) | | 1০ (£ 
প্রবাসী, ৫ ভাগ, প্রথম খণ্ড, ১৩৫৯, 


সূচীপত্র 


বৈশাখ--আশ্িন ) 
সম্পাদক-_্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা > 


t 









র চক্রবর্তী - - 
‘নী ভরিয়া হলে ( কবিত1) 
: গোদ্বামী 
িথণ্ডের বর্ণাধারা ( সচিত্র ) 
| হেব:সহবুদ্ে ও শ্রীবীরেন্নাথ গুহ 
যার পুনর্গঠন £ নুতন জাপানের 


bh 


দত্ত 
ক. হেথা ছিল যাঁরা (কবিতা) 
১. বর রাতি - ৫) 






স্তরষোগ্য ভোট রি 


নব রবীন্তরনাথ 
* 8 স্মৃতি ঃ আদি ব্ৰাহ্মসমাজ 


স্থে ভারতের আদিম মানব প্রসঙ্গ 


৩১৮, ৪৫৬, ৬২৯ 
৬৬ ০8১৮ 


«< ২5টি 
৭৩৭ 


৩৩৫ 3৬৯ 


৪০১) ৫২৯) ৬৫৭ 


-১/-৮3০1 [৫ ... 


শ্রীকুপ্নবিহীরী পাল 
রানী রদায়নবিদ্‌ গে লুসাক 
শ্রীকুড়রীম ভট্টাচার্য্য 
একী (কবিতা) 
ঞ্রীকুমুদরপ্রন মল্লিক 
_অসভ্য সভ্যত। (কবিতী.) 
-_জন্মান্তর সঙ্গতি (এ) . এবি 
বা (এ) ্‌ HE oe 
দরদী দরিদ্র (এ) '. | 
“স্থপতি (এ) bb 
শ্রীকো হিনূরকাস্তি করণ 
-নিস্পবঙ্গের দুইটি আদিম দেবত! 
রীক্ষণপ্রভ। ভাছুড়ী 
-অবিশ্মরণীর ( কবিত1) 
. -আত্রীয় তিন দিন সচিত্র) . 
--শীরদোঁৎ্সব (কবিতা) ৰ +e 
জীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
-সুরেন্্রনাথ (কবিতা) 
গ্রীগীতা মিত্র ও আর. ডি. মিত্র 
-অৃষ্ত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ- কৌশল 


৬ 


_ জ্রীগোপাললাল দে ১ 


--কবি-প্রশস্তি ( কবিত) ০১ 
- কল্যাণী (এ) ৬ 
-রবীন্দ্রনাথের বর্বাকাব্য মি 

শ্রীগৌপেশর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমহেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
--স্বরলিপি 45 

শ্রীগোবিনপদ মুখোপাধ্যায় 
অনামিকা কেবিতা) 
চারচন্দ্র দত্ত 
--একটি পুরানে! প্রেমের কাহিনী গ্রে) ‘ee 


পরীদিস্তাহরণ চক্রবর্তী 
“পূঞ্জাপাৰ্ববণ” (সেমালোচনা) ie 
*শঁ"পুভারন্ত টা ৃ ৬০৪ 
প্ীচিনুষ্টু পাঠক 8৮. 
ঠাই মী 4 
_ সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতি -* 28% 


শ্রীঞ্জলধর চট্টোপাধ্যায় 
--কি ছিল, কি হ'ল? (উপন্যাস) 


১৪৯, ২১5৪, ৩৩১, 


8৮০, ₹১১, 





গণ 


১৬৯ 


ণত্ৰ 
খর 


২ 


* ্রীজীযনমনয় রায় : 


b 


সবিনুক ও শঙ্খ কেবিতী) - 
শ্রীজ্যোতিশবমী দেবী ্ 
হিন্দু কোড বিল 
জ্ীজ্ঞীনাগ্জন চট্টোপাধ্যায় 
মায়ের ব্যথা. (কবিতা) 
জীতন্য় বাগচী 
যান্ত্রিক সভ্যতার পরিণতি (অনুদিত গল্ক) 
ঞীতপতী গোস্বামী | 
সাধারণ মানুষ (সচিত্র) / 
শত্ীত বন্দোপাধায়, 


বিগুরুর ‘চিত্রা' কাব্যে রপলোক ও ভাঁবলোক 


" প্রীতারাপ্রসর চট্টোপাধ্যায় 
-স্বাপ্রিক কেবিতা) 

শীত্রিযুগ,বাগচী 

৯৫রবীশ্রকাঝো ছন্দো মুক্তি 

দাঁদা ধ্মণধিকারী 
--সর্বোদয়ের দৃষ্টি * 

প্রীদীনেশচন্তর ভট্টাচার্য্য ue 
-চিরবিলুপ্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদার 
--ভুরগুটের ব্রাহ্মণ রাজবংশ 
"হুগলী জেলার ইতি হাস? (অমালোচনা) 


শ্ীদেবেত্রনীথ মিত্র অহিংস! 
- পাঁড়ীগীয়ের কথ। . ১৯৯, ১৩১৯, ৪৫৫, ৫৬১ আ্রীবি ল চট্টোপাধ্যায় 
বর্তমানের চীষ-বাঁস (সচিত্র) ১০ ৬৩৭ -ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথ. 
রীদেবেশচন্দ্র দাশ "১ তাহার! অহবর (কবিতা) 
- বাংলার প্রতি রাজপুতান। (কেবিভা) ৯০ 1৩০% 71 শভাদরে (এ) 
শ্রীনগেন্দ্রকুমীর গুহরার ৮ -বামানন্দ-পরিচর ৃ 
শহীদ সত্যন্্রনাথ বঙ্গ (সচিত্র) *** ৭১, শ্রীবিধুশেখর- ভট্টাচার্য 87 ক 
শ্রীননীগোপ।ল চক্রবর্তী প্রাকৃত না জানিলে সংস্কতে "অভিজ্ঞতা হ হয়না 
-দন্দপ্রব্রাজন ৬২২ রা কণিকা 
গ্রীননীমাধব চৌধুরী: -. । | - সংস্কৃত শিক্ষাপদ্ধতি 
দেবানন্দ উপন্াঁম) ৪৯, ১৫৪, ৩০০, ৪৬১, ৫৯, ৭৩৮ লীবিপিনবিহারী দাসগুপ্ত 
গ্রীনরেন্্র দ্র এ + | দর্শন্র দিগ দর্শন 
--ৰুবিতীৰ্থে (সচিত্ৰ) সপ ৬৭৩ গ্রীবিভূতিভুষণ গুপ্ত কী, 
হাফিজ (কবিতা) 5০১ ৬০১ চশমা গেল) | 
জীনরেল্রনাধ বহন ' শীবিভূতিতৃষণ যুখোপাধ্যার 
--ভীরতবধীঁয় বিজ্ঞান-সভার নূতন ভবন সে ৭: ৫৮  _ঠানদিদি (গল্প) . 
ETAT . হাসির অশ্রু) রর 
চা-বাগানের শ্রমিক জীবনের আধিক তথ) * ১৭৩ জৰ j i 
শ্রীনধিনীকুমার ভদ্র বিমলানন্দ শীসমল 
ন ', -_সমীধি-সৈকৃত (কবিতা) 
-বরাহক্ষেত্রে (সচিত্র) *ত ৩৪ ন 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে তরণ ছাত্রদের “আলোচনী” (সচিতু) ৮1 ৩১৭ ীবিকুব্রত ভট্টাচার্য্য 
_মুক্তি-সাধনার পথে অন্ধ দেশ (সচিত্র) ৮৫৫ ভারতের সাঁমাজিক সমস্তার এক দিক. ' | 
-রোগৰিস্তীরের জন্তু আপনিই দায়ী ১ ২২৪ শ্রীবীরেন্দরকুমার গুপ্ত - 
হেলপিষ্ি (সচিত্ৰ)  -" শত ৪৮৯ ফের আগুন (কবিতা) ০:৯১ 
শ্রীন্লিনীভূষণ দাশগুপ্ত হল রর শ্ীবীরেন্রকুমার রায় পা 


প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় নালন্দা নি (সচিত্র) 


- প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় বিত্রমশীলা বিশববিভালয় 


" প্রীনারায়ণচন্্র চন্দ 


= --মানবশিতর হস্ত 


ৰ ক একটি দিনের স্মৃতি 


৯ ৮৩ Pe দাস 


** €*২ আ্রীবসন্তকুমীর চট্টোপাধ্যায় 


লেখকগণ ও তাহাদের রটনা ন 


রীনির্দলকুমার চট্টোপাধা।য় 


“ee ৩৫ _নিশীথে (কবিতা), bee 


| অনির্ন্মলকুমাঁর রায় 
৯৭৪ বশত --চিত্র! (গল্প) 
শ্রীনীলরতন দ্বাশ + 
** ৪৬৮ এবার পুজা অশ্রু-পঙ্গীজলে (কবিতা) , -' 
ক _শিক্ষা'নীতি ও জনগণ | 
** ‘১১৭ শ্রীনীলিমা দত্ত 
স-ফেলে আস দিনগুলি মোর (বিড) 
*%* ২২৭ শ্রীনীহারকান্তি ঘোঁষ দত্তিদার 
রর পুর বিকেল হয় 'কেবিতা) 
** ৭১২ শ্রীপঞানন রায় + 


হত ৩৩৬ _কলিকাতার মন্দির ও মণ্ডপ (সচিত্র) 


. লি ৫. 
** ৩২৪ তাজা বড়ুয়া | 
. নান ও উচ্চা 


-য়িহুদী শব্দের উৎপত্তি 
*৮ ৩৪৫১ শ্রবরদীচরণ গুপ্ত ২ 
*৮ ৫৩৫ কাজ ও অকাজ 





১০১ শাহার্জিৎ (গর) 
সত ৪৭২ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ ও শ্রীজন্নাসাহেব সহতবুদ্ধে 
এশিয়ার দঃ নূতন জাপানের বশয়কর 


৬৬৮ ঢ " উন্নতি «ও 





| 
[পাঁধ্যায় 
লী কেবিতা) 





র চৌধুরী 
'ডসার জাল গর) 
ন্‌ দত্ত 
পাঁতিক প্রতিনিধিত্ব 
নাম 
মান উদ্বান্ত সম্বন্ধে কিছু তথ্য 
বকার 
লার সমাজন্জীবন--সম্পদ 
ন পাল { 
বাজ পৃথীরাজের মহিষীকুল- 
গনি বাগল 
ও শিল্প মহাঁবিষ্যালয়ের জন্মকথা 
নাথ রায়চৌধুরী (সচিত্র) 
বিদ্যালয়ের কথা 
এ পরিণতি 
গ্ৰ প্রথম বৎসর 
টাচার্যা 1 ॥ 
নীয়া | 
[দত্ত . ২ 
গ্রাম সে শ্রমের গ্রামোময়ন 
[ার সেন 
ট করণ মুহূর্ত (গল্প) 
ঘোষ 
সিডি' কাদের অন্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায় - L 
'শ কবি আলীরাজা 
বস 
নযাত্রা - 
খোপাধ্যায় 
মাষ্টার (গল্প) 
তামামি (গ্ৰ) 
ন্যোপাধায় - 
চার (বড় গল্প), 
র চক্রবর্তী 
ল (কবিতা) 
দাশগুপ্ত 
অবস্থা ও মনোব্াবস্থা 
পাশ 


কবিতা 
ত্র 


য়িন (গল্প) 
হা 
হর বহির্ববাপিজ্য--১৭৫১-৫২ 


লেখকগণ ও তাহাদের রচনা 


* ২২০ 


/- += ৪২৩ 


8০৯১ ৫৪*১ ৬৮১ 
৫৬২ 
১৮৩ 


588১ 


শ্রীশিশিরচন্্র বসু | ‘ ঠ 
-_পম্পম্‌ (গল্প) | AE 
শ্রীশেফালি নন্দী ' 
-_সেপ্ট মরিস (সচিত্র) + 
শ্রীশৈলেন্্রকৃষ্ণ লাহা | 
-অভিনম্ন (কৰিতা) ৪৪ 
গানের জাগরণ (এ) eee 
শ্রীশৈলেন্্রনাথ ভট্টাচাৰ্য হি 
"নামের অসম্মান 2 “ ' ee 
শ্রীশৈলেন্্রনাথ সিংহ. . রন ও 
স্থাষি A 3 
শ্রীপৈলেশকুমীর বন্দ্যোপাধ্যায় রঃ € 
-_সেবাগ্রাম ee 
শ্রীশোভনা নন্দী " | | 
--অবলা বনু | ee 
গ্রশৌঁরীন্দনাথ ভট্টাচার্য্য 
-পশ্চিমৰঙ্গ বন্দনা (কবিতা) 2. 
-ব্জ-হুন্দর (এ) ee 
গ্রীসৃত্যভূষণ দত্ত 
‘রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে পললীকম্দীর স্থৃতিকথ! *** 
জীসত্যাদর্শ ‘বসু 
-_অত্ব্তীকালীন (কবিতা) "++ 
শ্রীসাধন। কর j | 
“-বাঁতি-দাঁন (গল্প) az 
শ্রীসাধন। চট্টোপাধ্যায় ৫ 
স্ধনুফ্ষোটি ও রামেশ্বর (সচিত্র) ৮৬ 
_পীরঙ্গম. , পরে) ৮ 
শ্রীসাহান! দেবী 
-রৰীম্রনাথ কেবিতা) Cee 
ভীমুঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায় j 
--_আচাৰ্ধ্য প্রফুল্লচন্দ্রের দুইখানি পত্র ৮5 
»-পাংশুপ্রধানাবদান ce 
শ্রী্ঘধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় | 
ত্রিশ পূৰ্বব-আঁফ্ৰিকা £ প্রবাসী ভারতীয় 
j সম্প্রদায়ের ভবিয্ৎ 
শ্ৰীন্থধাংগুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
মুঘল অন্তঃপুরে অসমীয়! রাজকুমারী lo) 
শ্ৰীম্ধীন্্রলাল রায় 
₹আন্তর্জীতিক সন্ধির বাধ্যবাধকতা" oe 
শ্রীন্ধীর গুপ্ত 
- লীলা (কবিতা) | / oe 
জীন্ধীরচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় | 
_ পুর্বরপাকিস্থানের একটি আদর্শ পল্লীর অতীত চিত্র (সচিত্র) 
্রীহ্ধীরচন্্ রাহা fl 
-_এক রাত্রির স্মৃতি গল্প) | tee 
চৌধুরী মশাই (8) -- 
শ্রীহনীলকুমার বনু 
কবি মোচিতলাল 4/ ন 
শ্রীহুনীলকুমাঁর লাহিড়ী 
--শুক্নে! গোলাপ (কবিতা) 


রী 
কিট সি 
i 


৫৯৭ 


+৬৭ আও 


৪ 


শ্ৰীমুনরানন্দ বিদ্যাবিনোদ 

--গ্রীমধ্বাচাৰ্য্যের আবির্ভাব-স্থান (সচিত্র) 

-শৃঙ্েরী ‘এৰ 
শ্রীন্গরেশচন্ত্র দাশগুপ্ত 

-_বাস্তত্যাগীদের সম্পর্কে দু'একটি কথ! 
গ্রীমরেশচন্দর নাথ মজুমরাঁর 

সিদ্ধ! জালন্দরনাথ ও রাজা গোগীচাদ 
গ্রীহুণীলকুমার গুপ্ত 

- রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে কেবিতা) 


অনামিক। (কবিতা)--গ্রীগোবিন্বপদ মুখোপাধ্যায়, 
অন্তর্বর্তীকালীন (কবিতা) --শ্রীসতাদর্শ বহু. 
অদ্ৃষ্য শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-কোঁশল 
_ শ্্রীগীতা মিত্র ও আর, ডি, মিত্র, 
অবলা! ৰহ_এশোভনা নন্দী 
অবিস্মরণীয় (কবিত!)--গ্রক্ষণপ্রভ! ভাঁহুড়ী 
অভিনন্দন €&)- শ্রীশৈলেন্রকৃষ্ণ লাহ! . 
অর্থব্যবস্থা! ও মলৌ ব্যবস্থা শ্রীশশিত্ষণ দাশগুপ্ত 
অসভ্য সভ্যতা কেবিতা)--্রীকুমূদ্ররঞ্ন মল্লিক 
অহিংস প্রীবসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
আগ্নের রজনী (কবিতা শ্রী মপূর্ববকৃষ্ণ শট্টাচার্ধয 
আগ্র।য় তিন দিন (সচিত্র) শ্রীক্ষণ প্রত] ভাহড়ী 
আচাৰ্য্য প্রফুলযন্রের দুইখানি পত্র - 
শ্রীম্ণিতকুমার মুখোপাধ্যায় 
শ্াদিগঙ্গা নদী_-শ্রীকাঁলিদাস দত 
আন্িপাতিক প্রতিনিধিত্ব _হীষতীব্রমোহন দত 


আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎদব-প্রসঙ্গে শিক্ষার কথ! 


শ্রীহরিহর শেঠ 


আন্তর্জাতিক সন্ধির বাধ্যবাধকতা শ্রীন্ধীন্রলাল রায় 


আর এক জীবন (কবিতা)--শ্রীঅমলেন্ু দত্ত 
আলে।চন-_ 

খবি-শ্রীশৈলেন্্রনাথ সিংহ 

এক রাঞ্ির স্মৃতি গ্ল)-শ্রীন্থধীরচন্ত্র রাহা 

একক হত্তান্তরষোগ্য ভোট --এ৷অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য 
একটি করণ মূহুর্ত (প্রল্প)--এরণজিৎকুমার সেন 
একটি দিনের স্ৃতি_ শ্রীপধানন রায় 


একটি পুরানে! প্রেমের কাহিনী গ্রপ্ন)-শ্রীচারুচন্ত্র দত্ত 


একা (কবিতা)- শ্রীকুড়রাঁম ভট্টাচার্য্য 


এবার পূজা অশ্রু গঙ্গাজলে (কবিতা)- শ্রীনীলরতন দাশ 
এশিয়ায় পুনর্গঠন £ নূতন জাপানের বিস্ময়কর উন্নতি 


গ্রীঅন্নাসাহেব সহশ্রবুদ্ধে ও ও শ্রীবীরেন্্রনাধ গুহ 
ওনারমাঠ_ শ্রীহেমেন্্রনাথ পালিত 
কবিগুরুর ‘চিত্র’ কাব্যে রপলোক ও ভাবলোক-_ 
শ্রীতপনকুমার বন্যোপাধ্যার 
কব্তরির্থে সেচিত্র)-_শ্ীনরেজ্্র দেব 


এন 
পু 
i 


* ৩২৮ 


**্ 8৬ 


বিষয়-সুচী 


কত 


৪৬৪ 


99 


ছি 


8৪২ 


* ৭৪৭ 


** “৩৪৪ 


Neve 


৩১৮, ৪৫৬, ৬২৯ 


* ৭১২ দরবেশ কবি আলীরাজা-_শ্রীরমেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


কক 


* ২৩৬ 


- ৩৩৭ 


* ৩৬৬ 


বিষয়-স্থচী 


শ্ীনবশীলচন্ত্র ঘোষ 
বাংল! ও বাঙালী 
শ্ীহরিহর শেঠ 
--আন্তজ্জীতিক চলচ্চিত্র উৎসব-প্রসঙ্গে শিক্ষার কথা 
--শিক্ষাতবিষয়ে বেতারের কার্যকারিতা 
শ্রীহিরগ্র্ন বন্দ্যোপাধ্যায় | 
--*পাশ্চাত্তা দর্শনের ইতিহাস” দেমালোচনট 
শ্রীহেমেন্্রনাথ পালিত 
-ওন্দারমাঠ 










₹৬ত ৯৬ ২০৮: 


২৭৩ 


১৬৮ 


২৫ কবি-প্রশস্তি কবিতা)--শ্রীগোপাললাল দে 
৪৬* কৰি মোহিতলাল-_শ্রীহনীলকুমার বন্থ 
কলা ও শিল্প মহা বিগাঁলয়ের জন্যকথ!--শ্রীয়োগেশচন্তর বাল 
কলিকাতার মন্দির ও মণ্ডপ (সচিত্র) 

শরীপঞ্চানন রায় ' 
২২৮ কল্যাণী কেবিভা)--্ীগোপাজলাল ৫ দে 

৪৮ কাজ ও অকাঁজ--শ্রীবরদাচিরণ গুপ্ত 
১৮: কাল হেথা! ছিল যাঁরা কেবিত1)---প্রীঅমরকুমার দত 
২১৩ কি ছিল, কি হ'ল? (উপন্তাস)-- ' | 
৪৯৬  শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় ১০৯ ২১৪, ৩৩১, ৪৮১) 
৪১৮ গানের জাগরণ কেবিতা)--্রীশৈলেন্্কৃ্ণ লাহ 
গাক্ষী্াম সেবাশ্রমের গ্রামৌনয়ন _ শ্রীরঞনকুমার দত্ত 
গান্ধীসী কোবিতা)--শ্রীতে গঙ্গোপাধযার 
গ্রামের নাম -শ্রীধতীন্রমোহন দত্ত 

৪৩. চশমা গ্েপ)-শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 
২৩৯ চা-বাগানের শ্রমিক জীবনের আর্থিক তথ্য - শ্রীনরেন্রনাথ রায়! 
চিত্রচোর বেড় গর) -শ্রীশরদিন্দু বন্য্যোপাধ্যায়, ৪০৯১ 
চিত্র গেস)--শ্রীনিন্দরজকুমার রায় . 
চিরবিলুগ্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদীয়--শ্রীদীনেশচন্্র ভট্টাচার্য 
৭৪৩ চৌধুরী মশাই (গর) - প্রীন্ধীরচন্ত্র রাহ! 

২৪২ ছিন্নপত্রের রবীন্রনাধ -উ্রুবিজগ্নলাল চট্টোপাধ্যায় 
৭*৪ জন্মান্তর সঙ্গতি ( কবিতা )--এীকুমুদরঞ্জন মন্ত্রিক 
জাগর-রাতি( কবিতা )--শ্রীঅমরকুমীর দত্ত 
জীবন-জিজ্ঞাসা ফকেবিতা)- শ্রীআশুতোয সান্যাল 
জীবন-বেদ ( কবিতা )--শ্রীঅরণব্রণ চক্রবর্তী 
জীবনঘাত্রা--শ্রীরাজশেখর বন্থ 

বঞ্চ! (কবিতা)-শ্রীকুমুদ্রগ্রন মলিক 
ঝাড়খণ্ডের বর্ণাধারা (সচিত্র)--এঅন্নপূর্ণ। গোস্বামী 
4৩২ ঝিনুক ও শঙ্খ (কবিতা) শ্রীজীবনময় রায় 
ঠানদি'দ (গলপ)-শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 
তাহার! অসুর (কবিতা)-শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যাঁর 
দরদী দরিদ্র কেবিতা)- শ্রীকুমুদরগ্রন মল্লিক 
দর্পণ-বিসর্জন (গল) - শ্রীকমল সরকার ' 


৪৯২ 
৪২৮, 


৫৫৫ 


২২৪ 


১:৪ 
২৩৯ 


১৯৬ 
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৪৯৯ 


দর্শনের দিগদ্রশন-_শ্রীবিপিনবিহারী দাসগুপ্ত 


৬৭৩ 


































হয় (কবিত)-্রীলীহীরকাস্তি ঘোষ দত্তিদার *** 
শ্ছটান্তাস)-- ত 

বাধ চৌধুরী 

11 কথ! সচিত্র) 


৬১৮ 


8৯, ১৫৪, ৩০৪, ৪৬১১ ৫৯০, খীত৮ 
১২৪, ২৫২, ৩৮১, ৫১১, ৬৩৯, ৭৫৬ 


[থমেখর (সচিত্র) শ্রীসাধনা চট্টোপাধ্যায় + ২০১ 
[প্রীহধাংশু চৌধুরী ৭ ৫৮৭ 
মং -্রীননীগোপাঁল চক্রবন্তী ০০ ৬২২ 
ন কেবিতা)-_-প্রীশৈলেন্্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য ২৯৭ 
"টি আদিম দেবতা আলোচনা) 

[ুরকাস্তি করণ ৮ ২৪২ 
চা)__শ্রীনিম্মীলকুম।র চট্টোপাধ্যায় + ১৭৬ 
1)- শ্রীআশুতোব সান্যাল ১:০ ৭5৬ 
শ্রীশিশিরচন্দ্র বনু = +: ২৮৭ 
(কবিতা)-_শ্রীশৌরীন্্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য ০০০ ২৮৬ 

॥ আবিষ্কৃত কয়েকটি-শৈবূৰ্তি (সচিত্ৰ) - 
১০০ ৩২১ 
দান- শ্রীহজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ০4 ৪৪৯8 


2 ১৯৯, ৩১১) ৪৫৫) ৫৬১ 
নর ইতিহাস” সেমালোচনা)-- 
বন্দোপাধ্যায় * ৩৭৩ 


১১৯, ২৪৬, ৩৭৭, ৫০৭, ৬৩৩, ৭৬২. 


(মালোচনা)_্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ১০ ৩৭৫ 
‘নর একটি আঁদর্শ পলীর অতীত চিত্র (সচিত্র) 
জর বন্দ্যোপাধ্যায় + ১৬২ 
স্থে ভারতের আদিম মানব-প্রসঙ্গ_- | 
দস দত ৯৯০ ৫৭৯ 
(নিলে সংস্কৃতে অভিজ্ঞতা হয় নাঁ_ 
থর 'ভট্টাচাধ্য ০৬৬ 
বন শিক্ষায় নালন্দ। বিশ্ববিদ্যালয় (সচিত্ৰ) 
বণ দাশগুপ্ত, 1 ১০১ 
য় শিক্ষায় বিক্রমণীল। বিশ্ববিগ্যালয়__ j 
ভূষণ দাশগুপ্ত ৯ ৪৭২ 
ঘব্দ গে লুনাক --শীকুঞ্জবিহাঁরী পাল +৮১ 
বিতা)--শ্রীবীরেন্কুমার গুপ্ত Ce ৫৬৮ 
দিনগুলি মোর (কবিতা)--গ্রীনীলিমা! দত্ত *:: ২২৬ 
চবিতা)__ শ্রীশৌরীন্্রনাথ ভট্টাচার্য ৭৯৪ ৭২২ 
ধবাস (সচি্র)-_শ্রীদেবেজ্্রনাথ মিত্র +4 ৬০৭ 
pes ৩৪ 


৯৬, ২০৮, ৩৪৮, ৪৫৮ 
ও উচ্চারণ--শ্রীপ্রকৃতিরগন বড় য়া ** ২৯৪ 
উচ্চারণ--গ্রীমনোজয + ৪৩২ 


রাজপুতান! (কবিত|)-_শরীদেবেণচন্দ্র দাশ ** 


-জীবন--সম্পদ-শ্রীধছনাথ সরকার *** ১৭১ 
তীর চারুকলা! শিল্পের উদ্বোধন (সচিত্র). *৮ ১০৯ 
)--শ্রীসাঁধন কর ০: ৬০২ 

রামচন্িত্র_ শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় "৮ ২৮৪ 

ম্পর্কে ছুএকটি কখা- শ্রীহরেশচন্্র দাশগুপ্ত *** ১৬৮ 


১, ১২৯, ২৫৭, ৩৮৫১ ৫১৩১ ৬৪১ 


[ন কেবিভা)-_শ্রীকালিদাস রায় 


৩ 


বিষয়-স্থচী, 


শৃঙ্গেরী সেচিত্র) _শ্রীহন্দরানন্দ বিস্যাবিনোদ " 2 


€. 
‘ব্ৰিটিশ মির প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের চিমটি 
ভ্ৰীন্ধাংগ্ুবিমল যুখোপাধ্যায় ৬১ 
ভাঁদরে কেবিতা)-শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় Cee ৬৮১ 
ভাঁরতবর্ষীয় বিজ্ঞান-স্ভার নূতন ভবন (সচিত্র)--গ্রীনরেন্্রনাথ রহ ৫৮ 
ভারতের বহির্বাণিজ), ১৯৫১-৫২-_শ্রীশিবব্রত ঘোষ (৫৮৫ 
ভারতের সামাজিক সমস্তার এক দিক--্রীবিষণুত্রত ভট্টাচাৰ্য *** ২৮১ 
ভুরশুটের ব্রাহ্মণ রাঁজবংশ- শ্রাদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ০ ৫৩৫ 
ম্হামানৰ রবীন্দ্রনাথ-_হীআশুতোষ বাগচি 55 ২৪৪ 
মহারাজ পৃথীরাজের মহিষী কুল--শ্রীযোগ্নেশচন্ত্র পাল » ৩৫২ 
মাকড়সার জাল (গল্প)--এীমন্সধকুমার চৌধুরী সি তর 
মানবশিশুর রুহম্ত-ভ্রীনারায়ণচন্ত্র চন্দ ' * ৬৬৮ 
মানবের অধিকাঁর-_প্ীঅমলেন্দু সেন ৪০ 
মায়ের ব্যথ। (কবিতা)- শ্রীজ্ঞানাপ্রন চট্টোপাধ্যায় ৪৬৮ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তরুণ ছাত্রদের "লো (সচিত্র) 
শ্রীনলিনীকুমীর ভদ্র **৮ ৬১৭, 
মা-স্রি- গেল) শ্রীশাস্তিময়ী দত্ত i eee BRB 
মিছিল কেবিতা)- শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী = ৫৬২ 
মুক্তি-সাধনার পথে অন্ধ দেশ (চি). টে 
প্রীনলিনীকুমার ভদ্র ৭৮ ৭৪5 
মুঘল অন্তঃপুরে অসমীয়! রাজকুমারী 
শ্রীহধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় +. ৫৮৩ 
 মুসলমানপুউদ্াস্ত সম্বন্ধে কিছু তথ্য--এমতীন্দমোহন দত্ত ০০১৯৬ 
যান্ত্রিক সভ্যতার পরিণতি (অনুদিত গঞ্প)--শ্রীতন্য় বাগচী: ১১৭ 
চিহুদী শবের উৎপতি-শ্রীপ্রফুলকুমার দাস ১০০৯৯ 
রঙ্গনী ভরিয়! জ্বলে কেবিত1)--শ্রীঅনিলকুমার চত্রবর্থী "২০ 
রবীন্্র-সংলীপ-কণিক1- এীবিধুশেথর ভট্টাচার্য্য ৬৯ 
রবীন্দ্র-কাব্যে হন্দোমুক্তি_প্রীত্রিযুগ বাগচী ' ১৭ ৩২৪ 
রবীন্দ্রকাব্যে মৃতা-শ্ীচিন্ময়ী পাঠক ++ ১৬৯ 
রবীন্ত্রনাথ (কবিত1)--শ্রীদাহানাদেবী cee 
রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে (কবিতা) শ্রীহশীলকুমর গুপ্ত ৪৯৬ 
- রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবত। তত্ব - শ্রীমণীক্্নাথ মুখোপীধ্যার +: ৪৩৭ 
রবীন্দ্রনাথের বর্ধাকা ব্য--শ্রীগোপাললাল দে ' *ল। ৪৬৯ 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে পল্লীকম্মীর শ্বৃতিকথা-_- টু 
শ্রীবত্যভৃষ্ণ দত্ত <: ১৯৭ 
রামানন্দ-পরিচয়-_শ্রবিজয়ল!ল চট্টোপাধ্যায় ০৮ ২৯৮ 
রোগবিস্তারের জন্য আঁধনিই দায়ী - শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র * ২২৪ 
রোমস্থন (কবিতা)_ শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় ** ২৮৪ 
- লীল৷ কেবিতা)-শ্রীন্ধীর গুপ্ত ১৬, 
শণী মাষ্টার (গল্প)--আীরামপদ মুখোপাধ্যায় +: ৬৯৩ 
শহীদ সতোভ্রনাথ বস্থু সেচিত্র)-_্রীনগেত্রকুমীর গুহ রায় *** ৭১ 
শীরদীয়।_শ্রীরঘুমণি ভট্টাচার্য্য ১:৪ ৬৮৭ 
শীরদোৎ্দব (কবিতা)--শ্রীক্ষণপ্রভী ভাছুড়ী ' শি ৬৯২ 
শাহজাদা দারাগুকো--গ্রীকালিকারঞ্জন কাঁনুনগেো| ৪০১১ ₹২৯১ ৬৫৭ 
শিক্ষানীতি ও জনগণ -শ্রীনীল্রতন দাশ 4৮০45 
: , শিক্ষা-বিষয়ে বেতারের কার্ষয্যকারিতা--গ্রীহরিহর শেঠ ৯১৯ ৩৪5 
শিল্পবিস্যালয়ের কথ1_শ্রীযোগেশচন্দ্র বগল ১:* ৪২৩ 
শিক্ষবিগ্ভালয়ের পরিণতি-শ্রীযো গেশচন্দ্র বাঁগল cs ৭৪৯ 
শিল্পবিগ্ঞালয়ের প্রথম বৎসর- _শ্ীযোগেশচন্দ্র বাল সত ৩৬১ 
শুকনো গোলাপ €কবিতা)- ভীহনীলকুমার লাহিড়ী | ++ 8৫৩ 
শুভার-_শ্রীচিত্তাহরণ চক্রবর্তী . see উহ 
হত 


৬ 


শ্রাবণে (কবিত)--দীৰেণ প্রন্োপাধ্যায় 
জীমধ্বাচাৰ্য্যের আঁবির্ভাৰ-স্থান সেচিত্র)--. 
শ্রীহন্দরানন্দ বিদ্ধাবিনোঁদ' y 

জীরজম (সচিত্র)--শ্রীমাধন! চট্োপাধায়- ' 
সংস্কৃত শিক্ষাপন্ধতি--্রীবিধূশেখর ভট্টাচার্য 
"সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতি-্রীচিনসয়ী পাঠক 
সন্ধান (গল)--এ অনুপম বল্্যোপাধ্যায় ১ 
সমাধান: কেৰিতা)-_জীশীস্তীল' দাশ . 
সমাধি-সৈকত (অ) -জ্ীবিমলালন্ন শীসমল 
সাধারণ মানুষ (সচিত্র)--জ্ীতপৃতী গৌদ্বামী 
'সাবমিভি? কাদের অন্য !-_স্রীরবীন্নাঁধ ঘোষ 
সালতামামি গেল) ভীরামপদ মুখোপাধ্যায় 
দন্ধ| জালন্দরনাথ ও রাজ গোপীচার ৃঁ 
: শ্রীহরেশচন্্র নাথ-মভূমদীর . . 
৮. মুঙ্গতের উদ্দেশে (কোধিত১ীকালিগাস: রায় 


হবরেন্্রনাথ (কবিতা )-শ্রীক্ষেত্রমোহ্ন- বন্দ্যোপাধ্যায় 


~~ টী SE 


" অনদীন EE Rs 25:85 
. স্বনন্গাশঙ্কর রায়ের নুতন সাহিত্য .. j 
অপরাধ-নিবারণ আটক বিল ৫ 
আন্তর্জীতিক অর্থভাওীর ও বর্ণ পরিস্থিতি y 
আর্ধ্য সমিতি (বেহালা) 


ইউরোপীয় কয়লা এবং লৌহ-শিল্প সময়. 
ক গিয়ার বৰা 
উড়িক্যার অবস্থা! :. .-. বির 
উড়িস্তার রাহা পরিচয় | 
উদ্ধান্ত কাহার? 
উদ্বাস্ত প্রসঙ্গ 
উদ্বান্ত সম্পত্তির সমস্ত 
"এই শান্তি আন্দোলন” | 
“এৰুতাবোধই জাতীয়তাবাদের, আসল, বায" 
কর্মচারীদের প্রভিডেগ্ড ফাও ৫ 
কলিকাতায় "আইন অমন” আন্দোলন 
কলিকীতীর উচ্চতম “ন্যায়াধিকরণ” 
কাজি নজরুল ইসলামের বৃত্তি 


কিশোরলাল মশরুওয়ালা | ৪১০ 


কৃষক-মজুর 

কৃষিখণ , 

কৃষিমন্ত্রীর আবেদন 
কেন্সীয় সরকারের বাঁজেট.... 
খাঁন্য-সমন্ত! a 
গঙ্গার উপর সেতু নিশ্মীণ 
শবারে! পার্বত্য এলাক!. 


বিবিধ প্রসঙ্গ | b 
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. হিন্দু কোড বিল--ভ্রীজ্যোতি্শয়ী দেবী : 


” জাপানের পূর্ণ সার্বভৌমত্ব দাভ 
"- জাফরল্লা খাকে বরখাস্তের দাবি 


” ডাক্তার রায়ের স্বপ্মঙ্গল ' 


" দুর্ভিক্ষ না খাদ্যাতাব 


" নীলপুর ও সদ্গোপ সমাজ 


সেকালের দ্মৃতি £ আদি ব্রাক্গদমাঁজ-_ 
প্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী 

সেন্ট মরিৎস (সচিত্র)--প্রীশেফালী, নন্দী 

সেবাঞ্জাম--এশৈলেশকুমার বল্যোপীধ্যায় 

স্থপতি (কবিতা)--শ্রীকুমুদরগ্রন মলিক - 

স্বরলিপি--জীনির্ঘলচত্র বড়াল- , 

এ - শ্রীগ্োপেশ্বর বন্দ্যোপাধণায় ও ইমহেপন বন্দ্যোপ! 
শ্বাপ্রিক কেবিতা) - শ্রীতারাগ্রসন্ন চট্োপীধ্যায়. 
হাফিজ (এ )--গীনরেন্র দেব, . 
হারজিৎ ( গল্প )--শরীবীরেন্কুমার রায় . 
হাসির অশ্রু (এ)-শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 





হিমাদরি সন্ধানে (সচিত্র) প্রীপধানন রায় 

“হুগলী জেলার ইতিহাস” (সমালোচনা) ' 
শ্রীদীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য 

হেলসিঙ্কি (সচিত্ৰ) গ্রীন লিনীবুর্মার তত্র 


আম্য জাগরণ ও কমুনিষ্ট 

চন্রলোক ভ্রমণ 

চিনির কথা | ! 
চিন্তার দৈন্ত | 
ছাড়পত্র -) 

জয়নগর থানায় ধানরস্ট 

জলনিকাশের বিরাট পরিকল্পনা, ' 
জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ভবিষৎ 


টিউনিসিয়, Bl f 
টান্দজর্ডানে রাজ। বদল Ee. 
ডন-ভল্গ| নদীর সংযোগ 


দক্ষিণ-আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ 
দুর্নীতির নিবারণ 


ধাপা 

নববর্ষ | 

“নব্মহাতারতের রচনা" রর 

নাগ! পাহাড় ও চীন সীমান্ত . ! 
নারী-চত্রের প্রতিষ্ঠা-দিবদ উৎসব 

নিরক্ষর শিক্ষা । 


ধুতন মান্ত্রসতা 
নেপালে কমুযুনিষ্ট বড়যন্ত্ 
পণাসুল্য 


শিক্ষক ও অধ্যাপক 





ও জাঁতীয়তার মূলমন্ত্র 


রের অপচেষ্টা 


f 


“ সীমান্ত প্নান্ধী আবদুল গফুর খাঁ. 
থধীরকুমার মুখোপাধ্যায়ের ৰৃত্তি 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


মিশর এ 


মিশর ও হুদানের বাদশাহ 


মুশিদাবাদে খাদাশস্তের অবস্থা 
মৃত্যু-কর , 


পা 


মে.মায়ে চাউল সম্পর্কে তিনটি তি সম্মেবন : 


এ ০৪৩ 


রাজনীতি.ও দলাদলি 


১. রাজনীতিতে শব্দের মায়াজাল 


রাজাজীর. অধঃপতন" 

রালেন্দররাল মিত্র . te ৪১7 
রাণিয়ায়. ভারতের নূতন রদ সু 
রাষ্ট্রপতির আহ্বান “ রা 
রাষট্রবিপ্নবের পরে মিশর 02 
রিলিফ কো-অডিনেশন কমিটি . ই 
রেলের পুনর্গঠন ) | - 


রেলের পুনৰিন্যাস ৮৫ ' 


রেলের পূর্ণাঙ্গ বাজেট 
লোৌকশিক্ষ! ৮. 
শর্করাজাতীয় খাদ্যের গুণাগুণ ' 
শারদীয়া, 

শিক্ষার্থীর কর্তবা 

শৈব সম্প্রদায় ' | 
শ্রীহট মুসলিম সাহিত্য. ‘নস 


" গ্রীহ্ট সম্মিলনী: 


হ্যাভ শব্দের অর্থ 

টাফোর্ড ক্লিপস: - ই TT 
সংস্কৃতির সমন্বয় - 
সমাজ-সংস্কার : 

সমাজে মুসলিম রমণীর স্থান 

সাহিত্য ও বাংল! ভাষা 


7 


সুন্দরবনে সরকারী সাহায্য 
মোনারপুর-আড়াপীচ পরিকল্পনা 
স্বত্ত দার্জিলিং রা : ৪ 


. স্বাধীনতা দিবস 
* স্বাধীনতা সংগ্রামে কণ্যানিষ্টদের ভূমিকা -. 


হরিণধাটার বাড়ীঘর EL A Nv 
হাওডা জেলায় কৃষি-খণ রি 


1 


হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় ও নৈশ-রিদযায় প্র . ১ 


চিত্রুচী 










 তীন চিত্র ক. 8 
অন্ধ বধূ-_শ্রীনীহাররগ্ন সেনগুপ্ত : এ 8:4৮ উস ছি 
কালোমেয়ে- এ. | Ee 

কুয়ার ধারেঁ-শ্রীরমেন্্রনাথ চক্ৰবৰ্তী ২. ue LBD a 
ঝড়-_শ্রীসত্তৌষ সেনগুপ্ত "০:০ ২৫৭ 
(তি-_ শ্রীভি. ডি, গৌঁবিন্দরাঁজ Lee ২৯ 

ও ছেলে-শ্রীন্খময় মিত্র ই 5১7 

একবর্ণ চিত্র 

সার--অবনীন্রনাথ ঠাকুর ৫১৩ 

U তি Lhe ৬৪৮ 

বব চিত্রাবলী ০ ৯৯ ৩৩৭-৯ 
কৃষিশি-পরদশনীতে রাঁজাপান . ০০১২৪ 

{ গ্ৌপ্রদর্শনীতে আনীত একটি গাঁভী . ৬০৯ 
 গৌ-প্রদর্শনীতে আনীত গরু, বাছুর , : ২৩৮ ৬১০ 

জা নদী প্রাচীন মানচিত্রীবলম্বনে : Le: ৪৩ 

চালু পি. Le ৭188. 

রিকান কেয়ার মিশন কর্তৃক প্রদত্ত লাঙ্গল £ ৬০৪ 

ডি শ্রীরামরানা L75০ ৭৪৮ 
সক] পল কর্তৃক মিসেস্‌ রুজভেপ্টকে আমন্ত্রণ ৬০৯০ EVE 
ঈলভন শৈলমাল! ১-৭ ৬৭৯, 


৩০৫ 


উচ্চ ইংরেজী বিদ্যা ল্য়সমূহের ছাত্রদের আলোচনা-মতা, নিউ 
উডমিয়ার একাডেমি, নিউইয়র্ক 


উড়পী শ্রীকৃষ্মন্দিরের সন্মুধহ্থ থে।পুরম ০ ৫৬৭ 
প্রীউপেন্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় .. ২ পাশ ১২৬ 
ধবি রাঁজনারায়ণ স্মৃতিমন্দির, বোড়াল এ ৩ পপ ২৫৪ 
ওয়ান্টার স্কট, সাঁর্‌ * ১৬৩ 
ওয়াঁণ্টার স্কটের এবট সফোর্ড চিত্রাবনী 7 ৮৮ ৬৭৫-৮ 
ওয়ান্টার-্বটের সমাধি + "৬৮০ 
ওয়াটার হ্ষটের স্থৃতি-মন্দির চা + ৬৭৪. 
গয়াশিংটনস্থ ভারতীয় ছাত্রীগণ কর্তৃক খাদ্য লিন: we ৫৮৪ 
ওয়াশিংটনে বিশ্ব বাণিজ্য প্রদর্শনীতে মিঃ হাঁরিম্যান * ৬৮৯ 
কর্মকার, এস. জি. ক্যাপ্টেন Ca + ৩০৫ 
' কর্মের আঁহ্বান--গ্রীবীরেন্্রনাথ ঘোষ 2 + Soe 
কলিকাতীরমন্দির ও মণ্ডপের চিত্রাবলী ৪২৮-৩১, ৫৫৭-৬০, ৬৯৯-৭০৬ 
কৃষিক্ষেত্রে আটক আউশ ধান EE 
কেদারনাথ ধাম, গুপ্তকাশী (গোঁড়োয়াল), A | ৯৯৯, ২০৭ 
কোওা ভেঙ্কটাপ্াইয়া পাতলু , ০৪ রে ৭৪৬ 
ঘোনা ফল্ম eee ৪৭৯ 
চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্‌ ee 
চীনে ভারতীয় সংস্কৃতি মিশন--নিউ দিলীন্থ রা্রপতি-ভবনে *** ৩০৪ 
জবাহরলাল নেহরু ০০ ৩5৪ 
জাঁমনগর আযুর্ব্বেদ কলেজ মিউজিয়ম - পু ree ৪৮ 
জানচস্ ঘোষ দস্তিণার + ৫১২ 
টাইগার ফল্স ৪2৫ ৪ ৭৭ 


“ বিড়লা মন্দির, নিউ দিলী 


ভোট-যন্ত্র, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ও 


. শা"? ৪৯" মেঘনাদ সাহা, ডঃ EAE 





দ্রশীবতাঁর-চিত্র 

দেরাছুন ফরেষ্ট রিমার্চ ইন্ষ্টিটিউটে ভাতের কা্ঠসম্পদ প্রদরশ 
নাইরোঁবিতে ভারত-চিত্র প্রদর্শন 
নালন্দা-ব্হারের দৃষ্তাবলী ~~. 
শ্রীপঞ্কানন রায় . 

পশুপতি মিত্র, ডাঃ , 
পিরিউের ‘লেবার প্যালেসে' ' ভারতীয় শি্ষকলা প্রদর্শনী, 
পিকিডের “সামার প্যালেসে' ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশন 
পুরীতে অনুষ্ঠিত শিল্প-প্রদশনীতে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ 
প্রমধনাথ রায়চৌধুরী . 

-্রীবাদিরাজ্জ স্বামী (দ্বিতীর মধ্য চাধা) 

বাঁকুড়া কুষ্ঠ হাসপাতালের চিত্রাবলী 

বাস্তহারাদের শহর, নীলৌথেরি 


বিবেকানন্দ শ্বামী--ম্যালভিন! হফম]ান 
বিশাখাপত্তন বা বরাহক্ষেত্রের দৃশ্যাবলী 
বুদ্ধ ও সুজাতা--অবনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর - 
বেরা, কালেক্টিকাট গানারি স্কুল 
্ীব্রজেন্রীথ বন্দোপাধ্যায় . 
ভারতব্ধাঁয় বিজ্ঞীন-মভা, যাদবপুর 


মহেন্্রলাল সরকার, ডাঃ 


মুখু কৃষ্ণনের পদক লাঞ্ত $ 
“রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভেহেরাণ, ২৫শে বৈশোথ ১৩৩৯), 
রাঁজরৌগ। ফলস ‘6 
রাঁমকৃষ্ণ পরমহংস- ম্যালভিন! হফম্যান' 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 

রামেশ্বরের চিত্রাবলী 

 লাঁঙগলের একটি চিত্র 

" শঙ্করাচার্য্য, সশিয় ৃঁ . 

শৃঙ্গেরীর চিত্রাবলী 
শৈবমূৰ্তিপশ্চিম-সুন্দরবনে আখিষ্কিত ৫... 
শ্রীধ্বদরোবর 

শ্রীমধ্বাচাধ্য ১ 4 | 
শ্রীরঙ্গম চিত্রাবলী ৮ এ 
সতোন্ত্রনাথ বহু ও তাহার পত্রের প্রতিলিপি 
সাধারণ মানুষ--চিত্রাবদী 

সান ক্রীনসিক্ষোতে বিশ্ববাণিজ্য-মেলায তি ধতুকলা 
নুব্বারাও পান্ধলু, এন. 

সেন্ট মরিৎম চিত্রাবলা 





সৌঁভিয়েট চারুশিল্লকল! প্রদর্শনী, দিলী - 


স্থলগ্রাম, শারদাবাঁসের চিত্রীবলী . 


- ছুডক্র ফল্স 


হেলসিস্ি 


সহ -. 


1812) 85) 1182 
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-হুইয়াছে। 








“্ত্যম্‌ িবম্‌ পুন্দয্‌ রা 





(সণ ভ্ভাগ 7 ' 
কম ও 3). 


তন্তম্পাশখ০ ৯০৪৮৯ 


| কম সলংশ্যা 


" বিবিধ প্রসঙ্গ 


‘নববর্ষ ' - 

মববর্ধ আদব আমাদের ঘারে । ' উহার আগমনে লোকের 
মনে শ্বভাবতঃই আশার উদ্রেক হয়, সঙ্গে সঙ্গে আশকাও জাপে 
“কি জানি অদৃষ্টে আরও কত ছুঃখ-দহন আছে?” ' 

ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে তাহা জানি না ফিত্ত আমরা 
কিছুকালের মত দেশের ভাগ্য কংখেপী সরকারের হাতে 
তুলিয়! দিয়াছি। তাহার ফলাফলে আমাদেরও বুদ্ধি-বিবেচনার 
পরীক্ষা হইবে । শাপনদও ধাহাদের আয়ত্তে গিয়াছে তাহারা 
এখনও বিজয়গর্কে উন্মত্ত ও কাওজ্ঞানবিহীন। নির্বাচনের 
প্রত তথ্য বিচারের স্পৃহা বা ক্ষমতা তাহাদের মাই { দেশের 
লোকের অর্ধেকেরও অধিক যে আন্দ কংথেসবিরোধী সে 
কথা তাহারা উড়াইয়| দ্িয়াছেন। 

* দেশব্যাপী নির্ব্বাচনের পালা ত অনেক দ্রিন হইল শেষ 
উহার সমস্ত গোনাগুনতি এখন সাধারণের সামনে 
আতিয়া পৌছিয়াছে এবং পার্লামেন্টে কোন্‌ পার্টর কত জোর 
তাহাও আমরা জানিয়াছি। প্রদেশের বিধানসভাগুলিতেও 
কোন্‌ পার্টির কত সভ্য তাহার হিসাবও আমরা পাইরাছি। 

নির্বাচনে তোটারদিগের সংখ্যা সবশুদ্ধ ১৭ কোটি ৬০ লক্ষ 
ছিল। ৭৫টি রাজনৈতিক দল হইতে ১৭০০০ ( মোটামুটি ) 
প্রাধী নির্বাচনে ধাড়াইয়াছিলেন তন্মধ্যে পার্লামেন্টের ৪৮৯ সভ্য 
লইয়া এবং ২২টি রাজ্যের বিধানসভার সভ্য লইয়! সবশুদ্ধ 
৩২৭৮ সত্য নির্বাচিত হুইয়াহেন। ২২টি রাজ্যেরমধ্যে 
১৮টিতে কংথেষ প্রবল শক্তিলাভ করিয়াছে, অন্য চারিটিতেও - 
কংগ্রেসই সংখ্যায় প্রবলতম একক দল । ' বিরোধী সভ্যগণ 
'বহু দলে বিভক্ত হইয়াছেন। সেই কারণে কোথাও কোনও 
বিরোধীদল মন্ত্রিত্ব গঠনে সমর্ধ হয় নাই। 

উড়িষ্যায় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ না হওয়া সত্তেও মি: 
*্ঠনে পূর্বেই সক্ষম. হইয়াছে । - ছুটি অন্য রাজ্যোও অন্ত 

“গগেরই হুপ্তে আসিতেছে । মাল্ান্দেও ভে রাজাজ্জীর 

শলে মন্ত্রিত্ব কংগ্রেসেরই দখলে আপিল । 

আসামে ১০৮ আসনের মধ্যে ৭৬টি, বিহারের ৩৩০ 

আসনের মধ্যে ২৪১টি, উত্তর প্রদেশের ৪৩০টি আসনের মধ্যে 


২ 


৩৯০টি, বোস্বাইয়ের ৩১৫ আসনের মধ্যে ২৬৯টি, মধ্য- 
প্রদেশের” ২৩২ আসনের মধ্যে. ১৯৪টি, মান্ান্দের ৩৭৫ 
আসনের মধ্যে ১৫২টি, উড়িষ্যার ১৪০ আসনের মধ্যে ৬৮টি, 
পঞ্জাবের ১২৬ আসনের মধ্যে ৯৮টি, পশ্চিম বাংলার ২৩৮ 
আসনের মধ্যে ১৫১টি, হায়ন্রাবাদের ১৭৫ আসনের মধ্যে ১৩টি, 
মধ্য তারতের ১৯ আপনের মধ্যে ৭৫টি, মহীশুরের ৯৯ আসনের 
মধ্যে ৭৪টি, পেপন্ুর ৬০ আসনের মধ্যে ৩৫টি, রাজস্থানের 
১৬০ আসনের মধ্যে ৮১টি, সৌরাদ্রের ৬০ আসনের মধ্যে ৫৫টি, 
অিবাক্চুর-কোচিনেয় ১০৮ আসনের মধ্যে ৪৪টি, আমীরের 
৩০ আসনের মধ্যে ২০টি, ভুপালের ৩০-র মধ্যে ২৫টি, বিদ্ধ্য- 
প্রদেশের ৬০-র মধ্যে ৪০টি, কুর্গের-২৪-র মধ্যে.১৫টি, দিলীর 
৪৮-র মধ্যে ৩৯টি এবং হিমাচল প্রদেশের ৩উ০র মধ্যে ২৪টি 
আসন,কংথেস-অধিকারে আসিয়াছে.। 


কিত্ত প্রার্থী সম্পর্কে ভোটদাতাদের যোগ্য-অযোগ্যের বিচায় 
অন্তপ্রকার এক তথ্য উদ্ঘাটন করে; এ কথার বিস্তৃত আলোচন! 
হইয়াছে । কংখেস সমগ্র ভারতে ৩২৬৮ প্রার্থী নির্ববাচনে পাঠার 
ইহার মধ্যে ২২৪৮ জন নির্বাচনে সফলকাম হয । কংগ্রেসের . 
সপক্ষে ৪,৩৪,৭০১৯২৪ তোট প্রদত্ত হয় । সোস্যালিষ পার্ট 
১৭১৩ প্রার্থী নির্বাচনে পাঠান । উহার মধ্যে মাত্র ১২৬ ঘন 
নির্বাচিত হয়, কিন্ত এ দলের পক্ষে ১৯৫৮,৮৪২ ভোট প্রদ্ত 
হয়। স্কম্যুনি& ও তাহাদের অনুগত দল ৫৮৭ প্রার্থী 
দ্বাড় করায় । উহার মধ্যে ১৮১ শুন সফলকাম হয়। এ 
সফল দলের পক্ষে ৬২,৫৯,৩৩৩ তোট প্রদত্ত হয়। কৃষক- 
মঅছুর-গ্রজা দল ৯৪৫ জন পরা্থা উপস্থিত করে। উহার মধ্যে 
৭৮ জন সফলকাম হয়, এবং, ঞ দলের সপক্ষে ৫০,৭৩,৩২৬ 
ভোট প্রদত্ত হয়। জনসঙ্ঘের ৭৩২ জম প্রার্থীর মধ্যে ৩৫ 
জন ্কতকারধ্য হয় ও উহার সপক্ষে ২৮,১৮/৮৩৫ তোট প্রদত্ত হয়। 
'হিচ্দু মহাসভার ২০৬ জন প্রার্থীর মধ্যে মা ২০ জন সফল 
হয় এবং এ দলের পক্ষে-৮১৫১,৪১০ তোটি পড়ে। রামরাক্্য 
পরিষদ ৩০৪ প্রার্থী মনোনীভ করে, তার মধ্যে ৩২ দন পার 
হয় এবং এ দলের পক্ষে ১২,১২,৪৬৮ ভোট আসে । অচ্ছ্যুৎ 
ফেডারেশনের (আদেদকরের দল) ২১৩ জন প্রার্থীর 
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১২ জন মা সফল হয়। এ দলের প্রার্থী তোট পায় মোট 
১৬,৯৯৬,৩৬০ ।  কিযাণ-প্রন্থা পার্টি ( মান্দ্রাঙ্জের ) ১২৭ 
জন প্রার্থী দীড় করায় যার মধ্যে ২১ জন পার হয় এবং এ 
দল ১০,৮১,৫৬১,তোট পায়। | 

স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিল লবশুদ্ধ ২৫৯৬ যার মধ্যে ২৮৩ জন 
সফলকাম হয় এবং স্বতত্প্রীর্থী সকলের পক্ষে ১,০৯,০৯,৪৮১ 
তোট প্রদত্ত হয়। অঙ্তা লকল ছোট বড় দল ১২৪৯ প্রার্থা 
দাড় করায় যার মধ্যে ২৩৭ জন . সফল হয় এবং এ সকল 
প্রার্থীর পক্ষে ৯১,৩৩,৫৭৯ তোট প্রদত্ত হয়। 

এই সকল সংখ্যার বিচারে-বুঝা যায় যে, কতকগুলি দল 
ভোট যাহা পাইয়াছে তাহার অঙ্থপাঁতে আসন অনেক কমই 
পাইয়াছে। কংগ্রেসের পরই সর্বাপেক্ষা, অধিক ভোট 
পাইয়াছে স্বতন্ত্র প্রাধিগণ। তাহার পর সোস্তালিষ পার্টির 
স্থান, যাহা প্রায় ১ কোটি তোট পাইয়াছে, কিন্ত আসন 
পাইয়াছে মাত্র ১২৬টি। কিন্তু কম্যনি্ দল ও তাহাদের 
অনুগামীবর্দ ৬২ লক্ষ ভোটে ১৮১টি আসন দখল করিয়াছে। 
জনস্ত্য ২৮ লক্ষ তোটে মাঅ ৩৫টি আসন পাইয়াছে। উহার 
তুলনায় রামরাজ্য পরিষদ মা ১২ লক্ষ তোটে ৩২টি আসন 
পাইয়াছে। আম্মেদকারের দল ১৭ লক্ষ তোট পাইঞ্জাছে 
কিন্ত আসন পাইয়াছে মা ১২টি। 

এই সকল তথ্যের বিচারে নির্বাচনে 'অদৃষ্ঠের পরিহাস 
যথে্ই দেখা যায়। সে বাহাই হউক, দেখা গেল যে, পুরাতন 
ব। নবীন কংগ্রেদবিরোধী দল সবই নির্বাচনে শুধু যে হটিয়া 
দিয়াছে তাহ! নয়, পার্লামেন্টে কংগ্রেসের পরেই প্রধান দল 
ধাড়াইয়াছে কমুানি পার্টি ও তাহার সহচববৃদ্দ, যদিও ভোট- 
সংখ্যার তাহাদের স্থান বছ দিয়ে। অবস্ত শ্রতদ্র প্রারথিগণ 
সংখ্যায় তাহাদের 'অপ্ক্ষ1 গরিষ্ঠ কিন্ত তাহার! দলবদ্ধ নহেন। 

কোনও বিচারবুদ্ধিমুক্ত লোক কখনও তাবে নাই যে, এই 
নির্বাচনে কংগ্রেস হারিবে। বরং অিবাস্ুর-কোচিন ও 
মান্রাজে কংগ্রেসের পরা্রয় সকলের মনে বিন্ময় আনে । কিন্ত 
ফেহ একথাও তাবেন নাই যে, নির্বাচনে কংখেস-ত্তিরোধীদল 
এরূপ তাবে ঝড়ের মুখে খড়ের কুটার মৃত উদ্ভিয়া যাইবে । 


একমাত্র জনসজ্ঘের প্রধান নেত| ভিন্ন অন্য সকল -দলের- 


নেতৃবৃন্দ কংএেসের হাতে পরাত্বিত হুইয়াছেন। রাভরনীতির 
ক্ষেত্রে ভারতে বাহাদের ধ্যাতি-প্রতিপত্তি আছে এঁরূপ বহু 
প্রসিদ্ধ ব্যক্তি স্বতদ্ প্রার্থীরপে পরাদ্দিত হুইয়াছেন। যে সকল 
মেত! সদলে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া মতন দল গঠন করিয়া- 
ছিলেন তাহারা সকলেই পরাজিত । 

এ সকল কথায় ছঃখ বা পরিতাপের কিছুই নাই । তবে 
দেশের কল্যাণকামনার় এ কথাই শুধু মনে হর যে, প্রবল প্রতি- 
চ্দ্দী রূপে বিরোধী দল গঠিত হইলে দেশের শাসন ও গঠন 
কার্যে বহু হুনাঁতির বহিষ্কার সম্ভব হইভ | 

যে পার্ণামেন্টের মেয়াদ শেষ হুইর! গিরাছে তাহাতে এরূপ 


লোক অল্পই ছিলেন যাহার! নিরপেক্ষজাবে তায় ও ধর্ম্মসঙ্গত 
মতের ধারক ও রক্ষক ছিলেন। অনার ও ছু্ীতির যুক্তকণে 
প্রতিবাদ করার বা প্রবল বাঁধা দিবার চে8| করার যোগ্যতা 
অতি অল্পলোকেরই ছিল। অধিকাংশ সভ্যই ছিলেন 
অবিবেচক ভাগ্যান্বেষী। কেহুবা চাটুকাররূপে, কেহব! আঁড়ীর 
বা দলপতির গলগ্রহর্ূপে দিনগত পাপক্ষয় করিয়া নিদ্বের 
্বার্থসিত্ধি করিতেন। দেশে ছুনাতি ও অনাচারের স্রোত 
বহাইবার প্রধান সহায়ক ছিলেন এ সফল অপদার্থলোক। 

এবারকার পার্লামেন্টে ওঁরপ ভ্বীবেরই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
পূর্বের পার্লামেন্টে যে কয়েকভ্রম মিভকি সমালোচক ছিলেন 
তাহারা এবার সকলেই পরাছিত। সুতরাং কংগ্রেষের পথ 
এখন নিফণ্টক। কংখেস-বিরোধী দলের মধ্যে হয়ত ছুই-চার 
জন আছেন ধীহার! নিরপেক্ষ ভাবে কংথেসের রাধপরিচালন 
ও শাসনের সমালোচনা করিতে পারিবেন ; কিন্তু তাহাদের 
সংহতি নাই, সমষ্টিগত ভাবে বিচার বা তর্কের ক্ষমতাও 
তাহারা এ যাবৎ অর্দন করিতে পারেন নাই। তাহাদের 
মধ্যে বীহারা রাধরধ্বংসের কার্ধে উৎসাহী তাহাদের সমালো- 
চদার ত কোন মূল্যই নাই, কেনন! ঠাহাদের হিসাবে বিপক্ষের 
সকল প্রস্তাব ও ব্যবস্থাই সমভাবে বিষবৎ বর্জনীয় । তাহার 
মধ্যে ভালমন্দ বিচারের কোনও অবকাশ নাই, কোন প্রশ্নই 


নাই, আছে শুধু বিরোধিতার আয়োজন এবং সেই বিরোধ 


কংগ্রেস অনায়াসে অতিক্রম করিতে সমথ “হইবে কেননা ৰ্‌ 
রূপ অযৌক্তিক বিরোধ জনমত টানিতে পারিবে ন|। | 
পালণমেন্ট সম্বন্ধে যে কথা! লিখলাম তাহ! প্রাদেশিক 
বিধান সভাগুলির ক্ষেত্রে আরও সত্য। তবে কর্েকটি প্রদেশে 
কংথেসকে একটু সাবধানে চলিতে হইবে, কেননা যথেচ্ছা- 
চারের ফলে সকল, তিন্ন পক্ষী লোক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়! বিরোধিতা 
করিতে পারে, ধাহার দরুন কংখেসী শাসকবর্গ বিপদগ্রস্ত 
হইতে পারেন । ৩ 
স্বতন্পপ্রাথাঁরূপে যাহারা নির্বাচনে জয়ী হইয়াছেন, তাহাদের 
জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচারের উপর অনেক কিছুই নির্ভূর করিঙেছে। 
এবারকার নির্বাচনের ফলে দেশের শাসনতঙ্ে স্বৈরাচার বা 
যধেচ্ছাচারের পথ যুক্ত হইর গিস্নাছে। দেশের লোক বিভ্রান্ত 
হইয়া নেক ভুল করিয়াছে। সে ভুলের পরিণাম তয়াবহ 
হওয়া আশ্চৰ্য্য নয়, যদি কেহ অস্ঠায়ের প্রতিবাদ ও অনাচারের ॥ 


প্রতিরোধ করিবার ছচ সময়মত নিরপেক্ষভাবে ও ছিতৰবিতে } 


ন! থাকে। 

সম্প্রতি কলিকাতায় তো কংগ্রেসের দিথ্রিজয়ের পালাগান 
হুইয়া গেল। অধিকারীবর্গ মদপর্ধে উচ্ছুনিত হইয়া এক 
অবান্তব নাটকের অভিনয় করিয়া গেলেন। -নানা ধাক্যবাগীশ 
বস্তার স্রোতে সতা প্লাবিত করিয়া! নিজেদের “গুণগান করিয়া ক 
গেলেন। বহু তথ্যের ভুল বিশ্লেষণ করা! হইল, অনেক অন্থুক এ 
"ও অবাস্তব বিষয়ের অবস্তারশাও হইল। মহাত্মা গান্ধীর 
শ্রাদ্ধও হুইল অকারণে ও অকালে । সৎকাজের মধ্যে মা 


বৈশাখ 


বিবিধ প্রসঙ্গ_রেলের পুনর্গঠন 





উল্লেখ কর! যায় “বর্ববরস্ত ধনক্ষয়”, অর্থাৎ কিনা কংখেসের 
সহায়ক চোরাবাজারীর কিঞিং অর্থনাশ | 

সেখানে কংগ্রেসের সংস্কার বা কংগ্রেস হইতে দুর্নীত্তি- 
পরায়ণ লোকের বিতাড়ণ সম্পর্কে যে একটি শব্দও উচ্চারিত 
হয় নাই উহ! বলাই বাছুল্য । কেনন! দেশের লোককে বোকা 


বুঝাইবার প্রয়োজন তো আর নাই ; অন্ততপক্ষে পাচ 


বৎসরের মত দেকাঙ্গ হইয়া গিয়াছে ! 

এই “বহ্বারস্তে লদুক্রিয়ার” বিষয়ে আর বিশেষ কিছু 
লিখিবার প্রবৃভি আমাদের নাই। ইহার উল্লেখ করিলাম, 
কেননা যে বৃথা! আস্ফালন, ভুয়াকথার বিষ্ঠাস ও ডওতপস্বীর 


_ অভিনয় আমর] কলিকাতায় দেখিলাম তাহাতে মনে অশ্বভির 


কৃ 


সঞার বিশেষতাবেই হইয়াছে । 

আরও অস্বত্তি ও হুশ্টিন্তার কারণ হইয়াছে দেশের 
শাসনতন্ত্রের অবিকাবীবর্গের যথেচ্ছাচারের আতাসে। এই 
বিভয়মদোম্মভ অন্ধের দল দেশকে কোন্‌ পথে লইয়া যাইবে 
তাহাই ভাবিবার বিষয় । 

-*নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি”্র এ পাল! সাঙ্গ করিবার 
সময় উচ্চতম অধিকারী পণ্ডিত শবাহরলাল নেহুরুর মনেও বোধ 
হয় কিছু সংশয় জাগে । তিনি বলেন £ 

“আমি এই সম্মেলনের সভাপতিরূপে বিগত ছুই দিন 
বদিয়া থাকা কালে কেবল ডাঁবিতেছিলাম যে, আমাদের এই 
সকল কার্ধ্যক্রম ও প্রস্তাবমালার ভিত্তি কোনও কিছু বাস্তবের 
উপর প্রতিষ্ঠিত, না এ সবই নিছক অলীক অনুষ্ঠান । - সময় ও 
ভবিষ্যতের ঘটনাবলী মাই এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিবে 1” 

পণ্ডিত নেহরুর মনে এয়প প্রশ্নের উদয় হয় কেন? ইহার 
উত্তরে আমাদের মনে পড়ে এক বিখ্যাত হিন্দী লেখকের 
মন্তব্যের কথ|। ইনি নির্বাচনের ফলাফল বিচারে সম্প্রতি 
দিবিয়াছেন যে, নির্বাচনের পূর্বে পণ্ডিতজীর ঘোষণায় যে 
“কেবলমাত্র নিৰ্ম্মল চরিত্র ও নিফলঙ্ক খ্যাতিযুজ্ত জজ্জনদিগকে 
কংগ্রেসের সমর্থন” দিবার কথা ছিল, সে কথা কি পণ্ডিশুজীর 
আজও মনে আছে? নির্বাচনের পরে পণ্ডিতজ্বীর অবস্থা যেন 
গল্পের পরম বৈষ্ণব এক শেঠজীর মত। ওঁ শেঠজীর পাহাড়ী 
পাচক ঘোর মাংসাসী ছিল । দে চাকুরী যাইবার তয়ে প্রকান্ঠে 
" মাংস খাইত না, লুকাইয়া মাংস পিষিয়্। “মসলা” মিশাইয়া 
ডালের সঙ্গে পাক করিয়া খাইত। এক দিন ভুলক্রমে সেই 
ভাল শেঠজীর পাতে পড়ে এবং শেঠজী ভালে নূতন মুখরোচক 
আস্বাদ পাইয়া, খুশী হইয়া, পাঁচককে বলেন তাহার জন্ত নিত্য 
এরূপ ভাল্‌ রাবিতে । পাচক তয়ে তয়ে বলে, “আজে ও মসলা 
আপনার ভাজে দেওয়া চলে না উহাতে” 


৪শেঠনী বুঝিতে পারিরা বাধা দিয়া বলেন, “আহা, তুমি 


ডালে কি মসলা দিবে তাহ! আমি জানিতে চাই না| । -আমি 
সুধু চাই এঁমত ডাল ।” 


রেলের পুনর্গঠন 

ভারস্তীয় রেলপথগুলি ত্রিটশ্ব বণিকস্বার্থ ও তাহাদের 
সাত্রাঘ্য রক্ষার প্রয়োজনে একদিন গড়িয়| উঠিয়াছিল। ফোন 
প্রকার বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির উপর আমাদের রেল-লাইন 
গঠিত হয় নাই। বহু ক্ষেত্জেই স্বাভাবিক অ্রলনিকাশের পথ 
প্রয়োজনাহুসারে রাখ! হয় নাই। কালতার্টগুলি অত্যন্ত 
ছোট করার কলে প্রবল বন্ভার সময় লাইন তে ভাতিয়াছেই, 
মাইলের পর মাইল ভাসিয়া খাম বিধ্বস্ত হইয়া লোকেরও 
ছর্দশার একশেষ হইয়াছে । এই সকল অব্যবস্থার অপসারণ 
করিয়! বিজ্ঞানসম্মত ভিভিতে রেলপথকে পুনর্গঠন কর! একান্ত 
প্রয়োজন । দেশীয় রাজ্যগুলিকে তারতীয় ইউনিয়নের অস্ততুক্তি 
করিবার পর উহাদের রেলের সঠিক বিলিব্যবস্থাও তারসু- 
সরকারের হাতে আসিয়াছে। সুতরাং ইহাদের পুনর্গ ঠন 
নিতাস্ত আবস্তক। 

বর্তমানে লাইনগুলি যে অবস্থায় আছে, তাহাতে খরচ 
বেশী এবং গাড়ী চলাচলের অসুবিধাও অনেক । কলিকাতা 
হইতে ডিক্রগড়ে জরুরী প্রয়োজনে কোন ট্রেন পাঠাইতে হইলে 
কলিকাতা, গোরক্ষপুর এবং পাও এই তিন আপিসের কণ্টোল 
মারফত যাইতে হইবে । কলিকাতায় ই, আই. রেল, 
গোরক্ষপুরে ও.টি, রেল এবং পাণুতে আসাম রেলের হেড 
কোয়ার্টার এই তিন দফায় হেড আপিল না রাবিয়| একটি মান 
হেড কোয়ার্টার রাখিলে তাহাতে খরচ কম হইবে। বিভিন্ন 
কোম্পানীর বিভিন্ন লাইনের পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল লইয়া 
রেল গড়িয়া উঠিলে কারের সুবিধা অনেক হইবে । এই সকল 
বিষয় আলোচনার জনম্ভ ১৯৫০ সালে রেলওয়ে বোর্ড একটি 
কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন । এই কমিটি রেলের পরিচালন 
ব্যয় হ্রাস এবং পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির জঢ তারতীয় রেলপথকে 
ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। ইহারা অর্থ- 
নৈতিক দিক দিয়া পরস্পর নির্ভরশীল হুইবে এবং তাহাতে 
দেশের মঙ্গল হইবে । কমিটি বলেন যে, ইহাতে ‘ওভারহেড 
চার্জ, কম পড়িবে। পাশাপাশি রেলের সঙ্গে অনাবন্ঠক 
চিঠিপত্র আদানপ্রদানের প্রয়োজন হইবে না। লোক কম 
লাগিবে, কান্ধ সহজ ও ক্রুত হইবে। হুই রেলের সঙ্গমস্থলে 
ছুই কণ্টোলের অসুবিধা দূর হইবে। ১৪টি রেলের ১৩টি 
কণ্টোল তাঙিয়! ৬টি কণ্টোল হইবে । মালগাড়ী চলাচলের 
পক্ষে ইহা অত্যন্ত সুবিধাজনক হুইবে । ওয়ার্কশপগুলির কাজ 
অনেক সহজ হইবে এবং উহাদের মধ্যে ‘rationalisation’, 
অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা করা! সম্ভব হুইবে। মাল ক্রয় ও 
ব্যবহারের আদেশ দেওয়ার কর্তার সংখ্য] অনেক কমিয়! 
যাইবে বলিয়া অপচয়ের একটি বৃহৎ রাস! বন্ধ হইবে । ইহাতে 


-কাজ্রেরও উন্নতি হইবে, টাকাও অনেক বাচিবে। 


রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত কমিটির এই সুপারিশ ভারত- 
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সরকার এহণ করিয়াছেন ; ২২পে ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ তারিখে 
বাজেট বক্তৃতায় আয়েঙ্গার তাহা জানাইক্কাছেন। 

ইহার পর ১৪ই এপ্রিল ১৯৫১ তারিখে এম্‌-এস্‌-এম, এস- 
আই এবং মহীমুর রেল লইয়া সাদার্ণ রেলওয়ে গঠিত হয়। 
সাদার্ণ রেলওয়ে গঠনের পর এবং মান্াজে তাহার হেড 
কোয়াটার স্থাপন করার পর ওয়েষার্ণ এবং সেপ্টাল রেলওয়ে 


গঠনে হস্তক্ষেপ করা হয় ;. শেষোক্ত ছুইটির হেড কোয়াটার ' 


হয় বোস্বাই। 
অতঃপর বাকী তিনটি এলাকার-_নর্দার্ণ, ইষ্টাৰ্ণ এবং নর্থ. 
ইষ্টার্- রেল পুনর্গঠন দীদ্রই আরম্ত করা হইবে। শেষের 


ছুইটির হেড কোয়ার্টার কলিকাতায় হইবে বলিয়াই ঠিক, 


ছিল। ২২শে ফেব্রুয়ারী আয়েঙ্গারের এই. বক্তৃতার পর 
২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ সহকারী রেলমন্ত্রী শাস্তনম্‌ পার্লামেন্টে 
বলেন যে, নর্থ-ইষ্টার্ণ রেলের হেড কোয়ার্টার কলিকাতা! 
হইবেই, তাহা! না হইলে কলিকাতা হইতে গোরক্ষপুরে চার 
গুণ লোক বদলী করিতে হইবে। , | 

_ সাধারণ নির্ব্বাচনের : সময়. একটি ব্যাপার. ঘটে। 
গোরক্ষপুরে ও. টি. রেলের হেড আপিস ছিল, উহা নথ:ইষ্ার্ণ 
রেলের অন্তর্ভুক্ত হইলে গোরক্ষপুরের হেড কোয়ার্টার 
কলিকাতায় চলিয়া আসিবে। গোরক্ষপুর হিন্দ মহাসভা 
ও জ্রনসঙ্ঘের একটি খাঁটি । তাহারা প্রাদেশিক কারণে 
গোরক্ষপুরে যাহাতে নথ-ইষ্টার্ণ রেলের হেড কোয়ার্টার 


হয় তাহার জন্য দাবি করিয়া গোবিন্দবন্নভ পদ্থকে বিপদগ্রস্ত - 


করে। পণ্ডিত জবাহরলাল প্রমুখ কংখ্রেসী নেতারা! নির্বাচনের 
প্রান্ধালে ইহাদের রীতিমত ভয় করিতে থাকেন। হিন্দু 
মহাসতার এই চালকে বেচাল করার জন্যই গোরক্ষপুরের এই 
দাবি গোবিন্দবল্পভ তাহার নির্বাচনী প্রতিক্রুতিতে মানিয়া 


আসাম চেষ্টা করিতে আরস্ত করে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী রেলওয়ে 
.সে্ট্াল এডত!ইপরি কমিটির বৈঠক বসে এবং উহাতে এসব 
বিষয় সমালোচনা করা হয়। এডভাইসরি বোর্ড এবার 
ভাহাদের পুর্বমতের পরিবর্তনের পথ ধুঁদিতে আরস্ত করি- 
লেন। চাপে পড়িয়া এডভাইসরি কমিটি বলিলেন যে, এখন 
বাকী তিনটি এলাকার পুনর্গঠন প্রস্তাব চাপা থাকুক, নুতন 
মন্ত্রিসভা গঠিত হুইলে তাহারা! ইহা করিবেন কিন্তু গোপাল- 
. স্বামীর ইহা তাল লাগিল না কেমন! ইহাতে তাহার কীর্তি- : 
ধ্বজ! স্থাপনে দেরী হুয়, সুতরাং তিনি এক সপ্তাহের মধ্যেই 
মতামত পেশ করার জন্য কমিটির উপর এক ফতোয়া জারী 
করিলেন । 

৬ই মার্চ আবার কমিটি ডাকা হইল। ১৫ জনের মধ্যে 
১২জন উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে পণ্ডিত লক্মীকাস্ত মৈছ, 
মৌলবী নাজিরুদ্দীন আহম্মদ এবং গ্রগৌকুলভাই ভাট 


কেন্দ্রচাই। 


১৩৫৯ 





কদিকাভ! হেড কোয়ার্টারের পক্ষে ভোট দিলেন। বাকী 


নয়জনে গৌরক্ষণুরে নর্থ-ইষ্টার্ণের হেড কোয়ার্টার করার প্রস্তাব 
মানিয়া লইলেন। 
এইখানে আর এক কথা বলিয়া রাখা দরকার । প্রথম 
যখন সমস্ত রেলওয়ে হয়টি কন্ট্রোল এলাকায় ভাগ করার 
কথা হয়, তখন দিল্লীতে কোনও হেড কোরার্টার বসাইবার 
্রস্তাবই হয় নাই। মূল প্রস্তাবে ছিল বোহ্বাই, মান্রাজ, 
কলিকাতা ও লক্ষৌ এই চার কেন্দ্রের কথা । তারও আগে ? 
_নাগপুরে সেন্ট্রাল এলাকার কেন্দ্রের কথ! হয়, ফিন্তু বিভিন্ন 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মত ইহার বিরুদ্ধে যাওয়া উহা! ছাড়িয়া 
দেওয়া হয়। দিল্লী বা গোরক্ষপুরের নামগঞ্ধও মুল প্রস্তাবে 
ছিল না । বদলের সময় নাগপুরের স্থলে বোশ্বাইকে ওয়েষ্টার্ণ 
ও সেন্ট্রাল, মান্রান্দে সারা, কলিকাতায় ইষ্টার্ণ ও নর্থ- 
ইঞ্টার্ণ এবং লক্ষৌতে নর্দার্ণ কেন্দ্রের প্রস্তাবই হয়। এ 
প্রস্তারই সমস্ত প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের 
সন্মুখে উপস্থিত করা হয়। | 
তারপর পঞ্জাবের, দল ধরিয়| বসিল যে, তাহাদের একট! 
দিল্লীতে পঞ্জাবী ও' মান্দ্রা্তীর দল বড়ের চাল 
চালিয়া, লক্ষেণকে বেমালুম বাদ দিয়া নর্দার্ণ কেন্দ্র দিলীতে 
টানিয়া লইল। বলা বাহুল্য, রেলওয়ে কেন্দ্র হিসাবে দিলী 
অপেক্ষা লক্ষ শতগুণে অধিক উপযুক্ত। দিল্লীতে স্থানের 
অভাব ভীষণ এবং অন্যান্য দিক দিয়াও লক্ষৌ অপেক্ষা ¢ 
দিল্লীর যোগ্যতা অনেক কম । কিন্তু তাহা হইলে কি হুইবে, 
গোঁপালস্বামী একদিকে শঁক্তের ভক্ত অন্যদিকে রেলওয়ে সহ্বন্ধে 
প্রায় সম্পূর্ণরূপে 'কাগজ্ঞানবর্জ্জিত। শুধু রেলওয়ে নয় অন্য 
সকল বিষয়েও প্রায় তাই, ফেবলমাত্র সুযোগ্য ঘটরাম ডেপুটির 


মৃত হুজুর নেহরুর তুষটিসাধনে অসীম জ্ঞানী | 
লইলেন। ওদিকে পাঙুতে হেড কোয়াটর রাখিবারঞ্জভ . 


উতর প্রদেশের কর্তৃপক্ষ এইর্ূপে একদিকে বেজ হিসাবে 
লক্ষৌকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারায় খেলে! হয়, অন্যদিকে 
হিন্দু মহাসতার মাথা, গোরক্ষপুরের মোহত্ক দিধিজয়নাথের 


চাপে অতিষ্ঠ হওয়ায় নর্থ-ইষ্টার্ণ রেলকেন্দ্র লইয়] বায়ন! -ধরিয়া 


বসিল.। গোপালস্বামী ভাবিলেন উত্তর প্রদেশ তো তাহার 


মনিবের মুলুক, সুতরাং এ প্রস্তাব অন্যদিকে যতই খারাপ হউক 


ইহ] প্রভুর তুষ্টিবিধায়ক হইতে পারে। সুতরাং ব্যবস্থা { 


|পাপ্টাইবার চাল চলিল ও ফলিল ।(গোরক্ষণুরে হেড 


কোয়ার্টার হইলে কলিকাতায় কমানিয়াল অপারেশনাল, ষোর 
এবং একাউণ্ট বিভাগ রাখিতে হইবে )) ইহাতে দ্বিগুণ খরচ 
হইবে বাণিজ্যের এবং আসামে খাদ্য ও মিলিটারী 
স্েশালের দ্রুত যাতায়াতের ' অস্থবিধাও ঘটিবে। গোরক্ষ- . 
গুরে নুতন করিয়া কণ্টোল বদাইতে গেলে অতিরিক্ত 


১৫১৬ কোটি টাকা .খরচ হইবে এবং দশ বৎসর "মর 


লাগিবে। কলিকাতায় সবই আছে, সুতরাং নুতন খরচ ৬ 


লাগিবে না, সময়ও ন বির না। গৌরক্ষপুরে হেড কোয়ার্টার 
হইলে কর্ণ্মচারীদের ও আপিলের জন্য বাড়ী করিতে কমপক্ষে 


৬ কোটি টাকা খরচ হইবে । কলিকাতায় তিনটা রেলের 
হেড আপিস ছিল, উহাদের বাড়ী আপিসের জন্য পাওয়া 
যাইবে । কলিকাতায় কর্মচারীদের জন্য-নৃতন বাড়ী করার 
দরকার নাই। আয়েঙগার এখন বলিতেছেন বটে যে, কলি- 
কাতার কর্মচারীরা গোরক্ষপুর যাইতে না চাহিলে তাহাদিগকে 
জোর করিয়া পাঠানো হইবে না। কিন্ত এ প্রতিশ্রুতির ভরসা 
কি? নর্থ-ইষ্টার্ণ রেলের হেড কোয়ার্টার গোরক্ষপুরে সাইবার 
ফলে আসামের ইংরেজ চা-করের] অধিকতর পরিমাণে চা 
চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া রপ্তানীর চেষ্ঠা করিতে বাধ্য হইবে। 
ইহাতে কলিকাতার গুরুত্ব কমিবে। পাত হেড কোয়াটার্স 
রাখিয়াই অসুবিধা হইতেছিল, গোরক্ষপুর হইতে চা-এর রপ্তানী 
চালানো একপ্রকার অসম্ভব হইবে । 


ইষ্টার্ণ রেল হইতে এলাহাবাদ ভিডিসন সরাইয়া লইলে ইষ্টার্ণ 
রেল অল্পদিনের মধ্যেই অচল হুইবার উপক্রম হইবে । রেলের 
মালগাড়ী চলাচলের পক্ষে এলাহাবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
ইষ্টার্ণ রেলে প্রত্যহ প্রতি দশ মাইলে ২৪টি করিয়া মালগাড়ী 
চলাচল হইবে। সাদার, ওয়েক্টার্থ -এবং ন্থ-ইষ্টার্ণ রেলে 
প্রত্যহ প্রতি দশ মাইলে ১০টির বেগী লাগিবে না, নর্দাণ রেলে 
লাগিবে মা ৫টি। সুতরাং ইষ্টার্ণ রেলওয়ের উপর মাল 
চলাচলের চাপ সবচেয়ে বেশী পড়িবে । নর্দার্ণ রেল যদি সময় 


মত বোঝাই মালগাড়ী লইতে এবং খালি গাড়ী দিতে না পারে 


সাহা হইলেই কয়লা এবং অন্যান্য দ্রব্য চালানে বিদ্ধ ঘটিবে। 
মোগলসরাই ইয়ার্ডে এত গাড়ী মিয়া যাইবে যে, সমস্ত 


চলাচল ব্যবস্থা নষ্ট হইবার উপক্রম হইবে। 


তাহার পর এই ইঠ্টার্ণ রেলে যুক্ত হইবে বি, এন, রেলওয়ে 


| যাহা বিপুল খনিজ্রবাহী রেলপথ । উহা যুক্ত হইলে এক ইন্টার্ন 


কেন্দ্রের অধীন রেলপথে প্রতি বৎসর যত কোটি টন মাইল 
মাল চলাচল হইবে অন্ভ পাঁচটি কেন্দ্রের মোট যোগফলেও তত 
টন মাইল হইবে কিনা সন্দেহ। 
গাড়ী ও ইঞ্জিনের ব্যবস্থা! একেবারেই হয় নাই। . 


প্রাদেশিকতা রেলের ব্যাপারে কতটা প্রবেশ 


২ করিয়াছে তার আর এক প্রমাণ গঙ্গার পুল। ফরক্কা গঙ্গার 
ব্রিজ ও বীধ তৈরির পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান, কিন্ত 


ত্রিঙ্জ নির্মাণের চেষ্টা হইতেছে পাটনায়। মুর্শিদাবাদ 
খেলার ফরক্কায়. গঙ্গার ব্রিজ ঠত্রি হইলে এবং সেই সঙ্গে 


শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত ব্রডগেজ লাইন বসাইলে দাক্িলিং 
যাইতে আগে যে সময় লাগিত এখন তদপেক্ষা কম সময় 
লাগিবে। 
৫. মিটারগেজ মাপের লাইন পাতিয়া দিলে জামিনগাও- হইতে 


গঙ্গার এপারে ব্রডগেজ লাইনেয় মাঝখানে একটা 


- ভাগে তাঁগ করিয়াই কান্ধ শেষ করা হইয়াছে। 


অথচ সে ভাবে তাহার 


(বিবিধ প্রসঙ্গ-_রেলের পুনবিষ্যাস ৫ 





চায়ের মালগাড়ী সোজা কলিকাতা আসিতে পারিবে । ও 
সঙ্গে গঙ্গায় বাঁধ নির্দিত হইয়া কলিকাভার বন্দর রক্ষা পাইতে 
পারিবে । গঙ্গার জল ভাগীরতীতে আগে যেমন আসিত এখন 
তেমন আসিতেছে না, ফলে চড়া পড়িয়া যাইতেছে এবং , 
কলিকাতায় জাহাজ আসা বিপজ্জনক হইয় উঠিতেছে। 
ফরক্কার পুল এবং বাধ একসঙ্গে নির্টিত হইলে ছুইটির অন্য - 
পৃথক দোকর খরচ হইবে না| এবং - ইঞ্জিনিয়ারিং দিক দিয়াও 


_উহাই প্রশস্ত হইবে। কিন্তু উত্তর প্রদেশের প্রার্দেশিকতাবাদীরা 


যেমন গোরক্ষপুর লইয়া টানাটানি সুরু করিয়াছে, বিহারের 
প্রাদ্দেশিকতাবাদীরা তেমনি গঙ্গার পুল পাটনা অথবা মোকা- 
মায় লইয়া] যাইবার আন্দোলন করিতেছে। এইভাবে রেল 
পুনর্গঠনের নামে কলিকাতাকে ধ্বংস করিবার এক বিরাট 
ষড়যন্ত্র চলিতেছে । সুখের বিষয় যে, সমস্ত বামপন্থী দল এবং 
অনসাধারণ ইহার প্রতিবাদে সাড়া দিয়াছে। ইহার আন্দোলন 
আরও শক্তিশালী হওয়! দরকার । 

বাস্তব পক্ষে এই রেলের পুনর্গঠনের বিষয়টি সম্পূণ নূতন 
ভাবে আলোচনা হওয়া প্রয়োদ্ধন । প্রথমে যে ভাবে প্রস্তাব 
গুলি. করা হয় “তাহাতে আমাদের ধারণা ছিল যে সম্যক 
বিচার ও পরীক্ষা করার পরে রেলওয়ে পরামর্শদাতা কমিটি 
এঁরূণ সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। পার্লামেন্টে সে বিষয়ে বিশেষ 
বিতর্ক না হওয়ায় আমর! মনে করিয়াছিলাম যে, এই পুন- 
গঠনের সকল সমস্তার পুর্ণ বিচার করা হইয়াছে । এখন দেখা 
যাইতেছে, কেবলমাজ্জ লাইনের দৈর্ঘ্য মাপিয়া মোটামুটি ছয় 
এইরূপ 
ছেলেখেলায় শেষ করা হইয়াছে এত বড় বাপার, যাহাতে 


- ভারতের ৮০০ কোটি টাকার মুলধন স্বত্ত রহিয়াছে । ইহা! 


বিশ্বাস.করাঁও কঠিন, কিন্তু ঘটিরামের ব্যবস্থায় সবই সম্ভব। 
হয়ত এইভাবে রেল চলাচল বানচাল করিয়া তঞ্চকের পথ 
সুগম করা হইতেছে । কে বুঝিবে ডাহা ? বিচারক ত কংথেসী 


পর্ডিতগণ ! 
রেলের পুনবিন্যাঁস 
প্রগোপালন্বামী আয়েঙ্গারের বুজরুকির প্রতিবাদে কলি- 


কাতাস্থ রেলওয়ে এবং জনসাধারণের “সংযুক্ত সংগ্রাম-পরিষদে” 


ছুই দিন ব্যাপী আলোচনার পর এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে £ 
ই, আই., বি. এন, এবং আসাম্‌ রেলওয়ের কর্ণ্চারীদের 


যুক্ত সংগ্রাম-পরিষদের আহ্বানে, দল ও মত নির্বিশেষে কলি- 


কাতার নাগরিক ও রেলকন্মীদের এই সম্মেলন রেলদপ্তর কর্তৃক 


'জনষতকে অগ্রাহ করিয়া নর্দার্ণ ও ইষ্টাণ রেলওয়ে ব্যবস্থার 


তাড়াহুড়া করিয়া পুনধিন্তাসের যে চে! চলিয়াছে তাহার তীব্র 
নিন্দা করিতেছে । এই প্রস্তাবিত পুনবিস্তাসে কলিকাতা, দিল্লী 


»ও গোরক্ষপুরে তিনটি সদর কার্ধ্যালয় স্থাপনের যে সিন্ধান্ত করা 


হইয়াছে তাহাতে ই, আই, রেলওয়েকে তিন তাগে বিতজ্ঞ 


৬ ? 


রা 


১৩৫৯ 





কর] হইবে। উহা! সমস্ত বিশেষজ্ঞের প্রস্তাব ও অতিমতের 

পরিপন্থী। বর্থমানে রূপান্তরিত প্রস্তাব সরকারের পূর্বেকার 

ঘোষণার বিরোধী । পূর্বে বলা হইয়াছিল যে, রেল-চলাচল 

ব্যবস্থার বিশেষ গোলযোগ না বটাইয়া এবং আফলিক প্রয়ো- 
জনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রেলের পুনধিষ্ঠাস করা হইবে । 

জানুয়ারী মাসে প্রচারিত রেলওয়ে বোর্ডের প্রস্তাবে কলি- 

- কাতার নর্থ-ই্টার্ণ ও ইষ্টাণ জোনের হেডকোয়ার্টার রাখার ও 


ইষ্টারণ জোনে এলাহাবাদ ডিভিসন অন্ততূক্তি রাধার যে সিদ্ধান্ত _ 


ছিল তাহার হঠাৎ পরিবর্তন ও উহার ফলে অপর একটি 
প্রস্তাবের কথা ঘোষণা! করায় সম্মেলন উহার নিন্দা করিতেছে 
এবং এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, নুতন প্রস্তাবের মূল 
উদ্দেষ্ঠ হইতেছে সঙ্ধীর্ণ স্বার্থের তৌষণ ও পোষণ করা। এই. 
প্রস্তাবে আরও বল হইয়াছে যে, এই সম্মেলন পরিবর্তিত 
পুনধিস্ভাসের প্রস্তাবে বিশেষ আশঙ্ক! প্রকাশ করিতেছে। এই 
পরিবর্তিত প্রস্তাব কার্ধ্যকরী কর! হইলে শুধু যে পনের হাজার 
রেলকর্মমচারী ও তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের উপর -আঘাত 
আসিবে তাহ! নহে, পরন্ধ ইহার ফলে ভারতের উত্তর ও 
পূর্বাঞ্লের আধিক, বাণিজ্যিক ও সামাদ্িক ক্ষেত্রে গুরুতর 
বিপর্যয় ঘটিবে। এই নুতন প্রস্তাবের ফলে (১) চলাচল 
ব্যবস্থায়--বিশেষতঃ কলা, পাট, চা, কাঠ প্রভৃতির চলাচলে 
গোলযোগ দেখা দিবে ; (২) কলিকাত! বন্দরের বিরাট ক্ষতি 
হইবে ; (৩) গাড়ী চলাচলে অত্যন্ত অসুবিধা হুষ্টি হইবে_ 
বিশেষতঃ ওয়াগন সরবরাহ চালুণ্রাখা এবং কয়লা, খনিজ, 
লোহাশসিমেন্ট, কাগজ, চিনি, খাচ্চশস্ত প্রভৃতির জন্ত নিত্য- 
প্রয়োজনীয়-গাড়ীর ব্যবস্থা করা কঠিন হইয়া! পড়িবে; (৪) 
ক্লেমসের ব্যবস্থা, সরবরাহ চালু রাখা! এবং গুদামের সংগ্রহ 
করার ব্যাপারে অত্যন্ত অন্ুবিধা হইবে ; (৫) কলিকাতায় 
শহরতলীর বিপুল সংখ্যক যাজ্রীর চলাচল ব্যবস্থার প্রয়োভরনীয়- 
তার প্রত্তি বিশেষ ওদাসীভ এই প্রস্তাবে দেখ! যায়) (৬) 
মণিহারিঘাট, মোকাষা, ভাঁগলপুর এবং কাশীতে গঙ্গাবক্ষের 
উপর দিয়া রেল চলাচলে বিদ্র হুটি হইবে ; (৭) উত্তর প্রদেশ- 
সহ সমস্ত উত্তর ভারতের আধিক ক্ষেত্রে ভীষণ আঘাত পড়িবে; 
(৮) দেশের চলাচল ব্যবস্থায় প্রাদেশিকতা দেখ! দিবে 
(৯) নুতন আপিস স্থাপন, বাসতবন নির্বাণ, অভান্ভ ব্যবস্থার _ 
জন্ত বছ অর্থ ব্যয় হইবে; (১০) প্রায় সমস্ত গ্রেছের কর্্মচারী- 
দের মধ্যে অসন্তোষের কারণ হইবে; (১১) ভারতের পূর্ব্ব 
'সীমান্তে গাড়ী চলাচল ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় অন্বিধ। দেখা দিবে। 
সম্মেলন ভারত-সরকারকে জ্বানুয়ারী মাসে ঘোষিত যুল 
পরস্তাবকে কার্যকরী করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। যদি 
তাহ! না কর] হয় তবে প্রস্তাবিত প্রস্তাব কার্ধ্যকরী করা স্থগিত 
বাধিতে এবং প্রশ্নটি সম্পর্কে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির অভিমত 
গ্রহণ সম্পর্কে রেল-দগ্ুরের নিকট আহ্বান জানাইতেছে। 


সম্মেলন এই প্রস্তাবকে সমর্থন করার অন্ত পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের নিকট আহ্বান ভ্বানাইতেছে। দঃ 
সম্মেলন রেল-পুনধিভাঁপ সম্পর্কিত পরিবর্তিত প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে জনমত গঠনের অন্ত দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাই 7 
তেছে এবং এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রেলকন্মীর! যে এক্যবদ্ধ- 
ভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাব হণ করিয়াছেন তাহার,অন্ত ভাহা- 
দিগকে সম্থেলন অভিনন্দিত করিতেছে। 
. সম্মেলন এই সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ. করিতেছে যে, রর রর 
প্রাদেশিক সংকীর্ণতার দিক হইতে নহে, দ্রাতীয় স্বার্থের দিক 
হুইতেও রেলের পুদবিঞ্জাস সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিভিন্ন বিষয় £ 
বিচার বিবেচনা -করিয়াই উহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে । 
এই অবৈজ্ঞানিক ক্ষতিকারক রেলওয়ে পুনধিষ্ঠাসের প্রস্তাব 
তাড়াছড়া করিয়া! প্রযুক্ত করার চেষ্টার প্রতিরোধ এবং ভবিষ্যৎ 
কর্শপস্থা স্থির করার জন্ত সম্মেলন ২০ জনের একটি কমিটি 
গঠন: করিয়াছেন। 


পণ্যমূল্য 
গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভারতের আধিক জগতে যে 
মন্দার সুচনা দৃষ্ট হয় তাহ! যে আন্তর্জাতিক ঘটনা পরিক্রমার 
প্রতিক্রিয়া সে কথা আমরা পূর্বব-সংখ্যায় আলোচন! করিরাছি। 
সমপ্রতি আমেরিকার “নিউজ উইক” নামক পত্রিকায় এই মর্শ্মে । 
যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহ! আমাদের মতেরই অনুকূলে Ld 
সাক্ষ্য দিতেছে। . 
উক্ত পত্রিকায় এই আধিক বিশৃঙ্খলার জন্য ত্রিটেনকেই মুলতঃ 
দায়ী করা হইয়াছে। ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকার শাসন-তার 
গ্রহণ করিয়াই ১,৪০,০০,০০,০০০ . ডলারের আমদানী বন্ধ 
করিয়াছে। বাছেটেও অহুরূপ ‘(০f]৭৮i০৷৭৮y’ পদ্থা অবলম্বন 
করিয়াছে । ফলে আভ্যন্তরীণ কেনাবেচায় ভাট! পড়িয়াছে। -১ 
লোকে খরচ কমাইয়! সফয়ের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করি- 
করিতেছে । দেশের চাহিদা কমিয়! যাওয়ার ফলে বেকারের 
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সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৈদেশিক বাণিজ্যে, বিশেষতঃ ধালিং 


এলাকার সঙ্গে বাণিজ্যে বিপর্ধ্যয় আশঙ্কা কর! যাইতেছে । এই 

সকল অঞ্চলেই ব্রিটেনের রপ্তানী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বলিয়া ইহা! 
অবস্যস্তাবী এবং ইহা! যে অমূলক নহে তাহা বিভিন্ন দেশের | - 
আধিক অবস্থার পরিবর্তনেই প্রমাণিত হুইতেছে। উত্তর: .. 
আমেরিকার বাজার রুদ্ধ হওয়ার পর অগ্রেলিয়াই ছিল 
ব্রিটেনের প্রধান বিক্রয়-কেন্দর । আত্বর্জাতিক লেন-দেন »₹ 
ব্যাপারে অষ্ট্রেলিয়া বিরাট ঘাট্তির সন্মুখীন হইয়াছে। প্রচুর 
আমদানীর জন্য ভাহাদের সঞ্চিত ধালিঙের পরিমাণ , 
কমিয়! গিরাছে। অপর পক্ষে বৈদেশিক মুদ্র! অর্জনের - ভবন্য 
তাহাদের আজ পশম ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং শাহারও রি 
হুল্য দ্রুত পড়িতেছে। সুতরাং অধ্েলিয়ার - প্রধানমন্ত্রী ৯৬. 


‘ 


বৈশাখ 


আমদানী কমাইবার আদেশ দিয়াছেন । ফলে ব্রিটেনের বস্তর- 
শিল্পে, মোটর-গাড়ী শিল্পে ঘাটতির 'স্ুচনা হইয়াছে । ইহার 
পরিণাম বেকার সংখ্যার আরও বৃদ্ধি। ফেব্রুয়ারী মাসে 
ব্রিটেনে বেকারের সংখ্য! ষ্টাড়াইয়াছে ৩৯৩,৫০০তে | যদি 
এভাবে চলিতে থাকে ভবে বৎসরের শেষে বেকারের সংখ্যা 
১০,০০,০০০ দীড়াইবে বলিয়া! অনুমান কর] যাইতেছে। 

কিন্ত ত্রিটেণে যে বঞ্চার উৎপতি হইয়াছে তাহা আজ 
আর কেবলমাআজ ব্রিটেনের সীমার, মধ্যে আবদ্ধ নাই। 
আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের পথে ভাহা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছে। 

'মালয় ও ইন্দোনেশিয়াতে ইহার প্রথম আঁখাত লাগিয়াছে 
ক্মবার শিল্পের উপর। রবারই এই দুইটি দেশের প্রধান 
সম্বল । রবারের দাম ১৯৫১ সালে ছিল ৭৮ সেন্ট, আশু তাহা 
ধাড়াইয়াছে প্রায় ৩৫ সেন্টে। রবার উৎপাদনও পৃথিবীর 
মোট প্রয়োজন অপেক্ষা প্রায় ৩,৫০,০০০ হইতে ৪,০০১০০০ টন 
বেশী হইবে। আর এই রবারই ধারলিং এলাকার ডলার 
রোঙ্গগারের অন্ভতম উপায়। সুতরাং এখানেও মন্দার 
আবির্ভাব হইয়াছে । ইহাতে এই ছুই রাষ্ত্রের মজুরের কমি- 
উনিষ্টদের দলে ভিডিঘা পড়িবার সম্ভাবনা আছে। 

ভারত এবং পাকিস্থানেও শেয়ার মার্কেট ও বাজার দর 
মামিতে সুরু করিয়াছে । যদিও ইহা সাময়িক ফাটকাবাজের 
ফীর্তি তথাপি অন্তরালবর্ভী কারণ স্বরূপে পাট ও তুলার মূল্য 
হ্বাসকেই মূলতঃ দায়ী কর! যাইতে পারে। সিংহলেও রবার 
রপ্তানীভে গোলযোগ দেখা দেওয়ায় আমদানীর উপর কড়াকড়ি 
দুরু হইয়াছে। কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে 
জাপানে উৎপাদন প্রচুর বৃদ্ধি পায়। ইদানীং তাহাতে মন্দ! 
দেখ! দিয়াছে এবং গত মাসে বস্ত্রশিজে প্রায় শতকর! ৪০ তাপ 
উৎপাদন কমাইয়| দেওয়া হুইয়াছে। আরজেণ্টাইনাতে 
পশমের বাজারে মন্দা দেখা দেওয়ায় তাহারাও অনুরূপ 
আমদানী কমাইবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে । ফরাসী দেশেও 
বর্তমান শতকের তীষণতম মুক্রান্ফীতি বাণিজ্য হাঁসের দিকে 
ক্রমশ: গড়াইতেছে। 

এভাবে আতস্ধর্জাত্তিক আর্ধিক বড়বঞ্ধ! সমগ্র পৃথিবী পরি- 
ভ্রমণে যা আরস্ত করিয়াছে। অবন্ত কানাডা, দক্ষিণ আমে- 


*র্িকার কোন কোন অংশে ও আফ্রিকাতে অবস্থার এখনও 
তবে ইহাদের মধ্যেও অনেকে 


কোন পরিবর্তন হুয় নাই। 
মানাপ্রকার নিষেবাত্বক ব্যবস্থা, অবলম্বন করার জন্ত প্রস্ততি 
চালাইতেছে। 

যাহা হটক, অর্ধনীতিবিদ্গণ ইহাকে ছার অর্জনের সমস্ত” 
(82011178890. crisis ) জনিত “বাজার-ঘা্টা” (slump ) 
খলিয়াছেন। তাহাদের মতে ইহা কোরিয়ার যুদ্ধে তুষ্ট যুদ্রা- 
ক্ষতির নিভান্তই ্বাতাবিক পরিণতি। কিন্তু বিপদের বিষয় 
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হইয়াছে, যে সকল বিধিনিষেধ সৃষ্টি হইতেছে সে সব 
নিষেধাত্মক ‘নিয়ম-কানুন এই মন্দাকে পুনরায় মাগীর 
বাজারে পর্যবসিত করিতে পারে। আবার দ্রুতগতিতে 
পুনরায় মন্দায়ও টানিতে পারে। অবস্ত বিশেষজ্ঞগণ বলেন 
যে, সেরূপ অনিশ্চয়ত! বর্তমান শশুকে সম্ভব নয়। কারণ 
বর্তমানে সকল রাষ্ট্রের আর্ধিক ব্যাপারে হগ্তক্ষেপ করার 


যথেষ্ট অধিকার আছে এবং মন্দা চরম রূপ পরিগ্রহ করার 


পূর্বেই তাহারা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে 
এবং বাছার আবার চড়িবে। 

উক্ত পঞ্জিকার মতে বহির্বাণিজ্যে এই মন্দ! কমিউনিদের 
আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কন্ফারেন্র-এর 'বনিয়াদ বেশ সুদৃঢ়- 
ভাবে গড়িতে সাহায্য করিবে। রাশিয়া ইহার সুযোগ পরিপুর্ণ- 
ভাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং মনে হয় বিতিন্ন দেশের সহিত, 
বিশেষতঃ পূর্বব-পশ্চিমের সহিত যে বাণিজ্য এতদিন বন্ধ ছিল, 
তাহা পুনরায় প্রতিষ্ঠার অন্ত সর্বপ্রকারে সচেষ্ট হইবে । 
এইজন রাশিয়া বিভিন্ন দেশের সম্মিলিত প্রতিনিধিদের নিজস্ব 
সফল কলকারধান! পরিভ্রমণ করিয়া দেখাইবে এবং সুবিধামত 
তাহাদের সহিত বাণিত্য-চুক্তি করিবে। 
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: ১৩ই চৈজের “আনন্দবাজার পঞ্জিকাপ্র এই পঞ্জটি প্রকাশিত 
হয়; 

*বসিরহাট মহকুমার সুন্দরবন অঞ্চলে মাননীয় জেলা 
ম্যাদি্েটে আপাততঃ ৬০,০০০২ টাকা! খয়রাতি সাহাধ্য মঞ্জুর 
করিয়াছেন ।-..লদ্দেশধালী থানার বেড়মণ্ুর ইউনিয়নের 
ভাঙ্গা তুষথালী গ্রামের লোক কেন উপরোক্ত সাহায্য হইতে 
বঞ্চিত হইল বুঝিতে পারিতেছি না। তুষথালী ইউনিয়নেরও 
কেহই এইরূপ সাহায্যের বিষয় কিছু জানে না। 

সুন্দরবম-স্কষক-দরদী তুতপূর্কা সুন্দরবন অফিসার শ্রীযুজ্ঞ 


যতীভ্রমোহন মজুমদার গত ভাত্র গ্রাসে উক্ত অঞ্চল পরিদর্শন 


করিয়া তুণিক্ষ সম্বন্ধে নিয়লিখিত রিপোর্ট দিয়াছিলেন___ . 
People are idle, They have no work to do, Immi- 
diately some amount requires to be granted for test 
relief work in Kumirmari, Tughkhali of P. BS. Sandes- 
khali and Jogesgonj of Hasnabad P. BS. and modified 
rationing requires to be increased in each of them. 
Unless this is done the people half-fed and starved 
vill pass on Aswin somehow and from Kartic death 
by indirect or immediate cause of starvation will 
begin and the situation will go out of control. The 
stock of Government Pr. Godowns at Atapur and 


Tushkhalialthough it is véry small—should not be 


exported Anywhere if Government want 50 save the 
lives of cultivators, 


৮ 
ইহাতে বেড়মভুর' ইউনিয়নের কথা নাই। ইহারই উপর 
কালেক্টর সাহেব বাহাছর আদেশ - দিয়া সাহাধ্য মঞ্চুর 
করিক়াছেন। . 
এই রিপোর্টের পরই আতাপুর গবন্েন্ট গুদামের ধা 
দেশের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল |” 

.. তাহার পর পজজলেখক ধান্ত বিতরণের ব্যবস্থায় স্থানীয় 
ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট ইত্যাদির সম্পর্কে বক্রোক্তি করিয়া- 
ছিলেন। আমরা দেখি যে, জনহিতকর সকল কাজেই এইরূপ 
ঈাড়ায়। | | 


বেতার বিভাগের হুনীতি 

কেন্দ্রীয় বেতার বিভাগের কর্ভা মিঃ লক্মণনকে সাময়িক- 
তাবে বরথাত্ত কর! হইয়াছে । কারণ এখনও অজ্ঞাত, যদিও 
এ সম্বন্ধে দিজী নগরীতে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নাই। কয়েকটি 
নয়ুন! দিতেছি। কলিকাতাস্থ “লাইফ” পত্রিকার ২০শে 
চৈত্রের . সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ টি, ডি, 
চট্টোপাধ্যায় একজন পিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, তাহাকে ডেপুটি 
ইঞ্জিনিয়ার করিক়া নানা বাজে কাজে নিযুক্ত কর! হইন্ডেছে। 
যথা, পারথান। কত উচু হইবে তাহার মাপ, -শুলনিকাশের 
ব্যবস্থা ও রাভা! সারান। একটি মহিলা কেরাণী পদে অধিষ্ঠিত! 
ছিলেন ও মাহিনা পাইতেন ৬০-৫-১২০ টাকা। এসিষ্রাণ্ট 
&েশন ডিরেক্‌টররূপে তাহার মাহিনা হইয়াছে ৪৮০-৩০-৭৫০ । 
অন্য একটি মহিল1 ৬০-৫-১২০ পাইতেন। এখন ৩৫০-৩০-৬০০ 
টাকা পাইতেছেন। শুনিয়াছি, মিঃ লক্ণন “পণ্ডিত” লোককে 
ভয় করিয়া থাকেন। তাহার ফলে অ-পণ্ডিতের সঙ্গে পড়িয়া 
তাহার অধঃপতন হইয়াছে। 


রাজাঁজীর “অধঃপতন” 


রাদাজী শ্বীকার করিয়াছেন যে, তাহার “অধঃপতন” 
হইয়াছে।, বিধান সভার সভ্যবৃন্দের নিকট বস্তৃত| উপলক্ষে 
তিনি.এই শব্দটি ব্যবহার -করিয়াছিলেন। বেতার বক্তৃতায় 
(২৬শে চৈত্র) যে অবস্থায় পঢ়িয়া মুখ্যমন্ত্রী পদ এহণ করিয়াছেন, 
তিনি শাহ! বৰ্ণন! করেন। 

গীরাজাগোপালাচারী. বলেন, আইন সভার কংগ্েসী 
সদস্ভর! একবাক্যে দাবি করায় এবং প্রবীণ সদস্তরা ক্রমাগত 
গড়াগড়ি করিতে থাকায় হঠাৎ এমন এক অবস্থার সরি হয়, 
যাহা নিম্পৃহভাবে উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। 
উপেক্ষা করিলে আমি আজীবন যে নীতি প্রচার করিয়া 
আসিতেছি, তাহাই অস্বীকার করা হইবে। কারণ আমার 
মতে দেশি বা সব্প্রপায়ের অন্য সকল কাজই সমান মহৎ। 

এই কথাথচলির মধ্যে রস আছে, কুরুকুল-পিতামহ 
ভীগ্মদেবের তায় “অন্ব-খ্থণের” স্বীকৃতি আছে, বাস্তব জ্ঞানের 
পরিচয় জাছে ততোধিক । ভীম্মদেবের ইচ্ছাম্ত্যুর অধিকার 


প্রবাদী 


১৩৫৯ 





ছিল। রাজাজী সেই অধিকার লাভ করিয়াছেন জানিলে সুখী: 


হইতাম । তাহা হইলে তিনি শতাযু বা সহত্রাযু হইয়া লোক- 
সেবা করিন্তে পারিতেন। 


মালান সরকারের অপচেষ্টা 
_মাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে গত ৮ই চৈত্র এক 


বিবৃতিতে বল! হইয়াছে যে, আপীল আদালত কর্তৃক পৃথক. 


প্রতিনিধিত্ব আইন অবৈধ. ঘোষিত হওয়ায় - পদত্যাগ করাই 
এখন ডাঃ মালানের দলের যুখরক্ষার একমাত্র উপায় । 
আরও বল! হইয়াছে যে, আদালতের এই সিদ্ধান্তের ফলে 


" গণভন্তরবাদে বিশ্বাসী খ্বেতকায় ও অশ্বেতকায়দের দৃষ্টিতে সম- 


ভাবে এদেশের সর্বোচ্চ ন্যায়াধিকরণের খ্যাতি ও সুনাম 
অধিকতর বন্ধিত হইস্াছে। একথা গবন্মে্টকে বেশ কড়া- 
ভাবেই সমঝাইয়। দেওয়া হইক়াছে যে, লোকের মনোভাব 
গ্রাহ্থের মধ্যে না আমির! বদৃচ্ছভাবে বর্ণবৈষম্যন্ূলক আইন 
প্রয়োগের ক্ষমতা তাহার নাই। 

.' পৃথক প্রতিনিধিত্ব আইনের বিরোধিতার জন্য গঠিত 
ভোটাবিকার কর্সপর্ষিদ অহুরপ এক বিবৃতিতে কৃষ্ণা ও 
অধ্বেত জাতিগুলি আদালতের এই অয়ে নিশ্চিন্ত না হওয়ার 
জন্য সতর্ক করিয়! দিয়াছেন । 


bs 


তৰা 


নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হুইতে ইহাও বলা; 


আইনের অস্তিত্ব থাকিবে এবং অধ্বেভকায় জাতিগুলিকে 
টপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাতের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা 


হুইবে, তত দিন “দক্ষিণ আফ্রিকা রক্ষা! কর” ধ্বনি তাহাদের 


নিকট যুল্যহীনই থাকিবে । 

লওনের খবরে প্রকাশ, সুপ্রীম ফোর্ট সর্ধ্বদন্মতিক্রমে পৃথক 
প্রতিনিধিত্ব আইন অবৈধ ঘোষণা! করার ফলে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় গুরুতর শাপনতান্ত্রিক সঞ্চটের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া 
কেপটাউন হুইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আদালতের এই 


হইয়াছে যে, যত দিন দক্ষিণ, আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যমূলক 


নি 


সিদ্ধান্তে জনসাধারণের মধ্যে গভীর চাফল্যের হৃত্টি হুইয়াছে। - 


প্রধানমন্ত্রীর বিবৃন্তিতে তাহার] মর্শ্মাহত হইয়াছেন এবং 
অবিলম্বে গবন্মেণ্টের পদত্যাগের দাবি ক্রমশঃ জোরালো হইস্লা 
উঠিতেছে। প্রধানমন্ত্রী মালান এধন চেষ্ঠায় আছেন 
আদালতের ক্ষমতা ব্যাহত করার - জন্য এবং এই হুফার্ধ্ে 
তাহার প্রধান উপদেষ্ঠা কেধি,জ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আইন* 
অধ্যাপক । 

মালানের এই অপচেষ্টা তীব্র প্রতিবাদ, ব্রিটেনে, 
কানাডায় এবং অন্যান্ত বছ দেশে হইযাছে। মার্কিন কাগজেও 
কড়া সমালোচনা হুইরাছে। কিন্ত মালান ও তাহার দল 
এখন বর্ণবৈষম্যরূপ ভূতগ্রস্ত। তাঁহারা এখন দেশের ও 
বিদেশের জনমত অগ্রাহথ করিতে বদ্ধপরিকর । ড় 


৬. 


Eb 


Ee 


লী 


বৈশাখ 











শা 


টিউনিসিয়া 


টিউনিসিয়ার . নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শালেহ-দীন-বাকুচে 
৩১শে চৈত্র নৃতন শাসনতন্ত্র বিবি জনসাধারণের নিকট প্রকাশ 
করেন । 

ফরাসী রেসিডেন্ট-জেনারেলের সম্মতি পাওয়া গেলে শীঘ্রই 
মঞ্জিসত] গঠন সংক্রান্ত সমভায় সমাধান হইবে বলিয়া তিনি 
আশা করেন। | 

প্রস্তাবগুলি -সংযুক্ত করাঙ্ষো-টউনিসিয়ান কমিশন কৰ্তৃক 
বিবেচিন্ত হুইবার পূর্বে প্রকাশিত হওয়া রেসিডেণ্ট-জেনারেল 
এতদিন পছন্দ করেন নাই । 
প্রস্তাবিত সংস্কার সাধনের মূল বিষয়গুদি হইতেছে এই- 
রূপ £_(১) ভবিষ্যতে সরকারী কর্মচারীদের আদেশ 
প্রকাশিত হইবার পুর্বে ফরাসী রেসিডেণ্ট-জেনারেল সেগুলি 
অধ্মোদন করিবেন না ।. বাজেট ও অক্তান্ত আধিক্ত ব্যাপারে 
বে’ যে-সফল আদেশ জ্ঞানী করিবেন, সেগুলি প্রকাশিত 
হইবার পূর্বে রেসিভেপ্ট-জেনারেল্‌, দেখিয়া! দিবেন--কিন্ত 
তিনি দেগুলি বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন না। জনৈক 
ফরাসী চেয়ারম্যানের অধীনে ফরাসী ও টিউনিসিয়ানগণকে 
লইয়া বে' এডমিনিগ্রেটিত ট্রাইব্যুনাল গঠিত হুইবে, উহার 
নিকট ভিনি আগীল করিতে পারিবেন । বে'র নির্দেশ বাতিল 


- করিবার ক্ষমতা এই ট্রাইব্যুনালেরই থাকিবে । ট্রাইব্যুনালের 


অভিমত না জানা পর্ধ্যত্ত . বে'র Mh কাৰ্যক 


হুইবে না। 


(২) সমগ্র ভিটনিসিয়ার-ভন্ভ যে আইম-পরিষদ গঠিত 2 


হইবে, উহাতে সর্বাধিক ৩০ জন সদম্ভ থাকিবেন। উক্ত 
পরিষদ বে’কে নির্দেশ রচনার কার্যে সাহায্য: করিবেন । 


' € এগুদিন বে’ এই কাজটি একাই করিতেন । ) 


৮7 


(৩) অর্ধেক সংখ্যক ফরাসী ও অর্ধেক সংখ্যক টিউ-. 
নিপিয়ান সদস্য লইয়া একটি দূত: জঅথনৈতিক ধরি গঠিত 
হইবে। | 

বাজেট ও অঙ্ভাত অর্থনৈতিক নির্দেশ জারী হইবার পূর্বে 
পরিষদ সেগুলি আলোচন! করিয়া ফেলিবেন। 

(বর্তমানে ৭ অন ফরাসী ও ৭ জন টিটনিসিরানকে লইয়া 


বৃ ৰে গ্রাণ্ কাউ্টব্দিল গঠিত রহিয়াছে, উহার কাজও অনেকটা 


এইরূপ )। 

. (৪) এত দিন কেবলমাছ টিউমিসে স্থানীর পরিষদ 
ছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ সকল শহরের্‌ই স্থানীয় পরিষদ 
গঠিত হইবে.। বৃহং শহরে অর্দেক ফরাসী ও অর্ধেক টিউ- 
মিসিয়ান সদস্ক লইয়! পরিষদ গঠিত হইবে । 


(ee ) সামরিক অরকারী চাকুরীতে আরও অধিক: 
লংখ্যক পদে টিউমিসিয়ান নিযুক্ত করা হুইবে । (এত দিম 





বিবিধ প্রসঙ্গ ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের মধ্যে বিরোধ ৯ 


তাহার! নিয়পদস্থ ও মধ্যবর্তী চাকুরীর এক-তৃতীয়াংশ ও ) উচ্চ- 
পদস্থ চাকুরীর অর্দেক পাইত )। 

(৬) এই সকল শাসন সংস্কার যাহাতে স্থায়ী টা 
সুযোগ পায়, তজ্জন্য আগামী « বৎসরের মধ্যে আর কোন 
পরিবর্তন করা হইবে না। 

নূতন মন্ত্রিপতা গঠনের উদ্যোগ 

মবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শালেহ-দীন-বাকুচে মন্ত্রিসভা গঠনে 
অক্ষম হইবেন বলিয়া আশা.করা যায়। 

যদি তাহার চে&! সফল হয়, তবে বে? হয়ত আহঠাদিক 
ভাবে নূতন মন্ত্রিসভার হস্তে কার্ধ্যতার অর্পণ করিবেন । 

,  টিউমিসিয়ায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা এবং জাতীয়তাবাদী 
প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাসিত করার প্রতিবাদে গতকল্য সাধারণ 
বর্ঘমঘট অন্থঠিত হয়! অদ্য পুনরায় সাধারণ কাজকর্ম জারস্ত 
হইয়াছে । সকল সাত্রাজ্যবাদী রাই অবস্থাকে ভক্ত না 
করিক়্া কোন সংস্কার সাধন করিতে চায় ন!। ব্রিটিশ শাসনের 
সময় ইহাই ছিল ভারভবর্ধের অভিজ্ঞতা । তার ফলে বতট! 
ত্যাগ করিলে চলিত তার অনেক বেদী ব্রিটেনকে ত্যাগ 
করিতে হইয়াছে। ফরাসী সাধারণতন্রকেও আফ্রিকা ও 
এশিয়ার তাহা করিতে হইবে । কেবল কেন্দ্রীয় বিধান সতায় 


সন প্রতিনিধি উপস্থিত হইবার ব্যবস্থা ' কত্রিলেই চলিবে 


না। 


 ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের মধ্যে বিরোধ 


মিঃজাফকুল! থান ৮ই চৈত্র করাচী পার্লামেন্টে বলিয়াছেন, 
“আামাদের নিকটতম প্রতিবেশীর সহিত কোন কোন বিষয্রে 
আমাদের মনোমালিত' চলিতেছে এবং আমর! আলাপ- 
আলোচনা দ্বারা ইহার মীমাংসার চেষ্টা করিতেছি।” নিষট- 
তম প্রতিবেশী বলিতে তিনি তারতকেই বুঝাইতেছেন বলিয়া 
বিয়া লওয়া হইয়াছে। 

পার্পামেন্টে প্রশ্নোততরের সমর তিমি এই মন্তব্য করেন। 
তিমি আরও বলেন, “একদা আফগানিস্থান ছাড়া সাধারণ- 
তাবে বৈদেশিক, রাষট্রগুলির সহিত এবং বিশেষণাবে মুসলমান 
রাইগুলির সহিত আমাদের সহন্ধ অত্যন্ত হাদ্যতাপূর্ণ ।” 

আফগানিস্থান সংক্রান্ত স্বতন্ত্র একটি প্রশ্নের উত্তর দিন্তে 
গিয়া জাফরুচা খান বলেন, “আফগামিস্থান.. সাধারণতাবে 
পাকিস্থানীদের এবং বিশেষভাবে পাকিস্থানী ব্যবসায়ীদের 
নানাবিধ অন্থুবিধায় ফেলিতেছে এবং তাহাদের উপর কতক- 
গুলি বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছে । ইহাদের আফগানিস্থানে 
প্রবেশ, পুনঃপ্রবেশ এবং অবস্থানের অন্গমতিপ্জ দানের ব্যবস্থা 
এমনই ছুরহ করা হইয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে পাকিস্থামীদের 
পক্ষে অনুমতি পাওয়াই কঠিন হইয়া! 1ড়াইয়াছে।” 


১০ 





সাধারণতাবে এই বিবৃতি সত্য। কিন্তু গোড়ার কথা 
পাকিস্থানের পররাধ্মঙ্জী এড়াইয়া সিয়াছেন। যে ধর্শ্মোন্মাদনার 


জন্য মুসলমান হইয়াও তাহার আহক্ষদী সম্প্রদায়কে ভুগিতে . 


হইতেছে, তাহার জন্য তারত-পাকিস্থানের হষ্টি ও বিরোধ; 
লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণক্ষয়, ধনক্ষয়, সম্মানের হানি। ইহা! 
বন্ধ না হইলে কাহারও মঙ্গল হইতৈ পারে না। 


' সোনারপুর-আঁড়ার্পীচ পরিকল্পনা 

সোনারপুর. হইতে আরম্ভ করিয়া ক্যানিং পর্য্যন্ত রেল- 
লাইনের হুই পার্শ্বে বিশাল জমি গত ১৪1১৫ বৎসর বদ্ধ জলের 
জন্ত অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই জমির পরিমাণ 
১০৫ বর্গমাইল । এই অঞ্চল সোনারপুর, বারুইপুর এবং 
ফ্যানিং থানার অন্তর্গত । দীর্ঘকাল চেষ্টার পর এই বৎসর 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার তারত-সরকারের সাহায্যে এই বিশাল 
জমি হইতে জুল অপসারণের জন্ত একটি সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই পরিকল্পন! বাস্তবে রূপায়িত্ত হইলে শুধু 


এই অঞ্চলের নয় সমগ্র কলিকাতার খাতের অভাব কথফিং : 


লাঘব হইবে । 

সেচ পরিকল্পনাটিকে ছুই তাগে তাগ কর! যায়। প্রথম, 
পর্ধ্যায়ে পিয়ালী নদীর পশ্চিমাংশে জল অপসারণের ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । এই অংশের'পরিধি ৫৭ বর্গমাইল । বিস্তাধরী 
নদী মজিয়া যাওয়ায় এই অঞ্চলের জল নিফাষণের পথ 
একেবারেই রুদ্ধ হুইয়াছে। দ্বিভীর-পর্ধ্যার়ে পিয়ালী নদীর 
পূর্ববাংশের জল নিকাশের ব্যবস্থা করা হইবে। ইহার পরিধি 
৪৮ বর্গমাইল। বর্তমান বংসরে প্রথম অংশের কাজ আরম 
হইরাছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাঙ্গ আগামী পাচ বংসরের 
মধ্যে শেষ হুইবে বলিয়া আশা করা যার। 

বর্তমান মূল পরিকল্পনাটি এইরূপ £ 

লোনারপুরের লা হইতে একট খাঁল কাটা হইবে। ইহা 
সোজা পিয়া আউলীপুরের জলার সহিত যুক্ত হইবে । আউলী- 
পুরের জলা হইতে আরম্ভ করিয়া আর একট বাল সোজা 
উত্তর তাগের পাম্পিং ঞ্টেশনের সহিত যুক্ত হইবে। জমি 
জরীপ করিয়া! দেখা গিয়াছে, এই দুইটি অঞ্চল অর্ববনিয় অঞ্চল । 
এই মূল খালটির সঙ্গে জারও করেকটি ছোট ছোট খালের 
সংযোগ থাকিবে । পাম্পিং ষ্টেশনে ৪টি বিরাট বৈদ্যুতিক 
পাম্প ( Heavy duty Electrically operated pump ) 
কাজ করিবে। পাম্প বসাইবার জন্ত প্রাথমিক কি শেষ 
হইস়াছে। আশা কর! যার বর্তমান বৎসরের শেষতাগ হইতে 
পরিকল্পনা কার্যকরী হইবে। কলিকাতাস্থ ইলেকটি,ক সাপ্লাই 
কলিকাতা হইতে বিহ্যুং-শক্তি সরবরাহ করিবে । : এই পরি- 
ফল্পনাটিকে কাধ্যকরী করিবার জন্ঠ. তারত-সরকার ৪৪ লক্ষ 
চাকা মঞ্জুর করিক়াছেন'। তাহার মধ্যে ৩৩ লক্ষ টাকা 


খণ 1 মোট ৫৭ বর্গমাইলের মধ্যে ৩৬'৫ বর্গ মাইল 
ধানের জমি! সরকারী হিসাব মতে এই জমিতে বার্ষিক 
১৭,৮০০ টন ধান হইবে। ইহার সৃল্য প্রায় ৪৪ লক্ষ টাকা। 
অশুএব দেখা যাইতেছে, ৪৪ লক্ষ টাকার একটি পরিকল্পনা! 
হইতে বাংসরিক ৪৪ লক্ষ টাকার শল্ত পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা 
রহিয়াছে। 5 


সমণ্র পরিকল্পনাট শেষ Yi ৭২-৫ বর্গমাইল জমি দল- _ 


মুক্ত হুইবে, ইহা হইতে বাধিক ২৯,১০০ টন শঙ্ত পাওয়া টি 


যাইবে, যাহার মূল্য আহুমানিক ৭০ লক্ষ টাকা | 
পশ্চিমবঙ্গ জনশিক্ষ। সমিতি 


আমর! এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫০-৫১ সালের কাধ্যবিবরণী, 
পাইয়াছি। যে আর দেখান হইয়াছে ভদপেক্ষা ব্যয় প্রায় ৬ 
হাক্জার টাকা বেশী । সম্পাদকতর এবিলাস মুখোপাধ্যায় ও 
গ্রললিতমোহন মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন ধে, সরকারী সাহায্য 


৩১শে মার্চে না পাওয়ায় তাহাদের এরূপ করিতে হইয়াছে ।.. 


সমিতির অধীনে প্রার ৩৪টি স্কুল পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে 
অদ্যাপি বিভ্তমান । - পূর্বববঙ্গে ময়মনসিংহের পূর্বতন, জেলা 
জজ মিঃ বিতারের উৎসাহে তাহা! সম্ভব হুইতেছে। প্রায় 
১৫ বংসর কার্ধ্য করিয়া সমিতি আশামুরূপ সাহায্য পাইতেছে, 
না এবং নিজের কান্জের বিস্তার করিতে পারিতেছে না। 
সম্প্রতি আমাদের এক বন্ধু বাটানগর গিয়াছিলেন। দীপমালা 


রিয়া, চারধিকের থ্ৰামাঞ্চল যে তিনিরে ছিল সে তিমিরেই 


থাকিয়া যাইতেছে। 
কেন এরূপ হয়, তাহার অন্থসন্ধান কর! কঠিন নয়। 
আমর! তাছার ফল দেখিবার জন ব্যএর হইয়া রহিলাম । 


সমিতির সম্পাদকদ্বয়ও তদন্ত করিলে তাল হয়। বিলাসবাবু, 
ব্যাপটি& মিশনের একজন কর্তাব্যক্তি ; ললিশবাবুর উপর . 


উত্তর কলিকাতার দুই-তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তার আছে। 
তিনি বিজ্ঞান-তিক্ষু এই ছল্রনামে অনেক পুস্তকের লেখক.৷ 
তবুও এরূপ ব্যস্ত লোকেই বেশী কাজ করে ও ফরিতে পারে। 
আমর! সমিতির সাফল্য কামনা করি।.. 


«এই শান্তি আন্দোলন” 
উপরোক্ত শিরোনামায়ুক্ঞ তের পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা - 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লক বিতরণ করিতেছেন। লেখক! | 
৬অনিল রায় । ইহার মধ্যে নৃতনত্ব কিছু নাই। বর্তমান শাপি 
আঁদোলনের যে ইতিহাস আমরা দেখিতে পাই তাহা লোকের 

মভে মাত্র চারি বংসর কালের । ' k 
“মস্কো রেডিও মারফত ঠালিন ৩০শে' জাঁহয়ারী ১৯৪৯-এ 
এক রুশ-আমেরিকা যুক্ত যুদ্ধবিরোধী ঘোষণার প্রস্তাব করেম।' 
ঠালিনের এট! করবার, কারণ:.হ'ল এই যে তখন রাষ্ঠা- 


ন 


দৌ্গির বিরুদ্ধে উত্তর-অতলাস্তিক-ঢুক্তি:স্বাক্ষরিত হর-হর-।:. ১ 
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৪ঠা এপ্রিল (১৯৪১) চুক্তি স্বাক্ষর হ’ল এবং রাহ্া-গোঠীকে 
" ঘিরে এক. আমেরিকা -তাবেদার. গোষ্ঠীর চক্ষে রচনা হয়ে গেল। 
রাস্তার বিরুদ্ধে এট! আমেরিকার একট! প্রকাও ধাও। রাস! 


দেখল বিশ্বময় একটা 'আমেরিকাবিষ্বেষী প্রচারের ঝড় না. 
. ভুলতে পারলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব এবং পৃথিবীতে মিআ সংগ্রহ. 


করা সম্ভব হবে না। রাষ্টা সমাজবাদী রা, স্বভাবতই 
বর্তমান দুনিয়ায় তার প্রতি ও তার আদর্শের প্রতি বহু 


খা মাছষের ও রাষ্ট্রের সহাহতুতি রয়েছে। সেই সহাম্থভূতিকে 


ধরে আমেরিকা-বিদ্বেষের বাঁধ ছড়াতে ও সর্বত্র রুষ-সমর্থনের, 
কেন্দ্র সুঠটি করতে হবে। আমেরিকা এটম বোমার কথ! 
জাহির করেছে, তাকে যুদ্ধবাজ্ দানব বলে জনমন্ত গঠন সোজা 
হবে। শুরু হ’ল শাস্তি আন্দোলন, ৪০০৪ &ালিন 
শা্িদৃত, আর আমেরিকা যুদ্ধবাজ । 
এপ্রিল মাসে (১১৪১৯) প্যারী শহরে শাস্তি কংখেস 
ডাকা হ'ল। সেখানে পৃথিবীর নানাস্থাম থেকে কম্যুনি্ 
দ্লগুলি প্রতিনিধি ও নিরপেক্ষ চিন্তানায়কদের জড় করবে 
এবং আমেরিকা-বিরোধী প্রচারের আওয়াজ তুলবে; ফরাফী 
সরকার এট! বুঝে কয়েক জন কয়্যুনি্' নেতাকে ছাড়পত্র না 
দেওয়ায় পরাগ শহরে একটি বিকল্প শাস্তি-কংখ্রেসও করা হ’ল । 
প্যারী শাস্তি কংগ্রেস এক স্থায়ী বিশ্বশান্তি সংসদ গঠন 
ফরল যার প্রকাশ্য অধিবেশন হ’ল ১৯৫০ লনের মার্চ মাসে 
ফনুইকহলম্‌ শহরে । এই অধিবেশনে একটি বিশ্শাত্তির 
আবেদন হয় যা এখন &কহলম আবেদন নামে বিখ্যাত 
হয়েছে।--'এর পর গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী ( ১৯৫১ ) প্রাতদার 
প্রতিনিধির কাছে &ালিন এক বিবৃতিতে বিশ্বশান্তির 'আবে- 
দনের সঙ্গে উনৌকে আমেরিকার স্বার্থবাহী যক বলে নিন্দা 
ফরেন, 
এর পর হয় বিশ্বশান্তি-সংসদের বিখ্যাত বালিন অধিবেশন 
(২১-২৫ ফেব্রুয়ারী ), আটাম্রটি দেশের কম্যুনি সমর্থকেরা 
এখানে দাবী ওঠায়-(১) পাচ বড় রাধ্রের (আমেরিকা- 
ব্রিটেন-কুষ-ক্রা-চীনের )--মধ্যে একটা পঞ্শক্তি চুক্তি চাই। 
এর] বলুক, “আমরা যুদ্ধ চাই নে, (২) - কোরিয়া-চীন-জার্শ্মানী 
ও জাপ-সন্ধির ব্যাপারে উনে] ও আমেরিকার নিন্দা করে 
এবং প্রকারান্তরে রুষ পররাষ্ট্র নীতিকে সমর্থন করে প্রস্তাব 
উকা হয়। চৌদ্ধ জন সদন্ত সহ এক প্রতিনিধি দল এই সব 
প্রস্তাব ও শাস্তি দাবী নিয়ে উন্দৌোতে পেশ করবে বলেও, স্থির 
হ’ল । তার পরে এই শাস্তি প্রস্তাবের সমর্থন জানায় রাস্তার 
উচ্চতম দোতিষেট ( ৬-১২ মার্চ, ১৯৫১ ) ক্রেমলিন বৈঠকে । 
, ঘালিন. পযশক্তি চুক্তি এবং $কহলম আবেদন, এই ছুট 
অবলম্বন করে শাস্তি আন্দোলন পৃথিবীর সর দেশেই চলেছে 
কয্যুনিই দলের নেতৃত্বে । ভারতেও বছ শ্বান্তি সম্মেলন হচ্ছে 
/ ও হরে: কমুযুনিষ্ পার্টির টাই পন ব্য গোগায 1৭; চা? 


এই কথাগুলি পাঠ করিলে প্রথম মনে হয় যে, জামেরিকা 
ও প্রান্তা” ছাড়া আর কোন রা শাস্তির জন্ত ব্যএ নয়। 
তার পর ব্রাষ্তার ইতিহাসেই টলওয় হইতে আরম্ভ করিয়! 
আছ প্রায় ১২৫ বৎসর ওঁ দেশের লোকে কত হ:খক& ব্রণ 


করিক়াছে। ঠালিন বরং *বিপ্ব চিরজীবী হউক” ধ্বনির 
অন্ততম পৃষ্ঠপোষক'। “পাতি” কম্যুনি্গণের ইতিহাস-ভ্ঞান 
আর একটু একদেশদশিতাছ্& ন! হইলে জগতের অনেক কল্যাণ 


হুইবে। 
চিনির কথা .. 

প্রায় জিশ বংসর পুর্বে শর্করা-শিল্পের জন্ম. হইলেও ইহা! 
ভারতের দ্বিতীয় প্রধান শিল্পে পরিণত হইবার যোগ্যতা! অর্জন. ' 
করিয়াছে । আজ ভারত একক দেশ হিসাবে বিশ্বের প্রধাম 
চিনি-উৎপাদক দেশ। - 

ভারতে ৪০ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়া, থাকে । 
কিন্ত মোট উৎপন্ন ইচ্ষুর শতকরা মাত্র ২২ তাগ মাড়াইয়ের, অন্ত 
চিনিকলে চালান দেওয়া হয়; শন্তকর! ৫৫ ভাগ গুড় প্রস্তুত 
করিতে লাগে, বাকী ২৩ ভাগ খান্দলার চিনি প্রস্তুত করিতে 
এবং মুখে চিবাইয়া খাইতেই ব্যয় হইয়া 'যায়। 

ইচ্ছ্র সরবরাহ যথেঞ& না পাওয়ায় ভারতের অনেকগুলি 
চিনিকলই উৎপাদন-ক্ষমতার চেয়ে অনেক কম উৎপাদন করিয়া 
থাকে । 'ভারতের চিনিশিল্প উন্নয়নের শ্রন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
অনেক সাহাধ্য করিতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশকে যদি 
চিনির চাহিদ! পূরণে শ্বাবলম্বী হইতে হয় তবে ইক্ষুচাযের 
পদ্ধতি এবং উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করিতে হুইবে । 

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ইক্ষু উৎপাদনের হার একর প্রতি 
মাত ১৪ টন। 

তবে মান্্রাজে ৩০ হইতে ৩৫ টন এবং বোম্বাইয়ে কোন 
কোন স্থানে ৪০ হইতে ৪৫ টন ইক্ষুও উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উত্তর ভারতে অধিকাংশ চিনি- 
কল স্থাপিত হইলেও উত্তর ভারতে ইক্ষু উৎপাদনের হার একর. 
প্রতি মার ১৪ টন। চিনিকলগুলি ক্ষুত্র উৎপাদকের সহিত, 
চুক্তি করিয়া ইক্ষু সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া খাকে। শর্করা, 
শিল্পের হুর্ববলতম দিক হইতেছে কৃষি অর্থাৎ ইক্ষু উৎপাদনের 
হার । 

a উন্নত শেঁনীর ইক্ষু জন্মান গিয়াছে। অপর 
কয়েকটি কেন্জেও ইক্ষু উৎপাদনের গবেষণায় বিপ্লব আনিয়াছে, 
কিন্ত এখনও অনেক কিছু করিতে হইবে। 

" কোরেম্বাটোরে গত চল্লিশ বংসর ধরিয়া গবেষণ! 
চালাইয়া তবে উন্নত ধরণের ইক্ষু জন্মান সম্ভব হইয়াছে। আজ- 
কাল শতকর! ৯০ হইতে ৯৫ ভাগ জমিতে এই জাতের ইক্ষু 
আবাদ করা হইতেছে । ১৯৩১ সালে তারত-সরকার কান- 
পুরের হারকোট বাটলার টেকনোলবিক্যাল ইন্‌ঠিটিউটের তার 


১২ 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 





গ্রহণ:ফরেন এবং উহা সম্প্রসারণ করিয়া, বর্তমানের ইণ্ডিয়ান 
ইন্টিটিউট অব সুগার টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করেন। , 

চিনি উৎপাদন.ও চিনির রাসায়নিক গুণাগুণ পরীক্ষ! কর! 
ছাড়াও এখানে চিনিশিল্র-জাত দ্রব্যাদি সম্পর্কে গবেষণা 
পরিচালিত হয়। 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থ| আছে। চিনিকল এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় 
লরকারকে প্রস্বোঙ্রনীয় বিষয়ে ' পরামর্শ দিক! সাহায্য কর! 
হুইর়। থাকে। 

১৯৪৪ সালে কে্জীয় ইক্ষু কমিটি গঠিত হইবার পর ইন্‌- 
. ষ্টিটউট অব সুগার টেকৃনলঙ্রির ভার এ কমিটির উপর অর্পণ 
করা হয়। ইক্ষু কমিটির কাঞ্জ হইতেছে ইক্ষু উৎপাদন, চালান 
এবং ইক্ষুক্ষাত দ্রব্যাদির উন্নয়ন সাধন কর] । 

"চিনি উৎপাদন শুল্ক তহবিলই ইক্ষু কমিটির আয়ের প্রধান 
সুত্র । তারতে উৎপন্ন সাদ! চিনির হুন্দর প্রতি এক আনা 
হারে এই তহবিলে জমা হয়। - 

" এই শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া! ইক্ষু (উননরদের পৃধ্চ- 
বাখিক পরিকল্পনার জন্ত তারত-সরকার পৃথক ভাবে ৭৫ লক্ষ 
টাকা এবং লক্ষৌয়ে একটি আধুনিক শর্করাশি্ ও ইচ্ষু- 
গবেষণ। মন্দির স্থাপনের জন্ড ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ" করিয়া- 
ছেন। তারতে-কেন্দ্রীয় শর্করা গবেষণা-মন্দির স্থাপনের পরি- 
কল্পনা! এই প্রথম কর] হুইল, এমন নয়। প্রথম ভারতীয় ইক্ষু 
কমিটি ১৯২০ সালে এইরূপ একট কেন্দ্রীয় গবেষণা-মদ্দির 
স্থাপনের সুপারিশ করেন । 

লক্ষে] ক্যান্টনমেন্টের ভদ্রক্ষে যে সামরিক ঘাসের খামার 
. ঝহিয়াছে সেখানে গবেষণা-মন্দির স্থাপনের সিদ্ধান্ত কর! 
হইয়াছে; এখানে অমির পরিমাণ ৫৫৫ একর এবং উহার 
দাম ১০ লক্ষ ৮৫ হাজার টাক!। 

খামারটির অবস্থান খুবই সুন্দর ৷ জর্দ! খালটি ইহার তিতর 
দিয়া বহিয়া গিয়াছে । এখানকার মাটিও ইচ্ছু উৎপাদনের উপ- 
যোগী। ইক্ষুর আবাদ উঠিয়া গেলেও ধান, গম, ডাল ও তৈল- 
বীজ আবাদ কর! চলে। 

- ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতের খাত ও ক্কষি সচিব এর 
কে. এম, যুন্দী অন্তরকে শর্করাশিল্প ও ই গবেষণা-মন্দিরের 
তিতিপ্রস্তর স্থাপন করেন।  » 

আন্ত এই শিল্পের কল্যাণে লক্ষ লক্ষ রাসায়নিক ও শ্রমিক 
জীবিকা উপার্জন করিতেছেন । কুগির-শিল্পরূপে ছোট ছোট 
ফারবার প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশের লোকের চিনির  প্রস্বোজন 
মিটাইতে পারিবে, এই কথা অনেকে বলেন । এই বিষয়ে অঙ্তান্ত 
কথাও জানা প্রয়োজন । গত ১৮.১৯ বৎসর কলের চিনি 
দেশের লোকের নানাভাবে কি সাহায্য পাইয়াছে, তার সম্বন্ধে 
মূতন করিয়া অহুসঙ্ধান আবশ্যক । ইংরেজ আমলের একজন 
অর্থদচিৰ এেগ-পাহেব- প্রায়ই বলিতেন যে, ১৯৩২২৩৩ হইতে 


এখানে চিনিশিমের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে - 


- ও গবেষণা সকল বিজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ । 
বিজ্ঞানের চর্চ্চাই ববথা। এতদিনে এই সত্যের উপলব্ধি আমাদের. ০. 


ঘস্ত্রশি্-ও চিনিশিল্প ২৭1২৮ ফোট টাকা 'পাইয়াছে। যখন 


জাভার চিনির মূল্য ছিল ছু'তিন আনা তখন আমর! দিস্বাছি : 


পাঁচ আনা । 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল '। 


তারপর যুদ্ধ বাধিলে বাহা! বটরাছে তাহা ত 
১৯৪৮-৪৯ সালের শরংকালে; 


পুঁদ্দার অব্যবহিত পুর্ব্বে যাহা! ঘটিয়াছিল, তারপর এই শিল্পের . 


অন্য কাহারও দরদ থাকিতে পারে না। -সুদ্ধের সদরে, 
ইংরেছজের আমলে, ইংরেজ শিল্পপতিগণের শোষণের সময়ে 


আমরা. আট আনা মূল্যে চিনি কিমিযাছি।- আজ কিনিতেছি কর্ণ. 


গবন্মেন্টের দোকানে চৌদ্ব আন! মর পাই-এ, বাজারে এক 
টাকা বা সতর আনায়। যাহাই হউক, নূতন প্রথায় ইন্ষু- 
চাষের ফলে চিনি বদি সম্ভা হয় ভবে উত্তম কথা। 


বাঙালী ভৌগোলিকের সাফল্য 

১৯শে চৈঅ কালিম্পং হইতে নিয়লিখিতরূপ ঘোষণা করা 
হইয়াছে £ 

“পশ্চিমবঙ্গ গবন্মেণ্টের উদ্যোগে তিন বৎসর গবেষণা 
চালাইবার পরে জনৈক তারতীয় ভুগোলতত্ববিদ্‌ হিমালয়ের 
পূর্বাঞলে বরফ-যুগের নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন । তাহার 
মতে এক কোটি বৎসর পুর্বে এই যুগ বর্তমান ছিল। এই 
সময়ে উ্ভিদ-জীবন বা মানব-জীবনের অভিত্ব ছিল না।.. 
. আগামী বৎসরে এই গবেষণ। সমাপ্ত হইবে। তিত্তা নদীর 
পূর্বদিকে দক্ষিণ-পুর্ব্ব সিকিমে, ভুটানে কিয়দংশ এবং তিব্বন্ত 
সীমান্তস্থিত কালিম্পঙের পার্বত্য অঞ্চল এই গবেষণার কেজ্- 
স্থল। 
 ই্টরোপ, আমেরিকা এবং বিশ্বের অন্তান্ স্থান হইতে এই 
বরফ-মুগের নিদর্শন বহু পুর্বেই আবিষ্কৃত হুইয়াছে। কিন্ত 
হিমালয়ের এই অঞ্চল সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জান! যাষ নাই। 
জার্মান ও ত্রিশ ভূতত্ববিদ্গণ কাশ্মীরস্থ হিমালয় অঞ্চলে কিছু 
নিদর্শন আবিফার করিয়াছিলেন | 
_ কলিকাতা প্রেসিডেন্দী কলেজের ভুগোল বিভাগের প্রধান 
অধ্যাপক শ্রী এন্‌ আর, কর এই অফলে ক বহু 


. নিদর্শন পাইয়াছেন। 


এইরূপ গবেষণার ধারা চলিলে আমর] সুখী হইব । অন্থস্ধান 
উহা! ব্যতীত 


হইতেছে। 
হোমিওপ্যাথিক, চিকিৎসালয় ও নৈশ- বিদ্যালয় 


প্রথম দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি ২২এ, বৃন্দাবন বসাক ছ্রীটে ও 
দ্বিতীয়টি উক্ত ধ্রীটে ৫নং তবনে প্রতিঠিত। উভয়েই বড়বাজার 
অঞ্চলের বস্তির অধিবাসিব্বন্দের শারীরিক ব্যাধি দূর করিতে 
চেষ্টা করিতেছেন এবং মানসিক স্বাস্থ্য আনয়নেরও চেষ্টা 


করিতেছেন । ' কলিকাক্ধার জিশ-লক্ষ'নাগরিকের মধ্যে এক ২ 
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" লতার প্রথম সভাপতি ছিলেন কৃষণন্তর ঘোষ বেদান্ত চিন্তামপি। 


. বন্ধিত রি I 


বৈশাখ বিবিধ প্রসঙ্জ_-ট্ট ইণ্ডিয়| কোম্পানীর দলিল ও নন্দকুনার 


বিরাট অংশ বস্তির অধিবাসী। সুগুরাং পৌর-প্রতিষ্ঠানের ৰাণিত্যকুঠীর সাহেব ও গোমনডাগণ আমাদিগের এই ধর্ম্মাহ- 
দায়িত্ব গুরুভার হইর! পড়িতেছে। মানব-প্রীতিসম্পন্ন মোদিত ও ভায়সঙ্গত বাণিজ্যের প্রীত্ব্ধি করিবার নিমিভ' 
নাগরিকই এই ভার বহনে সমর্থ । এতন্বেণীয় নেটিতদের উপর যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে 

সামা ১৮৫০২ টাকার তহবিল লইয়া সেবা-কার্ধ্য চালান পারিবেন । কিন্ত নন্দকুমার নামক একবন ধূর্ত ব্রাহ্মণ সর্বদাই 
লহ নয়। তবুও পরিচালকবর্গ অসাধ্য-সাধনের চেষ্টায়. অত্যন্ত গোলোযোগ উপস্থিত করিতেছে। 'নবাবের নিষেধ 
আছেন। সমিতির «ম বর্ষের (১৩৫৭ বঙ্গাব্দের ) কাধ্য- সত্বেও সে গোলযোগ করে। রেশমকুঠিতে যে সকল 
বিবরণী হইতে এই তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে । কার্ধ্যনির্বাহক তত্তবায় ঈ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্্রচারীপিগের নিকট হইতে 
দাদন এহণ করে তাহাদিগের ঘরবাড়ী লুঠন করিয়া তাহা- 
১৩৫৭ সনের দভাপতি ছিলেন ডাঃ পশুপতি সট্রাচার্খ্য,: দিগকে কিফিৎ শাসন করিতে আরম করিলেই এই ধূর্ত ব্রাহ্মণ 
বি-এল | এ বৎদরের সভাপতি গ্রীগণেশচন্দর দাশ ও অঞ্চলের নন্দকুমার কোম্পানীর কর্্চারীদিগকে বাধ! দিতে আরত্ত ] 
এক জন নাতি । স্থানীয় চিকিংসকপণ বিনা পারিঅমিক্রে করে। এই ব্যক্তি সর্বদাই চীৎকার করিতেছে যে, আমাদের 


তত্তবায়দিগের প্রতি অন্তায় অত্যাচার ও নিষ্ঠরাচরণ করে। 


ইহার চীৎকার নিবন্ধন আমাদের স্াায়সঙ্গত বাণিজোর মূলে 
কুঠারাঘাত পড়িতেছে। এই ব্যক্তি সত্য সত্যই ঈ৪ ইণিয়া 
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ইউ ইডি পরীর নী 


- *হিমান্ডি” পত্রিকার ১ম বর্ষের ৩য় সংখ্যায় নিয়োক্ত বিবরপটি কোম্পানীর পরম শক্রু। 


পাঠ করিয়া অভীত যুগের ছুঃখময় স্মৃতি মানদপটে তাসিয়া 


উঠিন। হেষ্টিংপের শোষণের ফলে পলাশীর যুদ্ধের দশ বৎ- 
সরের মধ্যে “ছিন্বাত্বরের মধ্স্তরে”, বাংলা-বিহারের তদানীন্তন. 
জনসংখ্য! প্রায় তিন কোটি নরনান্ী এক কোটিতে দাড়াইল। 
১৯৪২-৪৩ সালের ছয় কোটি নরনারীর মধ্যে পরজিশ লক্ষের 


At a.Select Committee held at Fort AES, 
the 10th September 17683. 

১০ই সেপ্টেম্বর ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম সিলেক্ট 
কমিটির অধিবেশন । সভাপতি £ মেস্তর বান্সিটার্ট। উপস্থিত 
সভ্যগণ £- জন কার্ণাক, উইলিয়ম বিলারস, মেস্তর ওয়ারেন 


7 ৯ যত্যু সেই তুলনায় নগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। হেগ্টিংসের. হেঠিংস, রামডলফ মেরিট, ছিটওয়াটসৃ। . 


& 
a rs 


মর বংসরব্যাপী বিচার-_বিলাতী বাগ্সিতা ও সহত্ধ মানব- 


আমরা অপরিজ্ঞা্ত নহি ঘে বৃদ্ধ নবাব মীরঞ্জাফর বার্ধক্য 


রীতির পরিচয়ে পরিপূর্ণ । বার্ক, শেরিডন, ফকৃস-এর বড়ত! প্রযুক্ত, এখন আর রাজ্বকার্্য শাসনের. একেবারেই ক্ষমতা 
ইংরেজী সাহিত্যের বিশি& অঙ্গ। নাই৷ ' কিন্ত তাহাকে স্ুবেদারের পদ প্রদান করিলে অপরি- 
এই ছুইটি প্রাপ্য দলিল হইতে জান! যায়, পলাশীর যুদ্ধের মিত অর্থ সঞ্চয় হুইবেক, এইরূপ অর্থসঞ্ষের সুযোগ স্কায়সঙ্গত- 


পর হইতে মহারাজ! নন্দকুমার ঈ& ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন রূপে কখনও পরিত্যাগ করা যাইতে পারে ন!। কিন্ত 
লহ করিতে পারেন,নাই । এই দেশপ্রেমিক তেজন্বী ব্রাহ্মণ ইহাকে সুবেদারের পদ প্রদান করিলে রাজ্বকার্যের স্বশৃত্থলার _ 


ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন নিমিভ এক ঘন উপঘুক্ত লোককে ইহার দেওয়ানের পদে 
চালাইগাছিলেন। পরিণামে, ওয়ারেন হেগ্টিংসের চক্রান্তে নিযুক্ত কর! উচিত। 'আমাদিগের কাশিমবাঞ্জার রেশমকুঠির 


তাহাকে ফাপিত্ডে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছিল.। 2 

[ CALCUTTA COUNCIL. At 
Committee held on the 24th July 1759. Fort. 
William ] 


a Select" 


প্রধান গোমভ্তা অর্থাৎ দেওয়ান বাবু ছিদামচত্্র বিশ্বাস তিন্ন 
বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় লোক নাই যে, তাহাকে বঙ্গের 
সুবেদারের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করা যাইতে পারে । বাবু 
- ছিদামচন্দ্র বিশ্বাসকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলে ইষ্ট 


২৪শে জুলাই ১৭৫৯ এীষাকে ফোর্ট উইলিরমের সিলেক্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের যে ক্রমে. উন্নতি হইতে থাকিবে 
কমিটির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব। উমরা রবার্ট ক্লাইভ তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। দেলীয় লোকদের ইনি যম 
লতাপতি। মেস্তর বেরেল এবং হলওয়েল সাহেবদ্বয়ের স্বরূপ এবং কোম্পানীর ভাষ্য পাওনা! আদায় করিতে ইহার 
উপস্থিতিতে কলিকাত! কাউন্দিলের সিলেক্ট কমিটির অধি- যোগ্য আর কেহ নাই । হিদাম বাবু সংস্কতে এক জন 
বেশনে নিয়োক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল £ অদ্বিতীয় পণ্ডিত । পারস্ত ভাষা! বিলক্ষণ জানেন । তিনি বজ- 
১ নবাব মিরজাকর আমাদিগের সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন: দেশের একটি প্রসিদ্ধ এবং অতি 'ন্্রাস্ত অভিজান্ত কুলে জদ্ম- 

যে, আমাদের বাণিজ্যকুঠির লাহেব এবং বাঙালী গোমস্তাপণের গ্রহণ করিয়াছেন। এই মহাত্মার হস্তেই আমর! বিশ্বাস করিয়া 
টা পদবন্ধে কিনি কখনও হস্তক্ষেপ করিবেন না,” এবং: লবুদায় রাজকার্ব্যের. ভার ' লমর্পণ করিতে পারি ।- অন্ত কোন" 
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লোকের উপর এরূপ অসহুচিত চিত্তে বিশ্বাস স্থাপন করা 
যাইতে পারে না। | 

কিন্ত বৃদ্ধ মীরজাফর নন্দকুমার নামক এক জ্রন বৃদ্ধ 
ত্রাহ্মণকে এত ভালবাসেন যে তিনি নন্দকুমারের নিমিত্ত পাগল 
হুইয়াছেন। নবাবের অজ্যন্ত ইচ্ছ! হইয়াছে যে নন্দকুমারকেই 
স্বীয় দেওয়ানের - পদে নিযুক্ত করেন । এই ব্যক্তি অতিশয় 
অবিশ্বাসী এবং ধূর্ভ । সে সর্বদাই ই ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
ক্ভার্সদ্গত বাণিদ্যে ক্রমাগত ব্যাঘাত প্রদান করিতেছে। এই 
ব্যক্তি ইংরেজদিগের পরম শত্রু কিন্ত অবস্থা বিপর্ধ্যয়ে আমরা 
কিংকর্তব্যবিমূ় হইয়া পড়িয়াছি। ইহাকে দেওয়ানের পদে 
নিযুক্ত করিলে নবাব মীরঞ্জাফর আমাদের আরও তিন লক্ষ 
টাকা অধিক দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই টাকা 
ছুই চার পাচ টাকা নহে, তিন লক্ষ টাকা! সুতরাং আমর! 
কৌন্সিলের সভ্যগণ নিতাস্ত অনিচ্ছাসত্বেও নবাবের প্রার্থনা মঞ্জুর 
করিলাম। এবং নগদ দত্ত বদ্ধন্ত তিন লক্ষ টাকা প্রাপ্তি 
নিবন্ধন নন্দকুদারকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিতে বৃদ্ধ নবাব 
মীরজাফরকে আমাদের পরিজ অনুমতি প্রদান করিতেছি । 

কিন্ত এই বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত যে ধূর্ত নন্দকুমারের 
কাজকর্মের উপর কৌন্দিলের মেস্বরধিগের সর্বদা! দৃষ্টি রাখিতে 
হুইবে । এবং এই দেশের মঙ্গলার্থে এবং ভায়ের অনুরোধে 
আমরা ইহাই অবধারণ করিয়|। রাখিলাম যে ডবিয্যপ্তে 
দেওয়ানের পদ শু হইলে বাবু ছিদামচন্দ্র বিশ্বাসকে এই পদে 
নিযুক্ত করা যাইবে । 

ংলার অন্যতম জাতীয় খেলা 

বালীর “সাধারমীতে” (পাক্ষিক পত্রিকা ) পশ্চিমবঙ্গ 
কপাট ফেডারেশনের সম্পাদক শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
এই খেল! সম্বদ্ধে নিয়লিখিত সংবাদ দিয়াছেন । তাহার 
মধ্যে সকল ভারতী নাগরিকের নিকট একটি আবেদনও 
আছে । 

“সর্ব-ভারতীয়, নিয়মে আমাদের রাজ্যে যান্তে কপাটি 
খেলা চালু হয়, তার ভ্রন্ভ আমাদের সচেষ্ট হুত্তে হবে। কয়েক 
বংসর পূর্ব পর্য্যন্ত বাংলাদেশে কপাটি খেলার বিশেষ প্রচলন 
ছিল। কিন্ত দুঃখের বিষয়, কপাটি দলের অভাবে প্রতি- 
যোগিত! চালান এখন প্রায় অসম্ভব হয়েছে। এই খেল! অতি 
অল্প জায়গার অতি কম থরচে চলতে পারে। স্বাস্থ্যের উন্নতিও 
এই খেলায় যথেষ্ট হয়। 

মাল্লা, বন্ষে ও রাজপুতানা এই খেলার প্রচার ও 
প্রসারের জন্ত বিশেষ চে! করছে। কয়েক বংসরের মধ্যে 
এঁ সব প্রদেশে এই খেল! বেশ উন্নতি লাভ করেছে। 

এ বৎসর অন্যান্য রাজ্যের কপাটি দলপন্তির সহিত ও অল- 
ইও্ডিয়! সম্পাদকের সহিত এই খেলা তবিয়তে কি উপায়ে 
'শিক্কান গেমসের অস্তভুক্তি হুতে পারে, সেই সম্বন্ধে অনেক 


- বিচারের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেল। 


. মাই। 


আলাপ-আলোচনা হয়েছে। আশা করি উক্ত খেল! কয়েক 
বৎসরের মধ্যেই “এশিয়ান গেম্‌সে'র অস্তর্ভুক্ত হবে ।” 

বালীর “মৌকা-বাচ” প্রতিযোগিতার এক সময় প্রসিদ্ধি 
ছিল; এখনও তাহা নিঃশেষ "হয় নাই। আমর! এই “বোট 
রেসের” পুনরুজ্জীবনের চেষ্টার অপেক্ষার আছি। 


"সংস্কৃতির সমন্বয় 
স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, “ভারতের দবারিক্ের মধ্যে 
এন্ড অধিক-সংখ্যায় মুসলমান কেন? তরবারী বলে তাহারা 
ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, একথা বলা মূর্থতা। জমিদার ও 
পুরোহিভের দাসত্ব হুইতে মুক্তির জন্যই তাহারা ইসলামধর্শ্ম 
গ্রহণ করিয়াছে ।” পণ্িতপ্রবর হ্যাভেল “47107 Rule ৫: in 
Indi৫’ এস্বে এ সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন |” [ 


মুসলমান-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বিতীয় পর্ক . 


আরম্ত হ'ল । প্রথম প্রথম ভাদের বর্ণ্খ্বাতম্্য থাকায়-আতিথ্য- 
দ্বান সম্ভব হয়ে উঠল নাঁ। তখনকার যুসলমানদের যোগম্থ 
আরব, পারস্ত প্রভৃতি মুসলমান সত্যতার সঙ্গে ছিন্ন হয় নি, 
তারা সর্বদাই মনে রেখেছে ভারত তাদের শ্বদেশ নয়_আরব, 
পারস্তই তাদের জন্মভূমি, তাদের প্রাণভূমি। ক্রমে যখন তারা 
বুঝতে পারল ষে, হিন্দুদের আহকুল্য ও সাহায্য ব্যতীত রাজ্য- 
শাসন অসম্ভব, আর জাতিভেদে প্রপীড়িত হিদ্দুসমাজের এক 


বিরাট অংশ যখন মুসলমান হয়ে গেল, তখন তারাও অজ্ঞান 


সারে ভারতীয় হতে বাধ্য হ'ল.। যতই তারা দিল্লী, জৌনপুর 
ছেড়ে অএরসর হতে লাগল, শতই সেখানকার লৌকিক আচার- 
এইভাবে 
তুর্ক-আফগান যুগ হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান সম্য় ও পুনর্গঠনের 
যুগ! বর্ম, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য, সামাজিক ব্বীতি- 


নীতিন্তে, জীবনের সর্বক্ষেঅে এই সমঘ্বয়সাধন প্রচেষ্টার সুস্পষ্ট 


ছাপ রয়েছে। কালক্রমে আকবরের. সমকালে পৌছে 
মুসলমানরা সত্যি সত্যিই ভারতীয় তাবাপন্ন হয়ে পড়ল। 
কোন দেশে ইসলাম রাধক্ষেত্রে বিজয়ী হয়ে সমাজক্ষেত 
এমনতাবে পরাঙ্গিত হয় নি--- 

তাষণে সমর্থন করিয়াছিলেন। মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের 
এক অধিবেশনে সাহিত্য-শাথার সতাপতি রূপে তিনি তাহার 
মত এই বিষয়ে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া আমাদের অনেকের 


চক্ষু খুলিয়া দিয়াছিলেন। প্রায় '৭ শত বৎসরের মুসলিম . 


রাজত্বের লময়ে রাজদও ব্যবহার করিয়া বাঙালী সমাজের 
সংস্কৃতি-ক্ষেন্রে বিশেষ কোন প্রতাব বিস্তার করা সম্ভব হুর: 
জনাব আজহারউদ্দিন এ! “রঙ্গতী” পঞ্জিকার চৈত্র 


উপরের উক্তি মৌলানা! আক্রাম থা! তাহার এক অভি- 


(১৩৫৮) সংখ্যায় তাহা সমৰ্থন করিলেন মাআ। তবুও - 


প্রশ্ন ব্রহিয়া গেল -ঘে 'তারতবর্ধকে এরূপে বিভক্ত করিয়া 
ছুই রুদ্ধরত রাষ্রের হঠি- ক্ষন : হইল।. “লোনার বাংল: 


বৈশাখ 
পা সত এল মাক ডা নলান বা ও 
পাকিস্থান” ঈর্ধক প্রবন্ধে মুসলিম সমাজের. নবজাগরণ প্রসঙ্গে 





: লেখক জনাব মতিয়ার রহমান বলিয়াছেনঃ 


- ** উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর আত্ম-বিস্মত ও অবসাদগরত, 
দিশেহারা, রাজ্যমান-প্রতাবহারা অধঃপতিত ভারতীয় মুসলিম॥ 
জাতির সুপ্তি ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে আলোর ও পথের সন্ধান 
দিতে. হালী, ইকবাল, নশুরুল প্রভৃতির লেখনীর যাহুম্পর্শ 
অনেকখানি কান্দ করিয়াছিল. সাহিত্যিকের; মসী বীরের) 
অপি অপেক্ষা অনেক বেশী শক্িশালী। সাহিত্যিক জাতির 
জাগরণ ও উানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন এবং সুযোগ্য কুশলী 
নেতা সেখামে ফসল উৎপাদন করেন। আমাদের এই 
পাকিস্তান অর্জনের ইতিহাসের পুরোতাগে যে সব মনীষী 
শক্তিশালী সাহিত্যশিল্পীর দান হ্বর্াক্ষরে লিখিত থাকিবে 
এবং বাহাদের লেখমীর যাহুন্পর্শ ব্যতীত জাতির দুম ভাঙিত 
মা, তাহাদের, মধ্যে নটি ভার মোহাম্মদ . ইকবাল 
অন্যতম ৷. 

. ভারতের মধ্যে যুসলিম তাৱত স্থটির দাবী জাগাইরা তিনি 
বলিলেন ভারতের ও ইসলামের সর্রবোতম স্বার্থের জন্যই 
এক নিরবিচ্ছিন্ন মুসলিন রাই গঠন প্রয়োহ্ছন ৷” 


রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র 
ইতিহাস” নামে একথানি 'টআমাসিক পঞ্জিকার বর 


7 ঈবংসরের ১ম 'সংখ্যা (তান্্, ১৩৫৮) আমরা পাইয়াছি। 


Foy 


বৰ 


যে 


তাহার মধ্যে রাজেন্রলাল মিঅ সম্বন্ধে প্রবন্ধটি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । লেখক এ্ররমেশচন্্র যনুমদার-। প্রবন্ধের ৮ পৃষ্ঠার 
মধ্যে, রাজেভ্রলীলের জীবনীর মোটামুটি সব -কখা আছে। 


*বুপ্রান্র” পঞ্জিকার “রবিবাসরীয়” সংখ্যায় আীহেমেন্দপ্রসাদ 


ঘোষ ৪টি. প্রবন্ধেই অনেক তথ্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। 
রাঞ্জেজলালের সহিত ব্যক্তিগত পরিচয়ের ফলে হেমেন্জবাবুর 
প্রবন্ধাবলী জীবন্ত হইয়া! উঠিরাছে। | 

: "পণ্ডিত বলিয়া রাঙজেন্দলালের খ্যাতির কথা উল্লেখ 'করা 
চিনো ‘তিনি বাংলা; তথা ভারতের, মব-জাতীয়তার 
অন্ভতম নহা বলিয়াই গ্রীঅরবিন্দ তাহার ১৮৯৩ ও&াবের কতি- 
পয প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াহেন। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধি- 
বেশনে অত্যর্থন! সমিতির সতাপতিরূপে রাজেজলাল "বলেন. 
ভারতের নানা জাতি, মানা পরিচয়ের লোক একজিত 
হুইরা এক মহাভারতের স্ঠ্ি করিবে ইহাই তার অন্ভতম'দ্বপ্ন । 

রমেশবাবু-ছুঃধ করিয়াছেন যে, “বিবিধার্ধ সংগ্রহ”. “রহস্য 
সদ্দর্ভ", নামক মাসিক পঞ্জিকা আজ প্রায় হুপ্্াপ্য। ১৪ 


* বৎসর পুর্বে শ্রীহটের পঙ্গীগ্রামেও আমাদের কেহ কেহ তাহা 


<" এই উদ্দেন্ডে “পগার্হ্য বাংলা পুস্তক সংগ্রহ 'মামে একটি 


৯ 


দেখ্য়াছেন। সাধারণের: মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ভরত তাহার 
ফিরূপ আগ্রহ ছিল, এই সয়ুদরয়'এস্থ হইতে ভাহা বুঝা যাইবে। 


5৫ 
সিরিজ বাহির হইত। বিবিধার্থ-সংগ্রহে প্রকাশিত শিল্প” 
বিষয়ক তাহার করেকটি প্রবন্ধ “শিলিক দর্শন” নামে এসথাকারে 
এই সিরিজে প্রকাশিত হয়। 

রমেশবাবু তাহার প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন এইরূপে-_ 

“জীবিতকালে যথেষ্ট সম্মান লাত করিলেও মৃত্যুর পর 
অদ্যাবধি তাহার স্মৃতির প্রতি যথোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখান 
হয় নাই। দেশের এই ক্রুটি সংশোধন করার সময় আসিয়াছে । 
এ বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া আবশ্যক । 


মণিপুরবাসীর আশা ও দাবি 
“সি” নামক মণিপুরী তাষায় প্রকাশিত একখানি 
সাপ্তাহিক পঞ্জিকা আমরা মাঝে-মাঝে পাইয়া থাকি । উহার 
একটি সংখ্যায় (৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫১) মণিপুরবাসীর 
আশা-আকাজ্ষ! ও দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে একটি আলোচনা 
চুআছে। নযুনাস্বরূপ আমর! উহার কিয়দংশ উদ্ধত করিলাম 8... 
প“মণিপুরদি হোৌঁজিক চেও অসী মমল থোইন1 তাওন্্ি-_ 
আসামদা সরকারনা ককলিব| কগ্সোল রেট লুপা ৪৫ নি 
( গৌহাটিদা) মাছুগি তাংখাই কৌন! মনিপুরদ! তাঙদ্রি ; অহ্বু 
করিননো প্রজাশিংন! লৈব! ঙদ্বসি পাঙ্লদি আসামগি অভাব! 
মফমগ! অহোওবা! মণিপুরগিগ! খেন্নববা থোইনা লৈতে। মাসী _ 
মুন্না খরবদি মণিপুর সরকারগি শাসন্দা হৈশিংব1 রাংপন! 
প্রজাগি অবস্থা হেন্না ফংতবতনি।” অক্ষর বাংলা-_-অনেকটা 
অসমীয়ার মত । 

আসাম রান্য্যে মণিপুরবাসীর ভাষ্য অধিকার বন্ধায থাকিবে 
কিনা, শুৎসস্বন্ধে প্রায় ৮ মাস পরেও একেবারে নিঃসন্দেহ 
হওয়া যায় নাই। নাগা, পুদাই, মণিপুরী 'খাসিয়| জাতির ও 
বাঙালীর এই সব স্বার্থের সমন্বয্ন বিধান সহজ হইতে পারে না। 
তবুও মানুষ চেষ্টা করিবে, এবং সমগ্র আসামেও তাহা চলি”. 
তেছে। আসাম তারতরাধ্রের উত্তর-পূর্বব সীমান্তরক্ষী । সুতরাং 

. সেই রাজ্যের শান্তি বঙগায় রাখিতে হইবে। 


শৈব সম্প্রদায় 

গত মাঘ সংখ্যায় “প্রণব” (তারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের 
যুখপঅ) এই সম্প্রদায় 'সহন্ধে সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ দিয়া 
ছেন 'ঃ 

“কুত্র অথব! শিবের উপাসনা বৈদিক কাল হইতে এদেশে 
প্রচলিত। শৈবশুদ্ৰ ইহার ইতিহাস ও সাহিত্য স্বরূপ ৷ 
মাহেখর-সন্প্রদায় প্রবানতং-(১) পাশুপত (২) শৈব (৩). 
ফালামূখ (৪) কাপালিক, এই চারি সপ্প্রদায়ে বিতত্তঃ। 
মাহেগ্বর তন্ত্র (ক) শিবতন্ত্র (৭) করুদ্রতন্ত্র ( গ) ঠরবতন্ত 
-_এই তিন তাগে বিতক্ত ৷ পাশুপত সন্প্রধায়ের মূলএ্রস্থ পাশু-' 
প হ্থছে বা মহেশ্বর 'চরিত। দাক্ষিণাত্যের শৈবর! প্রায়ই 
শৈব সিদ্ধান্ত মামফ গ্রহ-মতাবলম্বী। এদের মতে. তগবান 


পরঞ্চাননের পঞচমুখ-নিঃস্থত আগমের নিয়লিখিত এই ২৮ প্রকার 
তন্ত্রই জীবের মহামুজির পথনির্দেষ্টা (১) কামিক (২) 
যোগন্্ (৩) চিন্ত্য (৪) কারণ (৫) অন্ধিত (৬) দীপ্ত 
(৭) হক্ (৮) সহস্ৰ (৯) অংশুমান (১০) সুপ্ৰতেদে 
(১১) বিজয় (১২) নিঃশ্বাস (১৩) স্বায়ভূব (১৪) অনল 
(১৫) বীর (১৬) রৌরব (১৭) মুকুট. (১৮) বিমল 
(১৯) চন্ত্রজ্ঞান (২০) বিশ্ব (২১) প্রোদ্গিত (২২) ললিত 
(২৩) সিদ্ধ (২৪) সন্তান (২৫) সৰ্ব্বোত্তর (২৬) পরমেশ্বর 
(২৭) কিরণ (২৮) বাতুল। এই সব তন্ত্র ছাড়া পরম শিব- 
কথিত মুক্তিমার্গ দর্শনাবলী অনুল্য সংহিতা পৃথক পৃথক ৮ 
ভাগে বিভক্ত, যাহা! প্রধান প্রধান শৈবাচার্ধ্যগপের মতে অঃ- 
প্রকরণ নামে অমূল্য এস্থ শৈব সিদ্ধান্তের দিগদর্শক স্বরূপ । 
হরদত্ত শিবাচার্য্যের *চতুর্বেবেদ তাংপর্ধ্য সংগ্রহ”্ও একখানি 
বিশেষ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । বস্তুত: অন্তর :সহ্বন্ধীর বিশাল সাহিত্যের 
দিগ্বর্শন এই ক্ষুদ্ৰ প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। 
বীর শৈব মত রর 
বর্তমানে কর্ণাটক দেশে এই বীর শৈব মতাবলম্বীর! অধিক 
সংখ্যায় দৃষ্ট হয়। “সিদ্ধান্ত শিখামণি” ইহাদের সর্ধবমান্ত এম্থ। 
বীর শৈবেরা ( লিঙ্গায়েং ) সর্ববক্ষণের জত নিজেদের শরীরে 
ক্ুত্রাকার শিবলিঙ্গ ধারণ করিয়া! থাকেন। বাসবদেব এই 
মতের আদি প্রবর্তক। সোমেশ্বর, সিদ্দেশ্বর, রামনাথ, 
মঞ্জিকার্জ্জুন এবং বিশ্বেশ্বর নামক পাচ শিবলিঙ্গ হইতে 
আবিভূত্ত হইয়া পাচ জন মহাপুরুষ এই ধর্মমত প্রচার করেন। 
ফাশ্মীর দেশে প্রচলিত শৈব আপমের নাম প্রত্যভিজ্ঞা 
তন্ত্র । এই অধ্বৈতবাদী “আক দর্শন” এক অতি বিশাল গ্রন্থ- 


মালা, যাহ! প্রধনও এদেশে কিছু প্রচলিত আছে। মহখি 
ছুর্বাস1 এই মতের আদি আচার্য্য ও আচাধ্য বন্ুগুপ্ত ছিক * 


দর্শনের মূল প্রবর্তক । আচার্ধ্য অভিনব গুপ্তের “অভিনব 
ভারতী” “বন্ধালোক লোচন”, “ঈশ্বর প্রত্যতিজ্ঞা বিমাশমী”, 
*তন্্রালোকণ্, *তত্ত্রদার”, “মালিনীবিজয় বাণডিক”, *পরমার্থ- 
সার”, *পরাজিংশিকা বিবৃতি” প্রভৃতি এন্থনিচয়কে তত্ত্রশাস্ত্রের 
বিশ্বকোষ বলা যাইতে পারে | মৎসেম্্র নাথ সন্প্রদায়ের ক্ষেষ- 
স্নাজ নামক একজন পঙিত প্রণীত (১); শিবস্থত্র বিমপিনী 
(২) স্বচ্ছন্দ তন্ত্র (৩) বিজ্ঞান ভৈরব € ৪) নেঅতন্র-(৫) 
প্রত্যতিজ্ঞ| হৃদয় (৬) স্প্দ সন্দেহ (৭.) শিবন্তোজাবলীর 
চিক! ; গোরক্ষমাথের ( মহেশ্বরানদ্দ ) পরিমল (৯) মহার্থ 
মপ্ররী প্রভৃতি এই মতের বিখ্যাত এস্থনিচয় এখনও বিমান । 
শান্ত অন্ত 

শাজ্ত সম্প্রদায়ের পুজা-উপাসমা পদ্ধতি সমস্তই। একান্ত 
গোপনীয় ও গুরুপরম্পরায় প্রাপ্তব্য। তাই শাক্ত তন্ত্র অসংখ্য, 
হইলেও বর্তমানে ইহার বহুল প্রচার নাই। দেশ, কাল ও 
খাপ বিভাগে শান্ত আগম তিন ভাগে বিভক্ত £-- . 

তন্ন (সার্বিক আগম ), যামল ( রাজ্গসিক ). ভাষর 


প্রবাসী 





১৩৫৯ 








{ ভামলিক আগম ) বল! হয়। প্রাচীন কালে এই মত সমগ্র 
ভারত ছাড়াও তিব্বত, চীন ও এসিয়া মহাদেশের অনেক 
প্রান্তে এবং পূর্বব-তারতীয় স্বীপপুঞ্রেও বিস্তৃত ছিল.। যন্ুর্বেদের : 
তান্ত্রিক উপনিষদ এই মতের পরিপোষক | শাক্ত-তন্ত্রের প্রধান 
উপনিষদ £--(১) কৌল (২) জিপুরা মহোপনিষদ (৩) তাবন! 
€ ৪) বস্থচ ( ৫.) অরুণোপনিষদ (৬) অদ্বৈত ভাবনা (৭) 
কালিকা (৮) তারা উপনিষদ । মিশ্র মার্গেরও শুভ্র জট ' 
প্রকারের £--(১) চন্দ্রকলা (২ ) জ্যোংন্বাবতী (৩) কলা- : 
নিধি (৪) কুলার্ণব (৫) কুলেশ্বরী (৬) তুবনেশ্বরী (1) 
বাহ্‌ম্পত্য ও (:৮.) ছুর্ববাসা মত: সমস্ত- ভন্তরশান্ত্র প্ৰায় এক 
হাজারেরও অধিক হইবে । মাত্র কয়েকখান! বিশেষ এসবের 
নাম দেওয়া হইল। শ্রীবিভার আচার্য্য “দগ্তাজেন” যে অষ্টাদশ 
সহম্র দত্ত সংহিতা রচন! করেন এক্ষণে উহার সংক্ষিপ্ত প্রকরণ 
“পরশুরাম কল্পস্থত্র” হারিতায়ন' সুমেঘা দ্বারা সঙ্কলিত হয়। 
আচার্য পৌড়পাদ সুভগোদয় ও গ্রীবিদ্যা-রত্ব স্ব নামক ছুই 
খানি অমুল্য এসব রচনা করেন। শাক্ত দার্শনিক তাস্কর রায় 
প্বরিষ্ঠারহস্ক”, “সৌভাগ্য তাক্ষরপ “সেতু”, শপ্$প্তবতী” ও 
*কৌল” মামক অনেক মহান্‌ শা দর্শন প্রণয়ন 'করেন। 
স্বামী পূর্ণানন্দের' যট্‌চক্র নিরূপণ ও তার ব্যাখ্যা পুস্তক “তত্ব 
চিন্তামণি” বঙ্গভাষায় রচিত, হায় ।” | | 
১, এই অদ্বৈতবাদী সম্প্ৰদায় কি করিয়া দ্বৈত, বিশিষ্ঠা দ্বৈত-- 
বাদী প্রভৃতি সম্রদায়ে বিতক্ত হইয়াছে তাহ! মানব-মনের এক. 
রহুস্ত। 

১: চন্দ্রলোক ভ্রমণ . 

গত ১৬ই চৈত্র লওন হইতে নিয়লিখিত সংবাদটি প্রেরিত 
হুইরাছিল। ।বিজ্ঞানের রাজ্য ও কল্পনার রাজ্যের মধ্যে প্রতেদ 
ক্রমেই সঙ্কুচিত হুইয় আসিতেছে। নিয়োক্ত সংবাদটিতে ' 
তাহার কিছু পরিচয় পাওয়! যায় । বল! বাহুল্য, এই সংবাদের 
পিছনে এখনও বাস্তব অপেক্ষ| কল্পনাই অধিকমাআয় বিস্তমান। . 

ব্রিটিশ প্যোতিবিপ্জান সমিতির চান্দ-বিতাগের ডিরেকয় 
মিঃ এইচ পারসী উইলকিদ্দ বলেন, মনুষ্য যদি বাস্তবিকই: 
বিমানযোগে চন্দ্রলোকে যাইতে চায়, আগামী ১০ বা ২০. 
বৎসরের মধ্যেই যাইতে পারিবে । 
_. ব্রিটিশ আস্তঃএহ সমিতির পত্রিকার এক. পে মিঃ উইল- 
কিন্দ লিখিয়াছেন, বিভিন্ন গ্রহে ভ্রমণ কল্পনার বিষয় - ময়, ইঃ 
সুমিশ্চিত । 

অবশ্য একার্ধ্যে এত অর্থ ও Hd হল 
সরকারী -প্রচেষ্ঠ! ব্যতীত ইহ! সম্ভব হইবে না। ২. কই 

মাঙহুষ যদি ইচ্ছা করে এবং এজন সর্বশক্তি নিয়োগ করে- 
তবে ১০ বাঁ ২০ বৎসরের মধ্যে এরূপ রকেট দির্শ্মাপ করিতে, 
পারিবে যাহা বাতাবরণের উর্ঘলোকে বিচরণ করিতে সক্ষম 
হইবে। .বর্ডমান অবস্থার আরও-কিছু অধিক সময় প্রশ্থোজম, *, 
হইতে পারে। 


জীবনযাত্রা 
্রীরাজশেখর বন্ধ 


(বরন জীবন ও মহৎ চিন্তা, plain living and high 


thinking—এই বাক্যটি এককালে খুব শোনা যেত। এখন 
তার বদলে শোনা যায়_জীবনযাত্রার মান বা standard 


রে ৯ 0৫ 1510 বাড়াতে হবে। এই. ছুই আপাতবিরোধী 
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(অনেক প্রশংসা পাওয়া যায়। - 
উদ্কত্রতী সমাধিনিষ্ঠ অনাসক্ত ব্ৰাহ্মণ ফলমূল. জীর্ণপত্র ও 


বাক্যের মধ্যে মামগ্ুস্ত আছে কি? উচ্চ চিন্তার ব্যাঘাত 
না করেও জীবনযাত্রা কতট! সরল করা যায়? তার 
নিম্নতম মান কি? 2 

গ্রীক সন্যাপী ডায়োজিনিস একটা পিপের মধ্যে রাত্রি- 
যাপন করতেন, দিনের বেলা বাইরে এসে রোদ পোয়াতেন। 
বোধ হয় তাঁর পরিধেয় কিছু ছিল না এবং .লোকে দয়! বা 
ভক্তি করে যা দিত তাতেই তার ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'ত। এই রিক্ত 
জীবনযাত্রায় তার উচ্চ চিন্তার বাধা. হয় নি। বাংলায় 
উচ্চ” শব্ধ হীন নীচ বা তুচ্ছ অর্থে চলে কিন্তু এর মুল 
অর্থ--ক্ষেত্ পতিত ধান্যাদি খুঁটে নেওয়া, অর্থাৎ অত্যন্প 
উপকরণে জীবিকানির্বাহ। মহাভারতে উগ্থবৃতিব্রতধারীর 
- শাস্তিপর্বে আছে--এক 


বায়ু ভক্ষণ করে সর্বভূতের হিতসাঁধনে রত থাকতেন। হুর- 
প্রসাদ শান্্ী প্রবল নৈয়ায়িক, বুনো! বায়নাথের...কথা 
লিখেছেনঃ ধিনি বনের ভিতর. “ছাত্র পড়াতেন- এবং 
সম্বীক .শুধু ভাত আর তেঁতুলপাতার ঝোল ধেয়ে 
প্রাণধারণ করতেন। মহারুজ শিবচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে 
ইনি জানিয়েছিলেন ধে, তার কোনও ইসি 
 €(অভাব).নেই। 

যারা নিস্পৃহ সম্যাসী এবং যাদের পোষ্য 'কেউ লই 


অথবা যাদের পোষ্যবর্গ অত্যল্পে তুষ্ট, তাদেরও জীবনযাত্রার 


জন্য কয়েকটি বিষয় আবশ্যক । সর্বাগ্রে চাই সুস্থ সবল 
শরীর যা ধর্মের আছ সাধন্‌, যা'না-হলে উচ্চ চিন্তা, জ্ঞান- 
চর্চা বা সৎকর্ম কিছুই চলে না। আবার স্বাস্থ্যের জন্ত 
যথোচিত খাদ্য বস্ত্র ও আশ্রয় চাই | যে স্বভাবত স্বাস্থ্যবান 
ও সবল সে যত অল্প উপকরণে জীবনধারণ করতে পারে, 
রুয় বা দুর্বল লোকে তা পারেনা। - -- 

উচ্চ চিন্তা বা.জ্ঞানচর্চা ' এবং ; সর্বভূতের হিতসাধন বা 
লোকসেবা_-এই ছইএর অর্থ সেকালে যা ছিল এখন ঠিক 
তানেই। একালের আদর্শ অন্ুদবণের জন্য যে অল্পতম 


. জীবনোপায় বা.3609888719 0f life.আবশ্যক তাও বদলে 


গেছে, সেকালের উগ্ছব্রত এখন অনাধ্য। যথোচিত খান্ত 
ঙঁ 


রস্ত্র ও আশ্রয় ছাড়াও কতকগুলি বিয়ের ব্যবস্থা না হলে 


জীবনযাত্রা চলে না। 

অত্যল্পে তুষ্ট লোকের সংখ্যা চিরকালই কম, সাধাবণ 
মানুষ ভোগবিলাঁস চাঁয়।. অনেক বিলাসী লোকেও জ্ঞান- 
চর্চা ও লোকসেরা করে, অনেক অবিলাসী লোকেরও উচ্চ 
চিন্তা ও সৎকর্মের প্রবৃত্তি থাকে ন!। তথাপি দেখা যায়, 
ভোগী অপেক্ষা ত্যাগী লৌকেই অধিকতর লোকহিতৈষী 
হয়। এই. কারণে সরল জীবন ও মহৎ চিন্তা সর্ব দেশে সর্ব 
কালে মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গণ্য হয়েছে। 

অধিকাংশ তারতবাঁপীর জীবনোপায় পর্যাপ্ত নয়। 


আদর্শের অনুসরণ দুরের কথা, বেঁচে থাকাই অনেকের পক্ষে 


দুঃসাধা, অন্নচিস্তা ছাড়া অন্ত চিন্তার অবসর নেই। 


কোনও লোক জ্ঞানচর্চ ও লোকসেবা করুক বা না করুক, 
-সে রাঁজপুরুষ ব্যবসায়ী বিজ্ঞানী শিক্ষক কলাবিৎ কৃষক বা 
“মজুর যাই হোক, মন্থষ্যোচিত জীবনযাত্রার জন্ত কতকগুলি 


বিষয় তার অবশ্যই চাই, এ 'সন্বদ্ধে দ্বিমত নেই। কিন্ত 
মন্তুষ্যোচিত জীবনযাত্রার নিম্নত্তম মান কি? ' দেশভেদে 
শীতাতপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে জীবনোপায়ের ভেদ 
হবে। বুত্তিভেদেও কিছু কিছু পরিবর্তন হবে, শ্রমিকের 
আহার .অশ্রমিকের সমান হলে. চলবে না। এই রকম 
বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন মেনে নিয়েও সর্বসাধারণের জন্য 


"জীবনযাত্রার নিয়তম মান নির্ধারণ করা যেতে পারে কি? 


ফর্দ করে বা অন্কপাত করে দেখানো বোধ হয় অসম্ভব, কিন্ত 
জীবনযাত্রার য! প্রধান মাপকাঠি-স্বস্তি ও স্থাচ্ছন্দ্যের 
বোধ, তার দ্বারা একট! স্থল ধারণা করা যেতে পারে। 

যে ব্যবস্থায় মধ্যবিত্তের বা ধনী-দরিদ্রের মাঝামাঝি 
লোকের ( যাদের. আধুনিক নাম বুর্জোআ.) স্বস্তি ও 


স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ কোনও রকমে বজায় থাকে তাকেই 


আপামর জনসাধারণের জীবনযাত্রার নিম্নতম মান ধর! যেতে 
পাবে। আমার জন্ম মধ্যবিত্ত সমাজে |. বিগত যাট-সত্তর 
বৎসরে এই সমাজে জীবনযাত্রার এবং তার সঙ্গে স্বস্তি ও 
স্বাচ্ছন্দ্য বোধের যে পরিবর্তন দেখেছি তা বিচার করলে 
হয়তো মান নির্ধারণের সুত্র পাওয়া যাবে। এই দীর্ঘকালের 
গোড়ার দিকে উত্তর বিহারের একটা মাঝারি শহরে 
ছিলাম।. বিহারীর তুলনায় সমশ্রেণীর বাঙালীর জীবন- 
যাত্রায় আড়ম্বর বেশী ছিল। যে ভদ্র বাঙালী মাসে কুড়ি- 
পঁচিশ টারু. রোপ্রগার করতেন তারও অয়বস্ত আর 


১৮ 


প্রবাসী 


১৩৫৯ 





বাসস্থানের অভাব হ'ত না। আমাদের বাড়িতে আধুনিক 
আসবাব ছিল না, শুধু অনেকগুলো! তক্তাপোশ আর গোটা- 
কতক বেঢপ টেবিল চেয়ার আলমারি ছিল। জলের কল 
বিজলী বাতি ছিল না। পায়খানা অনেক দুরে, বর্ষায় ছাতা 
" মাথায় দিয়ে যেতে হ’ত। লোকে কদাচিৎ ওষধার্থে চা 
খেত। সিগারেট তখন নৃতন উঠেছে, গুটিকতক বড়- 
লোকের ছেলে লুকিয়ে খেত, বয়স্থর! প্রায় সকলেই তামাক 
খেত। স্থগন্ধ মাথার তেল দাতের মাজন প্রভৃতি প্রসাধন 
‘ দ্রব্যের চলন ছিল না। বাইসিকেল ফাউণ্টেন পেন হাতঘড়ি 
ছিল না, যার! ভাল চাকরি করত কেবল তাদেরই পকেট- 
ঘড়ি থাকত। ফুটবল আর ক্রিকেট শুধু নামেই জান! 
ছিল। আমোদের ব্যবস্থ'-কালীপৃজোর সময় শখের 
থিয়েটার, কালে ভ্রে যাত্রা, আর কয়েকটি বাড়িতে গান 
গল্প তাস পাশা দাবার আডডা। সাপ্তাহিক বঙ্গবাসীতে 
দেশবিদেশের যে খবর থাকত তাতেই সাধারণ ভদ্রলোকের 
কৌতুহল নিবৃত্ত হ'ত) বাংল! গল্প প্রবন্ধ আর কবিতার 
বই খুব কম ছিল, পাওয়া গেলে নিকৃষ্ট বইও লোকে সাগ্রহে 
পড়ত। তখনকার প্রধান বিলাসিতা ছিল ভাল জিনিস 
খাওয়া। 
এই মধ্যবিত্ত সমাজের ধারা আজকাল কলকাতায় ব! 
অন্ত শহরে বাস “করেন তাদের জীবনযাত্রা অনেক বদলে 
গেছে। -এবা সেকালের তুলনায় বেশী রোজগার করেন, 
কিন্তু এদের অভাববোধ বেড়েছে। তার কারণ, টাকার 
মূল্য কমেছে, গ্রাসাচ্ছাদন ছুমৃল্য হয়েছে, এবং এব! অনেক 
বিষয়ে জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে ফেলেছেন। আহার 
নিকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু সজ্জা নেশা শখ আর আমোদের মাত্রা 
অত্যন্ত বেড়ে গেছে। এখনকার যুবক আর কিশোর 
ধুতি পঞ্জাবিতে তুষ্ট নয়, দামী প্যাপ্ট আর নানা রকম 
শৌখিন জাম! চাই । স্ত্রী পুরুষ সকলেরই প্রসাধন-ন্রব্য 
দরকার । মেয়েদের যেমন অন্তত এক গাছা চুড়ি পরতে 
হয় ছেলেদের তেমনি হাতঘড়ি আর ফাউণ্টেন পেন 
পরতে হয়। যুবা বৃদ্ধ সকলেরই দিনের মধ্যে অনেকবার 
চাঁচাই। সম্তা গুডুক তামাক প্রায় উঠে গেছে, এখন 
অনেকে দিনে ত্রিশ-চল্লিশটা বা অবিরাম সিগারেট খায়। 
“ঘন ঘন সিনেমা আর ফুটবল ক্রিকেট ম্যাচ ন! দেখলে চলে 
না। গ্রামোফোন আর রেডিও না থাকলে বাড়িতে সময় 
কাটে না। মনের খোরাক হিসাবে গল্পের বই কিনতে হয়, 
অনেক বই ছ-সাত টাকার কমে পাওয়া যায় না। জগতের 
হালচাল জানবার .জন্য রোজ একাধিক খবরের কাগজ 
পড়তে হয় ॥ 
নিজের এবং সমকালীন আত্মীয়-বন্ধুদের অনুভূতি থেকে 


বলতে পারি--একালের তুলনায় সেকালে মধ্যবিত্তের স্বস্তি 
ও স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ কিছুমাত্র কম ছিল না। তার কারণ 
যে ভোগ অজ্ঞাত বা অনভ্যন্ত তার জন্য অভাব বোধ হয় 
না। খধ্যশূঙ্গ তার বাপের কাছে তপোবনে বেশ সুখে 
ছিলেন। কিন্তু যেমন তিনি লোমপাদ রাজার দুতীদের 
দেখলেন এবং তাদের দেওয়া ভাল ভাল লড্ডু আর পানীয় 


খেলেন, অমনি তীর মনে হ'ল যে এত দিন বৃথাই কেটেছে । 


সেকালের কোনও মধ্যবিত্ত লোককে বদি মন্তরবলে হঠাৎ 
একালের কলকাতায় আনা হয় তবে তিনি কি রকম বোধ 
করবেন? খাওয়া-পরা, বাড়িভাড়া আর চাকর রাখার 
খরচ দেখে তিনি আতকে উঠবেন, ছেলেমেয়েদের চালচলন 
দেখে খুব চটবেন, কিন্তু নানা রকম আধুনিক স্থবিধা ও 
আরাম ভোগ করে খুশীও হবেন। একালের কোনও 
লোককে যদি কলকাতা থেকে সেকালের মফস্বলে এনে 
ফেল] হয় তবে তিনি বোধ হয় খুশী হবেন না। ভাল ভাল 
জিনিস খেয়ে বাঁচবেন তাতে সন্দেহ নেই; কিন্ত কলের 
জল, ড্রেন-পায়খানা, বিজলী আলো আর পাখা, দৈনিক 
পত্রিকা, সেফটি ক্ষুর, কামাঁবার সাবান, অজ চা এবং 
ট্রাম বাস প্রভৃতির অভাবে তিনি কষ্ট পাবেন। যদি তার 
বয়স কম হয়, তবে সিনেমা, রেডিও, রেস্তোরার খাবার, 


ফুটবল ক্রিকেট ম্যাচ, নাচ-গানের জলসা, দেবী সরন্বতীর ? 


বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, সর্বজনীন হুল্পোড়, আর টাটকা রাজনীতিক 


খবরের অভাবে ছটফট করবেন। 

পঞ্চাশ বৎসর আগে কলকাতার মোটরকার দু-একটি 
দেখা যেত, সাধারণের জন্য টেলিফোন ছিল না। তাতে 
বড় কর্মচারী, উকিল, ডাক্তার বা ব্যবপাদার কোনও 
অস্থবিধা বোধ করতেন না। কিন্তু প্রচলন হবার পর কিছু 
কালের মধ্যেই মোটর আর টেলিফোন অপরিহার্য হয়ে 
পড়ল। অমুক অমুক রেখেছে অতএব. অপরকেও রাখতে 
হবে, নতুবা কর্মক্ষেত্রে পরাভব অবশ্যভ্ভাবী। যেমন, রাশিয়া 
বিস্তর সামরিক বিমান করেছে অতএব আমেরিকাকেও 
করতে হবে। আমেরিকা আযটম বোমা করেছে অতএব 


রাশিয়া ব্রিটেনকেও করতে হবে) রেলগাড়িতে গেলেই |. ... 


সেকালের লোকের কাজ চলত, এখন এয়ারোপ্রেনে না গেলে # 


অনেকের চলে না। আজ বদি জনকতক ধনী হেলি- 
কোপ্টার রেখে এক বাড়ির ছাত থেকে অন্য বাড়ির ছাতে 
যাতায়াত আরম্ভ করে তবে আরও অনেককে তা করতে 
হবে। 

শুধু কাজের সুবিধা, আরাম বা বিলাসিতার জন্য 
অথবা ব্যবসায়ের প্রতিযোগের জন্যই ষে নৃতন নৃতন জিনিন 
অপরিহার্য হয়েছে এমন নয়, অনুকরণ বা ফ্যাশনের জন্যও 


ন 


i 
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জীবনযাত্রা 


৩৯ 





হয়েছে। সরকার 'আইন করে ভূরিভোজ্ত নিষিদ্ধ 
করেছেন। আইন মানলে চক্ষুলজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া 
যায়, খরচ বাঁচে, একটা সামাজিক কুপ্রথা দুর হয়। কিন্ত 
যেহেতু অমুক অমুক আত্মীয় বা বন্ধু আইন না মেনে হাজার 
লোক খাইয়েছে অতএব আমাকেও তা করতে হবে নতুবা 
মান থাকবে না। সরকার মদ বন্ধ করবার চেষ্টা করছেন, 
মদের দামও খুব বেড়ে গেছে, কিন্তু উচ্চ সমাজের পার্টিতে 


বা আড্ডায় স্ত্ীপুরুষের অল্লাধিক মদ খাওয়া এখন প্রগতির - 


লক্ষণ হয়ে দাড়িয়েছে । অনেকে পয়সা খরচ করে বলনাচ 
শিখছে । ভারতবাসী যখন স্বাধীনতার জন্য লড়ছিল তখন 
বিদেশী জিনিস ব্যবহারে যে .সংকোঁচ এবং বিলাসিতায় 
যে সংযম ছিল তা এখন একেবারে লোপ পেয়েছে। পূর্বে 
যা ছিল না বা থাকলেও ধা আবশ্যক গণ্য হত না এখন তা 
অনেকের কাছে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে । দেশের লোক 
কুইট ইণ্ডিয়া বলে বিদেশী সরকারকে বিদীয় করেছে, কিন্ত 
বিদেশী বিলাস আর ব্যসন সাদরে বরণ করে নিয়েছে । . 


আধুনিক সমস্ত কৃত্রিম অভ্যাস (বা ব্যসন) যদি 
অনাবশ্তক গণ্য কর! হয় তবে জীবনযাত্রার ন্যুনতম উপকরণ 
বা জীবনোপায় দ্বাড়ায়--যথোচিত ( অর্থাৎ বাছুল্যবর্জিত-) 
খাদ্য বস্তু আবাস, এবং পরিচ্ছন্ততা শিক্ষা চিকিৎসা ব্যায়াম 
আর পরিমিত মাত্রায় চিতবিনোদনের ব্যবস্থা 
অয় চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু, 
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু, 
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট 1*** 
আমেরিকায় এবং ইওরোপের অনেক দেশে জীবন- 
যাত্রার মান খুব উ'চু। এদেশের জনসাধারণের দৃষ্টিতে 


'এখনও যা বড়মান্ছাষ বা বাড়াবাড়ি, পাশ্চাত্য দেশে তা 


necessary, যেমন, মোটরকার, রিফ্রিজাবেটার, বিজলী- 
উনন, ধুলো-ঝাঁড়। কল, কাপড়-কাঁচ৷ কল, মদ, টিনে রাখা 
খাবার, নানা রকম পোশাক, মুখ আর ঠোঁটের রং, নাঁচঘর, 
নাইট ক্লাব, ইত্যাদি । জীবনধাত্রার মান বাড়াতে হবে 
এই উপদেশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা আমাদের দিয়ে থাকেন। 


». তীরা বোধ হয় নিজেদের সমৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের দুর্দশার 
_ তুলনা করে-কৃপাবশে এই কথা বজেন। জীবনযাত্রার মান 


বাড়লে বিলাসিতা বাড়বে, বিদেশী পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা 
হবে, এদেশের শ্রমিক অল্প বেতনে কান্ধ করে বিদেশ 
শ্রমিকের সঙ্গে. প্রতিধোগ করবে না--এই স্বা্থবুদ্ধিও 
উপদেশের পিছনে থাকতে পারে। 
* ভোগ-বিলাসের প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক:। তা 
যদি পরিমিত হয়, জনসাধারণের সামর্থ্যের অনধিক হয়, 


সমাজের হানিকর না হয়, তবে আপত্তির কারণ নেই। 
ইওরোঁপের অনেক দেশের এবং উত্তর আমেরিকার তুলনায় 
এদেশের ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বেশী, দরিদ্রের সংখ্যাও 
বেশী। ব্রিটেনে নানা রকম করের ফলে ধনী-দরিদ্রের 
ব্যবধান ক্রমশ কমছে, ধনীর জীবনযাত্রার" মান নামছে । 
এদেশের সরকারও আয়কর ইতাদির দ্বার! এবং বিদেশী 
বিলাস-সামগ্রীর উপর ভুন্ধ বাড়িয়ে কতকটা সেই চেষ্টা 
করছেন। কিন্তু কোন্‌ বস্তু বিলাসের উপকরণ এবং কোন্‌ 
বস্ত জীবনযাত্রার জন্য একান্ত আবশ্যক তার যথোচিত 
বিচার হয় নি, এবং তদমুসারে দেশবাসীকে সংযম শেখাবার 
চেষ্টাও হয় নি। 

সম্প্রতি এদ্রেশে ধনীর সংখ্যা কিছু বেড়েছে, অনেকে 
সৎ বা অসৎ উপায়ে প্রচুর উপার্জন করে অত্যন্ত বিলাসী 
হয়ে পড়েছে। কিন্তু এখনও ধনীর সংখ্যা দরিদ্রের তুলনায় 
মুষ্টিমেয়। বলা যেতে পারে, ধনীর! বিলাস-ব্যসনে মগ্ন 
থেকে অধঃপাতে যাক না, তাতে কার কি ক্ষতি । তাদের 
এশ্বর্য কেড়ে নিয়ে সমস্ত প্রজায় মধ্যে ভাগ করে দিলেও 
দরিদ্রের বিশেষ কিছু উপকার হবে না। কিন্তু ছুননীতি' 
যেমন সংক্রীমক, বিলাসিতাও সেই রকম, সে কারণে 
উপেক্ষণীয় নয়। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে চুরি আর 
ঘুষের যে দেশব্যাপী প্রসার হয়েছে তার একটি প্রধান কারণ 
বিলাসিতা লোৌভ। এদেশের ভদ্র-সম্তান শ্রমসাধ্য 
জীবিকা চায় না সেজন্য তাদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা 
বেশী। তাদের বিলাদ-বাসনা আছে কিন্ত সছুপায়ে তা 
তৃগ্ক করতে পারে না, সেজন্য তাদের অসস্তোঁষ বেড়ে 
যাচ্ছে। কমিউনিস্ট ডিকৃটেটারী রাষ্ট্রে জীবিকা বেছে 
নেবার বিশেষ স্থবিধা নেই, ইতরভদ্র নিধিশেষে প্রায় 
সকলকেই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। লৌহযবনিকার _ 
একটা উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, দরিত্র সোভিয়েট প্রজা 
বিদেশী ধনী ব্াষ্ট্রের বিলাসিতা জানতে পেরে যেন নিজের 
অবস্থায় অসস্তষ্ট না হয়। - ‘ 

পাশ্চাত্য অর্থনীতি বনে_-want more, work more, 
earn more, অর্থাৎ আরও কামনা] কর, আরও পরিশ্রম 
কর, আরও রোজগার কর? কামনার তাড়নায় খেটে যাও, 
আয় বাড়াও, তা হলে নব নব কামন! পূর্ণ হবে, ক্রমশঃ 
জীবনযাত্রার উৎকর্ষ হবে। ভারতের শান্তর উলটে। কথা 
বলে--ঘি ঢাললে যেমন আগুন বেড়ে যায় তেমনি কাম্য- 
বস্তুর উপভোগে কামনা কেবলই বাড়তে থাকে, শাস্তি 
আসে না).পৃথিবীতে যত ভোগা বিষয় আছে তা একজনের 
পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়। কামনা সংযত না করলে মাস্ছষের 
মঙ্গল নেই--এই সত্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এখনও বোঝেন 


& 


প্রধানী 


১৩৫৯ 


পিপাসা সলিল সপ পস্পিপস্পি্পাস্পপস্পা শপ দিলা সিল সিলগালা মপিপাী সপ পাসপিপাল্পাস্পসপস্পি পপ পরস্পর পা পপ 


নি। একারণে সর্বত্র লোভ অসস্তোষ আর প্রতিযোগ 
বাড়ছে, যার পরিণাম পরদেশলিগ্ন। ও যুদ্ধ । 

অমুক দেশে শতকরা পঁচিশ জনের মোটর গাড়ি আছে, 
প্রতি পাঁচ হাজার জনের জন্য একটা সিনেম। আছে, 
সকলেরই রেডিও আছে, লোক পিছু বৎসরে এত মাত্রা 
তড়িৎ, এত পাউণ্ড মাখন, এত পাউণ্ড সাবান, এত গ্যালন 
পেট্রোলিয়ম খরচ হয়, প্রত্যেক লোকের অন্তত এত ঘন 
ফুট শোবার জায়গা আছে, অতএব এদেশের আদর্শও 
তাই হওয়া উচিত--এই প্রকার অন্ধ আকাজ্ফায় বুদ্ধি 
বিভ্রান্ত হয়। রাষ্ট্রের আয় আর উৎপাদন-সামর্থ্য বুঝেই 
জীবনোপায়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যা অত্যাবশ্তক 
তার সংস্থানের জন্য অনেক বিলাস অনেক স্থবিধা এখন 
স্থগিত রাখতে হবে। 

শ্রমিককে তুষ্ট রাখা দরকার তাতে সন্দেহ নেই । কিন্তু 
ধনিকের লাভ বজায় রেখে যদি মজুরি বাড়ানে। হয় তবে 
অনেক অত্যাবশ্যক বস্তুর ( যেমন বস্তরের ) দাম বেড়ে যায়, 
, তার ফলে সকলেরই খরচ বাড়ে, অন্যান্য পণ্যও দুর্মূল্য 
হয়, সুতরাং আবার মজুরি বাড়াবার দরকার হয় এই 
ু্টচন্রের ফল দেশবাসী হাড়ে হাড়ে ভোগ করছে। 


আমরা ধর্মপ্রাণ জাতি, ইহসর্বন্ব নই, জনক-কৃষ্ণ-বুদ্ধাদির 
শিক্ষা আমবা হৃদয়ংগম করেছি-_এইসব কথা আঅ্মপ্রতারণা 
মাত্র । জাতীয় চরিত্রের সংশোধন ন! হলে আমাদের 


নিস্তার নেই । সরকার বিস্তর খরচ করে অনেক রকম 


পরিকল্পনা! করছেন যার স্থফল পেতে বিলম্ব হবে। মাটির 
জমি আবাদের চেয়ে মানব-জমি আবাদ কম দরকারী নয়। 


এখন ষারা অল্পবয়স্ক ভবিষ্যতে তারাই রাষ্ট্র চালাবে, . 


তাদের শিক্ষা আর চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা সর্বাগ্রে আবশ্যক । 
তার জন্য এমন শিক্ষক চাই ধার যোগ্যতা আছে এবং যিনি 


নিজের অবস্থায় তুষ্ট । শুধু বিদ্যা! নয়, ছাত্রকে বাল্যকাল 


থেকে তিনি আচার ও বিনয় শেখাবেন, মন্ত্রদাতা গুরুর 


ন্যায় সদ্ভ্যাস ও সৎকর্মের প্রেরণ! দেবেন । আমাদের 
সরকার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় শ্রমিকের অনেক আব্দার 
মঞ্জুর করেন, তাদের দৃষ্টিতে শিক্ষকের চেয়ে শ্রমিকের 
ম্ধাদ। বেশী, কারণ তাদের কাজের ফল প্রত্যক্ষ । শিক্ষক 
যদি উপধুক্ত হন তবে তার কাঁজের ফল পেতে বিলম্ব হলেও 
তার গুরুত্ব কত বেশী তা বোঝবার মতন দৃরদৃষ্টি সরকার বা 
জনসাধারণের হয় নি, তাই শিক্ষকশ্রেণী সর্বাপেক্ষা অবস্ঞাত 


হয়ে আছেন। . 





রজনী ভরিয়া জ্বলে 
শ্রীঅনিলকুমার চক্রুবত্তী 


- চাদের আলোয় কামিনী হাসিছে 
সবুক্ত পাতার কোলে, 
নিশীথ মলয়ে গন্ধ বিলায়ে 
দোলে সে দোছল দোলে | 


মধুপ-বন্ধু গন্ধে পাগল, 
বাধিল তাহারে ভাবার-আগল ; 
চাদিনী বাসিল কামিনীরে ভালো 
তাই সে বেদন! তোলে | 
চাদের আলোকে কামিনী হাসিছে 
€ অবুক্ধ পাতার কোলে। 


- মিলন-বেদনা তবু হিয়াতলে, ' 
সতত দোহার বিকি ধিকি বলে ; 
রবির পরশে লতিল বরা সে 

রজনী ডরিয়| ঘলে*। 


অনামিকা 

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় 
তোমারে দেখেছি বন্ধু দিনাস্তের গৌধুলি আকাশে, 
ভিযামার নামে যেথ! আতাসিত ছুযুণ্তি-অঞ্চল ; 
 উ্শীর আলোঁ-ছায়ে অক্ষুট আলোক বিকাশে, 
অন্বুধির উন্মিমাঝে তরঙ্গিত সফেন চফল । 


রজনীর রঙ্ধে রক্রে শুনি যেন তব আহ্বান, 
নক্ষত্রের দৃষ্টি-মাঝে হেরি যেন তব হাতছানি ; 
রহন্তের গুপ্তকক্ষে তুমি আছ চিন্র-দীপ্যমান, 
মহাকাল নুপ্তবক্ষে আছে তব পুণ্তীভূত বাণী। 


দিবস-শর্ববরী মাঝে তুমি রও চির-প্রছেলিকা, , 

তুমি স্থির ধ্রুবতারা অজ্ঞাত ভবিয্বের মাঝে £ _' 

শাঁত জীবনমাঝে অচফল চির-অনামিকা, & 
.অতন্ত' চেতনাশেষে ভব শিঞ্জিনী শুনি বাজে। 
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সেকালের স্মতি 30194 
আদি ব্ৰাহ্মসমাজ: 


4 .  স্্রীইন্দির। দেবী চৌধুরাণী 


আমার দীর্ঘ জীবনের স্মৃতি যতদুরেই পিছিয়ে যাক না 
কেন, ব্ৰাহ্মসমাজ স্থাপনের গোড়া পর্য্যন্ত যায় না--বলাই 
বাহুল্য । শ্রুতি তার চেয়ে কিছু বেশীদুরে পৌছায় অবশ্ঠ, 

he তবে মেয়েদের শ্রুতি স্বৃতি অধিকাংশ পরিবাবের গণ্ডীর 
মধ্যেই আবদ্ধ । 


তারই জোরে বলতে পারি যে, মহধির এই নৃতন ধর্ম 


প্রবর্তনের নবীন উৎসাহে তার গুণবান সম্ভানগণ প্রায় 


সকলেই মেতে উঠেছিলেন, এবং কেউ তার- ব্যাখ্যা লিখে- 


নিয়ে, কেউ গান রচনা করে, কেউ গান গেয়ে ধর্মপ্রচাবে 
তাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন । আমার মায়ের 
কাছে গল্প শুনেছি যে, তার গৌরীদানের ফলে আট বৎসর 
বয়সে শ্বশুরবাঁড়ী আসবার পর--সে আজ একশ’ বছরের 
উপর--ঠ্রীরা সকলে ভোরে উঠে স্নান করে দালানে গিয়ে 
বদতেন$ এক দিকে ছেলেরা, এক দিকে মেয়েরা ও মীঝ- 
- খানে মহধি। এটুকু মেয়ের পক্ষে ভারি ভারি সংস্কৃত শ্লোক 
বোঝা সম্ভব ছিল না, তাই সেই দীর্ঘ-ুম্ব ছন্দের শব্দবিন্যাস 
তিনি গ্রহণ করেছিলেন-_-ই মা নিভুতা নিঙ্জা খণ্ডে-এই 
হান্তকর রূপে । কিন্ত নাই বা সেই বাক্যের অর্থ তার 
বোধগম্য হ'ল, তবু “দিনের প্রথম ক্ষণে? সেই যে এক 
অনির্দেশ্ত সত্তার প্রতি সকলে মিলে একটি পবিত্র শ্রদ্ধার 
ভাব নিবেদন করতে বসতেন, তাঁর মুল্য কি অর্থ দিয়ে 


চিট 


- নির্ণয় করা যায় ? দেই দৌম্যদর্শন পুণ্যাত্ম। নিজের অন্তরে 


লব্ধ দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাপিত হয়ে সপরিবারে তীর প্রাণের 
, আরামকে আনন্দে স্মরণ করছেন 1--এ দৃশ্ঠ যে আমরা 
চর্মচক্ষে না দেখে কেবল কল্পনাচক্ষে দেখতে বাধ্য হয়েছি, 
সে. আমাদের নিতান্ত ছুর্তাগ্য ছাড়! আর কি বলব। 
আমার ব্রাহ্মসমাজের স্মৃতি যদি বেশীর ভাগ গানেই 
পর্যবসিত হয় ত আশা করি সহদয়. পাঠবর্গ ক্ষমা 
করবেন। আমি পূর্বে অন্যত্র যা বলেছি, এখানেও 
স্অকুঠিত চিত্তে তার পুনরাবৃত্তি করে বলছি যে, ব্রাঙ্মদমাজ 
যদি কালক্রমে বিলুপ্তও হয় (ভগবান না করুন) তা হলেও 
তাঁর ভাণ্ডারে যে অমূল্য গানের রত্বরাজি সঞ্চিত আছে 
তারই দৌলতে এটি অন্ততঃ বাংলাদেশে চির সমাদর এবং 
অমরতা লাভ করবে । তার কথার সম্পদ বাদ দিলেও, শুধু 
স্বর আলোচনা করলে আমাদের স্দীতের অনেক ইতিহাস 


স.. 'জানী যাবে; এবং আমাদের ক্রক্ব-স্দীত পুম্তকখানি 


মুন ফোগপুর্ববক দেখলে বাংলার সামাজিক তথ্যও কিছু 


কিছু পাওয়া যাবে, যথা রাহ্ষদমাজে Et EEE 
কালক্রম, ধারা ইত্যাদি। “আমাদের* সঙ্গীত পুস্তক 
বিশেষ করে’ উল্লেখ করছি এইজন্য যে, নেই পুস্তকেই 
কেবল রচনার কালানুসারে ভাল ভাল সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট 
হয়েছে। হতে পাবে আমার আবাল্য সংস্কার বশতঃ, কিন্ত 
এইরূপ ভাগে ভাগে বিভক্ত ভিন্ন অন্য সঙ্গীতপুস্তক তত 
ভাল লাগে না। তৃতীয় ভাগ থেকেই বোধ হয় ব্রহ্ম-সঙ্গীতের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমাদের আরম্ভ ; কিন্তু স্বরলিপির 
গুণে বা কানে শুনে ১ম ও ২য় ভাগের দু-চারটি ভাল গানও 
যেনা জানি এমন নয়। বহুকাল আগে আমার একবার 
ইচ্ছে হয়েছিল পুরনো (অর্থাৎ প্রথম ছুই ভাগের) ভাল ভাল 
গান বেছে নিয়ে শিখতে । তখন পুজ্যপা্দ সত্যেন্্রনাথ. 
ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দু'জনেই জীবিত ছিলেন এবং ছুই 
ভাইয়ে রাচির শাস্তিধামে বাদ করতেন; আমরাও প্রতি 
বৎসর পূজার ছুটিতে নিয়মিত- সেখানে যেতুম। স্থতরাং 
এ সদিচ্ছ! পূর্ণ করবার কোন বাধাই ছিল না। প্রত্যেক 
ভাগের শিক্ষণীয় গান বোধ হয় নির্বাচন করেছিলুম। এমন 
কি শিখতেও আরম্ভ করেছিলুম, যথাঃ 
“তুমি কার, কে তোমার, কারে বলরে আপন, 
মহামায়া! নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন” 

এ ছুটি চরণের ছন্দোবদন্ধ এখনো এত ভাল লাগে। 
কিন্তু কি জানি কেন এ শিক্ষা নিয়মিত ভাবে আর অগ্রসর 
হ'ল না; সম্ভবতঃ আমাদের মজ্জাগত অধ্যবসায়ের অতাব- 
দোষে। স্থুযোগ একবার হারালে আর পাওয়া যায় না। 
এখন চারিদিকে চেয়ে দেখি, সব অন্ধকার । এমন একটি 
প্রবীণ মানুষ বেঁচে নেই, ধার কাছ থেকে দেকালের 
শুধু গান কেন, কোন বিষয়ে সন্দেহভগ্জন বা জ্ঞানলাভ 
করতে পারি। নিজের অসম্পূর্ণ স্বৃতিদ্বারা বরং আমাকেই 
অপরের সন্দেহ ভঞ্জন করতে হয়। 

আৰি ব্ৰাহ্মদমাজের আদি সঙ্গীতের মধ্যে রাজা 
রামমোহন রায়ের “কি স্বদেশে, কি বিদেশের সঙ্গে 
আমাদের পরিচয় হয়েছিল ; সম্ভবতঃ তীর বাধিকী বক্ষা- 
স্ত্রে। সম্প্রতি ও একই উপলক্ষ্যে তার রচিত “কেন ভোল, 
মনে কর” নামে আর একটি গান স্বরলিপি দেখে শিখলুম 
ও শেখালুম, যেটি স্থরে কথায় ভাবে বেশ একালের 
রুচিসম্মত। নইলে স্বীকার করতে লজ্জা নেই ঘধে,- “মনে 
কর শেষের সেদিন ভয়ম্কর"-এর মত দেহতাত্বিক গান 
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আজকাল আমাদের মনে ধর্শভাঁব দুরে থাক, কৌতুকমিশ্রিত 
ভীতিরই উদ্রেক করে। শুনেছি নাকি স্বনামধন্য ৬্যাম- 
সুন্দর মিশ্র কোন ব্রাহ্ম বিবাহের পাকা দেখা অনুষ্ঠানে 
উক্ত গানটি গেয়েছিলেন ;. কিন্ত এই কিংবদন্তীটি বিশ্বাস- 
যোগা বলে মনে হয় না। মহধি-প্রণীত “পরিপূর্ণমানন্দং”, 
“দেহ জ্ঞান” আজ পৰ্য্যন্ত আমাদের মধ্যে খুবই চলিত। 
বিশেষতঃ শেষোক্তটি সার্ধঙনীন ও সর্বকালীন প্রার্থনা 
হিসেবে অনবদ্য, এবং আমাদের কালে প্রত্যেক ' প্রাতঃ- 
কালীন উপাসনার প্রথমেই গাওয়া হ'ত । তার বার্ধবীতে 
“ভাব সেই একে”, "ভাব তীরে” প্রভৃতি তীর অপেক্ষাকৃত 
সেকেলে ভাবের গানও গাওয়া হয়। এ নিয়মটি 
খুব ভাল, নইলে পরবর্তী কালের প্রবল রচনা-বন্যায় 
সেকালের মুষ্টিমেয় গান কয়টি এতদিন কোথায় ভেসে 
তলিয়ে যেত তার ঠিক নেই। মনে আছে কয়েক বছর 
আগে আদি ত্রাঙ্ষপমাজের শেষ সম্পাদক ৬প্রেমানন্ব 
সিংহুমহাশয় আমার দাদা গম্থরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাঁলিগণ্স্থ 
লালবাংলার বাড়ীতে এলে আমাদের বিশেষভাবে অন্থবোধ 
করেন মহধির তিরোধান বাধিকীতে সমাজগৃহে গিয়ে 
উপাঁসনায় সঙ্গীতের ভার নিতে । তীর এই অনুরোধ 
রক্ষার্থে আমরা পরিবারস্থ সব গাঁয়ক-গায়িকা একত্র হয়ে 
সেই পুরনো আদি সমাজে কতকাল পরে গেলুম এবং মহধির 
স্বরচিত কয়েকটি গানের সঙ্গে অন্যান্য উপযোগী দু’ একটি 
গান মিলিয়ে কাৰ্য্য স্থসম্পন্ন করলুম। যতদৃরমনে আছে 


শ্রীযুক্ত! হেমলতা দেবী এই উপলক্ষ্যে তাঁর একটি 'রচনাও - 


পাঠ করেন। এতকাঁলের সমাঁজগৃহে সেই আমাদের শেষ 
পারিবারিক উপাসনা । কারণ “ছিল প্রাণ সে গিয়াছে, 
দেহে কি আর কেহ আছে ;” দেহও বোধ হয় আর বেশী 
দিন খাড়া থাকবে ন1। যিনি এই ইটকাঠের দেহে প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁরই নামে এখানে এক প্রকার 
“শেষ আরতি সাঙ্গ” কর! হ’ল, সেকথা ভাবলে এই ঘটনাটির 
মধ্যে একটি বিষণ্ন সার্থকতা উপলব্ধি হয়। 

যহর্ষির প্রায় প্রত্যেক সন্তানেরই বচিত বত্রহ্মদঙ্গীত 
আছে তা হয়ত সকলে জানেন না। খ্যাতনামা পুতগণ 
এবং স্বনামধন্যা কন্যা হ্বর্ণকুষারীকে বাদ দিলেও তার 
জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনীর অন্ততঃ একটি গান আছে জানি 
"প্রভূ পূঞ্জিব তোমারে আছ্ি* এবং ধার কাছে নানা 
কারণে আশা করা যায় না, দেই সোষেন্দ্রনাথও নাকি 
একটি গান. রচনা করেছেন-স্প্দেখিতে তরঙ্গময় ভব- 
পারাবার” । তীর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ভ্রাতৃষ্পুত্র গণেন্দর- 
নাথের ছুটি গান সেকালে খুব জনপ্রিয় ছিল--পগাও হে 
তাহার নাম” এবং “দেখিলে! তোমার সেই অতুল প্রেম 


আঁননে*। যত দূর জানি গানের স্বর এরা নিজের! 
দিতেন না, বেশীর ভাগ সেকালের উচ্চাঙ্ষের হিন্দী গান 
থেকে ভাঙ্গা হ'ত) -বিশেষ ঞরপদাজের গান। সেইজন্য 
এমন সব সুন্দর সুরের দুর্লভ ঞ্ুপদ ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে 
পাওয়া যায়। কিন্তু যেগুলির স্বরলিপি কাঙালীচরণ-কৃত 
্রদ্মঙ্গীত ছয় খণ্ডের মধ্য নেই, সেই সব গানের সুর বোধ 
হয়, দুৰ্ভাগ্যবশতঃ চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেল। - 


Ed 
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শাস্তিনিকেতনে গত ১৯৪১ সনের শেষে আনি ।পর্তে - 


এই দশ বৎসরে রবীন্দ্রেতর কতকগুলি উৎরুষ্ট ব্রক্ষসঙ্গীত 
এখানে চালাবার চেষ্টায় কৃতকার্য হয়েছি, যথাঁ--দিজেন্দর- 
নাথের “অধিল-ব্রদ্ধাণ্ড পতি”, “জাগো সকলে”, “জয় জয় 
পরব্রদ্ষ* ইত্যাদি । তার “কর তার নাম গান” পূর্ব্রেই 
চলিত ছিল। সত্যোন্ত্রনাথের “কে রচে এমন সুন্দর”, 
“কেন ভোল ভোল” ; জ্যোতিরিক্্নাথের “তুমি হে ভরসা 
মম” “জানি তুমি মঙ্গলময়”, “শুভদিনক্ষণণ, “প্রণমামি” 
তাঁর *বিমল প্রভাতে” আগেই চলিত ছিল, কিন্তু লোকে 
ভুলে মনে করত সেটি কবিগুরুর রচিত । 

ব্রহ্ম্গীতের ১ম ও ২য় ভাগের অধিকাংশ গানই যদি 
মহাত্মা রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের হয়, তবে 
ওয়, €র্থ ভাগের গান বেশীর ভাগ ছিজেন্দ্রনীথ, সত্যেন্দ্রনাথ, 


জ্র্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহর্ধিদেবের বড় ছেলেদের রচিত, 


বলে অনুমান কর] অন্যায় হবে মনে হয় না । কেন যে তারা 
সেকালের অন্যান্য প্রথার সঙ্গে শেষ চরণে নিজের নাম 
দেওয়া বা ভণিতার প্রথা অবলম্বন করলেন না তাই ভাবি-" 
তা হলে আর আমাদের প্রকৃত রচয়িতার সন্ধানে অন্ধকারে 
হাড়ে বেড়াতে হ'ত না! এবং উিদোর বোঝা বৃদদোর ঘাড়ে? 
চাঁপাতেও হস্ত না। কাঙালীচরণ সেন শুধু বহু ব্রন্মসঙ্গীতের 
স্বরলিপি করে নয়, তাদের রচয়িতা উল্লেখ করেও আমাদের 
অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আরও কিছু দিন 
বেঁচে থাকলে কত উপকারই না হ'ত। কর্মের বহরের 
তুলনায় কম্মীর বহর কত কম ভাবলে দুঃখ হয়। 
সঙ্গীত-পুস্তকের ষষ্ঠ ভাগ থেকে যে রবীন্দ্র-যুগ আরস্ত হ’ল, 
সেই যুগ দ্বাদশ ভাগ ছাপিয়ে গিয়ে, শান্তিনিকেতন ভাসিয়ে 


দিয়ে তার জীবনের শেষ পর্যন্ত সমানে চলেছিল বলা যে 


পারে; যদ্দিও শান্তিনিকেতন বাসকালে তিনি খুব বেশী 
তথাকথিত ব্রদ্ষনজীত রচনা করেছিলেন বলে মনে হয় না। 
তবে তারই নিদিষ্ট বিভাগাহ্থ্ষায়ী পুজা, প্রেম ও প্রকৃতির 
গানে স্ব রকম ভাব এত ওতপ্রোতরপে জড়িত যে, দৈবী 


ও মানবীয় ভাবকে আলাদা করে ছাড়িয়ে নেওয়া শক্ত । * 


তীর পরবর্তী বংশধরগণও এই সঙ্গীতের মহাসিদ্ধুতে 
নিজেদের ছিটে-ফৌটা ঢালতে ত্রুটি করেন নি। ষষ্ঠ ভাগের 
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অন্তর্গত “তুমি কি গো পিতা আমাদের,” “মহাসিংহাসনে 

২. বসি,” “কোথা আছ প্ৰভু,” “আমরা যে শিশু অতি” প্রভৃতি 
২. গানগুলি আমর! ছেলেবেলায় খুব শুনতুম ও গাইতুম-- 
মনে আছে। তবে কোন্টি রবীন্দ্র-চিত প্রথম ব্রহ্মদঙ্গীত 
তা হলপ করে বলতে পারব না; সে গবেষণার ভার তীর 
অন্তান্ত নানা বিষয়ের গবেষকদের উপরেই রইল। এক 
সময় মাসিক সমাজ প্রবর্তিত হওয়ায় আমি সমাজে গিয়ে 
সস তার গানের সঙ্গে হারমোনিয়ম বাজাতুম এবং তীর 
এ তখনকার নব নব.রচিত সকালের গান--“তবে কিএুফিরিব* 
“ভব কোলাহল ছাড়িয়ে, “ভোরের বেলায় কখন এসে” 
প্রভৃতি খুব ভাল লাগত--বিশেষতঃ শেষেরটি । অন্তগুলি 


হয়ত একালের কেউ জানে না, কিন্তু এটি এখনও লোক- ' 


রঞ্জন করে বলে আমার বিশ্বাস। গানের ভিতরেও বোধ 

< হয় যোগ্যতমের উদ্র্ভনের নিয়ম কাজ করে। | 
তখন একটি কি সুন্দর হারমোনিয়ম বা অর্গ্যান সমাজে 
ছিল, তার চাবি দোতলা । নীচেরগুলিতে হারমৌনিয়মের 
আওয়াজ এবং উপরেরগুলিতে পিয়ানোর মত টুংটাং 
আওয়াজ পাওয়া! যেত। এত বড় যষ্ত্রটাও কি কালের 
= স্রোতে বেমালুম তলিয়ে মিলিয়ে অস্তপ্ধান হয়ে গেল? 
আশ্চধ্য ! এই সেদিনও ত মাঘোৎসবে বাজিয়েছি মনে 
হয় তবে আমার সেদিন মানে অবশ্য অন্যদের বহুদিন। 
তখন হারমোনিয়মে দু'একট! গৎ বা গান বাজাতে পারে 
না, এমন ছেলেমেয়ে জোড়াসাকোর বাড়ীতে ছিল ন! 
বললেই হয়। অবশ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, 
অরুণেন্্রনাথ, স্থরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সেতার এস্বাজও 
বাজাতেন। শেযোক্ত ছু'জন ত নাড়! বেঁধে বায়ার বিখ্যাত 
ঢেড়িজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। মাঝে মাঝে 
আমাদের ঘরোয়া একতানও হ'ত-_হয়ত এক রাগিণীর 
বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়ের গান পর পর বাজিয়ে । এখন- 
কার মত হারমোনিয়মের উপর এতটা বিষদৃষ্টি তখনও 
পড়ে নি এবং আমার মনে এ যন্ত্রটির প্রতি সেই ছেলে- 
বেলার টান তাই কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে। আমি এখনও 
বলব যে ভাল যন্ত্র ভাল বাঁজিয়ের হাতে পড়লে হারমোনিয়ম 
"আমাদের গানের সঙ্গত হিসেবে কিছুমাত্র অনুপযোগী নয়; 
-_ তার অনেক স্থবিধেও আছে । . তবে নিকৃষ্ট যন্ত্র ও বাদকের 
ক্যাক্যা শব্দ কানে অসহ লাগে এবং তারের যন্ত্র 
বাজালে দেখতে ও শুনতে সুন্দর হয় তা স্বীকার করতেই 

* হবে। 

বুবীন্দ্রনাথ কখনো কোন বাদ্যযস্ত্রে হাত লাগান নি, 
কেন জানিনে,। গানের তানও তিনি একপ্রকার বন্ধন 
করেছেন বলতে হয়। তার দুটি কারণ আছে মনে হয়--এক, 


স্‌ 


কু 


হঁত 
তাঁদের ছেলেবেলা থেকে বড় বড় গাওয়াইয়ার কাছে ভারি 
ভারি পদ শোনার অভ্যাস ; ছুই, তীর গানে কথার এমন 
প্রাধান্য যে, এক জায়গায় থেমে অনর্থক স্থ্রবিস্তার করতে 
গেলে ভাবের রস-গ্রহণে বাধা হতে বাধ্য । কেবল যেখানে 
তিনি হিন্দী টগ্পার স্থরে কথ! বসিয়েছেন (যাকে চল্তি 
ভাষায় বলে গান “ভাঙা” ) সেই ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতি- 
ক্রম ঘটতে দিতে আপত্তি করেন নি। তার এই গান- 
ভাঙার অপরূপ কারিগরী, বা মধ্য জীবনে তার স্থরের 
ক্ষেত্রে বাউল সঙ্গীতের প্রবল প্রভাব সম্বন্ধে আজকাল এত 
সোদ্দাহরণ আলোচন! প্রচলিত হয়েছে যে রবীন্দ্রসঙ্গীত- 
ভক্তের নিকট তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্তক। 

মাঘোৎসবের গানের সঙ্গে মাঘোৎসবের সভাসজ্জাঁ এবং 
আলোকমালারও কত পরিবর্তন আমাদের চোখের উপর 
দিয়ে হয়ে গেছে । দ্বিজেন্দ্রনাথের সেজ ছেলে নীতীন্দর- 
নাথকে বাইরের লোকে জানুক বা না জানুক, আমরা 
ঘরের লোকে তার সভাপ্রাঙ্গণ সাঁজাবার রুচি ও নব ' 
নবোন্সেষশালসিনী বুদ্ধির জন্য অন্ততঃ চিরকাল তার গুণ 
কীর্তন করব। সেই ছ’ ফুটের উপর লম্বা সুপুরুষের মধ্যে 
বান করত যে ছেলে-মান্ষ, সে উঠানে ফাড়িয়ে উপর-দিকে 
চেয়ে চেয়ে ভাবত এবার সেই পুরনো গাঁদাফুল ও দেবদারু 
পাতার মাল! দিয়ে থামগুলোকে কি নতুন ছাদের পোশাক 
পরানো যেতে পারে; লঙ্বালস্বি ঝুলিয়ে বা বরফির মত চক্‌ 
কেটে, বা আরো কত রকমে মাথা খেলত তা পরদিন 
বাহার দেখলে তবে বোঝা যেত। 
আলোকসজ্জা সর্বপ্রথম অবস্থা মনে পড়ে থাম 
পৌতা। অর্থাৎ উঠোনের ধারে ধারে হাত দশেক অন্তর 
গর্ভ খুঁড়ে তাতে বেঁটে মানুষসমান ছোট ছোট কাঠের 
থাম পৌতা ও এক থাম থেকে অন্য থামে খাসগেলান বা 
রেড়ির তেলের আলোকমাল! ঝুলিয়ে দেওয়া । ১০ই মাথে 
থাম পৌতা থেকেই আমাদের উৎসবানন্দ আরম্ভ হ’ত, 
যেমন হিন্দুঃবাড়ীতে প্রতিমার কাঠামো তৈরি 
থেকে ছেলেদের হয়। একটা কিছু চোখের সামনে গড়ে 
উঠছে,কাজ এগোচ্ছে দেখতেই ত ছেলের! ভালবাসে ; 
নিরাকার সৃষ্টিকর্তার ধ্যান-ধারণা অপেক্ষা তার ইন্দরিয়গ্রাহ 
সৃষ্টি দেখা ও তাতে যৌগ দেওয়াতেই তাদের আনন্দ 
বেশী। তারপর এল উঠানের দোতলার কার্ণেন বরাবর 


"টিনের ফুলের সারে গ্যাসের আলো!) তারপর ক্রমশঃ 


আধুনিক বৈদ্যুতিক আলো, যা এখনো সকলের চোখ 
ঝল্সিয়ে বিবাজমান। আমার কিন্তু ধর্শ-মন্দিরে অত চোখ 
ধাঁধানো আলোর চেয়ে হয় মোমবাতি কিংবা প্রদীপের 
নরম আলো অধিকতর সুন্দর এবং মানানসই ঠেকে । মনে 
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আছে, বছর দুই আগে যখন শাস্তিনিকেতনের মন্দিরে প্রথম 
বৈদ্যুতিক আলোর চল হয়, তখন চোখে বড় বিসরদৃশ 
লেগেছিল; বিশেষতঃ আলোতে কোনরকম অবগুঠুন না 
থাকায়। পরে অবশ্য তলায় পাথরের থালা দেওয়া হ'ল। 

ছেলেবেলায় বাড়ীর ছেলেমেয়েরাই মাঘোৎ্নবে গান 
করত মনে হয়। মাঝে ওস্তাদ দ্বার গান শেখানো ও 
গাওয়ানোর রেওয়াজ হ'ল। তীরা সেজন্য বেশ মোটা 
'পারিতোধিকও পেতেন। শুনেছিলুম একবার কোন্‌ 
ওস্তাদের বাড়ীতে মহড়ার “সময় এত চীৎকার হ'ল যে 
সেজের আলো নিভে গেল। নেই সময় পুরুষ-মাহুষের 
দরাঁজ-গলায় খুব কালোয়াতী কাঙরাঞ্রপদ শোনা যেত 
এবং সেই সংস্কার থেকেই আমার মনে গ্ুপদের প্রতি 
একট] পক্ষপাত রয়ে গেছে, বিশেষতঃ পাখোয়াজের গুরু- 
গম্ভীর জলদমন্দ্রের সঙ্গে । যদিও. পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ শেষ 
জীবনে বলতেন যে, সেকালের অতিকায় জানোয়ারের মত 
ফপদগুলিরও লুপ্ত হবার সময় এসেছে । কবিগুরুর শাস্তি- 
নিকেতনে স্থায়ী হবার কিছুকাল পরে আবার নিয়ম হ'ল 
যে, দিনেন্্নাথ এখানকার ছেলেমেয়েদের গান শিখিয়ে 
পড়িয়ে তৈরি করে একেবারে মাঘোৎসবের সভায় নিয়ে 
গিয়ে গাওয়াবেন। পরে শুনেছি আমাদের বাড়ীর 
মেয়েদের একেবারে বাদ দেওয়া হ'ল বলে কেউ কেউ দুঃখিত 
হয়েছিলেন. কিন্তু তখন বিবাহাদিস্থত্রে অনেক ঘরের 
মেয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল ; তা ছাড়া আসল কথা হচ্ছে 
গান শেখাবার ভার নেবার মত :জোড়াসাকোর . বাড়ীতে 
তেমন.কেউ ছিল না। এখনো মনে পড়ে দিনেন্দ্রনাথ একটি 
মাত্র ছোট হীরমোনিয়মে বা এম্রাজে স্থর দিয়ে তীর অত 
বড় দলকে কি স্শৃঙ্খলায় পরিচালন! করতেন। আর 
“প্রিয়তম হে জাগে! জাগো” প্রভৃতি নতুন গানগুলি শুনে 
কি ভাল লাগত! তখন একক- গান অপেক্ষা সমবেত 
গানেরই রেওয়াজ ছিল বেশী । . 

আমি যেমন শান্তিনিকেতনে এসে দেখেছি, “সোলো” 
গাইবার জন্য আকুবাকু ও আান-অভিমান চলেছে, তখন 
বোধ হয় সে দুরাশী ছিল না। একবার মনে আছে পূজনীয় 
এবীন্দ্রনাথ একই গান কলকাতার ও শাস্তিনিকেতনের 
গানের দলকে শেখান; গান ছুটি হ'ল-_“নিত্য তোমার যে 
ফুল ফোটে* এবং “প্রাণ ভরিয়ে ।” আমরা এক দল দালানের 


দিকে এবং আর এক দল গানের মণ্ডপে বসে বেশ উত্তর-. 


প্রত্যুত্তরের মত পালাক্রমে গান গাইতে গিয়ে দেখিস 
হে হরি! ছু'্দলকে ছু'রকম স্থর শিখিয়ে বসেছেন। এ 
সঙ্কট-মোচন কি ভাবে হ’ল ঠিক মনে করতে পারছি নে। 
কিছু একট। রফা হয়েছিল নিশ্চয়ই। আর একবার 


কলকাতায় পিক্সানোয় বসে আমাকে “কে গো অস্তরতর 
সে” শেখাতে গিয়ে অনুযোগ করলেন--"তোর শিখতে 
বড় দেরি লাগে।” বল! বাহন্য, তখন আমার বয়স 
মাঝারি ছিল এবং কথাটা ভুবনে একটু ক্ষুন্ন হয়েছিলুম । কিন্ত 
পরে যখন শুনলুম ও দেখলুম দিনত এবং খুকু (৬অমিতা 
সেন) কি রকম অল্প সময়ের মধ্যে ওর চার-পীচটা নতুন গান 
একাদিক্রমে.শিখে নেয়, তখন বুঝলাম তারা তার অভ্যাস 
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খারাপ করে» দিয়েছে, এবং আমাদের কৌনকাঁলে কোনা: 


বয়সেই ভিন্ন ভিন্ন স্থরের অতগুলি নতুন গান একটানা বনে 


- শিখে নেওয়া ও মনে রাখ! অপস্তব ছিল। 


দিশ্বুর অবর্তমানে আমার উপরেই মাঘোতৎসবের 
গান শেখানোর ভার পড়ল---কি কলকাতায়, কি শীস্তি- 


নিকেতনে । এখনো এখানে তাই রয়েছে । তবে কলকাতায় 


উৎসব চালনা আবার .বাড়ীর ছেলেদের হাতে গিয়ে, 
পড়েছে, সেট। স্থথের বিষয়); কারণ তাদেরই ত কাজ'। 
'এখানে উপাসনা-পরিচালনার ব্যবস্থাও আমাকেই করতে 
হয়। কারণ ক্ষিতিযোহন বাবু বলেন, গুরুদেব বলতেন-- 
মাঘোৎ্সবই মহধির বাড়ীর একমাত্র উৎসব । আপনি তাই 
গিয়ে সেখানকাঁর'উপাসনা পরিচালনা করবেন। পণ্ডিত 
হাজাবীপ্রসাদ দ্বিবেদীজী থাকতে তার বিশুদ্ধ সংস্কৃত 


উচ্চারণে আমাদের মন্দিরের বেদমনত্রণাঠে অনেক সাহায্য, 


করতেন) তিনি আমাদের ত্যাগ করবার পর. শ্রীমান” 
রথীন্দ্রনাথ স্বয়ং বেদীতে,বসতে, সম্মত হওয়ায় আমার খুব 
আনন্দ হয়েছে৷ অনেকেই জানেন যে, বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চা- 
বণে বেদপাঠ শেখবার জন্য মহধি তিন-চার জন ব্রাক্ষণকে 
কাশী পাঠিয়েছিলেন । আমর! সেই বিশেষ উদাত্ত অনুদাত্ব 
স্বরিত স্বরে মন্ত্রপাঠ শোনায় আবাল্য অভ্যস্ত বলে অন্য 
কোন স্থরে মন্ত্রপাঠ শুনতে ভাল লাগে না। তিন আচার্য 
বেদীতে বলে এক স্বরে .মন্ত্রপাঠ করলে যেমন স্বন্দর গষ্গমে 
শোনায়, সেই এর্য-স্থরের ব্যতিক্রম হলে তেমনি কানে 
কর্কশ লাগে। এখন কথায় কথায় ছোট ঘরেও প্রতি 
গায়কের সামনে মাইক ধরে দেওয়া হয়; কিন্তু তখন ত 
মাইকের অন্তিত্বও জানত্যম না । অথচ এ প্রকাণ্ড প্রাণের 


শেষ, এমন কি দালানের ভিতর পর্যন্ত ত প্রত্যেক বক্তার 


গলা পরিষ্কার শোনা যেত। বড় বড় নাট্যশালায় গীতি 
নাট্য অভিনয়কালীনও মেয়েদের অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকণ্ঠের, 
কোন যান্ত্রিক স্ফীতির সাহায্য নেওয়া কথনে! আবশ্যক 
মনে হয় নি। কিন্তু অনেক বিষয়েই "তে হি‘নে! দিবসাঃ 
গতাঃ | 

আমি একটু বৈচিত্র্যতক্ত বলে ঘরে বাইরে বেথানে 


ভাল গলার সন্ধান পেতুম, একক গানের জন্ত সংগ্রহের চেষ্টা 
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করতুম, তার মধ্যে শ্রীমতী মালতী ঘোষাল, সুমনা ও 
স্থতাঃ! সেন, এবং আমাদের ঘরের বউ অমিয়া ও মেনকা 
দেবীকেই বেশী মনে পড়ে? যদিও মেয়েদের মধ্যে আরও 
অনেকে সাহাধ্য করেছেন। ছেলেদের মধ্যে হরেন্দরনাথ, 
দত এবং মুরারিমোহন মিশ্র উভয়েই সুগায়ক ছিলেন, এবং 
উভয়েই অকালে মৃত্যুমুখে.পতিত হওয়ায় সঙ্গীত-জগতের 
খুব ক্ষতি হয়েছে। এ স্থলে স্থকণ্ঠ ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং 
স্থরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নামও উল্লেখযোগ্য । আর গোপাল 
সেনগুপ্ত নামক একটি অন্ধ গায়কের মধুর কে যখন শুনতুম 
“মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে,” তখন কি রকম কষ্ট 
হ’ত। যাদের নাম করা হ’ল নাতার! যেন না মনে করেন 
তাদের ভুলে গেছি । ছেলেমেয়েদের. সমবেতু সঙ্গীত নানা 
প্রকার ভাগেযোগে গাইয়ে বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা করা 
হত এবং এখনো হ্য়। তা ছাড়া ছোট ছেলেমেয়েদের 
একটা আলাদা দল করে তাদের দিয়ে উপযুক্ত গান 
গাওয়ানৌর বেওয়াজও আমি নতুন করে প্রবর্তন করি; 
সে নিয়ম এখনো এখানে রেখেছি । কারণ ব্রাঙ্মদমাজে 
ছোট ছোট গায়কের অভাব নেই, এবং ওরাই ত আমাদের 
ভবিষ্যতের আশাভরসা-স্থল। ইউরোপে শুনেছি গিঞ্জায় 
যখন কিশোর-কণ্ঠে সমবেত ধর্ণদঙ্গীত গাওয়া হয় তখন 


২২ শে যেন সাধারণ স্্-পুরুষের কণ্ঠের অতীত মাধুধ্যে দেব- 


দুতের কল্পনা মনে আনে। 
কুমধুব সঙ্গীতের সঙ্গে যখন রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্য 
সম্মিলিত হ'ত, তখন জোড়াসাকোর উঠানে দে কি ভিড়, 
এবং উপরের বারান্দাগুলিম্দ্ধ কিরকম লোকের ঠাসে ভেঙ্গে 
পড়বার উপক্রম হত, তা ন! দেখলেও সহজেই অনুমেয়। 
আমার কোন স্বেহাম্পদ ' আত্মীয়ের কাছে যখন এই ব্রাহ্ধ- 
সমাজে উপাসনাকালীন ব্যাখ্যান বা উপদেশ পাঠে আমার 
অক্ষমতা এবং অধোগ্যতার অজুহাত জানাই তখন 
তিনি বলেছিলেন--তোমার কাছে আমরা মামুলি উপদেশ 
শুনতে চাই নি; কিন্ত তুমি ছুই যুগই দেখেছ, তখনকার 
উতনাহ এবং ধর্মের অভ্যুখান এখনই বা কমে গেল কেন, 
, আদি ব্রাক্ষপমাজের এমন অধোগতিই বা হ’ল কেন এবং 


-ধ্‌- পুনরভ্যুদয়ই বা কিসে হতে পারে, এই সব কথা শুনতে 


চাই। তাই সে বিষয় আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বা মনে হয় 
সমাঁজতত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ না হয়েও এটুকু বোঝা যায় যে, 
কোন বাহ্িক আঘাত লাগলে বা আলোড়ন হলে সমাজের 
মনেও একটা আলোড়ন উপস্থিত হয়। এই বক্ষ 
আলুলাড়নের স্থষ্টি হয়েছিল ব্রিটিশ শাদনতন্ত্র ও বিদেশী 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠার ফলে। বিশেষতঃ, সমাজের উচ্চ স্তরে 
, বিলেতী শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রভাবে পুর্ব্বতন সমস্ত বিশ্বাস 
t pe 


সেকালের স্থৃতি 
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এবং সংস্কারের ওলটপালট হতে লাগল; ওদের সভ্যতার 
সবই ভাল এবং আমাদের সবই মন্দ--ক্রমশঃ এইরূপ 
সিদ্ধান্ত হ’ল। যে বিষয়ে আমাদের কথা হচ্ছিল, সেই 
ধর্মক্ষেত্রে যে আরো বেশী কুরুক্ষেত্র বাধে নি, তার একটা! 
কারণ--যেমন এদেশের লোকের হিন্দুধন্দের প্রতি 
অবিচলিত আস্থা তেমনি আর একট! প্রধান কারণ রাজা 
রামমোহন রায় প্রমুখ মহামনীধিগণ দ্বার! বেদবেদাস্তের 
নির্শল স্রোত ভগীরথের মত আবার বাংলাদেশে বহানো। 

তাদের স্থাপিত ব্রাহ্মদমাজের ইতিহাস দেওয়া বাহুলা, 
এবং স্থাপনের অনতিবিলম্বেই আমাদের জাতীয় মজ্জাগত 
স্বতাবদোষে একখানা ভেঙে তিনখানা' হয়ে গেল, তাও 
কারো অবিদিত নেই। আমার এ স্থলে বক্তব্য এই যে, 
আঘিসমাজ ও নববিধান সমাজ বলতে গেলে এক একটি 
পরিবাবেই সীমাবদ্ধ রইল, যথাক্রমে মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথ ও 
ব্রন্ধানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে। মহর্ষির জীবিতকালে 
মোটের উপর ব্রাঙ্ষণমাজ্জে ও বাড়ীতে তার প্রবস্তিত নিয়মই 
বহাল রইল ? ঘরে বাইরে নিয়মিত উপাঁসনাদি ও মাঘোৎসব 
স্থচারুরূপে সম্পন্ন হঁত। কৃষ্ণনগর, বর্ধমান, বেহাল! 
প্রভৃতি স্থানে শাখা-সমাজও বোধ হয় স্থাপিত হয়েছিল। 
বোদ্বাইয়ের প্রার্থনা-সমাঁজ স্থাপনের সঙ্গে পিতৃদেবের কিছু 
যোগ ছিল কি না তা বলতে পারি নে; তবে তিনি 
- তীর প্রবাসের কর্শ্মস্থল থেকেও নতুন নতুন ব্রদ্মসঙ্গীত রচনা 
করে পাঠাতেন তা জানি, এবং ওদিককার গুজরাটী 
ভজনাদিও ভাদ্দতেন। তার মধ্যে "জয় দেব” “জয় দেব” 
ভজনটি আমাদের কালে খুব গাওয়া হ'ত; বিশেষ, শ্রাদ্ধ- 
বাসবে। “নমামি মহিযান্থর মদ্দিনী” নামক প্রসিদ্ধ দক্ষিণী 
ভজন ভাঙা পৃজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথের “ভঞ্জোরে ভোরে 
ভবখগ্ডনে”রও বেশ চল ছিল। পুজনীয় জ্যোতিরিন্্রনাথের 
“অনুপম মহিমপুর্ণ” *“অস্তরতর অস্তরতম তিনি যে,” 
“আদিনাথ”, “আজি বিশ্বজন গাইছে,» প্রভৃতি গানের 
সঙ্গে আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতি জড়িত, তার “জয় পরম 
শুভ সদন”ও ছেলেদের শেখানো ত। কিন্তু গানের স্থতির 
আর অস্ত নেই। 

মহধির তিরোধানের পরেও পুরী রবীন্দ্রনাথ যত 
দিন ছিলেন, বোলপুর থেকে সঙ্গীতাদি পরিচালন! করতেন, 
কখনো কখনে! নিজেও বেদীতে বনতেন, তা আগেই 
লিখেছি । অন্যথা তার নাতিরা বলতেন । ৬ক্ষিতীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ত অনেকদিন আদিসমাজের সম্পাদক ছিলেন, তত্ব- 
-বোধিনী পত্বিকাও পরিচালনা করেছেন। তার আগে 
বেচারাম বাবু ও চিন্তামণি বাবুর আচাধ্য-পদ গ্রহণের 
কথা মনে পড়ে। শেষোক্কের পুত্রগণ বোধ হয় এখনো - 
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নানা অসুবিধা সত্বেও বেহালার ব্রাহ্মসমাজ্ত রক্ষা করে 
চলেছেন। ভবানীপুর ব্রাহ্মঘমাজও তথৈবচ । অন্য শাখার 
কথা জানি নে। 

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে- স্বীকার করতেই হবে, সত্যের 
দিকে চেয়ে বলতেই হবে যে, তার নিজ বাসভূমি 
কলকাতায় মহধির সেই প্রাণপ্রিয় ব্রাঙ্ষদমাজের এখন 
মু অবস্থা ) তাঁর বাড়ীর একমাত্র সাম্বংসরিক উত্সব 


মাঘোৎসবও কোন রকমে কায়ক্লেশে সমাধা হয়। এই 
অধোগতির কারণ কি? 
বৈষয়িক অবস্থার হেরফের একট! কারণ, কিন্তু একমাত্র 
কারণ নয়। আমার মনে হয়, তার উপযুক্ত চার পুত্র যে 
কলকাতার বাস ও পৈতৃক বাসভবন ত্যাগ করে, দুই ভাই 
রাঁচিতে এবং ছুই ভাই শাস্তিনিকেতনে বাস করতে চলে 
গেলেন'তাতে জোড়ার্সাকোর বাড়ীর, তথা আঁদি সমাজের 
মেরুদণ্ড ভেজে গেল। পরামর্শপূর্ববক ভক্তিভরে যে পৈতৃক 
অনুষ্ঠান রক্ষা করবেন, সে স্থঘোগ তাদেরও রইল না, 
নাতিদেরও রইল না) বাইরের লোকদেরও এখানে 
সম্মিলিত হবার আকর্ষণ চলে গেল ।১ 
“তা ছাড়া কালের গতিও ক্রমশঃ বদলে গেল। 
আনুষ্ঠানিক ধর্মপালন অপেক্ষা সামাজিক কর্শসীধনের 
প্রতিই আধুনিক শিক্ষিত লোকের মন বেশী আকৃষ্ট হ'ল। 


ভক্তিযোগ অপেক্ষা! কর্মযোগই এই ছুঃখময় পৃথিবীর. উন্নতির . 


উৎকৃষ্টতর পন্থা বলে সাব্যস্ত হ’ল । যদিও দুটিই .একসঙে 
না চলবার কোন সঙ্গত কারণ দেখতে পাওয়া যায় না; 
' বরং ধশ্মের প্রেরণা না থাকলে কর্মের প্ররোচনা যথেষ্ট 
থাকে না, অন্যান্য সমাজে ত দেখা যায়! তবে ?-»" 

, আদি সমাজের প্রকৃত দুর্ববলতা, আমার মনে হয়, অন্যত্র 
খুঁজতে হবে। ‘সমাজ’ বললেই এ্রক্যবন্ধ একটি গোষ্ঠী 
বোঝায়। শুধু নিজের আত্মার মুক্তি ষদি কাম্য হয়, কেবল 
ভগবানের সঙ্গে আমার আত্মার মিলনই যদি জীবনের লক্ষ্য 
হয়, তবে সংসারাশ্রম ছেড়ে বনে. গিয়ে সাধনা, করাই ত 
ভাল, যেমন আগেকার থধিমুনিরা করতেন শোনা যায়। 
কিন্তু ধর্মের একটা সামাজিক অংশ আছে। প্রত্যেক 
ধন্মসমাজ তাদের নিজ সম্প্রদায়কে ধর্মবিশ্বাস ছাড়া কতক- 
গুঙ্গি সামাজিক অন্ুশাসনে আবদ্ধ রাখেন, কতকগুলি 
" অনুষ্ঠান মেনে চলেন বলে’ তাদের একতা ও বল থাকে। 

কিন্ত মহধষি করলেন কি ?স্ধর্শের দিক থেকে.তিনি 
হিন্দুর্দের পবিত্র গোমুখীতে গিয়ে বেদ উপনিষদের সুন্দর 
মহান্‌ শ্লোক আহরণ করে একটি ব্রান্ধধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণয়ন ও 
প্রচলন করলেন, তাঁর দুই খণ্ডে ধৰ্ম্ম এবং নীতির উপদেশ 
 সমিরিষ্ট হ'ল। তার একান্ত আকাজ্ষা ও অভিলাষ ছিল, 


পৌরাণিক দেব-দেবীর পূজা ও সাম্প্রদায়িক নানাগ্রকার 
আচার অনুষ্টানে ভারাক্রান্ত প্রচলিত হিন্দুধর্মের পরিবর্তে 
সেই একমেবাদিতীয়ং নিরাকার পরব্রদ্ষের বিশুদ্ধ উপাসনা 
ভারতবর্ষে প্রচার করা। “সরে মিলি তব সত্যধশ্ম 
ভারতে প্রচারি।* সেই উদ্দেশ্তসিদ্ষির নিমিত্ত বিশুদ্ধ 
উচ্চারণে সংস্কৃত বেদমন্ত্র পাঠ, উচ্চান্সের ব্রহ্মদঙগীত .গান, 
ভগবদ্তক্তি প্রণোদিত সাহিত্য-রসাত্মক ব্যাখ্যান প্রদান, 


আলোচনা-সভা এবং তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি i | 


ধত রকম সছুপায় সম্ভব তা অবলম্বন করেছিলেন। কিন্ত 
সামাজিক দিক থেকে তার তেমনি গভীর ও একাগ্র কামনা 
ছিল যে, এই ধৰ্ম্ম হিন্দুধশ্মেরই একটি শাখ! বলে গণ্য হবে ; 
স্বতন্ত্র একটি ধর্ম বলে নয়। যে জন্য কেবল ব্রাঙ্ষণকে 
বেদীতে বসানো নিয়ে কেশববাবুর সঙ্গে গোল বাধল ; 
যে জন্ত ‘Civil Marriage Act’-কে তিনি কিছুতেই 
Brahmo Marriage Act বলতে বাজী হলেন না; যে 
i তার সঙ্কলিত অন্ুষ্ঠান-পদ্ধতিতে তিনি হিন্দুসমাজের 

ংস্কারের আসল বিচার পুঙ্থান্গপুঙ্ঘরূপে অঙ্থসরণ 
রা এক মু্তিপূজা! এবং হোম ছাড়া। হিন্দুধর্মের, 
যে প্রধান ভিত্তি জাতিভেদ, তাও তিনি সংস্কার বশত:ই 
হোক্‌ বা হিন্দুত্বের খাতিরেই হোক সম্পূর্ণ বজায় রাখলেন । 


কিন্তু ‘যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর» হিন্দুধশ্মকে he 


এত প্রশ্রয় দিয়েও তিনি তার মন পেলেন না। কারুণ 
ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে যাই হোক, বাংলাদেশে শালগ্রাম 
শিলা নইলে চলে না, সংস্কারের কথা বাদ দিলেও বোধ 
হয় আইনসিদ্ধ হয় না। হোম সম্বন্ধেও তাই শুনেছি । 


ফলে দাড়াল এই যে, এক দিকে আদি ব্রাহ্মদমাজকে - 
যেমন হিন্দুমীজও দলে নিল না, অপর দিকে অন্যান্য 
ত্রাহ্মদমাজও, অন্ততঃ সামাজিক ক্ষেত্রে, তার সঙ্গে পুরোপুরি 


মিশ থেতে পারল না, এ অত্যধিক হিন্দুয়ানি-ঘেষা বলে। 
একে ত পিরালী বলে, ব্রাহ্ম হবার আগে থেকেই আমবা 
হিন্দুসমাজে ঠেকা হয়ে ছিলুম ; তবু পিরাঁলী দলট1 ত ছিল। 
তার উপর ব্রাহ্ম হওয়ার পরে সে দল থেকেও ভ্রষ্ট হয়ে 


সত্যই একঘরে হয়ে পড়লুম । অথচ ছেলেমেয়ের বিয়ে ত 
দিতে হবে ?--যতদিন মহধি ছিলেন, তাঁর অর্থব্ল এবং 


চাঁরিত্রবলে তিনি ঘরজামাই রেখে, কুলীনের ঘর ভাঙ্গিয়ে 
নিজ পরিবারে নিজ মত সমর্থন করেছেন। যে ছুই একটি 


ক্ষেত্রে তিনি থাকতেই তার পরিবারে. সে নিয়ম ভঙ্গ হয়েছে . 
সেখানে তার অমোঘ দণ্ড কি কঠিন ভাবে অপরাধীর উপর , 


পড়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেবার স্থান এ না হলেও 
পূর্বেই বলেছি, আদি সমাজের সামাজিক ইতিবুত্তের সঙ্গে 
মছ্ধির পরিবার .অবিচ্ছেদ্যন্পে জড়িত। এও বলব যে, 


ry 


& 


পা 


বৈশাখ 


সেকালের গ্থতি 


২৭ 


যে-স্থলে তার রোধাম্সিতে কোন স্বার্থের ক্ষতি হবার 
সম্ভাবনা ছিল না, সেখানেও তার প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা- 
ভক্তি বশতঃ তার সন্তানগণ তার অমতে কাজ করতে বিরত 
হতেন। মজা এই. যে, যেখানে কোন বিশিষ্ট হিন্দুসমাজের 
ংশধরকে এরা স্বপরিবারতুক্ত করে সমাজচ্যুত করতেন, 
সেখানে তাদের কর্তৃপক্ষ অভিশাপ দিয়েছেন তাও যেমন 
শুনেছি । আবার মহধির পরিবারের কেউ তার নিয়মভঙ্গ 


অ করলে তিনি অভিশাপ দিয়েছেন তাও শুনেছি। .কোন্‌ 


এ 


রঙ 


দিকে মানুষ যায়? 
এ রকম করে বেশী দিন চলতে পারে না বলা বাহুলা। 
শাস্ত্রে বলেঁ-বর্শ্মের পথ ক্ষুরধারের ন্যায় নিশিত, তার উপর 
ংসারের সঙ্কট-পথে যদি অতি সন্তর্পণে দুই দিক বাচিয়ে 
লছমন ঝোলার ওপর দিয়ে চলতে হয় ত বেশী দিন বেশী 
লোকে পারে না। বিশেষতঃ এখন আগের মত সমাজ- 
চ্যতির শাস্তি যখন প্রায় কিছুই ভোগ করতে হয় না, 
পরকালে নরক-ভোগের ভয়টাও নেই বললেই হয়। ফলে 
মহধির অবর্তমানে তাঁর বংশের কেউ. কেউ বিবাহাদিস্থত্রে 
হিশুদমাজতুক্ত হয়ে পড়লেন। অপর কেউ কেউ অপেক্ষা 
কত যুক্তিবাদী, উদার কালোপযোগী ব্রাঙ্মদমাজভুক্ত হলেন,। 
আমার মনে আছে একবার স্বনামধন্য সত্যোন্ত্রপ্রপ্ম সিংহ, - 
_ বোধ হয় এদের বংশের সঙ্গে স্বীয় বংশান্থগত লৌহার্দা- 
বশত; আদি ত্ৰাহ্মসমাজে দীক্ষিত হতে চেয়েছিলেন; কিন্ত 
যখন বিবাহ সম্বন্ধে জাতিভেদরক্ষার্দি কড়াক্কড় নিয়মের 
কথ শুনলেন, তখন নাকি ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন 
না এই ভয়ে পিছিয়ে গেলেন ৷ এই একটি ঘটন! থেকেই 
আমার প্রতিপাদ্য বিষয় পরিস্ফুট হবে। 
আবর.একটি দিকে ভয়ে' ভয়ে ইঙ্গিত মাত্র করেই 
সামাজিক অভিযোগের পালা শেষ করব। আদি-ব্রাহ্ষধর্ম্ 
জ্ঞানের ধর্ম। তার সংস্কৃত শ্লোকের গাভীধ্য স্বীকার্ধ্য 
হলেও, তার অর্থবোধে সৌকর্যের অভাব, ছুঃখে-শোকে 
সাত্বনার অভাব, পৃদ্জার আয়োজনে ব্যাপৃত থাকার ব্যবস্থার 
অভাব। আমি নিঙ্ছের পক্ষ থেকে বলছি নে, কারণ এই 
ধর্মেই আমর! মান্ষ। কিন্ত সর্বসাধারণের পক্ষ থেকে 


সঅহ্মানে বলছি যে মাহুষে, বিশেষতঃ স্্রীলোকে একটা কিছু 


ইস্রিয় গা. একটা কিছু ধরবার ছোবার' মত চায়; 
দেবা করবার মত, নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে দেবার 
মত একজন কাউকে পেলে ত কথাই নেই। যে জন্য 


গুরুবাদ শত দোষ সত্বেও এদেশে এত প্রচলিত । হিমালয়ের . 
* উচ্চ গিরিবিখরে সকলে ্বন্তিপূর্বক নিঃশ্বাস নিতে 


পারে না। 


আদি ব্রাহ্সমাজ হিন্দুদমাজের কতকট। নগোত্র হলেও 
কেন আরও ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করল না, এবং 
মহর্ষির নিজের পরিবারেও কেন ১০০ বৎসর যেতে ন! 
যেতে শিথিলমুল হয়ে পড়ল, তার কারণ সাধামত দেখাবার 
চেষ্টা করেছি। লোকে বলতে পারে, কতকগুলি অনুরূপ 
কারণ বর্তমান থাকা সত্বেও নববিধান সমাজ ত আজও 
সথসন্বদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে । এ কথার সত্যতা যাচাই 
করবার স্থবিধা আপাততঃ ন! থাকলেও, মেনে নিয়ে বলছি 
যে; সত্যই: মহাত্মা কেশবচন্ত্র সেনের মেয়ের! পিতৃ ভক্তির 


‘চুড়ান্ত দেখিয়েছেন, এবং আমাদের বাড়ীর মেয়েরা তাদের 


তুলনায় আদি সমাজের জন্য কিছুই করেন নি। কারণ 
বা অজুহাত দেখাতে গেলে বলা যেতে পারে অব্য ধে,. 
তাদের মধ্যে একাধিক মহারাণী বিদ্যমান ছিলেন এবং 
অনেকগুলি সহোদর ভাইবোন একত্র থাকায় লোকবল, 
অর্থবল, এক্যবল তার্দের মধ্যে স্বভাবতঃই সহজ প্রাপা ছিল। 
পূর্ববোলিখিত জাতিভেদাদির বাধাও ছিল না। কিন্তু কারণ 
যাই থাকুক নিজেদের অক্ষমতা ও ক্রটি অকপটে স্বীকার 
করাই ভাল। 

পূজনীয় রবীন্রনাথের কথ! এখানে তুললুম না। যেয়ন 
তিনি একাই একশ’ বা ততোধিক ছিলেন, তেমনি তিনি 
নিজেই বলতেন শুনেছি যে, কোন বিশেষ সম্প্রদায় তিনি 
নিজেকে আবদ্ধ মনে করেন না। বলতে গেজে তিনি 


একাই একটি সমাঞ্জ ছিলেন, এবং তার প্রকৃত ধর্মমত কি ' 


ছিল তা নিয়ে এখনো বাদান্থবাঁদ চলছে । শান্তিনিকেতনে 
তিনি মূলতঃ আদি ত্রাক্ষসমাজেরই উপাসনা-পদ্ধতি বহাল 
রেখেছেন, তবে অনেকদিন থেকেই কাজে দেখিয়েছেন থে, 
যোগ্য ব্যক্তি হলে ব্রাঙ্ষণেতর আচার্ধাও বেদীতে অবশ্যই: 
বসবেন | . এমন কি ভিন্ন জাতির বরকন্যার বিবাহে আদি 
সমাজ-পদ্ধতিতে নিজে পৌরোহিত্য করে তার হিন্দুত্বের 
( তথা আইনের ? ) মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। অতএব 
তার কথা থাক । অতঃপর শেষ কথ! ওঠে এই যে, মৃহর্ধির 
মুষ্টিমেয় বংশধরদের মধ্যে এখনো যাদের--হয় তার প্রতি 
শ্রদ্ধাবশতঃ কিংবা নিজেদের পূর্ববদংক্কারবশতঃ--আঘি, 
সমাজের মতে জীবনযাত্রা! নির্বাহ করবার - ইচ্ছে বা অভি- 
প্রায় আছে, তাদের সেই সমাজের প্রতি কিছু কর্তব্য আছে 
কি না, এবং কিংকর্তব্য.?* . ক 


* ভবামীপুর, ব্রাহ্মসমাজের মব-নবতিতম সাঘংসরিক: 
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শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


জন্ম গরীবের ঘরে। এক পয়সার মুড়ি-মুড়কি খেয়ে এক 
বেল! কাটিয়ে দিয়েছে অনায়াসে । ভ্তান হুওয়া মাত্র দারিদ্র্য 
কি বনত হৃদয়ঙ্গম করেছে। ধিদের চোটে সারারামি ঘুম হয় 
নি-_অথচ মুখ ফুটে বলে নি সে কথ!। বড়.হুয়ে চাকরি 
পেয়েও সেকথ|। তোলে নি। তোলে নি প্রতিবেশীদের 
দয়ার অবহেলা, অর্থ ন! থাকার অসন্মান। 

চাকরি পাওয়ার বছরখানেক বাদে বাব! হঠাৎ মার! 
গেলেন। অশোৌচ পালন এবং শ্রান্ধ-শান্তির আয়োঘন 
করতেই হ'ল। 

ম! বললেন, তুই একমাত্র ছেলে-__উপার্ডন করছিস, একট] 
ষোড়ণ কর। 

মা, তিল-কাঞ্চম শ্রাদ্ধ করব । 
দিলে। 

সেকি রে_ নিদেন পক্ষে অম্ন-জল-বস্র না করলে 

নিন্দে হবে? হোক'। পরের ছুয়োরে হাত পেতে বর্ধ 
বজায় রাধাঁ-সে আমার দ্বারা হবে না। 

হ'লও তাই। পড়শীর! বললে, অটল টাকা চিনেছে খুব । 

অটল মনে মনে হেসে বললে, আর প্ডোমাদেরও চিমেছি। 
টাকা না থাকলে তোমরা ত নিশার স্বপন । 

সামাজিক ভুকুটকে খাহ না করে ও লক্্মীকে অকুঠ 
আহ্বান জানালে । লক্ষ্মী ঠার সোনার ধাপি নিয়ে জীকিয়ে 
বসলেন হিসাবের থান্তায়-_ব্যাক্কের খাতায়। 'সে খরশ্ব্ধ্য 
দিন দিন সঞ্চিত হতে লাগল । ব্যাঙ্কের খাতাখানি যত্ব করে 
তুলে রাখলে ক্যাশ ব্যালে । প্রত্যহ শোবার আগে বাসস খুলে 
খাতাখামি বার করে তার পাতা! ওপ্টায় অটল-_সংখ্যাতত্বের 
হিসাব করে। ছুই থেকে ভিন, তার থেকে চার-পাচ সংখ্যার 
ফ্রমান্তত হতে থাকে। প্রতিবেশীদের কার কত এশ্বর্ধ্য সেই 
সঙ্গে হিসাব করতে থাকে অটল । পৃথিবীতে প্রতিযোগিতা না 
থাকলে জীবন ধারণের কোন অর্থই বুঝি পরিস্কুট হ'ত না, 
জীবন স্বাদে গন্ধে অপরূপ হয়ে উঠত না। 


কিন্ত শুধু লক্ষ্মীর ধ্যান করে সমস্ত দীবন কাটিয়ে দেওয়া 
চলে না। পৃথিবীতে সঞ্চয় যেমন আনন্দের__ তা ছাড়া আনশ্দ 
সফয়েরও বন পন্থ রয়েছে। মনের ক্ষধাকে এক পাশে ঠেলে 
ফেলাও দুফর। মনের ক্ষধাকে সর্বক্ষণ অথসকয়ের নেশার 
আচ্ছর করে রাখা যার মা। প্রকৃতি তার ভাষ্য পাওনা আদায় 
মা করে ছাততবে কেন? ce 

মা অনেক দিন থেকে অন্থযোগ করছেন, জমার কত দিন 
লংসায় ঠেলব? 


গম্ভীর তাবে অটল উত্তর. 


তথনও চারের অঙ্ক পাচে ওঠে নি_তার অহযোগের 
গুরুত্ব অনুভব করে মি অটল । তার পর এজ দিন বুঝলে 


বাইরের লোক দিয়ে সংসার চালানোতে-__সংসার. ত তাল 
টাকা দিয়ে রি | 
সম্পর্ক পাতালে টাকার মতই তা শুকনো ঝন্‌ ঝনে হবে__ 


ভাবে চলেই না__অর্ধের-ভুয় অথ! অপব্যয়। 


যদিও ওর বঙ্কারট! যধুর__এবং ব্যাঙ্কের খাণায় অঙ্ক বৃদ্ধি 
করলে হয় মধূরতর। তা ছাড়া নিজের দিক দিয়েও কেমন 
ফাকা ফাকা ঠেকে | আপিস থেকে এসে আধ ময়ল! বিশৃখল 
বিছানায় বসে শ্রান্তি টুরু-করতে কেমন বিরক্তি বোধ হয়। 
আলো! জালা, চা তৈরী করা, কুঁদ্বোশ্ব জল তরা--এটা ওটা 
আরও অনেক কাজ্--বুড়ো মা এক! আর কতই ব! করবেন। 

অটল মাকে বললে, ত! তোমাঁদের যা খুশী করগে বাপু_ 
আমি কিন্ত বেলী খরচ-টরচ করতে পারব না। 

শোন কথা |! মা পুলকিত স্বরে বললেন, থরচ-_ আমরা 
করব কেন-_যাদের কষ্াদায় সে ভার তাদের-। 

সম্বন্ধ আসতে লাগল । চলতে লাগল মেয়ে দেখা। কিন্ত 
ফোন দেয়ে আর পছন্দ হয় ন! অটলের। রূপোর স্থরে মন 


. বাধা থাকলেও রূপের অলুস ওর কল্পনাকে কতকট! রঙীন) 


করে রেখেছে বইকি। দৃষ্টির দর্পণে যে সব প্রতিবিশ্ব ভেসে ওঠে * 
তার! কল্পনার সঙ্গে মেলে না, সম্বন্ধ ভেঙ্কে যায়। 

‘মা তেবেছিলেন--অর্থ অস্ত প্রাণ ছেলের__পাওনার 
পাল্লাট! ঝুঁকলেই কথাবার্তা পাকা! হয়ে যাবে--কিত্ত ব্যাপার 
দেখে বুঝলেন_-ত! হবার নয়। বুঝে হতাশ হয়ে একদিন 


বললেন, বুঝেছি__আমার কপালে বোয়ের সেবা খাওয়! নেই! : 


আমি আর সংপারে থাকব না-_আমায্ তীৰ্থে নিয়ে চ। 
প্রথমটা মায়ের অভিমান বলে ধরে নিয়েছিল জটল। 
ক্রমে বুবলে-__তার সঙ্গে সঙ্কম্রের ঘেন ঘোগ আছে। মাথিদ 
ধরেছেন__তীর্থে ঘাবেনই। তার অভিমান তাঙ্গাবার মত 
সম্বল থাকলেও ইচ্ছ! নাই অটলের । এখনও মেস্বের বাপের! 
ছ'বেলা ধর্ম! দিচ্ছেন বাড়ীতে । কত অহুনয়--প্রলোভন_- 


ক্রোধ__কাকুতি-_র্্মনীতি আর মহ্ুষাত্বের দোহাই যে চলছে$৯ 
তার ইয়ত্তা নাই। ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পরিবেশ-_অশাস্ত 


হয়ে উঠছে মন। অটলও এক দিন বললে মাকে, সেই তাল 
- চল ছ'জনে তীর্ধে বেরিয়ে পড়ি। 


মা বললেন, আমি আর ফিরব শা । হয় কাশী--না হয় 
ব্বন্গাবন- যেখানে তল লাগবে সেইখানে থাকব। 


|) a 
অটল বললে, চল ত--আগে বেরিয়ে পড়ি-তারপর ষ' 


খুশী তোমার করবে। 


পি 


Nu 


[১ 'রয়েছে। 
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একজন দুৱসম্পকার আস্বীরের জিম্মায় বাড়ীথানা রেখে 
ছ'জনে বেরিয়ে পড়ল বাইরে। 


মন্দ কি বাইরেট!! ঘরের বাঁধন পথের মাঝে রইল না, 
তবু পথকে তাল লাগছে। রেল-লাইনের ছু'বারে মাঠের, 
প্রসার ধেমন অভূত--ট্রেনের গতিবেগে প্রক্কতিও তেমনি প্রাণ- 
ময়ী হয়ে উঠছে। ছ'ধারের গাছপালা ছোটে-_আকাশের 
ভার]! ছোটে---চন্জর শ্বর্য্য ঘুরে ঘুরে যায়-_নদী দ্রুত সরে যায় 
পায়ের তল] দিয়ে-_বিদীর্ণ হয় পাহাড়ের প্রাচীর--ছোট 
&েশনগুলে! গাড়ী চলার বেগে কাপতে থাকে-_বড় &েশন- 
গুলে! বহু আলোর আহুল বাড়িয়ে নিকটে আসার সঙ্কেত 
করে। একঘেয়ে জীবনে গতি এনে দিল বৈচিত্রা--ট্রেনের 
ছ'পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রইল যে প্রক্কতির টুকরো--তা 
সত্যই অভূতত। তাজ! মন নিয়ে ওরা কাশীবামে পৌঁহল। 

মা বললেন, অনেক দিন আপে একবার এদেছিলাম কাশী 
কাকীমা যেন দেবনাথপুরাক থাকতেন। বাড়ীটা দেখলে 
চিনতে পারি । 

বাড়ীটা বার কর! কঠিন হ’ল না--কিত্ত কাকীমা নেই। 
বন্ধর কয়েক আগে তিনি কাশীলাড করেছেন। যে বয়সী 
তার ঘরখানি দখল করে ছিলেন__তিনি সহানুভূতি দেখিয়ে 
বললেন, থাকুন ন! এঈথানে-__ওই পাশের ঘরট! শু খালিই 
আপমি যখন জানা চেন! লোক-_জআাপনার কাছে 
কি আর বেদী ভাড়া নেওয়া ভাল দেখায়, হ'ত যদি বেগান! 
যাত্রী ত কথা ছিল । - 

" হাঁঁকল জলের একটু অসুবিধা । আরও iE কিছ 
হবে হয়ত-_এক বাড়ীতে পনের ঘর ভু । কিন্ত তাও বলি-_. 
ধাবা! বিশ্বনাথের ছিচরণে একটু কণ্ঠ করে পড়ে থাকবার 
ক্ষ্যামত! যদি না জোগায় ত পরকালের গতি কিহুবে। শ্বান 
ত গঙ্গায়-_পুক্ষো-আহ্ছিক সব সেইখানে । বাবার মাথায় ফুল 
জল ঢেলে কত্টুকুই বা বাড়ীতে থাক! । রা! আর খাওয়া 

--আর রাদ্ধিরে একটু চোখ বুক্ধে শোওয়া। শা না হলে 
যাহ! বল, কথকতা! বল, কেতদ বল-_কি না হচ্ছে দশাশ্বমেধ 
খাটে। অমন জুড়োবার জায়গা আর আছে ভূতারতে ? 
ষক্ষণ বসে থাকবে, মনে হুবে--কৈলাসে রয়েছি । 


ফাণীর মাহাত্ম্য যতুই থাক-_নীচের তলাটা তারি স্যাত-- 


_সেঁতে আর অন্ধকার । এমন অন্ধকার যে দিনের বেলায় 
কেরোসিনেক্-কুপি ঘালিয়ে রাখলে শবে কার সঙ্গে কথা 
ফইছি বুঝতে পারা যায়। শ্রী্মকালে এই বীজে: তলাটার 
প্রাপ-জুড়ান্স ঠা । 

কথাটা মিথ্যা নয়। দুপুরে দোতলা তিন তলার র বাসি- 
দার! নেমে আসেন, ঘরের কোলে চওড়া বারান্দার বসে 
অন্ধলিস। হেন থা মেই পৃথিবীত্তে ছা সে মজলিসে 


আলোচিত না হয়। ৰে বিষয়েই আলোচনা হোক--একটি 
মূল বস্তুতে সেটি ঘুরে ফিরে আসে। 

ওমা, এখনও বিয়ে হয় নি মেয়ের । লম্বদধ টঘবন্ধ দেখছ ভ 
ভাল করে? পুরুষদের ওই রকম এলাকাড়ি কাছ! তা 
তাই-_টাকার খাঁই আর কার কম বল? মেয়ে হা হলে 
--তবু ওরই মধ্যে একটু__ 

না দিদি, মেয়ের রূপ গুণ কোনটাই কেউ দেখে না 
টাকাটীই আদল । না হলে দেখ না--আমাদের অমিয়ার 
আজও আইবুড়ো নাম ঘুচল না। 

তা ভাই-__সত্যি কথ! বলতে কারি কট বাঙালী 

আছে | বিয়ে থাওয়া দিতে হলে-_-মেয়েকে বাংলাদেশে 
মাসী পিসির বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল । 

কোন্‌ মেয়েটি গে! ? অটলের মা শুধোলেন। 

ওই যে কোণে বসে পান সাঁদ্ছে। অন্ধকার ঘর-__তবু 
ঘর আলো করে আছে। কিন্ত কথায় বলে না-_-অতি বড় 
ছু্দরী ন! পায় ঘর-_এও হুয়েছে তাই। 

এদিকে এসো ত মেয়ে। 

আয় না লে! অমিয়া__দরে আয়] প্রণাম কর দিদিকে । 
মাসী হন ইনি। পান খান ত দিদি? দে একট] পান দে। 
দোক্তা ? 

এমনি করে আলাপ অমল এবং ছু’পক্ষের কুল-পরিচয় 
ছু'পক্ষ সংগ্রহ করলে খুঁটিয়ে খু'টিয়ে। 

অমিয়ার মা খপ করে অটলের মায়ের হাতখানি ধরে 
বললে, তুমি দিদি__আমায় কনে দায় থেকে উদ্ধার. কর মা 
কেন? বাবা বিশ্বনাথই তোমায় পাঠিয়েছেন । 

অটলের মা সখেদে বললেন, অনেক দিন থেকে মনে ভু 
ইচ্ছে অমনি কর্মমিতে টুকটুকে বউ একটি ঘরে আনি। কিন্তু 
ছেলের যে ধনুকতাঙা পণ | 

ধন্থক-তাঙ1- পণের বৃত্তাস্ত শুনে অমিয়ার ম! বললেন, 
একবার দেখুক ন! মেয়েটাকে । পছন্দ না হয়-বুঝব মেয়ের 
অদৃষ্ঠ | 

আচ্ছা--কাল দশাহ্বমেধে বেড়াতে ধাব বিফেলে_- 
মেয়েকে যদি নিয়ে যাও-_ 


তার আগেই সুযোগ ছটল। সেই রামিতে হঠাৎ অসুস্থ 
হয়ে পড়লেন অটলের মা। সকালে ডাক্তার ডাকতে হ'ল। 


ডাক্তার বললে, ঘরটা! বড় ভ্যাম্প--পারেন ত রোগীকে 


তাল ঘরে নিয়ে ষাবার ব্যবস্থা করুন। আর শুশ্রযাও 
দরকার । 

ছুটি জ্িনিষেরই অতাঁব। হি স্থির করলে মাকে হাস- 
পাতালে দেবে । 


অধিয়ার যা বললেন, সেকি বাবা-্পআমর! থাকতে দিদি 


৩০ 


১৩৫৯: 





কেন হাগপাভালে যাবেন? ঘর বদলাবার ব্যবস্থা করছি 
সেবার ভারও আমাদের । 

অধিয়াদের দোতলার ঘরে উঠে আদতে হ"ল। 
ভারও ছেড়ে দিতে হ'ল ওঁদের উপর । 
কি বটল । সে বড় জোর ছুটোছুট করে ডাক্তার ডাকতে 


সেবার 
না দিয়েই বা করবে 


পারে--ওযুধ পধ্য জোগাড় করতে পারে। ওয়ুধ খাওয়ান 
-ফলের রস তৈরী করে দেওয়! সেটাও যদি বা সম্ভব হর 
প্রহরে প্রহরে হাওয়া করা-_গাঁ হাত টিপে দেওয়া-_বিছান! 
বদলান--হ’বেল!| রান্না--এ সব করে কে] 

সব তার নিলে অমিয়া, বললে, সরুন আপনি আমরা! 
করছি সব। করলেও পরিপাটি করে। বাইরের অনাত্মীয় 
মাহুষকে এমম মমত! ঢেলে শুশ্রাধা করতে কখনও দেখেনি 
অটল । দেখে মুখ হয়ে গেল সে। শুধু কি সেবাই দেখলে? 
সেবার পিছনে ফুটে উঠল থে রূপ--তা যেন দেহের বৃস্তে 
কোমল কামিনী ফুলের মতই শোভ1 সৌরতে অতুলনীয় । এই 
ক্মপই কি এতদিন কল্পনার আকাশে সপ্তবর্ণ বিস্তার করে উদ্দ্বল 
হয়ে উঠছিল ক্রমশ: ? 

আপনি শুয়ে পড় ন--আমি দেখছি। 

এর উপর অগাধ বিশ্বাস আর নির্ভরতা! রাখ! চলে। : 

আন্মুম--থাবেন। 

সেবাতেও অতুলনীয়! । 

তয় কি-_সেরে উঠবেন মা । 

আশ্বাসদারিনী- অভয়] । 

কল্পন! বাস্তবে মিশে গেল। 

মা সুস্থ হয়ে উঠলেন। মেয়েটকে যথারীতি বিনাপণে 
গ্রহণ করে দেশে ফিরল অটল । 


তার পর? তার পর বাস্তব অব্য কল্পনাতে ফিরে যায় 
নি! ফিরে যারও ন! তা। সংসারে রৌন্্র যখন চত়ে-_তীক্ষু 
ময়ুধ জালে দিক হয় কুম়াশাস্রান, দৃষ্টির প্রসার যায় কমে। 
অমিয়া আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল | কল্পনাকে মুছে দিয়ে ও হয়ে 
উঠল প্রথর। 

বললে, জানালাতে একটিও পরদা মেই কেন? এতদিন 
খা করেছ--করেছ---এখন এ বাড়ীর আক্র রাখতে হবে। 

কথার সুরটা কেমন কেমন-__তবু. অটল দ্বিধা বোধ করলে 
মা ওর অঙ্গরোধ রাখতে । | 

আর এফ দিন অমিয়া বললে, বৈঠকথখানা ঘরটি অমন যা- 
তা হয়ে পড়ে আছে কেন? পাঁচ প্রন বাইরের লোক আসেন 
কি মনে করেন বল ত? | 

অটল অবাক হয়ে চেয়ে আছে দেখে অমিয়া হেসে 
বললে, আচ্ছ|_-ব্যবন্ধা যা করবার আমি করছি--একট! ফর্ম 
তৈরী করে দিচ্ছি।, - 


সঙ্গে সঙ্গে খাতা পেনসিল নিয়ে বসলে জমির! । একট! 
পগোলমত টেবিল--আর চারখান! চেয়ার, বইয়ের র্যাক, একটা! 
আলমারী, খান আষ্টেক মাঝারি গোছের ছবি । এই রবীন্্রনাথ 
_বিকেবানন্দ প্রভৃতির । একটা ভাল দেওয়াল-আয়ন1-__ 
জ্বানালার হু’পাশে ছুটে! ব্র্যাকেট--আার জামাকাপড় টাঙাবার 
দন্ত একট! দেওয়াল-আলম|। ইচ্ছে হলে একখানি ইজি 
চেয়ারও রাখতে পারা যার । চেয়ারে সোজ! হয়ে বসে বসে 
মাক! পিঠ টন্‌ টন্‌ করলে-_থানিকটা গড়িয়ে পড় তাতে । 

অটল ফর্দের উপর চোখ বুলিয়ে গম্ভীর হ’ ল! 

কি,.কথা কইছ না যে? 

চার পাচশোর বাক _-ছু'মাপের-মাইনেতেও কুলোবে না। 
নীরস কণ্ঠে জবাব দিলে অটল । 

সবই কি মাইনের টাকা থেকে করাতে বলছি? 

তা ছাড়া ত পরের সয়োরে হাত ' পাততে হয়। 
নীরস কণ্ঠের উত্তর । 

ধারই বা করবে কেন? বলতে বলতে অমিয়াও কুঠিত 
হয়ে পড়ল । অতিমানও হু’ল। ধার ছাড়াও খে উপায় 
আছে---সেটি মনে মনে জানে অমিয়া-কিন্ত মুখে বলা কত 
না কঠিন। সামা দিনই হ’ল সে এ বাড়ীতে এসেছে। এ 
বাড়ীর ব্যয়কূু্ঠ মাহযের পরিচয়ও জামানত পেরেছে। সেই 
সঙ্গে তার কেমন ধারণা হয়েছে--অতাবের কষ্ট এখানে, 


তেষনি 


থাকতেই পারে ন! । এখানে লক্ষীর আসনথানি পাতা আছে। ০ 


কোথায় পাতা আছে সেইটুকু শুধু বুঝতে পারে নি। 

ওর কুঠা বুঝলে অটল । গলার স্বর বধাসম্ভব কোমল 
করে বললে, বৈঠকথানা নিয়ে মাথা ঘামিও না আমার বদ্ধু- 
বান্ধবরা ছেলেবেল! থেকেই জানে আমাকে-_-এ বাড়ীর 
প্রত্যেকটি জায়গা বা জিনিষ ওদের নখদর্পণে । 

অমিয়া আর কথা কইলে না। 

ওর সহস! নীরব হয়ে যাওয়ার ব্যথাটা ঠিক বুঝলে না 
অটল, শুবু মনে হ'ল সুর যেন কোথায় কেটে গেল। মনকে 
প্রবোব দিলে--দু’দিন যাক, সব ঠিক হয়ে যাবে! 

কিন্ত গম্ভীর হয়েই রইল অমিয়া--আর কোন নৃতম 


, অনুরোধ নিয়ে অশান্তি বাড়ালে না। 


রাঞ্জিতে অমিয়া তখন খেতে বসেছে- শোবার ঘরে 


ছুয়োর বন্ধ করে ব্যাঙ্কের ধাতাথামি খুললে অটল। খাতার্ক 


খুলেই চমকে উঠল। ইস্‌-_ছুটি মাসে মোটেই অঞ্ধপাত হয় 
নি তাতে । যা উপার্ছন করেছে-ব্যয় হয়েছে সেই পরিযাণে। 
এ ভাবে যদি মাসের পর মাপ চলতে থাকে- চঞ্চলাকে 
রাখা যাবে কি অচঞ্চলা করে? না, আরও লক্ত হতে 
হবে। 

এবার অনুরোধ এল অন্ত দিক. থেকে। মা বললেন, . 
হী রে অটল, বৌদাকে কি, একখান! ক্যাটকেটে লাল পাড় 
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বৈশাখ 


শাড়ী কিনে দিয়েছিস? হেলেমাহষ বট--কোধার রভীন 
ছেল্লাদার কাপড় ফিনে দিবি-তা মা 

ওই শাড়ীই ত তোমার বউ পছন্দ করলে। 

আর ভোর পছন্দ নেই বুঝি? আ আমার কপাল! 

অগত্যা আদকালকার সিনেমা-গন্ধী একখানা রভীন শাড়ী 
কিনে আনতে হ’ল। রাঞ্জিতে প্যাকেট] অমিয়ার হাত্তে 
দিয়ে বললে, দেখ দেখি-_পছন্দ হয়? 

শাড়ীখান! লোভনীয় বটে--খুসীতে অমিয়ার ছুটি চোখ 
উদ্দ্রল হয়ে উঠল-। তবু সে ভাব যথাসাধ্য দমন করে ও 
বললে, মন্দ কি! 

ভা হলে তোমার তাল পছন্দ হয় নি বল? 

পছন্দ হবে ন! কেন। . তবে ওবাড্ডীর মায়াদির পরণে যে 
শাড়ীধানা দেখলাম পরশু, সেটা লেটে ডিজাইনের। ফরস! 
-মাহষ কিনা--মানিয়েছে খাস] । 

অটল চুপ করে রইল। ফরসা মানুষকে যে শাড়ী! চমৎকার 
মানার--তা নিয়ে বেলী আলোচন! করা নিরাপদ নয়। 
অমিয়ার গায়ের রঙ একটু ময়ল! হলেও বা ও প্রসঙ্গে 
আলোচনা দীর্ঘ কর! সম্ভব হ’ত। i ls বুদ্ধিটা যদি আর 
. একটু প্রথর হ'ত] 

কিন্ত অমিয়া একেবারে নির্ধবোধ নয়-_তা শাড়ীথান! 
খাটের উপরে রাখার ধরণে অটল বুঝলে । একখানি রঙীন 








*" শাড়ী এনে যে বউকে কৃতজ্ঞ করে দেবে--সে বুকি ছুরাশাই-_ 


এ যুগে 1 একথানা শাড়ী যদি নিজের পছন্দে আনা ধায় 
আর ছুথানা বউয়ের পছন্দে--এনে দিলে ক্ষতি কি] বরং 
এইটিই ত চিরকালের ব্রীতি। প্রিষ্ককে ভালবাসা জানাবার 
এমন সহজ ও সুষ্ঠ, প্রথা যে সর্ব যুগেরই । 

যাই হোক--এ ক্ষেত্রেও সুর কেটে গেল-_মনে মনে 
আহত হ'ল হ'জলেই।- 

মাসের শেষে অমিয়ার হঠাৎ ঘুর হ’ল । উপবাস ও ঘরের 
হোমিওতে রোগ কমল না বাইরে থেকে ডাক্তার আনাতে 
হ’ল। ডাক্তারে আর পথ্যে য! ব্যয় হল-_তা অটলের প্রান্ন 
এক মাসের মাইনে । এতে আর কার মেজাজ কোমল থাকে? 

তাই মা যখন বললেন, ডাক্জারবাবু বলেছেন-_-বউমার 


« দ্বিনকতক হাওয়! বদলান দূরকার-_অটল তখন করুক্ষকঠে 


জবাব দিলে, আমরা যদি হাওয়া খেয়ে কাটাতে পারি-- 
তবেই ওকে পেট তরে হাওয়া খাওয়ান চলবে। ফোথার 
ষেন্তে হবে শুনি? বাঙ্গালোর--ন! কাশ্মীর ? 

তোর বাপু সবেতেই তিতি বিরক্ত তাব। কেন, কাঙ্ীতে 
বউম্মুর বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়া যায় না? 

তাই দিয়ো। | 

তোকেই ত রেখে জানতে হয়। 


পীলঙামানি 





৩১ 


পি 


আনি পারব না ছটি দেবে ন! আপিসে। 
ছুটি কিন্ত নিতেই হ'ল। ক্রমাগত ভাক্তার ডাকা-_মোটা! 
রকদ ফী জার পুষ্টিকর পধ্যের ব্যবস্থা--এখানে থাকলেও 
নিস্তার নাই। তার চেষে কিছু খরচ করে যদি রেখেই আসা 
যায়। 
চল তোমায় রেখেই আদি । 
না, আমি এখানেই থাকব । 
ঠ্যালা সামলাবে কে শুনি? ওসব মতলব ছাড় | 
. নাআামি যাব না । অমিয়! ঈষৎ বাজের সঙ্গে জবাব 
দিলে। কোন্‌ মুখে মার কাছে গিয়ে দাড়াব { বিয়ে হয়ে 
অবধি একখান! দশি দিয়ে মা'র মান রাখতে পেরেছি? 
পুঞ্জোতে একখানা শুদ্ধ বস্ত্র দিয়ে প্রণাম করার সৌতাগ্য হ’ল 
নাঁ_ কোন মুখে সাব তার সেবা নিতে? 
ফুঁপিয়ে কুপিয়ে কাদতে লাগল অনিয়া। রোগা শরীরে 
এত কান্না ভাল. নয়। কালই হর ত জ্বর উঠবে-_ডাক্তার 
ডাকতে হবে। 
অমিয়ার মাথায় হাত রেখে কোমল স্বরে বললে অটল, 
ছিঃ আবার কাদে | নাও উঠে বস__কালই একখানা মটকার 
ধুতি কিনে আনব--পত্যি বলছি--* 
'মাসের শেষে ব্যাঙ্কের খাতাখানি বার করলে অটল। 
মা-আর কোন আশা নাই। লক্ষ্মী যে পথে প্রবেশ করেন ' 
সেই পরিচিত পথটি চিরদিনের জতই বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে। 


তার পর কামী থেকে স্বাস্থ্য সধ্র করে ফিরে এল অমির! 
ওর নিটোদ গলায় নূতন ধরণের ফাঁস হার উঠল-_-ওর কর- 
প্রকোষ্ঠ অনস্কত হ'ল কৃষ্ণচূড়া! আর্ম্রলেটে । শাড়ী এল করেক- 
খানা । অলঙ্কার ও পাড়ীতে নুপ্রসাধিতা হয়ে অমিয়া যেন. 
প্রহুল্ সরোবরে পত্সের মত ফুটে উঠল। , 

" অটল চেয়ে চেয়ে দেখে_-কথা বলে না । মনটা হু--হু 
করে ওঠে। কি যেন হাতের মুঠো থেকে কক্ষে গেল-_কার! 
যেন চক্রান্ত করে ওকে ফতুর করে দিচ্ছে। ন্রিরুপ্রায় ক্রোধে 
ও ভুলতে থাকে এবং অত্যন্ত ভালমান্থযষের মতই সব সহ 
করে যার। | 

এক দিন শরীরটা খারাপ হওয়ায় বাড়ী কিরে. এল সে। 
ট্রাম থেকে নেনে মোড় ঘুরতে যাঁর দেখা পেলে--.দেখা ন! 
পেলেই ও সুখী হ’ত। কিন্ত দৈব বিড়ম্বন! ! 

' পথের মাঝে কোন কথাই হ’ল না--অপাঙ্গে একটি শুলন্ত 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অটল গন্ভীর যুখে বাড়ী ফিরল । 

অমিয়! আসতেই জিজ্ঞাসা করলে, বইখান! কেমন লাগল ? 

বই | চমকে উঠল অমিয় । 

টল মনে মনে বললে--এইবার ভ্তাকা-ভাকা সুরে 
অমিয়া বলবে, কিসের বই বলছ--বুঝত্তে পারছি ন ভ? 


তং B 
কাগো-: যেধানা ্রবামীতে চলছে; তাল বই ত? 
অমিয়া বুঝলে যেমন করেই হোক, গর দ্বিপ্রাহরিক 
সিনেমা-গ্রীতির রহন্ত জেনে ফেলেছে অটল। কিন্ত এতে 
ল্লেষ করবার কি আছে? ট 
অমিয়ার মুখও ভার হয়ে উঠল। নিজেকে যথাসাধ্য 
সামলে নিয়ে বললে, আজ গিয়েছিলাম--মানে ওবাছীর ন’দি 
টেনে নিৰ্বে গেলেন। সর্তা কি সুন্দর হয়েছে বইখানা। 
নন্দ! দেবী এমন চমৎকার পার্ট করলেন 
মন্দা দেবীকেও চেন তাহলে { গম্ভীর থমথমে গলায় 
ব্যঙ্গ করে উঠল অটল। | 
কেম চিনব না { আজকালকার দিনে ছবির মানুষদের কে 
মা চেনে | এক মুহুর্তে অযিয়ার শ্বরেও হুচ্ৰের সুর বেছে উঠল। 
আমাদের মত ঘরের লোকেদের ওসব নেশা তাল নয়। 

. অমিয়া উত্তপ্ত কণ্ঠে বললে, আমাদের মত ঘরের যেয়েরাই 
লিনেমা দেখে বেশী। না দেখে তাদের উপায় কি { তারা 
দিনরাত দাসীব্বত্তি করবে সংসারে-_ছু্টে। মিটি কথাও কেউ 
বলবে না__জাদর তত্ব ত দুরের কথা | মাহযের শরীর মন 
বলেও একট! জিনিষ আছে--সিনেমায় গিয়ে তবু তার! ছু’ 
ছুড়োতে পায়, ন! হলে-""আর বলতে পারলে না অমিয়া । 
অশ্রবাণ্পে ওর স্বর রুদ্ধ হয়ে এল-_তাড়াতাড়ি চলে গেল ও 
ঘর থেকে । 

স্স্তিত হরে বসে রইল অটল । যেন ফুল তুলতে গিয়ে 
তার মধ্যে দেখেছে কালসাপ। এ ত কোনকালেই কল্পনা 
ফরেনিসে |. গরীবের কাদার উদ্ধার করে তেবেছে-_ 
স্বতন্ঞতার মুল্যে এই খণ পরিশোধ হুবে। এমন একটি আশ্রয় 
পাওয়ার সৌতাগ্য কোন দিন কি কল্পন! করেছিল অমিয়! ? 
কিন্ত হায়__অভাবের সংসারে বাস করেও মেয়েদের মন বছ 
ছুরাশ! পোষণ করে। একটা কথা আছে--খেতে পেলে 
শুতে চায়। সে-ও কিছু প্রশ্রয় দিয়েছে বটে, সেটা ঠিক 

প্রশ্রয় নয়, খানিকট! মমতা আর তালবাপাও হয় ত-_তারই 

তাগিদে খুদী করার চে&া__কিন্ত সে হয়েছে আগুনে যি ঢালার 
তুল্য । শাস্ত্রকারর] উপমাট! ঠিকই দিয়েছেন__ঘিয়েব্র ছিটে 
দিলে আগুন উদ্্বল হয়-_লেট! পরিতৃপ্তি্রনিত উল্লাস ময়-_ 
আরও পাওয়ার লালস1। এই চিরন্তনী লালস! বুঝি মেয়েদের 
মনে হটি-প্রত্যষ থেকে বাসা, বেধে আছে | পু 

অংসারকে শক্ত বনিয়াদে দাড় করাতে মা পারলে হুঃখ- 
কষ্ট ঠেকানে! যাবে না কোনমতেই । সংসারকে শক্ত বনিয়াদে 
ফরাড় করানে| মানে মনকে যতদুর সম্ভব কঠিন করা_কোষল 
বৃতিগুলিকে বিনা মমতায় নির্মল করে ফেল]। 

কাট! সহঙ্গ হ’ল--পরের দিন অভিমানের দের তুলে 
অমিয়া বললে, আমাকে কাণী পাঠিয়ে দেবে--না আপদ 
তুলবে অনেক খরচ হবে বলে ? | 





প্রবাসী 


১৩৫৯ 


আপত্তি তোলাটাই স্বাতাবিক। এই শু ছু’মাসও হয়নি 
হাওয়া বদলে এল অনয! । 
অটল কিন্ত আপত্তি তুললে না। শ্বাতাবিক স্বরে বললে, 
বেশ ত-_-আমি রেখে আসব। 
অমিয়! নিনিটখানেক স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়ে রইল অটলের 
পানে। মা, পরিহাপে লঘু নয় ওর যুধমওল, অতিমানে বিকৃত 


হয়ে উঠল না রেখাগুলি। অত্যন্ত সহজ মানুষের মতই মুখের 


রং গলার সুর। অমিয়ার চোখে জ্বল উপচে পড়ল হঠাৎ। 
তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে সামনে থেকে সরে গেল সে। 

মা অবশ্য আপত্তি তুললেন । অটল হেসে বললে, যেতে 
চাইছে--যাক না দিন ককের জন্ভ । শরীর মন তাল না 
থাকলে মাহুয কখনও সুস্থ থাকে না। 

সেই শরীর মনের থোঁটা | অন্তরালে ফাড়িয়ে চোখের 
জল মুল অমিয়া । অত্যন্ত শক্ত হয়ে কি যেন শপথও করলে 
একট! । তার পর প্রণাম সেরে ধীর পায়ে গাড়ীতে গিয়ে 
উঠল। ' 

গাড়ী বদল করতে হ'ল-__ছু'একবার। ছু'জনে পাশা- 
পাশি বসে-_গাড়ী ছটছে জোরে। ছু'জনেরই মনে হচ্ছে. 
সেই গতিবেগে পরস্পর ছিটকে পড়ছে বিপগীত দিকে । দীর্ঘ 
একটি দিন কথা কি কয় নি ওরা? হাঁ কথা বলেছে বইকি, 


কিন্তু অজ্ঞান! মাহুষের সঙ্গে আলাপে এর চেরে যথেষ্ট হা 


থাকে। 

অমিয়াকে রেখে ফিরে এল অটল । রাত্রিতে খরচের 
থাতা আর ব্যাঙ্কের পাশ বই নিয়ে বসল । এত দিনে নমা- 
খরচে সামগ্র্ত হবে হয়শু। বন্নিয়াদ শক্ত না হলে... 


সংসারের ঘটনাগুলি মাস্ছযকে মাঝে মাঝে পরিহাস করে। 
সে পরিহাস কখনো বা মর্ঘাভিক হয়। জমা-খরচের খাতায় 
অঙ্ক পড়তে লাগল ঘন ঘন। বাঁয়ের অঙ্ক যতটা! স্থিতিখীল-_ 
ভাইনের অঙ্ক সেই পরিমাণে গতিবান । মা বাতের বেদনায় 


শয্যা নিলেন--তাকে দেখবার জ দুর সম্পকাঁর পিসিমাকে . 


আনাতে হ'ল। আনতে হু'ল কবিরাঞ্জ। দর্শনী__ব্যবস্থাপঞ্জ 
-_অঙ্থপান-__-ওযুধ আর পথ্যের বহর দেখলে সুস্থ মানুষও 
অসুস্থ হয়ে পড়ে। পিসিমা বিধবা শুচিবাযুগ্রস্ত মাহুয-_-ডার 


টিপে টিপে হাসবে নিশ্চয় । সুতরাং মিয়াকে না আনিয়ে 
খরচের খাতার অঙ্কপাত করে চলল অটল । 

অটল বললে মনে মনে, সংসারের পাক যেমন শক্ত দড়ির 
মত-_গাকও তেমনি তল তলে গভীর । পাক যদি বা খোলে 
পাক জড়িয়ে বরে পায়ে । এ থেকে কেউ বুঝি কোন কালে 
পরিজ্ঞাণ পায় নি! - 


* ৮৮7 


খাওয়ার বাহবিচার যেমম--তেমনি উপবাস-পারণের ঘটা” 
-কম নয়। অমির] শুদলে--'যেমন কর্শ্ব তেমনি ফল’ বলে মুখ 
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মা তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেন নি। পিসি বললেন, 
মিঞ্জের সংসার ফেলে আর কতকাল এখানে পড়ে থাকব বাবা 
ছুই বরঞ্চ বৌধাকে আনা। 
আপ্রাণ থাকতে তাকে পজদ্দিতে পারবে না অটল। 
দীর্ঘ ছুটি মালে একবারও খবর নিয়েছে কি? তাকে যেচে 
নিয়ে আস! মানে--ভার হাজার রকমের সাধ-আহলাদকে 
দেওয়া বৈঠকৰানা ঘরের আসবাব, শাড়ী, সিনেমা, 
বন্ধুদদাগম__মানান রকমের উৎপাতকে লাদরে 
রা নী | অমিয়া এলে সেই বসবে ধরে- লক্ষ্মীর 












বললেন নাকে, এদের রীত ব্যতার বুঝি ন! বাপু | 
ন| স্বামী-দ্বীতে ? সকালে হয়-_সন্ধ্যেয মেটে। 
পর বাড়ী থাকলে মনে হুর---হুধান! পাখা 
দিত ভগমান | এ কাজের কি সবই সষ্টিছাড়! বাপু! 
1 তোমরা রাগই কর আর যাই কর--আমি পরশ্ড চলে 
















চলে গেলেমও তিনি । 

মা অসহায় স্বরে বললেন, মরণ ত হবে মা_-আমাকেও 
| টেনে টুনে গঙ্গায় ফেলে দে, ভুড়োই। 

অগত্যা অটল মায়ের জবানীতে চিঠি লিখলে শাশুড়ীকে। 
 বেয়ান--আজ মাসখানেক হ'ল আমি বাতের 
শধ্যাগত আছি। আমাকে দেখাশোন1-_-লেবা- 
রর লোকের অভাব, সংসারও অচল । অটল 
কামাই করে আমাকে দেখাশোনা! করছে--তার ত 
ভজ যাবার অবধর নেই । অতএব যদি পত্র পাঠ 
কে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন... 















এস নি এস স গাগরী ভরিতে শীতল জলে, 
দীঘি ডাকে তোম! কূলে ছলছলি কি কথা বলে! 
না মুদ্িতে তার নয়ন-কমল 
এস তার হৃদি হয়েছে অমল, 
নিবিড় পরশ চায় তব তার গভীর তলে। 


বধূ “a তরুশাখা’পরে পাখীর! ডাকে, 

আর দেরি কেন, এস ত্বরা করি কলপী-কাখে। 
হয়ে এল বধূ দিবা অবদান. 

তোমারে তাহারা না শুনায়ে গান, 





বৈকালের আই আহ্বান 


স্রীকালিদাস রায় 


য়ে টিন কেমনে, তোমার আশায় থাকে। Le _ ফিরিবার পথে হেরিবে গগনে চলা 





পুন্ধনীয়া৷ বিয়াম ঠার্রাধী_ আমার অসংখ্য 
জানিবেন। আপনার অসুখের সংবাদে যার পর নাই ছঃ 
ও চিন্তিত রহিলাম। অমিয়া ত আপনার অসুখের খবর 
অবধি যাইবার জন্য জিদ বরিয়াছে। কিন্তু আমার জান 
এমন কোন লোক নাই যাহার সঙ্গে ওকে পাঠাইয়া 
আর দ্োড়া মাসে মেয়ে পাঠানো বাঁ আনা আমাদের 
ঘরের রীতি নহে। নাষে সন্ভাদ-সন্তবা--এই সং 
জানেন। এই কারণে লিখিতেছি যে, অটল বাব 
নিন্দে আসিয়া মাকে লইয়া যান ত... 
সন্মি মুখে ছেলের পানে চেয়ে মা বললেন 
আনতে যাবি ত তুই? তুই না গেলে-- t 
অটল হিদাব কষতে বগল---অনিয়াকে আঃ 
হাজ্জার রকমের সাধ-আহলাদকেও বয়ে আনা 
লব সাধ-আহ্লাদের বার্তা একে একে 'অট 
ছিল-_তা ছাড়াও by অভিধির জন্য কত নু 
বায়না যে জমা হচ্ছে": 
তবু আপনার ঘরে এসে অটল এক বায় ছু 
আছোপাস্ত পড়লে চিঠিখান|। পড়তে পড়তে 
-মাহ্যকে এক সম্পদ থেকে নামিয়ে আর 
প্রতিষ্ঠিত করতে সারা ছুনিয়াটাই বুঝি যড়যনত্রের 
অহরহ। সেজালছিতে বেরুবার সাধ্য বাঁ. 
মাহুযের দেই। 
অটল চিঠিখানি সহড়ে তাজ করে 
দিলে এবং হিসাবের খাতাধানি বার করছ 
জানালার ধারে এসে সেখানা জানাল! গলি 
নী | 

















































ডাকে রাঙা রবি ঘাটপথে বধূ. তোমা না ছো 

অস্তে নামিতে অযথা তাহার হয় যে দেরি। 
গোধূলি-ধুলার আবিরে ভরিয়া 
রেখেছে ও পথ ঘোরালো করিয়া) 

সে ধুলার ফাগ রঙিন করিবে ও ও অঙ্গ 





ডাকে তব সই বসি জলে ডুৰায়ে 
কত কথা শোনা হয় নি কত যে হয় 


বরাহক্ষেত্রে 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


ঘরাহক্ষেত্ত বিশাখাপতুন। বরাহ নদী বিশাখাপত্তন জেলার 
মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত । অসংখ্য দেবস্থান অন্ধুদেশের এই 
সমুক্রমেখল1, শৈলকিরাটি শী পুণাভূমিকে বিরাট মহমায় মণ্ডিত 
করে রেখেছে। তন্মধ্যে ওয়ালটেয়ার থেকে নয় মাইল দুরবর্তী 
*সীমাচলম্‌’’ (নিংহাচলম ) পাহাড়ের শীর্ঘদেশে অবস্থিত 
বরাহুনরপিংহ মন্দিরের খ্যাতি সমগ্র ভারতে প্রচারিত । কথিত 
আছে, পুহাকালে হিরণাকশিপূর পু ভক্তত্েষ্ঠ প্রহল'দ এই 
পর্ববতে মন্দির নির্া করিয়ে নরলিংহাবভারের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত 
ফরেম। প্রতি বংসর বৈশাখ মাপে অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে 
ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বহ পুণ্যকামী নরনারী এই ভীর্ঘ- 
স্থানে এসে সঘবেত হয়। 





লয়ূত্রবক্ষ থেকে বিশাখাপত্তন বন্দরে মুখ 


প্রাচীন ভারতের যে সফল দেশের গৌরবময় কা ক.হিমী 
লংস্কত কাব্য নাটক তাঅ্রশাসম, বৈদেশিক পর্যটকদের ভ্রঘণ- 
কাহিনী ইত্যাদিতে পরিকীঠিত, ফলিঙ্গ সেগুলির অতম। 
এই দেশের পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে সুদূরপ্রসারী 
 মহাবন, দক্ষিণে বিণুলসলল! গো্বাবরী, উত্তরে মনোরম 
চিন্ক! হুদ । এই তিন শত বৰ্গমাইল পরিমিত বিস্তীর্ণ অঞ্ল 
ভিনটি অংশে বিভক্ত ৷ উত্তর ংশের'দাম বলরামক্ষে, দক্ষিণ- 
ভাগ গৌতমক্ষেত্র আর মধ্যভাগ হচ্ছে বরাহক্ষেজ _এই বঃাহ- 
সেই বর্তমান বিশাখাপত্তন জেল|। 
লহৃত্রোপকূলস্থ বিশাধাপ্ভ্ন শহরট অতি প্রাচীন। 
এখানকার সঙ্কার্ণ সরু গলিগুলি কাণীর গলির কথ! মনে করিয়ে 
দেয়। প্রাচীন আমলের কোন কোন শোধে ভারতীয় 
স্থাপভ্যীতির ছাপ স্ুপরিস্কুট। আধুনিক সত্যতার যাবতীয় 
উপকরণই এখানে আছে বটে, কিন্তু ভবুও ধেন এই নগরের 
দেহে প্রাচীনত্বের স্পর্শ টুকু এখনও লেগে রয়েছে। 


সন্ধ্যার পরে বিশাখাপত্তনের সাগর-পৈফতের দ্বপ্তটি পরম 


উপভোগ্য । তীরের একেবারে কাছটিতে ছয়-সাত হাত উচু , 


পোস্তার উপর প্রস্তর-মিন্মিত সৌৰদমূহে বৈ্থাতিক আলোক- 


মাল! ছলে ওঠে, স্ুযুখে সাগরের বুকে ভাসমান বয়াগুলির তা 
উপর জালোকরশ্মি দৃশ্যমান হয়, ওবারে লাইট হাউগ থেকে 


নিক্ষিপ্ত, ইতস্তত: সঞ্চরমাণ আলোকচ্ছটায় সমুদ্র বক্ষ মাঝে 
মাঝে হয়ে ওঠে শুল্র রেখাক্কিত। 

সযুদ্রতীর থেকে হোটেলে ফিরে আপগছিলাম। গলি 
ছাড়িয়ে সবে বড় রাস্তার পা দিয়েছি হঠাৎ অনতিদুরস্থ এক 
শৌধ থেকে মাইকের মাধ্যমে বিকীর্ণ গানের আওয়াজ কানে 
ভেগে এল। দক্ষিণী ক্লাপিক্যাল সঙ্গীতের সুরে আকৃষ্ট হয়ে 
এগিয়ে গেলাম । সদর রাস্তার ঠিক পাশেই পাচ-ছয় ফুট উ'চু 
ভিতের উপর তৈরি এক সুরম্য প্রাসাদের নিন্নতলন্ব,টবছাতিক 
আলোকমালায় উদ্ভাসিত একটি কক্ষে উৎসবের বিপুল 
লমারোহ। 

কিসের উৎসব দেখবার জডে মনে জাগল প্রবল কৌতুহল; 
সামনের দিকে দ্বার আগলে আছে দ্বারীরা, চলছে আদর 


আপ্যায়ন অভ্যথনার পাল1। বুঝলাম এদিকে অমাহুত আগ- 1 


স্বফের প্রবেশ নিষেধ । পাশের দ্বিকে আর একটি দ্বরজজার 
নিকটে গিয়ে দেখি সেখানে আমারই মত কৌতুহলী দর্শকদের 
ভিড়। অনেকে পিড়ি বেয়ে উপরে উঠে দরজার পাশে 
দাড়িয়ে ভেতরকার উতসব-সমারোহ অবলোকন করছে। 

গট গট করে সোপানশ্রেইী অতিক্রম করে উ.্ আরোহণ 
করলাম এবং যা থাকে কপালে বলে যুক্ত দ্বারপথে সরাসরি 
ভেতরে চুকে ভিড়ের মধ্যে গট হয়ে যদজাম। ছু’ এক 
জনের কৌতুহুলাক্রাত্ত দৃষ্টি আমার ’পরে নিক্ষিপ্ত হ'ল, কিন্তু 
কেউ কিছু বললে না। 

ভেতরে প্রকাণ্ড ভিড-_লোক একেবারে গিস গিস করছে, 
তিল ধারণের জায়গাটুকু পর্য্যন্ত মেই । প্রকাও প্রকাণ্ড শুন্ত 


আর খিলানসমৃহ উপরের ছাদ্ধকে ধারণ করে রেখেছে। ভাল ১. 


করে চারিদিক পর্যাবেক্ষণ করে বুঝতে পারল'ম. বিরাট 
ভবনটির বহিঃপ্রকোষ্ঠে বিবাহ-উৎপবের অগ্ুষ্ঠান সুরু হয়েছে। 
অন্দরমহলের প্রবেশপথের লামনে, পাশাপাশি বর-কণে 
উপবিঞ&। বরের মাথায় সপজপুস্প গুচ্ছে শোভিত সাদা পাগ'ড়, 


কপালে শ্বেত চন্দনের তিলক, গলায় স্বর্ণহার, হাতে সোনার , 


চুড়। ঘোর ক্কষবর্ণ, দশাসই চেহারা সাজোয়ান পুর্কীষ। 
গায়ে একট! সিক্ষের চাদর আছে বটে, তবে দেহের উত্তরার্দ্ধের 
প্রায় সবটুহুই অনাব্ৃত। মুখে ইয়া প্রকাণ্ড এক ড়! ড্যাম 


পা 


বৈশাখ 


কেয়ার গৌফ-_চেহারায় বেশ 
ভাব। 

বরের বাম পার্শ্বে বসে আছে কনে-_রূপলাবণ্যবতী তন্বী 
শুরুণী। মাথায় সাদ! ফিতে জড়ানো__কবরীতে চাপা ফুলের 





একট! বেপরোয়া 





চে 


সীমাচলমের সে'পান-পথ 


দাল|--এক গা গহনা, গলার কয়েক নর স্বর্ণ-হার। বর 


 খেষন বেপরোয়া, কনে তেমনি ত্রীড়াবনতা। মুখখানি আনত, 


দৃষ্টি মেঝেয় নিবদ্ধ__লঙ্ায় মেয়েটি যেদ একেবারে মাটির 
পঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বিশালবপু বরের পাশে তন্বী বধূটিকে যে 
কিরূপ বেমানান দেখাচ্ছিল শ1 আর বলবার ময় । 
বরকনে যেখানে বনে আছে তার নিকটেই বিচত্রবেশা 
অবশঠিতা পুরঘহিলাদের ভিড়। তাদের নিরাবহণ মন্ডকের 
ক্কফঃ কেশদাম পুষ্পাগ্রগে ভূষিত । স্বর্ণ-নির্মিত মীবিবন্ধে টছ্ছল 
বৈদ্বাতিক আলোক প্রতিফঠিত হয়ে ঝকমক করছে। বরের 
ঠিক পেছনেই বলে আছেন এক ব্যাঁসী বিপুলাঙগী মহিলা__ 
মাথা একদম ভাড়া, পরনে থানধৃন্ত__আবধখান! মাথা 
ঘোমটায় ঢাক1। মন্ডকের অবপ্ত$ম অন্ধ এবং মন্ত্র স্রীলেকদের 
বৈধবোর নিদর্শন । «ই বিধবা অহিলাটির সর্বাঙ্ে কিন্ত 
অলঙ্কারের প্র'চুর্যয_-গলায় স্বর্ণহার, হাত্ততর! সোনার চুড়ি 
ছুছেলারির দোকানের শো-কেপকে হার মানিয়ে এই মেদ- 
বিপুল! বিধবা বিবাহ-বাপরে বিরাঞ্জিঙা। 
বরকনের উভয্নপার্শ্বে বসে আছেন পুরোহিতকুল । তাদের 
থার চার পাশ ক্ষুর দিয়ে চেচে কাযানো-_মাঝখানের দীর্ঘ 
বদ উড়ে-বু'টির আকারে গরন্থিবন্ধ। 
কিছুক্ষণ পরে জদ্বঃপুর থেকে এলেন কয়েক জম এফবোন্্রী। 
তাদের মধ্যে এক জন কনের গায়ের উপর চাপিয়ে দিলেন 
একটা কিনফিনে ওড়মা। এর পর যে ব্যাপারটি নুরু হ’ল 
*তা সম্ভবশুঃ আী-আাচারের অন্ততম অঙ্গ । মেঝের উপর একট! 
বিশাল ,রূপোর থালা ছিল একপ্রকার সাদা গুড়োয় তর্ি। 
ছুরের থেকে ঠিক বুঝতে পারি নি--সন্তবশুঃ চালের গুড়ো 
হবে । হঠাৎ কয়েক জন তরুণী এই খালার কাছে এসে বসলেন 


ব্রাহক্ষেত্রে 


৩৫ 


এবং ক্ষিপ্রহন্তে মুঠো যুঠো সাদ! গুঁড়ো বর-ফনের গায়ে 
মাথায় ছিটিয়ে দিতে লাগলেন। এ ব্যাপারে সুন্দরীদের 
ক্লান্তি নেই। মাঝে মাঝে তাদের কলহান্তে বিবাহ-মগুপ 
মুখরিত হয়ে উঠতে লাগল। এদিকে আপাদমপ্তক সাদা 
খুড়োয আবত হয়ে কনে বেচারির অবস্থা কিন্ত কাহিল। 
তখন বর এগিয়ে এল ঙাকে এই ভ্্রী-আচার বা অত্যাচারের 
হাত থেকে বাচাতে। বর শুধু যে নিজের গায়ের সাদা 
গুঁড়োগুলোই বেড়ে নিলে তা মগ, একেবারে আহুড-গ! হয়ে, 
নিজের চাদর দিয়ে কনের দেহেও ঝ ডপোছ স্ুকু করে দিলে। 
তার পর উঠে াড়িয়েচার দিকে এক বার গুক্ষ আবর্তন করে 
তাকালে--যুখের ভাব এমনি যেন কোরিয়ার লড়াই 
জিতেছে। বিবাহ-বাসরে বাঙালী বরের সলজ্জভাবের কক্ষে 
অন্র বরের এই বীরভাবের তুলনামূলক সমালোচনা স্বতঃই 
মনে উদ্দিত হ’ল। 





সীমাচলম্‌ পাহাড়ের একটি দৃশ্য । 
বাঁ দিকে মন্দিরের চুড়! দেখা যাচ্ছে 


কিহুক্ষণ পরে এক বাক্তি একট] রূপোর বালতিতে পাম 
ভর্তি করে নিয়ে এসে বিতরণ করতে লাগল-_বল! বাহুল্য, 
আমিও বঞ্চিত হলাম না। হদ্রদদেশের “তাদুলম্” বড়ই 
মুখরোচক, পানবিলাসীদের বিশেষ আদরের বন্ত। হঠাৎ 
একটা স্রিদ্ধ গন্ধে কক্ষ আমোদিত হয়ে উঠল। এক জন একট! 
শ্বর্ণপাত্র থেকে সবাইকে গোলাপী রঙের সুতো আর সোনালী 
জরিতে মোড়া এক একটি সরু কাঠি বিশুরণ সুরু করলে, 
কাঠিটির অগ্রভাগে স্ুরতিত তুলে! জড়ানো! । এদের বিবাহ- 
অঙ্থষ্ঠানের এই অঙ্গটি বড় ভাল লাগল। হাত বাড়িয়ে এই 
প্রীতি-উপহার গ্রহণ করে সধত্কে পকেটে রেখে দিলাম। 
অ'লোকে হান্তে, সৌগন্ধ্যে এবং হুদ্দরীদের ফলগুপ্তনে আর 
অলঙ্কাংশিঞ্ধনে এমনি একট! বিচিত্রমধুর পরিষগ্ুলের সৃতি 
হয়েছিল যে, ইচ্ছে হ’ল অহুষ্ঠানের শেষ পর্য্যন্ত দেখে যাই, 


৩৬ 


- প্রবাদী 


১৩৫৯ 


০০০০১ 


কিন্তু এদিকে রাত বেড়ে যাচ্ছে, বেশী দেরি করলে হোটেলের 
দরজাই হঞ্চতে| বন্ধ হয়ে যাবে, অগত্যা! বিবাহ-মগ্ুপ পরি- 
ত্যাগ করে ভোটেলের পথ ধরলাম। 

পরদ্ধিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে সীমাচজম্গামী বাস ধরবার 
উদ্ছেস্টে বেরিয়ে পড়লাম । সদর রাপ্তায় পা দিতেই একজন 
অফ্র ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা__মূখে তার শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তার 
ছাপ ৷ তাকে জিজ্ঞাস! করে জানতে পারলাম যে, সীমাটজম্‌- 
গামী বাস ভিন্ন পথে কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে, তবে চৌরাস্তা 
থেকে আর একট! বাস সীষাচলমের পথে কিছু দুর পর্য্যন্ত 
যাবে, তিনি ওঁ বাদে ফিরবেন নিজের গায়ে। ভদ্রলোক 
আমাকে তার সঙ্গে ওঁ বাসে চাপতে বললেন এবং আশ্বাস 
ছিলেন যে, আমার সীমাচলম্‌ পৌছানোর ব্যবস্থ। তিনি করে 
দেবেন । 





নৃজিংহদেবের মন্দিরের প্রবেশ-দ্বার 


ছু’জনে ব'লে আরোহণ করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই 
বাপ ছেড়ে দিলে। ভক্রলোকের সঙ্গে আলাপ বেশ জমে 
উঠল। স্ুরুতেই আমাদের আলোচনা রাজনৈতিক প্রসঙ্গের 
পথে মোড় নিজে । 

আমি যেদিন বিশাখাপত্তনে পৌছি সেই-দিনই কিযাণ 
মজতুর প্রন্ধা-পার্টির মেতা রী টি. প্রকাশম বিশাখাপত্তমে এসে 
দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বক্তৃত! করে” 
ছিলেন। সে প্রসঙ্গে জামার সহযাত্রী বললেন, *প্রকাশম 
হচ্ছেন অঙ্রের লোক, তিনি তেলুগুদের গৌরব। দেশের জন- 
সাধারণের উপর ভার দরদের পরিসীমা! নেই, আপনি জন্- 
দেশের সুদুরঙ্ম গ্রামাঞ্চলে পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করলে দেখবেন 
গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে তার আসন কিরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত, 
কিরূপ শ্রদ্ধার সঙ্গে তার! উচ্চারণ করে তার নাম ৷ তেলুগুদের 
জাতীয় আশা-আকাঙ্কার কথা বার বার উচ্চারিত হয়েছে তার 


ফণ্ডে_তিনি জনকের অবিসংবাদিত শ্রেঠ লোকনায়ক_ 
“পিপ জস ম্যান" বললে ষ! বুঝায় প্রকাশম হচ্ছেন তাই ।” 

তেলুগ্ধ সংস্কৃতির প্রসঙ্গ উঠলে ভদ্রলোক বললেন, “তেলুগ্ড 
ও তামিল ছুটি বিভিন্ন জাতি--এই উত্তর জাতির ভাষা 
আলাদা, সংস্কৃতি আলাছ|। কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য 
যে দীর্ঘকাল ধরে তামিল-প্রাধান্ত আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে। 
জোর করে তামিল সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের 
ঘাড়ে। 
বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে-’র দ্বার! যদিও তিনি জাতিতে 
তেলু_ষার পূর্বপুরুষের! অন্রদেশ থেকেই মান্রাজে গিয়ে 
বসপ্তি স্থাপন করেছিলেন ।” 

ক্ষণকাল গভীর চিন্তাময থেকে তত্রলোক কতকট! ঘেন 
স্বগতোক্তির মত বললেন, “আমরা তেলুপ্ত জাতি এক বিরাট 
সংস্কৃতি ও এভিহ্ের ট্টভ্তরাধিকারী। তামিল সংস্কৃতির 
আওতায় পড়ে আমাদের সাংস্কৃতিক জ্বীবন পরিপূর্ণ ভাবে 
বিকশিত হয়ে উঠতে পারছে ন!--কাজেই আমাদের আত্ম- 
বিকাশের জঙ্তে ভাষার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র জন্্প্রদেশ গঠিত হওয়া 
একান্ত এবং আশু প্রয়োজন ।” 

একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, “আমাদের এ 
আন্দোলন আজকের নয় ভদ্রঙী। দেশতক্ত কো! 
তেস্কটাপ্রাইয়া পণ্ট,লু ১৯১১ গ্রষ্টান্দে প্রথম অন্ধের স্বাঙদ্ত্য 
প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রবর্তন করেদ। কয়েক বছর পরে 
অন্তর মহাসভার জেনারেল সেক্রেটারী রূপে স্বভন্ত্র অন্তপ্রদেশের 
দাবি করে লক্ষে! কংগ্রেসে তিনি একটি স্মারকলিপি উপস্থাপিত 
করেন। ১৯০৭-4 তিনি মাপ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার জদন্ত 
নির্বাচিত হম এবং জার পরের বছর পরিষদে, ভাষার ভিদ্ধিতে 
স্বতন্ত্র জন্ধপ্রদেশ গঠনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। পরিষদের 
অনেক সদস্ত গোড়া থেকেই এই প্রস্তাবের বিরোধিত1 করতে 
থাকেন, এই আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখবার জঙ্ে চেষ্টারও 
ভ্রট হয় নি, কিন্ত সকল বাধা অগ্রাহ করে আন্দোলনের শক্তি 
উত্তরোত্তর বর্ধমান হয়ে, স্বাধীন ভারতে আর্জ তা সাফল্যের 
পথে অগ্রসর হওয়ায় গেলুগুদের মন আশায় ভরে উঠেছে।” 

সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছিল টের পাই নি। চমক 
ভাঙল যখন এক জায়গায় বাস থামলে পরে আমার 
বললেন, “ভত্রন্রী, এখানে আপনাকে নামতে হবে ।” 
সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বাস থেকে অবতরণ করলেন এবং বারে! 
আনা ভাড়ায় সীষাচলম্‌ পর্য্যন্ত একট! রি! ঠিক করে দিয়ে 
আমার নিকট বিদায় নিয়ে বাসে গিয়ে উঠলেন। 

নিক্সা আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল সীমাচলমের পথে ।, 
গীদ্রই শহর, বাক্জার, লোকালয় ছাড়িয়ে এসে পড়লাম ধ্লক্কতির 
উদার উন্মুক্ত ক্ষেজে। লাল মাটির রাস্তার উপর দিয়ে রিক্সা 
চলেছে বীরমন্থর গতিতে । ডানদিকে সবুন্ধ শম্পাত্ৃত উচ্চাবচ 


কিন্ত আমাদের জাতীয় স্বাতগ্তা-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ৮ 


পা 


সপ 


বৈধাখ 


সুবিস্তীর্ণ প্রাস্তর। দুরে মেঘমালাসপ্লিভ পূর্বব-ঘাট পর্বতমাল! 
সমুদ্রোপকুল পধাস্ত প্রপারিত। বাঁদিকে রাস্তার অনতিদুরে 
আত্রকানন। সুপরিপক্ধ স্বর্ণকান্ডি ফলভারাবননত শাখাসমূহের 
শোভা অপূর্ব] ”ছন্্রোপান্বঃ পরিণত ফলদোতিতিঃ 








মন্দিরগাজের এক!ংশ 


কানলাজৈ...” মেহদুতে দক্ষিণ-ভারতের পর্বতের প্রান্তভূমিতে 
অ'ত্রফাননের যে বর্ণনা পাঠ করেছি তা স্মৃতিপথে লমুদিত 
হ'ল । সুযুখে আকাশের পটে বিলীন পাহাড়ের নীলিমায় খেন 
সুদূরের ভাতছানি। মনের মধ্যে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে 
বলেই বুঝি প্রতীতি হচ্ছে__নতোলীন পর্বতমালা উড়ে চলেছে 
কোন্‌ অনস্তের উদ্ধেশে। “পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের 
নিরুদ্ধেশ মেখ"__ফবিগুরুর এই উক্তির গুঢ়াখ যেন উপলব্ধি 
করতে পারছি। সফালবেলার সোনালী আলে| এসে পড়েছে 
সবুজ তৃণাস্তীর্ণ প্রান্তর আর লাল মাটির পথের ’পরে ৷ বিশ্বশিল্পী 
যেন, লাল ও সবুজ রঙে আকা চিত্রপটখানির উপর সোনা 
মাখিয়ে ‘ফিনিশিং টাচ+ দিয়ে তাকে অপরূপ মণ্ডিত করে 
তুলেছেন। জনবিরল পথ। লীকরসিক্ত শীতল বাতাস শরীর 
জুড়িয়ে দিচ্ছে__নির্জনভার মোহ সমস্ত অস্তগকে ফেমন যেন 
করে ফেলেছে আছ্ছয্ন। চোখ বাইরের রূপ দেখছে বটে, 
কিন্ত মন যেন ডুব মেরেছে একেবারে নিজের অস্তরতম সত্তার 
গহনদতলে । সমপ্ড চৈতন্ত দিয়ে উপলব্ধি করছি--বাঙাসে 
, বধূর প্রবাহ, সিন্ধু ক্ষরণ করছে মধু, ধরণীর ধূলি হয়ে উঠেছে 
ই অধম । 

কয়েক মাইল এগোবার পর লীমাচলম্‌ পাহাড়ের পাদ- 
দেশে গিয়ে রিক্সা থামল । এবার সুরু হ’ল পর্ধভারোহণের 
পালা ভৈরব ফটকের পর থেকে প্রস্তরনির্দ্মিত সুদৃশ্য সোপান- 
পথ ধাপে ধাপে আট শ’ ফুট উঁচুতে পাহাড়ের শীর্ধদেশে অব- 
স্থিতি মন্দির পর্য্যন্ত উঠে গেছে । বারো শত সোপান অতিক্রম 
করে মন্দিরে পৌছতে হয়। এই সোপান-পথ তৈরি করিয়ে 
দিয়েছিলেন পুণ্যবত' রাণী অহল্যাবাঈী। খটিকতক গোপান 


বরাহক্ষেত্রে 





৩৭ 


পা 


অতিক্রম করবার পর পাওয়া যায় এক একটি প্রশস্ত চাতাল, 

শ্রান্ত পথিকেরা ভাতে বিশ্রাম করে ক্লান্তি অপনোদন করে। 
রাস্তার উভয়পার্থে ঘমসবুক্ধ তরুরাজি আর লতাগুব্মের 

নিবিড় জঙ্গল ৷ স্থানে স্থানে পুম্পরাছির প্রাচ্য দেখে মনে হয় 


পা” টা” গা” লা 





সপ 








মন্দিরগাজে সক্ষম ক!রুকার্ধা 


বনসুমিতে সুরু হয়েছে হোলি-উৎসবের সম!রোছ, জার রঙের 
খেলার বনলক্ষ্মীর সবুজ বসনখানি হয়ে উঠেছে বিচিত্রবর্ণে অঙ্থু- 
রঞ্তিত। মাঝে মাঝে কলাবন জর জাভাবন আরণ্য দৃষ্টের 
মধ্যে বেশ একটুখানি অভিনবন্থের সৃষ্টি করেছে। পাহাড়ের 
পাষাণবক্ষ বিদীর্ণ করে একটি ঝরণাধার1 নেমে এসে কল!- 
বাগানের তেতর দিয়ে অদৃষ্ট হয়ে গেছে। তার কুলু কুলু 
ধ্বনি যেন নৃত্যপরা বনদেবীর নুপুর-দিকণের মনত আবণের 
পরিতৃপ্তিসাধন করছে । | 

রাস্তার উপরেও দৃষ্ঠবৈচিজ্যের অভাব নেই। সেদিন 
নৃসিংহদেবের মন্দিরে কিসের একটা উৎসব । দলে দলে 
পুণ্যার্থারা চলেছে দেব-দেট্টলের অভিমুখে । মহিলার 
সংখ্যাই বেশী__অনেকেরই পরনে সবুজ সাড়ী, গায়ে লাল 
জামা ৷ নিবিড় অরণ্যের স্ঠামজিম! জার মাটির রং বুঝি এই 
পার্ধতা প্রদেশের জনপদ-ব্ধুদের মনে লাল-সবুজের নেশা 
ধরিয়ে দেয়, ভাই এখানকার ম্বত্তিক! এবং প্রক্তির বণবৈভবের 
সঙ্গে তাদের বসনের বর্ণ-সুষষার এমন সুসঙ্গতি । প্রায় ছয় 
শত সোপান অতিক্রম করবার পর দেখি সন্মুখে পাহাড়ের 
উচ্চ স্থানে কারুকার্যযখচিত এক বিরাট তোরণ, ভার ছু'পাশে 
ছুটি ঝরণাধার1 সবেগে সগর্জ্জনে নিয়ে গড়িয়ে পড়ছে__একটির 
মাম জআকাশধার1, অপরটির নাম পিটিক|। ঝরণ! ছটি যেন 
তোরণের ছুই পার্শ্বে ছুইটি প্রশপ্ত রূপার পাতের মত প্রলম্থিত। 
বাঁদিকের জলধার1 গোমুখের মত জআক্ৃতিবিশিষ্ট প্রত্তরনির্টিত 
একটি ছিদ্রপথে নিয়াবতরণ করছে । এই ঝরণার পাশে 
পাহাড়ের পাষাণ-পাজে কয়েকটি প্রকো্ঠে পঞ্চদেবতার সুতি 
প্রতিষ্ঠিত । ফটকের ভেতরে হুহুমানজ্জীর মন্দির | 

আরে! কতকগুলি সিড়ি অভিক্রম করে জার একটি 


৩৮ 


প্রবাণী 


১৩৫৯ 





তোরণের সামনে এসে ট্রাড়ালাম। ভোরণের নীচে স্বফ- 
প্রস্তরনির্শ্বিত একটি গণেশযূর্তি সুঠাম ভঙ্গীতে দওারমান। এই 
ভোরণের পার্শ্বব্া জলনি:সরণের ছিদ্রপৎটি হাতীর মুখের 
মত আকৃতিবিশিষ্ঠ--তিতরে মন্দির-প্রাঙ্গণে শাদ| বিন্দুচিহ্ন 





মন্দিংগ জে বিষ্ুযূর্তি 

দিয়ে আলপনা অ'কা। জন্কেগুলি সোসাদ (প্রায় এফ 
হাজারের কাছাকাছি হবে) শুতিক্রম করবার পর পর্কত- 
গাডস্থ সমতল স্থানে অবস্থিত এক গ্রামে পৌঁছানো গেল। 
পার্বত্য পরিবেশের মধ্যে এই ক্ষুত্র পড্জীটি দেখতে বড় ভাজ 
লাগল। $ 

এই গ্রামটি ছাড়িয়ে কিছুদূর অগ্রসর হবার পর স্বযুখের 
পানে তাকিয়ে দেখি, অদুরে শ্তাম বনানীর পটভুমকায় 
মৃপিংহদেবের মন্দরের স্বণচুড়া বৌক্রকিরণে ঝকৃঝকৃ করছে। 
বদলক্মীর শ্যামল অঙ্গে শো! পাচ্ছে যেন একখানি ছ্যতি- 
মণিত স্বর্ণঘষণ। 

অন্পক্ণের মধ্ো্ট সবগুলি সোপান অতিক্রম করে বরাহ- 
মর‘সংহদেবের মন্দরের নিকটে এসে পৌঁছলাম । মন্দর- 
প্রাচীর বাইরে এক বুড়ীর জন্মায় ভুতে] রেখে মন্দির- 
প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ-তোরণের নিকটে অতুচ্চ 
গরুত্ধ-ওল্ত প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পাহাড়ের ঈর্ষদেশে 
অবস্থিত বিরাট ম'ন্দরের শুদ্ধ গাম্ভ হ্য প্রথম দৃষ্টিতেই মনকে 
বিস্বয়ে অভিভূত করে দিলে । কোন্‌ মহান শিল্পীর পরি- 
কল্পনায় এ বিশাল মন্দরের সুষ্টি তা জানি না, কিন্ত এক পরম- 
পুরুষের বিরাট রূপকে যে গিনি ধ্যানযোগে উপলন্ধি করে- 
ছিলেন তাতে সন্দেহ রইল না। আন্দংটি ঘেদ সেই ভূমার 
উদ্ধেশে প্রস্তরে রচিত ভবগান। চেয়ে দেখি ম'ন্দরদ্বার রুদ্ধ । 
শুনলাম বেল! এগারোটার সময় তোগারতির পরে দেব 
দর্শনাখাঁদের জজে ছার উন্ুক্ত হবে। অগত্যা বারান্দায় 
বলে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মন্দরের এক প্রান্ত থেকে 
নহবতের মধুর আওয়াজ কানে ভেসে আসতে লাগল। 
এদিকে মন্দিরের প্রশস্ত চত্বরে তালপাতার ছাউননর শীচে 


যাীদের ভিড় ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল | মেয়েদের প্রায় 
সকলেরই যুখে হলুদের গুড়ে মাখানো! । এটা জজ্জরদেশে 
একটি বিশেষ পুণাকুত্য বলে হনে কর! হয়। অনেক পাহাড়ী 
জ্রী-পুরুষও এসে মন্দির-প্রাঙ্গণে ভিড় জমিয়েছে। একপাশে 
বসে আছে কয়েক জন বিবাহিত! পাহাড়ী রমণী । প্রত্যেকেরই 
ক্রোড়ে সম্তান_-মাথ| একদম ছাড়া, পায়ে মোট মোটা 
রূপার খাড়,_ কপালে প্রকাণ্ড সি'ছুরের ফৌট|, হাঙ-৩র্ঠি 
সবুদ্ধ কাচের চুড়। কয়েক জন যুলওয়ালী ঘুরে পুরে ফুলের 
মালা বিক্রী করছে--তাদের কর্ণভূযণ এবং নাসিকার গহনার 
বহর দেখবার জিনিয। কানের ট্টপরিভাগে, মাঝখানে, 
নীচে সর্ব পিতলের আংটি, নাকের ছু’পাশে ছুটে! করে 
রিং তো আছেই, ভার উপরে আছে একটি করে ছুল। কফফেক 
জন নেংটিপর! প্রায় দিগম্বর পুরুষ নির্ব্ধিকারভাবে একপা'্শ্বে 
উপবিষ্ট | মাথায় তাদের জঙ্ব! চুল, কপালে চন্দনের ফেৌঁট|। 

মন্দিরের বারান্দায় বসে আছেন, গলায় যজ্ঞোপবীত, 'সন্দৃত- 
লিগুললাট কয়েকছন পুষ্ধারী ত্রাহ্মণ। ওদিকে জমকালো 
লংড়ী পরিহিতা কয়েক জন অন্ত পুরমহিল| বিচিত্রপক্ষ প্রভ্ধা- 
পতির মত মন্দির-প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়াচ্ছেম। এই তীখ্মন্দিরের 
দেবতা] আৰ্য্য অনার্ধ্য সকল শ্রেণীর নরমারীকে টেনে এনে- 
ছেন নিদ্ষের চরণোপান্তে। মানুষে হাস্থষে ভ্ছেবৈযয়্য 
এখানে ঘুচে গেছে। বিতেছের মধ্যে মিলন-প্রতিষ্ঠ যে 
ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার স্বকীয় বৈশিধ্য ভা এই ভীর্থশ্গেজে 
এসে নুতন করে উপলব্ধি করলাম। 

যথাসময়ে মন্দিঃদ্ব'র উন্মুক্ত হ'ল। অন্তা্জ যন্্র'দের দলে 
ভিড়ে গিয়ে সুক্র করলাম মন্দির-প্রদক্ষিণ। ভারতীয় স্থাপত্য- 
শিল্পের অঙ্জতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সীমাচলম্‌ মন্দির। মন্দিরের 
বহিঃপ্রাচীর-পাজে ্টংকীণ প্রস্ফুটিত পদ্ম নচষের শোভা! অপূর্বব। 
মঙ্দিগাজে চতৃতূর্ধি নারায়ণ, বামন অবতার এবং অন্কান্ত 
দেবদেবীর যু্িদহূহের গঠন-কৌশল এমনি অনিন্দ্য যে 
ভাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। প্রাঠীর-পাজে 
সংস্থাপিত প্রন্তরনিন্মত একটি মারীফুর্তি দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে 
একেবারে অভিভূত হয়ে গেলাম। নারীদেহের লাবণ্য 
শৌকুষার্ধায এবং লীলারিত রেখাস্মৃতকে প্রাচীন ভারতের যে 
কষপদক্ষ শিল্পী পাধাণে এমন অনবঞ্ধ ভাবে দ্ূপাহিত করে 
গেছেন, মনে মনে তার স্ুজ্রনী-প্রতিভার উদ্ছেশে প্রগতি 
জানালাম। 

মন্দরের ভিতরে বাইরে অলিন্দে মণ্ডপে সর্কুজই বিচিজ 
ভন্কর্ধা-শিল্পের নিদর্শম__এক্টটুকু জায়গাংঃও কক পড়ে নেই । 
কোথাও দেবদেবীর লীলাতোতক বিভিন্ন মুণি, কৌথাও-বা 
সত্তগাজে মওমশিল্সের অপূর্ব সুষমা । কত বড় রূপ্তু&! 
ছিলেন সেই সকল শিল্পী ধার! নীরস পাষাণে এই রূপ ও 
রেখার অপরূপ রূপকথা রচনা করে গেছেন। সার্থক হ'ল 





বৈশাখ 


ভীখদর্শন-__দৃ্ির সামনে উদঘাটত হ'ল যেন এক নিরুপম দ্ূপ- 
লোকের রহস্ত-কক্ষ। 

মন্দিরের এক কোণে আছে ক্কষপ্রস্তরনির্িত্ত অঙ্বযুগ ৮- 
বাহিত একটি রখ। এই রথের চক্রসমূহের গঠন-কৌশল 


বরাহক্ষেত্রে 


৩৯ 


হুর্ধিতেই তিমি সিংহাচলন্‌ পর্বতে বিরাঙ্গ করছেন। কিন্ত 
হল পুরাণে এই মুণ্ডির যে বর্ণনা আছে ভার সঙ্গে বিএহটির 
আকৃতিগত সাদৃষ্ঠ পরিলক্ষিত হয় না। বরং মুযমূর্ধির সঙ্গেই 
ইহার অধিকতর মিল দেখা যার, তবে মূর্ডিটি:সিংহের মত 





মন্দি:গাড্রে মওনশিজের নিদর্শন 

যেমন জনিদ্দা তেমনি অনুপম ভাদ্র স্বপ্ম ফারুকর্ধ্য। এই 
রথে উত্ভঃার ভাক্ষধ্যের প্রভাবের পচ্চির পদিষ্ফুট | স্পষ্ট 
ঘুঝতে পার! ধায় যে, কোনারকের সপ্ত'শ্ববাহিত রথের আদর্শে 
সীম!চলমেৱ এই অস্বদ্বয়বাহিত রথও পরিকজিত হয়েছল। 

এই সমন্ত দেখে দেবসূর্ির দর্শনলাতের হতে মাটমস্দিরে 
শীপ্রবেশ করলাম । সেখানে স্ব ্বদবাদনরত| কতকগুলি নৃত্যপর! 
নাযীযূর্তি দেখে চোখ আর ফেরাতে পারি না। ফোন 
ফোম মূর্তির ঈষং উচ্ফৃত এফ প! ম্বত্তিকা স্পর্শ করতে 
উত্ভভ। হনে হয় এই ছন্দায়িত পদপাতে ভিডিগাজে শৌন্দর্ষোর 
পুপ্পপু বিকশিত হয়ে উঠবে। গর্ভগৃহে দেবতার 
আসন-ভিড় এত প্রচও যে, এফ রকম শুনতে খুলেই 
এগুতে লাগলাম_ মাঝ পথ পর্যাস্ত যাবার পর মনে হ'ল, 
ঘোক্ষলাতের আর বেদী দেরী নেই। থাই হোক, শেষ 
পর্য্যন্ত ধাক্কার চোটে দেবযুর্ির পাদণীঠের কাছে এসে ছিটকে 
পড়লাম--ধনসংস্থাপিত অগনিত দ্বৃতপ্রদদীপের উদ্দবল 
আলোকে গর্ভগৃহের অন্ধকার অপগত্ত। সে আলোকে চোখ- 
ধাধানো তীব্র] মেই, আছে রমতীয় স্রিদ্ধৃত|। এত ধফল সহ 
করে এসেও কিন্তু আসল দেবহূর্তির দর্শনলানভ্ড অদৃষ্ঠে ঘটল 
দা যা দেখলাম ভাকে বলে চন্দনলিকরম_ঠিক যেন শ্বেত 
বর্ণাঙ্থরঞ্রিত শিব'লঙ্ষের মত আরুতিবিশি&। এটি আসল 
দেববিএহের আবরমী | প্রতিদিন পুদ্ধার সময় এই আবরধীটিকে 
চন্দনাঙ্ছলিপ্ত কর! হয়-__ফলে এটির গায়ে শ্বেতচন্দদ হয়ে উঠে 
* সূ পাকার 1” সর্বসাধারণে এই আবরণীর অভ্যন্তরস্থ জাসল 
দেবর্চি্হের দর্শনলাত ফরত্ে পারে বৎসরে মাত্র একদিন 
লে বৈশাখ মাগে অন্য তৃতীয়া দিবপে। কথিত আছে, 
স্বশিংহাবন্ভার যে মুর্ডিতে হিরপ্যকশিপুকে বধ করেন, সেই 


স'মাচলম্‌ মন্দরে একটি প্রস্তর-নিন্মিত' রখ 


লেজ্যক্ত এংং বৱাহের মত মন্তকবিশি্। মূর্তিটি কি বরাহু 
এবং নৃপিংহ এই ছুই অবতারের একভূত রূপ? স্বন্ুপুরাণে 
অবস্ঠ এক জ্াঞ্চগায় জছে-_”্বরাহ নরসিংহষ্চ সিংহশৈল- 
নিকেতন” | বরাহক্ষ্জস্থ সিংহাচলম্‌ পর্বন্চের অ্ধদ্বেবত! 
বলেই কি ইনি বরাহ-মরলিংহস্বামী। এ বিষয়ে পৌরাণিক 
এবং সৃত্িতাস্বিক__আলোচনার অবকাশ আছে। 


শ্রীগৈতক্তের পদরেণুকণাপুত এই সীমাচল্ম্‌ মন্দিরের লঙ্গে 
বিশিষ্ট তৈভবাদের প্রবর্তক রামান্বজাচার্ধ্যের পুণা স্মৃতি- 
বিজড়িত এই মহাপুরুষ একবার শীমাচলমে আগমন করেন। 
শুখন সকলে তার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধ -ডক্তি প্রদর্শন করতে 
থাকে। মন্দিরে থাকতেন ক্রফামাচারী মামে এক তক্ত। 
তিনি নৃতা-গীত দ্বারা প্রতি র'জে পুভু নরসিংহদ্দেবের তৃপ্তি- 
বিধান করতেন। অহক্কারে বিষু়চিন্ত হয়ে ক্রফম'চারী 
রামাহ্থজের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাইলেন মা। কিন্ত শেষ 
পর্য্যন্ত তার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল ৷ তগবান নরসিংহদেব 
তাকে দেখ! দিয়ে বললেন যে, যদি তিনি রামাহুজ্ের কৃপালাত 
করতে সক্ষম না হন, ডা হলে তার যুক্তির কোনও আশা 
দেই। এই কথ! শুনে কুফমাচারীর যেন দিবা জ্ঞান লাত 
হ'ল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, অহঙ্কার বর্ন না করা 
পর্য্যন্ত জীবের যুক্তির আশ! সুদুরপরাহত | 

সীমাচলম্‌ মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি কক্ষে 
গ্ত্রীরামানজ্ঞাচার্ধোর হৃর্তিট দেখে কোনও কোনও তক্তের হয় 
ত উপরি-উক্ত কাহিনীটি মনে পড়ে, অনপ্চিভ হয়ে তগবানে 
আত্মসমর্পণ বাতীত শাস্ভিলানের যে অল্প কোনও উপায় নেই 
এই বিশ্বাস স্বানমাহাত্মযে হয়তে| তাদের হৃদয়ে বন্ধযুল হয়। 










তাকীতে ত উ্ি্যার পতি লাংগালা গতি টি 
নবগৃহ নির্াগ করিরে দেম। প্র্ঠীর সপ্তদশ 































ৰনের ' পথে এক জন পরা সঙ্গে নিবে বিজয়- 
রাজকীয় পুপ্পোন্জান দেখতে গেলাম। কি রমণী 
1 বিচি্জব্ণের পুষ্পরাজি ইন্্রধহুর বর্ণচ্ছটার মত দৃষ্টিকে 
বুদ্ধ__কগুকগুলি ফোয়ারার মুখ দিয়ে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত 
পালমুছে অৰ্ধ্যালোক প্রতিফলিত হয়ে অপূর্ব শোনার 
রেছে। মাথার উপর উদার অনস্ত আকাশ | নিয়ে এক 
ব্য প্রাঙ্ছরের বুকে ঘর-বাড়ী, যেন ছেলেদের 
[বরের মত দৃশ্তমান। অভ দিকে সীমাস্তরাল-প্রসারিত 
সুরের সুনীল বক্ষে সফেন তরঙ্গদালার মৃত্য চলছে 
বিরাম, অবিশ্রাত্ত | দুর দিকটক্রবালের কাছে আকাশ 
য়ে পড়েছে গভীর স্নেহে লমুক্রের বুফে। লমুকর 
টের উদ্দেশে প্রদ্দান করছে ফুঠো মুঠো শুভ্র 








আকাশ এবং সমুদ্রের মহামিলনের দৃষ্ঠ দেখতে দেখতে 


রকম অধে আমর! ‘অধিকার’ কথাটিফে প্রয়োগ 
[| বিনা বাধার ধা-কিছু আমরা করতে পারি অথবা 
পার! উচিত, গে সবেই আমাদের অধিকার কিন্ত 
(লা ন+টা পর্যযস্ত বিছানায় পড়ে থাকবার অধিকার, 
কেটে ট্রাম গাড়ীতে চণ্চবার অধিকার, আর স্বাধীন 
অধিকার, ঠিক এক জাতের জিনিয নয়। সেকথা 
ৃ বাৰে আইনের সঙ্গে এদের সন্বন্ধের বিষয় বিবেচনা 


বনতে সিয়ে আইন অথবা আই মাথা তামায় না, 
মাতেও কেট বলে ন!। দ্বিতীয়টির উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় 
লবই ভর করে আইনের উপর, এবং পে আইনও গৃষ্টি হযেছে 

শেষ কতকগুলি অবস্থার ফলে এবং স্থানবিশেষে | দেশ- 
ন এ বরণের অধিকারেরও বিভিন্নতা হয়ে থাকে, 
যামবঞ্জাতির পক্ষে সমান নয়। যেখানে 
বফারের ব্যবস্থা আছে, লেখাতে । যা আছে, নইলে 








কিক? উকি বৈরাগ্যের তাৰ যেন আছয় 


করেছিল সমস্ত কে উৎসাহ বকে করে দিয়েছিল 


মন্দীভূত । 
চমক ভাঙল গাইডের জাতীর? তাড়াতাড়ি না গেলে 
নাকি বাস ধরা যাবে ন!। জার কথায় যেন আবার জাত্ব- 









পু 





সচেতন হয়ে উঠলাম। অনন্তপ্রসারিত সমুদ্রের উপর মহা- রদ. 


কাশের মিঃসীম শুগ্ঠত1 কিছুক্ষণের জন মনকে উদ্দাস বিরাম 


এবং নির্ব্েদগ্রশ্ত করে দিয়েছিল বটে, কিন্তু আবার পায়ের 
নীচে অন্ুতব করলাম রুড় বাস্তবের অঙুভূত্ি--কঠিন যৃত্তিকার 
শ্পর্শ। ধরণীর ধুলিধুসর সঙ্কট-সহুল হর্গম পথেই তো আমার 
এ জীবনের তীখযাজ!। সমুখে অনস্ত পথ--এপিয়ে যেতে 
হবে আরও আরও দুরে, নব নব আলোক-তীর্ধের সন্ধানে 
সুধ-ছু$খের অন্ত ও গরলে জীবনের পাজ হয়ে উঠবে কানায় 
কানায় পরিপূর্ণ। 

শ্রান্ত চরণে আবার নুতন করে গতিবেগ লক্কারিত, হ’ল 
দৃঢ় পদক্ষেপে গোপান-পথ বেয়ে নিয়ে অবতরণ করতে 
লাগলাম ।* 


* এই প্রবন্ধের ছবিগুলি এশচীন্নাথ ব বন্দ্যোপাধ্যায় 
কর্তৃক গৃহীত । 





মানবের অধিকার 
প্রীঅমলেন্দু সেন 


কিন্ত তৃতীয়টির বিষয়ে সেকথা খাটে না। এ জাতের 
অধিকার মান্য মাজেরই জন্সসবত্ব, কর্ণের কবচকুগুলের মত সহ- 
জাত। মানব-পরিবারের প্রতি ব্যক্তির এ অধিকার আছে। 
আইন তাকে সুঠি করে না, মেনে নেয়। অনেক সময়ই আইন 
অথব! রাষ্ট্র তা করতে চায় নি, জোর করে ভাদের দিয়ে 
স্বীকার করিয়ে নিতে হয়েছে। এইজত যে, স্বীকৃতি না পেলে 
অধিকারের মূল্য থাকে দা । গাঁয়ে না মানলেও আপনি 
মোড়ল হওয়ার মধ্যে আর যা-ই থাকুক মা নর নিশ্চয়তা 
নেই। | পু 
অথচ ক্ষমতা যত দিন ্যজিরিলেষ বৰা অন্প্রদায়- 
বিশেষের হাতে থেকে এসেছে, তত দিন তারা জনসাধারণের 
এই মূলগত অধিকারগুলি মেনে নিতে চায় মি। বঞ্নার বিক্ষুব্ধ 
হয়ে এর প্রতিবাদে গণ-বাসুকী বারবার মাথা মাছ! দিয়েছে, 
সাধের তিত্তি পর্য্যন্ত টলমল করে উঠেছে তার কলে।, উফ 
নরশোণিতে প্লাবিত হয়ে গিয়েছে মেদ্বিনী। ভা ছাড়া, শই 


বঞ্চনার ফলে লহ টা টাকি ব্যাহত সাজে রং 





চা 





৯ Da দ্বিতীয়তঃ, 
সম্পাদন করা; তৃতীস্রভঃ, এ ঘোষণা আর চুক্তিপত্র অনুযায়ী 


ES 


রিকার মিসেস্‌ রুজতেপ্ট । 


ধারণের অধিকারকে আমল দেওয়া হয় নি। 


বৈশাখ 








কেননা “যারে তুমি নীচে ফেল, -সে তোমারে বাঁধিবে খে 
নীচে? | 

১১৪৫ খীধাব্দে সম্মিলিত-দাতিপুগ্র গঠনের সময় একথা 
উঠল। তার ফলে সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের সাত জায়গায় 
মানুষের সহজাত অধিকারগুলি ' রক্ষা করবার কথা বলা 
হয়েছে। লনদের ৫৬ বারার বল! হয়েছে যে, সন্মিলিত-দাতি- 
পুধের সবগ্ত-রাষ্রগুলির মধ্যে সকলেই চেষ্ঠা করবেন যাতে 
প্রত্যেকটি মানুষ এই অবিকারসমূহ ভোগ করতে পায়। 

কিত্ত এই অধিকারখুপি যে কি ফি, ভ1 সনদে বিস্তারিত 
ভাবে বলা সম্ভব হয় নি। এর চার বৎসর আগে আটলাণ্টিক 
চার্টায়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কুজভেন্ট এবং ব্রিটিশ প্রধান- 
মন্ত্রী চাচ্চিল মোটামুটিভাবে বলেছিলেন মে, মাস্থযের চার 
রকম স্বাধীনতা থাকা দরকার--বাকোর স্বাধীনতা, ধর্ছের 
স্বাধীনতা, অভাব থেকে মুক্তি, আর ভয় থেকে যুক্তি। 
সন্মিলিত-ভ্বাভিপুঞ্পের সনদে সে কথাগুলি স্প্ভর হু'প। ভার 
পর সন্মিলিত-ঘাতিপুপ্ত গঠিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই 
ভাঁদের অথনৈতিক ও সামাভিক পরিষৎ এই অধিকার এবং 
স্বাধীনভাগুলি কিকি, তা নির্ণয় করে লিপিবদ্ধ করবার ভার 
পেলেন। 

এই ফ্কাছটিকে ভিন ভাগ করে লওয়া হ'ল। 
মানবের অধিকারগুলি কি কি, ত! নির্ধারণ ও ঘোষণা করা) 
এগুলি সম্পর্কে একটি - আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র 


কাজ সুরু কর! ৷ 

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষৎ এ কাজের অন্তে ১৮টি 
রাধেের সদস্য নিয়ে এক সভা পঠন করলেন, ভার নাম হ'ল 
“হিষ্টম্যান রাইট্স্‌ কমিশন” বা মানবাধিকার-আযোগ । এই 
আঠারটি রাঙ্রের মধ্যে ভারত একটি । সভাপতি হলেন আমে- 
হ্রণাশের অধ্যাপক হেলে ফ্যাসা 
হলেন অন্ততম পহ-সভাপতি। পৃথিবীর সমুদয় দেশের শাসনতন্ত্র 
সংগ্রহ করে কা আরম্ভ হুল | ভা থেকে জান! গেল পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে মানুষ কি অধিকার পেয়েছে, আর আরও কি 
অধিকার পায় নি। 


এ বিষয়ে দেখে দেশে পাথ'ক্য আছে বিস্তর । উদাহরণ- 


স্বরপ বলা যেতে পারে যে, ভারতের নূতন শাসনতল্পে 


অস্পৃষ্ঠত1 বর্জন একটা বড় কথা বলে গণ্য হয়েছে, কিন্তু অস্তর- 
অথচ আমেরি- 
কার শাগনতন্রের বিধান এর বিপরীত । অর্থাৎ সমাততেদে 
অধিকারের্ও প্রয়োদ্নতেদ হয়। . 

কিন্ত এমন কতকগুলি অধিকার আছে যা বেশ ভিনিরি- 
শেষে মাছযদাজেই চেয়ে এসেছে । কোধাও পেয়েছে, অনেক 


জাহগাই পায় শি। 


গ্রানবের অধিকার 


লোলা লালা লোলা 


প্রথমতঃ," 


পাআনিহপেক্ষভাবে- এই যোষণাপন্রের “ভিডি। 


সমগ্র মানবজাতির দম্ভ সাধারণ ভাবে একিরণ আঁছে। 


8১ 


একট! অধিকার-ঘোষণা-পত্র রচনা করতে হলে এই চিনি 
গুলিই যথাযথভাবে নিণয় করা প্রয়োজন । - না 

তার প্রথম খসড়া লিখলেন অধ্যাপক ক্যাসী। -স্াঁর এই 
লেখার ৪৪টি প্রকরণ দিয়ে অনেক আলোচনার পর ২৮টি ট্রাড় 
করান হ'ল। তার পর ১৯৪৮ এষাকে প্যারিসে সম্মিলিত 
শ্বাতিপুপ্জের মহাপভার (প্রেমারেল আ্যাসেদ্বলি ) যে অধি- 
বেশন হয়, সেখানে অর্থনৈতিক্য ও সামাজিক পরিষদের পক্ষ 
থেফে এই পাঙুলিপিটি দাখিল কর! হশ্ন। এর আলোচনা হয 
৮৫টি অধিবেশনে-_সম্মিলিভ-জাতিপুপ্রের ইতিহাদে দীর্ঘফাল- 
স্থায়ী আলোচনা এইটিই। 


শেষে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে মহাপতা এই পাডুলিলি 
সংশোধিত আকারে অনুমোদন করেন। ভখন এর নাদ হয় 
৭সার্ধন্বনীন মানবাধিকার ঘোষণা” ( ইউনিভাগণল ডিক্লেম্া- 
রেশন অফ হিউম্যান রাইটস )। আর বলে দেওয়া! হয় ধে, 
প্রতি বংসর ১০ই ডিখেশ্বয় তারিখটি 'মাদবাবিকার জরি 
বলে গণ্য করা হবে। 


ঘোষপাটি কি, তা এবার দেখা যাক। এর প্রথমেই আছে 
একটি প্রতাবনা। তাতে যা বল! হয়েছে তা মোটামুটি এই-- 

“যেহেতু মানব-পরিবারের প্রতি ব্যক্তির সমান ও 
অবিচ্ছেন্ত অধিকারগুলির এবং সহজাত মর্ধ্যাদার উপর-অধাই 
পৃথিবীতে স্বাধীনতা, ভাষ ও শাস্তির ভিত্তিশ্বরূপ ; 

“যেহেতু মানবসাধারণের কাষনার ধন এমন একটি জগৎ 
যেখানে প্রত্যেক মাহুষ বাক্যে এবং মনে স্বাধীনতা এবং ভীন্তি 
ও অভাব হইতে মুক্তি লাভ করিয়| বাস করিতে পারে? 

“যেহেডু এই অধিকারগুলি বিধিমতে রক্ষিত ম! হওয়ান্ডে 
ভগতে. বারংবার শোণিতক্ষয্ী বিদ্বের উৎপত্তি হইয়াছে; - 

“যেহেতু সপ্মিলিত-জাতিপুণ্ডের অন্ততুষ্তি জাতিসমূহ তাহাধেন 
'সনদে ঘোষণা করিয়াছেন যে, মানবের মৌলিক অধিকার 
গুলিতে, এবং ব্যঞ্জিগত মর্ধ্যাদার ও- নরনানীনিধিপেরধে 
সমাধাধিকাক্ের উপর ভালা! অদ্বানীল, এবং মহগর স্বাধীন 
ভার মধ্যে মানব-সমাগের উন্নতি ও জীবনঘাপনের মাম উদ্ুদ 
করিডে তাহার! ক্কতনিষ্চয় হইয়াছেন; vs 

“যেহেতু এই অঙ্গীকার পূর্ণভাবে' পালন করিতে হইলে 
নানবের এই স্বাধীনভঙা! ও অধিকারগুলি কি, ভাঁহান bids 
উপলঞ্ধি আবস্কক ; 
শঅতএব মহাসভা মানবধিকারনিচয়ের এই খোজ 
প্রচার করিলেন । ' প্রত্যেক দাতি, প্রত্যেক ব্যক্তি এই আদর্শ- 
গুলি প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিতে ঘ্তবান্‌ হু্টন।” ? 
এর থেকে দেখ! ধার যে, মাহযের ব্যক্তিগত রি 
এর জিএটি 





_ তার মধ্যে প্রথম হ'ল কান করবার অধিফার। 


৪২. 
প্রথম ছটিতে বলা হয়েছে যে ব্যক্তিগত্ত মর্ধ্যাদার স্বীক্কাতির 
উপরে যে সব অধিকার এবং গ্বাবীনতার প্রতিষ্ঠা, সেগুলি 
পৃথিবীর সর্বত্র সকল মরনাযীর সমানভাবে প্রাপ্য । 

' সভ্য-সমান্ে বহুফাল থেকে যে সব প্রাথমিক অধিকার 
স্বীকৃত হয়ে এসেছে, সেগুলির উল্লেখ করা হয়েছে তৃতীয় 
থেকে পঞ্চদশ প্রকরণে। বেঁচে থাকবার, স্বাধীন থাকবার, 
নিরাপদে বাস করবার, আইনের চক্ষে সমান বলে গণ্য হবার 
এবং ভারবিচার পাবার অবিষার,--এগুলির উল্লেখ হয়েছে 
সকলের আগে । তার পর বলা হয়েছে যে দাসপ্রথা থাকবে 
না, কোনও অপরাধেই নির্ধাতন করা কিংবা অমানুষিক বা 
অপমানকর শান্তি দেওয়া চদবে না, এবং কাউকে বেআইমী- 
ভাবে গ্রেপ্তার কর! হবে না। পারিবারিক ভীবনে, বাসগৃছে 
এবং চিঠিপত্র আদামপ্রদানের ব্যাপারে ধামথেঘালীভাবে 
হস্তক্ষেপ করা চলবে মা। অবাধে চলাফেরা করবার, 
উতণীগন এড়াবার জন্ড দেশাভরে গিয়ে আশ্রয়, পাবার এবং 
কোনও না| কোনও রাধ্রের নাগরিক অধিকার লাভ করবার 
সুযোগ সকলকেই দেওয়া হবে। 

এর পর যোড়শ প্রকরণ। তাতে বল! হয়েছে যে, বিবাহ 
ব্যাপারে মরনান্ীমাত্রেরই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। সপ্তদশ 
প্রকরণে মান্ষযায্রেরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখবার অধিকার 
স্বীকৃত হস্েছে।. অষ্টাদশ এবং উনবিংশ প্রকরণের বিষয় হ'ল 
ধৰ্ম্ম, মত ও বাক্যের স্বাধীনত[। বিংশ ও একবিংশ প্রকরণে 
নরনারীনিবিশেযে সকলেরই শান্তিপূর্ণ সভার যোগদান করবার 
এবং স্বদেশের শাসনব্যাপারে কিছু-ন!-কিছু ক্ষমতা! পাবার 
অধিকার ঘোষণ| কর] হয়েছে । 

আধুনিক কালের প্রয়োজনে যে সব লামাঞ্জিক ও অর্থনৈতিক 
অধিকার মাহুযমাত্রেরই থাক! উচিত বলে মনে করা হয়, 
পেগুলির' কথ! বল! হয়েছে দ্বাবিংশ থেফে যড় বিংশ প্রকরণে । 
তার পর 
ক্রমে এগেছে ছুটি এবং ছুটির মাইনে পাবার, নিজের মমোমত্ত 
ফাকে লাগবার, ট্রেড ইউনিয়নে যোগ দেবার এবং .সমান 
কাজের জত সমান মাইনে পাবার অধিকারের কথ! । তা ছাড়া, 
ফ্মীর] যাতে মাছুষের- মত হয়ে বাচতে পানু, ভার উপযোগ 
ছয়, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎলা! ইত্যাদি পাবার অধিকার 
এতে স্বীকার করা হয়েছে । | . 

- সপ্তবিংশ প্রকরণে বল! হয়েছে যে, সমান্র-ভীবনে কাউকে 
এফ পাশে ঠেলে রাখ! চলবে না । এ ছাড়া, বিজ্ঞানের সমস্ত 
দান সমানভাবে:ভোগ করতে পাবে সকল যাদুষই । 

+ স্ুলগত অধিকারগুজির কথা এইখানেই শেষ । 
অতঃপর অষ্টাবিংশ প্রকরণে বল! হয়েছে! অল দেশের 


প্রবানী 


১৩৫৯ 





লহযোগিতা হলেই এই অধিকারগুলি পূর্ণতাবে লাত করা 
নম্তব। আর একথাও মনে করিয়ে ঘেওয়! হয়েছে যে, 
অধিকার পেলেই সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি দায়িত্ব এবং কর্তব্য 
মেনে নিতে হয়। সর্বসাধারণের নীতিবোধ, শৃঙ্খলা এবং 
মঙ্গলের পরিপন্থী যাতে না হয়, শুধু এমন তাবেই স্বাবীনত! 
বা অধিকার তোগ করা যেতে পারে। 

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার শেষ অর্থাৎ ভ্রিংশ 


প্রকরণে বল] হয়েছে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সকল ' 
‘বিভিন্ন রকমের অধিকার প্রচলিত আছে, তার কোনটি ক্ষণ 


হতে পারে এমন তাবে যেন এই ঘোষণার কোনও অথ“ করা 
না হুল়্। ' | - - 

- যে যে অধিকারের কথা এই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত হয়েছে 
তাঁ শুনলে হয়তো! মনে হতে পারে যে, এতো! নিতান্তই 
মামুলি কথা । কিন্তু তা ময়। হয়তো কতকগুলি দেশে বছকাল 
থেকে এর অনেকগুলিই মেনে ' নেওয়া হয়ে আসতে, কিন্ত 
প্রত্যেক দেশেই এই প্রতিটি অধিকারলাতের পিছনে আছে 
জুদীর্ঘ সংখাষের ইত্ডিহাস- আর আশ্রও এ সকল অধিকারে 
বঞ্চিত হয়ে আছে, এমন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে. নিতাত্ত 
কম নয়। 


' - এর থেকেই বোঝ! ধাবে যে, এই ঘোষণার গুরুত্ব মানব- 


সভ্যতার ইতিহাসে, উপেক্ষণীয় নয়। পৃথিবীর ৫৮টি ( এখন 


৬০টি) রা নিয়ে গঠিত সম্মিলিত-জাতিপুপ্ের মহাসভা 0 


স্বীকার করে নিচ্ছেন ঘে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের ফতক- 
গুলি ভ্রন্মপত অধিকার আছে, এবং তার! সমঘ্ত মানবসমাকে 
মেই জধিকারগুলিতে নুপ্রতিঠিত করতে চান--এ এফ অভুত- 
পূৰ্বৰ ব্যাপার! 

শুধু যোষণাই ময় । ঘোঁষণাহছঘায়ী কাজ কিভাবে হবে, 
মানবাধিকার-আঘোগ সে বিষয়েও একটি আত্তঞ্জাভিক 


চুক্তিপত্র (ইন্টারছাশনাল ফডনাণ্ট অব হিট্টম্যান রাইটস্‌ ) 
বচন করেছেন। এটা মানবাধিকার সম্পর্কিত আয়োজনের 


দ্বিতীয় বাপ । 


একথা অবন্ঠ ঠিক যে, সার্কঞ্জনীন মানবাধিকারের 
ঘোষণাপঞ্রটি কোনও মাছুম কিংবা রাষ্ট্রের উপর বাব্যতা নলক 


নয়। সমগ্র মানবজাতির সামনে একটি আদর্শ ভুলে বরা 


হয়েছে, এবং তদহ্যায়ী কাজ করবার চেষ্টা হচ্ছে_-এটুকু 
মাত্র । সব আদর্শের মত এরও সাফল্য সম্পূর্ণ দির্ভর কমছে 
সেই বিরাট মানবসমার্জের উপর, যাদের জন এটি রচিভ 
হয়েছে । বাধা অনেক, কিন্ত ভরম| এই যে, মানবূপৈরিবারের 
একটা বৃহৎ অংশ, জশ্মিলিত-ঘাতিপুঞ্জের সদন্ত-রা্রুলি এ 
য্যাপারে মনোধোপী হয়েছেন । bs 





আদিগজ] নদী 
শ্রীকালিদাস দত্ত 


বর্তমানে কলিকাতা ছুর্গের দক্ষিণে, খিদিরপুরের উপর দিয়া 
প্রবাহিত হুগলী নদীর আকার দেখিলে উহা কলিফাতাঁর 
পাশ্ববর্তী গল্প বা ভাগীরথী নদীর নিম্নাংশ বলিয়া বোধ হয়। 
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহ! ভাগীরথী নদীর নিশ্নাংশ নহে। 

. বঙ্গোগলাগর হইতে হাওড়া জেলার দক্ষিণে, অধুনা লুণ্ত 
সরম্বতী নদীর মোহানা পর্য্যন্ত উহার যে অংশ তাহ! হলদী, 
রূপনাবায়ণ, দামোদর ও সরম্বতী এই তিনটি নদীর নিম 
ভাগ এবং সরস্বতীর মোহানা হইতে কলিকাঁত। দুর্গের 
দক্ষিণ পর্য্যন্ত যে অংশ তাহ। একটি কৃত্রিম প্রবাহ । প্রবাদ, 
ভ্রলপথে সমুদ্রে যাতায়াতের স্থবিধার জন্য প্রাচীন কালে, 
বর্তমান কলিকাত। দুর্গের দক্ষিণে, ভাগীরথী হইতে একটি 
খাল খনন করিয়া সরস্বতীর সহিত সংযুক্ত করা হয় এবং 
উক্ত খালই কালক্রমে প্রবল হইয়া বর্তর্দান আকার -ধারণ 
করে। এইজন্য হিন্দুগণ আজিও হুগলী নদীর এ অংশে, 
উহা! ক্ুত্রিম বলিয়া গঙ্গাস্নান বা উহার তীয়ে শবদাহ 
করেন না। তাহারা তৎপরিবর্তে কালীঘাটের উপর অধুনা 


--্টালীর নালা বা আদিগঞ্গ৷ নামে খালের আকারে ভাগী- 


র্থীর শাখা রূপে যে প্রবাহ বিদ্যমান আছে তাঁহাতেই গঞ্গা- 
সানাদি করেন। দক্ষিণ কলিকাতার হিন্দু শবদাহ ক্ষেত্রেও 
সে কারণ সাহানগর বা ক্ওড়াতল৷ শ্মশান নামে উহার 
উপরই অবস্থিত। 

উহাই প্রাচীনকালে ভাগীরথী নদীর নিয়াংশ ছিল এবং 
কালীঘাটের দক্ষিণ হইতে রসা, বৈষ্ণবঘাটা, রাজপুর, মাহি- 
নগর, বারুইপুর, নাঁচনগাছা ( বর্তমান স্ধ্যপুর ), মুলটা, 
দক্ষিণ-বারাসাত, বড়ুং গন্গাঘাটা, জয়নগর-মজিলপুর, বিষ্ণু- 
পুর, ফুটিগোদা, সাতঘরা, জলঘাটা, ছত্রভোগ, বড়াশী ও 
খাড়ি প্রভৃতি গ্রামগুলির উপর দিয়! প্রবাহিত হইয়া 
সুন্দরবন অতিক্রমকর্তঃ বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইত । 


+ কালীঘাটের দক্ষিণে অবস্থিত উক্ত গ্রামগুলির উপর 


আদিগর্দা নদীর এ অংশের মজাগর্ভ মথুরাপুর থানার 
অধীন বড়াশী পর্য্যন্ত এখনও স্থানে স্থানে কোথাও খালের 
আকারে আব্টুর কোথাও গঙ্গার বাদ] বা মজাগঙ্গ! নামে 
ধান্যক্ষেত্রেঠরিণত হইয়! বর্তমান আছে। এ অঞ্চলের 
হিন্দু অর্ধিবাসীরা আজিও এঁ সমস্ত নিয্নভূমিতে শবদাহ 
করে ও ওঁ সকল স্থানে খনিত পুফরিণীসমূহের জল রঘুনন্দন 
ভট্টাচার্য্যের গঙ্গামাহাত্য্যে প্রদত্ত ব্যবস্থামুসারে গঙ্গাজল 
রূপে ব্যবহার করে।১ এ সকল পুফৰিণীও তজ্জন্য.উহাদের 


স্বত্বাধিকারিগণের বংশের পদবী মত ঘোষের গঙ্গা, বোসের 
গদা প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। ওঁ সমস্ত কারণে কালী- 
ঘাটের দক্ষিণে ভাগীরথী নদীর এ প্রাচীন পথ এখনও 
সঠিক নির্ধারণ করা যায়। 





আদিগঙ্গ! নদী 
প্রাচীন মানচিত্র অবলখনে | 
কালীঘাটের পার্শ্ববর্ত্তা গঙ্গার প্রাচীন খাদ মজিয়া! 
আসিলে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল টলী নামক জনৈক ইংরেজ 


ইঞ্জিনিয়ার খনন করান । তংপূর্বের উহা একটি নালার 


১ “প্রবাহ. মধ্যে বিচ্ছেদদেতু অস্ত সলিল প্রবাহিত্বান্ন দোয়ঃ। 
অথ! ইদানীং গঙ্গায়! সাগর গামিত্বামসুপপত্েং মন 


প্রায়শ্চিত্ততত্ব, গঙগামাহাত্ম্য । শ্রীরামপুর সংস্করণ (১৮৩৪), 
পৃঃ ২৯৯ 
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এলা পাপ লাস তপ লালী লা লালা লও 


আকারে বর্তমান কলিকাতা দুর্গের দক্ষিণ হইতে প্রাচীন, 


গোবিন্দপুরং গ্রামের উপর দিয়া কানীঘাট পর্য্যন্ত বিদ্যমান 


ছিল এবং ইংর্জেগণ ওঁ নালাটিকে গোবিন্দপুর: ক্রীক 

বলিত 15 : 

'_ বর্তমান বিদ্দিরপুর পুলের পশ্চিমে উক্ত আদদিগল্গা নদীর 
যে অংশটি হুগলী নদীর সহিত সংযুক্ত আছে উহাও, টলী 
সাহেবের দ্বারা খনিত মৃতন প্রবাহ । গঙ্গার পুরাতন পথ, 
উক্ত গোবিন্দপুর ক্ষীকের উর্দ্ধাংশ, আরও উত্তরে ৫ 
এখন উহার আর কোন চিহ্ন নাই। 

ফনডেন ক্রক, থরনটন প্রভৃতি ইউরোপীয়গণের দ্বার! 

-প্রস্তত্ত খ্ৰীষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের মান- 
চিন্রগুলিতে কালীঘাটের উপর দিয়া প্রবাহিত আদিগন্দা 
নদীর উক্ত প্রাচীন প্রবাহের চিত্র আছে। এ সকল, 
মানচিত্রে উহা বেশ প্রশস্ত দেখা যায়। কিন্তু এ মানচিজ- 
গুলি প্রকৃত জরিপ কাধ্যের দ্বার! প্রস্তুত নহে বলিয়া এ- 


গুলিতে উহার আকার ও অবস্থান সর্বত্র যথাযথ রূপে - 


গ্রদশিত হয় নাই । ইউরোপীয়গণের পুরাভন মানচিত্র- 
গুলির মধ্যে রেণেলের অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের মান- 
চিগ্রধানিই প্রকৃত জরিপ কাঁধ্যদ্বারা প্রস্তত।৪ সে কারণ 
উহাতেই এ প্রবাহের পথ সঠিক অস্কিত আছে। কিন 
উহ্থা তখন মজিয়া আমায় রেণেল উহাকে একটি বিচ্ছিন্ন ও 
সংকীর্ণ খালের আকারে বর্তমান কলিকাতা দুর্গের দক্ষিণ- 
পূর্বাংশ হইতে কাঁলীঘাট ও পূর্বোক্ত বারুইপুর, বিষ্ণুপুর - 
প্রভৃতি জনপদের উপর দিয়! ইদানীস্তন সুন্দরবন প্রদেশের 
উত্তরে অবস্থিত নালুয়া গান্ধ পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।৫ 
নে কারণ এ সময় নানুয়ার দক্ষিণে ছুত্রভোগ, বড়াশী 
ও খাড়ি প্রভৃতি স্থানে উহার অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা ঠিক 
জানা যায় না। এ সকল স্থানে ভাগীরথী নদী এ সময়ের 
কত দিন পূৰ্ব্বে মজিয়া! গিয়া উহার উত্তর ও দক্ষিণাংশের 





২ বর্থমান কলিকাতা ছুর্গ ( ফোর্ট উইলিয়াম) ও উহার 
পার্শ্ববর্ভা মকসদান প্রভৃতি স্থান প্রাচীন গোবিন্দপুর গ্রামের 
অন্তর্গত হিল । যে-কয়টি পুরান গ্রাম লইয়া, প্রথমে কলিকাতা 
মহানগরীর পত্তন হস্ত গোবিন্দপুর গুন্মধ্যে একটি । . 

3. “To the north of Alipur flows ‘Tolly’s Nullab, 
called after Colonel Tolly. . 
formerly called Govindapur- Creek. Colonel Tolly 
excavated a portion of this creek in 1775. . . . It is 


Supposed that Ganges once flowed. on the site of the _ 7 


Tolly’s Nullah.>—Good Old Days of Joh Company. 
By W. H. Carrey. Vol: IL, page 1857. 

4, The Survey of Bengal by Major James 
Rennel, ০8৮৪০ (17641777). By Major F. C. Hirst, 
Director of Surveys, Bengal: 

5. Rennet’s Atlas, Plate 5, Parts 1 & 2. 


প্রবাসী 





. ‘This Nullah was 


১৩৫৯ 


পাশপাশি এলা তাপিত লালা পরী লগা সা সরস 


সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তাহাও অজ্ঞাত। প্রাচীন গ্রস্থ- 


গুলির মধ্যে খ্রী্ীয় সপ্তদশ শতাৰীতে লিখিত, বর্তমান .. 


চব্বিশ পরগণ। জেলার অন্তর্গত নিমত! গ্রাম-নিবাসী, 
কৃষ্ণরাম দাসের রায়মধল কাব্যে ছত্রভোগ দিয়া উক্ত নদদী- 
পথে যাতায়াতের বিবরণ আছে।৬ এ অঞ্চলে তৎকালে 
গঙ্গার প্রাচীন প্রবাহ থাকিলেও উহ! সম্ভবতঃ খুব সংকীর্ণ 
হইয়া গিয়াছিল। কারণ ও জলপথ প্রবল থাকিলে উক্ত 
গ্রস্থখানি রচনার কিছু পরে প্রস্তুত রেণেলের- পূর্বোক্ত 
মানচিত্রে উহা নিশ্চিত প্রদর্শিত. হইত । যেহেতু রেণেলের 
ব্জদেশীয় নদীসমূহের জরিপ কার্ষের আদেশপত্রে তৎ- 
কালীন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের গবর্ণর ভ্যান্সিটার্ট সাহেব 
তীহাঁকে ৩০০ মণ পর্য্যন্ত দ্রব্যবাহী নৌকা যাতায়াতের 
পক্ষে সুগম এরূপ নদীগুলিও তাহার উক্ত মানচিত্রে 
প্রদর্শন করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন।৭ 

রেণেলের মানচিত্রে ছত্রভোগে-কোন নদী প্রদার্শত না 
থাকায় বুঝা যায় যে, এ সময় হয় সেখানে বড় জলযান 
যাতায়াতের পক্ষে গন্গা সুগম ছিল না অথব| উহ! একে- 
বারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। গঙ্গার প্রাচীন পথ কি- 
কাভার দক্ষিণে এ সময়ের পূর্ব্বকীন হইতেই স্থানে স্থানে 
রুদ্ধ হইতে আরম্ত-হইয়াছিল। নে কারণ খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চদশ 'ও 


ক 


যোড়শ শতাব্দীতে রচিত বিপ্রদাস চক্রবর্তীর মনসার ভানানং 
ও মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীকাব্যে দেখা ষায় যে, তৎকালে : 


কালীঘাট দিয়া আরিগণ্দী পথে ছত্রভোগে আসিতে হইলে 
স্থানে স্থানে গঞ্ধার-গ্রাচীন খাদ ত্যাগ করিয়া হুলীয়ার গাক্গ 


ও হীসুড়ি প্রভৃতি স্থানের পাশ দিয় ঘুরিয়া আসিতে 
হইত।৮ - | 


“গাঠের গাবর যত, বাছিতে বড়ই রত, ছাড়াইল 
- হুঙ্জয় মপরা- 1 
গোজান! বাহিয়| চলে, কর্ণধার কুতৃহলে, ধামাই 
৷ বেভাই কৈল পাছে 
পারি গাহি জুড়ি জুড়ি, কাক দ্বীপ গভ্রঘড়ি, ছাড়াইল 
| বণিকের রাজে 
টার়াখোল পাছ আন, গা ধারায় ক্রি স্বান 
উপনীত হুইল ছহ্তোগ ৷ 
অসুলিদগ মহাস্নান, নাহি যার উপমান,. তথায় 
ববন্দিল বিশ্বনাথ! 
বাদ্য বাজে সুমধুর বহিয়া রাজা বিষ্ণুপুর), 
অভয়নগর করিল পশ্চাৎ স্হমঙল) 
7. The Surveys of Bengal by Major \James 
Rennel. Major F. C. Hirst, page 11. 


8. Monographs of the Varendra 
Society, No.-4, pages; 16 and 17.. 


৬ 


Research 


3 


এটি 


চস. 


লি 


গর 


বৈশাখ 





এ সকল গ্রন্থে চাদ, ধনপতি, শ্রীমস্ত প্রভৃতি বণিকগণের 
ভাগীরথী নদীর এ অংশ দিয়া বাণিজ্যের জন্ত পুনঃপুনঃ 
দিংহলে ফাঁতায়াতের বৃত্বাস্তগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা 
যায় যে, প্রাচীনকালে উহ! নিবন্ধের সামুদ্রিক বাণিজ্যের 
একটি প্রধান পথ ছিল। স্বন্দরবনের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে 
উহার উভয় তীরবর্তী ভূভাগে প্রাচীন মন্ুয্যাবানের যে 


১৯ সমস্ত ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎসমুদয় দেখিলে বুঝা 
' যায় যে, উহার উভয় কুলে গঞ্গাসাগর সঙ্গম পর্য্যন্ত সুদুর 


অতীতকান হইতে বহু সমৃদ্ধ লোকালয় থাকায় বণিক ও 
যাত্রিগণের যাতায়াতের পক্ষে এ পথই সর্বাপেক্ষা সুগম 
ছিল।৯ ভাগীরথীর এ অংশের শুঞ্ধ গর্ভে স্থানে স্থানে 
ভূগর্ভ খননকালে অনেক প্রাচীন জাহাজের ভগ্রাবশেষ, 
থা ভগ্রমাস্তল, তক্তা ও লৌহ নির্শিত শিকল, নগর 
প্রভৃতি দ্রব্যাদিও পাওয়া গিয়াছে.। ছত্রভোগ ও খাড়ি 
প্রভৃতি স্থানে খোজ করিলে এখনও এরূপ অনেক প্রাচীন 
দ্রব্য সংগ্রহ করা যায় । | 
কাঁলীঘাটের দক্ষিণে ভাগীরথীর এ অংশ কালক্রমে 
মজিয়া সংকীর্ণ হইলে এ পথে সমুদ্রে যাতায়াত বদ্ধ 
হইয়া যায়। তখন হুগলী নদীর বর্তমান নিম্নাংশ দিয়া 
সরস্বতী নদী অবলম্বনে সমস্ত সমুদ্রগামী পৌতাদি সপ্তগ্রাম' 


"= বন্দরে যাতায়াত করিত। সে কারণ এ সময় সমগ্র 


পশ্চিমবঙ্গের সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রধান বন্দররূপে সপ্ত- 
গ্রামের সমৃদ্ধি খুবই বদ্ধিত হয়। পরে সরস্বতী নদী 
সেখানেও মজিতে আরম্ভ করিলে বাণিজ্যের সুবিধার জন্য 
পর্তগীজদের দ্বারা হুগলীর বন্দর স্থাপিত হয়। . 
ইটালীয় পর্যটক সিজার ফেডারিকের ১৫৬৩ হইতে 
১৫৮১ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতভ্রমণ বিষয়ক-পুম্তকে দেখ! যায় 
যে, তৎকালে সমুদ্রগামী জাহাজ বর্তমান হুগলী নদীর 
নিম্নাংশ দিয়া বেতড়ের সন্গিকট পর্য্যন্ত আসিতে পারিত 


এবং লৌকে তথা হইতে নৌকা বা বজরায় সপ্চগ্রামে ' 


যাইত।১: ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পুরাতন কার্য্য-; 
বিবরণীতেও উল্লিখিত আছে থে, তখন পর্তুগীজগণ বড় বড় 


2. মালবাহী জাহাজ কলিকাতার দক্ষিণে গার্ডেনরিচে 


_ রাখিতেন এবং গার্ডেনরিচের উত্তরে যাইবার জলপথ প্রশস্ত 
. না থাকায় সেখানে পণ্যজব্যাদি নামাইয়া এস্থানের বিপরীত 


ঠ 






র্ণ Monographs of the  Varendra 


Sactety, Nos. 3, 4 and 5. 


১০ সমসাময়িক ভারত, 
'সমাদ্বার । পৃষ্ঠা ১৯ । 
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উনবিংশ খও_যোগেন্দনাথ 


আদিগঙ্গ। নদী 


৪৫ 
দিকে অবস্থিত বেতড়ে বিক্রয় করিতেন । সে কারণ বেতড়ে 
একটি বিখ্যাত গঞ্জ বমিত।১১ 

প্রবাদ, বাঁণিজ্যপোতের গার্ডেনরিচের উত্তর দিকে 
যাইবার অন্থবিধা দুর করিবার জন্য পর্ভুগীজগণ, আবার 
কাহারও কাহারও মতে মৌগলেরা আলিবদ্দী খাঁর শাঁসন- 
কালে গার্ডেনরিচ হইতে কলিকাত! দুর্গের দক্ষিণ পর্য্যন্ত 
পূর্বোক্ত খাল খনন করান১২ এবং তাহার ফলে ভাগীরথীর 
জলরাশি প্রবল বেগে দক্ষিণে প্রবাহিত হওয়ায় আদিগন্সা 
নদী, যাহা স্থানে স্থানে মজিয়া তখনও সংকীর্ণ আকারে 
বর্তমান ছিল, ইহার পর হইতে সত্বর লুপ্ত হইয়া যায় ও- 
কলিকাতার দক্ষিণ হইতে গার্ডেনরিচ পর্য্যন্ত হুগলী নদীর 
উক্ত কৃত্রিম অংশ প্রবল আকার প্রাপ্ত হয়। কলিকাতা 
দুর্গের দক্ষিণে এ খাল প্রথমে কোন্‌ সময় কাহার দ্বার! 
খনিত হয় তাহা সঠিক জান! ন! গেলেও উহা যে কৃত্রিম 
এই প্রবাদ বহু দিন হইতে চলিয়া আদিতেছে। শতাধিক 
বৎসর পূর্বেও জনৈক ইংরেজ উহ! তাহার ভ্রমণ-বিবরণে 
এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন £ 

“To the south, a branch of the 00515 flows into 
the Sundarbans. It is called by the 15010798105, 
‘Tolfy’s Nullah, but the natives regard it as true 
Ganga, the wide stream being as they pretend, the 
work of human and impious hands, at some early 
period of their history. In consequence no person 
worships the river betyeen Kidderpur and the sea, 
while the insignificant ditch enjoys all the sams 
divine honours which the Ganges and the Hoogly 
river enjoys at the ewrlier parts of their course.” 8 

পূর্বে বলা হইয়াছে, কালীঘাট হইতে বর্তমান মথুরা- 
পুর থানার অন্তর্গত বড়াশী গ্রাম পর্য্যন্ত ভাগীরথীর মজা" 
গর্ভ স্থানে স্থানে বিদ্যমান থাকায় উহার প্রাচীন পথ এখনও 
উক্ত বড়াশী গ্রামের দক্ষিণে কি়দ্র নাগাদ সঠিক জানিতে 

11. “Garden Reach a little to the south, had 
in bygone days been the great anchoring place of 
the stately Portuguese ships, and at Betor on the 
opposite side each year was built afresh the tem- 
porary maaikets in which they exposed their imports 
for sale. Higher up ships could go at extreme peril.” 

Fifth Report on the Affairs of the East Indian 
Company. Edited by Ferminger (R. Cambray & Co,, 
1917), Pp. xiv. 

১২ বৃঙ্গদেশের ভুতত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। বলয় 
সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ |-- রাজ- 
নারাম্বণ বন্ধু, শ্রীযোগেশচন্্র বাগল, পৃষ্ঠা! ৯০ 

13. Narrative of a Joummey through the Upper 


Provinces of India from Calcutta to Bombay, (1824— 
1825). By Bishop Reginal Herber, Vol. I, page .31. 
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পারা যায়। কিন্তু তৎপরে উহা কোন্‌ পথে হুন্মরবনের মধ্য 
দিয়া সাগরে পড়িত তাহা এত দিন নির্ধারিত হয় নাই। 
সুন্দরবনের মধ্যে এখন যে সমস্ত নদী প্রবাহিত আছে সেগুলির 
অধিকাংশের প্রাচীন নাম বহুকাল এ অঞ্চল জনশূন্য হইয়া 
দুর্গম বনমধ্যে থাকায় অজ্ঞাত হইয়া গিয়াছে । সে কারণ 
উহাদের মধ্যে কোন্টি প্রাচীনকালে গঙ্গা বা ভাগীরথী 
নামে অভিহিত হইত তাহা জানা যায় না। হুন্দরবনের 
নদীসমূহ সংখ্যায় বহু ও গঞ্গাসম্ভৃত, বলিয়া পূৰ্ব্বে শতমুখী 
গঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পুরাতন বাংলা গ্রন্থগুলির মধ্যে 
কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও চৈতন্তভাগবতে উহাদের এ নামে 
উল্লেখ আছে। চৈতন্ভাগবতে দেখা যায় যে, খ্ৰীষ্টীয় 
ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদ্দেব যধন শাস্তিপুর হইতে 





নীলাচল যাইবার জন্য গঙ্গাতীর অবলম্বনে ছন্রভোগে . 


আদেন তখনও ছক্রভোগের দক্ষিণে প্রবাহিত নদীগুলিকে 
লোকে শতমুখী গঙ্গা বলিত। যথাঃ 
*এই মত প্রভু জাহ্বীর কুলে কুলে । 
আইলেন ছআভোগে মহাকুতৃহলে ॥ 
সেই ছ্রতোগে গঙ্গা হইয়া শতসুখী। 
. বহিতে আছয়ে সর্বালোকে করে সুখী ॥ 
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে । 
অন্ুলিক্গ ঘাট করি বলে সর্ববজলে ॥”১৪ 
ঠচতন্থভাগবতে বৰ্ণিত উক্ত অন্থুলিঙ্গ ঘাটের অবস্থান 
এখনও সঠিক জানা যায় নাই। 
বর্তমান ছত্রভোগ গ্রামের দক্ষিণে বড়াশী গ্রামে উক্ত 
অস্থুলি্দ নামে শিবের একটি প্রাচীন লিমৃ্তি মাগার 
পাশ্চম তীরে দেখা যায় ।১৫ এ ঘাটে সম্ভবতঃ ও দেবালয়ের 
সন্নিকটে গঙ্গাতীরে কোন স্থানে ছিল। অ্ুলিঙ্গের বর্তমান 
মন্দিরের অনতিদুরে ভাগীরথীর মজাগর্ভের উপর চক্রতীর্থ 
নামে প্রসিদ্ধ একটি তীর্থক্ষেত্র আছে।১৬ প্রবাদ ভগীরথ 





১৪। চৈতন্তভাগ্বত, অন্ত খণ্ড, ২য় অধ্যায় 

১৫। চৈতন্তভাগবত পাঠ করিলে বুঝ! যায় যে, প্রাচীন 
কালে হত্রভোগ গ্রাম আঁকারে অনেক বড় ছিল এবং বর্তমান 
বড়া গ্রাম উহার অন্তত ছিল। উহার এ নাম গুষীয় ষোড়শ 
শতাব্দীর পরে হইয়াছে । 

১৬ । গঙ্গাতীরস্থ এই চক্রুতীর্ঘট বহু প্রাচীন । গ্রীষ্টীয় একা- 
দশ শতকে রচিত গ্রকফমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে ও 
বরাহ পুরাণে উহার উল্লেখ আছে। ইদানীং এই তীর্থে স্নান 
উপলক্ষে প্রতি বৎসর চৈআ মাসে নন্দার মেল! নামে একটি বড় 
মেলা হয়। উক্ত স্নানও প্রাচীন কালে প্রসিদ্ধ ছিল। -্র্ীয় 
সপ্তদশ শতকে লিখিত রায়মঙ্গল কাব্যে উহার উল্লেখ দেখ! 
মায়। | | - 


প্রবাসী 





১৩৫৯ 





গঙ্গাকে এস্থানে চিনিতে না পারায় গঙ্গা তাহাকে সেখানে 
তাহার হস্তস্থিত চক্র দেখাইয়া নিজ স্থান নির্দেশ কবেন। 
এ স্থানটি হইতে ভাগীরথী প্রাচীনকালে বহু শাখায় বিভক্ত 
থাকায় উহার মূল প্রবাহ নির্ণয় করা কঠিন হইত বলিয়া 
সম্ভবতঃ উক্ত রূপ প্রবাদের হুষ্টি হয়। 

ইতিপূর্বে উদ্বিখিত হইয়াছে যে, বর্তমানকাঁলে পশ্চিম 


৯ 


পি 


স্থন্দরবনে প্রবাহিত উক্ত শতমুখী গঙ্গা নামে গঙ্গার বহু. 


শাখা নদীর মধ্যে প্রাচীন ছত্রভোগের দক্ষিণে কোন্টি 
গঙ্গার মুল প্রবাহ ছিল তাহ! সঠিক নির্ধারিত হয় নাই। 
কারণ হ্ন্দরবনের প্রাচীন লোকালয়সমূহ ধ্বংস হইয়া এ 
অঞ্চল বহু দিন দুর্গম বনময় অবস্থায় থাকায় উহা অজ্ঞাত 
হুইয়া ষায়। এইজনাই সম্ভবতঃ গঞ্গান্দীর ও অংশ 
রেনেনের অষ্টাদশ শতাব্দীর মানচিত্রে হুন্দরবনে প্রদশিত 
হয় নাই। উহাতে উহার কালীঘাটের দক্ষিণে প্রবাহিত 
অংশ ছত্রভোগের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত নালুয়া গ্রামের 
সান্নিধ্য পর্য্যন্ত প্রদর্শিত আছে।১৭ ওঁ সময়ের পূর্বে নালুয়ার 
দৃক্ষিণে ছত্রভোগ ও বড়াশী প্রভৃতি স্থানে উহার কিয়দংশ 
বোধ হয় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল ও তৎপরে স্থন্দরবনে উহার 
যে অবশিষ্ট অংশ সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত প্রবাহিত ছিল তাহা 
অজ্ঞাত হইয়| বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। 


Ke 


পুরাতন মানচিত্র, বাংলা পুথি ও প্রবাদাদির সাহায্যে 


কয়েক বৎসর পূর্বে আমি সর্বপ্রথম সুন্দরবন মধ্যে গঙ্গার 
মূল প্রবাহের পথ নির্ধীরণ করি ও বরেন্দ্র অমুসন্ধান 
সমিতির তৃতপূর্বব কর্মসচিব শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ সরকারের 
সাহায্যে একটি মানচিত্রে উহা! প্রদর্শিত হইয়া উক্ত সমিতির 
যনৌগ্রাফে আমার স্থন্দরবনবিষয়ক একটি প্রবন্ধের সহিত 
প্রকাশিত হয়।১৮ তৎপরে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সার্ভে ও. 
সেটেলষেণ্ট বিভাগ কর্তৃক উক্ত মানচিত্রে প্রদর্শিত গঙ্গার ও 
পথ নিভূ'ল বলিয়া গৃহীত হইয়াছে ।১৯ 

বড়াশীর দক্ষিণে বর্তমান ২২ নম্বর লটের পশ্চিম পার্খব 
হইতে যে মজা নদীটি একটি খালের আকারে চড়াগঙ্গ৷ নামে 
প্রবাহিত হইয়! প্রাচীন ছত্রভোগ (বর্তমান ছুতরভোগ ) 


নদীতে মিলিত হইয়া গোবাদীয়া গাঙ্গে পড়িয়াছে ও পরে এ 
গোবাদীয়। গাঙ্গ নামে ক্রমশঃ দক্ষিণমুখে গিয়া ঘিবাটি ad 


নদীতে মিশিয়াছে, উহাই প্রাচীনকালে আদিগঙ্গার মুল 


17. 75525 Atlas, Plate 52, Parts 1 ২৯2. 

18. Monographs of the Verena oh 
Society, No. 8. |" 1 1৯ 1.1 

19. Final Report on the Survey and Settlement 


Operations in the District of 24-Pargunas for the 
Period of 1924439, pages 14 and 15. Map No. 4. 


বৈণাখ 


ছাদিগ্জা নদী 


8৭ 





প্রবাহ ছিল। কারণ উহার কিয়্দংশের উক্ত চড়াগন্গা নাম 
7 ব্যতীত উহার দক্ষিণাংশে, বর্তমান গোবাদীয়| গাঙ্গের 
{{ অনতিদুরে গল্গাধারা নামে একটি প্রাচীন স্থান ছিল এবং 
পূর্বে লোকে সেখানে গঞ্দান্নান করিত। ১৮৪৭-১৮৫১ 
খীষ্টাবে প্রস্তুত মেজর স্মিথের সুন্দরবনের মানচিত্রে গঙ্গা- 
ধার! নামক প্র স্থানটি প্রদর্শিত আছে । পুরাতন গ্রস্থাদির 
মধ্যেও শ্ীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে রচিত পূর্বোক্ত রায়মঙ্গল 
কাব্যে কাকঘীপ ও টীয়াখোল নামক স্থান দুইটির পরে 
জনৈক বণিকের ভাগীরথী পথে স্বদেশ প্রত্যাগমনের 
বিবরণে তাহার উক্ত গঙ্গাধার! নামক স্থানে সি ও 

তথায় গঙ্গাক্সানের উল্লেখ আছে ।২০ 
2 গোবাদীয়া গাঙ্গ দক্ষিণে গিয়া বর্তমান ১১1১২1১৫ ও 
১৪ নম্বর লটের দক্ষিণে পূর্বোক্ত ঘিবাটা গাঙ্গে পড়িয়াছে। 
প্রবাদানুসারে ও ঘিবাটী গাও আদিগঙ্গার পরবর্তী অংশ । 
. লোকে আজিও তজ্জন্য উহার উপর কাকতীপের পার্খে 
. গঁ্দাসান ও শব্দাহ করে। প্রাচীনকালে উহাই কাঁক- 
দ্বীপের উপর দিয়! দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে সাগরঘীপে প্রবিষ্ট 
হইয়া দক্ষিণ দিকে গমন করত: ধবলাট ও মনদার দীপের 
* মধ্য দিয়া সাগরে পড়িত।২১ এইজন্য উক্ত ধবলাটের 
পার্খস্থ খালের মোহানায় প্রতি বৎসর পৌষ মাসে, মকর 
সংক্রান্তিতে ভারতবিখ্যাঁত গঙ্গাসাগর মেখার অনুষ্ঠান হয়! 
মো খ্ৰীষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রস্তুত রেণেল 
ও এলিসনের সুন্দরবন প্রদেশের মানচিত্র ছুইখানি দেখিলে 
বুঝা যায় যে, বর্তমান সময় সাঁগরদবীপের পূর্বদিকে মড়িগঞ্গা 
বা বারাতলা নদী নামে যে নদী আছে প্রাচীনকালে উহার 


=  উত্তরাংশ এই আদিগঙ্গা প্রবাহের অঙ্গীভূত ছিল এবং 


২০। “সারি গাহি জুড়ি জুড়ি কাক দ্বীপ গঙ্গবড়ী হাড়াইল 
বণিকের হাজে। 
ঈদ্বাখোল পাঁছুজান গঙ্গা ধারায় করি স্বান উপনীত 

হুইল ছন্রভোগ ॥” 

(রার্নমঙ্গল) 
21. “The present channel ০৫ Hoogly is ‘very 
_flifferent from that which the Ganges formerly fol- 
NWowed. The original channel was identical with 0155 
২ Nullah from Kidderpur to Garia (8 miles south of 
Calcutta), from which point it ran to the sea in the 
south-easterly direction: Tradition has 1b that it 
ক emerged out,o0f the Sundarban at Kakdwip and then 
passed alo the present Muriganga or Baratala 
» river, afigf which it found ৪, passage along the creek 
betwegf Dhoblat and Mansardwip' and proceeded 
first in a westerly and then in a southerly direction 
until it fell into the Bay of Bengal at Gangasagar.” 
— Bengal District Gazeteers (24-Pargs.) pages 7 & 8, 


ed 


উহার দক্ষিণে গঙ্গার একটি শাখা খাড়ির আকারে প্রবাহিত 
ছিল। সে কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈদেশিকগণ উহাকে 
চাঁনেল ক্রীক বলিত।২২ তখন উহার বোধ হয় বারাতলা 
বা মড়িগঙ্গা নাম ছিল না। প্রাকৃতিক বিপ্রবে সাগরঘীপের 
ভূখণ্ডের রূপান্তর ঘটিলে লাগরঘীপস্থ গঙ্গার শেষাংশের 
সহিত উহার যোগ ছিন্ন হইয়! যায় এবং উহা! দক্ষিণে 
প্রবাহিত শাখার সহিত মিলিত হইয়া হুগলী জলরাশির 
চাপে প্রবল আকার ধারণ করে। প্রবাদ, সাগরসঙ্গমস্থ 
গঙ্গার সহিত উহার যোগ ছিন্ন হইলে উহ। মড়ি ব! মৃতাগঞ্জ! 
নামে প্রসিদ্ধ হয়। 

সাগরঘীপের দক্ষিণে বর্তমান সময় গঙ্গাসাগর খাল Ne 
যে খাল আছে উহাই সাগরদ্বীপে গঙ্গার পরবর্ত্তা অংশ 
উহা দক্ষিণে মগরা নামক স্থানের উপর দিয়া a 
হইত । খ্ৰীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 
চণ্ডীকাব্যে শ্রীমস্ত সওদাগরের আদিগঙ্গ। পথে সিংহল 
যাত্রার বিবরণে হাতীয়াঘরের পর মগরায় ঝড়বৃষ্টির ' বর্ণনা 
আছে।২৩ উক্ত মগরা যে সাগরছীপের এ স্থানটি সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। কারণ উহা হাতীয়াঘর পূরগণার পরে 
ভাগীরথীর উপর অবস্থিত২৪ এবং উহার পরই গঙ্গার সাগর- 
সঙ্গম। চণ্ডীকাব্যে কবিকঙ্কণের বর্ণনার সহিত ও স্থানের 
অবস্থানের সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। 

পূর্বে এ সকল স্থানের গঙ্গাকে লোকে তারগ বলিত। 
খ্ৰীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে রচিত দক্ষিণ বারাসাত নিবাসী 
অযোধ্যারাম পাঠকের সত্যনারায়ণের পুথিতে হাতীয়! 
ঘরের পর সাগরসঙ্গমে উক্ত তারগঙ্গার উল্লেখ আছে 1২৫ 


২২ রেণেলের ও এলিসনের মানচিত্রে এ নদীর 0180106] : 
01991 নান আছে। র্রেপেল উহাকে কেবলমাত্র এ মানে 
উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্ত রেপেলের পরে (১৮৭৩) গরীষ্ঠাবে 
প্রস্তুত এলিসনের মানচিঞ্জে উহার Chanuel 07998 নামের 
সহিত বারাতলা ও মত়িগঙ্গ। এই দুইটি নামও দেখ! যায়। 

২৩ কবিফঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে এমস্তের সিংহল যাঞ্রার 
বিবরণ দ্রঠব্য 

২৪ বর্তমান সময় ঘিবাটি নদীর উত্তরাংশ প্রদেশ হাতীয়া- 
ঘর পরপ্রণার অন্তর্গত। ন্লকম্যান সাহেব থিয় সারারাত 
উহার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা এই £ 

“Hatiagarth Parganas, the most southerly Mahal 


of the Sarkar Satgaon; a large Pargana extending 
from Diamond Harbour towards Sagar Island.” 


২৫ “অদুলিঙ হাতীয়াঘর এড়াইল বড় বড় গাঠের গাবর মিলি সব 
তার গঙ্গ| পরশিয়ে কপিলেরে প্রণমিয়ে পুজে.গছা 
= সাগর মাধব ॥” 


৯৬ 


তাহারা অশ্ুর 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


আকাশ, বাতাস, জল, রৌদ্রালোক আর 


কে বলিবে এ সকলে আছে শুধু মোর অধিকার? 


কে বলিবে দরিয়ার জ্বল 
আমারই মাঠের শুধু ফলাবে ফসল ?. 
. নদী বায়ে যায়__ 
জাতিধর্ঘ্রনির্বিশেষে সবারে সে আনন্দ বিলার । 
বহিছে বাতাস. | 


নিমেষে নিষেষে মোরা তাহা হ’প্তে নিতেছি নিশ্বাস । 


সে জন পাগল 
যে ৰলে বাতাসে শুধু আমারই দখল, 
আর কারও তার "পরে অধিকার নাই, 
" সে শুধু আমারই ঘরে বহিবে সদাই। 
আমারই প্রাঙ্গণে ুর্ধ্য ঢালিবে আলোক-_ 
হেন কথা| বলিবে যে-লোক-- 
- , পাগল বলিয়া! মোর! ব্যঙ্গ করি তারে । 
জ্যোতির মুকুট পরি দিগন্তের পারে 
'দেখা দেন দিনম[ণি ; 
৫+ অরণ্যে অমনি ' 
'পাখীদের কণে কে আগে কলরব । 
সুরু হয় প্রাণের উৎসব 
' দিক হ'তে দিগন্তরে, ভ্রয়ধ্বনি ওঠে সবিতার । 
হানে ভো কারও নহে একান্ত একার । ' 


: আকাশের বেলা 
আমর! বলি না সে তো আমারই একেলা ১. 
বলি না আকাশ মোর প্রাসাদের ছাদ, 
তারে নিযে কারও সাথে করি না বিবাদ । 
ঈশ্বরের হষ্টি --সে তে! নহে কঙু একা কারও তরে, 
সকলেরই অধিকার আছে সৌরকরে, 
আছে জলে, আকাশে সমীরে ৷ 
তাই জানি যাহারা ভুমিরে 
জোগ্াবসত করিয়াছে হ'য়ে লোভাতুর-- 
তাহারা অসুর । 
. সবারে বঞ্চিত করি হোলো যারা তূম/) ধিকারী-- 
_. খোদার উপরে ভারা করিছে খোদ্‌কারি ৷ 
বেদে বলে, ভূমিলক্্ী জননী সবার। . 
অঙ্ক তার যে করিবে একা অধিকার, 
পড়লীরে দিবে নাকো ভাগ, 
বাহিরে মানুষ বটে--আসলে সে রক্তশোঁধী বাথ। 
বৈষম্যের বাধ 
জাগায়ে রেখেছে যার! তারা তে! উন্মাদ । 
ৃ তাহাদেরই পাপ 
পৃথিবীর শিরে ডেকে যুগে যুগে আনে অভিশাপ, 
' ডেকে আনে রক্তের প্লাবন, 
ডেকে আনে ইতিহাসে দুর্ধ্যোগের দারুণ শ্রাবণ । 


অভিনন্দন 
শ্রীশৈলেন্দ্রকুষ্চ লাহা 


| হে প্রিয় দরদী, প্রীতি-স্গেহ-ডোরে করিয়াছ সবে বন্ধন, 
তাইতো বন্ধু, আমাদের এই হৃদয়ের অভিনন্বন। 
দিগন্ত বুঝি রঞ্জিত হ’ল, এসেছে--আস্কক সন্ধ্যা, 
আকাশে উঠেছে চন্দ্র, এখনি ফুটিবে রজনীগন্ধা। . 
সমুখে এখনো প্রসারিত পথ, এই তো! মাত্র সত্তর, 
কিসের বা.ত্বরা, পূর্ণ! যে ধরা) কেন হবে তবে সত্বর? 
ভাঙার আজো ভরা আছে তব, নিঃশেষ নহে বিত্ত, 
কল্পনা আর কৌতুক-রসে টলমল করে চিত্ত 

গানের আসরে উৎসারি’ ওঠে কে স্বরের ঝর্ণা, ' 

 কাহিনী-কথায় নব নব ছবি ফোটে বিচিত্র-বর্ণা |. 
শুনেছি অনেক, এখনো অনেক শুনিব তোমার গল্প,. 


আমর! তোমার অঙ্ধুরাগী, জেনো শ্রোতা নহে তব -্বপ্।.. 
সেদিন দিলে যাঁসে-ভোজে আমর! মিলেছি সকলে হর্ষে, ১: 


“বিচিত্রা” পেলে বিচিত্ৰ রূপ তোমারি যাঁছুর স্পর্শে ।.. 
কৃথাসাহিত্যে-কৃত চরিত্র, আঁক! হ’ল কত চিত্র, 
সহামুভূতিতে ভরা অন্তর, তাই নকলের মিত্র । 


প্রবীণ, তোমার নবীন হৃদয়, সেথায় আলোর দীপ্তি, 
তাই উজ্জল-বরণী ধরণী দেয় সে এমন তৃপ্তি । 
সমাজ-জীবনে জটিলতা! যত এড়ায় নি.তব দৃষ্টি, 
সেই সমস্তা-উপাদানে হ'ল উপন্যাসের স্য্টি। 
কবি-হৃদয়ের সঙ্গে মিলেছে কিছু উকিলের বুদ্ধি, 
অভিজ্ঞতার স্পর্শ--করেছে ভাবের আবেগে শুদ্ধি 


- প্রীতি আনন্দ তোমার জীবন-পথের নিভ্য-সঙ্গী, 


এমন সরস স্বৃতি-কথা, তাই এমন নৃতন ভঙ্গী । 


র্বিবাসরের আসরে আমরা পেয়েছি তোমার সঙ্গ, 
. তুমি শ্রদ্ধেয়, তুমি স্থুরসিক, হে প্রিয় উপেন গলো । 


> 


দুঃখ-স্থখের কথা সে চলুক, থাকুক হিদাৰ-পভ, : ২. 
বর্ম-শতের বাঁকি বহুদিন, এই হ’ল সবে সত্তর । .. ৪ 


প্রীতির মাল্য পরাঁব কণ্ডে, লঙ্গাটে প্রীতির চন্দন, 
গ্রহণ করিও বন্ধু, মোদের হৃদয়ের অভিনন্দন ie 


’ রউপেজনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সণ্ততি-বৰষ-পু্্ি উপলক্ষে 











রী €- = এট মূ Tr Zr At De FASE AE A ‘তল কালা ডা 
নয়। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দোভিয়েট চারুশির্নকলা- প্রদর্শনীতে ভারতরান্রের শিক্ষণ-সচিব মেলন। আবুল কালাম আজা 





সৌরাষ্র ভ্রমণকালে মিসেন এলিনোর রুজ্তভেণ্ট কর্তৃক জামনগর আবুর্ধেদ কলেজ মিউজিয়ম পরিদর্শন 








"নপালা ভাতী- 
কাপে একজন নেপালা ছাত্রা 


ভি বাদ করিতেছেন 
নিধি ইত্রেজী হইতে [হন্দাতে অন্বাদ কার 
প্রাতানাধ হংরেজ ইহ 





দেবাননা 
শরীননীমাধব চৌধুরী 


৫. 
এটি-সারকুলার সোসাইটির সতা ভাকা হইয়াছিল বিলাতী 
বর্ন কার্ধকরী করিবার উপায় ও বৌবাজ্জারে ছাজদের উপর 

সব পুলিশের আক্রমণ সম্বন্ধে আলোচনার জন্ত। 

স্ামবাজার, বাগবাজার, ভবানীপুর, কালীঘাট হইতে বহু 
লঙ্য আলিয়াছিল। সত্যের] বেশীর ভাগ স্কুল ও কলেদের 
ছাত্র । বয়ুক্ষ সত্যদ্দের অনেকে অনুপস্থিত, নেতারাও আসেন 
নাই। ছাজ-সত্যেরা ছোট ছোট দলে বিজ্ঞ হইয়া নিজেদের 

. মধ্যে আলোচন! করিতেছিল। 
ভবেশ ও মহেন্দ্র যেখানে বসির! কথা বলিতেছিল সেখানে 

L আরও কয়েক অন যুবক আসিয়া বসিল । তাহাদের মধ্যে 

০ আরম্ত হইল নেতাদের সম্বন্ধে প্রতিকূল সমালোচনা । দেশের 

সব জায়গায় ছেলের] মার থাইতেছে, নেতার! মিটিঙে. আসিয়া 

গরম গরম বস্তৃত! দিয়া চলিয়া যান, আর তাহাদের সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায় না। আম্রকের সভায় কষেক জ্বনের আসিবার 
কথা ছিল, কেহ আসিলেন ন! । তাহার! আজকাল ছেলে- 
দের এড়াইতে চীহেন মনে হয়। কারণ তাহারা আর শুধু 
সপ. = বক্তৃতার মুধধ হয় না, তাহার! কাজ চাহে। 
- একজন বলিল--ছেলেরা পুলিসের হাতে মায় খেয়ে 
জেলে ঘাক আর তার! ঘরে বসে চোত্ত ইতরাজীতে খবরের 
কাগজ লিখে ইংরেজকে ভয় দেখানো, কান্নাকাটি করে বিলেতে 
দরখাত্ত পাঠানো--এই বন্দোবত্ত চালাতে চান। যে পাছার 
> - দোকানে পিকেটিং হচ্ছে সে পাড়া দিয়ে হাটেন না পুলিষে 
| ধরে জেনে দেবে ভয়ে । | 
তবেশ বলিল--এসব কথ! ' থাক্‌ । লড়াইয়ের সময় 
নিক ও সেনাপতিকে একই কাজ করতে হলে লড়াই চলতে 
পারে না। নেতাদের ক্রুটি থাকতে পারে, কিন্ত আমরাই বাঁ 
কিকাছ করছি? 
মহেজ-_এটা অন্তায় কথা হ+ল। হট কাজ হচ্ছে 
= ছোজরাই সেটুকু করছে। আমাদের কথ! এই যে, আন্দোলন 
এক যাতে দানা বাধে এমন কোন ব্যবস্থা চাই । 

3. তবেশ__বেশ, সকলে বন্গন। এ বিষয়ে কার কি প্রস্তাব 

আছে শোনা ঘাক। 

৮. ঘাহার| ডেট ছোট দলে বিভত্ত হইয়া আলোচন! -করিতে- 

১ ছিল তাহা আসিয়া বসিল | মহেঙ্গ প্রস্তাব করিল-_-বত্ত- 
বা বলাভী কাপড় বিশ্রয় বন্ধ করিবার জত পিকেটিং 
চালাইতে হুইবে । এ সন্ত আলোচন! আরস্ত হুইল । 

বাভালীপাড়ায়, দোকানদারর! ছেলেদের আদিতে 

৭ 


দেখিলে বিলাতী কাপড় লুকাইয়! hes বড়বাজারের 
কথা স্বতন্র । মাড়োয়ারী বস্তর-ব্যবসায়ীরা স্বদেষ্ধ আগ্দোলম 
দীকিয়া উঠিলে বাংলাদেশের কাপড়ের বাছার হারাইবার 
ভয়ে যত শপথ ও প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিল ইতিমধ্যে সব ভুলিয়া 
গিয়াহিল। বিহারী পুলিস ও গোর! সার্জ্জেণন্টরা যখন হোকর! 
স্বদেশীওয়ালাদের পিটিয়] প্রায় ঠাও! করিয়া আনিতেছিল, 
মাড়োয়ারী ব্যবপায়ীরা তখন নুতন কণ্টাষ্ট করিয়া হাঙ্জান্ 
হান্বার গাঁট বিলাতী কাপড় আনিয়া! বদবাত্বার ছাইয়া 
ফেলিল। কণ্টান্টের একটা সর ছিল--কাপড়ে বিলাতী 
ছাপ থাকিবে না। তাহার! নুতন নুতন খুচর! দোকান 
খুজিল বড়বাজ্বারে বিলাতী কাপড় বেচিবার অন্ত । 

'মহজিণোর+ বাঙালীর] স্বদেশ্ীর নাম করিয়া তাহাদের 
ভাত মারিবার ষড়ঘগ্ করিয়াছে বলিয়া বাঙালী-বিয়োধী 
আন্দোলন চলিল মাড়োরারী মহলে। স্বদেশী আদ্দোলদের 
বিরোধী মুপলমানদের সঙ্গে তাহার! মিতালি পাতাইভ। 
তাহাদের দরখাত্তের উত্তরে পুলিগ কমিশনার বেদী ফরিয়া- 
বিহারী পুলিস পাঠাইলেন বড়বান্ধারে পাহারা দিবার জু । 

শুধু বড়বাক্ধারী দাড়োক়ারী কেন বাংলার পার্খবন্তা ধিহার 
ও উড়স্থার অনেকের রাজতক্ত চিত্ত বাঙালী স্বদেশীওয়ালাদের 
কাণে ক্ষুন্ধ হুইল | অর্থহীন একট! স্বদেশী আন্দোলনে মতি 
ভাহাদের প্রতিবেশী বাঙালীর বিদেশী সরকারের হাতে মান 
খাইতেছে--এই বোকামি দেখিয়া! বিহারী ও উড়িয়া কাগগুলি 
গ্ব স্ব প্রদেশবাসীদের সাবধান করিতে অগ্রসর হইল । বিহার 
টাইমস বলিল-_*বিহারী ভাই সব, বাঙালীরা বয়ফট ও 


' স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে । তোমরা যেন নিবেবোধের 


মত তাহাদের এই কুদৃষ্ঠাস্ত অনুদরণ করিও না।” উৎকল 
দর্পণ বলিল-_”ওড়িয়! ভাই সব, বাঙালীদের আন্দোলনে 
ঘোগ ধিও না । তাহাদের স্বদেশী আন্দোলনের মুলে আছে 
প্রতিহিংসার ভাব। কর্তৃপক্ষ এ প্রিনিস কখনও সহ করিবেন 
না। তোমরা! সাবধান | ওড়িয়া ভাই সব, বাঙালীর! কংখেস 
চালাইভেছে ।_ কংগ্রেসের সঙ্গে তোমর! সংস্রব রাখিও না।” 

সেদিন বড়বাঞ্জারে মহেন্দ্রের দলের রুট' মার্চ করিবার 
কথা । স্কুলের কয়েফ অন ছোট ছোট হেলে বলোমাতরষ্‌ 
ধ্বনি দিতে দিতে বড়বাজারে প্রবেশ করিল, তাহাদের পিছনে 
মহেজ। বন্দেমাতরম্‌ শুনি কয়েকজন দোকানী চীৎকার 
করিয়া বদিল_-“বনদমান্তয়ংবাঁল! জা গিয়া! 17 

গুটিকয়েক দণ-এপার বছরের ছেলের পদে মহেজকে 
দেখিয়া মাডোয়ারী ব্যবসাজীদের বৈর্ধ্যের সীম! অভিক্রাপ্ত 


৫০ পা রব 
সি 


হুইল। ভাঁড়া-করা গুণা ও দোঁকানীর! মিলিয়া ছেলেগুণিকে 
ও মহেজ্জকে ধিরিয়া ফেলিয়া অশ্রাব্য গালাগালি করিতে ও 
মারিতে লাগিল । 
কনেঞ&বলর! লাঠি ঘাড়ে আসিয়া পৌঁছিল। দাঙ্গা করিবার 
অভিযোগে মহেজ্কে ধরিয়া কোমরে ঘড়ি বাধিয়া থানায় 
লইয়া চলিল । ছোট ছোট দেলেদেরও তাহারা ধরিল। 
খানায় কয়েক ঘা করিয়া বেত মারিয়া ভাহাদের ছাড়িয়া 
দেওয়ঠহইন, মহেন্ৰকে হাজতে পাঠান হইল । . 

এই হাঙগামার খবর শহরময় রাই হইয়া গেল । “মাড়ো- 
স্বারীর] বন্দেমাতরম্‌ বিরোধী” এই শিরোনাম দিয়! হিন্দী 
বঙ্গবাসী, হিতবার্তা, সম্জীবনী প্রভৃতি কাগজ ঘটনার বিবরণ 
ছাপির! মন্তব্য, করিজ--পুলিসকে ঘুষ দিয়! মাড়োয়ারীরা এই 

কান্ধ করিয়াছে। 

এটি-সারকুলার সোসাইটির পক্ষ হইতে উকিল দি 
মহেন্্রকে জামিনে খালাস করা হইল। ভবেশ বলিল, সে 
ডক্টর চক্রবর্ভীকে মহেজ্দ্রের পক্ষদমর্থনের জন্ভ অনুরোধ করিবে। 
ডাঃ চক্রবর্তীর বাড়ী যাইবার অর্ধ প্রস্তুত হইয়া ভবেশ দেবা 
নন্দকে বলিল--ভুই কি যাবি আমার সঙ্গে ?. 





দেবানন্দ বলিল--আপনার আপভি থাকলে নাই বা 


গেলাম । 

তবেশ--আমার আপত্তি নেই, তোর থাকতে পারে। 

দেবানন্দ ভবেশের কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। একটু 
বিশ্সিত হইয়া বলিল-আমার আপত্তি হবে কেন ? 

একটু চিন্তা করিয়া! ভবেশ বলিল-__ডক্টর চক্রবর্তীর ব্যক্তি- 
গত ভীবনের কথা ভেবে আপত্তির কথা বলছি । আমি ঘত- 
টুকু বানি তোমাকে খুলে বলাই ভাল। আই-দি-এস পড়তে 
গিয়ে বিলাতে থাকবার সময়ে ডক্টর চক্রবর্তা নাকি এক আই- 
রিশ মেযের প্রেমে পড়েন। তার আত্মীয়-স্বজনের বাধাতেই 
হোক বাঁ অন্ত যে ফারণেই হোক তাকে পেলেন না । লেখা- 
পড়া ছেড়ে দিয়ে অনেক দিন তিনি ইউরোপের নানা দেশে, 
ঘুরে বেড়ালেন। তার পর ব্যারিষ্টারী পাশ করে ও ইতি- 
হাসের গবেষণা করে ডক্টরেট নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। এত 
বিদ্যা ও বুদ্ধি ভদ্রলোকের কিন্ত কোন কান্ধে আসছে নাঁ। 
একটু মন দিয়ে কাজ করলে ও খাটলে তিনি সের! ব্যারিষ্টার- 
দের মধ্যে একপ্রন হতে পারতেন, সকলেই একথা বলে । কিন্ত 
কিছু পৈতৃক বিত্ত আর তার উপর অল্প আয়াসে যা পান হাই- 
কোর্টে, তাইতে সন্ত হয়ে ছটি নেশায় ডূবিষে- দিলেন 
নিজেকে । একটি মদের নেশা, অঙটি বইয়ের নেশা ৷--- 

এমনি চলছিল হঠাৎ অবস্থার পরিবর্তন হ’ল । 'বন্ধুমহলে 
কানাকানি হতে লাগল অবিবাহিত ডাঃ চক্রবর্তীর গৃহে কে 
একটি মেয়ে এসে জুটেছে। কোন জাত, কি তার ধর্ম্ম কেউ 
সঠিক জানে ন! । কেউ বলে জার্শীন, ফেউ বলে ইহুদী, কেউ 


প্রবালী 





দাঙ্গা আরস্ত হইয়াছে দেখিয়া বিহারী _ 


১৩৫৯ 


পা পিপিপি 





বলে দেই আইরিশ মেছেটিই নাকি না খেতে পেয়ে এসে ' 


জুটেছে। 
কিছু দিন যেতে শোনা গেল ডাঃ চক্রবর্তী বিলেত ঘাবার 
আগে একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের কথ! হয়েছিল । মেয়েটি 


জুন্দরী ও একমৃপ্লিশড.। কি কারণে বিয়ে তেঙে গেল কেউ ' 


জানে না। সম্ভবতঃ মেয়ের পক্ষ থেকে কোন কথ! উঠেছিল। 
ভষ্টর চক্রবর্তী বিলেত চলে গেলে এক ডাক্তারের সঙ্গে তার 
বিয়ের কথ! হয়, কেউ বলে বিয়ে হয়ে যায়। সে বা! হোক, 
মেয়েটি এর পর চাকৃরিতে ঢোকে | বছরখানেক আগে-সেই 


1জ্ঞারটি মার! গেছে। তার পর থেকে মেয়েটি এসে ডক্টর 
চক্রবর্তীর কাছে রয়েছে । লোকে বলে গুদের নাকি বিয়ে 
হুয়নি। 


একটু থামিয়! তবেশ ঝলিন_গুমি। ডাঃ চক্রবন্তীর পলার 
বাড়ছে হাইকোর্টে, মদ খাওয়া কমে গিয়েছে । কিন্ত. তার 
বাড়ীতে কোন বন্ধুবান্ধব যান ন]। : 

দেবানন্দ বলিল--আমর! ত বন্ধুবান্ধব নই, আমর] কাদের 
জন্ভ-যাচ্ছি'! চলুন । 
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ভবেশ ও দেবানন্দ যন ডাঃ চক্রব্তার গৃহে পৌছিয়! 
বেয়ারাকে জানাইল তাঁহার! সাহেবের সঙ্গে দেখ| করিতে 
চাহে, বেয়ার! তখন একবার ছোকরা বাবু: ছুটি দিকে ভাল 
করিছা চাহিল। 
তাহাদের সম্মুখে । ভবেশ তাহাদের ছুই জনের নাম লিখিয়া 
জ্লিপটি তাহার হাতে দিলে তাহাদের বসাইয়া 'জিপ লইয়া 
দে ভিতরে ঢুকিল এবং তখনই বাহিরে আলিয়া তাহাদের 
ভিতরে যাইতে বলিল । 

ভবেশ ও দেবানন্দ ঘরে ঢুকতে দেখিল বিপরীত দিকের 


' দরজার পরদা সরাইয়া একজন মহিলা বাহির হুইয়! গেলেন। 


তিনি সরিয়া যাইবার আগে একবার ঘাড় ফিরাইয়া চাহিলেন, 
ছুই বন্ধু তাহার মুখ দেখিতে পাইল। গৌরবর্ণ, অতি সুদী 
সে মুখ, একটু যেন গম্ভীর ভাব। 

. ভাঃ চক্রবন্তী হুই বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিয়া] বসিতে 
বলিলেন। তবেশ ও দেবানন্দ ঘরের চারদিকে চাহিয়া 


তারপর পেন্সিল ও কাগজের জিপ ধরিল - 


দেখিল। তিন দিকের দেওয়াল ডুড়িয়া দেওয়ালের সঙ্গে সই 


ভাটা যেহগনি পালিশের র্যাক। র্যাকের থাকে থাকে 






সংজানো বই। টেবিলের উপর বই, সর্বত্র ঠাস! .বই। 
-একট।! বড় কাচের পুষ্পাধারে এক গোছা রজনীগন্ধু!, টেবিলের 
পাশে একটা তেপায়ার উপর. রহিয়াছে ৷ 


ঘরে তানালাদ 
ফিকা নীল রঙের সিক্ষের পরদ্াা | .. - iE 


দেবানন্দ মুগ্ধ হইল ঘরের সজ্জা! ছেখিয়া। খরের হাওরায 


কিসের একটু মিঃ গন্ধ লাগিয়! রহিয়াছে। 


রা 


বৈশাখ 





ডাঃ চক্রবর্তী দেবানন্দের যুখের ভাব লক্ষ্য করিলেন । 


‘মৃদু হাসিয়া বলিলেন__ওয়েল মাই ফ্রেওস, কোন খবর 


আছে? " 

ডবেশ বড়বাজারের ব্যাপার, মহেঞ্জের গ্রেপ্তার ও 
তাহাকে জামিসে খালাস করিবার কথা আগাগোড়া বর্ণনা 
করিয়া বলিল-_পুলিসে দাঙ্গা করবার অভিযোগে খেপ্তার 
করেছে। এই অভিযোগে ভাকে চালান দেবে। একটু 
ভালমত ডিফেন্দের ব্যবস্থা করতে হবে। এই জন্ড আপনার 


"কাছে এসেছি আমর! । 


ডাঃ চক্রবর্তী ছুই-চারিটা প্রশ্ন করিবার পর. বলিলেন__ 
ডিফেন্স ষত ভাল দাও-_-পুলিসের কেস, আর আসামী যখন 
ছাত্র কনভিকশন ইন সারটেন ( কারাদণ্ড নিশ্চিত )। 
-ভবেশ-- যারা ছোট ছোট ছেলেদের গায়ে হাত তুলতে 
লক্জ| পায় নি তাদের একটু শিক্ষা দেবার উপায় নেই? 
ডাঃ চক্রবর্তী একটু হাসিলেন। বল্িলেন_ মাই ফ্রেও, 
সে শিক্ষা দেবার এজেন্সী পুলিস কোর্ট নয়। উপায়ের- কথা 


"বলছ? উপায় নেই কিসের? তোমরা মাইটি (ক্ষমতাশালী) 


ব্রিটিশ গবর্ণমে্টকে শিক্ষা দিতে চাইছ, কাণ্ট ইউ টিচ এ 
লেচ্ন্‌ টু দি পেটি এনিমিত্জ অব ইওর কজ? ( আন্দোলনের 


"ক্ষুদে শত্রুদের টিটু করার ব্যবস্থা-কর] যায় ন! ? ). 


কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন--এ সব কথা 
যাক। তোমাদের বন্ধুর কথা বলছি। আমি ডিফেন্সের 
ব্যবস্থা করে দেব পুলিন কোর্টের ভাল উকিল দিয়ে। যদ্দি 
না জানভাম যে ছাত্রদের মোকদ্বমায় পুলিস কোর্ট বল আর 
হাইকোর্ট বল ডিফেন্স ইঞ্জ ইউন্বলেস ( পক্ষসমর্থণ করে 
বাচানোর চেষ্ট! বৃথা) ত আমি নিজে দাড়াতাম। যে কাজে 
নেষেছ ছু’চার মাস ছেলের ভাবনায় থাবড়ালে:চলবে কেন? 

ছুই বন্ধুর দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন-_একটা মজার 
কথা সেদিন একখানা কাগজে পড়ছিলাম, তোমাদের বলি 
শোন। পার্টিশন রদ করবার জন্চ আমাদের এত বক্তৃতা 


 রেজনযুশন (প্রস্তাব পাস ) কান্নাকাটি ইংরেজ কানে তুলছে 


ন! দেখে কাগন্বথাণা প্রস্তাব করেছে আমেরিকা! ও জাপানের 
কাছে দরখাত্ত পাঠানো হোক, তারা হস্তক্ষেপ করে পার্টিশনট! 
রদ করে দিক। নো জোক ফ্রেওুস ( তামাশা, নয় বন্ধুগণ ), 
সত্যিই-এই-প্রস্তাব করেছে । ভাবলাম আমার ডারাগনোপিস 
( রোগ-পত্ীক্ষা) কেউ কানে ভোলে না--বাট আই এম 
রাইট (কিন্ত আমার তুল হয় নি)। 

ভবেশ/ কিসের ভায়াগনোসিস ? 

ডা৮%ক্রেব্ভীঁ-_ দ্য লা মাপাঁদি বেঙ্গালেজ (0919. mala- 
1160902815359 ) অর্থাৎ ডায়াগনোসিস অব দি ভাঁশনাল 
ম্যালাডি জব দি বেঙগলীজ (বাঙালীর জাতীয় ব্যাধি নির্ণয় )। 
এত বড় তারত সাম্রাজ্যের একটা! ক্ুত্র প্রদেশ ইংরেজ. পার্টিশন 


দেবানন্দ | ৫১ 








করেছে তার এডমিনিষ্েশনের (শাসনের) সুবিধার জড়, তাতে 

হস্তক্ষেপ করবে জাপান ও আমেরিকা আমাদের কাতর 

আবেদনে ? ্ 
দেবানন্দ একটু ইতস্তত: করিয়া 

বুঝতে পারছি না স্তার । 
ডাঃ চক্রবরীঁ--আই এম সারী। ( আমি দুঃখিত ) 
দেবানন্দ _সংক্ষেপে একটু বুঝিয়ে দিন স্যার । 

ডাঃ চক্রবস্তাঁ হাসিয়া উঠিলেন। ঝলিলেন--সব কথা 
কি সংক্ষেপে বোঝানো চলে ? এমন জিনিস আছে, ভয়ানক 
ভাইটাল (প্রয়োজনীয় ) জিনিস হয়ত, ঘা একটু চোখ মিট 
দিট করে বোঝানে! যায়। কিন্ত যে জিনিস বুঝতে চাইছ 
সেটা এই ক্লাসের নয়। এক কথায় বল! যার-_-অল্প উত্তেজনায় 
ব্যাল।ন্দ (মনের ভারসাম্য ) হারিয়ে ফেল], বাস্তব জ্ঞানের, 
মান্রাজ্ঞানের অভাব এগুলো হুচ্ছে লা মালাদি বেঙ্গালেদের 
কয়েকটা লক্ষণ। 

দেবানন্দের দিকে চাহিয়া ডাঃ চক্রবর্তী হাসিলেন। 

দেবানন্দের মুখের ভাব একটু গন্তীর দেখাইল। সে বলিল 
_-আপনি বাঙালীর চরিঙের হূর্বল দিকটার কথাই বললেন | 

ডাঃ চক্রবস্তাঁ_তুমি ঠিক বলেছ। সবল দিকটার সম্বপ্ধে 
নিজ্দেয় মধ্যে আলোচনা কর! অনাবস্তক। আচ্ছা, পরে 
এ সম্বন্ধে আরও আলোচন! করবার ইচ্ছে রইল তোমাদের 
সঙ্গে । 

ভবেশ ও দেবানন্দ উঠিয়া! দ্বাড়াইল । 

ডাঃ চক্রবত্তী--মহেন্সের পন্বদ্ধে ব্যবস্থা করছি। তবে 
ধরে নিতে পার তাকে মাস ছতিন তেলে থাকতে হুবে। 
পরশু সন্য্যায় রায়ের ওখানে আমার সঙ্গে দেখা বরো! । 

হুই বন্ধু নমস্কার করি] বিদ্বায় লইল। 

'ভবেশ ও দেবানন্দ বাহির হুইয়া গেলে যে মহছিলাটিকে 
তাহার! ঘর হইতে ভিতরে চলিয়া যাইবার সময় দেখিয়াছিল 
তিনি ঘরে টুকিলেন। . | 

বয়স বোধ হয় বছর পচিশেক নে বাস্তবিক 
সুন্দরী। মুখের গড়নটি অতি সুন্দর । বয়সের অমুপাতে 
মুখের ভাব গস্তীর। তাহার অতখানি রূপের প্ধহতা 
গাস্তীর্খ্যের ছায়ায় কোমল দেখায় । 

ঘরে চুকিয়া তিনি জিজ্ঞাস! করিলেন--ছেলে ছুটি কে? 
বেশ ভাল লাগল ওদের দেখে। 

ডাঃ চক্রবর্তী কপট গাল্তীর্ষ্যের সঙ্গে বলিলেন-_প্লি 
এন্সপ্লেন (দয়া করে বুঝিয়ে বল ) ছেলে বলে ভাল লাগল, 


বলিল_-আঁমি ভাল 


না কোন বিশেষত্ব দেখে আনন্দ হ'ল । 


ডাঃ চক্রবত্তার কথার কোন উত্তর ন! দিয়া তিনি সবহু 
হাসিলেন। বলিলেন-- যেটির বয়েস কম তাকে দেখে হনে 
হয় ছাই চাপা আন । 


এ 


পাপা পাপা 


ডাঃ চক্তবস্তাঁ ধীরে ধীরে কথাটি আবৃত্তি করিয়া বলিলেন 
ছাই চাপা আগুন? ছোকরার মুখে একট! কনসেনৃট্রেটেড 
আরনে&নেসের (একাএ নিষ্ঠার) ছাপ আছে। তাঁই 
দেখে বোধ হয় কথাটা. বলছ, মৃণাল । এ টাইপের ছেলেরা 
বেঘোরে মার] পড়ে সাধারণতঃ । | 








তার পর হাদিয়া বলিলেন, তবে বেঁচে যাবার উপায়ও 


আছে। কোঁদীনযন্ত হয়ে কেটে পড়ভেও পারে? 

যবণাল--অৰ্থাৎ ? | 

ডাঃ চক্রবর্তী হাসিতে হাসিতে বলিলেম, অর্থাৎ এই অখিল 
বিশ্বকে, মানে কামিনী ও ফাফনকে যানে তোমার আচলের রী 
চাবির গোছা! এবং তোমাকে ্ 

স্বণাল হাসিতে হাসিতে বাধ! দিয়! বলিল--থাক, আর 
কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে লা । 


ডাঃ চক্রবত্তী- হবে না? ব্যাখ্যা না করতেই. বুঝে. 


নিয়েছ? হোয়াট এ র্লেভর গার্ল (কি চালাফ মেরে)? 
প্রধান প্রেপিডেলী ম্যাজিষ্টেট মিঃ কিংসফোর্ডের আদালতে 
দাগঈ| করিবার অভিযোগে মহেম্জের বিচার হুইয়া চার 
মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। আঁদামী-পক্ষে পুলিস 
কোর্টের নামকরা প্রবীণ উল ধাড়াইয়াছিলেন। দাঙ্গার 


অপর পক্ষ মাড়োয়ারীদের চালান দেওয়া হয় নাই বলিয়া - 


তিনি বিচার সম্পর্কে আপত্তি তুলিলে ম্যাজিধ্রেট তাহাকে 
ধমকাইর! বলিলেন--তাহার! নিরীহ, অনে (সাধু) ব্যবদায়ী, 
রাঁফিরান ধডেণ্টর! (৩! ছাজর!) তাহাদের উপর বুনো 
মহুযষের মণ পড়িয়া ভাহাদের মারধোর করিয়াছে | তিনি 
পুলিমকে ধমধ্যাইজেন অনা আসামীদের চালান দেয় নাই 
বলয় । পারিক্ প্রসিকিউটর বিনীভভাবে তাহাদের বয়সের 
উল্লেখ করিতে গিয়া প্রচ ধমক থাইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট 
বলিলেন, ভাইপার (কাজস।প ) ছোট হুটক আর বড় হুটক 
সমান বিপজ্জমক । . 

তবেশ আদালতে সিয়াছিল। পরদিন সন্ধ্যার দেবানন্দকে 
লয়| সে চক্রবেডেয় মিঃ রায়ের গৃহের উদ্দেশে রওম! হইল । 


মিঃ রায়ের গৃহে পৌহিয়া ভর্বেশ দেখিল ডাঃ চক্রবর্ী 


আসেন নাই তখনও । মিঃ ভাটা, মিঃ সেন, মিঃ গানুলী 
প্রভৃতি মিঃ রায়ের কয়েক জন ব্যারিষ্টার বন্ধু বলিয়া আলাপ- 
আলোচনা করিতেছেন । ভাহারা ছুই জন থরে গিয়া বসিল। 
স্বায় বলিলেন, গেলিক আমেরিকান কাগজের লা 
ইন্সুখানা দেখেছ? গোটা ইনু ভারতবর্ষের ব্যাপার সন্বদ্ধে। 
কারলাইল ও লায়ন সারকুলার ছেপে দিয়েছে । ফতকগুলো 
আর্টিকেল ফানি ও নাগরী হন্ছফে ছেপেছে দেখলাম । 
্বরেশী ও বয়কট সম্বন্ধে কাগত্খানার টোন খুব দিমপ্যাথেটিক 
(সর সহ্থাছুভূত্তিপুর্ণ )। 
কিছুক্ষণ পরে সিগার হাডে ডাঃ চক্রবর্তী ঘরে ঢুকিলেন। 


জবান 





১৩৫৯ 








লাল তলোতিলা লাল লালা. 


ভবেশ ও দেবানন্দ উঠিয়া দাড়াইয়া তাহাকে নমন্কার করিল! 
ভবেশ বলিল, আপনার কথাই ঠিক হাল। 
ঠেকানো গেল ন! । 

ভাঃ চক্রব্তা-_ডোণ্ট বি আপসেট (মুষড়ে পড়ো না )। 
বসো তোমরা। 

চার দিকে চাহিয়! ডাঃ চক্রবর্তী বলিলেন, অনেষ্ট অন 
মর্লের মুগুপাত করছিলে বোধ হয় সবাই । মুখ দেখে তাই 
মনে হচ্ছে। কিছু সুবিধে হবে না। মরলে লিবারেল 


( উদ্দারনৈতিক ) হলেও তার গায়ের চামড়া গৌড়! রক্ষণশীল 


দলের লোকের চেয়ে কম পুরু নয়। বরং আমার কাছে 


একটা নুন খবর শোন। আমি একটা! নুতন ধূমকেতুর সন্ধান 


পেয়েছি । 

সকলে একটু বিশ্মিতভাবে তাহার মৃধের দিকে চাছিলেন। 
ডাঃ চক্রবস্তাঁ হঠাৎ আবার কোন্‌ ধুযকেতু আবিষ্কার করিয়া 
বসিলেন ] মিঃ গাণুলী বলিলেন, মিঃ চক্রবত্তাঁ ইন্ষ ইন এ 
পোফেটিক্যাল মুড (মিঃ চক্রবস্তাকে কাব্যিতে-পেয়েছে )। 

ডাঃ চক্রবর্তী__ইফেস্‌। 

তার পর মিঃ রায়ের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেম-- 
তুষি ও মাঝে মাঝে কাগজে লেখ। মফস্বলের কাগন্বগুলো 
কি কখনও দেখ না, না ভার্ণাকুলার র্যাগ বলে ছোও না? 
একখান! অত্যন্ত আপত্তিত্তনক লিফলেট আমাকে এক জন 


দেখতে দিয়েছে। কুমিল্লার এক -মুপলমানের লেখা ।- সলি-- 


মুল্লাৱ ভাড়াটে লেখক। তার বক্তব্য ইংরাজ্দদের পাদশাহ 
পূর্ববঙ্গের প্লাজ্যপাট নবাব সলিযুল্লাফে দিয়েছেন । পুর্ব্ব- 
বঙ্গের ছোটলাট, জজ, মেব্দিউর, পুলুশ সাহেবরা এখন নবাবের 
চাকর ।. ভার পর লিখেছে, নবাবের হুকুমে যোছলমান 
ভাই সব কাফেন্ হিন্দুদের জমি আবাদ করবে না, তাদের 
খান্না দেবে না, কাফের মহাজনদের টাক! দেবে ন।--এই 
লিফলেট ঢাকা, ই নৈমনসিংয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিলি 
হচ্ছে। 

মিঃ সেন--সিলি একিউজেশনস অব এ স্্যাবিড ফেলে । 
উই মাষ্ট নট ডিসেও সো লো এজ টু টেক নোটিশ অব সাচ 
হাক (পাগলের প্রলাপ । এ সব জিনিস নজরে আমবার মত্ত: 
নীচ যন কেন হবে আমাদের ?) 

মিঃ গ ছুলী__এ সব আমাদের ইপনোর ( উপেক্ষা ) করা 
উচিত। 

ডাঃ চক্রবর্তী এই সকল' মন্তব্যের কোন উত্তর না দিয়া 
বলিলেন, তার পর শোন । মাস ছুই আগের এ 
কথা বলছি। লিখেছে, »হিন্দুটদর উৎপীড়ন করবারী্্দেস্তে 
মুসলমানদের প্রশ্রয় দেবার নীতি আমরা সমর্থন করি ঈী। 
অনেক ভায়গায় গভর্ণষেণ্টের এই আচরণের ফলে যুদলমানদের 
ধারণা হয়েছে, তারা যা খুশি করুক কৰ্তৃপক্ষ তাদের সাহায্য 


মহেজ্ছের জেল, 


কাগক্ষের - 
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করবেন। এই ধারণার ফলে মৈমনসিংহের অপরাধপ্রবণ 
নিয়শ্রেণীর মুসলমানরা চফল হয়ে উঠেছে! মুস্জমান 
চাষীদের ধারণা হয়েজে- হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে গেলে 
গবর্ণমেন্ট তাদের সাহাষা করবেন ।” 

মিঃ গাজুলী-_সবর্ণমেন্টস পারমিকিউশান ইক্ম ফোবিং 
ন্যাশনাল ইউনিটি ইন দ্বি কান্টি। (নির্যাতনের ফলে 
আমাদের জাতীয় একতা গড়ে উঠছে )। হিন্দু মুসলিম মিলে 











_ অ ইউনাইটেড ফ্ৰণ্ট গড়ে তুলছি আমর! । এ সব কমিউন্যাল 
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মেন্টাপিটির ( সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ) প্রশ্রয় দেওয়া উচিত 
নয়। 
মিঃ সেন বলিলেন, তবে তোমার মত কমিউনাল নিউজ 


. এন্রেসীফে আমিও একট! খবর দিতে পারি। কুঠিয়ায় হিন্দু 


যুসলযান মিলে যে সভা! করেছে সেটার খবর পৌছেছে 
ভোমার কানে? এই সচায় কয়েক দন হিন্দু কি বন্তৃতা 
দিয়েছেন জানে? এক জ্বন বলেন__*যুদলমান ভাই সব, 
আবার তোমরা ভারতবর্ষের শাসমভার হাতে নাও, আমরা 
আগে যেমন ছিলাম তেমনি তোমাদের অধীনে থাকব। 
তোমরা আমাদের আন্দোলনে যোগ দাও ।” আর এক জন 
বলেন--“ইংরেত্রর| অগ্ভায়ভাবে মিরাজদ্দৌলাকে ও শাহু 
আলমের ছেলেদের ঘেরে কেলেছে। এর ল্রতিপোধ নেবার 
জু আমাদের-আন্দোলনে ধোগ দ্াও।” 


স্টা ডাঃ চক্রবর্তী হাসিতে লাগিলেন। হাসিতে. হাসিতে 


বলিলেন, এ খোশায়োদিতে ভবী ভোলবার নয়। 
ধবরটুকু শোনাও | 

মিঃ সেন সিগারেট ধরাইয়া টানিতে লাগিলেন, কোন 
কথা বলিলেন না। 

ডাঃ চক্রবর্তী বলিলেন--উপসংহাক্টি শোন। এই সব 
মর্দবস্পশী বক্তৃতা শেষ হলে সভায় উপস্থিত হুসলমানদের 
পযুরোধ কর! হ'ল স্বদেদি আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য শপথ 
করতে । এক জন যুসদমানও শপথ করল না। ইন ইট নট 
এ ফ্যাট, সেন ( এটা কি প্রকৃত তথ্য নয়)? 

মিঃ রা তোমার ধূমকেতুর কি হ’ল চক্তবর্তা ? 

ভাঃ চক্রবন্তাঁ_ এতক্ষণ এই কমেটের কথাই হচ্ছিল, অবস্য 
পরোক্ষভাবে । আমার মনে হচ্ছে পুর্বববন্ের রাজনৈতিক 


পরের 


আকাশে যে নৃতন ধূমকেতু দেখা দিয়েছে এর পর তার পুচ্ছ 


ছেয়ে ফেলবে সারা ভারতবর্ষের আকাশ । ধৃমকেছু বলবার. 
অর্থ__ইট স্পেলপ ওন্বাইভপ্প্রেড এও ফেটাল কনসিকোগ্জেজেন 
(দেশময্ন ঘোর (নর্থ বাধবে)। হিন্দুদের ও তাদের পোলিটি- 
ভিক ) আন্দোলন দমন করবার জগ ক্যাটস্ণ 
(যন্তৰ ) হিসাবে মুসলমানদের ব্যবহার করবার আইডিয়া 
একটা এাও আইডির] । কেউ কেউ বলবে মেফিধোফেলিয়ান 
(শয়তানের ) বাইডিয়া। বাট ইট ইভ দি. মোট নেচরাল 


দেবানন্দ 
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ধিং ফর দি ইংলিশ টু পার্স দিস আইডিয়া ( ইংরেজের মাথায় 
স্বাভাবিক ভাবেই একথা উদয় হয়েছে), আমাদের ল্পিরিচযাল 
মগজে কথাট। চুকতে পারেনি এ পর্য্যন্ত । পূর্বববঙ্গে এই 
আইডিয়া অসারে কান্দ কঃ] আরম্ভ হয়েছে। 

একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন-_আমার কি মনে 
হয় ভ্বানো রায়? ১৮৮৫-তে কংগ্রেসের জদা; এত দিন 
বাদে এদেশে এই বার হ্য়ান পলিটিক্স (আসল বাৎনীতি ) 
আরন্ত হবে। 

মিঃ দেন হাসিয়া বলিলেন--সাপ্প্রদায়িক দাক্গাহাঙ্গামা 
আগে ছিল, এখনও আছে । চক্রবর্তা ইজ ট্রাইং টু রিড এ 
নিউ মিনিং ইন্ট দেষ.(টক্রবর্ভা এর নুতন ভাষ্য উপস্থিত 
করতে চান ).। 

কিছুক্ষণ সকলে চুপ করিয়া রহিলেন। ম্বহুশ্বরে ভবেশ 
বলিল-_এক্সকিউগ্র মি ( আমাকে মাপ করুন ), মুসলমানদের 
মধ্যে যি: রুলের মত লীডর (নেত! ) রয়েছেন। সলিযুল্লার 
ডাই আতি্কুম্পা স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে । আরও অনেকে 
আছেন। এর! এ জিনিসট! বন্ধ করতে পারবেন ন! ? 

ডাঃ চক্বন্তা হাসিলেন। .বলিলেন__ম্যই ইয়াং ফ্রেও, 
মিঃ রস্থল ইজ এ মোল্েম লীডর অব দি হিঙুস ( মিঃ রসুল 
হিন্দুদের, মুসলমান নেতা )। তিনি মুসলমানদের লীডর নন। 

একটু পরে তবেশ ও দেবানন্দ উঠয়! দাড়াইল। নমস্কার 
করিয়া তাহারা বিদায় লইল। 
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পুজার ছুটি আসিগ্া পড়িল |. দেবানন্দ রাজনগরে যাইবার 
অন্ত প্রস্তুত হুইয়া পিতাকে চিঠি লিখিজ I 

পিতার উত্তর আসিল । ডিনি লিখিয়াছেন--তাহার এখন 
রাজনগরে যাইবার প্রয়োজন নাই, ইচ্ছা হইলে কয়েক দিনের 
জন্ভ পুরী বা অন্ত কোথাও বেড়াইয়া আসিতে পারে, তারপর 
ছোষ্টেলে ফিরিয়া যন দিয়া পড়াশুনা করিতে হইবে ৷ পত্রীক্ষাস্থ 
পরে বাড়ী যাইবে । 

পিভার এই উত্তরে দেবানন্দ হুডাশ ও একটু বিস্মিত 
হইল। সেজানিত না ইন্দ্রের সহিভ ভাহার দেখা-সাক্ষান্ডের 
ফলাফল সম্বন্ধে তিনি এখনও নিঃশঙ্ক হইতে পারেন নাই। 

দেবানন্দ বাড়ী যাইবে না জ্বাসিযা ভবেশ তাহার নিকট 
জাছার স্বগ্ামে বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব করিল । 
বলিল-__বাব! যখন লিখেছে খন পূরীতেই যাই । সমুদ্র 
দেখি নি এ পর্ধ্যস্ত, দেখে আসি। 

ভবেশ দেশে চলিয়া গেন। দেবানন্দ পুর্ীত্ে গা 
এক পাগডার বাড়ীতে উঠিল। দিন হুই পরে এক হোটেলে 
চলিয়া আমিল। প্রথম কয়েক দিন মন্দির প্রস্তৃতি দেখিয়া 


.কাটাইল!: ভারপন প্রতিদিন সমুক্রভীরে দরিয়া বেড়াই বা 


দেবানন্দ 
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এলা লালা লালা লালা 


বসিয়া কাটাইত। প্রথম সমুদ্র-দর্শনের উত্তেন্রন| শীস্ত 
হইয়াছিল, এখন কেমন একটু একঘেয়ে মনে হইত তাহার । 
মনে হইত কঠিন বেলা-বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া সমুদ্র যেন 
অশ্রান্ত কাঁদিয়া চলিয়াছে। শবু সমুদ্রের আকর্ষণে সকালে 
বিকালে সে সয়ুদ্রতীরে উপস্থিত হুইত। 

এক দিন হোটেলের কয়েক জন মিলিয়া! দল বাধিয়া গরুর 
গাড়ীতে চাপিয়া কোনারক বেড়াইতে গেল। কোনারক 
পৌছিয়া দেখিল তাহাদের আগে আর একটি দল পেখানে 
পৌছিয়াছে। বেড়াইতে বেড়াইতে কোনারকের স্বর্ধ্য- 
মন্দিরের সন্মুখে দীড়াইয়! সে বিস্মিতভাবে ভাবিতেছিল যে 
সকল শিল্পী এই আশ্চর্য্য মন্দিরের পরিকলপন] করিয়াছিল, 
যাছাদের অক্লান্ত সাধনায় এই অপূর্ধব মন্দির গড়িয়। উঠিয়াছিল 
তাহাদের বংশধর কি এখনকার ওড়িয়া ভ্রাতারা। সে 
একমনে এই সব ভাবিতেছে--একটি বছর সতেরোর ছেলে 
বেড়াইতে বেড়াইতে সেদিকে আসিল । তন চিত্তে দেবানন্দকে 
হুর্যামন্দিরের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সে (সেখানে 
দ্রাড়াইল। দেবানন্দকে দেখিয়া তাহার মনে হুইল ইহার 
মুখ তাহার পরিচিত। কাছে গিয়া সে মংলা সার 
নাম দেবানন্দ নয় ? 

চমকিয়! দেবানন্দ ঘাড় ফিহাইয়। দেখিল একটি অপরিচিত 
ছেলে তাহাকে প্রশ্ন করিতেছে। সে বলিল--হা, আপনাকে 
ত চিনতে পারলাম না, 

ছেলেটি হাসিয়া বলিল--আমার নাম নারায়ণ । আমি 
এন্টি-সারকুলারের সায় আপনাকে দেখেছি, আপনার 
বক্তৃতাও শুনেছি । 

ছুই জনের মধ্যে আলাপ মিয়া উঠিল । স্থির হইল 
পরদিন বিকালে সমুদ্রতীরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইবে। 

পরদিন সমুদ্রতীরে আসিয়া দেবানন্দ দেখিল আগেই 
আসিয়! নারায়ণ তাহার অপেক্ষায় বসিয়া! আছে। 

তাহাকে দেখিয়! নারায়ণ পকেট হইতে একখানি বই 
বাহির করিয়া বলিল- কাল আপনি পড়বার জগ বইয়ের 
কথ! বলেছিলেন, বই এনেছি | 

দেবানন্দ বইখানি হাতে লইয়া দেখিল “The Temple 
০f lowani”? (ভবালীর মন্দির )। বইখানির নাম 
শুনিগাছে সে, পড়ে নাই। } 

ছুই বেল! তাহাদের নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ ও আলোচন! 
আরস্ত হইল । দিন ছুই পরে নারায়ণ য়লিল--আমি আপনার 
চাইতে বছসে বোধ হয় কিছু ছোট। কয়েকটা কথা 
জিজ্ঞেদ করছি, দোষ ধরবেন না। আচ্ছা, এখন দেশে 
এই যে স্বদেশী আন্দোলন চলছে তার লক্ষ্য কি, আপনার 
মনে হয় ? 

=_কেন, লক্ষ্য ডাঙ! বাংলা জোড়া দেওয়া। 





াাতিা লোলা লোলা 





১৩৫৯ 





- . অর্থাৎ ইংরেজকে দেশের লোকের মত বা দাবি'মানতে 


বলা। ইংরেজ রাজী হবে এতে? 

- রাঁছী হয় নি বলেই ত চাপ দেওয়! হুচ্ছে। 

-_এই চাপে কাজ হবে-মনে হয়? ' 

_যদি ঠিকমত চাপ দেওয়া হয় শু! হলে হবে। আমার 
নিজের মত যে ভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে তাতে কাছ 
হবে-ন!। 

-_তবে কিসে কান্ধ হবে মনে করেন? 

-এথানে কান্ব হওয়া কথাটা সম্বহ্ধে অনেক রকম মত 
থাকতে পারে । 

- আপনার কথা ঠিক বুঝলাম দ1। 

_- পার্টিশন স্বদেঈ আন্দোলনের উপলক্ষ্য। এই আন্দো- 
লনের মধ্যে এমন সব জিনিস এসে পড়েছে যে শুধু পার্টিশন 
রদ তার লক্ষ্য বললে ভুল বলা হবে, যদিও লোকের চোখের 
সামনে এই লক্ষ্যটাই ম্পষ্ট। আসল লক্ষ্য দেশের শাসন- 
পরিচালন! সম্বন্ধে দেশের লোকের অধিকার মানতে ইংরেজকে 


বাধ্য করা । তাঙ! বাংলা হয়ত আবার কোন দিন সোডা 
লাগতে পারে। কিন্ত দেশের লোকের এই দাবি ইংরেজ 
মানবে না। 


"নারায়ণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল।- "তারপর 
বলিল--আর একটা কথা জিজ্রেদ করছি। দেশের লোকের 


দাবি বলতে আপনি কি বোঝেন ?. i 


দেবানন্দ একটু হাগিল। বলিল--দেশের লোক কি 
সমস্বরে কোন দাবি করছে? না তাদের সত্যিকারের দাবি 
কি পরিফার করে কেউ বলছে? তান্না চাইছে অনুগ্রহ । 
হিন্দুরা বলছে ভাঙা! বাংলা জোড়া দাও, বেশীর ভাগ মুসল- 
মানের মত ভাঙা বাংল! ভাঙাই থাক। শুধু একট! বিষয়ে 
সকলে এক মত--আরও চাই। আরও চাকুরি চাই, 
কাউন্সিলের মেম্বর হতে চাই, মেশ্বরদের হাতে আরও ক্ষমতা 
চাই। 

_আপনার কি মত? 

- তোমার কি মত আগে, বল শুনি । 

নারায়ণ যেন একটু চমকিয়া উঠিল। তারপর বলিল 


আমার কোন মত নেই দেবুর! । আমি যাঁদের সঙ্গে আছি_. 
তাদের বিশ্বাসই আমার বিশ্বাস। তাদের কথা এই যে, পার্টিশন 


একট] সুযোগ এনে দিয়েছে লোককে জেগে ওঠবার, মানে 
ইংরেতের স্বন্ূপ চেনবার। ভাঙ]'বাংলা জোড়া দেওয়া 


বা স্বদ্েশীশিল্পের পুনকুজ্জীবন আসল কার্গ নয়), ইংরেজকে এ- 
দেশ থেকে দূর করা আসল কাজ । স্বদেশী বুদ এ 


করছে তারা করুক, আসল কাজ করবার জন্য দা 
লোক চাই! | 
দেবানন্দের মনে হুইল নারায়পের কথায় -যেন একট! 
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৫বশাখ 


নুতন পথের ইঙ্গিত আছে। সে সোজাগুজি জিচ্ছালা করিল-_ 
কি উপায়ে এই আসল কাছ করা হবে? 
নারায়ণ তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিল না। নিঞ্জের মনে 
চুপ করিয়া কিভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল 
আমাকে মাপ করবেন দেবুদ!, যা জিজ্ঞেস করলেন তার উত্তর 
অন্ত লোকের মুখ থেকে শুমবেন। যদি আপনি রাজী থাকেন 
কলকাতায় ফিরে আপনাকে এক জায়গার নিয়ে যাব। তবে 
কট! কথ! আছে। যেখানে যাবেন, ধা কথাবার্থ। হবে 
‘সর গোপন রাখা হবে, কারও কাছে গল্প করবেন ন1। 
যাবেন? 
.-মষাব। 
নারায়ণ ই্টচ্ছৃুলিশুতাবে দেবানন্দকে জড়াইয়া ধরিল। 
বলিল আপনাকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছি আমাদের 
দলের একজন হবার মত লোক আপনি । 
-_তোমাদের কিসের দল নারায়ণ ? 
টু _-সব শুনবেন পরে । 





পর দিন সকালে সমুদ্রতীরে পৌঁছিয়! দেবানন্দ দেখিল. 


নারায়ণ ঠিক জ্বায়গাঁটিতে বসিয়া আছে। সে কাছে আসিতে 
নারায়ণ উঠিয়া দাড়াইল । বলিল-_আপনাকে আরও কশুক-, 
গুলি জিনিগ পড়তে দেব। এদিকটাতে লোকজন যাতায়াত 
করছে, চলুন চক্রতীর্থের দিকে একটু ফাকা জায়গাতে যাই । 
- == তাহার! হাটতে লাগিল। নারায়ণ বলিল-_-আপনি ত 
কলকাতায় থাকেন। যুগান্তর পড়েছেন? 
দেবানন্দ বলিল-__যুগাস্তর, সন্ধ্যা, নিউ ইণ্ডিয়া--যা হাতে 
পাই পড়ি । যুগান্তর পড়েছি, ভবে নিয়নিত তাবে পড়বার 
সুযোগ হয় নি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে যারা এই কাগজ 
»  চালাদ্-_-তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করলে অনেক কাদের 
কথা জানতে পারব । এ পর্য্যন্ত সুযোগ হয় নি। 
নারায়ণ_-ইচ্ছ| থাকলে সুযোগ হতে কতক্ষণ? আসঙ্গন 
ওঁ দ্ৰায়গাটাতে বালির উপর বস! যাক । | 
ছুই জনে বসিলে নারায়ণ পকেট হুইতে এক বাণ্ডিল কাগজ 
বাহির করিল । দেবানন্দ হাতে লইন1 দেখিল যুগাস্তর, সন্ধা! 
ও নিউ ইণ্ডিঘ! কাগজ । বলিল--আঁমাকে এগুলো দাও। 
2 আমি পড়ে তোমাকে ফেরত দেব। | 


১২ নারায়ণ হাসিয়া বলিল-_হা, ফেরত দেবেন। এগুলে! 


আমার কান্ধের সহায় কিনা। 
দেবানন্দ__কি কাজের সহায় ? 
নারারণ-__ব্াগজগচলো! আগে পড় ন, তার পর. বলব। 
ইহার পরদিন কলিকাত হইতে হঠাৎ কি খবর পাইয়া 
নারায়ণ চলিয়! গেল ।. যাইবার আগে দেবানন্দের সঙ্গে দেখা 
করিয়া বলিল-__বই ও কাগজগুলে! আপনার কাছে থাক। 
আপনি কলকাত! ফিরে আমাকে চিঠি দেবেন । আমি আপনার 
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হোষ্ঠেলে গিয়ে ওগুলো নিয়ে আসব আর যুগান্তরের পেছনে 
যার! আছে তাদের সঙ্গে পরিচয় করে দেব। 

দেবানদ্দ কাগকজগুলি পড়িঘা শেষ করিল। কিন্ত নৃতন 
বিষয় শুধু পড়ি্াই তাহার কাঞ্জ শেষ হইত না, সতীনের 
প্রভাবে আসিবার পর হইতে সে ডায়েরী লিখিত। 
গেল হইতে বাহিরে আসিবার পর এই অভ্যাস চলিয়! 
গিয়াছিল। তবে কোন কাগজে বা বইয়ে নুতন কথা, 
তাহার মনোমত কথা পাইলে তাহ] গুহ্াইয়া নিজের 
ভাষায় লিখিয়া রাখিত। এই কান্দ ও নিয়মিত করিত 
না, মাঝে মাঝে করিত । এই লেখার মধ্যে তাহার নিজে 
মনের সন্দেহ, বিশ্বাস, আকুলতা প্রকাশ পাইত। পুরীতে 
লিখিত ডায়েরী হইতে তাহার এই সময়ের মনের ভাব কিছু 
জানিতে পার! যায়। যেমন ৫ 

“যুগান্তর রুশিক্ার ভুদা ভাঙ্ষিয়া দিবার এবং অমানুষিক 
হত্যাকাঁও ও অরার্তকতার কথ! লিখিয়াছে, বিপ্লবের ফল 
যদি অনেফের পক্ষে. এই রকম হুঃখজনক হয় তাহা হইলে 
বিপ্লবের সমর্থন কর! কি সম্ভব? এই প্রসঙ্গে প্রথম প্রশ্ন এই 
যে, মনুয্য-সমাজের ্মবিকাশের যে বিধান আছে বিপ্লব কি 
সেই বিধানের অঙ্ক? এই প্রশ্নের উত্তর--সমাজের ব্যাধি যদি 
স্বাভাবিক কারণে হয়, সেই ব্যাধির প্রতিষেধক বিপ্লবও 
স্বাভাবিক ক্লারণে হয়। পরাধীনতার অভিশাপগ্রস্ত সমাজে 
আধিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক অবনতি ঘটে । এই অভিশাপগ্রস্ত 
সমাজের মুক্তির ছুইটি উপায় আছে-__ষথা, বিপ্লব ও স্বেচ্ছ- 
চারী শাসকের প্রদত্ত মুক্তি । এই দ্বিতীয় উপায়ে অজ্জিত মুক্তি 
সম্বন্ধে একট! আশঙ্কার কারণ আছে। শ্বাধীনতার জন্ সংগ্রাম 
জাণ্ডিকে সাহস, দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগে অত্যন্ত করে। স্বাধীনতা 
অপরের হাত হইতে দান তিপাবে আসিলে এই সকল গুণের 
অভাবে জাতি খ্বাধীনত1-ধন রক্ষা করিবার যোগ্যতা লাত 
করিতে পারে কিন! সন্দেছ। পরাধীনতার অভিশাপগ্রত্ত 
সমান্ধের একমাত্র যুক্তির উপায় বিপ্লব ।” 





_ যুগান্তর “ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ” এই শিরোনামার বড় সুন্দর 
পিখিয়াছে। লিখিয্থাছে, “আমাদের বর্তমান সুনিয়স্িত, 
সুব্যবস্থিন্ত দাগত্বের চাইতে এনার্কি অনেফ বেনী কাম্য। 
ইংরাজ্ হঠাৎ চলিয়া গেলে দেশে যদি এনার্কি দেখ! দেয় সে 
এনার্কিও ভাল-_এ বিষয়ে কি সন্দেহ আছে?” 

নিউ ইত্ডিয়! এই মৰ্শ্মে লিখিয়াছে-_“দেশ বিপ্লবের মুখে 
দাড়াইয়া আছে। এই বিপ্লব নৈতিক শক্তির দ্বারা আমিতে 
হইবে, দৈহিক শক্তির দ্বারা নয়। মর্যাল ফোর্স যদি বিপ্লব 
আনিতে পারে তাহা হইলে অন্তর আইন লঙ্ঘন করিবার জত 
বড় গলার উপদেশ দাও কেন? মর্যাল ফোর্স ও আত্মিক 
শক্তির কথ! শুনিতে স্ব নিতে কান ঝাল!-পাল। হইল । ইংরেজ 


কি মর্যাল ফোসের বলে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া! 
LL ; 


সপাপীসপীসপিসপিসপীাশিসিিিশিসাপপাপীসিপিপপাশিিসাসপাশিশিিশাপোশিিস্পপা্পিি 


ভারতবর্ষে সাত্রান্্য বিস্তার করিয়াছে? তাহার বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ের কথায় মর্যাল ফোসের কথা এত বার বলিবার 
উদ্দেষ্ঠ কি? যে রোগের যে ওুঁষধ তাহার ব্যবস্থা ন! করিয়া 
শুধু আাজেবাজে কথার মারপ্যাঁচ ।” 

দেবানন্দের মনোজগৎ যে বিচিত্র ভাবপ্রবাছে আন্দোলিত 
হইতেছে তাহারই পরিচয় ডায়েরিধাঁনির প্রতিটি পৃষ্ঠায় । 

ভবানীর মন্দির বইখানি পড়িয়া দেবানন্দ দেখিল আনন্দমঠ 
পড়িয়! দুর্গম অত্বণোর মধ্যে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিম! 
হাজার হান্বার সন্তানবাহিনী গঠনের যে স্বপ্ন তাহার মনে 
জাগিয়াছিল এককালে, সেই স্বপ্ন উদ্দ্বলভাবে বর্ণন! কর! 
হইয়াছে বইখানিতে। কিন্ত এই বইখানির চেন্রে তাহার 
আরও ভাল লাগিল যুগান্তরের অগ্নিগর্ভ র€নাসমৃহ। তাহার 
কেমন যেন মনে হইল প্রকৃত পথের সন্ধান এই বার বোধ ছয় 
সে পাইবে। সে স্থির বাতিল কলিকাতাব্র ফিরিয়া যত 
সম্ভব সে নারায়ণের সঙ্গে দেখা করিবে । 

কলেন খুপিবার কয়েক দিন আগে সে ফিরিয়! আসিল । 
হোষ্টেল তথন একরকম থালি। যাহাদের পরীক্ষা আছে 
এই রফম জনবয়েক ছেলে তাহার মত ছুটির মধ্য ফিরিয়া 
আদিয়াছিল। রি 

ভবেশ পু্ধার কয়দিন বাড়ীতে থাকিয়া! পশ্চিমে বেড়াইতে 
গিন্লাছিল। কলেব্র থুলিবার দিন ছুই আগে সে.হোষ্ঠেলে 





ফিরিল। সে আসিবার পরের দিন সকালে মিঃ রায়ের 
বাড়ীর এক পিয়ন দেবানন্দেত্ব নাযে এক চিঠি আনিল। কিটি 
চিঠি লিখিয়াছে দেবানন্দকে আমদ্রণ জানাইক]। দে 


জিখিয়াছে তাহার এক মাসী আসিয়াছেন, তাহার অন্ত নুতন 
ঠাকুর রাখা! হইয়াছে। স্থতরাং বাবুর্চির হাতে থাইয়া জাত 
যাইবার ভগ নাই। দেবানন্দ চিঠিখান! ভবেশকে দেখাইলে। 
পিক্সন জ্ববাবেপ্ন জগ অপেক্ষা! করিতেছিল। ভবেশ বলিল, 
লিখে দাও আমর! "জন যাব । 

পিয়ন চলিয়া গেছে ভবেশ বলিল, কিটি কি করে 
আনল কলেজ থোলবার আগে তুই এসেছি? ওখানে 
গিছেছিলি ? 

. দেবানন্দ---হষ্টেলে বড় এক! এক! লাগাতে আপনার খোজ 
নিতে ওখানে একদিন পিষেছিলাম। 
পিষেছেন। মিসেস রায় খুব আদর কল্পলেন। 

ভবেশ মনে মনে হাসিল । ডি. এস. পি. ও রায় বাহ!- 
দুরের ছেলে, পড়াশুমায় ভাল, দেখিতে ভাল । একবার বিলাত 
ধুরাইয়! আনিয়া জাভে ভুলিতে পারিলে-- 

দেবানন্দের সঙ্গে তবেশকে দেখিয়া মিসেস রায় বলিলেন, 
তুমি লক্ষ থেকে কবে এলে তবেশ? ভবেশ তাহাকে 
প্রণাম করিয়া বলিদ__-আামি কাদ ফিরেছি । ফিটি কোথায়? 
দেবুর আজ নিমন্ত্রণ কিসের ? 


 প্রবামী 


-পাখা। 


শুনলাম আপনি লক্ষে] . 


১৩৫৯ 





মিসেস রায়--এমমি খেতে বলেছে। 
এক একা হোষ্টেলে আছে তাই। 

কিটি আসিল । সে স্বান করিয়া একথানি চওড়! ফালো- 
পাড় মিলের ধুতি পরিয়াছে। ছুই হাতে হইথানি নুতন কেনা 
তাহাকে এই বেশে দেখিয়! দেবানন্দের মনে হুইল 
হঠাৎ কিটির বয়স ছুই বছর বাড়ির! গিয়াছে তাহার দিকে 
চাহিয়া! ভবেশ হাসিক| বলিল--এই যে কিটি সম্ী, কেমন 
আছ? 


কিটি---ডবেশ-দা, তোমাকে বিভ্রয়ার প্রণাম কণা হুর নি। ' 


দেবানন্দ ভবেশের পাশে দবিড়াইর| ছিল। কিটি ভবেশকে 
প্রণাম করিবার জন আগাইলে সে একটু সরির! পেল । প্রণাম 
সার] হইলে ভবেশ হাসিতে হাসিতে বলিল--হ্যারে, ছেলে- 
মাহুষ বলে ওকে একটা প্রণাম করলি না ? 

দেবানন্দ অপ্রস্তুত হইয়| বদিল--ভবেশ-দা ফি যে বেন! 
আমাকে কেন প্রণাম করবে? কিটি ভবেশের মুখের দিকে 
চাহিল । বলিল, পালিয়ে গেলে কি করে প্রণাম করবো? 
ভার পর নিজেই কয়েক পা আগাইয়!| গিয়া গম্ভীরভাবে 
দেবানন্দকে আদেশ করিল--এদিকে এসে! । 

দেবানন্দ আসিল না। তাহার মুখের ভাবে মনে হুইল 
সে অভ্যস্ত বিব্রত বোধ করিতেছে । কিটি আগাইয়া আসিয়া! 
দেবানন্দকে প্রণাম করিল । 


কিটি বলছিল ও 


মিসেস রায় এই প্রণামের ব্যাপারটা বিশে পছন্দ 


করিলেন না। ভবেশের ব্যবহারে- তাহার একটু বিরদ্ডি 
হইল। কিটির অডুত বেশভুষাও তাহার অপছন্দ । সব- 
তাতেই বাড়াবাড়ি কর! মেয়েটার স্বভাব দড়াইরাছে। কিন্ত 
কি করিবেন ভিনি? স্বদেশীতে দেশন্গপ্ত লোককে এমন 
পাইয়া বষিপ্লাছে যে মেয়েকে শাসন করিতে পারেন ন!। 
শাসন করিতে পেলে সে এমন পাকা পাফ! কথ! বলিতে সুরু 
করে যে তাহাকে চুপ করিয়া! যাইতে হয্প। 

সকলে বসিবার ঘরে গিয়া আপন গ্রহণ করিল । একটু 
পরে মিঃ রায় আপিরা ভাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন । 

কিটির দিকে চাহিয়া মিঃ রায় বলিলেন-_- তোমার মা 
বলছিলেন ভূমি একটা নৃত্তন দেশী গান শিখেছ ? গাহুলীর 
ওখানে একট! গান শুনলাম তার মেয়ের মুখে । 


গানটা নাকি .. 


অতুলপ্রসাদ সেনের লেখ! । তুমি কি গান শিখেছ শোনাও ত। 


মিসেদ রায়--তার একটি গানের খুব চল হয়েছে । বোধ 
হয় একই গান তুষি মিঃ গাঙুলীর ওখানে শুনেছ। 
ফিটি খালি গলায় গাহিল-_ ~ 
- উঠগো তারভলক্ী উঠ আজি গতম 
ছঃঘ দৈভ নাণি কর দুরিত তাতুত-লজ্ধ।। » 
হাড় গো ছাড় পোকশধ্যা, কর সন্ধা 
পুনঃ কমস কনক ধনধান্ে। 






নে, লহ তুলে বক্ষে 
. সান্ুনা-বাস দেহ তুলি বক্ষে 

: -কাৰিছে তব চরণ তলে | 
0 জিংশতি কোটি নর-নাতী গো 1": 
বা কিট গল| খুব মি, ভবেশ কিটির গলা ও গানের খুব 
শংসা করিল । দেবানন্দ কোন কথ! বলিল না, সে লাভুক 
ঢেলে _মিসেগ রায় জিজ্ঞাসা করিলেন--ভোমার 
















: ছিরিশ্চন্্' ভিখারী যখন, ‘শৈব্যা’ও ভিথারিণী, 
_রোহিতাশ্বকে ডাকিয়া খাওয়ালে নাহি জানি, নাহি:চিনি। 
5. পাণুবর্দের সাথে ছিল সারা রাতি, 

জতুগৃহের নির্গম পথে সাথী, 
"সাগরের বলিষ্ঠ ভেলা না হও বহিত্র । 












৪ 


খর-কণ্টক জীরামের পদে বনে, 
চটি আসিয়া তুলে দিতে সযতনে । 





কালো জলে ল যেন ্রস্ছুট কোকনদ, 
দেশ: ও জাতিকে করেছ সমৃদ্ধ । 











তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না, লক্ষায় বি 


রঃ শ্রীকুমুদরগ্ন মল্লিক 
তুমিই ধন্য, সদয় হৃদয়, দরদী দরিদ্র, 
টং রঃ দীন বট তুমি, শুচিহুন্দর তোমার চরিত্র । রে দিতে তুমিই ‘বি 
__ কাঠুরিয়| তুমি, ডাকি নিজ আভডিনায়, সেদিন তোমারও ছিল না কিছু 
দিলে আশ্রয় “ভবৎস চিন্তায়”, ৃ ভাণ্ডার ক্ষীণ, সামর্থ্য ত 
ভার বহে দিতে তার--ছুংস্থের মিত্র) শ্রদ্ধায় হয় সবই তব মনোরম, 
CL অকুঞ তব সাত্বিক দান অকপট হৃদ্য। 


"ডা দূর্বল বিপন্নদের যাচি হও ডন 
পরের লাগিয়া প্রাণ দাও তুমি ছে জা পন 



























পপ পি 





= কিটির রুখে এই গাম, রি মনে যে ভাব হ 


হাসিয়া সে বলিল, খুব ভাল। ৃ 

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ভবেশ ও দেবানন্দ হলে 
মিঃ রায় মিটিঙে গিয়াছিলেন। তাহারা যখন বা 
তখনও তিনি ফিরেন নাই । ) : 


৬ 

লোমশ মুনির সঙ্গে রচেছ তাহার পর্ণ, 
ইন্দ্রের হয়ে তুমি রাবণের কেটে 
যশোদার ঘরে না থাকিলে 
তুমি এনে দিতে, টা 

কার বাশরী নিজে গড়ে দিতে, করে 
নিভানো প্রদীপ জালিয়া নিত্য উল্লাসে তুমি নাচে 
বেদনা-বিধুরে সাস্তনা দিতে অমর হইয়া আছ।, 
দেবতা-ধণ্মী তুমি নর ধরণীর, ....... 
কাদিয়া মুছাও পরের নেত্রনীর, ..... 
পতিত তাপিত পাপীর সঙ্গী হে অপাপবিদ্ধ। 


০ 





হে মরদ্ান, সহনীয় ব 


ভারতবধাঁয় বিজ্ঞান-সভার নূতন ভবন 


ভ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্থু 


স্বনামধন্ত স্বৰ্গত ডাঃ মহেন্দলাল সরকার, এম-ডি, ভি-এল, 
সি-আই-ই প্রতিঠিত “ভারতবধাঁর বিজ্ঞান-সভ্ভা+ (17)0190 
Association for the Cultivation of Science ) 
ফলিকাতার মধ্যস্থলে স্থিত ২১০ নং বছুবাজার ষ্টরীটের পুরাতন 


ভবন হইতে দক্ষিণ শহরতলী যাদবপুরে, নৃতন বিরাট ভবনে 





ডাঃ মহেন্গলাল সরকার 


স্থানান্তরিত হইয়াছে । কলিকাতায় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধি- 
বেশনের সময় গত খরা! জ্বান্থুয়ারী তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
প্রক্ববাহরলাল নেহরু উক্ত ভবন পরিদর্শন করেম। পৃথিবীর 
মান! দেশ হইতে আগত এবং ভারতীয় খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক- 
গণও এক দিন নুন্তন ভবনে গ্রীতি-সম্মেলমে সমবেত হুইয়া- 
ছিলেন। ভারতের গৌরবন্দ্ধিকর এই প্রথম জাতীর বৈজ্ঞানিক 
প্রতিষ্ঠানটির অপূর্ব খবৃদ্ধি দর্শন করিয়া! সকলেই বিশেষ আনন্দ 
লাভ করিয়াছেম। 

প্রথম পরিকল্পনার সময় হইতে সাত বংসর কাল ধরিয়া 
জক্লান্ড পরিশ্রমের পর কয়েক জন বদানড স্বপেশবালী ও জরন- 
সাধারণের সহায়তায় ডাঃ সরকার ১৮৭৬ জালে “ভারভবাঁর 
বিজান-সভা+ স্থাপনে সফলকাম হম। ১৯০৪ সালে মৃত্যুকাল 


বিজ্ঞান-সভাকে ভারতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদানের অন্তত্তম কেন্জে 
পরিণত করিতে সক্ষম হন। 

ডাঃ সরকারের যৃত্যুর পর তাহার সুযোগ্য পুভ পরলোক- 
গত ডাঃ অমৃতলাল সরকার, এল-এম-এস্‌, এফ-সি-এস্‌ বিজ্ঞান- 





সভার চন্রশেখর বেক্কট রামন 


সভার সম্পাদক নিযুক্ত হুন। হঁহারই সময়ে ১৯০৭ জালের 
মধ্যভাগে মান্দরাজ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাআ, কলি- 
কাতার সরকারী হিসাব বিভাগের কর্মে ষ্টচ্চপদে নিযুক্ত, 


তরুণ বিজ্ঞানবিৎ চজ্রশেখর ভেঙ্কট রামন্‌ প্রথম বিজ্ঞান- 


সভার জংম্রবে আসলেন এবং জবসর-সময়ে, প্রাতে ও জপরাছ়ে 
প্রাস্কতিক বিজ্ঞানের গবেষণ1-কার্ধ্যে আত্মনিয়োগ করেন। 
কিছুকাল পরে কিন্ত তাহাকে কর্ধন্থজে প্রথমে রেঙ্গুন ও 
তৎপরে নাগপুরে খাইতে হয় এবং গবেষণাও বন্ধ ধাকে। 
শৌতাগাক্রমে চন্রশেখর ১৯১১ সালের শেষভাগে আবার 
ফলিকাতার বদলী হুইয়া আসেন এবং পূর্ব্বের মত বিজ্ঞান- 
সভায় গবেষণা-কার্ধ্যে রত হুইবার সুযোগ প্রাপ্ত হম। ক্রমে 


পর্য্যন্ত তিনিই এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিমি কষে তাহায় গবেষণার ফলাফল 'বুলেটিন' আকারে সভা- 


r 


বৈশাখ 





কর্তৃক প্রকাশিত হুইতে থাকে এবং 
এই তরুণ ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের প্রতি 
বিদ্ধমগুলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। 

কয়েক বদর পরে ১৯১৭ সালের 
মধ্যভাগে স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 
পরামর্শে চন্দ্রশেথর সরকারী কর্ম পরি- 
ত্যাগ করিয়! কলিকাত1 বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিজ্ঞান-কলেজে পদার্থবিদ্যার প্রধান 
অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন । বিজ্ঞান- 
সভায়ও তাহার গবেষণা-কার্ধ্য নিয়মিত 
ভাবে চলিতে থাকে । 

ডাঃ অম্বৃভলাল সরকারের মৃত্যুর 
পর, ১৯১৯ সালে অধ্যাপক রামন্‌ 
*ভারতবধীয় বিজ্ঞান-সভা’র সম্পাদক 
নির্বাচিত হন। ভারতের নানা স্থান 
হুইন্ডে গবেষক ছাজবন্দ আলিফ] বিজ্ঞান- 
সভায় তাহার শিষাত্ব গ্রহণ করেন। 
অধ্যাপক রামন্‌ শব্ব-বিজ্ঞান, আলোক-বিজ্ঞান, রঞ্জন-রশ্মি ও 
চুষ্বক-বিজ্ঞমের গবেষণায় কৃতিত্ব লাভ করিয়া! ১৯২৪ সালে 
বিলাতের রয়্যাল সোসাইটির ফেলে! নির্বাচিত হন । আলোক- 
বিচ্ছুৱণ সংক্রান্ত গবেষণায় এক সম্পূর্ণ নৃতন তথ্য ( Raman 
Effect ) আবিষ্কার করিয়! অধ্যাপক রামন্‌ ১৯০০ লালে 
পদ্দার্থ বিজ্ঞানে ‘নোবেল প্রাইজ” লাভ করেন। সমগ্র বিশ্বে 
তাহার খ্যাতি ব্যাপ্ত হয়। এশিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম বিজ্ঞান- 
বিদ্‌ রামন্‌ এই অতুল সম্মানের অধিকারী হুন। ইতিপূর্বে 
মাত একজন এশিয়াবাসী, বিশ্বকবি রবীজনাথ সাহিত্যে 








তারতবাঁয় বিজ্ঞান-সন্ভ1, যাদবপুর 


‘মোবেল প্রাইজ’ প্রাপ্ত হুইয়| ভারতকে গৌরবান্িত করিয়া 

ছিলেন। 
বিজ্ঞান-সন্তার প্রতিষ্ঠাত1 ডাঃ মহেন্দলাল সরকারের এই 
প্রতিষ্ঠানকে শুধু শিক্ষাদান-কেন্দে নহে, অন্ভতম গবেষণা” 
কেন্দ্রে পরিণত করার যে একান্ত বাসন! ছিল, তাহ! এড দিনে 
লফলত!| লাভ করে। ১৯৩৩ সালে অধ্যাপক রামন্‌ ( তখন 
সভাপত্তি ) বিজ্ঞান-সভ! ভ্যাগ করিয়া বাঙ্গালোরে চলিয়া 
যান এবং তাহার প্রিয় ছাত্র ডক্টর কে. এস্‌. কৃষ্ণান্‌ সভার 
গবেষণা বিভাগের ভার প্রাপ্ত হন। গবেষণা-কার্ধো কৃতিত্বের 
জঙ্ক ডক্টর কৃষ্ণান্ও বিলাতের রয়্যাল 


পসরা সোসাইটির স্দন্তপদ লাভ করিয়াছেন । 


বর্তমানে তিনি ‘জাশনাল ফিজিকাল 
ল্যাবরেটনরী'র ডিরেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত 
আছেন। 


বিজ্ঞান-জ্রগতে “ভারক্ঞব্যীয় বিজ্ঞান- 
লভা”র নাম আজ সুপরিজ্ঞাত | যুদ্ধোততর 
কালে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে 
উন্নতি পরিদৃষ্ট হুটতেছে, তাহার সহিত 
সমতালে অগ্রসর হইতে হইলে ভারতীয় 
বৈজ্ঞানিকগণকেও উপযুক্ত পন্থা! অবলম্বন 
ফরিতে হইবে । কিছুকাল পূর্ব হইতেই 
এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, 
বিজ্ঞান-সভার সভাপতি বৈজ্ঞানিক-প্রবর 
অধ্যাপক শ্রীমেঘনাদ সাহা, ডি-এস্‌-সি, 
এফ-আর-এস্‌ এবং অন্তান্য পরিচালকগণ 
প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণে চেষ্টিত হন। 

স্বাধীনতা-লাতের পর ১৯৪৭ সালে 


৬০ 


ত লালা পা 





তালা 





ভারত গবর্ণমেণ্ট 'ভারজবাঁয় বিজ্ঞান-সভা”র নৃতম পরিকল্পনা 
কার্ধো পরিণত করার জ্রন্য, বাধিক বরাদ্ধ হিসাবে ছুই লক্ষ 
ছেষটি হাজার সাত শত টাকা দান মঞ্জুর করেন। বিগন্ত 
চার বংসরের মধ্যে সভা! ক্রমে ক্রমে ছয়টি গবেষণা বিভাগ 


(X-Rays and Magnetism, Optics, Physical 


Chemisty, Organic Chemistry, Theoretical 
Physics and Inorganic Chemistry) স্থাপিত 
করিয়াছেন। বিভিন্ন অধ্যাপকের উপর এক একটি বিভাগের 


ভার দেওয়া ভষ্টয়াছে। জভার তষ্থাগার বিশেষ ভাবে 
সম্প্রসারিত জর! হইয়াছে । বর্তমানে ইহাকে পদার্থবিদ্যা 
বিষযক বৈজ্ঞানিক মাসিক ও সাময়িক পঞ্জাদি পূর্ণ ভারতের 
একটি অড়াত্তধ গ্রন্থাগার বলা যাইতে পারে। 





এক্স-রে ল্যাবরেটরী 


ভারত গবর্ণমেণ্টের ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ও পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণ- 
মেণ্টের ৭ লক্ষ টাকা দানে এবং তত্বাতীত ভারত গবর্ণমেন্ট 
বিন! সুদে ৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাক! খাণ দেওয়ায় বিজ্ঞান-সভার 
এই নৃত্তন ভবন নিশ্্াণ সম্ভবপর হইয়াছে । ভবনের জন্য এ 
যাবৎ মোট বায়ের পরিমাণ প্রাক সোয়া পনর লক্ষ টাকা। 
যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ এবং গেন্টা,ল প্লাস এগ সিরামিক 
রিসার্চ ইনিষ্টিটিটটের নিকট প্রায় ২৯ বিঘা! জমির মধ্যে ইহা 
অবস্থিত। ১৯৪৯ সালের প্রারস্তে সুরু করিয়া, ১৯৫০ সাল 
লমাপ্তির মধ্যেই ভবনের একতলা, সভাকক্ষ, গ্রন্থাগার, কার- 
খান! ও ক্রাইওজেনিক লেবরেটরী ইত্যাদির নির্শ্বাণকার্ধ্য 
শেষ হয়। সুদীর্ঘ ৭৫ বংসর কাল ধরিয়! “ভারতবযাঁর 
বিজ্ঞান-সন্ভা'র কার্ধ্য থে স্বানে পরিচালিত হুইয়াছে, ১৯৫১ 
সালের প্রথম দিকেই বহুবাজ্জারের সেই পুরাতন ভবন হইতে 
তাহার বিভিন্ন গবেষণাগার, এস্বাগার, কারখানা ও কার্যালয় 
নূতন ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। বিজ্ঞান-সভার টন্নয়নের 
এই পরিকলন! ষে প্রধান: সভার সভাপতি অধ্যাপক শ্রীষেঘ- 


প্রবাসী 





১৩৫৯ 


স্পস্ট 


নাদ সাহার অপরিসীম উৎসাহ ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই রূপ- 
পরিগ্রহ করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অধ্যাপক সাহা 
১৯৪৬ হইতে ১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত সভাপত্তির পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। 


এজ শশা 








অধ্যাপক ডক্টর মেঘনাদ সাহা 
( ভারতবর্যাঁয় বিজ্ঞান-সভার সভাপতি, ১৯৪৬-৫১ ) 


এই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের বর্তমান 
কর্খ্সচিব ডক্টর অীধীরেন্জমোহন সেন, এম-এ, পি-এইচ-ডি 


মহাশয়ের চেষ্ট1! ও উদ্ধম বিশেষ উল্লোখষোগা। ডক্টর সেন 
পূর্বের ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাঁবিভাগের পরামর্শদাত! ও 
পরে সেক্রেটারী ছিলেন এবং সে সময়ে তিনিই দিল্লী হইতে 
দ্ানপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন। কলিকাতায় বদলী হুইয়া 
আসিলে, তাহারই সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের নিকট 
হইতে দ্ানপ্রাপ্তির সুবিধা! হয়। ৮০ 
ভারতের মান! প্রদেশ হইতে আগত বহু কৃতী ছাজ 
বিজ্ঞান-সভার বিভিন্ন বিভাগে গবেষণা-কার্খ্যে রত আছেন। 
বর্তমানে ডক্টর শরীকেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি-এসসি, এফ- 
এন-আই ‘এক্স-রে ও ম্যাগনেটিজম' বিজ্ঞাগের, ডক্টর এীন্ুকুমার 
সরকার ডি-এস-সি, এফ-এন্‌-আই জপটিকপ বিভাগের, ভক্টর 
প্শাস্তিরঞ্চন পালিশ ‘ফিজিক্যাল কেমিষ্রি’ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
ব্যাপক এবং ডক্টর ীদেবীদাল বঙ্ু, পিএচ-ডি,‘খিওরিটিক্যাল 


বৈশাখ 


ফিক বিভাগের তারপ্রাপ্ত রীডার। 
বৈজ্ঞানিক মহলে সুপরিচিত । 

বিজ্ঞান-সভা হুইতে 'ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্স’ 
নিয়মিত তাবে প্রকাশিত হুইতেছে। সতার বিস্তৃত কার্ধ্য- 
বিবরণী ব্যতীত, এখানকার কোচবিহার ও রিপন অধ্যাপকঘয় 
এবং “জয়কিষণ মুখাঞ্দি মেভালি'র! যে সকল বক্তৃত! প্রদান 
করেন তাহার সারাংশও ইহাতে প্রকাশ করা হয়। 

পৃথিবীর যে সকল বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক মূল্যবান আবিষ্কার 
দ্বারা বিজ্ঞানকে সম্বদ্ধ করিয়াছেন, এরূপ গুণীদেরই ‘ভারতবর্ষীয় 
বিজ্ঞান-সভা"র ‘ডঃ বিষলাচরণ লাহা! স্বর্ণপদক” ও ‘জয়কিষণ 
মুখাজ্দী সুবর্ণপদ্রক’ প্রদানের ব্যবস্থা করা হুয়। অধ্যাপক 
এ, আইনষ্টাইন, স্তার হেন্রি ডেল, স্তার রবার্ট রবিনসন্‌, স্তার 
আলেকজাগার ফ্লেমিং, অধ্যাপক রবার্ট মিলিকান, সকার ই. 
ছে. রাসেল, সার জেম্প জিন্স, ম্যাডাম আইরিণ কুরী, ডক্টর 
এস্‌, এস্‌. 
উত্ত পদক লা করিয়াছেন । 

*তারতবধষাঁয় বিজ্ঞান-সভা”্র সকল কাৰ্য্য ২৪ জন স্দস্তের 
একটি কাউন্সল দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহার মধ্যে ভারত- 
গবর্ণমণ্টের, পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণষেণ্টের, “ন্যাশনাল ইনিটিটিউট 
অফ সায়ান্স অফ ইিয়া'র ট্রািদের, ষ্টাফ কমিটির এবং সতার 


হহারা সফলেই 


ভাটনগর প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ 
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আজীবন ও সাধারণ সদস্যদের প্রতিনিধিরা রহিয়াছেন। 
বিজ্ঞান-সভার আজীবন ও সাধারণ সদ্দন্ভদের সংখ্যা প্রায় 
আড়াই শত। বর্তমানে স্ভার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডি-এস্‌সি, এফ- 
এন্‌-আই ইহার সভাপতি, অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়বারগ্রন রায়, এম-এ, 


এফ-এন্-আই ডিরেক্টর এবং এসমরেন্দ্রনাথ সেন, এম্‌-এস্‌সি 


রেজিধরার । 

বর্তমান লেখক দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতব্যাক্ন বিজ্ঞান সভার 
আজীবন সদস্বরূপে এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা 
ইহার ক্রমোন্নতির সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত আছেন। 
তবে এই ক্ষুত্র প্রবন্ধে উক্ত প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ 
দেওয়! সম্ভবপর নহে। এই বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানটি যে 
বাংলাদেশের গৌরবশ্বর্ূপ তাহাতে সন্দেহ নাই। 

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে ভারতও যে নিজেকে অন্যান্য 
পাশ্চাত্য ভ্ৰাতির সমকক্ষ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিতেছে, ইহা আনন্দের বিষক়। ভারতরা সরকার 
আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদপুর্ণ এই বিশাল দেশের নান! স্থানে 
বিভিন্ন প্রকারের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করিতেছেন। 
“দার্শনিক ভারত যে অদুর ভবিষ্যতে ‘বৈজ্ঞানিক? ভারত 
রূপেও জগদ্বাসীর নিকট প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সক্ষম 
হইবে, তাহার লক্ষণ দেখ! যাইতেছে । = 
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অধ্যাপক স্ীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 


চির-চঞ্চল ঘটনাপ্রবাহই ইতিহাসের প্রাণ । তাই যুগে যুগে 
ইতিহাসের পট-পরিবর্ভন হয়। ইহাই সনাতন নিয়ম। 
কালচক্রের আবর্তনে জাতি এবং ্রান্থ্য ও সা্রাত্থ্যের পতন- 
অভ্যুদয় ঘটিয়া থাকে। 

বিস্বৃতপ্রায় অতীতে একদা! তারতীদ্র সভ্যত! এবং সংস্কৃতি, 
্বদেশের কূল ছাপাইয়া। দুরদুরান্তে প্রসারিত হইম্বাছিল। 
ইহারই ধারক এবং বাহুক ব্দূপে ভারতীয়গণ সে যুগে সর্ব 
সমাদৃত ও সম্মানিত হইতেন। কিন্ত আন্ব এই অবস্থা আমূল 


০১ পরিবর্তিত হইয়াছে । 


উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের তীর হইতে দক্ষিণ প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় উপকূল পধ্যস্ব বিস্তীর্ণ এলাকায় এখনও. প্রায় 
৪৫,০০,০০০ প্রবাসী তারতীয়১ বসবাস করিয়া থাকে । সুতরাং 
প্রতি শখ্ে এক জন ভারতীয় এখনও প্রবাপী। ভারতীয়গণ 
যে ঘরমুখো নহে ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 


১ বর্তমান প্রবন্ধে ভারতীয় বলিতে তারতীয় এবং - 


পাকিস্থানী এই উতয়কেই বুঝাইবে লেখক 


ম্যনাধিক ৪৫,০০,০০০ জন প্রবাসী ভারতীয়ের মধ্যে প্রায় 
২৫,০০,০০০ জনই “কমনওয়েলথ কব নেশন্স্ত এবং ব্রিটিশ 
পাত্রান্যের অধিবাসী। ইংলণ্ডের রাজা বাঁ রাণীই “কমন- 
ওয়েলথ'-এর কর্ণধার । ভারতবর্ষ এই “কমনওয়েলথ-এর 
অন্ততষ সদস্তভ! অথচ এই “কমনওয়েলথ” ও সাম্রাজ্যের - 
অন্তর্গত বিভিন্ন দেশে প্রবাসী ভারতীয়দিগের উপর নানাবিধ 
সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক বিধিনিষেধ আরোপ 
করিয়া তাহাদিগকে পঙ্গু করিয়া! রাধিবার চেষ্টার আর বিরাম 


- মাই। দক্ষিণ-আফ্রিক! প্রবাসী নূমাহিক ৩,০০,০০০ তারভীয়ের 


ছঃখ-দর্দশার কথা সর্বন্জনবিদিত।, ঘরের কোণে সিংহলও-- 
ইহাকে ভারতবর্থেরই অংশরূপে গণ্য করা যাইতে পারে-- 
প্রায় ৭,৫০,০০০ প্রবাসী ভারতীয় সম্বন্ধে উদারতার পরিচয় 
দিতে পারে নাই । মালয়-প্রবাদী হয়-সাত লক্ষ ডারতীয়ও 
সুখে নাই। ব্রিটিশ পূর্ব্ব-আক্ৰিকার প্রবাসী ভারতীয়গণ 
সম্বন্ধেও একই মন্তব্য প্রযোদ্য । 

" টাঙ্গানিকা, উপাও! এবং কেনিয়া এই. তি প্রদেশ লইয়া 


৬২ 


শীবাঙী . 


১১৯ 


্রিউশ পূর্ব-আফ্রিকা গঠিত। ১৯৪৬ সালের আদমনুমারি 
অন্থযায়ী ব্রিটিশ পূর্বব-আস্রিকার তারত হইতে আগত অধি- 
বাসীর সংখ্যা ১,৬৯,০০০। দৃক্ষিণ-আক্রিকা-প্রবাসী শ্ব-জাতীয়- 
গণের তুলনায় ইহার! অনেক বেশী 'সুযোগ-সুবিবা তোগ 
করিলেও জীবনের কোন ক্ষেভ্েই ইহার্দিগকে শ্বেতাঙ্গ ওঁপ- 
নিবেশিকদিগের সমকক্ষ-জ্ঞান করা হয় না। ইহাদের সম্বন্ধে 
অনুচ্থত সরকারী নীতি পক্ষপাতছুষ্ট । জাতি-বিদ্বেষের হৃফছারা 
ব্রিশ পুর্বব-আক্রিকায় দিনের পর দিন দীর্ঘতর হইয়া উঠিতেছে। 
আশঙ্ক! হয় যে, এক দিন হয়ত এখানেও ঘক্ষিণ-আফ্রিকার 
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে । দ্বিবিধ কারণে শ্বেতাঙ্গ ওপ- 
, নিবেশিক সম্প্রদায় প্রবাসী ভারতীয়গণের উপর খড়াহত্ত। 
প্রথমতঃ বাণিঘ্যঙ্ষে্জে ভারতীয় সম্প্রদায়ের. সাফল্য শ্বেতাজ- 
গণের চক্ষুঃশুল | দ্বিতীয়তঃ, ইহার] মনে করে যে, ভারতীয়দের 
দেখাদেখি স্থানীয় অধিবাসিগণও এক দিন-না-এক. দিন শ্বেতাঙ্গ 
সম্প্রদায়ের সহিত সমকক্ষত] দাবি করিয়া] বসিবে। 
দীর্ঘ পাচ শত বদর বা তাহারও অধিককাল পূর্বে পূর্ব- 
আফ্রিকা এবং তারতবর্ধের মধ্যে প্রথম বাণিড্যিক সম্পর্ক 
স্থাপিত হইয়াছিল । গ্রী্রীর উনবিংশ শতকের শেষ দশকে, 
মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে ১৮৯৫ সালের পর হইতে 
ভারতীরগণ অপভ্যজাতি অধ্যুষিত, শ্বাপবসন্থুল ক্ৃষ্মহাদেশের 
পূর্বাঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরস্ত করে। ১৮৯৫ 
সালে ইন্পিরিকাল ব্রিটিশ ইঃ আফ্রিকা কোম্পানী কেনিয়া 
উগাও! রেলপথ নির্মাণের অন্ত তদামীত্তম ভারত-সরকারের 
নিকট শ্রমিক আমদানি করিবার অনুমতি প্রার্থনা করে। 
তারত-সরকার 'কোম্পানীকে প্রার্ধিত অঙ্থমতি প্রদান করি- 


লেম। প্রধানতঃ পঞ্জাববাসী শ্রমিকপণের প্রাণপাত পরিশ্রমেই . 


কেনিয়া উগাও! রেলপথ নির্মিত হইয়াছিল। পুর্বব- 
আফ্রিকার সমৃদ্ধির মূলে. ভারতীয়গণের দানের পরিমাণ যে 
উপেক্ষণীয় নহে মিঃ চাঞ্চিল পর্যন্ত তাহ! স্বীকার করিয়াছেশ।২ 

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় টাঙ্গানিক1 জার্শ্মানীর শাসনাধীন 
হিল। যুদ্ধান্তে ভার্সাই সন্ধির সর্ভাম্থযায়ী জান্ানীর সমস্ত 
উপনিবেশ কাড়িয়া লওয়! হয়। এই সময় টাঙ্গানিকার শাসন্ন- 
ভার ইংলগের উপর অর্পিত হুইল । 

১৯৪৪ সালের আদমন্্রমারি অনুযায়ী মোট ৪৪,২০০ 
তারতীব টাঙ্গানিকাতে বাল করিত। জার্্মান-শাসনে 





(2) “It was the Sikh soldier who bore an honour- 
able part in the conquest and pacification of their 
East Africa territories. It is the Indian trader, who 
penetrating and maintaining him in all sorts of Places 
to which no white man would go or in which no white 
man could earn 2 living, 095 more than any one else 

- developed the early beginnings of trade and opened 
up the first slender means of communication. It was 
by Indian labour that one vital railway on which 
everything else depends, was constructed.>—African 
Joumey by Winston Churchill 


ইহারা বেশ সুখেই ছিল। 


"হুইবে না। 


ইহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যও 
তালই চলিতেছিল | কিন্ত ইংরেজ-শাসনে ইহাদের অবস্থার 
উত্তরোত্তর অবনতি ঘটিয়াছে। ১৯৩২ সাল হইতে আইনের 
পর আইন প্রণয়ন করিয়া ইহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত 
অধিকার বছল পরিমাণে সঙ্গুচিত কর! হইয়াছে । দেশের 
এক অঞ্চল. হইতে অপর অঞ্চলে তাহাদের অবাধে যাতা- 
য়াতের অধিকার হরণ করা হইয়াছে । ইংরেজ-পুর্বব যুগে এই 
দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের নয়-দশমাংশই ভারতীয় ব্যবসাস্থী-র 
দিগের হাতে ছিল। ইহার বড় একট! অংশই আজ ইহাদের 
হাতছাড়া হুইয়া গিয়াছে। | 

টাঙ্গানিকার মোট আয়তন ৩,৪০,০০০ বর্গ মাইল । অথচ 
ইহার রেলপথের আয়তন ২,০০০ মাইলও মহে। বলাই 
বাহুল্য যে; প্রয়োজনের তুলনায় ইহা! একাত্বই অপ্রচুর। যে 
সমস্ত অঞ্চলে রেলপথ নাই, পূর্বে সে সমস্ত অঞ্চলে ভারতীয় 
মালিকের মোটর বাস এবং. মোটর লরীই যাত্রী ও মাল 
বহনের প্রধান উপায় ছিল। সুতরাং সমগ্র“ দেশের "অথ- 
নৈতিক সংগঠনে ভারতীয় মোটর-ব্যবসায়ীরা একট! বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করিয়াছিল । ইহাদের ছুঃসাহসিক প্রচেষ্টার 
ফলেই টাঙ্গানিকার অনগ্রসর ছুর্গম এবং দুরধিগম্য অধলসমূহে 
যান-বাহুন-ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং ইহাত্রা 


- অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল অঞ্লসমূহের সংস্পর্শে আপিবার 


সুযোগ পাইয়াছে।. এই ভারতীয়, ব্যবসায়ীদের চেষ্টাতেই 
যে টাঙ্গানিকার সর্ব বাণিজ্যিক আদান-প্রদান সহজসাধ্য 
হইয়ান্ছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ১৯৩১ সালে 
সরকার সর্বপ্রথম মোটর বাস এবং লরীর-চাঁলকদিগের উপর 
উচ্চহারে লাইসেন্স ফি ধার্ধ্য করেন । দুই বংসর পর ১৯৩৩ 
সালে আইন করা হইল যে, রেলপথের সমান্তরাল কোন 
রাস্তায় ভারতীয়দিগকে মোটরের ব্যবসায় চালাইতে দেওয়া 
তবে যে সমস্ত শাখা-পথ এই সকল রাস্তা হুইতে 
বাহির হইয়াছে সেই সমস্ত রাস্তায় ভারতীয়গণের অধিকার 
অক্ুন রহিল। ১৯৩৭ সালে টাঙ্গানিকাঁর ভারতীয় ব্যবসায়ী- 
সম্প্রদায়ের অধিকার আরও সঙ্কুচিত করা হইল.। ফিত্ত এই- 
খানেই শেষ নহে ১৯৪০৩ সালে সরকার আইন করিলেন 
যে, টাঙ্গানিকা মালভুমির দক্ষিণাঞ্চলে কোন ভারতীয় মোটর- 
ব্যবসায়ী মোটর চালাইতে পারিবে না। ক্বষি-সম্পদে সমা 
টাঙ্গানিকার এই অঞ্চলে চা, কফি, গম এবং ধান প্রচুর পরি- 
মাণে উৎপন্ন হয় । | 

উল্লিখিত বিধি-নিষেধগুলি সুপরিকল্পিত নীতির একটি দিক 
ব্যতীত আর কিছুই মহে । বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিবিধ ব্যবসায় . 


হইতে ভারতীয়দিগের উৎসাঘনই এই নীতির লক্ষ্য ! 


সরকারের অছমোদিত একচেটিয়া অবিকারসম্পন্ন ব্যবসায়ী 
ব্যতীত আর কেহই টাঙ্গানিকার কতকগুলি বিশেষ অফলের 


বৈশাখ 


উৎপন্ন পণ্য ক্রয় করিবার অধিকারী নহে। এই ব্যবসায়িগগ 
সকলেই প্রায় ইউরোপীয় । অধিকাংশক্ষেত্জেই ইহারা ইংরেত্র- 
জাতীয় । বিভিন্ সরকারী দপ্তরে নিযুক্ত ভারতীয় কর্মমচারিগণের 
বেতনের হার শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের তুলনায় অনেক কম। 
প্রথমোক্তদের পদোন্নতির সম্ভাবনাও একান্তই সীমাবদ্ধ। - 
টাঙ্গানিকার আইন-পরিষদ এবং বিভিন্ন 'পরামর্শঘাত! 
কমিটিতে ভারতীয় সদন্ত থাকিলেও হহাদিগের সংখ্যা প্রবাসী 
অঁ আন্তীয্গণের সংখ্যাহুযায়ী নহে। দৃষ্টাত্ত-্বরূপ উল্লেখ করা 
যাইতে পারে যে আইন-পরিষদের ১৩ জ্বন সরকারী এবং ১০ 
জন বে-সরকাতী. মনোনীত সদন্তের মধ্যে ৩ জন মাত্র 
তারতীয়। ভারতীপুগণের তুলনায় ইউরোনীয় সদন্ত-সংখ্যা 
অত্যধিক । 
সরকারী পক্ষপাতিত্ব এবং বৈষম্যমূলক নীতি সত্বেও 
টাঙ্গানিকার অথনৈত্তিক জীবনে ভারতী ব্যবসায়ীদিগের 
গুরুত্ব উপেক্ষা করিবার মত নছে।৩ 
ব্রিটিশ পূর্বব-আক্রিকার অন্ততম প্রদেশ উগাও| একটি 
আশ্রিত রাই (70190602819 )। উগাঞ্ডা-প্রবাসী ভারতীয়ের 
সংখ্যা ৩৩,৯০০ । ইহাদের আনুপাতিক সংখ্যা সমগ্র উপাওার 
জনসংখ্যার শতকরা একজনেরও কম। অন্তান্ত বছ দেশের 
প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদারের তুলনায় উগাওার ভারতীয়গণ সুখে 
আছে বলা যাইতে পারে। কিন্ত কয়েক বৎসর ধরিয়া! এদেশে 
পপতারতীযগণের উন্নতির পথ বিদ্বপদ্ধুল করিবার চেষ্টা চলিতেছে। 
তারপর কেনিয়া । কেনিয়া একটি উপনিবেশ ( Crown 
00100 ) ৷ ইহার আয়তন ২;২০,০০০ বর্গমাইল এবং 
" ভরনসংখ্য| ৪০,৫৩,২৮৫। কেনিয়!|-প্রবাসী তারতীয়ের সংখ্যা 
৯০,৯০০-__আইনতঃ ইহাদের প্রতি বিশেষ বৈষম্যমূলক ব্যবহার 
কর] না হইলেও জামাজিক ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ ওপনিবেশিকগণ 
অপ্রতিহত প্রভাব-প্রতিপত্ভির অধিকারী । এই খেতাজ ওপনি- 
 বেশিক-সম্রদায়ই প্রক্কতপক্ষে কেনিয়ার ভাগ্যবিধাতা । ইহারা 
এতই ক্ষমতাশালী যে, বিলাতের উপনিবেশ দণ্তর ( Colonial 
006) অতীতে একাধিকবার ইহাদের নিকট মাথা নোয়াইতে 
' বাধ্য হইয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ইহারা 
খোলাথুলি তাবে বিদ্রোহের হুমকি দিতেও দ্বিধাবোধ করে 
মাই। এই সময় কেনিয়ার মালভুমিতে শ্বেতাঙ্গ ব্যতীত 
অপর সকল জাতির সম্পত্তি অর্জনের অধিকার লোপ 
করিবার কথ! চলিতেছিল। ভারতীয়গণ ইহার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলে উপনিবেশ দপ্তর তাহাদের প্রতি 





(3) এক . . the Indians control more than 25 
per cent of the country's production of ‘Sisal’ Most 


of coconut plantations and the majority of .cotton- - 


ginning factories belong to them. ‘They own .a number 
of rice and flour mills and several reefs are owned and 
operated by them.”—Indians Outside Indie.by Dr. NN. 
V, Rajkumar, .p. 19, 42483 ঠ 


ব্রিটিশ পুৰ্বব-আফ্ৰিক। ১ প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ 


৬৩ 





সহামুভূতি প্রকাশ করিয়াছিল। ইহাই খ্বেতাদ্-সমাজের 
উদ্মার কারণ। কেনিয়ার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসিগণ স্থির করিয়া” 
ছিল যে, উপনিবেশ দপ্তর তাহাদের দাঁবি অগ্রাহ করিলে 
তাহারা স্থানীয় গবর্ণরকে অপহরণ করিবে । এই সময় ইহার! 
তারতীয়গণেত্র বিরুদ্ধে ভোর প্রচার আরস্ত করিয়াছিল। 
দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রবাসী ভারতীয়গণকে যাহাতে 
ততৎ দেশের ঘ্বেতাঙ্গ - সম্প্রদায়ের সমান মর্ধ্যাদা এবং অধিকার 


প্রধান কয়া না হয় তছুদ্ধেশ্যে এ হুই দেশে কেনিয়া হইতে 


প্রতিনিধিদল প্রেরণ কর! হইয়াছিল । 

কেনিয়ায় স্বেচ্ছাগত প্রবাসী তারতীয় সপ্প্রদায়ের অধি- 
কাংশই ব্যবসায়ী এবং নিপুণ শ্রমিক ( Skilled workers )। 
কেনিয়ার পৌর-প্রতিষ্ঠান, আইন-পরিষদ এবং গবর্ণরের 
শাসন-পরিষদে ভারতীয়গণের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার 
আছে ।, কিন্তু এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ইউরোপীয় সদস্য অপেক্ষা 
ডারভীর সদন্তগণের আহুপাত্তিক হার অনেক কম, তারতীয়- 
গণের সরকারী চাকুরিলাভের -পথে আইনতঃ কোন বাধ! 
নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়-সন্প্রদায়ের তুলনায় ইহাদের 
সাংস্কৃতিক এবং জীবনযাঘার মান উন্মভ। কেনিয়ার ছুইখানি 
দ্বিভাষিক দৈনিক সংবাদপঞ্জঃ প্রবাসী ভারতীয়গণ কর্তৃক পরি- 
চালিত হুইয়া থাকে৷ ইহাদিগের পরিচালিত কয়েকখানি 
সামফিক পত্রিকাও আছে। ও 

আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত না হইলেও জান্তি- 
বিছ্বেষ এবং দ্বাতি-বৈষম্যের বিষ বহুদিন হইতেই কেনিয়ার 
অমাজ-দেহে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। এই বিদ্বেষ এবং 
বৈষম্যের স্রোত দিনের পর দিন-তীব্রতর হুইয়া উঠিতেছে। 

১৯০৯ সালের, কেনিয়ার গবর্ণর প্রবাসী তারতীয়গণের 
একটি প্রতিমিধি-দলকে পরিফার জানাইয়! দেন বে, কেনিয়া 
উপনিবেশে ভারতীয়-সম্প্রদায়ের স্বার্থ উপেক্ষিত মা হইলেও 


শ্বেতাঙ্গ ওপনিবেশিকগণের স্বার্থ রক্ষাকেই প্রাধান্ত দেওয়া 


হুইবে-।৫. | 
উত্তর কেনিয়ার ভুমি বন্যা । রাজধানী নাইরোবি হইতে 
সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ পূর্বাঞ্চল সুজলা, সকলা, শন্ড- 
্ঠামলা। সমগ্র কেনিয়ার ছুই-তৃতীয়াংশের উচ্চতা সমুক্রপৃষ্ঠ 
হইতে ৪,০০০ ফুটের কম। এই অপেক্ষাকৃত অহুচ্চ অধল 
ইউরোপীয় ওপনিবেশিকগণ কর্তৃক্ত বাসের অযোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত। প্রাকৃতিক সুষমা-সবদ্ধ অবশিষ্ঠ এক-তৃতীয়াংশ 


অতিশয় উর্বর | কেনিয়া মালভূমি নামে পরিচিত এই 
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{5) “The principle has been accepted that this 
country is primarily for European development and 
that whereas the interests of Indians will not be lost 
Sight of, in all respects the interests .of Europeans 
must predominate.” | 
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অঞ্চলে প্রচুর কফি, চা, গম এবং ভূ! উৎপন্ন হয়। ম্বগয়াক্ষেঅ 
ক্ষপেও কেনিয়া! মালভুমির আকর্ষণ উপেক্ষণীয় নহে। ১৯০৮ 
সালে সর্বপ্রথম এই মালভূমি কেবলযান্্ শ্বেতকায় ওপনিবে- 
শিকদিগের বসবাসের জ্বন্ত সংরক্ষিত করিবার প্রস্তাব করা- 
হয়। কেনিয়া-প্রবাসী ভারতীয়গণ এতকাল সুখে-শাস্তিতেই 
বসবাস এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছিন| ১৯০৪ সালে 
উপনিবেশ-সরকার তাহাদিগকে আশ্বাস দেন যে, তাহাদের 
বৈধ এবং স্তায়সঙ্গত অধিকার লোপ কর! হুইবে না। কিন্ত 
ইহার পর চার বৎসরের মধ্যেই ১৯০৮ সালে বিলাতের 
তদানীন্তন উপনিবেশ-সচিব লর্ড এলগিন কেনিরা মালভূমি 
ইউরোপীয় $পনিবেশিকদিগের জন্ত সংরক্ষিত রাখিবার নীতি 
ঘোষণ| করেন। কেনিয়া এবং ভারতবর্ধে এই নীতির বিরুদ্ধে 
প্রবল প্রতিবাদের ঝড় উঠিল। ফলে উপনিবেশ-দপ্তর কিছু- 
দিনের তঙ এই বৈষম্যমূলক নীতির প্রয়োগ স্থগিত রাখিল । 
ভ্রিশ বংসরেরও অধিককাজ বহু বাদ-বিতওার পর অবশেষে 
১৯৩৯ সালে রাজকীয় আদেশের বলে কেনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট 
অঞ্চল কেনিয়! মালভূমি খ্েতাঙ্ন ওপনিবেশিকগণের জন 
সংরক্ষিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইল। 

বেশী দিনের কথা নহে, মহামান আগা খাঁ এই শ্বেতাঙ্ত- 
্বর্গে অমি ক্রয়ের অনুমতি প্রার্থনা করিলে তাহা! প্রত্যাখ্যাত 
হয়। পরে তাহার শ্বেতাঙ্গিনী বেগমের বেনামীতে তাহাকে 
প্রাথিত অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল। ইংরেজের একাস্ত 
অনুগত মুসলমান-সংপ্রদায়ের এই বর্্মগুরুর হনে উক্ত 
অভিজ্ঞত! কি প্রতিক্রিয়! হষ্টি করিয়াছিল জানি না । - 

১৯২০ সালে কেনিয়া! সরকার প্রবাসী ভারতী সম্প্রদায়কে 
আশ্বাল দেন যে, ভারতীয়গণ যেন ভুলিয়া না যান--ভূ-সম্পত্ভি 
অর্জন এবং খনিজ-সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে সরকার ইউরোপীয় 
এবং ভারতীয় উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি একই নীতি অনুসরণ 
ফরিবেন।৬ উল্লিখিত ১৯৩৯ সালের ব্রা্ছকীয় আদেশ 
এই ঘোষণার সম্পূর্ণ বিরোধী । | 

কেনিয়ার সৈন্তদলে ( কেনিয়া! ডিফেন্স ফোর্স) ভারতীয়- 
গণকে গ্রহণ করা হয় ন1) দ্বিতীয় বিশ্ব-যুত্ধের লমর খান্ত 
এবং বাদ-গৃহের অভাবের অজুহাতে কেনিয়ায় ভারতীয়- 
গণের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । 
মুদ্ধাবসানে বিধিবদ্ধ “ইমিগ্রেশন রেছিগ্রেশন এক্ট” 
দ্বার! কেনিয়ায় তারতীয়গণের প্রবেশাধিকার সঙ্কুচিত 
হইয়াছে । এই আইনে বল! হইয়াছে যে, কেনিয়ার অধিবাসী- 

. দিগের মধ্যে যাহার! বেফার তাহারা যে সমস্ত ফার্ের 





(6) 
posing that the Government had any 
drawing any 


“They, 2.9 the Indians were in error in 


Indians so far ‘as rights of mining, settling and acquir- 


ing of lands are concerned,” 


প্রবাসী 





S৩৫৯" 

উপযুক্ত সে সমন্ত কার্য্যের জন্ভ বাহির হইতে কাহাকেও গে- 
দেশে যাইতে দেওয়া হইবে না । আইন-পরিষদে এই আইনের 
প্রস্তাবের আলোচনা-প্রসঙ্গে নির্বাচিত ইউরোপীয় অদন্যবৃন্দের 
নেত! স্তর এলফ্রেড তিনসেন্ট মন্তব্য করেন---ভারতীয়গণের 


সহিত তাহাদের দুঃখ, দারিস্ত্্য এবং জাতিগত তিক্ততা আম- ' 


দানীর ফলে কেনিয়ার সমস্ত! জটিলতর হুইবে এবং ইহারই 
ফলে আফ্রিকাবাসী প্রাচ্য-সত্যত! গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইবে ।৭ তারত-সরকার এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন করিলে বিলাতের উপনিবেশ-দপ্তর আম্বাম দের যে, এই 
আইন তারতীয়দিগের প্রতি প্রযুক্ত হইবে মা! বিভিন্ন 
শ্বেতকাম্ম জাতির অ-শ্বেতকায় জাতিসমূহকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি 
পালনের যে সমস্ত নঞ্ধির রহিয়াছে তাহা! হুইন্ডে উপনিবেশ- 
ঘপ্তরের আশ্বাসে বিশেষ আখত্ত হওয়ার কারণ খুজিয়া 
পাওয়া না। 


এদিকে খ্েতাত্রগণ প্রবাসী ভারতীয় এবং স্থানীয় অধিবাসী 
দিগের মধ্যে বিভেদ সুঠি করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। 
এই উদ্দেন্ত সাধনের ভরত বিদ্বেষমূলক অপপ্রচারের ক্রুটি হইতেছে 
মা। এই কার্যে দক্ষিণ আফ্রিক] সরকারই যেন সর্বাধিক 
আখএহলীল ৷ পূর্ব আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসীদিগের জন্ত 
চিন্তায় দক্ষিণ আফ্রিকার জবরদস্ত প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ডি, এফ, 


A 


রা 


মালানের, চোখে আর দুম নাই। পূর্ব আফ্রিকায় ভারতী 


আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার কাদ্রনিক আশঙ্কায় মালান বে- 
সামাল হইয়া পড়িয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের প্রচার 
বিভাগ দিনের পর দিন রটন! করিয়া চলিয়াছে যে, ভারতীয় 
গণ পূর্ব আফ্রিকায় একটি স্বপন রা স্থাপন করিতে বদ্ধপরি- 
ফর এবং আজ হউক, কাল হউক, তারতবর্ষ পূর্ব আক্রকা 
গ্রাস করিবে । দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের লণ্ডমস্থ হাই- 
কমিশনার ডাঃ এ. এল, গেয়ার বলেন যে, বৎসরের পর বৎসর 
দলে দলে জনবহুল এশিয়া মহাদেশ হইতে আগন্তকের দল 
পূৰ্ব্ব আফ্রিকায় ভিড় জ্রমাইতেছে এবং ইহারই ফলে স্থানীয় 


অধিবাসীদিগের স্বার্থ বিপন্ন হুইয়া পড়িয়াছে। জোহানেস- 


বার্পের ( ট্রাব্নভাল, দক্ষিণ আফ্রিকা ) “্ার” পত্রিকার নাইরে” 
বিহ্থ সংবাদদাতা ১৪1৫1৪৭ তারিখে প্রেরিত সংবাদে যস্তব্য 


করেন যে, প্রবাসী ভারতীয় সমপ্রদায়_-তারতীয় বিশ্ববিভালচ্ 


এবং ভারতীয় নেতৃত্বের প্রতি আক্রিকাবাসীর মনোযোগ 
আকর্ষণ করিতে সমুংসুক। বছ শ্বেতাঙ্গ ওপনিবেশিকের 





(7) “The problems (of Kenya) will be aggravated , 


sup- by the importation of poverty, distress and racial 
intention of bitterness that characterises the lives of so many of 


distinction between Europeans and the peoples of India, which ultimately means the super. 


imposition of Eastern civilization on the indigenous 
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peoples of the country.” 


২ adh 


BJ 


বৈশাখ 


বিশ্বাস যে, প্রবাসী ভ।রভীয়গণ কেনিয়াকে ভারতবর্ষের অধীন 
করিতে চাহে ।৮ যার | 

এদিকে কেনিয়া-প্রবাসী ইউরোপীয়গণও নিশ্চেষ্ট বসিয়! 
নাই। ইহারা তারতীয় এবং আক্রিকাঁবাসীর মধ্যে সন্দেহ 
এবং অবিশ্বাপ সুষ্টির চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, ইহারা 
প্রবাসী তারতীয়গণের মধ্যেও বিভেদ কুটি করিতে সচেষ্ট 
হইয়াছে । - ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে কেনিয়ার আইন- 
পরিষদ কর্তৃক উক্ত পরিষদে ভারতীয় মুসলমানদিগের ভব 
পৃথক নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে হইটি আসন সংরক্ষিত রাখিবার 
ব্যবস্থা! কর! হইয়াছে। পরিষদের হিন্দু সদস্তগণ আপত্তি 
তুলিয়াছিলেন যে, বর্ঘের ভিত্তিতে মুগলমানদিগকে হিন্দু 
সম্প্রদায় হইতে পৃথক করিবার এই ব্যবস্থা প্রবাসী ভারতী” 
সম্প্রদায় তথা সমগ্র কেনিয়ার স্বার্থের পরিপস্থী। পরিষদের 
হিন্দুদলের নেতা এপটেলের বক্তৃতায় প্রকাশ যে, ১৯৫০ সাল 
পর্য্যন্ত নির্বাচিত ইউরোপীয়: সদস্তগণ মুসলমানদিগের জন্ভ 
পৃথক নির্বাচন এবং আসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা সম্বন্ধে নির- 
পেক্ষ নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু হিচ্দু সদস্তগণ 
তাহাদিগের রাজনৈতিক দাবি সমর্থন করিতে অসম্মত হওয়ায় 
তাহারা মুসলমানদিগের সহিত একছোট হইয়া পৃথক 
নির্বাচন এবং আমন-সংরক্ষণের দাবি সমর্থন ফরিয়াছেন। 
পরিষদের মুসলমান অদপ্যগণ. বলেন যে, আছুপাতিক হারে 


সপ সদস্য-নির্র্বাচন সম্ভব নহে এধং অর্থনৈতিক স্বাথ? ধৰ্ম্ম ও 


সমান্জ-ব্যবস্থার দিক হইতে হিন্দু এবং মুসলমানগণ সম্পূর্ণ 
শ্বতন্ত্র। তাহারা আরও বলেন যে, তাহার! হিদ্দুগণের প্রদত্ত 
প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিতে পারেন ন!। এই বরণের 
যুক্তি আমাদের নিকট নুতন মছে। পরিক্ষার বুঝ! যায়, খবেতাঙ্গ 
প্রভুর! নিজেদের তাবেদার মুগলমাঁনদিগের জবানিতে কথা 
বলিতেছেন । . দেশ বিভাগের. পুর্বে ইংরেজ শাসকপন্প্রদায় 
ভারতবর্ধেও একই থেলা খেলিয়াছেন। পৃথক নির্ব্বাচন- 
ব্যবস্থার ফলে কেনিয়া-প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায় দিধা বিভক্ত 
. এবং পঙ্গু হইয়া পড়িবে । পরিষদের হিন্দু, আরবদেপ্টীয় এবং 
(8) “They (i.e, Indians) lope to turn African 
eyes towards Indian universities and Indian leader- 
ship. Many Europeans believe that the final political 


aim of the Indian community is to turn Kenya into 
Aan appendage of the Dominion of India or ‘an Indian 


Empire,” , 111 


ব্রিটিশ পুরব্ব-আক্রিকা £ প্রবাদী ভারতীয় সম্প্রদারের ভবিষ্যৎ 


লোলা লাল 


৬৫ 
আফ্রিকাবাসী প্রতিনিধিবৃন্দ স্বতন্ত্র নির্বাচন-প্রধা এবং আসন- 
সংরক্ষণের বিরোধিতা করিলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারী ও 
বেসরকারী ইউরোপীপ্র এবং মুসলমান: সদস্যদিগের নিকট, 
তাহার! পরা হন। ৃ 

১৯০৯ সালে মপি-মিন্ট শাসন-সংস্কার তারতবর্ধে স্বত্ 
প্রথারূপ যে বিষবৃক্ষের বীল্র বপন করিয়াছিল, অনধিক অর্থ 
শশ্তাবীর ব্যবধানে তাহাই মহামহীরুহে পরিণত হইয়া তারত- 
বর্ষের অথওতার মূলে কুঠারাঁধাত করিয়া তাহার মুক্তিলাধমার 
আদর্শকে খণ্ডিত করিয়াছে । আশার কথ! এই যে, মুদল- 
মানদিগের জন স্বতঘ্ঘ নির্ববাচমপ্রথার অন্তর্নিহিত অশুভ 
সম্ভাবনা সম্বন্ধে কেনিয়াবাপী অনবহছিত নহে। তাহাদের 
আশঙ্কা, ইহারই ফলে অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের মাতৃভূমিকে 
দ্বিধা বা বহুধা বিতক্ত করিবার কথা উঠিতে পারে । এইজন্যই 
“কেনিয়া আফ্রিকান পলিটিক্যাল বডি’ এবং “ইষ্ট আফ্রিকান 
ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্রেস’ মুসলমানদিগের দাবির বিরোধিতা- 
প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছে যে, ধর্মের তিত্তিতে মুসলমীন- 
দিগকে পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া! হইলে কালে 
আক্রিকাবাদীধিগকেও ধর্ম এবং জাতির তিভিতে পরস্পর 
হইতে পৃথক করিবার চেষ্ঠা হইবে ।৯ এই উভয় প্রতিষ্ঠানই 
উপরোজ্ঞ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইংলণের উপনিবেশ-সচিবের নিকট ' 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে । উপনিবেশ-সচিব এই প্রতিবাদের 
কি ছযাঘ: দিয়াছেন অথবা আছে! কোন জবাব দিয়াছেন 
কি না তাহা আমাদের জানা নাই | তারত-সরকারও প্রবাসী 
তারতীয়দিগের মধ্যে বিতেদস্ট্ির এই অপচেষ্ঠার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। শতকরা প্রায় ৯৫ জন 
কেনিয়াবাসী এবং ইংলগের উদ্বারমতাবলম্বী বছ দল ও ব্যক্তি 
এই ব্যবস্থার প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছেন। কেনিয়! 
সরকারের বক্তব্য এই যে, ডেদনীতির সাহায্যে, ফেনিয়া 
শাসনের অভিপ্রায়-্তাহাদের নাই। সরকার বাস্তব অবস্থার 
সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কেনিয়ার সমস্যা সমাধানের প্রয়াপ 
পাইয়াছেন। আমাদের সন্দেহ যে, এই তথাকধিত বাস্তব 








অবস্থা মুখ্যতঃ স্বাথঘেষীদের সু! 


09) “, . . if the Muslims succeed in obtaining 
separate representation on religious grounds, the 
government and others will seek also to divide African 
representation on a religious snd tribal basis.” 





প্রাকৃত না জানিলে সংস্কতে অভিজ্ঞতা হয় না 
শ্রীবিধূশেখর ভট্টাচার্য 


সংস্কৃতে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইলে প্রাকৃত জ্ঞানের 
আঁবপ্তকৃতা কিছুতেই অপলাঁপ করিতে পার! যায় না। 
স্থানান্তরে আমি বলিয়াছি যে, কিঞ্চিন্নাত্রও প্রাকৃত না 
জাঁনিলে কেহ পরম বৈদান্তিক ব| মীমাংলক, বা এইরূপ 
অন্ত কিছু হইতে পারেন, কিন্ত কেহ কেহ শুনিয়া বিস্মিত 
হইবেন যে, প্রাকৃত না জানিলে কোন সংক্কৃতবিদ্‌ 
বস্তুত সংস্কৃতবিদ্‌ নহেন। কেন না এইরূপ ব্যক্তি সংস্কৃত 
সাহিত্যে প্রযুক্ত তুবি-ভুরি শব্দের সম্পূর্ণ বাঁ যথাযথ অর্থ 
ব্যাখ্যা তো করিতে পাবেনই না, বরং তুল ব্যাখ্যা করিয়া 
থাকেন। 
বিদ্বানেরা জানেন যে, বেদ-্রাদ্ষণেরও ভাষায় বহু-বহু 
প্রাককৃততাব ও বৈভাষিক১ মিশ্রণ আছে, পুরাণ, তন্ত্র 
প্রভৃতির ভাষায় তো কথাই নাই। ইহারই সমর্থনে 
নিয়লিখিত কয় পঙক্তি লিখিতে পারা যাঁয়। ইহাতে বুঝা 
যাইবে সংস্কৃতির উপর প্রার্কতের কি গুরুতর প্রভাব 
আছে। 
প্রথমত শত শত শব্দের মধ্যে উদ্বাহরণ রূপে আমরা 
গৃহ অর্থে গে হ শব্দটিকে গ্রহণ করি। ইহা খুবই দোঁজ। 
সকলেরই জানা, বিদ্যাপতিও লিখিয়াছেন “আজু মু 
'গেহ গেহ করিমানন।”” এই- গে হ শবটিকে প্রথমে. 
বোধ হয় আমরা বাঁজসনেয়ি-সংহিতীয় (৩০-৯) দেখিতে 
পাই, তাহার পর পাণিনিতে (৩.১,১৪৪, ইত্যাদি)। কিন্ত 
বস্তুত ইহ! সংস্কৃত নহে, প্ৰাকৃত । ইহ! গৃ হ হইতে প্ৰাক্ৃত- 
" প্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে । 
ক্ষুদ্র অর্থে সংস্কৃতে এই তিনটি শব্দের প্রয়োগ আছে, 
এবং উপনিষদের সাধারণ পাঠকেরাও ইহা জানেন। যথা 





: ১ এপ্রাকৃভ ব্যাকরণে বিভা যা বলিতে কোন ভাষার 
অবাস্তর- সে *( dialect ) বুঝায় । যাহা ভৎগন্দ্ধ তাহা 
হৰৈভাষিক।- ' j 
২ সভ্য কথ বলিতে, গেলে পু রা এ লব্দটিও খাঁটি সংস্কৃত 

নহে, বস্তু ইহা মৃন পুরা তন (> পুরাঅণ পুরাণ) 
হুইতে প্রান্তপ্রভাবে হইয়াছে । এইদ্ধপেই নু ত ন হইয়াছে 
নব ভ ন হইভে। দ্রষ্টব্য “নবস্ত নু” অর্থাৎ লব স্থানে নু আদেশ 
"হুন (পাপিনির, বাণ্তি্ক, ৫-৪-২৫)। আবার এই নূতন 
হইতে পরে মধ্য বর্ণের লোপে নুত্ব। 
হইতে প্র তু ‘প্রাচীন’। এইরূপ অনেক । 


এই প্রকারেই প্র তন. 


ত্র (খথেদ, ১,১১৩.৫; কেনোপনিষদ ৯), দ হর 
( ₹তত্রীয় সংহিতা ইত্যারি, মহীনারায়ণোপনিষদ্‌, ১০) 
এবং. দ হর (ছান্দৌোগ্যোপনিষদ্‌ ৮.১.১)। এখানে 
প্রথম শব্দটি, দ ভ্র, প্রথমে ভকাঁর স্থানে হকার 
হওয়ায় দ হ হয়ঃ তাহার পর বিপ্রকর্ষ-বশত দহর 
হইয়াছে । সংস্কৃতে ‘ভালুক’ অর্থে ঝর ক্ষ শব্দ গ্রসিদ্ধ। 
ইহার প্রাকৃত রূপ অচ্ছ। কিন্তু কখন-কখন প্রাক্কৃতে 
তাহার ছুইটি আকার হইয়া থাকে যথা রিক্খ ও 
অচ্ছ। তথাপি অচ্ছ পদটি সংস্কৃতে সাধারণত প্রযুক্ত 
হইয় থাকে । এইরূপেই নদী প্রভৃতির “তট” অর্থে সংস্কৃতে 
কচ্ছ শব্দ প্রযুক্ত হয়, যেমন “ঘমুনীকচ্ছমবতীর্ণ3৮, পঞ্চ- 


“ 


i 


তন্ত্র। কিন্তু বস্তুতঃ এই শব্দটি সংস্কৃত নহে, কিন্তু প্রাকৃত, - 
এবং ক ক্ষ হইতে প্রাকৃত নিয়মে উৎপন্ন। প্রাকৃত ধর্মেই . 


বিকৃত হইয়াছে বিকট, আর বৃষভ- হইয়াছে 
খাষ ভ; এবং এই কারণেই একই ৯/বু ধ, ধাতু অপর 
আর দুইটি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, 4/থ ধ. ও 4/এ ধন 


যদিও ইহাদের অর্থে একটুমাত্র ভেদ আছে এই রত 


প্রকারেই ‘আচ্ছাদন করিতেছে, অর্থে মংস্কতে বুণো তি 
(ৰব ‘আবরণ’ অর্থে) ও উর্ণো তি (/উু” আচ্ছাদনে”) 
একই । | 


ংস্কৃতে প্রি য়শা ল নামে এক রকম গাছ আছে। 


প্রাক্কৃত প্রভাবে ইহা হইতে হয় প্রি য়াল, আবার এ - 


কারণেই এই প্রি যা ন হইতে হয় পি য়াল। কালিদাস 
কুমারদ্বে (৩,৩১) এই সি য়া ল শব্দটিকে প্রয়োগ 
করিয়াছেন-*ষৃগাঃ সি য়া ল ভ্রম অগ্তরীণাম।” ইহা 
ভাগবতেও (৮-৩-১১) আছে। 


গাল’ অর্থে প্রাকৃতে গল্প শব্দ আছে। - ইহা গণ্ড 


হইতে উতৎ্পন্ন। কিন্তু ভবভূতিও ইহা সংস্কৃত রচনায় 


প্রয়োগ করিয়াছেন ( মালতী মাধব, ৫-২২ )-পাঁতাল-৮ 


গ্রতিমন্তগল্লবিবরপ্রক্ষিপ্তসপ্তার্ণবম্‌।” এখানে মন্মটের কাব্য- 
প্রকাশ (৮ম পরিচ্ছেদে) ও বামনের কাব্যস্থত্রালঙ্কার 
(২-১-৭ ) দ্রষ্টব্য । * 

চন্দ্র’ অর্থে মৃ গ লা হু ন শব্দ সংস্কৃতে প্ৰসিদ্ধ । এখানে 


লা ন ‘চিহ্ন, দাগ’ স্পষ্টতই একটি প্রাকৃত শব্দ, ইহা 


লক্ষণ হইতে উৎপন্ন । তথাপি আমাদের সংস্কৃত মহা- 
কাব্যে প্রযুক্ত হয়| দ্রষ্টব্য শিশুপালবধ (২১,৫৩) । এইরূপ 


/ — 


বৈশাখ 





‘লেজ’ অর্থে মূল সংস্কৃত পশ্চ১ ‘পেছনে স্থিত” হইতে 
উৎপর প্রাকৃত পু চ্ছ শব্দ বৈদিক ভীষাঁতেও ( অথৰ্ববেদ 
৯.৪,১৩, ইত্যাদি ) প্রচুর দেখ! যায়। পরে ইহা ভবভূতিও 


. উত্তরবামচরিতে (৪*২৭) প্রয়োগ করিয়াছেন।. দ্রষ্টব্য 


"ইহা লিবিয়া গিয়াছেন। 


পাঁণিনি, ৪-১ ৫৫ বার্তিক। “মযুরাদির পাখনা” অর্থে পিচ্ছ 
শব্ধ সংস্কৃত পক্ষ হইতে উৎপন্ন প্রাকৃত। মহাভারতে 
ইহা আছে, এবং মাঘ (শিশুপালবধ, ৪-৫০) প্রভৃতিও 
বাঁণের গোড়ার দিকে যে পাখীর 
পালক থাকে তাহা বুঝাইবার জন্য পু আঁ শব্দ সংস্কৃতে 
প্রসিদ্ধ আছে (যেমন রঘু ২৩১), কিন্তু বস্তুত ইহা সংস্কৃত 
পক্ষ হইতে উৎপন্ন প্রাকৃত, সংস্কৃত নহে। আমাদের 
সুপরিচিত পু আরা নু পু খ শব্দ ভাগবতেও ডি 
আছে। 


আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপ প্রাকৃত শব্দ ভূরি- 


ভুরি রহিয়াছে, তাই বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত না করিয়া 
অন্য কিছু একটু আলোচন্য করা যাউক যাহাতে সংস্কৃতের 


- উপর প্রারৃতের কিরূপ গুরুতর প্রভাব তাহা জানা 


যাইরে। 
প্রাকৃতে ব্যাঞ্জনাস্ত 'শব্দ এয হ হয় না। তদনুসানে 
সংস্কৃত মন স্‌ হুইবে প্রাক্ৃতে মন অথবা মণ। কিন্ত 


> সংস্কৃতেও এইরূপ প্রচুর দেখা যায়। যেমন অধা সন- 


স্থা যি ন্‌ অর্থাৎ ‘যে নিম্ন আসনে থাকে ( আপস্তম্ভ ধর্মসথত্র, 
১-১-২-২১)? এখানে অধ স্‌ আস ন স্থানে সকারের 
লোপে অধ আসন করিয়া পরে সন্ধি করা হইয়াছে.। 
টাকাকার হরদত এখানে বলিতেছেন আলোচ্য পাঠটি বৈদিক 
অথবা ভুল পাঠ (“ছান্দসঃ অপপাঠো বা” )। এ গ্রস্থেরই 
অন্যত্র (১-৬-১৯-৮) আছে সর্ব তো পেত “দবদিকে 
যুক্ত; এখানে সর্ব তনস্‌ স্থানে সর্ব ত করিয়া উপেত 
শব্দের সহিত সন্ধি কর! হইয়াছে। টাকাঁকার এখানেও 


পূর্বোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন। মহাভারতে (১,৯১৫): 


আছে অ নো ক শায়িন্‌ “যে গৃহে শয়ন করে না! বস্তুত 
ক্রমে-ক্রমে আমাদের নিকটে 'গৃহ’ অর্থে দুইটি শব্দ 


এ হইয়াছে, ও ক স্‌ এষং ওক। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি 





১। সাধারণত প শ্চা ৎ শবকে আমরা অব্যয় বলিস্থা গণ্য 
করিয়া থাকি, কিন্ত বস্তুত তাহা নহে। ইহা পশ্চ শব্দের 
পঞ্চমীর এক বুচনের রূপ । প শ্চা দ্ধ ( পশ্চ-অর্ধ ) শবে ইহা 

- সুল্প্ট। কিন্তু ভ্রান্ত ধারণায়, এই শকটির ব্যুংপত্তি দেখাইতে 


গিয়া বল! হয় যে, অর্ধ শব পরে থাকিলে পশ্চাৎ স্থানে পম্চ , 


আদেশ হুইয়া থাকে । প শ্চা হু তাপপ্রভৃতি শবেও প শ্চ 
শবারে প্রয়োগ দেখা যাইবে । আবার বলা হয়, অপর শব 
স্থানে প শ্চ হুর, ইহা নিপাওনে হয় পাণিনি ৫-৩. ৩২-৩৩) । 


" প্রাকৃত ন! জানিলে সংস্কৃতে অভিজ্ঞতা হয় না 





- ৬৭ * 





দ্বিতীয়টি অপেক্ষা প্রাচীন, কারণ তাহ! বৈদিক ভাষাতেও 
(খথেদ ও অথবববেদেও ) পাওয়া যায়। আচার্ধবচস্‌ 


.আচার্ষের কথ!’ স্থানে শতপথব্রাঙ্ষণে (১১২৬৬) পাঠ 


করা হইয়াছে আচার্যবচস তুলনীয় ব্রঙ্গাবর্চস্‌ 
ব্রদ্ধতেজ' আর ব্রহ্ম বর্চন। এইরূপেই বিন্দুসরন্‌ 
স্থানে ভাগবতে (৩২৫.৫) বিন্দু নর লিখিত হইয়াছে। 
আবার জটা যুস্‌ আর জ টা যু উভয়ই রামায়ণে ( ৩,৪৯ 
৩৮; ৫০, ১) পাওয়া যায়। এই রূপ বহু-বন"পদ উদ্ধৃত 
করিতে পার! যায়, কিন্ত আর আবশ্যক নহে। ইহাই 


দেখিয়া পরবর্তাকালে পণ্ডিতের! বলিয়া থাকেন যে, যে সকল 


শব্দের শেষে অ-স্ থাকে বিকল্পে তাহাদিগকে অকারাত্ত 
বলিয়া গণ্য করা হয়। 
এখানে আমর] কয়েকটি সন্ধির কথা আলোচন! করিয়! 
দেখি। যেমন, মেশ-আন্যং হইতে মে স্যং (মহাভারত 
শান্তি, ৩১৮'৭ ); কাঁ+ইতি হইতে কা তি ( শৃতপথ- 
ব্ৰাহ্মণ, ১১-৪-৪-৩); মে+-আ যুঃ হইতে মে যুঃ (গোপ থ 
ব্রাহ্মণ, পূর্ব, ২'৬)) পাদ+উন হইতে পাঁদোন না 
হইয়া পা দূ.ন (আপন্তব ধর্মস্ত্র, ১.১,২-১৩) ; ততঃ+ 
উবাচ হইতে ততো! বা চ (রামায়ণ, ৩,১৩,১২ ; ৬,৪৫, 
2); তু ণা+অস্য হইতে তু ণা স্য রামায়ণ, ৬,৮১.২০) 
ইত্যাদি, ইত্যাদি, অনেক । 
আবার নিম্নলিখিত কয় পঙক্তি ষ্টব্য--বি দ্যু 
জি হ্বঃ “যাহার জিহ্বা বিদ্যুতের ন্যায়। তড়িৎ 
স্থানে ভাগবতে ( ২৬,১৫ ) আছে ত ড়ি ত । রামায়ণে 
(১৪.৪৬৩) দেখা ধায় উৎ সে ক ‘উৎসেচন’ (উৎ/পিচ) 
স্থানে আছে উ চ্ছে ক, ধেমন প্রাকৃতে বত্মহয়বচ্ছ। 
এইরূপই গু গ গুলু ‘একরূপ ধূপজাতীয় প্রসিদ্ধ গন্ধত্রব্য’ 
হইয়াছে গু ল্‌গু নু (ক্যাত্যায়ন-আতনুত্র, ৫.৪.১৭ ) 
হইতে, যেমন প্রাকৃতে ফ গ.গু হয় ফ স্ত ‘নিঃদার’ হইতে । 
মা ত! হইতে প্রাুতে হয় মা আ, এবং ইহাই আবার 
শ্লিষ্ট হইয়া হয় মা। তথাপি ইহা সংস্কৃতে ‘লক্ষ্মী’ 
বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়, কেনন! ইনি সমস্ত লোককে মাতার 
ন্যায় লালন করেন, এই জন্য লক্ষ্মীর অনা টি নাম লো ক- 
মাঁতান্থপ্রসিদ্ধ। . 
নিয্ললিধিত শব্দগুলি হইতেও জানা চন যে, প্রাকৃত 
ংস্কতের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার -করিয়াছে। যথা, 


হা স্ত সি(/হা ত্যাগ করা) স্থানে জ হি য্য সি (রামায়ণ 
৬,১৪৬.২৭); তর্জাপয়তি ও ভর্খসাপয় তি হইয়াছে 


(যথাক্ৰমে %তর্জ ‘ভয় দেখান’ ও-1/ভ স্‌ ভর্থসনা 





১। এখানে বিছ্যহ্দি হব পাঠ করিলে হুন্দোশুদ্গ হয়। 


৬৮ 





করা”) (রামায়ণ, ৬,৩৪.৯)। এইরূপ শব্দ আমাদের 
বিভিন্ন কালের সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যাইবে । 

কালিদাস (মেঘদূত, ১,৫০), মাঘ (শিশুপালবধ, 
১০২৯) প্রভৃতির ন্যায়" মহাকবিও সংস্কৃতে হা লা শব্দ 
প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার অর্থ একপ্রকার মৃত্য । কিন্ত 
এই শব্দটি সংস্কৃত নহে;১ প্রারুত, অর্থাৎ দেশী বা দেশ্য। 
এ বিষয়ে বাঁমনের মন্তব্য দ্রষ্টব্য (কাব্যালঙ্কারস্থত্র, ৫:১,১৩)। 
ইনি বলেন যে, অতিগ্রচলিত দেশী পরও সংস্কৃতে চলিতে 
পাঁরে। এইরূপে পরবর্তী সাহিত্যে নিম্নলিখিত ও তৎসদৃশ 
শব্দসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়... 

হে বা ক "আগ্রহ [স্তাদবাদমগ্রী ৬; বিক্রমাঙ্কদেবচবিত 
৮.৬); লট ভ ‘সুন্দর’ (বিক্রমাঙ্কদেবচৰিত, ৮.৬ ; ভর্তৃ- 
হরির বৈরাগ্যশতক, ৩২)। প্রাক্কতে ইহার রূপ লড়ভ, 
ইত্যাদি ।* ‘খিড়কী দরজা, অর্থে খড়ক্কিকা।? ইহ! 
কখনই সংস্কৃত নহে, কিন্ত দেশী । ইহা হইতে আমাদের 
খিড়কী। সংস্কৃত দং ষ্টরা ‘বড় দত” পালিতে দাঠা আর 
প্রাক্কতে দা ঢা; তথাপি হেমচন্দ্র নিজের সংস্কৃত কোশ 
অভিধান চিন্তামণিতে লিখিতেছেন “দা ঢি কা দংট্রীকা 
দাঁঢ়া।” হেমচন্দ্ৰ নিজের যোগশাপ্তে (১, পৃ. ১৫১) 
খাটাইবে এই অর্থে খ ট্র য়ে ৎং লিখিয়াছেন। এই 
ক্রিয়াপদটি হইয়াছে »বখট্ট হইতে। ইহ! নিশ্চয়ই 
সংস্কৃত নহে, কিন্ত দেশী । এইরূপ অনেক । 

এই প্রসঙ্দে নিষ্ললিখিত শবগুলি দ্রষ্টব্য । এখানে লক্ষ্য 
করিতে হইবে যে, ইহাদের এক অংশে প্রাকৃতের প্রভাব 
থাকিলেও অন্য অংশে তাহা নাই। যথা, ক্ষুল্ল ক 
( নিঘণ্ট,ং ৩.২১)। ইহা হইয়াছে মূল ক্ষুদ্র ক হইতে। 
বৈদিক ভাষায় ইহার প্রচুর প্রয়োগ আছে। ভল্লাক্ষ 
‘যাহার চোখ ভাল’ (ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌, ৪.১.২ )। ইহার 
প্রথম শব্দ ভল্প প্রাকৃত, সংস্কৃত ভ দ্র হইতে হইয়াছে। 


১। তথাপি শবকল্পদ্রমে ইহার এইরূপ অড়ুত ব্যুৎপত্তি 
লেখা হুইয়াছে-_“হুল্যতে কৃত্যত ইব ঢিত্তমনেনেতি হ্‌ল্‌ মি, 
টাপ.। 

২। যেমন হেমচন্ প্রভৃতির রচিত ভ্তাঘাদমন্তররী প্রস্ততি । 
পরে দ্রষ্টব্য । 

৩। আপটে স্বকীয় রা অভিধানে হেবাক 
শবে লিখিতেছেন-_ 


“Such words as lalabhe is used only by later 
writers like Kalhana and Bilhana, and is probably 
derived from Persian and Arabic.” 


৪1 অভিধান চিন্তামণিতে উক্ত হইয়াছে *পক্ষত্বারে খড়- 
ন্সিক1 1” ky 
৫। “পাদমারান্নিধিং কুর্ধ্যাৎ পাদং বিভায় খউয়েং 1”. 


প্রবাসী 


১৩৫৯ 


পিলা তলা, সী 








“ছু ৎ (প্রকাশ পাওয়া ) হইতে প্রাকত-প্রভাবে হইয়াছে 
জু ৎ এবং নিঘণ্ট,তে (১. ১৬) ইহারা উভয়েই একত্র 
উদ্ধৃত হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে /জুৎ হইতে উৎপন্ন 
বনু পদের প্রয়োগ দেখা যায়। আমাদের সকলের স্থুপরিচিত 
জ্যোতি শব্দটি মূলত দতো তি (স্‌)-হইতে হইয়াছে। 
যেমন নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে সেইরূপ বহু-বহু ধাতু-যুগ্মক 
সুস্পষ্টভাবে দেখাইবে যে,. প্রাক্কৃতপ্রভাব কীরূপে একটি 
ধাতুকে বিভিন্ন আকারে পরিবর্তন করিয়াছে; 
গিভি” অর্থে /অৎ ও অটু, (খেথেদ্‌ প্রভৃতির বহু বহু 
স্থানে )। বলাই বাহুল্য, প্রাকৃতেরই প্রভাবে এই সকল 
স্থলে তকার টকাঁর হইয়াছে। এই প্রকার গতি? বা ‘খেলা’ 
অর্থে ২/ক্রীড় (খগ্েদ ), ২/কেল, ও খেল; গতি! 
অর্থে /পে ল্‌’ ( নিঘণ্ট ২,১৪) ও ৯/পেল্‌ (ধাতুপাঠ, 
১৫৩৫ )) ‘সেচন’ অর্থে “/ঘব খখের ) ও রগ (ধাতু 
পাঠ, ২২,৩৯ ) ; ইত্যাদি অনেক। 
এইরূপ দেখিয়াই বাধন নিজের কাব্যালঙ্কারস্থবরে 
(৫.২.২ ) বলিয়াছেন যে, ধাতুগণ বাড়িয়াই চলিয়াছে-- 
“ব্ধ'ত এব ধাতুগণঃ 1 
আবার প্রাক্ৃতে ইহ! একটি প্রসিদ্ধ নিয়ম ষে মাহা 
ও শৌরসেনী প্রাককতে সাধারণত সর্বত্র দত্ত্য ন মুর্দন্য হয় 
(প্রাকতপ্রকাশ, ২.৪২; 
পৈশাচী গ্রার্কতে সর্বত্র দন্ত্য ন হইয়া থাকে ( হেমচন্তর 
৮, ৪, ৩০৬) । অপরপক্ষে সংস্কতে- দন্ত্য ন স্থানে যূর্ধন্য 
হইবার বিশেষ নিয়ম আছে; যেমন, আস্তীর্ণ শবে মূল 
দন্ত, ন রকারের পরে থাকায় মূর্ধন্য হইয়া গিয়াছে । কিন্ত 
এরূপ বহু-বহু শব্দ আছে. যাহাতে কোন নিয়মের মধ্যে না 
পড়িলেও মূর্দন্য ণকারের প্রয়োগ দেখা যায়। এই সমস্ত 
স্থলে ণকারকে স্বাভাবিক বলা হয়; যেমন, বেণু, বীণা 
ইত্যাদি শব্দে । কিন্তু সংস্কৃতের মধ্যে কোন-কোন স্থানে 


' মনে হয় যে, প্রাকৃতপ্রভাবেই দস্ত্য নমূর্ধন্য হইয়াছে। 


যেমন, নাম স্থানে ণা ম (আপত্তম্ব শ্রোতুত্র, ১০-১৪,১) 
এনম্‌ স্থানে এণ ম্‌ (এ, ১৫২৭.৭) স্থানে; “বেদির 
পশ্চান্তাগ অর্থে অ ন্‌ ক শব স্থানে অণু ক (এ ১৬. ১৩,৬) 
এইরূপ অনু লেপন. স্থানে অ নু লেপণ (আপন্তস্বস 
ধর্মস্থত্র, ১, ৩. ১১, ১৩; ১৩. ৩২, ৫) । 

শকার ও সকার সম্বন্ধে প্রশ্নও এই প্রকার । সাধারণত 
প্রাকৃতে কেবল ন আছে, কিন্তু মাগধী প্রাক্কতে সাধারণত 


কেবল শ। আমরা বৈদিক সাহিত্যে স্ত্রীর ভাইকে বুঝাইতে ৷ 


"১। ইহা প্র-৬ঈর্‌ ধাতুর সহিত সন্বন্ধ। 
২। “সাল আসমঃ সংষোগেনেতি নৈদানাঃ ) স্তান্ৰাজানা- 
বপতীতে’--দিরুক্ত, ৬,২-৬। 


হেমচন্দ্র, ৮.১.২২৮ ), কিন্তু 


০ 


যেমন, 7: 


- 


পার্ট 


রবীন্দ্র সংলাপ কণিকা 
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দেখিতে পাই স্তাল (খথেদ ১, ১০৯. ২)১। কিন্তু পরবর্তী 
সাহিত্যে সাধারণত ইহা হইয়াছে শু! ল.। প্রাচীন 
সাহিত্যে ‘কুলা’ অথে শুর্প শব্দ দেখা যায়, কিন্তু পরে 
তাহার স্থানে সুর্প হইয়াছে । বৈদিক সংস্কৃতে 
ছিল, পরে প্রধানত বশিষ্ঠ দেখা যায়। বৈদিক সংস্কৃত 
স্থ কর দেখা যাইত, পরবর্তী সাহিত্যে শুকর টা I 
অধিক উদাহরণ অনাবশ্তক। . . , 

এই প্রসঙ্গে আমাদের দ্বিরূপ ও ত্রি্প কোশসমূহ 
( অর্থাৎ থে সমস্ত কোশে এক-একটি শব্দের দুইটি বা তিনটি 
করিয়া রূপ দেখান হইয়াছে ) উল্লেখ করিতে পারা যায়, 


ইহাতে সংগৃহীত শব্দসমূহের অধিকাংশই প্রাকৃত প্রভাবে 


১। অধর্ববেধ, ৯,৬,১৬$ শতপথ ব্ৰাহ্মণ, ১,১.১,১২। 


মাত্রা বা বর্ণের ভেদ. দেখা যায়।২ যথা £ 


উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়। ইহার কোন কোন শবে কেবল 
1 গৃহ" অর্থে 
অগার ও আগার; আপগা ও অপ গা “নদী; 
ইত্যাদি, ইত্যাদি। ক্রমে ক্রমে এমন কি নিম্নলিখিত ও 
তৎসদৃশ বহু শব্দও সংস্কতে চলিয়! গিয়াছে; যেমন ছু হি ভু 
স্থানে ছু হি ত।* মা তৃ স্থানে মা তাঃ। 

মূল আলোচ্য বিষয়ে আরে! বহু বক্তব্য থাকিলেও 
বাহুল্য ভয়ে আজ এইখানেই শেষ করা যাউক। 


২। “কচিন্নাআ| ্কতে] তেদঃ কচিঘর্ণকতো হজ চ" ভ্&ব্য। | 
৩। A Manuscript in the Catalogue of Mss. of 


+ the Madras University ( pp. 1112, 1204) 


৪। “বিশ্বে্বরীং বিখমাতাম্‌”, শব্ধ কল্পদ্রমে ধৃত শিবরহস্ত । 





রবীন্দ্র সংলাপ কণিকা 
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য 


পৌষ, ১৩৪৪ । ৭ই পৌষের উৎসব উপলক্ষ্যে কয়েক 


- >্দিন শান্তিনিকেতনে থাকিব বলিয়া চলিয়াছি। হাওড়া 


বে 


এ 


ট্েশনেই এগুজ সাহেবের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি অন্য 


‘কামড়ায় ছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি আমারই কাছে 


আদপিলেন। আমরা একত্র আসিলাম। লে অনেক 


ভূতপূর্য ছাত্র । 

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে গুরুদেবের কাছে গিয়া তাহাকে 
প্রণাম করিলাম? তিনি তখন অন্য দুইটি ভদ্রলোকের 
সহিত কথ! বলিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া আনন্দের 
সহিত আমাকে গ্রহণ করিলেন। তিনি ঘরের ভিতরে 
ছিলেন, আমার প্রস্তাবে বারাগায় আপিলেন। ওখানেই 
কয়েকখানি আসনের ব্যবস্থা হইল। 


নৃতন ঘর 
গুরুদেব এক স্থানে এক ঘরে অনেক দিন থাকিতে 


ভালবাসিতেন না। তাহার ঘর কত বদলাইয়াছে। এক- 
বার বলিতেছিলেন “দেখুন, পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া 
আমি পশ্চিমে আসিয়। পড়িয়াছি।” ইহার তাৎপর্য এই 
যে, তিনি যুখন শান্তিনিকেতনে প্রথম আসিয়া বিদ্যালয় 


* স্থাপন করিয়াছিলেন তখন তাহার বাসা ছিল পূর্বদিকে 


দেহলীর কাছে। তারপর নূতন ঘর করিতে করিতে 
এখন পশ্চিম দিকে আর এক ঘরে বাস করিতেছেন-। গুরু- 
দেবের ঘরের পরিকল্পনার শেষ নাই। কোন একট! ঘরের 


ডিতের জন্য মাটি কাট। আরম্ভ হইলে তখনই আবার তাহা 
অন্য রকম করা হয়, ইহাও দেখা গিগাছে। কোন্‌ ঘর 
কেমন হইবে স্থির করিয়া প্রস্তুত করিতে আরম্ভ 'কর! হইল, 
কিন্তু যখন তাহ! সম্পূর্ণ হইল তখন দেখা গেল উহ! একটা 
সম্পূর্ণ নৃতন হইয়া গিয়াছে। তাহার পরেও এত যোগ- 
বিয়োগ হয় যে বলিবার.নহে। একবার এই পরিবর্তন 
সম্বন্ধে গুরুদেব বৌমাকে (অর্থাৎ রথীন্দ্রনাথের ধর্মপত্বী 
শ্রীমতী প্রতিমা! দেবীকে ) বলিতেছিলেন, “বৌমা, এখনি 
কি হয়েছে? অনেক বাকি ।” 

গুরুদেব বড় ঘরে থাকিতে ভালবাসিতেন না) খুব 
ছোট ছোট ঘরই তাহাকে ভাল লাগিত। উত্তরায়ণের 
কোণার্কে প্রথমে একখানি ছোট মেটে ঘর ছিলু। তারপর 
একটি পাকা সানাগার হইতে আরম্ভ করিয়া পরিবর্তনে- 
পরিবর্তনে তাহার বর্তমান আকার হইয়াছে । পরে তিনি 
ইহাতে নিজের জন্য এমন একটি ছোট কুঠরী করাইয়া 
ছিলেন যে, তিনি নিজেই সোজা হইরা দাঁড়াইতে পারিতেন 
না, মাথা ছাদে লাগিত। ইহাতে বলিতেন, “মাথাটা উচু 
হইয়া থাকে, ইহাকে নীচু করিয়া রাখাই ভাল। তা ছা 
এই কুঠরীটির সম্বন্ধে বলিতেছিলেন, ‘আমি এমন জায়গায় 
থাকিব যে, আপনারা আসিয়া আমাকে দেখিতে পাইবেন 
না আমি বলিয়াছিলাম, ‘রবির প্রকাশ ঢাকিয়া 
বাখিবে কে? 





qe 


গুরুদেব এবার উদ য়নের দক্ষিণে যে মনোরম উদ্যান 
তাহারই পশ্চিমে ছোট্ট একখানি দোতলার উপরে ছিলেন। 
ইহার আগাগোড়া সবই শিল্পকলার কল্পনার প্রকাশে 
পরিপূর্ণ। ইহ! বৌমার (শ্রীমতী প্রতিমা, দেবীর) সৃষ্টি । 
অতি চমৎকার ও কবিজনোচিত। . 

একদিকে স্বয়ং কবি গুরুদেব, অন্যদিকে নন্দলান ও ও 


স্থরেন্্রনীথ, অপরদিকে রখীজ্জনাথ ও বৌমা। ইহাদের 


যণি)৯ পিচকারী দিয়া চারিদিকে মশারি গ্রভৃতিতে একটা 


সমবায়ে শান্তিনিকেতনের এই সব বৈচিত্র্য বিশেষভাবে রূপ 
পরিগ্রহ করিবার সুবিধ! পাইয়াছে। অনেকের মনে কল্পনা 
জাগে, কিন্ত তাহা প্রকাশ পায় নাঃ কিন্ত. এখানে সে 
অস্থবিধা নাই। কল্পনার উন্মেষে, তা তাহা গুরুদেবের 
মধ্যে বা নন্দলাল বা স্থরেন্্রনাথের মধ্যে হউক, তাহাকে 
রূপ দিবার জন্য যে অর্থব্যয়, রধীন্ত্র তাহা করিতে কাতর 
নহেন। 
| “দণ্ডকারণ্য 

গুরুদেব পূর্বোলিখিত বাড়ীধানি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 
‘এ আমার দণ্ডকারণ্য ৮ ইহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া! 
বলিলেন, তাহার বয়ন বেশী হইয়াছে, শরীর দুর্বল, বেশী 
ওঠানামা করিতে বা বেড়াইতে পারেন না। একবার 
দোতালায় উঠিলে নীচে নামা শক্ত। এই হিসাবে বাঁড়ী- 
খানি দণ্ড বা দণ্ডক অপরদিকে বৃদ্ধ বয়সে অরণ্যে যাইতে 
হয়, ইহা তাহারই মত। তাই উহা হইল দণ্ডকারণ্য ! - 


জাপানের ঘুষদান 

জাপান হইতে সম্প্রতি তাঁহাকে ফুলর্দানীর মত একটা 
সুন্দর জ্রিল্সি উপহার দেওয়া হইয়াছে । ঘরের এক পাশে 
উহা ছিল। গুরুদেব বলিলেন, ‘এটি জাপান হইতে 
আসিয়াছে। তাহার! ঘুষ দিয়াছে ! তাহার! ভাবিতেছে, 
এই সব দিয়া এই যুদ্ধের সময়ে আমাকে তাহাদের অনুকুল 
করিয়া বাখিবে। আরো! কত কাগজপত্র পাঠাইতেছে। 
ইহাদের মধ্যে চীনের-বিরুদ্ধে যুদ্ধের মুলে চীনেরই যে দোষ 
তাহাই বর্ণনা করা হইতেছে। তাহারা মনে করিতেছে, 
আমি ইহাঁতেই তুলিব ” 


. নৃতন ফ্লীট 
দেখিলাম মশার উপদ্রবের জন্য একটি চাকর ( নীল- 


১ ঠাউা করিয়া কখনও কখনও ইহাকে লীলমণি মনির 
গুরুদ্নেব, উল্লেখ করিতেন । | 


প্রবামী 


১৩৫৯ 





তরল জিনিস প্রচুরভাবে ছড়াইতেছে। আমি বলিলাম, :. 
এ বুঝি ফ্লীট (£66 )’ ? গুরুদেব বলিলেন, ‘উহ! তাহার 
তৈরী ফ্রীট, খুব শস্তা ৷ ' আমি বলিলাম, “বলিয়া দিন, 
আমিও করিব? চাকরটি কাছে ছিল। সেই-বলিল যে, 
এক টিন কেরোসিন তেলে /২॥ সের নেপথলিন, আর ৮ - 
সের পেট্রোল তাহাতে মিশাইলেই হয়। গুরুদেব বলিলেন, 
‘পেট্রোল না দিলেও হয়। . ইহ! ছড়াইনে মশা সম্দে-সঙ্গে 
যায়। কেরোসিনের গন্ধ বেশীক্ষণ থাকে না? আমি, 


" ভাবিলাম আমার বইগুলি রক্ষার জন্য এই উপায় অবলম্বন 


করিব। পোকা ও আরহুলা ইহাতে যাইবে। 
. ব্রহ্মবিহার 


" 'কথাপ্রসঙ্গে গুরুদেব আমার কলিকাতার বাড়ীর কথা 
তুলিলেন। বলিলেন, তিনি তাহা দুর হইতে দেখিয়াছেন। 
বীরেন২ তাহা তাহাকে দেখাইয়াছিল। আমার সঙ্গে 
প্রমদাবাবুৎ-ছিলেন। ইনি বলিলেন, আমি বাড়ীখানির 
নাম রাঁখিয়াছি '্রহ্মবিহার ৷ গুরুদেব বলিলেন, ‘আপনার 
ছেলের নামে ? আমার ছেলের নাম '্রদ্বব্রত । আমি 
বলিলাম, “অনেকেই ইহা মনে করেন, কিন্তু বস্তুত তাহা 
নহে। ব্ৰক্মবিহার বলিতে বৌদ্ধশান্তে মৈত্রী, . করুণা, 
মুদ্বিত ও উপেক্ষা এই চারিটিকে এক সঙ্গে বুঝায়। 
এখানে ব্ৰহ্ম শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ, আর বিহার বলিতে 


- অবস্থা। ইহাই মনে করিয়া আমি বাড়ীখানির এ নাম 


দিয়াছি।’ 


শব্দটা. গুরুদেবের মনে পড়িল । আমি বলিলাম, 
আপনি সাধনায় (ইংরেজী ). ইহার যে অর্থ (অর্থাৎ তরঙ্গে 
বিহার) দিয়াছেন M৮5, 115৪8 David ইহার প্রতিবাদ 


.করিয়াছেন। গুরুদেব বলিলেন, “তিনি যাই বলুন, আমি 
এই অর্থেই উহা লইয়াছি। তিনি তখন উপনিষদের ভিন্ন 


ভিন্ন ব্যাখ্যার কথা বলিলেন। “সপর্যগাচ্ছুক্রম্” ইত্যাদি 
ঈশোপনিষদের (৮) বাক্যটির ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলিলেন, 
'ব্যাখ্য। ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। 
সত্যর বিভিন্ন প্রকাশ আছে, সকলের কাছে সবটা প্রকাশ- 
পায় না, ২ 
' সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া 
বাসায় ফিরিলাম। 


২ শ্রীমান্‌ বীরেন্রমোহন সেন । 
৩ শ্রীস্তুজ প্রমদারঞ্জন ঘোষ । 


পপ 


এ... শহীদ সত্যেন্দ্ৰনাথ বন্ধু 
জ্রীনগেন্্রকুমার গুহরায় ৃ 


বিংশ শতকের প্রথম দশকে ভারতীয় স্বাধীনভা-সংখামের 
যে চারি ভবন তরুণ সৈনিক সর্বপ্রথম বীরের ভায় মৃত্যুবরণ 
করিয়া নিত্বেরা কৃপ্তার্থ হইয়াছেন এবং দেশ ও জাতিকে ধন্ত 
সব করিয়াছেন, তাহারা যুগ্রাস্তর বিপ্লবী-দলের মৃত্যু-মন্ত্রে দীক্ষিত 
সন্তান। প্রকুল্প চাকী, ক্ষুদিরাম বঙ্গ, কানাইলাল দভ এবং 
সত্যেন্দ্রনাথ বঙ্গ হইলেন সেই বরেণ্য বীর-চতুষয়। হঁহা- 
দের বীরোচিত মৃত্যুবন্পণ মুযুয্র জাতির মধ্যে আনিয়াছে প্রাণ- 
শক্তি__উত্তর কালের যুক্তি-সাধককে দিয়াছে আত্ম-বলিদানের 
প্রেরণা । দেশমাভার এই বীর সন্তানেরাই বাংলার অগ্নিস্ুগের 
বিপ্লবযন্তে প্রথম আহতি। 
অত্যাচারী ইংরেজ বিচারক, বহু শ্বদেগী মামলায় দওদাতা- 
কিংস্ফোর্ড সাহেবকে প্রফুল্প-ক্ষুদিরামের হত্যা করিবার ব্যর্থ 
অভিযান এবং বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী নরেজ্জ গোস্বামীকে 
নিধন করার সত্যেন-কানাইয়ের সফল প্রচেষ্টা-__-এই ছুইটি 
স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্বন্ধ 
অবিচ্ছেত্ত ) | 
মত্রঃফরপুর শহরে ১৯০৮ গুষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল ( ১৩১৫ 
সবঙ্গাব্দের ১৭ই বৈশাখ) রাজি প্রায় আট ঘটিকার সময় ইউরো- 
পিয়ান ক্লাবের প্রবেশ-দ্বারে একখান! চলন্ত ফিটন গাড়ীর উপর 
বোম! নিক্ষিপ্ত.হইল। সেই গাড়ীতে কিংসকোর্ড ছিলেন না।- 
প্রচ শব্দের সঙ্গে বোমা বিস্ফোরিত হয়। গাড়ীর একাংশ 
চু্ণবিচুর্ণ হুইয়া যায়। আরোহিণী মিস্স্.কেনেডি ও: মিস্‌ 
কেনেডি নিহত হুইলেন ৷ | 
এই বোম। নিক্ষেপের ঘটন| হইতেই মাণিকতলার বোমার 
মামলার উৎপতি হয়। আলিপুর দায়রা] জজের আদালতে 
বিচার হইয়াছিল বলিয়া ইহা! আলিপুর বোমার মামলা! নামেও 
অভিহিত হইয়া থাকে । ২রা মে কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে 
এবং কলিকাতার বাহিরে কয়েকটি শহরে ও গ্রামে ব্যাপক 
খানাতল্লাসী হয়। মাণিকতলা অঞ্চলে ৩২নং মুরারিপুকুর 
_ রোডে অরবিন্দ-বাীল্ প্রমুখ ভ্রাতৃগণের বাগানবাড়ীতে বোমা 
সনিশ্বাণের কারধান! এবং অন্তরশপ্াদি আবিষ্কৃত হয়। শরীবারীজ্তর- 
কুমার ঘোষ, শ্রী্টল্লাসকর দত্ত, উপেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' 
প্রভৃতি গ্রেপ্তার হইলেন বাগানবাড়ীতে, হেমচন্ দাস (কাহুন- 
গো) থেগ্তার, হইলেন ৩৮.৪মং রাজ! নবক্কৃষণ দ্রীটে, অরবিন্দ 
* ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ ), প্ীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শৈলেন বঙ্গ 
গ্রেপ্তার হইলেন ৪৮নং গ্রে দ্ীটে- এবং কানাইলাল দত ও ' 
নিরাপদকে (ওরফে নির্দল রায়) গেপ্তার করা হইল ১৫নং 
গোপীমোহন দত্ত লেনে । সতঙ্যেন্সনাথ বসু ধৃত হন তাহাদের 


মেদিনীপুর শহরের বাড়ীতে।' পূর্বোক্ত ধরপাকড়ের কয়েক. 
দিন পরে শ্রীরামপুর ( হুগলী ) হুইতে গ্রেপ্তার করিয়া! আনা 
হয় তথাকার জমিদার দেবেজ্জনাথ গোস্বামীর' পুত্র নরেন্দ্রদাথ 


গোস্বামীকে ৷ - 





সত্যেজ্নাথ বন্দ 


নরেন্দ্র কিছুকাল কারাবাসের পর পুলিপের নিকট 
স্বীকারোক্তি করে এবং পুলিসের প্ররোচনায় মিথ্যা উদ্ভি 
করিয়াও বিপন্ন সহকন্মাদের বিরুদ্ধে আনীত মৃত্যুদণ্ঘোগ্য 
অভিযোগ-্প্রমাণে সাহায্য করিতে থাকে। সে রাজসাঙ্গী 
হইয়া নিয় আদালতে ম্যাজিধ্েটের নিকট প্রাথমিক তদস্ত- 
কালে সাক্ষ্য দেয়। সেসন জব্দের আদালতে বিচার আরম্ত 
হইবার পূর্বেই তাহাকে ইহুলোক হইতে অপসারিত করার 
কথাবার্তা বারীন্্, হেমচন্দর, উপেন্জনাথ প্রভৃতি নেতাদের 
মধ্যে চলিতে থাকে । অরবিদ্দকে-এই সম্পর্কে কিছুই জানানো! 
হয় নাই। জেলের মধ্যে নরেন গোসীই নিহত হইলে অরবিন্দ 


রঙ 


৭২ 





নর-হত্যার মামলায় জড়িত হইর| পড়িবেন-_প্রবানতঃ এই 
যুক্তিতে বারীন্দ্রকুমার নরেশ্র-নিধন-প্রস্তাবের বিরোবিত! 
করেন। তাহার বিরোধিতার আর একটি কারণও ছিল। 


বাহির হইতে অন্রশপ্র আমদানী করিয়া জেল তাঙিয়| সঘলবলে 


পলাইবার চিত্ত! ডাহার মর্তিক্ষে কিছুকাল পূর্ব হইতেই বাস! 
বাধিয়াছিল। ' তচ্দরত একট! পরিকল্পনাও রচিত হয় । 

সত্যেন বসু ধৃত হইবার পর মেদিনীপুরের অক্ষেণ্ট ম্যাছি- 
রেট মিঃ নেলসনের আদ্বালতে অস্ত্র আইনের বিধান ভঙ্গের 
জন্ভ অভিযুক্ত হন। থানাতল্লাসী কালে, তাহাদের বাড়ীতে 
বিনা লাইসেন্সের -অন্তশন্্ কিশ্ব। বে-আইনী কাগঞ্জপ্জ কিছুই 
পাওয়া যায় নাই। তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর জ্ঞানেজনাথের 
একটি লাইসেন্স কর! বন্দুক ছিল। সত্যেন সেই বন্দুক ব্যবহার 
করিতেন বলিয়া অতিযোগ আমা হয়। বিচারে তিনি ছুই 
বৎসরের সশ্রম কারাধণ্ডে দিত হইলেম। দওদ়ানের পর 
ভাহাফে বোমার মামলায় আসামী-শ্রেণীভূক্ত করিয়া আলিপুর 
জেলে পাঠানো হইল। 

ইহার পরের কাহিনী বর্ণনা! করার পূর্বে সত্যেনের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । মনস্বী রাজনারায়ণ বনুর কনিষ্ঠ 
সহোদর অতয়চরণ সত্যেনের পিতা। তিনি মেদিনীপুর কলে- 
জিয়েট ্ুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। ১৮৮২ গরীষ্টাব্দের ৩০শে 


ভুলাই (১২৮১ বঙ্গাব্দের ১৫ই শ্রাবণ ) রাজি ৯ট1 ৪৫ মিনিটে 


রাখী-পুণিমা তিথিতে মেদিনীপুরের বাড়ীতে বাংলার এই বীর 
শিশু ভূমিষ্ঠ হম। ছয় বৎসর বয়সে তাহাকে মেদিনীপুর 
কলেজিফেট দুলে তর্ঠি করিয়! দেওয়া হর। বাল্যকালেই 
তাহার তীক্ষ বুদ্ধি ও স্মরণশক্তির পরিচয় মিলে । লেখাপড়ায় 
তিমি ভালই ছিলেন। প্রতি বংসর প্রথম কিনব! দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করিয়! তিনি পুরস্কার পাইনেন। তাহার পিতামহ, 
পিতৃব্য ও পিতা! ব্রাক্মধর্থ্ে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং ধার্মিক 
বলিয়। শ্রদ্ধার পা ছিলেন। বাংলার প্রগতিশীল বিদর্ধ- 
সমাজে বন্গ-পরিবারের একট! বিশিষ্ট স্থান ছিল। সরলতা, 
চরিআঅ-বল, অমায়িক ব্যবহার, সত্যাহুরাগ ইত্যাদি সদ্গুণ তিনি 
যেন উত্তরাধিকারম্থছেই পাইয়াছিলেন। ছাত্র-জীবনেই তাহার 


মধ্যে এই সমুদয় গুণ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অতি অল্প সময়ের, 


মেলামেশায় পরকে আপন করিয়া লইবার ক্ষমত1 ছিল তাহার 
অতুলনীয় । এই কারণে সত্যেন্ত্রনাথ পরবর্ভাকালে বহু যুবককে 
* বিপ্লবের অগ্রি-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। 


১৮৯৭ সালে পনর বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিক! পরীক্ষার 
প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হুইয়া মেদিনীপুর কলেজে ডর্ি হন । 
ইহার পরের বৎসর তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। ১৮৯৯ সালে 
তিমি এফ-এ পরীক্ষা পাস করিয়া কলিকাতা আসিয়া সিটি 
কলেজ্ধে বি-এ পড়িতে আয়স্ত করেন। বি-এ পরীক্ষার পুর্বে 
তাহার স্বাস্থ্য এমন ডাঙিয়া পড়ে যে, তিনি পরীক্ষা দিতে 





১৩৫৯ 
পারিলেন ন! ৷ প্রথমে চিকিৎসকরা তাহার রোগনির্ণয় করিতে 
পারেন নাই। পরে তাহার! এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, 
সত্যেনের রাজ্রযন্্র দারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 
চিকিংসফদের উপদেশে তাহার মাতা তাঁহাকে লইয়া ওয়াল-. 
টেয়ার ও অন্তান্ত স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করেন।, তাহার 
স্বাস্থ্যোন্নতি হুইল এবং এওঁ মারাত্বক ব্যাধির আক্রমণের 
আশঙ্কাও লোপ পাইল) কিন্ত পূর্বস্বাস্থ্য তিনি আর ফিরিয়া 
পাইলেন নাঁ। 

সত্যেমের জ্যেষ্ঠ সহোদর জ্ঞানেন্্রনাথ ছিলেন তাহার 
স্বদেশ-সেবার কর্ঘক্ষেজ্জের পথ-প্রদর্শক । 

সত্যেনের বৈপ্লবিক জীবন আরম্ভ হয় ১৯০২ হ্রীষ্টাব্বে_ 
স্বদে্ট আন্দোলন আরম্ভ হইবার তিন বদর পুর্ববে। বিপ্রবী- 
নেতা অরবিন্দ ঘোষের জহায়তায় বাংলাদেশে যতীন্রধাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে স্বামী নিরালম্ব) গুপ্ত-সমিতির গোড়াপভন 
করেন। জ্ঞানেন্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমচজ্্ দাস (কাছনগে! ) 
প্রভৃতিও সেই সময বিপ্রধের অগ্নি-মন্তে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। 
সেই গুপ্ত সমিতির মেদিনীপুর শাথাটি পরিচালিত হইতে থাফে 
প্রধানতঃ জ্ঞানেজ্জনাথ, সত্যেজনাথ ও হেমচজ্রের নেডৃত্বে ৷ 
স্বদেশী আন্দোলন আরস্ত হইবার পরে হেমচন্দ্ৰ ঘখন বোম! 
তৈরি শিক্ষার জন ফ্রান্সে চলিয়া যান, তখন সত্যোজ্গনাথের 
উপরই মেদিমীপুর শাখা পরিচালনার সমন্ড তার পড়ে। 








ভাহার অকৃত্রিম শ্বদেশপ্রেম, চরিে-বল, কর্ম্ম-নিষ্ঠা, ব্যক্তিত্ব, 


সাহল, তেঙ্বম্থিতা ইত্যাদি গুণাবলী তাহাকে ছান্র ও মুব- 
সমাজের প্রিয়পাত্র এবং শ্রদ্ধাভাম করিয়া তুলিল । বয়োজ্যেষ্ঠ 
দেশ-সেবকেরাও তাহাকে অন্তরের সহিত স্নেহ করিতেন । 

স্বদেশী আন্দোলন আরস্ত হুইবার পূর্ব পর্ান্ত বৈপ্লবিক 
গুপ্ত-সমিতির প্রতি দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদান্ন ও তরুণ-সমাজের 
তেমন কিছু আকর্ষণ ছিল ন1। কিন্ত বাংলার সেই নবজ্বাগৃতির 
সুগে- বিশেষতঃ স্বদেদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে ঘখন 
বৈদেশিক র্লাজশক্তির অনুন্ত চওনীতির নিরছুশ প্রয়োগ 
চলিতেছিল-_তখন তাহাদের দৃষ্টি সেই দিকে আক্ক& হইল । 
লোকপ্রিয় তরুণ বিদ্রবী-নায়ক সত্যেন্জনাথের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে 
ছাহ ও যুবকগণ দলে দলে আসিয়া তাহার ব্যায়ামশালায় এবং 
পাঠাগারে যোগদান করিতে লাগিল। যুগান্তর বিপ্লবী 
দলের হইল। মেদিনীপুর শাখ| একটি শক্তিশালী প্রতিষানেই 
পরিণত শহীদ ক্ষুদিরাম বস্থ সত্যেন্দনাথের হাতেগড়ী, এই 
প্রতিষ্ঠানেরই কণ্মা। তিনিই ক্ষুদিরামকে বিপ্লবের মনে দীক্ষা 
দিয়াছিলেন। * 


তরুণ কন্মাদের দৈনন্দিন ব্যায়াম-চ্চা, লাঠি-ছোরা-অধি , 
খেলা, সংবাদপআাদি পাঠে জ্ঞানার্জন এবং লদগরস্থাদি পাঠে . 


চরিআঅগঠন ইত্যাদি কার্ধ্য সত্যেন্দনাথের পরিচাছনায় সম্প্ন 
হইত । আর্থ-আপ এবং রুগরের সেবাও তাহার কার্ধ্যক্ষমের 
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2 আলীপুর জ্ধেল হইতে লিখিত সত্যেন্গনাথের পত্রের প্রতিলিপি 


অন্ততূক্ত ছিল। “ছাত্র তাওাঁর” নাষে একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ' 


স্থাপন করিয়া তিমি মেদিনীপুরে শ্বদেশীস্রব্য প্রচলনের ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। কর্মব্যস্ত জীবনের দুর্লভ অবসরটুকু তিনি 
ভ্ঞান-তারতীর ধ্যানে কাটাইতেন। খড়গপুরে কেল্নার 
কোম্পানীতে তিনি কিছুকাল কাক্ধ করেন। শ্বদেশ্ী আন্দোলন 
আরম্ভ হইলে তিনি সেই কাজ ছাড়িয়া দেন এবং মেদ্দিনী- 
পুর কালেক্‌টারীতে কেরাণীর কাছ যোগাড় করিয়! লন। 
কিন্ত এই কাজে তিনি বেঙ্গীদিন থাকিতে পারেন নাই। 
১৯০৬ গষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুর শহরে একটি 
কৃষিশিল্প প্রদর্শনী খোল! হইয়াছিল । সেই মেলায় প্রকান্ঠ 
তাবে তিনি ক্ষুদিরাম বস্থুকে দিয়া “সোনার বাংলা” নামক 
একখানি রাজপ্রোহাত্বক পুস্তিকা বিতরণের ব্যবস্থা! করেন। 
সেই উপলক্ষ্যে সত্যেন্্রমাথের চাকরি-জীবনের সমাপ্তি ঘটে । 
আলিপুর বোমার মামলার অগ্ঞতম প্রধান আসামী, যাব- 
জীবন স্বীপাস্তরদণ্ডে দণ্ডিত ও সত্যেন্্রনাথের সম্ভীর্ঘ হেমচজ্ 
দাস ( কাহুনপে! ) এই সম্পর্কে লিখিরাছেন : 

*এঁ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুরে কৃষিশিল্গ প্রদর্শনী 
খোলা হয়েছিল । এই সময় ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ ও 
গালাগালিপুণ ‘সোনার বাংলা’ নামক বেনামী বাংলা পাম্প. লেট 
একটা! প্রচারিত হয়েছিল । ভার ইংরেজী অনুবাদ “পাইও- 


ও 


মিয়ার? পদ্মে প্রকাশিত হলে ইংরেঞ্জ মহলে একটু চালা 
দেখা দিয়েছিল। সত্যেন তার আবার বাংলা অনুবাদ করে 
হাআজারথানেক ছাপিয়েছিল। - উক্ত প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বারের 
কাছে ক্ষুদিরাম নির্বিচারে সকলকে ও পাম্প লেটগুলি বিলি 
করছিল ; এমন সময় একজন হেড কনেষবল এসে তাকে 
থেপ্তার করাতে সে বক্সিং-এর খুব কেরামতি দেখিয়েছিল। 
ইত্যবসরে সত্যেন €সখানে এসে পড়ে বলে উঠল, “উও 
ডীপটিকা লেড়ক1 হায়, উস্‌্কো' কেঁও পাকড়ায়।।” সত্যেন 
ছিল প্রদর্শনীর সহকারী সম্পাদক এবং তথন কালেক্‌টরীতে 
একজন ডেপুটি বাবুর এক্লাসে কেরামীর কান্ত করত ৷ জমাদার 
সত্যেনকে চিন্ত, সে ডেপুটি বাবুর মাম শুনে, নাকে 
রক্তপাত সত্বেও ক্ষুদিরামকে ছেড়ে দিয়েছিল। পরক্ষণে 
যখন তার ভুল ভাঙল, তখন আর ক্ষুদিরামকে খুঁজে পাওয়া 
গেল না। 

“পুলিসকে ধোকা দেবার শ্রন্ধ ম্যািষ্রেটের সামনে 
সত্যেমকে কৈফিয়ং দিতে হয়েছিল । তাতে বোধ হুর, 
তাকে দোষী সাব্যস্ত করবার মত কিছু খুঁজে পাওয়া যায় 
নি। শুবে সে বেপরোয়া তাবে হেসে হেসে জবাব দিয়েছিল; 
তাই সঙ্গে সঙ্গে কেরানীগিরি হতে তাকে বরথাত্ত কর] হয়ে- 
ছিল। ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা রুদু করা! 


৭৪... , 


= প্রবাশী . 


. ১৩৫৯ 





হ'ল। বাংলাদেশে বিপ্লববাদীর বিরুদ্ধে বোধ হয় এই প্রথম 
রাঞ্জদ্রোহের অভিযোগ । 

“ফেরারী অবস্থায় কিছুকাল থাকার পর ক্ষুদিরাম মেদিনী- 
পুর এসে ধরা দিল। মোকদ্দমা দায়রায় গেল। অনেক 
উকীল ব্যারিষ্টার দয়া করে আদালতে ক্ষুদিরামের পক্ষ 

- সমথনের শত দাড়িয়েছিলেন। কিন্ত সরকার বাহাদুর কি 

জানি কি মনে করে মোকদ্বমা তুলে নিয়েছিলেন ।” 

'* ১৯০৭, ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে মেদিনীপুর শহরে 

- জেল] কন্ফারেন্সের অধিবেশন হয়। এই সম্মেলনকে সর্ববাঙ্গ- 

* সুন্দর অনুষ্ঠানে পরিণত করিবার ভন্ড সত্যেন্দ্রনাথ তাহার 
তরুণ কনাঁদলকে লইয়া যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, 
তজ্জন্ভ কলিকাতা হইতে আগত উভয় দলের নেতারাই টচ্ছুসিত 
প্রশংসা করেন। “নরম পন্থী” ও ‘গরম পন্থী ধলের মতানৈক্য 


দূর না হওয়ায় সম্মেলন ভাঙিয়! যার এবং. ছুইটি পৃথক অধি- - 


বেশন হয়। প্রকান্ঠ অধিবেশনে সত্যেন্দনাথের অধিনায়কত্বেই 
শরুণ কম্মীদিল সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত জননায়কের 
বিরোধিতা করিতে সাহসী হইয়াছিল_-যাহার ফলে সম্মেলন 
পণ্ড হইয়া যায়। তৎকালে তাহার মত লোকপ্রিয় নেতার 
বিরুদ্ধে মকংঃস্বল শহরে এইরূপ আচরণ অভাবনীয় ব্যাপার 
বলিতে হুইবে। জত্যেক্রনাথের কল্যাণেই দ্ুরেজনাথকে 
প্রতিকূল প্রবল জনমতের সম্মুখীন হওয়ার তিজ্ঞ অভিজ্ঞতা 
মেদিনীপুরেই সর্বপ্রথম অর্জন করিতে হয়। ইহার পর সুরাট 
কংখেসেও সত্যেন্মাথ গরমপনস্থী দলের পক্ষে কার্য্য করিয়া- 
' ছিলেন। 
এখন আসল কথায় আসিতেছি। বিশ্বাসহত্তা নরেন্্রনাথ 
- গোস্বামীর নিধন-ব্যাপার সমাধা হইয়াছিল অনেকট! নাটকীয় 
ধরণেই । সত্যেন বোমার মামলায় বিচারার্থ আলিপুর জেলে 
স্থানাস্তরিত হইয়! বিচারাধীন অন্যান্য আসামীর সহিত বাস 
করিবার সুযোগ পান নাই--যেহেতু তথন তিনি ছিলেন এক 
জন দওপ্রাপ্ত কয়েদী। নরেন গোসীহয়ের কাণ্ড শুনিয়া তিনি 
তাহাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প নিন্দ হইতেই করেন। কি 
উপায়ে তাহা সম্ভব হইতে পারে, তাহাই, ভাবনার বিষয় হুইয়া 
দ্রাডাইল । তাহার সমমতাবলম্বী হেমচন্দ্র ' দাসের সঙ্গে এই 
সম্পর্কে পআলাপ চলিল । সত্যেন জানিতে চাহিলেন যে, 
মরেনের মত বিশ্বাসঘাতক তাহাদের মধ্যে আর কেহ আছে 
কিনা এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় এমন কে কে আছে। হেয়- 
চন্দ জানাইলেন যে, নরেনের মত আর কোন বিশ্বাসঘাতক 
তাহাদের দলে নাই, এবং *স্পূর্ণ বিশ্বাসী বলে যে কয়- 
জনকে মনে করেছিল, তাদের অধিকাংশই তীক্ষুবুদ্ধিসম্পন্ন 
ছেলেছোকরা, জার বাকী নেহাৎ ভাল মাহষ বললে যা 
বোঝায় ভাই।” 

অবশেষে নরেনের হত্যার একটা! পছ! উদ্ভাবিত হুইল। 


পরিকল্পনা অনুযায়ী সত্যেন অসুখের ভান করিয়া জেলখানার 
হাসপাতালে ভর্তি হইলেন এবং সেখানে থাকার ব্যবস্থাটা 
পাকা করিয়! লইলেন | সেখান হইতে তিনি নরেন গোসীইকে 
এই বলিয়া সংবাদ পাঠান যে, রুগ্ন, দুর্বল শরীরে আর জেলের 
কষ্ট সহ করিতে পারিতেছেন না এবং তিনিও রাজসাক্ষী হইতে 
প্রস্তুত) গোসাই পুলিস কর্তৃপক্ষকে সেই প্রস্তাবের কথ! 
তাহার] জানাইলে তদন্ত করির| উহা অক্ৃতিম বলির! মত প্রকাশ 
করেন এবং গোসাইকে শিখাইয়! পড়াইয়! প্রস্তুত করিয়া লই- - 
বার জন্য বলেন। হাসপাশালে দিনের পর দিন সত্যেনের 
রাদ্দসাক্ষী তৈয়ার হওয়ার মহড়া নরেনের তত্বাবধানে চলিতে 
লাগিল । ইতিমধ্যে একটা রিতলবার ও কার্তৃক্ধ সত্যেনের হুস্ত- 
গত হয়, কিন্ত উহা বড় এবং টি।গার্টা বেশী শক্ত থাকায় তাহার 
স্টার দুর্বল ব্যক্তির পক্ষে উহা! ব্যবহার করা কঠিন হইতে 
পারে মনে করিয়া তিমি দ্বিতীয় রিভলবার হাতে না আসা! 
পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে থাকেন। দ্বিতীন্ন রিভলবার জেলের 
ভিতরে আসিলে হেমবাবু কাপড়ে জড়াইয়া! উহ! কানাইলালকে 
দিয়া হাসপাতালে পাঠান । কানাই অসুখের ভান করিয়া হাস- 
পাতালে গিয়! উহা সত্যেনের- হাতে দেন। তখনও তিনি 


জানিতে পারেন নাই যে উহা রিতলভার । সত্যেন যখন আগের 


বড় রিভলভারট1 কানাইয়ের মারফত হেমবাবুকে ফেরত দিতে 
যান, তখন কানাইলাল টের পাইলেন যে, উহা! রিভলভার । 


ব্যাপার কি জানিবার জন্ত কানাই তাহাকে অনেক অহনয়- এ. 
তাহার আগ্রহ দেখিয়া সত্যেন সমস্ত " 


বিনয় করিয়! ধরিলেন। 
কথা খুলিয়া, বলিলেন। তখন কানাইলাল তাহাকে এই 
ব্যাপারে সহকারী করিয়া লইবার জন্ভ খুব কাকুতি-মিনতি 
করেন। সত্যেন এই সম্পর্কে হেমবাবুর মতামত. জানিতে 
চাহিলে তিনি (হেমবাবু) কানাইলালকে সহকারী করিয়া লইতে 
সম্মতি দেন। ইহার পর সত্যেন ও কানাইয়ের মধ্যে স্থির হইল 
ৰে, প্রথমে সত্যেনই গুলী চালাইবে, তারপর যদি তাহার চেষ্টা 


ব্যর্থ হয়, তবে কানাই গুলী চালাইবেন্‌। পরে দেখা গেল যে, . 


সত্যেন কানাইকে সহকারী করিয়া না লইলে নরেন গৌসাই 
রক্ষা পাইত। | | 


১৯০৮ গরীষ্ঠাব্দের ৩১শে আগষ্ট, সকাল সাড়ে সাতটা হইতে 
আটটার মধ্যে বিপ্লবী বীর-যুগল, সত্যেন-কানাইয়ের হস্তে 


নরেন প্রোস্বামী নিহত হয়। সেই দিন ঘটনার পূর্বে নরেন শঁ 


ইউরোপিয়ান কর্েদী-ওযার্ডার হিগিন্‌সৃকে সঙ্গে লইয়া হাস- 
পাতালে যায় এবং সত্যেনের সঙ্গে কথাবার্তা সুরু করে। 
হিগিন্‌দ্‌ পাশের একটা ঘরে চলিয়া যায়। পুলীংতরা রিভল- 
ভারটি কেহ কাড়িয়া লইতে না পারে, সেইজসষ্ত সত্যেন পূর্বেই 
উহা! কোমরের সঙ্গে দড়ি দিবা বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। সামাত 
কথাবার্ডার পরেই তিনি জামার পকেটে হাত রাখিয়াই গুলী 
ছুঁড়িলেন। গুলী নরেনের উরুদেশে, লাগে। সে তখন 


LL 


বৈশাখ 


প্রাণতয়ে ছুটিরা পলাইতে থাকে। হিগিন্স্‌ ছুটিয়া আসিয়া 
রিভলভার ছিনাইয়া লইবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। ধ্বস্তাধবন্তিত্তে 


একট! গুলী ছুটিরা হিগিন্স্‌-এর মণিবন্ধে বিদ্ধ হয়। সত্যেন. 


তাহার হান্ত হইতে চুটিয়া নরেনের পশ্চান্তাবন করিতে 
থাকেন। গুলীর শব্দ শুনিয়া কানাই দোৌড়াইয়া আসিয়া 
দেখেন শিকার পলাইয়াছে । 

ছুই জনেই হাসপাতালের পি'ড়ি দিয়া, বিহ্যদ্গতিতে নীচে 
নামিয়া গেলেন । উতয়েই নরেনের নিকটবর্তী হুইয়া গুলী 
চালাইতে লাগিলেন । জেলখানার কর্মচারী, ওয়ার্ডার এবং 
করেদীরা বাধা দিতে আসিলে হঁহারা তাহাদের লক্ষ্য করিয়া 
রিতলতার উ'চাইয়! ধরেন ; সকলেই প্রাণতয়ে সরিয়| পড়ে। 
গুলীবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহে নরেন্দ্র পার্শ্ববর্তী নর্দমায় পড়িয়া যায় 
এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ম্বৃত্যু হয়। 

তারপর ক্ষেলখানার নিয়মাহুসারে পাগলা ঘটি 
আর ভোশ্বা ( ঘ্া15119) বান্ধিয়া উঠিল। বন্দুক- 
ধারী পুলিস দলে দলে আসিস! জেলখানায় হাতির হইল। 
হৈ-হৈ রর পড়িয়া গেল। একটা বুড়া কয়েদী ছুটিয়া 
আসিয়! বাতীনবাবুদের চীংকার করিয়া বলিয়া গেল, “বাবুজী, 
গৌসীই ঠাঙা হো! গিয়া।” এই সুসংবাদ পাইয়া বোমার 
মামলার আসামীরা বেআইনী দ্রব্যাদি ও কাগন্জপষ্রী ন 


করিয়া! এবং ফেলিয়া দিয়া গোবেচার! সাজিয়া খানাতন্নাসীর ' 


অপেক্ষায় বসিয়া রহিল । ১৫1২০ মিনিটের মধ্যে ক্রোর খানা- 
তঙ্নাসী আরস্ত হয়; কিন্ত আপত্তিজনক বা বেআইনী কিছুই 
পায়! গেল না। 

একক্ন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিধ্রেট দ্রুত সাক্ষ্যপ্রমাণ লিপি- 
বদ্ধ করিয়া প্রাথমিক, তদন্ত শেষ করেন এবং নরহত্যার 
অভিযোগে সত্যেন-কানাইকে আলিপুরের সেসন আদালতে 
বিচারার্থ সোপর্দ করেন। পাক্ষ্য-প্রমাণে প্রকাশ, দুইটি 
রিতলভার হইতে মোট নয়টি গুলী ছোড়া হইয়াছিল এবং 
পীচটি নরেনের দেহে বিদ্ধ হয়। ছোট রিভলভারটি ব্যবহার 
করেন সত্যেন, আর বড়টি কানাই। ছোটটি হইতে চারিটা 
গুলী এবং বড়টি হইতে পাচটা গুলী ছোড়া হইয়াছিল । 
বিচারকালে সত্যেন আত্মপক্ষ সমর্থন করেন, কিন্তু কানাইলাল 
< তাহা করেন নাই। সত্যেন বরাবরই স্বীকারোক্তি করিয়া 
অভিযোগ স্বীকার করার' বিরোধী ছিলেন। 
হইবার পর যে ভাবে স্বীকারোক্তি করিয়া নিজেকে জড়াইয়!- 
ছেন এবং সহ্কন্মাদেরও জড়িত করিয়াছেন, তাহাতে জেলে 
ছইটি দল্রের সৃষ্টি হয়। হেমবাবুর লেখায় প্রকাশ, বৈপ্লবিক 
গুপ্ত-সমিতির সভ্যদ্রে পক্ষে স্বীকারোক্তি উচিত কি অহুচিত 
তাহা লইয়া জেলে তাহাদের মধ্যে ঝগড়ার ফলে ছুইটি 
দলের সৃষ্টি হয়। এক দলের মোড়ল বারীন, অন্ত দলের 
সত্যেন। বারীনকে দোষারোপ করিত সত্যেনের -দল। 


শহীদ সন্দ্যাদ্রনাথ বন্ছ 


, মামলা শেষ সিদ্ধান্তের জন্ত হাইকোর্টে পাঠান । 
.অ্টিস সর্ফদ্িন ও ককৃসের এজ্লাসে মামলার শুনানি হয়। 


বাত্ীন্্র ধৃত ' 


৭৫ 


বারীজ্ঞ খষি রানারায়ণ বন্ধুর ঘৌহিজ্র এবং সভ্যেন্জ তাহার 
ভ্রাতুষ্পুম। সম্পর্কে সত্যেন্্র বারীজ্জের মাতুল। কিন্ত উভয়ের 
মধ্যে প্তপ্ত-সমিতির গোড়াপত্তনের সময় (১১০২ প্রাঃ) হইতেই 
মনোমালিন্ত আস্ত হয়। হেমচন্দ্রের লেখা হইতে প্রকাশ যে, 
সেই বিবাদের মিটদাট কোন দিনই হয় নাই, যদিও উভয়ে 
এক সঙ্গে কাঞ্জ করিয়! আপিয়াছেন। | 
সেসন আদালতের বিচারে পাচ জন ভুরী একমত হুইয়া 


‘ কানাইকে নরহত্যার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন; তিন 


অন জুরীর মতে সত্যেন নির্দোষ ও ছুই জনের মতে দোষী । 
দায়রা জজ ১ই সেপ্টেম্বর কানাইকে মৃত্যুদণ্ণে দণ্ডিত করেন 
এবং তিন ছন ভুরীর মতের সহিত একমত হইতে না পারিয়া 
হাইকোর্টে 


২১শে অক্টোবর বিচারপতিষ্বয় রায় দিলেন। কানাইলালের 
মৃত্যুদণ্ড বহাল রহিল এবং সত্যেন্্রনাথকেও দোষী সাব্যস্ত 
করিয়া স্বত্যুদণ্ডাজ্ঞ! প্রদত্ত হইল । ১০ই নবেম্বর কানাইব এবং 
২১ নবেম্বর সত্যেনের ফাসি হয়। ছুই তরনেই বীরের ভায় 
শঙ্কাহীন চিত্তে ফাসির মঞ্চে মৃত্যু বরণ করিয়! অমর হুইয়া 


'রহিলেন। 


কয়েকটি কারণে তৎকালে এক শ্রেণীর লোকের মদে 


"এরূপ একটা! ভ্রান্ত ধারণা জন্মে যে, সৃত্যু-দণাঙ্ঞার পর 


সত্যেনের মধ্যে হূর্বললত| আসিয়াছিল। এই স্থলে সেই 
কারণ সমুহের বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখ! আবশ্যক । 


প্রথমতঃ কানাই আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই, কিন্ত 


সত্যেন ' কসিয়াছিলেন। সত্যেন যে স্বীকারোক্তি করার 
বরাবরই বিরোধী, তাহা হেমচন্দ্রের লেখা হইতেই জাম! 
বায়। শ্বীকারোক্তির ব্যাপার লইয়া জেলের ভিতরে 
দলাদলি হয় এবং বারীনবাধুর বিরোধী দলের নেতা ছিলেন 
সত্যেন। দ্বিতীয়ত: গোসাইয়ের হত্যার পরে কানাইয়ের 
ফাঁসির মঞ্চে ফাস গলায় পর! পর্য্যন্ত যে আচরণ তাহ! 
অসাধারণ ও বিস্ময়কর | ইহার তুলনা হইতে পারে 
শুধু কোন রোমাঞ্চকর নার্ট্যের বীর নায়কের আচরণের 
সঙ্গেই । কানাইয়ের মধ্যে ক্ষজিয়োচিত, রাজসিক ভাবের 
প্রাধান্ত দেখা যায়_অধিকত্ত কানাই বয়সে সত্যেন অপেক্ষা 
ছয় বংসরের ছোট ; সুতরাং তাহার মধ্যে উ্বাদন। ও ভাবো- 
চাস সত্যেনের অপেক্ষা বেণী থাকাই স্বাভাবিক । স্বদেশের 
শৃঙ্খল-মোচমের অন্ত সত্যেন সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বাছিয়া 


.লইলেও তাহার প্রকৃতি ছিল সত্ববপ্ধণে প্রভাবিত । 


তৃতীয়তঃ কানাইয়ের অসাধারণ ও অভাবনীয় আচরণে 
দেশবাসীর মধ্যে যে বিপুল উৎসাহ-উদ্বীপনার সুষ্টি হয়, তাহা 
নষ্ট করিবার জন্ত সরকারী কর্মচারী ও এংলে!-ইণ্িয়ান সংবাদ- 
পঞ্তগুলির যড়যন্ত্র ও সত্যেন সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার। কলি- 


৭৬ 


ফাতার তৎকালীন এংলো-ইণ্ডিয়ান দৈনিক পনর এএম্পায়্ারে? 
লত্যেন সম্পর্কে যে একট! বিকৃত সংবাদ প্রকাশিত হুইয়াছিল, 
তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন সত্যেনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও 


শ্রশান-বন্ধু স্বৰ্গত এ. পি. রার-_অবিনাশচন্দ্র বায় । এই সম্পর্কে 


হেমচন্দ্ৰ দাদ ( কাঙ্গনগোঁ )-বিস্তারিত ভাবে আলোচন! করিয়! 
তাহার সুযোগ্য সতীর্থ সত্যেনের উপর আরোপিত মিথ্যা 
কলঙ্ক ক্ষালন করিয়াছেন। পূর্বোক্ত মিথ্যাপ্রচারে ইন্ধন 
যোগাইয়াছে এবং সহায়ত! করিয়াছে সত্যেনের বিরোধী 
অর্থাৎ বারীনবাবুর সমর্থক দল । 

হেমবাবুর লেখায় সত্যেনের যে বন্ধুর উল্লেখ করা হইয়াছে, 
সেই বন্ধু হইলেন হেমবাবু নিজেই । | 


যৃত্যুদঙাজ্ঞার পরে সত্যেনের মধ্যে দুর্বলতা আসিয়াছিল। 


কফিন] তৎসম্পর্কে প্রথমে হেমচন্দর দাসের লেখা হুইতে উদ্ধৃতি 
দিতেছি £ 

****সত্যেনের বিপক্ষ দল এই সুযোগে সত্যেনের সম্বন্ধে 
মিথ্যা সংবাদ প্রচার ক’রে তার উপর সাধ মিটিয়ে শোধ নিয়ে 
ছিল। তার মাত্র এত দূর বেড়েছিল যে, অনেক পরে শুনে- 
ছিলাম, সত্যেনকে নাকি যুচ্ছিত বা মৃত অবস্থায় ফাসি দেওয়া 
হয়েছিল । তাই সত্যেনের ফাসির সময় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, 
পরে তাদের অনেকের নিকট প্রকৃত তথ্য জানবার ত্র অহু- 
লদ্ধান করেছিলাম । তাদের মধ্যে একজ্রন হচ্ছেন বিখ্যাত 
সম্পাদক অদ্বেয় শ্রীযুক্ত কষ্ণকুমার মি মহাশর ; আমার 
জিজ্ঞাসার উরে তিনি বলেছিলেন, সত্যেমের ফাঁসির দিন 
তিনিও জেলখানায় গেছজেন। নিতান্ত হৃদয়হীন বলে ফাসির 
ব্যাপারটা নিজে দেখেন নি। কিন্ত ভার জঙ্গীদের. ও জেল- 
কর্মচারীদের মধ্যে ধারা দেখেছিলেন, তাদের মুখে সত্যেনের 
ভূয়সী প্রশংসাই শুনেছিলেন। অথচ পরে কোন সংবাদপজে 
তার বিরুদ্ধে অন্ত রকম মত প্রকাশিত হয়েছিল দেখে বিশেষ 
অন্থসন্ধান করেছিলেন, -আর প্রেনেছিলেন, আমাদের মধ্যে 
অত্যন্ত বাড়াবাড়ি রকমের দলাদলি ছিল--তার ফলেই 
সপ্যেনের বিপক্ষ দলের দ্বারা এই রকম মিথ্যা] সংবাদ প্রচারিত 
হয়েছে ।” ( “বাংলায় বিপ্লব-প্রচেষ্টা ৮) 

হাইকোর্টে আপীল করার ইচ্ছা যে সত্যেমের ছিল না, 
তাহা! হেমবাবুর লেখ! হইতেই জানাযায়। গৌঁসাইকে হত্যা 
করার পর সত্যেনের মনে কি ভাব আগিয়াছিল, তাহ! হেম 
বাবুকে গোপনে লিখিত তাহার একখানি পন্রেও প্রকাশ 
পাইস্বাছে। 
দিতেছি : 

*সত্যেনও ভ্বান্ত, আপীলের ফল কিছুই হবে না তার 
মা বিশেষ করে বল! সত্বেও প্রথমে রান্দী হয়নি । তার পর 
আমি ভাকে তার মায়ের ইচ্ছার দোহাই দিয়ে রাজী করিরে- 
ছিলাম। সেবন যে সত্যেমকে লোকমতে নিন্দিত হতে 


প্রবানদ 


এই -সম্পর্কে হেমবাবুর লেখা হইতে উত্ভৃতি 
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হবে তা ভাবতে পারিমি। বরং তখন মনে করেছিলাম, 
দেশে সত্যকার গুপ্তনমিতি কখনও হলে তারা সত্যেনকে 
বুঝতে পারবে । কিন্ত সে আশ! বৃথ! হয়েছে। নরেনকে 
হত্যার দিন পাঁচ ছয় পরে আমরাও, সত্যেন কানাই যেখানে 
আবদ্ধ ছিল, সেই ৪৪ ডিগ্রী নামক জেলখানার মধ্যকার দৃঢ়তর 
জেলে অর্থাৎ অন্দর মহুলে রক্ষিত হয়েছিলাম । বিশেষ কড়া- 


কড়ি পাহারা সত্বেও ‘কোডে’ মেথরকে দিয়ে চিঠিপত্র আদান-. 


প্রদান চলত। প্রথমে চেয়ে সেই ঘেথরের হাতে একটু জল 
খেয়েছিলাম তাই তার শ্রদ্ধাও অর্জন করেছিলাম । 
‘পগোসাইয়ের’ মৃত্যুতে সত্যেন কত আশাই করেছিল, 
কত কথাই সে বলে ছিল । কাব্যবিশীরদের একটি গানের ভাব 
নিয়ে লিখেছিল,* অচিরে ভারতের নিশ্চয্ন ‘বন্ধন মোচন’ হবে, 
এই বন্ধন যোচনের কানে সে ‘নিজ দেহ প্রাণ বিসর্জন করে 
এমাতৃখ্ণ প্রতিদান” করছে, এই তার অনন্ত তৃপ্তি ।” 
সত্যেনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বর্পত অবিনাশচন্্র রায় (এ. সি. 
রায়) তাহার মাতার খন্থরৌধে শবদাহের ব্যবস্থ! করিয়া" 
ছিলেন, কারণ তখন সত্যেনের জ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্ঞানবাবু হ্বরে 
শধ্যাগত। সত্যেনের মৃত্যুর পূর্বে তিনি এবং তাহার পত্নী 
ভাহার সঙ্গে জেলে সাক্ষাৎও করিয়াছিলেন । হেমবাবুকে 
তিনি-সত্যেন সম্পর্কে ১৯২৪ জনের ২রা জুলাই যে পত্র লেখেন, 
শাহার কিয়দ্রাংশ নিয়ে উদ্ধত করিয়া দিলাম : 


“...ফাঁসির দিন আমি অতি প্রত্যুষে ভেলের ফটকে 


উপস্থিত হইলাম । আমরা এ নির্দর ব্যাপার দেখিতে প্রস্তুত 
ছিলাম না। উহা সমাপ্ত হইলে একজন চর্পবর্্মপরিহিত 
শ্বেত পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেট আমার সমীপবভাঁ হইয়। বলিলেন, 


.‘You can go now.. The thing is over, 88500 


died bravely.” 


তদ্বণ্ডেই এককজন সার্জ্জেণ্ট বলিতে লাগিল, 


“When I went to his cell to get him to the 
gallows, he was wide awake; when I said ‘Satyendra 
be ready, he answered, ‘Well, I am quite ready’ and 


ih পি 


smiled. He walked steadily to the gallows. He mounted. 


it bravely and bore it all cheerfully. A brave lad.” 
- শৃত্যুর পূর্বে আমি ও আমার পত্বী হুই দিন তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। বুব সহাস্ত বদ্ধনে ছুই দিনই সে 


আমাদের সহিত প্রায় এক ঘণ্টা! ধরিয়! স্বদেনী কথাবার্তা ও 


বলিয়াছিল। তাহার কিছু কিছু উক্তি আমার মনে আছে। 
সে বলিয়াছিল, ‘আমার বা কানাইয়ের মৃত্যু কি ছার । আমা- 
* - "প্রকৃত সন্তান হবে সেই জন 
নিজ দেহ-প্রাণ করি বিসৰ্জ্জন, 
বে করিবে মা'র বন্ধন-মোচন 
হবে তার মাতৃধণ প্রতিদান ৷” 


£ 
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দেয় মত সহম সহম্ব মরিলে শবে দেশ ঠা বির তবে 
" দেশে জাগরণ আসিবে ॥ 

“আমিই তাকে ফাসির বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিবার প্ররৃতি 
দিই। সে কিছুতেই রাজী হয় নাই । ভাহার মাতার ইচ্ছা 
বারংবার বুঝাইলে তখন সে বলে, ‘ভাবিয়া দেখিব,--পতে 
জেল হইতে তাহার সম্মতি জ্ঞাপন করে। | 

“মাতার সাক্ষাতের ইচ্ছা জানাইলে বলিয়াছিল, ‘যদি তিনি 

ক এখানে আসিয়া না কাদেন, শুবেই আমি সাক্ষাৎ করিতে 
পারি, মচেং নয়। তাহাই হইয়াছিল। তাহার দৃঢ়া জননী 
এক ফোট! অশ্রু পরিত্যাগ করেন নাই। ভাহার মৃত্যুর পূর্বে 
প্রার্থনা করিবার অন্ত আমিই পঙিষ্ভ শিবমাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে 
ঠিক করিয়া দিই 1-:. 

“তখনকার বালক বালিকার! নানা স্থানে কানাই ও 


অত্যেনের প্রতিযৃর্ঠি পড়িয়া পূজা করিয়াছিল । এই সংবাদ 
শুনিয়া ভাহার . 


আমি কারাগারে সত্যেনকে দিয়াছিলাম। 
সুখ খুব উৎফুল্ল হইয়াছিল ।” 

সুরেজ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত তৎকাজের বিখ্যাত 
ইংরেজী দৈনিক The Ben9০৷৫৫ পজের প্রতিনিধি 
সত্যেন্্নাথের যে সফল আত্মীয-স্বপ্রন কারাগারে ফাসির ছুই 
তিন দিন পুর্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাহাদের 
অতিত দেখ! করিয়া! সত্যেনের মানসিক অবস্থা অবগত হুইয়া- 

স্*ছিলেন। ‘বেঙ্গলী’ পঞ্জিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ভুত করিতেছি: 


“So far as we are Concerned,” he continued, “I 
mean 80 far a8 the relations and friends are concerned, 
we could gather from his appearance and conversation 
that Satyendra Nath is never the least nervous or 
discomforted." 

“ «His last conversation with us on Thursday was 
quite bright and cheerful. He 8810. he.was fully pre~ 
pared for the worst. He esked his relations not to be 
making themselves uncomfortable and troubling about 


শহীদ সত্যেক্সনাথ বন্দু 
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appeals and motions.—The Bengalee, dated Saturday, 
November 21, 1908. 


সত্যেন জেল হুইতে তাহার অগ্রজ ভ্ঞানেন্্রনাথকে 
ফাসির দিনকয়েক পূর্কো যে প্র লিবিয়াছিলেন, তাহান্তেও 
তাহার মনোবল নিত কুন ন! .হওয়ার পরিচয় মিলে। 
পদ্্েখানি এই £ 
১৭1১১1০৮ মঙ্গলবার 
বেল! ৪টা 
পুজনীয় দাদা বাবু, 
গত শনিবার আপনি আসিবেন বলিয়াছিলেন কিন্ত 
অসিলেন না কেন? সেদিন হইতে আপনার জন্য আশা 
করিয়াছিলাম কিন্ত আপনি আজ পর্যন্ত আসিদেন না । যাই 
হুউক--আজ এক্ষুনি স্থপারিণ্টেণ্ণ্টে সাহেব বলিলেন যে 
আপিল অগ্রাহ হুইয়াছে এবং ২১শে তারিথ শনিবার সকালে 
দিন স্থির হইয়াছে । অণ্তএব মধ্যে আর মাত্র তিন দিন সময়, 
পত্র পাঠ আপনি অবশ্য একবার শেষ দেখা করিয়া যাইবেন। 
যেদিন আসিবেন সেই দিন দেখা হইবে। অন্য কেহ যদি, 
দেখ! করিতে চান সঙ্গে লইয়া আসিবেন। মিঃ রায়কে দেখিতে 
ইচ্ছা করে যদি তিনি আসেন তবে স্ুবী হুইব। তৎপরে 
দাদা, আপনার নিকট একটি অনুরোধ আছে-_জানিবেন 


আপনার নিকট এটি আযার এই প্রথম ও শেষ অনুরোধ 


সেটি এই যে আপনি যে রকমই ভাবুন আমার অস্থরোধ 
ভাবিত্বা দেখিবেন যেম শেষ জীবনে কঃ না পান আর 
আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। শনিবার সকালে 
আসিয়া দেহ লইয়া যাইবেন। ন”দিদ্রি প্রভৃতি আসে 


-ত তালই। প্রার্থনার্দি করিয়া! যেন সৎকার কর! হয়। আশা 
করি পঞ্রপাঠ একবার দেখা করিয়া যাইবেন। 
ইতি আপনার 


স্নেহের ভাই সত্যেন ' 





:.- ঠানদিদি 


্ীবিভূতিভ্ষণ মুখোপাধ্যায় 


গিয়ে দাড়াতেই গোবিন্দমাসি বললেন--*এই যে এসে 
গেছিস, জানি মা একটা ব্যবস্থা করবেনই ।? 

প্রশ্ন করলাম--"কিসের ব্যবস্থা মাসি ?” 

“মনা! পূজোটা করে দিবি-**” 

বললাম--“সে কি মাসি, আমি যে মন্তর-টস্তর কিচ্ছু 
জানি না!” 

, পুজোর যোগাড়ই করছিলেন, হাত বন্ধ করে আমার 
মুখের পানে- ক্ষণকাঁল চেয়ে রইঙ্গেন, তারপর * যেন 
কথা কইবার মত অবস্থা হলে বললেন--“কি হ'ল রে 
শৈল! বামুনের [ঘরের ছেলে, মুখ দিয়ে বের করতে 
পারলি কথাটা! তোদের কি ঠাকুরদেবতার ভয় নেই?” 


বললাম__“মস্তর জানি বললেই বেশী ভয়ের কথা নয় : 


কি মাসি? ইনি আবার যেমন কাচা-খেকে! দেবতা ! 

“আচ্ছা, হয়েছে; আর এসেই ধূলো-পায়ে অমু্ধুলে 
কথাগুলো তোমার মুখ দিয়ে বের করতে হবে না, খুব 
নিকিয়ে হয়েছ, খুব বলিয়ে-কইয়ে হয়েছ ।*নে, জামা 
জুতো ছেড়ে হাত পা ধুয়ে নে, আমি ততক্ষণ পিল দিয়ে 
সাপ কণ্টা একে ফেলি...” 

“না মাসি, আবার মার পেয়াদাদের সামনে বসে !--- 

অত অনাচার সইবে না” | 

গোবিন্দমাসি হেসে ফেলতে গিয়ে আরও গম্ভীর হয়ে 


আমার মুখের দিকে ঠায় চেয়ে রইলেন, তারপর উঠে পড়ে 


বললেন--“আচ্ছা, তার ব্যবস্থাও আছে, মনের খু'তখুঁতুনি 
যেতে না চায়, গঙ্গা থেকে একটা ডুব দিয়ে. আয়, যা তা 
কথ! মুখে আনবার দোষটাও যাবে কেটে। জানি না 
বাপু, কি যে তোরা হয়ে উঠছিস দিন দিন |” 

তেল মেখে গামছা কাপড় নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে 
রাস্তায় এসে পড়েছি, দরজার কাছ থেকে ডাকলেন- “ওরে 
শোন শৈল, পেছু ডাকলাম, তা! মাঁমাসির - ডাকে দোষ 
নেই , এইটে নে, নেয়ে উঠে গায়ে দিয়ে আসবি ।” 

এগিয়ে এসেছেন, হাতে একটা নামাবলি। 

একটু বিমূঢ় ভাবেই বললাম“. be হবে মাসি ! 
অনাচারের শরীর, যা তা খাওয়! অব্যেস-- 

“তুই নে দিকিন, দেহটা শুদ্ধ, থাকবে। আর যা মুখে 
আনে তাই বলিস নি অমন করে; এখুনি পৃজোয় বসতে 
হবে|” তা হলে যখন যাচ্ছিসই একটু দাড়া, কমণ্ডলুটাও 
এসে দিই ; জলটুকু খরচ করে ফেললাম ।” 


এর পরে যা হ’ল সেটাকে মতিচ্ছয়ই বলতে হয়। 
কিন্ত হ’ল বোধ হয় স্বাভাবিক নিয়মেই । কথাটা হচ্ছে, 
নেশা করলে যদি বিভুল বকবার ঝৌক হয় তো মাসির. 


'যাব্যবস্থা তাতে ধর্্মভাবই বা ক্রমে মনটা অধিকার করে 


বসবে নী কেন? হে'লও তাই; ফেরবার সময় একটা 
অস্বস্তি ঠেলে উঠতে লাগল মনে--একটা লোব--ব্ৰাহ্মণই 
স্-গন্গান্সান করে গায়ে নামাবলি জড়িয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, 
অথচ মনে যাই থাক, মুখে সংস্কৃতের একটু অঙ্ান্বর-বিসর্ণ . 
নেই-_কেমন যেন নেড়া নেড়া, বেমানান বোধ হতে লাগল। 
অথচ নেয়ে নামাঁবলি গায়ে তুলেছি বলেই যে সরস্বতী এসে 


কে অধিষ্ঠান করবেন এমনও তো হয় না। তবুও এক . 


রকম করে বোধ হয় কাটিয়েই উঠতাম অস্বন্তিটা-_পু'জি 
নেই একেবারে, কর! ধায় কি? কিন্তু এইসময় পরিস্থিতিটা 
একটু ব্দলে গেল। 

গ্রামের পথ, বেলাও হয়েছে, লোক চলাচল খুব কম, 
অল্প যা যাওয়া-আসা করছে তাও নিম্শ্রেণীর মান্য, একটা 


মোড় ঘুরেই কিন্তু দেখি সামনে হাত পঞ্চাশেক দূরে তিন 


জন ভদ্রঘরের মেয়েছেলে, আমি যেদিকে যাচ্ছি সেইদিকেই 
এগিয়ে চলেছে । একজন বেশ বুড়ী চওড়া রাঙাপেড়ে 


. কাপড় পর! ; তার পাশেরটি যুবতী, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হবে, 
পায়ে হালফ্যাশীনের জুতো, হাতে একটি ভ্যানিটি ব্যাগ, 


পরনের শাড়ি, ব্লাউস দূর থেকে যতটুকু দেখা যায়--সব 0, 
মেলেরই, পরাঁও হালফ্যাশানে ; তার পাশের মেয়েটি নেহাত 


. ছেলেমান্ুুষ, বছর দশেকের হবে, ফ্রক-পরা, পায়ে ষ্র্যাপ 


স্থ। বুড়ীর দেহটা সামনে একটু ঝুঁকে গেছে, বাঁহাতে 


_ একটি লাঠি; চলেছে কিন্তু বেশ খর খর করে, 'মেয়ে ছুটির 


সঙ্গে পাল্লা দিয়। গল্পও হচ্ছে, একটু হাসিও ভেসে এল। 
বিনা সংস্কৃততেই দিচ্ছিলাম চালিয়ে, কিন্ত এই নূতন 


সমাবেশের সামনাসামনি হয়ে সেই অস্স্তিটা আরও বেড়ে , 


গেল। গ্রামের প্রাচীনা, সে কত পুজো দেখেছে, করত 
পুরোহিত কত পণ্ডিত দেখেছে; 
ঘটা করে জলভরা৷ কমগুলু নিয়ে নামাবলি গায়ে একজন 
গলাস্নাত ব্রাহ্মণ চলে গেল, মুখে একটিমীত্র মন্ত্র নেই, কি 
রকম হবে এটা 1*যেন মনশ্চক্ষে দেখছি "আমি এগিয়ে, 


. গেছি, বুড়ী লাঠিতে ভর দিয়ে দাড়িয়ে অবাক হয়ে আছে 


চেয়ে***ষেন মন্ত্রহীন কলির ব্রাহ্মণ নিয়ে অতিআধুনিকা 
নাতবৌকে স্থদ্ধ জড়িয়ে কি একটা টিপ্পনী কাটলে । 


-~ 


তার পাশ দিয়ে 


বৈশাখ 





লীলা লা লা 


নাতবৌয়ের কথা ভেবেই কি স্বস্তি পাচ্ছি? ছোট 


মেয়েটিকে ন! হয় বাদ দিলাম, কিন্তু এ যে নব্যা, পায়ের 


হীল-তোলা জুতো থেকে মাথার এলো খোঁপা পধ্যন্ত যার 
সমস্তটুকুই যা পুরাতন, যা বিগতপ্রায় তার উপর বিদ্বপে 
" ঠাসা, তার সামনে দিয়ে এ' অবস্থায় আসল যা জিনিষ, 
অর্থাৎ মন্ত্র, সেটাকেই বাদ দিয়ে চলে গেলে তার বিজয়- 
স্পর্ধাটাকেই কি বাড়িয়ে দেওয়া হবে না? 


ক এখন অবশ্য ধীরে স্বস্থে অবস্থাটা বিশ্লেষণ করে বুঝছি, 


সমস্তটাই ছিল আমার মনের দুর্ববলতা-এ যে জানি না 
মন্ত্-এঁটেই বড় হয়ে প্রাচীনা নব্য! উভয়ের কাছেই সমান 
বাধা হয়ে দাড়িয়েছিল কি করে, নইলে ব্রাহ্মণও নিয়ত 
গঙ্গাস্নান করে যাচ্ছে, সব গঙ্গার রাস্ডাও কিছু সংস্কৃত টোল 
হয়ে ওঠেনি; তখন কিন্তু সত্যই দিধা-সঙ্কোচে আমার যেন 
পা উঠতে চাইছিল না৷ 

এদিকে বেশি দেরী করাও চলে না; আরও একটা 
চিত্র মনশ্চক্ষে স্পষ্ট হয়ে উঠছে--গোবিন্দমাসির পূজার 
জোগাড় শেষ হয়েছে, নেড়া মাথায় ভিজ! গামছা পাট 
করে বসিষে বাইরের দুটো! চৌকাঠে. হাত দিয়ে আমার 
জন্য প্রতীক্ষা করছেন। ঘণ্টাকয়েকের জন্য দেখা করতে 
এসেছি, কিছু বলবেন না নিশ্চয়, কিন্তু সেই কিছু না বলতে 
পারার জন্যই পাড়ার ভীলোখাকী শতেক খোয়াড়ীদের 
উপুর ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছেন, কি তুমুল হট্রগোলের 
মধ্যে গিয়ে যে, পড়ব ভেবে পাচ্ছি না। 


অবশ্য দাড়িয়ে পড়ি নি, কিন্তু গতি শ্থ হয়ে গেছে ।..* 


তগবান, ভূলে একটা শ্লোকও কি জীবনে মুখস্থ করি নি? 
তা হলে সেই'পুণ্যে তার সিকিটুকুও মনে পাড়িয়ে এটুকু 
পার করিয়ে মান বাঁচাও । 


একটি অক্ষরও মনে পড়ল না, এত উদ্বেগ চঞ্চলতার : 


মধ্যে পড়ে না, তবে নিভাস্ত শ্লোক মনে ন! পড়ুক খানিকটা 
কাজ চালানো সংস্কৃত হাতড়ে পাওয়া গেল। সামনের 
এইটুকু পথ কোন রকমে কাটিয়ে ' দেওয়া--বিদ্যাসাগর 
মশাইয়ের “উপক্রম্ণিক1” থেকে.একটা শব্দরূপের অন্ুম্বার 
 বিসর্গগুলো! বেশ ঘট! করে জাগিয়ে, কমগ্লুটা শক্ত করে 
সশ্ৰরে পা চালিয়ে দিলাম । গট্‌ গট্‌ .করে এগিয়েও গেলাম । 
". *শতারপর পাপের প্রায়শ্চিতও হ'ল ।-- 
ওদের ছাড়িয়ে প্রায় আরও ছহাত- পঞ্চাশেক গেছি, 
কানে গেল “এ থে! শুনচ? বলি অ।-** 
ঘুরে দেখি সেই বুড়ী। একাই রয়েছে । রাস্তা থেকে 
একটু নেমে একট! বাগানের এদিকে নৃতনে-পুরনোয় একটা 
বড় দোতলা বাড়ী, বুঝতে পারলাম মেয়ে ছুটি সেই দিকেই 
চলে গেছে। 





ঠানদিদি রর ৃ ৭৯ 


পাপ, 


বুড়ী আসছিলই, আমিও ছু'পা এগিয়ে সামনাসামনি 
হতে দাড়িয়ে পড়ল । চোখে সোনার ফ্রেমের মোটা কাচের 
চশমা, তার মধ্যে দিয়ে আমার দিকে চেয়ে একটু যেন চটুল 
হাসি ঠোটে টেনে প্রশ্ন করলে, “বলি, চিনতে পারলে ?* 

বেশ ভাল করে দেখলাম--সত্তর-পঁচাত্তর বছর বয়স 
হয়েছে, চেহারাঁটি কিন্তু সরদ--পরনে. চওড়া রাঙা-পেড়ে 
শাড়ি, তাঁর মধ্যে রুটির লেচির মত পাকা চুগের ছোট্ট 
খোপাটি ঢাকা), মুখে টানা-দেওয়া নথ, বাধানো দাত শুকৃন 
গাল দুটিকে ঠেলে রেখেছে, গায়ে গয়নারও বেশ বাহল্যই । 

আমি বিমূঢ়ভাবে চেয়ে আছি দেখে বেশ বড় করেই 
হাসলে এবার, বললে, , "আমাকে নয়; ঠানদিদিকে অত 
শীগ্‌গির ভুলবে না, জানি। আমি বলছিলাম, এ ওঁকে 
রূপের ঢেউ তুলে পাঁউডারে, এসেনে গদ্ধগোকুল হয়ে 
আসছিলেন না রাস্তা দিয়ে ?--মামার সঙ্গেই গো !.**এ 
গুঁর কথা বলছি।” 


বেশ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছি। কি বলা ঠিক হবে 
তাড়াতাড়ির মধ্যে ভেবে না পেয়ে টা করলাম, “কৈ, 
চিনলাম না তো।” 

ঠোটের একটা দিক গুটিয়ে নিয়ে একটু হাসলে, তারপর 
চোখ ছুটে! একটু টিপে বললে, “আমাদের নতুন চৌধুরী- 
গিরি, সনতের- দ্বিতীয়পক্ষ গো !---চিনবে আর -কোথেকে? 





বিয়ের; পর ওতো দু’ বছর পাহাড়ে পাহাড়েই ঘুরে 


বেড়ালেন রাণী; দোজবরে--চালসে বর, মুখের .কথাটুকু 
খসাতে দেরি, তক্ষণি তামিল হয়ে যাচ্ছে তে! ।*পাড়া-গঁ 
--এখানে কি মানুষে থাকতে পারে ?=-বন, জঙ্গল, ডোবা, 
ম্যালেরিয়া !-**বিয়ের কনের মুখের কথা বলছি তোমায়-_. 
সেই কোন্‌ দু'বছর আগেকার কথা, কিন্তু প্রত্যেকটি মনে 
আছে তো আমার ।***আমি হচ্ছি ক্ষেমী বামনী, নাত- . 
বৌয়ের সম্বন্ধ ধরে রসিয়ে রসিয়ে সব পেটের কথ! বের 
করেছিলুম তো ?--+সেকি ঠ্যাকার! কি দেমাক!'কি 
নাকসিটকুনি !.- ‘বলি তোর শহুরে মেয়ের ক্ষুরে ক্ষুরে 
নমস্কার বাবা !-*-তা বছর দুই এ-পাহাড় ও-পাহাড়ের জল 
খেয়ে এখন আবার সেই অজ পাড়া-গাঁ, সেই এ'দো পুকুর, 
সেই ম্যালেরিয়াই গতি তো? আমি বলি, পথে এসো 
বাছা ।**হ্যাগা, এ মেম-সায়েবী খরচ কত দিন যোগাবে 
আর? জমিদার !."'ন্যাও, ক্ষেমী রামনীর আর জানতে 
বাকি নেই বাছা) নামেই তালপুকুর, এদিকে ঘটি ডোবে 
না।---এখন আবার এই রাঁধানগরের ওপর কত টান। 
***মেয়েদের স্কুল বসাব, জঙ্গল পরিষ্কার করাব, ওপরে 
লেখাপড়া করে রাস্তাঘাট তোয়ের করাতে হবে**মব 
সুনতে শুনতে আসছিলাম***হানিতে পেট গুড়-গুড় করছে, 





৮৪ প্রবাসী 
কিন্তু বলি কাকে ?*--“চাপা হাসিটাকে বেশ প্রাণ খুলেই 
মুক্তি দিলে। টা 


আমি এমন অপ্রতিভ আর বিমূড় হয়ে গেছি যে কি 
- বলব, কি করব যেন ভেবে উঠতে পারছি না। আমায় 
হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে ধরে এসব কাহিনী বলে কেন? 


একট! যে ঝগড়াটে খোট-পাকানে পাড়া-গেঁয়ে বুড়ী এটা. 


_ তে বেশ বুঝা যায়, কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে, 
এ যেন একেবারে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া ।***পাগল কি ?*"" 
কিন্ত তারও লক্ষণ তো কোন দেখ! যাচ্ছে ন!--- 


আমার অবস্থাটা দেখে হাসিটা! আরও বেড়ে গেল 
বুড়ীর। বেশ জমে এসেছে, মাথাট! দুলিয়ে দুলিয়ে বললে, 
“তুমি যে একেবারে অবাক হয়ে গেলে গো! তবে আরও 
শোন--অবাক হবার এখনও অনেক-বাকি আছে। ক্ষেমী 
বামনীর তো জানতে কিছু বাকি নেইস-্বলি, মেমসায়েব 
পাহাড় থেকে নামতেন নাকি এক্ষুণি =দনৎ এইসা এক 
মোচড় দিয়েছে যে .**ভাটা পড়ুক, তবু জমিদারই তো? 
সবটিয়ে দিয়েছে আবার একট] বিয়ে করবে--এই তখন 
এসেছে সাত-ভাঁড়াতাড়ি নেমে । এখন এই বাঁধানগরই 
মগ্গ, এ সোয়ামীই ইন্দির-চন্দোঃ--দ্েখছ না ঠাটবাটের 
ঘটা ?-""নাধে কি বাবা বলে ?--গঁতোর চোটে বাবা 
বলায়; এখন এ দোজবরেরই মন জোগাতে -**” 

আমিও কুটুস্‌ করে দিয়েছি কামড় ।**্ছাড়ব! 
নাম ক্ষেমী বামনী বাপু [বলা মুখ, বাদশীকেও রেহাই 
দিই না1। - বললাম, “নাতির আমার বয়েস হয়েছে, তার 
ওপর নাতবৌকে ঘর.আলো-করা রূপও দিয়েছেন ভগবান, 


৯. 
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এর ওপর যদি আবার নাতবৌ আমার সাজে-পোশাকে, 
হাবে-ভাবেত১ত 

এই সময় একটা ব্যাপার হ'ল; আমার পেছনে 
খানিকটা দূরে একটা আওয়াজ উঠন--“ঠানদিদি যে! 
পথে দাড়িয়ে করছ কি? একটু তাড়াতাড়ি গিয়ে জোগাড়- 
যন্ত্র করে রাখো তো পুজার, আমি চৌধুরীদের বাড়ীটা 
সেরে এই এলাম বলে।--আজকেও ধেন গাড়ী ফেল 
করিয়ে দিও না, দোহাই ।*ইনি কে? নতুন দেখছি যে-* উর. 

ফসণ, একটু রোগা-রোগা; গায়ে নামাবলি, বয়সও প্রায় 
আমারই মতো । গ্রামের ডেলী-প্যাসেঞ্জার পুরোহিত, 
কথাগুলো বলতে বলতেই হন্হন্‌ করে আমাদের পাশ 
দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বড় রাস্তা থেকে নেমে চৌধুরী-বাড়ীর 
দিকে অদ্বৃশ্য 'হয়ে গেলেন। “ইনি কে ?*--বলে একবার. 
আমার দিকে চকিতে আড়ে চেয়ে নিলেন, কিন্তু উত্তর 
শুন্বার ফুরসত কোথায়? 

--দিচ্ছেই বা কে? 

বুড়ী মোটা.চশমার ওদিকে চোখ ছুটো কুঁচকে পি 
পিট করে একটু আমার দিকে চেয়ে রইল, তারপর নাক- 
মুখ সিটকে আমার পাশ কাটিয়েই ঠক্‌-ঠক্‌ করে লাঠি 
ঠুকতে ঠুকতে গেল বেরিয়ে । 

ক্ষেনী-বামনী, বলা মুখ, সে বাদশাকেও রেহাই দেয় ন" 


আমার দাড়িয়ে দাড়িয়ে বেশ স্পষ্ট-স্পষ্টই কানে গেল. = 


*কি রকম গো! পোড়ারমুখে| মাঝ-বাস্তায় দাড়িয়ে 
পরের বৌয়ের কেচ্ছাটা আগাগোড়া শুনলে, একবার-বললে 
না যে আমি অমুক, পুরুত নই !* 





রবীন্দ্রনাথ 
রঃ | শ্রীসাহান৷ দেবী 
দ্র্ণকমল হাতে, | | তোরের আলোতে দিয়ে গেল কারে ডাক £ 
আসিলে যখন রাতের গগনে শুকভার! ছিল সাবে। -_এলে। সেইদিন,__সে পঁচিশে টৈশাখ ।-_. 
তথন মগ্ন সবে, তুলে নিলে বীণাখানি, 
যুগের প্রভাত সম, আনন্দে কোন মধু-উৎসবে মাতি’-- 
চারিদিক করি” উজ্বল মনোরম ; . প্রকৃতি সাজার বরণের ডালা তুলিয়া দিবসরাতি। 
ধরণীর শির চুমি”, খতুর! কাহার আসন বিছায় আমি’, 


াছার পথে নামিয়া হেথায় এলে বল কোন্‌ পথের পথিক তুমি । 


কণ্ঠে ভরিয়া গান, 
-ঘেন কোন আহ্বান__ 
- - গাহিয়! জাগালে শীবনের মব প্রাণ, 
পাত হোল অবলান। 


কুঞ্জে কুঞ্জে কাননে কাননে গুঞ্কনে কানাকানি । | 
পীথে মালা তারি তরে, 
তাহারি চরণে পড়িতে বরিয়া ফুল ফোটে থরে থরে। 
বিশ্বস্থুবম বিম্ময়ে রহে চাহি’ 
তব পানে, ওগে! বাধীয় জস্বতবা হী, 


. 


বৈশাখ 


রবীন্দ্রনাথ 
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তারি বিচি রূপরসন্গু! পান করে অবগাহি”, 
অস্ত নাহি যে নাছি। 
হে কবি, অমরকবি, 
হে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের ছবি, | 
রেখে গেছ একে বিশ্বের হিয়াপটে, তু 


তোমার, প্রাণের ঢেউগুলি সব লেগেছিল কোন্‌ শটে। 


- অতুলন তব সুষ্টির এই অবর্ণয ফুলগুলি, 


চিরবসন্ত-মালঞ তরি’ র’বে চিরকাল ফুটিয়া আনন তুলি? । 


হে কালদশাঁ, হে শিল্পীসআট,.. 
বিরাট প্রতিভা! কিরণোদচ্দ্বল তোমার রাজ্যপাট । 
কত অগণন ছুলভ ধনরতনে পুর্ণ তব রাজভাগার, 
রাশি রাশি ভরা কত রূপপন্তার। 
প্রতি কথা| তব কি যে অপূর্ব বাণী, 


কগ্চেতে যেন কথা কয় বীণাপাণি * 


অপরূপ সঙ্গীতে, 
ছন্দ তোমার কল্পোলি+ চলে তটিনীর ভঙ্গীতে £$ 
কুদু কুনু কুলু ফল কল কুলে কুলে, 
বহি চলে কোথা কোন্‌ গিরিপাদযুলে,_ 
বনানীর তরুায়ে,_ 
দিকে দিকে কড়ু রাঙাপথে কভু স্টামলের গায়ে গায়ে।-- 
_কবে কোন্‌ পর্বতে, 
রাজার ছুলাল চলেছিল কোন্‌ মেঘের শুভ্র রথে, 
আনিতে জিমিয়! পাষাণপুন্রীর পর্বতহুহিতারে 
নাশিয়! দৈত্য-_ছিল যে জাগি! দ্বারে ।-- 


কোথায় মেঘের গায় 


মরালীর ওই সুন্দর পাখা মেলিয়া গগনে কোন্‌ পথে তেনে যায় । 


_কোন্‌ শৃঙ্গের ধবল তুষার "পরে 
কে নিঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ করে।- 
গিরিগুহা! গহ্বরে, 
কোন্‌ মুনি ধ্যান ধরে।-- 


--কোথা নীল সরোবরে, 


করেছিল কারা জলফেলি কবে কমল তুলিয়া করে । 


কবে কোথা কোন্‌ অপ্রা সে রূপসী, 
গেয়েছিল কার প্রাণের রাগিণী কোন্‌ প্রাঙ্গণে বসি” 1 
রাজার কা, যৌবন-ডাক শুনি এক দিন কবে, 


ছাড়ি’ আপনার বীরের সক্জ! চেয়েছিল কোন্‌ বীর্রেষ্ঠরে 


ছিল বনবাসে ঘবে।-- 


কত কথা, ছবি, কত কাহিনীর সবুর বঙ্কার 
তুলিয়া চলে যে ছন্দ তোমার জ্রোতসদীতে ভার,। 
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ওগো মহীয়ান, ওগে! মহারপকার, 
হে সৌরভের গৌরবমণিহার, 
১৯২, নিখিলের অন্তর, 
পূর্ণ করিয়! দিয়েছ ভরিয়া ওগে! ধ্যানী সুন্দর | 
ভব গৌরবে গৌরবী জব পবে, 8 টি 
: জগৎ জীবন তোমার কাহিনী কবে, 
মর্মে মর্মে মূরতি তোমার রবে 
চিরকাল চিরদিন। . 
শিল্পীর ধ্যান-অস্তরে রবে তোমার প্রেরণ! | চিরঅন্তদনি। 


এই ধরণীরে বেসেছিলে কত ভালো, ' 
নয়নে তাহার জেলে দিয়ে গেছ আলো । | 
দিতে ডাষা,ঠঁদিতে গান, ~ 
দিতে রূপ, রস, বৈচিত্্য মহান্‌ 
এসেছিলে তুমি, কবি, 
রেখে যেতে ভারি ছবি। 


শারদ পূর্ণিমায়, 
সুরের জ্যোত্স। দিয়েছ বিছায়ে বিশ্বের আঙিনায় । 
ভরা শ্রাবণের ঘনবরিষণ সাথে, 
কৃঠ ছাড়িয়া গেয়েছ গান সে বরযামুখর রাতে 
বসন্ত উৎসবে, * 
চিরস্ুন্দরে দিয়ে গেলে ডাক নুন্দর সব যবে। 
জীবনের সাদি ভ’রে 
দিয়েছ পাক্জায়ে পুজার কুসুম কাহার পুজার তরে। 


আমার কুহছম আনি’, 
এসেছি চরণে নিবেদিভে আজ প্রাণের প্রণামধানি। 
আতর নাই, তুমি নাই, 
আমার কঠ খুঁত্ধে ফেরে তব সে-পরশ মাঝে ঠাই। 
শৈশব হ'তে তব গীতস্ুধ| পানে, 
শুনেছি গানের মর্মের কথা কানে, 
শিখেছি তাহার গভীর প্রাণের ভাষা, 
চিনেছি সুরের সুষমার মাঝে কি তার নিভৃত আশ! । 
তোমার কাব্যে নিখিলের২সনে হোল পরিচয়, হোল মন 
জানাঘানি, 


তোমার কাব্যে তারত-গাথার শুনি কঙভাবে তারতের মহাবাধী। .' 


আমি জাজ রেখে যাই-- 


আমার কাব্যে ভোমারি লিখন-সপভুলি নাই, ভুলি নাই” ।-- 


ফীতি়ে দিল মহিমার এই উচ্চশিখর যেই শিল্পীর তুলি, 
. মরণের ঘারে অমরণ নিল ভাহারে হুয়ার খুলি”। 


শুভারস্ত 


অধ্যাপক ্ত্রীচিস্তাহরণ চক্রবতা 


নৃতন নাটক বা দিনেমার বইয়ের শুভারস্তের বিজ্ঞাপন 
অহরহ আমাদের চোখে পড়ে। আমরা পরমাগ্রহে নৃতন 
নাটকাভিনয়ের রসাম্বাদন করি-ধাহাদের অভিনয় নৈপুণ্য 

অভিনেতৃদমাজের মুখোজ্জন করিয়াছে সগৌরবে তাহাদের 
নামোল্লেখ করিয়া বাঁকি'। কিন্তু আমাদের আচরণ ও 
'কথাবাতায় যে একদল লোক বিশেষ অধ্বস্তি অঙ্গুভব করেন 
ভাঁবাতিশয্যে আমর! তাহা লক্ষ্য করি না। অথচ একটু 
অবহিত হইলেই আমরা নিজেদের ক্রটিতে নিজের! বিস্মিত 
হইব--ভাষাপ্রয়োগে . আমাদের শৈথিল্য মামাকে 
অপ্রস্তুত করিবে । 


হেয়ালি ছাড়িয়া কথাটা স্পষ্ট করিয়াই বলা যাক। 
বাক্য মধ্যে শব্দসম্নিবেশের ক্রম এবং একই শব্দের উচ্চা- 
বরণের আংশিক উচ্চতা বা নীচতা -অর্থের যথেষ্ট পার্থক্য 
সষ্টি করে। পাশাপাশি দুইটি শব্দ বিচ্ছিন্ন ভাবে যে অর্থ 
প্রকাশ করে সংযুক্ত বা সমাসবদ্ধ সন্ধিযুক্ত অবস্থায় অনেক 
ক্ষেত্রেই তাহার পরিবর্তন হইয়া খাকে। একটু লক্ষ্য 
করিলেই বুঝা যায় বিশেষণ শব্দের উচ্চারণে যে জোর পড়ে 
বিশেষণ শব্দটিকে বিশেয্যের সহিত জুড়িয়া সমাসবদ্ধ করিয়া 
দিলে সে জোর নষ্ট হইয়া যায়--বিশে্ষেণের সার্থকতা কমিয়া 
যায়। তাই, বৈয়াকরণ বলেন--বিশেষণের সহিত বিশেষ্য 
- জুড়িয়া কর্মধারয় সমাস করিলে বিশেষণের অর্থ গৌণ 
হইয়া পড়ে এবং বিশেষ্যের অর্থ প্রধান হইয়া দীড়ায়। 
এরূপ অবস্থায় শুভারভ্ত, পরমাগ্রহ, পরমাত্মীয়, ঘনান্ধকার 
প্রভৃতি শব্দগুলি ভাঙ্গিয়া শুভ আরস্ত, পরম আগ্রহ, পরম 
আত্মীয়, ঘন অন্ধকার ব্যবহার করাই দঙ্দত। তাহাতে 
যথাস্থানে জোর পড়ে-্অভীষ্ট অর্থ প্রকাশে কোন বাধা 
হয় না। বঞ্চিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের লেখায়ও এই জাতীয় 
একাধিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্ত 
এক্ষেত্রে সে দৃষ্টাত্ত অনুসরণ করাআমাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত 
হইবে বল! .চলে না। বঙ্ধিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত 
কয়েকটি প্রয়োগ এখানে উদ্ধৃত করা অগ্রাসক্ষিক হইবে-না। 
সেই যুক্ত দ্বার পথে, ক্ষীণালোকে, এক ছায়াতুল্য মুণ্ডি 
দেখিলেন। -_বিষরৃক্ষ ( ৪৪শ পরিচ্ছেদ) 
পাঠফমওলী পরমাগ্রহের সহিত পাঠ.করিয়া আপিতেছে। 
_ প্রাচীন সাহিত্য, রামায়ণ, পৃ ৫ 
শকুত্তনাকেও ফরুণাচ্ছাঁদনে আবরিভ করিতেছে । 
প্রাচীন সাহিত্য পুতলা, পৃ, ৩৪ 


মেদস্কীত বিলাসীর ন্যায় তাহার সমাসবছল বিপুলাস্নতন 
দেখিয়া সহজেই বোধ হয় সর্ব! চলাফেরার দন্য সে হয় নাই। 
__প্রাচীন সাহিত্য-_কাদন্বরী চিত্র, পৃ. ৫৬ 


সন্ধ্যার.সমন্ত শান্তি এবং শ্রান্তি এবং খুসরচ্ছায়া কবি + 


মুহূর্তেই মনের মধ্যে ঘনাইয়| তুলিয়াছেন। 
-_ প্রাচীন সাহিত্য--কাদম্বরী চিজ, পৃ. ৬০ 
দীর্ঘাস্থ বিরল হইয়া আসিয়াছে । 
আত্মপরিচয়, পৃষ্ঠা ২১ 
কেবল পূর্ববর্তী বিশেষণের সঙ্গে পরবর্তী বিশেষ্য জুড়িয়া! 
দিয়াই অস্থবিধায় পড়িতে হয় এমন নহে। বিশেষ্যকে 
“অপর পদের সঙ্গে জুড়িয় দিয়া! বিশেষণটিকে বিচ্ছিন্ন রাখাও 
সঙ্গত নয়। তাই গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন না বলিয়া ‘গাঢ় 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন” বলা উচিত। একটু অন্্ধাবন করিলেই 
বুঝা যাইবে এরূপ না করিলে বিশেষণটি বড়ই দুর্বল হইয়া 
পড়ে। | 
বাংলায় অনেক স্থলে ক্রিয়া দুইটি পদের সমবায়ে গঠিত 
হয়। ইহাদের মধ্যে একটিকে অপর পদের সঙ্গে জুড়িয়! 
দেওয়ার একটা রীতি মারে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়" 
ইহাকেও সমর্থন করা:চলে না। নামোল্লেখ করা” 'রসাস্বাদন 
করা 'মুখোজ্জল করা? 'দ্বারোদ্ধাটিত হওয়া” ‘কার্ধ্যারস্ত’ 
ভারার্পণ করা" প্রভৃতি স্থলে সংযুক্ত শব্দগুলি বিচ্ছিন্ন 
করিয়া দেওয়া বাঞ্জনীয়। অন্যথা অন্বয়ের অন্থবিধা হয়__ 
কর্মপদগুলি যথাযোগ্য মূল্যলাতে বঞ্চিত হয়। বাংলায় 
অনেকক্ষেত্রে ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া সমাসবদ্ধ- 
পদের মধ্যেও সন্ধি ভাদ্দিয়া দেওয়ার পপ্রথাই প্রচলিত 
হইতেছে দেখ! যায়। প্রয়োজনান্থদারে না বলিয়া এখন 
আমরা প্রয়োজন অনুসারে বলিতে দ্বিধা বোধ করি নাঁ_ 
বিবাহ-উৎসব, মাতৃ-আজ্ঞা, স্তায়-অন্যায়, গ্রীতি-উপহার, 
ঈশ্বর-ইচ্ছায়, উৎসব উপলক্ষ্যে প্রভৃতি প্রয়োগে কেহ আপত্তি - 
করেন না। বরং সন্ধি করিলে তাহা বিসদৃশ বলিয়া মনে, 
হইবে। সুতরাং এখন,আর নৃতন করিয়া সন্নিহিত ছুই " 
পদের মধ্যে সন্ধি করিবার চেষ্টা বাংলার প্রকৃতি-বিরোধী। 
ইহা দারা ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি বা শক্তি সঞ্চারের সম্ভাবনাও 
দেখিতে পাওয়া যায় না। টি 


এই প্রসদ্ধে ক্রমবর্ধমান আর এক জাতীয় প্রয়োগের ' 
দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। আজকাল স্থানে . 
অস্থানে ‘অনস্বীকার্য! ও ‘অবিস্মরণীয়’ এই দুইটি কথার. ছড়া- 


বৈশাখ 


পাপন, 


ছড়ি দেখিতে পাওয়! যায়। কথা দুইটির মধ্যে কোন 
দোষ নাই সত্য তবে কোন বাক্যে বিখেয় রূপে ইহাদের 
ব্যবহারে অভিপ্রেত অর্থ প্রকাশিত হয় কিনা ধীর্ভাঁবে 


পর্যালোচনা করা উচিত। বস্তুত: সেরূপ স্থলে নিষেধের 


অর্থ গৌণ হইয়। পড়ায় প্রকৃত অর্থের প্রতীতি হয় না। ‘এ 
রি অনম্বীকার্ধ, আর ‘এ কথা অন্বীকার করিবার উপায় 
এই দুইটি প্রয়োগের মধ্যে অর্থগত পার্থক্য আছে। 


রে রা বাক্যে 'না"এর উপর আদৌ জোর পড়ে না অথচ 


বক্তা অবশ্যই সেই জোর দিতে চান। একখানি বাংল! 
গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে একজন লিখিতেছেন--হায় হায়, 
আহা-উহু, খেদ, দীর্ঘশ্বাস, অভিসম্পাৎ প্রভৃতি সমকালীন 
বাংলা সাহিত্যের স্থপরিচিত গুণাবলী এখানে অনুপস্থিত |» 
স্পষ্টতই ইংরেজী আযাব সেন্টের প্রতিশব্দ রূপেই অনুপস্থিত 
কথাটি এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু ইংরেজী ন! জানা 
পাঠক ইহার তাৎপর্য কতটা৷ হৃদয়দ্ম করিতে পারিবেন বলা! 

শক্ত । যে সকল পাঠক নিধিচারে সকল কথা মানিয়া 
লইতে চান না এখানে নিষেধের “অপ্রাধান্য তাহাদের দৃষ্টি 
এড়াইবে না। অনন্ত” ‘অনবন্ত’ প্রভৃতি শব্ও আজ 
অনেকে বিধেয়রূপে ব্যবহার করিতেছেন--ইহাঁদের প্রকৃত 
তাৎপর্ধের দিকে লেখক বা! পাঠক কাহারও তেমন লক্ষ্য 
আছে মনে হয় না । - 

7. সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অস্ুারে যেখানে এরি 
প্রাধান্য বিবক্ষিত সেখানে নঞ-তৎপুরুষ সমাসই হইতে 
পারে না। অব্য সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম পুজ্খানুপুজ্খ- 
ভাবে বাংলায় মানিতে হইবে এমন দাবি করা চলে না। 
তবে নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হইলেও একটা! যুক্তি ও শৃঙ্খল! 
থাকা চাই। সর্বাপেক্ষা বেশী দরকার অর্থের সুস্পষ্টতা। 


লভিলা লালা তল সী att 


৮৩ 
লালা ললোতপালাতললাপিলাশলা তলা পাশলাপপ পপি 


যে কোন শব্দ ব্যবহার করিবার সময়ই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 





করিতে হইবে তাহা দ্বারা অভীষ্ট অর্থ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত 


হইতে পারে কিনা--সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর' তাহা 
বুঝিবার পক্ষে কোন বিশেষ বাধা আছে কিনা। বাধা 
থাকিলে এবং বিশেষ প্রয়োজন না হইলে বিশুদ্ধ সংস্কৃত 
শব্দের প্রয়োগও বাঞ্ছনীয়. নহে। তাই সাধারণের জন্য 
লিবিত গল্পের মধ্যে যখন. নিশীথ রাত্রে হ্যারিকেনটি 
অন্জ্জল করিয়া দেওয়ার কথা বা! “অন্গদিত প্রাতে সেতার 
লইয়া, বসার কথা শুনি তখন লেখকের উদ্দেশ্য ও পাঠকের 
অবস্থা চিন্তা করিয়া বিচলিত হই। | | 
বস্তুতঃ ধ্বনিমাধুর্যের প্রলোভনে এবং শব্দীড়ম্বরের 
আকর্ষণে বাংল! ভাষায় নিত্য যে সব নৃতন নূতন শব্দ. 
ব্যবহৃত হইতেছে বা প্রাচীন শব্দ নৃতন ভাবে নূতন অর্থে 
প্রযুক্ত হইতেছে তাহাতে সাধারণ পাঠকের পদে পদে . 
হইবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু সাধারণতঃ পাঠক- 
সমাজ এ বিষয়ে উদ্দাসীন--ভাবার্থ গ্রহণ করিয়াই তাহারা 
পরিতৃপ্ত--রহস্ত অনুসন্ধানের আগ্রহ বা সুযোগ অনেকের 
নাই। লেখকও এ বিষয়ে সর্বত্র যথোচিত অবহিত বলিয়া 
মনে হয় না। কিন্তু এ অবস্থা কখনই কাম্য হইতে পারে 
না। ভাষার সারল্য, সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধির প্রতি শিক্ষিত 
ব্যক্তিমাত্রের আস্তরিক অনুরাগ ও সজাগ দৃষ্টি ভাষাৰ শ্রীবৃদ্ধি 
সম্পাদনের প্রধান অবলম্বন । তাই প্রত্যেকটি নৃতন শব্দ 
বা নৃতন প্রয়োগের ভাল-মন্দ বিচারের জন্য সকলকে যথা" 
সাধ্য যত্ববান্‌ হইতে হইবে। খোলা মনে বিচার, করিলে 
অনেক ত্রুটি ধর! পড়িবে এবং অল্প আয়াসেই সেগুলির 
সংশোধন সম্ভবপর হইবে--ভীষ! জড়তামুক্ত হইয়| সকলের 
সহজবোধ্য হইবে। 





সর্বোদয়ের দৃষ্টি 
দাদা ধমঁধিকারী : 


সা র 
"এশিয়া সাবধাঁন--বর্তমান সময়ে দুনিয়ায় দুইটি সম্প্রদায়- 
পীঠস্থান, একটি মক্কৌ, আর অপরটি ওয়াশিংটন। ছুই 
'গীর্জা। এক ক্রেমলিন, আর অপর ক্যাপিটল। একটির 
* পুরোহিত জোসেফ ষ্টালিন, আর অপরটির হেরিস 
.টম্যান। কিছুদিন যাবৎ এই দুই পীঠস্থান হইতে মানব- 
জাঁতির উদ্ধারের জন্য নৃতন নৃতন ঘোষণা ও নূতন নৃতন 
আয়োজন বিজ্ঞাপিত হইতেছে। এদিকে ভেরী বাজে ত 


অন্থবাদক-_শ্রীবীরেন্্নাথ গুহ 


ওদিকে শঙ্খনিনাদ হয়। আর খানিকক্ষণ . ধরিয়। নৃতন 
নৃতন ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত্‌ হইতে থাকে। - 
এশিয়ার জন্য ব্যবস্থাপত্র £ এদিকে কিছু দিন হইতে 
ট্ম্যান নিজ তুর্ধ বেশ একটু জোরে বাজাইতেছেন। 
কিছু দিন আগে আমেরিকাবাসীদের তিনি বলিয়াছিলেন, 


আমাদের বন্দুক চাই, উপকরণ চাই, আর চাই মাখন। 


উপকর্ণ, হাতিয়ার আর মাখন! বড়ই -বিচিত্র এই 


৮৪. 


‘সমাবেশ ! উপকরণ এবং হাতিয়ারেরও সেহ-পদদার্ঘ আবশ্তক 
হয়, কিন্ত যাহারা উপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র চালাইবে তাহাদের 
শরীরে যদি ‘তাকত’ না থাকে, তাহ! হইলে দুই-ই ত 
থা; তাই টু ম্যান সাহেব বলিয়াছেন, মাখনও চাই। 
আমেরিকার জন্য ত তাহার ব্যবস্থাপত্র বা প্রেস্ক্রিপসন্‌ 
হইতেছে অস্ত্র, উপকরণ আর মাখন; কিন্ত প্রাচ্যের জন্য 
ব্যবস্থা একেবারেই আলাদা । এখানকার কথায় তিনি 
বলেন যে, ' এখানে লাঙ্গল চালান দরকার। কারণ 
প্রাচ্যের মুখ্য ব্যাধি হইতেছে বুভুগ্ষা। তাই মহান্‌ 
উদারতার মহিত তিনি ঘোষণ। করিয়াছেন--প্রাচ্যে 
অম্নোৎপাদন বৃদ্ধি করার নিমিত্ত আমেরিকার উচিত 
হইবে টাকা-কড়ি বিজ্ঞান, এমন কি প্রতিষ্ঠা দিয়াও সহায়তা 
করা ! 





ইহা কি কেবল নিরপেক্ষ উদীর্তাই? আমেরিকার 
রাষ্ট্রনায়ক স্রেফ পুণ্য ও আশীর্বাদ অর্জনের নিমিত্ই কি 
প্রাচ্দেশদমূহের সহিত এই শুভ ব্যবহার করিতে চাহেন? 
অথবা এট! এমন একটা দানবীয়তা যার পশ্চাতে কোন 
মশ্প্রদাযগত অভিসন্ধি নিহিত রহিয়াছে? 


বলদেবের নব অবতার £ কথিত আছে, অতি প্রাচীন 
কালে, এই সৃষ্টি যখন বাল্যাবস্থায় ছিল, তখন ট্যুবল কেন্‌ 
নামে এক কারিগর কেবল তলোয়ার আর তলোয়ার 
তৈয়ারি করিত। যখন সে দেখিল ষে এ তরবারি দ্বারা 
লোকে মুলা-কীকুড়ের মত একে অন্যকে কাটিতেছে তখন 
তাহার অনুতাপ হুইল, আর সে সর্বপ্রথম হল 
বানাইল। তদবধি মানুষ একে অন্যকে মারার পরিবর্তে 
. জমি চাঁষ-আবাদ করিয়া পরস্পরকে খাওয়াইতে ও পোষণ 
করিতে জাগিল। কিন্ত ট্ঘুবল কেন্‌ যে হল বানাইল-_- 
উহার এবংবিধ ব্যবহার তো সর্বত্র হইল না। শ্রীরুষ্ণের বড় 


ভাই বলদেবের আমুধ হলই ছিল, কিন্তু সে হল দ্বারা তিনি 


ক্ষেত চাষ করিতেন না, মানুষের কলিজা চিরিতেন। 
আমাদের আশঙ্কা এই যে, ওয়াশিংটনের পুরোহিত এশিয়ার 
দেশগুলিতে যে হল চালাইতে চাহেন, তাহার পশ্চাতে 
বলদেবের মনোবৃত্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে! তিনি তরবারিকে 
হলে রূপান্তরিত করিতে চাহেন না, বরং হলে তরবারির 
ভাবন। ভরিয়া দিতে চাহেন। আমেরিকায় সিপাহীদের 
মাখন খাঁওয়াইয়া তিনি বন্দুক চালাইবার জন্য পুষ্ট 
করিতে আর উপকরণ হইতে অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার করিতে 
চাহেন। . প্রাচ্য দেশসমূহে জঠরাগ্নি ধক ধক করিতেছে। 
এখন তথায় হাতিয়ার ও সর্ঞামে কাজ হইবে না। সেখানে 
আবশ্যক জঠরাগ্্রিকে অমের আহুতি প্রদান /. 


. প্রবাসী 





খুব সুন্দর চিত্তাকর্ষক কথা। কিন্তু প্রশ্ন এই, বস্তুতঃ 


অতএব 


১৩৫৯. 


Ed 


ta ao ae 





টুম্যান এখানে বৈশ্বানরের হোম করিতে প্রস্তুত হইয়া- 
ছেন। এশিয়াবানীদের মধ্যে তিনি মক্বৌ-বিরোধী উন্মাদন। 
স্থষ্টি করিতে চাহেন। তিনি চাহেন যে, এখানে যে অন্ন 
উৎপাদন হইবে তাহ! কম্যুনিজম বিরোধী ভাবনা দ্বার!' 
অভিমন্দ্ৰিত ইউক, তাহাতে এরূপ মাদকতা বৃদ্ধির শক্তি 
থাকুক। 


পরশুরামের প্রক্রিয়া £ মস্কৌতে গীর্জা রহিয়াছে, উহার -. 
প্রধান পুরোহিতও দুনিয়াকে কাস্তে ও হাতুড়ির প্রতীক দিয়া ' 
ছিলেন, কিন্তু পরশুরামের পরস্ত যেমন গাছ কাটার পরিবর্তে 
ক্ষত্রিয় কাটিতে সুরু করে, এই কাস্তে এবং হাতুড়িতেও 
তেমনি লোকের গলা কাটার ও মাথা ভাঙ্গার ভাবনা 
ভরিয়! দেওয়া হইল। লোকে বলে ওষধে যত বেশী ভাবন! 
ভরিয়া দেওয়া যায়, ততই তাহার গুণ--পোটেন্সী অথবা 
শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । লোৌকে.মনে করে কোদাল মাটি 
খুঁড়িবার হাতিয়ার, কৃষির একটি সাধারণ উপকরণ ; কিন্তু 
সেই বেলচা-ই খাকসারদের হাতে পড়িয়া শস্ত্র বনিয়া যায়! 
আহুতিরূপে মন্ুষ্যের ব্যবহার চাই না! 


কম্মুনিজমের গীর্জায় যে পুরোহিত ধূপ জাঁল'ন, তিনি 
কষির ও শিল্পের যাবতীয় উপকরণকে অস্ত্রের কাজে 
লাগাইতে চাহেন,আর জনতন্ত্ের গীর্জায় জনতার মাঝে বা 
দীপ নৈবেদ্যের আড়দ্বর প্রদর্শনকারী গুরোহিতও উৎপাদন” 
এবং কারিগরী যাবতীয় উপকরণকে অন্ত্রশক্তির বিকাশ- 
কল্পে ব্যবহার করিতে চাহেন। নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক 
লৌমযজ্ঞের নিমিত্ত ছুই সম্প্রদায়ের এই পুরোহিতেরা 
মাখনে আছতির সঙ্গে মানুষের চবি আর মানুযকেও 
আহুতি দিবেন। 


করজোড়ে আমাদের প্রার্থনা এই যে, সাম্প্রদায়িক 
ভাবাবেগে কাগুজ্ঞান হারাইয়া সংসারের গীর্জাঘয়ের এই 
প্রধান.পুরোহিতের! প্রাচ্যের মানুষদের যেন নিজ নিজ 
পরীক্ষাগারের খরগোন বা আপন আপন হোমশালার 
অজাপুত্র মনে না করেন। আমাদের নিবেদন এই যে, 
আমরা কাহারও আশ্রিত বা মুখাপেক্ষী হইয়া কুকুরের মত 
মরিতে es না, আর কুকুরের জীবন যাপন করিতে চাই 
না। স্বয়ংসম্পূৰ্ণ ও স্বাবলম্বী--কিন্তু স্বয়ংতৃপ্ত নহে--মানব, 
হিসাবে আমরা জগতের সাংস্কৃতিক প্রগতি ও সভ্যতার 
রক্ষাকার্ধযে পৌরুষের সহিত যোগদান করিতে চাই। 


বাজারের ময়পুরী £ পুঁজিবাদী সভ্যতার সর্বাপেক্ষা 
বড় সংস্থা বাজার! বাজারে রহিয়াছে ছায়ার চঞ্চলত। 
ও মায়ার মাদকতা । মায়ার স্বরূপ বড় বড় বুদ্ধিবাদীরাও 


বৈশাখ 


নির্ণয় করিতে পারেন নাই । পরাজিত হইয়| অস্তে তাহাদের 
এই কথাই বলিতে হইয়াছে যে মায়! অনির্বচনীয়। অর্থাৎ 
কেহই বলিতে পারে না যে উহা কি? মায়ার অপর লক্ষণ 
হইতেছে ধেশকাবাজি, ছল-প্রপঞ্চ । মায়ান্থরের অদ্ভুত ময়- 
সভায় দুর্যোধনের ন্যায় চতুর ব্যক্তিও জল এবং স্থলের পার্থক্য 
বুঝিতে পারেন নাই। সংসারের সম্পত্তিবাদী ব্যবসায়ীরা 
বাজার নামধেয় যে পরম অদ্ভুত ধাধাগৃহ নির্মাণ করিয়াছে, 
" তাহাতে ময়-দভার বিশেষত্বের সহিত চক্রব্যহের দুর্গমতাও 
বিদ্যমান। 
উপযোগিতা! ও বিনিময় £ বাজারে ষে সকল জিনিষ 
আনে তাহাদের উপযোগিতার প্রশ্ন গৌণ হুইয়া যায়। 


2 


উপযোগিতার আগে বিনিময়ের কথা ভাবা হয়। বিনিময়ের 


অর্থ জিনিষের অদল-বদল। যে জিনিষের বদলে অপর 
জিনিষ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাঁওয়। যায়, বাজারে 
তাহার কদর হইয়া থাকে। অথবা অনা কথায় বলিলে, ষে 
বস্তুর জন্ত অধিক হইতে অধিকতর মূল্য পাওয়া যায়, তাহার 
গুরুত্ব হইয়া থাকে। অর্থাৎ, বাঁজারে উপযোগিতার মূল্য 
নহে, মূল্য বিনিময়ের । 

আবশ্যকতা ও চাহিদা £ অতএব বাজারে চাহিদার 
যতটা গুরুত্ব, বাস্তবিক আবশ্তকতার ততটা গুরুত্ব নাঁই। 
আবশ্তকত1 এক জিনিষ, আর চাহিদা আর এক জিনিষ । 
কৃত্রিম ‘উপায়ে আবশ্যকতা! বাড়ান বা কমান যায় না, 
কিন্তু চাহিদার যোগাযোগ যুক্তি-কৌশলে করা যাইতে 
পারে। চাহিদার নিয়মন করিতে যে সকল লোক সিদ্ধহস্ত, 
তাঁহাদের মুদ্রা বাজারে চলিয়া থাকে। : 

ঘরে আর বাজারে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দ্রব্যের মুল্য. 
স্রেফ, বাজারেই নিরূপিত হইয়া থাকে। তাই বেচারী 
লক্মীতে পর্যন্ত চঞ্চলতার কলঙ্ক লাগিয়াছে। ঘরে যে সব- 
বস্তু হয় তাহাদের নির্ধারিত উপযোগিতা থাকে, তাই 
তাহাদের মুল্যও নিশ্চিত এবং স্থায়ী হইয়া থাকে। 
ভাঁত, ভাল, দুধ, তরকারি, জামা, জুতা, লেপ, খাট-পালস্ক, 
বাসন-কোস্ন, লন ইত্যাদির উপযোগ বাবহার নিশ্চিত, 
আর তাহাদের উপযোগই তাহাদের মূল্য । তদ্রপ সঙ্গীত, 


. সা নৃত্য, চিত্ৰকলা, শিল্পকলা, সেলাই-ফোড়াই, জরির-কাজ. এই 


সবেরই ব্যবহার ঘরে। বস্ত, কলা, বিদ্ধা ও গুণ যতক্ষণ 
ঘরে থাকে ততক্ষণ তাহাদের কুলীনতা, আর কুলীনতা 
হেতু তাঁহাদের মূল্য স্থপ্রতিষ্ঠিত। বাজারে গেলেই চাহিদা 
অনুসারে ঈূপ, গুণ, কলা ও বিদ্যার মূল্যভেদ হইয়া থাকে । 
দুই বিরোধী নীতি ঃ আজ ত বাজারের. কত্রিমতা 
চরম-দীমায় গিয়! পৌছিয়াছে, তাই বাজারের উঠতি- 
গড় তি বুঝা সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অতীত।. দুইটি কথা 


৮৫. 


বুঝা যাঁয়। এক, যে জিনিষ যত, বেশী আবশ্যক, সে 
জিনিষের উৎপাদন যদি কম হইয়া যায় ত তাহার দর চড়িয়া! 
যায়। দ্বিতীয়, এই কথাও বুঝা যায় যে, যে জিনিষের 
আবগ্তকতা যত বেশী হইবে সে জিনিষ লোকের পক্ষে তত 
অল্লায়াসে স্থুলভ করা যায়। প্রথমোক্ত অবস্থাটি হইতেছে 
পুঁজিবাদী সংগঠনের গ্যোভক, যেখানে আবশ্যক বস্তসমূহের 


মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকে ও লোকের কষ্ট বাড়িতে থাকে। 


দ্বিতীয়টি মানবতার অর্থনীতি । এই নীতি অনুসারে ঘে 
জিনিষ যত বেশী দরকারী তাহা তত স্থলভ হইয়া! থাঁকে। . 
বিধাতার ইহাই বিধাঁন। জীবনরক্ষার জন্য বাতাস ও জল 
সর্বাধিক প্রয়োজন, অতএব এই ছুই পদার্থ সর্বাপেক্ষ! সুলভ 
এবং সম্তাও। হাওয়া ও জলের পরে অন্ন-বস্তের স্থান। 
স্থতরাং অন্ন-বস্তুও সুলভ এবং সস্তা হওয়া চাই। পরন্, 
আজ বাজারে দ্রব্যের ভাও যেভাবে বাড়ে ও কমে তাহাতে 
কোন নিয়মের ব্যবস্থা খুঁজিতে যাওয়া বৃথা । আজিকার 
তেজিমন্দি কোনরূপ ব্যবস্থাঁজনিত নহে, ব্যবস্থার অভাব- 


জনিত। 


চাহিদা ও পূৰ্তির ফদচ্ছ। নিয়ন্ত্রণ ঃ ব্যক্তি ও ব্যাপারীদের 
সঙ্ঘ নিজেদের ইচ্ছামত অথবা লাভের জন্য জিনিষের 
চাহিদার যথেচ্ছ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে । 

কৃত্রিম উপায়ে চাহিদার যেরূপ নিয়ন্ত্রণ হইয়া থাকে, 
তন্রপ পৃতিরও নিয়ন্ত্রণ হইয়া থাকে । প্রয়োজনের সস্কোর্চন 
একট! সীম! পর্যন্ত কর! যায়, কিন্তু তাঁহার যথেচ্ছ নিয়ন্ত্রণ 
সম্ভব নহে। চাহিদ ও পৃতির যদৃচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে 
পারে। 

পরিস্থিতিগত বিরোধ £ শহরে লোকে জিজ্ঞাসা করিত, 
“প্রয়োজনীয় জিনিষ কবে সম্তা হইবে? চাল, ভাল, কবে 
হইতে সস্তা দামে পাওয়া যাইবে?” প্রশ্নে তাহাদের 
উদ্বেগ ও বেদনা ফুটিয়া উঠিত। নেতাদের অনেকে তাহাঁ . 
দিগকে আশ্বাস দিয়া বলিতেন, “আমর! কি করিব? 
আমাদের হাতে 'শাসনভার আনিলে টাকায় পাঁচ-সের 
করিয়া! চাল দিব ।” এই সব'নেতাই যখন গ্রামে ষাইতেন).. 
চাষীদের বলিতেন, “দেখিব, তোমাদের চাষ-আবাদে লাভ 
কেমন না হয়? চাঁল-গম, কার্পাস, আখ, চীনাবাদাম সব- 
কিছুর দাম -বাঁড়িবে। কিষাণদের আমরা মরিতে দিতে 
পারি কি!” খরিদ্বারদের বলিতেন, “জিনিসপত্র তোমরা 
সন্তায় পাইবে ।” এই অসন্গতির প্রতি কেহ যদি তীহাঁদের 


দৃষ্টি আকর্ষণ করিত তো! তাঁহারা বলিতেন, “ইহা তো সর- 


কারের কাজ। আবশ্যক বস্ত বেশী দামে কিনিয়া কম দামে 
বিক্রয় করা সরকারের কর্তব্য ।” ইহা দ্বারা সঙ্কট এড়ান 
যায়, কিন্তু সঙ্কটের কারণ দুর হয় না। 


Lo 
আট-দশ দিন পূর্বেও মজুর বলিত, “পয়সায় আমরা 
মজুরি চাই না। চালে-গমে চাই ।* আজ তাহার! বলে, 
“চাল চাই না, পয়সা দাও |” ইহার অর্থ আদৌ এই নয় 
যে, চাল-গমের আবশ্যকতা কমিয়া গিয়াছে, আর পয়সার 
, আবশ্যকতা বাঁড়িয়াছে। | 
বাজারেরই অন্ত হওয়া চাই £ এই সব পরিস্থিতির পরি- 
বর্তনের একটিই উপায় আছে, আর তাহা এই- যে, ধীরে 
ধীরে বাজার নামক সংস্থার অন্ত হওয়া চাই । জিনিসের 
"বিশেষ ডিপো থাকিবে; প্রয়োজনমত জিনিস তথায় পাওয়া 
যাইবে। এখনও এবংবিধ ডিপো বুহিয়াছে। ডাঁকঘরে 
টিকিট পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাকে কেহ দোকান বলে না। 
আজ গুরুত্ব রস্তকে দেওয়ু! হয় না, দেওয়া হয় পয়দাকে। 
পয়সা মানদণ্ড, সম্পত্তি নহে £ ওজনের বাটখারার মত, 
গজের মত, এবং থার্ষোমিটরের মত, পয়সা যে মাপিবার 
উপায় মাত্র, নিজে সম্পত্তি নহে--ইহা আমরা! ভুলিয়া যাই। 
থার্মোমিটর আমাদের স্বাস্থা নহে, গজ কাপড় নহে, সেইরূপ 
পয়সা সম্পত্তি নহে । 
আপনি আঞ্জ কোন মজুরকে সোনা নাই বলুন, সে 
‘অস্বীকার করিবে। কিন্তু পয়সা দেন ত আগ্রহে লইবে, 
যদিও তাহাতে না আছে সোনা, আর না আছে বিস্তর 
টাদি। পয়লার নামে কাগজের টুকরা সে আগ্রহে লইবে। 
পয়সা নিজে উৎপাদনের উপকরণ নহে, আর ব্যবহারের 
উপকরণও নহে, তাই উহার উপযোগিতা কমে ও বাঁড়ে। 
বস্তুর শাশ্বত মূল্য বস্তর আসল মান এইরূপ নহে। 
লবণ সব সময়েই নোন্তা, শর্করা সব সময়েই মিঠা। পাকা 
কল! এক আনায় যখন একটি তখনও মিঠা, আর আধলায়, 
যখন একটি তখনও মিঠা । যেখানে আধ-পয়সায় একটি কলা 
মিলে, সম্ত। বলিয়া সেখানকার কল! পান্সে লাগে না; 
আর যেখানে পচা কলা আনায় বিক্রয় হয়, মাগৃগি বলিয়াই 
তাহা সেখানে ভাল নয়। কলা মিষ্টি লাগে, উপকারী, 
ইহাতেই তাহার মুল্য। দাম কমিলে বাড়িলে উহার গুণে 
পার্থক্য হয় না।” 
বিনোবার ইন্গিতের সারাংশ এই যে, মুদ্রা অপেক্ষা বস্তুর 
প্রতিষ্ঠা যখন বাঁড়িবে তখনই আথিক স্বাস্থ, আথিক ন্তায় 
ও আধিক স্বাতন্ত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে । সোনা-রূপা, মণি- 
মাণিক্যের মুল্য কমাইয়া মাটির দাম বাঁড়াইবাঁর যে অভিনব 
প্রক্রিয়া বিনোব| লৌক-সমক্ষে ধরিয়াছেন”, আধিক 
“বিমোক্ষে'র দিক হইতে হাহা নিতু ল সংকেত ও অমোঘ 
উপায়। 
আনিকার অনুকম্পা-বাজ 
মূলীভূত অভিযোগ £ শ্রীমতী এলিনর রুজভেপ্ট বলেন 


. প্রবাসী 





১৩৫৯ 
যে, কম্যুনিজমের প্রতিকার কেবল তলোয়ারেই নহে, 
পেটের অল্নেও হইতে পারে। ঠিক 'কথা বলিয়াছেন। 
তরবারি দ্বারা ত কেবল তর্বারিরই সম্মুখীন হওয়া যায়। 
কোন মতবাদ বা বিচারকে তরবারি দিয়া বুঝা ধায় না। 
প্রাচীনেরা কথায় কথায় বলিত যে, দৌলত, জমি, আর স্ত্রী, 
এই তিনটি পৃথিবীর যত ঝগড়ার মূলে। কথাটা 
বিলকুল ঠিক, কিন্তু অন্নের জন্য যত ঝগড়া-ফেদাদ, পাপ, 
গালাগালি, টানা-হেচড়া হয়, অন্ত কিছুর জন্য তেমনহয় 
না। তার কারণ অন্ন, জীবনের প্রথম প্রয়োজন । প্রাথমিক: 
আবশ্তকতাঁর মধ্যেও উহার ক্রম ঠিক বাতাস ও জলের 
পরে। গিরিধর ক্বিরায়ের মতে রামায়ণ ও মহা 





ভারতের যুদ্ধ স্ত্রীর জন্য হইয়াছিল, আর হোমীরের মতে . 
য়ের যুদ্ধও স্ত্রীর জন্যই ঘটিয়াছিল। কিন্তু সংসারে কম্যু- 


নিজমের প্রাদুর্ভাব ত অন্ধের প্রশ্ন লইয়াই হইয়াছে ।. অল্প- 


সংখ্যক. দোকে এত অন্ন পায় যে তাহাদের উদর মখকের. 


মত ফুলিয়া উঠে আর উহাতে ঠাসিয়া ঠাসিয়া ভরার পরেও 
উদ্ধত থাকেই। পরন্ধ সংসারে এমন লোকের সংখ্যাই 
অধিক, সারা দিন মেহনত করা সত্বেও পেটের এক কোণ 
ভরাঁও যাহাদের পক্ষে কঠিন। বাসি ভাতও তাহাদের 
মিলে না। ইহাই মূলীভূত অভিযোগ । 


মূল কথা : রুশের তরবারি হইতে আমেরিকার তর-. ? 
বারি যদি বড় হয়, এবং আমেরিকার সিপাহীর! রুশিয়ার, 


দিপাহীদের অপেক্ষা অধিক মাঁলাই-মাখন খাইতে পাইয়া 
থাকে ত. আমেরিকার তরবারি রুশের তর্বাবিকে পরাস্ত 
করিয়া দিবে; কিন্তু তাহাতে কম্মনিজমের অবসান. হইবে 


,না। তাই আমেরিকার পরলোকগত প্রেসিডেন্টের পত্নী 


বলেন যে, পেটের ভাত দিয়া কমনিজমের সম্মুখীন 
হইতে হইবে, আর বর্তমান প্রেসিডেণ্ট বলেন যে, লাঁঞল- 
ম্ইয়ের দ্বারা তাহা রুখিতে হইবে। দুইয়ের একই 
অভিপ্রায়, উভয়েই মুলীভূত কথা বলিয়াছেন । 
লোক-সংখ্যাঁর প্রশ্নই আসল কথা £ দুনিয়াতে এখন 
দুইটি প্রতৃত্বগ্রয়াসী দল । উভয়েই যেন-তেন-প্রকারেণ সমগ্র 
পৃথিবীর উপর নিজ বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে 


ভা 


চাহে।- রুশ হইতে আরম করিয়া জাপান পর্যন্ত ভূখণ্ডকে ২৮ 


পূর্বগৎ বলা হয় আর রুশিয়া বাদে সমস্ত ইউরোপ ও 
আমেরিকা যে ভাগে পড়ে তাহাকে পশ্চিম গোঁলাধ বল! 
হয়। এই পশ্চিম গোলার্ধে বিজ্ঞানের প্রগতি হইয়াছে 
এবং জীবনধারণের এক বিশিষ্ট ঢং বা স্তর তথায় স্থায়ী হইয়া 
গিয়াছে। দৈহিক সুখের এক পর্যাপ্ত উচ্চ আদর্শে সেখান- 

কার'লোকে পৌছিয়াছে। এ আদর্শ সংরক্ষণার্থে তাহারা 
নিরবচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক উপায় দ্বারা লোক- 


বেশাখ 





সংখ্যার বৃদ্ধি অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে । তাই 
তাহাদের মধ্যে এই বিশ্বাদ দানা বাধিতেছে যে, আমরা যদি 
নিজেদের লোকসংখ্যা বেহিসাবে বাড়িতে না দিই ত 
আমরা বেশ স্থখ-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পাঁরিব। 


কিন্ত রুশিয়া ও রুশিয়ার পূর্ব দিকের দেশগুলিতে লোক 


বাড়িয়া চলিয়াছে। লোকসংখ্যা যদি এইরূপে বাড়িতে 


থাকে তবে পূর্ব গোলার্ধের লোকের হাঁতে অঙ্গোৎপাঁদনের , 


সি জন্য পর্যন্ত পৰাপ্ত ভূমি থাকিবে না। অন্নাভাব ত আজই 


r 


অন্তুভূত হইতেছে। পৃথিবী দিন দিন সঙ্কুচিত হইতেছে। 
কোন দেশ একলা আলাদা থাকিতে পারিতেছে না। 
আমেরিকার মতই মানবজাতিকে বাচাইবার আগ্রহে 
. আগ্ৰহান্বিত রাষ্ট্র পাশে থাকিয়া! নিশ্চয়ই তামাশ! দেখিতে 
পারে না। 

বিপদের চিকিৎস! £ পরিণাম এই যু যে, প্রাচো অন্প- 


রি হীনের সংখ্যা বাড়িয়া চলিবে, আর পাশ্চাত্যকে, বিশেষতঃ 


আমেরিকাকে, তাহাদের পেটের খোরাঁকের কথা ভাবিতে 
হইবে। ইহা স্ুম্পষ্ট যে, আজ ইউরোপ ও আমেরিকা 
যেরূপ ঠাটেবাটে থাকিতে গারিতেছে, তাহাতে কাটছাট 
করিতে হইবে'। 

এ বিপত্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার ছুইটি উপায় আছে। 
_ এক, লোকমংখ্য। এখন যাতে না বাড়ে, আর ছুই, অন্ন সন্বদ্ধে 
এশিয়ার নোক পুরাপুরি আত্মনির্ভরশীল হইয়া! যায় । ইতি- 


. মধোই আমেরিকা এই ছুই- দিকে চেষ্ট| স্থরু. করিয়াছে। 


ভারতে পরিবার-নিয়ন্ত্রণ ও সন্ততি-নিরোধকে তাহারা যথা- 
সাধ্য উৎসাহ দিতেছে, এবং ভারতে অন্নোৎপাদন 
যাহাতে বাড়ে পেদিকে প্রাণপণ রি করিতে 
চাঁহিতেছে। 

* ক্ষমতাঁবাদী রাজনীতির পরিণাম ঃ এই উভয় উপায় 
সৰ্বথা! বাঞ্ছনীয় আর আবশ্তঠকও | কিন্তু আঁমাদের এ বিষয়ে 
সতর্ক থাকিতে হইবে যে, আমাদের উৎপাদন ও পরিবার- 
নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম যেন--জাগতিক প্রভৃত্বের নিমিত্ত এই 
সময়ে ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাদের 
কাহারও চালের অঙ্গ না হইয়া ৷ ষায়। ক্ষমতাবাদকে 





র্বোদয়ের দৃষ্টি 


ষ্ঠ 


৮৭ 


ইংরেজীতে পাওয়ার পলিটিক্স» বলা হয় । পাওয়ার 
শব্দের এক অর্থ ক্ষমতা” আর অপর অর্থ শক্তি । এই 
অর্থে আমর! উহার ব্যবহার হদ-পাঁওয়ার ( অশ্বশক্তি) রপ 


শবে করিয়া থাকি। ক্ষমতার রাজনীতিতে মন্ুষ্যের 


ব্যক্তিত্বের, তাহার সংস্কৃতির এবং তাহার চরিত্রের কোন 
মর্যাদা নাই। উহাতে তাহার বিচার কেবল “ম্যান- 
পাওয়ারের এক ইউনিট'--মন্থুষ্যশক্তির এক একক 
হিসাবেই হইয়া থাকে । যুদ্ধে শত্্র আর সাধারণ সৈনিকের 
মধ্যে বড় বিশেষ পার্থক্য করা হয় না। পুঁজিবাদী অর্থ- 
বিধানে অকুশল মানুষে আর উপকরণে বিশেষ বিচার- 
ব্যবধান করার প্রয়োজনীতা উপলব্ধ হয় না। ভন্রপ 
ক্ষমতাবাদী রাজনীতিতে মনুষ্যকে ব্যক্তি হিসাবে কোন 
মর্যাদা দেওয়া! হয়না । তাহাকে কেবল শক্তির এক একক 
মনে করা হয়। | ; 

প্রভুত্ববা আর চলিবে ন! £ আথিক স্বয়ংস পূর্ণত| লাভ . 
কর! ও অগ্নে দ্রুত স্বাবলম্বী হওয়া এখন ভারতের পক্ষে 
অনিবার্ধ--প্রয়োজন ৷ দুনিয়াতে আমাদের নিজ শক্তিতেই 
বাচিয়া থাকিতে হইবে, কিন্তু সকলের সহিত মিলিয়া 
মিশিয়া ও.অপর সকলকে নিজেদের সুখের ভাগী করিয়া। 
অতএব আমরা সংশয়াত্মার ভূমিকা গ্রহণ করিব না। 
সকলকে অবিশ্বাস ও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিব না। নিরপেক্ষ 
ভাবে সহায়তা যে করিবে তাহার সাহায্য গ্রহণ করিব। - 
কিন্ত আমরা এই আশা ও প্রার্থনা করিব যে, পুরাতন 
সাম্প্রদায়িক প্রচারকদের ন্যায় কেহ যেন এখন মুটি মুষ্টি . 
ভাত ছড়াইয়া মাম্ুষকে প্রতুত্ববাদের উপকরণে পরিণত 
করার আস্থরী লালসা না পোষণ করেন। | 


আমাদের পক্ষে আত্মমর্ধাদার ও আত্মোদ্ধারের একটিই 
মাত্র 'পন্থ৷। নিজেদের সমস্ত সহুজ্রনমুলক প্রতিভার ও 
ংগঠনী কৌশলের সমারেশ করিয়া অধিক উৎপাদন ও 
নির্মাণকার্ধে একান্ত অভিনিবেশে আমাদের প্রবৃত্ত হইতে, 


হইবে !* 


* পির্বেদয়ের সৌজতে | 


0 


 প্রমথনাঁথ a 


- -স্্রীষোগেশচন্দ্র বাগল 


কি ক্ষণেই বঙ্ষিমচন্ত্র একথা ক’টি উচ্চারণ করেছিলেন, 

‘বাঙ্গালী আত্মবিস্থৃত জাতি’ । যতই আমরা নিজেদের কথা 
আলোচন! করি ততই .এর যাথার্থ্য আমাদের উপলব্ধি 
হয়। 
কবি সাহিত্যিক যশের অধিকারী হয়েছিলেন তাদের 
ক’জনের খবর আমরা রাখি? অথচ আমাদের চিন্ত! ও 
কর্শে তারা কতই না রসদ জুগিয়েছেন। এইরূপ এক 
জনের কথা-এখাঁনে আলোচনা করা যাক। 

কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী মাত্র তিন বৎসর পূর্বে 
বাংলা ১৩৫৫ সলের ২২শে পৌষ (৬ই জানুয়ারী ১৯৪৯) 
_. ইহধাম থেকে চলে গেছেন । ' তখন তাঁর পরিণত বয়দ। 
জ্ঞানে গুণেও তিনি পরিণতিলাভ করেছিলেন । অধ্ধশতাবদীর 
অধিককাল সাহিত্য-সেবা করে তিনি বাংলা ও বাঙালীর 
কতই না হিতসাধন করেছেন! এ যুগের অনেকে তাকে 
হয়ত জানে না-পরিণত বয়সে তিনি অবসর জীবনই যাপন 
করছিলেন। কিন্তু এমন. এক দিন ছিল যখন প্রমথনাঁথের 
বৈঠকখানার সাহিত্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, 
. রজনীকান্ত, দেবকুমাঁর, সুরেশ সমাজপতি, জলধর সেন 

প্রায়ই যোগ দিতেন। আরও কত খ্যাত-অখ্যাত লোক 
আনাগোনা করতেন তার কি ইয়ত্তা আছে? জলধর সেন 
লিখেছেন £ 

“বড় ভাই প্রমধবাবু কবি ও সাহিত্যিক, ভাই 
মন্থবাবু তখন সাহিত্যিক এবং রাজ্রনীতিক্ষেত্রে সুপরিচিত 

দেশপুজ্য সুরেজ্রনাথের উপযুক্ত শিয্ ।** . 

* পভাদের বীডন গ্রীটের বাড়ীতে এক EEE 
সাহিত্যিকদের বৈঠক বসত-_-পেখানে 'রবীন্্রনাথ, দ্বিজেন্তর- 
লাল, দেবকুমার প্রমুখ বড় বড় কবি ও সাহিত্যিক প্রতিঘি। 
আড্ডা দ্িতেন-_নান]| বিষয়ের আলোচন! হ'ত । জর সেই 
প্রকাও অট্রালিকার আর এক . প্রান্তে মন্ধবাবুর মজলিস্‌ 
বসভ ।*** | 

“আমার এই ছুই মজলিশে মিশবারই হাড়পৃত্র ছিল্।---"* 
ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল্রে অন্তর্গত সন্তোষ এক বিখ্যাত 
জমিদার-পরিবারের বাসভূমি । এই পরিবারে প্রম্থনাথ 

১২৭৯ বঙ্গাব্দের ফাঁম্ভন মাসে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা 
দ্বারকানাথ, মাতা বিদ্ব্যবাসিনী। প্রমথনাথের শৈশবেই 
পিতার মৃত্যু হওয়ায় তার এবং তাঁর অস্থুজের প্রতিপালনের 


* স্মেতি-তর্ণণ*-_ভারতবর্ধ, ভার, ১৩৪৩ 





গত এক শ’ বছরের ভিতর বাংলায় যে-সব মনীষী 


ভার পড়ল বিদ্ধ্যবাসিনীর উপর। বিদ্ধ্যবাসিনীর নাম সে 
যুগে কে না জানত? জমিদারী পরিচাঁলনে সে সময়ে যে 
ক'জন বুদ্ধিমতী বঙ্গমহিলা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন 


তাদের মধ্যে বিদ্ধ্যবানিনী .অন্ততম]। দানশীল ও ধর্ম্মপরায়ণা +4 


মিল! রূপেও তীর খ্যাতি ছিল প্রচুর। তিনি টাদাইলে উচ্চ ' 
ইংরেজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, দেব-মন্দির, অতিথি- 
শালা প্রভৃতি ব্রহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের স্থাপস্িত্রী। 
বাংলার উন্নতি শুধু একটি কি ছুটি শহর বা গ্রামের উন্নতির 
মধ্যেই নিবদ্ধ রাখলে চলবে না) বাংলার উত্তর-দক্ষিণ, 
পূর্ব-পশ্চিম দুর-দুরাত্তের সকল অঞ্চলের উন্নতি হলেই তবে 
তাকে বাংলার যথার্থ উন্নয়ন বলা চলে। তাই দেখি সে 
যুগে কলকাতায় ভিড় ন! করে, সত্যকার স্বদ্েশহিতেষী 
নরনারী নিজ নিজ অঞ্চলে থেকেই স্বদেশবাসীর হিতবর্শে 
রত থাঁকতেন। বিদ্ধযবাসিনীও এর একটি প্রকৃষ্ট উদ্দা- 
হর্ণ। 

বিদ্ধ্যবাসিনীর সার্থক শিক্ষায় গ্রমথনাথও পল্লীর মধোই 
ব্জজননীর প্রাণমত্তার স্পর্শ পেয়েছিলেন । তাই তিনি শুধু 
জমিদারীর রক্ষণাবেক্ষণেই নয়, চিন্তা ও কর্শ্মের ভিতর খর 
দিয়েও দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হয়ে- 
ছিলেন। শৈশব ও কৈশোরের শিক্ষা পল্ীমায়ের কোলে 
বসেই তার হয়েছিল। সাহিত্যান্থরাগী গৃহশিক্ষকের সংস্পর্শে 
এসে তীর মধ্যে সাহিত্যগ্রীতির সুচন! হয়। গণিতে তিনি 
ছিলেন খুবই কাচা । এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় তিনি 
বেশীদুর অগ্রসর হতে পারেন নি। কিন্ত তাতে তার 
সাহিত্যসেবায় এতটুকু ব্যাঘাত হওয়া তো দুরের কথা, এ 
বিষয়ে তিনি যেন আরও বেশী করে তৎপর হয়েছিলেন । 
প্রমথনাথ লিখেছেন: 

“কৈশোরে বঞ্চিমের আদর্শগুলি আমার কল্পনাব্মগতে ছবির . 
পর হবি গ্রাকিয়া আম্রাকে এক লোকাতীত মায়ারাজ্যে লইয়] 
যাইত... আমান্স স্মরণ আছে, বফিম পড়িয়াই আমার মনে 
স্ব্ধাতি ও বদের প্রতি অনুরাগ জাগিয়া উঠে; সঙ্গে সঙ্গে 
বিজাতীয় বিলাসিতা ও আচার-পন্ধতির উপর বিরাগ জন্যে ।” 

বস্তুতঃ স্বদেশী যুগে ধারা আন্দোলনের" নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেছিলেন, তারা প্রায় সকলেই বঙ্বিম-সাঁহিত্য পাঠে , 
অস্থুপ্রেরণা লাভ করেন। প্রমথনাথ আসলে কবি, কিন্ত 
স্বদেশী আন্দৌলনকাঁলে তিনি বিপুল উৎসাহ নিয়ে এর 
মধ্যেও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তার কবি-মন এর ভিতরে 


বৈশাখ 


পপ সিস্পিপাািসপস্পপা নিপা, 


যেন আকৈশোর-পোষিত বঙ্গজননীর একটি সুষ্ঠ রূপ 
প্রত্যক্ষ করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনকালে তার রচিত 
গানগুলি দেশবাপী আপামর সাধারণের কতই ন! আশা- 
উদ্দীপন! জাগরিত করিত। এই গানগুলি আমাদের 
“জাতীয় সাহিত্যে কি উচ্চ স্থানই না অধিকার করেছে। 
ছু'একটির থেকে দু'এক স্তবক মাত্র এখানে উদ্ধৃত করি। 
‘বৃঙ্গ-বন্দনা’'য়_ 
‘নমঃ বঙ্গভুমি, ষ্যাযাঙ্গিনী,- 
অননী, যুগে যুগে পতিত-পালিনী। 
দূর নীলাম্বর-প্রান্ত সঙ্গে নীলিমা তব, মা, মিশিছে রঙ্গে, 
রূপসী প্রেক্সসী হিত-কাবিণী 1” 
আর একটি গানে £ 
“তুই মা মোদের জ্গত-আলে! ! 
সুখে দুখে হাসিমুখে 
আধারে দীপ তুমিই হালে! | 
মা বলে, মাঃ ভাকৃলে তোরে, 
সারাটি প্রাণ ওঠে ভ+রে, 
বেসেছি, মা তোরেই ভাল, রর 
£ তোরেই যেন বাদি ভালো! 
আবার, আর.একটি সঙ্গীতে £ 
"শুভ দিনে শুত ক্ষণে গাহ আজি জয়, 
গাহ অয়, গাহ জয়, মাতৃভূমির জয় | 
দয় জয় দয়, মাতৃভূমির জয় | 
- পুপ্যভৃষির শুয়, মাতৃভূমির অয় | 
লক্ষ যুখে এক্য গাথা রটাও জগৎ ময় 1” 
বঙ্গ-সন্তানদের প্রাণে দেশভক্তি উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে 
"কতই না বল সঞ্চার করত এই গানগুলি | এই প্রসঙ্গে তার 
সঙ্গীত রচনার কথাও কিছু বলা ষাক। প্রমথনাথ গান রচনা 
করতেন, গানে স্থর দিতেন ; একথা হয়ত অনেকে জানেন 
লা যে, তিনি স্থগায়কও ছিলেন। তার সঙ্গীতে স্ুর্সত্রাট 
রবীন্দ্রনাথও মুগ্ধ হয়ে যেতেন। প্রম্থনাথের ‘আগমনী’ 
‘এসেছ তুমি এসেছ, কমলার বেশে আজি; আবার, 
‘পল্লীলক্ষ্মী’র ‘রূপসী পল্লীবাসিনী, শুন্য ঘাটে কেন একাকিনী 


রর ৯ সুহাসিনী’ তীর অগোচরে রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন। তিনি 


তার কাছ থেকে সুর শিখে নিয়ে তবে ছাড়লেন । “গানঃ 
পুস্তকের প্রত্যেক গানটিতেই প্রম্থনাথ নিজে স্বরলিপি 
জুড়ে দিয়ে ছাঁপিয়েছিলেন। 

প্রমথনাঁথের সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধেও এখন কিছু বল! 
যাক। প্রমথনাথ ছিলেন খাটি বাঙালী কবি; তার 
কবিতায় বাংলার অতি তুচ্ছ জিনিসটুকুও-_ধৃলিকণা! 


পর্যন্ত সুন্দর সৌষ্ঠবপূর্ণ হয়ে উঠত। তিনি দীর্ঘকাল কাব্য- 
১২ 


প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 





নাটক রচনা করেছিলেন। এর কাব্য 


৮৯. 
লক্ষ্মীর আরাধনায় লিপ্ত থেকে বু কবিতা ও কাব্য এবং 
ংশ জলধর সেনের 
সম্পাদনায় ১৩২২ ও ’২৩ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম 
খণ্ডে রয়েছে প্রমথনাথের পদ্মা, যমুনা, গীতি ও গীতিক1; 
দ্বিতীয়-খণ্ডে--গৌরাদ, গল্প, গাথা, আখ্যায়িকা, চিত্র ও 











- প্রমথনাথ রারচৌধুরী 
চরিত্র ; আর তৃতীয় খণ্ডেঁ-কবিতা, পাথেয়, পাষাণ, পাথার, 
গৈরিক, গান (স্বরলিপি সমেত) । - তিন খণ্ডের ভূমিকাতেই 
সুযোগ্য সম্পাদক প্রমথনাথের কাব্য আলোচনা করে এর 
ভিতরকার মূল সুরটি ধরিয়ে দিতে প্রয়াস পেয়েছেন। প্রথম 
খণ্ডের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন £ 
“সব বড় কবির স্ভায় প্রমধনাথের একটা ‘মিশন’ আছে। 
তাহার সমস্ত কাব্য, নাটক ও অভাস্ক রচনা পাঠ করিয়া 
আমার প্রতীতি হইয়াছে, তিনি মানবপুঞ্জার কবি। তিনি 
মরে নারায়ণ দেখেন, লোক-সেবাই তার কাছে দেব-পুজা। 
ডাহার কল্পিত মানব | 
‘দিবে বিশ্বহিত্ত হোমে আত্ম বলিদান’, 
₹' ( নবগান,-মীতিকা’ ) 
ধ্জ হয় মানবের মানব জীবন 
আগে সবে.বিশ্ব রঙ্গ মাঝে 1 
আবার বলিতেছেন: - 
“অনন্ত কল্যাণময় লোকহিপগ্ড ব্রত 
মহা গৰ্ব্বে বহি চলে শিরে 1 - 
(জীবন মাধুরী--'গীতিক!’ ) 
তাহার আধুনিক কাব্য ও নাটকে এই লোকগ্রীতি উদ্বলততর 


হইয়া নানাভাবে আকার লাত করিয়াছে।” 


; 8০ 


দ্বিতীয় খণ্ডে, *গৌরাঙ্গ* মহাকাব্য সম্বন্ধে জলধর 
ধলেছেন যে, এর ‘৮৪)-॥০%e’ বা মূল ভাব হ’ল “ভক্তি 
যার ভরভিত্তি প্রেম যার প্রাণ।” কবি দ্বিজেন্দ্রলাল 
খানির উচ্ছৃসিত প্রশংসা করেছিলেন। তিনি, 'নব-প্রভা” 
' নামক মাসিকে (ভাও্র-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ১৩১০) 'গৌরাজ? 
মহাঁকাব্যের বিস্তৃত আলোচন! আরম্ভ করেন। ইহার 
প্রথম সর্গের শেষ কয়েক চরণ এই ঃ | 

“হায় শচী, হায় মাতা পুত্র গরবিণী, 

সে দিন অলক্ষ্যে বসি’ ঘুরাইল কাল 

যে ভাবে নিয়তি চক্র, তাহার ছায়ায় 

তোমার দেহের শশী হ’ল অস্তমিত ; 
জগতের তাগ্য-রবি উদিল নীরবে 1” (১ম সর্গ, পৃ. ৩৫) 


প্রম্থনাথ নাটক-রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন বঙ্কিম 
চন্দ্রের “ছুর্গেশনন্দিনী” ও ‘বাজসিংহ’কে তিনি নাট্যরূপ 
দেন। এ ছাড়া তার মৌলিক রচনা-_“ভারতচক্রা, ‘জয়- 


চিদ্তাহরণবাবুর- সহিত চায়ের দোকানেই আলাপ । আমাদের 
নিয়মিত আড্ডাস্থল আমার এক বন্ধুর চায়ের দোকানটিতে। 
অফাল সাতটা হইতে. বেলা এগারটা! পর্য্যস্ত দোকানে, শেষের 
একখানি বেঞ্চি ও একটি টেবিলকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের 
আড্ডা চলিতে থাকে । আড্ডায় পৃথিবীর যাবতীয় জটিল ও 
সহজ তত্বের আলোচনা! হয়। "সাময়িক ঘটনা হইতে সুরু 
করিয়া পৃথিবীর রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি 
বিভিন্ন বিষয়ের আলোচম1 চলিতে চলিতে প্রায় বেল! 
বারটার সময় প্রাতঃকালীন আড্ড! মুলতুবি রাখিয়া স্নান- 
আহারের জগ নিজ নিজ বাড়ী গিয়া পিতামাতাকে ধন্ত 
করি। তার পর আুদীর্ঘ দ্বিবানিদ্রা । বৈকালে কুটবলের মাঠ 


ও সন্ধ্যা হইতে রাজি দশটা! পর্য্যন্ত কোন বন্ধুর বাড়ীতে তাসের . 


আড্ডায় মাতিয়| থাকি । ঠিক জলম্রোতের মত্ত সময় চলিতে 
থাকে। ইহাতে আমর! বিন্দুমাত্র উৎকঠিত নই। সময় তো 
যাইবেই, কাচ বসিয়া থাকিবে না ।. অতএব উপস্থিভ যখন 


আমাদের থাওয়া-পরার কোন অসুবিধা! নাই, তখন স্রেফ, 


আড্ডা দিয়! জীবনটা! পুরোপুরি সার্থক করিয়া লই ন! কেন? 
এইরূপ আড্ডার মাঝেই চিত্তাহরণবাবুকে আবিঞষার করা 
গেল। প্রায়ই দেখিতাম, এক জন সুবেশ ভদ্রলোক সম্মুখে 
এক কাপ চা রাখিয়া! সিগারেট টানিতে টানিতে একমনে 


গ্রবাণী . 


চৌধুরী. মশাই 


গ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা 


১৩৫৯ 





পরাজয়» “চিতোরোদ্ধার, “দিল্লী, অধিকার’ নাটক এবং 
‘আক্কেল দেলামী’ প্রহসন থিয়েটারে অভিনীত হয়ে বিশেষ 
সুখ্যাতি লাভ করে। তার মতে “নাটকের প্রকৃত মর্শ্মকথা 
মানবপ্রকৃতি উদঘাটন করিয়া মানবপ্রক্ৃতিতে অজ্ঞাতে 
সরস সন্ভাবরাশি সঞ্চারিত করা” 


শেষে তার কবিতা থেকে এই চরুণ ক'টি উদ্ধৃত করে 


আজকার শ্মৃতি-তর্পণ সাধ কর্ব_ 
“ও বাঙালী আমি তোদের ভাই, + 
বাংল! আমার জনম মরণ ঠাই, 
-_ হয় যদি মোর এই দণ্ডে মরণ, 
নিয়ে যাব জাতির কীর্তি স্মরণ, 
তোদের পায়ের ধূলা অঙ্গে মেখে 
সুখে মরব তোদের বাচতে দেখে 1৮% 





* অল-ইণ্ডিয়া রেডিও-কলিকাত1 কেন্দ্রে কথিত ও রেডিও- 
কর্তৃপক্ষের সৌন্রনে প্রকাশিত। 


আমাদের আলোচন! শুনিতেছেন ; কখনও থা তাহার খুখে 
হাসির জামান্ রেখা বা আভাস ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার 
কখনও বেশ নিলিপ্তভাবেই আলোচনা শুনিয়া যাইতেছেন। 
কিন্ত বেণী দিন নয়--হঠাৎ এক দিন ভদ্রলোক নিজ হইতেই 
ধর! দিলেন ' আমাদের আড্ডা জমিতেই তিনি উঠিয়া 


আমাদের কাছে আসিয়া পকেট হুইতে সিগারেটের বাক্স 


বাহির করিয়া বলিলেন__জামায় আপনার] নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে 
থাকবেন। আপনাদের সঙ্গে একটু আলাপ ন! করে থাকতে 
পারলাম না। আপনাদের আলোচনা আমি রোজই শুনে 
থাকি, আমি নিজে একটু আড্ডাবাজ্জ গাঙ্গিক লোক । আড্ডা 
দিতে পেলে বর্ণে যাই । নিন্‌ সিগারেট ধরান্_- |. 


El 


Bo 


" এইদিন আড্ডাটি বেশ জমিয়া উঠিল। ঝাড়া ছুই ঘণ্টাঃ _ 


চৌধুরী মশাই নান! বিষয়ে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ঘটনাপগুলোকে' 


যেরূপ যুখরোচকভাবে আমাদের সম্মুখে হাজির করিলেন 
ভাহাতে আমরা পরম বিশ্বয়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম । 
কথার ভিতর এমন যাছু ও মধু থাকিতে পারে, তাহা! কখনই 
কল্পনা! করি নাই। কিন্ত একট! সন্দেহ বার বার মনে উকি 
মারিতে লাগিল। লোকটির এই গাস্কে-পড়া ভাবটার আসল 
উদ্দেষ্ঠ কি? সম্ভবতঃ কোন বীমা-কোম্পাশীর দালাল । ভা 
হোক উহাতে কোন ক্ষতি নাই। আমাদের মধ্যে কেহই 


চর 


'r 


বৈশাখ 


চৌধুরী মশাই 





মোটা বীমা করিবার মত সরেস মক্কেল নহি । কিন্ত আর 
একটি সন্দেহ মনে জাগিল 1 লোকটা কোন গোয়েন্দা নয় 
ত? তাহা হইলেই কিন্ত সৰ্বনাশ । মনে মনে শিহরিয়া 
উঠিলাম। মাসকয়েক পুর্বে আমাদের পাড়াতেই একটি 
ছেলেকে পুলিসে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। সেই ছেলেটি 
পাড়ার লাইব্রেরীতে যাতায়াত করিত, পড়িবার জন্য বইপত্র 
আনিত। তাহার সহিত কালেভব্রে ছুই-একটি কথা হই এই 
পর্য্যন্ত । কিন্ত কোনরূপ অস্তরঙ্গত] আমাদের সহিত ছিল 
না। লাইব্রেরীতে অন্তাল্ত পুস্তকের মধ্যে কিছু কিছু জ্বাতীয় 
সাহিত্য ছিল। কিন্ত আমরা কোনদিনই সেই সব পুস্তক 
ক্পর্শও করি নাই। লাইব্রেরীতে যে ক’খানি মোহন-সিরিজ, 
রহস্তলহরী সিরিজের বই ছিল, তাহাই পড়িতাম। “স্বদেশী” 
পুস্তকের ধার দিয়াও যাইতাম না। কিন্ত কথায় বলে, বাঘে 
ছুলে আঠার ঘ!। হুইলও তাহাই। পুলিস তাহাকে বরিল, 
সেই সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরীর যাবতীয় বই থাটিয়! তছনছ করিব! 
কয়খানি পুস্তক বগলদাবা করিয়া চলিয়া গেল। শুনিলাম 
বইগুলি নাকি ভারি সাংধাতিক-_ বোমা, বন্দুকের তুল্য 
ভীষণতম। মনে মনে ভাবিলাম, পুলিস লইয়া গিয়াছে, বেশ 
সৎকাঞ্জই করিয়াছে । নতুবা দৈবাৎ লাইব্রেরীর মধ্যে 
পুস্তকগুলির বিস্ফোরণ হইলে নিশ্চয়ই সাংঘাতিক ঘটনাই 
ঘটিত। শুধু পুস্তকগুলি লইয়াই পুলিস ক্ষান্ত হইল না, 


লাইব্রেরীর যাবতীয় সভ্য, লাইব্রেরিয়ান সকলকেই টানিল। 


কয়দিন কি হয়রানি না হইতে হইল। অবশেষে বহু কষ্ঠে 
কপালের গেরো কাটিল। সেই হইতে কোন দিন আর 
লাইব্রেরী-যুখো হই না। আমর! আড্ডাস্থলে রাজা-উদ্জীর 
মারিতে মারিতে বে-মক1 বহু কথাই বলিয়া ফেলি। মনে 
যনে ভাবিয়া দেখিলাম, আগ আড্ডায় কি পরিমাণ . গুল 
ঝাড়িয়াছি_-কিন্ত না সবই বৃথা । একটা কথাও স্মরণে 
আসিল না। ঘুঁতুকে আমার সন্দেহের কথা বলিলাম 
ঘুঁতু একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া, ধোঁয়ার রিং করিতে করিতে 
বলিল, পাগল--ও গোয়েন্দা ন! হাতি_-। তবে বলিলাম 
এ দালাল-টালাল হবে বা | 

বলিলাম--নাঃ কাজের কথা নয়। জন্দেহট! ঘুচিয়ে 


নিতে হবে। বাব্বাঃ যে হয়রানি হতে হয়েছিল। রাতে 


ঘুম নেই ॥ খেয়ে, শুয়ে, বসে কিছুতেই সুখ ছিল মা । এর মধ্যে 
সব ভুলে মেরে দিলি__খুতু নিবিষ্ঠচিত্তে সিগারেট টানিতে 
বসিল, তুই বড্ড ভয়তরাসে-নে তবে খোজই নে-_। 
আমার সঙ্গেহের কথাটা! চাপা রহিল ন] । আড্ডার সকলেই 
দ্ানিতে পারিল এবং আমর! সকলেই ঘোজধবর লইতে 
লাগিলাম। খোজ লইয়া দ্রানিলাম-_নাঃ সন্দেহের কোন 
কারণ নাই। তবে ভদ্রলোক এরকম কোন দালালী- 
টালালী করিয়া থাকেন। অনেকখুলি কাচ্চাবাচ্ড! লইয়া 


৯১ 
্েশনের ধারে ভাড়া-বাড়ীতে বাস করেন। আমাদের দেহে 
ঘাম দিয়! ভ্বর ছাড়িল। 

আমাদের আড্ডা বেশ অমিয়া উঠিয়াছে। চাস্তহরণ 


বাবুকে সংক্ষেপে আমরা চৌধুরী মশাই বলিয়া থাকি। এখন 
এমন অবস্থা হইয়াছে যে, সকাল-সধ্ধা চৌধুরী মশাই আড্ডায় 
না আসিলে আড্ডা জমিতে চার না। আড্ডাতে চ! ও 
সিগারেটের খরচ আমাদেরই । সেই যে প্রথম দিন চৌধুরী 
মশাই এক প্যাকেট সিগারেট বাহির করিয়াছিলেন, তার পর 


আর কোন দিমই তার পকেট হইতে একটাও সিগারেট বাহির 


হয় নাই। শুধু সিগারেট কেন, চা, পান, বিড়ি এমন কি 
নস্ত পর্ধ্যস্ত ওঁর দিব্যি সমানে চলিয়া থাকে । কিন্ত সমস্ত 
বন্তই পরের পকেট হইতে । বিড়ি, নন্ত প্রভৃতি কিছুতেই 
ওঁর অনিচ্ছা বা অরুচি দেখি না। সমানভাবে গল্প করিতে 
করিতে আমাদের যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়া দেন। আমর! 
ওঁর বিস্বৃষ্ বিভাবুদ্ধিতে এবং ওঁর মুখে জগতের বহু তত্ত্বের 
সংবাদ জানিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া যাই । ভদ্রলোকের সব 
কিছু যেন মখদর্পণে। মনে হয় জীবনে উনি বহু দেশ 
দ্বেখিয়াছেন.। বিভিন্ন দেশের নর-নারীর বছ বিচিত্র জীবন- 
যাত্রার প্রণালী, আচার-ব্যবহার সবই যেন ওঁর পরিচিত। 
স্বপ্রালু ও ভাপা ভাস! দৃষ্টিতে যেন উনি কিছুই দেখেন না। 
সমস্ত-কিছুকে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়! তাহার সত্যাসত্য 
ভালরূপে নির্ধারণ করিয়া থাকেন। সেদিন আড্ডাতে সঙ্গীত 
সম্বন্ধে কথ! উঠিল । আধুনিক গান ও গায়কদের কথা হইতে 
হইতে সঙ্গীতের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হইল। কিন্ত 
এই আলোচনাকে সঙ্গীত সন্বপ্ধে নিখুত এঁতিহাদিক 
আলোচনা বঙ্গিলে বাড়াইয়! বল! হয়, কেনন! সঙ্গীত বিদ্যায় 
যেমন আমরা ওস্তাদ, সঙ্গীতের এঁতিহাসিক বিবর্তন সম্বন্ধেও 
তদ্রপ। 

, ঘুঁতু বলিল, তোরা! জ্বানিস খালি সিনেমার গান। ও 
গানগুলো শুনে শুনে, কান ঝালাপালা হয়ে গেল। ওসব 
গান আবার গাম নাকি। জানিস মিয়া তানসেনের গানে বৃষ্টি 
নামত, আগুন ছলত- পাথর পর্ধ্যস্ত গলে যেত-_ 

বলিলাম-_হা, “তানপেন” বইয়ে তাই দেখেছি বটে। 
হবেও বা 

চৌধুরী মশাই, আমাদের এই অবিশ্বাসের নুরটা ধরিয়া 
ফেলিয়া বলিলেন, জানেন, আমি তানসেনকে দেখেছি। 
মিথ্যে নয়-_সঙ্গীত জগতে, সবই সম্ভব । আমর] একযোগে 
সবিম্ময়ে বলিলাম, বলেন কি চৌধুরী মশাই। আকবর 


বাদশার সভাগায়ক মিয়া তানসেনকে দেখেছেন। এ বড় 
তাজ্জবকা বাধ_- 
_ না । তাকে ঠিক'নয়। ইনি দ্বিতীয় ভানসেন । এক- 


বার ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়েছিলাম মাতুতে | ' মাওুটা হচ্ছে 


৯২ 


কোথায় জানেন? জানেন না আজকে যাকে আমর! ধার- 
প্রাজজ্য বলি-_এককালে যার নাম ছিল মালব। সেখানে কেন 
গিয়েছিলাম, তা আর নাই বললাম । ধরে নিন দেশ-ভ্রমণের 
ছ্বষ্থেই ওখানে দৈবাৎ গিয়ে পড়েছিলাম । দ্বিতীয় তানসেনের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, যে স্থানে সেটা মাওু শহর থেকে দশ ক্রোশ 
ছুরে। পথ ভূলে এক নিবিড় বনের মধ্যে ঢুকে পড়ে, আর 
বেরুতে পারিনে, এদিকে সন্ধ্যাও হয়ে গেল। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও 
পরিশ্রমে সমত্ত শরীর অবসন্ন । বার বার মনে হতে লাগল, 
এই বুঝি ভিরমি লেগে মাটিতে পড়ে যাই। কিন্ত অতদুর 
আর হল না। কিন্ত আর চলতে না পেরে, একটা গাছের 
তলায় বসে পরলাম । রাত তখন অনেঞ্চটা হয়েছে । ভাবছি 
বনের তেতর এই তলায় থাকলে নির্ধাৎ বাঘের পেটে ধেতে 
হবে। তাই সঙ্কল্প করলাম, প্রাণট! বাচাবার জনে একবার 
চেষ্টা চরিত্তির করে কোন মতে এই গাছটার ওপর উঠে রাত 
ফাটাব। কিন্তু শরীর তখন এত অবসন্ন যে, গাছে উঠবার 
দার কোন শক্তিই নেই। 
ভেবে দেখুন ব্যাপারথানা। অপরিচিত জ্বায়গাঁ__ 
সমত্ত দিন হেঁটে হেঁটে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত, তার ওপর এই 
ভীষণ নিৰ্জ্জন বন। শীতে শরীর ভখন ঠক্‌ ঠক্‌ করে কীপছে। 
হাত পা ক্ৰমশ: যেন অবশ হয়ে আসতে লাগল । ভাবলাম, 
*ই ঘুঝি সব শেষ হয়ে ঘায়। হঠাৎ আমার কান ছটোকে 
বিশ্বাস করতে স! পেরে, আরও অবাক হয়ে পেলাম। মনে 
হ’ল কে ঘেম কোথায়, ভাবের বাজম] যাজাচ্ছে। তারের 
বাজনার সে অপূর্ব বঞ্ধার, সেই শীতের মিওব্ধ রাত্রে, এ তয়" 
ধহ ভঙ্গলে, কি ভাবে আমাকে মোহাবিষ্ঠ করেছিল তা এই 
দিনের আলোয়, শহরের চায়ের দোকানে বসে বর্ণনা করা 
খুব কঠিন। যাই হোক, আমি স্বকিছুকে ঠেলে ঠুলে উঠে 
দাড়ালাম । ভাবলাম, দেখাই যাক ন! ব্যাপারটা কি? 


কোথা হতে এই অপূৰ্ব্ব বাজনার বঙ্কার ভেসে আসছে, এ . 


আমায় দেখতেই হবে। মনে মনে ভাবলাম, এই গভীর 
জঙ্গলে, মান্য ত কথ খনে! নয়- নিশ্চয়ই কোন পরীটরী এই 


নিৰ্জ্জন রাতে, গানের আসর বসিয়েছে । যাই হোক, মরি আর 


বীচি এই বাজনার স্থান দেখে আসতেই হবে । আমি উঠে 
ঈাড়ালাম, অন্ধকার আর কাটা ঝোপঝাড় ঠেলে চলতে সুরু 
করলাম। কিন্ত প্রতি পদক্ষেপে ই মনে হতে লাগল, এই বুঝি 
কোন বাঘ, ভালুক কিংবা ফ্াতাল হাতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে 
যায়। ক্রমশঃ বাজলার শব্দ যেন আরও স্পষ্ট শুনতে পেলাম। 
এতক্ষণে চাদ উঠেছে, সমস্ত গাছপালার ওপর চাদের কিরণ 
পড়েছে, ভাতে মনে হচ্ছে একথান! সাদা পাতল! চাদরে যেন 
গাছপালাকে কে মুড়ে দিয়েছে । গাছের পাতা থেকে টুপ 
টুপ করে ফৌট! ফোটা শিশির ঝরে পড়ছে। হঠাৎ একটা 
মোড় ঘুরতেই, আমি অবাক হয়ে গেলাম। তাজ্জব ব্যাপার 
সন নিজে চোখে না দেখলে, বিশ্বাস করতেই পারতাম না। 


প্রবাসী 


১৩৫৯ 


অপরের কাছে, কথাটা শুনলে ভাবতাম, লোকটা গল্প করছে। 
কিন্ত নিজের চোখে দেখেও, নিজ ছুটে! চোখকে বিশ্বাস 
করতে পর্য্যস্ত পারলাম না । ভাবলাম, চোখের ভুল নাকি”? 

এইবার: চৌধুরী থামিলেন। আমর! উদ্‌থীব হুইয়া 
রহিলাম। চায়ে চুমুক দিয়া, ধীরে সুস্থে সিগারেটে টান দিয়া, 
চৌধুরী নিমীলিত চক্ষে চুপ করিয়া রহিলেন। আমরা বলি- 
লাম__তার পর 

চৌধুরী মশায় আরস্ত করিলেন, দেখলাম, অনেকখানি - 
ফরসা জায়গা _আর প্রকাও একট! গাছের তলায় একত্ন 
সন্যাসী, তারের একট! যন্ত্র বাক্ধাচ্ছেন--আর গান করছেন। 
বৃদ্ধ স্্যাসীকে ঘিরে শুয়ে রয়েছে বাঘ, হরিণ, ফাতাল কাল 
রঙের শুয়োর, প্রকাও ভালুক । গোটাকয়েক হাতী চুপ করে 
দাড়িয়ে দাড়িয়ে শুড় দোলাচ্ছে। সন্যাসী চোখ বুজে গান 
করছেন। সেই তারের যপ্রট। এক অডুত আকৃতির । সেটা 


'এসরাত-__বীধ__তানপুরে1_সেতার এ সবের মত. আকৃতি- 


বিশিষ্ট নয়_আর যে" গান করছেন, ভার ভাঁষাও ভারি 
অড্ভুত। ইংরেদ্বী, বাংলা, ফারসী, উদ হিন্দী, তামিল, 
তেদুপ্ত এ কোন ভাষাই নয়। আমি বুঝলাম__কারণ ওঁ 
সব ভায়| সবই আমি ভ্বানি কিনা । হুতে পারে প্রাচীন স্মার্থ্য 
তামা__যা সংস্কৃত নয়। ভ্বানেন ত তারতবর্ধের নুদুরতম 
অতীতের পাঁচশো বছরের ইতিহাস ভানা যায় ম!। মনে 
হয়, দেই ভাষা দেই ঘুগের। ভাষাস্ন্ুপ্র কোনটাই বোধ” বং 
গম্য হ'ল না। কিত্ত আশ্চৰ্য্য সুরেলা! ক$-ও গান আৱ সু 
শুনলে মান্য সব ভূলে যায়--নিতেকে পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলে। 
আমি আত্মবিস্বৃত হয়ে ঠিক মোহগ্রত্তের যত এক পা এক 
পা করে এগিয়ে গিয়ে তার কাছে দাড়ালাম । বাঘ, হরিণ, 
ভালুক, দাতাল শুয়োর একবার মাত্র আমার দিকে তাকিয়ে, 


-মাথ! গঁজে শুয়ে রইল । হাতীগুলো! শুধু একজারগায় দাড়িয়ে 


শুড় দোলাতে লাগল। বাজনার সুরে সকলে মন্্মুগ্ধ। 
এর রাগিণীর আলাপে বৃষ্টি হয় কিনা, বা আগুন হুলে কিন! 
তা দেখি নি বটে। কিন্ত যে লোক, শুধু গান গেয়ে বনের 
হিত্শ্র পশুকে হিংসা ভুলিয়ে একআ করতে পারেন, তিনি সবই 
পারেন । তবেই বুঝুন আমি তানসেনকে দেখেছি কিনা ? 
তার পর? 
চৌধুরী মশাই ম্বছু হাসিয়! বলিলেন, ভার পরের ঘটনা 


গুহ । আর কিছু জিজ্ঞাসা করে| না বঙ্গুগণ, জবাব 
মিলবে না__ ॥ ; 

আমর] চাপিয়! ধরিয়! বলিলাম, ন! তার পরের ব্যাপারট! . 
খুলে বলুন । . 


-বলব। কিন্ত সে আজ নয়।--চৌধুরী মশাই আর 
একটি সিগারেট ধরাইলেন। আড্ডা ভাডিবার মুখে, চৌধুরী 
মশাই আমায় একান্তে ভাকিয়া লইয়া যাইয়! বলিলেন, 
হঠাৎ ভারি ঠেকে গেছি। গোটা কুড়ি টাকার বিশেষ 


সি মশাই কোথায় ডুব মারিলেন। 


. বেশাখ 





প্রয়োজন। দিন দেখি। ছৃষ্চার দিনের মধ্যেই দিয়ে দেব। 
বাদী ভাড়ার টাকা! পেলাম না । বাদা অঞ্চলে সামা 
জমিদারী আছে, নায়েব মশাই আজ তু’ সপ্তাহের ওপর হয়ে 
গেল, কোন চিঠিপত্র দিলেন স!। মনে হয়, আদায়ে ব্যস্ত 
কই দিন দেখি ।__আমার পকেটে টাকা হিল। মনিব্যাগ 
বাহির করিয়া ছুইখানি দশ টাকার মোট দিলাম। চৌধুরী 
মশাই আর একটি সিগারেট ধরাই চলিয়া গেলেন। 
ধাইবার মুখে বজিলেন, এ টাকা নেওয়ার কথাটা যেন ফাস 
করবেন না। তবে ভারি লঙ্জাতেই পড়ব। 

দিন কয়েক হইয়া গেল, কিন্ত এই কয়দিনের মধ্যে 
চৌধুরী মশাইকে আর আড্ডায় দেখি না। লোকটি আমাদের 
আড্ডায় ঠিক ধূমকেতুর মতই উদয় হইয়াছিলেন। এই কয়- 
দিনে আমর! সকলেই চৌধুরী মশাঙ্কের প্রতি বিশেষ আকষ্ঠ 
হুইয়াছিলাম। আজ কয়দিন তাঁহার অন্থপন্থিতিতে আড্ডার 
আনম্টুকু যেন প্লান মনে হইতেছে । আড্ডার সমস্ত জমজমাট 
তাবটা যেন ডাঙিয়া চুরিয়া শতথান হয়া গিয়াছে। আমর! 
মেন প্রাণহীন পুলের মত, কলের মন্ত্রের মত আদুড়া দিতেছি । 
কোন পুরাতন গালের রেকর্ডের উপর পিন চাপাইলে, যেমন 
বছশ্রুত পুরাতন গান পোনা হায়, তেমনি আমাদের মুথ দিয়! 
সেই পুরাতন কথাখখলিই বাছির হইতেছে । কোন নুক্তনত্ব 
নাই--ডোন বৈচিন্তা মাই। সকলেরই মুখে এক প্রশ্ন চৌধুরী 
শহৱে থাকিলে নিশ্চয়ই 
দেখা হুইত। তাবিলাম, হয়ত ভদ্রলোকের অসুখ-বিসুখ 

ফরিয়াছে। একবার থোজখবর লইলে হুইত। কিন্ত অসুবিধা 

এই- তাহার বাড়ীর ঠিকান! ভালভাবে চিনি না] যাই 
হোক, একটু থোজ থবর লইয়! বাড়ী ঠিক বাহির করিব ।-.. 

সকালবেলার বাহির হইয়াছি। ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক 
দুরে আসিয়া পড়িলাম। হঠাৎ দেখি বাজারের থলে হাতে 
করিয়া, চৌধুরী মশাই একটি গলি হইতে বাহির হইতেছেন। 
সবিস্মরে বিশেষ পুলকিত হইয়া . ভাকিলাম, বাঃ চৌধুরী 
মশাই যে-_ 

একমুখ হাসিয়া চৌধুরী মশাই বিনে আর বলেন 
ফেন- শুধু হয়রানের একশেষ । এই কয়দিন থালি কলকাতা! 
আর বাদ! অঞ্চল চষে ফেললাম। খালি পয়সার শ্রান্ধ 


“হ’ল আর শরীর ন 


_তাই তদেখছি। শরীর যে ধুব খারাপ হয়ে গেছে। 
এই কয়দিনে, আপনার কি বিশ্রী চেহারাই ন! হয়েছে 


_-ওই €তা বললাম। খালি অযথ। হয়রানি, এক পয়সা 
আদায় হয় নি। আচ্ছ! করে ধমকে দিয়ে এলাম নায়েব 
গৌমন্তাকে | বলে এলাম, এই হপ্তাহ'র মধ্যে আমার তিন 
হাজার টাকা চাই-ই ৷ বানপান উঠতে এখনও. দেরি, তার 
ওপর নানা দামলা-মোৌকদ্ষম! | নাঃ, জমিদারি করা ঝকমারী 


চৌধুরী মশাই 
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ব্যাপার । ' কলকাতার বাড়ীর ভাড়াও আদায় হল না। 
দেখছি, নালিশ ফরিয়দ ন! করলে ওর] বাড়ী ছাড়বে না। 
কিন্ত যাই হোক, বাদার জণমদারী-কাছারীতে এ কয়দিন খাঁটি 
ছব, আর ডিম, মাংস, ঘি খুব খাওয়া গেল | সবই প্রজার! 
তেট দিত, আমি একা মানুষ কতই আর খাব । কিন্ত এত 
খধেয়েদেয়েও শরীরের এই হাল, কাজেই বুঝুন কি খাটুনিটাই 
না গেছে । তবে সবই বেকায়দাঁ। আমার বড্ড ভুল হয়ে 
গেছে খুব, ভেবেছিলাম সঙ্গে করে কিছু নিয়ে আসব। সাত 
কাজে, আর নানান ঝামেলায়, ওসব আনার কথা আর মনে 
নেই। এদিকে বাসায় এসে দেখি, ঝি বেটির অন্ুখ__কাজে 
আসে না। চাকর বেটাও'সময় বুঝে ছুটি নিয়ে খসেছে। 
এখন কি যে করি-_সন্ধানে তাল বেশ বিশ্বাসী লোক আছে? 

বলিলাম--কই আর সে রকম। ততক্ষণ চৌধুরী মশাই 
আমায় টানিতে টানিতে চায়ের দোকানে উঠাইয়াছেন। 
টোঃ ও চা অর্ডার দিয়া সিগারেট বাহির করিলাম । চৌধুরী 
মশাই সধত্বে কফৌচাটি কোলের উপর রাখিয়া সন্তর্পথে 
বসিলেন। পাছে পরিষ্কার ধবধবে আমা কাপড়ে ধুলা" 
রালি লাগে। ছুত| দোড়াটি এত সুন্দর বানিশ কর! যে, 
আয়নার মত ঝকৃ ঝক্‌ করিতেছে । চোখের চশম1--হাতের 
ঘড়ি, আছুলের সোনার জাংটি সমস্তই যথাস্থানে যথানিয়মে 
লোড! পাইডেছে। সমত্ব্নচিত কুফিত একরাপ কাল চুলের 
দিঘির মাঝে, রূপার ভারেপ্ মন্ত ছুই একগাছি পাঁক! চুল চক্‌ 
চক্‌ করিতেছে শুধু । সত্তর্পগে চায়ের কাপটি ঠোটের আগার 
তুলিয়া চৌধুরী মশাই বলিলেন, ভাল কথা--আমি আপমার 
কাছেই যে যাচ্ছিলাম। জব খরচপঞ্র করে, হাত খালি। 
কুড়িটি টাক! দিতে হবে। আগের কুড়ি, আর আশ্রকের 
কুড়ি । এই চল্লিশ টাকা. দু’ একদিনের মধ্যেই দিয়ে দেব। 
ব্যাঙ্কের টাকায় এখন আর হাতত দিচ্ছি না--নিন চটপট 
উঠুন। আবার বাক্জার করতে হুবে--ষত সব হুইসে্স 
ব্যাপার । এই সব বাজ্জার কর! কি ভদ্রলোকের পোষার 
যশাই { দরদসত্তর করে কেনাকাটা এ আমার কুঠিতে লেখেনি। 
তাই হরদম ঠকতে হয়-চলুন এখন ।-_অপত্যা আমাকে 
উঠিতে হইল । চৌদুরী মশায়ের সুখের উপর “মা” বলিতে 
পারিলাম না। চৌধুরী মশাই আরও কুড়িটি টাকা লইয়া 
চলিয়া গেলেন ৷ 

দিনকয়েক আবার চৌধুরী মশাইয়ের দেখা নাই। 
ভাবিলাম- বোধ হয় উনি কলকাতা অথবা বাদ! অঞলে 
গিয়াছেন। ছু'একদিন পর ঘুঁতু আমায় জিজ্ঞাসা করিল, 
আছে, চৌধুরী মশীয়ের খবর কি? 

জানি না তো। কদিন থেকে তো! দেখছি নে। কিন্ত 
কেন? 

একটুধানি ইতস্তত: করিয়া দু'তু ধলিল, কদিন হ’ল, 
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আমার কাছে গ্রামোফোন আর অনেকগুলো! রেকর্ড চেয়ে 
নিয়ে গেলেন, আর তা ছাড়া পঞ্চাশটি টাকাও নিয়েছেন । 
বাদ! অঞ্চলে যাবেন বললেন । এখন গ্রামোফোন ফেরত 
না পেলে তারি গোলমাল হবে। দাদার ভারি সথের জিনিস, 
তিনি কাল পরশুর মধ্যে বহরমপুর থেকে ফিরবেন। এসে 
গ্রামোফোন দেখতে না পেলে কুরুক্ষেত্র বাধাইবেন। আমি 
মার.টাকা কয়টির কথা চিন্ত! করিলাম। বলিলাম, তবে 
খৌন্দ নিতে হয়। চল, ওবেল! ওর বাড়াটা ঘুরে আমি । 


ঘু'তু বলিল, আমাকে যেতেই হবে। বাড়ীও যে আমি 
চিনি নে__-তা1 হোক লোকজনকে শুধিয়ে জেনে নেব। . 

ছুই জনে বিকালবেল1 চৌধুরী মশাইয়ের বাড়ী খুঁজিতে 
বাহির হইলাম । সদর রাস্তা হাড়িরা, এক বিশ্রী গলির 
ভিতর ' ছোট্ট একটি একতলা বাড়ীর সন্মুখে আসিলায। যে 
লোক সন্ধান দিয়াছিল, সেই বলিল, এই বাড়ীই বটে 

ছোট্ট সরু গলি । নর্দমার বিশ্রী গন্ধে চতুদ্ধিকের বাতাসকে 
ভারাক্রান্ত করিয়! : রাখিয়াছে।' এ'টে| পাতা, মাছের আশ, 
ইত্যাদি নানা আবর্নায় রাস্তা চলা ভার। এটুকু সরু 


রাস্তার উপর, চারিদিকের ময়লা আবর্জনা পচিয়া ভট্ট 


ভটু করিতেছে । মনে হয় না যে, কোনদিনও এখানে 
মিউনিপিপালিটির নম্বর পড়িয়াছে। মনট! বিরূপ হইয়া 
উঠিল। ভাবিলাম যে লোক জমিদার, যাহার কলিকাতায় 


বাড়ী আছে, সেই রকম লোকের পক্ষে এই জায়গায় বাস 
করাটা নেহাতই বেমানান । .আমি দরজায় কড়া নাড়িয়া 
ডাকিজাম, চৌধুরী মশাই_-ও চৌধুরী মশাই 

হঠাৎ দেখি গলির ভিতর হইতে আর একটি লোক আসিয়া 
" আমাদের জিজ্ঞাসা করিল, ও মশায় শালাকে পেয়েছেন 
নাকি? 

আমর! অবাক হইর1 বলিলাম--কার কথ! বলছেন 
আপনি । লোকটি একট! বিডি ধরাইয়া বলিল, আবার কার 
কথা, এই শাল! জুয়োচোরের কথাই বলছি। আপনারা 
চিন্তাহরণ চৌধুরীকে খু'জ্ছেন তো! ? 

আমর! প্রতিবাদ করিয়! বলিলাম, এক জন ভন্রলোককে 

ষ1-তা গালাগালি দিচ্ছেন। 

দেব না? শালার কাছে তিন মাসের বাড়ীভাড়া 
বাকী রয়েছে, তার ওপর দোকানের জিনিষপত্র খেয়েছে 
অনেক টাকার। বাপ্পা দিয়ে মোট! টাক! মেরে এমন লুকিয়ে 
লুকিয়ে বেড়াচ্ছে-_ 

ঘুত বলিল, আরে উনি যে জমিদার, কলকাতায় ওঁর বাড়ী 
আছে 

লোকটি হাহ! করিয়া হাসিয়া বলিল, বাড়ী? ছাই 
আছে-_ কোথাকার অমিদার উনি ?...ফকাপুরের জমিদার ! 
ও বেটা আবার জমিদার | 


আমরা ডাকিতে লাগিলাম | ভিতর হইতে মেয়েলী গলায় 
সাড়া আসিল--বাব! বাড়ী নেই। 

বলিলায, বাড়ী নেই? কোথার গিয়েছেন ? 
আসবেন ? | 

বাব আসিল এখানে নেই । কবে আপবেন জ্বানি নে। 
লোকটি বলিল, জুয়োচোর কোথাকার । বাড়ী নেই দীড়া 
রাস্তায় পেলে গলায় গামছা দিয়ে টানব খালি পালিয়ে 
বেড়াচ্ছে । কদিন পালিয়ে বেড়াবে। 
বাছাধনের সব চালাকি বের করব। 


কয়দিন ঘুরিয়াও দু'তু চৌধুরী মশাইয়ের দেখা পায় 
নাই। আমি টাকা পাই নাই, ঘুঁতুর দুর্দশা হইয়াছে যথেষ্ঠ । 
দাদার বকুনিতে বেচারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। আমি 
আরও কয়দিন চৌধুরী মশাইয়ের খোজে গিয়াছিলাম, রোজই 
দেখিলাম, সেই বাড়ীওয়াল! লোকটি অতি কুৎসিত ভাষায় 
গালাগালি করিতেছে । না--চৌধুরী মশায়ের সহিত দেখ! 
বুঝি আর হইবে নাঁ। যে শ্রদ্ধায়, যে ভালবাসায় আমরা 
চৌধুরী মশাইকে দেখিভেছিলাম, এখন এই সফল ঘটনায় 
সবই ধূজিসাৎ হুইয়া গেল। লোকটির উপর অসীম স্বণা আসিয়া 
আমাদের হৃদয় অধিকার করিল। আচ্ছা ধাপ্াবাজ লোক 
যা হোক। কেমন দিব্যি আলাপ. জমাইয়! আমাদের 
মাথায় কাঠাল ডাঙিয়| নিঃশব্দে তক্ষণ করিয়া প্রস্থান করিল । 
এখন অবস্থা হইয়াছে এমন যে, নিক্ষের কান নিজেই 


কবে 


মলিতে ইচ্ছা করে । একে একে জানিতে পারিলাম আমাদের 
বন্ধুবান্ধব প্রত্যেকের কাছেই গোপনে কিছু কিছু টাকা ধার “ 


লইয়াছেন। প্রত্যেককেই একই কথা বলিয়াছেন । বুঝিলাম, 


লোকটির এ পেশা । কিন্ত এই'ভাবে কতদিন চলিবে? 


ছুই-চার দিন পর শুনিলায, চৌধুরী মশাই এখানেই 
আছেন এবং শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ করিবার তোড়জোড় 
করিতেছেন।. 

সেদিন ভোরবেলায় আমি একাই চৌধুরী মশাইয়ের 
বাসার সম্মুখে গিয়া হাতির হইলাম ৷ দরজা খোলা রহিয়াছে । 
খোলা দরপ্জার ভিতর দিয়! দেখিলাম,বাড়ীর- ক্ষুদ্র অপরিসর 
ভিজে উঠানে ছুই-তিনটি ছেলেমেয়ে গড়াগড়ি দিয়া তারস্বরে 
কাদিতেছে। এই তীত্র তে তাহাদের গায়ে জামা নাই তি 
ঘরের ভিতর হইতে ক্ষীণশ্বরে একটি মেয়েলি কঠের কথা 
শুনিলাম, কীদলে আমি কি করব বাবা। ঘরে কি'ছাই এক 
মুঠো মুড়ি পধ্যন্ত আছে যে দেবো। কাল থেকে খাস নি 
তা কি আমি জানি নে। ভগবান, এ কষ্ট আর সহ হয় নাঁ। * 
আমায় পাও 


এক যুহূর্তে সমস্ত রহস্তের সমাধান হইয়া গেল। আমি 
নিঃশব্দে চলিয়া আদিতেছিলাম, ভিতরে ছেলে ক’টির কান! 


যে দিন ধরব ৮ 


পা 


, বৈশাখ 


চৌধুরী মশাই 


৯৫ 





ঠিক তেমনি সমানভাবে চলিতেছে! একটি দশ-বারো 

বৎসরের মেয়ে বালতি লইয়া বাহিরের রাস্তার কলে জল 

লইতে যাইতেছিল। দারুণ শীতে ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া 

কাপিতেছে-_গায়ে থে জামাটি রহিয়াছে তাহা শতহিন্ন 

আর তেমনি অপরিচ্ছন্ন। আমাকে দেখিয়া মেয়েটির মুখ 

শুকাইরা গেল, আড়ষ্ট হইয়া চুপ করিয়| ধাড়াইয়া রহিল ৷ 
বলিলাম, থুকী তোমার বাবা কোথায় ? 

বাবা? জানিলে কোথায় গেছেন. 

জিজ্ঞাসা করিলাম, ওর] যে কাঁদছে, ওরা তোমার ভাই 
না? বোধ হয় ওদের খিদে লেগেছে_-খেতে দাও গে । 

মেয়েটি অবাক হইয়! বলিল, খেতে দিতে বলছেন ! 
কি দেব খেতে? কাল থেকে আমরা সবাই এক মুঠে! যুড়ি 
খেয়ে আছি। সারা দিন সারা রাত কিছু খাই নি। 

বলিলাম, বল কি? ভা চৌধুরী মশাই কিছু উপায় করে 
যান নি? ' 

--বাব1? বাবা কোথায় পাবেন ? বাবা যে বড় গরীব | 
ধার করে য| এনেছিলেন সব ফুরিয়ে গ্রেছে। মার যে থুব 
অসুথ। জানেন, মা বোধ হয় বাঁচবে নাঁ_খুব কঠিন অস্ুথ 
করেছে। বাবা বলছিলেন কিনা 

নিমেষের মধ্যে চৌধুরী মশায়ের উপর হইতে সমস্ত ঘৃণা 
দুরে চলিয়া গেল। আমার চোখের সামনে অতাব অনশন- 
রিট পরিবারের ছবিটি ভাপিয়া উঠিল, করটি ক্ষুধাতুর শিশুর 
কান! আর সহ করিতে পারিলাম না । বেকার ডনদ্র-সম্তান 
_ ঘরে ক্ুগ| শ্রী_-ক্ষুধাতুর শিশুপুঅকন্যা- গৃহহীন, অন্নহীন 
বেচারী চৌধুরী মশাইয়ের কথ! ভাবিয়া মন বিষাদে ভরিয়া 
গেল। ভাবিলাম, সমাজের এইরূপ লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার 
ভদ্রলোক দিন দিন ধ্বংসের পথে নামিয়া বাইতেছে। এইবার 
আমি এক কাও করিলাম । পকেট হইতে একখানি পাচ টাকার 
মোট বাহির করিয়া! মেয়েটিকে দিয়! বলিলাম, তোমার মাকে 
দাও গে। বল গে, তোমার বাবা আমার কাছে টাকা 
পেতেন । যাও দাও গে * 





নোটখানি হাতে লইয়া মেয়েটির মুখ উচ্ছল হুইয়া উঠিল, 
তার পর শীরবেগে বাড়ীর মধ্যে টুকিয়! ডাকিল-_মা 1 আমি 
আর দীাড়াইলাম না, চলিয়া! আসিলাম । 


ছু’দিন পর ঠিক এমনি ভোরবেলায় হঠাৎ চৌধুরী মশাইয়ের, 
সহিত আমার দেখা হুইয়া গেল। শতহছিন্ন একখানি ময়লা 
কাপড় দোতাজ করি] পরিয়া বাল্তি লইয়া রাস্তার কল 
হইতে অল নইক্েছেন। আমায় দেখিয়! দাড়াইলেন। 
এ কি চেহারা হইয়াছে ভদ্রলোকের! সমস্ত মুখে 
গৌকদাড়ি, মাথার চুল আরও পাকিয়া গি্বাছে, সারা দেহে 
ব্যাধি ভ্বরা যেন দ্রুতগতিতে আসিয়া কায়েম হুইয়া 
বপিতেছে। 

চৌধুরী মশাই আমার পানে বিমূঢ়ের মত তাকাইয়া 
বলিলেন, আমার অপরাধ অনেক । আমায় অপমান করতে 
পারেন, ছু’খা মারতেও পারেন । 

বলিলাম, চৌধুরী মশাই আমি অপমান করবার ভক্তে 
আসি নি। এর 

কেন? করাই তো উচিত। ওটাই তো আমার 


পাওনা । অপমান আর গলাধাকা খেতে খেতে গড়িয়ে গড়িরে 


চলেছি। আমি ধাপ্লাবাঞ্জ জুয়োচোর ঠিকই । ইনিক়ে-বিনিয়ে 
নিজের ছুঃথের কথা আর বলব না। শুধু একটা কথা 
দ্বিজ্ঞেদ করি, আমর! মধ্যবিত্তের ফোন পথে পা বাড়ালে 
ছু'বেলা হু*যুঠো ভাত ঘোটে বলতে পারেন ? 
আমি কি বলিব? শুধু চুপ করিয়া রহিলাম। 
চৌধুরী মশাই পুনরায় বলিলেন, আপনারা 
দিয়েছেন। সে খণ শোধ করার সামর্থ্য 


অনেক 
নেই। 


এই পিঠ পেতে দিলাম, ছুস্ঘা মাকুন অথবা অপমান করে 
শোধ নিন__ ; | 

আমার মুখ দিয়! শুধু বাহির হুইল-_ছিঃ, কি যে বলেন। 
আমি চলিয়া আপিলাম। ইহার পর চৌধুরী মশাইয়ের সহিত 
আর দেখা হয় নাই। 





বাংল! ও বাঙালী 
জ্ীস্তশীলচন্্ ঘোষ 


না 
পূর্ব প্রবন্ধে স্বৃতির্ক্ষা! ব্যাপারে উৎসাহীদের মঠ-মন্দির- 
প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির গতাস্ছগতিক পন্থা ছাড়িয়া! প্রকৃত জন- 
হিতকর কাধ্যে এ সমস্ত অর্থ নিয়োজিত করিবার জন্য 
আমি আবেদন করিয়াছিলাম। উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 
আমার একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু এ বিষয়ে যে পত্র লিখিয়াছেন 
তাহার কিয়দংশ উদ্ধত করা কর্তব্য বলিয়া মনে 
করি। তিনি লিখিয়াছেন-সম্প্রতি আমরা বিবেকা- 
নন্দ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ও মেম্বারদিগকে একটি 
আপিল করিয়াছি । -এই আপিলে স্বামিজীব ভ্রাত! ডঃ 
ভূপেন দত্ত, বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন বন্থ, ডঃ কালিদাস নাগ, 
বিচারপতি গোপেন দাস, বি. কে. গুহ এবং ব্যবহার্জীবী 
গ্রঅতুল গুপ্ত প্রভৃতি সই করিয়াছেন এবং কলিকাতার বহু 
পুরুষ ও নারী এই আপিলে সই করতঃ তাহাদের সমর্থন 
জ্ঞাপন করিয়াছেন । আপিলের মূল উদ্দেশ্য হইল বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার জন্য বিরেকানন্দ স্কলারশিপ প্রবর্তন করা। 
ত্বামিজীর নামে নৃতন করিয়া! মন্দির হলঘর নিশ্মাণের 
কোনও সার্থকতা নাই এ. আপিলে ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলা 
হইয়াছে ।” তাহার মতে, উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার প্রস্তাবিত 
“রুর্যাল ব্যাঙ্ক” গঠন করা সময়সাপেক্ষ। সেইজন্য এ 
সমস্ত স্বৃতি-তহবিলের সংগৃহীত অর্থের দ্বারা "আপাততঃ 
বৃত্তি বা স্কলারশিপ স্থাপন” করা উচিত। তাহাদের 
এই সুচিন্তিত প্রস্তাব যে.-খুবই সমীচীন তাহাতে সন্দেহ 
নাই। | 

গত ৩র! মার্চ কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীকে, এম. মুন্সী 
বোম্বাই শহরে কেন্দ্রীয় তুলা উৎপাদন কমিটির সভায় 
উদ্বোধন-বক্তৃতায় এই মশ্মে বলিয়াছেন £ 
“ ভারত চিরকাল. খাদ্যশগ্গের পরিবর্তে অর্থকরী ফসল 
(পাট, তুলা ইত্যাদি) উৎপাদনে উৎসাহ দান করিতে 
পারে ন!? | 
- সমগ্র ভারতের পক্ষে যাহ। সত্য, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে 
তাহা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য একথা কেহ অস্বীকার করিতে 
পারিবেন না। 

গত ১৯৪৭ সাল হইতে পশ্চিমবঙ্গে ক্রমান্বয়ে ধান্যের 
চাষ কমাইয়! পাটের চাষ বাড়াইবার দরুন. এই প্রদেশের 
খাদ্যসমস্যা যে কিরূপ, জটিল হইয়া! দাড়াইয়াছে তাহা নিম্নে 
প্রদত্ত হিসাব হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে। * 


পশ্চিমবঙ্গে বাৎসরিক পাটচাষের পরিমাণ £ 
একর 

১৯৪৭--২,২৯,১৭৫ 

১৯৪৮ ৩,১৪,৯২০ 

১৯৪৯_ ৪,৫৭১৫০৪ 

১৯৫৯--৬)৫৯১৯৪৯ 

১৯৪১--৮১৭৬,১০% 
এই পাটের চাষ বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশ- 
সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, ধান্যের জমিতে পাট 
উৎপাদন করিবার কারণে যে পরিমাণ খাদ্যশস্যের ঘাটতি 
হইবে সেই. অনুপাতে চাউল--কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশ- 
সরকারকে বিদেশ অথবা অপর প্রদেশ হইতে সরবরাহ : 
করিয়া তাহা পূরণ করিবেন। কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশ- 
সরকারকে যে-চাউল সরবরাহ করেন তাহার মুল্য নানা 
কারণে অনেক বেশী পড়ে। অধিকন্ত কেন্দ্রীয় সরকার 
স্থির করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে কোনও প্রদেশকে অধিক 
মূল্যে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের হেতু ঘাটতি টাকা পূরণ করিবার 
জন্য আর অথ দিবেন না। Fe 
_. পাটের চাষ প্রদেশবাসীর পক্ষে যে কিরূপ নিব 
সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব । উপরি-লিখিত বিবরণী 
হইতে দেখা যায় ষে, পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৭ সাল অপেক্ষা ১৯৫১ 
সালে ৬৪৬,৯২৫ একর বেশী জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে । 
যদিও সঠিক জান! যায় না, ইহার মধ্যে কত ধান্যচাষের ' 
জমি ছিল, তাহা হইলেও মোটামুটি ধরিয়1 লইতে পার! যায় 
যে, ইহার শতকর|-অস্ততঃ ৮* ভাগ জমিতে ধান্যের চাষ 
হইত। আরও জানিতে পারা যায় যে, ১৯৫১ সালে 
প্রদেশ-সরকার 'কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধে পূর্বববৎসর 


-অপেক্ষা এক লক্ষ একর ধান্যচাষের জমিতে ( বেশীর ভাগ 


আউস ধান্যের জমি ) পাটের চাষ করিবার ব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বৎসর প্রায় পাঁচ লক্ষ টন 
খাদ্যশস্তের ঘাটতি পড়ে। প্রতি একর জমিতে গড়পড়তা * 
যে আউস ধান্য উৎপন্ন হয় তাহাতে প্রায় ৯২. মণ চাউল 
পাওয়া যায় অর্থাৎ প্রতি তিন একর জমিতে কমপক্ষে এক 
টন চাউল পাওয়া যাইতে পাবে। সেই হিসাবে ১৯৫১ 
সালে ৬,৪৬,৯২৫ একর বেশী জমিতে ধে পাটের চাষ করা * 
হইয়াছিল তাহাতে আউন ধান্য রোপণ করিলে আরও 
অন্ততঃ ২,১৫,৬৪১ টন চাউল পাওয়া যাইত, অর্থাৎ এই ' 
প্রদেশের খাদ্যশস্যের ঘাট তির প্রায় অদ্ধেক অংশ একমাত্র 


৮ 


“বৈশাখ 


বঞ্ধিত পাট চাষের জমি ক পূরণ করিতে পারা যাইত। 
বিশেষ ভাবে অন্থুধাবন করিলে দেখা যায় যে, পাটের চাষই 
বাংল! ও বাঙালীর আখিক ও রাজনৈতিক দুর্গতির একটি 
হূলীভূত কারণ। ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী জাতির .স্বাস্্যহানির 





' জন্যও পাটের চাষ যে অনেকটা দায়ী তাহা সকলেই 


স্বীকার করিবেন। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে, পাটের 


টি চাষ হইতে প্রদেশবাসীর1 যথেষ্ট লাভবান হয়, কিন্তু উহা 


আদৌ ঠিক নহে। ম্যালেরিয়া ও খাদ্যাভীবের জন্য এই 
প্রদেশে যে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ-লোঁক প্রাণ হারাইতেছে 
তাহা কাহারও অবিদিত নাই । যতদুর অবগত হওয়া! যায়,' 
পশ্চিমবঙ্গের পাঁটকলগুলিতে উপস্থিত ৩,০৭,৩৫ জন শ্রমিক 
কার্য করে৷. সরকারী পরিসংখ্যান অন্ুযায়ী-উহার শতকর! 
৮৫ ভাগ অপর প্রদেশবাসী, বাকি শতকর1 ১৫ ভাগ মাত্র 
শ্রমিক পশ্চিমবন্ধবাসী। পাটের মহাজন, দালাল ও পাটকলের 
ংশীদারদের মধ্যেও এই প্রদেশবাসীর সংখ্যা এ অনুপাতিক 
হার অপেক্ষা বেশী হইবে না, বরং কম হওয়াই সম্ভব 1 
আমার ধারণা--যদি এই প্রদেশে কমসংখ্যক পাটকল 
থাকিত তাহ! হইলে প্রদেখবাদীর বিশেষ কিছুই ক্ষতি হইত: 


না। পাটের চাষ হইতে চাষীরা সকল সময় লাভবান হয়.না)' 


কারণ পাটকলের মালিকরা সজ্ঘবদ্ধ ভাবে তাহাদের স্থবিধা- 


মত পাটের দাম কমাইতে ও. বাড়াইতে পারেন।- 
অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন ষে, প্রতি বৎসর পাটের: 
চাষ আরম্ভ হইবার পূর্বে পাটের দাম হঠাৎ বাড়িয়া! যায়, 
ফলে এ চড়া দামের জন্য পাঁটচাষীরা বেশী পরিমাণ পাট: 
উৎপাদন করিতে উৎসাহিত হয়। আবার.পাট উৎপাদনের 
পরেই, অধিক পাট উৎপন্ন হইয়াছে ইত্যাদি নানা অজুহাতে - 


পাটের দাম প্রতি বৎসরই .কমিয়া যায়। যর্দি এই সমস্ত 
পাটকলের বেশ্শীর ভাগ পার্শ্ববর্তী প্রদেশে স্থানান্তরিত 


কব! হয় তাহ! হইলে অপর প্রদেশবাঁসী শ্রমিকের সংখ্যাও. 
অনেক কমিয়] যাইবে -সন্দেহ নাই এবং এ সমস্ত শ্রমিকের . 


খাদ্য সরবরাহের দাক্িত্ব সেই অন্গুপাঁতে আমাদের প্রদেশ- 
সরকারেধ লাঘব হইবে ও সেই সঙ্গে কম পাট উৎপাদনের 


জন্য পল্লী-অঞ্চলের স্বাস্থ্যোন্নতি এবং প্রদেশে অধিক খাদ্য-. 
 ্স্য উৎপন্ন হইতে পারিবে । 

রাজনৈতিক দিক হইতেও ইহার উপকারিতা পি 

পাট. উৎপাদন যদি অস্ততঃ ১৯৪৭ ' 

সালের অনুপটুতে (২,২৯,১৭৫ একর জমি) কমাইয়! দেওয়া : 


ব্্গবাসীদের কম নহে। 


*যায় তাহা হইলে প্রায় ছুই লক্ষ পঁচিশ হাজার অপর প্রদেশ- 


বাসী শ্রমিক এই প্রদেশের বিধান সভার . সভ্য. নির্বাচনে . 
" খুবই কমিয়া গিয়াছে । জমির অভাবে গৃহস্থ যেমন তাহার 
: বাদভবন ইচ্ছামত শুন্যের দিকে: উঠাইয়া নির্মাণ-: করিতে 


এখনকায় মত প্রভাব বিস্তার করিতে পাবিবে না? আপা 


ততঃ যখন পশ্চিমবঙ্গের আয়তনবৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা! দেখ! 


বাংলা ও বাঙালী 


লোলা লালা, 





-৯৭ 





যাইতেছে না তথন খান স্বয়ং ংস পূর্ণতা লা করিতে হইলে 
পাটের চাষ যতদুর সম্ভব কমাইয়া দিয়া ও সমস্ত জমিতে 
ধান্যচাষের ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য কোন; উপায় নাই 
নচেৎ এই প্রদেশের অধিবাসীদের নিজেদের খাগ্যাভাব পূরণ 
করিবার জন্য নয়াদিলীর দিকে চিরকাল-তীকাইয়! থাকিতে 
হইবে। আমি পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণকামী প্রত্যেক চিন্তাশীল 
ব্যক্তির, বিশেষ করিয়া তরুণদের দৃষ্টি: এ বিষয়ে আকর্ষণ 
করিতেছি। এই উদ্দেশ্যে এখন হইতেই গ্রামে গ্রামে ও 
পল্লীতে পল্লীতে রীতিমত প্রচারকার্য্য আবস্ত কর] উচিত। 
আশঙ্কা হয়স্পস্বার্থান্বেষীর দল এই প্রস্তাবকে “প্র/দ্রেশিকত!: 
পূর্ণ -মনৌবুত্তির পরিচায়ক”. বলিয়া অভিহিত করিয়া নানা 
ভাবে এই “অধিক ধান্য ফলাও” আন্দোলনকে বাঁধা দিবার 
চেষ্টা করিবেন। পাট ও পাটজাত দ্রব্য যেকোনও প্রদেশে . 
উৎপর হউক না কেন, উহার বেশীর ভাগই কলিকাতা বন্দর 
হইতে বিদেশে রপ্তানি করিতে হইবে নে ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার কেন্দ্রীয় সরকার হইতে পাট-করের অংশ পাইবেন: 
না-এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই |; আশা করি, 
পশ্চিমব্ঙ্গ-সরকার প্রদেশের কল্যাণকল্পে এই আন্দোলনকে: 
বাধা না দিয়া সহামুভূতিস্থচক মনোভাব দ্রেখাইবেন? 
২ কিছুদিন পূর্বের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাগ্যবিভাগ “অধিক? 
খাদ্য-উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ” আখ্যাযুক্ত একখানি পুস্তিকা” 
সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছিলেন । তাহাতে লিখিত আছে, 
“পশ্চিমবাংলায় প্রায় ১৪ লক্ষ একর পতিত জমি আছে।: 
এই রাজ্যে বিভিন্ন কারণে এই পতিত জমি পুনরুদ্ধার” 
করিয়া চাষের অন্তভূক্তি কর! যুক্তিযুক্ত ও সম্ভব নহে।! 
প্রত্যেক'রাজ্যেই জলবায়ু ও অন্যান্য ' বিষয়ের সহায়ক কূপে? 
মোট জামর শতকরা ২৫ ভাগ অরণ্যভূমি - রাখা প্রয়োজন | 
ভূমিসংরক্ষণ ও পর্ধ্যাপ্ত বারিপাতের সুবিধার জন্য অরণ্য-- 
ভূমির অত্যাবশ্যকত! অনস্বীকার্য্য। পশ্চিম বাংলায় প্রয়ো্ি 
জনীয় বনভূমির যথেষ্ট অভাঁব। বর্তমানে 'এই রাজ্যের” 
পতিত জমির বেশীর ভাগ অংশই চাঁধে না আনিয়া-অর্7-” 
ভূমির জন্য সংরক্ষণ করা" দরকার "তছুপরি' চাররণভূমি১ 
ও খাদ্যের অভাবে” পশ্চিম বাংলার "গবাদি পশু” একেই 
যথেষ্ট হীনবল এবং ইহাদের দুগ্ধ উৎপাদনের ক্ষমতাও” 


. ভারতের অনেক অঞ্চলের তুলনায় এক-চতুৰ্থাংশ বাঁ এক- 


তৃতীয়াংশের' অর্ধিক নহে ।” অর্থাৎ, পতিত জমি: উদ্ধার" 
করিয়া উহাতে খাদ্যশস্য- -উৎপাদন-বৃদ্ধির কোনরূপ আশা 


নাই এবং সেইরূপ ব্যবস্থা করাও উচিত হইবে নাঁ।' পূর্বেই ও 


লিখিয়াছি যে, দেশবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন 5 


1৯৮ 


পারেন না, সেইরূপ বনভূমির আয়তন বৃদ্ধি দ্বারাও ফসল 
উৎপাদনের জমির অভাব পুরণ করা যায় না। সাধারণে 
বুঝিতে পারিতেছে না যে কি করিয়া পশ্চিমবঙ্গে 
প্বন-মহোৎসব* “অধিক খাদ্য ফলাও”, “অধিক ,পাট 
উৎপাদন করো” এই তিনটি আন্দোলন একই সঙ্গে 





চলিতে পারে; এবং তাহাদের ধারণা. যে বর ইহা কেবল. 


আত্মগ্রবঞ্চনা মাত্র । 

জলসেচন ও নানাপ্রকার সার প্রয়োগ দারা জমির উৎ- 
পাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার বিষয় উক্ত পুস্তিকাতে যাহা লেখা 
আছে, বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা এই প্রদেশে উপস্থিত কার্ধ্যকরী- 
করা সম্ভব কিন! তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। প্রথমতঃ; 
আবশ্তকমত কম্পোষ্ট অর্থাৎ পচা সার প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া যাইবে না; দ্বিতীয়তঃ পোড়া কয়লার অভাব হেতু 
লক্ষ লক্ষ মণ গোবর-সার জালানি-কাধ্যে লাগিয়া যাইতেছে, 
কারণ ভারত সরকার পোড়া কয়লার জন্য রেলগাড়ী সর- 
বরাহ একেবারে নিয়তম ধাপে স্থির করিয়া দিয়াছেন ।: 
যদিও সর্ব! শুনিতে পাওয়া যায় যে, জনসাধারণের স্থযেগি- 
সুবিধাই ভারত-সরকারের প্রথম ও চরম উদ্দেশ্য এবং পরি- 
কল্পনা কমিশনও স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে»: ফসল-উত্- 
পাদনকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে হইবে ; তৃতীয়তঃ, সমস্ত পল্লী- 
অঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রসার সময়সাপেক্ষ এবং উহা না 
হওয়া পর্য্যন্ত জলসেচন-ব্যবস্থার বিশেষ 'কোনরূপ স্ববিধা 
হইতে পারে না। এ পুস্তিকাতে কষিক্ষেত্রে, এমোনিয়াম” 
সালফেট ব্যবহার করিবার-উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্ত 
ইহাও শোনা গিয়াছে যে, টেনিসি ভ্যালির স্থবিখ্যাত কৃষি- 
ক্ষেত্রে এই রাসায়নিক সার ব্যবহার করিয়া বহু সৃহ একর 
জমি একেবারে চাষের অন্থপযোগী হইয়াছে । ইহা ব্যবহার 


করিলে প্রথম দুই-তিন বৎসর অবশ্য অধিক পরিমাণ ফসল - 


উৎপন্ন হয়, কিন্তু পরে সেই জমি নাকি চাষের পক্ষে সম্পূর্ণ 
অনুপযোগী হইয়া যায়। 
অভাব, তার উপর এই মন্্াত্তিক অভিজ্ঞতা হওয়া মারাত্মক। 
মেই জন্য এই সার ব্যবহার করিবার পূর্বে পশ্চিমবধ্ধ সর- 
কারের.বিশেষ ভাবে অনুদন্ধান. করিয়া, দেখ! দরকার ষে, 
সত্যই টেনিসি:ভ্যালিতে এইরূপ ঘটিয়াছে কিনা । 


. এ পুস্তিকা পড়িয়া মনে 'হয়_একমাত্র খাদ্যশস্য উৎ-.- 


পাদন করিয়া পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যে স্বয়ংস পূর্ণতা লাভ করিতে 
পারিবে বলিয়া 'খাদ্যবিভাগ. মনে করেন না। শস্য- 
রক্ষা ও শস্য-অপচয়ের বিষয় উহাতে যাহা লিখিয়াছেন 
তাহারও কিয়দংশ. উদ্ধাত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। 


=“পশ্চিম বাংলায় বরাহ, হনুমান ও ব দরের অত্যাচারে - 
প্রতি বদর বহু শস্য নষ্ট হইয়া থাকে।, দেশের অনেক... 


প্রবাসী 





পশ্চিমবঙ্গে একেই চাষের জমির : 


১৩৫৯ 








সিল পাপ, 


লোকই সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া এই শস্য-অনিষ্টকারী- বাঁদর, 
ও হনুমান নিধনে-বিরত,হন.। জীবনধারণের প্রতিযোগিতায় ' 
বাচিতে হইলে এই শস্তহানি নিবারণকল্পে বন্তবরাহ, বাদ, 
হনুমান প্রভৃতি ফসল-অনিষ্টকারী জন্তুর নিধন অত্যাব- 
হ্যক। দেশের জনসাধারণকে এই কাজে উৎদাহ দেওয়ার 
জন্য সরকার প্রতি নিহত বুন্যবরাহ বাবদ চার টাকা এবং 
প্রতি নিহত হনুমান বা বাঁদর বাবর তিন টাকা পুরস্কার, 
দিয়া থাকেন। ১৯৪৪-৫০ সাপে হাওড়ার জী--০ 
একক প্রচেষ্টায় ৬১৩টি হনুমান নিধন করিয়া ১,৮৩৯ টাক! 
পুরস্কার পাইয়াছেন।» 

খাদ্যবিভাগ এই অভিনব উপায়ে প্রদেশে, ই সঙ্গে, 
শস্যরক্ষ। ও বেকার-সমস্যার সমাধানের যে ব্যবস্থা 
করিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই । কিন্তু, 
'এ সমস্ত নিহত হনুমান, বাদর, বন্যরবাহ ইত্যাদি পশুদের. 
মাংসের দ্বার! প্রদেশের খাদ্যযুমন্যারও কথঞ্চিৎ সমাধান 
হইয়াছিল কিনা সে সম্বন্ধে উক্ত, পুণ্তিকায় কিছুই উল্লেখ 
নাই। -শুনিলাম কোন কোন মৃহকুমীয় হনুমান ও বাদবের 
লেজটি মাত্র কাটিয়া আনিয়া দেখাইলেই তিন টাকা করিয়া 
পুরস্কার পাওয়া যায়। রি 

পার্বতী প্রদেশে হনুমান ও বাদরের প্রাদুর্ভাব অনেক: 
রেশী তাহা সকলেই জানেন। যদি এই প্রদেশের উৎসাহী 
বেকারের দল নিজেদের প্রদেশ হইতে. হনুমান ও নি 
লেজ কাটিয়া আনিয়া উক্ত হারে পুরস্কার দাবি করেন তাহা । 
হইলে তাহ উপেক্ষা করা শক্ত হইবে, কারণ কেহ কেহ. 
হয়তো বুলিবেন যে এরূপ আপত্তি “রিনি পরি- 
চায়ক।? re 

' খাদ্যবিভাগ *শস্তহানি নিবারণ “অনিষ্টকারী জন্তুর” * 


নিধন অত্যাবশ্যক” বলিয়| মনে করে'। কিন্ত উক্ত বিভাগের * 


কর্তৃপক্ষ বোধ হয় অবগত নহেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের: 
সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগ বহু উৎকৃষ্ট শস্ত উৎপাদনকারী 
চাষের জমি, মধ্যবিত্ত অ-চাষী বাস্তহারাদের গৃহনিৰ্দ্মাণের জন্ত ' 
“অনাবাদী ও পতিত জমি” বলিয়া ঘোষণা করিয়া সরকার - 
কর্তৃক গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আশ্চর্ষ্যের বিষয়" 


- এই যে, ওঁ সমস্ত জমি গ্রহণ করিবার পূর্বে সাহায্য চি 
পুনর্ব্বনতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিভাগের 


নিকট অন্নুসপ্ধান করেন নাই যে, প্রস্তাবিত জমিগুলি সত্য- : 
সত্যই অনাবাদী ও পতিত কিনা । সম্প্রতি ,সাহাধ্য ও : 
পুনর্বসতি বিভাগ কলিকাতার নিকটবর্তী কেন্দ্রীয় ও গ্রদেশ- ** 
সরকারের কুষিবিভাগের পরামর্শে পরিচালিত একটি উচ্চ : 
ধরণের” মিশ্র কৃষি-প্রতিষ্ঠানের জমিগুলিকে 'অনীবাদী ও. 
পতিত জমি বলিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টাকরিতেছেন--এই “ 


[তাহার 












.. ষ্টান্ট ডিবেক্টর ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়া ককের 
_ মহোদয়কে জানাইয়াছিলেন। পরে শুনিলাষ কলের 
= মহোদয়ও এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া তীব্র মস্তব্যমহ পশ্চিঘ- 
বঙ্গ সরকারকে রিপোর্ট দিয়াছেন । মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী 
 অহাশয় শদ্যহানি নিবারণকল্পে হস্ছমান ও বাঁদর নিধনের 
সা হা আশা করি সরবারী কোনও 






7 বর্তমান প্যালেষ্টাইনের অন্তৰ্গত যুভিয়! (J॥৭৭০৭) নামক 
অঞ্চলের নাম এ্রীই-জন্বের প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব হইতে 
_ পরবস্থা পাঁচ শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত ছিল__( হিক্র ) Yehudah, 
_ যেহুদা (Judah) এই হিক্ত শক J৪৷৷d৪॥ হইতে 
প্রথমে আক ও তংপরে লাতীন অঙ্গুবাদের মধ্য দিয়া “যৃডা+,& 

"ও টহা হইতে ইংরেজী 70091) শব্দের উৎপত্তি হয়। উক্ত 
বাসী ইস্রায়েল বংশের লোক বুঝাইতে হিক্র শব 
হইতে ট্ত ‘yehudai® (য়েহুদাই ) বা y’hudi 
শব ব্যবহৃত হইত। ইহা হইতে গ্রীক ও গ্রীক 
হীন অনুবাদে 7009905 (ঝুপাইউস ), তৎপরে 
মায় 0 ও তাহা হতে ইংরেজী 6৭ শব্দের 
স্বাছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রচলিত 
| “কিহুদী” শবদ মূল হিক্র ‘য়েহুদাই’ শব্দের নিফটতর । 
₹ হিক্ত J6৷৭৪ শব্দ ( ইংৱেজী অহথবাদে Je ) 01d Testa- 
190৮ 2 2 7010215 নামক পুস্তকের যোড়শ অধ্যান্কে প্রথম 
পাওয়া যায়। উক্ত পুস্তক সম্ভবতঃ ঘুডাবাসিগণের ব্যাবিলন 
দেশে তথাকার রাজা কর্তৃক নির্বাসিত হওয়ার পর ঘীঃ পুঃ 
ই শতাব্দীতে হিক্তজাযায় লিখিত হয়, পণ্ডিতেরা এইরূপ 
__ অনুমান করেন। এই সময়ের পূর্বব পর্য্যন্ত যিহুদী জাতির 
; গণকে বুঝাইতে ইসরায়েল শব্দই 0. 1], এস্থে 



















সুদ । সত্ৰ অন্য 


সংবাদ পাইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিভাগের এ এসি. 





ll য়িহ্দী শব্দের উৎপত্তি 


শ্তীপ্রফুল্লকুমার দাস 


পিতৃপুকুষ আব রাহাম্‌ “হিক্র ( মূ৪চ৷৮৪% ছল হিক্রভাষায় 


অর্থে ব্যবহৃত হইলেও “হিক্র' শব প্রথমে আব্রাহাম্‌ ও তীয় 


ও তদবীয্ন বংশবরগণকে বুঝাইতে ইস্রারেল নাম প্রচলি' 

















কর্শচানী শস্য উৎপাদনে যাহাতে বাধা না দিতে পাবেন 
তাহার স্থব্যবস্থাও তিনি করিবেন। বি 

মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী “পশ্চিম বাংলার বাদাসমদ্যা” ঈধক 
পুস্তিকায় নিজেই লিখিয়াছেন, “আমাদের বর্তমান খাদ্য. ৃ 
সমস্যা জাতির অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের একটি মৌলিক সমস্যা । 
একে মাত্র একটি সাময়িক বা আকন্মিক সমস্তা বলে 
উপেক্ষা করে কদিন আমরা ভূল করেছি ।” বি 





হিক্র, ইস্রারেল ও রিহুদী--রিহদী জাতির উতৰ রি 











‘হইব রাই? ) এই নামে অভিহিত হন; হিক্র ইব রাই (গ্ৰীক 
‘Hebraios ) শব্দের অখ,_দুরস্থিত অপরপার হইতে 
আগত, ।-_যেহেতু আব্রাহাম সুদুর ইউফ্রেতীসূ নদীর পার 
হইতে আসিয়া পশ্চিমে ভূমধ্যপাগরের পূর্ববোপকৃলস্থ কানাজান্‌ 
প্রদেশে ( বর্তমানে প্যালে্টাইনের পশ্চিমাংশ) বসবাস. করেন 
বর্তমানে ‘হিক্র’, ‘ইস্রায়েল’ ও “বিহুদী” এই শব গুলি এক 





বংশধরগণকে বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত । তংপরে আব্রাহামের 
পৌন্ ঝাকোব্‌ (0900) ইস্রাএল্‌ নাম এহণ করিলে যাকে 


এত ‘হিক্ত' নাম ব্যাপক অর্থে আব্রাহাম হইতে আর 
করিয়া সমস্ত ইসরায়েল জাতিকে বৃঝাইতে পারে | আর 
ইস্রারেল রাজ্য ও তংপার্শ্ববর্ডা কামাজান্-এর. আদিম অবি- 
বালিগণের সংমিশ্রণে পরবর্তীকালে উদ্ধৃত যে মিশ্রিত জাগি 
yehudah বা যুডায় বাস করিতে থাকে তাহাদিগকে মুড 
বাসী এই অর্থে 561)0191 বা 7001 ( লহ Jew ) নাম 
দেওয়া হয়... ১৬ ৩ 


* এই ভিন প্রথমাংশে লিখিত শন [ক 















. নির্ধারণ সম্পর্কে আমার সহাব্যায়ী বন্ধু, ভাষাতত্ববিদ্‌ শ্রহৃনীতি- 0 


কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে পাহাধা করিয়া কৃতজ্ঞভা- oo 
পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।: 





বাগদাদে ভারতীয় চারুকলা 
শিপ্পের উদ্বোধন 


গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫২) ইরাক সরকারের শিক্ষা- 
সচিব মিঃ খলিল কেনা বাগদাদের ‘ফাইন আর্টস’ ইনষ্টিটিউটে 
একটি ভারতীয় চারুকল! প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ভারত- 
সরকারের শিক্ষা-মন্রণালয়ের উদ্ভোগে ভারতের চারুকলা ও 
হত্ত-শিল্প সমিতি এ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। উদ্বোধন- 
কালে মিঃ কেননা বলেন-__-ইরাকের যুব-পমাজের মধ্যে 
শিল্পাঙ্ছরাগ প্রসারে এই প্রদর্শনী বিশেষ সহায়ক হুইবে এবং 
ভারতের সহিত আমাদের মধ্যে সংস্কৃতির বন্ধন দৃঢ়তর 
করিয়া তুলিবে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন-__জআমাদের 
আনন্দের, বিষয় এই যে, ভারত-সরকার ও ভারতীয় শিল্পিগণ 
তাহাদের উদ্ধীপনাময় চারুকলার নমুনা দর্শনের সুযোগ 
দিয়াছেন। মহান্‌ মানবিক ধর্ট্ের প্রেরণা বরাবর ভারত 
হইতে পাওয়া যায়। স্বাধীনতালাত্ের জন্ত কিরূপে সংগ্রাম 
করিতে হয় তাহ! ভারত আমাদিগকে ,শিখাইয়াছে। ” দেশের 
সম্পদস্থগ্টির জঙ্ভ সরকার ও জনসাধারণ কি ভাবে পরস্পরকে 
সহযোগিতা! করিতে পারে তাহা ভারত বর্তমানে আমাদিগকে 
শিক্ষা দিতেছে। 


ইরাকের প্রধান মন্ত্রী ও অক্তান্ত মন্তরিগণ, বিভিন্ন মিশনের 
প্রধানগণ, প্রধান প্রধান শিল্পিগণ, কয়েক জন শিক্ষাত্রতী এবং 
পাচ শত গণামান্ভ অতিথি এ উদ্বোধন-অন্থঠানে যোগদান 
ফরেন। বক্তৃতা-প্রপঙ্গে ইরাকের প্রধান মন্ত্রী বলেন 
ইরাকের শিল্পীদেরও ভারতে অহুরূপ প্রদর্শনীর আয়োজন কর! 
উচিত। 

এ প্রদর্শনীতে সমদামর়িক ভারতীয় শিল্পীদের প্রায় ছুই শত 
চিজ প্রদর্শিত হয়। তাহা ছাড়া ভারতের ভূমিভাগ ও জন- 
সাধারণ, ভান্কর্ধ্য ও স্থাপত্যবিভ্ভার নিদর্শন এবং হত্ত-শিল্পের 
বিশিষ্ট আলোকচিজও সেখানে রাখা হয়। এ প্রদর্শনীতে 
পূর্ববসুগের চিত্রের এক শতখানি মুন্িত কপিও রহিয়াছে। 
ইতিপূর্ব্বে কায়রো, ইন্তাঘুল এবং আক্কারাতেও জঙস্থরূপ 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল । 











মাজন্দা-বিহারের সাধারণ দৃশ্য 


প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় 
শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম-এ, বি-টি 


বৈদ্ধিক যুগে তপোবনের শাস্ত পরিবেশের মযো সত্যটা 
ক খষগণ লৌকিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে যে শিক্ষা-পন্ধতির 
প্রচলন করিয়াছিলেন, বৌন্ধপজ্ঘের পরিচালনাধীন হইয়া সেই 
শিক্ষা-পদ্ধতি উত্তরকালে যেন আরও উন্নততর রূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছিল। নালন্দা-পদ্ধতিতে তাহার পূর্ণ বিকাশ লক্ষিত 
ভইয়াছিল। লঙ্ঘ-পরিচালিত শিক্ষাতেও বৈদিক যুগের প্রভাব 
অস্বীকার করা যায় মা। 

সঙ্ঘ-পরিচালিত শিক্ষার গৌরবময় যুগেও হিটয়েন-পাঙ. 
ভারতবর্ধকফে পো-লো-মেন-কিউ অর্থাৎ ‘ব্রাহ্মণের দেশ’ বলিয়! 
উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ তখনও শিক্ষা-দীক্ষায় সমাজের 
শর্স্থানে সমারুঢ ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা তখনও দেবভাষ! 
বলিয়া সমাদৃত ছিল।১ “পিদ্ধিরত্ত' নামক যে পুস্তকের উল্লেখ 
হিউফেন-সাঙ, ও ইংসিং উভয়েই করিয়াছেন সেই পৃস্তকের 
প্রারন্তে “নমঃ সর্ববজ্ঞায়” এই স্ভোজ বুদ্ধ বা পরম-পুকুষ তগবান 


. শি বাহার উদ্দেস্তেই রচিত হউক না কেন, এই পুস্তকের বিষয়বস্ত 


শুধু আধ্যাত্মিক তত্বাদিতেই সীমাবদ্ধ নহে। ইহাতে বণিত 
পাচ বিস্তার মধ্যে যুগোপযোগী শিল্পবিস্ঞা, চিকিৎসাঁ- 


বিস্! প্রভৃত্রিও যেমন উল্লেখ রহিয়াছে ক্ষেমনি উপনিষদের 
অধ্যান্ববিদ্ঞ!, পাপিনির ব্যাকরণ প্রভৃতিও উল্লিখিত হুইয়াছে। 


এই প্রপক্ষে উল্লেখঘোগা খে, ভতারন্তবাসীর রাজনৈতিক 


১:07 Yuan Chwang’s Travels in India— 
- walters—vol.JL, pp. 1409153. 


ও বর্মমনৈতিক জীবনে বছ বিপ্লব সংঘটিত হইলেও ভারতের 
শিক্ষাধার| তার মূলপ্রবাহ পরিবর্তন করে নাই । শ্মরণাভীতত- 
কালে যে শিক্ষাধার! তপোবন-উৎপ হইতে প্রবাহিত হইয়াছিল, 
কালের পরিবর্তনে কখনও তাহ! ক্ষীণ-ভ্রোতা হইয়াছে এবং 
কখনও ছু’কূল প্লাবিত করিয়া ভারতের সভ্যতাকে অম্ত-রসে 
লিঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু ধায় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহ! মূল 
লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই। এই মূল স্থজের উপর ভিডি 
ফরিয়াই নালন্দার ইতিহাস আলোচনা করিতে হুইবে । 

বর্তমান পাটনা জেলার বিহার মহকুমার বড়গাও ( নিহার 
গ্রাম )-এর নিকট প্রাচীন নালন্দ| অবস্থিত ছিল। “নাল”, 
‘নালক’, ‘নলেন্্’ প্রভৃতি বৌদ্ধ-শাত্রোক্ত স্থানসমূহ নালন্দার 
অংশবিশেষ ছিল বলিয়! পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। প্রাচীন 
রাজগৃহ হইতে নালন্দা মাজ সাত মাইল উত্তরে অবস্থিত, ফলে 
রাজগৃহের এই উভয় স্থানের সংস্কতিগত ঘোগাযোগ ছিল গভীর। 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার সহিত নাজন্দাও প্রতিষ্ঠ!- 
লাভ করিয়াছিল। শৈলভ্রীমণ্ডিত প্রকৃতির স্সেহক্ষোড়ে 
অবস্থিত এই গ্রামটি বছ প্রাচীনকাল হইতেই জ্ঞানাচ্ছরাগীদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল । 

চৈনিক পরিক্রাক্কদের বিবরণী নালন্দা-বিশ্ববিত্ালয়ের 
ইতিহাসের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। চীনদ্েশের 
সহিত ভারতে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের স্থচম! শ্রী; পুঃ দ্বিতীয় শতক 
হইতে । পরবত্তাঁকালে ভারত-চীন সাংস্কৃতিক যোগস্থজ আরও 





নালন্দার প্রস্তরনি্দ্মিত মন্দির 


দৃঢ় হুইয়াছিল। চীন পরিত্রাজকদের মধ্যে ফাহিয়াম, ভিউয়েন- 
সাঙ , ইংসিং ও সেংচি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । “সন্ধর্” 
গ্রহণ করার পরেই চৈনিক বোৌদ্ধশ্রধণগণ বর্ম্মশান্র অধ্যয়নের 
নিমিভ ও ধর্দ্মসমন্ত!। সমাধানের জন্ভ ভারতবর্ষে আসিতে 
লাগিলেন, নালন্দ! বৌদ্ধধর্ম ও বোঁদ্ধশান্ত চর্চার প্রধান কেন্দ 
হওয়ার তাহার সহিত চৈনিক ছাত্রদের সম্বন্ধ আরও গভীর 
হুইয়াছিল। অষ্ম শতাব্দী হইতে জয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত 
বোদ্ধধর্শ্বের ক্রমবিবর্তনের তথ্যাদি তিব্বতীয় এস্থাদি হইতেও 
বহুল পরিমাণে উদ্ধার কর! হইগাছে। তিব্বতীয় এঁত্তিহাপিক 
তারনাথের বিবরণ, তিব্বতীয় ‘ত্যহুরে’ নাজন্দা ও বিক্রমঙ্গীলার 
পণ্ডিতদের লেখ! গ্রস্থসমূহের তালিকা, ন্ুম্প! প্রণীত পাগ-পাম- 
জোন-জাং প্রভৃত এই প্রসঙ্গে উল্লেখযষোগা। নালন্দার ইতি- 
হাস সম্পর্কে ভারভীয় উপকরণসমূহের মধ্যে সমসাময্বিক 
রাজাদের শিলালিপি, শীলমোহরে উৎকীর্ণ ‘খর নালন্দা মহা- 
বিহারীষার্থ-ভিক্ষু সঙ্বন্ত' লিপি, হিন্দু ও বৌদ্ধ ইত্যাদির কথা 
উল্লেখ কর! যায় । 

প্রাচীন পালি-সাহিত্যে ‘বিহার' কথাটি_এক একজন ডিক্ষুর 
বাসের জন্ত এক একটি স্বতদ্র-কক্ষ এই অর্থে প্রযুক্ত হইত। 
__পরে ‘বিহার’ বলিন্তে সাধারণতঃ বুঝাইত এরূপ নিফেতন 
বা মঠ। যেখানে কত্তকঞগ্জলি বৌদ্বশান্ত্র্ঞ ভিক্ষুর চেষ্টায় 
বিহারগুলি ক্রমে বিতায়তনে পরিণত হইল । রাজ!, মহারাজ 
এবং শ্রেষ্ঠ পন্প্রদায় হইতে আরম্ভ করয়| সাধারণ অধাবিস্ত 
শ্রেণীর লোকেরাও বিহার নির্মাণ করিয়! ব! বিহার নির্্দাণে 
অর্থপাহাধ্য করিয়! পুণ্যার্ছনের প্রয়াস পাইতেন। বু্ধ-শিদ্ত 
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সারিপুভ্ত মদৃগৌক্স!য়নের সহিত নাজন্দার স্মৃতি জড়িত থাকায় 
পুণাকামীদের দৃষ্টি নালদ্দার উপরে পড়িল। 

চৈনিক পরিব্রাঙ্গক হিউয়েন-সাঙের বর্ণন!-পাঠে জানা 
যায় যে, নালন্দায় বালাদিত্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিহারের উত্তর- 
পূর্বব দিকে যে পট বিদ্ভমান ছিল সেই স্থানে বসিয়! বুদ্ধদেব 
ধর্দপ্রচার করিয়াছিলেন।১ ভারমাথ বলেন, অশোক সারি- 
পুতের চৈত্যে স্তপ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন।২ গ্রীয় প্রথম 
শতাব্দীতে মহাযান মতের কেন্দ্র হিসাবে মালন্দ। প্রপিদ্ধিলাস্ত 
করিয়াছিল । গুপ্ত-সত্রাট কুমার গুপ্ত ও তাহার বংশধরগণ, 
এবং পরবর্ত্তাকালের বছ রাজগণ মাজন্দ! মহাবিহারের শ্রীবৃদ্ধি 
সাধনে যুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টায় সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দা 
গৌরবের উত্ত,ঙ্গ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল । নবম শতাব্দী 
হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায় পর্ধাস্ত পাল-সত্রাটদের 
দানে নালন্দ! পুষ্ট হইয়াছিল। 

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরে রাজগৃহ এবং তৎলঙ্ে 
মালন্দাও সম্ভবতঃ স্থবিরবাদীদের শিক্ষাকেন্দ ছিল। সত্রাট 
অশোকের অধিনায়কত্বে এবং মোগ্গলী পুজ ভিস্দের পৌরো- 
হিত্যে থে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহুত্ত হইয়াছিল তাহাতে 
বুদ্ধদেবের কথোপকথন ও উপদেশাবলী সঙ্কলিত হইয়! 
“জিপিটক' রচিত হয়। স্থবিরবাদীদের ধর্মমত তাহার উপরেই 
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প্রতিঠিত। তিব্বতীয় কিংবদন্তী হইতে 
জান! যায় যে, সম্রাট অশোকের সময় 
হইতে সম্রাট কণিক্ষের সময় পর্ধান্ত 
- স্থবিরবাদ উত্তর-ভারতের প্রায় লর্বজই 
জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। সত্রাট 
অশোকের পুত্র মহেন্দ্র বা মহিন্দ এই 
মতবাদ সিংহলেও প্রচার করিয়া- 
ছিলেন।৩ সত্রাট অশোককর্তৃক 
দাজন্দাতে সারিপুত্তের চৈত্যে পুজ্ধাদান 
এবং ও.প নিশ্দাণের বিবরণী পাঠে 
- এইরূপ জঙ্গমান করা সঙ্গত হইবে না 
যে, অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত 
স্থবিরবাদ্দের অঞ্তম শিক্ষাকেন্ 
মাজন্দাতেও ছিল। 
স্থবিরবাদীদের কল্যাণে বৌদ্ধধন্টেও 
ফঠোর নিয়ম ও অঙুশাসনের প্রভাব 
দেখা দিল। ব্যক্তিগত জহ্তত্ব লাভই 
ধর্ষ্বের মূল লক্ষ্য হইল ফলে বৌদ্ধধর্ম 
জনপ্রিয়ত| হারাইতে লাগিল । দ্বিতীয় 
বৌদ্ধ সঙ্গীতির ফলে যে মহাসাভ্বিক সম্প্রদায় সুষ্ঠ হইল 
লেই সম্পদান্ন অর্হৃতত্ব লাভ হইতে বোধিপত্বত্ব লাতের 
_ উপরেই বেশি জোর দ্বিয়াছিল। বুদ্ধ জন্মজন্মান্তর হরিয়! 
ক বোধিসত্বরূপে আবিভূর্ত হইয়া! জীবজগতের অশেষ কল্যাণে 
জায্মোংসর্গ করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বোবধিদ্ত্বত্ব 
লাভ কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের অঙুশাসনাধীন নহে। 
সকলেই পারমিঙ! ব! গুণ বিশেষের (দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্ধা, 
ধ্যান, উপায়, কৌশল, প্রণিধান, বল, জ্ঞান, প্রজ| ) চর্য| করিয়া 
বোধিসত্ব অবস্থা লাভ করিতে পারে। 
মহাসাজ্ঘিক মতবাদ এবং এই মতবাদ হইতে সু 
লোকোস্তরবাদ উত্তর-ভারতে জনপ্রিয়ত1 লাভ করিতে লাগিল 
এবং ক্রমে দক্ষিণাপথে জন্্রদ্দেশের জমরাবতী ও নাগাজ্জুনীকোও! 
এই মতবাদবসূহের প্রধান কে হইয়া দীড়াইল। অনেকেরই 
ধারণ! যে সম্রাট কণিঞ্ কর্তৃক্ক আতুত চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতির 
ফলেই মহাধান মতের স্ুষ্টি। অবশ্য চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি 
উপলক্ষ্য মাত্র । এই সঙ্গীতিতে খে সকল সত্য যোগদান 
সি করিঝাছিলেন তাহাদের মধ্যে স্থবিরবাদীদের প্রতিনিধি অতি 
অয্পই ছিলেন, অধিকাংশই ছিলেন মহাসাভ্ঘিক |৪ চতুর্থ 
বৌদ্ধ সঙ্গীতির পরে মহাসাজ্বিকদের প্রচারের ফলেই 
মহাধান মতবাদ জনপ্রয় হইতে লাগিল। তারানাথের বিবরণ 
. হইতে জান! যায়, মহাধান মতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক নাগাজ্ছুন 
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নালন্দার প্রধান স্ত পের সহত সংশ্লিষ্ট তোরণ ও অন্যান্য গপ 


নাজন্দা সঙ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলে হীনধান মতের প্রধান 
কেন্দ্র ‘বজাসন’ বা বুদ্ধগয়ার প্রাধান্য নষ্ট হইল এবং মালন্দাই 
মহাযান মতের প্রধান কেন্দ হইল ৫ 

নালন্দা মহাবিহারের ইতিহাসের অধ্যায়কে দ্বিতীয় 
মহাযান মতের অধ্যায় বল! যাইতে পারে। শিক্ষা ব্যাপারে 
সমসাময়িক রাজাদের এবং পুণ্যাধাঁদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই 
নালন্দার উন্নতি । নাগার্জুনের সমসাময়িক সুবিষ্ণু নামক এক- 
জন ব্রাহ্মণ অভিধর্ম্ম রক্ষাকক্জে নালন্দায় একশত আটটি মন্দির 
নিশ্ঘাণ করিয়াছিলেন ।৬ এর্ীয় চতুর্থ শতকের শেষের দিকে 
চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিনের বর্ণনায় বঙ্গদেশের ভাত্রজিপ্তিতে 
দ্বাবিংশটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের উল্লেখ থাকিলেও নালন্দার বিশেষ 
কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। ফা-হিয়েন তাঅলিপ্তি ও 
পাটলিপুজ ব্যতীত অন্ত কোন স্থানে এমনকি বৌদ্ধতীর্খ 
সারনাথেও গিপ্জাছেন বলিয়! কোন উল্লেখ তাহার বিবরণীতে 
পাওয়া যায় নাঁ।৭ সম্ভবতঃ নান্দা বিহার তখন ছোট ছিল 
বলিয়! ফা-হিয়েন এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বর্ণনা করেন নাই। 
ঘষ্ঠীর় পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে গুপ্ত সম্রাট কুষারগুপ্ত 
মহেঞ্জাদিত্যের রাজত্কালে ( আঃ ৪১৫-৫৫ খ্রীঃ অঃ) সম্ভবতঃ 


মছ্ছাবিহারের নির্মাণ কার্ধা আরম্ভ হয়। পরবর্তী গুপ্তপআটদের 
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১২নং চৈত্য ও গু পসমূহ 


প্রথম কুমারপ্তপ্ত, বুধগণড, নরসিংহগ্রপ্ত, বালাদিঙ্য, বৈশ্যপ্তপ্ত, 
বঙ্ প্রকৃত রাজগণের দানে মনালন্দ| মহাবিহার ্টড়রোভর 
এীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। হিন্দু দেবদেবীর ভায় বৌদ্ধমূ্তি 
নিৰ্ম্মাণ এবং তাহাতে অর্থ্যদান মহাযান মতের প্রচারের 
ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের মহাপরিনিরর্বাণের 
অনতিকাল পরেই শু,পপুক্ধ! এবং বোবিবৃক্ষূপে টৈত্যবৃক্ষের 
পূন্জা আরস্ত হয়_ভারহুতের এবং সীচিত্তপের বেদিকার 
লিপিমাল! তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করে ৮ 
রাজসাহী জিলার বিহারৈল গ্রামে যে বুদ্ধযু্তি পাও! 
গিয়াছে, এবং বগুড়া মহাস্থানে বলাইধাপ স্তপের নিকটে 
বোবিপত্ব মঞ্চু্ীর ত্রোঞ্জধাতু নির্মিত যে মুণ্ডি আবিদ্কত হইয়াছে 
তাহ! বৌদ্ধ মহাযামীয় যু্ি বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।৯ 
গুর্রির প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে বৌদ্ধধর্টে যে মহাযাম মতবাদের 
সৃষ্টি হইল, জষ্টঘ শতাব্দীতে তাহা প্রবল আকার ধারণ করিয়া 
তান্িক বৌদ্ধ ধর্টের জন্মদান করিল। মহাযান মতের 
ফল্যাণেই বুদ্ধ হইরা গেলেন দেবত1 এবং বোধিস্ত্বগণও 
বিভিন্ন দ্বেবরূপ পরিগ্রহ করিলেন। 
রী ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মান্দাসোররাজ যশোধর্ষ্মনের 
মন্ত্রী মালদঘ! মালন্দ! মহাবিহারে প্রভূত অর্থদাম করিয়া- 
ছিলেন। হিট্টয়েমসাঙেৱ বর্ণনায় জান! যায় যে, দেশের 
সাজ! বিশ্ববিভালয়ের সাহাযোর জ্র্ভ একশতটি গ্রামের রাজত্ব 
দান করিয়াছিলেন ।১০ এই রাঙ্গা! নিশ্চয়ই পুষ্যভূুতি বংশীয় 


৮. সুপ্তি ও মন্দির__রমাপ্রলাদ চন্দ, পৃ. ৩ 
৯ বাঙ্গালার় বৌন্ধবৰ্দ্_নলিনীনাথ দাশগপ্ত, পৃঃ ৪৫-৪৬ 
১০ Harsha—Dr. R. K. Mukherjee, 0. 130 


১৩৫৯ 
কমোঁঙ্ররাক্ধ যশোবর্দ্ধণ ও 





ধ্বস | 


অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। বাংলার 
পালসত্রাটগণের মধ্যে বর্দপাল, 
দেবপাল এবং তাহাদের বংশধরগণ 
নালন্দার প্রতি যথেষ্ট আঙুকুল্য প্রদর্শন 
করিতেন। এই প্রকারে বছ হিন্দু ও 
বৌদ্ধ নরপতিদের দানে নালন্দা 
বিশ্ববিস্ভালয়ের সমৃদ্ধি বাড়িয়াছিল। 

নালন্দার স্ায় বিরাট শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জাধিক দায়িত্বভার 
সমসাময়িক রাঞ্জগণ এবং সম্পংশালী 
বাক্তিগণ এহণ করিয়াছিলেন। নালন্দা 
ছিল আবালিক বিশ্ববিস্ভালয়। বিরাট 
ছাত্রাবাস পরিচালনা, অধ্যাপনার ব্যবস্থা 
এবং বিদেশীয় ছাজগণের অবধায়নাদির 
যাবতীয় ব্যবস্থা! ভিক্কুসজ্বের অধ্যাপক- 
মণ্ডলীর উপরেই স্ুত্ত ছিল। বিশ্ববিডা- 
জয়ের কর্ণধারকে বল! হইত ‘সর্বাধ্যক্ষ’ বা প্রধানাচাধ্য। 
বিভাগীয় কর্ণ্ূপরিচালন| ও নিয়মশৃঙ্খল! রক্ষা অধ্যাপকগণই 
ফরিতেন। হিউয়েন শাঙের বর্ণন! পাঠে জান! যায় যে, সুদীর্ঘ 
সাত শত বৎসরের মধোও নালন্দা বিশ্ববিভালয়ে নিয়ম তের 
কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নাই । 


আহার, বাসস্থান, অধ্যয়মাদির জয় ছাজদের কোন অর্থ 


ব্যয় হইভ না, বিভালয়ের কর্তৃপক্ষই ব্যয়ভার বহন করিতেন। 
হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় মান্দায় অবস্থান কাজে ভাহার 
দৈনন্দিন খান্ডের একটি তালিকা পাওয়া যায়। বল! বাছলা, 
এইজন্ত তাহাকে কোন অর্থব্যয় করিতে হইত না। তং" 
কালে মগধে উৎপন্থ মহাশালি চাউল রাজ, মহারাজ! এবং 
সদ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্রাহ্মণ ব্যতীত সাধারণের ভাগ্যে ভুটিত না। 
দৈনিক এক পেক্‌ (১৪ আউন্স বা ৭ ছটাক) মহাশালি চাষ্টল 
হিষউয়েন সাঙ আহারের জন্য পাইতেন। ইহা ব্যতীত বিশটি 
বাদাম জাতীয় ফল, এক শত বিশটি বাতাবি লেবু (বর্তমান 
সময়ে মৌসম্বী জাতীয় ফল ?) এক আষ্টন্স কপূর এবং দুগ্ধ 
ও মাখন প্রয়োজনাভিরিক্ত পাইতেন ১১ হিউফেন সাঙের 
সমষে মালন্দায় ছাআপংখা! ছিল দশ হাজার, ইংসিঙের 
সময়ে ছিল তিন হাজ্জারের অধিক। 
প্রবেশাধিকার 


চৈনিক পরিব্রাজক ইংলিং তখনকার কালের প্রাথমিক _ 


শিক্ষ! হইতে বিশ্ববিভ্ভালয়ের অধ্যয়ন পর্ধাস্ত একটি পাঠক্রম 


বর্ণনা করিয়াছেন । ছাজদ্দিগকে ছয় বৎসর বয়সেই *সিদ্ধিরস্ত” 


১১ Ancient India Education—Dr, R. K. 
Mukherjee, p. 571 


(আঃ ৭২৫-৭৫২ গ্রীঃ অঃ) মালন্দায় 


ক 


( সিদ্ধিলাত হউক ) নামক তিন শত শ্লোক সমগ্থিত একখানি 
পুস্তক পাঠ আরস্ত করা হইত । আট বৎসর বয়সে পাণিনির 
ব্যাকারণ পাঠ সুরু হইত। ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিতে 
দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত হইত । ব্যাকরণের পরে হেতু বিত! 
ও অতিধর্মম কোষ-পাঠ আরম্ত হইত এবং সর্বশেষে নালন্দা 
প্রভৃতি বিশ্ববিালয়ে ভর্তি হইয়া পাঠ সমাপ্ত করা হইত ।১২ 
ইৎংসিঙের বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, ছাত্রদের বিশ বংসর 
- বয়সের পুর্বে বিশ্ববিভালয়ের শিক্ষা আরম্ভ হইত না। নালন্দা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে জাতি ধর্ম-নির্খ্বিশেযে সকলকেই প্রবেশাধিকার 
দেওয়া হইত, কিন্ত প্রবেশ লাতের যোগ্যতালাত দেশ-দেশাস্তর 
হইতে আগত, ছাত্রগণ, ঘ্বারপঙ্তিতদের নিকট নিজেদের উচ্চ- 
শিক্ষা লাতের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারিলে বিশ্ববিস্ভালয়ে 
প্রবেশাধিকার লাভ করিত । এই পরীক্ষা এত কঠিন ছিল যে, 
প্রতি দল জন প্রবেশপ্রার্থা ছাত্রদের মধ্যে সাত-আট জনকেই 
ব্যর্থতার হুঃখে তারাক্রান্ত চিত্তে ফিরিয়া যাইতে হইত 1১৩ 
চীন, তিব্বত, কোরিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে উচ্চশিক্ষার জন্ত 
ছাঅগণ নালন্দা! বিশ্ববিভালয়ে আসতেন । ৫ 
মালন্দার পাঠ্যহ্থচী সম্বন্ধে হিউয়েন সাঙ ও ইংসিঙের 
“বর্ণনা নির্ভরযোগ্য | বর্ম্মনিব্বিশেষে ভারতের সমগ্র জ্ঞান- 
তাঙার উদ্ু্ত করার ব্যবস্থা নালন্দার পাঠ্য স্থচীতে দেখা 
যায়। নিয়লিখিত বিষয়সমূহ পাঠ্য শ্চীতে স্থান. লাভ 
১ করিয়াছিল £ ১। চতুর্কেদ, ২। বৌদ্বহীনযান ধর্ম্ম পুস্তক- 
৩। মহাযান ও অষ্টাদশ শাখার ( মহাসাত্বিক ৭, থেরবাদী 
১১) তত্বনিচয়। ৪। হেতুবিস্থ বা ছার শান্ত, ৫। শবাবিস্ক] 
বা ব্যাকরণ, ৬ ব্রপায়ণশান্ত্,। 41 চিকিৎসা বিভা, 
৮1 যাছুবিদ্যা। ৯। যোগশান্, ১০1 জ্যোতিষ বিদ্যা, 
১১। ব্যবহারক শান্ত, ১২। শিল্প স্থান বিদ্যা, ১৩। ধাতু- 
বিদ্যা, ১৪।. তাগ্িক বৌদ্ধ শাস্ত্র 1১৪ 
ছিউয়েন সাও বলিয়াছেন যে, নালন্দায় শিক্ষক ও ছাত্রের 
নিকট প্রশ্নোত্তর জিজ্ঞাস] ও আলোচনার পক্ষে গোট| দিনটিও 
যথেষ্ট ছিল না। বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানে আলোচনা ও 
বিতর্কের বিশেষ ব্যবস্থ! থাকায় শিক্ষণীয় বিষয়ের তাৎপর্য 


ose 


১২ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস--ডাঃ প্রফুল্ল 
৮ ধোয-পৃ. ১৫৮ | | . 
১৩ On Yuan Chwang’s Travels in India— 
Walters, vol. 11, p. 168 
১৪ ‘নালন্দ। গমনের ফলে অঙুমান হয় যে, ৬নং 
বিহারের উপরতলার প্রাণে যে উনানগুলি দেখা যায় 
তাহাতে ছাত্রদের কিছু রাসায়নিক বিদ্যা শিক্ষা! দানের ব্যবস্থা! 
ছিল। ১৩ নং চৈত্যের, উত্তরে যে উনানগুলি দেখা যায় তাহা 
ধাতু গালাইবার জন্ত ব্যবহৃত হইত বলিয়! অনুমান করা যায়। 
১৪ / 


প্রাচান ভারভায় |নক্ষার ন।লন্দ।- বস্থ।বৰ ০৭ 


উপলব্ধির উপরেই বেশি জোর দেওয়া হইত বলিয়া মনে হয় । 
আবৃত্তির উপরে তক্ষশিলার সায় নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করিত। মৌলিক প্রবন্ধাদি রচনায় নালন্দা- 
পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রদ হইক়্াছিল। বক্তৃতা অভ্যাসের উপরে 
বেশী জোর দেওয়া হইত। তপোবন-প্রবরিত ব্যজ্জিকেন্সিক 
শিক্ষা এইস্থলে সমষ্টিগত বা শ্রেণী শিক্ষার পর্ধ্যবসিত হওয়ায় 
বন্তৃত! পদ্ধতির বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। হিউয়েন 


“ সাঙ নালন্দ! বিশ্ববিদ্যালয়ে দৈনিক এক শতটি বক্তৃতার ব্যবস্থা 


ছিল এ কথা উল্লেখ করিয়াছেন । অধ্যাপনার অন্ধ আটটি 
বড় হুদখর এবং তিন শত প্রকোঠ্ঠের বর্ণন| ইউপিডেএর লেখায় 
পাওয়া যায়। 

নালন্দা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত পরীক্ষার পরে- উপাধি 
দানের ব্যবস্থা ছিল। তক্ষশীলার সায় মৌলিক পরীক্ষা 
গ্রহণের রীতি এখানেও প্রচলিত ছিল-__তবে. পরীক্ষণীয় বিষয় 
সমূহের সংখ্য! বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দশ হাঁজার ছাজের মধ্যে 
প্রথম স্থান অধিকারীকে “কুলপতি” আখ্য। দেওয়া হইত, 
কুলপ্তির নীচেকার ভরের উপাধি ছিল 'পণ্ডিতঃ। 

তিব্বতীয় লেখকের বিবরণ হইতে জানাযায় যে, নালন্দা 
মহাবিহারে ‘ধর্মগঞ্জ’ নামক স্থানে, রদ্বসাগর, রদ্বরঞ্জক ও বত্ু-, 
দধি নামক সুরম্য প্রাসাদে তিনটি উন্নত ধরণের পাঠাগার 
ছিল | “রত্রসাগর” নামক একটি নয়ভল!| প্রাসাদে সর্বাপেক্ষা 


' বৃহৎ পাঠাগারটি অবস্থিত ছিল। অগ্নিকাও এবং মুসলমানদের 


আক্রমণের ফলে এই পাঠাগার কয়টির মুল্যবান পুশ্তক সফল 
নিশ্চিহ হইয়া যায়। তিব্বতীয় তালিকায় কেবলমাত্র 
তাহাদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। রর 
্প্তীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে নালন্দার শিক্ষা-পদ্ধতিই 
ছিল তারভীয় সংস্কতি ও এঁতিহ্যের 'ধারক। এই যুগের 
তারতীয় এতিহে নালন্দার পণ্ডিতদের দান সর্বাপেক্ষা উল্লেখ- 
যোগ্য । হিউর়েন সা, এই সকল অধ্যাপকের নিকটে পাঠ 
গ্রহণ করায় ধন্য হইয়াছিলেন, কুসংক্কারাচ্ছন্ন তিব্বত এই সফল 
জ্ঞানী শিক্ষককে, তাহাদের দেশে পিয়া জানের আলে! প্রদ্থলিত 
করিবার অন্থরোধ জানাইয়] সাদরে আমন্ত্রণ করিয়াছিল। 
শলততঘ্রের পূর্বে নাজন্ধার সর্ব্বাধ্যক্ষ ছিলেন কাফিদেশের 
ধর্মপাল। সমতট-নিবাসী ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী রাঁশ্ববংশের 
সন্তান নালন্দার সর্ববাধ্যক্ষ সলভদ্রের খ্যাতি দেশ-দেপাস্তরে 
প্রচারিত হইয়াছিল। -তিনি “সদ্বর্মপি উপাধিতে ভূষিত 
হইয়াহিলেন। তাহার রচনার মধ্যে 'প্ব্বিতীয় 'ত্যঙুবে” 
“আধ্যভূমি-ব্যাধ্যান+ নামক একথানি গ্রঙ্থের অনুবাদ এখনও 
সধত্বে রক্ষিত আছে। চন্রপাল, গুণমতি, স্থিয়মতি, প্রভামিঅ 
নামক নালন্দা পণ্ডিতদের কথাও হিউয়েন সাও লিখি! গিয়া 
ছেন। ইংগিঙের বর্ণনাতেও বন্পাল, শীলডন্র এবং গুণ: 
মতির উল্লেখ পাওয়া. ষায়। উত্তরবঙ্গের বরেভ্রভুমির অধি- 


- বাগ ' - মং 





বাসী বলিয়া কথিত চন্গোমী নালন্দার অন্ততম- খ্যাতিমান 
অধ্যাপক ছিলেন। নালন্দার অপর একজন শিক্ষক চন্দরকীর্তির 
ছান্্র বলিয়াও অনেকে চন্দ্রগোমীকে মনে করেন। চক্দ্র- 
গোমী কাব্য, ব্যাকরণ, সায় ও তাগ্রিক পাস্ত্রে অসামান 
পাঙ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। 

নালন্দার অভতম শ্রেষ্ঠ পর্ভিভ শাস্তরক্ষিভের নাম তিববতে 
বৌদ্ধবর্শ প্রচারের সহিত যুক্ত । এই সম্পর্কে নানা কিশ্বদত্তী 
প্রচলিত আছে। তিব্বতীষ় উপদেবতাদের অত্যাচারের কোন 
প্রতিকার করিতে ন! পারায়, শাস্তরক্ষিতের অস্থরোবে ডিব্বত- 
রাজ নালন্দা হইতে যোগাঙগতন্ত্র শাস্ত্রে পণ্ডিত পত্সম্ভব ( শাস্ত- 
রক্ষিতের ভগীপত্তিকে ) তিব্বতে আমন্ত্রণ করেম। তিনি 
. তান্ত্রিক পদ্ধতি অহুসারে ক্রিয়াফলাপার্দি করিয়া উপদেবতার 
কোপ হইতে তিব্বতকে রক্ষা! করিয়াছিজেন। কমলাদীল 
নামক নালন্দায় আর একজন পণ্ডিত তিব্বতে শাস্তরক্ষিতের, 
মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 





শান্তরক্ষিত, পদ্মসঁভ্তর, 
কমলাগল প্রমুখ পণ্ডিতদের সময়ে নালন্দা পাল-সত্রাট ধর্ম- 


১৩৫৯ 
প্রাচীন নালন্দা ছিল এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় । গ্রীষ্ট- 
পুর্বব তৃতীয় শভার্বীতে বৌ্ধতিচ্ষু মৌদগলীপু্ তিস্‌সের অদ্ু- 
প্রেরণায় সত্রাট অশোক যে ধর্ণ্মবিভ্রয়ের হছচন! করিয়াছিলেন, 
কয়েক শতাব্দী.পরে :নালন্দায় তাঁহার বিদ্রয়ভেরী পুনরায় 
নিনাদিত হুইল । ফা-হিয়েন, হিউগ্লেন সাঙ, ইৎসিং, সেংচি 
প্রভৃতির কথা পূর্বেই বল! হুইস্নাছে। চৈনিক পরিব্রাজক 
ইৎসিঙের পূর্বে হিউয্রেন চাও নামক একজন ' টনিক শ্রমণ 
ভীনপ্রভ ও.রতুসিংহ নামক ছৃ'্জন পণ্ডিতের নিকট নালন্দায় | 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইংসিংয়ের বর্ণনায় উহিং নামক আর 
একজন চীনদেমীয় শ্রমণের নালন্দায় পাঠের কথা ভ্রানিতে 


পারি। মঙ্গোলীয়া হইতেও শিক্ষার্থীর এই সময়ে 
নালন্দায় অধ্যয়ন করিতে আসিভেন।' আওভিং, 
লুই-তা, তাও-ছি, হুই-ল1, তাঁঙও তাও-পিং, ভাও-লিপ 


প্রভৃতি' চীনদেপীয় শ্রমণগণ, তিব্বত রাজমন্ত্রী থাও-মি এবং 


কোরিয়া... হইতে আগভ আর্ধ্যবর্মার নাম এই প্রসঙ্গে 


পালের পৃষ্ঠপোষকতা জাভ করিয়াছিল । উল্লেখযোগ্য । 
মুসলমান উদ্ধাস্ত সম্বন্ধে কিছু তথ্য 
গ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত 


' ইংরেজ আমলে রাজ্য-শাসনের স্থব্যবস্থার উদ্দেশ্যে ইংরেজ 
সরকার বিবিধ তথ্য সংগ্রহ ও সম্কলন করিতেন, কিন্ত 
তাহার বহুলাংশ সরকারী দণ্রখানায়. ফাইল চাঁপা পড়িয়া 
থাকিত।. দেশ স্বাধীন হইবার পর দেশের নানা সমস্যার 
সমাধানকল্পে আমাদের দেশের মন্ত্রীরা বহু তথ্য সংগ্রহ ও 
সঞ্কলন করিতেছেন। সেগুলি ছাপাঁও হইতেছে; কিন্ত 
সাধারণ্যে সেইগুলি প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে না।- 
১৯৫০ সালের হিন্দুমুসলমান দাার ফলে অনেক মুললমান 
উদ্বাস্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ পািস্থানবাসী হইয়াছেন; 
কেহ কেহ বা পাকিস্থান গিয়া আবার ভারতরাষ্ট্রে ফিরিয়া 
আসিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫১ সালের মে-জুন 
মাঁসে বাড়ী বাড়ী লোক পাঠাইয়া ইহাদের সম্বন্ধে বহু তথ্য 
সংগ্রহ করেন। এইগুপি পরে পুস্তিকীকারে প্রকাশিত 
হয়। বইখানির নাম Report on the Survey of Non- 
migrant displaced Muslims in West Bengali 


যে সকল-মুসলমান ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারীর পর 


উদ্বাস্ত হইয়াছেন, কিন্ত পাকিস্থানে যান নাই তাঁহাদের 
খ্য| নিয়ে দেওয়া গেল £ f 


ক ১নং কোটা 
কোথায় বর্তমানে পরিবারের লোকের প্রতি 
আছেন সংখ্য!" ংখ্য। পরিবারে L 
জনমংখ্য। 

কলিকাতা ও হাওড়া ৪,০৮৬ - ১৬,৫০২ ৪৪ 
অপরাপর শহর অঞ্চল ৩,৭৭০ ১১,৪০০ ৩০ 
পলী অঞ্চল ৪,৭৩৬ ২০,১১১৩ ৪8: 

মোট ১২,৫৯২ ৪৮,৮৮১৫ ৩৮ 

২নং কোঠা . 


যে সকল যুসঙ্গমান-পরিবার ১৯৫০ সালের ১ল! জাঙ্ছু- 
য়ারীর পর পাঁকিস্থানে গিয়াছিলেন এবং ইদানীং ভারত- 
রাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন £ 


প্‌ 


nf 





বশাখ 
- বর্তমান পরি্বারবর্গের 
অবস্থান _ সংখ্যা 
কলিকাতা ও হাওড়া ৫৬২ 
অপরাপর শহরুসযুহ ২,৩৫১ 
পল্লী-অঞ্চল ১৮,৭৬১ 





মোট ২১,৬৭৪ 
এইবার উদ্বাস্ত মুসলমান-পরিবারে গড়পড়তা লোক- 
ংখ্যার হিসাব দেওয়া যাইতেছে । সাধারণের ধারণা যে, 
প্রায় প্রত্যেক মুসলমানই চারটি করিয়া নিকাহ” করে; 
ফলে প্রতিটি মুসলমীন-পরিবারের পোষ্যের সংখ্যা অত্যধিক 
হইয়া থাকে । এই ধারণা থে কিরূপ ভ্রমাত্মক তাহা নিযে 
প্রদত পরিসংখ্যান হইতে বুঝা যাইবে ঃ 


৩নং কোঠা 
উদ্বাস্ত মুলমান-পরিবারের জনসংখ্যা! : 


ক 








কোথায় বাস করিতেছেন মোট -২ 

জনসংখ্যা কলিকাতা ও অন্ঠান্ত পরিবারের 
হাওড়া অঞ্চল ংখ্যা 

১ ৫৭৩ ১১৭১৫ ২২৮৮ - 

২ ৫৬৮ ১১৪০৭ ১১৯৭৫ 

চি ৭৬০ ১২০১ ১,৯৬১ - 
৪ ৭০৩ ১,২৭৪ ১,৯৭৭ 
ME: ৫৩১ ১,১৩৫ ১,৬৬৬ 
৬ ৩৮৭ ৬৪১ ১,০২৮ 
৭ ২২৮ ৩৩৭ "৫৬৫ 
Ls ১৩৫ ৩১২ ৪৪৭ 
৯ ৮৯ ২৯০ ৩৭৯ 
১০ বা ততোধিক ১১২ ১৯৪ ৩০৬ 
মোট ৪১০৮৬ "৮,৫০৬ ১২,৫৯২ 


উপরের কোষ্ঠা হইতে দেখ! যায় যে, অর্ধেকের 

উপর মুসলমান-পরিবারে জনসংখ্যা চারের কম। পরি- 

বারের মধ্যে মাত্র একজন লোক দিনমজুরি করিয়া খায়. বা 

ঞ্লুলকারথানায় চাকুরি করে। উদ্বাস্তদের মধ্যে এইরূপ 
' লোকের অন্থপাত প্রায় শতকরা সতের জন। 


২৪ পরগণা, কলিকাতা ও হাওড়া জেলায় মুসলমাঁন- 
উদ্বাস্তর সংখ্যা, বেশী। শতকরা হিসাবে যথাক্রমে ৩৯, 
২২ ও ১৬ জন। কিন্তু ইহারা উদবাস্ত হইলেও জেলা ছাড়িয়া 
বাহিরে যান নাই। 

হাওড়া জেলার . ২০০৬টি দিবার মধ্যে 
১৫৫৮টি পরিবার হাঁওড়ীতেই বাস করিতেছেন। ২৪ 


মুসলমান উদ্ধান্ত জন্বন্ধে কয়েকটি তথ্য 





১০৭ 





পরগণা জেলার ৪৯০৪টি পরিবারের মধ্যে ৪৪৫৭টি ২৪ 
পরগণায় অবস্থান করিতেছেন। আর কলিকাতায় এইরূপ 
২৭৪০টি পরিবারের মধ্যে ২৩৮৩টি পরিবারই কলিকাঁতাঁর 
বাসিন্দা । সরফ্ষারী রিপোর্টে একটি বিষয়ের উল্লেখ নাই, 
কিন্তু উদ্বাস্ত মুসলমানদের সম্বন্ধে যাহারা ওয়াকিবহাল 
তাহারা জানেন যে, বাস্তহার! মুসলমানেরা মুসলমান-প্রধান 
অঞ্চলে বাস করিতেছেন। ফলে মুসলমানদের-সংহতি বৃদ্ধি 
পাইতেছে। 


এক্ষণে মুসলমান উদ্বাস্তদের বসবাঁসের বর্তমান ব্যবস্থা 
কিরূপ, বাস্তহারা হইবার আগেকার সময়ের তুলনায় 
তাহাদের সুবিধা না অন্থ্বিধা হইয়াছে তাহা নিমের 
কোষ্ঠাটি হইতে পরিস্ফুট হইবে। 

‘বাস্তহার! হইবার পূর্বে মুনলমান পরিবারসমূহের 
বাসস্থানের কিরূপ স্বত্ব বা অধিকার ছিল এবং উদ্বাস্ত 
হওয়ার পরে কিরূপ হইয়াছে তাহা ইহা . হইতে বোধগম্য 
হইবে: 





৪নং কোঠা 
উদ্ধাস্ত হইবার ' উদ্বাস্ত হইবার পূর্বে 
পরে ভাড়াটিয়া নিজ্জন্থ অন্যান্য মোট 
ভাড়াটিয়া ৪,৩৩৮ ২,৭৭৪ ১১৪ ৭,২২৬ - 
নিজন্ব ৯৯ ৮৩৮ ৩৪ ৯৭১ 
অন্যান্য ১,০৭৮ ৩১১৫৬ ১৬১ ৪,৩৯৫ 
মোট ৫,৫১৫ ৬১৭৬৮ ৩০৪৯ ১২৫৯২, 


(উপর হইতে নীচে পড়িলে পূর্বেকার অবস্থা) আর 
বাম দিক হইতে ডান দিকে পড়িলে উদ্ধাস্ত হইবার পরের 
অবস্থা বুঝা যাইবে ৷) 


উদ্বাস্তদের মধ্যে অর্ধেকের উপর অর্থাৎ ১২,৫৯২টির 
মধ্যে ৬৭৬৮টি পরিবার স্বগৃহ বা বাস্তচ্যুত হইয়াছেন । 
যাহার! শ্বগৃহচ্যুত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ৮৩৮টি পরিবার 
ইতিমধ্যেই (দেড় বৎসরের ভিতরে) পুনরায় নিজেদের বাঁস- 
গৃহ নির্মাণ করিতে লমর্থ হইয়াছেন) পূর্বে বাহার! 
ভাড়াটিয়া গৃহে বাস করিতেন তাহাদের অনুপাত ছিল 


 শতকর!1! ৪৪ জন । উদ্বাস্তদের মধ্যে এই অনুপাত বাড়িয়! 


হইয়াছে শতকর! ৫৭ জন, অথণৎ ভাড়াটিয়া গৃহে বাসিন্দার 
সংখ্যা এখন শতকরা ১৩ জন বেশী । 


মুসলমান উদ্বাস্ত পরিবারের মধ্যে যে পরিমাণ চাষের 


জমি বাস্তহারা হইবার পূর্বে ছিল ও পরে হইয়াছে তাহা 


নিয়ের কোষ্ঠা হইতে বুঝা যাইবে ঃ 





১০৮ 
৫€নং কোঠ! 
চাঁষের উদ্বাস্ত হইবার 
জমির পূর্বে ও পরে 
পরিমাণ পরিবারের সংখ্যা পরিবারের সংখ্যা 
১ একর পর্য্যন্ত ৮৪২ ১৭৭ 
১ ২ 29 ৩৬২ ৮২ 
২৩ রর ৩৩৫ ৭১ 
৩৪ Ke ২৪৩ ৪৩ 
৪--৫ » ১১৮ -১১ 
৫.৬ টি ৮০ ২ 
৬৮ 2? ১৩৮ ৪০ ৮ 
৮১৩৯ ১৩৮ ৩০ 
১৪১৫১ ১৬৩ ৪০ 
১৫২০2) ৪১ ২১ 
২০-৩০ + ৩১ সস 
৩৪-৮৪০ 5 8 EE 
মোট ২,৪৫৫ ৫১৪ 


উদ্বাস্ত মুসলমান পরিবারসমূহের মধ্যে ২,৪৫৫টির চাষের 
জমি ছিল। অর্থাৎ মোটামূটি প্রতি পাঁচটি পরিবারের 
মধ্যে একটি পরিবারের চাষের জমি ছিল। গড়ে এই 

" জমির পরিমাণ ছিল সাড়ে এগার বিঘা.। এই তথ্য হইতে 

ইহাও অন্থমান করা অঙ্গত হইবে না যে, চাষী মুসলমীনরা 
তত সহজে উদ্বান্ত্ হয় নাই, যত সহজে বাস্তহার1 হইয়াছে 
শহরের কারখানার কুলি-মজুররা। ইহার হেতু এই থে, 
পশ্চিমবঙ্গের চাষীদের মধ্যে মুসলমান চাষীরা! একট! বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করিয়া আছে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য 
করিবার আছে। তাহা এই-_যাহার! ভূমি লাভ করিয়াছে 
তাহাদেরও গড়পড়তা জমির পরিমাণ সাড়ে এগার বিঘা । 

এইবার বাস্তহারা হইবার পূর্বে উদ্বাস্ত মুসলমানদের 
আয় কি পরিমাণ ছিল এবং উদ্বাস্ত হওয়ার পরে কিরূপ 
হইয়াছে তাহার একটি হিসাব নিম্নের কোষ্ঠায় পাওয়া 
যাইবে। যাহাঁরা পরমুখাপেক্ষী বা ভিক্ষা করিয়া জীবন- 
ধারণ করিত তাহাদের মাসিক. আয় * বলিয়া দেখান 
হইয়াছে। যে-সকল পরিবারের গড়পড়তা মাসিক আয় ৫১ 
টাকা হইতে ১*০ টাকা সেগুলির মধ্যেই উদ্ধাস্তদের সংখ্যা- 
খুব বেশী। 

হিসাবটিতে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, এ পরিমাণ 
অর্থ-উপার্জনকারীর সংখ্যা বাস্তহারা হইবার পূর্ব্বে যত 
ছিল, উদ্ধাস্ত হইবার পর তাহার তুলনায় খুব বেশী হ্বাসপ্রাপ্ত 


প্রবানী 


লাস পরস্পর সর 


১৩৫৯ 





হয় নাই, কমিয়াছে মাত্র কয়েক শত। ফিরিওয়ালা, ছোট- 
খাটে! ব্যবসাঁদার, কল-কারখানার মজুর প্রভৃতি এই শ্রেণী- 
॥ ভুক্ত । আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় ধে, উদ্বাস্ত হইবার পর 
গড়ে উদ্বান্তদের আয় -কমিয়াছে। উদ্বাস্তদের মধ্যে 
বেকারের সংখ্যা ১৯৮ হইতে বৃদ্ধি পাইয়! ৭৪০ হইয়াছে । 





৬নং কোঠা | 
আয়ের পরিমাণ উদ্বাস্ত হইবার 

মাসিক পূৰ্ব্বে ও পরে 
0 ১৯৮ ৭৪৯ 

১-৮৫০ টাকা ১,৭৭৭ ৪,২৮৯. 

৫১-৮১০৩ ১ ৫১৭৪২ ৫,১৩০ . 
১০১-২০০? ১,১৪৪ ৫৬৯ 
২০১-৩৫০ *?? ১১১০৭" ৪৪০ 
৩৫১-৫০০ 2) ২৫৩ ৪৯ 
৫০১-৭৫০ ১ ৮৬ ১৪ 
9৫১-১০০৪” ২৩ ৫ 
১০০০ টাকার উপর ২১ ২ 
£ মোট ১২,৫৯২ ১২,৫৪২ 


এই প্রবন্ধে প্রদত্ত তথ্যগুলি মুদলমাম উদ্বাস্তদের নিকট- 
হইতে সংগৃহীত। তাঁহারা কতখানি বানাইয়া বা বাড়ির 
বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধেও সরকার কিছু কিছু অনুসন্ধান 
করিয়াছেন। এই অস্ুসন্ধানের ফলে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ 
অবগত হওয়া যায়। 

শতকরা ৪৮৮টি, পরিবারের লোকেদের উক্তিতে বড় 
রকমের গরমিল (.06210: ৫15০:০]8০) ) ধরা পড়িয়াছে। 
শতকরা ২১টি পরিধার-ধাহারা, ১৯৫০ সালের ১লা 
জানুয়ারী পূর্বের উদাস্ত হইয়াছেন, "তাহারা ১৯৫০ সালের 
দাঙ্গার পরে বাস্তত্যাগ করিয়াছেন বলিয়! মিথ্যা উক্তি 
করিয়াছেন। খোজ লইয়া জানা গিয়াছে যে, শতকরা 
৩৫টি পরিবার পূর্বে যেখানে থাকিতেন বলিয়াছেন আসলে 
সেখানকার বাসিন্দা তাহারা ছিলেন না। শতকরা ১৩৩টি 
পরিবারকে পূর্বের ঠিকানায় কেহই জান্তি না। 'স্পত্তে 
সম্বন্ধে অত্যুক্তি করিয়াছেন শতকরা ৬৬টি পরিবারের" 
লোকের! শতকরা ২-১টি পরিবারের সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন- 


. রূপ তান্ত সম্ভব হয় নাই। শতকরা ২৩৬টি পরিবার সঠিক 


ভাবে পূর্বের ঠিকানা বলিতে পারেন নাই? : 
অচিরেই এই সব তথ্য সাধারণ্যে প্রকাশ কর! পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকার তথা ভারত-নরকারের একান্ত কর্তব্য । 


মি 


কি ছিল, কি হ'ল? 
শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় 


১. 
উদ্বাপ্ত| কথাটা যেন গালাগালি । কিন্ত, কেন? কার 
প্রয়োজনে--কে আমাকে উদ্বাঘ্ত করেছে? তোমাদের বাস্ত 


০ আছে- আমার নেই। জিজ্ঞাসা করি--কেন নেই? 


একদিন তে! ছিল? আমার ঘর ছিল, বাড়ী ছিল। 
ছুধোলো! গরু, চাষের জমি, একজোড়া লাঙল--_কি না ছিল 
আমার'? “কি ছিল, আর হ'ল!” সেকথা যখন ভাবি তখন 
যেন একেবারে পাগল হয়ে যাই। আমার বাছতেও ছিল 
বল, বুকেও ছিল সাহস। আর আজ? আজ আমি যেন 
নিরুদ্ধেশের যাজ্রী 1 সর্বহারা উদ্বাস্ত | কিন্তু কেন? 
এই কেনর সঠিক জবাব নিবারণ ভার মনের ভিতর খুঁজে 
পাচ্ছে না। নিশ্প্রভ চোখ দুটি জুলে ভরে উঠছে। বিদীর্ণ 
গণ্ডে ফোট! ফৌটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। 
সতের সকাল। নগ্ন গাঁজে রোদে বসে নিবারণ ঠকৃঠকৃ. 
করে কাপছে। কাঁধের উপর আছে একখানা অভি মলিন 
ছিন্ন গামছা-_ | 
- আজ ছু”দিন নিবারণ এখানে এসে পৌঁছেছে। বহু বাধা- 


৯ বিদ্বের ভিতর দিয়ে, ছেলে .ও মেয়ে সঙ্গে নিয়ে পূর্ব পাক্কি- 


স্থান-সীমাস্ত পার হয়েছে । , 

এক মাস আগে সে এসেছিল থুলনায়। সেখানে তার 
সা কলেরা-রোগে মারা গেছেন । মরবার আগে, কনা মাধবীর 
হাতথানা স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে, সতীলঙ্ষী অস্ুরোধ 


, জানিয়ে গেছেন-__র্বশ্ধ হারিয়েও আমার মাধুর সম্রম যাতে . 


রক্ষা পায় সে চেষ্টা করো!” মাধবীর বয়স মাত্র তের বংসর। 
নিবারণের একমাত্র ছেলে ছুলালের বয়স আট বছর | 
সর্বস্বান্ত ও পথশ্রমে ক্লান্ত এই বালকটিও .আজ দু'দিন 
উপবাসী। যেয়েটির চেয়েও .অবুঝ ছেলেটা বেণী কাতর 
হয়ে পড়েছে ধিদের হ্বালায়। 
কাদো-কাদে সুরে হুলাল ভাকল-_বাবা ! 
-কি বাবা? নিবারণ ছুলালকে কোলের তিতর টেনে 
লে। ৃ 
__জাজও কি কিছু খেতে পাব না? 
মাধবী শুনেছিল--নিকটেই কোথায় নাকি চাল ডাল 
বিতরণ হচ্ছে। খুঁজে খুঁজে সেখানে গিয়ে দাড়িয়েছিল সে। 
অফিসার ভ্রিজঞাসা করলেন__তোমার “রিফিউদ্ি কার্ড” 
আছে ’ রি মি 
ইংরেজী কথাটার মানে সে বুঝল না। অবাক হয়ে চেয়ে 
রইল মুখের দিকে দেখল অনেকেই এক:একখানা কাগজ 


দেখিয়ে চাল ডাল নিয়ে যাচ্ছে। কাগজথানা যে কোথায় 
পাওয়া যায়, তাও সে ঘানে নাঁ। বহুক্ষণ চুপ করে দাড়িয়ে 
থেকে হতাশভাবে ফিরে এল গাছতলায় । 

সেই গাছতলার অন্ত দিকে বসেছিলেন-_পূর্বববরঙ্গের কোন 
অধ্যাত-প্পীর ক্ষুদে অমিদার দীনেশবাবু। বয়স তার ষাঁটের 
কোঠায়। মাথায় কাচা-পাকা চুল-_-সৌন্য ও সুদর্শন 
চেহারা । স্বাস্থ্যের প্রতি বেশ যত্ব আছে। বয়সে ত'ট! 
পড়লেও যৌবনগ্রী এখনও উবে যায় নি। গাছতলায় 
বসেও পৌফদাড়ি কামিয়ে মুখখানি পরিক্ষার এবং পরিচ্ছন্ন 
রাখবার চেষ্টা করছেন৷ 

দীনেশবাবুর চেয়ে বয়সে প্রায় দশ বছরের ছোট হলেও, 
তার গৃহিণী পদ্মাবতীকে বৃদ্ধা বলা চলে । ঢাত ভার একটিও 
নেই-_-সব বাঁধানো! । চুলে পাক ধরেছে, দীনেশবাবুর চেয়েও 
ঢের বেদী । 

একটা] ্টীল ট্রাঙ্ষের উপর বসে-_দীনেশবাবু নিনিমেষ 
চোখে চেয়ে ছিলেন নিবারণের দিকে। চারদিকে ছড়ান 
রয়েছে__তিন চারটে সুটকেস্‌ ও গোটা! দুই বিছানা, করেকট! 


বড় বাল্তি ও বস্ত| ভর্তি গৃহস্থাপির প্রয্বোজনীয় বছবিধ 


কিনিষপন্জ। একটা ছোট বাল্তিতে ছ'কো-কল্্‌কে ও 
ভামাকের সরগ্াম। ৪ 
দীনেশবাবুর বিশ্বাসী চাকর বেঁটে ঘনস্যাম সঙ্গেই আছে। 


: তাকে ডেকে বললেন, দে রে ঘনা, একটু তামাক দে-.- 


পদ্মাবতী রান্না চাঁপিয়েছেন | ইট পেতে উঙ্ণুন তৈরি করে, 
চালে-ডালে খিচুড়ি পাকানে! হচ্ছে। প্রায় আধ-ডজন ছেলে- 
মেয়ে যথেচ্ছ ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে । নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুক 
ও কলহাস্যে বৃক্ষতল, মুখরিত করে তুলছে । বাবার . মুখে 
গুনেছে-_-তার! নাকি পেয়েছে_-“ভিটেহাড়া-স্বরাজ 1” তাই 


, তাদের নামকরণ হয়েছে --উদ্বাস্ত। 


বেশ নামটি | সম্পূর্ণ অপরিচিত আহহাওয়ায়, মুক্ত 
আলো-বাঙাসে--এমন বনভোজনের .. নির্মল ,. আনন্দই 
কি উদ্বাস্তদের স্বরান্দ রা স্বাধীনতা? স্কুলে যাওয়ার 
ভাগিদ 'নেই_ মাষ্টারেন্র রাঙা চোখের ভয় নেই__এমন কি 
কোনও বিষয়েই কোনও নিয়ষ-নিষ্ঠার উৎপীড়ন নেই। 
সত্যিই আন. তারা বন্ধদযুক্ত স্বরাট বা স্বাধীন! তারা 
প্রার্থন। করছে__হে তগবান ! আমাদের চির দিনের জন্তে 
“উদ্বাস্তু” কর । ০৪ 

দীনেশবাবুর বড় ছেলে--কলিকাঙার নিকটবর্ভী কোনও 
মফন্বল-শহরের, ডেপুটি । ..তাঁকে ‘তার’ করা হয়েছে-__সে 


/ . 
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আসবে ট্যাক্সি নিয়ে। বাপ-মা আর ছোট ভাই-বোনদের 
কলকাজার নিয়ে যাবার জন্তে । 

ডেপুটির পিতা দীনেশবাবুর এ ছুর্গতি সাময়িক । কলকাতা 
পৌছাতে পারলেই যাহোক একট! সুরাহা হবে। কিন্ত 
নিবারণের উপাক ফি? ছেলেমেয়ে নিয়ে দে কোথায় 
যাবে ? | 

পদ্মাবতীর মুখের দিকে চেয়ে দীনেশবাবু ভাবছেন 
নিবারণের কথা । নিবারপর1 বাঁচবে কি করে? তাদের 
হাত ধরে ভাঙ্গায় তুলবার শক্তি ও সামর্থ্য কি কারো নেই? 
থাকলেও তার! কি এগিয়ে আসবে ? মাহ্যের দ্বার্থপরত্তা ও 
নীচতা দিন দিন'যেরূপ বেড়ে উঠছে, তাতে এই উদ্বাস্ত-সমস্তার 
কোনও সুষ্ঠু সমাধান যে হবে সে রস] দীনেশবাবু করেন 
না। তার ধ্রুব বিশ্বাস-_ওই সব হতভাগ্য নিবারণরা সীভার- 
না-জানা মানুষের মত অতলে ভলিয়ে যাবে কেট তাদের 
জুন্ডে এক ফৌটা চোখের জঙ্গও ফেলবে না। 

কাদতে কাদতে ছুলাল বলল, দিদি আজও কি ভাত 
জুটবে না? ৯ ৯ 

সেই মাঁ-হার! ছেলেটির গায়ে হাত বুলিয়ে মাতৃস্সেহেরই 


যোল-আনা অভিব্যক্তি দেখিয়ে কুমারী মাধবী বললে, লক্মীটি 


আমার, কীঁদিস্নে-_স্হ কর্‌..* 

সে নিঙ্জেও কি সহ করতে পারছে? চোখ যুদ্ধে, 
আকাশের দিকে চেয়ে অদৃশ্য দেবতার কাছে মনে মনে 
প্রার্থনা ড্রানাল--ঠাকুর | আমি মরি, ভাতে হুংখ নেই 
আমার এই ভাইটিকে রক্ষে কর." | 

ক্ষুধায় কাতর এই ছুটি অসহায় বালক-বালিকার করুণ 
মুখচ্চুবি দীনেশবাবুর অন্তরে যে আলোড়ন জানিয়েছিল, 
রদ্ধনরত পদ্মাবতী তা লক্ষ্য করেন নি। উন্ছনের উপর থেকে 
হাড়িটা নামিয়ে রেখে দীনেশবাবুকে তিনি বললেন, থালা 
মাত্তর একখানা আছে। তুমিই আগে গরম গরম থেয়ে নাও, 
তারপর ওরা খাবে তোমার পাতে..., | 

দীনেশবাবু অন্তমনসক্ক। পদ্মাব্তীর কথা তার কানে 
ছুঁকেছে-মনে পৌঁছয় নি। পদ্মাবতী আবার বললেন, 
ওগো, শুনছ...? এ 
. হ্যা, দাও...বলেই দীনেশবাবু মাটির উপর থেকে 

থালাখানা তুলে নিলেন পদ্মাবতীর ভুটকেসের উপর । 
ওম! { জুটকেসট! এ টো হয়ে যাবে যে... 

দীনেশবাবু হাসলেন । টচ্ছিষ্টের বিচার আর কর না 
পদ্মা । কোথায় যে যাচ্ছি আমরা, তা কি এখনও বুঝতে 
পারছ না? 

না না, ওর তেতর আমার সঈীতাখান! আছে... 

ভাই নাকি? তাহলে ত মীভাকে বাঁচাতেই হবে। 
আমরা মরি তাতে ক্ষতি নেই-_-আমাদের গীত! বেঁচে ধাক। 


প্রবালী 
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স্নভার মৰ্য্যাদা! বাড়িয়ে, সীতার ভগবানকে মাটিতে আছড়ানোই 
ত আমাদের নীতি... 

দীমেশবাবু মাটিতে নেমে বসলেন। লীতের দিনে, 
ধেচরান্নের কুগুলী-পাকানে! গরম ধোয়া ক্ষুধিত ছুলালের 
নাকে পৌঁছচ্ছিল। পদ্মাবতী একটা বোতলের মুখ খুলে 


খানিকটা টাক] ঘি ঢেলে দিলেন। দেশ থেকে আনা সেই 


খাঁটি গব্যস্বতের সুত্বাথ কি চমৎকার ! ঢোক গিলতে গিল্তে 
ছুলাল একটু এগিয়ে এসে ধাড়াল | চুটে এসে তাঁর হাতখানা 
চেপে ধরে, খুব নীচু স্থরে মাধবী বলল, ছিঃ 1 বাবু খেতে 
বসেছেন । ওই খাবারের দিকে নজর দিলে, ওঁর অসুখ করবে 
যে এদিকে ঘুরে দীড়!.-- 

নীচু গলায় বললেও মাধবীর কথাগুলি দীনেশবাবুর কান 
এড়াল নাঁ। গৃহিণী দিকে কাতরভাবে চেয়ে দৃঢ-কঠে 


বললেন, নাঃ পদ্মা] খেতে পারব না" 


কেন? 

-_তোমার কি'চোখ-ফান মেই ? 

-_যে দিনকাল পড়েছে-_চোখ কান বুজে না খেলে তো 
অনাহারেই থাকতে হবে.** 

_তাই থাকব'*'চোখে মুখে সঙ্কদ্দের দৃঢ়তা জানিয়ে 
দীনেশবাবু হাত ধুয়ে সরে বসলেন । ঘনাকে ডেকে বললেন 


তামাক দিতে । আর, পন্মাবভীকে বললেন- থালাধানা 


~ 


ধরে ওই ছেলেটাকে দিয়ে এ... 

--আঃ, বাড়াবাড়ি করো না। খেয়ে নাও... 

-কি বলছ তুমি? আর কত নীচেয় নামাতে চাঁও? 
শুনেছ--মেয়েটা কি বলেছে? 'বাবুত্র অসুথ করবে |” কি 
ভয়ানক কথা বলত? আমার অসুখের ভয়ে ওরা মুখ 
ফেরাল ? কুকুরের মত কেড়ে খেতে এলে হয় ত দুর্‌ দুর 
করে তাড়িয়ে দিতে পারতাম। এখন ওগুলো গিলব কি 
করে? 

-_শেষে ওদের হুমুঠো! দেওয়! যাবে" 

_না। জাগে ওদের পেট তরে খাওয়াও, তার পর 
আমর! থাব। আজ হু’দিন ওরা উপবাসী। | 


গাছের একট! ডাল ধরে দবীনেশবাবু চেয়ে রইলেন দিগস্ত- 
বিস্তৃত মাঠের দিকে । তার মনে পড়তে লাগ্‌ল-_ছেড়ে-আসা 
পল্লীসমাজের কত সুখ-দুঃখের কথ! । তিনি যে বাড়ী-ঘর ও 
বিষয়-সম্পত্তি ফেলে এসেছেন তার জন্তে একটুও দুঃখ নেই 
তার । বৈষয়িক উখান-পতনের বহু ইতিহাস ভিনি জানেন। 
কাল যে ধনী ছিল, আজব সে দরিদ্র হোক্‌, কাল যে দরিল্র 
ছিল, আজ সে ধনী হোকৃ-_-এ ভাঙাগড়ার নিয়মকে তিনি . 
অস্বীকার করতে চান ন|। কিন্ত জাতি হিসাবে বাঙালী ষে 
অমাহুষ হয়ে যাবে, তার শিক্ষা ও সংস্কারের বৈশিষ্ঠ্যকে আর 
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আকৃড়ে থাকৃতে পারবে না, ষোল আন! আত্মসুখপরায়ণ হরে 
উঠবে--একজন বাঙালী হয়েও তিনি তা সহ করবেন কি 
করে ? প্রাণের প্রাচূর্য্য হারালে বাঙালীর আর কি থাক্‌বে ? 
_ দীনেশবাবুর মনে পড়ল--সার বাব! সন্ধ্যার কিছু পুর্ব 
লোক পাঠিয়ে খবর নিতেন-_গীরের কোন লোক অভুক্ত 
আছে কিনা, তবে নিজে আহারে বসতেন । ততখানি ক্ৃচ্ু- 
সাধন না করলেও, দীনেশবাবু কখনও কোন অতিথি বা 


১-অত্যাপগতকে অভুক্ত রেখে আহার করেন নি। আর কাজ? 


হাতখান! ধরে পদ্বাবতী বললেন-_পাগলামি কর না। 
মাছুষ যখন থে অবস্থায় পড়ে ব্যবস্থাও করে সেইন্সপ-.. 

_তাই নাকি? নিবারণের দিকে চেয়ে দীনেশবাবু 
বললেন--ওহে, এদিকে এস ত? তোমার নাম কি.? 

সসক্ষোচে এগিয়ে এসে নিবারণ বলল-_আজ্ঞে, নিবারণ 
পরামাণিক:-- 

কঠোর আদেশের সুরে গম্ভীর ভাবে দীনেশবাঁধু বললেন 
-_আমার সুমুখ থেকে ভাতের থাঁল! কেড়ে নিয়ে, তোমার 
ছেলেমেয়ে হুটোকে খাওয়াতে পার ?- 

ফি যে বলেন বাবু? যেন কোন গোপন-অভ্ভায়-ধনা- 
পড়া অপরাধীর মত নিবারণ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল । মনে 
মনে তাবম, বোধ হন্ন ভার ক্ষুধিত ছেলেমেয়েদের লোলুপ দৃষ্টি 


ভদ্রলোকের আহারে বিদ্ব ঘটিয়েছে। তাই তিনি ভয়ানক ' 


চটে গেঁছেন। লক্ষিত ভীবে বলল--ন! না, আপনি সেবা 
করুন, ওদের আমি দুরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ওরে, চল চল 
--ওদিকে চল-_বাবুত্র অসুবিধে হচ্ছে... 

দীনেশবাবু বুঝলেন-_এ কাড়াকাড়ির যুগে ওদের মভ 
ভালমাহযের! বাচতেই পারে না । যাদের ধর্দ্ম-শিক্ষা আত্ম- 
ত্যাগের মাহাত্ম্যে সম্বন্ধ, পর-গীড়নের পাপ যাদের মনে 
নরকের বিভীষিকা সুষ্টি করে-_তারা- এ যুগে মরে ভুত হয়ে 
আছে! 

পদ্মাবতী এগিয়ে গেলেন । দ্বামীর হাত ছাড়িয়ে হুলালকে 
আর মাধবীকে নিজের কাছে টেনে আনলেন । দীনেশবাবুন্র 


গীস্তীর্্য দেখে তারা যতখানি ভয় পেয়েছিল, মাতৃত্বের জেহ- 


ঈততল করস্পর্শে তার! ঠিক ভতথানি অভিনুভ হয়ে পড়ল। 
. একট! মেটে-পান্র ধুর মুছে তাতেই ঢেলে দিলেন খানিকটা! 
“চুড়ি । 
| চোখ মুছে মাধবী তার ভাইটির মুখে খিচুড়ি তুলে দিতে 
লাগল। পম্মাবতীর অনুরোধ সত্বেও নিত্বে এক গ্রাস 
খেল না। মাধবীর আচরণ দেখে দীনেশবাবু, বললেন, 
তুমি ধাচ্ছ না| কেন? 
মাধবী একটু হেসে বলল, আমি ভে! ভাইটিক মভ অবুঝ 
নই? আগে আপনাদের সেবা হোকৃ। ভার পর যদি পাতে 
কিছু থাকে, আমি আর বাবা প্রসাদ পাব । 


কি ছিল, কি হ'ল? 


লস লো স্পা লোলা লালা লোলা ত-- 
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ডেপুটি লরেশবাবু টুরে বেরিয়েছিলেন। বাবার প্রেরিত 
ভারবার্ডা তার আপিসের টেবিলেই চাপ! থাকল ।--- 
সামনে গ্ুরতের রাজি। সন্ধ্যা পর্ধ্যস্ত কোন ট্যাক্সি এল 
না। ফাকা মাঠে গাছতলায় রাজিবাস | কি ভয়ানক কথা! 
পম্মাবতীর . চোথযুখ শুকিয়ে গেল | শক্কিতভাবে ভিজ্ঞালা 


করলেন, কি উপায় হবে? 


একটু হেলে দীনেশবাধু বললেন, নিজের কথাটাই ভাবছ? 
ওই নিবারণের কি উপায় হবে__তাও একটু ভাব। আমাদের 


" জামাকাপড় আছে--বেডিং আছে--ওদের- কিছু নেই! 


ঘনশ্তামকে বললেন বেডিং দুটো! খুলে ফেলতে । 
পদ্মাবতী জিজ্ঞাসা করলেন, নিকটে কি ফোন লোকালয় 
নেই? 


.-মা। দীনেশবাবু বলজেন, আবার সীমান্ত পার হয়ে 
পাকিস্থানে যেতে হবে । যাবে? আমি কিন্ত রাজী আছি। 
_রক্ষে কর. 


ভা হলে ছেলেমেয়েদের নিজে লেগ-তোষড চাঁপা দিয়ে 
শুয়ে পড়। তার পর আমরা দেখি কি করতে পারি-** 

নিবারণ বলল, ভাববেন না! বাবু { রাতের ব্যবস্থা আমি 
করে ফেলেছি... 

-কি করেছ? 

--ওই বাগান থেকে ছুটো শুকনো He গুঁড়ি আর 
ডালপাল! এনে রেখেছি । দারা রাত বলবে | 

দীনেশবাবু সাএহে বললেন, তা হলে আর দেরি কর না, 
জ্বালিয়ে দাও। জানই তো, গায়ে দামাকাপড় থাকলেও-_ 
বাবুর! গীততে বড্ড কাবু.-" | 

--আজে হ্যা ত! জানি বই i ৷ সুখের শরীর 
আপনাদের | আমাদের মত রোদেও পোড়েন নি, জ্রদেও 
ভেজ্েন নি। নরোভম মোড়লের নাম শুনেছেন ? 

না তে. eu 

--শোনেন নি? নিবারণ বিশ্মিতভাবে চেয়ে রইল 
মুখের দিকে । তার ভাব দেখে মনে হু’দ্_-“নরোডম’ বোধ 
হয় দেশবন্ধু বা মেতাঁজীর মতই কোন বিখ্যাত ব্যক্তি, যার 
নাম না-ওনেছে এমন বাঙালীর সন্ধান নিবারণ আজ প্রথম 
পেয়েছে! সে বলতে লাগল-_-নরোত্তম জেঠেল মাত্র, এক-. 


থানা লাঠিহাতে পাচ বৃ’ পুলিসকে ঠেডিয়ে, তিন দিন তিন 


রাতির লুকিয়ে ছিল একটা পানা-পুকুরের ভিতর । নরোত্ম 
বলে সবই অভ্যাস ! | 
নরোভমকে না চিনলেও উপস্থিভ নিবারণকে চিনতে 
পেরে দীনেশবাবু বেশ কৌতুক বোষ করলেন। তিনি 
জিজ্ঞাস! করলেন, পুলিসের হাতে বন্দুক ছিল না বোধ হুর ? 
- আজে হ্যা, ছিল। অনেক বন্দুক ছিল। নরোভম 
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এমনভাবে লাঠি ঘুরিয়ে ছিল যে, বন্দুকের গুলি লাঠিতে লাগে 
আর ছিটকে পড়ে যাক্স...হাত ঘুরিয়ে নরোত্তমের লাঠি 
ঘোরানোর কসরংটিও একটু দেখিয়ে দিলে । 

দ্রীনেশবাবু বললেন, তা হলে আগুন ত্বালে! নিবারণ ! 
নরোত্তমের লাঠির গল্প শুনেই রাভিরট1 কাটানো ষাকৃ। 

অভিরপ্রন যদি আর্ট হয়-_তা হুলে এই নিবারণ থে বাংলা- 
দেশের শ্রেষ্ঠ আর্টি্ সে বিষয়ে দীনেশবাৰুর মনে- কোন সন্দেহ 
রইল ন!। | 

নিবারণ আগুন ভ্বালল। 

' সেই আগুন দেখে আরও কয়েকজন শীতার্ভ উদ্বান্ত এসে 
হাজির হ’ল সেখানে । তাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট 
আগস্তককে দেখে নিবারণ লাফিয়ে উঠল। 

__আরে, আরে--মোড়লের পৌ | তুমিও এসেছ দেখছি। 
তোমার কথাই বাবুকে বলছিলাম । অনেক দিন বাঁচবে... 

- আরও অযেক দিন? আ্রানমুথে বৃদ্ধ নরোত্রম কটু 
হালল। - 

নরোত্তম মোড়লের বয়স বাহাত্তর ছাড়িয়ে গেছে। বাচের 
নৌকার অগ্রভাগে বসে যে কালো-বাবরিট! থেকে বেঁকে সে 
তার নিজের নৌক। সকলের আগে গন্তব্য স্থানে পৌছে দিতে 
পারত--আজ তা একেবারেই দুধের মত সাদ! ।' অধত্বববর্ধিত 


সাদা গৌফদাড়িতে ঢাকা মুখখানা দেখে এখন আর বুঝবার 


উপায় নেই যে, তার ওই দন্তহীন চোয়ালে একদিন কতখানি 
দৃঢ়তার অভিব্যক্তি ছিল। লোল চর্টের, নীচেয়্ পাকান- 
পাকান মাংসপেঈগুলি এখনও অতীত সামর্থ্যের সাক্ষী হয়ে 
আছে বটে, কিন্ত ভাও নরোত্তম ঢেকে রেখেছে একখান! 
জীর্ণ গৈরিক চাদরে । লাঠিয়ালীতে ইস্তফা. দেওয়ার সাক্ষী 
তার গলা তুলসীর মালাট!। 
ধুব নিবিইভাবে দীনেশবাবু লক্ষ্য করলেন নরোতুমকে। 
তারপর সুরু হ’ল সকলের সঙ্গে সকলের আলাপ-পরিচয়। 
দীনেশবাবু একে একে সবাইকে প্রশ্ন করতে লাগলেন-_কার 
- কোথায় বাড়ী? কে কি অবস্থায় গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে এসেছে ? 
কত সুখের সংসার ভেঙে এসে পথের তিখারী হয়েছে? 
সবার মুখেই একটি মাজ প্রশ্ন--কার প্রয়োজনে হিদ্দু 
মুসলমানের এ বিরোধ বেধে উঠল ?- সাত পুরুষ যারা একই 
মাঠে চাষ করেছে, একই মাঠের বান ঘরে তুলেছে, একই 
বিলেয় মাহ খেয়েছে-একই আলোবাতাসে পরম্পরের 
দুধছুঃখের ভাগি হয়ে, গরম শীস্তিতে জীবন-যাজা. নির্বাহ 
করেছে-তাদের মধ্যে এ আত্মঘাতী দি জাতি তুলল 
কে? 
দীনেশবাবুর কাহে একটু এগিয়ে বসে নরোতম দ্ধিজ্ঞাসা 
করঙ-_-আচ্ছ! বাবু আমর! তো মুধ্যু চাষা । আপনি কি 
একটু বুঝিয়ে দিতে পারেন--কেন এমন হ'ল.?- - 


শরবার্নী 
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দীনেশবাবু বললেন--এখন আর বুঝে লাভ কি? প্রতি- 
কারের তো কোন উপায় নেই। তবে নিজের লান্বনার জন্টে 
একটা, কথা জেনে রাখতে পার--এ আমাদের পাপের 
শান্তি. 


পাপের শান্তি, ? নরোত্রম গর্জে উঠল। ‘কি পাপ 


আমরা করেছি বাবু? ব্রাহ্মণের পাদোদক খেয়েছি--তেঞিশ 


কোটি ঠাকুরদেবতার কাছে মাথা খুঁড়েছি। পঞ্জিকার শুভা- 
শুভ বিচার মেনে, দিন-ক্ষণ-লক্ষত্ধে গণনা করে যে কোনও. 


কাজে পা বাড়িয়েছি-_তবু আমাদের পাপ? : , 


একটু থতমত খেয়ে দীনেশবাবু বললেন, না না, পাপটী 
তোমাদের নয়, আমাদের । আমর! যারা শিক্ষা ও সভ্যতার 
অহঙ্কার নিয়ে--সমাজের বুকে নেতৃত্বের দাবি করি তাদের। 
আমাদের প্রথম পাপ হচ্ছে--তোমাদের কিছু জানতে দিই নি 
বা বুঝতে দিই নি। সামাজিক সুযোগ ও সুবিধা তোগের 
লোভে--তোমাদের রেখেছি অশিক্ষিত করে, 'অন্ধ: ও _ 
কুসংস্কারাচ্ছূ্ন করে... | র্‌ 

আরও অনেক উদ্বাস্ত এসে ধিরে বসল সেই অগ্নিকুওকে । 
তাদের মধ্যে একপ্রন বঙ্গে উঠল- তারপর ? দ্বিতীয় পাপটার 
কথাও বলুন... 

দীনেশবাবু বলতে লাগুলেন-__-পৃথিবীর৯এই গণমুক্তির' 
আন্দোলনের দিনে, আমরা বড্ড বেশী অধৈর্ধ্য হয়ে পড়ে- 
ছিলাম। তাই হঠাৎ রাজনৈতিক দাবার চালে হেরে গেছি 
পিল্চন্কর হয়ে ঘরে-বাইরে বেসামাল হয়ে পড়েছি... 

দীনেশবাবুর এ 'অংক্ষিপ্ত ইঙ্িত অনেকেই বুঝল না। 
তিনিও আর বেশী আলোচমা করতে রাজী হলেন না।. মনে 
মনে ভাবতে লাগলেন--আমাদের অহিংস-রক্ষাব্যুহের কোথায় 
ছিল একট! ফাটল, স্বার্থান্বেষী ব্রিটিশ তা জানত । তাই যাবার 
সময় আমাদের হুর্ববস-স্থামটিতে এমন আঘাভ দিয়ে গেল যার 
ফলে আমাদের মেরুদও গেল ভেঙে । রক্তপাঁতহীন অহিংস- 
সংগ্রামের যত গৌরবই করি--একথা সত্যি যে, লক্ষ লক্ষ 
উদ্ধাত্তর তাজা রক্ত আজ বাম্পাকারে শুকিয়ে যাবে। 

নরোত্তম ভাবছিল--অতীভ জীবনের কত সুখ-দুঃখের 
স্মৃতি | কায়িক শ্রমের বিনিময়ে পীর বুকে গড়ে তোলা কত 
সমৃদ্ধির ইতিহাস |] . 

নিস্তব্ধতা তেঙে নিবারণ জিজ্ঞাসা করল-_আচ্ছ1 বাবু 
আমর! কি বেঁচে থাকতে পারব'? 

দীনেশবাবু সংক্ষেপে বললেন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে... 
কে যেন একজন বলে উঠল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে; 
শতকরা পাচ জনও তোমরা বাঁচবে না। কোন সরকারী 
তহবিলের সাধ্য নেই বে, এই বিরাট জমস্তার আংশিক 
সমাধানও করতে পারে। দেশের বনীরা-খদি এগিয়ে আসতেন, 
পাথরের সোমনাধের চেয়েও, মান্য ফোমনাথের প্রতি 


লামা 


যদি তাদের দরদ বেশী থাকত তাহলে তোমাদের বাঁচিয়ে 
রাখা খুব কঠিন হ’ত ন! । 

নরোত্তমের কোটরগণ্ত চোখ ছুটি যেন আগুনের মর কুল্কিয় 
মত ছলে উঠল । হতাশার বাণী শুন্তে শুন্তে হঠাৎ একটু 


সোজা! হয়ে উঠে বসল । পাকা বাব্রিটা একটু খেকে ' 


বলল-__না না, আমরা সে ভাবে মরব না । এখানে যদি 
আমাদের বাঁচিয়ে রাখার কোন ব্যবস্থাই না হুর তাহলে 


" আবার ফিরে যাব আমাদের বাপ-ঠাকুরদার ভিটেয়। সেখানে 


গিয়ে নিজেদের বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে লড়াই করে 


_ -মরব তবু ভিক্ষের অন্নে বেঁচে থাকার লাঞ্ছনা সহ করব নণ। 


কাহিনী ? 


এই সপ্ততিপর বৃদ্ধের সামাদিক সম্মামবোধ ও আত্ম" 
নির্ভরতার দাবি নিয়ে লড়াই করে বেঁচে থাকার উৎসাহ দেখে 
দীনেশবাবু বিস্মিত হলেন । | 
যি‘ন হতাশার বক্তৃতা শোনাচ্ছিলেন তিনি একজন 
বিখ্যাত ওপস্ভাসিক । দীনেশবাবু তাকে চিনতে পেরে ঘিজাদা 
করলেন, ওই বুড়োকে চেনেন ?' 
খুব চিনি স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করলে ওই বুড়ো 
হতে পারত একজন বিখ্যাত বীর--আঘর্শ জননেতা । ওই 


বুড়োর মত চরিত্রবান ও সাহুসী পুরুষসিংহের নেতৃত্বাভাব 


বাংলা আজ হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে । কিন্ত ওই বুক্ো তো 
বয়সের নাগাল পাবে নাঁ। শুনবেন ওর বিচিত্র জীবন- 


_বলুন.-- 
ওপস্ভামিক বলতে আরস্ত করলেন--- 


৩ 


আজ তুলসীর মাল! গলায় বেধে পরম বৈষ্ণব সালেও, 
এক দিন নরোত্তম ছিল শক্তি-দাধক বীর-যোতা |. যেখানেই 
দাঙ্গা সেখানেই নরোভম | কিন্তু সর্বত্রই সে দাড়াত নিরপেক্ষ 
বিচারকের ভুমিকায় । কখনও কোন অষ্তার্কারী ব! অত্যা- 
চারীর পক্ষ সমথন করে নি সে। 

কালী-মন্দিরে গিয়ে মাকে একটা প্রণাম না করে বা 
ভার নিৰ্ম্মাল্য মাথায় ন! নিয়ে নরোভম কখনও কোন দাঙ্গায় 


অবতীর্ণ হ'ত না। 


গায়ের কালী-বাড়ীট! ছিল মোড়লদের তত্বাবধানে, যদিও 


তার মালিক ছিলেন জমিদার । সেবায়েভ-ঠাকুর এক দিন 


নরোত্তমের কাছে গিয়ে বললেন, নরোভম | দেবীর তোগ- 
সেবা কি বদ্ধ হয়ে যাবে? 
-_ কেন ঠাকুর? বিম্মিতভাবে নরোত্তম ছিজ্ঞাসা করল। 
ঘমিদার তার পূর্বপুরুষের দভ অমিগুলো দখল করে 
নিচ্ছেন... - ; 
সেকি? নরোভমের মাথায় আগুন হলে উঠল। 
১৫ 


কি ছিল, কি হ'ল? 





লোকের] যে যেদিকে পারে, পালাতে আরস্ত করল । 
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পাশ 





তখনই সে ছুটে গেল জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে। 
জমিদারের যুখের উপর স্পষ্ট ভাষায় বলে এল-_আপনার 
কোন লোক যদি মায়ের ফোন জমির ‘আইলে? গিয়ে ঠাড়ার, 
ডা হলে কীধে মাথা নিয়ে ফিরে আসবে না আর..- 

জমিদার অপমানিত হলেন। শুধু মাঠের অমি নয়, 
সেবাধেতক্ষেও তাড়িয়ে *মূল কালী-বাড়ীট! দখলের চেষ্টা 
আর্ত করলেন। গোপন ব্যবস্থা চলতে লাগল । | 

হঠাৎ এক দিন খবর এল--অঞ্জন্র লোক আসছে, কালী- 
বাড়ী দখল করভে। কি সর্বনাশ! নরোভ্তমের ধারণা 


'ছিল-_শুধু মাঠের জমিগুলির উপরেই জমিদারের লোভ । 


কালী-বাড়ী দখলের ছুর্ববদ্ধি থে ভার মাথায় গদ্ধিয়ে উঠতে 
পারে সে কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। 

এইরূপ অতর্কিত আক্রমণের জন্ভে নরোত্ তয়ানক বিত্রত 
হয়ে পড়ল বটে, কিন্ত একটুও 'দমল না। বাড়ী বাড়ী দুরে 
নরোতম জোগাড় করল কয়েক ধাম পাকা লঙ্কা ! 

সেবায়েত-ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন_ এড পাকা লক্ষ! দিয়ে 
কি হবে নরোভম ? 

নরোভম সে প্রশ্নের কোন জবাব দিলে না। পায়ের তল! 
থেকে এক মুঠো দুর্ববা ছিড়ে নিয়ে শুভে ছেড়ে দিয়ে দেখল 
বাতাসের গতি কোন্‌ দিকে | ভার পর ভাইদের হুকুম দিল, 
ফালী-বাড়ীর দক্ষিণ দিকে সাতটা ভিজরে-খড়ের পালা 
সাজাতে । ূ্‌ 

কেউ বুঝতেই পারছে না_-অম্রিদারের লোক-লরের 
বিরুদ্ধে মাত্র নিত্ধের তিনটি ভাইকে সঙে নিয়ে নরোম কি 
ভাবে লড়বে? ভিজে-খড়ের পালার মধ্যে পাক! লক্ষাগুলি 
চুকিকে দিয়ে চুপ করে ফাড়িয়ে রইল সে । 

ছোটভাই মনোহর এসে খবর দিল-__বড়দা | 
লোকের! দক্ষিণ ডাঙ্গার পথে আসছে ! 

ভাই তো আসবে । কতদুর এসেছে? 

মাঠের প্রায় মাঝামাঝি'*- - 

তা হলে আমি পালাগুলো ধরিয়ে দ্ব’_তোর! কুলো 
এনে বাতাস কর । 

সাতটা তিজে খড়ের পাপা অনর্গল ধুম উদৃগর করতে 
লাগল। মাঠের দিক থেকে শোনা পেল--শুধু হাচি আর 
কাশির শব ! চোখের জ্বলুনি নিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে জমিদারের 
ধুত্র- 
জালের আড়ালে দীড়িয়ে মাঁকালীর দিকে চেয়ে- “য় মা 
ধূমাবতী 1 বলে নরোত্তম একটা! প্রণাম করল। 

নরোভম জানভ--সেবায়েতের পক্ষে দাড়িয়ে জমিদারের 
সঙ্গে তার এই শক্তি পরীক্ষা এখানেই শেষ হবে না। 
জমিদারের আক্রমণ যে আরও জুপরিকল্পিত, আরও তীব্র হয়ে 
উঠবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্থানীয় দশথান! গায়ের 


জমিদারের 
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লোক নরোত্তমের বিরুদ্ধে লাঠি ধরবে না, একথ! সে জানে 
এবং লুকিয়ে ছু-দশ জন সাহায্যও করতে পারে। তাই তো 
জমিদার আনছেন বহু অর্থব্যয়ে নদীর ওপার থেকে ভাড়াটে 
লেঠেল। তাদের এবার নরোডম এমন জব্দ করবে যে, 
জীবনে আর কখনও জমিদারের ডাকে সাড়া দেবে না। 

- মরোভমের তিনটি তাই শ্তামাচুরণ, সখিচরণ ও মনোহর 
চিরদিনই জ্যেষ্ঠের অত্যস্ত অনুগত ও আদেশান্থবস্তাঁ । তাদের 
ডেকে নরোভ্ম বলল__তিনখানা দা নিয়ে তিন জন আয়_- 
ক্ষয় গাড়ী “চ্যা্া” কাটতে হবে। 

শ্তামাচরণ জিজ্ঞাসা করল- কেন ? চ্যাঙা দিয়ে কি হবে? 

নরোভম বলল-_হ-এক দিনের মধ্যেই জমিদারের লোক 
আবার আসবে । সংখ্যায় তারা হবে আমাদের চেয়ে ঢের 
বেপ। লাঠি চালিয়ে আমর] ক'জনে এটে উঠতে পারব 
না। তোরা কণ্জন তিন গাড়ী চ্যাঙা নিয়ে ভিন দিকে ঘাটি 
করবি। আমি একলা, থাকব কালী-বাড়ীর সিং-দরজ্রার । 
গেটের উপরকার সিংহ বুত্তিটার আড়ালে ত্বামি ধবাড়াব এক 
বোঝা শড়কী নিয়ে--দেখব কোন শালা কালিবাড়ীতে ঢুকতে 
পারে! 

নরোত্তমের অঙ্থমান সত্যি হ’ল । তিন-চার দিনের 
মধ্যেই পঙ্গপালের মত সুসংবদ্ধ ত্রনত1] অগ্রসর হতে লাগল 
কালী-বাড়ীর দিকে। ঘোড়ায় চড়ে একটা বন্দুক হানতে 
জমিদার নিজেই তাদের পুরোভাগে। ভার লক্ষ্য নরোভম। 
দৃষ্টিপথে পড়লেই গুলি করবেন । হুদ্ধর্ধ নরোত্তদ এবার শেষ 
হবেই। কিন্ত কোথায় সে? | 

জমিদার জানতেন-_ দশখান| গায়ের বিদ্রোহী প্রজ্ঞার 


১৩৫৯. 





সকলেই নরোতমের সমর্থনকারী। মেঠো দাঙ্গায় নরোততম 
এবার লাঠির কসরৎ দেখাবে, সে বিষয়ে কারও মনে কোন 
সন্দেহ ছিল ন! ৷ এবার তারা দক্ষিণ-ভাঙগ! দিরে আসছে না, 
অতএব ধুত্রজালের আড়ালে লুকানো আর চলবে না। 
কিন্ত কোথায় নরোত্তম ? কোথায় তার লোকজন ? কালী- 
মন্দিরের একশো গজের মধ্যে এসে পৌছানোর পরেও 
জমিদার কোন. প্রতিবাদ বা প্রতিদ্বন্দিতার লক্ষণ দেখলেন না। 


ব্যাপার কি?. এত সহজে কলী-বাড়ী দখল করা সম্ভব হুবে, প্র 


তা তে! তিনি ভাবতেই পারছেন না? 

হঠাৎ চারদিক থেকে__বে বৌ সন্‌ সন্‌ শব্দে নক্ষবেগে 
্যাঙা, আসছে । কোথা থেকে, কি ভাবে আপসছে-_কেউ 
তা বুঝতে পারছে না। কারও মাথা, কারও হাত-প1 ভয়ানক- 
ভাবে জম হতে লাগল । অমিদার ‘রাষ্ধ-ফায়ার’ করলেন -- 
তাতেও নিবৃত্তি নেই। হুঠাৎ একট! শড়কী এসে জমিদারের 
উরু আর ঘোড়ার পেট একসঙ্গে, গেঁথে ফেলল। ঘোড়া 
ছুটল ঘর-মুখো। জনতা হু্ভঙ্গ হয়ে পড়ল। কেউ আর 
কালী-বাড়ীর দিকে অগ্রসর হতে সাহসী হ'ল না। 

নরোত্তমের শৌর্ধ্য ও বীর্ষ্যের গল্পকথ! নানাভাবে পল্পবিত 
হয়ে দেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অনেকেই বিশ্বাস 
করল শজ্ঞিসাধক নরোতম মাঁ-কালীর বরপুঅ্। গাঁয়ের 
বিশিষ্ট ত্রাহ্মণ-পঙ্ডিত দীনবন্ধু সিদ্ান্তরত্ব ও সদরের উকিল 
দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মধ্যস্থতায় নরোত্তমের সঙ্গে একটা 
আপোষ-নিষ্পতি করতে জমিদার বাধ্য হলেন। কিন্ত মনে 
মনে নরোভমকে এক বার “দেখে-নেবা*র প্রবৃতি ভ্যাগ 
করলেন না । , ক্রমশঃ 


একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট 
অধ্যাপক শ্্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য, এম-এ 


কোন প্রকৃত গণতন্ত্র রাষ্ট্রে প্রত্যেক ব্যাপারেই গণভোট 
গ্রহণ করিয়া তদন্ুসারে শাঁসনকাঁধ্য পরিচালন! করা! 
অসম্ভব । প্রাচীন গ্রীসের “নগরবাষ্ট্র”গুলিতে হয়ত উহ্থা সম্ভব 
ছিল, কিন্তু আধুনিক বিস্তৃত বাষ্ট্রুলিতে উহা কোনমতেই 
সম্ভব নহে। অথচ নিজ দেশের রাষ্ট্রীয়, কাঁধ্যপরিচালনা 
ব্যাপারে প্রত্যেক দেশবাসী, তা সে যে দলভুক্তই হউক ন! 
কেন, নিজ নিজ মত জানাইবার অধিকারী | এইজন্য দেশের 
বা রাষ্ট্রের ব্যবস্থা-পরিষদ বা বিধান-পরিষদ সেই রাষ্ট্রের জন- 
গণের সমস্ত দলের প্রতিনিধি দ্বারা গ্রঠিত হওয়া উচিত । 
সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিবার অধিকারী অবশ্যই সংখ্যাগুরু দল, 


কিন্তু প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকারী সকলেই । কিন্ত 
সচরাচর প্রচলিত ভোটপ্রথায় এইরূপ সকল দলের প্রতিনিধি 
ব্যবস্থা-পরিষদে নির্বাচিত হইতে পারে না। 
দলই অধিকাংশ “সীট* দখল করে। “একক হস্তান্তর 
যোগ্য” ভোটপ্রথা দ্বারা সদস্ত নির্বাচন করা হইলে কিন্তু 
এরূপ বেমানান সংখ্যাধিক্যের সম্ভাবনা থাকে না, গণতন্ত্রও 
কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় না, সংখ্যাগুরু দলের সংখ্যার অনুপাতে 
কর্তৃত্ব বজায় থাকে এবং সংখ্যালঘু দলগুলিরও যথোচিত 
প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হইতে পারে। 

সাধারণ ভোট, যাহাকে ‘Ballot voting’ বা! ‘Block 


সংখ্যাগুরু ক 


৬ 


*-৩০* জন কংগ্রেস দলীয়, ২৪০ জন কম্যুনিষ্ট) ১৮০ জন 


বেশাখ " 


একক হস্তাস্তরযোগ্য ভোট 


১১৫ 





০610" বলা হইয়! থাকে, তাহাতে অনেক সময় সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ দলের অনুচিত প্রাধান্য স্থাপিত হইতে পারে। কিন্ত 
একক হস্তাস্তরযোগ্য ভোট পদ্ধতিতে নির্ববাচকমণ্ডলীর 
প্রত্যেক দল বা মতের প্রতিনিধি সংখ্যান্থপাঁতে ' গ্রহণ 
করিয়া একটি ক্ষুদ্র প্রতিনিধিমণ্ডলী গঠিত হয়। যেমন ধরা 
যাক--একটি নির্ববাচনকেন্দ্রে ০০ ভোটার, তাহাদের মধ্যে 
৫ জনকে নির্বাচন করিতে হইবে। ভোটারদের, মধ্যে 


. সোস্তালিষ্ট এবং ১০০ এজন হিন্ুমহাসভাতুক্ত | Ballot 
ভোট পদ্ধতিতে এ ৩০০ জন কংগ্রেসী ইচ্ছা করিলে ৫ জনই 


‘' তাহাদের দলভুক্ত প্রার্থীকে নির্বাচিত করিতে পারেন । 


~~ 


অথচ মোট ভোটারের সংখ্যার তাহারা এক-তৃতীয়াংশ 

মাত্র । বাকি দুই-তৃতীয়াংশের কোন প্রার্থীই আইনস্ভায় 
সদস্য হইতে পারিল না এবং দেশের বৃহত্তর বা ক্ষু্রতর 
কোন সমস্তায় তাহাদের মত প্রকাশ করিবার স্থযোগ পর্য্যস্ত 
পাইল না। আবার এঁরূপ 7110 ভোট পদ্ধতিতে এরূপ 
অঘটনও খটিতে পারে যে, উক্ত একক সংখ্যাগুরুর দল হইতে 
একজন সদস্যও নির্বাচিত হইতে পারিল না। অপর তিন 
দল নিজেদের মধ্যে এক্যবদ্ধ হইয়| তাহাদের মধ্য হইতেই 
৫ জন সদস্য নির্বাচিত করিল। ফলে সংখ্যাগুরু দল 


হইয়াও উক্ত দলের কিছুমাত্র কর্তৃত্ব রহিল না। 


এই দুই প্রকার ব্যাপারই প্রকৃত গণতন্ত্রের পরিপন্থী । 
একক হ্তাস্তরযোগ্য ভোটে কিন্তু কখনও এইরূপ ব্যাপার 
সংঘটিত হইবার আশঙ্কা থাকে না। এজন্য জন ষ্টুয়াট মিল 
হইতে আরম্ভ করিয়া - প্রেসিডেন্ট উইলসন এবং লাৰু জন 
সাইমন প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণের মতে পার্লামেণ্টে বা বিধান- 
সভাগুলিতে এই সকল কারণে একক হস্তাস্তরযোগ্য ভোট 
পদ্ধতিই প্রচলিত করা৷ উচিত, কারণ উহীই সর্বাপেক্ষা 
অধিক গণতন্ত্রসম্মত। 
“একক” ভোটের স্থবিধা 
যদি ৫ জন সদন্য “নির্বাচিত করিতে হয় এবং যদি 
প্রতি ভোটারের ৫টি করিয়া ভোট থাকে তাহা হইলে 
সংখ্যাগুরু দল ৫টি সীটই দখল করিতে পারে। কিন্তু ৫টি 
বা ৭টি বা ততোধিক সীট থাকিলেও যদি প্রতি ভোটারের 
মাত্র একটি বা “একক” ভোটের ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে 
সে যাহীকে সর্বোত্তম ব্যক্তি মনে করিবে তাহাকেই ভোট 
দিবে। ৫ জুনকেই দিতে পারিবে না। ফলে সংখ্যাগুরু 
দল ৫টি সীটই দখল করিতে পারিবে না। যুক্তির দিক দিয়া 
বিচার করিলে দেখা! যাইবে যে, একজন ভোটার ষে স্বয়ং 
বিধানসভায় গিয়া! দেশের কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে 
পারিতেছে না সে নিজের 9:০5 বা প্রতিনিধি হিসাবে মাত্র 


একজনকেই সেই ক্ষমতা দ্রিতে পারে, অর্থাৎ মাত্র 
একজনকেই প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে। একাধিক 
লোক একজনের প্রতিনিধি হইতে পারে না । 
“হস্তাস্তরযোগ্য” হইবার স্বিধা 
কিন্তু শুধু “একক* ভোটের দ্বারা সংখ্যালঘু ঈলগুলির 
যথাসম্ভব প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার স্থযোগ থাকিলেও 
উহা দ্বারা সংখ্যাগুরু দলের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা । কারণ 
সংখ্যাগুরুরা হয়ত একজন প্রার্থীকে সকলে ভোট দিবে। 
তাহাতে তাহাদের বন্ধ ভোটের অপচয় হইবে এবং গ্রতি- 
নিধিমণ্ডলীতে সংখ্যাগ্ুরুত্ব বজায় থাকিবে না। আবার 
এমনও হইতে পারে যে, তাহারা তাহাদের দলীয় একাধিক 
প্রার্থীকে ভোট বিভাগ করিয়া দিল এবং হয়ত কেহই 
নির্বাচিত হইতে পারিল না৷ 
* . ভোট “হস্তাস্তরযোগ্য” হইলে এইরূপ ভোট অপচয়ের 
আশঙ্কা থাকে না, কারণ একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা (00088) ' 
পূর্ণ হইলেও এক ব্যক্তির ভোট অন্য দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর' 
অর্পন করা যাইবে । এই ভাবে সংখ্যাগুরু দল নিজ সংখ্যার 
পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ করিয়া অধিকতর সংখ্যায় প্রার্থী 
নির্বাচিত করিতে পারিবে। 
এই ভোটপ্রথার আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, 
ইহাতে ভোট অপচয় হয় না। প্রত্যেক ভোটার তাহার 
প্রথম, দ্বিতীয়) তৃতীয় এই ভাবে স্বীয় মনোনয়ন জ্ঞাপন 
করে। যে কয়েকটি ভোটের দ্বারা প্রথম মনোনীত বাক্তি 
নির্বাচিত হইতে পারিবেন, তাহার নামে অতিরিক্ত ভোট" 
গুলি সেই সেই ভোটারের দ্বিতীয় মনোনীত ব্যক্তির উপর 
অর্শায়। আবার দ্বিতীয় ব্যক্তি নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট পাইয়া 
নির্বাচিত হইয়! গেলে তাহার নামের অতিরিক্ত ভোটগুলি 
তৃতীয় মনোনীত ব্যক্তির উপর অর্পণ করা হয়। 
আবার ষদি এরূপ হয় যে, কিছু সংখ্যক ভোটার এমন 
একজন প্রার্থীকে তাহাদের প্রথম মনোনয়ন হিসাবে ভোট 
দিয়াছে যাহার নির্বাচিত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় নিক্স- 
ংখ্যক ভোঁটও মিলে নাই, তাহা হইলে সেই প্রার্থীর 
নামীয় ভোটগুলি তাহার নাম হইতে অপসারণ করিয়া 
তৎসমুদয় দ্বিতীয় মনোনীত প্রার্থীর নামে অর্পণ করা 
হইবে। এইভাবে একটিও ভোট নষ্ট হইতে পারিবে না। 
সর্বোত্তম ব্যক্তি ৩০* ভোট পাইল এবং সর্বনিম্ন ব্যক্তি 
মাত্র ৪* ভোট পাইল এরূপ হইয়া ভোটের অপচয় 


" হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। 


কোটা (৫০9০9) নির্বাচিত হইবার ন্যুনতম ভোটসংখ্যা 
এখন ন্যুনতম কয়টি ভোট পাইলে একজন প্রার্থী 
নির্বাচিত বলিয়া! গৃহীত হইবে এবং তাহার নামের উদ্ুত্ব 


১১৬. ূ - 


ভোটগুলি অন্যের নামে অর্পণ করা চলিবে তাহার 


আলোচনায় আসা যাক। ধরা যাক, একটি নির্বাচনে 
একটি আসনের জন্য ১০* জন ভোটার ৫ জন প্রার্থীকে 
ভোট দান করিয়াছে । এখন গণনাকালে যদি কোন 
প্রত্থীর নামে ৫১ জনের মতদান পাওয়! যায় তাহা 
হইলে বাকি ৪৯ জন আর যাহাকেই ভোট দিক না কেন 
" তাহা গণনা! না করিয়াও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ 


প্রথমোত্ত ব্যক্তি নির্বাচিত হইবেই । আবার যদ্দি দুইটি 


' আগনের জন্য ১০০ জন মতদাতা, মতপ্রকাশ করে তাহ! 
' হইলে যদি কোন প্রার্থী ৩৪ জনের ভোট পায়, তাহা হইলে 
সে নির্বাচিত হইবে, কারণ বাকি ৬৬ জনের ভোট যদি 
একজনের উপরও প্রদত্ত হয় তাহা হইলেও উক্ত 
৩৪ ভোট প্রাপ্ত ব্যক্তি ছুই জন নির্বাচিতের মধ্যে একজন 
হইবেই। 

এখন প্রশ্ন এই যে, এই ৫১ বা ৩৪ ১৪ সংখ্যাটি কিভাবে 
পাওয়া গেল? উহ! নিয়লিখিত ভাবে পাইতে হইবে 
১০০+(১+১)+১=৫১ এবং ১০০-(২+১)+১-৩৪ 
অর্থাৎ মতদাঁতার সংখ্যাকে আসনসংখ্যার সহিত ১ যোগ 
করিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলের সহিত ১ যোগ করিলে এ 
ন্যনদংখ্যা বা 0৬০০ পাওয়া যাইবে । 

দৃষ্টাস্তদ্থার! ব্যাপারটি আরও পরিক্ষুট হইবে। ধর] 
যাক ৫টি আপনের জন্য ১ জন প্রার্থী ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ 
হইল এবং ১২০০৪ জন ভোটার নিম্নলিখিত ভাবে তাহাদের 
ভোট প্রদান করিল 

প্রার্থী ক 


প্রথম মনোনয়ন ১৮৭৮ 
» খ i 1 ২০২৮ 
» গ 55 ৪০১৮ 
৮» ঘ রঃ ১৪৯৬ 
ঙ 5 "৯৮৬ 
2) চ. রঃ ৬৪২ 
99 ছু টি ৩১৪ 
5১ জ js ৩০৪ 
ঠ ঝি 25 ২৩৬ 
2 এ ১০২ 


এখন নির্বাচিত হইতে হইলে প্রত্যেক প্রার্থীকে 


অন্ততঃ ১২০০৪-(৫4-১)+১.অর্থাৎ ২০০১ ভোট পাইতে 


হইবে। তদক্ছসারে খ এবং গ নির্বাচিত বলিয়া গণ্য হইল। 

গ সর্বাধিক ভোট পাইয়াছে, এজন্য প্রথমে তাহার 
অতিরিক্ত ভোটগুলি ( অর্থাৎ ৪০১৮-_-২*১-*২০১৭) 
সেই সেই ভোটদাতার্‌ দ্বিতীয় মনোনীত প্রার্থীর প্রাপ্য। 


প্রবাদী 
তাহাদের ভোটপত্রগুলি হইতে নিম্নলিখিত রূপ দ্বিতীয় .. 
মনোনয়ন পাওয়া গেল 


১১৩৫৯ 


ঘস্ ৫০৬ 
৬. ৯৪ 

চস ৭... ২০ | 
ছ-. ৩৪৭৮ | 


যেহেতু মাত্র ২০১৭টি ভোট হস্তান্তর করা চলিতে 


পারে সেইজন্য উল্লিখিত দ্বিতীয় মনোনীত প্রার্থীরা নিয় *-€ 


হিসাবমত ভোট পাইবে। 
ঘ-- 38২১৪১৮৫৬০০ ২৫৪ 
উ- 8৯২৪১ ১৪= ৭ 
ছ-- 333৫ ৩৪৭৬= ১৭৪৪ 
চ-- 8২58৮ X. ২:= ৯০ 


, ঘ,ঙ এবং ছ এইভাবে হস্তাস্তবিত ভোটগুলি পাইবার 
ফলে তাহাদের নিম্নব্ূপ মোট ভোট হইল-- 
১৪৯৬৭ ২৫৪৮৮ ১৭৫০ .. 


ঘ্" 

উস ৯৮৬7 , ১৪. ১০০০ 
চঁ-- ৬৪২+ ২০= ৬৬২ 
ছ- ৩১৪4১৭৪৪ = ২০৫৮ 


দেখা যাইতেছে যে, ছ কোটা অপেক্ষা অধিক ভোট . 
পাইয়াছে। অতএব ছ নির্বাচিত বলিয়া গণ্য হইল এবং. 
তাহার উদ্ধত্ত ভোটগুলি অর্থাৎ ৫৭ এবং খ-এর উদ্ধত্ব 
ভোটগুনি অর্থাৎ ২৭ পুনরায় হস্তাস্তরিত করিতে হইবে। 

এইখানে আর একটা উল্লেখযোগ্য নিয়ম এই. যে, 


উল্লিখিত &৭ এবং ২৭-এর যোগফল ৮৪টি ভোটও যদি 


সর্ধনিয়স্থ প্রার্থী একে দেওয়া যায় তাহ! হইলেও তাহার 
ভোটসংখ্যা »-এর ভোটসংখ্যার - সমানও হইবে -না। 
অতএব তাহার নির্বাচিত হইবার কোন সম্ভবন] নাই। 
সেজন্য তাহার নামীয় ভোটপত্রগুলিতে যে যে প্রার্থীকে 
দ্বিতীয় মনোনয়ন দেওয়! হইয়াছে, সেই সেই প্রার্থীর নামে 
এ ভোটগুলি হস্তাস্তরিত করিয়া একে প্রতিষোগিতা হইতে 
“বহিষ্কার” করিতে হইবে । 7 

এইভাবে বহিষ্কার এবং ভোট হস্তান্তর করিতে করিতে 
৫ জন প্ৰাৰ্থী নির্বাচিত বলিয়া গণ্য হইবে। ফলে দেখা 
যাইবে যে, সংখ্যাগুরু দলের সংখ্যাহ্ছপাতে গুরুত্ব 
অক্ষুন্ন থাকিবে অথচ সংখ্যালঘু দলগুলির সংখ্যান্গপাতে 
প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে । এই বিশেষ গুণের জন্যই 
এইচ. ভরি. ওয়েলস, পৌয়েকাবে, আস্কুইথ প্রভৃতি 
মনীষী ও ব্ঞ্জনীতিজ্ঞগণ এইরূপ ভোট প্রথা সমৰ্থন ক্রিয়া 
গিয়াছেন। 





সপ 


১85 


যান্ত্রিক সভ্যতার পরিণতি 
ং l আলফা অব. দি প্রাউ 
অনুবাদক---এীতঘ্ময্ বাগচী 


দিনের বেলার চিস্তাগুলে! কাল রাতে এক অভভুত স্বপ্নে 
দেখলাম £ 


অঞ্জানাকে জানবার, বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্ততের কথা 


অনেক কিছু অনুমান করেও একটা কাজে লাগাতে পারে নি। 
বর্তমানের কালে! মুখোসের অবগ্তঠনের তলে যদি ভবিষ্যতের 


দেখা পাওয়া যেত:..{ দশ-..কুড়ি-*-তিরিশ-..পঞ্চাশ...একশ? 


বছর পরের পৃথিবীর রূপ যদি আমরা দেখতে পেতাষ.-. 
এখনকার হিংসার উন্মত্ত ধরণী তথনি বা কি রূপ নিত... চারি 

/ ত 
দিকের অব্যবস্থা আর অনাস্থষ্টির কথা আমর! যেমন ভাবতেই 


পারিনা । মহাকাল গোপনে আর নীরবে অনেক কথাই, 


নিঞ্ের খেয়ালে লিখে চলেছে-_কিস্ত তার একটি কথাও 
মুছবার বা আপে থেকে অনুমানের ক্ষমত| আমাদের 
কোথায়? | 


আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন__“দিনরাত যত সব অদভুত 
কথা ভাববে, তাই রাতে উদ্ভট স্বপ্ন দেখবে না কেন? : 

ঘুষের মধ্যে যখন ভ্বাগলাম তথন. মনে হ’ল আমি যেন 
উদ্ভূত স্থৃতির কোন্‌ সুদূর শতাব্দীর প্রতিনিধি । অনেক... 
অনেক বছর আগে জম্মেও এখনও যেন বেঁচে আছি। 

এ পৃথিবীতে তাই আমি একা নিঃসঙ্গ | আশপাশ, সুদূর 
দিগন্ত পর্য্যন্ত বিভতীর্ণ ফাকা জায়পাঁ__ধেখানে না আছে কোন 
বসতির চিহ্ন, না উঠেছে কোলাহল আর প্রাণের স্পন্দন । 
তবু সেই নিস্তক্ধতার মাঝে আমার যাহা সুরু হ'ল। নদী পথ 
ঘাট বন জঙ্গল পার হুয়ে এপিয়ে চলতে চলতে থেষে পড়লাম 
বড় বড় শহরের ধ্বংসম্ত পের মাঝে । কোথাও চোখে পড়ল 
বিরাট বাধ আর তার উপরে নিজীবের মত্ত পড়ে আছে 
রেলের লাইন। কোথাও বা ডাঙ! ভাঙা! ধিলান--এক কালে 
ব্রিজ-ছিল বোব হয়| সমুদ্রের ধারে কোথাও বা জাহাজ 
মেরামতি কারখানা--তারই ছোট ছোট কম্কালের গায়ে জমে 
উঠেছে পুরু শেওলা। সেগুলো আবার ইতপ্ততঃ ছড়ান! 

" সেইখানে দাড়িয়ে সমস্ত পৃথিবীকে একবার ভাল করে 
দেখতে চেষ্টা করলাম । সমস্ত পৃথিবীটা যেন একট! ম্যাপের 
মত আমার চোখের সামনে ফুটে টঠদ।' তারি এক রেখা 
ধরে আবার পঞ্চচলা.স্ুরু করলাম । চারদিকে বয়ে চলেছে 
পরিবর্তনের স্রোত | এফট! উদ্ধাম আবেগ আর প্রচও শক্তি 
চতুর্দিক ভেঙ্চুরে একেবারে গুঁড়িয়ে ছারখার করে ফেলছে। 
কোথাও সাড়া নেই, কোথাও ওঠে না শক? চতুষ্পার্খ্বেই 
কেন যেন একটা ভয্বাবহতা আর নীরবত] | এই নিস্তন্ধত! 


ভাববার আথহ আমাদের অনেকেরই প্রবল | অনেকে 


সহ করতে না| পেরে চীৎকার করে উঠলাম | কিন্ত 
চীৎকার শুভে মিলিয়ে গেল--অত বড় নীরবাক্কে ভেঙে থান্‌ 
খান্‌ করবার শক্তি কোথায় তার? ত! ছাড়া এখানে সময়ের 
প্রয়োজন কিসের ? অল্প কয়েক মুহুর্তের জন্য আমি ত আসি 
নি! আমার আবির্ভাব হয়েছে অনেক শতাব্দী-ংবছু যুগ 
আগে। 

পাহাড় আর মরুভূমি দেখে আমার মনে পড়ে যায় অনেক 
অনেক দিন আগের পৃথিবীকে । ফিনষ্টার জোচের বরফ" 
ঢাকা চুড়ায় উঠতেই দেখনাম, ভোরের গোলাপী আলোর 
প্রথম পরশ এসে লেগেছে আল্প সের উপর। পাহাড়ের 
গায়ের সাদা বরফখণওগুলো সেই আলোয় ঝকৃমক করছে। 
আসতে আসতে পাহাড় আর মরুভূমি পার হয়ে পৌঁছলাম 
পিরাধিভ আর স্ফিৎক্সের রাজ্যে । 


ক্ষিংক্সের শিখরে যে লোকটির-দেখা পেলাম, অগুনতি বছর 
ধরে সে বোধ হয় ওখানে ওঁ ভাবে পড়ে জাছে। তার ধাত- 
গুলো! পড়ে গেছে, ই'চোথের দৃষ্টি কেমন যেন ঘোলাটে আর 


নিলপ্রভ । সমস্ত শরীরটাকে কুঁকড়ে এক অদভূত ভঙ্গীতে য়ে 


আছে । মনে হ’ল একটা তরোয়াজকে সে যেন আদর করছে 
আর ভারি উচ্ছবাসে মাঝে নাঝে সমস্ত শরীরটা! তার কেঁপে 
কেঁপে উঠছে। 

আমি ভার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম । 

ক্র ছুটে! কুঁচকে কয়েক যুহুর্ড স্থবির ভাবে আমাকে দেখে 
নিয়ে সে উত্তর দ্িলে-_-”হে-**হে আমি ওডিন { সারা পৃথিবীর 
মাজিক আমি তা ড্রান। আবার.-.আমারই দখলে রয়েছে 
এই ভরোয়াল-.'আান না আমরাই সার! দুনিয়ার রাজা..-হথ্যা 
১ই্যা-ত'এই স্ফিংব্সও আমাদের দলেরই..-ভরোযালকে জড়িয়ে 
আদর সুরু হ'ল তার । ৃ 

“আর কাউকে দেখছি না ত? বাকী সবাই গেল 
কোথায় ?”-_ন্বীতিমন্ত কৌতুহলী হয়ে উঠি আমি । 

“স---অ.--ব চলে গেছে । কেউ নেই.-.| হাজার হাজার 
বছর ধরে মানুষ তাড়িয়ে তবে আন্ব আর একটি প্রাপও নেই। 
মাছুষ সভ্য বলেই ত এত তাড়াতাড়ি আমর! জয়ী হয়েছি ।- 
অনেক বছর ধরে তীর বঙ্ক বর্শ। ছোরা নিয়ে মারামারি 
করেও শেষ হুতে পারে দি। . ভার পর মানুষ তৈরি করল 
বারুদু। কিন্ত তাতেও তার ঘর হ'ল না শেষকালে সভ্য- 
তার সিড়ির অনেফগুলে! ধাপ যখন দে টপকে গেল আর 
বিজ্ঞান তার পিছু নিলে---ভখন থেকেই আমাদের জয়ের সুত্র - 
পাত। সে তখন বাতাসে উড়তে পারে-_-জলেও তাসতে 


১১৮ 





পারে তেমনি ভাবেই। পাহাড়ের চুড়ায় সে নির্কিদ্নে ছুটো- 
ছুটি করতে আরস্ত করল। আকাশ থেকে হাতের -যুঠোয় 
পুরল বিছ্যংকে । লোহার বিরাট পাহাড় ভেঙে তৈরি করল 
জাহাজ ; মাটির তল! থেফে খুঁড়ে বের করল কয়লা, তারপর 
থেকে সব সময়েই সে আপন মনে বলে চলে-_-“কি সুন্দর 
পৃথিবীর জন্ম দিলাম আমরা ।---হি---হি---কি সুন্দর সব যন্ত্র 
পাতি তৈরি করলাম-_এই যন্ত্র করবে শান্ত আর শোনাবে 
শাত্তি-বাণী।---হিঃ--.হিঃ---কারণ ছাড়া আর কিছু মানতে 
রাজী নই। বিশ্বপ্রেমে বাধব বিশ্বত্রাতৃত্বকে'..অনেক বছর 
ধরে ভগবানকে খুঁজে খুঁজে আজ তবে তার দেখা পেয়েছি। 
সেই সঙ্গে আপন বুদ্ধি দিয়ে তাকে করে নিয়েছি নিজের । 
এতদিনের পরিশ্রান্ত দেহ তাকে খুঁজে বের করেছে এই ল্যাব- 
রেটরীতে । পৃথিবীর সব শক্তি জড়ো করে তাকে সৃষ্টি করেছি। 
আমাদের যন্তর-ভগবান বিরাট-.'বিপুল"-অনস্ত। সম্মান, আশী- 
বর্বাদ গৌরব-_-এই যন্ত্র-ডগবামের কাছে জান হয়ে ঘাবে। ভার 
চেয়ে ঢের বেশী শক্তিমান**” 


তার সেই জীর্ণশর্ণ দেহ যেন বকে চীংকার করে উঠল 
কেবল আমারই ভন্ড হ্যা---হ্যা---এই ওডিনের জন্ত সে সব 
কিছু তৈরি করে চলল। বড় বড় স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারী 
রাধা তো আমার ভৃত্য আর মানুষের শত্রু । আমি তখন 
হেসে বলেছিলাম মাহুযের যগ্ঘই তার কাল হ'ল'। ক্রমেই 
সে হয়ে পড়ল যন্ত্রের দাস। যন্ত্রের প্রচণ্ড গঞ্জন আর বিকট 
চীংকারের তলে পড়ে মাছির মত পিষে মরল তারা । তবু 
সে বলে বিশ্বের এই বিরাট শ্রেষ্ঠ শক্তি আমার ভৃত্য---আমার 
বন্ধ। কি অপুর্ব জিনিসই না আমাদের মাথা থেকে বের 
হয়েছে। এদব ব্যাপার কিন্ত আমার-.-হে***হে-*যন্্র তৈরি 
সাঙ্গ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভূত্যদের হাতে তুলে দিলাম । 
আর সেই মঙ্গলময় যন্ত্র তথন হয়ে উঠল প্রলয়হর ৷ প্রথমে 
এক অত্যাচারী চেষ্টা করে বিফল হ’ল, তার পর চেষ্টা করল 
আর এক জন। 
থে শ্বেতাঙ্গ জাতি অস্ত্র পেয়েছিল ভার হাত থেকে ছিনিয়ে 
মিলে আর এক পীতাভ জাতি, কিন্তু এই অতিষানই ধ্বংস করল 
যন্ত্রকে, ফলে মানুষ তখন হ’ল শেষ। আমার জয়ের প্রতিটি 
বাপ যন্রকে করে তুলল ভীষণ আর তার চাহিদা মেটাতে গিয়ে 
গৃথিবী হারাল সব কিছু শ্রেয়ঃ। ধীরে ধীরে পোষা মাহুষ- 
্রাতি তার উদরে তলিয়ে গেল। হাঙ্জার হাজার.:..লক্ষ লক্ষ 





প্রবাসী 





কিন্তু সেও সফল হতে পারল না । প্রথমে 


১৩৫৯ 
-*একটা জাতির পর একটা জাতিকে সে নিশ্চিহ করে দিলে । 
যন্ত্ৰই করলে মাহুষফে খুন, খাওয়ালে বিষ, রাখল উপবাসে ! 
দীর্ঘ দিনের চেষ্টার পর পৃথিবী যখন আমার আর এই 
শুপোগ্জালের করতলগণ হ’ল তরুন শশ্মান হয়ে গেছে 1*- 

প্রবল উত্তেজনায় এতক্ষণ সে চীৎকার করে চলেছিল, কিন্ত 
শেষের দিকে তার গলা ধরে এল । 

‘কিন্তু এসবের মূল্য আছে কিছু? পৃথিবী জয় করে 
তোমার কতটুকু লাভ হবে ?, 

“ুল্য {---তা তোঁ জানি না। সেকথা ক্বানবার জঙ্তই 
তো এই স্বিংব্সের কাছে এসেছি । বছ শতাব্দী ধরে তারি 
প্রতীক্ষায় আছি, কিন্তু সে শুধু ভার শীস্ত চোখ হটে! . দিয়ে 
স্থিরভাবে মরুভূমির দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখমুখ 
দেখে মনে হয়, সে জ্বানে সব কিছু, কিন্ত তবু নিরুত্তর থাকবে, 
একটি কথাও বলবে না। তার মধ্যেও আমার মাঝে মাঝে 
মনে হয় সে যেন কিছু বলতে চাচ্ছে--ওঁ দ্েধ-১.এ দেখ-..৮ 





প্রবল উত্তে্রনায় লোকটি আবার চীৎকার করে উঠতেই _ 


দু’ হাতের তলোয়ারটা কেঁপে উঠল বারকযেক। তার 
ঘোলাটে চোখ ছুটে স্থিরভাবে আটকে রয়েছে স্ফিংক্রের. 
মুখের দিকে । 


আমিও মুখ ফেরালাম। হ্যা---হ্যা---সত্যি তো স্ফিংক্সের 
ঠোঁট হুটো মড়ছে-_এখুনি হয়ত ধূলে ধাবে। মানুষ কি 
অভুতত প্রাণী] তার ভগবান সে নিদ্রেই স্ষ্টি করল তবু 
আঘাত এল কিনা নিছ্ের ভগবানের কাছ থেকে! এ যেন 
এক বিরাট হেয়ালী। কিন্তু তার উত্তর আজ আমি শুনতে 
পাব। ধীরে ধীরে ক্ষিংক্সের ঠোট দুটো খুলে গেল, কিন্ত 
বার কয়েক ধর্থর শব্দ ছাড়া আর কিছুই বের হ’ল না! 

ক্ষিংক্সের ঘর্ঘর শব্ব কতক্ষণ শুনছিলাম জানি না, হঠাং 
এক ঝড়ো হাওয়ায় চারদিকের ধুলোবালি আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন 
করে দিলে | চারদিক গরম হয়ে উঠেছে ; ঝড় ঘেন আকাশের 
বুক থেকে নিশ্চিহ করে দিয়েছে সর্ধ্যের অন্তিত্ব | স্ফিংস্সও 
বড়ের হাওয়ায় কোথাও ছিটকে পড়েছে; বুড়ো ওডিনও 
কোন্‌ শুন্তে মিলিয়ে গেছে তার হদিস পাওয়া ভার। 

তাই নিবিড় ঘন অন্ধকারের মাঝে ডুবে গেল সমস্ত পৃথিবী ! 


EA 


সেই বিরাট আধার-ভরা শুষ্ভের মাঝে কেবল আমি এক]. EA 


শুধু বসে রইলাম [* 





* “0din G7০৮॥:019” অবলপ্বনে। 
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ব্ৰহ্মসঙ্গীত---হ্বরলিপি (নূতন সংস্করণ) প্রথম থও । শরীরমেশ- 


চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সীধনীশ্রম--২১০1৬, কর্ণওয়ালিশ স্্রীটু, কলিকাতা । 


মূল্য দুই টাকা । | 

১৮ প্রায় অর্ধাশতাকী পূর্বে আদি সমাজের একনিষ্ঠ কন্মা 'এীকাঙ্গালীচরণ 
সেন ছর খণ্ডে “ব্রাহ্ম সঙ্গীত স্বরলিপি” প্রকাশ করেছিলেন--তাঁরই একটি 
সপ্তম ভাগ-_অধুন। ছুপ্রাপা গানগুলি সংগ্রহ করে ছাপাবার অনুরোধ 
জানিয়েছেন নিজে শ্রদ্ধেয় ইন্দির! দেবী চৌধুরাণী। ব্রাঙ্গদমাজের 
তরুণ দল তার আঁদেশ পালন করবেন বলে আশা করি। ইতিমধ্যে 
সঙ্গীতশান্ত্রে প্রবীণ শ্রীরমেশচন্র বন্দ্োপীধায় -কুড়িটি ব্রহ্মমঙগীতের 


সঠিক স্বরলিপি প্রকাশ কয়ে আমাদের ধন্তবাদার্হ হয়েছেন। রাজা 


রামমোহন রায়ের রচিত গান'-ও মহাঁনির্বাণ তন্ত্রের শ্লোক সুরে 
সন্নিবেশিত হয়েছে, দার সঙ্গে মহধি দেবেন্দ্রনাথের ও তীর মনীষী পুত্র- 
গণের কতকগুলি প্রসিদ্ধ গান পেলাম। তাঁর পর পণ্ডিত শিবনাথ শান্তী, 
মনোমোহন চক্রবর্তী, অতুলপ্রসাদ মেন প্রভৃতি ভক্তগণের গানগুলিও 
শিখবার সুবোগ রমেশবাবু করে দিয়েছেন। আশা করি তিমি এই ভাবে 


- 


সাধন সঙ্গীতের উত্তরোত্তর প্রসার করে যাবেন। তীর স্বরলিপি গ্রন্থের 


বহুল প্রচার কামনা করি। | 
স্বরবিতান-_ অষ্টম ও বিংশ খণ্ড। রবীন্জনাথ ঠাকুর। বিশ্ব 

ভারতী গ্রন্থনবিভাঁগ, ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা *। 

রবীন্্র“দঙ্গীত শোনবার ও শেখবার আগ্রহ রবীন্দ্র-যুগেও প্রবল ছিল, 
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এখন যেন প্রবলতর হয়েছে, কিন্তুভাবে, ভাষায় এবং সুরে তিনি যে কত 


বৈচিত্র্য সবষ্টি কয়েছেন, দে বিষয়ে বেশী মানুষ এখনও সজাগ 
হর নি। ভার গানগুলির অনেক স্থলে পাঠভেদ যেমন আছে, তেমনি 
সরভেদও আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। এক এক গান একটু আধটু 
অদলব্ধল করে তিনি নিজেই নানারপে পরিবেশন করতেন। বহুক্ষেত্রে 
আমরা তা দেখেছি এবং এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলে যাঁকে সবাই আমরা 
শ্রদ্ধা করি, সেই ইন্দির! দেবী চৌধুরাণীও ত শ্বীকার করেছেন এবং ভার 
শ্বরলিপিতে প্রকাশ করে থেছেন। | 

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের এতিহা নিয়ে আলোচনায় নেমে আমি তীর 
প্রথম গীতসংগ্রহ “রবিচ্ছায়া” পুনরালোচনার প্রয্মোজনীরতা অনুভব 
করি এবং বিভিন্ন পত্রিকায় আমার সন্তব্য প্রকাশ করেছি। 
ধারাবাহিকভাবে গান ছাপা যত সহজ তাঁদের স্বরলিপি ছাঁপা তত 
সহজ নয়, কারণ সঠিক স্থর নিখুঁতভাবে লেখবার মত গুণী 
মেল! ভার-_তবু অষ্টম খণ্ড শ্বরবিতাঁনে ৩০টি প্রাচীন ধর্ম্মসঙ্গীত, 
'রবিচ্ছায়ও ‘গানের বহি’ প্রভৃতি বই থেকে নিয়ে স্বরলিপি প্রকাশিত 
হয়েছে দেখে আমরা খুশি হলাম। বিংশ খণ্ডে আরও ৩০টি প্রানের 
স্বরলিপি ছাপা হয়েছে এবং “গ্রন্থ পরিচয়ে” রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আদি সম্কলন- 
গ্রন্থ রবিচ্ছায়ার প্রতি সুবিচার কর! হয়েছে দেখে আনন্দ পের!ম | কিশোর 
বয়সেই রবীন্দ্রনাথের কত বিচিত্র গানের পদে, কত রকমের সুর তিনি নিজে 
বা তার দাদা জ্যোতিরিক্রনাথ দিয়েছিলেন দে বিষয়ে আলোচনা করবার 





সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধন করতে হলে আপনার নিত্য- 
প্রসাঁধনে এগুলি ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। 


: এই প্রসাধন সামগ্রীগুলি, দেহী, কেশশ্রী, বর্ণ ও 


অঙ্গশ্রী আশাতীতরূপে বৃদ্ধি করে | 





১২৩ 


সুযোগ এখন পাওয়া গেল। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে আরও অনেক 
. অধুনা-বিস্মৃত রবীন্দর-সঙ্গীত-ম্বরলিপি প্রকাশিত হওয়1 একান্ত প্রয়োজন । 


শ্রীকালিদাস নাগ 


অনামী--্রীদীনেন্্রপাথ ৰন্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশাস? 

বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ীট, কলিকাঁতি।। দাম এক টাঁকা চারি আন1। 
অনার্মীর লেখক 'সাহিত্য-জগ্রতে নবাগত এবং বয়সেও তিনি তরুণ। 
এই রচনাটি তীঁহার কিশোরকাঁলের। কাচ! মনের ভাঁবাতিশষ্যে 
‘সাধারণতঃ কীচ। বয়সের 'লেখা ফাপিয়। উঠে এবং পাঠকের রসগ্রহণ- 
ক্ষমতাকে বহু পরিমাণে কমু করে। বস্তুর চেয়ে ভাবের শ্রীধান্ত বেশী 
থাকে বলিয়াই এমনটি হয়। সুখের বিষয়, এই কিশোর-লেখকের 
রচনাঁতে ভাবোচ্চীদ কম। দৃষ্টির শবচ্ছত! ও মনের বিচার-বোধ বস্তু ও 
. ভাবকে পরিমিতভাবে মিলাইয়া সত্যকার একটি ভাল গক্স গড়িয়া 
.তুলিয়াছে। গল্পের বিষয়বন্ত অভিনব ন! হইলেও দেশের মাটি ও মানুষ- 
গুলির পরিচয়ে কৃত্রিমত! নাই । হিন্দু-মুলঘান এই হুই জাতি বাংলার 
জল মাটিকে হুদীর্থকাঁল ধরিয়া আত্মসাৎ করিয়াও যে পরস্পরের আপন 
হইতে পাঁরে নাই--তাহার মুলে টআঁচারধর্ম্মের বিভিন্নতা অথবা দীর্ঘ 
দিনের :পরাঁধীনতা--কোনটি প্রধান এই প্রশ্ন লেখকের মনে জাগ্রিয়াছে 
এবং গল্পের মধা দিয়! তিনি এই সতাটিকে প্রকাশ করিয়াছেন। লেখার 

দরদ ও চরিত্র-চিত্রণের কুশলত।--ছু'টি সম্পদই লেখকের আঁছে। 


কেদার-বদরিকা ভ্রমণ-রহস্ত্য--প্রীগৌরহরি ঘোষ। 


৩, নাঁরিকেলবাগীন লেন, কলিকাতা-৯। মুল্য তিন টাকা। 
স্মরণাতীতকাল হইতে দুর্গম পথ মানুষের মনকে আকর্ষণ করিরাছে 
এবং তাঁহাকে নির্বিঘ্ন জীবনযাঁজার গণ্ডী হইতে টানিয়! বাহির করিয়াছে। 
-প্রকৃতির-রূপদর্শনের নেশ! কিংবা পুণ্যসঞ্চয়ের বাসন! অথবা অঙ্গানাকে 





প্রবাসী 


১৩৫৯ 


জানিবার ও তাহার রহন্ত উদ্থাটনের প্রয়ান' যে নামই দেওয়া যাক 
দুর্গম পথ কোন দিন মানুষকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় নাই_ জীবনের 
প্রকৃত.অর্থ, আরাম-বিরামকে তুচ্ছ করিয়া! ওই পথচলার মধ্যেই যেন 
স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের মুকুট মণি দেবতা হিমালয়, সর্বোচ্চ 
বলিয়া নহে-_দেবতা-ঘক্ষ-সিদ্ধ-চারণ-বিহারভূমি বলিয়াই হিন্দুর মনে 
ইহার প্রভাব আশ্চর্য রকমের । এই হিমালয়ের বুকে হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্থ 
কেদার-বদরী) গঙ্গোতরী, যমুনোত্তরী প্রভৃতি পঞ্চাশোদ্ধের তীথ--শাস্ত 
ইহাকে মহাপ্রস্থানের পথ বলিয়া নির্দেশ করে। মহাভারতকার পঞ্চ- 
পাণ্ডবের শেষ্যাত্রাকে চিহ্নিত করিয়! 'এই পথের মহিমাকে হিন্দুর মনে, 
প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন এবং অগণ্য তীর্থকামী পুণ্যাভিলাধী * 
এই দুর্গম পথে দুঃখ ক্লেশ অগ্রাহ্‌ করিয়া! পরমপুরুষের কৃপাবিন্ুলাভের 
জন্য তীর্থ-পরিক্রমা করিতেছেন। এই তীর্ঘক্ষেত্রে আসিয়া যুক্তিবাদী 
মনও ‘নাকি স্ষ্টিতত্বের রহস্তকে নূতন করিয়। বিচার করিতে বসে। 
এই ভীর্থ-পথকে লইয়! বাংল! সাহিত্যও কম সমৃদ্ধ হয় নাই। 

আলোচ্য.কেদার-বদরী ভ্রমণ-রহন্তে লেখক সহজ সরলভাৰে যাহা 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সাহিত্য-সষ্টির পর্যায়ে হয়তে| উন্নীত হয় নাই 
কিন্ত তীর্থাজের মহিমাঁকে নিঃসংশয়ে প্রকাশ করিয়াছে। ভ্রমণকে 
উপলক্ষ্য করিয়! সাহিত্য যদি সৃষ্ট হয় সেটি পরম লাভেরই কথ! । তা ছাড়া 
-ভ্রমণ-কাঁহিনীর আর একটি দিক আছে.। সেটি হইতেছে পথকে ঠিকমত 
জানাইয়। দেওয়! :ও পথচলার আনন্দকে যথাযথভাবে মনের মধ্যে 
পৌঁছাইরা দেওয়া! লেখক এই ক্ষেত্রে কৃতিত্বের দাবি করিতে পারেন। 

যাত্রীসাধারণের সুবিধা-অস্থবিধার খুটিনাটি বিবরণগুলি লেখক সহত্বে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অনেকগুলি সুন্দর ছবি এবং পথের নির্দেশনামাটিও 
যাত্রীদের মনকে তীর্থত্রমণে উন্মুখ ও তাহাদের পথের ক্লেশ নিরাকরণে . 
সহায়তা করিবে। 


্ররামপদ মুখোপাধ্যায়” 


॥7.5 তত্বজিজ্ঞাঁসা- _শ্রীসতীশচন্্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পিএচ-ডি। 
দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী লিঃ। €৪1৩, কলেজ ষ্টাট, কলিকাতা । মুল্য 
ছুই টাকা। 

গ্রন্থকার কতৃক 'ৰিভিন্ন সময়ে লিখিত কতকগুলি দার্শনিক প্রবন্ধ 
“বতমান গ্রন্থে একত্র সংগৃহীত 'হইয়াছে। ‘আচাৰ কৃষ্ণচন্দ্র তটাচাধোর 
দার্শনিক মতবাদ’ শীর্ষক দীর্ঘতম প্রবন্ধটি ছাড়া বাকী এগারটি প্রবন্ধের 


“ সকলগুলিই দর্শন, উদ্বোধন, বঙ্গতী, বিশ্ববাণী, ভারতবর্ষ, প্রবাসী প্রভৃতি 


পত্রিকায় ইতংপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম তিনটি প্রবন্ধে দর্শনের 
স্বরূপ, ধর্ম ও দর্শনের সম্বপ্ধ এবং দার্শনিক প্রমাণপদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন 


- মতের আলোচন! কর! হইয়াছে । কয়েকটি প্রবন্ধে হিন্দুধমে'র স্বরূপ ও 





সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কার্ধ্যকুশলতার নিদর্শন 
ম্ব্ান্ষ অন্কু লবাল্জত্ভা 
লিমিটেড রি 


বাংলার ব্যাঙ্কিং জগতে বিরাট বিপর্যয় সত্বেও ভারত- 
সরকার হইতে পাঁচ লক্ষ যাট হাজার টাকার শেয়ার 
বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়াছে। শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত 
ঘোষণা শীদ্রই যথারীতি প্রকাশিত হইবে। 
চেয়ারম্যান- প্রীজগঙ্লাথ কোলে 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার--ট্রীহরিদাজ ব্যানার্জি 





বৈশাখ এ ডজন 





বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। গ্রস্থকীর তাহার Fundamentals of 
Hiuduism নামক ইংরেজী গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বিস্তৃততর আলোচনা 


করিয়াছেন। ‘বিখমাহিত্ায-সন্মেলনের সার্থকতা: কোথায়' প্রবন্ধে তিনি. 


তাঁরতীয় সংস্কৃতির যুলমন্ত্রুলির ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয়ত! প্রতিপাদন 
করিয়াছেন । দুইট'.প্রবন্ধে শ্রীঅর্বিন ও' গ্রতরীয়ামকৃষ্ণদেবের শিক্ষার 


সারমর্ম” উদাটিত হইয়াছে। জিজ্ঞাস পাঠক গ্ৰশ্থথানির মধ্যে অনেক 


জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান পাইবেন ।' 


-_. শ্ীচিস্তাহরণ্‌ os ll 


৮7 শিক্ষা ও মনো বিজ্ঞান_অবিজরবুমার তট্টাচাৰ্য্য } * 


মুধাক্চা এণ্ড কোম্পানী, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ' স্পা | 


পৃষ্ঠ ৩৫৫)" মুলা ছয় টাঁক1। 


ইংরেজী ভাবায় লেখা শিক্ষা! ও মনোবিজ্ঞান সম্যন্ধে, বহসংখ/ক বই” 
আছে। ইউরোপ ও আমেরিকার এ ধরপের' বই কেবলমাত্র ট্েনিং ' 
স্কুল কলেজের 'ছাত্রগণ ব1 শিক্ষক-সন্প্রদায়ই পড়েন না? সন্তানের ' 
কল্যাণকামী গিতামাতাও আগ্রহের সঙ্গে এই সকল পীঠ করেন এবং ' 


তদনুষায়ী সন্তানদের ‘মানুষ’ করিবার চেষ্টা করেন। বস্তুতঃ গৃহ'ও বিদ্যা 
লয়ের মিলিত গ্যত্র এবং পারম্পরিক সহযোগিতার ভিতর দিয়াই শিশুর 
মনের সার্থক বিকাশ সম্ভবপর । আমাদের দেশে শিশুর অভিভাবকদের 


মধ্যে এ সম্বন্ধে কোঁন সচেতনতার লক্ষণ দেখা যায় ন|; শিশুকে পালন ' 
করার দায়িত্ব সম্বন্ধেও জধিকা ংশেরই কোন ুম্পষ্ট ধারণ। নাই! কাঁহাকেও :' 


দোব দিয় লাভ নাই, কেনন! মাঝারি রকমের শিক্ষিত জনক-জমনীর 
পক্ষে বৌধগমা এবং চিত্তাকর্ষক পুস্তকেরও একাস্ত অভাব রহিয়াছে 
শরীযুক্ত ভটাচার্যোর -বর্তমান পুস্তকথানি টেনিং কলেজের ছাত্রদের 


জন্ত পরিকলিত। ইহাতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ, শিক্ষার সংজ্ঞা, « 


২. বিভিন্ন পরিকল্পন! হইতে আঁরস্ত করিয়। শিক্ষা-মনো বিজ্ঞানের বহ জটিল 
তত্ব ও তথ্য এৰং শিক্ষায় উন্নতির পরিমাপ-প্রভৃতি অনেক বিষয়ের 
আলোচন। কর! হইয়াছে। এত অঞ্জপরিসরের মধ্য মনোবিজ্ঞানের সকল 
বিষয় বিস্তৃত ও হিশ্ ভাবে আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। তবু সাধারণ 
পাঠকের কৌতুহল উদ্দীপ্ত করার বহু উপকরণ ইহাতে আছে। - 


ভ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ 


প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি--্রনারায়ণচন্র সরকার সঙ্কলিত) 


বিশ্বাথা জগৎ, ৯.৩, হরচোল লেন, করিকাতা-£ | পৃষ্ঠ 5৪ 
মুল্য আট আনা। ' 


উপদেশপূর্ণ পুস্তিকা । আচার্যা-গরফুলচ্র রায়, ডর ্রীহনীতিকুমার { 


চট্টোপাধ্যায়, আল’ অব 'চেষ্টারফিল্ড প্রভৃতি দেশবিদেশের নানা-মনীষী 
ও £পণ্ডিতদের রচনা হইতে মুল্যবান 'উক্তিসমূহ ইহাতে সংগৃহীত 


হইয়াছে । ছাত্রঙ্সাবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য, সংবম, স্মরণশক্তি, অধ্যয়ন ও . 


ভ্বানলাত, চরিত্র, এবং নৈতিক জীবন ইত]াদি বিষয়ে মুল্যবান উপদেশাবলী 
ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত স্বামী'বিবেকাদনা, রবীন্রনাধ, 


. আশুতোষ, মহান! গান্ধী এৰং লেতাঁজী সুভাষচন্ত্ৰের অমুল্য উপদেশ- ' 
+বামীও উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পুস্তিকার দ্বার! দেশের তরুণগণ উপকৃত . 


হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। 


. সোস্তালিষ্ট পার্টি. কি. রহিত দাস। 


মোস্তালিষ্ট পাটি অফিন, পি-৩৫, গণেশ এভিনিউ, কলিকাতাঁ-১২। 
পৃষ্ঠা ৩৪ দাম চারি আনা 1 


চে সমপ্রতি ভারতের প্রথম গণতান্ত্রিক সাধারণ নির্বাচনে দল হিসাবে . 


নোস্তালিষ্ট পার্ট প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল । আধুনিককালে 
সমাজতন্ত্ৰৰাদের প্রভাব পৃথিবীর নানা দেশেই দেখা ঘাইতেছে। বিন্ধ 
১৬. | 


গাগা 





পালাল লালাা 


৫ বাংলা নয, স্তণু ভারতর্ষ নয় 
সম বিশ্ব... - 


আজ- যে" ম্হাঁজীবনের দিব্য-প্রকাশের দিকে . 


চেয়ে আছে, . মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সেই 
অপরূপ বিস্ময়কর আবির্ভাব, 


ঠাকুব শ্ীতীবামরষের 


অমত-জীবন-কাহিনী 





টানি শান 
ঠাকুর বামরু্চ আর জননী 'সারদমণির অপরূপ 
মানবীয় লীলা, কোন ভাষায় এমন অপরূপ 
সৌন্দধ্যে ইতিপূর্বে আর উদঘাটিত হয় নাই। 
এই অপূৰ্ব রচনা প্রত্যেক বাঙালীকে মুগ্ধ করিবে। 


“জনক-জননী, .. 


বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাপে সম্পূর্ণ অভিনব কীর্তি, 


একটা নূতন যুগের সৃচনা। . 
বাংলা ভাবায় জীবনী-সাহিত্যে সর্বশেষ্ঠ গ্রন্থ'** 


প্রত্যেক i একথা সানন্দে স্বীকার করেছেন। 


EEE ২১৯ বাধাই ২ ২॥- টাকা 


রামক্ষ্ঃ মতাবলমধ্বী বিভিন্ন 


তির অধিনায়কগণ বনু শিক্ষায়ুতনের 


অধ্যক্ষবৃন্দ ; নান! বিচারা'লয়ের .বিচারপতিগণ ; 

বিশিষ্ট সাহিত্যরথিগণ ; দেশবরেণ্য নেতাগণ; 
প্রখ্যাত সমালোচক, গ্রস্থগারিক ও সাংবাঁদিকগণ 
যুক্তকণ্ঠে , এই অপূর্ব: ' গ্রন্থের.” ভূয়সী প্রশংসা 
করিয়াছেন। 


প্রাপ্তিস্থান £-- 
প্রকাশক--সত্যেজ্দরলাল সায় 
চলি, বিভন ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা ৬ 
Ky এবং 
জ্ীরামকষ্ণ বেদান্ত মঠ 
১৯বি, রাজা বাঁজরুষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা--৬ 
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ইহার শ্বরূপ সম্বন্ধে ধারণ! সর্বদাধারণ তো দুরের কথা, শিক্ষিত - 
ব্‌ সম্প্রদায়ের মধ্যেও, খুব স্পষ্ট নহে। লেখক সংক্ষেপে- এই পার্টির নীতি ও. 

৪ বছরের বি "_ আদৰ্শ সরল মহন ভাষায় বিবৃত করিয়া অনেকেরই কৃতজ্ঞতাভাজন 

হইয়াছেন। সাম্যবাদ বা কমুনিজমের সহিত সোস্তালিজম বা সমাঁজ-.. 

৯৯৫০-এর ভ্যালুতেরশন' ha রে কোথায় লেখক তাহা খুব খোলাখুলিতাবেই উহ 

'নিকাশে, « করিয়া দেখাইয়াছেন। লেখকের মতে-রাশিয়ার কমুনিজম হ: 

গত ৪ বছরের হিাব- শুন মি 'শ্বৈরাগরী” (Totalitarian) আর সোন্তালিজম ৬ গণতান্ত্রিক ১ 

ভদ্ৰ স্তেন্স পরিমাণ দাড়া ইয়াছে- (992:00549) ভিত্তির উপর প্রতিটিত। রাশিয়ায় যাহা চলিয়াছে 

চনে ক্কোটি- ২২৫৮ ভনন্ক টাকার উপর 1 তাহা গণতন্ত্রবিরোধী-_এজন্ উহ! মূল মাক্সীয় নীতিরও বিরোধী । ষ্ট্যালিন 


এই ভ্রাজনীতির পথপ্রদর্শক । শু তরাং রাঁশিরার "স্বৈরাচারী সাম্যবাদ -+ 
সেই টাকা হইতে লীভ-সহিত সকল বীমাপত্রে , সত্যকার. সমাজতন্ত্র নহে। “নোস্তালিজমের কাঠামোতে স্বাধীনতা-. 


বছর প্রতি হাজারকরা বোনাস ঘোষণা” রাষ্ট্রকে, অর্থ নৈতিক, সাঁস্কৃতিক ব| ব্যক্তিগত যা হোক না কেন--সর্া! « 
: বিরাজমান।” সোন্তালিষ্ট পাঁটির মতে উৎপাদনের ক্ষমতা হস্তাস্তরিত 
করা হইয়াছে £. হইবে সঙ্ববন্ধ ও সমবায়হুত্রে আবদ্ধ. আস্মসচেতন শ্রমিকসমপ্রদায়ের 
সয়া রা হাতে । লেখক বলেন, "এই পাঁটি এ দেশের এ্রতিহা বজায় রেখে : 
( নী বীমার - { ৮২ টাৰু1 | মাক্সবাদ ‘গ্রহণ. করেছে অথবা! মাক্স'বাদ গ্রহণ করে এদেশের আপনার . 
আজীবন বীমায়- ki হয়েছে।” ইহ্‌! কিরূপে সম্ভব ৰা কতট! 'সফলতালাঁভ করিয়াছে: 
} g অব্য বিতর্কের বিষয়। যাহ! হউক, এই পুন্ডিকখানি পাঠ করিলে 
ভবিষ্যতে মুল্য হাস এবং অন্তান্য .অনিশ্চিত পাঠক ভারতের মমাজতন্ত্রী দলের: আদর্শ ও কর্ণপন্থার স্বরূপ জানিতে. 
ব্যয় সাপক্ষে সংরক্ষিত. তহবিলের যথেষ্ট ব্যবস্থা: পারিবেন এরং এ পথে দেশের নান! সমস্তার  সমীধান কতটা সম্ভব মে. 
. রাখিয়া এবং স্থুদের হার. অজ্জিত হার অপেক্ষা. সম্বন্ধ ভাবনার খোরাক পাইবেন। পুত্তিকার ভাষা সরল! 
২% কম ধরিয়া “কঠোরতর .পদ্ধতিতে হিসাব জীঅনাধবন দত্ত - 
নিকাশ্রের এইরূপ ফল ফাড়াইয়াছে। - ভ্রমরী*-াঃ -শ্ীকৃষগোপাঁল ভট্টাচার্যা। (ু*সাহিতা*কোণ", 
লরীতে কমহারে স্থদ অর্জান, দুর্মুল্যের বাঁজারে:. $৪-সি, বামবাঁজার্ট, কলিকাতা । মূল্য আড়াই টাকা ।' 
| "উপন্যাস! ডাঃ বিনুপ্রকাশের সহিত তাঁহার রোগিণী মিমেস্‌_ 
অধিকতর ব্যয় প্রভৃতি নানা প্রতিকূল অবস্থা রন্িশার অবৈধ প্রেম ও পরিণয়ের কাহিনী । পড়িতে বিরতির উদ্রেক হয়। * 


সত্বেও এই হিসাব-নি কাত হিনুস্থানের অবিসষাদী বিমুগ্ধা পৃথিবী--দেবাচারিয়া। হুমিত্রা প্রকাশক, ৪.বি; - 
নিরাপত্তা, সুদৃঢ় আধিক সঙ্গতি. এবং পরিচালন-; রাজ! কালীকৃষ্ণ লেন। -কলিকাঁতা-৫। মুল্য দুই টাকা। 
ব্যয়ে মিতব্যক্িতার প্রমাণ পাওয়া যায়। -. . সমালোঁচ পুস্তকথানি সম্পূর্ণ নুতন ধরণের একটি বড় গল্প। নায়ক 


চলতি টাকার উপর চিত্রকর অজয়-_বিবরণ, সুকুমার মুখ ও. চৌথ দুটি উজ্বল, দৃষ্টি হুদুরপ্রসারী 
বীমা "৮ ৭৩ কোটি ৯৬ লক্ষ উপর প্র্ময়। অঙজয় চিন্তণীরা--তাঁর চিন্তাকে সে ভাষায় রূপদান করে। 


বীমা ভহবিল *** ৯৫ :, ৯৭৯» = ' শীসককে দার্শনিক আর দীর্শনিককে শানকরপে সে দেখিতে পায় 

নহিলে জনসেবা নাকি সম্ভবপর নয়। পুরাতন পৃথিবীকে গতানু- 

প্রিমিরাচমর আর ৩ » ৪০ * * ৮ ৮ গতিকতা হইতে মুক্ত করিতে.হইলে শাঁদককে দেখাইতে হইবে ত্যাের 

দাবী শোধ **** ৭ » ২০ , ৯» ৯» জাদর্শ,আর আমিক করিবে ভোগ! ' শাসকশ্রেণীর প্রয়োজন ব্রঙ্গচর্ধ্য, 

: . সাঁধৃতা,. পবিত্ৰতা । এক কথায় শাসকের দৃষ্টিতন্গী হইবে দার্শনিকের ও 

বৈজ্ঞানিকের । এমনি-আরও বহু সম্ভব অমস্তব কজ্সনাকে অজয় মনে মনে 
পোষণ করে, এবং ভাষায় রূপ দেয় |. 


নায়িকা পূর্ণিমা সুন্দরী ও যুবতী, কিন্ত তাহাই তাহার সবটুকু পরিচন্ন 

নয়। তার ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্য, ইত্যাদি সব লইয়! সে এমন এক স্তরে" ক 
বিচরণ করিত 'বেখানে কেহই: তাঁহার সান্নিধ্যে পৌছিতে সাহস পাইত, 
_ না। যে বেঁটে ছেলেটি অগ্রসর হইয়াছিল, পূর্ণিম! তাহাকে অধিক বায়াম 
" করিতে এবং পরিমিত খান্ত গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়! বিদায় করিয়াছে। 
রা এই মেয়েই. ৮০ নার 'আত্মভোলা খামখেয়ালী দরিদ্র. " 
ই হা সোসাইটি, ৪ অজন্পকে। এদিকে তিলডাঙ্গার কুমার বাহীঁছুরের ' সহিত তাঁর . 
রসে লিঃ bale সমন্ধ পাঁক! হইয়া মিয়াছে। দেখা দিল ঝাড় -ষে ঝড়ের প্রচণ্ড 
৪নঃ চিত্তর নন এভিনিউ, কলিকাতা দাপটে সব" বিপর্যস্ত হইয়া গেল। অন্ৰয় পূর্ণিমার চলার, পথ হইতে 
i ৷" নিজেকে দুরে সরাইয়। লইল, কিন্তু তাহাতেও ভাঙন রোধ করা গেল না। 








কি 


বৈশাখ 


তিলডাঁঙ্গার অমিদারবাড়ীর প্রতিহিংসা ও ক্রোধ পুর্ণিম'র বাবা অমল- 
বাবুকে ধ্বংস' করিয়াই শুধু ক্ষান্ত হইল না, তার নামে জঘন্থ অপবাদ 
বুটনা করিতেও সুস্ত করিল। পূর্ণিমা সংসার ছাঁড়িল, অজয়ের বহু 
খোঁজ করিল, কিন্ত সবই হইল বিফল । অবশেষে একটি ঘেয়ে-স্কুলের 
শিক্ষকতার কাঁজ লইয়! সে দিনাতিপাঁত করিতে নাগিল। তাঁর পর 
একদিন অত্যন্ত আকম্মিকভাবে অজয়ের সাক্ষাৎ মিলিল। সে তখন 
জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে । পূর্ণিমা এই উদ্ভট দার্শনিক ও তরুণ শিল্পীকে" 
বীচাইয়। তুলিভে একে একে তীর সমস্ত সঞ্চয় ও সম্বল নিঃশেষ 
করিল। গল্পটির আখ্যানভাগ মোটামুটি এইরূপ। 


দেবাচারিয়। বাঙালী এবং আলোচ্য .পুস্তকখানি তাহার রচিত প্রথম 

ংলা বই। কিন্তু রচনার কোথাও জড়তা প্রকাশ পায় নাই। দুই-এক 

স্থলে সামান্ঠ ক্রুটি-বিচুতি থাকিলেও লেখকের অনবস্ত পরিবেশ শষ্টি, 

সাবলীল ভাষা, শাণিত সংলাপ ও চরিব্রস্থষ্টির নৈপুণ্যে পুস্তকখানি 

অত্যন্ত নুখপাঠ হইয়াছে । নায়ক অজয়ের পুস্তক-রচনাকে কেন্দ্র করিয়া 

পৃথিবীর শাসক শ্রেণীকে ষে ধরণের প্রচ্ছন্ন বিদ্রপ তিনি করিয়াছেন তাহা 
মুপ্রযুক্ত ত হইয়াছেই, সময়োপযোগীও হইয়াছে। | 


শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 
পূর্ববর্--এ্রঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। সাধনা মন্দির, 


€₹€, নারারণ রায় রোড, কলিকীতা-৮। মুল্য তিন টাকা। 
ধূর্ধবরঙ্গ' লেখকের প্রথম কাব্যগ্রন্থ । ভুমিকায় তিনি-বলিয়াছেন, 


“পূর্ববরঙ্গকে দু'ভাগে ভাগ করেছি--রঙ্গ ও সাধনা ।**“রঙ্স' পর্য্যায়ের ' 


রচনাবলীতে যে ছুঃখ, যে নৈরাগ্ঠ, যে সংশয় ও শ্লেষ ব্যঞ্জিত হয়েছে, বলাই 
বাহল্য তা বুগ্গত সত্য ।*- শুধু নৈরাশ্ত-সংশয় নয়, সকৌতুক আনন্দের 


সুরও কোথাও কোথাও শুনি, যেমন “রিয়া লিষ্টে । 


"ভাঁদরের জলে ধুয়ে তকতকে হয়ে গেছে 
খায়েদের দালান ও রক 
দ্যাখো ভ্যাথো, আহা ছাখো, রকে শুয়ে সোনারোদ: 
সুধারামে করে আনচান ।" 
“কবির সৌনদর্ধ্যানুভূতি একান্ত সহজ ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 
ইহা তৃপ্তিকর। 


রি 


তা 


পুস্তক-পরিচয় 
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- চোদা পাভেল 
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কোথাও কোথাও অসঙ্গত প্রসাধনে কবিতার শ্বতাবলাবণা চাকা 
পড়িয়াছে। আশা করি, এই ক্রটিটুকু ক্রমশঃ কাটিয়া যাইবে। অধর 
ভবিষ্যতে তাহার কাঁব্যরঙ্গ আরও প্রাণদীপ্তি লইপ্! দেখ! দিবে। 


শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


বেদাস্ত ও সথফীদর্শন-রমা চৌধুরী । অীপ্রাচ্যবাণী দির 


গ্রন্থমাল! চতুর্থ পুষ্প { সুল্য ছুই টাকী। 


বেদাত্ত ও সুফী মতের তুলনামূলক সমালোঁচনা-গরস্থ। বেদান্তশান্ত 
যেক্সপ বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত, নুফীদর্শনও.তদ্রণ "বিভিন্ন মতবাদের 
সমষ্টি । গ্রন্থকত্রী হুস্মবিচারপূর্ববক দেখাইয়াছেন যে, অনেক স্থলে উভয় 
'দার্শনিক প্রস্থানে যেমন বহু সাদৃষ্ঠ রহিয়াছে তেমনই বৈসাদৃহেরও অভাব 
নাই। লেখিকার মতে “বেদান্ত মতবিশেষের সহিত সুফী মতবিশেষের 
সর্বাংশে সাদৃষ্ঠ স্থাপনের প্রচেষ্টা বৃথ।। পাঁধারণ সাঢৃপ্তই গ্রহণীয় ৷ 
প্রাচ্য ভূখণ্ডের এই দুইটি মতবাদই অধ্যাত্মক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে। ভারত উভয় ধারার মিলনক্ষেত্র। গ্রন্থকব্তীর গক্ষপাতশৃল্ত 
সমীক্ষ। গ্রন্থথানির বৈশিষ্ট্য। জ্ঞান, ধর্ম্মদাধন! ও নীতির পথে হিন্দু 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতঙ্গীর সাদৃগ্ত বিশেষরূপে আলোচিত 
হইলে মিলনের প্রশস্ততর' সেতুর .সন্ধান পাওয়া যাইবে। আলোচ্য 
্রস্থখানি দেদিকে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত দিতেছে। 


প্রীঅনস্তলাল ঠাকুর 


মহামানব শ্রীশ্রীন্পেন্দ্রনাথের মহাঁনিব্বাণ-- 
শ্রীচন্রনাথ ৰন্যোপাধ্যায়। . ১২1১, কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন, 
কলিকাত!-২* হইতে প্রকাশিত। ৪ 4-২৯ পৃষ্ঠা | মূল্য আট আনা। £ 
নৃপেন্্রনাধ ছিলেন পরমহংদ রাঁমকৃষ্ণদেবের অন্যতম ভক্ত । এবং “যার 
শেষ ভাল তাঁর সব ভাল ।”--এই প্রচলিত প্রবাদের সার্থকতা এই তত্বজ্ঞ 
পুরুষের অন্তিম সময়ের ঘটনায় প্রমাণিত হইয়াছে । তিনি কত বড় 
পুণ্যাত্মা ছিলেন এবং কিরূপ £ আদর্শ অধ্যাত্মজীবন যাপন করিয়া 
গিয়াছেন তাহার কথকিৎ পরিচয় দমালোচয পুস্তকথানিতে পাওয়। যায়। 


শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 
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-অ টিপুর পল্লী উন এদৰ্শন নী - 
আটপুর গ্রাম হুগলী জেলার রামপুর মহকুমায় অবস্থিত । 
কলিকাতা হইতে ইহার দুরত্ব ২৫/২৬ মাইল , হাওড়া ময়দান 
‘ষ্টেশন হইতে মার্টিন কোম্পানীর রেলে আটপুর যাওয়া যায় 
একদা আঁটপুর একটি বদ্ধিফু গ্রাম ছিল। ইহা! বহু খ্যাতনামা 
ব্যক্তির, জন্মস্থান” স্বামী প্রেমানন্দ ( বানুরাম ঘোষ.) 'আট- 
পুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 


ডিসেম্বর তাহারই বাঢীর প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দ ধুনি 
হ্বালাইয়া অপর আট জব্দ গুরুত্রাতার সহিত প্রথম গৃহত্যাগের 
বাবুরামও তাহাদের সহিত ছিলেন। পরে 


সঙ্কল্ল করেন) 





১৮৮৬ সালের ২৪শে 


থাকে। 


" পৌরোহিত্য করেন। 
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"স্থানে স্বামী (বিবেকানন্দ [ও তোহার - গুরুভ্রাতার| . ধুনি 


ছালাইয়া গৃহত্যাগের জঙ্বল্ গ্রহণ -করেন এবং যে ঘরে শরীজ্রীমা 
অবস্থান করিয়াছিলেন: সেই দুইটি স্থানে শান্িরাম ঘোষ ছুইটি 
প্রস্তরফলক প্রতিঠিভ করিয়াছেন; স্বামী প্রেমানন্দেরও আলাদা 


' একটি প্রস্তরফলক স্থাপিত হুইযাছে-। ই ০৯৭ 


পশ্চিমবঙ্গ পল্মীমঙ্গল, সমিতির উদ্ভোগে এবং আট- 
পুরবাসী বর্তমান লেখকের অক্লান্ত চেষ্ঠায় গত তিন বৎসর 


যাবৎ আ্বাটপুরের -মিঅ-বাটীর প্রাঙ্গণে প্রতি বংসর একটি 


পল্লীমঙ্গল প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইতেছে । এই প্রদর্শনীর নানা 
বৈশিষ্ট্য আছে। বর্তমান বৎসরে গত ১৬ই  মাচ্চ এই 
প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন হয় এবং ২৮শে মার্চ পর্য্যন্ত উহা খোলা 
দ্বারোদযাটন করেন মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের 
স্ভাপভি শ্রীঅপূর্ববকুমার চন্দ । তিনি ছাত্র-সম্মেলনেও 
২৮শে মার্চ প্রদেশপাল ডঃ শ্রীহরেম্্-২ 
কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই, প্রদর্শনী পরিদর্শন এবং 
পুরস্কার বিতরণ করেন; এই উপলক্ষে একটি শিগুপ্রদর্শনী 


অনুষ্ঠিত হয় .এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিশুদিগকে পুরস্কার 


দেওয়া হয়। 'এতছপলক্ষে “ভূমিসেনার সমাবেশ” হুয় এবং 
বর্তমান লেখক প্রদেশপালকে ভূমিসেনার “ব্যাজ, ও 
কোদালি উপহার দেন। পুরস্কারের মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য-_আমেরিকার ‘কেয়ার? লাঙল এবং অষ্াপ্ত 


আটপুর ক্বষ্শিল্প-প্রদর্শনীতে কোদালি হন্তে পঙ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ‘কেয়ার’ যন্াদি, ‘কেয়ার’ খা, “কেয়ার, বন্তাদি-_এই সকল 
জীত্রীমাও বাবুরাষের বাড়ীতে গমন করিয়াছিলেন। বাবু- 
রামের ভ্রাতা শ্রীপান্তিরাম ঘোষ মছাশয় অন্সাপি জীবিভ আছেন 
এবং তাহাদের. পৈতৃক বাটিতে এখনও দুর্গাপূজা ও অন্তাভ 
দেবদেবীর পুজা অগ্চনা যথানিয়মে অহুষ্ঠিত কেছ যে 









“oA HT পির DT FEY R 
অজ্ঞান লিপ বর বন্ধ নং নং ৬৮2৫+ ক্ৰ লিবমতা 


দ্রব্য ‘কেয়ার’ মিশন হইতে বিনামূল্যে প্রাপ্ত । উক্ত দিবসে 
হাঁ-ডু-ডু খেলারও প্রতিযোগিতা হয়। রাজ্যপাল মহোদয় 
ভুমিসেন! সমাবেশ, হা ডু-ডু খেলা, পুরস্কারের আয়োজন, . 
শিশু-প্রদর্শনী প্রভৃতি নিয় las আনন্দ প্রকাশ করেন। 











৬ 


বৈশাখ 


অতিতত লা 


রাজ্যপালের আগমনের সংবাদে দুরব্ভী পঙ্লীসমূহ 
হইতেও বহ লোক আটপুরে আসেন, পল্লী অঞলে এক 





- অভূতপূর্ব সাড়!। পড়িয়া যার । 


আদেবেজনাথ মিত্র 
আয়ুর্কেবেদ-বিজ্ঞান-পরিষদ 

জায়ুর্ধেদের প্রচার ও প্রসারকল্পে ২০ বৎসর পূর্বে 
জাযুর্ধবেদ-বিজ্ঞান-পরিষদ নামক সংস্থাটি প্রতিষ্টিত হয়। 
ইহার প্রতিষ্ঠাত1-সভাপতি কবিরাজ শ্রীবগলাকুষার মঞ্চুষ- 
দার, এম-এ। এই পরিষদের বহুযুখী কর্ধপ্রচেষ্ঠার দ্বার! 
জাযুর্ধেদ চিকিৎসা-শান্ত আবার পূর্ববগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইবে 
বলিরা আশা কর! যায়। বিগত ওরা ঘুম পরিষদ কর্তৃক 
মহধি চরকের ছুই হাজার বংসর পূর্তি উপলক্ষে চরক প্রশ্ডি 
দিবস উদযাপিত হয়। ফালিফাতায় জাযুর্ধ্বদ গ্রন্থের একটি 
আদর্শ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উদ্ধেষ্ঠাও পঠ্িষদের আছে। 
পরিষদের উদ্ধোগে বিগত বৎসরে আয়র্ব্বেদ সম্বন্ধে ছয়টি 
আলোচন-সঙ1 অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কর্লকাভার বিশি্ 
অ.যুর্বেদ চিকিৎসকগণ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন । 
বর্তমানে ৫২ নং হারিলন রোড কলিকাতা, ৯-_এই ঠিকানায় 

পরিষদের কর্র্যালয় অবস্থিত ৷ রথ 


৯ পালাল শা লা পাশা পাশা 


১২৫ 


পপ পপ পপ লালা পাস 


গত ওরা. ফাগ্ভন কলিকাতাস্থ মহাবোধি সোসাইটি 
হজে পরিষদের বিংশতিতম বাধিক অধিধেশন গুরু 
হুয়। অধ্যাপক ীসত্যেন্্রনাথ বনু অধিবেশনের উদ্বোধন 
করেদ। গিনি তাহার ভাষণে, আয়ুর্কেদের লুপ্ত গৌরব 
পুনরুদ্ধারের জন্ত জ্জাযুর্ধেদের গবেষণ| এবং উহার ফলাফল 
প্রবন্ধ ও পুণ্তকাকারে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। 

কবিরাজ এধোগেজ্রনাথ যড়দর্শনভীথ অধিবেশনে লতা 
পশ্তিত্ব কছেন। সভার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বিভিন্ন বজ্ধ! আয়্বর্ধদের 
গবেষণা, এ্রস্থাগার স্থাপন ও আলোচনার মধ্য দিয়া উহার 
প্রচার ও প্রসারে আয়ূর্ব্বেদাহুরামী চিকিৎসকদের আত্ম- 
নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। 

সভাপতি তাহার বক্তৃতায় বলেন £ জাফুর্ব্বেদের জীবন- 
মরণের এই যুগসন্ধিক্ষণে ট্টহার পুনরুদ্ধার করিয়া অতীত 
গৌরবের উজ্বল পাদ্ণীঠের উপর পুনঃস্থাপিত করিবার 
গুরুদায়িত্ব মূলত: জাভীয় সরকারের উপর. থাকিলেও 
উহ্বার ভবিষাৎ রূপ নিরূপণ করিবার দ্বায়িত্ব সমএাবে 
আয়র্কেদ্সেবীদের উপর সপ্ত থাক! কর্তব্য । 

আয়র্ক্েদ-বিজ্ঞান-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি সভায় 
ব্ক্তুত৷ বলেন, জযুর্বেদের নীতির সহিত 





প্রসঙ্গে 








4 শ্রী 


ব্রাঞ্চ-ছিন্দুস্থাল মার্ট ্বালিগিঞ্জু 
১৫৯/5/ ব্রি, ল্ৰানবিহাব্ৰা এডিনিউ ব্ললিক্কাতা 


ফোন;লি,লি, ১৭৬১ 


১২৬ 


১৩৫৯ 





উহার অন্থশীলন-রীতির লামগ্ন্ত বিধান, অসাধ্য রোগ নিরসন- এই স্বর্ণমণ্ডিত অপূর্ধব কারুকার্ধযশোতিভ এবং চিন্তিত মানপজ- 


কলে উহার জঙ্থশীলন ও চিকিৎসার সংস্কার করিতে হইবে । 
অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, কবিরাজ ন্থগীলকুমার পেন, 
কবিরাজ গরীবিমলানন্দ ভর্কতীথ” প্রভৃত্ঠিও বক্তৃত! করেন। 
লোমবার ৫ই -ফাস্বন পরিষদের তৃতীয় ও শেষ দিবলের 
অধিবেশন অনুচিত হয়। প্রধান অভিথি প্রীহেমেজপ্রসাদ ঘোষ 
তাহার ভাষণে বলেন যে, আয়ুর্কেদ এই দেশের বিজ্ঞান, 
সেই হেতু এই দেশের পক্ষে উপযোগী ও ফলপ্রদ। কবিরাজ 
আীমণীজলাল দাসগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাহার 
ভাষণে বলেন, পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কবিরাজ্ধ- 
সমাজকে একজিত করিয়! বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও প্রবন্ধ 
পাঠের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা ভবিষ্যতে আয়ূর্কেদ 
বিজ্ঞানের উন্নতি ও জঙ্গলীলনের ধারায় আলোকপম্পাত করিয়! 
ভাবী আযুর্ব্বেদের বনিয়াদ দৃঢ়ভাবে গড়িয়া তুলিবে। একটি 
গবেষণাগার স্থাপন করিবার জন্ত পরিষদকে সকলের সাহায্য 
করা উচিত। 
_ ওঁ দিনের সভার কবিরাজ ভ্রীমনোরঞ্জন রায়চৌধুরী ও 
কবিরাজ খীঅমলাচরণ সেন প্রবন্ধ পাঠ করেন। কবিরাজ 
গ্রীহেরস্বনাথ শামী বক্তৃতা করেন। 


 “িবিবাঁসরে' শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
সংবর্দন। 


গত ১০ই চৈত্র খীকেশবচন্ত গুপ্তের বাসভবনে “রবিবাসরে'র 
এক বিশেষ অধিবেশনে লব্বপ্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক প্রীউপেজ- 
নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সপ্ততি-বর্ধ-পুর্ঠি উপলক্ষ্যে তাহাকে জভি- 
নন্দিত কর! হয়। ডক্টর খ্রীষ্ঠামাপ্রসাদ যুখোপাধ্যানন 
অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক এই 
অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। রবি-বাপরের সম্পাদক 
ভ্রীনরেজ্জনাথ বন্ধু মূল অভিনন্দন-পজ্জ পাঠ করেন। উপেক্জমাথের 
প্রতি রবিবালরের সভ্যদের অকৃজিম শ্রন্ধা ও অহুরাগের নিদর্শন 


ছোট ভ্রিমিতরাঢগর অব্যর্থ উত্মধ 


“ভেরোনা হেলমিনাঁথয়া” 
শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬* জন শিশু নানা জাতীয় 
ক্রিষি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রাস্ত হয়ে ভগ্ন- 
স্বাস্থ্য প্রা্ড হয় “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অসুবিধা দূর করিয়াছে। 

মূল্য--৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ--২।* আনা । 

ওরিয়েণ্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্ক লিঃ 

১১ বি, গোবিন্দ আড্ডী রোড, কলিকাতা--২৭ 

ফোন-_দাউথ ৮৮১ 


খানি ৭০ট ভারকাখচিত সুন্দর ফ্রেমে বাধানো। 

সভাপতি ডক্টর যুখোপাধ্যায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন-_“আছজ 
শরৎ চন্দ্রের কথ! মনে পড়ে। তাহার ভিতরে থে শক্তি ছিল 
তাহার স্ফৃরণ হয় উপেজনাধের সাহচর্য্যে। উপেজনাথ থে 
লকল গল্প ও কাহিনী লিখিয়াছেন তাহাতে মানুষের অন্তরের 


ব্যথা ফুটিয়া উঠিয়াছে।...সাহিত্যক্ষেজে তাহার স্থান অতি 


উচ্চে। + 





এউপেজনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


মানপজের উত্তরে উপেজ্জনাথ একটি অত্যান্ত চিভাকর্ঘক 
ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন ; 

“আপনাদের অভিনন্দনপঞ্জ আমাকে বিহ্বল করেছে। 
আমার সংশঙ্বপীড়িত মনে বারবার প্রশ্ন জাগছে ছু’হাক ভরে 
আপনাদের কাছ থেকে যা নিলাম আমি তার যধার্থ অধি-ক্গ , 
কারী কিনা । কেবলই মনে হচ্ছে, হায়, আমি যদি আপনাদের 
অতিনন্দদপত্রের যোগ্য হতে পারতাম । বিশ্বাস করুন, এ 


- কপট বিনয় নর, এ আমার অন্তরের কথা । টাকা আনা 


পয়সার সদরগঞ্জে ছিল আমার কারবার সেগঞ্জের অধিদেবতা 
ফমলাসনা কমল! | তার কৃপাদৃষ্টি যে একেবারে পাই নি তা 
ময় কিন্তু বেশি দিন ধাতে সইল না। সেখানকার কারবার বন্ধ 
করে এসে জুটলাম দেবী বীণাপাণির দরবারে। এ দরবারের যা 


ওবশাখ 


দেশ-বিদেশের কথ। 





যথার্থ হবর্ণযুজ! তারই মানে আজ্জ আপনারা আমাকে পুরস্কত 
করলেন, আজ জমি কৃতার্থ। আপনারা আনজ্ধ আমাকে ধল 
করেছেন, আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন । রবিবাসর 
জামার সন্মুখে এক নৃতন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। তার 
মহিমা দিন দিন বৰ্ধিত হোক ।” 


রবীন্দ্র-স্থৃতি পুরস্কার 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বৎসরের রবান্দ্র-স্থৃতি পুরস্কারের ফল 
সঈন্্রতি ঘোষণা করিয়াছেন। সাহিত্যে গ্রীযুত ত্রজেন্গনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুরস্কার লাভ করিলেন। বত্রঞ্ধেন্্নাথ 
সুদীৰ্ঘকাল নিরলস ভাবে বাংলা-সাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত 
রহিয়াছেন। তাহার সন্কলিত ও সম্পাদিত “সংবাদপজে 
সেকালের কথা’ ছুই খণ্ড উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
দিককার বাংলার শিক্ষা-সংস্কতি-সাহিত্য ও সমাজ-জীবনের 
উপর নুতন আলোকপাত করিয়াছে। এই পুস্তকখানি 
উক্ত বিষয়ক আলোচন1-গবেষণায় ধুগাস্তর জআনিয়াছে 
বলিজে অত্যুক্তি হয় না। ব্রজেন্্রমাথ “বঙ্গীয় নাট্যশালার 
ইন্ডিহাল” এবং “বঙ্গীয় সাময়িফপজেপ্রও রচয়িত|। এ 
বই ছইখানি তাহার একান্তিক তথ্যাঙ্থসত্ধিংসার পরি- 
চায়ক। তিনি এক যুগ বরিয়া নিষ্ঠার সছিত “পাহি্তা- 
সাধক চরিতমালা”র বাংলার বহু পাহিত্য-সাধফের জীবন- 
কথা ও রচনা-সংক্ান্ত মালমশল! প্রদান করিয়! আলিতে- 
ছেন। এই চরিতমালার সংখ্যা প্রায় এক শল্তের 
কাছাকাছি। তন্মধ্যে পাচ-ছয়খানি ছাড়! বাকী সকল 
পুক্তকই ব্রজেক্্নাথের লিখিভ। দীর্ঘকালব্যাণী একনিষ্ঠ 
সাহিত্য-লাধমার দরুন তিনি যে পুরক্কারলাভ করিলেন 
ভাহাতে সাহিত্যিক মাজেই বিশেষ আনন্দিত হইবেন । আমর! 
তাহার শতায়ু কামনা করি। 


ভ্রীশচন্দ্র নন্দী 

মহারাজ! এশচজ নন্দী গত ৯ই ফাল্তুন শেষয়াঞ্জে ইহধাম 
ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ১৮৯৭ প্রষ্ঠান্দে (বঙ্গাব্দ ১৩০৪) 
কলিকাতাস্থ রাজবাঢীতে জন্মগ্রহণ করেন। বহরমপুর কৃফণ- 
নাথ ফুল ও কৃষনাথ কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি কজি- 
কান! প্রেসিডেন্সী কলেজে ভণ্ি হন এবং ১৯২০ খানে ই্তি- 
স্থান অধিকার করিয়া এম-এ পরীক্ষায় উভীর্ণ হন। 
মহারাজা মণীন্রচন্র নন্দীর আদর্শ ও অনুপ্রেরণা 
করিয়া শ্ীশচজ্জ শিক্ষা সমাপ্তির পর হইতেই জন- 
আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২১ সন হইতে 
তিন বার তিনি বহরমপুর পৌরসভার সভাপতি 
হুন। এসময় তিনি কয়েক বংসরকাল মুর্শিদাবাদ 

ছেল! বোর্ডেরও সদন্ত ছিলেন। 
১৯২৪ ধষ্ঠাব্দে মহারাজ! এশচজ প্রথম বঙ্গীয় আইন-পরি- 





আব্রজেক্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


যদের সদস্ত নির্বাচিত হন। ১৯৩৫-এ ভারভশাপন আইন 
প্রবর্তনের পর মিঃ এ. কে. ফজলুল হুক প্রথম যে কোরালিশন 
মন্ত্রিলত! গঠন করেন, জাশনালিষ্ঠ পার্ট হইতে মহারাজ! অন্ততম 
মন্ত্রী হিসাবে তাহাতে যোগদান করিয়া সেচ, বত্্ ও পূর্ত 
বিভাগের তার গ্রহণ করেন। তাহার মন্তিত্বকালেই বঙ্গদেশে 
সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক উপায়ে নদী-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার চেষ্ঠা 
আরম্ভ হয় এবং তাহারই প্রাথমিক অঙ্স্বরূপ বাংলার নদী 
অঞ্চলের জমির ঢালের জরীপ কর! হুয়। গত বংসর হুরিণ- 
খাটাতে যে নদী-নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগারের ভিত্ি স্থাপিত হইয়াছে, 
তাহ! উপরোক্ত নদী-নিয়ন্্রণ পরিকল্পনারই কল। ১৯৪১ সন্দের 
ডিসেম্বর মালে তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। তিনি বর্তমান 
বিদায়ী বিধান সভার সন্ত ছিলেন। এ 

সাহিত্য, সঙ্গীত, চারুকল! ও ক্রীড়াহুরাগী ছিলেন 
শশচজ । মনপ্যাথি, দগ্গ্যুহ্হিত1, শান্তি কোন্‌ পথে, বক্তা ও 
তাহার প্রতিকার, বেঙ্গলস রিভার প্রবলেমস্‌, বেঙ্গল রিভার্স 
এও আওয়ার ইকনমিক ওয়েলফেয়ার ইত্যাদি গ্রন্থ তাহার 
লাহিত্ত্যলেবা ও মননশীলতার পরিচায়ক । ভিনি বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষদ, কলিকাতা ইউনিভাগিটি ইনগিটউট, নিখিল- 
ভারতীয় সঙ্গীত সত! ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সতাপতি ) 
বিশ্বভারতী, ইণ্ডিয়ান সায়াঙ্স নিউজ এসোসিয়েশন ইত্যাদির 
আজীবন সন্ত এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এলোলিয়েশন, বেল 


অটোমোবাইল এসোসিয়েশন, বঙ্গীয় মহাজন সই 
প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন। 
ডাঃ পশুপতি মিত্ৰ 

গত ১৯শে ঠৈজ খ্যাতনামা চিকিৎসক ও অস্ত্রোপচার- 
বিশারদ ডাক্তার পণুপতি মিত্র প্রায় ৮০ বংসর বয়সে তাহার 
কলিকাত্াস্থ বাসতবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। পশুপতি- 
বাবু ভারতের অস্ততম শেষ্ঠ শারীরসংস্থানবিদ্‌ (Anatomist) 
কূপে বিখ্যাত ছিলেন। পশু-চিকিৎসায়ও তাহার বিশেষ 
পারদশিতা ছিল। 


এ , ডাঃ পঞ্জপতি মিজ | 

পণ্ডপতিবাবু কলিকাতার “বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজে”র 
সর্বপ্রথম ভারতীয় শিক্ষক ছিলেন। পরে তিনি কলিকাতা! 
মেডিক্যাল কলেজে শারীরসংস্থান বিস্তার লহকারী অধ্যাপক 
রূপে এবং ই. বি. রেলওয়ের “মেডিক্যাল অফিদারপ্রূপে প্রায় 
ষোল বৎসর কার্যে রত ছিলেদ। এই সময়ের মধ্যেই 
(১৯০৫-৬ এষ্টাব্দে) তিনি কয়েক মাসের জজ আলিপুর 
চিড়িরাখানার সুপারিণ্টেঞ্ণ্টে নিযুক্ত হন। পরে ঢাকা 
মেডিক্যাল স্কুলে এনাটমির শিক্ষক হিপাবে দশ বংসর কার্ধ্য 
ফরিয়! ১৯৩০ গ্রীষ্ঠাকে তিনি সরকারী চাকুরি হইতে অবসর 


+ 


স্বীকার করিবেন। 


গহণ করেন। ইহার লয়ে আর বশ বর তিনি কলিকাতা 
মেডিক্যাল ইন্টিটউটে.এনাটিমির অধ্যাপকরূপে কার্থা করেন। 


rr ₹ নবদ্বীপচন্দ্ৰ ব্ৰজবাসী 


প্রলিদ্ধ কাঁঁনাচার্য্য নবন্বীপচন্দ ব্রজবাপীর মৃত্যুতে ' 
বাংলাদেশ বর্ণ্ক্ষেত্রের একটি অমূল্য রক হারাইল। বাংলার 
বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাগারকে মহাজন পদ্দাবলীর সংগ্রহ দ্বারা 
সমৃদ্ধ করায় তিনি অগ্জতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ব্ৰজবাসী «4. 
মহোদয়ের ৯২ বংসর বয়ল হইয়াছিল । এই সুদীর্ঘ নিল, 
ভক্ভিমাত্র্ধ্যপূর্ণ জীবন বাঙালী জাতির আধ্যাত্মিক জীবনের 
উন্নতি সাধনে বায়িত হুইয়াছিল। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ 
ধর্দ্ুপাধকগণের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি নিজে যেমন আধ্যাত্মিক 
সম্পদে ধনী হইয়াছেন তেমনি তাহার অতুলনীয় শুক্তিমাধুর্খ্য 
দ্বার! াহাদিগকেও শ্রীন্তি ছান করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। 


গন্ধ ১৪ই চৈজ তাহার ছ্বি-নবতিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে 


অনুষ্ঠানের আয়োজন কর! হইয়াছিল, ঠিক তাহার পূর্ববদিনেই : 
মহাপ্রাণ ভক্তসাধকের আকন্মিক জীবনাবসান খটনটিফে : 
অধিকতর বিষাদময় চকরিয়া - তুলিয়াছে। আমর! 
ডাহার আত্মার উচ্ষেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি এবং 
তাহার শোকার্ত জল্মীয়স্বজনকে সহাদুভুতি জ্ঞাপন : 


- করিতেছি। 


একাধিক দৈমিক সংবাদপজে নবন্ধীপচজ্ের কথা প্রকাশিত, 
হস্টয়াছে। নবদ্বীপচন্জের চরিজ্ঞমাধূর্ধা সম্বন্ধে কোন তর্কের 
অবকাশ দাই, তাহাকে কলিকাত! সমাজে আরও সুপরিচিত 
করিবার ক্কতিত্ব জার একজনেরও প্রাপ্য । তিনি ডাঃ হুচ্দরী- 
মোহন জ্বাস। তাহার দীনে্জ স্বীটস্থ বাড়ীতে প্রান্তে বা সন্ধ্যায় 
বাহার! মবদ্বীপচঙ্জের কীর্ভন শুনিয়াছেন তাহারা এই কথা 
সুন্দরীমোহনের কীর্ভন ও খোজবাঘন বা 
নবন্বীপচক্জের কীর্তন ও খোলবাদন, এবং উভয়ের জাখর দিবার 
মধ্যে যেন অলক্ষ্যে একটি আধ্যাত্মিক লোকের সৃষ্টি হইত । Y 
সুন্দরীমোহন ৯৫ বংস্র বয়সে দেহভ্যাগ করেন। তাহার 
জীবনের খু'টনাটি ব্যাপারও একটি “দিনপঞ্জী”্তে স্থান 
পাইয়াছে। সে দিনপঞ্জী প্রকাশিত হইলে অনেক ভথ্য 
আমর! পাইতাম । তাহা এখনও হয় নাই। সুন্দরীমোহনের 
দিনপন্তী' হইতে নবন্বীপচজ্ সম্বন্ধেও আমরা অনেক 
তথা জানিতে পারিভাষ | নম্বীপচজ সম্বন্ধে আমাদের 
কিছু লিখিবার আছে। 


সকার ও প্রফাশক-_্ীনিবারণচজ দাস, প্রবাসী প্রেল, ১২০1৭, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। 
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রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
( তেহেরাণ, ২৫শে বৈশাখ ১৩৩৯ ) 











রা লা, ২০৫৪ লে 
বিবিধ প্রসঙ্গ 
ভারতের ভবিষ্যৎ প্রচিামন ্বারফানাথ 4৫ l 


ইংরেজীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে “ভাবী ঘটনার ছায়া! 

' পুর্ববান্থেই পড়ে”। সেই ছারাপাত আরম্ভ হইয়াছে। 
_. ১৩ই মে, নয়াদিলী, হইতে খবর আপে রাষ্রপতি রাজেজ- 
প্ৰমাদ একুশ জন মন্ত্রী লইয়া নুগুন মন্্রিসতা গঠন করিয়াছেন। 
এই মন্ত্রিসভার আছেন পনর জন পূণ মধ্যাদাসম্পন্ন মন্ত্রী, চাঁরি 


জন মন্ত্রী এবং হই জন সহকারী মন্ত্রী। রাধ্রপতিতবন হইতে 


নক ইন্তাহারে এই ঘোষণ| করা হইয়াছে £ 
প্রধানমন্ত্রীকে লইয়! মন্ত্রিসভার সদন্য সংখ্যা ১৫ জন। 
. পূর্বের মন্ত্রিপতার নয় জন এবং নুন ছয় জনকে লইয়া বর্তমান 


মন্ত্রিতা গঠিত হইয়াছে। রী সি. সি. বিশ্বাণ পূর্বতন মন্ত্রিসভায় 


‘সংখ্যালঘু দপ্তরের রাইমন্ত্রী ছিলেন। তাহাকে পূর্ণ মৰ্য্যাদ - 
সম্পন্ন মগ্রিরপে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হুইয়াছে। 

মন্ত্রিসতার খাহাদের নূতন লওয়া হইয়াছে, তাহাদের 
মাম হুইতেছে-_মিয়া রকি আহমদ কিদওয়াই, 
স্কফমাচারী, শ্রীলালবাহাছর শাস্ত্রী, সর্দার শরণ পিং, রী তি. 
ভি, গিরি এবং রী কে, সি..রেড্ডী। 

মন্ত্রী হিপাবে অগ্ত- যাহাদের নাম ঘোষিত হইয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে সর্দার শরণ পিং এবং এ কে. সি, হ্যা 
i চিত্ত সদ্স্ত নহেন। টপ হু 
মম ্িসভার সদস্যদের নাম ও তাহাদের দপ্তর £ ' 
পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু--পররাধর। 
ল্রান| আবুল কালাম আজাদ-_শিক্ষ! ও প্রাকৃতিক 
ফি এবং বৈজ্ঞনিফ গবেষণ।। ~ 
শ্রীনরসিংহ গোপালস্বামী আয়েদ্ার--প্রতিরক্ষা' 1 
রাজকুমারী অস্বশুকুমাত্রী__ স্বাস্থ্য । 
ডক্টর কৈলাসনাথ' কাটগু-_স্বরাষ্র এবং রাজ্য । 
আরকি আহ মদ কিদওয়াই--ধান্ড'এবধংকষি। " 








স্‌ 


শ্রটি..টি.. 


'গীঙ্গগজীবন রাম--যোগাযোগ।: . 
গবীপ্তলজারীলাল নন্দ_ জাতীয় -পরিকল্পম1! এবং নদী 


- উপত্যকা পরিকল্পনা | -. রা 


শ্রীতিরুভালুর থান্তাই কৃষ্মাচারী---বাণিজ্য ও শি । 
শ্রীচারুচজ্জ বিশ্বাস--আইন:এবং সংখ্যালবিষ্ঠ-সংক্রান্ত । 
 শ্রীলালবাহাুর শান্্রী_রেলওয়ে' ও যানবাহন । 
' জর্দার শরণ লিং__পুর্ত, গৃহ ও.সরবরাহ । 
শ্ীবরাহগিরি বেঙ্কট পিরি-_শ্রম ।. 
-শ্রীকিশন্বলী চেঙলরায়া রেডডী--টউৎপাদন । - 
পূর্ণ-মৰ্য্যারাসম্গন্ মগ্রিসভার মন্ত্রী (কিন্ত মগ্রিসতার সদন্ত 
নছেন)-_ 
শ্রীঅন্দিতপ্রসাদ REE । 
জীত্যনারার়ণ সিংহ-_সংসদ সংক্রান্ত । 
- আ্রীমহাবীর ত্যাঈি-_অর্থ-দণ্তপের রাধ্মন্ত্রী । 
ডাঃ বালকুষ্ণ'বিখনাথ কেশকার---তথ্য-ও বেন্তার। 
সহকারী মন্ত্রী--শ্রীদত্তাজেক্র পরশুরাম কারমারকার । 
আহুরেন্রনাথ- বড়গোহাইন. |] | 
. আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয় তাহাতে বল! চলে যে, এই 
যে.কেন্জীরর মন্ত্রিদভা গঠিত হইল উহ! সাড়ে পনেরো! আন! 


. নেহেকু-মন্ত্রিসভ1--অর্থাৎ এই যে পচিশ জন-মহাশয় ব্যক্তির 


আমাদের এ অতাগা দেশের মগ্রিসতা :অলন্কৃত করিলেন, 


খাহাদের হন্তে দেশের ও দশের তাগ্য আগামী পাচ বংসরের 
মত 'করতলগভ আমলকবং,-প্রদর্ত হইল। ইহারা পরার পকলেই 


নেহেরুরূপী হধীকেশের আরাধনাক্ক 'ফলপ্রাণ্ত হুইয়াছেন।. 
‘হরাচার’ প্যাটেলের অহুগামী কেহই নাই, গান্ধী বিসর্জন “তে 
বহু পূর্বেই 'হইয়াছে। নমন্ত্রিসতার হিসাবে 'যোল আনার 
স্থলে ছুই পরস! কম ধর! হইয়াছে প্রীবরাহৃগিরি বেঞ্চ “গিরির 
রুম । 'ইনি ডিশ বংলর 'যাবং অধিক আন্দোলনে আছেন 


| £৩০ os a 





এবং প্রকৃতপক্ষে নেহেকু-চরণাশ্রিত নহেন। মিঞা রফি 
আহমেদ কিদওয়াই নুতনও বটেন, পুরাতনও বটেন। ইনি 
গোসা করিয়! 'মন্িসভায় ইত্তিফ! দিয়াছিলেন, তার পর সাত 
ঘাটের জ্বল চাধিয়| ও ঘোল! করিয়া! শেষে বড়ের চালে দাবা 
বনিয়াছেন। 

তাহার পর মন্ত্রিসভার গুণ কীর্ভনের পালা। 
আছ রায় গুণাকর, ফোথায় বা “গোৌঁড়ানন্দ কবি”, সুতরাং কে 
ভণিবে-আজ এই নব বিক্রযা্দিত্যের প্রাচীন নবরড্রের: ও 
অর্ব্বাচীন যড়রত্বের মূহিম। ? তবে কবির. ভাষাম্ম লুফান 
রতনের খোঁজে “উড়াইয়া দেখ ছাই, যদি তাঁর মধ্যে পাই” সে 
সন্ধান । 
ছাইয়ের অভাব দেশে ঘটিবে না, বরফ সোনার লঙ্কার. মত 
গোনার ভারভ দিগন্ত প্রসারিত ভম্মস্তপে পদর্নিণড হওয়ার 
লক্ষণ ফ্রমেই দেখা দিতেছে, সেইজড রাধ্রপতিকে আমর! 
অভ্তিনন্দিভ করিতেছি সমহমত এই পঞ্চদশ মহা ও, ষড়- 
উপন্ত্ব জাহরণকরার অভ । 

পণ্ডিত নেহেরুর বিষ আর কি লিখিব ? দেশের এই 
নিদারুণ ছুরবস্থা . দৃষ্ঠেও বাহার চৈত্তম্ভ হুয় না ডাহার চিকিৎসা 
বনস্তরীরও অতীত | নির্বাচনের পূর্ববাহে যে সকল প্রতিশ্রুতি 
তাহার মুখে .দেশবাপী শুনিরাছিল এবং যে স্তোকবাক্যে 
তাহার! ভুলিয়াছিল__দে সকলের পুনরাবৃত্তি এখানে অবাস্তর। 
কিন্ত ভাহা| সত্বেও আমাদের মনে ক্ষীণ আশা ছিল যে, হয়ত 
সেই হলনার অল্পমাজায় প্রায়ুশ্চি মন্ত্রিসভা গঠনে দেখিতে 
পাইব। এখন দেখিতেছি তাও ছিল ভুল ধারণাঁ। পান্ধীন্বীর 
মহাপ্রয়াণের পর পাচ বংসরও না যাইতে যে পঞ্ডিভ নেহেকুর 
এরূপ পরিবর্তন ঘটিবে ডাহা আমাদের ছুংস্বপ্রেরও অতীত 
ছিল। | 

মার্কিনদেশে প্রবাদ আছে, *প্রপ্ডি মিনিটে একজন নির্ববোধ 
জন্মার |” আমাদের দেশে প্রতি মিনিটে উনষাট প্রন নিৰ্ব্বোধ 
এবং একজন চাটুকার বাঁ খল জন্ায়। প্রতি দিসিটে একজনও 
খদি স্থবিরবুদ্ধি জন্মাইত--এমন কি প্রতি ঘণ্টায় বাঁ প্রতি দিনে 
একজন-_ভাহা হুইলেও ওঁ চাটুকারদিগের এরূপ জন্ম সার্থক 
হুওয়! সম্ভব হইত না.। সেষাহাই হউক, এখন বৃথা আক্ষেপে 
সময় নষ্ট করায়:দাভ় নাই। আমাদের, এখন থুঁত্িতে হুইবে 


পথ, ' নিঞ্জের "পরিত্রাণের এবং ভবিষ্যকালের অজ্তান-সম্ততির 


পরিস্রাণের, ও কল্যাণের ৷ ' 


. পার্লাৰেন্টে- প্রবল বিপক্ষ দল -গঠনের সম্ভাবনাও গিয়াছে। - 
যদ্ধি-ৱিরোধী দলের মধ্যে ' মুষ্টিমেয় দৃঢ়চিত্ত স্থিতপ্রজ্ঞ-লোত- 
থাক্ডিতেন;;'যদ্নি. তাহাদের চিত্ত- প্রকৃতই-স্বাবীন..ও স্বাথশুন্য' 
হইত, যদি-নেতৃত্বের কাম্য গুণরাজি -ভোহাদের মভিফে ও-মর্শ্মে- 
বিরাজ করিত, তবে সংখ্যালঘু হইলেও তাহারা.পণ্ডিত নেহেরু. 
ও-তাছার এই অপরূপ মন্ত্রণাসভাকে প্রক্কতিস্থ-করিভে পারি: 


কোথায় .ও থাস্কে পিঠে” 


‘দেশের অবস্থা যেরূপ হইয়া চলিভেছে তাহাতে 


* আরামে ছিলেন না। 


তেন) কিন্তু তাহাঁরও কোন লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে 
না। সুভরাৎ আমাদের পথ ঝুঁজিতে হইবে সংসদ-পরিষদ 
ইত্যাদির বাহিরে ; পথের লোকের মাঝে । 

এই ত গেল পালণমেন্টের কথা । এখন দিল্লীর লাড্ডুর 
প্রসঙ্গ ছাড়িয়া ঘরের হেঁসেলে যে *আক্কে পিঠে চাক্ষে পিঠে 
প্রস্তুত হুইয়াছে তাহার প্রসঙ্গ ধরি । 
তো! মন্ত্রিসভার বিষয়ে না রাম না গঙ্গা কিছুই শুনা যায় লা। 
যে তিন চারি জনের কথা লোকমুখে শুনিতেছি তাহা! অদুত্য 
ভবে শ্রীবিধানচন্ত্র দ্লায়ের পক্ষে অনস্ভব কিছুই নয়। কলিকাতা 
কর্পোরেশনে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যা বছ পূর্বেই ঘটয়াছে তাহার 
পুনরভিনয় অসম্ভব কিছুই নহে। ভবে আশ্বাসের কথা এইটুকু 
যে, পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসে গৃহবিবাদ চলিডেছে। তাহার 
নিদর্শন বেশ কিছু পাওয়া যাইতেছে । 

নিমের মন্তব্য “আনন্দবাজার পল্রিকা”র ২২শে বৈশাখ 
সংখ্যায় প্রফাশিত হইয়াছে। কুরুকুল ধ্বংস হইলেও পাগবকুল 
ধর্বরাজ্য* প্রতিষ্ঠিত হুইলেও বেশী দিন 
টিকে নাই। | | ড 


আমাদের এই নৃতন ইন্দপ্রস্থের বর্ম্মরাজ্যের কলির ধর্ম্মপুদ্র 
যুধিষ্ঠির ত একাধিকবার “ইতি গঞ্জ” করিয়াছেন। সুতরাং 
নযকদর্শন নিচ্চিত। তবে ভয় হয় হুয়ত সে নরক এই 
ভারতেরই পরিণাম এবং হয়ত আমাদেরও তাহা ভুগিতে 
হুইবে। গে যাহা হক মন্তব্য এইরূপ ঃ | 

স্পশ্চিষবদ্দের কংগ্রেসের কর্তাদের কার্ধা ও কীর্তি সন্ধে. 
কিছু বলিবার প্রবৃত্তি আর আমাদের নাই। আপন গোষ্ঠীয় 
স্বার্থে গলবন্ধরজ্ছু জীবটির ন্যাস্ন যাহারা খোলা চোখে মানে 
সজ্ঞানে কংগ্রেস ফেব্দ্রটিতে নিত্য আবন্তিত হইস্সা চলিয়াছেন, 
তাহাদিগকে ফিছু বলার কোন অর্থ আছে কি? বরং তাহাদের 
নিকট দেশবাসীকেই 'ভ্রীতপবান উবাচ’ মার্কা উচ্চাঙ্গের তত্ব ও 
বাক্যাবলী নিভ্য শ্রবণ করিতে হইবে। বাক্যের তাহাদের 
অনটন নাই, যুক্তিরও তাহাদের অভাব হুইবে না এবং অর্থবল 
সম্বন্ধে ইঙ্গিত না করাই শোভন। যাহ! তাহাদের নাই, ভাহা' 
হইল--চর্িজ:। এই কথাটাই ছুই সপ্তাহ পূর্বে একাস্তিক 
আবেদন লইঞ্ক। জানাইস্কাছিলাম, “তাহারা নিজের! একটু. 
মাহষ হউন ৷ ইহা! কি আমাদের দাত্তিকতা বা ব্রেয়াদবী ?. 
আমর! তাহা মনে করি না । এমন উপদেশ দিবার অধি 
কি আমাদের আদে নাই? নিশ্চয় আছে এবং পুর্ণ অধিকী 
আমাদ্ের-রহিয়াছে। অর্দ- শতাব্দী ধরিয়া অগণিত, 
প্রাণদানে, লক্ষ লক্ষ নরনান্বীর ত্যাগ ও সেবার এবং জ 
ও অজ্ঞান! সংখ্যাভীত সাধকের সাধনায় তিলে তিলে ভারতে 
বিরাট ও মহান্‌ কংগ্রেদ জীবস্ত. হুইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ, 
ভারতের কংগ্রেস ভারতের সর্ববপাধারণের জাতীয়; সম্পত্তি । 
বীরের প্রাণদান,কম্মীর কর্ধপ্রচে্ এবং সাধকের সিদ্ধির, পুঞ্তী- 









এখানে. 


~ 


জ্যৈষ্ঠ 


বিবিধ গ্রস্র- ছাড়পত্র 


১৩১ 





ভুগ্ত রূপ এই কংগ্রেস, তাহার উত্তরাধিকার জাজ কোধায় 
আসিয়া ঠেকিয়াছে এবং ন্যস্ত হইয়াছে ? যদি কুদ্ধ অভিপাপ 
লইরা আমরা এখন উচ্চারণ ফরি ষে, যজ্ঞের পবিজ হবি আজ 
লেহন করিতেছে সারষেয়ের দল ভাহাও অমার্জনীয় অপরাধ 
ও অন্যায় উক্তি বলিয়া আখ্যাঁত হুইভে পারে না। কংগ্রেসের 
বন্মা হস্তে তুলিয়া ইসা পঙিত নেহেক্র সেদিন ঘোষণা করিয়া 
_ ছিলেন--কৎথেস সমগ্র জাতির সর্বদাধারণের সাধনার সিন্ধি, 
ঈন্ন্পত্তি ও শক্তি ; ইহাকে কাহারও বা কোন গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত 
সম্পত্তিতে পরিণত হুইতে দেওয়া চলে ন|। কিন্তু ভাছাই 


হইতে" দেওয়| হইয়াছে, অন্ততঃ এই পশ্চিমবঙ্গে ; কাজেই 


আমাদের ছুঃখ এবং অভিশাপও অতিশয় স্বাভাবিক ও সঙ্গত ।” 
পুর্ণ সম্পাদকীয় আমর দিলাম না, কেননা সারাংশ এটুকু 
যান্র। 
লেখা হইত তবে অস্থযোগ অভিযোগ আক্ষেপাদির কারণ হয়ত. 
এতটা থাকিত না । এই সকল কথা লিখিবার উপযুক্ত সময় 
হিল নির্বাচনের পূর্বের ও নির্বাচনের মধ্যে। তখন সে কাজ 
কর! হস্ত নাই_-আমরা কেহই করি নাই ; সুতরাং সে ক্রটি- 
বিচ্যুতির ফল আদাদের উপর বর্তিবেই। সেইজন্ড এখন 
এই সব লেখা গপত্বী-কলহের পর্ধ্যায়ে পড়িতেছে। : 
এই সুয়োরাণী ছুঘ়োরাণীর কৌদলের বিষয়ে আমাদের 
কোমও বিশেষ আগ্রহ নাই, টংসাহও নাই। সে কৌদলের 
নই হইবে না, কেননা কংগ্রেস এখন ভুতাবিষ এবং রাষ্র- 
নীভির ওঝা যে সংবাদপত্র তাহাদের *সরিষা”্ও ভূভগ্রত্ত। 
যদি তাহা না হইত তবে দেশের রাজনীতি এরূপ বিকার- 
এন্ড হইল কি করিয়1? একদিকে দেখা গেল দেশের প্রডি- 
নিধি নির্বাচিত হইল শতকরা ৬২ জন সেইরূপ জোক যাহা- 
দের “আনন্দবাজার পত্রিকা আজ, “যজ্ঞের পবিত্র ১8 
কারী সারমেয়” আধ্যা দিতেছেন। 
আবার অন্তদদিকে দেখি অপরিণভযস্তি্ অর্বাচীনের দল 
দেশের লোকের হাতে শতকরা ১২1১৪ জনকে পার .করিল 
যাহাদের শির বিদেগীর ধ্বজার নীচে অবনত । বাকী অনেকে 
.ভোটনদী পার হইজেন কেহ বা স্বণিত কুৎসার ঝরে, 
কেহ বা জাতিগত কুসংস্কারের প্রবাহে । বাস্তবিকই রাষর- 
নীতিবর-ক্ষেআে আমরা! অতি শিশু, নহিলে কি দক্ষিণহত্তে 
বাহন করি মেকিটাদকে এবং বাম হুত্তে উমিটাকে ?. 
আমর! গৌঁড়বাসী প্রক্কতই বুদ্ধিমান জাভি । ঘরে বসিয়া 
সাধক্ষ-- খাঁটি সোনার চৌদ্দ আন! খাদনির্ণয়ে আমরা সিদ্ধহত্ত 
গথচ হাটে বেস্কাভির ব্যাপারে আমরাই আমি বেফি টাকায় 


তবে একথাও বলি যে, এই সকল কথা সময়মত যদি - 


আজ আমরা এই কাওজ্ঞানহীন আত্মপ্রতারণা-ও তাব১ 
প্রবণতার ফলে কোথায় ধাড়াইয়া আছি সেটা কি কাহারও - 


ছ্বানিতে বাকী? ভবে এখনও প্রতিকারের চেষ্টা হইতেছে 


না ফেন? বাঙালী ফি শক্তিহীন হীন বা বুদ্ধিহীন উদ্ভোগ- 
বৰ্জ্জিত জরদৃগব ? . 

আছ বাঙালী অবজ্ঞা ও অবহেলার পাজ। বাংলার পথে- 
ঘাটে ডিন্রপ্রবেদীঃদের আধিপত্যই সর্ববজ, সর্বক্ষেত্রে বাংলার 
মেয়ে দুত তের কবলে ধধিতা হুইয়া ভিন্ন প্রদেশে নীতা হয়। 
বাংলার বিচারকের আদেশ তুচ্ছ করিয়া অন্ত প্রদেশগ্থ 
বিচারক সে মেয়ের উদ্ধারে বাধ! দেয়। প্রতিকার নাই। 
কর্মক্ষেত্রে বাঙালীর স্বার্থ-_যাহা তাহার জন্মগত অধিকার-_ 


'অবহেলার সহিত উপেক্ষিত হুর, যেমন দেখিলাম আহা 


রেজের পুনধিষ্ঠাসে |: 

অথচ এমন একদিন.ছিল--সুদূর অতীতে নয়, নিকট অতীতে 
-_যধন এদেশ বারংবার দীক্ষা পাইয়াছে . অগ্িমন্ত্রে, এবং শর্ত 
সহস্র বাংলার সন্তান আত্মাছতি দিয়াছে সে পৌরুষ ও 
স্বাতস্ত্রযের হোমানজে। আজ কি লে সকল আছতিই বৃথা 
যাইবে টিমের প্রতারকের প্ররোচনা? 


ছাড়পত্র 

ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যাণডায়াতের ঘন পাকিস্থান 
সরকার ছাত়পন্জ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার উভয় 
ভোমিনিয়নের সম্পর্কে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হুইয়াছে। 
কয়েক মাস পূর্ব্রে উভয় বঙ্গের চীফ সেক্রেটারী সম্মেলনে 
লোক যাতায়াত লইয়া আলোচনার সদয় পাকিস্থানের একজন 
উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী পচ্চিমবল্পের জনৈক পদস্থ ব্যক্তির নিকট 
কথা-প্রপঞ্জে প্রকাশ করেন যে, পাকিস্থান সরকার অতি শীঘ্র 
উত্তয় দেশের মধ্যে যাতায়াতের অন্ত ছাড়পত্র ব্যবস্থার 
প্রচলনের প্রস্তাব গ্রহণ করিবে । যথাসমরে পশ্চিমরণ 
সরকারকে এ বিষ জানানো হয়। পশ্চিমবঙ্গ গবন্মেন্ট 
প্রথমে অবিশ্বাস করিলেও শেষ পর্যত্ত ভাব্রত-সরকাত্রকে এ 
বিষয় অবগত করান । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ব্যাপারে 
ভারত গবন্মেন্ট যেরূপ নির্বিকার, ও অদ্ভুত মনোভাবের পরিচয় 
পূর্বাপর দিয়া - আসিতেছেন এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যত্তিক্রম 


"হুইল না, মিথ্য! গুজব বলিয়া প্রথমতঃ ব্যাপারটিকে- উড়াইয়া 


দ্বিবাঁর চেষ্টা হয়! কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্ব্বন্ধাভিশয়ে' 


ভারত-সরকার কিছুটা সচেতন হুন এবং সংবাদের সত্যতা 


নির্ধারণের জন্ত পাকৃ-পরন্বাহ্ দপ্তরকে এক লিপি পাঠান । - 
- পাকিস্থান সরকার প্রায় ছন্ন সপ্তাহকাল একেবারে নিস্তন্ধ 
থাকিয়া গত ১৯ই এপ্রিল এক পঞ্জযোগে ভারভ-সরকারকে 


রি ভরিয়া। এমন কোন উঁচু মাথা আছে যাহাকে লক্ষ্য 
করিয়া আমরা কর্দমনিক্ষেপ না করি। আবার এমন কোন 

< ভাগ্যান্বেষী চতুরবাক্যবা্ীশ আছে যে চাট্বাক্ে বা ভোক- 
বাক্যে আমাদের গলাইতে না পারিয়াছে ? 


ছ্বানান যে, পাকিস্থান সরকার উভয় ভোমিনিয়নের মধ্যে: 
ভ্রমণ' নিয়ন্ত্রণের উদ্দেম্তে সত্বর ছাড়পঞ্জ ব্যবস্থা! প্রবর্তনের 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন'। ইহা! ভারত ও পুর্ব-পাকিস্থান্ের মধ্যে 
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পাপা লা 


যাতায়াত ব্যাপারেও প্রযুক্ত হুইবে, কারণ-স্বরূপ, বলা হয় যে, 
পাকিস্থান সরকার কিছুকাল ধাবং অন্ভর করিতেছেন. যে 
. ভারত ও পশ্চিম-পাকিস্থানের মধ্যে গনাগমনের অন্ত বর্তমানে 
যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, উহ! সন্তোষজনক নহে। 
দ্বার! যাতায়াতের সুবিধা না হইয়া নানাপ্রকার বিদ্বেরই সৃষ্ট 











হুয়। সুতরাং উহার পরিবর্তে, নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা - 


হইবে। 

প্রত্যুত্তরে ভারত-সরকার 
জানান যে তয়, বাষ্্রেরে মধ্যে যাতায়াতের সুব্যবস্থা করা 
প্রয়োজ্জন। কিন্ত কোন, চূড়ান্ত পিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে 
পাকিস্থান সরকার যেন স্থানীয় অবস্থা ও অগ্রান্ত বিযয় ভাল- 
ভাবে.বিবেচনা করেন, কারণ ভারত ও পশ্চিম-পাকিস্থানেন 
মধ্যে লোক চলাচল কম বলিয়া অন্থমতি পত্র ব্যবহার করা 
সম্ভব হইতেছে । কিন্ত পুর্ব পাকিস্থান ও তৎসংলগ্ন ভারতীয় 
রা্রসমূহের মধো লোক চলাচল খুব বেণী বলিয়া সেখানে 
গমনাগমনের অবাধ ব্যবস্থা আছে। 

এতধ্যতীত পূর্বব-পাকিস্থান ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অবাধ 
ভ্রমণ গত ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে ভারত ও পাকিস্থান 


প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ।' 


এই বিধানের অত্তিত্ব ও প্রয়োগ উভয় দেশের সংখ্যালদুদের 
মনে আস্থা ও নিরাপত্তার ভাব পুমঃপ্রতিষ্ঠার সহায়তা 
করিয়াছে । হাঙ্বার হাজার লোক দৈনিক এই ব্যবস্থার 
সুযোগ গ্রহণ করে। তদুপরি পূর্ব-পাকিস্থান ও পশ্চিমবঙ্গের 
মধ্যে অর্থনৈতিক ও অনা, সম্পর্ক এত নিবিড় যে, গমনাগমনের 
উপর কোনরূপ বিধি-নিষেধ আরোপিত হইলে উহার ফল 
উভয় দেশের: অধিবাপীর স্বাভাবিক জীবনধাআার পক্ষে 
অনিষ্ঠকর হইবে । | ৪ 


_ কিন্ত ছুঃখের বিষয় তারত-সরকারের এই প্রস্তাব গৃহীত 
হয় নাই। পাকিস্থান সরকার ছাড়পত্রের ব্যবস্থা -সত্বর 
প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত পুনরায় ব্যক্ত করিয়াছেন। পাকৃ-দরকারের 
মতে বর্তম।ন সিদ্ধান্তে ১৯৫০ সালের চুক্তির কোন সর্ভ লঙ্ঘন 
করা হয়, নাই। পশ্চিমবঙ্গ, ভরপুর! ও পূর্বববঙ্গে অনুষ্ঠিত 
সাপ্ররাম্জিক৷ হাঙ্গামার ফলে উদ্ভৃত্ত অস্বাভাবিক পরিস্থিতির 
জনই এ চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল । হাঙ্গামার জগ্ভ যাহারা. 
দেশভ্যাগ করিয়াছিল তাহাদের গতিবিধির স্বাধীনতা ও পথে 
তাহাদের নিরাপতার-ব্যবস্থাই এ চুক্তিতে ছিল। যে কারণে 
এ ব্যবস্থা খহণ করা হয় তাহা আর নাই। সংখ্যালঘুদের 
পূর্ববঙ্গ ত্যাগ বন্ধ হইয়াছে। দেশত্যাগীদের মধ্যে অনেকে 
নিন্ধ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। সুতা ১৯৫০ সালের 
চুক্তি কোন প্রকারেই ভঙ্গ, করা হয় নাই। তবে তাহারা 
একথা. জানাইয়াছে যে এ বিষয়ে বিস্তারিত কোন, ব্যবস্থা 
এধনও স্থির হয় নাই এবং সেরূপ ব্যবস্থা, এহণের পূর্বে 


প্রবাস: 


ee লালা 





উহা 


পাকিস্থান গবন্মেক্টকে 
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তাহারা উভয়, ভোমিনিয়নের মধ্যে সন্মিলিত. আলোচনার 
ব্যবস্থ। করিয়া]: চরয সিদ্ধান্ত. গ্রহণ করিবে । আগামী ১৫ই 
মে সম্মেলনের, দিন ধার্ধ্য হইয়াছে।। 

পৃক্ষান্তরে: ভান্তত-সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, বর্তমান 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাধা হুইয়া তাঁহাদের, সীমাস্তদেশে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলন্বন, করিতে হইবে । 

শোন! যায় তিন প্রকারে এই পাসপোর্ট ব্যবস্থা! বহাল 
হুইবে। প্রথমতঃ প্রকৃত পাদ্‌পোর্ট যেমন আত্তর্জাত্টিক নীতির্₹ 
অনুযায়ী হইয়া থাকে । ইহা পররাধ্র দপ্তর হইতে দেওয়া 
হইবে এবং ইহার জন 5199 দরকার হইবে। দ্বিতীয়তঃ 
এক রাষ্রের অংশ হুইতে. অপর রাষ্রের অংশে যাতায়াতের জঙ্ত 
অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও আসাম ইত্যাদির; মধ্যে 


. চলাচল যেমন পশ্চিম-পঞ্তাব ও পূর্ব-পপ্তাবের মধ্যে আছে। 


ইহ! স্থানীয় প্রাদেশিক সরকার করিতে পারিবেন । তৃতীয়তঃ 
এক জেলা হইতে অন্য জেলায় যাতায়াতের অন্য একরূপ 
ব্যবস্থা, হইবে । ইহার জন্যও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করিবেন, 
কারণ অসংখ্য ব্যবপায়ী সবৃজ্জী, দুধ, মাছ ইত্যাধি কাঁচামাল 
জইয়া দৈনিক অপর ভোষিনিয়নের পার্শ্ববর্ডা অঞ্চলের মধ্যে 
যান্ডায়াত করে। ইহা..ঘাহাতে. ব্যাহত না হয় সেইভ্রন্য এক্সপ 
ব্যবস্থা করা হুইবে।. কিন্ত এই ছাড়পজ্জ কেবলমাত্র যে 
অঞ্চলের ভ্রন্য, এবং. যে উদ্দেশ্যে দেয়] হুইবে তাহার মধ্যেই 
লীমাবদ্ধ থাকিবে । অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ ও আসামের মধ্যে যাভার্খ 
য়াতের হবন্য প্রাপ্ত ছাড়পত্র লইয়া পূর্ববঙ্গ ও. পশ্চিমবঙ্গ বা. 
পশ্চিম পাকিস্থান ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে চলাচল করা নিষিদ্ধ 
থাকিবে। সেরূপ থুলন! ও বনগ[ও এর মধ্যে প্রচলিত ছাড়- 
গঞ্জ লইয়া! রাছ্দসাহী, ও পশ্চিম দিনাজপুরের মধ্যে যাতায়াত 
চলিবে ন! । প্রতিবার যাতায়াতের জন্য পৃথকভাবে ছাড়পত্র 
দেওয়া হইবে, ইহাতে কত লোক উভয় ভোমিনিয়মের মধ্যে 
যাঙায়াত করে তাহারও সঠিক.ভিপাব পাওয়া! যাইবে। 


উভয় ভোঘিনিয়নের মধ্যে বর্তমানে যে অবস্থা চলিতেছে 
ভাহাতে পাকিস্থান সরকার ভারত-সরকারের সহিত কোন 
প্রকার আলোচন! না করিয়া হঠাৎ ফেন যে এরূপ সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিলেন তাহ! একাস্তই হর্ব্বোষ্য । তবে দেশবিভাগ, 
স্বীকার করিয়া লওয়ার সময় একথা স্বরণ রাখা উচিত হিল 
যে, এ পরিস্থিতির একদিন উদ্ভব হুইবেই। কোন রা 
অনিদ্ধিষ্ঠকালের জন্য ভাহার সীমান্ত প্রদেশ অরক্ষিত অবস্থা 
ফে'লঃা রাখিতে পারে না । ভাহাতে রাষ্ত্রের নিরাপ 
করা কঠিন হইয়া পড়ে। পাকিস্থান রাষ্ট্রে, ধুন ডাকা 
করিয়া ছুবতের। ভারত ডোমিনিঃনে আশ্রয় নইলে an 
সরকারের: তাহাকে শান্তি দিবার কোন সহজ্জ উপায় নাই । 
সুতরাং রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার প্রয়োজনেও সীমান্ত রক্ষা করা 
একান্ত আবন্তক। সে কারণে অবাঞ্ছিত লোককে দেশের: 






পার্ট 


€জ)স্ঠ 


বিবিধ প্রসল- স্বভন্র দার্জিলিং রাষ্ট্র 
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অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার, না দেওয়া যাইতে পারে। পাকিস্থান 
সরকার যদি এই মনোভাবের; বশবর্তাঁ হুইয়া পাসপোর্ট 
ব্যবস্থার: প্রবর্তন. করিতে ইচ্ছুক, হইয়া থাকেন, তবে অবশ্য 
তাহাকে. দোষ, দিবার' কিছুই নাই। আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা 
প্রত্যেকের পক্ষেই শ্বাভাবিকূ। প্রতিবেশী ভারত ভোমিনিয়ন 
তাহার সীঘাস্ত অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়াছে বলিয়া যে 


তাহারাঁও যে তাহাদের সীমান্ত অনুরূপ রাখিবে ইহার কোন ' 


যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই । তারত, নির্ব্বোধের ন্যায় কাজ 
করিলে পাকিস্থানফেও. করিতে. হইবে ইহা আশা করা মুর্যতা। 
পূর্বববঙ্গবাসী হিন্দুর ইহাতে অস্থবিধা হুইবে, । তাহারা উভয় 
ভোমিনিয়নেই কান্ছকর্ম্ম ব্যবসাদি চালাইয়া নিজেদের কার্য 
সিদ্ধি করিতেছিল। ইহারাই বর্তমান ব্যবস্থা গৃহীত হুইলে 
বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িবে । কিন্তু ভারত-সরকারকে একথা 
পূর্ববঙ্গের বাস্তভ্যাগীদের বুঝাইয়া দেওয়! উচিত.ছিল যে, এক 
দিন তাহাদের, নিকট এ সমস্ত উপস্থিত হইবে যেদিন তাহাদের 
এই উভয়ের মধ্যে এক রাষ্রকে আপনাদের দেশ বলিয়া স্থির 


- করিয়া লইতে হইবে ৷ ছুই দেশে এককালীন রাষ্রাধিকার ভোগ 


করা যায়, না; পাকিস্থান সরকার পাসপোর্ট ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিলে তাহাদের সম্মুখে সেই সমস্যাই দেখা দ্রিবে। সুতরাং 
এদিক হইতে ব্যাপারটির একটি চরম বোঝাপড়া হইয়া যাওয়া 
উত্তত্ব ডোমিনিয়মের পক্ষেই মঙ্গলের । . 

কিন্তু ছাড়পত্রের পশ্চাতে পরোক্ষ কারণ ইহা হইলেও 
বর্তমানে পূর্ববঙ্গের ভাষ! আন্দোলন ব্যতীত অনা কোন, 
প্রত্যক্ষ কারণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না.।, পাকিস্থান 
সরকার বারস্বার একথাই প্রমাণ করিতে প্রশ্নাস পাইতেছেন 
যে, ভাষা আন্দোলনের পশ্চাতে হিন্দুদের ও পচ্চিমবঙ্গের 
প্ররোচনা আছে, যদ্দিচ পূর্বব-পাকিস্থানের একাধিক নেতা 


- অতান্ত সুম্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গের ভাষা 


আন্দোলনে হিন্দুদের কোন স্বার্থ থাকিলেও, তাহাদের 
উক্কানিতে-প্রন্নোচিত হইবার পাঁজজ তাহারা নহেন, এবং বস্তভঃ 
পাকিস্থান সরকার অত্যন্ত ভালভাবেই তাহা জানেন। 
পুর্ববপ্রবাসীদের উপর জোর করিয়া চাঁপাইফ] দিয়া তাহারা 


যে অন্যায় করিয়াছেন, হিন্দু ও পশ্চিমবঙ্গের উপর দোষারোপ ' 


>. 


করিরা তাহারা সেটা চাপিতে চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয়ে 


লাগ অন্তব্য নিষপ্রয়োজ্ন । 


পূর্ববঙ্গ সরকার গত হাঙ্গামার পর বুঝিয়াছেন--বিশেষভঃ 
ষখন্পাকিস্থান গবন্মেণ্ট পরিক্ষার বলিরা দিয়াছেন যে, পূর্ব 
রক্ষার দায়ি তাহার! লইবেন না- পুর্ব অনুষ্ঠিত পন্থায় হিদ্দু 
বিতাড়ন করা আর সম্ভব হুইবে না। তাহার পরিণাম এত 


বিষময় যে তাহাকে সামলাইতে . পাকিস্থামফে নান্বেহাল . 


হইতে হয়। এই কারণেই ভাহার| অন্য উপায় অবলম্বন 
করিতেছে ।.. তাহার! নিশ্চিত যে.ভারত-সরকার এমন কোন 


উর্ছ 


ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন না যাহাতে মুসঙমানদের. এখানকার 
বাস চিরতরে তুলিতে হয় । তাহারা এখানে নাগরিক অধিকার 
ভোগ করিবে এবং অনেকে সেই, সঙ্গে পাকিস্থানেও, সেই 
অধিকার পাইবে তাহাতে কোন সন্দেছই নাই। কিন্ত হিন্দুরা 
কেবল একই রাষ্ট্রের নাগরিক-অধিকার পাইবে, এবং তাহা 
কোন্‌ রাধেের হইবে তাহা এই হছাঁড়পঞ্রে ব্যবস্থার দ্বার] 
নির্ধারিত হইবে । ইহাতে অনেক হিন্দু রাষ্হীন' হুইবে । 


স্বতন্ত্র দার্জিলিং রাষ্ট্র 

: “ষ্েটুসম্যানের - কালিম্পংস্থিত. নিজস্ব সংবাদদাতার 
প্রেরিত সংবাদে; প্রকাশ যে; প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল 
নেহেরুর দার্জিলিং) সিকিম অঞ্চল পরিভ্রমণ কালে নিথিল- 
ভারত গুর্থালীগের প্রতিনিধিগণ তাহার, সহিত সাক্ষাৎ করেন । 
খর্থালীগের সমাপতি মিঃ গুরাং বলেন যে পঙ্ডিতজীর 
দার্ঞ্জিলিং অবস্থানকালে লীগ -ভাহার নিকট চার পৃষ্ঠাব্যাপী 
এক স্মারকলিপি পেশ করে। তাহাতে থর্থা দল দাবী করে 
ষে, দার্জ্জিলিংকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একটি স্বাধীন: ও 
স্বতন্ত্র শাসন ফেব্দরূপে গঠন করা হউক। দার্জিলিং ও 
ডূস্ার্স লইয়া! পঠিড এই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র আসামের সহিত সংযুক্ত. 
থাকিবে । কারণ পার্বত্য জনসাধারণ কখনই. বাংলার, 
সহিত থাকিতে - ইচ্ছুক নহে! বাংলার অহিত্ত. তাহাদের 
এত্তিহাসিক, ভৌগোলিক, সাংস্কতিক ও ভাষাগত পার্থক্য 
অত্যন্ত বেণী। মিঃ গুরাৎ বলেন যে, গর্থাদলের এই দাবী 
অত্যন্ত ভাঃসঙ্ত.এবং ইহা! কোন প্রকার স্বার্থবুদ্ধি বাঁ স্বাতন্ত্য- 
“বোধ হইতে উড্ভৃতত নহে। ইহার দ্বারা পার্বত্য অধিবালিগপ 
শাসন কাৰ্য্যে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিবার. অধিকারই 
দাবী করিয়াছে । 


প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু বলিয়াছেন যে, গুরধ1- 
লীগের. এই দাবী বাস্তবে প্রবর্তন করিতে নান! প্রকার 
অস্থবিধ! আছে, বিশেষতঃ ভারতের - বর্তমান রাজনৈতিক 
পরিস্থিভিভে এরূপ পুনর্গঠন সম্ভব নহে। -তবে স্বায়তশাসন 
ব্যাপারে গুর্খাদের যে সকল অসন্তোষের কারণ আছে তাহা 
অচিরে দুর করার প্রতিশ্রুতি তিনি তাহাদের দিয়াছেন । 

গুর্থালীগের এই প্রস্তাবের অন্তণিহিত উদ্দেশ্য বিশেষ, 
প্রণিধানষোগ্য | চীন, বিশেষভঃ তিব্বতে সাম্প্রতিক ঘটনার 


. পরিবেশে ভারতের উত্তর সীমান্ত রূপে দার্জিলিং ও সিকিম 


জেলার গুরুত্ব যথেষ্ট । সুতরাং সামরিক প্রয়োজনে দার্ল্জিলি- 
ডের অধিবাসীদের দায়িত্ব অত্যন্ত প্রবল, এ অবস্থায় গর্থালীগের 
এই-মনোভাব বিশেষ আশাপ্রদ নহে, দার্জ্জিলিংকে বাংলা, 
হুইতে বিচ্ছিন্ন করিলে গ্র্থালীগের বিশেষ স্বার্থ সিদ্ধ হুইবে 
বলিয়া মনে হয় না, এমন কি যে দার্ডিলিং ও ডুয়ার্স লইয়া 
তাহাদের এড আস্ফালন তাহাকে. গুধণদল তিস্তার বস্তা ও 


১৩৪ 





বর্ষার ভাঙ্গন ইত্যাদির হাভ হুইতে রক্ষা করিতে পারিবে কি 
মা সন্দেহ। দার্জিলিং শহর বাঙালীয় অর্থেও পরিঅ্রমেই 
গড়িয়! উঠিয়াছে যদিও ভাহার লাভ অন্ত প্রঘেশবাসী ভোগ 
করিতেছে । অল্পদিন পূর্বে বর্ধার ধ্বসে ও ভাঙ্গনে যখন 


দার্দিলিং শহরের শ্রেষ্ঠ স্থানসমূহ.ধ্বংস হুইয়| গিয়াছিল, তখন . 


বাংলা সরকারই দ্রুত তাহার পুনর্গঠন করিমাছিলেন। বাংলার 
গবর্ণর ডঃ কৈলাসনাথ কাজু তখন সেখানে ছিলেন এবং মন্ত্রী 
শ্রীভূপতি মছুমঘার প্রাণ হাতে ফরিয়া সেখানে গিয়াছিলেন। 
তাহার] ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে: ইঞ্জিনিয়ার, স্থপত্রি- 
বিদ্দের আনয়ম ফরিয়|া অতি. অল্প সময়ের মধ্যে দার্জিলিঙের 
সংস্কার সাধন করেন।' এ সকদ কথা এঁভিহাসিক নহে 
বলিয়া দার্জিজিঙের জবিবাসিগণ এন্ত লু তাহা ভুলিবে নাঁ_ 
ভুলিতে পারে গুর্খাগণ যাহার! তথাকার স্থায়ী অধিবাসী নহে ; 
গুর্খাগণ পার্শ্ববর্ভা নেপাল রাজ্যের অধিবাসী । দার্জিলিঙে 
তাহার? বসবাস করিতেছে ঘেমম বাঙালী করে, বিহারীরা 
করে, আসামীরা করে, এখানকার আদিম অধিবাসী লেপচাগণ। 
দার্জিলিডে ২সবাস করে বলিয্নাই দার্জিলিঙের ভাগ্যনিষকভ। 
গুধ্ণার] নহে। তাহারা মোট জনসংখ্যার একটি সানা 
অংণমাজ। দার্ডিলিং অঞ্চলের চা-বাগানের মালিকদের 
বন্মাবর“বাঙালীদের প্রতি একট! বিদ্বেষ ছিল।-কাঁরণ বাঙালীর 
জন্যই. চা-বাগানের কুলীদের 'ভাছারা-'নির্ধাতিত :.করিভে 
সক্ষম হয় :নাই। সুতরাং বাঙালীর বিরুদ্ধে স্থানীয় আদিবাসী- 
দের উক্কাইয়! দিতে তাহারা বরাবর চেষ্ঠা করিয়াছে, এবং 
তাহাদের প্ররোচনাতেই এই সকল অশিক্ষিত: যুগ্তিমেয় 
- লোক সময় সময় আন্দোলন করিয়াছে। 
লীগের বর্তমান দাবীর পশ্চাতে" ভাহাঘের কোন. প্ররোচনা 
নাই বলিয়াই মনে হয়, গুধাগণ বাঙালীদের জন্যই লেপচা 
প্রভৃতি অশিক্ষিত দরিদ্র জনসাধারণের উপর আধিপত্য করিতে 
পারিতেছে না, সে কারণে এ প্রতিবন্ধক অপসারণ কর! 
তাহাদের দরকার । এইজন্যই এই উদ্ভট পুরা ভাহাদের 
' মত্ডিষে দান! বাধিয়াছে। . . 
ভুভিক্ষ না খাগ্ভাভাব 

খান্চ-পরিস্থিতি বর্তমানে যে রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে 
তাহাতে ইছাকে ছুত্িক্ষ ছাড়া আর কিছুই আখ্যা দেওয়া 
যায় না। যত দিন পর্য্যন্ত খাগ্ভাভাব কেবলমাত্র ছুইটি রাজ্যের 
সীমানার মধ্যে আবদ্ধ ছিল তত দিন বিষয়টি তঙ ভয়াবহ ছিল 
না; কিন্তু অবস্থা ইদানীং যে আকার ধারণ করিয়াছে 'ভাহাতে 
অদূর ভবিষ্যতে দেশব্যাপী এক গুরুতর সমস্তার স্ষ্টি হইবে 
বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে । গভ কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দেশের 
সকল অঞ্চল হইতেই খাগ্ঠাভাব, থামুল্য বৃদ্ধির দরুন ভ্বন- 
সাধারণের দুর্দশার সংবাদ আসিতেছে । পশ্চিমবঙ্েও ইহার, 
সুস্পঃ্ পূৰ্বাভাষ জাযরা লক্ষ্য করিতেছি! 


প্রবাপী 





' পেঁছিয়াছে। 


. ঘন্তা বাধ ভাঙিয়! যাইবার অভ্ভাবন! দেখ! দেয় 


.বাধের অধিকারী জমিদারবর্কে এই বাধ 


তবে গুখ1-' 


সহজ করিয়াছে__শাকপাতার, মুল .ও শিকড়ে 


প্রায় সকল: 


১৩৫৯ 


পাশ, 


জেলা হুইতেই চাঁউলের অস্বাভাবিক যুল্য-বৃদ্ধির সংবাদ 


আমিতেছে। রাঙালীর প্রধান খাছ চাউজের ব্যাপক মুল্য- 
বৃদ্ধিতে জনসাধারণের এক ক্ষুদ্রাংশকে ইতিমধ্যেই অর্ধাশনে 
দিন যাপন করিতে হইতেছে । ২৪ পরগণ! জেলার এক সময় 
"বাংলার শ্তভাগার” বলিয়া অভিহিত সুন্দরবন জঞ্চজের 
কতিপয় ইউনিয়নে থাগ্ঠপঞ্ষট বর্তমানে চরম স্তরে আসিয়া 
২৪ পরগণান্র সন্দেশখালি, হাসনাবাদ ও 
হাড়োয়া থানাব্যাপী এই মহস্তরের পদধ্বনি শ্রত হইয়াছে _- 
বংসরাধিক কাজ পূর্বেই বিপদের আভাস ছিল, ইঞ্জিতও 


ছিল এবং সে সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষকে পূর্ব হইতে সচেওন করিয়ীও 


দেওয়া হুইস্নাছিন্দ। কিন্তু সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বন না 
করায় বর্তমান অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। 

১৯৫০ সালের বস্তায় নোনাজলে সুন্দরবনের সমুদ্্কূলোপ- 
সুন্দরবন 
প্রজ্জামঙজ সমিতি ও গ্রামবাসিগণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে এবং 
মেরামতের 
প্রয়োজনীয়তা জানান এবং দ্রুত তাহার ব্যবস্থা করিতে 
অস্থরোধ করেন, কিন্ত ভ্রমিদারদিগের কার্পণ্য ও কর্তৃপক্ষের 


-ঞ 


শৈথিল্যের জন সময়ে তাছা হয় ন! । ফলে বাধ ডাঙিয়া লোনা! . 


দ্রল দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া! মাইলের পর মাইল শদ্ভক্ষেত্র 
বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া যায় । পর বৎসর ' অনাবৃষ্টির ভর ব্যাপক 
শন্হানি ঘটে। লোন! জলে বিধ্বস্ত অঞ্চল - পুনরায় চাষের 
উপযুক্ত হইতে অন্ততঃ ছুই বংসর লাগিবে | - সুতরাং চাষী- 
মজুরের বৃত্তি ধ্বংস হইয়াছে । সুন্দরবন এক-ফপলী অঞ্চল | 


কতিপয় বড় জমিদার ও জ্বোতদার ব্যতীত অধিবাসীদের অধি-' 


কাংস ভাগচাষী, ছোটখাট চাষী এবং চাষী মন্ভুর। চাষ 
ব্যতীত অন্ত আয়ের পথ ভাহাদের নাই। সুতরাং পর পর 
তুই বৎসর অজন্মার ফলে তাহার! আজ বেকার। তাহাদের 
পক্ষে বর্তমানে অগ্নিমূল্য দিয়া খাদ্যশন্ত ক্রয় ফর! ছুঃস্প্ী। 
সুতরাং সুন্দরবনের এই সর্বহারা নিরন্গদের আল্র ঘাসের মুন 


ও গাছের পাভা খাইয়া জীবনরক্ষার চেষ্ঠা করিতে হুইতেছে। 


সম্মিলিভ সাংবাদিক দলের বিবরণে প্রকাশ-__বৃত্তির জন্য ও 
খাদ্য অন্বেষণে দলে দলে সাওতাল..ও অন্যান্য চাষীরা পিতৃ- 
পুরুষের ভিটা পরিত্যাগ করিয়াছে-_-পশ্চাতে ফেলিয়া 
আসিয়াছে নারী, শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা।' সুন্দরবনের এই সব বৃতি- 
হীন উপায়হীন দরিদ্রম জনসাধারণ তাহাদের বন্তরসমস্তা 


অনেকটা মিটাইয়াছে ; কারণ অধিকাংশ শিশু ও কিশেরই - 
দেখা যাইতেছে খাদ্যসমসন্তাও তাহরা অনেক, 


নগ্রদেহ। 
কিন্ত 
তাহাণেও ঘে অচিরেই কাড়াকাড়ি পড়িবে ইহাই ভাবনা । 


শখ 


“+ সংবাদপত্রে দেশবাসীর দাবীর প্রত্যু্তরে পশ্চিমবঙ্গের ' 


সমবায়, সাহায্য ও পুনর্বসভি-বিভাগীয় মন্ত্রী ডাঃ আর আমের. 


জ্যৈষ্ঠ 


গত ২৯শেঁ ও ৩০শে এপ্রিল সন্দেশখালি ও .হাসনাবাদ থানার 





ছুর্গত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া আসিয়া সাংবাদিক বৈঠকে এক. 


বিহ্ৃতি.দ্িয়াছেন। 
তিনি বলেন, ওঁ অঞ্চলের লোকের অত্যন্ত দুৰ্গতি ঘটিয়াছে. 
সন্দেহ নাই । কিন্তু দুৰ্গাত এমন নহে যে, উহাকে ছুর্ডিক্ষের 
অবস্থা বল! যাইডে পারে। তাহার দৃঢ় ধারণ!-_এখানকার 
: অবস্থা সম্পর্কে ইতিমধ্যে যে সব বিবরণী বাঁ বিবৃতি বাছির হুই- 


"> য্াছে তাহা অতিরপ্তিত। তিনি অনাহারে মৃত্যুর কোন প্রমাণ 


‘পান নাই। খাদ্য বাঁ বস্ত্র যাহা আছে তাহা লোকের চাহিদ! 
পূরণের পক্ষে যথেষ্ট ; কিন্ত লোকের হাতে পরসা নাই ইহাই 
বড় সমস্ত! এবং ইহাই বর্তমান ছূর্গতির মূল । সরকারী. রেশন 


দোফাঁনে যদিও. চাউলের পরিমাণ যথেষ্ঠ নহে, কিন্তু গম. 


পর্ধ্যাপ্ত ভাবে মজুত আছে। 
অতএব সরকারী মতে উক্ত অঞ্চলে ছুপ্ভিক্ষ .বা খাদ্যাভাব 
নাই--অভাব হইয়াছে অর্থের ৷ 
হ্রয়ক্ষমত! হাস পাইয়াছে এবং সেই কারণেই তাহার! -অন্ন|- 
ভাবে দ্বিন কাটাইতেছে। | 
আমাদের প্রশ্ন এই যে, ফাহারা এই মূল্যবৃদ্ধির পশ্চাতে. 
আছে? . ১৯৫১ সালের প্রাপ্ত শঙ্তের ও আমদানী শন্তের 


পরিমাণ হইতে মোট খাভের য়ে ধারণা করা হয় তাহাতে. 


এত ঈ দেশে ছু্ভিক্ষ ব! খাঁতাভাব দেখ! যাইবে বলিয়া মনে 
৯ করার কোন কারণ ছিল না। 

সাধারণতঃ বৈশাখ মাসে থাগ্চের যুল্য বৃদ্ধি বা অভাব 
অদুভুভ হয় না । . শ্রাবণ হইতে আখ্বিম মাস পর্ধ্যস্তই অগ্তাব 
দেখা দেয়। ০০ 

“গত ফেব্রুয়ারী মাপে ভ্রব্যযুল্য হ্রাস পাইতে আর্ত করায় 


চোরাকারবারী মুনাফালোডী ব্যবসায়ী যহলে দারুণ ভ্রাসের - 


সৃষ্টি হয় এবং যূল্য-মান উন্নত করিবার জর ভারত-সরকারের 
বড়কর্তাদের নিকট আবেদন-নিবেদ্রম চলিতে থাকে । তাহারই 
প্রতিক্রিয়া-স্থরূপে ভারত-সরকার খাঞ্চমুল্য-হালে সরকারী 
সাহাধ্য দান বন্ধ করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কারণ 
একমাত্র খাতের মধ্য দিয়াই অন্িদ্রুপ্ত তাহাদের উদ্দবেষ্ট সফল 
হওয়া সম্ভব । এ সংবাদ প্রচারিত ছওযাত্র সঙ্গে সঙ্গে রেশন- 
_বহিভূতি এলাকায় খান্তমূল্য বৃদ্ধি পায়, বড় বড় মভুতদার ও 


* আড়তদারগণ যদি প্রতিদিনই বিক্রয়ের ‘সময় মণ প্রতি আট ' 


আনা, এক টাকা! মূল্য বৃদ্ধি করিতে থাকে ভবে-যুল্য ২৭ 
টাক$হইতে ৪০18৫ টাকায় 'উঠিতে কতদিন লাগে? এবং 
ইহা তুলিতে তাহাদের কিছুমাত্র বেগ. পাইতে হয় না, 


বনিক-ভোষণকাী সরক্ষারের.সহাফতায়।-পশ্চিমবঙ্গ সরকার: 
" জেলা হইতেও দৈনিক-যষে সকল সংবাদ-আলিভেছে: তাহাতে, 


চিড়া কণ্ট্োল করিয়া .চোরাকারবারের বর. একটি রাস্ত! 


খুলিয়া দিল.। এতদৃত্িন্ন পাট -ও..তুলার চাষ 'বৃদ্ধির দ্বারা... ঃ 
. বর্ধমান জেলার কালনা অঞ্চলে, ন্দীয়ার. কোন কোন 'অংশো 


থান্তশন্তের উৎপাদন কমাইয়া -সরকার - তাহাদের মুল্য বৃদ্ধি 


বিবিধ গ্রল-_হুণ্তিক্ষ ন! খাদ্যাভাব 


১৩! 
করিতে সাহায্য করিভেছে। ক্রযি-বিভাগ ফসল উৎপাদন 
ফমাইয়| ক্বাখিতেছে ; বাণিজ্য-বিভাগ খান্ড আমদানীত্তে 
বৈদেশিক যুন্ৰা শেষ করিতেছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার 
অভাবের দোহাই দিয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানী 
ঠেকাইতেছে, শিল্প-বিভাগ কলকারখানাকে কাজ বন্ধ ফরিয়া 





বা কমাইফা উৎপাদন ত্রাস করিতেছে। . সুতরাং স্ব্যৃল বৃদ্ধি 


পাইতে কোনই অসুবিধা! নাই, এবং সকলের. মিলিত প্রভাব 
খানের উপর পড়ায় খাভের অবস্থা যে শোচনীয় হইবে তাহাতে 
আশম্চব্যের কিছুই নাই। .যে কৌশল ও যে উপায় অবলম্বনে 
৪৩ সালে মন্বস্তর ঘটাইয়| ৫০ লক্ষের জীবন বলিদান করা 
সম্ভব হইয়াছিল আজও.সেই সকল কৌশলেরই পুনরাবৃত্তি হই- 
তেছে বলিয়া মনে হুর এবং ইহাতে যে কত জীবন হামি হইতে 
পারে তাহা অস্থমান. করা সহজ মহে। কর্তৃপক্ষের ভরসা 


. যে, এদেশের লোকে ন!'খাইয়া মরে তবুও খাবারের দোকানে 
লোকের বৃত্তি নাই সুতরাং -. 


হানা দেয়-না। .কিন্তু ভাহাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, 
১৯৪৩ সালে ও ১৯৫২ সালে প্রভেদ অনেক) অনেক পরি- 
বর্তন মান্গষের দেহে-মনে ঘটিয়াছে। নির্বিচারে সহ করিবার 
মড মানসিক অবস্থা আর দেশবাশীর নাই ; এ সত্য সম্বন্ধে অব- 
ছিত হুওয়ার সময় আপিয়াছে। দেশের সর্ব থাঁভসূল্য বৃদ্ধির 
প্রতিবাদে আন্দোলন আরত্ত হইয়াছে । পুণায় পোস্তালিষ্ 


. পার্টির নেতৃত্বে" এক সঙ্ববন্ধ সত্যাএরহ সুরু হইয়াছে। থাড 


ফ্রণ্টে তাহাদের. এই .সত্যাএহ জনসাধারণের সম্পূর্ণ আস্তরিক . 
সহামুভুতি. ও সহারভা যে. পাইবে তাহাতে দ্বিমত নাই। 
সুতরাং কর্তৃপক্ষকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া 42 বিচার 
করিতে হুইবে | . 
"*বন্ততঃ সরকারী মহুল ' বর্তমান পরিস্থিতিকে বাড়ার 
বা ছুণ্ডিক্ষ আখ্যা দিভে আদৌ প্রস্তুত নহেন। কারণ আুন্দর- 
বন অঞ্চলে এক্-আবজন লোক অনাহারে মার! গেলেও মৃত্যু” 
হার ব্যাপক নহে.। কিন্ত যৃত্যুসংখ্যা যাহাই হউক, একজন . 
লোকও যদি খানাভাবে ম্বত্যুমুখে পতিত হয় তবে তাহা যে- 
ফোন সভ্য রাষ্ট্রের পক্ষে কলঙ্কের কথা । আর এ মৃত্যু যদি 
ক্রর-ক্ষমতাঁর অভাবে হয় তবে তাহা আরও পরিভাপের 
বিষ । সুতরাং মৃত্যুর সংখ্যা কত বা স্বত্যুর কারণ.কি তাহা 
লয়! তর্ক-বিতর্ক না করিয়া! সমস্তার সমাধান করাই আশ্ত, 
কর্তব্য । ..অবশ্ত সুন্দরবন অঞ্চলে বাংলা-সরকার সাহায্য: 
প্রেরণের ব্যবস্থ! করিয়াছেন, কিন্ত-ভাহ! আরও বিস্তৃত হওয়া. 
প্রয়োজন ৷ -সাহায়্য দান ব্যাপারে আর. একটি- বিষয়. লক্ষ্য: 
করা এখনই কর্তব্য । সন্দেশৃথালি, হাপনাবাদ অঞ্চলের: অবস্থা॥ 
'যে-গুকুতব্রতাছাতে :সন্দেহ :নাই1 -কিন্ত-প্রদেশেরণ অঙ্ভান্ভ' 


মনে হয় সে সফল স্থানের. অবস্থাও বিশেষ আশাপ্রদ নহেঃ।। - 


শু১৩৬ 


পরবাসী ie 


১৩৫৯ 





খাদ্চাবস্থা সুন্দরবন অঞ্চল অপেক্ষা কোন অংশেই ভাল নয়, 
একথা ডাঃ আমেদও সাংবাদিক বৈঠকে স্বীকার ফরিয়াছেন। 
এ সকল স্থানে যাহাতে খাছমল্য মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে 
নামিয়া আসে তাহার ব্যবস্থা যে কোন উপায়ে করা দরকার । 


এ বিষয়ে জনসাধারণের দায়িত্ব সরকারী কর্তব্য হইতে কোন 


অংশে কম নহে। বিশেষতঃ যখন কতকগুলি মিথ্যা কুসংস্কার * 
সমস্তা সমাধানের অন্তরায় হইয়! দাড়াইয়াছে, তখন বেসরকারী 
দায়িত্ব অনেক বেশী। সংবাদে প্রকাশ, সন্রকারী গুদামে 
ষদ্দিও চাউল প্রয্মোজন অনুযায়ী নাই তথাপি গম পর্ধ্যাপ্ত মুত 
আছে। কিন্ত জনসাধারণ পম ব্যবহার করিতে নারাজ । 
অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে গম পাওয়া জত্বেও তাহার! গম ক্রয় 
করিবে না। খাহাদের সঙ্গতি আছে তাহারাই “বাঙালীর 
পেটে আট। সয়, ন!” এই কুসংস্কারে চড়া দামে চাউল ক্রয় 
করিয়! দাম চড়াইয়াছেন এবং দরিদ্রের সর্বনাশ করিতেছেন । 
এ ধরণের কুসংস্কার বাস্তবিক নিন্দধীয়। এবং ইহ! দুর করার 
দায়িত্ব সরকারী ও বেসরকারী উভয়-তরফেরই। 

আর একটি বিষয় আমাদের খুবই অদ্ভুত লাগিতেছে। 
বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, বোশ্বাই বন্দরে দৈনিক গম ও 
মাইলো বোঝাই ডাহাজ আসিতেছে। কিন্ত মাল থালাস 
করিয়া .রাধিবার স্থান অভাবে মাল নামানে! হইতেছে ন1। 
কারগ বোম্বাই বন্দরের গুদামে এত খাত মজুত আছে যে, 
সেখানে তিলার্ঘ স্থান নাই । অনেক থাছ্ধ অরক্ষিত অবস্থায় . 
বাহিরে ফেলিয়] রাখিতে হইতেছে, ভারত-সরকারও অনুরূপ - 
অসুবিধায় পড়িয়াছেন। . তাহাদের গুদামে এত থাভ জম! 
হইয়াছে যে, নুতন থাড আনিবার সাধ্য তাহাদের, নাই। 
উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশের সংবাদে প্রকাশ যে, ট্রাক্গপোর্টের 
অভাবে তাহার! মাত্রা ও পঞ্জাবের ছুর্ভিঙ্ষকাঞচলে খাছ 
পাঠাইতে পারিতেছে না । 

সুতরাং দেশে থান আছে, এক ক্রয়-ক্ষমতভার. অভাবে, 
দ্বিতীয়তঃ রেলের অন্্বিধায় বিপন্ন অঞ্চলে থাভাভাব 
মিটতেছে না। এ বিষয়ে, যত শ্ীপ্র সম্ভব ব্যবস্থা কর! 
প্রয়োজন। 7 | 
মে মাসে চাউল সম্পর্কে তিনটি আন্তর্জাতিক 

সম্মেলন | 

“রাধসজ্ঘের থান্ত ও ক্যি সংস্থার উদ্যোগে যবদ্বীপের বান্দুং 
নগরীতে তিনটি বৈঠক অনুষ্ঠানের আঁয়োজন চলছে। এই 
তিনটি বৈঠকেরই'মুখ্য উদ্দেশ্য হ’ল চাউল উৎপাদন ইয়াতে 
কিছু কার্যকরী সিদ্ধান্ত করা। 

আন্তর্জাতিক চাউল কমিশনের “ তৃতীয়  অধিষেশন ২ হবে 
১২ই মে.তারিখে। চাউল উৎপাদন ও জমির সারের সহিত 
সংশিষ্ট কম্মাদের ছুটি বৈঠক হবে এর আগে । সংশ্লিষ্ট কম্মীরা ' 
তাদের আলোচনা-আরস্ত করবেন ৫ই মে থেকে ৷. 


rf 


সে সম্পর্কে গবেষণা করবেন একদল কম্মা। 


" হুয়। 


চাউল কমিশনের সম্মেলনের অস্থায়ী আলোচ্য স্বচী 
নিয়রূপ : | 

(১) উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও ব্যবহাধ্য পণ্যের 
রূপাস্তরকরণের মারফত ক্ষতির হার কমানে!। 

(২) জ্বলসেচ প্রক্রিয়া ৷ 

(৩) বিভিন্ন দেশে চাউল উৎপাদন যে-সব স্ুনিদ্বি 
কারণে ব্যাহত হয় । 

(৪) চাউল উৎপাদনের সহায়ক আঁধিক ব্যবস্থাসমূহ ৷ 

(৫) ভাল চাউল উৎপাদনের ব্যবস্থা ও ক্ৰয়-বিক্ৰয় 


ব্যবস্থার উন্নতি সাধন । 


কমিশন উক্ত ছুই ধরণের কম্মীদেরই বিবরণ শুনবেন। 
ধান গাছ ও উৎপন্ন ফসল রক্ষার বৈজ্ঞানিক পন্থা কি এবং 
চারাগাছ পালনের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োন 
বিদেশের 
কারিগরি সাহাধ্য নিয়ে এ ব্যাপারে কতদুরকি চেষ্টা করা 
সম্ভব তার! এসব চিন্তা করে দেখবেন । ' 

জমতে সার দিয়ে তার উর্বরা শক্তি বাড়ানোর .উপায় 
কিতা অনুসন্ধান করবেন অপর একদল কশ্বা। এই দল 


'কমিশনের কাছে কতিপয় সুপারিশ করবেন। সংশ্লি& ঘেশ- 


গুলি নিজের শক্তিতে এবং অন্যের সহায়তায় 'এগুলি কার্যে 
পরিণত করার চে! করবেন । 


সস বর্ণ 


১৯৪৮ সালে ফিলিপাইনে যে আন্তর্জাতিক চাউল সম্মেলন ৰ 


হয় সেধানেই এই কমিশন গঠনের ব্যবস্থা হয় ; চাউল উৎপাদন 
সংরক্ষণ, বণ্টন ও ভোগ সম্পর্কে সহযোগিতামুলক ব্যবস্থাকে 
কর করবার উদ্দেশ্য নিয়েই এই কমিশন গঠিত হয়েছিল।' 

বাইশটি দেশ এই কমিশনের সদন, প্রতি ছুই বছর 'অস্তর 
এর সভা! হয়। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রেঙ্গুনে 
কমিশনের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়।” 

পৃথিবীর লোকসংখ্য! যুদ্ধবিএহ, অভাব-অনটন সত্তেও 
বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের খান্ধমন্ত্রী প্ীকানাইয়াঁলাল মুন্সীর 
মতে এই বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত না করিলে থাদ্যসক্ট মিটিবে ন|। 
এই 'সমস্তা কেবল ভারতবর্ষের নয়; সার! অ্গতের। সেই 
জন্যই এত আয়োজন-উদ্ডোগ, সন্মেলন ও পরিফপ্পনার ছড়া- 
ছড়ি। ইহার মধ্যে নূতন কিছু নাই। জীবদাত্রেই 'অগ্রপষ্চাৎ_ 
বিবেচন! করিয়া কার্যে অগ্রলর হয় । 


পশ্চিমবঙ্গে-কার্পান চাষ 
গরশ্ষেন্ট পরিকল্পনাই্যায়ী পশ্চিম বাংলার বিশিন্ন স্থানে 
১৯৫১-৫২ সনের 'কার্পাস চাষের অবস্থা ও পর বংসর '১৯৫২- 
৫৩ সনের কার্ধ্যস্থৃচী নির্ধারণ উদ্দেশ্যে গত ২৪।৪।৫২. তারিখে 
মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ষেঁট-কটন সাবকমিটির অধিবেশন 
বাংলার বিভিন্ন স্থানে ৫০০০ একর'শ্রমিতে চাষ হইবে 


সা 


জ্যৈষ্ঠ 


বলিয়া কাৰ্য্য আরস্ত হইলেও বৃষ্টির অভাবে -সম্য়মত চাষ না 








- হুওয়াতে ৩৫০০' একয় জমিতে বী্ধ বপন কর! হইরাছিল। : 


শেষ পর্য্যস্ত ছূর্বংসর ও সময়মভ গবন্মেট হইতে সার ও 
অগ্ঠান্ড সাহায্য না দেওয়ায় মাত্র ১০০০ একর জমি হইতে 
ফসল সংগৃহীত হইয়াছিল । বঙ্গীয় মিল মালিক-সমিতি কার্পাস 


হইতে বান্ধ ছাড়াইবার জন্ত কয়েকটি কল বসাইয়া বীজ সমেভ . 


তুল! খরিদ করিবে স্থির কবে। - কৃষিবিভাগ কর্তৃক প্রতি মণ 
সক্কার্পাসের জন -৪০২ মুল্যে চাষীদের নিকট হইতে কার্পাস খরিদ 
হইতেছে। একর প্রতি গড়ে তিন মণ কার্পাস পাওয়া গিয়াছে । 


কেহ কেহ ১০০ একর পর্য্যন্ত চাষ করিলেও অধিকাংশই ক্ষুদ্র 
৩০০০ একর জমিতে উৎপাদক সংখ্যা ছিল ৮০০০। . 


চাষী। 
এ প্রকার ক্ষুপ্র চাষীদের মধ্যে কেহ কেহ একরে ৮৯ মণ 
কার্পাসও পাইয়াছে। উৎপাদন খরচ একর প্রতি ১৫০২ হইতে 
২৫০২ পর্ধ্স্ত হইয়াছে। এমতাবস্থায় খুব কমসংখ্যক 
উৎপাদকই ইহার চাষে লাভ করিতে পারিয়াছে। মৃথ্যমন্ত্রী 
এ বিষয় লইয়! বিশদ আলোচন! করেন.। শ্রীপারদাচরণ 
চক্রবন্ী প্রস্তাব করেন যে, আমেরিকার ক্ষুদ্র চাষীদের অঙু- 
করণে বীঞ্জ পুঁতিবার পর এক যাস হাতে নিড়ান খোঁড়া না 
ককিয়! হাত লাঙ্গল ও বিঘে ব্যবহার করিলে (এবং তাহার পর 
১ গরুগালিত লাঙ্গল ও বিদে ব্যবহার করিলে) চাষের খরচ 
অনেক কমিবে। এভাবে অমি জাগাছাযুক্ত ও মাটি আলগ! 
1ঁকিবে বলিয়! কার্পাসেরও ফলন বাড়িবে। বাংলায় ইহার 
উপধোগিশু! প্রমাণিত হইলে ক্ষুদ্র চাষীদের মধ্যে সহজেই 
এই প্রণালীর চাষ প্রচলন কর! সন্তব হইবে । বর্তমানে বাস্ত- 
হারাদের পুনর্নসতির কাঁন্জে--যাহাতে তাহারা সকলেই কার্পাস 
উৎপন্ন করিয়া চরখায় সুতা! কাটিয়া বস্তু বিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে 
পারে তাহার ব্যবস্থা! করাই ডাঃ রায় প্রধান উদ্দেষ্ঠ বলিয়া 
প্রকাশ করেন। এবারে সরকারী পর্রিকল্পনাহ্যায়ী বীজ, 
সার প্রভৃতি অল্প নুন্দ্যে ( subsidised rate) সরবরাহ ও 
চাষের দ্র যেভাবে ফসল হইতে মুল্য আদায়ের ব্যবস্থা 
রাখিয়া সরকারী ট্রা্টর দ্বারা জমি প্রস্তুত বিষয়ে সাহায্য 
"করা হয়, তাহা করা হইবে। ডত্বাবধানের সুবিধার অন্ত 
২৫ একরের অধিক প্রমিতে যাহার] চাষ করিবে তাহাদিগকে 


পরিকল্পনা ভুক্ত করিয়া উপরোক্ত জুবিধা দেওয়া .হইবে।, 


সভা চাষীরা যাহাতে সময়মত কার্পাস বীজ্ব পায় অরফারী, 
ক্ষিবিভাগে তাহার ব্যবস্থা থাকিবে এরূপ আশা দেওয়া হয়। 
কার্ল ন! হওয়াতে বিদেশ হইতে উৎকৃষ্ট তুল! প্রচুর আম- 

দানী করিতে হয়। ইহান্ডে ভারভবর্ষের কোথাও মিহি আভা 
তৈরির উপযোগ উতর ইজিপলিৱান কার্পাস চক্ৰত মহাশগ্ন 

- উৎপাদন করিতেছেন এবং তাহ| হইতে মোহিনী মিলসের 
মতে ৮০-নং তানায় স্থত! প্রস্তুত হইতে পারে এবং -কেশরাম 
কটন মিলসের মতে উহার আশ. 3 দীর্ঘ, করিতেছেন 


-~ 


বিবিধ প্রলল্প- পশু-চিকিওসা ও পগু-পালন 





টা 








' ক্ষানাইলে ডাঃ রায় মন্তব্য করেন যে, বর্তমানে তিনি যেভাবে 
অল্প পরিমাণে ইহার চাষ করিতেছেন গবন্মে্টি সাহায্যে 
ভাহাই চালান হুইবে । | 

বাংলার কার্পাস চাষীগণ যাহাতে মাঝে মাঝে একত্র 
হইয়া কার্পাস চাষের ুবিধা-অন্ুবিধ! বিষয়ে আলোচনা 
করিতে, পারে ভাহার ব্যবস্থা হইলে কার্পাদ চাষের প্রতুত 
উন্নতি হইবে। আমেরিক!| ও আফ্রিকাতে এম্পায়ার কটন 
শ্বোস্কার্স সমিভি সে সফল দেশে এই প্রণালীন্ডে কার্পাস 
উৎপাদন বিষয়ে প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। 


_ পশু-চিকিৎপা ও পশু-পাঁলন 
. উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত মধুরার পত্ত-চিকিৎসা ও পভ" 
পালন যছাবিগ্ভালয়টি ভারতে অধিতীয়। ৭৮৪ একর মির 
উপর ইহ! অবস্থিত।. একটি গৃহপালিত পশুগবেষণ1-কেজ 
ইহার সঙ্গে যুক্ত আছে। এই মহাবিগালঘে পণ্ড-পালন ও 
শন্ত-বপন প্রভৃতি একযোগে শিক্ষা দেওয়া হয়। 

১১৪৭ সালে যখন ইহ! প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এখানে 
মাহ ৬০টি ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে এখানে 
১৭৫টি ছা অধ্যত্বন কছিভেছে। এই মহাবিভালরে আহ! 
বিশ্বখিভালয়ের বি ভি এস-সি এও এ এইচ ভিগ্রীর জন্ভ ৪. 
বৎসরের পাঠ্যক্রম অনুস্থত হুয়। এই শিক্ষায়তনমের একটি 
প্রধান বৈশিষ্্য এই যে, এখানে গৃহপালিত পশসংক্কাপ্ত 
অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান শিক্ষা দেওয়া হুইয়া থাকে। পশ্ু- 
পালনের উপর এখানে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 

এই শিক্ষায়তনে পশু-প্রতনন ও পশুর পুঠিসাধন সন্ধে 
নানাপ্রকার গবেষণা কর! হইয়! থাকে। ক্কত্রিম উপাক্ে পশু- 
প্রজনন জনপ্রিয় ফর! হইয়াছে। গরুর খাস্ের তারতম্য 
করিয়! ছুধ্ধোৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে 55 যথে সাফল্য 
লাভ করা প্িয়াছে। 

উত্তর প্রদেশে ক্কজ্িম উপায়ে পণু-প্রজননের হাদশটি ৫ কেন্ত 
আছে। আরও চতুর্দশটি নুতন কেন্দ্র স্থাপিত হুইতেছে। 
হৰ্ম্মোন চিকিৎসার ফলে গরু ও ঘোড়ার বদ্যাত্ব দুর করাও. 
গবেষণার ফলে সম্ভব হইয়াছে। গবেষণা সফল হইলে তাহ। 


বথাসত্বর জনসাধারণকে আনান হয়। 


এখানে একটি গৃহপালিত পক্ষী-কেন্্রও আছে। তথায় 
প্রায় ১,০০০ পক্ষী পালন করা হয়। গ্রামবাসীরা এখান: 
হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পক্ষী ও ডিম লইয়া-যায়। এইভাবে: 
প্রতি বৎসর প্রায় ১,৫০০ হুইতে ২,০০০টি ডিম ( এইখুলি 
হইতে বাচ্চা হুইতে পারে) এবং ৫০০. হইতে ৬০০টি পক্ষী 
সরবরাহ করা হয়। 

" শনভকণা, কপি. প্রভৃতি মানা জাতীয় ৭ থার্ড পিকে 
খাওয়ান হুয়। পরাতে বেলা ১২টায়, বৈকাল ৩টার এবং 


"সদ্য! টায় এই চারি বার নিয়মিতভাবে পক্ষীকুলকে রুচিকর- 


১১৩৮ 


পা 


প্রতিটি পক্ষীর জন্য নাসে ২৩ টাক] 








খাবার দেওয়] হুয়। 
ব্যয় হয়। 
এখানকার শ্রেতেই হয়। 
এই মহাবিভালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি পশ্ড-হাসপাতাল 
আছে। পণগুর' রোগ-নির্ণয়ের সুবিধার অভ এখানে একটি 
এক্স-রে যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে । এই হাসপাতালটির' সুনাম 
দিন দিনই ছড়াইয়া'পড়িতেছে। রান্দ্যের দুরতম স্থান হইতেও 
চিকিৎসা রুগ্ন পণ্ড এখানে আনা হয়। 
এখানে চার বৎসরে যে পাঠ্যশ্চী অন্থন্থত হয় ভাহাঁর 
মধ্যে লান্ীর-বিভা, শারীর-স্থান, পশ্-পরিচালন, পণ্ড 
পুষ্টি, দুপ্ধ-সংরঙ্গণ, পণ্ড-প্রদনন, পত্তসংক্রাপ্ত অর্থনীতি ও পরি- 
সংখ্যান প্রভৃভি-উল্লেধযোগ্য। এখানে ভণ্ভি হইতে হুইলে' 
প্রার্থার্দিগকে অন্ততঃ (জীববিদ্যাসহ ) আই-এস্সি পাস 
হইতে হইবে । ৃ | 
গত ৬ই বৈশাখ নূতন দিল্লী হইতে উপরোক্ত বিবরণটি 
প্রচারিত্ত হুইাছে। পশ্চিমবঙ্গের হুরিণঘাটার তুলনায়.মখুরার 
পশু-চিকিতমালর ও পণ্ত-পালন. প্রতিষ্ঠানটি বৃহৎ ব্যাপার। 
বৃহৎ ব্যাপারে নানারূপ গলদ থাকে, যেমন আছে হরিণ- 
ঘাটায়। কলিফাঁত| নগরীর বছবাজ্জারে হরিণঘাটার “টোন্ড 
মিক্ষ” ও বিশু 'গোছুগ্ধ বিক্রয়ের ব্যবস্থা-আছে.। কিন্ত প্রাভে 
২ ঘণ্টার মধ্যে; কর্মীরা;কাজ সারিয়া চলিয়া যান। . সুভরাং 
ধাহারা অগ্রিষ ঘুল্য-দিয় গিয়াহিলেন, তাহার] অনেক সময় ছুব 
না পাইয়া, কিরিয়া যান। ইহার-একমান্্র কারণ এই যে, কয়েফ- 
জন এম-এ, বি-এ পাসকরা৷ মহিলা হু'্ঘণ্টার অন্ত এফাভ্ত করেন। 
রাই ষখন ব্যবলায় চালাইতে অগ্রসর হন, তখন এরূপ অব্যব- 
" লায়ী গন্থা' অবলম্বন করিলে, ক্ষতি স্বীকার ছাড়]. গত্যত্তর 
নাই ৷ -সে ক্ষতি.শেষ পর্য্যন্ত জনসাধারণের স্কন্ধে গিয়! পড়ে । 
পশ্চিমবঙ্গের নদনদী 
“ধিক প্রসঙ্গ” নামক মাসিক পঞ্জিকার প্রথম সংখ্যায় 


সম্পাদক মহাশয় একটি প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক . 


ও' নদ-নদীর অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন'। নুতন কিছু ন! 
থাকিলেও, তাহ? বলার ও জানান প্রয়োজম-আছে। লেখক, 
এই উপলক্ষে রাজ! দিগন্বর মিঞ্জের ন্যম করিতে পারিতেন'। 
তিনিই বাঙালীর মধ্যে বাংলাদেশে নদনদীর অবনতির ফারণ 
ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে প্রথম আলোচন! করেন। তাহা! আজ প্রায়- 
৮০.বংসর পূর্বের কথা! | 
লেখক 'বেণ্টলি" সাহেবের পুন্তকের, i উইলিয়ম- 
উইলককৃদের উপর নির্ভর করিয়াছেন: আমরা উক্ত প্রবন্ধের 
কিছু অংশ উদ্ভুত করিলাম £ ১৬ 
' তুম পলিপূর্ণ বন্তার জল'ভমির উৎপার্দিকা শক্তির“সহায় 
এবং জনস্বাস্থ্যের: পক্ষেও: বিশেষ কল্যাণকর । এ সম্বন্ধে 
ডাঃ বেলি, তাহার, ম্যালেরিয়া এবং ক্কষি (Malaria-and- 





পক্ষীর খাতের জন্ত প্রস্নোজ্বনীয় যাবতীয় শাকসজী . 
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লিলা 





85710018075) পুস্তকে লিখিয়াছেন, অগ্ঠান্ত ‘ব’ দ্বীপের হান 
বাংলাদেশেও পরিপূর্ণ বন্ধার জলের দ্বারা দেচের উন্নতি ও 
ম্যালেকিয়ার প্রকোপের অবনতি একই সঙ্গে জরভিত। 

১৮১৫" গ্রীষ্টাবে মিঃ হামিলটন, লিখিহাঁছেন--“জমির 
আয়তনের অনুপাতে জমির উৎপাদন বিষয়ে সমগ্র হিনুস্থানে 
বৰ্দ্ধমান প্রথম ও ভাপ্তোর দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী ।” 
পরিবহন এবং বহির্বাণিজ্যেও বাংলার প্রাচীন, ব্যবস্থা 





প্রশংসনীয় । বাংলা নদীঘাতৃক দেশ.। জলপথে বাণিজ্যইস্্ব 


ইহার বৈশিষ্ট্য ছিল। পদ্মা, গদা, দামোদর, রাপনারায়ণ, 
কাসাই, অজয়, মযুরাক্ষী, কপোভাক্ষী প্রভৃতি নদনদী ও 
ইহাদের সংশ্লিষ্ট খালগুলি যে বৃহভর বাংলায় সুষ্ঠ, ও সুনিয়্ত্িত 
দীর্ঘ জলপথ রচনা করিয়াছিল, আজিও তাহার সাক্ষ্য পাওয়া! 


যায়৷।। এই জলপথের সহিত সমুদ্রোপকুলের যোগাযোগ ও 


বাণিদ্য-সম্পর্কও উদ্লেখষোগ্য । ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ডাঁত্রলিপ্ত বন্দর. 
যে: বাংলার জলপথের সহিত: বিলেষভাবে যুক্ত ছিল এবং 
ইহাই বৃহত্তর বঙ্গের তথা সমগ্র উত্তর ভারতের প্রধান" বন্দর 
ছিল তাহারও প্রধাণ পাওয়া বায়। ইহা ছাড়া বাংলার, 
বিস্তৃত-সমুন্্রোপকৃল বহির্ববাণিক্্যের বিশেষ সহায়ত। করিয়া- 
ছিল। জলপথ ব্যতীত কটক রোড, অহঙ্যাঝা৯ রোড 
প্রভৃতি আস্তঃপ্রাদ্েলিফ রাদরপথগুলি' আন্জও প্রাচীন বাংলার. 
উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার পরিচয় দেয়। 


অষ্টাদশ-শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই কৃষি ও সেচব্যবস্থা্খ 


সহযোগিঙার সহিপ্ড কান্ধ করিরাছিল। সার উইলিয়মের 


মতে, মোগদসাত্রাঞ্জ্যের অবসান, -বগীঁর হ্াঙ্গামা ও ইংরেজ. 


রাজত্বের সুঞ্রণাতের সময় দেশে যে অত্যাচার ও অগ্াজকতা 
চলিয়াছিল, ভাহারই ফলে এই কৃষি ও পেচব্যবস্থার অবনতি 
ঘটিযাছিল.। মারাঠা-আফগান-যুদ্ধণ্নিত রাষ্রবিপ্নবের' 
গোলযোগে মধ্য-বাংলার রায়ত ও জমিদারগণ সেচের জন্য: 
খালগুলি পরিফার রাখা এবং খাল হইতে উদ্ধত পলিদ্বার! 
খালের তীরবর্তী বাধ, মেরামত করার কাজে অবহছেল। করায় - 
১৮৩৫ সালের পূর্কেই গঙ্গার সেচব্যবস্থা একবারে অচল. 
হুইয়া পড়িয়াছিল |. তদানীস্তন ইংরেজ ব্যবসায়ীর! এই সেচ- 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ থাকায় সেচের জন্য প্রস্তুত, 
খালগুলিকে নৌকা যাতায়াডের নদীপথ ভারিয়া তাহার 
সংস্কারের কিছুই চেষ্টা করেন নাই । এই ভাবে একে একে 
সমস্ত সেচব্যবস্থাই অচল: হুইয়া যাওয়ায় কৃষির ০ মুখ্য. 
কারণ ঘটিল। - টি 
“শুধু তাহাই নহে, উনবিংশ কারী মধ্যভাগে যখন: 
বাংলার রাষ্িক,ও সামাজিক পরিবেশ একেবারে: রূপাশ্তরিত- 
হুইল, ভন দেশে আপিল প্রাকৃতিক বিপর্ধ্যয়। ১৭৬৭ সাল- 
হইতে-১৭৭৬ সালের মধ্যে বাংলার' ভৌগোলিক মানচিঅ 


একেবারে, বদলাইয়া ধেল-_নদ-নদীর গৃতি- পরিবর্ড-হেতু-। 


স্ন 


জ্যৈষ্ঠ 
ভূমিকম্প ও কয় বংসর ধরিরা ভীষণ জলপ্লাবনের ফলে ব্রহ্মপুত্র 
ও তিস্তার গতি পরিবর্তিত হইয়া উত্তরবঙ্গে নৃতন স্ফীতকায় - 
ষযুন! নদীর টি হইল (১৭৭২ ্রীষ্টাবে)। দামোদর নদী কয়েক 
বৎসর প্রাবনের পর বর্ধমান জেল! পরিত্যাগ করিয়| দক্ষিণ- 
গামিনী হঈল। পদ্মা নদীও পূর্ব-গামিনী হইল। ইহার 
ফলে ক্রমে, ডাগীরথী, জঁলঙ্গী, ভৈরব ও মাথামাঙ্গার অধোগতি 
৷ আরস্ত হইল। সমগ্র পশ্চিম ও মধ্য-বাংলা হইল মৃত নদীর 
শভীর্শ-কঙ্কালে ৷ ভরা, বদজঙ্গলাকীর্ণ ম্যালেরিয়া-মহামারী 

নিপীড়িত ক্ষয়িষু। অঞ্চল 1” | 


গঙ্গার উপর সেতু নিৰ্ম্মাণ ' 
গত ৫ই বৈশাখ গঙ্গা সেতু নিৰ্ম্মাণ কমিটির পক্ষ হইতে এক 
প্রতিনিধি দল রাজভবনে শ্রীবিশ্বেশ্বরায়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । 
- প্রতিনিধিদল ভাহাকে বলেন যে, পাটনা মোকামা অঞ্চলে 
পাটনার যস্তুর সম্ভব নিকটে সেছু নির্শিভ হওয়া উচিত। 
প্রতিনিধি দলে ছিলেন-_বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস* 








চ্যান্দেলার শ্রীন্তামদন্দন সহায়, "বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস : 


ফমিটির সভাপতি শ্রীলক্ষীনারাফ়ণ সুধাংশ্ু, বিহার প্রেস এসৌ- 
সিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট . শ্রীনবলকিশোর সিংহ, শ্রীত্রভ্নন্দন 
আদার এবং এ্রত্রভ্রশঙ্কর বর্ম ৷ পর্দার উপরে কোন্‌ স্থানে সেতু 
নিগ্মিত হইবে ভাহা নির্বাচনের ভার বিশবেখরায়া কমিটির উপর 
অর্পিত হইয়াছে। 
একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। স্মারকলিপির সারমর্দ্থ 
এই-_উত্তর-পুর্বব ভারতে গঙ্গার উপর সেতু নিশ্মাণের স্থান 
নির্বাচন সম্পর্কে আমরা; আপনার বিবেচনার অন্য নিয়লিথিও 
বিষয়সমূহ পেশ করিতেছি £ 
(১) সেতু পাটনা মোফামা অঞ্চলে অবস্থিত হইলে এবং 
যতদুর সম্ভব পাটনার নিকটবর্তী হইলে, ইহার ঘারা উত্তর 
বিহারের দেড় কোটি অধিবাশী, উত্তর প্রদেশের উত্তর-পূর্ববা- 
ধলের ৪৫ লক্ষ অধিবাসী, মেপালের ৭৮ লক্ষ অধিবাসী এবং 
দক্ষিণ বিহারের ১ কোটি ১২ জক্ষ অধিবাপীর জুবিধ! হইবে । 
(২) ইহার ফলে উত্তর বিহারের অর্থনৈতিক স্থিভি 
সুদৃঢ় হইবে। '২১০০০ বর্গমাইল অঞ্চলের অধিবাসী, ইহার 
বিখা ভোগ করিবে । 
(৩) ইহার ফলে নন্দী উপত্যকা পরিকল্পনাসমুহের কার্ধ্য 
অপেক্ষাকৃত অধিকতর দ্রুত সম্পাদিত হুইবে । 
(৪) এই স্থানে সেতু নিম্মিত'হইলে ইহার ফলে ছূর্ভিক্ষ 
সাহায্য কার্ধযের সুবিধা হইবে এবং থান্শস্তার্দি অপেক্ষাকৃত 
সহজে প্রেরিত হইতে পারিবে । : 
5:05) ইহার ফলে উত্তর বিহারের উৎপন্ন মত্ত, ফল, 
শাকসজী প্রভৃতির ভ্ষ্ভ বাজার গড়িয়া উঠিবে। 
£ (৬) ইহার ফলে নেপালের উন্নয়নে যে সুবিধা হইবে, 
সেতু অন্ত কোন অঞ্চলে নির্মিত হইলে তাহা! হইবে না । 


বিবিধ গ্রস্জ-_-২৫ লক্ষ একর শুনি বণ্টনের সম্বল 





১৩৯ 


শি 








” প্রতিনিধি দল বলেন, গঙ্গার উপরে বাঁধ রাজমহলে অথবা 
ফরাক্কাডে নির্টিত হইবে এ সম্পর্কে মভভেদ রহিয়াছে । এরূপ 
একটি পরিকল্পনার কার্ধ্য প্রায় ৫১ কোটি টাকা ব্যয় হুইবে। 
সুতরাং এই কার্য সম্পূর্ণ হইতে সময়ও যথেষ্ট লাগিবে।' কিন্ত 
পাটনা, মোকাম! অঞ্চলে সেতু নিন্মর্ণণের কাৰ্য্য অবিলম্বে 
আরস্ত করা প্রয়োজন । বাঁধ মিন্মর্শণ পরিকল্পনা সমাপ্ত না 
হওয়া পর্য্যন্ত সেতু নিৰ্মাণ: স্থগিত রাখা'উচিত'হইবে না। সেতু 
নিন্ম্ণণ ও বাঁধ নিম্ম্ণাণ দুইটা সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্র কাৰ্য্য । গঙ্গার 
সেতু মিশ্মাণের অন্ত ১০:১৫ বৎসর অপেক্ষা করা বিহারের 
পক্ষে সম্ভব নয়। 

কোন্‌ জায়গায় সেতুটি নিৰ্ম্মিত হুইবে, ভাহা তর্ক-বিতর্কের 
বিষয় হুইয়া পড়িছাছে। গঙ্গার উপর অসংখ্য সেতু নির্দিত 
হইন্াছে।. তার মধ্যে কাণীর সেতু ও উইলিংডন সেতু প্রধান। 


২৫ লক্ষ একর জমি বন্টনের সঙ্কল্প 
পেবাপুতীর চতুর্থ সর্ব্বোদয় সন্মেপনে গত ১লা বৈশাখ 
তারিখে গৃহীত এক প্রস্তাবে দেশের সমুদয় গঠনমূলক কর্মীকে 
ভু দান যজ্ঞে আত্মনিয়োগ করিতে এবং আগামী ছুই বংসরের 
মধ্যে ২৫ লক্ষ একর জমি বণ্টনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে বল! 
হয়। গঠনমূলক কাৰ্য্যে রত বশ্মীরি! যাতে কেন্দ্রীভূত শিল্পঘ্াত 
দ্রব্য বর্ন করিয়া ভংস্থলে কুটিরশিল্জাভ দ্রব্য ব্যবহার করেন, 
আলোচ্য প্রস্তাবে তাহাদের সেই মর্ঘে নির্দেশ দেওয়া হয়। 
এপ্রস্তাবটিতে আরও বল! হয়েছে যে, কেবলমাত্র বিকেন্্রীকৃত. 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারাই অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা জন্তব- 
পর। আজ কেন্দ্রীভূত. পিল্স-ব্যবস্থার অই দেশ খাদ্য ও 
বন্তে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারছে না! কেন্দ্রীভূত শিল্প-প্রয়াপকে 
সর্বভোভাবৰে বয়কট করে দেশের জর্ধজ্জ "ব্যাপকগাবে 
বিকেন্দ্রীক্কৃত কুটিরশিল্প চালু করা দরকার । আরও বলা 
হয় যে, মাতার উপর যেমন শিশুর অধিকার আছে, মাটির 
উপরও তেমনি প্রতিটি মানবের অধিকার বর্ভমান। সুতরাং 
যাহাতে প্রতিটি পরিবারে পাচ একর সাধারণ জমি এবং এক 
একর করে জল অমি পেতে পারে, ভূ-ান যজ্ঞ রি 
পরিচালিত হওয়া দরকার |. 

“বিতর্ককালে পরিকল্পনা! কমিশনের সদস্ত শ্রীযুক্ত পাতিল 
বলেন যে, ভু-দান যজ্ঞ পরিকল্পনাহ্যায়ী ফান্ড হলে জমি 
অত্যন্ত ছোট ছোট, টুকরায় ভাগ হয়ে যাবে, আর যংসামান্ত 
জমি হতে কোন কৃষক তার পরিবারের গ্রাসাচ্ছদনের সংস্থান 
করতে পারে না, উপরত্থ ছোট ছোট টুকরায় বিতক্ত হওয়ায় 
জমিভে ফসল উৎপাঁদনও বাড়ান যাবে না এবং শিল্পব্যবস্থাও 
বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শ্রীযুক্ত পাতিলের'- উক্তির 
বিরোধিত1 করে ও ভু-দান যজ্ঞ সমর্থন করে বহু গঠনকর্থা 

নেত! বক্তৃতা দেন । 

" গ্ীপাতিলের বক্তা ভারত গবন্মেণ্টের হারে | 


১৪৩ 








পরিচয় প্রদান করে। নেহেরুজী হইতে আরম করিয়া 
সকলেই গঠনমূলক কার্য ও শিল্পের বিকেম্রীকরণ চান। 
কিন্ত তাহাদের সকল কথার মধ্যে ‘কিন্তু আাছে। একথাও 
সত্য যে দেশের অমীর পরিমাণের সীমা আছে। তাহার 
শ্রেষ্ঠতম উপায়ে ব্যবহার ভিন্ন দেশের লোকের বাচিবার পথ 
নাই। . . | 
সাহিত্য ও বাংলা ভাষা 

ূর্ববঙ্গে উর্দ, বনাম বাংলা রাজনীতির ক্ষেত্রে জটিলতার 
সৃষ্টি করিয়াছে। “পুর্ববদের মুখ্যমন্ত্রী হুরুল আমীমের প্রস্তাব 
অমুসারে বাংল! ভাষাকে পাকিস্থান রাষ্ট্রের বিকল্প রাষ্রভাষার 
মর্ধ্যাদা দান-করিবার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে । 

এই বিষয়ে পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত শ্রেণী ও জনসাধারণ 
একমত | ভাহার প্রমাণ পাই ১৩৫৮.বঙ্গাব্দের ফাল্তন মাসের 
ইমরোজ মাসিক পমিকায়। প্রথমেই প্রিন্দিপ্যাল ইব্রাহিম 
খাঁর একটি বক্তৃতা প্রকাশিত করা হুইয়াছে। ইহা কুমিল্লায় 
অনুচিত প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতির ভাষণ। 
এই ভাষণের নিয়লিখিত অংশ প্রণিধানযোগ্য £ 

“আমাদের জীবনে বর্দকে বপান্িত করতে চাইলে ধর্মকে 
আমাদের মাতৃভাষায়. সাহিত্য-সুষমায় মণ্ডি করে পেশ 
করতে হবে। লা রাহুবানিয়াত! ফিল-ইছুলাম--ইসলামে 
বৈরাগ্য নাই। ইপলাদের মূল ভাষাণ্ডেও বৈরাগ্য নাই। 
ইসলাম-ঘটিত আমাদের ভাষাতেও বৈরাগ্য থাকলে চলবে 
না। কোন দেশের কোন যুগেয় কোন ধর্ের ভাষাতেই 
বেশী দিন চলে নাই। 

বাংল! ভাষায় কোরআন ও হাদীসের অহথবাদ গুরু 


হয়েছে ; ইসলাম সম্বন্ধে বই লিখত্তেও অনেকে আরম্ভ ' 


করেছেন। তারা দেশের ধষ্ভবাদাহ“। তবে আমার সনির্বন্ধ 
অন্থরোধ-_স্বয়ং আল্লা যেমন কোরআনের মহাবাদীকে অপূর্ব 
সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য য্ডিত করে মান্থষের কাছে পাঠিয়েছেন, 
আমাদের সাহিত্যিক বন্ধুরাও যেন সে বাণীকে সাহিত্যিক 
সুষমায় মণিত করে এ দেশের পাঠক সমাজেন্ব.সামমে পেশ 
করেন। অন্তথায় মিলাদ থা মুন্সী সাহেবের মতই আফশোস 
করে বলতে হবে--কিয়ামত নজদিক, নইলে ধর্টের এমন 


- ভাল ভাল কথা না পড়ে হুতভাগারা নাটক নভেলের দিকে 


ঝুঁকে পড়ে কেন? 
একখ। আমাদের কিছুতেই ডুললে চলবে মা যে, জীবনে 
যেখানে কাব্য নাই, সেখানে জীবনের আনন্দের কোঠা 
অনেকখানি খালি পড়ে থাকে। আর আনন্দ যেখানে কম, 
সৃষ্টির শ্রোত সেখানে স্তিমিত । 
, আমাদের নুতন রাহ, আর সে রাধে আমরা নুতন 
বুনিয়াদের উপর আমাদের সামাজিক ও নাগরিক জীবন গড়ে 
তুলতে চাই । ক্াতি-বর্শ-বর্ণ-নির্ববিশেষে এ রাধে সকলে 


ধ্ঘবানদ 





২৯ 





লা লালা পলাল 


পাবে সঘান অধিকার-_জাত্ম-বিকাশের সমান স্থযোগ। 
বাংলা-সাহিত্যে এই মহান সাম্যের আদর্শ আতও যথেষ্ট 
রকমে বাপায়িত হয় নাই। কমিউনি& রাশিয়া হতে আমদানী 
এক রকম সাম্যের কথা আমরা মাঝে মাঝে শুমি। সাম্য 
মস্ত বড় জিনিষ’, এর আদর্শগত আবেদনের শক্তিও বিরাট । 
কাজেই আদাদের তরুণের! কেউ কেউ স্বভাবতঃই এই কুণীয় 
মাম্যের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। আমার মনে হয়, ইসলামের 
সাম্যের অন্তরে আছে যে দরদ, রুখয় সাধ্যের অন্তরে ভান 
নাই। সেখানে আছে বিক্ষোভ। ইসলাম বলে- সকলে 
এক আদমের সত্তান, অন্তএব সকলে ভাই তাই। করুণীর 
সাম্য ছোটর প্রভি বড়র অতীতের লক্ষকোটি জুলুমের করুণ 
কাহিনী আওড়িরে আওড়িয়ে চিত্তকে বিক্ষু্ধ করতঃ বড়র 
বিরুদ্ধে প্রতিশোধে ছক্কার ছেড়ে ধ্বংসের জন্য শাবল হাতে 
অগ্রসর । সায্যের পেছনে যদি প্রেম না থাকে তবেসে 
সাম্য বরধীপুও হুয় না, সহনীয়ও হয় ন!। কিন্ত রুণীয় সাম্যের 


বিরুদ্ধে কেবল কথায় নাজিপ করলে বাঁ তার নিন্দাবাঁদ করলে 


চলবে না। আমাদের সাম্য ষেতার চেয়ে বড়, তার চেয়ে 
বাস্তব এবং তার চেয়ে টেকসই, তা আমাদের কল্পনা, কথা ও 
কাজ দিয়ে সপ্রযাণ করতে হবে এবং এই কামে আমাদের 
সাহিত্যের অবদান হতে পারে অপ্রমেয়। টা তরুণ 
সাহিত্যিকদের নজর আমি এদিকে আকর্ষণ করছি" 
এই আবেদনের সমর্থন করে সম্পাদকীর 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহ! বিজ্ঞনোচিত | 
“বাংলাকে -রাষ্ুভাষার- মর্ধ্যাদা দানের প্রসঙ্গে পশ্চিম 
পাকিস্থানের কয়েকজন উহতাষী ও কয়েকটি পত্রিকা যে 
মনোভাব প্রকাশ করেছেন ভাতে আমরা বিশ্মিতই হয়েছি। 
কোন শিক্ষিত সাহিত্যিক বা রাভনৈতিক কোন ভাষাকে অনৈ- 
সলাধিক ভাষা বলে অভিহিত করতে পান্বেন তাহা বাবারে 
উহ্ণনামে পরিচিত উর্বর কবি ও সাহিত্যিক ডাক্তার আবছুল 
হুক্‌ ও এককালের রাঞ্রনীতিজ্ঞ চৌধুরী খালিকুজ্জমানের উক্তি 
শোনার পূর্ব পর্য্যন্ত, আমরা কল্পনাও করতে পারি নাই। 
আমাদের মতে এতে শুধু তাদের নগর গ্রাদেশিকভা, ধীর 
বিচারবুঁদ্ধিহীনতা, গণতগ্েক প্রাথমিক আইন-কামুনে অজ্ঞতাই 
প্রকাশ পেক়েছে। : ক 


“কোন যুসলমানের পক্ষে কোন ভাষাকে অনৈসলামিক 
ভাষা আখ্যা দিয়ে সে ভাষাকে ত্যাগ করতে বলাকে আমরা 
ইস্লামের নীতিবিক্ুদ্ধ কার্য্য বলেই মনে করি। সাব্রজনীন 
বিশ্বধর্্ম বলে যে বর্মকে আল্লাহু, ঘোষণা করেছেন ও মানুষকে 
মেনে নিতে বলেছেন, সে ধর্ম কোন একটি ভাষা বা হরফে 
প্রথম প্রবর্তিত হুলেও, ভাঁকে ভারই মধ্যে আটকে. রাখার 
ফলন বা প্রচেষ্টা তার সার্বজনীনতাকে বিষ করবার প্রচেষ্টা 
ছাড়া অন্ত কিছু নয় ।-- 


মন্তব্য রখ 


আরবী ভাষাকেও ইসলামী ভাষা বলা চলে না। 


জ্যৈষ্ঠ 


~~~ 








ধরতে গেলে কোন ভাষাই ইসলামী ভাষা নস্ব। ধোদ 
আরবী ভাষায় কোরান শরীফ নাজেল হয় তথন এ ছিল অজ্ঞ- 
কুপংক্কারাচ্ছ্ন পৌতুলিকদের ভাষা । ইসলাষ প্রবর্তনের 
পরেই এ গড়ে ওঠে ইসলামী ভাষা হিসাবে । উহুন্ভাষার ত 
কথাই নেই ৷...” I 

আস্বারুমীর ভারত-ইত্িহাস উদ্ভভ করিনা লেখক তাহার 


_ বত সমৰ্থন করিয়াছেন। 


ব্রিটেন, রাশিয়া, চীন বাণিজ্য চুক্তি 


মস্কো ৮ই এপ্রিল-_পূর্ব্ব ও পশ্চিমী রাধগোগ্ীর' মধ্যে 
বাণিজ্যের সম্ভাবনা ও সমান্ধের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া 
সম্পর্কে বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনের কার্ষ্যকরী সমিতি আজ 
বিশদভাবে আলোচনা করেন। | | 

আর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ত্রিটিশ কমন্স সভায় শ্রমিক 
সন্ত ও ব্রিটেনের জনৈক প্রতিনিধি মিঃ সিভশী সিলভারম্যান 
অত রাত্রে ঘোষণ! করেন যে, চীমা প্রতিনিধির সহিত উভয় 
দিক হইতে এক ফোটি ষ্টালিং-এর বাণিজ্য সম্পর্কে তাহাদের 
এক চুক্তি হইয়াছে। 

সংবাদে প্রকাশ, ব্রিটেন চীনে যে মাল রপ্তানী করিবে 
ভার শতকরা ৩৫ ভাগ বস্তু, ৩০ ভাগ স্নাসায়নিক দ্রব্য ও 
৩৫ ভাগ ধাতবস্ব্য হুইবে । ইহার বিনিষয়ে চীন শতকরা 
২৫ ভাগ কয়লা, ২০ ভাগ ডিম ও ডিমন্তাীয় ভ্রব্য ও ৫৫ ভাগ 
সোয্বাবিন, তৈলবীজ প্রভৃতি ৃষিদ্বাত দ্রব্য ব্রিটেনে রপ্তানী 
করিবে। . 

ব্রিটিশ ও চীনাদের মধ্যে পঙ্ছবিনিময়ের দ্বার! চুক্তি সমাপ্ত 
হুয়। - ব্ৰিটিশ প্রতিনিধি দলের পঞ্জে বল] হয় যে, যে সকল 
দ্রব্য ক্রীত ও বিজ্রীত হইবে উততয় দিক হইতেই তাহার মুল্য 
এক কোট ষ্টালিং করিয়া হইবে এবং ১৯৫২ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বরের মধ্যে এই বাণিজ্যিক লেনদেন শেষ করিতে 
হইবে । . পে এই মর্শে আশ্বাস দেওয়! হয় যে, প্রতিনিধির] 


. ব্য ও গোষ্ঠীগতভাবে. পরিফলিভ বাণিজ্য ক্ষার্ধ্যকত্রী করার 


সস 


জন্ত ব্রিটিশ সরকার বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের 
সহিত আলোচনার আস্তরিক চেষ্টা করিবেন। অবস্ত উভয় 
সরকারের বাণিজ্যের লাইসেন্স মঞ্জুরের উপরই উহা নির্ভর 
করিতেছে । 

চাঁন প্রতিনিধিদের পত্রে বল! হুর যে, ব্রিটেন ও চীনের 
জনসাধারণের পারস্পরিক সুবিধার অন্ত ব্রিটিশ,ও চীন প্রতি- . 
মিবি দল পত্রে বণিত সর্ত্যের ভিত্তিতে উভয় দেশের মধ্যে 
রাণিজ্যের অন্ত এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। ত্রিটেন ও 


চীনের মধ্যে কি কি দ্রব্য বিনিময় হইবে পত্রের সহিত গ্রথিত ' 


এক শ্মারকলিপিতে তাহার বিবরণ দেওয়! হয়। ব্রিটেন 


বিবিধ গ্রদ্--ত্রিটেল, রাশিয়া চীন বা“ণজ) চুক্তি 


যখন 
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চীনের নিকট থে বস্তু বিক্রন্ব করিবে তাহাতে পশয ও বিভিন্ন 
তুাঞ্াত দ্রব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। . 

মিঃ সিলডারম্যান বলেন যে, ইন্ডিমধ্যেই কয়েকটি আদান- 
প্র্থান স্থিরীক্কত হুইয়া গিয়াছে। অন্ত প্রকার আদান- 
প্রদানের জন ব্রিটিশ ব্যবনায়ী প্রতিনিধি দল পিকিং অথবা 
লওমে চীনা বাণিজ্য দুতাবাস ন! থাকিলে বার্সিন যাইবেন। 

রুশ ও ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদের সভাপতি মিঃ বাদেলি 
কোসনেহফ বিশ্ব অর্থ নৈতিক সম্মেলনের কার্যকরী কমিটির 
সভাপতি দর্ড বয়েড ওরের সহিত সামাজিক সমস্যার সমাধান- 
কল্পে অর্থ নৈতিক সহযোগিতার বিষ আলোচন! করেন। 

রাশিয়! ও পশ্চিমী গোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রসারিত বাণিভ্যের 
জন্ত কুপ প্রতিনিধি দলের সদৃন্ত যে প্রস্তাব পেশ করেন মিঃ 
কোসনেজফ তাহা আরও সম্প্রসারিত করেন। তিনি বলেন 
যে, রাণিয়া পশ্চিমী গোষ্ঠীর নিকট হইতে দ্রিনিষপঞ ক্রয়ের 
ষেপ্রস্তাব করিয়াছেন তাহার ফলে প্রন বংসরের জ্রম্ভ ফ্রান্স, 
পশ্চিম জার্্বাশী, জাপান ও ইটালীর শ্রমিক সমন্তা সমাধানে 
সাহায্য হইবে । তিনি আরও বলেন যে, ইটালীর নিকট 
রাশিরা যে অর্ডার পেশ করিয়াছে তাহার ফলে ইটালীর 
ভাহাণী শ্রমিকদের বেকারত্ব ঘুচিয়া যাইবে এবং পূর্ণ সময়ের 

ছ তাহারা কাৰ্য্য পাইবেন । | 

অধুন্নত দেশগুলির বিষয়ের উল্লেখ প্রসঙ্গে রুশ বাণিজ্য 
সমিতির জনৈক যুখপাত্র -দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির কাচা 
মালের বিনিময়ে যন্ত্রপাতি ও সাজদরঞজাম দরবরাছের যে 
ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ দেন। 

সকপ প্রতিণ্ধি দলই বাণিণ জ্যক লেনদেন সম্পর্কে 


 লোভিযেট ও অন্ঠান্ত প্রতিনিধি দলের সহিত- আলোচনা 


কয়িতেছেন। 
পার্লামেন্টের শ্রধিক সদস্ত সিডনী সিলভারম্যান চীনের 
সহিত বেসরকারী বাণিজ্য চুক্তির যে সংবাদ ঘোষণা করেন 
ব্ৰিটিশ বাণিজ্য বোর্ড তৎসম্পর্কে কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশে 
অস্বীকৃতি জ্ঞাপন কুরেন। . 
বোর্ডের জনৈক সুখপাজ বলেন যে, তাহারা চীনের সহিত 
বাণিজ্য পরিচালনার প্রয্থাসী অব্য ষে সফল দ্রব্য বিনিময়ের 
প্রস্তাব কর! হইয়াছে ভৎসম্পর্কে তাহারা কিছু বলিতে চাহেন 
না। | 
মিঃ দিলভারম্যান স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে, 
তাহারা বেসরকারী প্রতিনিধি দলের অদস্ত এবং তাহাদের 
কোন সরকারী মর্ধ্যাদা দেওয়া হয় নাই । ' সেশ্ত ভাহারা- 
ঘে চুক্তি করিবেন তাহা অবশ্যই আমদানী-রপ্তার্নী বাণিভ্য 
জাইসেন্দের আওতায় পড়িবে । : 
. লগ্ন ৮ই এ্রপ্রিল_-এশিয়ার দেশগুলির ' উন্নয়নের 'জত 
পাক-প্রতিনিবি যে ালিন প্ররিকল্পনার প্রস্তাব করিয়াছেন, 
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তংসংপর্কে কোন প্রকার মন্তব্য করিতে ব্রিটিশ সরকারী মহল 
অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। 
=, বেসরকারী, ব্রিটিশ অর্থ নৈতিক ও জী মহল এশিয়ার 
দ্রেশগুলিকে যন্ত্রপাতি. সরবরাহে. রাশিয়া ও কয়্ুনিষ্ট দেশ 
গুলির অসুবিধার উল্লেখ .করিয়াছেন। তাহারা বলেন. যে, 
এশিয়ার : দেশগুলির যন্ত্রপাতি ও জান্সরগ্তাম প্রয়োজন । 
সোভিষেট ইউনিরন ও কমুযনিষ্ট দেশগুলির নিজেদের শিলোন্ন- 
সনের অল্- অনুরূপ প্রকার এন্্রপাতির প্রয়োজন। সুতরাং 
তাহাদের পক্ষে এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলিকে যন্ত্রপাতি 
সরবরাহ করা কতদূর সম্ভব হইবে তাহারা তাহা বলিতে 
পারেন-না। বন্তভঃ দোভিযেট ইউ্টনিয়নই চেকোন্পোভাকিয়ার 
নিকট হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করিডেছে। . | 
লগ্ন, ৯ই এপ্রিল--ত্রিটিশ বাণিজ্য বোর্ড আজ এ বিজ্ঞপ্তি 
প্রসঙ্গে বলেন যে, ব্রিটেন ও রাশিয়া! অথবা চীন ও ব্রিটেনের 
মৃধ্যে অবাধ বাণিজ্যের: কোন বাধা নাই । অবশ্য রাশিয়া ও 
চীনের মনোভাবের উপর উহা নির্ভর করিতেছে। 
্রিটিপ বাণিজ্য বোর্ডের সভাপতি মিঃ পিটার নিয়োক্ত 
মর্মে বিবৃতি দিয়াছেন? সভাপতি. বলিতেছেন যে, চীনের 
সহিত বাণিন্ধ্য বৃদ্ধি করিতে ব্রিটেন বরাবরই সম্মত আছে এরং 
হকৎ ও সাংহাইয়ের লক্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ীরা চহা . চে! 
করিতেছেন। ৮ 
*-চীনার].ঘদি বাণিজ্য করিতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে 
তাহারা. উক্ত. ব্যবসায়ীদের নিকট যাইতে পারেন, অন্যথায় 
সরকারীভাবে ব্রিটিশ সরকারের নিকট. প্রস্তাব করিতে 
পারেন। . 
.. ব্রিটিশ বনত-শিল্পের ৭৫ হাজার শ্রণ্মক যে বেকার আছে 
তাহার উল্লেখ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ বাণিজ্য বোর্ডের বিবৃতিতে বলা 
হুয় যে, ব্রিটিশ .পণ্যন্পব্য বিশেষতঃ বসন্ত ক্রয়ের: জন্য লওনস্থ 
রুশ প্রতিনিধির . নিকট তাহার! গত ছয় মাস ধরিয়া অন 
বিনয় করিতেছেন । ইহার বিনিদরে তাহারা রাশিয়ার কিছু 
মাল কিনিবেন বলিয়া জানাইস্বাছিলেন। এমন কি রাণিজ্য 
দূতাবাসে বিভিন্ন বন্তের -নয়ুমা প্রেরণ কর! হইয়াছিল, এবং 
মুল্যও জানান হইয়াছিল, কিন্তু এই সম্পর্কে আর কোন উত্তর 
পাওয়া যায় নাই। .. 
জাপান রাশিয়া ও চীনের নিকট হইতে আশী লক্ষ টন 
উত্তম কয়ল! ক্রয় করিতে চাহে বলিয়া জনৈক আাপ মহিলা 
প্রতিনিবি আজ ভানাইয়াছেন ৷ ইহার বিনিময়ে জাপান 
রাশিয়া ও চীনকে কিম রবার, রেশম ও অন্যান্য ক্্ব্য 
স্রব্রাহ করিবে 1. 


রাধুসজ্ঘে রিপোর্ট পেশ ' 
বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনের উদ্যোগ্তা কমিটির সভাপতি ও 
- পোল্যাঙের সদন্ত- অধ্যাপক -ওক্কার লাঙ্গে মস্কো অর্থনৈতিক 


প্রবাসী 


পাপা শিপ পাটি 
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সম্মেলনের বিবরণ ব্রাষ্্রদঙ্বে পেশ ক্ষরিবার জন্য প্রস্তাব 
করেন। | 

অধ্যাপক লাঙ্ষে বলেন যে, সাধারণ পরিষদকে মস্কো 
সম্মেলনের রিপোর্ট শুনিতে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
সম্প্রমারণের জন্য বিভিন্ন রাধেের সরকারদের এক সম্মেলনে 
আহ্বান করিতে বল] হউক । 

পশ্চিমী গোষ্ঠীর সহিত আগামী দুই-তিন বৎসরে ডাহারা 
৫৩৫ কোটি হইতে ৬৭৮ কোটি ষ্ঠালিং-এর বাণিজ্য করিতে ০ 
দিতে প্রস্তভ আছেন বলিয়! অধ্যাপক লাঙ্গে জানান-। 

আত্তব্ণিজ্য শান্তি ও মৈদীর অহায়ক। সেই হিসাবে 
এই সকল চুক্তির গুরুত্ব অপরিমেয়। . কিন্ত শাস্তি ও মৈত্রী 
তখনই আসিবে যখন এইরূপ আদান-প্রদান যুক্ত ভাবে চলিবে 
এবং প্রত্যেক দেশই স্বাধীন ভাবে লেন দেন করিবে । সেই 
জন্য এই চুক্তি সম্বন্ধে ছুই-একটি কথ! বলিতে চাই। মস্কো 
নগরীতে চীনা প্রতিনিধির ঘম ঘন উপস্থিত চীনের মর্ধ্যাদ! 
হানি করে। ব্রিটেন মক্কোতে রাশিয়ার সঙ্গে ও পিকিং-এ 
চীনের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করিলে এই সন্দেহ মনে জাগিত না। 


ভারতীয় কম্যুনিষ পার্টি 


গত ১৯শে বৈশাখ কলিকাতায় নিখিল-ভারত মাক্সবাদী 
ফরোয়ার্ড ব্লকের ওয়াকিং কমিটির অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে! 
২১ দিন এই অধিবেশন চলে। মধ্যে মধ্যে অধিবেশন বন্ধ 
ছিল। ভ্রেমারেল মোহন সিং ওয়াকিং কমিটির অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করেন। নিখিল-ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের ইতিহাসে 
এই অধিবেশনটি দীর্ঘতম অধিবেশন। কমিটির সভায় ৩৫ 
হাজার শব্দদস্বলিত ফরোয়ার্ড ব্লকের খসড়া বিজ্ঞপ্তি-প্রবন্ধ 
গৃহীত হয়। সে সকল যুস্তিত হওয়ার পর উহা! সর্বসাধারণের 
নিকট প্রকাশ করাহইবে। 

ওয়াকিং কমিটির অধিবেশনে গৃহীত অপর একটি প্রস্তাবে 
বলা হইয়াছে যে, নির্বাচনের পুর্ব ১৯৫০ এবং ১৯৫১ সালে 
নিখিল-ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক বামপন্থীদের সকলের সম্মিলিত 
দল গঠনের জ্রন্য সম্মিলত ' সমান্বতন্ত্রী প্রতিষ্ঠান গঠনের 
ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের 


ne 


অমাত্ততন্ত্রী দল এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির নিকট পুনঃ পুনঃ আমন্ত্রণ” 
জানান সত্বেও তাহারা এই প্রতিষ্ঠানে যোগ না দিয়া বামপন্থী: 


এঁক্য সম্পাদনের কার্ষ্যের অশেষ ক্ষতিসাধন করিয়াছে । 
“কমপানিষ্ট পার্টি আরও একটু অগ্রসর হুইর] আঞ্চলিক গণ- 
তান্ত্রিক ক্রণ্ট গঠন করে। নির্বাচনের পুর্বে সম্মিলিতভাবে 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাড়াইবার এঁফাস্তিক ইচ্ছায় অনেকগুলি 
আসম ত্যাগ করিয়া আমরা কয়্যুনিষ পার্টির সহিত নির্বাচনী 
মৈজী সম্পাদন করি । 
- শ্কম্যুনিষ্ট পার্টির সহিত সহযোগিতা করিয়া! এই নভিজতাই 





জ্যৈষ্ঠ 


হইয়াছে যে, কয়্যুনি পার্টির নেতৃরম্দ বামপন্থী এঁক্য প্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারে আএহদীল নহে। তাহার! কেবল তাহাদের দলের 
সুবিধার জ্বন্ভ বামপন্থী এক্য প্রচেষ্টাকে কাজে লাগাইতেছে। 
বিভেদ এবং বিশ্বাসঘাতকতা যেন ভাহাদের মজ্জাগত ৷ 
তাহাদের কোন পরিবর্তন হয় নাই এবং কোন হি 
হইবেও না। 


“ভারতের শ্বাবীনতা-সংগ্রামের সঙ্কট মুহূর্তে তাহারা . 
"৯ সকল সময়েই দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসখাতকতা করিয়াছে। 


১৯৪২ সালের আন্দোলনে ভাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা, নেতাজী 
এবং আজাদ হিন্দ ফৌজেের গোৌরবন্নক কার্ধ্যকে উপহাস, 
আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ছুইভিসদ্ধিমূলক ধ্বনি তুলিয়া পাকিস্থান 
স্বষ্টিতে তাহাদের সমন, সন্মিলিত সমাজতন্ত্রী প্রতিষ্ঠানের, 
ক্ষতি সাধন, কাশ্মীর সম্পর্কে আত্মনিয়ন্রণাধিফারের সাম্প্রতিক 
ধ্বনি এবং দেশরক্ষা বান্ধেটের ৫০ ভাগ হ্রাস করা সম্পর্কে 
তাহার! যে নূতন ধ্বনি তুলিয়াছে, ডাহা আকম্মিক ব্যাপার 
নহে। k 

প্ফরোয়ার্ড রক গভীর উদ্বেগের সহিভ তাহাদের ভি ও 
বর্তমান কাৰ্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছে এবং দেশের স্বার্থের জন্ত 
তাহাদের ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ সন্বদ্ধেও ফরোয়ার্ড রক অত্যন্ত 
সন্দিহান । 


+ তাহার! শিল্প রাধ্রামভফরণ ও সমাজজতত্ত্রবাদের বিরোধী এবং 
জাতীয় বুর্জোয়াদের সহিত একযোগে সরকার গঠনের পরি- 
কল্পনা করিভেছে। তাহাদের গণতান্ত্রিক ঞ্রণ্টের কার্যকলাপে 
বুঝা যায় যে, শ্রেণী সহযোগিতার মতবাদকে তুষ্ট করার জঙ্ভ, 
শ্রেণীংগ্রামকে উপেক্ষা কর! হইতেছে। ই 

“কম্যুনিষ্দের বিরুদ্ধে ফরোয়ার্ড ব্লকের সহুআ্াও: কোন 
বিঘবেষ ছিল না'। 
ফ্রোহিতার পরিচয় পাঁইয়! সেই বিদ্বেষ জন্মিয়াছে |” 

মাদ্রাজ্ের প্রধানমন্ত্রী শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচানিয় 
গঁত.২৬শে বৈশাখ যে ঘোষণা! করেন, তাহা গুরত্বপূর্ণ । 


হায়দরাবাদের তেলেঙ্কানাও মান্রান্দের.প্রভিবেশী। তেলেদানায়' 


ফয্যুনিষর] কি বিপর্ধ্যয় ও বিশৃঙ্খলার সুষ্টি করিয়াছে তাহা 
শ্ুবিদিত। অনেকে কথা আমরা জানি না, যাহা- এই: ছুই 
রাষ্যের-শাসকবর্গের নথাগ্রে। সেই ভিক্ত-অভিজ্ঞতার কলেই 


রাজাদী:রোষণ! করিয়াছেন £ “আমি কয্যুনিই' পার্টিকে অস্ত; 
কোনও দেশ অপেক্ষা ভারতের. পক্ষে অধিব”বিপজ্জনক- বলিয়া. 


মনে করি-। ,সেই'কারণে আমি আপনার্দিগফে ( কম্যুনি- 
গণকে ) বলিতে চাই যে, আপনারা আমাকে: আপনাদের "এক 
নঘর-শত্র-বলিয় ধরিয়া লইবেন 1” - 


' ক্লাজাজীর এরূপ ঘোষণার আসম. কারণ' আমন দন 


করিয়া লইতে-পারি?।. ভারতবর্ষের এই *বিভীষ*” দল যত 


বিবিধ গ্রসন্্-_আর্ধ সমিতি (ব্হোলা )" 





“কম্যুনি& পার্টি বর্তমানে ভা হইয়! পড়িয়াছে। 


আশ তাহাদের কার্যকলাপে দেশ- 


১৪৩ 





দিন নিম্মুল না. হইবে, তত দিন: দেশবাপী -স্বন্তিতে- থাকিতে 
পারিবে ন!। এই সমন্তায় রাজাজীর সুম্পষ্ট মিনিদা মরা 
সময়োচিভ লি যনে করি. te Ht EE 


- গ্ৰারো পার্বত্য এলাকা - ূ 

গত ১লা বৈশাখ গৌহাটি হইতে ১৯০ মাইল দূরে তুর] 
শহরে (পার্ধভ্য গারো অঞ্চলের প্রধান শহর) পীবিফুরাম, 
মেধি এই এলাকার জন্ভ স্বাধীন ্রেলা পরিষদের উদ্বোধন 
করেন। এই উপলক্ষে প্যারেড গ্রাউণে উপজাতীয় জনগণের 
এক সমাবেশে বক্তৃতায় বলেন, “আপনারা যাহাতে নিজেদের. 
আশা-আকাঙ্ফার সহিত সামগ্রস্ত রক্ষা করিয়া আপনাদের, 
জেলা শাসনের কাৰ্য্য পরিচালন! করিতে পারেন, তছ্পঘোগী 
একটা প্রতিষ্ঠানকে চালু, করিয়া! দিবার ই আমি. আনি, 
এখানে আসিয়াছি।” । 

জেলা পরিষদের ক্ষমভার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, 
ভেদ পরিষদের ক্ষমতা ব্যাপক রকমের, প্রকৃত পক্ষে দেওয়ানী 
ফৌজদায়ী বিচার ও শাসনকারধ্য পরিচালনের সমুদয় 


, কৰ্তৃত্ব উহার রহিয়াছে। জেলা পরিষদ অমি বন্টন অধিকার 


ও ব্যবহার সম্পর্কে আইন প্রণয়ন, পল্লীর অরণ্য, তত্বাবধান, 
প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিধি-ব্যবদ্থাদি করিতে, পারিবে। 
উহ! ভুমি-রাজখ নির্ধারণ ও আছ্থায় - এবং কর নি্দ্ধারণও 
করিতে পারিবে | | 
এই জেলার প্রাকৃতিক সম্পদ অপৰ্যাপ্ত এই আলে 
যে উচ্চ স্তরের কহুল! ও চুনা পাথর রহিরাছে তাহা যখন, 
আহরণ কর! সম্ভব হুইবে তখন, ভেলা যথেষ্ট সম্বদ্ধিশালী হয়া 
উঠিবে। গারে! জাতীয় পরিষদের. সভাপতি. ক্যাপ্টেন, 
উইলিয়ামসন সাংমা, এবং আরও কয়েকজন, বিশিষ্ট গা 
নেতা সভায় বক্তৃতা করেন ৷ র্‌ 
আমরা আশ! করি যে, স্বামগুশাপনের প্রথম পদক্ষেপ শত 
হুইবে, এবং এই সরল জাতি ভারড্রাষধ্রের আশা-আকাঙ্ষার 
সঙ্গে নিজেদের স্বাথ ও আশা মিলাইয়া দিতে. সমথ “হুইবে । 
এখন পর্য্যন্ত আসামের ব্যবসা-বাণিজ্যে অান্ভ, প্রদেশের ' 
লোকের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত, ছিল। সেই প্রাধান্য সংযত .করিয়! 
স্থানীয় লোকের মর্ধ্যাদাকে সম্ভব করিয়া দিতে হইবে | i 1 E | 


আৰ্য্য, সমিতি ( বেহালা: J 
বেহাল! আৰ্য্য সমিতির রজত-জুয়্তী উৎসবের বিবরণ 
আমর! পাইয়াছি'। প্রায় ৩৮ বৎসর পুৰ্বে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত 
হয়:। তাহার পূর্বের “সারস্বত: সমিতি” নামে একটি: প্রতিষ্ঠান 
ছিল্ব ; ভারই;ডগ্ন:স্ত'পেরংউপর-"এই-: নূতন:: গাছটি+ গন্দাইল!।? 
ঃ £ 
গান, বান্না, তাসের আড্ডা!" হইতে. এই প্রতিষ্ঠান: -আঁজ ' এ 
অঞ্চলের সমাজপেব! প্রশ্্ঠানে-পরিগত'হইয়াছে:।- ২7 2০ ৯ 
:- কাৰ্ধ্যবিররণীতে' বছ: 'উৎসবের-.:দ্রলসা: ও (দাংস্কতিক 


১৪৪. | | 





আলোচনার বিবরণ দেখিতে পাইলাম । তার মধ্যে কঙ্চেকটি 
১ বলিয়া মনে করি: 
দুঃস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে 
এবং এদের ভবিষ্যৎ জীবন যাতে সহজ ও সুন্দর হয়ে ফুটডে 
পারে সেই টদ্বেষ্যে বিদ্যালয়ের বেতন এবং পাঠ্য পুস্তক দান 
করে এদের শিক্ষালাতের পথ সুগম করে তুলতে সাহায্য করে 
আসছে।: এখানে শ্রদ্ধানতটিত্তে স্বীকার করছি যে অতুলকৃষণ 
হালদার মহাশয়ের সহবদ্মিণী প্রীপরল| দেবী ছুঃস্থ ছাত্রদের 
শিক্ষাকল্পে সাহায্যবাবদ্ এই সমিতিকে এককালীন এক সহজ 
টাক! দান করে আরন্ধ কার্যে সহায়তা করেছেন। স্ানীয় 
উচ্চ ইংরেজী ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের সম্পাদকদ্বয় সমিতির 
প্রেরিত কয়েকজন ছাত্রকে বিনা বেতনে ব! অর্ধবেগুনে শিক্ষা 
লাভডেয় সুযোগ দান করে আমাদের শিক্ষীসেবাকে ছুকর করে 
তুলেছেন । কেবলমাত্র আমাদের বেহাল! ও সংলগ্র গ্রামের 
মধ্যেই আমাদের এই শিক্ষাসেবা আবদ্ধ নয- উপযুক্ত ভথ্যাদি 
সংগ্রহ করে মফঃস্বলের কয়েকটি ছাজকেও পুত্তকাদি দান করা 
হয়েছে । এই সব দরিত্্র ছাত্রের লেখাপতা যাতে গৃহ-শিক্ষকের 
আঅতাবে ব্যাহত না হয়, সেল কয়েকটি শিক্ষিত অরুণ কশ্মীরি 
তত্বাবধানে নৈশ-বিধ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে । 
“অন্ন-বন্ত্র সংথহে যারা অসমর্থ, রোগের সময় তাদের পক্ষে 
ওঁষধ-পৃথ্য দেবা-শুআষার ব্যবস্থার কথা দিবাস্বপ্র মাজ। 
সমিতির এই অভাব কথফিৎ পর্নিমাণে উপশম করবার আশায় 
প্রতিটি হয়েছে অক্লান্ত কন্মা শ্রীশচন্্র হালদার মহাশয়ের 
১ স্মৃতিপুভ শ্রীশচন্দ্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়। গত চার 
বৎসরে মোট ৩১,০২৯ ভন রোগী চিকিৎসা প্রাপ্ত হয়েছে। এ 
ছাড়া, রেড. ক্রুসূ সোসাইটি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মিকট হতে 
বিবিধ এলোপ্যাথিক ওঁষধ ৩,২০০ জনকে দেওয়] হয়েছে । 
কঙেকটি ক্ষেত্রে অবস্থাদারে 'রোগীর পথ্য এবং গঞ্জযার- 
ব্যবস্থাও করতে হয়েছে। ডাঃ ীশান্তিরাদ যুখোপাধ্যার 
মহাশগ্জ বিন! পারিশ্রমিকে নিয়মিত ভাবে অক্লান্ত সেবার দ্বারা 
এই কাৰ্য্য সম্ভবপর করছেন ।” 
একটি মহিল!-শিল-বিদ্যালয়ের কর্্মারস্তের উল্লেখ দেখিলাম । 
তাহা বন্ধ হুইয়া যাইবার কোন কারণ দেখান হয় নাই। 
উপযুক্ত কর্মীর ও উৎসাহের অভাবই বোধ হয় কারণ। ইহার 
পরিচালক সমিতি আর একবার চেষ্টা করুন৷ 


. পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক ও অধ্যাপক ৃ 


গত ৯ই চৈ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক ও অধ্যাপক গোষ্ঠীর 
প্রতিনিধি সভার বাধিক অধিবেশন উলুবেড়িয়া শহরে অনুঠিত 
হয় ডক্টর মেঘনাদ সাহা সভাপতির কাধ্য- সম্পন্ন করেন। 
তাহার বক্তৃতায় এক শ্রেণীর শিক্ষকমণ্লীর মনোভাব . প্রকাশ 
পাইয়'ছে, যারা গালাগালি দিয়াই নিভেরের - কর্তব্য. পালন 


প্রবাসী 





_ হওয়াই-তাহার একমাস কারণ নয়। 


করিতেছে I 


১৩৫৯ 


লোলে লাশ শলা 


করেন। ডক্টর সাহা ছিলেন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক । গত কয়েক 
বৎসর হুইতে তিনি হইয়া! পড়িয়াছেন রাজনীতিক । 

তাছার রাম্মনীতিক মভবাদ অনুযায়ী ভিনি বলেন, “অথচ 
প্ররাধ ও দ্েশরক্ষ| মন্ত্রণালয়ের জন্য -অর্থব্যয়ের সীঘা নাই 1” 
হু লোকে বলে যে সোডিয়েট . রাধ্রের নীতির জন্যই সকল 
দেশের সামরিক ব্যয় বাড়িয়া চলিস্ডেছে। 

অর্থব্যপ্ধ সম্বন্ধে ডক্টর সত্যেন্জনাথ বস্থ যাহা বলিয়াছেন, 
তাহ! সমর্থনযোগ্য। নিজেন্ন কর্তব্য পালনের সহজ পথ 
তাহাতে প্রদশিভ হইয়াছে ঃ | 

"অর্থের অভাবই শিক্ষা প্রসারের একমাস বাধা নহে ।.-; 

নিষ্ঠা থাকিলে জর্থব্যবস্থা আপনিই হুর ।...যাতৃভাষার মাধ্যমে 
অবিলম্বে শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত ।-.-স্বাধীন ভারতকে 
সম্পৎশালী করিয়া ভোলার যুগ আনিযাছে। ইহার জন্য 
কন্মার প্রয়োজ্ন। শেখান বুলি কপচাইলে চলিবে না। শু 
বড় বড় বুলি আওড়ালেই চলিবে না। এই কার্য শিক্ষা- 





ব্রতীদের গুরুদাক্ষিত্ব রহিয়াছে” 


- এই কথার তুলনায় ডক্টর সাহার অভিডাষণ কত 
অকিঞিৎকর |" 


ফাফোর্ড ক্রিপদ 


বর্তমান যুগের বিলাত নানাভাবে বিপন্ন । যুদ্ধে বিধ্বস্ত - 
তাহার সাআান্্যবাদের 
অবসান বা ভগ্নদপাও কারণ নয়। সমান্র-জীবনে কার্ধ্যকারণ 

সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা সহড নয়। একটা. কথ! বলিতে পারা 

যায় যে, বিলাতের বঞ্চিভ শ্রেণী সজাগ হইয়াছে, সাত্রান্য্যের 

চাকচিক্যে আর ভুলিবে না । 

' লর্ড শ্রেণী, ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ক্রমে ক্রমে তাহা হৃদয়ঙ্গম 
ফোর্ড ক্রিপস তাহার প্রমাণ। বিলাতের 
প্রাক্তন লর্ড-চান্দেলর লর্ড পারমুরের পুত্র, নিজে? প্রসিদ্ধ 
আইনজীবী, নিরামিষ'শী; .সংযতজ্দীবন -এই ব্যক্তি শ্রেণীর 
স্বার্থে ভুলিলেন না। শ্রমিক দলে যোগদান করির! নিজের' 
ত্যাপব্রতের পরিচয় দ্িলেন। তাহার পত্নী তাহার সর্বকর্দে 
সাথী, সচিব ছিলেন ।. 

: গত ৮ই বৈশাখ সুইদ্রারল্যাও-াষ্ট্রের ভুরিক শরহে জেছী 
ক্রিপস্‌ সংবাদ প্রেরণ করেন যে, তাহার স্বামী এ রাজি 
১১ ঘটিকার সময় শেষনিঃখ্বাদ ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে 
তাহার বয়স ৬৩ বংপর হইয়াছিল । .. ৯ 
ষ্টাফোর্ড ক্রিপসের জীবনকথ! বর্তমান ব্রিটেনের অঙ্গ । 
উইনইন চার্চ্চিল যেমন তাহার দেশকে-রক্ষা করিয়া! অমর কীর্তি 
অর্জন করিয়াছেন, সেইরূপ ঠাফোর্ড ক্রিণস দেশের: অর্থ. 
নৈতিক বিশৃঙ্খল! ও শোষণ-ক্রিয়া দূর করিয়া জাতির জীবনে 
যুগান্তর আনয়ন করিয়! গিয়াছেন | তিনি ধার্শিক ছিলেন.। 


কাজ ও অকাজ 
ভ্রীবরদাঁচরণ গুপ্ত ২ 


গীতায় জ্ঞানযোগের বিবৃতিগ্রসঙ্গে শ্রীভগবান বলেছিলেন, 
কর্মের মধ্যে অকর্ম, আর অকর্শ্মের মধ্যে কর্ম যে দেখতে 
পায় মান্থষের মধ্যে সে-ই বুদ্ধিমীন। দেশে তখন শত্্ আর 


“২ শাস্ত্রের যুগ্ম আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত; বর্ণাশ্রম ধর্ম দ্বারা 


_ সমাজ তখন বিনিয়ন্বিত ও সুশৃঙ্খলিত। অনাগত কলির সেই 
আদিম উষায় বুদ্ধিমানেরটঞএ যে সংজ্ঞা, ভার আধ্যাত্মিক 
ইঙ্গিত বাদ দিলেও, ওটা! শুধু মৌলিক এবং সময়োচিতই 
হয় নাই, সার্থক হয়েছিল। ' আজ কিন্তু কলির দীপ্ত 
মধ্যাহ্ন, শ্রদ্ধাবিরহিত বুদ্ধির জৌলুসে সবাই আমরা 
অপরের কর্শের মধ্যে অকৰ্ম্ম, আর নিজের অকর্শ্ম, এমন কি 
অপকর্মের মধ্যেও কর্শের সন্ধান অহরহই পাচ্ছি। কাজেই 
বুদ্ধিমানেরও সংজ্ঞা এবং প্রশস্তি বর্তমান যুগে বাতিল ন! 
হলেও নিতান্তই যে বাছুল্যের পর্ধ্যায়ে পড়ে ' গিয়েছে সে 
বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই । এ যুগে যদি মানবদেহ ধারণ 
করে ভগবান আঁবাঁর এদেশে অবতীর্ণ হন, তবে মানব- 
বুদ্ধির অভাবনীয় অভিব্যক্তি দেখে অতিমাত্র বিস্মিত তাঁকে 
হতেই হবে; আর এই বহু বর্ণারুতি বুদ্ধির ইন্দজাল থেকে 


৯ মানবমনকে মুক্ত করার কাজটা যে তাঁর পক্ষেও সহজসাধ্য 


একটা ব্যাপার হবে না সেটাও স্বচ্ছন্দেই বলে দেওয়া যেতে 
পারে। ৃ 

বুদ্ধির ইন্ত্রজাল আমাদের সহজ দৃষ্টিকে সম্মোহিত 
করেছে আজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে । কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, 
স্বাস্থ্য যেখানেই আমাদের আন্ত সমবেত চেষ্টার প্রকাস্তিক 
প্রয়োজন সেখানেই নানা বুদ্ধি এবং বিভিন্ন পরিকল্পনার 
সমারোহ আসন্ন সমস্যার সমাধি-রচনায় ব্যাপৃত রয়েছে। 
খাদ্যাভাৰ বছরের পর বছর স্বাধীন ভারতকে প্রগীড়িত 
করছে; আমাদের হাঁড়ির খবর বিদেশেও অজ্ঞান! নাই । 
আমাদের দেশে কিন্তু এমন বুদ্ধিমানের অভাব নাই যাদের 
বিশ্বাস খাদ্যাভাব আছে বটে, কিন্তু শস্যের অভাব এদেশে 
_ আদৌ নাই, যথাস্থানে দক্ষিণা দিলেই যথেষ্ট খাদ্যশস্য 
১ পাওয়া যেতে পারে। তার পর উৎপাদনবৃদ্ধি ?--কে 
করবে ?--কষক ?--জমি কই ?--জমিদারী-প্রথার বিলোপ 
না করলে কৃষির উন্নতি 'অসম্ভব। জমিদারী-প্রথার 
বিলোপ 1-সে ত মৌলিক নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ। 
তার পর জমির উৎপাঁদিকা-শক্তি বাড়াবে /-দার কই? 
»-কমপোষ্ট ?--এ যুগে অচল । . রাসায়নিক সার, খনিজ 
সার ?--ওসব জমিকে ক্রমশঃ: উধর করবে, জমির পরকাল 
নষ্ট করবে ইত্যাদি, ইত্যাদি । 


এই যে সব . বহু শাখা বিশিষ্ট বুদ্ধি-বিবেচনা এর শেষ 
কোথায়? সেই যে ছেলে-ভুলানো ছড়া আছে, “নই লে! 


সই, তোর পুত কই--হাটে গেছে--কি মাছ এনেছে”*” 


শেষ কথা তার হচ্ছে, “সভা কই--ভেঙে গেছে” । 
আমাদেরও ও-সব বুদ্ধি-বিবেচনা,” জল্পনা-কল্পনার 
উপসংহারে তেমনিধারা সভা ভেঙে যায়। ছু'চার জন 
হয়ত আইন-সভায় বা বিজ্ঞান-মন্দিরে তার জের টানে; 
বাকী সবাই বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করে।, স্বল্প 
কাজের সঙ্গে বিস্তর অকাজের ভেজাল দিয়ে জ্ঞানে-অজ্ঞানে 
আমরা ক্রমাগত আত্মগ্রতারণার জেরই টেনে চলেছি । 
লোকশিক্ষা, জনন্বাস্থ্য, কুটিরশিল্প, সমাজ-সংস্কীর ইত্যাদি 
আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ব বিভাগেই এমনিধার! 
কর্ম্মাকর্ম্মবাদের সাধনীই ও অপদাধনাই সমানে চলেছে। 
সিদ্ধিও সাধনার অনুরূপই হচ্ছে । এতে বিস্মিত হবার 
কোন কারণ নাই, রাগ করবারও কারও অধিকার 
নাই। 
- স্বরাজ বুদ্ধিমানদের বিচার-বিবেচনার বাহনে চড়ে এ 
দেশে আসে নাই=-=এসেছে বহু বর্ধব্যাপী কঠোর তপস্যা 
আর ত্যাগের মন্ত্রে প্রবুদ্ধ কোটি কোটি নরনারীর একাস্তিক 
আহ্বানে । স্বরাজসাধনায় বিচারবুদ্ধির স্থান ছিল না এমন 
কথা বলা আমার উদ্দেস্ট নয় মোটেই; আমি শুধু বলতে 
চাই সে স্থান গৌণ। ঘোড়ার সঙ্গে লাগামের ষে সম্বন্ধ 
গণ-আনে।লনের সঙ্গে বিচারবুদ্ধির ঠিক .সেই সম্বন্ধ 
ঘোড়ার অভাব লাগামের আস্ফালনে পূরণ হয় না; বরং 
অমনধারা অপব্যবহারে ও-বস্তর কার্যকারিতা ক্রমশঃ কমেই. 
যায়। স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আরও 
অনেক জিনিষের সঙ্গে এটাও নিঃশেষে প্রমাণিত হয়ে 
গিয়েছে। 

গণদেবতার প্রসন্নতা যুক্তিতর্ক দিয়ে উদ্দীপিত হয় না। 
তার জন্যে চাই প্রত্যক্ষ অনুভূতির সোনার কাঠি। সে 
বস্তু গ্রোসের দরে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বা হাঁটে-বাজারে 
বিক্রী হয় না। ওর যারা ভাণ্ডারী, যাদেরকে বনে জাতির 
ভাগ্যবিধাতা, তারা জন-গণ-মন-অধিনায়ক যিনি তারই শত 
আশিন রূপে আনেন যুগে যুগে । আর তাদেরই প্রদর্শিত 
পথে পরবর্তীকালে জনগণের অগ্রগতি হয় অব্যাহত । 
তীদেরই আদর্শ এবং প্রেরণাঁকে অবলম্বন করে জাতি হয় 
সজ্ঘবদ্ধ। সেই সঙ্ঘশক্তির ভারে আর আদর্শের ধারে 
সর্বপ্রকার অকল্যাণ আর অনুন্দরের মূলোচ্ছেদ তখনই হয় 
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সম্ভবগর। এমনি করেই বিভিন্ন জাতি ,মানব-গভ্যতার 


ভাগারে নিজ নিজ বিশিষ্ট অধ্য নিবেদন করে এসেছে, 


চিরকাল। বিশাল ভারতের মহাঁজাতিও এই সাধারণ 
নিয়মের ব্যতিক্রম হবে ন1। 


ৃ্‌ হ 
আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে ভারতীয় 
হস্কৃতির ধারা যখন এক দিকে যাঁগ-যজ্ঞের রাজসিক 
আড়ম্ধরে কলি আর অপর দিকে কঠোর তপশ্চধ্যার অনুষ্ঠানে 
পুরিক্রিষ্ট হয়ে উঠেছিল; যথন জনসাধারণের দৈনন্দিন 
জীবন ধর্মহীন আর আধ্যাত্মিক জীবন নিবালম্ব হয়ে পড়ে- 
ছিল তখন বুদ্ধদেব এনেছিলেন এ দেশে সৎ সঙ্কল্প, সৎ জীবন, 
সঙ কর্মের প্লাবন । এ প্লাবন শুধু ভারতের শুপ্রায় ধর্ম- 
জীবনকেই পুনরুজ্জীবিত করে নাই, এর্‌ ঢেউ সমসাময়িক 
সভ্য জগতের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। কেমন করে 
এটি সম্ভব হয়েছিল সেই স্থদূর অতীতে--ষখন রাস্তাঘাট 
ছিল অচল. আর যানবাহন ছিল আদিম ! যে বিশ্বাসে পর্বত 
টনানে! যায়, বুদ্ধদেবের উত্তরসাধকদের প্রাণে সে বিশ্বাস 
ছিল, আর ছিল তাদের সৌভ্রাত্ত এবং সংহতি। ববুদ্ধং 
শরণম্‌ গচ্ছামি'র সঙ্গেই তাঁদের মূলমন্ত্র ছিগ্প ‘সজ্ঘং শরণম্‌ 
গচ্ছামি’। এই আদর্শ-গ্রীতি আর সঙ্ঘ-শক্তিই বুদ্ধের 
প্রবর্তিত ধৰ্ম্মকে বিশ্বের দিকে দিকে আলোর মত, বাঁভাসের 
মত সহজেই ছড়িয়ে দিয়েছিল; যাতে করে ‘আজিও 
জুড়িয়া অর্ধ জগৎ ভক্তি প্রণত চরণে ভার । 
তিন শতাবী আগে সর্বগ্রাসী ধৰ্ম্মান্ধতার কবল থেকে 
ধর্ম আর কর্শের স্বাধীনতাকে প্রাণপণে বাঁচিয়ে যে কয়টি 
ইংরেজ ভ্রতচারী মহাসিন্ধুর ওপারে গিয়ে নৃতন জগতে 
নৃতন স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন, তীরা সেই যে 
সেদিন পরস্পর মনে মন মিলিয়ে, হাতে হাত মিলিয়ে দেশ- 
সেবা-ব্রতের সজ্ঘ-পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন, জাতি-বর্ণ- 
ভাধা-ধন্মনির্বিশেষে আমেরিকার প্রত্যেকটি নরনারীর 
মনে যুগ যুগ ধরে পুরুষপরম্পবাক্রমে তার প্রতিটি বাণীর 
অস্থুরণন চলেছে। নানা ভাষা, নানা সম্প্রদায় আর বহু 
বিচিত্র সভ্যতার সমাবেশ হয়েছে আমেরিকার যুক্ত- 
রাষ্ট্রে । ছু” শতাব্দী আগেকার অজানা দেশের. বুকে 
ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত ছাড়া-ছাঁড়া, কাটা-কাটা কয়েকটা কৃষি- 
উপনিবেশ আজ আদর্শের মাহাত্ম্য আর সভ্যশক্তিন প্রভাবে 
এক ম্হাঁজাতিতে পরিণত হয়ে সভ্যজগতের রাষ্টরনীতিকে 
গ্রভীবিত করছে। 
আধদর্শ-গ্রীতি এবং সঙ্ঘ-শক্তির অপূর্ব আর অমোঘ 
প্রকাশ ফুটে উঠেছে মধ্যাহ্ন-স্বর্য্যের দীপ্তিতে পৃথিবীর 


প্রবাসী 
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ভূ-ভাঁগের ধা ংশ ছুড়ে * আজ ন গোভিয়েট রাশিয়াতে। 
মধ্যযুগে তাতার-মোগলের লুগনে অত্যাচারে জঞ্জরিত 
আর আধুনিক এতিহািক যুগে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে 
রাজকীয় অরাঁজকতায় প্রগীড়িত ভীত, ত্রস্ত, মাম্থষের 
অধিকারে বঞ্চিত রাশিয়ার মৃচ্ছাতুর 'দরিদ্রনারায়ণ আজ 
সারা দেশে নৃতন ধর্মের সংস্থাপন করেছে । 

শ্বেচ্ছাতন্ত্র রাজশক্তির সমূল উচ্ছেদ আর সোভিয়েট 
শাসনযন্তের সম্যক্‌ গ্রতিষ্ঠা--এ দুয়ের মাঝখানে বছরের পর 
বছর--বারে| বছর ধরে চলেছিল সে দেশে নানা অশান্তি, 
অনাচার, রক্তপাত, নির্বাসন, আভ্যন্তরীণ দলাদলির নান! 
বিরোধ-সংঘাত আর আন্তর্জাতিক সঞ্ধিচুক্তির বিস্তর বাদ- 
বিতণ্ডা। সমস্ত ঝড়-ঝাপটা, আশা-আশঙ্কার মধ্যে 
রাশিয়ার গণতন্ত্র তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর 
হয়েছে অবিচলিত, দৃপ্ত পদক্ষেপে । মানবজাতির 
সভ্যতার ইতিহাসে সোভিয়েট রাশিয়া কায়মনোবাক্যে 
এক নৃতন অধ্যায়ের নংযোজনায় ব্যাপৃত আছে। ভার 
আধর্শনিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাদ আর সংঘশক্তি বিগত মহাযুদ্ধের 
অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সগৌববে। আজ তার 
বিশাল দেশ থেকে অকর্ম্ম প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে । 
আর ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের'সম্ধি তার জাতীয় রর 
হোঁমারিকে করেছে অনির্বাঁণ। - 

আজ পাঁচ বছর হতে চলেছে ভারত রা 
পরাধীনতার হীনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে । . ১৯০৫ 
সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যে বিরোধের সুচনা, ১৯৪২ 
সালের “ভারত ছাড়” আন্দোলনের সংগ্রামাত্মক দিকে 
তার পরিসমাপ্তি হয়েছে। এই যে স্ুদীর্ঘকালব্যাপী 
স্বাধীনতার সংগ্রাম, এ বিশেষ কোন এক বা একাধিক 
পলাশী বা পাঁণিপথের প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হয় নাই; 
সমস্ত ভারত জুড়েই ছিল এর কুরুক্ষেত্র । আর জ্ঞানে 
হোক, অজ্ঞানে হোক সমস্ত ভার্তবাসীই ছিল এই 
স্বাধীনতা-যুদ্ধের পৈনিক। নানা মতে দীক্ষিত, নানা 
পথের পথিক, ভারতের অগণিত জনগণ এক স্থকৌশলী 
যণিকারের জুনিপুণ হাতের ইঙিতে, একে একে এসে 
একত্রিত হয়েছিল ন্বাধীনতা-যুদ্ধের পতাকা-মূলে, 'সুত্রে ₹ 
মণিগণাইব। আদর্শের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, সঙ্ঘ- 
শক্তিতে বলীয়ান্‌ ভারতবাসী সেদিন ‘সঙ্কটের কল্পনাঁতে 
ভ্রিপ্নমাণ, না হয়ে ‘তুর কাজে নিজের কঠিন পরিচয় দিয়ে 
সারা বিশ্বের বিম্ময় উৎপাদন করেছিল। সত্যের »পরে 
অটল থেকে ভারতবাদী শুধু ব্বদেশে স্বরাজ আনে নি, 
সারা ছুনিয়ায়' সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদে ভাঙন he 
দিয়েছে । 


জ্যৈষ্ঠ 


- যে বিপুল জন-জাগরণের প্লাবন মাথায় করে এনেছিল 
স্বরাজ, সে কিন্তু বিজয়ের উল্লাসে অবলীলাক্রমে পায়ে ঠেলে 
দূর করে দিতে পারে নাই এদেশ থেকে বহু শতাব্দীব্যাপী 
পরাধীনতার নানা উপদর্গ। স্বরাজ-সংগ্রামের তীত্রতা- 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী শাসনের নগ্ন স্বরূপ যতই প্রকাশ 
পেতে লাগল, আমাদের উচ্ছুদিত স্বাধীনতাস্পৃহার তলায় 





এ তই চাঁপা পড়ে যেতে লাগল আমাদের নিজন্ব স্বরূপ। : 
৯৮ বানের জল অপস্থত হয়ে গেলে যেমন আবার ভেসে ওঠে 


যার যার স্বতন্ত্র পা নিয়ে খাল-বিল, ঝাড়-জঙ্গল, ঘাট- 
বাট; স্বরাঁজ-সংগ্রামের সমাপ্তির পরে আমরাও তেমনি 
দেখতে পাচ্ছি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা, 
সামাজিক কুসংস্কার, অশিক্ষা, -অস্বাস্থ্য আর সর্বোপরি 
অভাব আমাদের জাতীয় জীবনে রয়েই গেছে, ঠিক ব্যক্তির 
জীবনে ষড়রিপুর মতই স্থায়ী বাসা বোধে । 

আমাদের দেশ আয়তনে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধক আর 
সোভিয়েট রাশিয়ার সিকির চাইতেও অনেক কম। অধি- 
বাসীদের মধ্যে ভাষাগত বিভিন্নতা, সংস্কৃতিগত পার্থক্য আর 


প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য এ দুই দেখেও আমাদের দেশের চাইতে - 


কোন কালেই কষ ছিল নাঁ। এ সৰ সত্বেও কিন্তু উক্ত ছুই 
দেশে আত্মকর্তৃত্ব লাভের অব্যবহিত পরেই সমষ্টিগত ভাবে 


চিত জাতির সর্ধ্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যে রকম সাড়া পড়ে গিয়ে- 


ছিল আমাদের দেশে ঠিক তেমনটি পড়ে নি। 'দেশের 
নেতৃস্থানীয় ধারা তাদের অপ্রকাশ, অপ্রবৃতি, গ্রমাদ, মোহ, 
. এক বথায় তামসিকতাই এর জন্য দায়ী । খাদ্যসঙ্কট, 
পুনর্বাসন-সমস্য। এ সবের অজুহাত আত্মগ্রবঞ্চনা ছাড়া 
আর কিছুই নয়।- 
৩ | 
চলতে গেলে মুখ সামনের দিকে রাখা -আবশ্তক--এটা 
ত নিতান্তই আটপৌরে সত্যি কথা। আর দ্রুত চলতে 
হলে কাধের বোচক! যত হাল্কা হবে ততই ষে সুবিধা, 
এটাও মোঁটেই আদর্শবাদ নয়। এ দেশের বুদ্ধিমানদের 
পক্ষে এই দোজা কথা দুটো বুঝা কিন্তু ক্রমশঃই দুরূহ 
হয়ে উঠছে। চলার প্রস্তাব মাত্রেই তাঁদের দৃষ্টি আশে- 


পাশে পিছনে হারিয়ে যায়; আর বৌচকাও কোন্টা 


ফেলে যে কোন্টা নেবেন সঙ্গে সে সমস্যাও শেষ পর্য্যন্ত 
অমীমবাংসিতই থেকে যায়। বুদ্ধির আঁতিশধ্যে কর্েক্ররিয়ের 
সংযম করে মনে মনে তারা যে কর্ধস্থচীর খসড়া গড়েন 
আর ভাঙেন, ভাঙেন আর গড়েন গীতার ভাষায় তাকেই 
বলে মিথ্যাচার । 
এদেশে এমনটা কিন্ত চির দিন ছিল না। তা যদি 
_ থাকত তা হলে. রাঁম-লক্ষ্ণকে খাঁমকা বনে যেতে হ'ত নাঃ 


কাজ ও অকাজ 


১৪৭ 


আর ভীম্ম-দ্রোণও বৃদ্ধ বয়সে যুদ্ধ করে মারা না পড়ে হয়ত 
আরও অনেক দিন বেচে থাকতেন। আসল কথা, পরাধীন 
হয়ে দিনের পর দিন ভারত অনেক কিছুই হারিয়েছে বহু 
শতাবী ধরে; হারায় নি শুধু তার বুদ্ধিমানদের বুদ্ধির 
তীক্ষতা। পালাজরে দীর্ঘকাল ভূগলে, অজ্তপ্রত্য্দ শীর্ণ 
হয়ে রোগীর চোখ দুটো হয় অস্বাভাবিক উজ্জল, আর 
মাথাটি দেখায় বেমানান রকমের বড়,_এও কতকট! 
তেমনি । 

পুরোনো! পৃথিবীর গ্রীস, ইটালি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি 
প্রাচীন দেশে সুদীর্ঘ দু'হাজার বছরের অবিরাম চেষ্টায় 
জ্ঞান, বিজ্ঞান, রাষ্ট্র: সমাজ ইত্যাদি মানব-সভ্যতার 
বিভিন্ন বিভাগে যতট! সংস্কৃতি, সমৃদ্ধি, উন্নতি সম্ভব হয়েছে, 
নতুন পৃথিবীতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র মাত্র ছু'শ বছরে 
কোন কোন ক্ষেত্রে তা ছাড়িয়ে গেছে অনেক দুর। 
যাত্রার পথে মাঁকিনের মুখ বরাবরই ছিল সামনের দিকে; 
আর. বোচকা-বুচকির বালাইও তার ছিল না প্রায় কিছুই । 
সভ্যতার খোসাভৃষি, ধর্ম্মের কচকচি, ১ মৃতাঁমতের 
র্যোরেষি, রাজনীতির দলাদলি, সাম্প্রদায়িকতার 
হানাহানি--এ' সব পিছনে ফেলে রেখে শ্ধু সভ্যতার 
শখনটুক্‌ স্থল করে সে এসেছিল নূতন জগতে নৃতন 
আবনের সন্ধানে । ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী, ইটালিয়ান 
সবাই এসে এই নৃতন রাষ্ট্রে হয়েছিল' আমেরিকান । 
পুরাতন অতীতকে সেলাম ঠুকে তার! সবাই মিলে 
নৃত্তন ভবিষ্যৎ হুষ্টির কাজে লেগে গিয়েছিল কায়- 
মনোবাক্যে। আজ পুরাতন তাঁর দুয়ারে মাথ! কুটছে 
নিতান্ত প্রাণের দায়ে। আমেরিকার লোকেদের বুদ্ধি 
নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে কম নয়। কিন্তু আশ্চর্য্য সেখানে 
আছে মাত্র ছুটি রাজনৈতিক দল. | 

আর সোভিয়েট রাশিয়াতে ত তাও নাই। 
একশ্চন্্রস্তমো হস্তি । মাত্র একটি দল। 


নেখানে 
নিম্মম হস্তে 


_ সমস্ত জণ্তাল-জঙ্গল সাফ করে তারা জাতীয় জীবন নিজস্ব 


প্রণালীতে আবাদ করে, সোন! ফলাচ্ছে। দৃষ্টি তাদের 
সামনের দিকে; পিছু ডাকবার তাদের কেউ নেই। 
অতীতকে তারা পেন্সন দেয় নি,-দিয়েছে বিদায়। 
কাজেই যাত্রাপথে বৌঁচকা-বু'চকির বালাই তাদেরও নেই 
মোটেই । এতিহের ভারে বিব্রত আর আর দেশে শত: 
বর্ষে য! সম্ভব হয় নাই, পৌভিযেট রাশিয়াতে এক দশকে 
তা স্থসম্পন্ন হয়েছে । মোদল, ভাতার, কালমুক, কশাক' 
ইত্যাদি লক্ষ লক্ষ অশাস্ত ছুর্দীস্তের মনে আদর্শের আলো, 
পিদ্ধির আকাজ্ষা, কর্মের উন্মাদনা আনবার্‌ জন্যে সেদেশে 
বিপ্লবের পরে কয়েক বছরের মধ্যেই কোটি কোটি 


১৪৮ 


প্রবাসী 


১৩৫৯ 





পুস্তক-পুণ্ডিকা প্রণীত ও প্রচারিত হয়েছে; হাজার 
হাজার বিদ্যালয়, বলাভবন, শিল্পায়তন? গড়ে উঠেছে 
বিশাল দেশের সর্বত্র । সে দেশের বুদ্ধিমানদের একাস্তিক 
গ্রযত্ব হয়েছে আপামরসাধারণ সবারই মনে নব-উন্মেষিত 
মুক্তির চেতনাকে জাগ্রত রাখা; মুক্তির আলোক-শিথাকে 
প্রোজ্জল করা, উগ্র করা, উন্নতির পথে তাদের সমস্ত 
কর্ম্মশক্তিকে সঞ্চারিত করা। . 

কর্মযজ্ঞের এই যে বিপুল সমারোহ, যাঁরা মনে করেন 
এর পিছনে রয়েছে শুধু “রেড টেরুর” বা ব্লশেভিক 
জবরদস্তি; দৃষ্টি তাদের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, আগুনের 


অন্ভূতি, হতে তা বঞ্চিত। স্বরীজলাভের পরে জাতির * 


গঠনমূলক কর্মক্ষেত্রে যে দৈন্য ভার কৈফিয়ৎ হিসাবে 
ধারা খাদ্যসঙ্কট, পুনর্বাসন সমন্যা ইত্যাদির অবতারণা 
করেন, আর ধারা তার গ্রতিবাদকল্পে রামবাজ্য-কম্যুনিজম 
ইত্যাদির জিগীর তোলেন, সবাই তারা আগুনের স্বল্পতাকে 
চাঁপা দিতে ধূমলৌকেরই সষ্টি করেন। আসলে, আগুন 
জ্বালাতে হলে আর ভা জীইয়ে রাখতে হলে বিস্তর কাঠ- 
খড়ের দরকার! যজ্ঞের আগুন সমদ্ষেও এ কথা । ওতে 
চাই ত্যাগের সমিধ। দেশে এ বস্তরই বর্তমানে সমূহ 
অব হয়ে পড়েছে। ভ্যাগের আর প্রয়োজনীয়তা নাই; 
বরং এই মনোবৃত্তি প্রকট হয়ে উঠেছে যে, দেশে ভোগের 
চাহিদা যতই বাড়বে, উন্নতিও ততই দ্রুত হুবে। খুব 
সম্ভব স্বাধীন দেশের শ্রেষ্ঠ লোকেরা এই রকমই আজকাল 
ভাবছেন। অন্ততঃ তাদের আচরণ থেকে ইতর্দাধারণ এই 
শিক্ষাই পাচ্ছে। bj 
ফলে আমাদের কর্মযজ্ঞ দক্ষযজ্ঞে রূপাস্তরিত হতে 
চলেছে শনৈঃ শনৈঃ। বজ্ঞক্ষেত্রে বিভিন্ন বাহনে সমার় 
নানা প্রহরণধারী বহু দেবদেবীর সমাগমে শিব অনৃষ্ঠপ্রায় 
হয়ে গিয়েছেন। দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে ধাদের 
দেখা মেলে নি; অথবা কবির ভাষায় ধারা তখন “চিত্রিত 
পুত্তলিপ্রায় দাঁড়াইয়া এক ধারে, দিণ-পয়োধির উর্শ্মিমালা*- 
গণ ছিলেন, আজ তারা প্রাণবন্ত হয়ে স্বাধীনতার 
ংক্তিভোজে আগের সারিতে বসরার দাবিতে মুখর হয়ে 
উঠেছেন। আর সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, এরাই আবার 
বলছেন--এখনও ভারতের সত্যিকারের স্বাধীনতা অঞ্জিত 
হয় নাই ; আর তৎপর হয়েছেন যথাসম্ভব সত্বর দেশে তা 
আঁনতে। ইতিমধ্যে কিন্তু এই "ভুয়ো, “ীবেদারি, 
স্বাধীনতার কাছেও এঁদের দাবির অন্ত নাই, আবদারের 
অবধি নাই। 
এই যে গাছেরও খাই তলারও কুড়াই, মনোভাব, এটা 
সুস্থও নয় স্বাভাবিকও নয়। অথচ এই মনৌভাবই 


ক্রমাগত দেশের রাজনৈতিক আব্হাঁওয়াকে বিষাক্ত 
করছে বছরের পর বছর ৷ ত্যাগ আর নিষ্ঠায় পুত, সত্য 
আর অহিংসায় উদ্দীপ্ত কর্শপ্রবাহের অভাবেই দেশে 
এই অন্বাস্থাকর পরিস্থিতি সম্ভব হয়েছে। যার! বুদ্ধির 
জোরে আজ অকর্ম্মকে কর্ম্ম, আর কর্মকে অবন্ম প্রমাণিত 
করছেন, ধার! সহযোগিতার পরিশ্রমের বদলে সমালোচনার 
কসরৎ দিয়েই লোঁকসেবা করছেন, তারা শুধু দেশের, 


অগ্রগতিই ব্যাহত করছেন না, জনগণের মনকেও বিভ্রান্ত ees 


করছেন। আর যার! আশা করছেন, দেশজোড়া এই 
অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির পরিণতি চরমে পর্যবসিত হবে 
কম্যুনিজমে--তীরা জানেন না কম্ুনিজম কোন্‌ ধাতুতে 
গড়া, তারা চেনেন না তাদের স্বদেশকে। | 

এই সুজলা স্থফল! দেশে ব্যাপক অকশ্শ আর অপকন্মের 
যোগাযোগে যা আনবে, নাম তার যাই হোক বস্তুতঃ তা 
হবে পরাধীনত| ৷ ছুই আর দুইয়ে চার হওয়ার মতই এট! 
এ দেশের পক্ষে স্বাভাবিক । এ দেশের ইতিহালে এর 
নজিরেরও অভাব নাই । স্বয়ং বিশ্বকশ্মীর হাতেগড়া 
উত্তরের উত্তুদ্দ প্রাকার আর দক্ষিণের অদীম অতল 
পরিখাও এ দেশকে বিদেশীর লুৰ দৃষ্টি আর নির্শ্মম লুষ্ঠনের 
হাত থেকে বাচাতে পারে নাই সেকালে । একালেও 


পারবে না, যদি এ দেশের বুদ্ধিমানের! দলাদলির অসংখ্য-্₹ 


পাচিল তুলে আমাদের স্বাধীনতার ঝরণীধারাকে ক্রমাগত 
খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করার কাজেই তাদের সমস্ত বিস্তাবুদ্ধি, . 
শক্তি-সাম্থ্য বিনিয়োগ করতে থাকেন। 

, অতীতে এ দেশে শৌধ্যবীধ্য, বিদ্যাবুদ্ধির অভাব ছিল 
না--একাস্ত অভাব ছিল জাতীয় এক্যবোধের। আত্ম- 
ঘাতী অনৈক্যের এ ছিদ্রপথেই আমাদের স্বাধীনতার ভর 
ডুবি হয়েছে বারংবার। আর এ অনৈক্যের জয়ের উপরেই 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের আজকের এই স্বাধীনতা । এ 
কথা নিঃসস্কোচেই বলা যেতে পারে যে, আমাদের 
স্বাধীনতার সার্থকতা আর শক্তি একান্ত ভাবে নির্ভর করবে 
আমাদের সমবেত কর্শপ্রচেষ্টার উপরে । আমাদের জাতীয় 
একতাবোধ যতই দৃঢ় হবে স্বাধীনতা আমাদের ততই -. 
সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এ পথে যেতে হবে আমাদের এখনও ইউ 
ব্ছদূর। | 

আমাদের জাতীয় জীবনে ব! সমাজদেহে মানবতার 
বিরোধী, উন্নতির পরিপন্থী যাঁকিছু আর যত কিছু অনাচার 
অবিচার বহু শতাব্দীর পরাধীনতার ফলে বদ্ধমূল হয়ে 
রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে, আর নিৰ্ম্মূল করে 
তাঁদের উচ্ছেদসাধনের কাজে দেশের শুভাকাজ্জীদের মধ্যে 
মতদৈধের অবকাশ কোথায়? অশিক্ষা আর স্বাস্থ্যের 


জ্যেষ্ঠ 


কাজ ও জকাজ 


১৪৯ 





বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণাঁয় কার আপত্তি হতে পারে? কৃষি, 
পল্লীশিল্প, গ্রামোন্নয়নের কাজে বন্মীদের মধ্যে দলাঘলির 
স্থান কোথা? এ সব এবং আরও অনেক কাঁজ ছড়ানো 
রয়েছে এই বিশদ দেশের বুক জুড়ে সেবাত্রত কম্মীর 
প্রতীক্ষায়। 

পরাধীন ভারতে শত বাঁধাবিক্লের মধ্যেও বহু কর্মী 
গড়ে তুলেছিল বহু প্রতিষ্ঠান, বত আশ্রম, গুরুকুল ইত্যাদি। 
»আজ স্বাধীন ভারতে তাদের সংখ্যা বাড়ে নাই, প্রসারও 
খুব সম্ভব দিন দিন কমেই. আসছে। প্রতিকূল বাতাসে 
যার! জল-কাঁদা ভেঙে গুণ টেনেছিল প্রাণপণে, আজ 
বাতাসের অনুকূলে নৌকায় উঠে তারা পাল তুলে দেবার 
বেলায় ঠেলাঠেলি করছে পরম্পরে। এমনধারা নৈষ্কর্ম্যের 
পথে জাতির কল্যাণ কখনও আসে না। 


৪ 

পঞ্চালের স্বয়ংবর-সভায় লক্ষ্াভেদ করেই অৰ্জ্জুন 
যাজ্ঞসেনীকে পান নি। “অসম্ভব কর্মে ছ্িজের প্রয়াস 
দেখে লক্ষ্যভেদের আগে ধারা হেসেছিলেন; পরে তারা 
অবিশ্বামভরে ব্ললেন--ছাঁয়া দেখি কি প্রকারে হইবে 
প্রত্যয় । তার পরে যখন অপ্রত্যয়ের আর কোনই 
৯অরকাশ রুইল না তখন ‘যার যেব! অস্ত্র লয়ে যত রাজগণ’ 
শেষ পর্যন্ত স্বমূর্ঠি ধারণ করেছিলেন। পৃথিবীর সর্বত্র 
. স্বাধীনতার স্বয়স্বরেও চিরকাল ধরে.এই প্রাচীন ধারাই 

চলে আনছে। 


বাজা-রাণীর মাথা কেটেই ফরাসী শু তার লক্ষ্য 
স্থানে পৌছয় নি, ছোট-বড় অনেক মাথাই তার যাত্রা- 


পথের ধুলায় নুটিয়েছে। ইংরেজের স্বাধীনতা -নর্ান ” 


রাজার ম্যাগন! কাটায় স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গেই সে দেশে 


আনে নাই--১২১৫ সালের শঙ্কাতুর রাজার অনিচ্ছুক 


হাতের পরিক্রিষ্ট দানে পুর! দখল পেয়েছে ইংরেজ বহু 
শতাব্দী পরে ১৬৮৮ সালে গর্বিত ষ্টয়ার্ট রাজবংশকে 
পরাভূত করে। আঁমেরিক] তার পরাধীনতা-পাশ ছিন্ন 
করেছিল জঙ্জ ওয়াশিংটনের রণকৌশলে ১৭৮৩ সালে, 
আর সমগ্র রাষ্ট্র জুড়ে স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশ সে দেশে 
সম্ভব হয়েছে তার অশীতি বর্ষ পরে আব্রাহাম লিঙ্কনের 
নেতৃত্বে ১৮৬৫ সালে। বাশিয়াতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম 
হয় নাই। , 

রুশ-রাজলক্ষ্মী বিপ্লবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন 
১৯১৭ সাগে। 'নবরূপে তার বিশাল রাজ্যে তিনি 
সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বলশেভিক প্রথম পঞ্চবাধিকী পরি- 


কল্পনার পরিমমাপ্তির সঙ্গে ১৯৩২ সালে । মাঝখানের এই 


গনেরটি বছরের ঘটনা-পরস্পরাঁর বিবরণী রাশিয়ার ইতি- 
হাঁসে লাল হরফে লেখা হয়েছে সে বিষয়ে ছুই মত হবার 
কোনই সম্ভাবনা নাই। বিরাট জাতির বছ শতাব্দীর 
অবরুদ্ধ আশা-আকাজ্কার প্রেরণা, কন্দের প্রবাহ বাধামুক্ত 
হয়ে সমস্ত দেশের বুকের »পরে ছড়িয়ে পড়েছে উদ্দাম 
গতিতে । গতিমুখে কত এরাবত ভেসে গেছে, কত জহ 
মুনির আশ্রম নিশ্চিহ্ন হয়েছে। . অকর্মের জড়তা আর 
আলস্যের তন্দ্রা দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। ,অতি, . 
বুদ্ধির সতর্কতা আর অবিশ্বাসের দ্বিধা শুধু অবমাঁনিত হয় 
নাই, নির্মম ভাবে অপসারিত হয়েছে। 

এই নির্মমতার ফলেই রুশ সাধারণতন্ত্রের প্রথম 
প্রেসিভেপ্ট কেবেনৃক্ি বিপ্লবের বছর না ঘুরতেই হলেন দেশ 
থেকে বিতাড়িত। হুতভাগ্য রুশ সম্রাট নিকোলাস রাজা- 
চ্যুতির পনর মাস পরে উরলের স্থদুর প্রবাসে নিহত হলেন 
সপরিবারে । সেনানায়ক কণিলফ প্রথমে হলেন বিতাড়িত, 
পরে সহকারিগণসহ হলেন নিহত। দেশ জুড়ে শ্বেত আর 
লোহিত আতঙ্ক আবৰ্তিত হতে লাগল চক্রবৎ। স্থষ্টির 


পূর্ববাহ্ণে এই যে শিবতাওব--এর নায়ক লেনিনকে থাকতে 


হ'ত অতিকায় লেট (1,9৮8) আর বেতনভোগী চীনা - 
দেহরক্ষীতে পরিবৃত হয়ে অষ্টপ্রহর। তার মৃত্যুর পরে তীর 
প্রধান সহকর্মী ট্রটস্কি হলেন দল থেকে বহিষ্কৃত এবং দেশ 
থেকে নির্বাসিত ও পরে আততায়ীর হস্তে নিহত। 
অন্যতম নেত! জিনোভিয়েফের ভাগ্যেও প্রায় এ 
দশাই ঘটল। 

এত যে অশান্তি, এত যে অনাচার এর মধ্যেও কিন্তু 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার উদ্যাপনের সঙ্গে সোভিয়েট 
রাশিয়া জগৎ-সভায় ঘোষণা করতে পেরেছে, “ঈশ্বরোহহমহং 
ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান স্থখী*। তার কৃষক সংঘবদ্ধ 
হয়েছে, কৃষিক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে, কৃষিপ্রণালী উন্নত 
হয়েছে; পৃথিবীর বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনাকে দে 
আকার দিয়েছে; খনিজ ও ধাতুশিল্পে অভাবনীয় উন্নতি 
অতি অল্প সমগের মধ্যেই সে সম্ভব করে তুলেছে। 
আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা সেদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
বহির্বাণিজো আর আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার 


-প্রসার-প্রতিপত্তির পথ আজ উন্মুক্ত আর সে পথে সে 


অগ্রসর হচ্ছে অকুতোভয়ে। পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিধানে 
একেই'ত বলে স্বাধীনতা । | 

ভারতে স্বাধীনতার সোনার মন্দিরের দুয়ার আল খুলে 
গেছে__এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা! বৃথা আত্ম-অবমাননা 
ছাড়া আর কিছুই নয়। শাস্ত্রে বলে--নায়ং লোকোহন্তি ন 
পরো ন স্থথং সংশয্বাত্মনঃ--সংশয়ীর না আছে ইহলোক, না 





"১৫৫ 

আছে পরলোক, না আছে স্থখ। শুধু আধ্যাত্মিক ব্যাপারে 
নয়, ব্যবহারিক, জগতেও এ কথা সত্য । বিশ্বাসের জোরে 
দুর্বলেও শক্তির সঞ্চার হয়। নিরস্ত্র ভারতের স্বাধীনতা- 
সমরে এর প্রমাণ বার বার পাওয়া গেছে। আর বিশ্বাসের 
শিথিলতায়, সংশয়ের কুহেলিকায় পরশপাথরও যে চোখের 
সামনে ক্রমশঃ পাথরের স্থড়িতে রূপান্তরিত হতে থাকে 
স্বাধীন ভারতের গত পাঁচ বছরের ইতিহাসে তারও বহু 
প্রমাণ পুণ্জীভূত হয়ে রয়েছে। 


পাম্পি 








৫ 


জাতীয় বৈশিষ্ট্যই স্বাধীনতার ভিত্তিভূমি। তাকে 
ঘিরেই প্রত্যেক জাতির নিজ নিজ .এক্যবোধ গড়ে ওঠে। 
যে জাতির আত্মচেতন! যত জাগ্রত সে জাতির এঁক্যবোঁধ 
তত গভীর । আজ থে আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বব- 
বিভাগে এত অনৈক্য, এত দলাদলি এর মুলে সর্বত্র গণ- 
আন্তরিক চিন্তা এবং কর্শ্মের স্বাধীনতাই আছে এমনটি মনে 
করলে ভুল করা হবে। আসলে এর মুলে অধিকাংশ 
স্থলেই রয়েছে ক্ষুদ্র স্বার্থের অহমিক!। জাতির বৃহত্তর 
স্বার্থের দাবি, তাঁর মৌলিক বৈশিষ্ট্যের প্রেরণা এখনও 
আমাদের মন এবং বুদ্ধিকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত. করে 
নাই। 

সতদ্ধমাত্র বিদেশীর দাসত্বশৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ অথবা 
তেল-নুন-লকড়ির প্রচুরতর সংস্থানের স্থযোগকে লক্ষ্য 
করেই এই বিরাট দেশে স্বাধীনতা-যুদ্ধের আরম্ভ এবং 
পরিসমাপ্তি হয় নাই--একথা নিঃসস্কোচেই বল! যেতে 


পারে। কবির ভাষায় “ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ ' 
আসন লবে, ধর্মে মহান্‌ হবে, কর্শ্মে, মহান্‌ হবে_-এই * 


আমাদের লক্ষ্য, এই আমাদের আদর্শ । ধর্শের পথে, 


হয়েছি? 

আর আর দ্রেশে তারা নিজ্ নিজ রীতিনীতি দিয়ে 
বিপ্লবকে দীর্ঘজীবী করেছে; বিপ্লুবের কামধেন্ু থেকে তার৷ 
নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী অষৃত আহরণ করেছে। আমাদের 
দেশে আমরা বিদেশী-শাননের অবদানের সঙ্গে সঙ্গে হাত 
ধুয়ে স্বরাজের ভোজে বসে গিয়েছি। আর ভোজের থালায় 
যখন দেখেছি ‘সবার প্রচুর অন্ন নাই” তখনই সুরু করেছি 
নানান্‌ স্থরে বিসদৃশ কোলাহল । ফলে এ দেশে বিপ্লবের 
অপমৃত্যু না ঘটলেও তা যে বর্তমানে অত্যন্ত ক্ষীণজীবী 
হয়ে পড়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। স্বাধীনতা 
আন্দোলনে পরাধীন ভারতের কোটি. কোটি ন্রনারী 
যে মহান্‌ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিদেশী সরকারের দমন 


প্রবাসী 





করে এ ত প্রত্যক্ষ সত্য । 


১৩৫৯ 








নীতির সর্বপ্রকার নৃশংসতা সহ্য করেও সংঘ-শক্তিতে অটল 
ছিল সে আদর্শ আঁদ স্বাধীন ভারতে ‘ন যযৌ ন তত্ব’ 
অবস্থায় জিমমাঁপ হয়ে পড়েছে। স্বাধীন ভারতের প্রথম 
সাধারণ নির্বাচনের কষ্টিপাথবের "পরে জাতীয় মনের এই 
বিহ্বলতাই বিশেষ করে দাগ কেটেছে। যে সৎ সঙ্কল্প 
আর সাধু উপায়ের উদ্দীপনা আমাদের স্বরাজের পথ 
আলোকিত করেছিল তাকে জাতীয় জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে 
সঞ্চারিত করবার কোন সমবেত চেষ্টাই আমরা করি নাই। 
অনুশীলনের অভাবে আদর্শ আমাদের শুধু ত্রিয়মাণই হয় 
নাই, মলিনও হয়েছে। | 

অর্থের সঙ্গে অনর্থের মতই, রাজনৈতিক স্বাধীনতার 
সঙ্গে সঙ্দে রবাহৃত হয়ে দেশে এল ভূল করবার স্বাধীনতা। 
প্রাপ্ের চাইতে উপরির আকর্ষণ চিরকাল এবং. সর্বত্রই 
বেশী হয়ে থাকে । এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিন্রম হয় নাই। 
স্বাধীনতার সদ্যবহাবের চাইতে তার অপব্যবহারের 
টৃষ্টাস্তই আজ বেশী এ দেশে। শুধু ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই 
ব্যাপক ভাবে এটা আত্মপ্রকাশ করে নি, জাতির মনো- 
জগতেও এমনিধার! ভুলের ফসল বপনের কাজ অহরহ 
চলেছে অবাধ গতিতে । 

কাশ্মীর সমস্যা? যুদ্ধ ছাড়া এর মীমীংসা হবে না. 
সাম্প্রদায়িক সমস্যা ?এর সমাধান ব্যাপক বাস্তব 
বিনিময়ে। কোন পক্ষ যদি ভাতে গররাঁজী হয় ?--যুদ্ধ 
ছাঁড়া আর উপায় কি তা হলে? এই ধরণের যুদ্ধোন্বুখী 
মনোভাবের পিছনে ক্ষত্রিয়ের শৌধ্য, তেজ, ধৃতি বা দাক্ষ্য 
কোনটাই নাই । আছে আমাদের নিজেদের কর্ম-বিমৃখত1 |: 
গৃহদেব্তার অর্চনা বেতনভোগী পূজারী দিয়ে চললেও 
চলতে পারে, কিন্তু বর্তমান যুগের যুদ্ধ পেশাদারী সিপাহী 


| "দিয়ে চলে না। জাতির আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাইকেই 
কম্মের পথে: আমর! স্বরাজলাভের পর কতটুকু অগ্রসর " 


মন এবং প্রাণ দিয়ে তার ইন্ধন জোগাতে হয়। আর 
যুদ্ধের পরে জয়ী হলেও জমার ঘরে যা আনে তাতে যে 
খরচা পোষায় না লে বিষয়ে দ্বাপরের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর 
ব্যাসদেব, আর সেদিনকার বিশ্বযুদ্ধের পর মিষ্টার চার্চিল 
উভয়েই একমত । তবু হিংসাত্মক যুদ্ধের নেশা মানুষের 
মেটে না । আমাদের মধ্যে যারা না খেয়েই মাতাল, তাদের 
মনে করিয়ে দেওয়া! দরকার যে সর্বপ্রকার মাদকতা বজ্জনই 
ভারতের জাতীয় আদর্শ। - 
সাম্প্রদায়িকতা যে জাতির দেছে মাদকের মতই কাজ 
আর এ বিষ থেকে জাতিকে 
যে মুক্ত করতে হবে মে বিষয়েও আমরা সবাই একমত । 
কিন্ত একমত হয়ে আমরা করেছি কি।. পরাধীন দেশে 


" তৃতীয় পক্ষের ভেদনীতির প্ররোচনা আমাদের সাম্প্র 


জ্যৈষ্ঠ 


দাঁয়িকতার খোরাক জুগিয়েছে; স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার 
উগ্রতাও ঠিক তাই করছে। ভারত-পাকিস্তানে আছে 
কিনা জানি না, কিন্তু পৃথিবীর অনেক সভ্য দেশেই 
মদ্যপান-নিবারিণী বহু সভা-সমিতি, বহু প্রচার-পত্রিকা 
রয়েছে। আমাদের কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষ্ধেকল্পে 
তেমনধার! কোন কিছু ত নাই-ই, বরং সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান, 
২ সাশুদায়িকতা গ্রচারিণী পত্রিকাদি এখনও .কোন কোন 
স্থলে রয়েছে। 


সাম্প্রদায়িক দমপ্যার নিরসনকল্লে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় 
বাধ্যতামূলক অধিবাসী বিনিময়ের পরামর্শও মাঝে মাঝে 
আমাদের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা দিয়ে থাকেন। সেযে কি বস্ত, 
তার স্বাভাবিক পরিণতি ষে কোথায় সে সব বিষয়ে তাদের 
চিত্ত ভাবনাহীন। মদের বোতল ভেঙে ফেলার চাইতে 
পাকস্থলীর পুনর্গঠনই এঁদের মতে সহজসাধ্য । আসলে 
এমনধারা অব যুক্তি পরামর্শ আমাদের সনাতন সেই 





নৈষষশ্দ্যসিদ্ধির সাধনারই অন্যতম অঙ্গ । সাম্প্রদায়িকতার .. 


সঙ্গে সন্মুখযুদ্ধ করতে হলে যে অভয় আর সব্ব-সংশুদ্ধির 
প্রয়োজন, জাতির মনে তার অনুশীলনের কোন ব্যবস্থাই 
আমরা করি নাই । জয়ের কোন চেষ্টা না করেই আমর! 


+" 


জীবন-জিজ্ঞাসা 
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পেস 


পরাজয়ের মনোভাব অনায়াসে আয়ত্ত করে নিয়েছি। 


আমাদের যুক্তি পরামর্শ, বিক্ষোভ সহানুভূতি সবই এ মনো- 
ভাবেরই বহিংপ্রকাঁশ । এতে করে কল্যাণের চাইতে ঘরে- 
বাইরে আমাদের অকল্যাণই হচ্ছে বেশী। কেবলমাত্র 
ব্যাপক কর্শের উদ্দীপনাই এই তামসিক মনোভাব থেকে 
জাতিকে মুক্তি দিতে পারে । এ সম্বন্ধে জাতির জনকের 
নির্দেশ সুস্পষ্ট £ 

”০**কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় স্বাধীনত! অর্জন করিয়াছে, এইবার 
তাহাকে সংগ্রামের দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক 
এবং নৈতিক মুক্তি অর্জন করিতে হুইবে। রাজনৈতিক 
মুক্তিসংগ্রাম অপেক্ষা ভবিষ্যতের এই সংগ্রাম আরও 
কঠিন। তাহার এক কারণ, ইহার জন্য গঠনকর্শ্মের 
প্রয়োজন হয় এবং গঠনকর্শ্মে উত্তেজনা অথব! বাহিরের 
আঁড়ম্বর বা আকর্ষণের স্থান নাই। অথচ সর্বতোমুখী 
গঁঠনকর্শ্মের হারাই অগণিত জনসাধারণের প্রত্যেকটি 
ব্যক্তির মধ্যে শক্তির সম্যক্‌ উদ্দীপন ও বিকাশ হওয়া 
সম্ভব ।---”* রি 

* “কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ”, নয়াদিদী, ২৭-১-৪৮) বঙ্গাহু- 
বাদ “হরিজন পত্রিক1”, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮। 


_ জীবন-জিজ্ঞাসা 


স্রীআশুতোষ সান্যাল 


যতবার দেখি চেয়ে এ অনস্ত, অদ্ভূত সংসার, 
শত প্রশ্ন, দ্বিধান্ধন্ মনে মোর জাগে বারবার । 
জানি নাকো এ ধরায় আসিয়াছি কোন্‌ প্রয়োজলে 
কালভ্রোতে ক্ষুদ্র তৃণ__কেন চলি ভেসে অকারণে? 
জগতের ধাঁত] কোথা-_কে সে জম-_কিছু নাছি জানি, 
আদিম পাপের বোঝা হ্যুজপৃষ্ঠে চলিয়াছি টানি । 
জাপন্তব আপদত্যা__আমি তার দৃত্তিমান ফল, 
বুকে তবু দেবত্বের ছুনিবার ক্ষুধা অবিরল ! 
তি জানি মৃত্যু ধরব মোর__তবু করি-অম্বতের আশা, 
যাযাবর শঙ্খচিল--কত গাছে বাঁধি জামি বাদা। 
সর্ববজ্ঞের ভাণ করি অভ্রভেদী অহুমিফা নিয়া, ' 
যাহা পাই দেখি তারে শির নাড়ি’ চিরিয়া চিরিয়া 
বিশ্বের রহস্ত নিয়া দিবারাভি করি টানাটানি, - 
আমি শুধু আপনারে নাহি চিনি, নাহি কু জানি । 
প্রন্কতিরে করি’ বশ ভাবি আমি সর্বশক্তিমান, 
মোর চোখে একাকার ভূত, প্রেত আর ভগবান |. 


ছুঃখভাপ হু’ভে তবু কোনোমতে নাহিক নিস্তার, 
ক্ষুদ্র এক বিস্ফোটক চূর্ণ করে মোর অহঙ্কার । 
কোথা মিলে জীবনের নিঃশ্রেস্-_কে কবে আমায় ? 
কেমনে কহিব মন্দ_ ক্ষুধাতুর প্রাণ যাছা চায় | 
একপ্রান্তে রমণীর সুকোমল উত্ধ লোডন - 
অভ্প্রান্তে স্বর্গ, যুদ্ঞি_রে নির্বোধ কিব] আকিঞ্চন ? 
ওরে ত্রাস, ফেব! স্তোরে চিন্তে দিল অধিকার-- 

' লীঙ্ডির প্রাচীর গড়ি’ জীবনপ্রবাহ স্রবোধিবার ? 
কারে বলি মহাপুণ্য-_-এ ধরার কারে বলি পাপ-- 

- চিরস্তন মানদণ্ডে কিসে ভার করি পরিমাপ? 
ভাবি বসে-হয়তো! এ জীবনের কোনো অর্থ নাই, 
মনগড়া ভাষা তার রচি মোবা বসি” সর্বদাই । 
অলক্ষ্যে ব্যঙ্গের হাসি হাসিছে রসিক ভগবান, 
সত প্রছেলিকাসম. তার গড়া বিশ্বের বিধান। 
কোবা.স্গি-_কোথা অষ্া | মাঝথানে অঞ্ধ যবনিকা, 
চির আঁধারের জীব-_ভাগ্রি আলোকের অহমিকা 1 


স্কৃত শিক্ষাপদ্ধতি 
- শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য 


ংস্কৃতজ্ঞগণ জানেন সংস্কৃতশিক্ষার সম্প্রতি দুইটি পদ্ধতি 
আছে, প্রাচীন ও নবীন। ইহার কোনটাকেই আমরা 
একবারে অবজ্ঞা করিতে পারি না, উভয়কেই যথাযথ স্থান 
" দেওয়া আবশ্যক । কিন্তু ইহা দুঃখের বিষয় যে, কেবল 
টোৌলগুলিতে নহে, বিশ্ববিদ্যালয়েও ংস্কৃতশিক্ষায় 
নবীন পদ্ধতিকে “একবারে অবজ্ঞা করা হইয়া থাকে। 
আজ নিয়ে সামান্য কয়েকটি পংক্তিতে ইহা কিছু দেখা 
যাইবে। 
কয়েক দিন হইল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভাল 
ছাত্র আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিঙ্মাছিল। সে তিন 
বিষয়ে এম-এ, সংস্কৃত, পালি -ও বাওলাঁয়। কোন এক 
কলেজে বিশিষ্ট পদেও সে নিযুক্ত। বথাপ্রসঙ্ে দম্পতি 


শব্দের বুৎপত্তি ও ঝুৎপত্ভিলভ্য অর্থ লইয়া আমাদের 


আলোচনা উঠে। ছাত্রটি একবারে চুপ করিয়া থাকে। 
আমার মনে হয়, সম্ভবত আমাদের প্রাচীন পদ্ধতিসম্মত 
যে ব্যুৎপত্তি ও অর্থ আছে, সে তাহ! জানিত, অর্থাৎ সে 
জানিত যে, জায়াপতি শব্দের জা য়া স্থানে দ্ম্‌ 
আদেশ হওয়ায় উহা হইতে দম্পতি হইয়াছে। কিন্ত 
কিরূপে জা য়া দ ম্‌ আকারে পরিবর্তন প্রাপ্ত হইতে 
পারে ইহা ব্যাখ্যা করিতে না পারায় সে চুপ করিয়! থাকাই 
ভাল মনে করে। 

ঠিক ইহার কিছু দিন পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি 
ছাত্র আমীর কাছে আসে। এও তিন বিষয়ে এম-এ, দুইটি 


সংস্কৃত বর্গে ও প্রাকতে । এ কিছুকাল আমাদের বিশ্ব- 


বিদ্যালয়ে আংশিক সময়ে কিছু পড়াইত। আমি 
ইহাঁকেও এ প্রশ্ন করিয়াছিলাম। ইহারও উত্তরে 
পূর্বোক্ত প্রাচীন পদ্ধতির উত্তর ভিন্ন নৃতন কিছুই জানা 
যায়নি। 

কিন্তু বস্তুত এই প্রশ্নটি খুব সহজ । বৈদিক ভাষায় "গৃহ, 
অর্থে” দুইটি শব আছে, দ ম্‌ আর :দ ম। দ্বিতীয়টিই 
প্রসিদ্ধতর। লক্ষ্য রাখিতে হইবে উভয় শব্দেরই প্রথম 
স্বরুটি উদ্দাত্ত। ইহার সহিত গ্রীক ৭০॥০৪, লাতিন 
0200৪ ও ইংরেজী ৭০m, দ ম্‌ শব্দের সহিত পতি 
শব্দের যোগে দম্পতি হওয়ার কোন বাধাই নাই। দম 
শব্দেরও যোগে ও সহজেই হইতে পারে, কেননা দমপতি 
শব্দের আদ্যস্বর অর্থাৎ দকার স্থিত অকার উদাত হওয়ায় 
তাহা প্রবল এবং সেইজন্য ঠিক থাকে, কিন্তু পরবর্তী 


ইহাদের মধ্যে একটি "হইতেছে ভা, এবং বৈদিক ভাষায় ক 


মকারস্থিত অকার অনুদাভ বনিয়! দূর্বল হওয়ায় তাহার 
লোপ ( ৪yncope ) হয় ।১ 

দম শবের অর্থ “গৃহ? হওয়ায় দ স্প তি বলিতে মুত _ 
'গৃহপতি” বুঝায়। পালি ভাষাতেও ইহার অর্থ গৃহপতি। * 
বা 'গহপতি'। বৈদিক ভাষায় দেখা যাইবে ইহা অগ্নি, 
ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বদ্বের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়। সায়নাচার্ধ 
ধথেদভাষ্যে (২.১২৭৮) ইহ! অতি স্পষ্টভাবে বলিয়া” 
ছেন? 

শ্রম্পতিং গারপত্যাদি রূপেণ গৃহস্য পানকম্‌ দম ইতি 
গৃহস্য নাম। অকার লোপশ্ছান্দসঃ।” 

সংস্কৃত সাহিত্যে এক শ্রেণীর শব্দ আছে। ইহার! 
দ্বিবচনে প্রযুক্ত হইলে এক ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ ঘন্দ বা 
খিথুনকে বুঝাইয় থাকে । যেমন পি ত রো বলিতে পিত 
ও মাত। উভয়কেই বুঝায় । আমাদের ব্যাকরণের প্রাচীন 
পদ্ধতিতে সাধারণতঃ এখানে একশেষ ছন্দ সমাস বলা হয়, 
এবং ব্যাখ্যা করা হয় মাতা চ পিতা চ পিতরৌ। এই 
অনুসারে আলোচ্য স্থলেও বলিতে পারা যায় দরম্পতিশ্চ 
দম্পত্বী চ দম্পতী। কিন্তু বস্তুত এখানে কোন সমাস 


নাই। 


. এইরূপে দম্পতি শব্দের মুখ্য বা ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ 
'গৃহপতি? ব| ‘গৃহস্বামী’ আর দ্বিবচনে (“দম্পতী”) গোৌপ 
অর্থ স্বামী’ ও স্ত্রী” 

এখানে আমরা এই প্রসঙ্দে জম্পতি শবেরও 
আলোচনা করিতে পারি। দম্পতি শব্দের নায় ইহাও 
ঘবিবচনে স্বামী’ ও স্ত্রীকে বুঝাইয়া খাকে। কিন্তু এই 
শব্দটির বুৎপত্তি কি? কিরূপে ইহা হইল? আমার মনে 


হয়, ইহা জবা পতি হইয়াছে। বৈদিক নিঘণ্ট,তে (১.১) 


পৃথিবী বা ভূমি বুঝাইতে একুশটি শব্দ উদ্ধৃত হইয়াছে। 


১1 +ঞ্জস্‌ ধাতু হইতে অত্তি, স্তঃ, সত্ভি পদ হয়। 


' এখানে প্রথম পদে ধাতুর অকারটি কেন আছে, এবং অপর 


পদ ছুইটিতে তাহ! ফেন নাই অস্থসন্ধান করিলে এই বিষয়টি 
ফিঞ্চিৎ জানা যাইবে । সংস্কতে জগ্রতুঃ (€জগমতুঃ) 
প্রভৃতি পদে (পাঁণিনি, ৬, ৪. ৯৮) এইরূপ বর্ণলোপ বা মধ্য 
বর্ণলোপ ( 57100০০ ) সকলেরই পরিচিত ও সমস্ত ভাষাতেই 
প্রসিদ্ধ । 


জ্যৈষ্ঠ 


ইহার বনু স্থলে প্রয়োগও আছে। যাস্ক স্বকীয় নিরুক্তে 
ইহা উদ্ধত করিয়া ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। এই জ্যা শব 
বর্ণবিপর্য়ে প্রথমত জা ম্‌ হয়, পরে প্রাক্ৃতের প্রভাবে 
তাহা জম্‌ হইয়া থাকে। এইরূপেই জ্ঞী পতি হইতে 
জম্প তি লহজেই হইতে পাবে, :কোন বাধা দেখা 
যায় না। 

_ এখানে আমাদের প্রাচীন বৈয়াকরণগণ ধে সুচনা 
: দিয়াছেন,৩ তাহা মনোরম! তাহারা বলিয়াছেন যে, 
জায়াপতি শব্দের জায়াস্থানেজম্‌ ও দ ম্‌ নিপাতনে 
হইয়া থাকে। ইহার এরূপ অর্থ নহে বা তাৎপর্ধও নহে যে, 
জা য়া শব্ব জ ম্‌ ও দ ম্‌ শব্দে পরিবর্তন প্রাপ্ত হয়। না, ইহা 
কখনও হইতে পারে না। ইহার একমাত্র অভিপ্রায় এই 

"যে জা য়া শবদ স্থানে জ ম্‌ ও 'দ ম্‌ পাঠ করিতে হইবে ।৪ 





২। বৈদিক ভাষাভেও প্রাক্কৃতেয় কত প্রভাব পণ্ডিডের! 
জানেন। একটু অনুসন্ধান করিলেই ইহা জানা যায়। পালি 
ও প্রান্কতের একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, পরে অনুন্বার 
থাকিলে পূর্ববর্তা আ, ঈ, ও উ তু হইয়া যায়। এই অনুসারে 
সংস্কৃত মালাম্‌ পালি ও প্রাকৃতে মা লং হুইয়া যায়। 

৩। অর্থাৎ জায়া শবের স্থানে জম ও দর ম্‌ হয়, “জায়া 
৯ শবস্ত জন্তাবো দস্তাবশ্চ নিপাত্যতে ।”__কাশিফ1, পাণিনি, 
২০ ২০ ৩১। 

৪1 সংস্কত ব্যাকরণের পাঠকের! জানেন যে, আদেশ 
ফরিয়া অথবা নি পা ত নে ( “্য্পক্ষণেনামুৎপন্নং তৎসর্বং 
নিপাঙনাৎ পিদ্ধমিতি” ) বিবিধ পদ সাধন কর! হুয়।' 
ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মে যে পদের ব্যুৎপত্তি পাওয়া শক্ত, 
সহঞ্জে তাহার অর্থ বুঝাইবার ্টদ্দেষ্যে প্রাচীনের! এইরূপ 
করিয়াছেন মনে হুয়।' ভাষাতত্বের নিরমাহুসারে মূল তত্ব 
প্রদর্শন কর! তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না । তাহাদের প্রধান 
লক্ষ্য এই বলিয়া প্রতিভাত হুয় যে, সমগ্র শব্দলাস্রধানিকে 
সংক্ষিপ্ত ও সহজ করিয়া! পাঠকগণকে সাহায্য করা। 
বৈয়াকরণগণ বলেন, ব্যাকরণস্থত্রের অধর্জাজাও কমাইতে 

_ পারিলে ডাহারা পুতপ্রন্মের আনন্দলাভ করেন। 

৯ আদেশ ও নিপাতনের দ্বারা এক পদের স্থানে অভ পদের 
প্রয়োগ করার পদ্ধতি বিবিধ ভাষাতেই আছে। কেবল 
ব্যাকরণের নিয়মাহুসারে নুত্তন নূতন পদ উদ্ভাবন ফরিলেই 
চলে না, প্রয়োগ অনৃসরণ করাও আবন্তক হয়। প্রয়োগ না 
থাকিলে ব্যাকরণ হয় না । এক একটি তাষা এত বিপুল যে, 
তাহাকে সংযণ্ত করিয়া! এইরূপ প্রয়োগ অনিবার্ধ |. 


সংস্কত-শিক্ষাপদ্ধতি 





১৫৩ 





ািপাপিপাতিপা লা 


আমরা দেখিলাম জী পতি হইতে জম্প তি হইয়াছে। 
কিন্ত জা শব্দের অর্থ “পৃথিবী' বা “ভূমি” হইলে তাহার 
সহিত পতি শব্দের যোগে ‘জা য়া পতি; অর্থ কিরূপ 
ছয়? ঠিক দম্প তি শব স্থলে যেমন, এখানেও তেমনি, 
কোন ভেদ নাই। ঘরবাঁড়ী থাকিলে তাহার মালিক ও 
তাহার স্ত্রী এক কথায় যেমন দ ম্প তি তেমনি-.ভূমি 
বা জমি থাকিলে তাহার মালিক ও তাহার স্ত্রী এক কথায় 
জম্পতি। 

মূল জ্যা শব্দটি যে, /জম্‌ -( গমনার্ঘক ) ধাতু হইত 
হইয়াছে নিঘণ্ট,র টীকায় দেবরাঁজধজ| তাহ!" সুস্পষ্ট ভাবে 
বলিয়া গিয়াছেন। আবার গম্‌ আর %জম্‌ ধাতু বস্তুত . 
একই, কেবল আকারে ভিম্ন। %গম্‌ হইতে জগা ম পদ 
আমাদের সকলেরই জানা । বৈদিক ভাষায় ‘পৃথিবী’ অর্থে 
গা! শব্দ স্প্রসিদ্ধ। ইহা মূলত গমা (/গম্‌) হইতে 
হইয়াছে, এরং এই গ্য শব্দই পরে জম! হইয়াছে। দ্রষ্টব্য 
নিরুক্ত, ১২, ৪২। 

এখানে একটি কথা বলা উচিত। যদিও জম্পতি শব্দ 
আমাদের অনেকের জাঁনা তথাপি প্রচলিত কৌশদমূহ ও 
ব্যাকরণগুলির পূর্বন্থচিত কথাটি ( অর্থাৎ জা য়া স্থানে অম্‌ 
হয়) ভিন্ন অন্যত্র ইহার প্রয়োগ দেখা খায় না, অবশ্য যত- 
টুকু আমার জান! আছে। কিন্তু মনে হয় নিশ্চয়ই ইহা 
ছিল, এবং কোনদিন হয় ত ইহা পাওয়াও যাইবে। 


ইংরেজীতে ০ ধাতু হুইতে 119 8065, কিন্ত অতীতকালে 


he wentl এই went পদ £0 হইতে নহে, wend 
হুইডে। কিন্তু সাধারণত ওঁ ্টভয় পদ একই ধাতুর বলিয়া 
প্রচলিত । আমর! 9 ঘাতুর প্রয়োগে বলি ] 27, ] সঃ । 
কিন্ত এই 810 ও লও কি ০০ হইতে হইয়াছে ? কখনই নহে । 
ফরাসীতে {০ 06 অর্থে ধাতুটি হইতেছে 691 ইহা হইতে 
I am বুঝাইতে বলা হয় 10 9015, জর ] Ws হয় je 19) 
এই 9019 ও 103 কি বস্তুত 606 হইতে হইয়াছে? এই 
প্রকার জার্মান ভাষায়, (009 অর্থে ধাতুটি হইতেছে 9911, 
ইহা হইতে] 900 হইভে 101) 010, কিন্ত ] 93 হয় ich 
ঘা) এই ক্রিয়া পদ ছুইটি কি 5910 হুইতে হইয়াছে, না 
কেবল এরূপ ব্যবহার মাত্র হইয়া আসিতেছে? সাধারণ 
ব্যবহারের জন্ভ যাহা গ্রহণ করা ক তাহার তত্ব ফি 
অবষ্ঠই জ্ঞাতব্য । 

আমাদের সংদ্কতের মধ্যে ইহা! এত বেশী যে, সংস্কৃতজ্ঞগণ 
ইহা কিছুতেই অবজ্ঞা করিতে পারেন না। 


দেবানন্দ 


৬ 

কয়েক দিন পরে মহেন্র জেল হইতে ছাড়া পাইল । 

মহে ছেল হইতে ছাড়া পাইবার দিন সকালে ভবেশ, 
দেবানন্দ, এটি-সারকুজার সোসাইটির কয়েক জন সভ্য আলিপুর 
সে্টণল জেলের ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হুইয়া দেখিল সুল ও 
কলেজের কতকগুলি ছেলে আগেই সেখানে ভড়ে| হুইয়াছে। 
কেহই জানে না কখন মহেত্্রকে ছাড়িয়া দিবে তবু অন্ধকার 
থাকিতে ছেলের! আপিয়াছে। নিজেদের মধ্যে ভাহার! 
শটলা করিতেছে আর মাঝে মাঝে বন্দেমাভরম্‌ ধ্বনি 
দিতেছে। মহেন্ড্রের সঙ্গে যাহার! বড়বাজারে শোভাযাত্রায় 
যোগ দিয়াছিল তাহাদের কেহ কেহ আসিয়াছে। মাড়োয়ারী 
দোকানদার ও ভাড়াকরা গুগাদের হাতে প্রহার ও পুলিসের 
হাতে বেআঘাতের কথা তাহারা তুলিয়া গিহাছে। 

বেলা! বাড়িয়া চলিতে তাহাদের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল! কফেহ-বন্দেমাতরম্‌ গান থরিল,. কেহ গাহিতে 
লাগিল কাব্যবিশারদের গান 

। “ভেইয়া, দেশকা এ কেয়া হাল 
থাক মিটি জৌহর হতি সব, জৌহর হোয় অগ্রাল 
ঘর ছোড়কে সব পরকো সেবে ভাইকে! দে ভগাই। 
সাগর পার সব ধন গল্প! ওর ঘরমে লছমী নাই। 
ঘরফা লহুমী পরকে| দেকর সব কোই রহে তুখা ৷” 
গান শুনিয়া ফটকের সিপাহীরা বার বার ছেলেদের দিকে 
চাহিতে-লাগিল। কি তাহাদের মনের ভাব বুঝিবার টপায় 
ছিল ন|। হঠাং দিপাহীর! সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল | ফটক খুলিরা 
জেলার লাহেব. কয়েক: জন যগ্ডামার্ক! করেদী ওয়ার্ডর ও 
পুলিদলহ বাহির হইয়া আগিল। তাহাদের পিছনে মহেন্র । 
জেলারের আদেশে তাহারা ছেলেদের উপর ঝণপাইয়া 
.পদ্ধিল। তখন বেশ বেলা হুইয়াছে। ছেলেদের উপর 
আক্রমণ আরম্ভ হইতে রাস্তায় ভিড় অমিতে লাগিল । কয়েদী, 
ওয়ার্ডার ও পুলিদ লইয়া দ্রেদার সাহেব জেলের ভিতর 
প্রবেশ করিল। 
. জেলার অদ্বষ্য হইলে ফটকের পিপাহীদের এফ জন 
আগাঁইয়া আসিয়া বলিল, আরে ভেইয়া, আবি ভাগ যা। 
তুম্‌ হুল্লা. করত! উপলিয়ে দাহাব গুষ্‌দা হুশ্থা। আবি চল! 
যা ।--পুলিলের প্রহার ও গালাগালি ভুলি. হেজের! বন্দে- 
* মাতরম্‌ ধ্বনি দিতে দিতে মহেন্রকে লই! চলিল ।-- 
এরকম ব্যাপার মাঝে মাঝে হুইভ। কয়েক দিন 
আপে মৈমনসিংহের ছেল হুইডে ছাড়! পাওয়া এক স্বদেদী 


হউক 


- খ্ীননীমাধ্ব চৌধুরী 


পিক্ষেটাক্নকে অভ্যর্থন! করিবার ভরন্ভ তেলের সন্মুখে অপেক্ষমাণ 
সন্ত্ান্ত ভন্রলোকদিগকে পুলিসবাহিনী লইয়! স্বয়ং পুলিস 
সাহেব এইভাবে পন্বর্ধন! করিয়াছিল । 

কাগজওয়ালারা ছুই-চারি দিন তীব্র প্রভিবাদ করিতেন, 
কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদ কোন দিনই কানে তুলিভেন না। 

মহেন্দ ছাড়া পাইবার দিন ছুই পরে বিকালের দিকে 
গোলদীধির পূর্ব-কোণে রেলিং ধরিয়া দীঘির জলের দিকে 
চাহিয়] দ্াড়াইরাছিল দেবানন্দ। নারায়ণকে দে লিখিয়াছিল 
বিকালের দিকে এই ভ্রায়গায় সে অপেক্ষা করিবে । 

গোলদীঘির ছুই কোণে ছুইটি সভা হইতেছিল। শ্রোতার! 
অধিকাংশ দুল-কলেজের হান্র। বায়ুদেবনকা রী বৃদ্ধের কেহ 
কেহ দাড়াইয়! হুই-চারি.মিমিট বক্তৃতা ভুনিতেছেন, তার পর 
কেহ একটু হাসিয়া, কেহ নিজের মনে মাথা নাড়িয়া নীরবে 
বক্তার বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাইয়া আবার লাঠি. হাতে 
হাঁটিতে আরস্ত করিতেছেন। 

পিঠে কে হাত দিতে দেবানন্দ ফিরিয়া-_দেখিল নারায়ণ ৷ 

ছই-একট| কথার পরে নারায়ণ বলিল, চলুন, আপনাকে 
যেখানে নিয়ে যাব বলেছিলাম সেখানে নিয়ে যাই.। 

দেবানন্দ উৎসাহিত হই বলিল, চল ৷: - 

চলিতে চলিতে দেবানন্দ বলিল, তোমাদের দলের কথা 
ত কিছু বলে না? 

নারায়ণ বলিল, দলের কথ| ত জামার খলবার নয়। 
আর জামি কতটুকু বা খবর রাখি যে আপনাকে 
বলব? কত জায়গায় কত দল. আছে আমি কিসে সব 
খবর রাখি? আমার কাজ আপমাকে ঠিকমত জায়গায় 
পৌছে দেওয়া । 

ট্রাম হাতিবাগানের মোড়ে পৌছিলে তাহারা নামিল। 
ধার ধিয়েটারের পিছনে একট! ৪ তাঁহার! প্রবেশ 
ফরিল। 

বাহিরের ঘরটিতে মেঝে জুড়িয়! মাহ পাত! । কয়েকটি, 
যুবক মাছুরে বসিয়া বই বা খবরের কাগজ পড়িত্েছে। : 
কয়েক জন নিষ্স্বরে আলাপ করিতেছে । নারায়ণ ও দেবানন্দ 
ঘরে টুকিতে সকলে তাহাদের দিকে চাহিল। নারাষ্্ণ এক্‌ 
জন যুবককে সান্বোধন করিয়া বলিল, হারীতদা, “ইনি দেবানন্দ 
বাবু, ধার কথ! আপনাকে বলেছিলাম । I 

দেবানন্দ দেখিল নারায়ণের হারীতদ! এক জন লম্বা, 
রোগা যুবক, বড় বড় চোখ, মাধায় উস্কো-খুস্কো চুল । ভত্র- 
লোক উঠিয়া ঘেবানদ্দকে বলিলেন, ভুমি এসে! আমার সঙ্গে । 


৮ 
ন্ট 
e 


__ বড় কতকগুলি ম্যাপ ঝুলিতেছে। 
১৯- ঘরের পরে একটি লব্ব। দালান । 


Ls 


জ্যৈষ্ঠ 


নারায়ণের দিকে. ফিরিয়া বলিলেন, তোমাকে যে কাজ বলেছি 
সেই কান্ধে যাও । 

নারায়ণ চলিয়া গেল । 

হাক্নীতবাবু দেবানন্দকে সঙ্ে লইয়া ভিতরের একটি ঘরে 
প্রবেশ করিলেন। সে ঘরটিতে মাছুনের উপর কয়েক জন 
যুবক বসিয়া আলোচনা করিতেছি ঘরের দেয়ালে বড় 

দেবানন্দ . দেখিল এই 

দালানে বিশ-পঁচিশ জন 
যুবক বলিয়া কাহার বক্তৃতা শুনিতেছে। বক্তার চেহারা 
সে দেখিতে পাইল না, গলার স্বর শুনিতে পাইল । 


হারীতবাবু ব্রিজ্ঞাপ! করিলেন সে রাজনীতি সম্বন্ধে কি 
কি বই পড়িয়াছে, ভবানীর মন্দির পড়িয়াছে কিনা, লাঠি- 
. খেলা, বক্সিং, ঘোড়ায় চড়া জানে কিন! ইত্যাদি। অব শুনিয়া 
তিনি বলিলেন, তোমাকে কিছুদিন পণ্ডিতজ্ীর ক্লাসে নির্মিত 
লেকচার শুনতে হবে। চল, তোমাকে তি করে দিচ্ছি? ' 
দেবানন্দকে সঙ্গে লইয়| হারীভবাবু দালানে যেখানে 
পড়ানে| হইতেছিল সেখানে আসিলেন। দেবামদ্দ দেখিল 
এক অন বয়স্ক ভদ্রলেক বোর্ডে অঙ্ক লিখিতেছিলেন ও সঙ্গে 
সঙ্গে বক্তৃতা দিতেছিলেন। ভন্রলোকফের চেহারা দেখিয়া 
অবাঙালী বলিয়া যনে হইল। তাহাকে সম্বোধন করিয়া 
হারীতবাবু বলিলেন_-এক রন নৃত্তন ভর্তি হচ্ছে। ক্লাস 
তে হলে একে কিছু জিজ্ঞাস করবেন । 
তাহাকে বদাইয়! দিপা হারীতবাবু চলিয়া গেজেন। 
কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বক্তৃতা শুনিয়া দেবানন্দ বুঝিতে 
" পারিল উইজিয়ম ভিগবীর Un-British Rule in British 
Indi ও রমেশচন্দ্র দত্তের 170070760 History of 
British India পঞ্ধানো হুইডেছে। বজ্ঞা বোর্ডে অঙ্ক 
লিখিয়া বুঝাইতেছিলেন পলগাণীর যুদ্ধের পর হুইতে নানা 
অজুস্থান্তে নির্মম শোষণ চালাইয়া কি বিপুল পরিমাণ অর্থ 








” ইংরেন ভান্রভবর্ধ হইতে দেশে লইয়া পিছে ও তাহার ফলে 


কি ভাবে আশ্চর্য্য সম্পংশালী ভারভবর্ষ-ক্রমবর্ধমান দারিন্র্যের 
কবলে পড়িয়াছে। উত্তেজিত হুইস্স] তিনি বলিলেন, সেদিনও 
এক ইংরেজ ম্যার্সিত্রেটে অন্নাভাবে কাতর, কক্ষালসার 
দেশবাসীর অন্নের জ্বন্ত করুণ আবেদনের উত্তরে হাসিয়া 
বলিলেন, কেন, এখনও গাছে পাতা আছে দেখিতেছি, 
এখনও তোমাদের ঘরের ভ্রীলোকেরা দেহ বিক্রয় করিবার 
হস্ত রাস্তায় আসিয়া দীড়ায় নাই, অন্নাভাবের কথা বদিতেছ 
কেন? . 

ক্লাস শেষ হইলে ছাঙঞ্জের! উঠিয়া গেল । বক্তা দেবানম্দকে 
কাছে ডাকিলেন। হারীতবাবু আগিয়া সেখানে বসিলেন। 
বত! জিজ্ঞাপা করিলেন--তুমি কি পড়ছ? ইকনমিকৃস্‌, 
পলিটিক, হিষ্ট পড়েছ কিছু? | 


ঢেখানন্দ 
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দেবানন্দ--বিশেষ কিছু পড়ি নি। আমি সায়ান্দের ছাত্র। 
বক্ত'-_-তোমাকে ধুব খাটতে হবে তা হুলে।. আগে 

ইকফনমিক্‌দ ক্লাস ও হিষ্টি ক্লাস কর ফিছুদিন। তার পরে 

পলিটিক্স পড়বে। 

হারীতবাবুর দিকে চাহিয়া -ভিনি বলিলেন__ একে কি 
কাজ দেবেন? রিক্দুটিং, ইনটেলিদেজ, ফিনান্দ না 
প্রোপাগাওা ? 

হারীতবাবু বলিজেন, পঙ্ডিজী, ও কিছুদিন ট্রেনিঙে 
থাক, তার পর ব্যবস্থা কর বাবে৷ " 

দেবামন্দকে বলিলেন, কিছুদিন নিয়মিত পণ্ডিতভীর ক্লাস 
ও ডাঃ চক্রবর্তীর হিগ্রির ক্লাস কর। কাল সন্ধ্যা ছয়টায় ডাঃ 
চক্রবর্তীর লাস আছে। 
ডাঃ চক্রবরীরি নাম শুনিয়া দেবানন্দ ভিজ্ঞালা করিল-- 
কোন ডাঃ চক্রব্তা ? ডাঃ এম. কে, চক্রবত্তা বার-এট-ল ? 
ল্যাব্দডাউনে বাড়ী? 

হারীতবাবু- হ্যা, তুমি ডাকে চেন? 

দেবানন্দ-_তার সঙ্গে সামান্ড আলাপ হুয়েছে। খুব পতিত 
লোক। মিঃ রাগের বাড়ীতে আলাপ হয়েছে। 

হারীতবাবু- ব্যারিষ্টার মিঃ রায়ের বাড়ীতে ? মিঃ রায় 
আমাদের সোপাইটির ভাইস-প্রেসিডে্ট। তাকে তুদি 
জান ?__দেবানন্দ বিস্মিত হুইল । মিঃ রায়ের সঙ্গে ইহাদের 

সংস্রব আছে একথা ফি ভবেশ জানে না? কই তাহাকে ত 

কোন দিন কিছু বলে নাই সে। সে বলিল, মিঃ রায় আমার, 

এক বন্ধুর আত্মীয়। ছু-চায় দিন তার সঙ্গে মিঃ রায়ের 
বাড়ীতে গিয়েছি । 

হারীভবাবুব তুমি আমাদের দলে আসতে চাও কেন? 

দেবানন্দ-_-সভা, প্রস্তাব পাপ, স্বদেশী প্রচার, পিকেটিং 
অনেক করেছি। নুতন কোন কান্ড পাবার আশায় আসতে 
চাই। | 

তাহার উত্তর শুনিয়া পণ্ডিতজী স্বছু হাসিলেন ও মাথা 
নাড়িলেন। হারীঙবাবু একটু গস্তীরভাবে বলিলেন--কি 
কান্ক ভোমাকে দেওয়| হবে রি তোমার নি ওপর 
নির্ভর করছে। 

দেবানন্দ বলিল, চা হা কথা আছে। ইংরেজের 
কামানবন্দুক, সৈসামত্ত আছে, কি করে আমরা তাদের 
দেশ থেকে ভাড়াতে পারব? তারপর ইংরেল্রকে তাড়াতে 
পারলে দেশের রাজা হবে কে? 

হারীতবাবু-- তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উর ধিচ্ছি। 
বাংলায় হবে -পাধারণতন্ত্র। তোমার প্রথম প্রশ্নের উতর 
ধিচ্ছি। মায়ের প্রেরণায় লক্ষ লক্ষ সন্তান এগিয়ে আসবে 
ইংয়েভকে দেশ থেকে দুর করে দেবার অ । কতজন ইংরেজ 
পৈগ্ত আছে এদেশে? কতই বা তাদের অস্রবল ? 
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তারপর হারীত বাবু বলিলেন__ভুমি কিছুদিন হিষ্রি, 
ইকনমিকৃস ও পলিটিন্ধের ক্লাস কর। যথাসময়ে ভোমাকে 
দীক্ষা! দেওয়া হবে। দ্রীক্ষার পরে উপযুক্ত কাজ দেওয়া 
যাবে। | | J 

" হারীত্ত বাবু ও পণ্ডিতজীয় কাছে বিদায় জইয়া দেবানন্দ 
- হোধেলে ফিরিল | পথে সে ভাবিভে লাগিল, দলের নেভ1 কি 
হারীত বাবু? রংপুর কেন্ত্রের কথ! উ'হারা বলিলেন । 


সভীন-দ| কবে এই দলে যোগ দিলেন? আর কোথায় 


কোথায় কেন্দ্র আছে? মিঃ রায় ও ডাঃ চক্রবর্তীর কথা 
ভাহার মনে পড়িল। 
আছে সে ফি ভাবিতে পারিত? হঁহারাও কি ইংরেজ 
তাড়াইবার অন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ? ভডবেশদাও কি এই 
সমিতির কথ। ঘ্বানেন ? জানাই ত সম্ভব। কিন্ত দ্বানিলে 
ভাহাকে কোন দিন কোন কথ] বলেন নাই ফেন ? 
পর দিন বেদ! তিনটা নাগাদ সে যখন বাহিরে যাইবার 
অভ প্রস্তুত হইতেছে তখন ভবেশ বলিল-_ আজ এটি-সারকুলার 
সোসাইটির সভা আছে। সভায়’ যাবে, না হাতিবাগানে 
যাচ্ছ? .. | | 

দেবানন্দ ফিরিল। ভবেশের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া 
দেখিয়া বজিল, হাতিবাগাঁনের কথা কে আপনাকে বলল ? 

ভবেশ হাসিল । বলিল, ফেট বলে নি। তোমার 
টেবিলে “টেস্পন্দ অব ভবানী” বইখানি দেখে আন্দাজ করছি। 

- দেবানন্দ ভবেশের বিছানায় আসিয়া বসিল। বলিল, 

হাতিবাগানের কথ! না জানা থাকলে কি করে আন্দাজ 


করবেন? আপনি তা হলে এই সমিভির কথা জানেন? 


আমাকে ত সেকথা কোন দিন বলেন নি ? 

ভবেশ--আমি সমিতির বাইরের লৌক। এ সম্বন্ধে আর 
এক তন বাইরের লোকের সঙ্গে কি আলোচনা! করব? আর 
বাস্তবিক আমি ভেতরের কথা বিশেষ কিছু জানি নে। 

ঘেবানম্দ__আপমি কিছু ভেবে কথাটা স্বীকার করছেন 
না। জাপনার মামা মিঃ রায় যে সমিতির তাইস-প্রেশিভে্ট, 
সমিভির সঙ্গে ডাঃ চক্রবর্তার যে সংশ্রব আছে সেটা তত 
জানেন ? - - 
ভবেপ হাসিয়া বলিল, ভুমি তাবছ আমি সত্য গোপন 
করছি। তা নয়। আমার মাম! ও ডাঃ চক্রবর্তাঁ সমিতির 
সিমপ্যাথাইডার, টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেন, দরকার 
হলে উপদেশ, পরামর্শ দেম। সমিতির ভেতরের খবর, তার 
ফাত্বের কথা ওঁরা কিছু জানেন বলে মনে হয় না। হাই- 
কোর্টের বারে! আনা! ব্যারিষ্টার, উকিল এই রকমের পিম- 
প্যাথাইভ্বার। এদের টাকাতেই সমিডির কাজ অনেকট! 
চলে। ইংরেন্ ভাড়াবার কাছে এদের সহানুভূতি আছে 
বলে এর! নানা ভাবে সযিতিকে সাহায্য করেন। কিছু 


প্রবাসী 





ইহাদের থে এই দলের সঙ্গে সংযোগ 


১৩৫৯ 


রাস্তা, ভরমিদার, বড়লোকেরাও সাহায্য করেন। কিন্ত তারা 
কেউ সমিতির সভ্য নন্‌। 2 

দেবানন্দ-_ব্যারিষ্রাক্রা লবাই আচার-ব্যবহারে ঘোর 
দাহেব। ইংরেজ ভাড়াবার ব্যাপারে এদের বআথহ একটু 
অভুত মনে হয়। | 

ভবানম্দ হাসিয়া বলিল, বাইরে থেকে দেখলে ভাই মনে 
হতে পারে, কিন্ত বাস্তবিক এটা! কিছু অভূত ব্যাপার, নয়। - 
ফেন নয় বলছি ভোমাকে। ইংরেজের দেশ থেকে ফিরে ৮ 
এসে এদেশে ইংরেজ-সমাজের সঙ্গে মিশতে দিয়ে তাদের 
তাচ্ছিল্য দেখে, লাথি, ঘুষি খেয়ে, নিগার, ব্লাডি সোয়া ইন, 
বাষ্ার্ড, সম অব বিচ প্রভৃতি জুমি্ সম্ভাষণ গুনে এদের 
অনেকের মনে ধিক্কার তন্মে গেছে। শুধু কি ইংরেছ, পাঁচ 
আমল] ফিরিদী রেলের গার্ড পর্য্যন্ত লাথি মেরে গাড়ী থেকে 
আমাদের নাধিয়ে দিতে দ্বিধা করে না। মনে মনে অনেকেই 
'ইংরেন্বকে এ দেশ থেকে অর্দচন্্র দেওয়া! সম্ভব হলে খুশী হন। 
আর একট! ফারণও আছে। দেশের বাইরে গিয়ে পাচটা 
স্বাধীন দেশের লোকের সঙ্গে মিশে পরাধীনতার অপমান কি 
জিনিষ এদের চেয়ে আর কে ভাল বুঝেছেন? আচার- 
ব্যবহারে সাহেব হলেও তাই এক্স] ইংরেত-বিদেষী। নিজের! 
সাক্ষাৎ ভাবে কোন কাত্ব করতে পারেন না,-বয়সে, শিক্ষা". 
দীক্ষায় বাধে, অর্থলালসার জন্য, বিপদের ভয়ে নিজের! 
আভালে থাকতে বাধ্য হুন, কিন্তু যারা কাজ করে তাদের 
সাহাৰ্য করেন । এবার বুঝলে ? 

দেবানদ্দ এত কথা কোথা হইতে জানিবে? মনোযোগ ' 
দিয়া সে ডবেণের কথা শুনিতেছিল। ডবেশের প্রশ্নের - 
উত্তরে সে বলিল, বুঝলাম ডবেশ-দা। | 

ভবেশ--এবার হাতিবাগানে যাও । | 

দেৰানন্দ--যাই। আর একটা কথা জানতে চাই। 
আপনার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনার কাছে আমি কিছুই নয়। 
কিন্ত আপনি মুখ্য কান্দ হেড়ে গৌণ কাজ, এই যেমন এটি- - ' 
সারকুলার সোসাইটি, স্বদেশী, সভা-সমিতি নিয়ে থাকেন 
কেন? 
বেশ কথা না. বলিয়া হাসিতে লাগিল। দেবানন্দ 
তাহার হাসিতে একটু অপ্রস্তুত রোধ করিল। ঠা ক 

$ 

দিন তিনেক পরের কথা। মহেন্দ কয়েক দিনের অত 
দেশে গিয়াছে, ধরে ভবেশ ও দেবানন্দ থাকে । দেবানন্দ 
রাদ্রে তবেশকে বলিল, সেদিন আপনি আমটুকে সব কথা 
বলেন নি, আজ সব কথা বলতে হবে। | 

ডবেশের কথাটা মনে পড়িল । তবু সে জিজ্ঞাসা করিল, 
কি কথা দেবু? 

দেবানন্দ হাসিল। . বলিল, আপনার ঠিক মনে আছে। 





জ্যৈষ্ঠ 


. ঢেবানন্দ 


১৫৭ 





হাতিবাগান কেন্দ্রের কথা আপনি সব জানেন। এই রকম 
- একটা আয়োজন চলছে জেনেও আপনি স্বদেশী ও বয়কট 
নিয়ে মেতে আছেন কেন? স্বদেশী ও বহ্রকট আন্দোলন 
চালিয়ে কি ইংরেজ তাঁড়ান যাবে? 

ভবেশ--সর্ব্বনাশ | তুমি কি' আমাকে রিজুট করতে 
চাইছ ভোমার গুপ্ত সমিভিতে ? 
ts দেবানন্দ হাসিয়া বলিল- আমাকে এখনও রিজুট করবার 
২৯তার দেয় নি। ট্রেনিং হচ্ছে। ভার পেলে আপনাকে 
পাকড়াও করবার জন্য চেষ্টা করব নিশ্চয় । | 

ভবেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল । তার পর বলিল -- 
দেবু, আনি হচ্ছি একন্ন ডা্টটিং টমাস । সবকিছুতে 
সংশয় করা আমার স্বভাব। ভাই কোন জিনিষ নেবার আগে 
নিশ্বের জ্ঞানবুদ্ধিমত বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখি। এদের 
দলের দু'চার জনের চরিত্র বিশ্লেষণ করে মনে হয়েছে, দিস ইজ 
নট এ রেভুলুশনারী টাইপ ( এটা ঠিক বৈপ্লবিক টাইপ নয় )। 

দেবানন্দ কথাট! বুঝিল নাঁ। দে বল্িল-_-আচ্ছা, ভবেশ- 
_ দা, 'আপনি আগে কি হাভিবাগাম খুপ্ত সমিতির সভ্য 
ছিলেন ?* ১ 

ভবেশ-__লা, এই সমিতি কিছু দিন হ'ল হয়েছে। 
তোঁমাকে আগের কথ] কিছু বলছি, তা হলে সব বুঝতে 
পারবে। ১৯০২ জনে বহ্ষিমচজ্রের অন্গুগীলনের আদর্শে 
৮ জভীশচন্ বসু অন্ুমীমন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যারিষ্টার 
পি, মিত্র মহাশয় এখং আরও অনেকে. এই সমিতিভে যোগ 
-দেন। সত্যদের অনেকের বেলুড় মঠের সঙ্গে সংযোগ ছিল। 
স্বামী বিবেকানন্দ দেহরক্ষা! ঝরবার আগে এরা তার 
কাছে গিয়ে উপদেশ নিতেন। বোধ হয়, ১৯০২ জনেই 
বরোদা থেকে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বরোদ1 কলেজের 
এক অধ্যাপকের কাছ থেকে সরল! দেবীর নামে চিঠি নিয়ে 
এখানে আসেম। ইনি যুক্তপ্রদেশের ব্রাহ্মণ সেজে উপাধ্যায় 
নাম নিয়ে বরোপার সৈ্দলে ঢুকেছিলেন যুদ্ধবিদ্ঞ] সম্বন্ধে 
জ্ঞান লাত করবার জ্রন্ভ । বরোদা থেকে ফিরে ইনি সার- 


কুলার রোডে সুফিয়া প্বীট থানার কাছে এক বাড়ী নিয়ে 


গুপ্ত বিপ্লবী দলের প্রথম কেন্দ্র খুললেন। পি. মিত্রের 


২. পুরামর্শে অমুদীলন সমিতি এই বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগ 


খ' দিলে। সভাপতি হলেন পি. মিত্ৰ, সহ্‌-সভাপভি লি. আর, 
দাশ ও বরোদ! কলেন্জের অরবিন্দ ঘোষ আর ট্রেজারার হলেন 
সুরেন্দ্র ঠাকুর । অনেক উকিল, ব্যারিষ্টার, লেখক, বস্তু! সভ্য 
হলেন, তার] নিয়মিত চাদ! দিতেন | লাঠিখেল1, ঘোড়ায় চড়া, 

' বক্সিং, সাইকেল চালানো, সাতার দেওয়া শেখান হু’ড সার- 
কুলার রোডের কেন্দে। সিষ্টার নিবেদিতা তার বিপ্লববাদর 
সম্পর্কিত পুন্তক-সংখহ কেন্দ্রে দিলেন। তার মধ্যে ছিল 
আইরিশ বিপ্লবের ইতিহাস, সিপাহীয়ুদ্ধের ইতিহাস, 


আমেরিকার স্বাধীনতা-ছুদ্ধের ইতিহাস, ডাচ প্রজাতন্ত্রের কথা, 
ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডীর দীবনচর্রিভ, কাতুরের জীবনচরিত, 
জ্রাপানী কবি ওকাক্রার বই ইত্যাদি। অন্থগীদন সমিতি 
ছাড়া আত্মোন্নতি সমিতি বলে আর একট! সমিতির সভ্যেরাও 
এসে এই কেন্দ্রে যোগ দিলেন." 

তোমার হাতিবাপানের হারীত বাবু সারকুলার কেন্ছে 
এসে যোগ দিলেন । মাঝে মাঝে সরকারী চাহুরীয় যোগেন 
বিদ্াভৃষণ মশাবের বাড়ীতে বিপ্লবী কেন্দ্রের সত্যদের, সভা 
বদত। আমি প্রথযে তার বাড়ীতে দজের কয়েকজনের সঙ্গে 
পরিচিত হুই । তার পর দলের সত্য হলাম |". 

আমার বেশী আকর্ষণ ছিল রুশিয়ার গুপ্ত আন্দোলনের 
ওপর । ভাবতাম কবে কুশিয়ার বিপ্লবীদের মত আমাদের 
দেশের ছেলেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেশবাসীর রাঁজ- 
নৈতিক দৃষ্টি খুলে দেবে ।- একখানা বই এদেছিল সমিতির 
জাইব্রেরীতে। তাতে জারকে হত্যা করবার অনেকগুলো! 
ষড়যন্ত্রের বিবরণ ছিল । মনোযোগ দিয়ে আমি এই বিবরণ 
পড়তাম ।--. 


এ ছাড়া কেন্দ্রের বড় একটা কাঁজ ‘ছিল দেশের নানা 
জায়গায় ঘুরে সত্য সংগ্রহ করা ও শাখা সমিতি স্থাপন করা । 
খড়দা, চু চড়া, চন্দননগর, বর্ধমান, যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, 
কৃষ্ণনগর, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, কটক, গৌহাটি, শিলং, রংপুর 
রাভ্রসাহী, মালদহ, বরিশাল, মৈমনসিং, চাঁদপুর প্রভৃতি নান! 
ভ্রায়গাস্ন শাখ! সমিতি স্থাপন কর! হ’ল । 

এই সব সমিতির প্রধান কাজ ছিল শরীরচর্চা ও 
রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা । প্রকৃত কাজ, মানে ইংরেজ 
তাড়ানো কি ভাবে হবে সে সম্বন্ধে কারে! মনে স্পষ্ট ধারণা 
ছিল না। 

এই পৰ্য্যন্ত বলিয়া! ভবেশ চুপ করিল, কি চিত্তা করিতে 
লাগিল নিজ্বের মশে। দেবানন্দ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়! 
বলিল__তারপর ? 

ভবেশ--তারপর ? তারপর নিজেদের মধ্যে দলাদলি, 
ঈর্ষা, নেতৃত্বের লড়াই আরভ্ত হ*ল। সারকুলার রোডের 
কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত নেতার নামে তার বিরোধীরা অপবাদ 
রটনা করতে সুরু করলেন। যড়যন্ত্রের ফলে তিনি 
অপমানিত ও নেতৃত্ব হতে অপসারিত হলেন। গায়কোয়াড় 
কলেজের অধ্যাপক এলেন দলাদলি মেটাতে ; একট! মিলন 
হ'ল বটে কিন্ত স্থায়ী হ’ল না। কলকাতার গুপ্ত সমিতির 
প্রধান কেন্দ্র ভেঙে যাবার মত হ'ল। | 

-_হারীঙ বাবু তার নিজ্রস্ব দলবল নিয়ে মদন মিতের 
লেনে আলাদা বাড়ী ভাড়া করে নুতন করে কান্ত আর্ত 
করলেন ৷ 

ভবেশ ও দেবানন্দ উভয়েই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া] চিন্ডা- 


ছি? 





মগ হইঙ! রহিল। অবশেষে ভবেশ বলিল, কেন্রের এই 
অবস্থা হ'ল, কিন্ত দেশের অনেক জায়গায়, শহরে ও পল্লীতে, 
আগএহদীল, ভাবপ্রবণ ছেলে ও বয়স্ক অনেকের মধ্যে নৃতস 
ভাবধারা ভ্বাখত রইল। সমিতির কাজে নানা জারগায় 
ঘুরে ঘুরে আমার এই ধারণা হয়েছিল যে, মধ্যবিত্ত সমাজের 
লোকের! একটি। পরিবর্তমের অ্ড বিক্ষিপ্ত ভাবে তৈরি হচ্ছে। 
বড় একট! ধাক্কা বা আঘাত ন! এলে এই পরিবর্তনের জ্ত 
মানসিফ প্রস্ততি কানে লাগবে না, গুপ্ত সমিতি যে ব্যাপক 
অন্থভুতি জাগাতে চায় সে অনুভূতির জাগরণ সন্ভব হবে ন11..- 

সে ধাক্কা এল বঙগতঙ্গরপে। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ- 
আন্দোলন যেরূপ নিয়েছে, বদদভ্গের কর্তাদের তার প্রকৃতি 
সম্বন্ধে আগে থেকে কোন ধারণা করা সম্ভব হলে তার! বোধ 
হয় এ কাজ করডেন না। দেশের রাঁজনৈভিক আন্দোলন 
কংগ্রেসের মাঁযুলি আবেদন নিবেদনের পথে আরও অনেক দিন 
সীমাবদ্ধ থাকত্ত। স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন দেশবাসীর 
উদ্ধাপীন, নির্বিকার মনকে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়েছে । দেশ - 
বাসীর এই ঢাঞ্চল্য কাজে লাগাবার অন্ত গুপ্ত সমিতি চেঃ! 
করছে। আগে মফ্ষলে যে সফল কেন্দ্র. স্থাপিত হয়েছিল 
সেগুলো হয়েছে শ্বদেদী আন্দোলন চালাবার ফেন্দর | 

নুতন গুপ্ত সমিতির মধ্যে অনেক নূতন জ্রিনিপ এপেছে। 
এগুলে। এসেছে নাকি পশ্চিম ভারত থেকে । শুনেছি রাজ্র- 
বাড়ার মা পুনার এক ঠাকুর সাহেব এই নুতন দলের সর্বময় 
নেত|। ইংরেজ ভাড়ানো-হলে তিনি নাকি হবেন হিন্দুহ্থানের 
সম্রাট । সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চান্বণ করে, গীত| হাতে নিয়ে দীক্ষা 
দেবার র্যবস্থা এসেছে। ভবামীর মন্দির ও রাজনৈতিক 
সন্্যাসীর দল গভবার কল্পনা এসেছে । যোগাভ্যাপ, ধ্যান- 
ধারণার ঢেউ এসেছে।... | 


. --ভ্রানিনে.ফি সুত্রে এই দলের .নেতাদের মনে ধারণ! 
হয়েছে বর্শের সাছাধ্যে অথণৎ মন্ত্র ভুকতাক ছাতা দেশবাসীর 
মনে ব্লানৈতিক চেতনার উন্মেষ কর! যাবে ন! । কেউ ফেউ 
বলছেন -যোগাভ্যাসের দ্বারা কুলকুগলিনী শক্তি জাগ্রত হলে 
আত্মিক চাপে ইংরেজ পালিয়ে-যাঁবে এ দেশ হেড়ে। ' কারে! 
মতে প্রাচীন আর্ধাজাতির নিন্দিত আধ্যাত্মিক শক্তি আমাদের 
মধ্যে জেগে উঠলে তার প্রভাবে ইংরেন্র - রাজ্তপিকতাব ভুলে 
সাত্বিক তাবের সাধন! করবে । 

-_এদিকে দলের হুল সভাপতি মিঃ মিত্রের 'সঙ্গে নুভন 
গুপ্ত সমিতিয় অন্ত নেতাদের গোলমাল চলছে । মিঃ মিত্রের 
লাঠিখেলা, শরীরচচ্চার দিকে ঝৌক বেঙ্গী খারা যুগাস্তর 
চালাচ্ছেন তাদের সঙ্গে নাকি ও'র মতান্তর হয়েছে। ফলে 
অনুশীলন সমিতি থেকে যুগাস্তর দল আলাদ| হয়ে যাবার 
মত হয়েছে। 

ভবেশ দেবানন্দের দিকে চাহিল। সে গভীর মনোযোগ 


' প্রবাসী 





১৩৫৯ 


সহকারে তাহার কথা শুমিতেছে। কথার মোড় ফিল্লাইয়। 


ভবেশ বলিল, তেতরে ভেতয়ে গুপ্তপমিতিওয়ালারা কি কা 


করছেন আমি জানি নে। যতীন্দ্রনাথ অপন্যত হুবার পরে আমি 
নুতন 'কেন্দ্রে আর ষোগ দিই নি। আগেকার পরিচিত 
কয়েক অন নেতায় সঙ্গে আলাপ” করে আমার যে ধারণা 
হয়েছে ভোমাকে বদলাম। মোট কথা, স্তাদের এই এটি- 
চ্যুভের (মনোভাবের ) দরুন ভাবের দলের সঙ্গে যোগ দিতে 
উৎসাহ বোধ করি নি। 
নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি । 

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়| ভবেশ হাসিয়া বলিল 
পুরোনো সম্পর্ক একেবারে, মুছে যায় মি দেবু} আমি 
গুপ্ত সমিভিফে এখনও চাদ! দিই । এটি-সারকুলার সোসাইটির 
খরচও কিছু বহন করতে হয়। 

দেবানন্দ হাসিতে লাগিল। বলিল, গুপ্ত সমিতির কাজ 
যদি সমর্থন না করেন তবে চাদ! দেন কেন? 

দেবানন্দেন্ হালি দেধিযা ভবেশও হ।সিল। বলিল, 
চাদ! দিই কারণ তাঁর! দেশের কাজ করুছেন। এই হোষ্ঠেলের 


কও ছেলে_ গুপ্ত সমিতি কাজ করছে, শুধু এইটুকু জেনে- 


নিদ্দেদের সামান্ খরচ থেকে পয়স! বাচিয়ে চাঁদা দেয় তুমি 


তুমি যাকে গৌণ কাজ বঙ্গ তাই" 


জানো না। আর এই চাদ সংগৃহীত হয়ে সমিতির লোকের , 


হাতে যান আমার হাত দিয়ে। কপকাতার কত হোষ্টেল, মেস 


বো্ডিঙের ছেলেরা, আপিসের বাবুরা এই রকম চাদ! দেয়া 


ভেতরের খবর ভারা কিছু জানে নাঁ। একট! কিছু চেষ্ট। 


, হচ্ছে এইটুকু জেনেই ভারা চাদ দেয়। 


দেবানন্দ বিস্মিত হইরা ভবেশের মুখের দিকে চাহিল। . 


বজিল, আপনি ত কোন দিন একট! কথাও বলেন নি 
আমাকে । 

ভবেশ--বলবার শু কিছুই নেই। এই হোষ্টেলের যারা 
চাদ! দেয় তারা কেউ আমার কাছে কোন খবর পায় নি। 
তারা! এইটুকু জানে যে আমি.পোষ্ঠাপিস । আমার ছাত্তে টাক! 
দিলে ঠিক জায়গায় পৌছে যাবে এ খবরও তার] অন্ত 
সুত্রে পেয়েছে । আমি এটি-সারকুলার সোসাইটির কাজ 
করছি, গোড়া থেকে তোমাকে নিয়ে এ কাজে নেমেছি। 

একটু পরে দেবানন্দ বাহির হইয়া! গেল। ক” দু 


বেলা হইয়াছে । দেবানন্দ হাতমুখ ধুইগ্। বই খুলিয়া! 
বসিয়াছিল। ভবেশ তখনও শুইয়া আছে। ভাহার দেরিতে 
ঘুম ভাঙে, তাই দেবানন্দ মনে করিয়াছিল সে ছুমাইতেছে। 
হঠাৎ সে বিশ্মিভ ' হইয়া শুনিল ভবেশ শুইয়া শুইয়া মহেজ্রের 
প্রিয় মীরা বাইঈয়ের ভদ্রনের একটি পদ গাহিতে আর 
করিয়াছে? ্ | 

-দেবানন্দকে ঘাড় ফিরাইয়] চাহিতে দেখিয়া সুবেশ বলিল, 
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টা রর নেই, ভার প্রাঃ কোলীন কনের ভার আমার ওপর 
রঃ ছিরে গেছে জানি! আমার গলাটা মহেজ্জের গলার মত 
_ মিঠে না হলেও শ্রীশ্রী কাশাইয়া তার অত্যন্ত মণিং সম্ভাষণ 
মিস্‌ করতে পারেন ভেবে আমি অস্থায়ীভাবে কাজটা চালিয়ে 








বলিল, শুয়ে 
তবেশ-দা ? 
ডাকি, কি 


দে বানন্দ তাহার কথা শুনিয়া হাদিল। 
ই রকমের ডাকে কানাই কি খুশী হবেন, 
ভবেশ বলিল--তা হলে উঠে বসে 












বাহির হইতে কে বলিল---বাবুজী আছেন? 

[নন্দ দেখিল একজন তকমা আঁট পিয়ন দরজার 
সন্মুখে দ'ড়াইর|। সে অনুমান করিল ভবেশের মামাবাড়ীর 
তবেশ ডাকিঙ্ডে পিয়ন ঘরে ঢুকিয়। সেলাম করিয়া 
ন চিঠি তাহার হাতে দিল। 

চি লিখিয়াছেন মিসেস রায়। কিটির আজ জন্মদিন। 
বিকালের দিকে সে যেন আসে। তাহার বন্ধু দেবানন্দকেও 
(সঙ্গে আনে। 

চঠি পড়িয়| তবেশের ভূ কুঞ্চিত হইল। জন্মদিন মানে 
“পুডিং, সাওউইচের শ্লেচ্ছ ব্যবস্থা । ইহার মধ্যে 












সার্কেলের সাহেব মেমলাছেব ও ঘিসিবাবার ভিড়ে 


লর ছি-এস-পি'র ছেলে থই পাইবে না। অতি 
৷ অবস্থার মধ্যে পড়িবে বেচার! | 

ফ বিদায় দিয়া সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। 

একটা উপায় স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। দেবা- 


ল, ওহে মনোযোগী ছাত্র, তোমার সন্মুখে কঠিন 
_ সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। এদিকে মুখ ফেরাও। 
মিসেস রায়ের নিমন্রণের কথা জানাইর| বলিল, আমার 
আত্মীয় হলেও বলতে হচ্ছে যে এট! সাহেববাড়ীর কেতাদোরন্ত 
ব্যাপার হয় মি। তোমাকে ঘখন জানেন আলাদা চিঠি দেওয়! 
উচিত ছিল। তাঁদেননি। আমি বলি কি নিমন্ত্ৰণ স্বীকার 
করলে গ্ধানিয়ে সামান্য কিছু একটা জিনিষ পাঠিয়ে দাও, 
নিছে যাবার দরকার নেই। 
তবেশের পরামর্শে সায় দিল। সে পড়াশুনা করে 
কত্ত তাঁহার মন অন্য চিন্তায় পূর্ণ থাকে । তাহার মনে 
একট! তরঙ্গ খেন আগাইয়া আসিতেছে, মিসেস 
টি, বিলির জগৎকে উহা কোন হুদূরে ভাসাইয়া 













য়] যাইতে পারে কথ! হইল। তবেশ বলিল; 


রাজী হইল । হুপুরের পরে দোকানে দিয়া সে 
ৰ ই কিত্ধা কানিজ তবেশের পরামর্শে 


₹ দেবানন্দ 





বান মাহুষ দেবানন্দকে টানা কেন? এংলো-বেঙলী, 


বৎসর প্রথম সর্বজনীন গণপতি উৎসব আরম্ভ হাল। দশ 
ধরে মেলা, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, আর বন্তৃতা চলল । Ye 


























তাহাতে ফির নাম লিবিয়া কাগজে ডে হার 
দিল। 

ভবেশ সে রাজে ফিরিল না । বহরিদ লুক বে ফিরি 
দেবানন্দের দেওয়া বইখানি হাতে লইর1। বলিল, আম 
প্রযানটা কাজে এল না দেবু! কিটি ভয়ানক রাগ করে 
বলল, তুমি নিজে হাতে না দিলে প্রেছ্ধে্ট নেবে না। 
দিকে বইখানার ওপর খুব লোভ আছে দেখলাম । « 
আনন্দমঠ তার হাতে পড়ে নি। জোকে একবার যেতে 
হচ্ছে। আছ যাবি? | 
দেবানন্দ কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া ফালি না 
কোন কাজ না থাকলে আজ সন্ধ্যায় যেতে পারি 

সন্ধ্যাবেলা চক্রবেড়েতে মিঃ রায়ের বাড়ীতে চুষি 
সময় ফটকে ডাঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখ! হইল, 
হুই জনকে দেখিয়! ডাঃ চক্রবর্তী মুখের পিগার বা হাত 
ডান হাত বাড়াইয়। দিলেন। বলিলেন, গুড ইজনি 
ইয়ং ক্রেগুস। দেবানন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 
ইউ ইয়েই্টার-ডে-_কাল কেন তোমাকে দেখতে প 
চল, তোমাদের সঙ্গে একটু গল্পসল্প করি। 

ডাঃ চক্রবর্তী তাহাদের ধরিয়া বিবার খরে 1 
গেলেন। মিঃ রায় বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিলেন, 
কেহ তখনও আলে নাই। সকলে বসিলে ভাঃ : 
বলিলেন, হালে! তবেশ, তোমাদের এটি- 
সোসাইটির কাজ কেমন চলছে? আমার এক মরাঠী ফ্রে' 
এডিটর জব এ জানল, (একটি পঞ্জিকার সম্পাদক 
করছিলেন সোসাইটির ফথা। তিনি এর ত 
কেশরী কাগজে ছিলেন। বালকষ ও দামোদর 
বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাদের ধরা পড়বার * 
থেকে পালিয়ে ধান একেবারে বিলেতে। সেখানে 
পড়তে আর্ত করেন । কিছুদিন হ’ল ফিরেছেন। তা 
স্ামজী কৃষ্ণবর্্মা ও প্যারির এস, এস, রাপার গল্প শুনলাম 
বললেন, কৃষবর্্দা ইণ্ডিয়া হোমর'ল সোলাইটির অনে 
শুনলাম। তিনি বিলাতের ভারতীয় ছাত্রদের অন্যান 
করবার চেষ্টা করছেন। 3 

দেবানন্দ মহারাষ্ট্রের আন্দোলন সম্বন্ধে রি ডি এ 
ভনিয়াছিল। চাপেকর ভ্রাতৃদ্বরের নাম শুনে: নাই 
চক্রবর্তীকে প্রিজ্ঞাস| করিল, ৮০৪7 ও দামোদর চাগে 
কি করেছিলেন? 

- ডাঃ চক্বস্ভা হাসিলেন। সামেন, করেছিলেন 'অনে: 
কিছু। ১৮৯৩ সনে বোদ্বেতে হিন্দু-মুসলমান ly 


জার কুলের ছাজদের হাত দি টিলার 





ঘোষণা কর”-_এই হ'ল লিকলেটের বক্তব্য । চাঁপেকর 
__ ভ্রাতারা হিন্দুবৰ্ের বিদ্ব অপসরণ নাম দিয়ে এক সমিতি 
প্রতিষ্ঠা করলেদ। ১৮৯৫ প্রষ্ঠাবে শিবাজ্জীর অতিষেক-উৎসব 
প্রথম আরভ হ'ল । চাপেকরর! উৎসব উপলক্ষো কবিতা লিখে 
_ প্রচার করলেন ; “জাতীর সংখরাষে যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা জীবন 
উৎসর্গ করব ; যে সকল শত্রু আমাদের ধর্টে আখাত করছে 
_' কাদের বুকের রক্তে মাটি সিক্ত করব শত্রুকে হত্যা করে 
তবে আমরা মরব।” গণপতি উৎসব উপলক্ষ্যে তারা 
লিখলেন : “হায়, গোলাম হয়ে থাকতে এখনও তোমাদের 
লজ্জা হয় না? মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর, কিন্তু তার আগে 
রেজকে মার, এদেশ হিন্ুস্থান, ইংরেজ কেন এদেশ শাসন 
ক" 
ঢা! চব চোখ বুজিয়া কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, 
রি একবার মুখের কাছে উঠাইয়! আবার নামাইয়! 
লেন। ভবেশ ও দেবানন্দের দিকে চাহিয়া আবার 
লিং লন--কথাট! প্রায় তিলকের কথার মত। ১৮৯৭ খীষ্ঠাবে 
র সময় তিলক বক্তৃতা দিলেন__*ঈশ্বর ইংরেজকে 
স্থানের রাজত্ব দান করে তাত্রশাসন হাতে দিরে পাঠান 
কুপমণ্ুকের মত তোমাদের দৃষ্টি সক্ষীণ রেখো! না, পিদাল 
কাডের গণ্ভী ডেঙ্গে বেরিয়ে পড়।” 
প্লেগের হাঞ্গামার কুখ্যাত প্লেগ কমিশনের র্যাও ও তার সঙ্গী 
প্টনান্ট আবার বালক ও দামোদর চাপেকরের গুলিতে 
হ’ল। বর! পড়ে হুই ভাইয়ের ফাসি হ'ল। চাপেকর 
মিতির আরও কয়েকজনের ফালি ও দ্বীপান্তর হ’ল । 
খবরের সকলে চুপ করিয়া রহিল কিছুক্ষণ। পরদ! সরাইরা 
ন: ভাটা প্রবেশ করিলেন । মিঃ রায় ও ডাঃ চক্রবর্তার সঙ্গে 
্দম করিয়া তবেশ ও দেবানন্দের দিকে চাহিয়! বলিলেন, 
ইতিমিং। 
ডাঃ চক্রবর্ডা বলিলেন, মরাঠী ও বাঙালী ইংরেক্সের চক্ষু- 
হয়ে উঠেছে। লর্ড কার্জম কাশ্মীরে যাবেন স্থির হ+ল। 
সুস্থ বাঙালী তন্লোক হাওয়া পরিবর্তনের জত জন্মুতে 
ছিলেন। হি ওয়াজ সার্ডড উইথ ফ্যান অর্ডার টু কুইট (তার 
সু ত্যাগ করবার আদেশ হ’ল) । শিয়ালকোটে পুলিস 
বলল, বড়লাট ফিরে গেলে আবার জন্মুতে যেও, এ- 
[দিন পঞ্জাবের কোথাও কাটিয়ে দাও। ভক্রলোক 
সবিনয়ে বললেন, বড়লাট আসবেন, ভাল কথা। সে 
[মাকে ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া হ'ল কেন স্তর? স্তর 
ল্‌ ইউ পি, তাইসরয়ের ছাহাঞ্জার গঞ্জের মধ্যে কোন 
টু মরাঠীকে যেতে দেওয়া বের? নাচনী ও 





























































লি লন দ, রা কের কাপতে দেখেছ ছা 


তারপর শোন । বোষ্বের: 








করতে হয় কিছাৰে রুশন্ধাতি পৃথিবীকে দেখিয়েছে। বং লছে, 
নো-বডি এভার সাসপেক্টেড সাট পিপল পঞ্জেসড শো 
পাওয়ারকুল এ ওয়েপন্‌ অব কোয়ারশন (জনসাধারণের হাতে 
যে এত বড় শক্তিশালী বাগ মানাবার অস্ত্র আছে কেহ এ- 
কথা সন্দেহ করে নাই )। জারকে উপদেশ দিয়েছে, টিজার 
ঘা চাইছে দিয়ে দাও লক্ীছেলের নত । রর 
ডাঃ চক্রবর্তী জর কুঁচকাইয়| বলিলেন--টাইমস্‌ কি 
লিখেছে ? উইদাউট ব্লশেড ? দি ওল্ড লায়্ার।-* 
১৯০৪ সনে নিহিলিষ্টরা রাশিয়ান মিনিষ্ার 1. 09. 
[1০৮০-কে হত্যা করলে পরাঞ্জপের কাগঞ্জ “কাল” লিখল, 
ইউরোপের জাতিদের সক্ষে সংশ্রবের ফলে ভারতবর্ষে এই 
শ্রেণীর অপরাধের আমদানী হলে বড় তয়ের কথা। টাইমস্‌ 
জব ইণ্ডিয়া চিৎকার করে উঠল-_“কাল” এদেশে নিহিলিজম্‌ | 
আনতে চায় | বিনা রক্তপাতে বটে ! - 
মিঃ ডাটা-_-ইঙিযান মিররের পরপগুর লীডরট। কে 
লিখেছে, রায়? লিখেছে, লর্ড ক্যানিং আসবার সময়ে 
দেশের অবস্থা যেমন ঠাড়িয়েছিল এখনকার অবস্থা তেমনি 
উদ্বেগঞ্দক । ডিপ্রেশনের ফলে লোকের মন বিপ্লবযুখী হয়ে 
উঠছে। একখান! বাংলা কাগজে দেখলাম বর্তমান অবস্থার . 
ভাল এমালিসিস করেছে। হু 
মিঃ রার়--কি লিখেছে? 
লিখেছে সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, কনসেণ্ট বিল সম্বন্ধে: 
এজিটেশন ( আন্দোলন ) এডুকেটেড (শিক্ষিত ) শ্রেণীর মধ্যে 
আবন্ধ ছিল। স্বদেশী আন্দোলনে সমাজে উ'চুনীচু সব সুরের 
লোক যোগ দিয়েছে। হিন্বুদের মধ্যে এ একটা আঃ 
ব্যাপার । ঠিক-_ ট 
মিঃ ডাটার কথা শেষ হইবার আগে মিঃ গাছ ॥ ও লিঃ 
মিটার এক সঙ্গে ঘরে প্রবেশ ফরিলেন। তবেশ ও দেবানন্দ 
উঠিয়া দাড়াইল। ডাঃ চক্তব্তা বলিলেন--তোমরা উঠছ? 
আই সে ভবেশ, কম টু মাই প্লেদ সাদ ডে উইথ ইওর ফ্রেও 
(ভোমার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে একদিন আমার বাড়ীতে এসো) । 
যেদিন তোমাদের কলেছ্ছ বন্ধ থাকে ও ফোর্ট বন্ধ থাকে পি 
রকম একদিন সকালের দিকে এসে! । গল্পসক্স হবে। bl 
"নমস্কার করিয়া তাহারা হুই জন বাহির হুইয়া আসিল। 
বাহিরে আসিয়া তবেশ বলিল--চল, ওপরে যাই। 
কিট খবর পাইরাছিল তবেশ ও দেবানন্দ, আসিয়াছে। 
ডাঃ চক্তব্তা তাহাদের সঙ্গে লইরা নীচে বসিবার দরে 
টুকিয়াছেন এ খবরও পাইয়াছিল। চক্রবর্তী সাহেবের হাতে 





পড়িলে গম ছাড়া পাওয়া লা তত্রলোক এত 


বকবক করিতে পারেন। 





টাকে উহা হইয়াছিল, এত পাবে তাহা হইরাছিল__ ্‌ 
আর 


_ শুমিলে মনে হয যেন হিষ্টির ক্লাসে পড়াইতেছেন। 
কত রফমের খবর যে তাঁহার পেটে রহিয়াছে তাহার ইয়ভা 
মাই। দেখিতে ফাদার রুম্যানের মত গন্তীর গোছের মাহুষ 

কিন্ত যখন হালির কথা আরম্ভ করেন তখন হাসিতে হাসিতে 
পেটে খিল ধরিয়া যায় । 
কিট নিজের ধরে পিয়া কাল যে সাড়ীথান! পরিয়াছিল 

সধান! পরিল। আয়নার সন্মুখে দাড়াইয়া আর একবার 
গক্জা ঠিক আছে কিনা দেখিল। তারপর বপিবার ঘরে 
[মা ছবির বই দেখিতে লাগিল ও মাঝে মাঝে 

ঘা মুখখানাকে গম্ভীর করিবার চেষ্টা করিতে 


 দেবামন্দ ঘরে ঢুকিতে মিসেস রায় একটু 
© 1গের স্বরে দেবানন্দকে বলিলেন--তোমাকে নিমন্ত্রণ 
করে পাঠালাম কিটির জন্মদিনে, কাল এলে না ফেন? 
"দেবানন্দ একবার তবেশের দিকে চাহিয়া বলিল__কাল 
কটু কাজে আটক! পড়েছিলাম । 
কিট গম্ভীর মুখে বলিল-_কি কাজ ? 
তাঁহার দিকে চাহিয়া দেবানন্দ হালিল। হাত বাড়াইয়া 
নি তাঁহার হাতে দিতে গেল । মিসেস রায়-_ওট! ফি 


নন্দ--বন্ধিমচন্দের আনন্দমঠ । 
স একটু ভ কুফিত করিয়া বলিলেন --বাংলা বই 
তাল বই পেলে না? কিটির বাংলা বই পড়া বারণ । 
দেখতে পেলে বাংলা বই ফেলে দেবে । 
মারের কথা শুনিয়া চোখের পলকে গাস্তীর্ষ্য ত্যাগ করিয়া 
কিট দেবানন্দের হাত হইতে বইখানি ছে মারিয়া লইল। 
:: আয়ের দিকে চাহিয়া বলিল__পভর্ণেস আনন্দমঠ ফেলে দেবে? 
দিলেই হ'ল? 
এক মুখ হাপিয়া দেবানন্দকে বলিল--খ্যাঙ্ত ইউ । তোমার 
 পপ্রন্ধেট আমি যর করে পড়ব, ধতু করে রাখব । নাম লিখে 
দিয়েছ? 


তবেশ হানিয়া বলিল--কিট ইজ এ গুড গা 
দেয়ে) যা মুখের চেহারা করেছিলি-- 
_ কিট হাসিয়া বলিল-_ঘিস বালের মত্ত, নয়? 
তবেশ-দা, আমার গতর্ণেস নিজের নাম বলে মিস বুল, 
বলি মিস বাঙ্গল আর বিলিটা আড়ালে বলে মিস জাল 
বিলি কোথায় গিয়াছিল। লাফাইতে । 
চুকিল। চারদিকে এক নজর দেখিয়া গে বলিল--তুই আজ 
আবার ও সাড়ীটা পরেছি? আজও কি তোর জগ্মদি 
চোখ মিট মিট করিয়! হু হানি হাসিকা 
বুঝেছি । 
কিটি-_কি বুঝেছিস বিলি দি জজ ? 
বিলি ভারস্বরে প্রতিবাদ করিল সকলের 
বিলি দি ডেভিল বলিবার। বলিল--ভ্যাডি 
বলবি? নগিকিটি। ভবেশ-ঘা, ও আজ ও সা 


তোমাদের দেখাবার জন্ত। 


দেবানন্দের দিকে ইঙ্গিত করিয়া সে চোখ 
করিতে লাগিল। ভবেশহাসিল। 

কিটির মুখ একটু লাল হইল। সে বনিব- পরেছি বে 
ফরেছি। বিলি দি ডেভিল, যা এখান থেকে। 

বিলি মার পাশে আটিয়া বসিল। বলিল-_না যা, 
মানী, ও আমাকে বকছে দেখ না। 

দেবানন্দের দিকে চাহিয়া বিলি বলিল-_তুমি কা? 
না, কত খাবার হয়েছিল। মামী, ওকে রসগোল্লা দেবে না 

বিলির মায়ের কাছে খেঁলিয়া| বসিবার কারণ বুঝি 
পারিয়া ঘরের সকলে হাপিয়া উঠিল । মিসেস রায় 
লোকের সন্মুখে ছেলেমেয়ে ঝগড়া করায় বিরক্ত 
সকলের সঙ্গে হাসিলেন। 

কিছুক্ষণ পরে মিষ্টিমুখ করিয়! ছুই বন্ধু বিদায় ল রি 
ফটক পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে আপিল । দেবানন্দকে বলিল- 
তোমার বই পেয়ে আমি খুব খুশী হয়েছি, বুঝলে? 

দেবানন্দ তাহার দিকে চাহিয়! একটু হাসিল। 








শারদাবাস-__সম্মুখের দৃষ্ত 


পুর্ব পাকিস্থানের একটি আদর্শ পল্লীর অতীত চিত্র - 


জ্ীন্ধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


' ১৩৩০ সালের পৌষ মাসের 'প্রবাসী'তে যে আদর্শ গ্রামের 
সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, দেশ-বিভাগের পর সেই 
আদর্শ পল্লীর অভাবনীয় পরিবর্তন অতীতের স্মৃতিকে জাগ্রত 
করিতেছে। পূর্ববঙ্গের পল্লীর আদর্শ সমাজ-জীবন কিরূপ 
ছিল এবং দেশ-বিভাগের ফলে তাহার কিরূপ বিপর্যয় 
ঘটয়াছে, তাহার কিফিৎ আভাস এই প্রবন্ধে দেওয়া যাইতেছে। 

উত্তরবঙ্গের সিরাজগঞ্জ হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণে “স্থল” 
গ্রামটিকে তখন একটি ক্ষুদ্র শহর বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। 
শহরের যাবতীয় সুবিধাই এ গ্রামে ছিল। প্রথমেই মনে পড়ে, 
গ্রামের সামাঞ্জিক জীবনের গৌরবোজ্ছল এঁতিহের বিষয়, 
আর বাহার] এই আদর্শ সমাজের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করিয়'- 
ছিলেন সেই পাকড়াশী পরিবারের কৃতী সন্তানদের কথা। 
তাহাদের সমাজসেবার আদর্শে এই পল্লী-নিকেতনে একটি সঙ্ঘ- 
বন্ধ বিরাট হিন্দু সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেখানে প্রাচ্য 
আদর্শের সঙ্গে গণতন্ত্রের জপূর্ধ্ব সমন্বয় দৈনন্দিন জীবনযাত্রার 
পরিস্ছ্ট হইত-_যেখানে ধনী সমাজপতিগণের জনকল্যাণ- 
প্রচেষ্টার বহুষুধী অনুপ্রেরণার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপিন্ত হুইয়াছিল। 

স্থল-সমাজের নামে পরিচয় দিত পার্শ্ববর্তী দশখানা গ্রামের 
অধিবাসীর!। গোয়ালন্দ বাহাছুরাবাদ সাতিসের গ্রামার 
আজও তগর€ৃতের মত স্থলের বার্ড! বহির্জগতে বহন করিতেছে। 
স্বৰ্গত প্রাণচজ পাকড়াঙশী মহাশয় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে *স্থলচড়” 
রমার খাট প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেম। চীষার কোম্পানীর ফ্ল্যাট 
আজও পূর্বের মতই আগত্ভকদের জঅভ্যর্থমার জন দাঁড়াইয়া 


আছে। কিন্ত ঘরের ছেলের আর ঘরে ফিরিয়া আসে না। 
পুজ্জার ছুটিতে জন্মপল্ী-প্রত্যাগতদের ভিড় আর মাই। 
প্রাকৃতিক এঁধ্বর্খ্যেও গ্রাম ছিল সমৃদ্ধ। পূর্ব ও দক্ষিণের র্‌ 

সবুজ ঘাসের বিস্তৃত মাঠ গ্রামবাসীর নয়ন-ঘন মুগ্ধ করিত। 
এখানে খেলা হইত একসঙ্গে তিনটি ফুটবল টিমের এবং যুবক 
সজ্ঘের টেনিস্‌ ক্লাবের । বর্ষায় জেল! বোর্ডের সড়কের পাশা- 
পাশি প্রবাহিত খালের স্রোত ছিল হাট বাজ্জারের নৌকা- 
চলাচলের পথ । সড়কের পশ্চিম প্রান্তে ছিল ইয়ং মেনস্‌ 
এসোপিয়েসনের “গণেশচজ্জ মেমোরিয়াল হুল”। যুবক 
সজ্ঘের কন্দা গণেশচন্ররের স্মরণে জাতিবর্দ্মনিব্বিশেযে প্রতি 
বৎসর সংকার্ধ্যে উৎসাহ বর্ধনের জন্ত স্বর্ণপদক পুরস্কার দিবার 
ব্যবস্থা ছিল। এই সঙ্জের প্রচেষ্টায় রাজিতে গ্রামের রাস্তার 
মোড়ে মোড়ে আলে! দ্বালানোর ব্যবস্থ! হইয়াছিল। এখানেই 
ছিল সোসাইটি রেদ্ি&্রেশন আইন অনুযায়ী রেজেষ্টারী কর! 


“স্থল বাণীমন্দির” ব| সাধারণের পঞ্জিকাপাঠের মিলনকেন্র ও nD 


লাইত্রেরী। ভার পর ছিল “হাভীখর”। এক সময় এখানে 
তিনটি হাতী থাকিত। জমিদার »শারদাপ্রসাদ পাকড়াশী 
মহাশয় তাহার মায়ের “দানসাগর* শ্রাদ্ধে “মতিলাল” 'নামক 
হাতীটি দান করিয়াছিলেন। মতিলাল মধ্যে, মধ্যে ক্ষিপ্ত 
হইয়| জনর্থ ঘটাইত। পাগলা মতিলালের অনেক কাহিনী 
উত্তরবঙ্গে রূপকথার মত প্রচলিত আছে । 

সড়কের ধারেই ছিল “স্থল পাকড়াশী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যা- 
লয়”। সম্মুখে "হরচজ্জ হল” নামক বিরাট হুলখরটি স্কুলের 





জ্যৈষ্ঠ পূৰ্ব্ব পাকিস্থানের একটি আদর্শ পল্লীর অতীত চিত্র ১৬৩ 
শোভা বর্ধন কফরিত। কলিকাত! 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত 


পরে, ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সুদূর গ্রামাঞ্চলে 
স্থাপিত এই বিদ্যালয়টি পাকড়াঙগী- 
জমিদারগণের সংস্কৃতি ও বিদ্যাহ্থরাগ, 
এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক । 
রাস্তার পূর্ববপ্রাস্তে টেলিগ্রাফ ও সব- 
স্প্ পো পিস, পবিমোদলাল হল” 
নামাঙ্কিত দাতব্য চিকিৎসালয়, ঈশ্বরী 
জয়কালাঁ মাঙার সুন্দর পাকা মন্দির । 
আরও পূর্ব দিকে ডাকবাংলো, সব্রেজে- 
ধারী আপিস, থানা, হাট বান্ধার 
চৌহালী গ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
জেলা বোর্ডের বাঁধান সড়কের দ্বার! 
সবগুলি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ 
স্থাপিত হুইয়াছিল। সোমবার ও 
বৃহস্পতিবার হাটে হাজার হাজার 
লোকের সমাগম হইত। 


১৯১৪ ধঁষ্ঠাব্দে সারা-সিরাজ্সগঞ্জ 
রেলপথ চালু হওয়ার পূর্ব্বে, গোয়ালন্দের 
পথে গ্রামার যোগে কলকাতার ডাক 
বিকালে আসিয়া পৌঁছিত। বেল! ৪টা 

ক্হক্টতে না হইতেই যুবকের! খেলার 
মাঠে গিয়! হাঞ্জির হইত-_প্রৌঢ ব্যক্তিগণ 
পোষ্ট আপিসের দিকে রওনা হুইঙ্ডেন 
এবং বৃদ্ধের ভ্রমণের ট্টদ্বেম্যে সড়কে 
আলিয়া জমায়েত হইতেন। দৈনিক 
পড্জিকার খবরাদি লইয়! আলোচনায় 
বৈকালিক আসন সরগরম হইয়া 
উঠত। যে-কোন নবাগত ব্যক্তি বৈকাজে সদর রাস্তায় 
উপস্থিত হইলেই গ্রামের অনেকের সঙ্গে জালাপ-পরিচয়ের 
সুযোগ লাভ করিতেন। গ্রামের পুরুষের! সকলেই সাক্ষ্য 
মন্মিলনে একজিত হইতেন। 


গ্রামের দক্ষিণের মাঠ হষ্টতে উত্তর দিকে তাকাইলে সাত- 
কানি শ্রেনীবন্ধ পাক! বাড়ী নজরে পড়িত । মধ্যস্থলে শারদা- 
বাসের জিতল উচ্চ ঘড়ি-ঘরের চূড়া বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিত । গ্রামাঞ্চলে শারদাবাসের স্কায় সুরম্য প্রাসাদ 
বিরল। সন্মুখে ঈশ্বরী দয়াময়ী কালীমন্দিরের দোতলা 
মহবতের দৌধ। ১২৬৪ সালে পরলোকগত হুরচন্্র পাকড়াশী 
মহাশয় স্বীয় মাতার নামে এই সুঠাম দেবীযূ্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন। দেশ বিভাগের পর এই বিগ্রহ পশ্চিমবঙ্গে স্থানাস্তরিত 
হইয়্াছে। শুগ্ত পাক! মন্দিরটি এখনও অতীতের স্মতি বহন 
করিতেছে । মন্দিরে যাওয়ার পাক] রাপ্তার ছুই দিকে রেলিং- 





শারদাবাস চওমগুপ, শীর্ধদেশে ঘড়ি-ঘরের চূড়! 

তের! ফুলের বাগান, উভয় দিকে লৌহতোরণ ও পেবায়েন্ত- 
গণের সিংহদ্বারযুক্ত বাসভবন সবকিছু মিলিয়া এই স্থানের: 
জ্বাকজমকপূর্ণ পরিবেশ দর্শক মাজকেই বিস্মিত করিত। এখন 
বাগানে ফুল ফোটে না। পরিত্যক্ত ঘরবাড়ীতে নিরুপায়: 
নর-নারী আশ্রয় লইয়াছে। 


গ্রামের অন্ঞতম দ্রষ্টব্য ছিল দুইটি দীর্ঘ জলাশয়। একটির 
নাম “বড়কুম”, অপরটির নাম “ছোটকুম।” পল্লীর শ্রীবৃদ্ধি ও 
সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নয়নের উদ্ধেস্তটে এই উভয় জলাশয়ের 
চারিদিকে পাকড়াশী জমিদারগণ বছ সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভত্র- 
সন্তানকে ত্ৰহ্মোত্তর, বসতবাটি ও ভু-সম্পত্তি প্রদান করিয়া 
স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। বড়কুম বার-মাস 
জলপূৰ্ণ থাকিত। বড়কুমের দক্ষিণ অংশে বট পাকুড় গাছের 
তলায় ছিল গ্রামের কিশোর ও যুবকদের দারিয়া, হাড়ুডু 
প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রীড়ার ময়দান । এই বটগাছের একধারে 


১৬৪ 


প্রবানী 


১৩৫৯ 





জগদন্বাদেবীর সমাধির উপরে ছিল শিব-মন্দির। বিপরীত 
দিকে কেদারেশ্বর শিব-মন্দির । বর্ষার প্লাবনে যখন বড়কুম 
কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া! যাইত সে সময়ের দৃষ্ঠ ছিল 
পরম উপভোগ্য । 
এই অঞ্চলের খাঁটি ছুগ্ধের প্রপিদ্ধি ছিল। ভিন্ন গ্রাম ও 
যয়ুন| নদীর চর থেকে প্রচুর ছুধ স্থলের বান্ধারে প্রতাহ আম- 
দানী হইত। কাজেই খাঁটি ঘৃত, উৎকল দধি এবং ছানার 
প্রস্তুত যাবতীয় খান্াই সুলভ ছিল। 
গ্রামের পূর্বদিকে ছিল অধিকারীদের পল্ী। ভাহাদের 
কোৌলিক বিগ্রহ_গৌব ও নিতাইয়ের সুঠাম দারুমূর্তি। 
আগেকার আমলে শ্রীঘন্মহাপ্রভুর পার্ধদ ৬৪ মোহাস্বের অঞ্তম 
কবিচজ্জ ঠাকুর রাঢ়দেশে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
কালক্রমে মুসলমানদের উৎপীড়নের আশঙ্কায় কবিচন্দ্রে 
ঘংশধরগণ উত্তরবঙ্গে আশ্রয় লম, অবশেষে ডাহার! এই স্থল- 
গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। গ্রাষের বদান্ত জমিদার 
লারদাপ্রসাদ পাকড়াশী মহাশয় এই বিএছের একটি সুন্দর 
পাক! মন্দির মির্দ্বাণ করাইয়া দেদ। এই হিএছের অঃ 
দোল উপলক্ষে গ্রামে ভিন দিম ব্যাপী বিরাট মেলা হইত। 
 আাগর-দোল!, ম্যাজিক প্রভৃতির তাবু মাঠ ছাইয়া ফেলিত। 
ধছচুর হইতে হাজ্জার হাঙ্জার যাত্রীর সমাগম হুইত। বিগ্রহ 
এখন ২৪ পরগণার মদনপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছে । মেলার 
আনন্দোংসব আজ ম্মতিমাজে পর্যাবসিত। ঠাকুরের 
মঙ্গলারতির কাসর ঘণ্টা আজ আর গ্রামবাসীদের নিদ্রাতক্র 
করে নাঁ। গ্রামের পূর্বপ্রান্তে পাকড়াণী বাবুদের প্রতিষ্ঠিত 
ঈশ্বরী জয়কালী মন্দিরের চারিধারে ছিল মুসলমান-পল্লী। 
মুপলমানরাও এক সময় এই কালীবাড়ীতে মানত করিতে 
দ্বিধা করিত না। দেশ-বিভাগের পর ঈশ্বরী জয়কালীমাতাকে 
নবন্ধীপধামে স্থানান্তরিত কর! হইয়াছে । সেবায়েগণের 
পরিজ্যক্ত বসতবাটী এখন মনে বিষাদ-মাখ! স্মৃতির উদ্দ্রেক 
করে। মন্দিরের পিছনে ছিল মৃধাদের বসতবাচী। এই ম্বধা- 
বংশের লোকের! পুরুষাহ্ক্রষে পাকড়াশী-জমিদারদ্ের বিশ্বস্ত 
অন্থচর ছিল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গ্রামবাসীদের 
অবাধ গতি ছিল জমিদারদের বাড়ীতে । হিন্দ গৃহস্থদের 
কাজকর্ণ্ম করিয়াই প্রতিবেশী মুদলমানগণ জীবনযাত্রা নির্বাহ 
করিত। 


শ্রীযুক্ত দেবেশচন্্র পাকড়াণী মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় প্রতি 
বৎসর শারদীয়! পূজার সময় যুবকগণের উদ্ভোগে বিজয়া 
- লশ্মিলনের অনুষ্ঠান হইত । এই উপলক্ষে সম্ভরণ, আবুত্তি-প্রতি- 
_ যোগিত! প্রভৃতির আয়োজন হইত । সন্মিলনে গ্রামের অভাব- 
অভিযোগের কথা উ্াপিত হইত এবং তাহার প্রতিকারের 
পদ্থা নির্দেশ করিরা! কার্ধ্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হইত । 
এইরূপে গ্রামে বছ জ্রনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। 


৬শিবেশচন্ত্র পাকড়াশী এম্‌-এ, বি-এল্‌, মহাশয়ের উদ্যমে 
গ্রাঘে বয়নশিল্প প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের 
ভাবধারাও প্রচারিত হইয়াছিল। “স্থল-সমাজ” নামে হাতে 
লেখ! একখানি যাগ্রাসিক পঞ্জিক। বৈশাখ ও আশ্বিন মাসে 
তাহার চেষ্টাক় প্রকাশিত হইত । 





হুরচজজ ‘হল’--সথল পাকড়।ণী উচ্চবিদ্যালয় 


১৯১৯ সমে শ্ৰীযুত সুরেশচঙ্র পাফড়াণী মহাশয় “স্থল 
ইওাটরিয়্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড” নামে যে ধনভাগার স্থাপন 
করিয়াছিলেন তাহা কয়েক বংসর অংঙীদ্দিগকে লভ্যাংশ দান 
করিয়াছিল । গ্রামের জমিদার এবং তালুকদারদের ১০1১২টি 
ফাছারির কর্ধচারী, পাইক-বরকন্দাজ, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, 
ছাত্র প্রভৃতি বহু বিদেশী লোক গ্রামে অবস্থান করিত। গ্রামে 
সুতার-মিপ্রি, ভূঁইমালী, রজক প্রভৃতি বিভিন্ন লোকের! 
জমিদারের কাজকর্শ্ম করিয়াই জীবিকা! নির্বাহ করিত। সেই 
হেতু গ্রামের জমিদারদের বাড়ী "সরকারী বাড়ী” নামে 
পরিচিত ছিল। 

য়িতবাভান্থশীলনেরও সুযোগ-সুবিধা এামে ছিল। 
৬জখিলচন্জর পাকড়াশী মৃদঙ্গশান্ত্রী মহাশয় পাখোয়াজ বাদনে 
বঙ্গবিশ্রুত হইয়াছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ওস্তাদকে 
দীর্ঘকাল প্রতিপালন করিয়! নিজ গৃহে গীতবাস্ডাহুশীলনের এক 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। গ্রামের অনেক যুবক বীয়া- 
তবল! বাজজনায় এবং সঙ্গীতচচ্চায় পারদশাঁ হইয়াছিল। প্রায়ঃ - 
প্রত্যহ সন্ধ্যায় গান-বাজ্ধনার বৈঠক বা জলসার অনুষ্ঠান 
হইত। অনেক বিদেশী ওস্তাদও এখানকার সমঝদারদের 
গুণগ্রাহিতার কথ! শুনিয়া এখানে আসিতেন এবং নিজেদের 
গুণপণার জনত পুরস্কত হইন্ডেন। “স্থল আদি অর্ঘ্য রদভুমি” 
নামক নাট্য সমিতি ১২৮০ সনে স্থাপিত হয়। গ্রামবাসাদের 
উদ্দ্যোগে প্রতি বৎসর নিয়মিত নাট্যাতিনয় হইত । পাকড়াশী- 
পরিবার ছিলেন এই নাট্য সমিতির পৃষ্ঠপোষক । তাহাদের 
অর্থাস্থকূল্যে রঙ্গমঞ্চের দিজন্ব পোশাক-পৰিচ্ছদ, দৃশ্যপট, 


জ্যেষ্ঠ পূর্ব পাকিস্ছানেক্স একটি আদর্শ পল্লীর অতীত চিত্র ১৬৫ 


পাশাপাশি 





স্পা লালা 


গ্যাদের ফুট-লাইট প্রভৃতির ব্যবস্থাও 
হইয়াছিল। অভিনয়ের বায় নির্বাহের 
জড় বাতিক তিন-চার শত টাকা মিদ্ধিষ্ 
ছিল। গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই 
অভিনয়কলায় পারদশাঁ হুইয়া 
ট্টঠিয়াছিলেন। 


জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রামে 
একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়'- 
ছিল। চিকিৎপার সর্বপ্রকার সুবিধাই 
গ্রামে ছিল। স্বতঃপ্রবৃদ্ত হইয়া হোমিও- 
প্যাথিক ওঁষধ বিভরণ করিয়| ৬হরকাস্ত 
গক্ষোপাধ্যায় ও রীতি নরেশচন্গ 
পাকড়াশী মহাশখন গরীব-ছঃখীদের 
ছরারোগা ব্যাপি হতে যুক্তি দিবার 
চেষ্টা কৰৱিতেন। 
পার্কণে ভোন্ব- 
ESET it ঈশ্বর দল্জামন্ী ক্ষালীৱন্দিরৱেৱ মহবৎযুক্ত তোরণ 
মূদলমাদরাও বাদ থাংত দা। বৈশাখ মাদে প্রত্যহ অন্নষ্ঠাদে ঘোগদাম করিত। জো মাগে পল্পকালী পৃন্ধা বা 
৬শোভারাম পাকড়াদী-প্রতিষ্ঠিত গোবিঙ্গদেব বিগ্হের আমস্ঠামা পূজা! উপলক্ষে সার! রাজিব্যাপী উংলব ও ভোজের 


বিপুল আয়োজন, আযাঢ়ে জমিদার ও 
ভালুকদারদের বাড়ীর পুণ্যাহ, শ্রাবগ- 
সংক্রান্তিতে মনসাপুজ্জায় হিন্দু-যুসলমানের 
মৌকাবাচ-প্রতিষোগিত1, ভাদ্র মাসে 
জন্মাষ্টমী নন্দোখংসবে গ্রামবাশীদের 
প্রীতিভোজ্_ এই সকল অনুষ্ঠান পল্গী- 
জীবনে বৈচিত্রোর সঞ্চার করিত। 
আশ্বিনে ছুর্গোংসব উপলক্ষে প্রবাসীদের 
নিজ নিজ্গ গৃহে প্রত্যাবর্ডনে গ্রামে যেন 
আনন্দের ভাট খুলিয়া! যাইত। এক 
সময়ে গ্রামে ছর্গাপূজা উপলক্ষে ছাবিধশ- 
খানি প্রতিমা নিন্মিত হইত । নবমী 
পূজার বলিদানেয় সময় গ্রামবাসীর! 
সকলে একড্র সমবেত হইত । প্রত্যেক 
বাড়ীর কর্াবাক্তি বলিদানের সময় 
উপস্থিত থাকিঙ্েন এবং পর্ধ্যায়ক্রমে 
সবগুলি বাড়ীর বলিদান অনুষ্ঠান সমাধা 
হইলে দঈশ্বরী দয়াময়ী কালী-বাড়ীতে 
বাগানের ভিতরের দৃশ্য একজিত হইতেন। পুজার সময় 








গতলী-তোগ্র ও আরভি-কীর্ডন উপলক্ষে সমগ্র গ্রামবাসীর বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণের প্রথা ছিল না। ভোগ নিবেদিত হওয়ার, 
সাধ্য-ভোজের ব্যবস্থা! সেবায়েতদ্ের বাড়ীতে করা হইত। সংবাদ দিলেই প্রত্যেক বাড়ীর অন্তত: ছুই-তিন জন অন্ত 
বৈশাখী সংক্রান্তিতে হুরিসভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বাড়ী পি] প্রসাদ গ্রহণ করিত। জমিদার ও তালুকদারদের 
এক দিন অষ্টপ্রহর নামকীর্ভন ও এক দিন পদ-কীর্ডন হইত । বাড়ীতে কালিকা পুরাপোক্ত বিধি অঙুযায়ী কালো রঙের 
অদূরবন্তী ঠুটিয়া পাচিল গ্রামের এক দল মুসলমানও এই দেবীয়ূৰ্তি নিৰ্ম্মাণ ও রাজিতে ভোগের ব্যবস্থা থাকায় দিবারাজ্র 


পরস্পর পরস্পরকে বিজয়ার আলিঙ্গন করিতেন। 
₹ বিভাগের অব্যবহিত পূর্বেও যোলখানি প্রতিমার পু 


উৎসব এবং আনন্দের শ্রোত, চলিত । বিজয়ার দিন শোভা- 
যাজাসহ প্রতিমা নিরপ্রদ হইত । এতছুপলক্ষে একে একে 
গ্রামের সবগুলি প্রতিমা নিরঞ্জনের শেষে সকলে একসঙ্গে গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিতেন এবং জাতিধর্দ-নিধিবশেষে গ্রামবাসীরা 





কেদারেশ্বর শিবমন্দির 


দেশ 


হইত। ১৩৫৮ সনে মাজ তিমটি পূজা অঙটিত হয়। কিন্ত 
তাহা! নিরানন্দ পুরীতে নিয়মরক্ষার প্রয়াসমাত্র। 
কোঙ্ধাগরী পুমা, ভ্রাতৃদ্িতীয়া, দীপান্বিতা প্রভৃতি পার্ক 
উপলক্ষে প্রতিবেশীদের জন্য প্রতিটি গৃহের দ্বার ছিল 
 অবারিত-_সকলেই সাধ্যাহুযায়ী আদর-আপ্যারম, 
_আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন। অগ্রহায়ণ মাসে এখানে 
গৌরাঙ্গ মন্দিরের রাপপুর্ণিমার সমারোহ দেখিবার নত বিভিন্ন 


খাম হইতে বছ লোকের সমাগম হইত। পোষে “মূলা- 


মুড়ির ভোজ” একটি উল্লেখধোগা উৎপব ছিল। পাকড়াশী 


মহাশয়দের বাড়ীতে পর পর সাত দিন এগোবিন্দদেবের বৈকা- 


লিক ভোগ উপলক্ষো প্রচুর মোয়া মুড়কি চিড়া মাড়, মূলা ও 
ফলাদির দ্বার! প্রস্তুত প্রসাদ গ্রহণের জঙ্ক ছেলে বুড়া সকলেই 
আমন্তিত হইতেন। দোলের সময় আবির কুদ্ধুমে গ্রামের 
মাটি রাঙা হুইয়া উঠিত। হোলির দিন জমিদার-বাড়ীর 
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তথা 


বিহারী দারোয়ান, সহিস প্রভৃতি দলবন্ধ ভাবে মাদল বাজাইয়| 


গান করিতে করিতে গৃহ হইতে গৃহাস্তথরে ফিরিত। চৈত্র 
“মাসে হইত পাঠ, ঠাকুরের গাজন ও 


সন্গ্যাসীদের লোকনৃত্য । 
ঢাকের তালে তালে কত রকম নৃতোর ছন্দে তাহার! ঠাকুর 
লইয়া খাম পরিক্রমণ করিত | চৈত্রপূন্জার পরিসমাপ্তি হইত 
হুর-গৌরী নৃত্য ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হইবার পর । চড়ক- 
পুঙ্ধায় খামে মেলা বসিত। কোন কোন বার বড়কৃনে 
নৌকার ঘাগ্থলে চড়কগাছ জুড়ি দিয়া বাচখেলা হই, 
কোন বার বা গরুর গাড়ীর উপর চড়কগাছ লাগাইয়া সড়কের 
উপর চলস্ত চড়কে সম্গ্যাসীর1 ঘুরপাক খাইত। এইরূপে 
নানাবিধ আনন্দোৎসবের ভিতর দিয়! বারে! মাস কাটিয়া 
যাইত । 

জমিদারগণ হিন্দু হইলেও তাদের প্রজ্জাবৃন্দ অধিকাংশই 
ছিল মুসলমান । নামাজের জন্ত বাজারে জুপ্মাধর ছিল এবং 
পীরের দরগার জমিদার-বান্ধী হইতেও পিসী পাঠানো 
হইত। ক্ষুলের যুসলদান ছাত্রের! বিদ্যালয়-প্রাজণে 
মিলাদ সরিফ সভার অনুষ্ঠান করিত। মহরমে যুসল- 
মান লাঠিয়ালরা লাঠিখেলা দেখাইয়া বখশিস লইয়া 
যাইভ। বড় চৌহানীর আসান মোল্ল', গোলীনাথপুরের 
ফরমান ব', পাচিলের মেরু সর্দার, কেতাব সর্দার প্রভৃতি 
নামনাদ! লাঠিয়ালর! হিন্দুদের আপদে বিপদে পূণ বিক্রমে 
লাঠি হাতে লড়াই করিত। তখন সাল্প্রদায়িকতাপূর্ণ মনো- 
ভাবের লেশমাড্র লক্ষণণ্ড দৃষ্ট হইত না। আজব সেই সম্প্রীতি 
লোপ পাইয়াছে। সান্প্রদাস্িকতার বিষ আজ্গ সমাঞ্ধ-জীবনকে 
জর্জরিত করিয়াছে। 


এই গ্রামের স্বর্গভ ছূর্গানাথ পাকড়াদী মহাশয় ছিলেন 
সামাজিক আচার-অন্ুষ্ঠানের ধারক ও শান্তীয় ধর্শ্মাচরণের 
পথপ্রদর্শক। তাহার অহুষ্টিত ছানসাগর তোরণ, বৃষোৎসর্গ, 
নবরাত্রি ব্রত, দশমহাবিদ্ধা! পূজা ও ১০৮ কালীপুজ্ধার বিবরণ 
আজও প্রৌঢ়দের মুখে মুখে প্রচারিত হয়। ১৩০২ জমে 
দানবীর সারদাপ্রসাদ্ পাকড়াশী মহাশকের মাতৃশ্রান্ধে অষ্টাদশ 
ষোড়শ, স্বর্ণনৃখাসন, হাতী, ঘোড়ার গাড়ী, পান্ধী, নৌকা 
প্রভৃতির শাস্তবিহিত দানসাগর অনুষ্ঠান বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ- 
সমাজের ইতিহাসের একটি গৌরবোচ্ছুল পৃষ্ঠা । 

১২৮৩ সনে একবার ও ১২৯৪ সনে আর একবার ঘটক 
কুলীন সন্মিলন উপলক্ষে যে্প ঘট! হইয়াছিল এবং স্থল- 
সমান্ধ যেরূপ অতিথি সংকার-পরায়ণভ! ও সৌজক্ষের পরিচয় 
দিয়াছিল সে কাহিনী এখন প্রাচীন ব্যক্তিগণের ফুখে শুনিলে 
রূপকথার স্কায় অলীক বলিয়! মনে হয় । এই সকল সামাজিক 
ক্রিয়াকর্ট্বে সকল গ্রামবাসীর এঁকাস্তিক সহযোগিভ1 ও জঙ্ঘ- 
শক্তির পরিচয় সর্বদাই পাওয়া যাইত। বিবাহাদি উপলক্ষে 
মতি রায়, ভূষণ দাস, ভোলানাথ অপের! প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 


জ্যৈষ্ঠ পুর্ব পাকিস্থানের একটি আদর্শ পল্লীর অতীত চিত্র ১৬৭ 


পাপা া- 








পাশা 





গৌরাজদোলের মেল! 
যা! পার্টির অভিনয় বহুবার গ্রামবাসীদের আমন্দ পরিবেশন মাহি হিংসান্বেয : 
_কৃরিরাছে। | সংকল্ু নির্দেশ, ০ 
৪০ ১৩০৪ সনে যাঞ্াতিনগ্নে, সুপ্রসিদ্ধ মতি রায় মহাশর এই এঁদের দেখলে উপদেশ লা কী 
গ্রামের সামাজিক জীবন বর্ণনা করিয়া যে সঙ্গীত রচনা করে সব মুঢ়গণ। 
করিয়াছিলেন তাহার উদ্ধতি হইতে পাঠক তদানীত্তন ধন্ত স্থলবসন্তপুর আনন্দ ভবন।” 
আদর্শ পল্লীপমাজের পরিচয় পাইবেন। সঙ্গীতের প্রারস্ত কালের কুটিল গতিতে, রা্রনৈতিক ক্ষেবুদ্ধির ফলে এই 
এইরূপ আদর্শ পঙ্নীর সমাজ-জীবন বিধ্বস্ত হইয়াছে। সাম্প্রদান্জিক- 
“ধন্ধ স্থল-বসস্তপুর* আনন্দ ভবন । তার বিষবাস্পে এখানকার জাকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত । 
নহে কমু ছঃখের আগমন, আনন্দমুখর স্থলগ্রাম আজ স্তন্ধ নীরব। সকালে মন্দিরে 
মরি কি কান্তি, দেখি যেন কাসরঘণ্টা বাজে না, সন্যাসমাগমে গোবিন্দদেবের ধূপারতির 
শাস্তিদেবীর সিংহাসন । বাদ্য শ্রুতহয় না। পল্লীর অধিকাংশ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে 
গ্রামবাসী যত জন, সকলেই সুভাঞ্জন আশ্রয় লইয়াছে। হিন্দুদের অধিকাংশ ঘরবাড়ী ভিন্ন 
দ্বিজগণ সবে বিজ্ঞ বিচক্ষণ। সপ্রদায়ের লোকেরা বেদখল করি! লইয়াছে। কীর্তিমান 
আত্তিফের চুড়ামণি মুনি খুবি মনে গণি, সমাজপতিদের _লীলাভুমিতে আজ নিরানন্দের ছায়াপাত 
ৰ্‌ বর্ণ আবৃত দেখি সর্বক্ষণ । হুইয়াছে। 
ৰ 2০০০ অতীতের সম্মদ্ধির সহিত বর্তমান পরিবেশের 
* “স্থলবসন্তপুর’ পরবস্তীকালে স্থল নামেই পরিচিত হয়। করিলে গন্তীর বিষাদে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। 


৮৯৭ 




































নেহরু- যা বি ফলে তারভরাধ ও পাকিস্তান, 
থা পূর্বব্ষে ও পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালদু হিন্দুসমপ্রদার নিজ 
াসভূমিতে নিরাপদে অবস্থানের ভরসা পাইলেও, বোধ হয়, 
বিশেষ আস্বত্ত হইতে পারে নাই। ভাই সরকারী বিজ্ঞাপন- 
"সত্বেও ইহাদের বাস্তভ্যাগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই । রেলপথে 
দ্বাত্তদের যাতায়াতের যে সংখ্যা প্রত্যহ প্রকাশিত হয় ভাহার 
নিতু লতার সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রত্যক্ষ 
অভিজন্ত| হই বলা যায় যে, এই যাতায়াতকারীদের মধ্যে 
কলে টদ্বাত্ত নহে--অনেকেই ব্যবপাদার ফেহু বা দিনে 
বার করে, কেহ বা রাজে মাল চালান দেয়। ইহাদের 
ধ্যা দি উদ্ধাত্তদের আগমন-নির্গঘনের সংখ্যা বাড়িয়া 
সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করিতে 
ইলে Re বাদ দিতে হুইবে । কাধ্যব্যপদেশে ইহারা 
তর বঙ্গে স্বল্লকালের জন যাতায়াত করে মাত্র । ইহাদের 
ংখ্যাও নগণ্য নহে। কেহ কেহ প্রকৃত কিংবা ভাবা 
বদের মালপত্রাদি লইয়া! আপে, কেহ পারিশ্রমিক পার, 
বা পায় না। এই সকল চলমান সংখ্যা সরকারী 
হৃতিপীল সংখ্যার হিসাবে গোলযোগ ঘটাইতেছে। রাষ্ট্র 
হিসাবে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ আঞ্জ সম্পূর্ণ পৃথক হইলেও উভয় 
বঙ্গের সামাজ্িকতার নাড়ীর টান আজও নিৰ্মূল হইতে 
বিন্তেছে না। তাই সরকারী পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর 
রিয়া নিদ্ধান্ধে পৌঁছানো! সমীচীন হইবে না । মোট কথা, 











1 হনব তবিষ্যতেও এইরূপ চলিতে থাকিবে । 
ইহা! নুপরিস্ফুট যে, সামাজিক দিক দিয়া এই বাস্তত্যাগ 
র্‌ ক্ষতি করিতেছে। সে তুলনায় আর্ধিক দিকটা 
ভো লধুত্তর করিয়া ভাব! যাইতেও পারে। অর্থের 
কে সম্ভবতঃ এক দিন অন্ত উপায়ে উপচয়ে আন! 
হিতে পারে, কিন্ত সমাজে যে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইল, তাহাতে 
ত: পূৰ্ববঙ্গে হিন্দুদের সামাজিক আীবনযাজায় ও ওঁতিহে 
বিচ্ছেদ খটিল, তাহার আর পূরণ বা পুন্রুজ্দীবন হুইবে 
সন্দেহ । জমিতে উদ্বাত্তদের পুনর্বাসনের সুষ্ঠ, ব্যবস্থা 
ভবিষ্যতে এক দিন হইতেও পারে, কিন্তু সামাজিক জীবনধারা 
শাক এঁতিহাকে আর কিরাইয়! পাওয়া যাইবে 
LH i: 
 ভাবীকালের সহিত এই অভীক ও বর্তমানের বিচ্ছেদের 
না আজ দেখিতেছি তাহার পরিণাম ভাল হইবে কি 
সে তর্ক নিয্োষন। কিন্ত এই বিচ্ছেদট| যে সত্য, 
করিব ফি করিয়া 








করেন রাশি 


রক্কারী খোষণাসন্বেও বাস্তত্যাগ আঙ্গও চলিতেছে এবং 


 প্রয়োঙ্গন। 


এই বিচ্ছেদের দের সত্যতা ভার করিয়া 
লইয়াই আমার আবেদন আানাইতেছি। আমরা 
পাকিস্তানে এখনও আছি বাঁ থাকিব বলিয়া আশা করি, 
তাহাদের পক্ষ হইতেও যেমন আমাদের আবেদন, জেদি 
যাহারা পাকিস্থান ছাড়িরা ভারতরাধ্রে বসতি করিয়াছেন বা? 
করিতেছেন, তাহাদের পক্ষেও ই আবেদনের যৌক্তিকতা 
এবং আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে করি। অবস্থা যেরূপ 
ফাড়াইয়াছে তাহাতে কালে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক 
জীবনের যোগন্ত, সাংস্কৃতিক এঁক্যবন্ধন, প্রাণের টান 
একেবারে নিশ্চিহ্ন হুইয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কা অনেকেরই হনে. 
উদ্দিত হইতেছে । এযভাবস্থার পূর্ববঙ্গের পল্লীলমূহের গৌরব- 
ময় ওঁতিহকে বিনষ্টির হাত হইতে রক্ষাঁ করিবার জজ 
অবিলম্বে মনোযোগী হওয়া উচিত। সেই উদ্ধেন্টে বিভিন্ন 
গ্রামের ইতিহাস-রচনার জন্ত ব্যক্তিগত বা সমবেত প্রচেষ্টার 
প্রয়োজন আন্গ যে কত বেশী তাহা লিমা শেষ করা - 
যায় না। 

আমাদের সামাজিক জীবনে বাসথামের একট! বিশি্ 
মৰ্য্যাদা ছিল । শুধু বংশের নয়, গ্রামের নামের সঙ্গে যে 
প্রতিষ্ঠা বিজ্বড়িত ছিল তাহার পরিচয় দিতেও আমরা রর 
অনুভব করিতাম । আজ পূর্ববঙ্গের সেই সব গ্রাম হিন্দুরা 
একান্ত নিরুপার হুইয়া পরিত্যাগ করিতেছে। কিন্তু 
ভবিযবন্বংশীয়েরা যে পিতৃপিতামহের স্মৃতিবিজড়িত এামের ; 
পরিচয় তুলিয়া যাইবে লেকথা অনেকেই ভাবিয়া দেখিতেছেন 
মা। যাহারা সক্ষম ও লিপিকুশল, তাহাদের নিকট অনুরোধ, 
তাহারা নিজ নিজ গ্রামের বিবরণ লিখিয়া এই এঁতিহকে রক্ষা 
করিতে সচেষ্ট হউন। ভবিষ্যং ইতিহাসকার এই সমত্ত রচনা 
হইতে বহ মালমশল! সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবেন। এটাই 
হইবে পত্যকার জাতীর ইত্ডিহাস--রাজরাজ্ড়ার ও যুদ্ধ- 
বিএহের কথা নয়, সমাঞ্জ-জীবনে ছোট বড় সকলের 
ইতিহাস । SAE HAA 

আমর! দেখিয়াছি, হিন্দসমাঞে স্বঙ্জাতিদের মধ্যেও স্থান 
এবং পারিপাথ্িক তেবে চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, রীতি 
নীতি তাষ! ইত্যাদিতে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। 
পূঞ্জা-পার্কণ, বিবাহ, শ্রান্ধ ইত্যাদি মানা অঙ্ষ্ঠানে এই পাকা 
বেশ সুস্পষ্ট । এই সফল বিষয়ের বর্ণনা লিশ্মিবদ্ধ থাকিলে 
সামাজিক ইতিহাস-রচনার প্ৰভুত সহায়তা হইতে পারে।, 
যস্তত্যাগ প্রত্যেকট বংশের বিস্তারিত বিবরণ লিখিত থাকাও 
একই গ্রামের, একই সমাজের, একই বংশের . 
বিভিয় পরিবার, আজ বিভিন্ন প্রদেশে পিয়া ' স্থায়ী বাসস্থান 











জ্যৈষ্ঠ 


সংগ্রহ করিতেছেন। হঁহাদের 'ভবিষ্যদংশীরের! যাহাতে 
বংশ-পরিচয় ও গ্রামের সহিত সম্পর্কের কথা তুলিয়া না যায় 
সেজন্ত “বংশাবলী” রচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এগুলি 
ভবিষ্যৎ বংশধর ও জীবনীকারদের কাঞ্জে আসিবে । 

এই বিবরণাদির মধ্যে সবগুলিই যে সংবাদপন্সে ও 
সামরিক পঞ্জিকাদিতে প্রকাশিত হইবেই তেমন আশা অবশ্থ 
কর! যায় না। 


গ্রামের ব! বংশের বিবরণই ফেলিয়া দিবার নহে। তাই 
আজও যতক্ষণ এক গ্রামবাসী বা 'একবংশীয় সকলে সম্পূর্ণ 


ঝবীজ্কাব্যে সত্য 


বছ ক্ষেত্রে এই সকল রচনায় হয় ত লিপি-. 
১*-ক্কুশলতার অভাব দেখা যাইবে, কিন্ত তাই বলিয়া কোন 


১৬৯ 





বিচ্ছিন্ন হন নাই ততক্ষণ সকলের সমবেত চেষ্টায় এরূপ বিবরণ 
লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত হওয়া একান্ত প্রশ্বোজন। খাহাদের পক্ষে 
পুস্তকমুদ্রণ সম্ভব হুইবে না, ভাহারা তাহাদের হত্তলিখিত 
এই সব খ্রন্থ__হুলিখিত পুথি সংগ্রহ .ও . রক্ষাকারী 
প্রতিষ্ঠানসমূহকে দিলে সেগুলির সযত্ব-রশ্ষণের ব্যবস্থা 
হইবে । . 

আমার এই আবেদনটির কথা : সক্দকে ভাবিয়া iis 


অনুরোধ করিতেছি। এই সব বিবরণের মধ্য দিয়া স্ষোত 
বা উদ্ম! প্রকাশ করা চলিবে না। এগুলি হইবে নিরপেক্ষ 


এঁতিহাসিক তথ্য । . \ 





\ 


রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যু 
্রীচিন্ময়ী পাঠক, এম-এ 


রবীজ্দনাথ যে দেশে জন্ম নিয়েছেন সে দেশের আকাশে- 
বাতাসে সঞ্চিত হয়ে আছে যুগযুগান্তের অপাধিব অনুভূতি 

সকপূর্ব আনন্দের উচ্ছাস | সহম্র সহস্র বংসর পূর্বে আর্ধ্য- 
খধির একান্তিক সাবনায় যে পরম সত্য প্রকাশিত হয়েছিল, 


কঠিন বস্ততাদ্িক জগতের মলিন ছায়ায় ত! প্রচ্ছন হলেও 


বিলীন হয় নি। এখনও সাধকের গভীর চেতনার অন্তঃত্তলে 
অহ্থরণিত হচ্ছে সেই অনাদিকালের পরম সত্যের বাণী. 
ন জীয়তে স্রিয়তে ব! বিপশ্চিৎ 
__ নায়ং কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ। ২ 
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঁহর়ং পুরাণো 
; ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে ॥ কঠোপনিষৎ, ২অঃ 
মানবায্বার, জম্ম নাই, মৃত্যু নাই । . উৎপত্তিবিনাশ- 
রহিত চৈতচম্বরূপ আত্মাতে জন্মঘরণাদি কলন! মৃঢ়তার লক্ষণ। 
মৃত্যুতে মানবের পঞ্চভুতে গঠিত পাধিব দেহের লয় হয়, কিন্ত 
অবিনশ্বর আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। এই কথাই 
তগবান গ্রুকুষণ গীতায় বলেছেন 


পা .. বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় 


নবানি গৃহাতি নরোইপরাণি। 
. তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা- 
ণান্কানি সংযাতি নবানি দেহী ৷ গীতা২অঃ. 
বর্তমান যুগের অবিশ্রাম কোঁলাহলের মধ্যেও তারনবাসী 


ভুলতে পারে নি তার অতীত. তপন্তার..ধনকে ৷ ক্লান্তদেহে.. 


বাড়ী ফিরবার পথে ক্ষকের কঠে শুনি সেই যুগযুগান্তের . গান, 
দেউলে দেউলে সাধকের কণে শুনি সেই মস্ত, বালের এক- 
তারাতে বাজে সেই ভর । i 


সি 


এমনি দেশে কবিগুরু জগ্মেছেন, পালিত হয়েছেন এরই 
আবহাওয়ায়। তাই এই দেশের দার্শনিক অহুতুতি তার 
জীবনে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। তার কবিষ্তার 
মাঝে ব্যক্ত হয়েছে আর্ধাধষির সাধনা--তীর গানের মাঝে 
ধ্বনিত হয়েছে সেই শাশ্বত আনন্দের বামী । তিনি উদাত্ত- 
কণে গেয়েছেন__“তার অস্ত নাই গে থে আনন্দে গড়া আমার, 


" অঙ্গ’; এই অন্তহীন আনন্দের উচ্বাসে তিনি মগ, মৃত্যুকে 


তার, কি ভয়? দুরস্ত কালবৈশাখার ঝড়ে, ভার সেহের 
কুস্ুমণ্ডদ্দি একটি একটি করে বরে গেছে, ভবু বিধাতার কাছে 
নাই তার কোন নিরুদ্ধ অভিমান । বেদনার আঘাত যত 
তীব্র হয়েছে তত নিবিড়ভাবে অন্গতব করেছেনঃ 
. “জীবনে যা প্রতিদিন . ছিল মিথ্যা অর্থহীন 
ছিন্ন ছড়াছড়ি 
মৃত্যু কি ভরিয়৷ সাজি তারে গাঁধিয়াছে আজি 
অর্থপূর্ণ করি।” 
মৃত্যু ত নিষ্ঠর ঘাতক নহে, সে যে পথিক্কং। তার উদার 


' উদ্ুক্ত পথে চলে ক্ষুদ্র মানবের অনস্ত জীবনের উদ্দেশে অভি- 


যান। ভাই. মৃত্যু আনে না ভীতি, বুকফাট! আর্তনাদ, মর্ম্মস্পশাঁ 
হাহাকার ।; অসম্পূর্ণ জীবনকে সম্পূর্ণ করে তার মোহন 
স্পর্শ । এ জীবনে যা বিফলতাময়, চঞ্চল, অনিত্য, তা মৃত্যুর 
আলোতে সফল হয়ে' উঠে. -তার একটি মাছ ইঙ্গিতে 
জীবনের অবগুঠন. খসে যায়, প্রকাশিত হয় অপুর্ব জ্যোতির্য় 
নুতন কান্তি৷ তাই নির্্ঘম আঘাতে ঘর্দমিত হয়েও কবি 
চেয়েছিলেন £ 


১৭, 


১৩৫৯ 


সপ পাস্পাস্পাাপিসপাসপাস্পিসপান্পাস্পিস্পাস্পাসপিস্পিাপশপাসপাসাসিস্পিপাস্পা্পাসাস্পাপাস্পিস্পাশাশাসপাপাপাস্পাপাশপাশাশাাশাাশাপাপাশাস্পাশাশাপাশাসািস্পাসাশাপাশাস্পাশাসাসাশপাাসপাসপাট 


প্মরণ আহক চুপে পরম প্রকাশ রূপে 
সব আবরণ হোক্‌ লয়, ঘুচুক সকল পরাজয় ।” 
কখনও কখনও ধুদার পৃথিবীর রূপ, রস ও বর্ণবৈচিজ্ের 
সমারোহে ভ্রম হয়, বুঝি বা টুকরো টুকরো সুখে-দুঃখে তরা, 
কাঙ্গা হাসির দোলদোলানে’ : এই ক্ষুত্র পাব আবনটুকুই 
দুলর ; ভাই মৃত্যুর দ্বারে এসে মনে ব্যথা লাগে সেই অতিপরি- 
চিত ছোট গভীটি ছেড়ে যেতে, আঁখি ছলহল করে। কিন্ত এই 
বেদনার অহুভূতি স্কুল ছুর্বলতামাআ। মৃত্যুর মাঝে ত নেই 
বিরহের আভাস, সে যে আনে পরম মিলনের বার্তা, 
ওরে মূঢ়, জীৰন সংসার 
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার 
. জনম মুহূৰ্তত হ'তে তোমার অজ্ঞাতে 
তোমার ইচ্ছার পূর্বের । মৃত্যুর প্রভাতে 
সেই অচেনার মুখ হেরিব আবার 
মুহূর্তে চেনার মতে|। 
কবি দেনেছিদেন মৃত্যুর মাঝে আমার লয় হবে না। 
তার উদ্দাম স্রোতে ভেসে যাবে ধুলামাটির ' গড়া এই পুরাতন 
দেহথানি, চিরপুরাতন আমার “আমি” নূতন উচ্ছল রূপে 
প্রকাশিত হবে । তাই আমার কেন দুঃখ, কেন বেদন1? 
"স্তন হ'তে তুলে নিলে কীদে শিশু ডরে | 
সুহর্তে আশ্বাস গায় গিয়ে শুনাস্তিরে ।” 
যে বোবা এই হাটে কিনেছিলাম তাকে শুষ্ভ করে দিলাম, 
আমার ‘আমি’র ত ফোন পরিবর্তন হ’ল না। তাই বুঝি খষি 
উদ্দাভ কঠে গেয়েছিলেন “অন্দে নিত্যঃ . শাঙ্বতোহয়ং পুরাপঃ” 
--আামি জন্মহীন নিত্য, আমি শাম্বত, পরিবর্ভনহীন। যুগ যুগ 
ধরে নুতন নুদ্ধন-রূপে পৃথিবীতে দেখা দেয় বার বার সেই 
চিরপুরাতন আমি । - 
“তখন কে ৰলে গে সেই প্রভাতে নেই আৰি 
সকল খেলায় করবে খেল! এই আমি ।” 
সংসারেয় যে মলিনত| আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, 
যে জড়তা আমাকে আবদ্ধ করে রেখেছে ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে, 
“মৃত্যুর একটি ফুৎকারে লে জড়তা, সে মদিনা যাবে দুরে। 
স্ৃহ্যর মাঝে আছে পরমা! মুক্তির সন্ধান । তাই 
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“জীবন আমার 
এত ভালবাসি ৰলে হয়েছে প্রতায় 
মৃত্যুতে এমনি ভাল বাঁসিব নিশ্চয় 1” 
কি অপরূপ রূপে কবি দেখেছিলেন যৃত্যুকে। জীবনের 
গোধুলিক্ষণে সে এসেছিল তার দ্বারে প্রণয়ীর বেশে চোখে ' 
হপ্নের ঘোর বিছাতে। তার পিঙ্গল জটাভার চূড়া করে 
বাধা, ষেন ক্ষেপা মহেখ্বর চলেছেন উদাকে বিবাছ করতে । 
কবির অন্তরে রাগে চিরবিরহিণী নায়িকার আকুল মিনতি । -১. ৬. 
“তুমি উৎসৰ করো সারা রাত | 
তৰ বিজয় শঙ্খ ৰাজায়ে 4 
মোরে কেড়ে লও তুমি ধরি হাত | 
লব রক্ত বসনে সাজায়ে ।” 
কখনও বা তার অলোঁকিক প্রেমে আত্মহারা হয়ে কবি 
গেয়েছেন--- = 
“মরণ রে, তুহু মম শ্যাম সমান" 
কবির অন্তরে কি পরম মুক্তির উল্লাস, কি অপুর্ব আনন্দের 
অভ্যুদর | যেন প্রেমবিহ্বল! রাধিকা বরণ করছেন তার 
প্রিয়কে, এবার হ’ল তার দীর্ঘ বিরহের অবসান, এবার এল 


তার মিলনের লগ 


“হিয় হিয় রাথবি অনুদিন জনুখণ 
অতুলন তৌহার লেহ 1” - 

. এই মিলনানদ্দের শেষ নাই। রাধাও হারিয়েছিলেন 
তার প্রকৃষকে, কিন্ত মরণরূগী হাম দয়িতাকে কখনও ত্যাগ 
করেন না. | রর 

“তুহু' নহি বিসরবি, তুহু” নহি ছোঁড়ৰি 
রাধা! হৃদয় তু কবহ' ন তোড়ৰি* 
ভাই যখন এল মিলনের আহ্বান, নির্ভয়ে কবি তরীখানি 
ভাসিরে দিলেন অনন্ত শাত্তি-পারাবারে নীরব কর্ণধারের মুখ 
চেয়ে; সকল চিস্তার অড়তা থেকে মুক্ত করলেন আপনাকে 
- সঁপে দিলেন সেই পরম সত্যের চরণে £. 
“হে মহ] জীবন, হে মহা! মরণ! 
লইনু শরণ, লইনু শরণ || 
আঁধার প্রদীগে হালাও শিখা, 
পরাও পরাও জ্যোতির টিকা-_ 
করো.হে আমার লজ্জা হরণ ।” 











বাঙলার সমাজ-জীবন-_সম্পদ: 
শ্রীফহুনাথ সরকার 


সব দেশেরই সম্পদ আসে তার মাটি হইতে এবং সেই 
জলবাযুতে যুগ যুগ ধরিয়া বাস করার ফলে লোকদের যে 
চরিত্র ও শক্তি গড়ে ওঠে, তাহা থেকে । একেই বলে 


২৬ উপাদান ও জনশক্তি, natural resources and 1090-. ক্রমশ 


power, 

বান্ধল! দেশ করিজীবী এ এবং নদীমাতৃক, অর্থাৎ জমি চাষ 
করাই লোকদের প্রধান কাজ, এবং নদী নিজে থেকে যে 
জল এনে দেয় মানুষ তা দিয়ে ক্ষেতে গাছে ফল জন্মায়, 


নৌকা চালিয়ে মাল পাঠায়, আর দেশময় তরকারীর অভাব: 


এই প্রচুর মাছ খেয়ে পূরণ করে। ; 

. আদি ও মধ্য যুগে অনেক বন জঙ্গল ছিল, চাঁষ করা 
জমি বড় কম, গাছের ফল এবং লতার শাক খুব প্রচুর 
কারণ তখন লোকসংখ্যা এখনকার চেয়ে অনেক কম, এবং 
সেজন্য অতি অল্প জমি হতে তাঁদের আবশ্যক খান্ভ জুটিত। 
সেই সুদূর ছু'তিন হাজার বছর আগেকার বাঙ্গালী গ্রাম্য 


জীবনের দৃপ্য কল্পনা করিতে পারি যদি আমরা আপামে. 


পাহাড়ের গায়ে বন্য জাতিদের জুম্‌ নামক চাষের প্রণালী 
দেখি ৷ তাদের এক পরিবার আসিয়া জঙ্গলের মধ্যে গাছ 
কাটিয়া পুড়াইয়া একটু গোলাকার জমি সাফ ' করিয়া, 
তাহাতে ধান বা ভুট্টা জন্মায়। পাতার কুঁড়েঘর বাঁধিয়া 
থাকে, এবং এই প্রণালীর চাষ করার ফলে চার-পাঁচ বৎসর 
পরে যখন জমিটা একেবারে অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে, তখন 
তাহারা জঙ্গলের মধ্যে পাঁচ-ছয় ক্রোশ দুরে অন্য এক 
জায়গায় গিয়া ঠিক এইরূপ গাছ ধ্বংস এবং নৃতন চাষ 
আরম্ভ করে। এর ফলে বন ক্রমশঃ লোপ পায়, বর্ষার 
খর স্রোত বিনা বাধায় জমি ধুইয়া ঠেলিয়া লইয়া যায়, শুধু 
কম্কর বালি এবং নালা অবশিষ্ট থাকে । - 

কিন্ত বাঙ্গলীদেশের জীবন নদীজলের উপর নির্ভর করে, 
অথচ প্রতি বৎসর বর্ষার স্রোত জমির পনিমাটী ধুইয়া, 


- সাগরে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে, আর বাঁলি ও পরে ধুলা 


জম! হইয়! নদীগুলির উচু দিক মজিয়া যাইতেছে, পুকুরগুলি, 
আয় তত জল পায় না, নদীতে নৌকাচলা প্রতি বতসরই জল 
কমার ফলে কঠিন হইতে কঠিনতর, এবং কম হইতে আরও 
কম দিন: ধরিয়া সম্ভব হইয়া দীড়াইতেছে। উঁচু বাঙ্গলার 
ক্ষেতগুলি শুষ্ক ও. অনুর্ববর হইতেছে । পুরাতন ম্যাপ 
হইতে প্রমাণ হয় যে আত্রেয়ী নদী কত বিস্তৃত ও প্রবল 
ছিল, যেন এখনকার পল্ার সমান । 


আর ১৭৮৭ 'খ্রীষ্টাঝের 
ভূমিকম্পের আগে তিস্তা নদী আসামের দিকে. তাহার জল, 


ঢালিত না, সব জল পাবনা জেলা দিয়া বাহিয়া আত্রেয়ীতে 
পড়িত; তখন চলন বিল এক প্রকাণ্ড সমুদ্র ছিল, এখন 
তাহা শুষ্ক চাষের ক্ষেতে ভরা। আমাদের নদীগুলির 
ক্ৰমশঃ মৃত্যু বাঙ্দলাদেশের ভবিষ্যৎ বিপদ, ইহ! হইতে 
কলিকা তাঁও বীচিবে না। 

তাঁর উপর ক্রমশঃ জমির উর্বরতা হাঁস হচ্ছে। আসল 
কথা প্রতি বিঘা! থেকে খুব বেশী পরিমাণে শস্য পেতে হলে, 
গোবর ও গোচোনার মত উৎকৃষ্ট সার আর জগতে নাই, 
এবা.হিউমাস্‌ স্থষ্টি করে যাহা শস্তের প্রধান প্রাণ অথচ 
জমির উর্বরতা ধ্বংস করে না। এত দিনে বিজ্ঞান 
এই সত্য জানিয়াছে ; জমিতে যতই ammonia, sulphate 
আব 01089101১89 ঢাল না কেন, দেখিবে যে, দশ বৎসরে 
"ও জমি মরুভূমির মত বন্ধ্যা হুইয়া দাড়াইয়াছে। গাছের 
পাতা পচিয়াও সার হয়, কিন্ত গাছ কোথায় আছে? 
বাজলাদেশে জালানী কাঠের যেমন অভাব তাহাতে লক্ষ 
লক্ষ লোককে ঘুটে পোড়াইয়া রান্না করা হইতে নিবারণ 
করা যাইবে না; জমি চিরদিন গোবর অর্থাৎ humug 
হইতে বঞ্চিত থাকিবে, কম ফসল হইবে । এই বিপদ 
হইতে উদ্ধারের কোন পথ দেখি না। : 

বা্গলাদেশের জীবনযাত্রার কথা ইতিহাসে পড়িলে দেখা 
যায় যে পূর্বে এই দেশ খান্ত সম্বন্ধে স্বাধীন ছিল, অর্থাৎ 
অন্য দেশ হইতে ধান আনিতে হইত না, বরং জাহাজে 
চাউল বঞ্চানী করিত (পলাশীর যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত )॥ 
কাপড় অতি কম প্রস্তুত হইত, কিন্তু এই গরম প্রদেশে 
অতি কম কাপড়েই চলিত, মৌখীন লোক ছাড়া ভদ্র- 
সম্প্রদায়ও এক জোড়া ধুতি ও এক জোড়া গামছা দিয়া 
গ্রামে 'সমস্ত বৎসর চালাইতেন। বুপ্তানী-মধ্যে ছিল 


. প্রধানতঃ চাউল ও শুকনো নোনা মাছ, যাহা সমুদ্রগামী 


জাহাজগুলি চাটগী হুগলী প্রভৃতি বন্দর হইতে লক্ষ লক্ষ 
টাকার কিনিত। সোনারূপা বড় কম ছিল, . রাঁজকর 
অনেক স্থানেনগদ টাকায় দেওয়া অসম্ভব ছিল, ক্ষেতের 
চাউলের. ভাগ মাত্র রাজা! পাইতেন-_হিন্দু যুগে যষ্ঠাংশ, 
শের সার সময়ে চতুর্থাংশ এবং আকবরের সময় হইতে এক 
তৃতীয়াংশ, তেভাগা! !; লা হলুদ ও পেয়াজ এরি 
হইত। 

কিন্তু আকবরের ইবি হা দেশের শাসন ইংরেজ 
নিজ হাতে লওয়া পর্্যস্ত, অর্থাৎ ১৫৭৫-১৭৭৫ -এই দুশ’ 
বছরে বঙ্গের, অর্থনৈতিক জীবনে এক আশ্চর্য্য পরিবর্তন 


১৭২ ০ প্রবাসী - ১৩৫৯ 


হইল, অর্থাৎ আমাদের ক্রমবিকাশ আধুনিক সভ্যতার পথ ব্রিটিশ যুগে আমাদের মধ্যম শ্রেণীর অভাবনীয় সংখ্যাবৃদ্ধির 
ধরিল। বিদেশী সামুদ্রিক বাণিজ্য এদেশকে ছাইয়া ফেলিল, ও শিক্ষা, দক্ষতা এবং রাজনৈতিক বললাভের ফলে। 
কিন্তু আমর! মিতব্যয়ী জাতি বড় কম বিদেশী আমদানী - মান্য নিজের ভাগ্য নিজের হাতে গড়িয়া তোলে, স্থতরাং 
জিনিষ কিনিতাম, এবং তাহার ফলে আমরা বগ্ানীর জন্য এই মধ্যবিত্ত বান্দালী সমাজই আমাদের ভবিষ্যতের 

যে জিনিষ বেচিতাম, ও বণিকেরা তাহা রূপা দিয়া ক্নিত, একমাত্র ভরসা। 

জিনিষ বদলাইয়৷ নহে। পাঠান যুগে চীন! বণিকগণ রূপা . কিন্ত গত ছুই বিশ্বযুদ্ধের তাগ্বলীলার ফলে আমাদের 
আনিয়া বাঙগনা হইতে জিনিষ কিনিয়া রপ্তানী করিত। মধ্যবিত্ত সমাজ লোপ পাইতে চলিয়াছে। তাহারা ফে 
আওরংজীবের সময়ে ডচ ও ইংরেজ বণিকেরা প্রতি বৎসর ধ্রংস হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু সমাজ এবং বাহিরের জগৎ 


বহু লক্ষ তোলা রূপা আমদানী করিয়া বাদশাহী টাকশালে আজকাল যেদিকে মুখ ফিরাইয়াছে তাহা ভাবিয়া! যি বর্ত- 
তাহা গলাইয়া সিক্ক টাকা করাইয়া, তাহা দিয়া নিজেদের মানে বাঙ্গালীরা নিজেদের জীবনযাত্রা, শিক্ষার প্রণালী, এবং 
রপ্তানী মাল কিনিত।  : সামাজিক ব্যবহারের রীতি সম্পূর্ণ না বদলায় তবে আমাদের 
এক ইংরেজ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৬৮০-৮৩ সালে - ম্ধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং সেই সঙ্গে উচ্চ শ্রেণীর সকলে সত্যই 
চার বৎসরে বন্দদেশে ১৬ লক্ষ টাকা আনিয়! ঢালিয়া লোপ পাইবে, লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ার মৃত নিয় শ্রেণীর হাতের- 
দেয়,' তখন টাকার ভ্রয়শক্তি আজকার অপেক্ষা ত্রিশ কর্মী শ্রমিক মাত্র এ দেশে থাকিবে। 
গুণ ছিল। ' কিন্তু মুক্তি কোন্‌ পথে? আমার মনোভাব এখানে 
এই বিদেশী জাহাজের ানিঙ্াই বঙ্গের. নি সংক্ষেপে বলিতেছি-- 
উন্নতির প্রথম ধাপ। ১৮** খ্রীষ্টাব্বের আগে আমরা কি একথা ভুলিলে. চলিবে না যে বগদেশে পাথর নাই, 
কি মাল রপ্তানী করিতাম.? ' তার মধ্যে পাট, কয়ল! ও ভাল কাঠের গাছ নাই,কীচা লোহা নাই ; জলপ্রপাত না 
চা ছিল না।. দামী জিনিষ ছিল নীল, কিছু চিনি, সুতার * থাকায় সস্তায় প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায় না, প্রথম শ্রেণীর 
কাপড় ( মসলিন, মলমল, ছিট এবং মোটা গড়া ), রেশমী, তুল! জন্মে না, চাটগ! হিল্‌ ্ক্টিস-এ দ্বিতীয় শ্রেণীর তুল! 
কাপড় ও অনেক রেশমী স্থতা, এবং বিহার হইতে আনীত, হইত কিন্ত তাহাও পাকিস্থানে চলিয়! গিয়াছে ; খাদ্যেরর্খ 
সোর|--এই শেষটি যুদ্ধরত ইউরোপের বারুদ প্রস্তুত মধ্যে ডাল সামান্য কয়েক রকম মাত্র প্রচুর জন্মে, ভাল 
করিবার জন্ম আবশ্যক, ইহা আমাদের একচেটে ছিল। ডাল ' এবং তিল সরিষার অন্য আমরা বিহার ও যুক্ত- 
কিন্ত ১৮০০ সালের পর হইতে ইংলগ্ডের বৈজ্ঞানিক প্রদেশের মুখ চাহিয়া থাকি । এই সব দিক দিয়! প্রক্কৃতি- 
কলকারখানরি সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হারিয়া গিয়া বঙ্গের দেবী আমাদের প্রতি বিমুখ । কাজেই বান্দালীকে বীচিতে 
হাতে বোন! কাপড় প্রায় লৌপ 'পাইয়াছে। রাসায়নিক হইলে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইবে, আধপেটা খাইয়া. 
নীল, নৃতন সাদা বারুদ, বীট. হইতে চিনি আবিষ্কার হওয়ায় ডবল মেহনৎ করিতে হইবে। ইংরেজ বাজ্যবিস্তারের 
এই তিনটি মুল্যবান বগ্তানীর মাল আর বর্ধদেশ বেচিতে দিনে একটু ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়া বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত 
পারে না, প্রস্তুত করা বৃথা । স্থৃতরাং যতদিন পর্য্যন্ত আমর! লোক যে ভারতময় চাকরি পাইত, সে দিন গিয়াছে। 
বিলাত বা জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতার দামে পাকা আমাদের প্রথম কর্তব্য মিতব্যয়ী হইতে হইবে, সর্বত্র, 
মাল প্রস্তুত করিতে না পারিব ততদিন আমরা শিল্পজগতের সব শ্রেণীতে যাঁকে ইংরেজীতে বলে tightening the 
বাহিরে ভিক্ষুকের মত বেকার হইয়া ঘুরিয়া বৈড়াইব। ৮91, কম খাইয়া ভূ'ড়ীটাকে ছোট করিতে হইবে । আর 
এই গুরুতর সমস্তার সম্মুখে কোম্পানীর শাসন শেষ হইল, অপব্যয়, নবাবী ঢং একদিনও চলিবে না। বিবাহের সয়, 
সিপাহী বিদ্রোহের পর পালণমেপ্ট ভারত-শাসন নিজ্র বাহ্‌ আড়ম্বর এবং জিনিষ ফেলাফেলিকে যেন অপরাধ 
হাতে লইল, এবং ভারতরাষ্ট্রে নব্য যুগ প্রকৃতই আরম্ভ বলিয়া সমস্ত সমাজ নিন্দা করেন। এই ব্যয়বাহুল্যের 
হইল । সেই দিন হইতে ৫০ বৎসরের চেষ্টার ফলে কতকগুলি ভয়েই . ছেলেরা বিবাহ করিতে চায় না; তবে তাহাদের 
কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে, কারিগর মিস্ত্রী শিক্ষিত এবং আমাদের কন্তাদের কি দশা হইবে ভাবিয়া দেখুন । 
হইতেছে, এবং পাকা মাল রপ্তানী করিয়া! তাহার মূল্য - পুরাতন শুচিবাই এবং শান্তীয় শত শত বৃথা আচারও 
হইতে দেশের খান্তের ঘাটতি পূরণ করা হইতেছে বিদেশ ছাঁড়িতে হইবে, কারণ এক বাড়ীতে একের অধিক চুলা 
ই শস্ত আনিয়া। : রাখার অর্থ ও সময় নষ্ট স্থ করিবে কে? মুললমান ও 
= এই আধুনিক কলকারখানা চালান: সম্ভব হইয়াছে, খীষ্টানদের মত সমবেত ভোজনালয় হইতে অনেক মান্রাজী 





৷ উঠ 


চা-বাগানের শ্রমিক জীবনের আথিক তথ্য . 
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ও পঞ্জাবী হিন্দু প্রতিদিনের খাদ্য আনেন এরূপ অনেক 
বড় শহরে দেখিয়াছি। অনিবার্ধ) চাপে বাঙ্গালী হিন্দুও 
তাহাই করুক । 

. _ ছেলের শিক্ষা দিবার সময় তাহার ভবিষ্যৎ জীবন 
ভাবিয়া সেই ধরণের শিক্ষা দিতে হইবে । আগেকার দিনে 
ক চোখ বুঁজিয়া ছেলেকে জেনেরাল্‌ এডুকেশন দিতেন 
৬ “পরে গ্রাডুয়েট হইবার পর সে নিজ পথ খুঁজিত,; অধিকাংশ 
স্থলে হাবুডুবু খাইত। এখন আর এরূপ করা চলিবে না। 
তরুণ বালকের বুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া তাহাকে ১১ বৎসর 
বয়সেই ভিন্ন ভিন্ন কারিগরী বিদ্যালয়ের vocational 
t৪in॥in৪-এর জন্য ভি করিতে হইবে। 


আর সবার উপর দেশময়, সকল শ্রেণীময় একত্বভাব, 
এক প্রণালী অবলম্বন করিবার অবাধ ইচ্ছা অাঁগাইতে 
হইবে, ব্যভিগত পরিবার্গত, বর্ণগত, ভাষাগত পার্থক্য 
ত্যাগ করিতে হইবে, যাহাকে বলে standardise your 
80019] life 'ইংলণ্ডের মত অভিমানী ও ধনী জাত এই 
সামাজিক এঁক্য মানিয়া লইয়াছে। আর বাঙ্গালী; তাহাতে . 
অবহেলা! করিলে কতদিন বাঁচিবে ?* 


চা-বাগানের শ্রমিক জী আঘথিক 


- শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় 


বাংলাদেশে চা-বাগান আছে দাজ্জিলিং জেলার পাহাড়ে, 
94 পাদমূলে তরাই অঞ্চলে এবং জলপাইগুড়ি জেলার 


৮ দুয়ারে ( ভুটান দুয়ারে )। এই প্রবন্ধে আমরা এই তিন 


স্থানের চা-বাগানের শ্রমিক্দিগের আথিক অবস্থা বুঝিবার 
চেষ্টা করিব। | 
চা-বাগানের শ্রমিক আসে সাধারণতঃ মধ্যপ্রদেশ ও 


মান্রাজ হইতে । কিছু কিছু বিহার ও সাঁওতাল পরগণা ' 


হইতেও আসে। বাগানের স্ুচনার সময় ইহারা বাগান 
তৈয়ারী চা গাছ রোপণ করে। বাগান তৈয়ারী হইয়া 
গেলে তাহারা বাহিরে গাছের গোড়ায় বেদী তৈয়ারী, 
আগাছা পরিষ্কার, সার দেওয়া, গাছ ছাটা, গাছের পোকা 
নিবারণের জন্য ওষধ জল নিক্ষেপ .করা, পাতা তোলা, 
ফ্যাক্টরীর ভিতরে সকল প্রকার কাজ এবং ঘরবাড়ী, পথ- 
ঘাট নিশ্মাণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ করিয়া থাকে । 
সব মার্চ হইতে চা তৈরির কাজ স্থরু হয়। -এপ্রিল মে 

এই দুই মাসে কাজের তেমন চাপ পড়ে না।' জুন হইতে 
অক্টোবর পর্য্যন্ত কাজের মরস্থম। আর নভেম্বরে কাজে 
ভাটা পড়ে। ডিসেম্বর হইতে মার্চ পর্য্যন্ত কাজ কতকটা 
কম্‌থাকে। 

শ্রমিকদিগের আর্ধিক অবস্থা বুঝিবার্‌ জন্য প্রথমেই 
জানা দরকার তাহাদের পরিবারের গঠন) অর্থাৎ প্রতি 
পরিবারের জনসংখ্যা, উপাজ্জনক্ষম লোকের ও ; পোস্ের 

হ্যা ইত্যাদি। 2 


* অল-ইণ্ডিয়| রেডিওতে কধিত। রেডিও-কর্তুপক্ষের 
সৌদ্বন্ে মুক্রিত। 
তথ্য 
 ছুয়ার তরাই দার্দিলিং 
প্রতি পরিবারের গড় জনসংখ্য! - ৪৪৩৬ ৪১৪৪ ৫৩৯০ 
এই জনসংখ্যার মধ্যে আছে-- . র 
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ১২৫৯ -১*২৫২ ১৩২১ 
এ নারী . ১১৬২ ১২২৩ ১৩৯৭ 
১২ হইতে ১৮ বংসরবরস্ক বালক ০*৩২১ ০২০৬ ০৫১৬ 
এ বালিকা ০৩৬২ ০*২৮৮ ০৫০১ 
১২ বৎসরের কম বয়সের বালক ০৬৮১ ০৫৭৮  ০-৮৮১ 
ওঁ বালিকা ০৬৫১ ০৫৯৭ ৩৭৭৪ 


প্রতি পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির গড় সংখ্য! দুয়ারে 
২৯২৬, তরাই অঞ্চলে .২৫৪*, এবং দার্জিলিং এ ২*৯৫০ 
জন ইহার মধ্যে 
ঘর, ছয়ার তরাই দার্ছিিজিং 


প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ১১৫৩ ১১২২ ১১১০ 
এ নারী ০১৪৬ ০*৯৭৪ " ০৯৭৫ 
১২ হইতে ১৮ বতসরবয়স্ক গুরু ০২৭৮ ০১৫৮ ০৩৯৭ 
এ নারী ০৩৩৭ ০১২৫২ ০৪২৫ 
১২ বৎসরের কম বয়সের বালক ০১০৭ ০০১৫ ০১০২২ 
এঁ বালিকা ০১০৫ ০০১৯ ০*০২১ 


চা-বাগানে ১২ বৎসরের কম বয়সের বালকবালিকাদিগকে 


. এখন বাগানে কাজ করিতে দেওয়া হয় না। কাজেই 


ইহাদিগকে পোস্ত বলিয়! গণ্য করা হয়। বাহিরে গিয়া! 
কাজ করিবার অনুপযুক্ত বৃদ্ধা এবং নারী প্রসবের পূর্বে 
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ও পরে ঘরে বসিয়া চায়ের ডাটা বাছাই করিয়া কিছু 
উপার্জন করিতে পারে। কাজেই চাঁবাগানের শ্রমিকের 
পরিবারে উপাঞ্জনহীন পোস্তের সংখ্যা মধ্যবিত্ত ঘরের 
কর্মচারীর পোস্ত-সংখ্যার চেয়ে কম। প্রতি পরিবারে 
উপাজ্জনহীন পোস্কের সংখ্য! সর্বত্র একজনেরও কম। 
চা-বাগানের শ্রমিক ও অপর কর্ধচারীদিগের ন্যূনতম 
বেতনের হার কি হওয়া উচিত তাহা স্থির করিবার জন্য 
১৯৪৮ খীষ্টাবের “মিনিমাম্‌ ওয়েজেস এক্ট ১১-এর ৫ (১) 
(এ) ধাবান্থুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট একটি কমিটি নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন । এই কমিটি ১৯৫১ সনে নিরলুলিগ্িত বেতনের 
হার অনুমোদন করিয়াছেন £- 
তরাই ও দহুয়ারের চা! বাগানে 
হাজির! ডবলি মাগ গিভাত| মোট 


প্রাপ্তবযস্ক পুরুষ io ldo 1৩০ * ১৩০ 
এ নারী Vo W/o 1৩০ ১/০ 
জ্ঞানের উপযুক্ত শিশু ৩০ ৩০ . 1০ .... 1%০ 
রাই ও ছুরারেরচা ফ্যা্টরীতে :.. ৯. 
বেতন মাগগিভাতা মোট .... 
প্রাপ্তবক্ক পুরুষ uo 1৩৩ ১৩০ 
এঁ নারী yo 1৩০ ১/০ 
কাদের উপযুক্ত শিশু 1%০ ' - 1০ 11%০ 


উপরে বাগানের উপাঞ্জনের যে হার.দেখান হইল তাহা 
৫ হইতে ৮ ঘণ্টা! কাজের জন্য । যদি কেহ ‘ডবল? কাজ 
করিতে না চায়, তাহা হইলে সে শুধু ‘হাজিরা’ ও ‘মাগ্গি- 
ভাতার” জন্য ।/০ আনা মাত্র পাইবে ।- 1 
দাজ্জিলিং জেলায় পাহাড়ের বাগানের জন্ত পৃথক "হার 


অনুমোদিত হইয়াছে, কারণ তথায় ‘ডবলি’ কাজ করিবার, 


রেওয়াজ নাই। র্‌ 
' দবার্জ্জিলিঙের বাগানে ' 

bs রা বেতন 'মাগ.গিতাত] ' মোট . * 
- প্ৰাপ্তবয়স্ক পুরুষ 1০ 1৩০ : uo 
এঁ নারী 1৩০ 1৩০ uo 
ফাদ্দের উপযুক্ত শিশ ০ - 1০ ;; ০1০. 
. ঘার্জিলিঙের ফ্যা্টরীতে 

. ৃঁ “ বেতন মাগগিতাতা. যোট :: 
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ 1149 Iwo ১৭ 
ঞ্ নারী 1০. 1৩০ "uo 
কাজের উপযুজ শিশু. 1/০ lo 20 


. এখন উপরে লিখিত উপার্জনের হারই দুয়ার, তরাই ও 
দাঞ্জিলিঙে চল্তি হইয়াছে। 

এ কমিটি অনুমোদন করিয়াছেন যে, দৈনিক ৮ “ঘণ্টার, 
অথবা সপ্তাহে.৪৮ ঘণ্টার বেশী কাজের সয়য় যেন না হয়। 


প্রানী 


১৫৯ 





সপ্তাহে এক দিন বিনা উপার্জনে ছুটি থাঁকিবে। কিন্তু 
ফ্যাক্টরীর বাহিরে বাগানে কি কি পরিমাণ কাজের জন্য 
উক্ত উপার্জন হইতে পারে তাহার কোনও নির্দ্েশ দেওয়া 
হয় -নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ কোনও কোনও বাগানে 
দেখিতেছি, কাজের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের রেওয়াজ. 
আছে। যেমন, চা পাতা তুলিবার সময় ১২ সের পাতা 
তুলিলেই একজন হাজির?” ও “মাগ.গি ভাতা”, 


পাইবার্‌ 


অধিকারী হয়। তাহার চেয়ে বেশী পাতা তুলিলে অতি- * 


রিক্ত পাতার জন্তু সের প্রতি দেড় বা দুই পয়সা হারে 
পাইয়া থাকে । ইহাতে একজন শ্রমিক কম-সে-কম্‌ দৈনিক 
১1/০-১1৮/০ উপাৰ্জ্জন করিতে পারে। অবশ্য কাজের এই 
মাপকাঠি সব বাগানেই যে একই প্রকার তাহা নছে। 


বর্তমান ব্যবস্থায় প্রতি শ্রমিক পরিবারের সাপ্তাহিক 
আয় কমপক্ষে ১৬/০ টাকা । দাঞ্জিলিং, তরাই ও দুয়ার 
হিসাবে সামান্য কয়েক আনার পার্থক্য আছে। ইহা ছাড়া 


অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া আরও বেশী টাকা উপার্জন 


করিতে পাঁরে। 

নগদ টাকায় উপাৰ্জ্জন ছাড়া চা-বাগানের কুলী পরি" 
বারের অন্যপ্রকার উপাজ্জনও আছে। তাহারা! বাগান 
হইতে কম-দামে খাগ্যসামগ্রী (চাল, আটা, তেল, গুড় 
ইত্যাদি ) কাপড়, চা, কেরাসিন তৈল, ছাতা, 
কাঠ-ইত্যাদি পাইয়া থাকে । চিকিৎসা-ব্যয় লাগে না। 


জালানি 


শিক্ষা-ব্যয়ও কম । বিনা ভাড়ায় ‘বাড়ী, জমি ইত্যাদিও . 


ভোগ করে। গরু, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি রাখিয়াও কিছু কিছু 


"উপাৰ্জ্জন হয়। নারী প্রসবের পূর্বে ও পরে আট সপ্তাহ 


পর্য্যন্ত ভাতা পাইয়া থাকে । কাজেই এই সব দফায় 


. যে খরচ বাঁচে তাহাও উপার্জনের অংশ বলিয়াই -গণ্য 


হইবে । এই আয়ের পরিমাণ প্রতি পরিবারে নারি 
প্রায় ৯ টাকা হইতে ১২ টাকা । 


হয় কর্মক্ষমতার অভাবে নয় অন্থপস্থিতির জন্য প্রায় 
শতকরা ২৫ জন শ্রমিক ন্যুনতম আয় করিতে পারে না। 

শ্রমিক যখন বাগানের কান্দে অনুপস্থিত থাকে তখন 
সে.যে অন্থাত্র উপার্জন করে তাহা নহে। সে আলস্তে 
সময় নষ্ট করে। পরিবারের ছয় দিনে যে উপাঞ্জন হয়। 
উহা দ্বারাই সাতদিন চালাইতে হয়। 

শ্রমিক পরিবারের সাপ্তাহিক আয়ের হিসাব দেওয়া 
গেল। . এখন প্রতি পরিবারের সাপ্তাহিক ব্যয়ের হিসাব 


_ জানিতে পাঁরিলে তাহীদ্দিগের, আধিক অবস্থা সম্বন্ধে একটা 
মোটামুটি ধারণ! পাওয়া ধাইবে। প্রতি শ্রমিক পরিবারে 


সপ্তাহে ব্যয় করে-_ছুয়ারে প্রায় ১৮০, তরাইয়ে ২০২ টাক); 
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এবং দাঞ্জিলিডে ২৫/০ টাকা। দফাওয়ারি ব্যয়ের পরিমাণ 
নিম্নরূপ £ 








দুয়ার . তরাই 'দ্বার্জিলিং 
খাদ্য ১২৬৫০ টাকা ১৩৯০৫ টাকা-১৭'৯৮৭ টাকা 
ঘালানি কাঠ - - 
ও আলে! 1১৮০৬ ,, ১৬০০ ,; ২৭১৪ ,,- 
রর জামা কাপড় ১২৮৫ ১৮ ১৩৪৩ ১১ ১৬৪৮ ৯ 
*- গৃহস্থালির ৃ 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ০১৭৩ ১১ ০*১৮৪ 9১. ০০১৯০ ১ 
বা্ীভাড়া ০৫৪৬ ১৮ ০৬৬৪ ,, ০৩৩৪. ৮. 
জীবন ধারণের জন্য 
নহে অথচ 'অত্যাসের 
জন্য প্রয়োদনীয় মব্যাদি ১০৫৭ ১১ ১২১২ ১৯ ১৭২০ ১; 
বিবিধ ১০০২ ৮১৩৯১৭৮১২৪৯, ,, 
_ মোট ১৮৫১৯ ২০৩০৫ ,, ২৫৮৯২ ,, 


এই তালিকা হইতে দেখা! যাইবে যে, ব্যয়ের প্রধান 
দফা খাদ্য। তাহারা খায় কি? খাদ্যসামগ্রী বাছিয়া 
দেখিতে পাই উহার মধ্যে আছে চাউল, ভুট্টা, আটা 
(শুধু দার্জিপিডে), চিড়া মুড়ি ইত্যাদি । ডালের মধ্যে খায় 
অড়হর, মুগ, মস্তর, বুট; কলাই । আর, মাছ, শুকনা মাছ, 


ভেড়া ও গাঠার মাংস, শুকর ইত্যাদির মাংস, সরিষার তৈল» 


ঘি, মাখন যতটুকু ব্যবহার হয় তাহা দার্জিলিং পাহাড়েই। 
খাদ্যের মধ্যে আরও পাই দুধ, দই, গুড়, চিনি। . এই সব 
খাঁন্তের মধ্যে ভাত ও ডালের পরিমীণই -বেশী। অন্যান্য 
উপকরণ সামাস্তমাত্র । কাজেই খাদ্য যে যথেষ্ট পুষ্টিকর হয় 
তাহা নহে। আদর্শ পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিলেও উহা 
অভ্যাসে আনিতে সময় লাগিবে। lt 

পানীয়-তালিকার মধ্যে একটি 'জিনিস আছে তাহা 
ছাড়িয়া (দেশী মদ )।. শ্রমিক্দিগের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য 
সামান্য পরিমাণ হাঁড়িয়া'র প্রয়োজন। কিন্ত সেই 
পরিমাণেই তাহারা সন্তষ্ট থাকে -না। অতিরিক্ত খাইয়া 
হয় মাতাল হয়, নয় কাজ কামাই করে। তাহাতে 
উপীর্জন কমিয়া যায়, কিন্তু ব্যয় ঠিক- ধাকে। ১৯৪৮ 
সনে বাংলার চা-বাগানের শ্রমিকদিগের উপার্জন ১১০ 
বাড়াইয়া দেওয়া হুইয়াছিল। তাহার ফলে সেই পরসাঁয় 
'হাড়িয়” খাওয়াই বাড়িয়াছিল, অন্যবিধ স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত 
উহ! বায় হয় নাই। 

ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুধায়ী চা-বাগানের 


শ্রমিকদিগের বাসের জন্য ঘরের উন্নতি স্থরু হইয়াছে। . 


পুর্কেকার আবাসস্থলেরচেয়ে নৃতন ঘর বাড়ী নিশ্চয়ই ভাল 
হইয়াছে। কিন্ত শ্রমিকেরা ঘরের পাকা মেঝে পছন্দ 


চা-বাগানের শ্রনিক জীবনের আর্থিক তথ্য ৷ 





৬৭৫ 





কারণ তাহাদের মাটির বাঁদনকোসন সহজে 
শ্রমিক-জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবার 


করে না, 
ভাডিয়া যায়। ' 


"ব্যবস্থা করিতে গেলে শ্রমিকের জীবনধারা, রুচি ও মতামত 


সবই পুঙ্ান্থপুঙ্খ ভাবে জানা দরকার । শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 


- শ্রেণীর রুচি ও [আকাজ্কান্যায়ী। ব্যবস্থা করিলে কার্য্যতঃ 


বহুবিধ অস্থবিধার স্বষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকে।! 

আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু নানা 
কারণে চা-বাগানের শ্রমিকের সামাজিক জীবনে পরিবর্তনও 
আসিয়াছে'। ব্যসনের*জন্য.ব্যয় বাঁড়িতেছে। বাড়তি আয় 
কি-উপায়ে খরচ করিলে. নিজেদের কল্যাণ হয় তাহ! 


"তাহারা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পাঁরিতেছে না। ছোটখাটো 


অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। অপরের ঘরের অল্প- 
মূল্যের দ্রব্যাদিও ইহারা চুরি করে। অপরকে ঠকাইবার 
প্রবৃত্তি জাগিয়াছে। এককালে- যাহারা. মিথা! কথা রলিত 
ন! আঞ্জ তাহারাই অযথা মিথ্যা! বলিতে ইতস্ততঃ করে-না। 

স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করে ;. কিন্ত স্ত্রী এখনও স্বামীকে 
প্রহার .করিতে ইতন্ততঃ- করে। নারী এখনও পূরণে! 
আদর্শের মায়া ছাঁড়িতে পারে নাই। “হাড়িয়া' খাওয়া যে 
লজ্জাজনক তাহাদের মর্ধ্য বর্তমানে এই জ্ঞান ছি কিছু 
জাগিয়াছে।' 4 

পরম্ত্রী বা কন্যা হরণ; এবং লাম্পট্য সমাজে নিন্দনীয় 
বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু পঞ্চায়েতের বিচারে পূর্বের মত 
কঠোর শাস্তির বিধান হয় না। জারজ সন্তান সমাজে 
নিন্দনীয় ছিল, এখনও আছে । কিন্ত বর্তমানকালে সেও 
অলক্ষ্যে সমাজে স্থান করিয়া! বসে। 

চা-বাগানের শ্রমিকদিগের স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির জন্য প্রতি- 
বাগানেরই খরচ বাড়িয়াছে। যদি চায়ের বাজার পড়িয়া 
যায়, বা বাংলরে চায়ের দাম “কোন কারণে কমিয়া যায়, 
তাহা হইলে ভবিষ্যতে শ্রমিকের স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধি বজ্জায় 
থাকিবে কি না তাহাও বিচার করা দ্রকার। যে ব্যবস্থা 
স্থায়ী হইতে পারিবে তাহাই বাঞ্ছনীয় । . | 

দুয়ারে চায়ের উৎপাদন-ব্যয়. ১৯৩৯ সানের তুলনায় 
১৯৪৯ সালে বাড়িয়াছে পাউণ্ড প্রতি-1৫ পাই । আর, - 
প্রতি পাউণ্ড চা-বিক্রয় করিয়া ১৯৩৯ সালের তুলনায় 
১৯৪৯-এ বেশী-পাঁওয়া গিয়াছে 1৮১ পাই । কাজেই ১৯৪৯ 
সালে চা এর দাম বাড়িলেও সেই অনুপাতে মুনাফা বাড়ে 
নাই। ছোট বাগানে লাভ আরও কম হইয়াছে। 

তরাই ও দীজ্জিলিঙের চায়ের বেলায়ও প্রায় এই 
অন্্‌পাত রক্ষিত হইয়াছে। 

লণ্ডনের চায়ের নীলাম-বাঁজার *পুনরায় খুলিয়াছে। 
ভারত গবর্ণমে্ট যে একটা নিদ্দিষ্ট দরে সব চা ক্রয় করিতেন 


১৭৬ 


প্রবাসী 


১৩৭৯ 


লা পাপ পপির পিপাসা 


তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে । ইন্দোনেশিয়ার চায়ের আবাধ 

' যুদ্ধের পর আবার পুরাদমে স্থরু হইয়াছে। প্রতি বৎসরই 
উৎপাদনের পরিমাণ দ্রুত-বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্কআফ্রিকার 
চায়ের উৎপাদন বাড়িতেছে। 
দেশের সহিত টক্কর দিয়া বাংলার চায়ের কাটতি ক্রমশঃ 
কমিয়া যাইতেও পারে । এই অবস্থায় বাংলার চাঁ-বাগানে 
চা উৎপাদনের খরচ যদি কমানো! ন! যায়, তাহা হইলে 
ভবিষ্যতে বাংলার চা-বাগানের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, ও.সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রমিকের স্বাচ্ছন্দযবৃদ্ধির মূল উৎপাটন দুই-ই হইতে পারে। 


ভবিষ্যতে এই সব 


ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাবিয়াই সর্বপ্রকার সংস্কারের 
অগ্রগতির ব্যবস্থা হওয়া উচিত ।* 


® The Indian Tea Planters Association কর্তৃক 


প্রকাশিত “Reportsof Minimum Wages € Tea 
Plantation ) Committees, West Bengal, Behar” 
হইতে তথ্য অম্পফিত সাহায্য লওয়! হুইয়াছে। . 

, চা-বাগানের, অভিজ্ঞ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুগ 
মহাশয়ের সাহায্যের অন্য তাহার নিকট ক্কতজ্ঞতা প্রকাশ * 
বিকিনি লেখক 
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নিশীথে 


ঞরনির্শালকুমার চট্টোপাধ্যায় 


সন্ধ্যার সমাপ্তি-লগ্ল আরস্ভিল সুর্ধ্য অন্ত গেলে, 
মহোচ্চ ভাত্রাত নত নিক্ষেপিল রেন্র-তন্মকণা ;_ 
জুরম্য প্রাসাদরাজি রক্তস্থাত তুলি’ লক্ষ ফণা! 

- অস্তোশ্ুখ আতা লয়ে চাহে এবে দীপ্ত মে মেলে ! 


অন্ধকার নিশা মাছে বিস্তৃত বিপুল পক্ষ লয়ে, 
বিশাল পৃথীরে ঢাকি!’ প্রান্তে প্রান্তে আপন] হারায়! 
বিষুচ্ছিত বসুন্ধরা ঘনীভূত শোনিশু-ধা্রায় | 

গুমরি” ওমরি' কাদে মত্ত বায়ু লক্ষ্যহার! হয়ে 


চারপাশে তমোরাজি 3 দিশাহীন রক্তাক্ত আধার ! 
মৌন বিশ্ব অধোম়ুখে কাপিতেছে নিবি নিশ্বসি” ৪ 
উর্ঘযুখী ঘোরা রাজি মন্ত্র জপে কষ নতে বসি” ৪ 
লোহিত-অদ্থুবি খিরি” ঢেউ উঠে বিরাট বাধার । 


সার! বরা কম্পমান, জর্জরিত গুঢ়-তমসার ; 

সুদুর-বিস্তৃত দৃষ্টি হয়ে আসে নিস্তেজ ভ্তিমিত ; 
দুরাগত তারকার ম্লান দীপ্তি হতেছে দীপিত | 
অসীমের মরীচিক! প্রসারিত তীব্র পিপাসায় { 


; ধূলিময় দিগন্তের প্রান্তদেশে আচ্ছন্ন কানন 
দীর্ণরাদ্রি যাপিতেছে মৃত্যুতয়ে মলিন পাও্র | 
চতুৰ্িক বিমলিন, হত্যার গরলে পরিপূর {_ ' 
পৃথী দেখে অন্তমনে অন্তরের ভয়াল স্বপন | 


ওগো ঘোর] রামি 1--এই লোলজিহ্ব| লক্লক্‌ করি” 
লেহন করিছ তুমি অন্তহীন বিপুল নিখিল 1. 
হিংশ্র-দংধারাঞ্ছি বুঝি দ্িষাংসার হতেছে কুটিল, 
ওষ্ঠাধর বাহি” তব লালারাশি পড়িত্েছে ক্ষরি? | 


* কুধির: পরতে আরা 

ক্ষোড়ে শিশু-বিশ্ব পিয়ে রক্তধারা পীযুষের প্রায়, 
আরম বিকট নেত্র মেলি’ লহো তুলে বক্ষে তায়, 
নির্দয়-মর্দনে সে. যে আর্রবে ক্রন্দিবে ভীষণ |. 


মখরে বিদীর্ণ করি” শিশুবক্ষ, ছুই হাতে চিরি’ 


> ছিন্নতিন্ন হৎপিও_উন্ম্ত উল্লাসে ওঠে! হালি+ | 


- তব চক্ষে উঠে তাসি’ নরকের ক্েদ-পাঁপরাশি | 
_ শফে-পাপের উগ্র মদ্য পান করি’ শুন্যে যাও ফিরি’ ! 


হে ঘোরা রজ্জনী 1 ওগোঁ, ডাকি তোমা” শাস্তি বিবক্ফিতে,_ 
_ এস হেথা! { কর্ণে মম শোনাও সে কবিষ্তা নৃতন ! 

চিত্ত ভরি” দেখি শুব র্ূপরাদ্ধি বিকট-তীযণ { : 
 ন্পয়ুদ্ধ আসিয়াছি তব পাশে অকুঠিত চিতে। 


' পাপা পৃথিবী মাঝে অগ্বিয়াছে বিশ্বৃতির সাধ, 
ভাই আজি দীড়ায়েছি তব পার্খে অস্তিম সময়ে, 
এস, ওগে] এস ! লহে! গ্রাসি+ মোরে তৃষামত! হয়ে | 
. তোমা” তরে ওগো রামি ! হের, করিতেছি আর্তনাদ 1 


এই দেহ হবে চুর | অআস্বাদিব আনন্দ বিকট | 
বিষগ্র-আহ্লাদে বরি’ পাব তব অন্তরের ছ্যতি ? 
বক্তা মর্ট্দে মম লঘু করে করিছ আহুতি !-- 
তোমার গরলে যাব জর্োল্নাসে শমন-নিকট । . 


. ওগো! মম সহচরী | হে ঘোর! রজনী | কহোঁ কথা! 
তোমার নাক্ষভ্য তেজে নিঃশেষে আমারে লয়ে এালি’, 
অধর-শোশিত্তে সিক্ত করি” মহাবেগে ওঠো হালি” I’ 
রক্তাক্ত-দেহেন্র হদে লাভ করি চির-নিস্তজ্ধত| ॥ 


উদ 


চিত্রা 


বেশী দিনের কথা নয়; আমর! তখন গভীর "শুকৃনা, জঙ্গলের 
মধ্যে রেল লাইন পাতিবার জরিপের কার্যে নিযুক্ত ছিলাম + 
এক দিকে শিলিগুড়ি-দাঞ্জিলিং রাস্তা ও অন্য দিকে শিলি- 


৯_ গিড়ি-কালিম্পং রাস্তা, ইহাদের মধ্যে যে বিশাল ও রহস্তময় 


বনভূমি বিস্তৃত রহিয়াছে উহারই নাম 'শুকৃনা”। খজুদেহ 
ঘনসমিবিষ্ট শীল, বৃহৎ পত্রাচ্ছাদ্িত “পানিশাস+, লতা- 
. বেষ্টিত 'লাম্পাতি”, দীর্ঘকাঁয় গামহরি’ ও অন্যান্য বৃক্ষ, 
অশেষবিধ তৃণলতা ও গুল্ম, মহানদী, গুলয়| চকলং দেভোক্‌ 
প্রভৃতি পার্বত্য নদী, বিচিত্র আলোক-অন্ককাবের খেলা, 
শুক্নাকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে । রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, 
চিতা, শত্বর, বাইসন, বন্য বরাহ প্রভৃতি পশু এই বিরাট 
বনভূমিতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়ায় | শ্তকৃন! খতুতে 
. খতুতে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তরাই বর্ষার অবিরাম বারি- 
বর্ষণে বৃক্ষলতাগুল্স সজীব হইয়া উঠে; পার্বতা নদীগুলি 
ক্ষুত্ব-বৃহৎ উপলখণ্ডে আহত-ব্যাহত হইয়া গ্জিয্া ছোটে; 
সমগ্র বনভূমি ক্লেদাক্ত আর্দরবাম্পে বিষাক্ত হইয়া বনের পশু 
ও অসতর্ক পথিককে কণ্ঠঁবোধ করিয়া মারিতে চায়। 
আকাশে জল, বৃক্ষপত্রে জল, নদীতে জল, বনমৃত্তিকাতে 
জল। বর্ষাশেষে মাটি শুকাইয়৷ যায়, বৃক্ষতৃণলতা মণ্ডরিত 
ও পুষ্পিত হয়, বনমল্লিকাঁর লঘুশুভ্র গন্ধ অরণ্যচারী পদত 
ও মানুষের ক্লান্তি অপহরণ করে; পরিষ্কার-পরিক্রত নদী- 
জলধারা তাহাদের তৃষ্ণা দূর করে। রৌন্দ্রতাপ বাড়িতে 
- থাকে; আকাশে, বনে, বৃক্ষে, বাঁয়ুতে দাহ লাগে, নদীর 
জল শুকাইয়া যায়, ‘শুক্ন!'--ভ্ত্ধ, ধীরে ধীরে আপন সৃত্তি 
ধারণ করে। আকাশে জল নাই, নদীতে জল নাই, মাটির 
নীচে জল নাই, আট-নয় মাইলের মধ্যে জল নাই। 
_অমতর্ক অনাঁবধানী পথিক জুল ন! লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ 
করিলে রাক্ষমী শুক্নার তীব্র শোধণে মৃত্যু বরণ করে। 


সে মহানদীর তীরে তাৰু খাটাইয়া বাস' করিতেছিলাম। 


সমস্ত দিন গভীর জঙ্গলের উচ্চীবচ ভূমির উপর দিয়া একটা 
লাইন আবিষ্কারের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছি । অনেক গাছ 
কাটিয়া, কণ্টকবহুল লতাগুল্মের ফাকে ফাকে ূরবীক্ষণ যন্ত্র 
বহন করিয়া ষেমনই কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি, তখনই হয় 
উচ্চ ভূমি, গভীর গর্ভ কিংবা বিসপিল পার্কত্য নদী গতি- 
রোধ করিয়াছে। সন্ধ্যায় তাঁবুতে ফিরিতে মন ও দেহ 
দুই-ই কিছু অবসন্গ হইল। জরিপের সার্থকতা ও কৃত- 


শ্রীনির্খলকূমার রায় 


কাধ্যতা পুনঃপুনঃ চেষ্টা ও অমানুষিক পরিশ্রমের. উপর 
নির্ভর করে। আজ না হয় ছুই দিন পরে একটা ভাল 


লাইন নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হইবে । যথারীতি খাইয়া ঘুমাইয়া 


পড়িলাম। ' | 

তখন মাঘ মাসের শেষাশেষি, শুকনা’ জঙ্গলে প্রচণ্ড 
শীত। বিশেষতঃ, দুই তীরে ঘনসপ্গিবিষ্ট শালবনের মধ্যে 
মহানদীর যে উপলময় শুফ উন্মুক্ত খাত পড়িয়া! রহিয়াছে, 
তাহা বাহিয়া যখন উত্তরের অনতিদরবর্তী হিমালয় হইতে 
হিমবায়ু আসিতে থাকে তখন্‌ শীত ছুই পর্দা! তাবু লেপ 
ইত্যাদি ভেদ করিয়া অস্থি মজ্জ। জমাইয়াঁ ফেলিতে চায়। 
শেষরাত্রিতে ঘুম ভাঙিয়া গেল, অসময়ে টিপ টিপ করিয়া 
বৃষ্টি পড়িতেছে এবং কুল কুল শব্দে মহীনদীতে ক্ষীণ জল- 
ধারা চলিতেছে । শীত এত দুর্জয় হইয়া উঠিল যে, 
খালাসিদের আগুন জালাইতে বলিগাম। বৃষ্টিতে বনজঙ্গল 
ভিজিয়া গিয়াছিল, কিন্তু খালাসিদের চেষ্টায় কিছুক্ষণের ' 
মধ্যেই আগুন জলিয়! উঠিল । 
' যে মুহূর্তে প্রজলিত অগ্নিশিখা বনভূমির কিয়দংশ 
আলোকিত করিয়াছে ঠিক সেই সময়েই কিছু দূরবর্তী এক 
খালাসির তাবু হইতে চীৎকার শোনা .গেল--”শের হায়, 
শের হায়” । একটা চিতাবাধিনী ও তাহার অতি ক্ষুদ্র 
বাচ্চা বহুদিন পরে স্তফ মহানদীতে জলধারার সন্ধান পাইয়া, 
বোধ হয়, তৃষ্ণা নিবারণ করিতে আঁসিয়াছিল। আগুনের 
আলোকে ও মানুষের চীৎকাঁরে বাঘিনী ছুটি পলাইল, 
বাচ্চাটি পড়িয়া রহিল । -খালাঁসি 'ও বাবুর! বাচ্চাটিকে 
ঘেরিয়! ফেলিল। অতি ক্ষুদ্র ও অনাহারে শীর্ণ একটি 
চিতাশাবক, তাহাকে ধরিতে বেশী সময় লাগিল না। 
ক্রমে অন্ধকার দুর হই রাত্রি প্রভাত হইল এবং শাবকটিকে 
আমার তাঁবুতে আনিয়! উপস্থিত করা হইল! 

মনুষ্যশিশু পালন করিবার প্রত্যক্ষ: অভিজ্ঞতা নাই, 
কিন্ত জরিপের কাজের মধ্যে পনের দিনের এক ফুট লম্বা 
চিভীশিস্ত প্রতিপালনের ভার আমার উপর পড়িল। 
শীবকটি অতিশয় রুগ্ন; চক্ষু ছুটি অত্যুজ্জল হইলেও 
পিচুটিতে ভরা; গায়ে ছুই-চারিটি কীট ও অনেকটা দুর্গন্ধ ! 
ছোট ছোট দত ও ছোট ছোট নথ। প্রথম দিনেই ঈযদুষ্চ 
জল ও কার্বলিক সাবান দিয়া তাহাকে স্থান করানো হইল। 
অনতিদ্বর্বর্তী শহর হইতে সরু চেন ও পাতলা কলার 
আনিয়া পরানো হইল। ইহার পরে কিছু মহিষের দুধ 


একটি বাটিতে রাখিয়া পান হি দেওয়া হইল। গন্ধমাত্র 
এ্রহণ করিয়া সে পানীয় প্রত্যাখ্যান করিল। 

কাজ্কন্ম চুলায় গেল? ক্ষুত্র চিতাশাবকের আহার, 
নিদ্রা, সান ও স্বাস্থ্য লইয়া চিন্তার অবধি রহিল না! অনেক 
চেষ্টার পরে সে দুধরুটিতে অভ্যস্ত হইল, কিন্তু শুধু দুধ 
কিছুতেই সে পান করিতে চাহিত না। | 


জরিপের কাজ শেষ হইল । অনতিদূরবর্তী শৈলশহরে 
স্ত্রী, একমাত্র পুত্র ও আড়াই মাসের চিতাশাবক লইয়া 
আবার ঘর পাঁতিলাম। -শিশুপুত্র প্রায় সমস্ত দিন স্কুলে 
থাকিত, আর আমি থাকিতাম হয় আপিসে নয় মফস্বনে। 


স্ত্রীর যত স্নেহ, যত চিন্তা, যত যত্ন চিতাঁশাঁবকটির উপর, 


পড়িল। তাঁহার নামকরণ হইল চিত্রা। বন্যশিত্ত চিত্রা 
অল্প কয়েক দিনেই এমন কতকগুলি অভ্যান আয়ত্ত করিল 
যাহা বন্য ও মানবীয় প্রবৃত্তির অপূর্ব সংমিশ্রণ । ভোরে 
আমরা যখন চায়ের টেবিলে বসিতাম, তখন নিয়মিত ভাবে 
সে দুধদংযৌগে দুইটি রুটির টুকরা ভক্ষণ করিত । ইহার 


কিছু পরে তাহার “প্রকৃতির ভাকে'র প্রয়োজন হইত।- 


অস্পষ্ট ও অস্ফুট শব্দে সে আপনার প্রয়োজন জ্ঞাপন করিত 
এবং কখনও ঘর নোংরা করিত না। দ্বিপ্রহরে স্ননিপর্ব্ব 
লইয়া একট! মহামারী ব্যাপার হইত। সপ্তাহে তিন.দিন 


চিত্রাকে সাবান ও ‘ডেটল’ দিয়া স্নান করানো হইত। স্বান. 


করিতে সে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিল, আর তাহার পালয়িত্রী 
জননী সর্বদাই চিন্তিত থাকিতেন পাছে তাহার ঠাণ্ডা 
লাগে।. সনের পর কাচা ছাগমাংস সে অতি তৃপ্তি 
সহকারে ভক্ষণ করিত। বাস্তবিক পক্ষে নিক্ষিপ্ত ছাগ- 
মাংসের উপর চিত্রা যে ভাবে লাফাইয়া পড়িত তাহা 


দেখিলে.মনে হইত সে বনের পশু, ঘরের জীব ন্‌য়। 


রাত্রিতেও সে আমমাংস ভক্ষণ করিত 

আদর-যত্ব ও উপযুক্ত আহারে চিত্রার অঙ্গসৌঠ্ঠব বাড়িয়। 
চলিল। গায়ের গন্ধ দূর হইল, মক্থণ হরিজ্রাবর্ণের উপর 
কালে! টিকাগুলি ঝক্‌মক্‌ করিত। চক্ষু ছুটি স্যটিকস্বচ্ছ 
এবং সর্ক্বোপরি দীর্ঘ লাঙধুলের শোভা মনোরম | আমার 
স্ত্রীর সে অতিশয় ভক্ত হুইয় পড়িল এবং শিলুপুত্রের খেলার 
সঙ্গী হইল। শাড়ী, জুতা ও হাতব্যাগ লইয়া চিত্রা ঘণ্টার 
পর ঘণ্ট1 খেলা করিত; নখ দয়া কিছু ধরিলে ছাড়ানো 
অসম্ভব হইত'। “সময় সময় আমার স্ত্রীর হাত কামড়াইয়া 
ধরিত। ' শরীরে কখনও নখও বসাইত না, দাীতও না । 

আমাকে সে দেখিতে পারিত না এবং আমিও তাহাকে 
একটু সন্দেহের চোখে দেখিতাম। চিত্রার কতকগুলি 
মঙ্গয্যোচিত ভাবভন্দী দেখিয়া অবাক হইতাম। আমাদের 


১৩৫৯ 





ছেলেটি বুকে হাত দিয়! শুইত, চিত্রাও ঠিক মনুষ্য শিশুর 
মত চিৎ হইয়া বুকের উপর হাত রাখিয়া শ্তইত। তাহার 
বুকের শুভ্র চিন্ধণ রোম্রাজি ক্রমশঃ হরিদ্রাভ হইয়া 
পৃষ্ঠের দিকে উজ্জ্র্ন হুরিব্রাবর্ণ ধারণ করিয়াছে । আমা- 


- দের খাবার খাইতে দেখিলে সে বেশ বড় থাবা পাঁতিয়া 


খাবার চাহিত। — 
চিত্রা বড় হইতে লাগিল এবং অনেকেই বলিতে ' 
লাগিলেন যে, এখন আর তাঁহাকে ঘরে রাখা নিরাপদ নহে,, 
আমিও মাঝে মাঝে ভাবিতাম ষে চিড়িয়াখানায় পাঠাইয়! 
দিব। কথাটা উঠিলেই স্ত্রীর চোখে জন আসিত। তিনি 
শিকল ছাড়িয়া দিতেন, চিত্র! তাহার কোলে উঠিয়! মাথ! - 
লুকাইয়া বসিয়া থাকিত। 
" ক্রমে চিত্রার মধ্যে তাহার আদিম প্রবৃত্তি, পবিস্ফুট 
হইতে লাগিল। তড়িদ্বেগে সে গাছে চড়িত। বাগানে 
কোন পাখী বিলে এ গাছের আড়ালে সে-ঝোপের কোণে 
আত্মগোপন করিয়া সে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর . 
হইত এবং শেষে একেবারে শিকারের উপর বঝাৌপাইয়া 
পড়িত। শিকল টানিয়া তাহাকে রাখা ছুঃসাধা হইত। 
নিজের শক্তি সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। ছোট কুকুর 
ও ছাগল দেখিলে আক্রমণ. করিত, কিন্তু ঘোড়া কিংবা গরু 
দেখিলে ভয় পাইত। 
একবার কয়েক দিনের জন্য সন্ত্রীক বাহিরে গিয়াছিলাম। 
বাড়ীতে ফিরিয়া! শুনিলাম চিত্রা শিকল ছি ড়িয়! প্রতিবেশীর 
একটা মুরগী ভক্ষণ করিয়াছে এবং আর একটি ছাগলের 
গলা চিরিয়ী হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছে । রাগে লাঠি 
দিয়া মীরিলাম ; সে দৌড়াইয়া স্ত্রীর কোলে আশ্রয় লইল - 
এবং অনুতপ্ত অপরাধীর মত কৌ কৌ শব্দ করিতে লাগিল । 
বন্ধুবান্ধবেরা পরামর্শ দিলেন চিতা যখন একবার রক্তের স্বাদ 
পাইয়াছে তখন আর তাহাকে বাড়ীতে রাখা উচিত নয়। 
যেরূপ দ্রুত "গতিতে চিত্রা বাড়িছা চলিয়াছিল তাহাতে এক 
এক সময় তাহাকে দেখিয়া ভয় করিত। তাহার রূপ দেখিয়া 
কিন্তু মুগ্ধ হইতাম | তাঁহার নাকের ডগায় একটি বড় 
কালো! টিপ ; জিহ্বা অমস্থণ হইলেও পরিষ্কার ও লাল) 
দাত উজ্জ্বল সাদা; চক্ষু ছুটি যেন স্বচ্ছ কাচের কিন্ত 
মানুষী মায়ায় ভরা । আর গাত্রচর্শ! এমন মব্ছণ এমন 
উজ্জ্বল আর দেখি নাই। লেজটি মোটা হইতে ক্রমশঃ 
সরু হুইয়াছে। থাবাগুলি শরীর-অস্কপাঁতে বেশ বড়, যখন 
রাগিত লুকানো নখ বাহির করিয়া গঞ্জন করিত।. সে. 
ভয়ঙ্কর সৌন্দৰ্য্য অপরূপ! 
"মায়! বাঁড়াইয়া লাভ নাই । এক দিন চিত্রাকে লইয়া 
কলিকাতা রওনা হইলাম । প্রতিদিন সে আমাদের সঙ্গে 


জট 


রাস্তায় হাটিয়া বেড়াইত, কিন্তু সেদিন সে কিছুতেই ষ্টেশনে 
' যাইবে ন। জোর করিয়া টানিতে চেষ্টা করিলাম; সে 
হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল এবং টানাটানিতে তাহার 
সর্বানদ ক্ষতবিক্ষত হইল। কোলে করিয়া অতি কষ্টে 





লাল লালা লিলা 


চিত্রাকে ট্রেনে উঠাইলাম। মনিহারিঘাটে তেমনই কোলে ' 


করিয়া ট্রীমারে তুলিলাম। ষ্টীমারে এঞ্সিনের শবে, 
কৌতুহলী বহু লোকের আলাপ-আলোচনায় সাহসী চিন্তা 
.একেবারে চুপ করিয়া রহিল । যথাসময়ে তাহাকে কাচ! 
মাংস দেওয়া হইল । অন্য দিন যে মাংসখণ্ডের উপর 
লাফাইয়| পড়িত আজ সে তাহ! স্পর্শও করিল না। অনেক 
সাধ্যনাধনা করিয়াও তাহাকে মাংস বা দুধ কিছুই 
খাওয়ানো গেল ন!। 
বড় লাইনের গাড়ীর ‘ডগবক্মে’ চিত্রাকে-পুরিয়া দেওয়া 
হইল ; খাঁচার ভিতরে জল ও মাংস দেওয়া গেল । বর্দমান 
ষ্টেশনে দেখ! গেল সে খাদ্য বা! পানীয় কিছুই স্পর্শ করে 
নাই, এক কোণে চুপ করিয়! বসিয়া সে যেন কীদিতেছে। 
চেন ধরিয়া তাহাকে প্র্যাটফরমে নামানো হইল। নির্জ্জন 
শুকৃনা জঙ্গলের ক্ষুদ্র শিশু আমাদের ক্ষুদ্র সংসারে পাহাড়ে 
‘মানুষ’ হইয়াছে, বর্ধমান স্টেশনের লোকারণ্যে সে বিষম 
য় পাইল ॥ এদিক-সেদিক ছুটিতে চাঁছিল। হঠাৎ যখন 
এঞ্জিনটা তীব্র চীৎকার করিল সে একেবারে ছুটিয়া 
নোংরা .হাত-পা লইয়া তাহার মায়ের কোলে উঠিয়া! 
, বসিল । l 
রাত্রিট! শিয়ালদহ ষ্টেশনের বিশ্রামঘরে কাটাইলাম । 


ভোরে উঠিয়া দেখি টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে।. 


গান্ধীজী 





১৭৯ 


লোপ পাপিনী লালা 


আকাশ যেমন মলিন আমাদের মনও তেমন অপ্রসন্ন । সমস্ত 


"রাত্রি চিত্রাকে খাটের পায়ার সঙ্গে বাঁধিয়া রাবিয়াছি। 


অনেকে পরামর্শ দিয়াছিল চিত্রাকে গুক্‌ন! জঙ্গলে ছাড়িয়। 
দিতে। বনের শিশুকে ঘরে আনিয়া কি ভাল করিয়াছি? 
সেকি আর জঙ্গলে বাস করিতে পারিবে? মানষের সঙ্গে 
থাকিয়া সে বনের পশুর সাহস, শিকার ধরিবার কৌশল 
ভূলিয়াছে। মাছষের ভয় জন্মীইবার আকৃতি চিত্রার হই- 
য়াছে, কিন্তু শ্বীপদসন্কুল নিবিড় বনে একাকী বিচরণ করিবার 
বয়স কি তাহার হইয়াছে? 

চিড়িয়াখানা হইতে খাঁচা লইয়া! লোক আসিল । চিত্রা 
কিন্ত কিছুতেই যাইবে না। যতই চেষ্টা হইতে লাগিল 


_ ততই সে খাটের নীচে লুকাইতে লাগিল। কখনও বা 


তাহার যাকে চার পায়ের নখ দিয়া জড়াইয়! ধরিতে 
লাগিল। পশুর! কাদে কিন! জানি না, কিন্তু চিত্রার ছুই 
চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল । 

আবার দূর দেশে ডাঁক পড়িল; নুতন রেল-লাইন নিশ্মাণ 
করিতে হইবে। নিজের পুত্রকে কন্ভেন্টে ও স্ত্রীকে 
পিত্রালয়ে রাখিয়। তাবুতে বাসা বাধিলাম। 

‘কলিকাতা গেলে আমাদের অবশ্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে 
চিড়িয়াখানা অন্যতম । শিশু চিত্রা আজ তরুণী হইয়াছে। 
বনের মাকে ভে! সে অতি শৈশবেই হারাইয়াছে। ' আজ 
যখন লোহার গরাদ-দেওয়! প্রকাণ্ড খাঁচার বাহিরে তাহার 
মানুধ মা দীড়াইয়া তাহাকে ডাকে, চিত্রা তাহাকে চিনিতে 
পারে না; সে তাহার কাছে আসে না। তাহার মায়ের ছুই - 
চোখ ভরিয়া জল আসে। 


পাল 


- গান্ধীজী 


শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় 


ওগো নগ্ন ক্ষপণক, কোথা.তুমি এ অঙ্কটকালে ? 
”" পশ্চিম সমুন্রপারে আজো যে গে! চিতা বহিমান্‌। 
”.... আজো! চলে কুরুক্ষেত্র, না জানি ফি আছে বাঁ কপালে, 
হিংসুক শ্বাপদ দল ধরিয়াছে মিথ্যা সাম্য গান । 


লোভাতুর দানবের যুঢ় অউহাসি যায় শোনা। 
কাদিছে মানব-শিশু, কেঁপে ওঠে দিক চক্রবাল-। 
তিলে ভিলে পলে পলে মরণের দিন হয় গোনা 
রজ-রাঙা পৃথীবুফে জমে উঠে করোটি, কঙ্কাল । 


ধারী হে তাপস, নেমে এসো তেজঃুর্তি লয়ে, 
আরবার গাহ তব অহিংসার সপ্তীবনী গীতা | 
ছশাসনে তুচ্ছ করি ক্লিষ্টা নারী ঘুমাঁক অভয়ে 
প্রেম-মৈতরী মন্ত্র শুনি রণ্চওী হউক মুচ্ছিত!। 


" পরম আগা লুভি বহে যাক জীবন-জাহুবী। 
অম্ৃত-বাণীতে তব ছুঃথ কষ্ট দূর হোক সবি। 


~ 


অর্থব্যবস্থা ও মনোব্যবস্থা 
ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম-এ, পিএইচ-ডি 


আজকাল এক সম্প্রদায়ের লোক প্রায় অন্ধভাবেই এই 
কথায় বিশ্বাসী যে, আমাদের সমাজব্যবস্থা আমাদের অর্থ 
নৈতিক ব্যবস্থার উপরেই গড়িয়া উঠে। তাহারা শুধু 
সমাজব্যবস্থার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কার্ধকাঁরিত! 
দেখিয়! ক্ষান্ত হইবেন না, তাহারা আমাদের মনৌব্যবস্থার 
' ভিত্তিতেও দেখিথাছেন অথনৈতিক ব্যবস্থারই একাধিপত্য 
না হইলেও প্রধান আধিপত্য । তাহারা বলিবেন, সমাজের 
সুন্ম সুকুমার সন্বদ্গুলই থে শুধু মান্থষের আঁথিক ব্যবস্থার 
উপরে গড়িয়া উঠে তাহা নভে, আমাদের মনের সুক্ষ 
সুকুমার বৃত্তিগুলিও অনেকাংশে এই আধিক ব্যবস্থার 
গ্রভীবে গঠিত হয়। আর এক সম্প্রদায় আবার এই 
মতটির সম্পূর্ণ বিরোধী ; শুধু বিরোধী বলিয়া সংক্ষেপে 
বর্ণনা" করিলেই চলে না, তাহাদের বিশ্বাস এই মতবাদটির 
দুষ্ট রন্রুকে অবলধন করিয়াই বর্তমান মানুষের জীবনে দুরন্ত 
‘কলি’র প্রবেশ ঘটিয়াছে এবং মানুষের সকল প্রকারের 
মহৎ মূল্যবোধকে সে তছনছ করিয়া দিয়াছে। আর এক 
দল আছেন, যাহারা নৈষ্ঠিক ভাবে কোনও সম্প্রদায়তৃত্ত 
নহেন, ‘ঘরেও নভে, পরেও নহে, যে-জন আছে মাঝ 
খানেশঅনেকট। এই দলের আমরা মোটামুটিভাবে 
নিজেদের এই শেষোক্ত দলের অন্গগামী বলিয়াই অনুভব 
করিতেছি ।: অর্থাৎ মানুষের মনের সর্বপ্রকাবের স্থল সুক্ষ 
বৃত্তির এবং মূল্যবোধের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ মানুষের 
উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং তজ্জনিত আথিক বণ্টন ব্যবস্থার 
উপরেই একান্ত ভাবে নির্ভরশীল এমনতর কথাকে স্বীকার 
করিয়া লইতে মন রাজী না হইলেও আমাদের মনোবৃত্তি ও 
বিবিধ মূল্যবোধের বিবর্তনে যে আথিক ব্যবস্থারও একটা 
বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে সে কথাকে একেবারে অস্বীকার 
করিতে পারি না। 

এ সকল বিষয়ে নিছক তর্কে তেমন লাভ হয় নী, 
ইতিহাসের সাক্ষ্যই এ সব ক্ষেত্রে অধিকতর সহায়ক । 
আমাদের পাঁরিপা্থিক জীবনের কিছু কিছু অংশ বিশ্লেষণ 
করিয়াই সত্য নির্ণয় করার চেষ্টা করা যাক। টি 

কয়েক দিন আগে একজন বন্ধু রসিকতা করিয়া বলিতে- 
'ছিলেন--'আমরা কলিকাতার লেকঅঞ্চলের লোক 
হওয়াতে আমাদের কতকগুলি স্থবিধা -আছে।) নাটক 
দেখিতে আমাদিগকে সব সময় বাগবাজার বা শ্তাম- 


বাজারের দিকে দৌড়াইতে হয় না, সন্ধযায়-সকালে আমরা 


Ed 


জীবনেরই ব্যবস্থাদি সম্বন্ধেই একটা 


অনেক জীবন্ত নাটক বিন! পয়সাতেই অভিনীত .হুইতে. 
দেখিতে পাই ।» | | 
কথাটা শুনিয়া সহজ ভাবেই কৌতূহলী হইয়৷ উঠি- 


লাম। আমার জিজ্ঞাসা-বৃত্তি অপেক্ষা তাহার বিবক্ষা-বৃত্তি ৮ 


কিছুমাত্রায় অপ্রচুর ছিল না; সুতরাং নাট্যাভিনয়ের একটি 
সবিস্তার এবং সরস বৰ্ণন! পাইলাম । যাহা শুনিলাম তাহা 

ক্ষিপ্ত ভাবে এই £ 

এক দিন সঙ্ধ্যায় তিনি বালিগঞ্জের ঢাকুবিয়ী লেকের 
পাবে বসিয়া আছেন। লেক আস্তে আস্তে নির্জন' হইয়া 
উঠিয়াছে, সন্ধ্যার অধ্ধকারও ধীরে ধীরে ঘনাইয়া 
আসিতেছে, এমন সময় দেখা গেল, একটি “যুবক এবং 
যুবতী ধীরপদরিক্ষেপে আদিয়। অদুরস্থ একটি আসনে 
উপবেশন করিল। তাহারা অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া কথা 
বগিতে আরম্ভ “করিল; অদূর হইতে তাহাদের কথাবার্ত। 
কিছু কিছু শোনা যাইতেছিল। ‘ 

এরূপ স্থানে এই সময়ে ঈরুশ যুবক-যুবতীর মনো- 
ভাব অনেক সময়ে অকথিত ভাবেই ব্যক্ত থাকে। প্রারভিক. 
কথাবার্তায়ই যাহা বোঝা গেল, তাহাতে আশ্বস্ত হইবার 
প্রচুর কারণ ছিল) ব্যাপারটি স্রেফ রোমান্স নহে, 
তাহার! পরস্পর বিবাহন্থত্রে আবদ্ধ হইতে কৃতসন্ল্প। , 
লেকের পারে বসিয়া তাহারা অদ্বর ভবিষ্যতের বিবাহিত 
স্থির সিদ্ধান্ত 
করিতেছিল। প্রথম কথাই হুইল বাঁপাবাড়ী লইয়া। 
ছেলেটি একটি মেসে থাকে, চাকুরি করে; বিবাহের পূর্বেই 
বাসা করা দরকার; কি রকম বাসা কর! উচিত হইবে 


'সেই সম্বদ্ধেই আলোচনা আরম্ভ হইল। 


অনান্বাদিতপূর্ব দাম্পত্য-জীবনের প্রথম রডীন কল্পনা) 
স্থতরাং উভয়তঃই উৎসাহের আবেগ । নিজেদের অজ্ঞাতেই 
তাহাদের কণ্ঠস্বর একটু একটু করিয়া উচ্চগ্রামে উঠিতেছে। 


কিন্তু তাহার! আশ্চর্যভাবে রিয়ালিষ্ট। প্রসঙ্গটি উঠিতেই 


মেয়েটি গার্হস্থয জীবনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মেয়েদের 
অভিজ্ঞতা -প্রাচুর্ং এবং সহঞ্জাত বুদ্ধির দাবি লইয়া বলিয়া 
উঠিল, “ভাড়া করিতে হইবে একটি ছোট্ট ফ্ল্যাট বাড়ী, সেট 
স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে সব দিক হইতেই, অথচ তাহাতে একটি 
রান্নাঘর এবং ছোট্ট দুইটি চমৎকার আলো-হাওয়াযুক্ত ঘর 
ছাড়া আর স্থান-বাহুল্য থাকিতে পারিবে ন!।? ছেলেটি 
জিজ্ঞাসা করিল, ‘দুইটি ঘরে চলিবে কি করিয়া? মেয়েটি 


জ্যৈষ্ঠ * 


বলিল, ‘কেন, একটি হইবে আমাদের শোবার ঘর, আর 
একটি হইবে আমাদের বসিবার ঘর, ছেলেটি বলিল, “তা 
হয় কি করিয়া, মা! থাঁকিবেন কোথায়? মেয়েটি যেন একটু 
বিস্মিত এবং-বিরক্ত হইয়া বলিল, ‘মা? কেন, তুমি কি 
, আরস্তেই এই সব ঝঞ্ধাট দিয়া ঘর বোঝাই করিতে চাও? 


তা কিন্ত হইবে না বলিয়া দিতেছি ৷ ছেলেটি বলিল, ‘সে - 


তোমার কি রকম কথ।? আমি বিবাহ করিয়া বাঁপাবাড়ী 


করিব, মায়ের সেখানে স্থান হইবে না? মেয়েটি এবারে. 


একটু যেন চটিয়াই গেল; সে ভ্র কুঁচকাইল কিনা অন্ধকারে 
দেখা গেল না বটে, কিন্তু তাহার কণ্ঠে ছিল তাহার 
আভান। সে বলিল, “কেন, তুমি ত এখন মেসে আছ, 
তোমার ম! এখন কোথায় থাকেন? ছেলেটির কণ্ঠে 
কেমন একট! শুষ্ক গাভীর্য দেখা দিল; সে বলিল, 
“মা এখন থাকেন দাদাদের কাছে । মেয়েটি বলিল, ‘তবে 
আর দু'চার বছর তাহাদের কাছেই থাকিলে দোষ কি?’ 
ছেলেটি উদ্দাসীন ভাবে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "সেখানে 
তাহার ভাল যত্ব হইতেছে না, মেয়েটি বলিল, “কেন, 
সেখানে তোমার বৌদির! নাই? ছেলেটি কেমন চুপ 
করিয়া গেল, খানিকক্ষণ পরে সে বলিল, ‘বৌদির! আছেন 
বটে, কিন্তু তাহার! মায়ের তেমন ষত্ব করেন নী» মেয়েটি 


_স একটু কঠোর কণে বলিয়া উঠিল, ‘তাহারা কেহ যত্ব করিতে 


পারিবে না, আমিই বা তবে প্রথমাবধি তাঁহার সব ভার 
লইতে যাইব কেন? ছেলেটি বলিল, “আমার বিবাহের 
পরে আমার সঙ্গেই থাকিবেন, অনেক দিন ধরিয়া মায়ের 
হে ৯ 
এই বুকমই ইচ্ছা! মেয়েটি দৃঢ় কে বলিল, “ও সব ইচ্ছা 
রাখিয়া দাও; প্রথম হইতেই এমন করিয়া ঘর বোঝাই 
করিতে হইলে তুমি অন্য ‘লক্ষ্মী বউ” খুজিয়া লও, আমাকে 
দিয়া তাহা হইবে না। 
অবলম্বন করিয়া! দিনে-রান্রে তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের 


রীতিমত ভিড় জমিয়া যাইবে, এত সব ঝামেলার মধ্যে. 


আমি নাই।, বলিয়া মেয়েটি একটু মুখ ফিরাইয়া চুপ 
করিয়া লেকের ওপারের দিকে চাহিয়! রহিল, ছেলেটির 
মুখেও আর কথা ফুটিল না। দাম্পত্য-জীবনের সিদ্ধান্তের 


স্*গ্রম আলোচ্য বিষয়টিই যে এমন করিয়া তিক্ততা সৃষ্ট 


করিবে ইহার জন্য কোন পক্ষই প্রস্তুত ছিল না। কে 


জানিত লেকের পারের নির্জন সন্ধ্যার আব্ছায়া প্রদোধা- 


লোকের এমন স্বপ্রাবেশের ভিতরে তাহাদের নবীন প্রেম- 
নীড়ের বিচিত্র কল্পনা এমন করিয়া অকস্মাৎ উবিয়া যাইবে ! 
কিন্তু যাহা হইবার ছিল ন! তাহাই. হইল ; যুবক-যুবতী- 
দুয়ের প্রেম-নাট্যের সেইখাঁনেই সত্য সত্য একেবারে 


যবনিকাঁ-পাত হইল কিনা তাহ! বলা যায় না; কিন্ত দেখা 


অর্থব্যবস্থ। ও মনোব্যবস্থা ড়, সি 


তোমার মা -আপিলেই তাহাকে. 
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গেল, তাহারা উপরি-উক্ত আলোচনার পর প্রায় দুই দিকে 
মুখ ফিরাইয়াই কতক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল এবং তাহার 
পর আবার আস্তে আস্তে আসন ছাড়িয়| নীরবেই একদিকে 
চলিয়া গেল। | 

গল্পটি বলিয়া আমার বন্ধুটি যে মন্তব্য এই প্রসঙ্গে 
স্বাভাবিক তাহাই . সংক্ষেপে করিয়াছিলেন, অর্থাৎ 
আমাদের দেশের মেয়েদের এই সব “হায় কি হইল!” 
কথাটি এই জাতীয় একটা সাক্ষেপ উক্তির মধ্যে ফুরাইয়া 
ফেলিতে পারিলেই এ সম্বন্ধে আবার এতগুলি কথা লিখিবার 
কোনও তাগিদ আসিত না। কথাটি গভীর ভাবে মনকে 


নাড়া দিয়াছিল বলিয়াই একটু আসত্মবিশ্লেষণ এবং আন্যঙ্গিক. 


ভাবনাও দেখা দিয়াছে । 

উপরে একটি আধুনিক! যুবতীর যে মনোভাবের পরিচয় 
পাইলাম তাহাকে যদি একটি বিশেষ যুবতীর একটি বিশেষ 
মনোবৃত্তির অভিব্যক্তি মাত্র বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিতাম 
তবে আর ভাবিবার মত কোনও সমস্যা দেখা দিত না; 
কিন্তু পারিপাশ্বিক জীবন সম্বন্ধে একটু সচেতন হইবার 
চেষ্টা করিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম, ইহা একটি বিশেষ 
যুবতীর বিশিষ্ট মনোভাবেরই পরিচয় বহন করে না শুধুমাত্র 
আধুনিকা যুব্তীগণের মনোবৃত্তির পরিচয়ও প্রদান করে 
না; ইহা যুবক-যুবভী, প্রৌঢ-প্রৌঢা,, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেরই 
সামাজিক মনের . প্রবণতার গ্োতক। স্থতরাং ইহাকে 
আধুনিক যুগের বিকার বলিয়াই ধিক্কার দিই, আর ব্যবহারিক 
বুদ্ধির প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়াই ভারির্ফ, করি, মোটামুটি 
একথা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, বর্তমান যুগে 
আমাদের সামাজিক জীবনে ইহা! একটি বিশেষ সত্যরূপেই 
দেখা দিয়াছে। - 

আমরা আমাদের দেশ-গাঁয়ের পূর্বেকার সমাজ-জীবন 
সম্বন্ধে যাহা জানি তাহাতে মনে হয়, তখন বিবাহ অর্থই 
ছিল চারিদিক হইতে কেবল ঝামেলা! বৃদ্ধি। ইহা 
বিবাহেচ্ছু যুবক-যুব্তীও জানিত, কিন্তু তাহাতেই ছিল 
আনন্দ! বিবাহের পূর্বে পাত্রী যদি জানিত যে, তাহার 
যে বাড়ীতে বিবাহ হইবে সে বাড়ীতে কৌনও রকমে 
ঠাসাঠাসি করিয়া থাকিবার মত মাত্র ছুইখানি ঘর আছে, 
সেখানে শ্বশুর নাই, শীশুড়ী নাই, দেবর নাই, ভাঙ্গর নাই, 
ননদ নাই, জা নাই, তবে সে মনে মনে খুব খুশী হইত 
বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। ছেলেমেয়ের বিবাহ দিতে 
যাইয়াও দেখা গিয়াছে মা-বাপ -বড়ঘর খুঁঞ্জিয়াছেন 
এবং বড়ঘরের লক্ষণই. ছিল শ্বশুর-শাণুড়ী, দেবর-ভাঙ্ুর, 
ননদ-জা, আত্মীয়-স্বজন, ইত্যাদিতে সংলার চারিদিক 
হইতে ভরপুর । কিন্তু এখন যে. এই" ছুইখানি মাত্র 
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পাপা, 





'খোপে”র মধ্যে জীবনযাপনের মনৌবৃত্তি তাহা ষে কেবল 
আধুনিককালের যুবক-যুবতীগণের মধ্যেই প্রকট হুইয়া উঠি- 
য়াছে তাহ নহে, প্রাচীনপন্থী পিতামাতা, অভিভাবকগণও 
পর্য্যন্ত এ যুগে মেয়ের বিবাহ দিতে হইলে খোঁজেন এমন 
বর যাহার পোষ্য-পরিজন এবং. অন্যান্য সাংসারিক দায়িত্ব 
অতি অল্প।: আগে যেমন কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক 
করিয়া! মা, ঠাকুরমা, পিসির্মা গ্রভৃতিকে পাড়ায় গল্প করিতে 
দেখিতাঁম, যেখানে সম্বন্ধ করা গিয়াছে তাহাদের বাহির- 
বাড়ী ভিতর-বাড়ীতে কত ঘর-দ্রজা, কত পোষ্য-পরিজন, 
আত্মীয়-কটু, অতিথি-অভ্যাগত--কত ক্রিয়াকাও, উৎসব- 
অনুষ্ঠান, পাল-পার্ধণ| এখন. আবার মা-ঠাকুরমাকে 
তেমনিধারা খুশী হইয়া বলিতে শুনি, ছেলেটি ভালই পাওয়া 
গিয়াছে, লেখাপড়া তেমন. ন! জানিলেও চীকুবে ছেলে, 
বাপ নাই, মা থাকেন অন্য ভায়েদের সঙ্গে, একটি বোন 
তাহারও বিবাহ হইয়া গিয়াছে, ভাইদের মধ্যে একজন বড়, 
সেও চাকুরি কবে---ছোটটিও চাকুরি করে। ছেলে বিবাহ 
করিয়াই মেয়েকে "লইয়া কর্মস্থলে গিয়া বাসা করিয়া 
থাকিবে, সুতরাং সব দিক বিচার করিয়া মেয়ের কপালই 
বলিতে হইবে! 

আমি আলোচনাট! এতক্ষণ বিবাহকে অবলম্বন- করিয়া 
করিতেছি বটে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা নিছক বিবাহ- 


সম্পর্কেই নহে, ইহ! আমাদের সমাঞ্র-জীবনের বিরাট একটা 


পরিবর্তনের এবং তৎসঙ্গে আমাদের মনোবৃত্তিরও একটি 
বৃহৎ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতেছে। | 

আমরা আমাদের প্রথম জীবনের কথা--অর্থাৎ যখন 
রীতিমত নাগরিক না. হইয়া! একাস্তভীবে পল্লীবাপী . 
ছিলাম,--সেই সময়ের কথা.যখন স্মরণ করি তখন দেখি 
যে, আমাদের পারিবারিক পরিধির সীমা-রেখাটা যে ঠিক 
. কোথায় ছিল তাহা আমরা তেমন বুঝিয়া উঠিতে পাঁরিতাম 
না। এখন যেমন আমার বাসস্থানের পরিধি- আমার 
পরিবারের লোকের সংখ্যা; আমাদের মাসিক ও দৈনিক 
কত্যসমূহ এবং তাহার জন্য আথিক রসদের পরিমাণ 
প্রত্যেকটা জিনিসকেই অত্যন্ত পরিষ্কার করিয়া জানি; 
এমনতর পূর্বে কোনও দিনই জানিতাম না-_-জানিবার 
কোনও সম্ভাবনাও ছিল না। আমর! যে খুব বনিয়াদী 
ধনী-পরিবারের লোক ছিলাম তাহা নহে, নেহাতই ‘নেউগী 
চৌধুরী নাহি ন! করি তালুক'--জাতীয় মধ্যবিত্ত ঘরের 
লোক। কিন্তু আমরা আমাদের পরিবার বলিয়া যে 
.জিনিসটিকে জানিতাম তাহাকে বহু স্তরবিশিষ্ট একটি বিস্তীর্ণ 
“সঙ্ঘ বলিলেই চল্লে। প্রথম স্তরেই আমরা একসঙ্গে নিত্য দু’ 
বেলা পাত পাড়িতাম চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক, ইহা জ্যেঠা- 
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এ: 
খুড়া, জ্যেঠতৃত-খুড়তুত ভাই এবং তাহাদের পুররকন্যার 
সমষ্টি। দ্বিতীয় স্তরে আমাদের বাড়ীর মাহ, গ্রামের এবং 
আশ পাশের আত্মীয় স্বজন। ইহারাও অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র, 
প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, ক্রিয়াকাণ্ড, উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য 
করিয়া এত আপিতেন, থাকিতেন, খাইতেন লইতেন এবং 
আমরাও অনুরূপ আচরণ এমন করিতাম বে, আমাদের . 








ভিতরুকার স্পষ্ট ভেদ্র-রেখ! কাহারও নিকট তেমন অঙ্গভব-.. ৯. 


গম্য ছিল না। ক্রিয়াকাণ্ড, উত্মব-অন্ষ্ঠানকে উপলক্ষ্য 
করিয়া আবার মাথার উপরে গুরু-পুরোহিত ছিলেন 
(পুরোহিতের ভিতরেও আবার প্রকারভেদ ছিল, শাল- 
গ্রাম শিলার নিত্য পূজার জন্য একটি পুরোহিত-পরিবার, 
অন্যান্য পারিবারিক পুজান্ষ্ঠানের জন্য অন্য পুরোহিত- 
পরিবার, আবার কাঁলীপুজ। প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ পুজার 
জন্য বিশেষ বিশেষ পুরোহিত), আর কিছু নিম়স্তরে 
ধোপা-নাপিত, নটর মালীকর, কাহার-কুমার-ভু ইমীলী 
প্রভৃতি ত সমস্ত পরিবারটিকে জড়াইয়া ছিলই । আমাদের 
বাড়ীর সংলগ্ন-ছুই ঘর '‘রাইয়ত’ ছিল, তাঁহাদের খাজনার 
পরিমাণ নিতাস্তই অ.কঞ্চিংকর ছিল, তাহীও আইনতঃ দেয় 
হইলেও কোনও দিন দেওয়া হইত বলিয়া বড় একটা দেখি 
নাই। কিন্তু এই দুই ঘরের আবাল-বৃদ্ধবনিত| সকলের - 
"সঙ্গে আমর! কাজে-কর্মে, আহারে বিহারে, রোগে- শোকে 
স্থখে-ছুঃখে-এমন-করিয়াই এক হইয়াছিলাম যে, আজ বহু 
দিনের ছাঁড়াছাড়ির পরেও তাহাদের কাহাকেও দেখিলে 
পরম আপনার বলিয়া বোধ করি। ইহ! ছাড়া, আমাদের 
বাড়ীতে নিত্য পান দিয়া যাইত যে বারুই সে ছিল 
আমাদের একান্ত আপনার জন, আমাদের ভূমি চষিত যে 
চাষী, আমাদের খেজুর গাছ কাটিয়া রপ্স,. “ভিড় গুড়, 


-পাটালি প্রভৃতি যোৌগাইত যে ‘শিউলী’ ইহারা সকলেই 


ছিল আমাদের আত্মীয়স্বর্প । মাঝে মাঝে এক মুঠো চালের 
খুদ’ বা ডালের ধুদে'র - বিনিময়ে লাউ-কুমড়োর শাক, 
পাট শাক, কলাই-মটর শাক দিয়া যাইত যে বুড়া 
তাহাকেও ত আমাদের পরিবারের সুখ-দুঃখের ভাগী 
দেখিয়াছি, তাহাকেও ত কখনও একেবারে পর বলিয়া ». 
ভাবিতে পারি নাই।: এইকূপেই জাতিধর্ষনিরপেক্ষ একটা 
বৃহৎ বন্ধন গড়িয়া উঠিত। | 

" এই ৰৃহৎ বন্ধন আবার একটু একটু করিয়া শিথিল 
হইয়| স্তরে স্তরে ভাঙন ধরাইয়াছে। এখন সেই ভাঙন 
এমন পর্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছে যে, সহোদর ভাই- ' 
_ভাইয়েও বেশ ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইতেছে। পূর্বে যে বৃহৎ. 

পারিবারিক বন্ধনের কথা বলিলাম, সেই বন্ধনের মূল শক্তি. 
কোথায়? সে শক্তি অনেকখানিই নিহিত ছিল তৎকালীন 


২ করিলেই 


অর্থব্যবস্থা! ও মনোব্যবন্থ 


৮৩ 





গ্রাম্য আিক ব্যবস্থার মধ্যে। প্রাচীন যৌথপরিবার-প্রথা 


একটা পুরণ অর্থ-্যবস্থার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল; ' 


সেই আথিক প্রথ! এখন সম্পূর্ণভাবে ব্দলাইয়া গিয়াছে, 
তাহার ফলেই দেখা দিয়াছে সমাঁজ-ব্যবস্থারও একটা 
আমূল পবিবর্তন।. প্রাচীন গ্রাম্য অর্থব্যবস্থার একট! 
বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সেখানে “অর্থ শব্দের মানে বিশুদ্ধ 
28 ভাবে ধাতব মুদ্রা বা কারেন্সি নোট ছিল না; সেখানে 
অর্থ শব্দে ব্যাপকভাবে মান্গুষের সাধারণ সম্পদ বুঝাইত। 
স্থতরাং গ্রাম্য আধিক ব্যবস্থার সহিত নগদ "টাকার সম্পর্ক 
প্রত্যক্ষভাবে প্রধান ছিল না মধ্যবিত্তগণের মধ্যে যে 
সকল বড় বড় যৌথ-পরিবার গড়িয়া উঠিত, তাহাদের 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইত, পরিবারের কিছু যৌথ ভূমি- 
সম্পদ ছিল। এই যৌথ-সম্পদই ছিল যৌথ-পরিবারের 
" বনিয়াদ-স্বরূপ। এই জাতীয় জযি-জমাঁতে বৎসরে যে 
ধান পাওয়া যাইত, মোটা ভাতের সংস্থান প্রায় তাহাতেই 
হইত। আমাদের পরিবারে দেখিয়াছি, নগদ টাকার 
অঙ্কটি সর্বদাই নগণ্য ছিল,--কিন্ত খাওয়া-দাওয়ার 
ব্যাপাবে সচ্ছলতার অভাব আমরা কমই দেখি- 
য়াছি। পাঁল-পার্বণ, উৎসব-অন্ুষ্ঠনাদির দ্বারা খুব 
ক্রিয়ান্থিত বাড়ী যেগুলি ছিল.সে সব স্থলে একটু অনুসন্ধান 
দেখা যাইবে, এই সকল ক্রিয়া-কর্মের জন্যও. 
অধিকাংশ স্থলেই পৃথক্‌ ভুমম্পত্তি ছিল। ইহা! হইতে যে 


ধান-চাল পাওয়া যাইত তাহা বিক্রয় করিয়া মুদ্রা-সংগ্রহ- 


করিয়া আমরা কাজ করিতে বেশী দেখি নাই ; ধান-চালের 


এবং তথ্দঙ্গে অন্যান্য দ্রব্যের বিনিময় দ্বারাই কাঁজ চলিতে , 


দেখিমাছি। যে. পুরোহিত. তিন দিন উপবানী থাকিয়া 
+ মহা ধুমধামে ছুর্গাপূজ। করাইতেন তিনি নগদ কিছু পাইতেন 
স্তধু নবমীর দিনে দক্ষিণার সময়ে--তাঁহাও যৎকিঞ্চিৎ 
কাঞ্চন-মূল্য’ বিজতখণ্ড'--তাত্রথণ্ডেও যে কাজ চলিত ন! 
এমন নহে। কিন্তু পূজার পরে দেখিতাম, তিনি নৈবেছ্যের 
চালে সবশুদ্ধ প্রায় মণখানেক চাল সংগ্রহ করিয়াছেন, সঙ্গে 
তিন-চারি মণ-পান পাইয়াছেন (তাহার ভিতরে কিছু 
আবার ফরমাস কর! খইয়ের ধান, কিছু মুড়ির ধান, কিছু 


স্মবাচি ড়ার ধান ), সঙ্গে কয়েক কাদি কাচকলা, কাঁদি কয়েক 


পাকা কলা, ছুই কুড়ি মান কচু, চার কুড়ি নারিকেল, এক 
জাল! ইক্ষু গুড়, কিছু শশা চালকুমড়া.। ইহার বহু জিনিসই 
ছিল যজমাঁনের বাগানে শ্বচ্ছন্দজাত অথবা অনায়াঁসলন্ধ ; 


সুতরাং য্রমানেরও তেমন গায়ে লাগিত না, গুরু- 


” পুরোহিতেরাঁও সন্তষ্ট চিত্তে আশীর্বাদ বর্ষণে কার্পণ্য করিতেন 
না; এবং মোটের উপরে এতদভয়ের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ 
যোগও তাই সহজ ভাবেই গড়িয়া উঠিত। কিন্ত আঁজিকীর 


দিনে আমাদের আথিক ব্যবস্থা ধেরূপ দাড়াইয়াছে তাহাতে 
অর্থ শব্দের একমাত্র তাৎপর্য হইয়! উঠিয়াছে মাসান্তে লন 
কিছু নগদ টাকা । 

আঙ্জিকার বাজারদর যাচাই করিয়া পূর্বোক্ত পুরোহিত- 


দক্ষিণার একট! অঙ্ক ফেলিয়া দেখুন, দেখিবেন "নয়নের 


বিস্ফারিত দৃষ্টি গুরুপুরোহিতকে কতখানি ব্যবধানে সরাইয়! 
দিয়াছে! ধোঁপা-নাপিত, নড়-তৃঁইমালী প্রভৃতি সম্বন্ধেও . 
অনেকটা অনুরূপ ব্যবস্থারই প্রচলন ছিল? পুত্র-কন্যার জন্ম 
হইতে আরম্ভ করিয়া দোল-দুর্গোৎসব যাহা কিছু অনুষ্ঠান 
‘হোক, তাহাদের খাওয়া-দাওয়া ও পাওনা ছিল যখন-তখন ; 
তদুপরি সর্বকার্ষেই পাওনা ছিল “দিধা” অর্থাৎ ধান-চাল, 
ডাল-তেল, নূন-লঙ্কা এবং আঙ্ক্যঞ্ষিক অনেক প্রকারের ' 
ইত্যাদি ইত্যাদি ৷ নগদ পয়সার জন্য দাতাও তেমন দুশ্চিন্তা- 
গ্রস্ত হইতেন না, গ্রহীতারও নগদ পয়সার লালসা তেমন 
ভাবে দেখা ধায় নাই । আসলে সংসার-যাত্রা নির্বাহের কিছু 
রসদ জুটিলেই চলিয়া যাইত।: আমরা বহুদিন যাবৎ এমন 
ব্যবস্থাও দেখিয়াছি, দীর্ঘ তিন মাস বসিয়া বাড়ীতে মণ্ডপ- . 
জোড়া ছুর্গাপ্রতিম! গড়িয়া দিয়াছে যে কুমার 'তাহারাও 
নগদ টাকা কিছুই পাইত না--তিন মাস কাল ধরিয়া পাঁচ- 
ছয় কিন্ডিতে চারি-পাঁচ জন লোক প্রতিবারে তিন-চারি 
দিন পরম সন্তোষ সহকারে আহারাদি করিয়া যাইত এবং 
পূজার পরে প্রতিমা গড়ার বাবদে কয়েক মণ জমির ধান 
মাথায় করিয়া বাড়ী চলিয়া! যাইত । বাড়ীতে কোনও পাঁল- 
পার্বণ বা ক্রিয়াম্ঠান হইলে গ্রাম্য চৌকিদারেরও কিছু 
‘ভেটে'র ভাগ ছিল; অল্প:কিছু দিন পূর্ব পর্যন্তও আমাদের 
মুসলমান চৌকিদারের দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজ্জা এবং কালী- 
পূজার চাল-কলার নৈবেদ্য পাওনা ছিল।_ গ্রামের পাঠ- 
শালার পণ্ডিত যিনি মাসিক কোনও বেতন. পাইতেন 
না,' বৎসরান্তে কিছু ধান তাহার পাওনা হইত। গুরু- 
মহাশয়কে কোনও কোনও ছাত্রের নিকটে বেতন না পাইয়া 
অন্য প্রকারে দক্ষিণা লইতে দেখিয়াছি। ' কোনও গরীব" 
ছাত্র হয়ত বেতন দিয়! পড়িতে পারে নাই, _গুরুমহাঁশয়ের 
জীর্ণ খড়ের ঘর সংস্কারের সময়ে নিজের ‘ছাড়াভিটা'য় জাত 
বেত দিয়া গুরুদক্ষিণা দিয়াছে। পাল-পার্ধণ ও উৎস্বাদি 
উপলক্ষে মাঝি-মাল্লীরা চারি-ছ, আনা পয়সায় সানন্দে 
আট-দশ মাইল পথ পৌছাইয়া দিত; ইহা, তাহারা 
পারিত এই জন্য যে, কোনও চুক্তি থাকুক কিনা থাকুক, 
তাহারা যেখান হইতে রওনা হইবে সেখান হইতে এক 
বেলার ‘খোরাক’ এবং যেখানে গিয়া পৌছিবে সেখান ' 
হইতেও এক বেলার ‘খোরাক’ অনায়াসে আদায় করিয়া 
লইতে পারিত। এই ‘খোরাক’ শবাটি "কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা- - 
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সাপেক্ষ; অর্থাৎ ইহার ভিতরে মাথাপ্রতি চাল, ডাল, তরি- 
তরকারী, মাছ, তেল-সুন, হলুদ্-লঙ্কা, এমন কি জালানি 
কাঠ, রাত্রিতে বাতি জালাইবার কেরোসিন প্রভৃতি সকলই 
পরিমাণমত দেয় ছিল । 


আমাদের পূর্বতন আধিক ব্যবস্থার পরিচয় লইতে 
হইলে এই সকলেরই খুটিনাটি সংবাদ রাখিতে হইবে। 
এখন ভাবিয়া দেখিতেছি, মুদ্রা ব্যবহারের রীতিই তখন 
পর্যন্ত খুব কম ছিল। একটু বনিয়াদি পরিবারের ইস্তক 
চণ্ডীপাঠ মায় জুতা সেলাই সব কাঁজের জন্য - প্রায়ই জমি-' 
জায়গীরের ব্যবস্থা ছিল। দেবতা-ব্রা্ষণের জন্য দেবোত্তর, 
্রদ্মোত্বর সম্পত্তি ছিল, ধোপা-নাপিত, নষ্ট-ভূ'ইমালী 
প্রভৃতির জন্য ‘চাকরাণ’ জমি ছিল। স্থতরাং পদে 
পদে নগদ হিসাবের মন-কষাঁকষি এবং তজ্জনিত অবষ্য- 
ভাবী মনোমালিন্যের সম্ভাবনা ছিল নাঃ আর টাকার 
হিসাব যেখানে যত গৌণ আত্মীয়তার বন্ধন সেখানে তত 
সহজ এবং দৃঢ়। কিন্তু আজ যে আপনি বাদ করিবেন 
তাহার জন্য রন্ধবিহীন আলমারির তাকের ন্ায় দুইখানি 
প্রকোষ্ঠ ত জানকবুল করিয়া একরূপ সংগ্রহ করিলেন এবং 
তাহার পরে চলিতে থাকিল প্রতি মাপের প্রথম সপ্তাহে যে 
নগদ আদানপ্রদান তাহাকে সার! মাস ধরিয়া কত করিয়! 
ভুলিবার চেষ্ট! করিয়াও ভুলিতে পারিতেছেন না। প্রতি 
দিনের কৃত্য রূপে বাজারে একবার না গেলেই নয় এবং 
সেখান" হইতে ফিরিবার সময়টুকুর মধ্যে নগদ মূল্যের 
. আদান-প্রদানে পিত্ত কিছু তণ্ত না হইয়া. যাইবে না। 
ধোঁপা আপনার কাপড় কা চিবে, তাহার নগদ-মূল্যের নিত্য 
নৃতন বেট, নাপিত আপনার দাড়ি টাঁচিবে, তাহারও নিত্য 
নৃতন কায়দা এবং তদস্থ্রূপ 'নগদ মূল্যের উঠতি-পড়তি। 
রেল-উ্রাম-বাঁস--ইহাঁদের চালকদের সহিত আপনার 
কোনও দিন ‘খোরাকি’র কোনও সম্বন্ধ থাঁকিবার কথা 
নহে? তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রম-বর্ধিত নগদ মুদ্রার আদান- 
প্রদানে।  গুরু-পুরোহিতের বালাই তুলিয়া দিতে 
চাহিয়াও তুলিয়া দিতে পারিতেছেন না--বিবাহ আছে, 
শ্রাদ্ধ আছে, অগত্যা কালীক্ষেত্র কাঁলীঘাট পীঠে গন্ধাতীরে 
উপস্থিত হইয়া নগদ পঁচিশটি টাকা কোনও পুরোহিতের 
হস্তে অর্পণ করিলেন এবং একেবারে একোদিষ্ট পিওদান 
. হইতে ষোড়শ বুষোৎদর্গ প্রায় ঘণ্টাখানেকের ভিতরেই 
সারিয়| আসিলেন। সর্বত্রই শুধু নগদ মূল্য--আপনাঁর 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে কাহার সঙ্গে? প্রতি দিন 
প্রতি মুহূর্ত আপনার পারিপাখিক জগৎ আপনাকে শুধু 
সচেতন করিয়া দিতেছে, নিছক বাচিয়া থাকিতে হইলেও 
নিরন্তর কি নগদ মূল্যের চাহিদ|! সংসারটা যেন আর কিছুই 





১৩৫৯ 


নহে, আপনি সারাটি মাস গলদ্ধর্ম ইয়া যে কয়েকটি ধাতব 
মূত্র! বা যে কয়খানি কারেন্সি নোট সংগ্রহ করিয়াছেন 
তাহাই ছিনাইয়া ভাগ-বাঁটোয়ার! করিয়া লইবার একট! 
বিরাট ষড়যন্ত্র! | 

গ্রাম্য আধিক ব্যবস্থায় এই সেদিন পর্যন্তও একট! 
বিনিময় প্রথা বর্তমান ছিল। গরীব যে, নগদ পয়সায় নলেন 
গুড়ের পাটালি কিনিয়া খাইতে পারে না, সে তাহার এ. 
ভিটায় জাত ‘ছনে’র দু’ আঁটির বিনিময়ে কিছু গুড় সংগ্রহ 
করিতে পারে । দেশ-গীয়ে সর্বপ্রকারের শাকের . ব্যবসা 
বাড়ীতে বাড়ীতে চলিত মুখ্যতঃ চালের বা ডালের থুদে*র 
বিনিময়ে । বেত-বাশের সহিত আহার্ধদ্রব্যের বিনিময় 
আমরা অনেক দেখিয়াছি। স্থুপারির খতুতে স্থপাঁরিকে 
প্রায় মুদ্রাংশের ন্যায়ই ব্যবহৃত হইতে দেখিরাছি। 

অর্থনীতির দিক হইতে হয়ত বলা হইবে বিনিময় সর্বত্রই 
বিনিময়, তাহা বস্তু বিনিময়ই হোক, অথবা মুদ্রার মাধ্যমেই 
হোক। কিন্তু পূর্ব-অভিজ্ঞতাঁকে স্মরণ করিয়া আমরা 
ইহাকে একেবারে . তৃল্যমূল্য দিতে রাজী নই। বস্ত- 
বিনিময়ের ক্ষেত্রে সর্বত্র ন! হইলেও, অনেক ক্ষেত্রে উভয় . 
পক্ষের মধ্যে একটা আদানপ্রদানের হৃদ্য সম্পর্ক গড়িয়া 
উঠিতে দেখিয়াছি । অর্থবিনিময়ের ক্ষেত্রে ইহার সম্ভাবনা 
স্বল্প। গ্রাম্য জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাত্রার জন্য 
দ্রব্যবিনিময়ের একটি গভীর প্রভাব গ্রাম্য সমাঁজ-জীবনের 
উপরে লক্ষ্য করিয়াছি, ইহা আমাদের পল্লীর সমাজ-বন্ধনের 
ভিতরে একট! শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল। 


মোটের উপরে আমাদের পূর্বতন আধিক ব্যবস্থা এবং 
বর্তমান আথিক ব্যবস্থার মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য করিতে , 
হইলে আমর! এই বলিতে পারি যে, পূর্বে আমাদের আধিক 
ব্যবস্থা নির্ভর করিত মুখ্যতঃ ভূমিজাত সম্পদের উপরে; 
আর বর্তমান অবস্থায় এই ভূথিজাত বা প্রাকৃতিক অন্ত 
কোন প্রকারের সম্পদের সহিত আমরা সম্পূর্ণপ্ূপে সম্পর্ক- 
বিহীন হইয়া উঠিয়াছি। আমাদের সম্পর্ক শুধু মাত্র 
ব্যাঙ্কের চেক বা কারেন্সি নোটের সঙ্গে । আমাদের - 
বিশ্বাস অর্থনৈতিক জীবনের এই পরিবর্তনই- আমাদের” 
পূর্বতন পারিবারিক বন্ধন এবং সমাজ বন্ধনের ভিতরে 
ভাঙন ধরাইয়াছে। সেই ভাঙন-প্রক্রিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ 
করিয়া আমাদিগকে .যেখানে আনিয়া পৌছাইয়া দিয়াছে 
তাহারই একটু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে পূর্ববর্ণিত লেকের 
পারের যুবতীটির মনোবৃত্তির ভিতরে । 
আমি পুরাতনের প্রতি সহজাত অন্ধ-প্রীতির বশবর্তী 
হইয়াই এ কথা বলিতেছি না। পুরাতন প্রথ| ভাঙবেই ; 
দে ভাঙনের ভিতরে অবিমিশ্র অকল্যাণই রহিয়াছে এমন 





= মারা পড়িতে বপিয়াছে। 


জ্যৈষ্ঠ 


-অর্থব্যবস্থা-ও মনোব্যবস্থা 


০১৮৫ 





কথাও শরন্ধেয় নহে। কিন্তু আত্ম-বিশ্লেষণ করিয়া যে কথাটি 
মনে হয় তাহা এই ঘে»” আমাদের পূর্বতন গ্রামীণ অর্থ-' 


নৈতিক ব্যবস্থা এবং তাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত পারি- 
বারিক--তথা সমাজ-ব্যবস্থার ভিতরে চিত্তের যে গুদার্ 


ছিল তাহা আমীদের আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যযস্থার 


উপরে গ্রথিত পারিবারিক - তথা সমাজ-ব্যবস্থার ভিতরে 
আমাদের গ্রামীণ সভ্যতার 
ভিতরে এই একটি চিত্তধর্ম লাভ করিতাম যে, সাংসারিক 
ছোটবড় কেনিও স্থখ-সম্পদকে এক! একা ভোগ করিয়া 
আনন্দ লাভ করা যায় না; নানাভাবে বহর সঙ্গে যুক্ত 
হইয়া! বাস, সুখ-দম্পদকে. বণ্টন করিয়া ওয়াই ছিল 
আমাদের ধর্ম। পৌধ-সংক্রান্তির দিনে নিজের ঘরে দুয়ার 
আটিয়া পিঠা-পুলি খাইতে বা নবায়ের দিনে নিজের ঘরে 
বসিয়া-এক] একা ষোড়শ ব্যগুনে আহার করিতে আমাদের 
কোনও আনন্দ ছিল না; দশ জনের সঙ্গে ভাগ করিয়া 
খাইবার একটা সহঞ্জ মনোবৃত্তি আমর! অনুভব করিতাম। 
ইহার পিছনকার অর্থনীতির উদ্দেগ্ঠ যাহাই থাকুক, সে 
অর্থনীতি যে আমাদের একটি বিশেষ মনোবৃত্তিকে গড়িয়! 
তুলিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। নিতান্ত -যে গরীব 
সামান্য বরপণ বা কন্তার গায়ে না দিলেই নয়' এমন দুই- 
৯এিকথানি গহনা 'জোগাড়, করিতে যাহার ভত্রাসন বাধা 
পড়িয়াছে বা. তৈজসপত্স বিক্রি করিয়া .দিতে হইয়াছে, 
তাহার পক্ষে চুপি চুপি বিবাহকার্ধ সমাধা করিয়া ফেলিবার 
প্রবৃত্তি, যুক্তিসঙ্গত. বলিয়া মনে হয়; কিন্ত. যাহ! যুক্তিসঙ্গত 
তাহাতে তাহার হৃদয় সায় দিত না; সুতরাং সেই যে সর্বস্ব 
খোয়াইবার ষজ্ঞ তাহাতেও সে সকলকে না ডাকিয়া পারিত 


না। ইহা কোনও প্রশ্বর্-প্রচারের লোভে নয়, কোনও. 


ভবিষ্যৎ স্বার্থপিদ্ধির কামনায় নয়) আমার মনে হয়, ইহা 
পুরাতন গ্রামীণ মনোবৃত্তিরই এক্ট! অভিব্যক্তি মান্র। 
অপর পক্ষে একবার আমাদের বর্তমান. জীবনযাত্রার 
দিকে দৃষ্টিপাত করা ধাক। তাহার চারি দিক জুড়িয়া 
নিশিদিন' কেবল একটি স্থর--‘চাচা, আপন বাচা? । এই 


»»৮_িরস্তর ‘আপন বাঁচা’ইবার অত্যন্ত তাগিদে আমরা এমন 


করিয়াই আত্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠিতেছি যে, তাহার পরি- 
ণামে এই “আপন? কথাটি যে শেষ পর্যন্ত কি সংজ্ঞা লাভ 


করিয়! কয়টি লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইবে তাহ! বুঝিতে 
পারি না। বর্তমান মাস-মাহিনার অর্থনীতির উপরে 
প্রতিষ্ঠিত নাগরিক জীবনে যাহারা থিতাইয়া পড়িয়াছি, 
তাহার! কন্যার বিবাহ দিতে হইলে যাহা কিছু খরচ করিব 
তাহা শুধুমাত্র মেয়ে'জামাইকে কি দিব এই একমাত্র দিকে 
নিবদ্ধ রাখিতে সুশিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছি। আর তাহাদের 
অতিমাত্রায় সাহায্যকারী রূপে আসিয়া জুটিয়াছে খাদ্য- 
নিয়ম্ণের যত নিয়ম-কানুন! যাহারা কালোবাজারের 
সর্ববিধ পাঁপাচরণের সহিতই নিজেদের সর্বদা যুক্ত রাখিতে 
এবং সেই উপায়ে প্রচুর অথাগম করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা! 


“বোধ করেন না, এই সময়ে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলী 


প্রতি তাহাদের কঠোরতা এবং নিষ্ঠা দেখিয়া আশ্চর্য 
হইতে হয়। 

আমি পুরাতন গ্রাম্য অর্থনীতির পক্ষে কোনও ওকালতি 
করিতেছি না, কেহ করিলেও মহাকাল তাহার প্রতি বিন্দু- 
মাত্র কর্ণপাত করিবেন কি না সন্দেহ । এই অর্থনীতির 
সপক্ষে যদি বলিবার কিছু থাকে, তবে বিপক্ষে বলিবারও 
অনেক কথা রহিয়াছে । আমি যে জিনিসটি সম্বন্ধে নিজেদের 
সচেতন করিয়া! তুলিবার চেষ্টা করিতেছি তাহা হইল 
এই যে, বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চাপে আমর! আমা- 
দের কতকগুলি সামাজিক গুণ হারাইয়া ফেলিতে ছি--. 
ধে গুণগুলি আমাদের চিত্ত-ধর্মের ভিতরে একটা প্রদারতা! 
দান করিত। ভূমিজ ও অন্যবিধ প্রকৃতিজ সর্বপ্রকারের 
সম্পদহীরা হইয়া আমর! খালি ব্যাঙ্কদরবন্ধ বা মণিব্যাগসর্বন্থ 
হইয়া উঠিয়াছি; ইহা সর্বদাই আমাদিগকে অতিমাত্রায় 


হিসাবী ও সাবধানী করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু সেই হিসাব 


ও সতর্কতার পরিণাম যদি হয় শুধু ত্র স্বার্থবোধের প্রাচীর 
তুলিয়া তুলিয়া কেবলই বৃহৎ মানব-সমাজ হইতে নিজেকে 
বিচ্যুত এবং বঞ্চিত করিয়া রাখ, তবে সেই আত্মদঙ্কোচনের 
ভিতরে আমাদের অকল্যাণ এবং অপমানই নিহিত আছে। 
যে অর্থনীতি আমাদের এইজাতীয় মনোবৃত্তির জন্য দায়ী 
তাহাকে ইচ্ছা করিলেই আমরা এক দিনে পরিবর্তিত 
করিতে পারি ন! ; কিন্ত সচেতন চেষ্টা দ্বারা মানুষ তাহার 
পারিপাশ্বিকের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এ 
বিশ্বাস আঁমরা এখনও রাখি। 





সেবাগ্রাম 
জ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


মধ্যগ্রদেশের রাজধানী নাগপুর শহর থেকে প্রায় চল্লিশ 
মাইল পশ্চিমে জি, আই, পি. রেলওয়ের মেন লাইনের 
উপর ওয়ার্ধ! শহর । মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্ধা জেলার সদর এই 
শহরটি । এখান থেকে প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণে নবীজীর 
সাধনক্ষেত্র সেবাগ্রাম। 
সেবাগ্রামের মূল নাম মেওগাও। বর্তমানে ও 
থেকে একটি মোটর চলাচলের উপযোগী রাস্তা সেবা- 
গ্রাম পর্যন্ত এসেছে। গান্ধীজীর আশ্রম বা তার অন্যান্য 
প্রতিষ্ঠান পার হয়ে তবে মূল গ্রামটিতে পৌছান যায়। 
- আইন অমান্য আন্দোলনের পর -১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ 
ভাগে গান্ধীজী হরিজন উন্নয়ন উপলক্ষে সারা দেশ পরিভ্রমণ 
কবেন। সেই সময় ভারতের গ্রামসমুহের ধ্বংসৌনুখ অবস্থা 
ভাল করে তার চোখে পড়ে এবং তখন থেকে তিনি "গ্রামে 
ফিরে ষাবার* আন্দোলনের উপর বিশেষভাবে জোর দেন: 
এই সময় গাম্ধীজীর ঘনিষ্ঠ শিষ্যেরাও গ্রাম-সংগঠনের 
জন্য দিকে দিক্ষে ছড়িয়ে পড়েন এবং মীরা বেন নিজের কর্ম- 
ক্ষেত্র রূপে বেছে নেন মধ্য প্রদেশে সর্ববিষয়ে অনগ্রসর এই 
দেওগাওকে । দাতিযাত্রা সুরু হবার প্রান্কালে গান্ধীজী 
ঘোষণা করেছিলেন যে, দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আর 
সবরমতীতে ফিরবেন না। তাই হরিজন খাত্রা শেষে শেঠ 
যমুনালাল বাজাজের আমন্ত্রণে গান্ধীজী তখন ওয়ার্ধায় শেঠ- 
জীর বাগাঁনবাড়ীতে ( বর্তমানে নিখিল ভারত গ্রামোগ্যোগ 
সংঘের সদর কেন্দ্র মগনবাড়ী ) ছিলেন এবং কোন্‌ গ্রামে 
কর্মকেন্দ্ স্থাপন করা যাঁয় এ সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন। মীরা 
“বেন এই সময় তার কাছে গিয়ে সেবাগ্রামে আশ্রম স্থাপন 
করতে অনুরোধ জানান এবং মীরা বেনের উদ্যোগেই লেবা- 
গ্রাম গান্ধীজীর কর্মক্ষেত্র তথা প্রায় এক যুগ যাবৎ ভারতের 
প্রাণকেন্দ্র রূপে গ্রনিদ্ধি লাভ করে। 
গান্ধীজী ১৯৩৬ সালে সেবাগ্রামে আদার পর ডাকে 
কেন্দ্র করে বাপু-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর ক্রমশঃ 
নিখিল-তারত চরথা সংঘের প্রধান কার্যালয়, .এঁবং চরথা 
ংঘের খাদি বিদ্যালয়ের কাজও এখানে স্থরু হয়। ১৯৩৭ 
সালে দেশে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসারের জন্য হিনুস্থানী 
তালিমী সংঘ স্থাপিত হয়। নৃতন শিক্ষাপদ্ধতি গান্ধীজীর 
ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের অধীনে চালাবার জন্য তালিমী 
সংঘের প্রধান কারধীলয়, শিক্ষক-শিক্ষণকেন্দ্র ও একটি 
করে প্রাকৃ-বুনিয়াদী, বুনিয়াদী ও উত্তর-বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ও 


এখানে চলছে। খাস সেবাগ্রামে জি? চরথা সংঘ, 


তালিমী সংঘ এই দুটি প্রতিষ্ঠান এবং বাপুজীর আশ্রম 


ও কন্ত রবা হাসপাতাল বিদ্যমান । $ 

গান্ধীজী বেঁচে থাকতে সেবাগ্রামের ক্ষুদ্র বাপু-কুটিরূটি 
ছিল দেশের স্বাধীনতা আন্দোনন তথা যাবতীয় রাজনৈতিক 
কার্যকলাপের হৎপিণ্ড-স্বরূপ । তার মহাপ্রয়াণের পর বাঁপু- 
কুটিরের শুধু এতিহাসিক মর্ধাদাই ..আছে। প্রত্যহ বহু 
যাত্রী এই পুণ্যভূমি দর্শন করে যান। আশ্রমে ছয়-সাঁত 
জন কর্মী আছেন। এঁদের মধ্যে বল্পভস্বামী হচ্ছেন সর্ব 
মেবানংঘের নহ-সম্পাদক। গান্ধীজী প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকটি 
গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের “Confederai০০” বা সণ্মেলন এই 
সর্ব সেবাসংঘ। সংঘের সদর কার্ধালয়ও- এইখানেই। . এ 
ছাড়া আহারশাস্ত্রী কষ্ণচন্দ্রজীও এখানে থাকেন এবং 
তিনিই হচ্ছেন বাপু-আশ্রমের বর্তমান পরিচালক । 'কৃষ্ণ- 
চন্দ্রজী উত্তর প্রদেশবামী । এম-এ"তে প্রথম শ্রেণীর প্রথম 
স্থান অধিকার করা ছাড়া পরে ইনি একাধিক বিষয়ে এম-এ 


১২০ 


'ভিগ্রী- লাভ করেন। থাদ্য-বিজ্ঞান সম্ঘদ্ধে ভারতবর্ষে 


এঁকে একজন বিশেষজ্ঞ বলা যায়। বাপুর্‌ কুটিরে প্রবেশের 
আগে ছোট ছোট হুড়িতে ভরা প্রার্থনা-ভূমি পার হতে 
হয়। কাঠের ঘে ছোট্ট মঞ্চটির উপর বসে গান্ধীজী প্রার্থনা 
করতেন এবং প্রার্থনাস্তিক ভাষণ দিতেন, সেটি সেই 
অবস্থাতেই রাখ! রয়েছে। গান্ধীজীর কুটিরের মেঝে 
পিমেন্টের এবং দেয়াল মাটি ও বাঁশের তৈরি। এই 
ছোট্ট এবং অতি সাদাসিধে ঘরে বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
মানব থাকতেন এ কথা ভাবতেই বিস্মগ্ন বোধ হয়। 
কুটিরে ঢুকতেই প্রথমে ছোট্ট এক ফালি বারান্দা এবং তার 
পর গান্ধীজীর বসবার ঘর। ঘরের এককোণে গান্ধীজীর 
ভ্রমণসহাঁয়ক. লাঠিট দাড় করান রয়েছে । তার বসবার 
জায়গার সামনে তাঁর খড়ম ছুটি সাজান। খদ্দরের একটি ». 


স্বল্পপরিসর তোষক পাতা রয়েছে এবং তার উপর গায়া | 


খদ্দরের 'চাদর। তোষকের শেষপ্রান্তে দেওয়ালে, ঠেস 
দেওয়া একটি বালিশ । গান্ধীজী এইখানে বসতেন। ডান 
পাশে খুলে রাখা রয়েছে তার চরখা এবং তাঁর পিছনে ছোট 
একটি বইয়ের সেলফ। গীতা প্রভৃতি যে অল্প কয়েক- 
খানি বই গান্ধীজী নদা-সর্বদা পড়তেন, সেগুলে! দেখানে 
রক্ষিত আছে। সেলফের নিচের তাকে সেই বিখ্যাত 
জাপানী তিন বারের মৃতি। একটির মুখে হাঁত--কুকথা 


ধজ্যষ্ 


বলব ন!। অন্যটি চোখ চাপ! দিয়ে আছে--কুদৃশ্য দেখব 
না। তৃতীয়টি কান বন্ধ করে আছে--কুকথা শুনব না। 
এমন ভাবে সব জিনিস রাখ! আছে যে, ঘরে ঢুকলেই মনে 
হয় গান্ধীজী কিছুক্ষণের জন্য বুঝি বাইরে গেছেন, এখনই 
আবার আসবেন। মহামানবের আলম আগমনের 
সম্ভাবনায় শ্রদ্ধায় মন তরে উঠে এবং প্রতিটি পদবিক্ষেপ 
_ হয় সতর্ক। এক ধারের দেয়ালে একটি পিচবোর্ডের উপর 
কাগজ এটে তাতে লেখা আছে রাঞ্চিনের অমর বাণী ঃ 
“Tlie essence of lying ‘is in self deception, not 
in words: A lie may be told by silence, by equi- 
vocation, by the accent on a syllable, by a glance 
of the eye, attaching a peculiar significance. to & 
sentence, .and all these lies are worse and baser by 
many degrees than a lie plainly worded.” 
গান্ধীজীর আসনের ঠিক সামনের দিকের দেয়ালে 
পিচবোর্ডের উপর লেখা আছে £-. | 
‘When you are not right, you can afford to keep 
your temper; but when you are right, you must 
keep your temper,” 1527 14] 
বসবার ঘরের ভান পাশে একটি বারান্দা এবং পিছনে 
আর একথানি ছোট কাঁমরা। এই কামরাটিতে ছুটি বাশের 
পেটি রয়েছে। এতে কস্তুর্ব| এবং বাপুর প্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্র থাকত। একটি সাদা চৌকীও রয়েছে এখানে। 
এটি ছিল মাতা! কম্ত,রবাঁর শয়ন-কক্ষ। ডান পাশে বাপুর 
আনাগার ও পায়খানা ৷ কয়েক বছর যাবৎ বাপু সেপ.টিক 
ট্যাঙ্ক ল্যাট্রিন ব্যবহার করছিলেন । কোন ভক্তের উপহার 
এটি। পায়খানার পাশে একটি ছোট খোপে সাময়িক 
পত্রিকা থাকত। পায়খানায় গিয়ে উনি এটুকু সময়ে কোন 
. পত্রিকা পড়তেন। এর পিছনে তেল মাখবার একটি লম্বা 
বেঞ্চি রয়েছে।. বাপু শরীরের খুবই ঘত্ব নিতেন। তৈল 
মর্দন ও স্নান ‘ছিল তাঁর একটি বিলাস । এ বেঞ্চিতে 
তিনি শুয়ে থাকতেন ও কেউ তাঁকে তেল মাখাত। ঘরে 
রৌদ্র আসার জন্যে বাশের ঝাণপ দেওয়া জানালা বয়েছে। 
তেল মাথার পর তিনি সর্ধস্রান করতেন এই বেঞ্চিতে 
কক শুয়েই । আশ্রমে অনেকটা জমি এবং ভাল বাগান আছে। 
. সমবায় প্রথায় এখানে চাষ হ্য়। আশ্রমের কর্মীদের সঙ্গে 
যে সব শ্রমিক এখানে কাজ করেন, উৎপন্ন ফসলে তাঁদের 
ও আশ্রমবাসীদের.সমান অধিকার। গান্বীজী-লিখিত এবং 
'গান্ধীবাদ-সম্পকিত ইংরেজী; হিন্দী এবং মবাঠী ভাষার 
একটি পুস্তক-ভাঁগাঁরও এখানে আছে । '*' 
এর পর রয়েছে হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ। গান্ধীজী 
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"যে অহিংস শোষণবিহীন সমাজ স্থাপন করতে চান, তার ' 


বীজ হচ্ছে বুনিয়াদী শিক্ষা । দর্বোদয় সমাজে সকলে শ্রমিক 


মেবাগ্রাম 
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হবে বলে তাতে শোষণের স্থযোগ থাকবে অতি কম। 
স্বতরাং সর্বোদয় সমাজে উপনীত হবার মাধ্যমন্বরূপ 
বুনিয়াদী শিক্ষায় শারীর-শ্রমের স্থান অতীব গুরুত্বপূর্ণ 
শিক্ষাশেষে ছাত্র যাতে নিজ পরিশ্রমে জীবনযাত্রা নির্বাহ 
করতে পারে, অর্থাৎ বাঁচবার জন্তে যাতে তাঁকে পরনির্ভর- 
শীল না হতে হয়, সেইজন্য শারীর-শ্রমের মাধ্যমে বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া! হয়। এ ছাড়া এর ফলে জ্ঞান 
অর্জনের প্রক্রিয়া বাস্তব জগতের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং 
শিক্ষক ও ছাত্রের শ্রমে বিদ্যালয়ের পৌনঃপুনিক ব্যয় নির্বাহ 
করার চেষ্টা হয় বলে ভারতের মত দরিদ্র দেশে দ্রুত 
সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির 
চেয়ে শ্রেযস্কর অন্য কোন শিক্ষা-পদ্ধতি আছে কিনা 


 সন্দেহ। 


হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘের সভাপতি ছিলেন দিল্লীর 
জমিয়া-মিলিয়াইসলামিয়ার পরিচালক বিশিষ্ট শিক্ষাত্রতী 
ডঃ জাকির হোসেন। বর্তমানে তিনি আলিগড় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের পন গ্রহণ করায় কাকা 
কালেলকর এখন তালিমী সংঘের সভাপতি। কাকা 
কালেলকর মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট জননায়ক এবং শাপ্তিনিকেতন 
ও গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রমে তিনি অধ্যাপনা করতেন। 
বর্তমানে তিনি ‘হিন্দুস্থানী প্রচার সভার সভাপতি এবং 
গান্ধী-সংগ্রহ্শালার অধ্যক্ষ। তালিমী সংঘের যুগ্মসম্পাদক 
হচ্ছেন আধ্যনায়কমূজী এবং তদীয় পত্নী আশা দেবী। 
আর্ধনায়কম্জী সিংহল দেশবাসী গ্রীষ্টান। ইংলণ্ড, 
জার্মানী এবং আমেরিকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু 
ডিগ্রী আছে এর। অনেক দিন ইনি রবীন্দ্রনাথের 
প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং শান্তিনিকেতনের অধ্যাঁপকও 
ছিলেন। আশা দেবী বঙ্গললন!|। ইনিও শাস্তিনিকেতনের 
অধ্যাপিকা ছিলেন। এ'র চেহারায় এবং আচরণে একটি 
সিগ্ধ মাতৃভাব প্রকাশ পায় । শুধু তাঁলিমী সংঘের বাসিন্দা- 
দেরই নয়, সেবাগ্রার্ম ও ওয়ার্ধার অনেকেরই ইনি 
মাতাজী। এদের দু'জনের অক্লান্ত পরিশ্রমই. তালিমী - 
সংঘের অভাবনীয় উন্নতির উৎস। এদের সঙ্গে আছেন 
শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষা ইংরেজ মহল! মার্জোরী 
শাইক্স, উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পাণ্ডে গুরুজী, ' 
.সেবাগ্রাম বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরিচালিকা শ্রীমতী শান্তা 
নারুলকর এবং আরও অনেক শিক্ষাব্রতী। আগেই বলেছি 
যে, সেবাগ্রামের মূল জনপদটিতে তালিমী সংঘ একটি 
বুনিয়াদী বিদ্যালয় চালান। বস্তুতঃ সেবাগ্রাম এবং তাঁর 
আশপাশের গ্রাম কয়টিতে গঠনমূলক কা করবার প্রত্যক্ষ 
ভার নিয়েছেন তালিমী সংঘ । সেবাঁগ্রামের বিদ্যালয় ছাড়া 
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তালিমী সংঘের:এলাকার ভিতর আরও একটি বুনিয়াদী 
বিদ্যালয় তালিমী, সংঘের ছারা পরিচালিত হয়।, সার! 
ভারতবর্ষ থেকে প্রায় দেড় শত- যুবক-যুবতী প্রতি বৎসর 
এখানে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী হবার শিক্ষা 
নেন; বিদ্যালয় চালাবার জন্যে কাতাই, 'বুনাই, কাঠের 
‘ কাজ, কাগজ ও পিচবোর্ডের কাজ এবং বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র 
ছাড়া সুন্দর একটি গোশালাও চলে. তালিমী- সংঘের 
প্রবিচালনাধীনে। এখানকার সমস্ত কাজই অধ্যাপক, 
অধ্যাপিকা এবং ছাত্রছাত্রীর! করেন। ূ 
১ তালিমী সংঘে শাস্তিনিকেতনের ছাপ পড়েছে গভীর 
ভাবে। নায়কম্জী এবং আশা দেবী তো রবীন্ত্রনাথেরই 
হাতে গড়া। এই দু'জন ছাড়া চিত্ৰকলা শিক্ষাদান কার্ধে 
শান্তিনিকেতন ফেরত আরও কয়েকজন নিযুক্ত আছেন। 
গান্ধীজীর অর্থনীতি ও সমাজনীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিল্প 
ও কবিদৃষ্টির সমন্বয় হওয়ায় তালিমী সংঘ শিক্ষার এক আদর্শ 
কেন্ত্ররপে পরিগণিত হয়েছে। তালিমী.সংঘ মারফত বুনি-. 
য়াদী বিদ্যালয়ের ভাবী শিক্ষক-শিক্ষ্থিত্রী এবং ছাত্রছাত্রীরা 
রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী বর্তমান বিশ্বের এই ছুই যুগ-মানবের, 
সন্মিলিত আদর্শ গ্রহণ করছেন। 
১৯৪৪ লালে শেষবার জেল থেকে ছাড়া গেয়ে গান্ধীজী 
. চরখা সংঘের সামনে এক নৃতন কার্যক্রম পেশ করলেন। 
এত দিন চরখা! সংঘ এবং খাদি কর্মীরা শুধু দরিদ্রদের 
কথঞ্চিৎ আধিক সহায়তা দেবার জন্যে খাদির কাজ, 
চালিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু গা্ধীজী এবার জানালেন যে,. 
থাদির লক্ষ্য আরও উচ্চ। জীবঘৃধারণের জন্য অপরি- 
হার ভ্ব্যসামগ্রীর কেন্দ্রীভূত উৎপীদন ও বন্টনের, জন্য 
আমাদের সমাজে শোষণ চলছে। এই কেন্দ্রীভূত 
উৎপাদন ও বণ্টনের 'ফলে এক দল পরশ্রমজীবীর 
ভার বইতে হচ্ছে উৎপাদকশ্রেণী অর্থাৎ কৃষক ও মজছুর- 
দের। এরই জন্য, আবার রাষ্রব্যবস্থাকেও . কেন্্রীভূত 
করতে হয়েছে এবং ফলে ভার নিয়ন্্ণ-ব্যবস্থা চলে গেছে 
সাধারণ মানুষের বুদ্ধি ও আয়তের বাইরে! ফলে আধিক, 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন হয়ে গেছে মুষ্টিমেয় লোকের 
করায়ত। উৎপাদন-ব্যবস্থা রাষ্্রপরিচালিত . হলেও এই 
ক্ষমতার একাধিপত্যের অবসান ঘটবে না। বরং উৎপাদন- 


যন্ত্রের সঙ্গে রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসনযন্ত্র একই কর্তৃপক্ষের হাতে ' 


যাওয়ায় ব্যক্তিত্বাধীনতা অধিকতর পরিমাণে স্ষুপ্ন হবে এবং 
এর. ফলে ফ্যাসিজম বা কম্ুনিজম যে নামেই হোক না 
কেন, কোন-নাঁকোন প্রকারের একনায়কত কায়েম হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকবে। ব্যক্তির যথাসম্ভব অধিক আঁত্মবিকাশের 
স্থযোগ রাখার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় সংঘ- 


ভাবে এগোয় নি। 
ংঘের সভাপতি-পর্দের' গুরু দায়িত্বভার: যখন--শ্রীধীরেন্-: 


শক্তিকে যদি বজায় রাখতে হয়, তাহলে স্বয়ংপূর্ণ গ্রাম্য 
সাধারণতন্তর কায়েয় করাই: হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপায়। জীবন- 
ধারণের উপযোগী অপরিহার্য দ্রব্যসীমগ্রীর বিকেন্ত্রীকৃত. 
উৎপাদনের -.প্রতীক চরখা.. ই লক্ষ্যে ৮ হবার 
উপায় । ৭ ও হু Lo 
- গাস্ধীজী বেঁচে বার; চরখা-গং ংঘের সমস্ত শক্তিকে 
এই ‘আদৰ্শ প্রতিষ্ঠায় উৎসগীকবতপ্রাণ কর্মী তৈরি.করা ও 
অহিংস বিপ্লবের অগ্নিক্ষুলিঙ্গ রূপে তাদের গ্রামে গ্রামে * 


ছড়িয়ে দেবার কাজে লাগাবাঁর ব্যবস্থা হয়'। -তবে ভারতের 


তদানীস্তন ' রাজনৈতিক" পরিস্থিতিতে এ কাজ, তেমন, 
গান্ধীজীর"তিরোধানের পর 'চরখা-, 


নাথ মজুমদারের উপর পড়ে তখন এই স্বপ্পপরিচিত' খার্দি-: 
সেবকের যোগ্যতা . সম্বন্ধে: অনেকের মনেই ''দ্বিধার ভাব 
জেগেছিল। কিন্তু অত্যল্পকীলের মধ্যেই ধীবেনভাই প্রমাণ 
'করলেন যে, তিনি চরখা সংঘে-গান্ধীজীর যোগ্য -উত্তরাঁধি- 


কারী ।. বীরেনভাই উত্তরপ্রদেশ-প্রবাসী বাঙালী ।.. ইনি: 


বিখ্যাত নেত্রী শ্রীমতী হুচেতা কপালনীর অগ্রজ । বেনারসে 
ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার সময় অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে 


পড়েন এরং তখন থেকেই গান্ধীবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন। 


উত্তরপ্রদেশে গান্ধী- -আশুম মারফত, এ যাবৎ তিনি গঠন- 
মূলক কাঁজ. চালিয়ে: এসেছেন এবং সেখানে, শত শত. 
কর্মী তৈরি করে জন্সেবার, কাজে ‘নিয়োগ করেছেন। 


বর্তমানে বীরেনভাই সেবাগ্রামের খাদি বিদ্যাল্য়কে এই 


আদর্শের উপযুক্ত শিক্ষণকেন্্র রূপে গড়ে তুলছেন এবং 
সমগ্র চরখাঁসংঘে ইনি নবজীবন এনে দিয়েছেন। তিনি 
ভারতের এক প্রান্ত হতে. অপর প্রান্ত পর্যত্ত ঘুরে দেশ-. 
বাসী ও শিক্ষিত-সমাজের মনে প্রচণ্ড আলোড়নের স্থষ্টি 
করেছেন। তার বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং বহু,বৎস্র গঠন- 
মূলক কাজে লিপ্ত থাকার কারণে লন্ধ অভিজ্ঞতা ও ভূয়ো- 
দর্শনের দ্বারা গান্ধীবাদ এবং চরখার দর্শনকে তিনি অকাট্য 
যুক্তি বলে প্রমাণ করেছেন। মৌলিক চিন্তাশক্তি এবং 
ক্ষুরধার বুদ্ধির জন্য তিনি কর্মীমহলে সমাদৃত । স্বীয় মত 
অকস্মাৎ বর্জন করতে সং স্কারে বাধে. বলে বিরোধীরা 
ধীরেন্ভাইকে যথেষ্ট সমীহ করেন। .. 

. চরখা-সংঘে মীরেনভাইয়ের পর নাম করতে হয় 
সংঘের সম্পাদক- শরীকৃষ্ণদাস গান্ধীর বাল্যকাল থেকে 
গান্ধীজীর কাছে মান্য এই 'ক্ষীণকায় ব্যক্তিটির 
অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং অপূর্ব সংগঠনীশক্তি দেখে বিস্মিত 
হতে হয়। খাদির “টেকনিক সর্বজনমান্য বিশেষজ্ঞ - 
হচ্ছেন নন্দলাল ভাই। চরখা- ও তাঁতের উন্নতি. করা 


ক. 


জ্যৈষ্ঠ 


সুগতের উদ্দেশে 


১৮৪ 





এবং খাদিকলার উপযোগী নৃতন নূতন গবেষণা করবার 


ভার এর উপর । সদাহাপাময় পণ্ডিতজী খাদি বিদ্যালয়ের. 


মু্তিমান অনুপ্রেরণা স্বরূপ । সন্তানবৎ স্েহে ইনি খাদি 


বিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে অহিংস বিপ্লবের 


হোতা হবার শিক্ষা দেন। . ছাত্রছাত্রীদের. সকল . কর্মের, 
সঙ্গী ভাইজী চন্দনসিংজীর সঙ্গে একবার পরিচিত হলে: 


__ ভীকে ভোলা শক্ত। স্থমধুর ব্যবহারে সবাইকে তিনি. বশ 
“করে রেখেছেন । এ ছাড়া এখানে থাকেন ছাক্রাবামের 
ব্যাপারে চন্দনসিংজীর সহকারী. সৎ স্বভাববিশিষ্ট .আত্রেজী 
এবং চরখা সংঘের কার্পাস-গবেষণা বিভাগের পরিচালক 
শ্রীযুক্ত পুণ্যব্রত ঘোষ-এরা- 'ছ'জনেই.. যুবক): শ্রীযুক্ত 
পুণাব্রত ঘোষ কলকাতার: বাঁসিন্দা।. ইনি: নাকি 
বাংলার: এক বিখ্যাত সাম্যবাদী দলের: কর্মী: ছিলেন। 
আত্মগোপন করে থাকার “সময়. শীকিশোরলান মশরু- 
ওয়ালার সংস্পর্শে এসে গান্ধীবাদে দীক্ষা গ্রহণ-করেন এবং 
অতঃপর চরখা-সংঘে যোগদান করেন । “খাদি -বিদ্যালয়ের 
কাতাই, খুনাই এবং বুনাই: ক্লাস ছাঁড়া কৃষিক্ষেত্রও বেশ 
বড়) এখানকার. সংগ্রহশালাটিতে খাদি: - এবং 'তার 
উৎপাদনের যন্ত্রপাতির-ক্রমবিবর্তনের ধারাটি নর ভাবে 
বুঝাবার ব্যবস্থা আছে: । 


- এই তিনটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া সেবাগ্রামে কণ্ত চুরবার নামে 
একটি ' হাসপাতালও আছে । ডাক্তারী করা গান্ধীজীর 


পে 


বহু দিনের নেশা। সেই উপলক্ষে তীর আশ্রমে ক্রমশঃ 
একটি-ছোটখাটো উধধাঁলয় স্থাপিত হয়। ক্রমশঃ ডাঃ সুশীলা 
নায়ার ইহার ভার নেন। পরে এটি আরও বেড়ে যায়, এ 
কারণ আশ্রমে এর স্থান সংকুলান না হওয়ায় তালিমী 
সংঘ-ও চরখা সংঘের মধ্যবর্তী মাঠে _এর জন্য নূতন ঘর 
তৈরি হয়। বর্তমানে এখানে রোগীদের রেখেও চিকিৎসা 
করবার ব্যবস্থা আছে। , শল্য, চিকিৎ্মাসহ আধুনিক 
চিকিৎসার ব্যবস্থা এই ছোট হাসপাতালে আছে। দূরের 
গ্রামের বহু রোগী এখানে এসে. অতি অল্পব্যয়ে চিকিৎসা 
করিয়ে যান। কজ্ডুরবা: ট্রাষ্টের তরফ থেকে প্রতি বৎসর 
কয়েক জন মহিলা এখানে ধাত্রীবিদ্য। এবং রোগী-পরিচর্য| 
শেখেন।" এখানকার হাসপাতালের  নেবিকাদের অধ্যক্ষ 
হচ্ছেন বাংলাদেশের 'মণিদি। ' কম্তুববা ট্রাষ্টের বঙ্গীয় শাখা 
দ্বারা প্রেরিত দু জন বাঙালী ছাত্রীও এখানে আছেন। 


ৃ ' সৰ্বশেষে পরলোকগত শেঠ যমুনালাল, বাজাজের 
দানের কথা উল্লেখ না করলে সেবাগ্রামের প্রসূন অসম্পূর্ণ 
থেকে যাবে ।. সেবাগ্রামের, এই গান্ধীগ্রাম স্থাপন করবার 
ব্যাপারে তার প্রচেষ্টাও কম. কার্যকরী হয়নি। গান্ধীজীকে 
ওয়ার্ধাতে তিনিই আনেন। .বাপু-আশ্রমের যাবতীয় ভূ- 
সম্পত্তি তারই-দান.। বাঁপু-আশ্রমের অন্যান্য খরচ, চরখা:. 
সংঘ, তালিমী সংঘ এবং কম্তরবা! হাসপাতাল স্থাপন! ও 
পরিচালনার, পিছনে রয়েছে তার অজ অথ্থান্ুকূল্য |. 





স্গ্নতের উদ্দেশে 
. শীকালিদাস রায় :'. | 
বাল্য জানিতাম প্রভু ৃত্যু হ’লে লোকে " অশাখ্বত দুঃখালয় রর জানি এই ধরা, 
. যায় স্বর্গে অথবা নরকে | | | পাপ তাপ জরা মৃত্যু ডরা, 
"তার পর জানিলাম বিজ্ঞানীর] কর ১ _ তবুএরে ভালবাসি। নাই প্রভু আমার দাবনা 


জীবনান্তে চিরতরে পাইব বিলয়। 

হে সুগত, তুমি এলে নিয়ে এক নূতন বারতা, ' 
বিশ্বাস আলার সাথে সঞ্চাত্িল মুখের কথা!" 
আমারে-বলিলে তুমি--“শেষ ন! হইলে কামনার, 


 অন্রপথে এজগতে আসিতে হইবে বার বার। 
আহস্ড হ'লাম শুনি-_ মৃত্যু নাই মোর, 
ছিন্ন কভু হবে না ম! ধরণীর সাথে বাধা ডোর । 
i তালবাসি এ ধরারে, বার বার আসিব ত ফিরে; 
পপ হই, পক্ষী হই, হই ব্যাধ পাতার হবে I 


আনি মোর কোন দিন যাবে না কামনা! 
তোমারি লতিতে যাহা কোটি জম্ম লাগিয়াছে প্রভু, 
১ জ্রানি তাহা এ পাপীর লভ্য নয় কভু । 

নাই মোর নির্ববাণের তয় পু 

হে প্রভু, অমর আমি কোন দিন পাব না বিলয় | 
জনমজনাস্তর পথে আমি যৃত্যুহীন, 

সর্ব জীবনের স্বাদ আমার অধীন। 

আশ্বস্ত করেছ তুমি, ভোমার নির্বাণ 

তোমারি থাকুক প্রভু, চাহি নাকো শূন্যে অবসান, 
চাই জীর্ণ দেহবাস ত্যন্ধি নব বাস পরিধান। 


~ 


ঢেউয়ের ছন্দে নাচতে নাচতে সিড়ি তেঙে উপরে উঠে এল 
রমলা । oO 

- প্রধমেই মায়ের সঙ্গে দেখ! | ' সুহাসিনী চালের কাকড় 
বাছছিলেন। রমলার দিকে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে 
আবার তিনি কাজে মন দিলেন । রমলার সঙ্গে কোন দিনই 
, বনিবনাও হস্ত ন! সুহাসিনীর। এই বয়সে রমলার ধিঙ্গিপনা 

নিয়ে প্রায়ই স্বামীর কাছে অনুযোগ করতেন নুহাসিনী। 
কিন্ত কাকস্ভ পরিবেদন!। টাকার ধান্ধায় রাধাকাস্তবাবু 
এত ব্যস্ত যে মেয়েকে মৌখিক শাসন করবার পর্য্যন্ত তার 
সময় নেই। এদিকে চোখ থাকতে এসব বসে বসে দেখতে 
. পারেন না সুহাপিনী। লোমভ মেয়ে রাত আটট| অবধি 
বাইরে ঘুরে বেড়াবে-_নুহাসিনী এ কিছুতেই সইতে পারেন 
মা। ফলে সুরু হয় মা-মেয়েতে বাগ্যুদ্ধ। আর শেষকালে 
মেয়ের বৃথের তোড়ে ভেসে যান সুহাসিনী--বাধ্য হয়ে চুপ 
করে থাকতে তয়। তা ছাড়া আর উপায় কি! মেরে এখন 
রীতিমত -বড় হয়েছে, তার স্বাধীন মতামত গড়ে উঠেছে__ 
মা'র চোখরাঙামি আর গলা-কীপানো শাসন এখন মানতে 


মাকড়সার জাল 
শ্রীমন্থকুমার চৌধুরী 


ও 


কারখানা । মজুমদার সাহেব এ কারখানার ম্যানেজার-_ 
তারই আপিসে কাজ.” 
“কে মুমদার সাহেব ?” 
শৃঙ্কা ও সন্দেহ । 
“ও, তোষাকে বলি নি বুঝি ?” আজ আর মাকে, চটাবে 
না রমলা । একগাল হেসে বললে, “রেকর্ড কোম্পানীর 
অমরেশবাবুর বিশেষ বন্ধু হলেন মজুমদার সাহেব । অমরেশ- 
বাবুর .সুপারিশেই কাজটা হয়েছে। কাল থেকেই যেতে 
হবে ।” : একটু: থেমে আবার বললে রমলা “তোমাকে 


সুহাসিনীর সুরে সেই পুরনো. 


বলি মি মা-_আঙ্গকালকার দিনে পাচুটা লোকের সঙ্গে 


চাইবে কেন রমলা? বি-এ পাস করিয়ে মেয়েকে হচ্ছন্দ: 


চলাফেরার সুযোগ তো তারাই করে দিয়েছেন-__তারাই 
রমলাকে সুযোগ দিয়েছেন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গিনীর মতো আকাশে 
লু ্কু্তির পাখী মেলে দিয়ে উড়ে বেড়াবার। সুতরাং এখন 
রাশ টানছে দড়ি কাট] যাবার সস্তাবনাই বেশী। তাই শবদ 
হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন সুহাসিনী। - 

অন্য দিম হুলে হাতের ভ্যানিটি ব্যাগট! মা'র চোখের 
সামনে দোলাতে দোলাতে গট পট করে সোজা চলে যেত 


রমল1। কিন্ত আছ মাকে নিজের আনন্দের তাগটুকু না. 


দিলে আর চলছে না। 

“মা, আমার চাকরি হয়েছে ।» হাট্টই বাদির মতো 
হুস্‌ করে খুশীতে যেন আকাশে বিচুরিত হ'ল রমল1। ' 

“কোথায়? সিনেমা কোম্পানীতে? পর্দার আড়ালের 
গানের চাকৃরি ?” প্লে-ব্যাক্‌ গানকে সুহাসিনী বলতেন 
পর্দার আড়ালের গাঁণ। | 

“বাঃ রে, সিনেমাতে আবার মাস মাইনের চাকরি হয় 
নাকি? এ আপিসের কাশ--রোজ দশটা পাঁচটা ।” 

“সরকারী আপিলে?” সুহাসিনী বুথ না তুলেই জিজ্ঞেস 
করলেন। 

“ঠিক সরকারী জাপিসে নয়, তবে প্রায় আপিলের. মতোই 
সব কায়দা-কান্ুন। নারকেলডাঙান্ডে মন্ত বড় পটারির 


চেনাশোনা না থাকলে...” এই পর্য্যন্ত বলে তঙীতে একটা! 
ঢেষ্ট তুলে চঞ্চলকণে বললে রমলা, “যাই বাবাকে বলে আসি। 
কাল সকালে উঠেই তো আপিসের তাড়া।” 

' ব্বাধাকান্ডবাবু পুলিসের চাকরি করে চুল পাকিয়েছেন। 
এক সময় বিস্তর টাকাও রোজগার করেছিলেন । কিন্ত 
শেষরক্ষা করতে পারলেন ন!। ব্রিটিশ আমলের হুরস্ত লাল 
ঘোড়ার অবাধগতি শ্বাধীন-ভারতের নয় প্রাকারে এসে রুদ্ধ 
হ’ল। হুমড়ি খেয়ে পড়লেন রাধাফাত্ত।. কি একটা ঘুষের 
ব্যাপারে ধরা পড়ে তার চাকরি গেল। স্বাধীনতার মুওপাঁত 
করতে করতে কলকাতার অজ চোরাপথে লক্ীর আবাধনায় 
মধ হলেন এককালের . জীদরেল পুলিস অফিসার রাধাকাস্ত : 
সিংহ রার। 

' কিন্ত সৌতাগ্যরবি তখন তার পশ্চিমে হেলে পড়েছে। 
রাধাকান্তের অবস্থা আর ফিরল না। এত বড় পরিবার 
নিয়ে ভিনি বেশ একটুখানি বেকায়দায়ই পড়ে গেলেন। কাল 
শনিবার । “রেসে' যাবেন কি না--তাই ভাবছিলেন 
রাধাকান্ত। এমন সমস দমকা হাওয়ার মতো ঘরে ঢুকল 
রমলা । “বাবা, আমার চাকরি হয়েছে ।” রমলা খুশীতে 
টলমল করছে। 

চোখ থেকে চশমা নে নিযে প্রসন্ন মুখে তাকালেন. 
রাধাকাস্ত । | 

“কোন আপিসে 7 "রাধাকান্ত খুশি হয়ে উঠবার একটা 
দৃঢ় তিদ্ভি থুঁজছেন- যেন হঠাৎ তার আশা আনন্দ মিথ্যে না 
হয়ে খাত্ন_আবার যেন তাঁকে লাল ঘোড়া থেকে পড়ে 
গিয়ে আঁচম্ক1 মাটিত্তে গড়াগতি না যেতে হয় । 

“সেই যে মদুমদার সাহেবের কথা তোমাকে বলেছিলাম 
অমরেশবাবুর বন্ধু । -নারকেলডাঙার 'এক গ্লাস ফ্যা্টরীয় 


ম্যানেজার । তারই পাল'নাল ' এসিস্টান্ট...*৮ উচ্ছ্বাসের 


এলপি 


বাণ্পে রমলার কথ! জড়িয়ে আসছিল-_যেন নি করে 
এসেছে রমলা । 
রাধাকাস্তবাবু জীবনে টাকাটাই বড় করে চিনেছেন-_ 
তাই ক্ষতিয়ে হিসেব করে তবে তিনি ধুশী হতে চান। 
নিশ্চিত তরস! পাবার উদ্দেষ্কে রাধাকাস্ত জিজেদ করলেন 
- “কৃত করে দেবে ?” 
তা আরকে দ্িজ্ঞেদ করতে গেছে।” 
বাবার এই অতিরিক্ত হিসেবিপনায় মনে মনে ভীষণ স্থন্ধ 
হ'ল রমলা । কোথায় বাবা বুশী হয়ে ছুটো তাল কথা 
বলবেন, ন! শুধু খু্য়ে জেরা আর জেের1। রমলার আনন্দের 
উদ্বেলিত উচ্ছাদ-তরদের সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে পারছেন 
মনা রাধাকন্তি। টু 
প্যাক গে-_এই বাদারে চাকরি হয়েছে তাই যথেষ্ট । 
কম করে হলেও অন্ততঃ শ'থানেক টাক] ত নিশ্চয়ই দেবে ।” 
নিজের সঙ্গে সন্ধি করলেন রাধাকাস্ত। 
এটে উঠে দাড়ালেন তিনি। ডাকলেন ছোটকু-_বা্দারের 
থলিটা নিয়ে আর. তে] ম।।” . 
ছোটকু রাবাকাস্তবাবুর ছোট মেয়ে। বাবাকে এই 
অসমরে ব্যাগের জন্ত তাড়া দিতে দেখে রমলা জিজেস করলে, 
“এখন তুমি আবার বাজারে যাবে নাকি বাবা?” | 
৮ “তাই যাব ভাবছি। যা হটক কিছু নিয়ে আসি। সেই 
নারকেলডাঙায় জাপিস। তোকে ঘে সকাল আটটার মধ্যেই 
খেয়ে দেয়ে আপিস বেরুতে হবে রমলা । এন সকালে 
বাজারের পর আর রান! হয়ে উঠবে না-।” 
রাধাক্কাত্তবাবু বাজারে যাবার জন্যে তৈরি হলেন। 
ছোটকু ব্যাগ নিয়ে নাচতে নাচতে এলো । রমলাকে 
জড়িরে আবদারের সুরে বললে, “সেজদি তোর নাকি চাকরি 
হয়েছে? আমাকে ছুটে| পুতুল কিনে দিবি ?” 
পেছন.থেকে ছোট তাই বাবলু আবদার ধরলে, “সেজপি, 
আমার একটা হাওয়াই সার্ট ।” 
মেঞ্গভাই. মণ্ট অনেকদিন থেকেই একটা পুরনো 
ক্যামেরার অন্ত রমলার পেছনে লেগে আছে। রমলা! কথা 
দিয়েছিল--ভার আগামী গানের রেকর্ড হয়ে গেলে সেই 





০.১ 


স্শঙ্রটাকা দিয়ে মণ্টুকে একটা পুরনো ক্যামেরা কিনে দেবে। 


এবার সুযোগ বুঝে মণ্ট, চেপে বরলে। সেজদির চাকরি 
হয়েছে-চাই কি একটা নতুন ক্যামেরাও জুটে যেতে 
পারে। তবে ক্যামেরা! কিনবার কথা শুনলে বাব! মারমুখে! 
হয়ে উঠবেন, তাই এদ্ধিন বক্তব্যট! সক্কেতেই রমলাকে বলে 
এসেছে মণ্ট,। এবারও ইঙ্গিতে বললে, “সেজদি-_দেই যে 
দেবে বলেছিলে । মনে আছে?” 

ষ্ঠ্যা-হ্যা, ধুব মদে আছে। থাকে যা দেব বলেছি 
সবাইকে তাঁদ্েব। সবে তো কাল থেকে চাকরি।. এক 


মাকড়সার জাল 





চশমা জোড়! চোখে. 


১৯১ 


লালিত লাসিলএপাঁল লগালি পিলা্ি 





মাস সবুর কর--মাইনে পাই_ওবে 'তো কেনাকাটা করব। 
এত ব্যত্ত কেন ?” 

তুলভুল সবে হাটতে শিখেছে । রমলার নতুন চাকরি 
পাওয়ার সংবাদ তার শিশুচেতনায়ও যেন বিরাট আলোড়ন 
সুধি করেছে। সে রমলাকে বেন করে আধো আবে! সুরে 


' বললে, “সে্দি-_আমায় বি্ুট কিনে দিবি ?” রমলা! শাকে 
বুকে জড়িয়ে নিয়ে আদর করে বলে, “এই দেখ--তোর জন্যে 


কত ফি কিনে নিয়ে এলাম” কয়েকটা লঙেঞ্জ হলছুলের 


' হাতে গন্ধে দেয় রমলা। 


রমলার চাকরির খবরে সার! বাড়ী জুড়ে খানিকক্ষণ: এই 
চমক ও চাঞ্চল্যের আলোড়ন চলল । ছোট ভাইবোনের! 
লঘু আনন্দের হাওয়ায় ছুলতে শুরু করলে। এই কল্পনার 
ফেনোচ্ছাস হয়ত আরও কিছুক্ষণ আবর্তিত হ’ন্ধ যদি ন! 
মাঝধান থেকে সুহাসিনী এসে এদের রঙীন নেশার ঘোর 
ভাঙিয়ে দিতেন। 

এই ছেলেমেকেরা-এত চেঁচামেচি, হউগোল কিসের ? 


কি হয়েছে শুনি ? 


- আকনম্মিফ যেন বজনির্ধোষ শুমতে পাওয়া গেল। মা'র 
কু দেখে বড়রা বুদ্ধিমানের মত গ1-ঢাক! দিল। ছোট্কু 
সবার আদুরে! সে শুধু বলতে গেল, “মা, সেজদির চাকুরি 
হয়েছে, আমায় পুতুল কিনে দেবে বলেছে” 

“তবে আর কি] এবার থেকে তুমি ধেই যেই করে 
নাচতে শুরু কর ।” সুহাসিনী ধমক দিয়ে উঠলেন। 

মা'র কাছ থেকে এ ধরণের কটুক্তি কোনদিন শোনেনি 
ছোটকু। বেচারা লঙ্দায়, ক্ষোভে, দুঃখে কেঁদে ফেলল। 
সুহাসিনী তবু নরম হলেন ন!। আরও কড়া সুরে বললেন, 
“থাকৃ--আর প্যান প্যান করে কাদতে হবে না। যাও 
ছুব থেয়ে পড়তে রস গে ।” | 

মা'র এই অতিরিক্ত কঠোরতা রমলার মনে স্ঁচের মত 
বিধশ্ডে লাগল । মনে হ'ল-_সুহাসিনী যেন ইচ্ছে করেই 
তাকে অপমান করবার জন্তে ভাইবোনদের কলোচ্ছাস থামিয়ে 
দিলেন। রমলাও চুপ করে যাওয়ার মত মেয়ে নয়। মা'র 
সঙ্গে খিটিষিটি তার মিত্যই লেগে আছে । তার ঠোঁটটা জবাব 
দেবার জনে নড়ে উঠল। কিন্ত অনেক বিবেচনা করে 
সংযত হ'ল রমল!। প্রথম চাকরির মুখেই একট! কুৎসিত 
ঝগড়ার অবতারণা করা সঙ্গত হবে না তেবে লে চুপ 
করে রইল ।' নিজে মনে মনে রাগের ভালা উত্তপ্ত 
হতে লাগল রমলা । থাক--আজকফের দিন সে চুপ করেই! 
থাকবে । 

বাকা চোখে রমলার দিকে তাকিয়ে সুহালিমী বললেন, 
“এতদিন .ঘোরাতুরি করে চাকরি যাও-বা একটা ভুটল-_ভাও 


আবার নুলুক ছাড়িয়ে--একেবারে লারকেলভাঙায়-_যেজে। 


১৯২ 
অপা্িপাস্পস্পিাসসিপাসিপাসিপিপপসপসিসপিিস্পিস্পসসিপাস্স্পিপস্পিস্পানিা্পিস্িলি। 
আসতেই ত প্রাণান্ত। আমাদের বরাতই- এমনি--ঢাকের 
দারেই মনসা! বিকোয় ।” তি 
আর সহ হ’ল ন! রমলার। 
শাসন । রমলার সার! দেহে কে বেন আগুনের হল্কা ছুড়ে 
মারছে। 'তীক্ষ কে রমলা বঙ্কার দিয়ে উঠল, “তোমার 
সুবিধে হবে বলে কেউ ত আর বাড়ীর পাশে আপিন বানিয়ে 


বাধা মানল না সংযমের 


আমাকে চাকরিতে ডেকে নেবে না ম|। চাকরি করতে হলে, 


যেখানে চাকরি খালি থাকে সেখানেই কাজ নিতে হবে। 
আর লোক যেখানে টালিগঞ্জ থেকে টাল! পর্য্যন্ত টানাপোড়েন 
করতে পারছে, সেখানে ভবানীপুর থেকে নারকেলডাঙ! কি 
আর এমন ন’ল নিরানববই মাইল দুর শুনি? ও, পরের 
চাকরি করতে গেলে অত বাছবিচার চলে নামা ।” 

এই.বলে কথার ঝাঁপট! মেরে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে 
গেল রমলা । ' 

বিছানার শুয়ে চট্ট করে ঘুম আসছিল ন! 'রমলার ৷ কাল 
থেকে শুরু হবে দশটা-পীচটার জীবন--সম্পৃণ অপরিচিত 
পরিবেশ। অচেনা লোক--কতথানি খাপ খাইয়ে চলতে 
পারবে ভাই বা কে জানে] যে ধিীপনার জনত আত্মীর্ব্ধন, 
বিশেষ করে মা’র অঞ্জঅ বাকা কথা তাকে গুনতে হয়েছিল 
অহমিশ__আছ সেই কলঙ্কের দাগ জয়চীক! হয়ে উঠেছে 
ভার জীবনে--তাকে জীবনে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করেছে 
সবচেয়ে বেশি । নাসান্ডে মাইনের টাকাটা যখন মার হাতে 
তুলে দেবে রমল1-_মা*র তখনকার মনোভাব ও মুখের প্রসন্ন 
দীপ্তি কল্পনা করে একটি! কৌতুকমিত্িত জামোদ জন্ভব 
ফরলে রমল!। টাকার জোৌলুসে ' পেদিন আপনা! থেকেই 
ঢাকা পড়ে যাবে রমলার সব অপযশ । মধ্যবিশ পরিবারের 
অন্ধকার নরককুণ্ডে টাকার চেয়ে বড় বন্ধু, বড় সহায়ক, বন্ধ 
আশীৰ্ব্বাদ আর কিছু নেই। রমলা ত ভ্রানত--আর জানত 
বলেই সকলের কাণীছুষা, প্রকান্ত বা! প্রচ্ছন্ন বিদ্প উপেক্ষা 
ফরে সকলের সঙ্গে স্বাধীন ভাবে মেলামেশ! করত রমলা। 
আর ভারই ফলে নিজের জোরেই মে এই চাকরিটা জোটাতে 
পেরেছে- আজব তার বিরুদ্ধে সকল নিন্দা কটুক্তি মাথার 
ভুষণ হয়ে দেখ! দিয়েছে সকলের কাছে। 

কালকের রুটিনটা মনে মনে ঠিক করে নিল রমলা । 
সকালে ৮টার মধ্যেই তাকে আপিস বেরুতে হবে। সুতরাং 
আগের দিনের ' এন্গেঞ্জমেন্টগুলো. সব ওলটপালট হয়ে 
যাবে । কোথায় কোথায় তার সব দেধা করবার কথা 
ছিল ?---রমলা মনে মনে হাতড়াতে লাগল- আগামী কালের 
সুচী! “মুনলাইট . পিকচার একটি ছবিতে প্লে-ব্যাক্‌ 
প্রানের জন্ত তার পাওনা! টাকা অনেক দিন ধরে পড়ে আছে.। 
্তাগিদ দিলে মেদবহুল মালিক এক গাল হেসে বলেন, 
প্জবন্থ। ত নিজের চোখেই দেখছ দিদি ; হাতে আমার ট্রামের 


:.... প্রবালী, 


১৩৫৯ 





তাড়া এক জানার বাড়তি একটি আধলাও নেই ।---দেব 
দেব'*-কাউকে নিরাশ করব না, ছবিটা একবার রিলিজ হোক 
***এছ্দিনই যখম সবুর করলে তখন আয় ক'ট! দিন*-*” অদভুত 
লোক এই কানাইবাবু। কথায় যেন মধুবরে। কাল দুপুরে 
একবার আপিসে দেখা করবার জন্তে বলে দিয়েছিলেন কানাই 
বাবু। বোধ হয় কাল হাত উপুড় করতেন। কিন্ত রমলার 
শ আর কাল যাওয়া হবে না। অবিষ্টি বাবাকে এ কথা. 
জানায় নি রমল1। এই সব সিনেমাওয়ালার উপর রাধা- 
কাণ্তবাবু হাড়ে চট! । তবু কিছু বাড়তি রোজগার হবে বলে 
'ব্রমলার প্লেব্যাক গানের নেশাকে ভিনি বরং. প্রশ্রয়ই দিযে- 
ছিলেন। কিন্ত রেকর্ড-সিনেমা লাইনে ক’বছর খোরাদুরি 
করেও যখন আশাহ্রূপ টাকার মুখ দেখলে ন! রমলা তখন 
রাধাকান্তবাবুর উদ্। প্রকাশ পেল। বিরক্তির সুরে বলেন, 
“তোকে তে! আগেই বলেছিলাম রয়ু, ওসব সিনেমা-ঘুদুদের 
কাছে আর যাবি নে। 'পাওনা টাক! দেবার নাম নেই, 
শুধু বাকৃফট্রাই।” চুপ করে থাকে রমলা। বাবা সহঙ্জে 
তার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধ! দেন না । 'সব কিছুকেই টাকার 
কঠিপাথরে যাচাই করে নেন রাধাকাস্তবাবু। আর্ট-ফার্টের 
ধার ধারেন ন! তিনি। শিল্পীর গালতর1 নামের চেয়ে অর্থের 
ফুলবুরির আকর্ষণ তার কাছে অনেক বেশি।-.'হঠাৎ মনে 
পড়ল রমলার--কাল বিকেলে উৎপল আসবে । শাকে ন!_ 
পেরে ধুবই মণ্দাহত হবে উৎপল। হতে! ইনিয়ে-বিনিয়ে 
চিঠি লিখবে, না .হয় দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেবে অনেক 
দিনের জভ। শিল্পীর! সাধারণতঃ অতিমানী আর স্পর্শকাতর 
হয়েই থাকে। কিন্ত উৎপলের তালবাসা যেন তাকে সর্বক্ষণ 
সব দিক থেকেই ধিরে. রাখতে চায়, গতীবন্ধ করতে চায়। 
তাই এক দিন সময়ে রমলার দেখ! না পেলেই হাদয়-সমুক্র 
আলোড়িত হয়ে উঠে ।-*'মাকে লুকিয়ে কাল ছুপুরে তাদের 
একট! বিলিতি ছবি দেখতে যাবার কথ! ছিল,. উৎপল টিকেট 
কিনে একেবারে বাবার অন্তে তরি হয়েই আসবে । কিন্তু 
সে তো আর - জাগেতাগেই ,চাকরির খবর জানত না। কিন্ত 
এবার যদি এ নিয়ে ফোন বাড়াবাড়ি করে উৎপল তবে 
রমলা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেবে-.'এ ধরণের. মিইয়ে পড়া, 
মেয়েলী পুরুষদের অন্তর থেকে স্বণা করে রমলা -- 

চোখ ছুটো! - তার মধুর আবেশে জড়িয়ে আসছিল। ' 
রমলার মনে হ’ল--এক দিন তার মনের যুকুরে--উৎপলের যে 
ছায়া পড়েছিল ক্রমশ: তা যেন অন্প্ট হরে আসছে। 
উৎপলের অহুরোধ এড়াতে না পেরে আজও তার সঙ্গে 
মল] রেন্ডোর! আর সিনেমায় ঘুরে বেড়ায়_-কিন্ত ছ'বছর- 
আগের সে আধেগ ও উন্মাদনা, সে অন্তর-মাধুর্শ্য--শব যেন 
আজ তুচ্ছ, অকিফিংকর হয়ে গেছে রমলার কাছে... । 

রি ক ন ৫ 


তপ 





৩*শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ 


মৃতা, 


জন্ম, মে ১৮৬৫ 





রামেশ্বর মন্দিরের অভ্যন্তরে কারুকার্যাময় দালান 










র | রমলাকে ক যে ৰ হবে 






See গেল। লক্রপক্ষ টন বিরান আত্মীয়- 










বিল লাত করে. বিযিনী হরে 
বচেয়ে বেশী খুলী হলেন রমলার বাবা 
পা লোক, তবু খুশীর উত্তেজনা তিনিও 
11 স্থহাসিনী চা দিয়ে চলে যাচ্ছি- 
বললেন, «শোন-_এবার হ’ল 
ময়ে রোজ ৰে চেঁচামেচি করতে. 

ন 'কাগুলে| কার ঘরে আসবে গনি ?” 
হাসিন পাতকে * বাব দেন, “তা না হয় ছু'চার দিন 
বিখেই হ'ল) 
ঠা মা। 
















আজ হোক লি হোক বিষে 






j বু বা হেলে বললেন, প্রযুর ॥ দয এখনও 
ত্র জোগাড় করে আনতে হবে? এখনও পাজ- 
কষি করে, মেয়ের রঙ দেখে, চুল টেমে, 
চিনির ঘরে দেবে? রাধাকাস্তবাবু 










পারার গই পরনে | কাল নয়। রযুত বিয়ের 
বে আমাকে, কাউকে ভাবতে হবে না। রমু 
নিজেই জুটিয়ে নেবে--ডুমি ঠিক দেখে নিও ।” 


6, ছুষেকের মধ্যেই সারা আপিসে অভিশয় স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে  রদল|। মজুমদার সাহেবের নেকৃনজরে পড়েছে নুতন 
তরুমী টাইপিস্ট_-এই নিয়ে কেরানীমহলে চাপা কানাঘুষা, 
হাদি-ঠাউা আর রহস্তালাপের অস্ত নেই। তার হ*চারটে 
খুচরো! মন্তব্য ছিটকে রমলার কানেও এসেছে-_কিন্ত সে তা 
ম। স্বতাবচরিঅ নিয়ে নিন্দা আর বক্রোক্তি তার 
য়ে গেছে। 

চন তরফদার এই আপিলের সব চাইতে মাতুব্বর 
বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি-_কিন্ত মনটা কীচা-_ 
বাই তাকে বড়া বলে ডাকে । সকলের 
ছার পরামর্শ অপরিহার্য । 
যেচে সাহায্য দিতে ফোন দিন 









নার বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল, রমলার এক আঘাতেই, 


কিন্ত মেঝে ত তোমার চিরকাল 


বললে প্রিয় 








আর আাহাষ্য 










হাশিখুলী--হাতে পানের ডিবে। এক-রাশ 





নক্ষত্র তার জান|-তাই। বককাকে কারো না 
সময়েই প্রয়োজন। 
সেদিন বড়দা নিজে থেকেই, বললেন নদ 
ভোমার বরাত খুব ভাল। দিনেই মন্ধুমদ 
চোখে পড়ে গেছ। তোমার কাজ দেখে ভারি | 
তোমার কথাই আলাপ হচ্ছি 
পান নিজের মুখে ঠেলে দিলেন 
রমলা চট করে কিজবাব দেবে 
বললে, *ভুলচুক যদি কিছ হ্য় দ 
বড়দ। ।” 
হাঁহা করে হেসে উঠলে, এ 
তোমার বলবার অপেক্ষায় আছি। যখ 
বাধা ঠেকবে, তোমাদের এই বড়দ 
দেখতে পাবে দিছি ।” এই বলে, 
নিলেন বড়দ ৷ : 
এমন সময় মজুমদার সাহেবের রর ৫ 
এল । 
ছোকরা কেরাশী প্রিয়তোষ কিন থে j 
ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্ঠা করছিল। কিন্তু পাতা 
রমলার সবচেয়ে তীক্ষু সমালোচক হয়ে ঈ 
রমলা চলে যেতেই বড়দার দিকে ইশার! 
ঘতোষ, “ব্যাপার কি বড়দ!--* 
যে খুব ঘন ঘন ডাক আসছে ।, (জমে উঠ 
পাশের চেয়ার থেকে আর এফ 
ত দেখলাম দাদা। ও অমতেও দেরি 
যেতেও বেশী সময় লাগে না” 
বন়দা কৃজিষ শাসনের সরে 
ছোটকর্তার কেচ্ছ! নিয়ে নান কে নাং | 








































































চেয়ারটায় বসে পড়ল রমলা। কনা তার হু ছু করছে 

কি বলবেন মদুমদারপাহেব--হয়তো বলবেন, তাকে দিয়ে 
কাজ ঠিকমত চলছে না। সুতরাং তাকে আর 
পারলেন না বলে তিনি ছুঃখিত ।- কিন্ত আশ! 
ন কথাই পাড়লেন না মঞ্জুমদারসাহেব । | 
জা মাগির একবার আমাদের বকে 











তা যাবেন আজ 1” 
লতে পারে এমন কঠোর এখনও হতে 


এরই মধ্যে চা ও খাবার দিয়ে গেল। “ত! আব্- 
কি একেবারেই ছেড়ে দিলেন?” এক মুখ কুগুলী- 
ক বিকেল করলেন মজুমদার 


*সিনেমা ত 


টা কোরে প্লেব্যাক গেয়েও 
শব জায়গাতেই আজকাল বরাধরির 


না কারো মাসতুতো কি নিবে বোন হতে 

ন1-নেভার । টটাড়ান--জ্ধনা কয়েক মিউজিক ভিরেউরের 

র বিশেষ জানাশোনা আছে। আমি তাদের বলে 
গানের ব্যবস্থা করে হিলি $. এম গলা.. 


জোক্কার--সে উদ হ'ল অভিত্বের 

আপিসে, পরিজন এবং সহকম্মাদের ক 
কদর । এর মধ্যে ছু'ছটো ছবিতে ] 1ম করে 
প্রতিষ্ঠা শী ধের শ্ব্গ্বার উ্ুক্ত হয়েছে. 


এসেছে মজা 1 
ভার সামনে । 


আঞ্জকাল দার চেনাই যার ্ 


মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করেন না । 

জার বেচারা উৎপল 1 রুমলার বিকীর্ণ বোনের 
মাঝে পেধে কোথায় হারিয়ে পাহে ছং বা ভান খোর 
রাখে। উৎপলের সঙ্গে সিনেমা দেখতে 
প্রেষালাপ করবার সময় নেই রমল 

ভার জীবনে এসেছে নূতন 
প্রাণের স্ফুত্তি। 

হঠাৎ সেদিন ট্রাঙ্কের তলা 
পড়ল । নিজের অজ্ঞাতসারেই ফটো দে ৮ 
রমলা ও উৎপলের একজে তোলা ফটো! --কো 
নিবিড়, হর্কল মুহুর্তের পাগলামি । অত্ভী 
স্থৃতি ভিড় করে এল তার মন্দের গৃহ: 
জোর করে চাপ দিলে রমল1। 
তার মুখে। এককালে কিবোক: 
তার হাতে হাত রেখে বলেছিল, * 
আমাকে ভুলবে না”. 

রমলা মন্ত্রযুণের মত জবাব! 

“আর কোথাও নদি বিয়ে হয় 





সাধারণ মানুষ 


জ্রীতপতী গোস্বামী 


কলকাতার বাইরে কমই যাওয়া ঘটে, তবু একদিন সুযোগ 
পেয়েছিলাম । হাতে একটি ক্যামেরা ছিল। ক্যামেরা নিয়ে 
বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। পথে বাঞ্জার পার হতে হ'ল। 
এরকম জনতার মধ্যে মেয়েদের পক্ষে ছবি তে! সহজ্ধ নয় । 
সঙ্গে ছিলেন শ্রীযুক্ত! অন্রপূর্ণ গোস্বামী । জায়গাটা তাদের 
পরিচিত এবং আমার অপরিচিত। সাহল করে বাজারের 
মধ্যেই ক্যামের! খুলল!ম। 





হাটের পথে 


_ চলার পথে নজরে পড়ল রাস্ডার ধারে বসে আপন মনে 
ফুলুরি ভাজছে একটি ভ্রীলোকফ। আপন কাজেকিনিষা! 
আমর! ক্যামেরা নিয়ে গেলাম তার সামনে, সে একটু অবাক 
হয়ে তাকাল। কি ভাবল কে জানে। ওর যে একখান! 
ছবি তুলতে পারি তা অবশ্যই ভাবেনি। তাই সে নিজের 
কাজে মন দিলে। কিন্ত যখন সত্যই ভার সামনে ক্যামেরা 
ধরলাম তখন খুশি ও গর্বে ফুলে উঠল। আমরাও উৎসাহিত 
হয়ে বাজ্জারের মধ্যে গিয়ে অনেক ছবি তুললাম। ভাল 
লাগল এই সব মানুষকে | মনে হচ্ছিল যেন ওরা আমাদের 


কাছে যে আনন্দ পেল, ক্যামেরায় ছবি তোলাতে খে গর্ক 
অস্কৃতব করল, ভার নিমিত্ত তো আমরাই। আমাদেরও 
আনন্দ হচ্ছিল খুব সেন্বতে । 





মাটির কু'জ্ধো, গামল! 


ফেরবার পথে দেখি তিনটি ছোট ছোট ভাইবোন কিপের 
পুটুলি নিয়ে হুন্‌ হুন্‌ করে ছুটে চলেছে বাজারের দিকে । 
তাদের দাড়াতে বললাম। তার! বিশ্মিত হ’ল এবং মনে 


২২৮ প্রবাসী ১৩৫৯ 


পাল, 


হ’ল একটু যেন বিব্রত্ত বোধ করছে। বল! হ’ল তোমাদের জানে। ভাই ফোন ভ্রশ্রেণীর লোক তাদের সঙ্গে বদ্ধুভাবে 
তস্বির নেওয়া হবে। তার! ভাবতেও পারল না যে, তাদের কথা বললে বিস্মিত হয়। 











ফলের বাজার 


তস্বিরের কি প্রয়োজন থাকতে পারে। ফুলুরি তাজায় রত এ রকম একট! জঙ্থভৃতি আমার এই প্রথম। ছবি যেমনই 
বউটি, রাপ্ডার চল! ভাইবোন তিনটি, হরিজম-বৌয়েরা, কুঁজো- উঠুক, ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ মিশে আমরা যে আনন্দ পেয়ে- 
গাল! বিক্রেতা, ফলবিক্রেতা, এদের দিকে কে বা তাকায়! ছিলাম ভার চেয়েও হয় তো বেশী ওরা আনন্দ পেয়েছে। 
এর! অতি সাধারণ মাহুয। এর! যেন নিজেদের ছোট বলেই ত! হয়ত বা সামা কিছু ফুটেছে ছবিতে । 





অবিস্মরণীয় 

স্রীক্ষণপ্রভ৷ ভাছুড়ী 
বৈশাধীর আমন্ত্রণে প্রকৃতির রম্য পাদপীঠে, আত্মতোলা! সন্্যাসীর বিশ্বপ্লাৰী সর্কভ্যাদী প্রেমে; 
নৃত্য করে নটরাজ রুদ্র বঞ্ধ! তালে। বিধাতার জাশীর্ববাদ প্রজ্ঞারূপে মর্ণ্যে এল নেমে । 
=e iota ঝটকার মৃদঙ্গ বাদনে ; স্মরণীয় আরও এক জন্ম-মঞ্জুযায় ; 

য়ে উল্পসিত তৃণ-পঞ্জ লতা -গুন্মজালে । 

২৩ আসি সী অযুতে নিষিক্ত আজি বৈশাখী ক্রফচুড়া বন। 
বজ ধ্বর! পর্জন্যের প্রশত্তিকা পাঠে, আহৃঞধে গুজে নিত্য ব্যক্ত হয়, 
ব্যক্ত হয় বৈশাখীর স্মরণীয় ছুটি জন্মক্ষণ || “এস কবি, ধরা মাঝে স্থ্টি কর শান্তিনিকেতন” । 
অবিস্মরণীয় ছুটি জন্মের যুহুর্ঘ ; ভারভীর পদ্রবনে সুন্দরের সার্থক পূজারী ; 
প্রেম আর প্রজ্ঞারূপে বিশ্বে হয়েছিল সমাগত গহন কৃটিল পদ্থা দ্বিধাহীন নিঃশঙ্ক দিশারী 
বৈশাখের রৌন্রদীপ্ত গৈরিক ললাটে ; দীণ্ডিমান বিবস্বান। বৈশাখের অমর অধ্যায়; 
জ্ঞানী সিদ্ধ ভারতাত্বা বর্ড তথাগত । স্বাক্ষর রাখিয়া গেছে অবিনাদী হষ্টি-প্রতিতায়। 
হস্তে চিজিয়! গেছে জাপমার জনের স্বাক্ষর, বন ঘোর নেখাজ বৈণা বির আর্ত আমন; 
এ ক এ বিহ্যৎ চমকে আর ইন্দ্রনীল জ্যোতি; বিচ্ছুরণে 
প্রচও মাত ক্ষুদ্ধ তৃষণান্ত ভূলোকে । ৮ 
আকুল অঞ্জন ধারে সি বারিধার, ষে সৌন্দৰ্য্য স্বত:স্ফৃত অহনিশ পলকে পলকে ; লগ 
দুলু হিংসার ভীক্ষু ভরবার সেই ত রবীন্র-আত্মা, বিধাতার আশিস ধরায় । 


অহিংসার ক্ষমা ময় পরেমম্জ পাঠে। ৬ শাশ্বত জীবন-মত সিক্ত প্রেম জাহ্বীধারায়॥ 


আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতসব-প্রসঙ্গে শিক্ষার কথা: 
শ্রীহরিহর শেঠ | 


ভারত-সরকারের ফিল্ম ডিভিশনের উদ্ভোগে তেইশটি বিতিন্ন 
দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ভারতে যে আন্তর্জাতিক 
চলচ্চিত্র উৎসব মহাসমারোহের সহিত প্রথমে বোম্বাই এবং 
পর পর মান্রাজ, দিলী ও পরিশেষে কপিকাতায় অঙ্ুঠিত হইল, 
মনে হয়, এত বড় সাংস্কৃতিক সম্মেলন তারতের ইতিহাসে এই 
-অঁথম। আমেরিকার শিকাগো নগরে ১৮১৩ সনে অহঠিত 
বর্ঘন্অহা সম্মেলনের কথ! ছাড়িয়া দিলে, জগতের ইতিহাসে 
আর কোথাও এত বড় আন্তর্জাতিক সন্মিলন ইতিপুর্ব্বে হুইয়া- 
ছিল কিনা তাহা! আমাদের জানা নাঁই। ভারতে বড় বড় 
সাংস্কৃতিক সম্মিলন হয়ত অনেক হইয়া! থাকিবে, কিন্ত এমন 
আন্তর্জাতিক সম্মেলন অভ্যই ইহার পূর্বে হয় নাই । এত ব্যয়ে 
এই যে আড়ম্বরপুর্ণ সম্মেলন হইয়া গেল ইহার যথার্থ জন- 
কল্যাণমূলক সার্থকত] সম্বন্ধে স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে । 

কি উদ্দেন্ত লইয়া! কর্তৃপক্ষ এই উৎসবের ব্যবস্থা করিয়!- 
ছিলেন তাহা ভ্রানা না থাকিলেও, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, 
পশ্চিমব্জের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এবং বিদেশাগভ 
বিডিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের ও বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সমিতির সভা- 
পতি মহাশয়ের ভাষণাদি হইতে ইহার সার্থকতা সম্বন্ধে কিছু 
ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাহাদের অনেকেরই মতে ইহার সুফল 

পাওয়া যাইবে, এই উৎসব নিরর্থক হয় নাই। ইহা! যেমন অভি- 
নেতা-অভিনেহী, প্রযোজক পরিচালকের নিকট, তেমনই দর্শক- 
দের কাছেও নূতন চিন্তা, নৃতন দৃষ্টি খুলিয়া! দিবারও সুযোগ 
আনিয়া দিয়াছে। বিদেশের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে কেহ কেহ 
আশ করিয়াছেন যে, এই উৎসবের মাধ্যমে তাহাদের দেশ ও 
ভারতের চলচ্চিন্র-শিলের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হইবে । কেহ 
বলিয়াছেন, ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প বিশ্ববাসীর মম ও 
সংস্কৃতির খোরাক যোগাইয়াছে। কেছ বলিয়াছেন, ভারতীব 
চিঅগুলি বিশ্বের সর্বত্র শাস্তির দুত হিসাবে কার্ধ্য করিতেছে । 
আমেরিকার প্রতিনিধি আশা প্রকাশ করিয়াছেন, অদুরভবিয়তে 
শিক্ষা ও সংস্কতিমূলক ভারতীয় চিত্র আমেরিকাবাসীদের 
প্রিয় হুইয়! উঠিবে। তাহার] এইরূপ ভাব! ভাস] মন্তব্য এবং 
বাঙালীর হৃস্ভ ব্যবহার, ভাহাদের আতিথেয়তাঁর প্রশংসা 
অথবা চলচ্চিন্র-শিল্পের উচ্ছল ভবিষ্যতের কথা উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। ইহা যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন এ ধরণের কথ! 
কেহ ফেহ কিছু বলিয়াছেন বটে, কিন্ত বৈদেশিকদের মধ্যে 
একমাম ফ্রান্সের প্রতিনিধি এই শিল্পের যথেষ্ট প্রগতি স্বীকার 
করিয়াও বলিয়াছেন উহার আরও কিছু করিবার আছে। 
শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার যথেষ্ট কাজ আছে। 

আমি নিজে একদিনও এ উৎসবে যাই নাই বা এই সম্পর্কে 
প্রদপপিত কোন ছবিও দেখি নাই। ইহাতে যোগ দিলেও এই 


মত বুঝিতাম কিনা সন্দেহ। ভারতীয় ছবিগুলি কিভাবে বিশ্বের 
সর্বত্র শীভির দূত হিসাবে কাজ করিতেছে তাহা বুঝিবার 
ঘৌভাগ্যও আমার হয় নাই। সংবাদপত্র হইতে যাহা 
পাইয়াছি মা তাহা অবলম্বন করিয়া সেই প্রসঙ্গে, আমাদের 
দেশের ছাত্রছাত্রী ও বয়স্কদের চলচ্চিত্র ও বেতারের মাধ্যমে 
শিক্ষাদান সম্পর্কে আমি যেভাবে চিন্তা করিয়া থাকি তাহাই 
একটু আলোচন! করা আমার টদ্দেষ্য | 

এই শিল্পের ডাল দিক ও উদ্ভ্বল ভবিষ্যতের কথা পুর্ব্বোক্ত 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জবানিতে ব্যক্ত হইলেও, ইহার যে একটা! 
অঙ্ক দিকও আছে তাহ! তাহারা বিশেষ করিয়] বলেন, নাই। 
প্রধান-মন্ত্রী পঙিত নেহরু ইহার শিল্প ও সৌন্দরধ্যামুভুতি জাগ্রত 
করিবার উপর, গুরুত্ব আরোপ কর! সত্বেও ইহার অন্ধকার 
দ্রিকট] লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, এই অপরিসীম শক্তির অধি- 
কারী শিল্পটিকে সর্বদা! উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা বিশেষ 
প্রয়োজন, অন্তথা বিপদ অব্গ্ঠস্তাবী। ইহার দ্বার! মানুষের 
নিয়াভিযুখী হওয়ার আশঙ্কা তাহার বক্তৃতায় সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে 
এবং সেজন্ চলচ্চিত্র নির্মাণে যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহাদিগকে এ 
বিষকে সচেত্তন থাকিতে বিনীত ভাবে অনুরোধ করিয়াছেন। 

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় উৎসবের 

উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, যান্ষকে আনন্দ, শিক্ষা ও জ্ঞানদান 
চলচ্চিত্রের প্রধান কর্তব্য । তিনি শিক্ষা-প্রসারে চলচ্চিত্রের 
প্রভাবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার কথা 
এ বিষয়ে আমাদের দেশ বেণী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। 
শিশু-শ্রেণী হইতে উচ্চস্তরের শিক্ষা-ব্যাপারে যাহাতে ইহাকে 
নিয়োজিত কর! যার সে বিষয়ে চেষ্ঠা করা দরকার বলিয়া 
তিনি সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেন। 

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিষানচন্জ্ রায় এই শিল্পের দ্বারা কলা ও 
সৌন্দর্যবোধ জ্বাগ্রত করার আবস্তকতার কথা উল্লেখ করিলেও 
ইহা যাহাতে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত হয় তাহা করা উচিত 
বলিয়াছেন। এই শিল্পকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে 
কত কাজ হইতে পারে এবং তৎপন্িবর্তে অনেক স্থলে ইহা 
দ্বারা কি অনিষ্ঠ সাধিত হইতেছে বিবিধ, সংবাদপন্জের 
সম্পাদকীয় মত্তব্যেও তাহার যথেষ্ট ইঙ্দিত আছে। রর 

হঁহারা সকলেই যাহাতে এই শিল্পকে শিক্ষার বাহন 
করিয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন দ্বার! মানুষের 
হিতসাবন হয়, তাহাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া] উচিত 
এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়্াছেন। কিন্ত বঙ্গীয় চলচ্চিত্র 
সমিতির সভাপতি মহাশয় তাহার ভাষণে--চল্চ্চিত্র বিলাসের 
বস্তু নহে ; সাধারণ মানুষের জীবনে, ইহ] অতি প্রয়োজনীয় 
সম্পদ এবং এই শিল্পের যে একটা শিক্ষার দিক আছে-_-এই সব 


২৩০ 





স্বীকার করিলেও, চলচ্চিত্র আজ কোন্‌ ভুমিকায় অবভীণ 
হইবে এবং কি হওয়া উচিত ইহার উত্তরে তিনি জোরগলায় 
'বলিয়াছেন, জনগণের চিতত-বিনোদনই উহার মুখ্য উদ্দেস্ট | 

এই উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত তথ্যাদি হইভে জানা যার, 
একমাজ আমেরিকার কথা ছাড়িয়া দিলে সমথ বিশ্বের মধ্যে 
এই শিল্পে তারতের স্থান জর্ধ্বোচ্চে এবং ভারতে চিন্রগৃহের 
সংখ্যা মোট তিন সহত্রের অধিক । আর ফিল্ম ডিভিশন নামক 
যে সরফারী প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার অভতম উদ্ছেষ্য ডারতীয় 
চারুকলা; সংস্কৃতি, কৃষি, শিল্প, দ্রনস্বাস্্য সমান্দজ-সমস্তা প্রভৃতি 
সম্পর্কে শিক্ষামূলক চিন্ত প্রস্তুত কর] এবং ভারত. ও ভারতের 
বাহিরে সেগুলি প্রচারের ব্যবস্থা করা। ব্রান্দ্যপালের বক্তৃতা 
এবং সংবাদপত্রের মন্তব্য হইতে জান! যায়, তাহাদের কর্ণ্ম- 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। এক দিকে যেমন শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
সম্প্রপাহণ ও উন্নয়নের ব্রত সার্থকতা লাভ, করিয়াছে, অপর 
দিকে তেমনই তাহার কল্গা-নৈপুণ্য ও রুচিধোধ বিশবজজমের 
প্রশংসা অর্জন করিয়াছে 


ফিল্ম ডিভিশনের সহি চলচ্চিত্ৰ সমিতির কোন সম্পর্ক 


আছে কিনা জানি ন!। কিন্ত বাংলার চলচ্চি্র-শিল্প বিষয়ে 
এই সমিতির যে কিছু হাঙ আছে ইহা মনে করিবার সঙ্গত 
কারণ আছে। তাহার সভাপতি মহাশয় যদি মনে করেন, 
ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য জনগণের চিত্ত-বিনোদন, তাহা হইলে অন্ত 
সকল বিষয় গৌণ উদ্দেশ্যের মধ্যেই পড়ে--চলচ্চিত্রের পক্ষে 
শিক্ষার বাহন হওয়াও তাহায়ই অডতম। আজ যখন অনেকে 
ব্যক্তিগত স্বার্থ সাঘমোদ্ধেহে চোরাফারবার প্রভৃতি দুনী ভি- 
মুলক কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় দেশের সাধারণ জভ্রনমণ্ডলী তিলে 
তিলে মৃত্যুর পথে অএ্সর হইতে চলিয়াছে, সেই অবস্থায় 
প্রধানমন্ত্রীর ' বিনীত নিবেদনে, রাজ্যপাদ অথবা মুখ্যমন্ত্রীর 
শিক্ষামূলক চিত্র প্রস্তুতির আহ্বান বা উপদেশে, অথবা 
সম্পাদকদের যুক্তিপূৰ্ণ লেখায় নিজ নিজ ব্যবসায়গত আধিক 
স্বার্থ ঘুর করিয়। দেশের কল্যাণের কথা ভাবিবেন এ প্রত্যাশা 
কতকট! অমূলক বলিয়াই মনে হয়। যদি সত্যই এই শিল্পের 
সাহায্যে শিক্ষাবিষয়ক সুবিধা বা উন্নতি সম্ভবপর বিবেচিত 
হইয়! থাকে, তাহা হইলে সরকারকেই সে বিষয়ে চেগ্িত 
১ হইতে হইবে। গরণ-আন্দোলনে, সংবাদপজের সমালোচনায়, 
"সাধারণের চাপে যে কাজ না হয় তেমন নহে এবং কতকটা! 
তাহারই দরুন ‘বিভাদাগর’, 'মুগদেবত1,, স্বামিদ্দী’, ‘মাইকেল 
মধুহ্থুদন’ প্রভৃতি কয়েকখানি সুন্দর চিত্রের সুষ্টি সম্ভব হইয়াছে 
‘মনে হয়। বোধ হয় ভারতে বাংলাই এ বিষয়ে অঙ্গান্ত 
প্রদেশের তুলনায় অগ্রগণ্য ।. ইহা ত্বারা সেই সকল শিল্পের 
কর্তুপক্ষেরা সকলেই লাভবান হইয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। 
চিন্তাঙ্গল মনীষিগণ মনে করেন এতাদৃশ জনপ্রিয় ক্ষমতা- 
শালী শিল্পকে যেদিকে পরিচালনা করা যায় সেই দিকেই 


প্রবাসী - 


লিপ শলা ত শিলা দিলা ভিলা লালা" 


১৩৫৯ 
সাফল্য সুনিশ্চিত । আমাদের দেশে--যেখানে নিরক্ষরের 
সংখ্যা অভ্যধিক--যদি কেবলমাত্র প্রমোদ-পরিবেশনের কাছে 
ইহাকে নিয়োজিত কর! যায় ত তাহা অপেক্ষা পরিতাপের 
বিষয় আর কি হুইতে পারে? শিক্ষার ক্ষেত্রে টেলিভিশনের 
কার্ধ্যকারিতার কথা সম্যক অবগত নহি। তাহা বাদ. দিলে 
বোধ হয়, সবাক-চলচ্চিত্রের. উপযোগিত! সর্বাপেক্ষা অধিক । 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লাসে শিক্ষকের অধ্যাপনার ফলে যাহা না 
লাভ হয়, শিক্ষামূলক একথানি ছবিতে সহন্দেই সে ফললাত 





"হুইয়া থাকে । আর শিক্ষার্থীরা আনন্দের সহিতই তাহা এহণ 


করে। পাশ্চাত্য দেশসমূছে সর্বব-সাবারণকে আনন্দ-পরিবেশম, 
তাহাদের কৌতুহল চরিতার্থ করা ইত্যাদির সঙ্গে শিক্ষা 
মূলক ও গঠনাত্মক ছবি নির্মাণের দিকেও সমান দৃষ্টি 
দেওয়া হর । এদেশে সেরূপ ছবির একান্ত অতাব ত আছেই, 
এমন কি আমাদের বর্তমান ছুঃখদৈস্ভপূর্ণ বিপর্যস্ত জীবনের 
রূপায়ণের সহিত যাহাতে তবিষ্যতের আফাজ্ষার ইঙ্গিত 
থাকে এধরণের ছবিও দেখা যায় না । 

চলচ্চিত্রের দ্বারা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাবিত হইতে 
পারে। ইতিহাস, জীবনী, রোমাঞ্চকর অভিযান প্রভৃতিও যেমন 
দেখান যাইতে পারে, তেমনি স্কুল কলেঞ্জের উপযোগী এবং 
মাহ সেই উদ্দেষ্ঠে উপযুক্ত শিক্ষাত্রতীদের সহযোগিতায় বিজ্ঞান, 
ভুগোলাদি ভালরূপে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে-। স্কুল 
কলেতে শিক্ষামূলক ছবি প্রস্তুতের রপ্ত বহু রোমাফকয় ঘটনা- 
বলী, নান! দেশের দৃশ্ঠাবলী সম্বলিত ছবি অপেক্ষা ব্যয় অধিক 
নয়, বরং কমই হওয়ার কথা। তবে ইহা শ্বীকার্ধ্য, এখানে 
সাধারণ স্কুল বা কলেজে ইহ! নিয়মিত দেখানোর অব যে বায়, 
তাহা সংকুলান করা ফোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত সম্ভব না হইতে 
পারে। তবে কলেনে বা স্কুলের উচ্চ শ্রেণীভে এই প্রণালী 
অবলম্বনে শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে অধ্যাপকের বেতনের ব্যয়ভার 
লাঘব হইতে পারে। আমাদের চিস্তানায়কদের কথায় চলচ্চিজ 
সাহায্যে হুনাঁতি নিবারণ, তাহার গুণগত উৎকর্ধ সাধন শিক্ষা- 
সংস্কৃতি বিষয়ক ও গঠনমূলক এবং জনগণের কুচি মার্জিত ও 
উন্নততর করিবার উপযোগী চিত্র নির্শীণের আবশ্যকত! ব্যক্ত 
হইলেও যাহারা এই শিলে কৃতিত্ব দবেখাইয়াছেন তাহার্দেরই ষেন 
এ বিষে একমাআ দায়িত্ব এই ভাব প্রকাশ পাইরাছে। দাত্রিত্ব 
তাহাদের আছে সত্য, কিন্ত দায়িত্ব দেশবাসী মাজেরই আছে। 
এ সম্পর্কে দৈমিক বস্গমতীতে যুক্ত সুকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় 
একটি প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাঁহার ভাৎপর্থ্য এই. যে, এ 
বিষয়ে সরকারের দায়িত্ব শতকরা আশী ভাগ । নির্দাতা 
বাহার! তাহাদের একট! স্বতন্ত্র স্বার্থ আছে। ব্যক্তিগত্ততাবে . 
সরকারের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন আমাদের শক্তি কতটুকু। ' 
সুতরাং গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে মনোযোগী না হইলে আত কোন 
উপায় বিধান হইবে না । 


্ 


একটি করুণ মুহুর্ত 


প্রীরণজিৎকুমার সেন 


রাছে ভরবে শুয়ে স্বামী স্বীতে কথা হচ্ছিল । 

আক্ষেপের সুরে তিনকড়ি' বলল, “তোমার দিকে-ফিরে 
তাকীবার এক দওও যদি অবসর পাই! 
অবধি তোমাকে কেবল ছঃখই দিলাম, নীলুর 11» 

সাদরে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে স্বামীর একখানি হাত 
টেনে নিয়ে থাকমণি বলল, “না তো, আমি কেন ছুঃখ পেতে 
যাব! শ্বামী-পু্ের এমন সোনার সংসারে আমার মত সুধী 
কতজন? আমার হাতের নোয়া অক্ষয় হোক্‌, তাতেই আমার 
লাত্তি ৷” | 

চিরকাল তো এমনি . করেই তুমি বললে, ভাই বলে 
মান্য কি কখনও অমর হয়] হৃদয়াবেগে কথাগুলো এক 
বার কেঁপে উঠল তিনকড়ির কঠে। “দেহ ছেড়ে আত্মা 
একদিন-ন1-একদিন যুক্তি পায়। সেদিন নীলু-ওদের হাত 
ধরে তোমাকে পথে দাড়াতে না হয় ভাই তো এমন করে 
দিন রাত গাধার 'থাটুনি খাটছি। তবু তো! সামা এক জোড়া 


শাখা এনেও তোমাকে হাতে তুলে দিতে পারি না। - এ কি- 


আমার কম ছুঃংখ, নীঘুর মা? একটা দীর্ঘখাস চেপে নিল 


si 

বাঁ-হাতের কজিভে শখনও এক ফালি লাল স্থতো বাধা 
রয়েছে থাকমণির', তার পালে দীর্ঘখকালের ক্ষয়ে যাওয়া 
এক থও বলক্িত ‘নোয়!” নরম মাংসের উপর চল্‌ চল্‌ করছে। 
অলধার বলতে ডান-হাতে একটি মাজ শথ|। কদিন আগে 
হেঁসেলের কাজে: বঁ-হাতেরটি থোয়াতে হয়েছে; তিন- 
কড়িকে জানতে দেয় নি থাকমণি, নিজেই এয়োডির চিহ্ব- 
' স্বরূপ শাখার স্থানকে কাথা! সেলাইয়ের লাল সুভে!| দিয়ে 
পূর্ণ করে নিয়েছে । বড় মেয়ে চিন্ত! এক বার বাবার কানে 
দিতে চেয়েছিল কথাটা, 
থেকেই আবার নিবৃত্ত হয়েছে। 

বেহালার তারের-উপর দিয়ে ছড়ি বুলিয়ে নেবার মত 
স্বামীর হাতের উপর দিয়ে নিজের নরম আহুলগুলো! বুলিয়ে 
নিতে দিতে থাকমণি বলল, “এমনি করে বলে বলে ছঃখ 
দিও না গো। বিষয়-আশর: আর গয়লাগাটি বাপ লেই কি 
সুখ, আমার এ সুখের কাছে তা কি ধাড়াতে-পারে-?' তুমি 
ঘুমোও, আবার ভে! সেই তোরে উঠেই কানের ভাড়া ! 

কাজ কি একটা শিনকড়ির, সার! দিনে তার মরবার 
অবধি ফুরসত নেই । ভোরে দুম থেকে উঠেই গোয়াল পরিষ্কার 


. করে বুধি আর তার বাচ্চাটাকে জাবন| দিতে হয়,.ছেলেমেয়ে-. 


গুলোর পড়ানো থেকে সুর করে তাদের প্রাতরাশ পর্য্যন্ত 


সংসার পেতে 


_ আসার সময় হয় না। 


কিন্ত মায়ের বকুনি “খেকে রি 
. ওষুধ এনে দিয়েছে তিনকড়ি, কিন্ত কাধ হয় নি। হারাণকে- 


সমত্ত কিছুর ব্যবস্থা করতে হয়, তার:পর উর্ব্থাসে ছুটিতে হয় 
জমিদারী সেরেস্তায়। মাপিক মাত্র পঁচিশ টাকা মাইনের 
চাকরি, খান! আদায়ের কাজ। সারাদিন এ মহল্লা থেকে 
সে মহল্লায় টহল দিয়ে বেড়াতে হয়। আগে আগে মাঝে 
মধ্যে তাতে কিছু উপরিও এসে ধেত,হাতে | ' ধরাবাধ! 
রোজগার নয়, ত1 না হলেও আয় তে! বটেই। . ইদানীং 
তাতেও বাদ সেবেছে প্রজারা ; সুযোগ পেলেই ফাকি: দেয়। 
তথ্বি করে উঠে মুখের উপর, জমিদারের তিন পুরুষ উদ্ধার করে 
বিদায় করে দেয় ছুসার থেকে । সেই সঙ্গে জমিদারের লোক 
হিসেবে তার নির্ধের বিরুদ্ধেও তাঁদের বিক্ষোভ কিছু কম 
প্রকাশ পায় না । ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়,' মনের আশ] 
মেটে না তার। বিকেলে এসে আবার. লেগে যেতে হয় 
ভাকে জমি-জিরেত নিয়ে বিঘাথানেক জমিতে লাউ কুমড়ো! 
তরিতরকারী ফলিয়ে ভিন ভাগ বান্দাকে ছেড়ে তবে সংসারের: 
নিত্যপ্রস্কোজনীয় এট|-ওটা . সংগ্রহ ফরতে হয়।. পাড়ার” 
বামলোচনের দাওয়ার গিয়ে একহাত দাবা পধ্যন্ত খেলে 
'ররষমনীয় সন্ধ্যাগুলে। কাটে তার থাক- 
মণি থেকে সুরু করে সংসারের - ক্ষুদ্রতম প্রাণী নীলুর অবধি 
স্বাস্থ্য পর্ধ্যবেক্ষণে । কারুর স্বাস্থ্যই ভাল নয়। থাকমণি 
সুস্থ থাকজে গোয়্ালঘরটাকে নিঞ্জের শোবার ঘরের মত 
একাই ঠিক রাখতে পারত । মেক ছেলে হারাণ পেটে আসার 
পর থেকেই শরীর কেমন হঠাৎ ভেঙে, পড়ল থাকমণির |. 
এই স্বাস্থ্য নিয়েই সে আরও তিনটি ছেলেমেয়ের মা হয়েছে, 
বক্ষ করে চলেছে সংসারটাকে। '.সেজ মেয়ে টুলির-আজজ, 
সাত দিন ধরে দুযদুষে ত্র আর আমাশ| চলেছে; নীলুর 
যে কি হয়েছে-_তা. বোঝা! মুশকিল, যখন যা খায়.অমমি বমি 
হয়ে যায়।." গায়ের ভিষগ্রত্রের কাহ. থেকে রারকয়েক 


চেষ্ঠা করে কিছু কিছু লেখাপড়া শেখাচ্ছিল: সে, তবু যদি' 
হারাণ মানুষ হয়ে'এক দিন সংসারের অবস্থা, ফেরাতে পাতে ! 
কিন্ত আশা করলে কি.হবে, মাঝে মাঝে রোগে ভুগে ভুগেই 
ছেলেট! অস্িচর্্মসার হ’ল । মানুষের আকৃতি নিয়ে অন্মেও 
কেউ মানুষ হ'ল না সংসারে ।, এ ছুঃখ কোথায় -রাথবে. 
তিনকড়ি { নিত্বের শরীরেও তার. ভাটা “পড়ে এসেছে, 
এই ক্বান্তনে আটচল্িশ পেরিয়ে 'গেল। ভবিষ্যতের কথা” 
ভাবতে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখে তিলকড়ি।, | 

থাকমশি তাকে' ঘুমাতে বললে ক্রি হবে, -ঘুম কি আহে 
ছাই পোড়া ছু'চোথে | থেমে দ্বিজ্েম করল, 'টুলির আজ 


২৩২ 





পায়খানা হয়েছে ক'বার, রং কি রকম, আমের পরিমাণ কি? 


কাল কাজে বেরোবার মুখে আর একবার ভিষগ্রত্ব মশাইয়ের 
কাছ হয়ে যেতে হবে। নীমুকে ডাল করে লেবুর রস 
মিশিয়ে ঘোল দিচ্ছ ভোঁ ? অন্ধ তো ওদের নয়, অন্খ 
হয়েছে আমার! কি যে করি, কিছুই ভেবে পাচ্ছিনে নীলুর 
মা)” . 

এ সব ভাবনা আমার উপর ছেড়ে দিয়ে তুমি আপাতত 
নিশ্চিন্ত হও দিকি | এর পর বায়ু চড়ে গিয়ে আর যে ঘুম 
আসবে না তোমার।’ কথ! দিয়ে স্বামীকে আশ্বস্ত করতে 
চেষ্টা করে থাফমণি। | 

কিন্ত তাতেই কি স্বত্তি আছে তিনকড়ির | বলল, ‘সব 
ভাবনার বোঝা ভুমিই যদি বইতে পারবে, তবে যে নিশ্চিন্তেই 
আমি ছুটি নিয়ে বপে থাকতে পারভাম ! ওদিকে যে আর 
এক বিপদ মাথার উপর থাড়| হয়ে আছে, কিছু জান? 

থাকমণি এবারে আরও খানিকটা কাছ ঘেষে এল তিন- 
কড়ির। “কি গো, কি এমন বিপদ শুনি |, 

কথাট1 বলতে গিয়ে একবার থামল তিনকড়ি। থাক- 
মণির কাছে এসব কথার উল্লেখ না করলেই ভাল ছিল। 
কিন্ত পারল ন! ; পাষাণের মত ভারী হয়ে আছে বুকের 
ভিতরটা, খুলে বলতে ন! পারলে যেন মুক্তি পাচ্ছে না সে! 

--ি গো, চুপ করে রইলে কেন, বিপদট| কি, বল ? 
খানিকটা. উৎকঠার দৃষ্টি ফেটে পড়ল এবারে থাকমণির চোখ 
থেকে । 

লুকাতে পারল না তিনকড়ি, বলল, ‘ভ্রমিদ্বারের হন খাই 


বলে অনেকেরই আমি শক্রু, হয়ে ধীড়িয়েছি। বাধিক, 
পাচ টাকা সেলামীতে এই বাড়ীতে আছি, এক খও জমিতে, 
পুব- 
পাড়ের, সহুদেব চেষ্টা, করেছিল, কর্তাদের, সেরেন্ডায় . ঢুকে, 
আমার এই কাছটা হাত, করবার, পারে নি বলে, আমাকে, 


কিছ, করে থাই, এও অনেকের জহা হচ্ছে না। 


মনে করে, তার বড় শক্ত, সে-ই প্রজামহলে ঘুরে, ঘুরে 


আমার বিরুদ্ধে ইদানীং তাতিয়ে বেড়াচ্ছে সবাইকে । প্রজাদের, 
বাড়ীতে খাজনা, আদায় করতে গেলে আজকাল আর মুখ, 
লোভ যে মামুষকে কত নিচে নামাতে পারে, 


পাই না ib 
তাই এফ এক বার ভাবি নীলুর মা। এর পর হয়ত কর্তাদের, 
সেরেন্তাতেও আমাকে আর প্রয়োজন হবে, না 1 
হারামদ্রাঘা তখন মুখ টিপে হাসবে 1১ নিজের অলক্ষ্যেই 
বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নিলে ডিনফড়ি [ 

কিন্ত সহদেব ব্যক্তিটি সত্যি সত্যিই হাসবে, না কাঁদবে, 


ত নিয়ে আপাতত চিন্তা নেই থাকমণির' ঃ মনে মনে তার 


মিকুচি করে সে দূর থেকেই। বলল, কেন গোঁঠ, ও-কথা 


বললে কেন, কাদের সেরেন্তায় তোমাকে প্রয়োজন হবে না 
কেন: ? 


প্রবাজী 


শর ৷ সহুদেব 


গিয়ে দাড়াবে ধাকমণি?. 
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--খাজন! আদায় করে যদি নায়েবের হাতে এনে তুলে 
দিতেই না পারলাম, তবে প্রয়োজন কি আমাকে দিয়ে] 
তিনকড়ি বলল, “দিনকালের গতিক ভাল নয় নীলুর মা, 
ভমিদারেরাও হয়ত আর বেণীদ্বিন টিকবেন না!” 

-তবে তো ভালই, সব এফ হুয়ে যাবে; প্রন্তা-মালিক 
সঙ্বদ্ধ থাকবে না, আমরাও কিছু মানী লোক হয়ে তাদের 
কাছে সন্মান পাব ।--মনে মনে খানিকটা যেন খুশী হয়েই _ 
উঠল থাকমণি। 

কিন্ত কথাটা! ঠিক হ্বদয়ের সঙ্গে গহণ করতে পারল না 
ভিনকড়ি। বলল, সন্মান ন! ছাই পাবে। এখন তবু টায়টোয় 
সংসার চলছে, তখন.একেবারে ডালয়ুট হয়ে যাবে। 

আঘাত- পেলে এবারে থাকমণি। সম্মানের পরিবর্তে 
ছাই £ একি বলছে তিনকড়ি! আর ধিরুক্তি- করল না সে। 
রাড তখন কম নয়, কিছুক্ষণ থেকে হাই উঠে চোখের কোল 
বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল থাঁকমণির। এবারে তার চোঁথ ছুটো 
ঘুমেভেঙে এল । ধীরে ধীরে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সে। 

কিন্ত ভিনফড়ি সত্যি সত্যিই কিছু একট! পাণ্ট! জবাব 
আশা করেছিল স্ত্রীর কাছ থেকে, না. পেয়ে বুঝল-_অভিম!লে " 
কথা.বদ্ধ করেছে সে। বড় অতিমান থাকমণির | মৃতকে 
ডাকল একবার ভিনকড়ি £ “নীলুর মা ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?? : 

উত্তর নেই। 

মাথা তুলে তাকিয়ে দেখল ভিনকড়ি-_-সত্যিই ঘুমিরের্থ 
পড়েছে থাকমণি। চোখের পাত! ছটো কেমন অদভূতভাবে 
ঝু'ত্রে আছে তার; নীচের দিকে অনেকট! জ্রায়গ! ভুড়ে কালি. 
পড়েছে । সহসা একবার ফেমন শিউরে উঠল তিনকড়ি। 
খেটে থেটেআর ভুগে ভুগে আজ তার বৌয়ের শরীরে কিছু 


নেই। এক দিন এই চোখ ছুটে! ছিলি তার প্রধান আকর্ধণ।, 


অন্গপম লাবণ্যময়ী করে তুলেছিল তাঁকে এই চোখ ছুটি, আঙ্গ র্ 
দেই চোখের পাতা ছুটে! শুকিয়ে নীচে কালি জমে উঠেছে।: 
একটা! দিনের জন্যও তাকে সুখী করতে পারল না তিনকডি।. 
তার স্বামিত্বের দরধ্যাদ ভেঙে কবেই চুরমার হয়ে গেছে। তবু. 
কি প্রশান্ত মূর্তি থাকমণির, একটি দিনের, জন্যও নিজের কষ্টের 
কথা মুখ ফুটে জানাল না। অভিমান হলে, হয় নীরবে অন্য 
কোথাও উঠে গেছে, নয় ত নির্ষিবাদে ছ'চোখ বুদ্ধ এক 
সময় এমনিধারা ঘুমিয়ে পড়েছে । রর 
পাশ (ফিরে শুয়ে এবারে নিজেও দুমাতে চেষ্টা করল 
তিনকড়ি ১ কিন্তু হ'চোখের কোথাও ভার ঘুমের জেশমান, 
নেই। বায় চড়ে গিয়েই থাকবে।' এমনি সব নিল্াহীন' 
রামিতে মন তার বিষিয়ে ওঠে, ইচ্ছে» হ্য় আত্মহত্যা করে|: 
আত্মহত্যা || .কথাটা মনে পড়তেই হুঠাৎ চমকে উঠল তিন. 
কড়ি। আত্মহত্যা করলে ছেলেমেরেদের নিয়ে কার: হারে 
আত্মহত্যা ন লে : বলতে” 


জ্যেষ্ঠ 

হয় আত্মপ্রোহ, ঘুমের সঙ্গে বিদ্রোহ করে জয়ী হতে 
চাক সে। 

হঠাৎ ওপাশের মেঝে থেকে ঘুমের মধ্যেই টুলি কেঁদে 
উঠল। থাকমণিকে ডেফে মিথ্যে আর বিরক্ত করতে চাইল 
ন! তিনকড়ি, সারাদিনের পরিশ্রমের পর একটু ঘুমিয়েছে, 
বসতে ত সময় পায় না একদওও | . তিনকড়ি নিজেই উঠে 
এসে টুলির শিয়রে বসল £ ‘মা, সোনা মা আমার কষ হচ্ছে, 


৯১ পেট কামডাচ্ছে, তাই না? 


ঘুম তেঙে গিয়েছিল টুলির, কেঁদে কঁকিয়ে উঠল লেঃ 
“উঃ, ছিড়ে নিয়ে যাচ্ছে পেট? আমাশার কামড়ানি সহ 
করতে পারে না| টুলি। 
আলগোছে ছুই হাতের উপর তাকে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে 
আনল ভিনকড়ি। এতক্ষণে ব্যথাটা কিছু কমল । 
কিন্ত নিজের চোখের মণি ছুটে! ব্যথায় ফেটে পড়ছে 
তিনকড়ির ; বিনিদ্র রাঞ্জির দিশেহারা দৃষ্টি যে কি সাজ্বাতিক, 
তা নিন্ৰাযুখী ব্যক্তিরা কি বুঝবে ! আবার বিছানায় এসে 
চোখ বুজে শুয়ে পড়ল সে। 
, তোরে বিছানা ছেড়ে উঠতে অনেক বেলা হয়ে গেল।' 
শেষরাজ্ির দিকে অকল্মাৎ গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে. পড়েছিল 
সে। 
উঠেছে। গৌয়ালঘর থেকে বুধি আর তার বাচ্চাটা কেমন 
দুর্বল কঠে মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছে, প্রতিদিন 
* এতক্ষণে ভোরের জাঁবন! তাদের উদরস্থ হয়ে যায়, ঘর থেকে 
বাইরের নরম ঘাসের উপর এসে স্বর্ধ্যের মুখ দেখে । চিৎকার 
করবার কারণ আছে বৈকি তাদের আজ | 
চোখেমুখে খানিকটা জল ছিটিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে 
তাদের জাবনা কেটে দিতে বসল তিনকড়ি। দেখল-__কেমন 
যেন মিরুংসাহ আর নিস্তে হয়ে পড়েছে বুধি আর তার 
বাচ্চাটা ! শরীর খারাপ করল নাকি তবে বুধির? চোখে 
কেমন ঘোলাটে দৃষ্টি, ঘাড় তুলে ভাল করে তাকাতে পারছে 
না।. এআবার কোন্‌ বিপদে পড়তে হ'ল তিনকড়িকে ? 
- নীলু সবে সেবার হু’ল। মাস ছ"য়েকের বেশী থাকমণির 
বুকে দুধ রইল না, নীলুকে বাঁচানো মুশকিল দেখে গাইয়ের 
সন্ধান নিলে তিনকড়ি। বিল মাম়ুদপুরের হাটে পাওয়া গেল 
১ বুধিকে ; কুড়ি টাকা দিয়ে তাকে কিনে এনে বাড়ীতে 
প্রোর্াল বাধল সে। অল্পদিনেই বাচ্চাটা! পেটে এল । হ্ধ এল 
 বুধির বাটে | ছুধ না যেন ক্ষীর | এতদিন বরে সেই ক্ষীরই 
, পরিবেশন করে এসেছে বুধি। আন্ত এতার কি হ’ল ?-- 
কিছুক্ষণ ধরে সেহের হাও বুলিয়ে দিল সে বুধি আর ভার 
বাচ্চাটার মাথার উপর। তারপর আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না 
করে সোজা রওনা হ'ল পে তিষগ্রত্বের বাড়ীর দিকে । এর 
পন তাকে গিয়ে আর ধরা যাবে না। টুলি আর. নীল দিকে 
তাকাতে গিয়ে ছঃথে বুক ফেটে যায়। ক * 
১৪ 


একটি করুণ মুুর্ত 


যখন ঘুম তাওল-_প্রভাতঙ্র্য্য তখন প্রদীপ্ত হয়ে, 
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রোগী দেখতেই সম্ভবতঃ বেরুচ্ছিলেন ভিষগ্রত্ব, চৌকাঠে 
পা দিতেই তিনকড়ির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে গেল। ভ্রিজেস 
করলেন, “কি হে, বাড়ীর অবস্থা কি তোমার ? 

যথাধথ অবস্থা বর্ণনা ক'রে কাতর কণ্ঠে তিনকড়ি বলল, 
‘এমন কিছু বন্বন্তরী -ওয়ুধ দিন কবরেজ্জ মশাই---ঘাঁতে এ 
ছর্ভোগ জার আমাকে না পোয়াতে হয়! বাপ হয়ে নিজের 
চোখে ছেলেমেয়ে ছুটোর কই আর দেখতে পারি নে। 

-দেখতে পারি নাকি হে, না পারলে চলবে কেন, 
ধৈর্য ধরতে হবে। তিনকড়ির স্বেদপিক্ত ললাটের দিকে 
তাকিয়ে যেন কি একবার. লক্ষ্য করলেন ভিষগ্রত্ব | . শুধুই 
কবরেজ নন তিনি, জ্যোতিষীও বটে ; মানুষের অদৃষ্ঠের লেখা 
বলে দিতে পারেন তিনি রাশিচক্র মিলিয়ে । বললেন, ‘সময় 
খারাপ পড়লে মাহুষের এমনিই হয়। এখন তোমার রাঁছুর 
দশা, চলেছে; অল্পস্ব্ অর্থনাশ, রোগভোগ বার মানসিক 
ক্ষতির সঙ্গে এ সময়ট! ধৈর্ধ্য ধরে চলতে হবে রোগের প্রতি- 
যেধক হিসেবে ওষুধ নেবে বটে, কিন্ত ভোগাস্তি তাতে দুর হবে 
না। তবে শী্ই শুতদিন আসবে, স্ত্রী-পুজ নিয়ে সুখে থাকবে, 
‘ একথা নিশ্চিত ৷” 

ওষুধের কথা ভুলে গেল ভিনকড়ি I রর অভিত্ুতের 
মত ভিষগ্রত্বের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অস্ফুট কণে 
জিজেস করল, কবে তেমন . শুভদিন্‌ আসবে কবরেজ 
মশাই ? ‘ 

কিছুমাত্র দ্বিধা না করে ভিষগ্রত্ বললেন, ‘একট! নবগ্রহ 
কবচ বারণ করে এহশাত্তির জন্য তুমি কিছু ব্যয় কর দেখবে 
- নিশ্চিত ফললাত হবে. 

নবগ্রহ কবচ, গ্রহশান্তির জন্য ব্যয়, নিশ্চিত ফললাত £ 
মনে মনে বারকযেক কথ! কয়টি উচ্চারণ করন তিমকড়ি। 
তারপর থেমে বলল, ‘সংসার শু আর আমার একার, ভাগ্যে 
চলে না, তাতে আমার স্ত্রীরও তাগ্যের যোগও আছে, একবার 
আলোচনা ক'রে নিই তার জঙ্গে। আপনি বরং আপাতত 
কিছু ওষুধের ব্যবস্থা করুন কবরেছ মশাই ।” 

বেশ, অপেক্ষা কর। বলে ০৪ বাক্স নিয়ে বসলেন 
ভিষগ্রত্ব। 


জমিদারী সেরেন্তায় যখন এসে সে পৌছল, অর্ধ্য তখন 
মাথার ঠিক উপরে উঠেছে। বুড়ে! নায়েবের সঙ্গে দেখা হতেই 
ধাতমুখ বি'চুনি খেতে হ'ল তিনকড়িকে ৷ “এমন খুণীম়ত কাজে 
বেরুলে স্বশুরবাড়ীর বাজার করা চলে, জমিদারের কান্ত চলে 
না 

লজ্জায় মাথা নীচু করে দিলে তিনকড়ি, তারপর অট 
কঠে বলল, “আত্ে-ছেলেমেয়ে দুটো অসুখে ভুগছে, 'ওয়ুধের 
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য্যযনস্থা করে আসতেই যা একটু দেরি হয়ে গেল। বিশ্বাস না 
করেম ত ভিষগ্রত্ব মশাইকে জিজ্ঞেস করপ্ডে পাঁরেন ।” 
তর্ক করবার মাহুষ নয় নায়েব, সরাসরি বলল, ‘কথা না 
বাড়িয়ে পার ত এবারে একবার তাগিদে বের হও । দভতপাড়ার 
হার দত্ত যদি খাঁন] না' দেয় ত তার জমি নীলামে তুলবাঁর 
ব্যবস্থা করবে। 
নীলামে তুলবার ব্যবস্থা ভিনফড়ি কেন করতে যাবে, খাজন] 
আদায়ের ব্যাপার- পর্য্যস্তই তার সম্পর্ক, তারপর যা করবার 
নায়েব নিজেই করবেন। কিন্ত মুখ ফুটে সেটুকু বলতে পারল 
না ভিনকড়ি। নীরবে ঘাড় কাৎ করে সোজা সে কাজে 
বেরিয়ে পড়ল। 
না পড়ল মাথায় একটু তেল জল, না পড়ল পেটে হু’দানা 
তাত। সারাটি! দিন আজ অভুজ্ঞই থাকতে হ’ল তিনকড়িফে । 
ছুর্ধ্যের প্রথর তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ব্রহ্মতালু, এক একটা 
মুহুর্ত কাটছে আর ক্ষুধায় পাক দিয়ে উঠছে পেটের নাড়ী। 


মাথা গু'জবার মত একথানি ঘর, বিধাথানেক জিরেতি জমি- 


আর মাসান্তে নগদ বিদায় পঁচিশ টাকা--ছকুমের গোলাম হয়ে 
আছে এর কাছে তিনকড়ি। সেখানে ক্ষুধা তৃষ্ণার বালাই 
নেই, শ্রীন্ম বৰ্মা নেই, সেখানে জমিদারের খাঁজন1 আদারকারী 
নির্দম কর্মচারী সে। 

যখন ঘরে ফিরল, তিনকড়ি__নুর্ধ্য তখন পশ্ছিমে হেলে 
পড়েছে। দেখল-_সার!দিন ভার জন্য জপেক্ষা করে. করে 
থাকমণিও অভুক্ত থেকে বসে বসে বাড়াভাত আগলাচ্ছে। 

£খে একবার চোখে জল এল তার । বলল, গোলামি করে 
- মান-ইজ্দং আর শরীর বলে কিছু রইল না, নীলুর মা। 

- কেন যেন উত্তরে কিছু একটাও বলতে পারল না! থাক- 
মণি। স্বামীর যুখের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখ ছুটি একবার 
ছল ছল করে উঠল তার । কিন্তু ধার! বধিত হ'ল না। অতি 
কষ্টে নিজেকে সন্বরণ করে নিলে থাকমণি। 

তিনকড়ি জিজ্দেল করল, টুলি আজ সারাদিনে ক’বার পার- 
খানায় গেছে, ওয়ুধ খেয়ে ব্যথা কিছু কমেছে ত? নীলু জার 
বমি করে নি ত. একবারও ? 

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে থাকমণি পান্টা শ্রিজ্ঞেস 
করল, তুমি আবার কোথাও বেরোবে নাঁকি এক্ষুনি ? . 

-না, বেকুব আর কোথায়? তিনকতি বলল, জমিতে 
লাউয়ের: কচি চারা ছুটে!- বেশ লতিয়ে-উঠেছে; পাটখড়ির 
বেরাও করে মাচান বেধে দেব; নইলে রঃ ছাগলে থেয়ে 
ফেলতে পারে। . রি 

“আজ -আর ভ্বিরেতে পিয়ে হাত ন! আাগালেই কি চলে 


ন1? থাকমণি বলল, ‘এই ত সারাদিন খালি পেটে কত 


পরিশ্রম করে এলে, কিছু খেয়ে -বিশ্রাম.না. নিলে যে.-শরীর ' 


টিকবে না! 


" জ্রবালী 





- প্রাণ দিয়ে ডালবাসে সে ছেলেমেয়েদের । 
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“না গে! না, ভা নয়। ব্যস্ত হয়ে তিনকড়ি বলল, দু'দিন 
বাদে চিন্তার বিয়ে দিতে হবে, ভারাণের ভবিস্তৎ আছে, আমি 
অস্থির হলে কি চলে? এক আধ বেলার উপৌসে শরীর বরং 
ভালই থাকে । জম থেকে-ফিরে এসে পরম গরম ছুটি খেয়েই 
বরং ভয়ে পড়ব । 

আর বাধা দিতে গেল না থাকমণি। দুঃখে অভিমানে 
ভেঙে পড়ল সে। সারাদিন সে যে স্বামীর আশাপথ চেয়ে 
নিজেও অভুক্ত রইল, সেটুকু বুঝল না তিনকড়ি। চোখ ফেটে 
আর একবার অল এল থাকমণির, হয়ত এখনই ফিছু একটা 
অনর্থ ঘটে যাবে, জন্ভে উঠে ভাই অছত্র কোথায় একদিকে চলে, 
গেল সে।... | 

ইতিমধ্যে কোথ! থেকে চিন্তা এসে ঝাপিয়ে পড়ল । হঠাৎ 
আছাড় খেয়ে পড়ে খুতনিট| ভীষণ ভাবে ছড়ে গেছে । চলাঁ- 
ফেরায় এখনও সতর্ক হতে পারে নি চি, বয়স চৌদ্দ পেরিয়ে 
পনেরয় পড়েছে। রা | 

ধমক দিয়ে ভিনফডি বলল, বুড়োধাড়ী মেয়ে হলি, হু’দিন 





বাদে পরের ঘর করতে যাবি, এখনও ভাল করে পা ফেলে 


হাটতে শিখলি-নে। 
ঘষো আবার ওষুধ 

সশবে কেঁদে উঠল এবারে চিন্তা । . অপরাধ করে নি সে, 
ঘাট থেকে কলসীতে জল ভরে আনতে গিয়ে হঠাৎ পা পিছলে 
যেতেই এই ছুর্ঘটন|।- কিন্তু সেটুকু খুলে বলতে পারল না দে 
বাবার কাছে । 

মেয়ের কামনায় রাগ ক্রমে জল হয়ে এল তিনকড়ির-। 
বলল, লগ্মী মা, 
খুব চোট পেয়েছিস, তাই না? কাদিস নে, চোখ মোছ, 
এক্ষুণি ভাল হয়ে যাবে ; জল দিয়ে ভল্গে দিচ্ছি, একটুও আর 
ব্যথা থাকৃবে না। 

জিরেতের কাজে আর বেরুনে| হ'ল ন! ভিনকড়ির। 


আনার হয়েছে আবালা; এখন বসে বসে 


চিন্তাকে নিয়েই সে আপাতত ব্যস্ত হয়ে পড়ল। 


আড়ালে থেকে মনে মনে থাকমণি বলল £ এই যদি 
আমার মাথার দিব্বি দিয়েও বলতাম, তবু বেরুম্ডে হস্ত ওঁকে ;. 
এখন থাক বসে মেয়েকে নিয়ে ।-_আসলে' মনে মনে কতকট| 
খুশীই হ'ল থাকমনি। স্বামী-অত্ত-প্ৰাণ তার, স্বামীকে, কাছে এ 
পেয়েই তার সুখ । 

ছেলেমেয়েদের খাইরে, টুলি আর নীলুর পথ্যের' ব্যবস্থা. 
করে আজ একসঙ্গেই খেতে বসল ছু'জনে। অনস্ত দারিস্্যের . 


; মধ্যেও এ এক অদভূত আনন্দ। ভিষগৃরত্রের কথাটা উল্লেখ 


করে তিনকড়ি বলল, এহশাস্তির জ্বন্যে কত ব্যয় হতে. পারে, : 
কিছু ভান? এস না, হঃজনেই, ছুটে গ্রহশাস্তি কবচ ধারণ - 
ফরি। -কথাটা'মন্দ বলেন নি কবরেজ মশাই, কত বড়- 
জ্যোতিষী তিনি! : 


জ্যৈষ্ঠ ' 


একটি করুণ মুহুর্ত 
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শুনে কথাট। হেসেই উড়িয়ে দিল থাকমণি। বলল, তুমিও 
যেমন, যে যা'বলে অমনি বিশ্বাস করে বস। গ্রহুশান্তি কবচ 
ধারণ করলেই যদি অদৃষ্ঠ ফিরবে, তবে কবরেত্ত মশায়ই-ব! 
এমন বড়ি টিপে খাচ্ছেন কেন, তারও ভ মনে শান্তি নেই ) ক’ 
মাস আগে কব্রেজ-গিন্রী কালাত্বরে ভুগে মরল, গ্রহশাস্তি 
দিয়ে আরাম করলেই ত পারতেন | 

কথা কাটতে পারল না তিনকড়ি। সংসারের জন্য খেটে 


মরে বটে সে, কিন্ত থাকমণির সাংসারিক বুদ্ধিকে. কখনও 


কোন ক্ষেত্রেই সে উড়িয়ে দিতে পারে নি। এখনও পারল 
না। বলল, তবে থাকৃ। ভগবানের বিধানকে কি কেউ 
ধরাতে পারে সংসারে | অদৃষ্ঠে থাকৃলে কেউ কেড়ে নিতে 
পারবে না আমাদের সুখ । 
খাওয়] শেষ করে উঠে পড়ল হু’জ্বনে। 
... টুলি আর নীলু আজ অপেক্ষান্তত ভাল আছে বলেই -মনে 
হ’ল; ঘুম আছে চোখে, আম আর রাজে উঠবে বলে অন্ততঃ 
মনে হয় না। 
তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়ল তিনফড়ি। অল্প সময়ের মধ্যেই 
ঘুমে ছ'চোথ জড়িয়ে এল । . খুব ভোরে, উঠেই জমিতে গিয়ে 
জল দিতে হবে গাহুগুলোর.গোড়ায়, পাটথড়ি দিয়ে ঘেরাও 
করে দিভে হবে 'লাউয়ের কচি চারা. ছুটোকে,, ভার পর 
_ “গোয়ালের কাদ.। একটা যৃতুর্ডও কি বিশ্রাম আছে তার? 
আগামী প্রভাতের টা কথা তাবতে-তাব্‌তে এক সময় 
'ঘুমিয়ে পড়ল তিনকড়ি ।- | ; 
উঠল .সে ভোরে কাকডাকার আগেই । তখনও ভাল 
করে ফস? হয় নি। পূর্বদিগন্তে ঈষৎ আলোর আভাস দেখা 
দিয়েছে মাত্র । দেখল-_তখনও অঘোরে ঘুমাচ্ছে সবাই। 
“নরম হাতে একবার.থাকমণিকে ঠেলে দিয়ে শযা। ছেড়ে, উঠে 
পড়ল তিনকড়ি। তার পর চোখে মুখে খানিকটা দলের ছিটে 
দিয়ে বেরিয়ে-পড়ল সে জমির দিকে । সামনের: ছোট পলিট! 
পার হয়ে একটু বাঁক ঘুরেই বাঁহাতি ভমি।. 
এসে পৌচুতেই হু’চোখ তার কপালে উঠে পেল 1 টি 


. অত্যাচারে সমস্ত ভিরেত ভাব নষ্ট হয়ে গেছে। 


রাগে হঠাৎ হু হু করে উঠল বুকখানা। কাদের নির্ধাম 
কুমডোর 
মাচানট1 ভেঙে গুঁড়িয়ে আছে; অসংখ্য ফুল আর গুটি দেখা 
দিয়েছিল, আজ তার চিহ্মমাজ্জ নেই। পুইয়ের কচি ডগা- 
গুলোকে পিষে রেখে গেছে, লাউয়ের কচি চারা - ছটোর 
কোথাও আন অস্তিত্ব নেই; নধরফাত্তি ডাটা, লঙ্কা, বেগুন 
আব টেঁ়সের চারাগুলে! ধুলিসাং হয়ে আছে। সজনে-গাছট! 
শুধু ছিন্নপত্রে সাক্ষীগোপালের মত ছিরে আছে। মনে 
হ'ল--তার বুকের- পাজরাগুলোই যেন ভেঙে খান্ধান্‌ হয়ে 
ছড়িয়ে রয়েছে সারা জমিস্তে। ভিনকড়ির গোট! পরিবারের 
ভবিষ্যৎ, দরিক্র-জীবনের ভবিষাতের সংস্থান_-তার হলে কার 
অদৃষ্ঠ হস্ত এমন করে শ্বশান রচনা করে দিয়ে গেল একটা 
রাত্রির অবকাশে? 
নিৰ্ম্মম হয়ে উঠল সে। বুঝতে ভার কিছুই বাকী রইল না। 
মুহুর্তে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে সব কিছু। 
এক দিকে ক্ষমতার অটুট সিংহাসন, আর এক দিকে ক্ষমতা- 
হীনের জীবন-সংগ্রাম £ মাঝখানে প্রিশঙ্কুর মত ঝুলছে তিম- 
কড়ি। এক দিকে অবিশ্বাস, আর এক দিকে বিদ্বেষ। না 
পারছে দে ক্ষমতার সিংহাসন স্পর্শ করতে, না পারছে ক্ষমত1- 
হীনের জীবন-সংগ্রামে, গিঘ্ে হাত মিলিয়ে ফঁড়াতে। মাস- 
কাবারী বিদায় তার পঁচিশ টাকা । হায়রে অর্থ | তার 
চাইতে কি কম মূল্য কিছু বুকের এই পারা ক’ধানার ? 
পারে নাকি এই পাঁজরাগুলো ..গেঁথে গেঁথে জীবনের একখানি 
অধৃল্য সিংহাসন ...গড়ে, তুলতে. তিনকড়ি-যেখান থেকে 
থাকমণিকে. একটা মুহূর্তের জন্যও সরে দাড়াতে হবে না 
নীলুদের নিয়ে { কিন্তু ডাঙা হাড়ে . সত্যিই যে জোড়া 
লাগে? দিরেতগুলোর দিকে আর একবার তাকাতে 


"গিয়ে দুচোখ ছাপিয়ে হু ছ. করে অল এসে গেল 
তিনকড়ির। | 

প্রভাতের তরুণ ুর্ধ্যের কোমল আলোয় তখন চারদিক 
উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 





অবলা বসু 
শ্রীশোভনা নন্দী 


বাংল! তথা ভারতের সর্বজ্জনবরেণ্যা পরম শ্রদ্ধেয় লেণ্তী 
অবলা বসুর মহাপ্রয়াণের আজ প্রথম ম্বত্যুবাধিকী দিবস। 
সেই পুণ্যবভীর আত্মার পবিত্র স্থৃতিপাদসূলে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের 
জত আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। তার চরণোদ্দেশে 
নিবেদিত ভক্তি-অর্ধ্য তিনি গ্রহণ করুন, তাকে বার বার প্রণাম 
জানাই। রর 

জ্ঞান উদ্মেষের সঙ্গে সঙ্গে লেডী বস্ুকে পরম আত্মীয় 
রূপে পাবার সৌভাগ্য আমার জীবনে ঘটেছে ; এ দীর্ঘগ্ধীবনে 
ভার যে স্নেহ উপভোগ করেছি তার তুলন! হয় ন! । মাতৃহীন। 
আমরা, মাতৃন্মেহের অতাব তিনি আমাদের পূণ করেছিলেন-_ 
ভার কাছে আমার খপ অপরিশোধ্য | লেডী বন্থু জন্বন্ধে কিছু 
বলবার অন্ত আমায় আদেশ কর! হয়েছে। জানি না এ সম্বন্ধে 
যোগ্যতা আমার কতট্‌কু, তবে শুনেছি পিতৃমাত্‌ তর্পণে নাকি 
সন্তানেরই অধিকার ; সেখানে যোগ্যতা-অধোগ্যশডার কোনও 
প্রশ্নই ওঠে না); আমিও আজ সেই সম্ভানের দাবিতে . এ গুরু 
ভার বহন করতে সাহসী হয়েছি, আশ! করি আমার ভুলক্রুটি 
আপনার! দয়া করে মার্ন! করবেন। 

মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের জন্ম ও তিরোধান তিথিতে 
তাদের গুণাবলী স্বরণে, স্মৃতিতর্পণে ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে 
আত্মার উন্নতি সাধিত হয়, চিত্ত পবিত্র হয়। তাদের 
জীবনাদর্শ চির উদ্ভ্বল থেকে পথের নির্দেশ দেবে, ঘাআাপথের 
সহায় হবে-_এ উদ্দেম্তেই স্বৃতিবাধিকী অনুষ্ঠানের প্রয়োজন । 
মহাত্মাদের স্মৃতি-পুর্জা জাতীয় জীবন গঠনের অন্ততম সোপান। 
আজ আমরা সেই বরণীয়া মহিলার অপুর্ব জীবন-কথ! 
আলোচনা করে ধন্ত হই, নারী-কল্যাণে তার অতুলনীয় দানের 
কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞচিত্তে সেই বিদেহী আত্মার চরণে সশ্রন্ধ 

প্রণতি ভ্বানাই। তার আশীর্বাদ আমাদিগকে সত্য, বর্ম ও 

' স্কায়ের পথে পরিচালিত করুক এই প্রার্থনা । | 

এক পরম শুভ মুহুর্তে বঙ্রযাতার ক্রোড়ে লেডী বসুর 
আবির্ভাব হয়েছিল। জননী জন্মভূমির হুর্গতিমোচনে বদ্ধ- 
পরিকর হয়ে যেদিন তিনি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন সেদিন 
বুঝি আকাশ বাতাস মুখরিত করে ঘোষিত হয়েছিল “কুলং 
পবিজরম্‌, জননী কৃতার্ঘ।”। | 

লেডী বনু আচার্ধ্য জগদীশচন্দ্রের পড়ী। কিন্ত এইটেই 
ভার একমাত্র পরিচয় "নয়, জনসাধারণের কাছে তার আরও 
পরিচয় আছে-_তিনি ছিলেন বাংলার মেয়েদের জননীশ্বরূপা, 
হিতৈষিনী বন্ধু, শুভাধিনী অভিভাবিকা ও নারী-সমাজের পথ- 
প্রদশিক] জননেত্রী! 


তুলনা নেই। 


কবি বলেছেন, “জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা 
কবে, চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন মদে ?” বিধাতার 
অমোঘ বিধানে মানব-ভীবনের ইহাই অনিবাধ্য পরিণতি | 
পৃথিবীতে প্রতিদিন সহত্রে সহত্রে মৃত্যুযুখে পতিত হচ্ছে। কে 
তার সংবাদ রাখে, আত্ীয় বন্ধু ছাড়া কয়জনই বা তার জন্স 
অশ্রুমোচন করে? কিন্ত সেদিন দেখেছি লেভী বন্ধুর মহা- 
প্র্ধাণে ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠেছিল, সার! বাংলা 
শোকে মুহমান হয়েছিল { আজ নিঃসস্তানা লেডী বসুর শত 
শত কনা চোখের জলে মাতৃতর্পণ করছে | সেদিন মনে 
হয়েছিল মৃত্যু ত সকলেরই হয়, কিন্ত মরজীবনের এমন গৌরব- 
ময় পরিসমাপ্তি কঞ্জনের ভাগ্যে ঘটে | 

নারী-কল্যাণে লেডী বস্তুর যে অমর অবদান তার বুঝি 
ভারতের নানীসমান্বে আছ যে যুগান্তর 
উপস্থিত হয়েছে, শিক্ষায় দীক্ষা, রাষ্ট্রে ও সমাজে_-আীবনের 
সর্বক্ষেত্রে যে সম্মান ও প্রতিষ্ঠালাভের , সুযোগ এদেশের 
নারীদের জীবনে আন্ত সহজলভ্য হয়েছে, তার মূলে যে কয়জন - 
মনীষী এবং মনব্বিনীর সন্মিলিত সংগ্রাম ও সাধনা রয়েছে, লেডী 
বসু ছিলেন তাদেরই অন্ততমা:।' ৮ 

উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত লেডী বঙ্গ আচার্য্য শ্রগদীশচজ্জের 
সঙ্গে প্রায়: সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছিলেন। দেশ- 
বিদেশের বিষ্শ্বগলী ও অভিজ্ঞাত্ত পরিবারসমূহের, সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার প্রচুর সুযোগ তার জীবনে এসেছিল; কিন্ত 
পাশ্চাত্যের কোনও প্রতাব তার জীবনে ব! আচরণে ছায়াপাত 
করতে পারে নি। ভারতীয়, ভাবধারায় অনুপ্রাণিত লেডী বন্ধু 
জীবনের শেষদিন পধ্যস্ত মনেপ্রাণে ছিলেন আদর্শ ভারতনানী { 
তার অন্ধত্রিম দেশগ্রীতি, জাতীয় আদর্শের প্রতি এঁকান্তিক 
অঙুরাগ আমাদের কতই না মুধধ করেছে] এই দেশগ্রীতিই 
তাকে দুর্গতদের সেবায় উদ্ধদ্ধ করেছিল । তার ছিল উদার দৃটটি- 
ভঙ্গি--যেখান থেকেই পাওয়! যাক না কেন যা ভাল শু! 
সর্বদাই সাদরে গ্রহণীয় এ ছিল তার আদর্শ। হাঁস নাকি জল” _ 
মিশ্রিত ছুপ্ধ থেকে নীর পরিত্যাগ করে ক্ষীর বা দুধের সারাংশ" 
গ্রহণ করে। অবলা বসুও তেমনি পাশ্চাত্য নারী-সমাজে যখন 
যা ভাল দেখেছেন দেশ-কাল-পাক্রোপযোগী করে নিজের 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে তা প্রবর্তিত করতে চেষ্টা করেছেন। এ ছিল 
ভার চত্িজের অগ্ততম , বৈশিষ্ট্য, পুর্ব-পম্চিমের অপুর্ব 
সমাবেশ। 

বাংলার মেয়ের] শিশুকাল থেকে ভারতীয় ভাবধারায় 
শিক্ষালাভ করে যেদিন “শ্রদ্ধয়া, তপসা, সেবয়া” এ মন্ নিজ 


জ্যৈষ্ঠ 





নিজ জীবনে প্রতিফলিত করে তুলতে পারবে সেদিনই ভারতে 
নারীত্বের মর্ধ্যাদা পুনঃপ্রতিঠিত হবে । এই হবে শিক্ষার লক্ষ্য । 
লক্ষ্য স্থির রেখে অগ্রসর হব, এক দিন সিদ্ধিলাভ হবেই হবে 
এ ছিল লেডী বঙ্গুর জীবনের সাধন] । বিশ্বের দরবারে ভারত- 
নারীর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করবার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। এই 
স্বপ্নকে রূপায়িত করে তোলার এঁকাত্তিক আগহই বুঝি ব্রাহ্ম 
বালিক! শিক্ষালয্ের সম্পাদিকার গুরু দ্বায়িত্ব এহুগে সেদিন 
=-তাকে প্রেরণা দিয়েছল । এই বিভায়তনটিকে তিনি সুদীর্ঘকাল 
কষ্কাসেহে লালন করে এসেছেন, এর সর্ববাঙ্গীগ উন্নতিসাধনে 
আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। আজন্ম শিক্ষাত্রতী 
অবলা বসু শিক্ষাক্ষেত্রে এক নুতন চিন্তাধারা, নূতন আদর্শের 
পথ খুলে দিলেন। বিদেশে থাকা কালেও স্কুল সম্বন্ধে তার 
চিন্তার বিরাম ছিল'ন|। শিক্ষালয়ের কাছে তার ক্লান্তি ছিল না, 
নিত্য নূতন পরিকল্পন! নিয়ে সর্বদা তাকে ব্যাপৃত থাকতে 
দেখেছি! জব্বদা আমায় বলতেন, “শিক্ষার্থীর মনে শ্বদেশ- 
প্রীতি জাগিয়ে তুলে দেশসেবার আত্মনিঘ়োগ-স্পৃহা! ভ্রন্নানোর 
চেষ্টাই শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ, শিক্ষার যূলগত নীতি” তার 
. অক্লান্ত চেষ্টা যত্বও এঁকাস্তিক সাধনার ফলেই আজব এই 
শিক্ষায়তমটি ফল-পুষ্প-সুশোত্তিত বিশাল মহীরুহে পরিণত 
হয়েছে । ইহার আজিফার এই সফলতা ও প্রতিষ্ঠার মূলে 
লেডী বন্ধুর অতুলনীর দানের কথা কারও অবিদিত নেই-। 
ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের ইতিহাসে তার এই অসূল্য দানের 
কথ! স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। প্রাক্তন ছাত্রীর দাবিতে 
তাহার লোকান্তরিত আত্মার উদ্দেশে আমার হৃদয়ের গভীর 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সহস্র প্রণতি জানাই। 

লেডী বস্সুর ছিল অদ্ভুত কর্প-প্রতিভা । এই শিক্ষালয়টি 
তার একমাত্র কর্মক্ষেত্র নয়। নারী শিক্ষা-সমিতি, বিদ্যাসাগর 
বাণীতবন তার আর ছুটি অমর কীণ্তি। এ ছাড়া মহিলা শিল্প- 
তবন, মহিল! কো-অপারেটিভ হোম ও কামারহাটি শিল্পা শ্রম, 
ট্রেনিং স্কুল তারই পরিকল্পনায়, তারই পরিশ্রমের ফলে গড়ে 
উঠেছে, তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাণত্থরূপ। তার 
কঠোর পরিশ্রম ও এঁকাস্ডিক সাধনার ফলে কত ছুঃস্থ অব- 
হেলিত কন্ঠ! আজ বাঁচবার পথের সন্ধান পেকেছে ; সন্তাবনা 
দেখা দ্বিয়েছে পরমুখাপেক্ষিণী, নারীর একদা ব্যর্থ জীবন আজ 
> ীর্ঘক হবার, ধন্ত হবার ৷ এই সব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ 
করে আজ শত শত বিধবা ও অসহায়! নারী অর্থোপার্জজন দ্বারা 
নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণে সক্ষম হয়েছে। | 

দেশ-সেবার পথ কোন -দিনই কুন্মান্তীর্ণ নয়, লেডী বস্গুর 
ক্ষেত্রেও এর ব্যডিক্রম হর নি। -কত-ঝড়ঝঞ্চা, কত'নিন্দ] 
প্রতিবাদ, কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে তাকে এই 
প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তুলতে হয়েছে, কিন্ত কোনও দিন তিনি 
নিরুভম হন নি--কত বড় শক্তি থাকলে এট! সম্ভব হয় তা 


অবল। বস 


২৩৭ 
ভেবে দেখ] উচিত। সাধু সঞ্চল্প ও নিঃস্বার্থ সেবা কি কখনও 
বিফল হতে পারে | "সকল প্রচেষ্টার যুলে ছিল তার ঈখরেরই 
প্রতি গভীর নির্ভরতা ও বিশ্বাস । আজ সে সব কথা মনে পড়ে 
হয় শ্রদ্ধায় আগ্লত হয়ে ওঠে। উপরে যেগুলোর কথা বলা 
হ'ল তা ছাড়া আরও বছ নারী-কল্যাণকা মী প্রশ্িষ্ঠানের সঙ্গে 
জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। 

' " একট! জীবনে এতগুলি বর্মপ্রচেষ্টায় সফলতালাত থুব 
কম ক্ষেত্রেই দেখ! যায়। শরীর যখন জীণ, শক্তি যখন ক্ষীণ 
তখনও তার মনে কড নৃতন নূতন কল্পনা । মৃত্যুর অল্প কিছু 
দিম আগেও আমায় বলেছিলেন, “মেয়েদের জত আরও কত 
কি'করার আছে, কিন্তু আমার ত আর সময় নেই-_-”ক্ষোতের 
যেন অস্ত নেই, তখনও জনসেবার কি অদম্য স্পৃহা ! দেহে 
ছিল না শক্তি, কিন্ত যনে ছিল যৌবনের উৎসাহ, অপূর্ব কর্ণ্ম- 
প্রেরণা | 

লেডী বঙ্গ ছিলেন ধনীর কা, সম্পন্ন ঘরের বধূ, ধন মান, 
যশ প্রতিপত্তি জীবনে কিছুরই অভাব ছিল না ; অথচ এই 
প্রাচূর্ধ্যের মধ্যে ভার ছিল সহজ্ব সরল অনাড়ম্বর জীবন । কর্ম্ম- 
ক্ষেঅ&ে তিনি ছিলেন বিচিত্র কর্মপাধিকা দেশের নে্রীস্থানীয়া, 
আবার পারিবারিক. আবেষ্টনীর মধ্যে দেখেছি তাকে ছায়ার 
ডাঙ পতির অনুগামিনী সহধন্মিণী ও আদর্শ-গৃছিণী | স্বামী 

ও পরিবার-পরিজনের সেবায় কি একাথ নিষ্ঠা | তার সেই 
শাঞ্তজিধধ মমতাময়ী মাতৃমুর্তির স্মৃতি আমার মনের মণিফোঠায় 
আমরণ উদ্দ্বল হয়ে থাকবে। অবলা বস্থু ছিলেন অতীত 
ভারতের মহিমমন্ত্ী নারীত্বের প্রতীক । 

“পিতা ও স্বামীগৃহের এঁখর্খ্য তার হদয়কে সঙ্কুচিত করেনি, 
দিয়েছিল বিস্তৃত পরিসর, শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির স্সি্ধ পরিবেশ 
এনে দিয়েছিল চরিত্র শালীনতা, মহাহুভবতাঁ, সৌজন, 
উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও ধর্ম্ম-প্রবণতা। এই ছুই পরিবারের কত1 ও 
বধূরূপে যে অতুল শিক্ষা-সম্পদের অধিকারিণী হয়েছিলেন, 
নিঃশেষে তিনি ও] সমাজসেবায় দান করে গেছেন। সমাজ- 
সংস্কারক পিতা দুর্গামোহন একদিন স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ও শ্রী- 
স্বাধীনত1-সংগ্রামে আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। 
সেই শ্রহান্থভব পিতার কাছে কনা সেদিন যে কল্যাণব্রতে 
দীক্ষাগ্রহণ করেন, কঠোর সংগ্রামও সাধনার, দেশমাতৃকার 
সেবার মধ্য দিয়ে সে ব্রত ভিনি উদ্যাপন করে গেছেন। 

লেডী বন ছিলেন নীরব কন্মী, নামষশ বা পদগোৌরবের 


- অহমিকা তার মনে কোনও দিন প্রভাব বিস্তার করতে পারে 
: নি ভগবডক্তিতে অনুপ্রাণিত এই পুণ্যক্লোকা নারীর ত্যাগ, 


অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও চর্িত্র-মাধুর্য্য সকলকে মুগ্ধ ও তার প্রতি 
একান্ত ভাবে আকৃষ্ট করবে এ আর বিচিত্র কি? 

আজ এক বংসর হ’ল লেভী বঙ্গুকে আমরা হারিয়েছি। 
কিন্ত আব্বও তার অভাবের ভীব্রতাবোধ, আমদের কমে নি 


২৩৮ 


প্রবাসী 


১৩৫৯ 


পিপিপি পপসসপাপপাপসতসতিতততততততালতাাতা লা 


ভার তিরোবধানে বঙ্গমাতা. এক বিশিষ্ট ফষ্তাকে হারিয়েছেন 
কিন্তু ঠার অমর কীন্তি বাংলার নান্রী-জাগরণের ইন্তিহাসে 
চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। 

সেই অপূর্ব জীবন-কাহিনী বাংলার মেয়েদের কাছে 'অযুত 
সমান” হউক, তার শিক্ষা; তার আদর্শ স্বাধীন ভারতের ভাবী 
কালকে পথের নির্দেশ দিক-_-এই প্রার্থনা । 

মেয়েদের শিক্ষা সু্বন্ধে বিদেশ থেকে লিখিত লেভী বসুর 

একটি পত্রের কিয়দংশ মিয়ে উদ্ধত করছি। আশা করি এই 
শিক্ষালয়ের তরুণী কারা এর দ্বারা উপকৃত হবেন, তার 
আদর্শকে সার্থক ক্ষরে তুলবেন .ঃ 


* আমি চাই: দেশত্রীতি বজ্দায় রেখে দেশসেবার জরন্য 
মেয়েদের [1601006 করা । আমাদের মটো *শরন্ধয়া তপসা 
গেবয়” সেই অনুসারে মেয়েদের গড়িয়া তুলিভে যেন পারি । 
সেই Distinctive stamp দিতে চেষ্ট! করিতে হুইবে। 

** * আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা সমুদায় দেশীয় ভাব দ্বারা 
অনুপ্রাণিভ হয়| করিতে হুইবে । আমাদের নিজের দেশের 
লাত্ত ও চিন্তার ধার! ছাড়িয়া দিলে দেশের মঙ্গল নাই ।” 

ইহার ছত্রে ছজে কি উচ্চ আদর্শের অতিব্যক্তি] 

আন্ত এই শ্রাদ্ধ বাসরে শিক্ষালদ্ু-কর্ভূপক্ষ লেডী বনু ও 
তদীয়! জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্বপীয়া -সরলাবাল1 রায়ের  তৈলচিন্ 
দুখানি বিভালয়ফক্ষে প্রতিষ্ঠার. 'আয়োজুন. .করে.. আমাদের 
বিশেষ কৃতজ্ঞতাঙাজন হয়েছেন. লেডী, রঙ্থুর সায়, তার 


ভগিনীও শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকায় করে: 


আহেন। লোকান্তরিতা সরলাবালা এই বিদ্যালয়ের প্রথম 
মহিল! কর্মাসচিব.। 

বালিকাদের শিক্ষা ও তাদের চরিআগঠনে নারীরই 
অধিকার, অতএব মেয়েদের শিক্ষার ভার পুরুষদের হাতে না 
রেখে মেয়েদের নিতে হবে এ ছিল সরলাবাল।'রায়ের অভিমত । 
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তাই তিনি শিক্ষালয়ে শিক্ষব্িতী নিযুক্ত করে শিক্ষা-দগতে 
এক নূতন আদর্শ স্থাপন করলেন। তথন পর্য্যন্ত সর্ববজই ছেলে 
মেয়েদের শিক্ষণ-ভার পুরুষদের হাতেই ছিল।. বালিকা 
বিদ্যালস্বে শিক্ষবিভী-নিয়োগ-প্রথা প্রবর্তনের তিনি অন্ভতম পথ- 
প্রদশিকা । শিক্ষালয়ের আভ্যন্তরীন কার্ধ্য পরিচালনোদ্ধেশে 
তিনি একটি মহিল! কমিটিও গঠন করেন। স্কুলের আর্থিক 
অবস্থা তখন অতি শোচনীয়, বুঝি বা স্কুল উঠে যায় এই 
ভাবনা কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন । চারদিকে -নানী-- 
বিশৃঙ্খলা, কিগ্তু.সরলাবালার দক্ষ পরিচালনায় সকল বাধা- 
বিপত্তি কাটিয়ে বিদ্যালয় দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হু’ল। 
শিক্ষালয়গিকে যুগোপযোগী করে .গড়ে তুলে একটি আদর্শ 
বিদ্যালয়ে পরিণত করবার থে পরিকল্পনা সেদিন স্বগীয়া রায় 
করেছিলেন পরবর্তী কালে তা! মূর্ত হয়ে উঠেছিল তারই 
এই শিক্ষালয় এদের উতয়ের নিকটই 
অচ্ছেদ্য খণে আবদ্ধ। 

. পরলোকগত। প্রিয়জনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও তাদের. 
স্মৃতিকে নিজেদের মধ্যে সন্তীবিশ করে রাখার উদ্ছেস্ট্েই 


আমরা ম্বভ আত্মীয়ের আলেখ্য নিজ-গৃহে স্থাপন করি । এই 


ভগিনীঘয় বাংলার মেয়েদের একান্ত আপন জন,.পরম আত্মীর'। 
তাদের স্মৃতির এবং ভাদের মহৎ কার্ধযাবলীর প্রতি যথোচিত 
সন্মান প্রদর্শনের জন্তই আজিকার এ অনুষ্ঠান, ফিন্তু, এ যেন 
মাজ এক.দিনের.চিত্র প্রতিষ্ঠায়ই পর্যবসিত “না হয়৷ পৈই 
লোকান্তরিভা ভগিশীথয়ের পদচিহ্ন অহ্দরণ করে, তাদের 
প্রদ্বশিত পথে ঢলে, সেই পুণ্যাদর্শ নিজেদের জীবনে প্রতি" 
ফলিত করতে যদি পারি তবেই. এ অনুষ্ঠান সার্থক হবে, 
তাদের আত্মাও তৃপ্ত হবে-% ১0৯০ 


টা বালিকা 


শিক্ষালয়ে অনুচিত ভিতর পঠিত? 









পপ 


আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব 


বঙ্গীয় বিধান-সভার ২৩৮ জুম সমস্ত বঙ্গীয় বিবান পরিষদের 
ভঙ্গ ১৭ জনকে একক হত্তান্তরযোগ্য ভোট ( Single 
Transferable Vote) ছারা “আছুপাতিক প্রতিনিধিত্ব” 
করিবার জন্ভ পাঠাইবেন। এই আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব 
সহব্ধে. এখানে কিছু আলোচন! করিব । | 

‘এন্‌সাইক্লোপিডিয় অফ সোস্যাল সায়াব্দেদ’-এর ১২শ 
থে আছপাণ্তিক প্রতিনিধিত্ব কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে এইরূপ 
লিখিত হইয়াছে : 


“The term proportional representation is used to 
designate the various electoral devices which aim to 
secure a. legislative body reflecting with more or less 
mathematical exactness the strength of the groups n 
the electorals.” 


- ইহার বহু প্রকার-ভেদ আছে; সকল ‘প্রকারে’রই টদ্দেশ্য 
হইতেছে সংখ্যালদুরা যাহাতে উপযুক্তসংখ্যক প্রতিনিধি 
নির্বাচন করিতে পারে। নির্বাচকমণলীর মধ্যে নানা 
প্রকারের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা মতবাদী থাকিতে পারে, 
কিন্তু এই প্রথায় তাহারা.আইন-সভায় নিজ নিজ সংখ্যাইযায়ী 
প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন। 


কূপ গত ১৯৪৫-৪৬-এর নির্বাচনে কংগ্রেস শতকরা ৮৫টি. 


তোট পাইয়া শতকরা ১৭টি আপন দখল করে; আর হিন্দু 
মহাসভা শতকর! ৭টি ভোট পাইয়া একটি আসন মাত পান) 
আন্থপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা, থাকিলে হিদ্ছুমহাসভা 
শতকরা! ৭টি আসন পাইত। যাক্‌ পুরাতন কথ!। 

আন্গপাতিক প্রতিনিবিত্বের ছুইটি প্রধান রূপ আছে-_- 
একটি হইতেছে *হত্তাত্তর-অযোগ্য ভোটসহ -আন্ুপাতিক 
প্রতিনিধিত্ব’ (proportional representation দা 
non-transferable. vote ) ; অপরটি একক" হস্তাস্তরযোগ্য ' 
ভোটসহ আমুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ( proportional 
representation with the single transferable 
vote )| 

হুস্তান্তর-অযোগা ভোট ( ম on-Transferable Vote): 

আমর! এখন. পূর্বোক্ত প্রথম রূপটির আলোচনা ফরিব। 
ইহার আবার তিনটি প্রধান রকম আছে যথা £ (১) পরিমিত- 
সংখ্যক ভোট (li০%£৭ ০০) ; (২) একক হস্তাস্তর-অযোগ্য 
ভোট (single non-transferable vote) ও (৩) সামগ্রিক 
ভোট (cumulative vote) | প্রত্যেক ক্ষেজেই- একই 
নির্ববাচন-কেন্ত্র হইতে বছ ব্যক্তিকে নির্বাচন করা একান্ত 
আবন্তক। তাহা না হইলে ইহার কার্ধ্যকারিতা থাকিবে না। 

পরিমিতসংখ্যক ভোটের স্বরূপ বুঝাইবার সুবিধার জনত 


' এবং ওঁ ভোট তিনি যে-কোন প্রার্থীকে দিতে পারেন। 


খ্রীযতীন্দ্ৰমোহন দত্ত | 
আমরা ধরিয়া লইলাম যে, একটি নির্ববাচন-কেন্ত্র হইতে ৩ জন 


সদন্ত নির্বাচিত হইবেন। ব্দার এই ভিনটি দদন্য-পদের অন্ত 
“রক্ষণশীল” ও “উদারনৈততিক” দলের মধ্যে প্রতিহন্ৰিত! । 
আরও বরা গেল, এই কেন্দে রক্ষণঙ্গীলরা! সংখ্যাগ্তরু ৷ 
তাহারা তিনটি পদের জন্ভ তিন জনকে মনোনয়ন করিলেন ॥ 
আর *উদ্বারনৈতিক” দল একজনকে মনোনীত করিলেন । 
প্রত্যেক নির্বাচকের যদি তিনটি করিয়া তোট থাকে তাহা. 
হইলে ৩টি পদই রক্ষণপীলর! দখল করিবেন । এইজস্ভ সদন্ত- 
সংখ্যার পরিমিতসংখ্যক তোট (limited 5০9), যেমন 
প্রত্যেক নির্ববাচকের ছুটি ভোট আছে। ইহার ফলে রক্ষণ- 
গীলরা যদি সংখ্যায় শতকর| ৮০।৯০ জম হন ত তাহারা তিনটি 
সধস্তপদই অধিকার করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহারা! যদি 
সংখ্যায় ৭০1৭৫ জন হন তবে একটি পদ “উদ্দারনৈতিকণদের 
হইবেই। সংখ্যাগুরুর! সংখ্যালঘুদের একেবারে হটাইয়া 
দিতে পারিবেন না । এই প্রথার গলদও আছে, তবে ইহার 
গলদ আলোচন! করিবার স্থান এখানে নহে। 
| একক হস্তাত্তর-অযোগ্য ভোট ২ 
- ( Single Non-Transferable Vote ) 
এই প্রথায় প্রত্যেক নির্ববাচকের একটি করিয়া ভোট, 
যে 
যে প্রার্থী সর্বাপেক্ষা বেশী ভোট প্রাইবেন, তিনিই নির্বাচিত 
হইতে পারিবেন ৷ উপরি-উক্ত উদ্াহরণে ছুই জন “রক্ষণশীল” 
ও ১ জন *উদ্ারনৈতিক” নির্বাচিত হইবার সন্তাবনা| বেশী। 
সামখিক তোট (Cumulative Vote) :.. 

এই প্রথায় যত জন সন্ত নির্বাচন করিতে হইবে, প্রত্যেক 
নির্বাচকের ততটি ভোট আছে। ট্টজ্ত উদাহরণ অনুসারে 
প্রত্যেক ভোটারের তিনটি তোট আছে। এই. তিনটি ভোট 
ইচ্ছ! করিলে তিনি একজনকে দিতে পারেন, বা একজনকে 
ছটি-অপর একজনকে একটি বা তিন জনকে তিনটি ভোট যে 
পারেন । 

"ষ্টপরোক্ত ছুইটি প্রথার ক্রটিও আছে। পরাজিত We 

ফে-ভোট দেওয়া হইয়াছে সেগুলি একেবারেই নষ্ট হুইয়া 
নে সংখ্যালতুরা কিছু প্রাপ্য অংশ পাইলেও সবটা " 
পাইল না । .একক হভ্তাত্তর-অযোগ্য - ভোটের কার্ধ্যকারিত! 
বুঝা সহ । 

১৯৩৭ সালে ভারত-শাসন আইন অনুসারে যে' নির্বাচন: 
হইয়াছিল, তাহা হইতে জামগ্রিক ভোট-দান (02100186179 
01108) ও নির্ববাচকমণলী . সম্বন্ধে ভারতবর্ষের জর্ধবরেষ্ঠ - 


২৪০ 


প্রবাসী 





সঙ্ঘবন্ধ প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস কি করিয়াছিল তাহার কিছু উদাহরণ 
দেওয়া য'ক। 


বোম্বাই শহর হইতে বোগ্াই বিধান-সভায় চার জন প্রতি- . 


নিবি প্রেরিত হইবে স্থির হইয়াছিল । আট জন প্রতিঘন্দিতা 
করিয়াছিলেন কংগ্রেস চারটি. আসনের মধ্যে ছুটি আসনের 
অন্ত প্রতিদন্দিত] করিয়াছিল ও দুইটিই জিতিয়াছিল। যদি 
কংগ্রেস একটি আসনের অন্ত প্রতিদ্বন্দিতা করিত, ভাহ! 
হইলে আরও একটি আসন শ্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিত। যদি 
তাঁহারা তিনটি বা চারটি আসনের জন্ভ প্রতিদন্থী দাড় 
করাইত, তাহা! হইলে সব কয়টি আসনই তাহাদের হস্তচ্যুশু 
হইত। ভোটের ফলাফল নিয়ে দেওয়া গেল : 


প্রার্থীর নাম দল প্রাপ্ত ভোটসংখ্যা 
করপ্রিয়।% স্বতন্ত্র ১৫৫২ 
মিসেস হুংস মেহতা কংগ্রেস ১২২৭ 
রতিলাল গান্ধী» কংগ্রেস ১১০৫ 
ডাঁতার* স্বতন্ত্র ৮৮৩ 
ভেঙ্কটয়াও ওঁ ৭২৮ 
ডাঃ জাওলে এ ৫০১ 
দেশাই ঁ ৪১৬ 
আগবালে তপনলা ১৯৫ 


মধ্যপ্রদেশে ভাগারা-সাকোলি গ্রাম্যকেন্দ্রে ছুটি আসন,_ 
একটি তপন্ীদী সম্প্রদায়ের জর সংরক্ষিত। কংগ্রেস ছুটি 
আসনের জন প্রতিত্বন্দিত] করেন ও ছুইটিই হারান । ভোটের 
ফলাফল নিয়ে দেওয়া! হইল £ 


সাধারণ আসন 
পণপতরাও যাদবরাও পাণ্ডে স্বতন্ত্র ১৬৭১১ 
পালাচলে কংথেস ১৬,৫৩০ 
সংরক্ষিত আসন 
রাঘব গাস্তীরা* আমেদকরী দল ৭৯১৬ 
সুরজ উকর-কুও| কংগ্রেস ৪১৬ 
গঙ্ধারাম মাতাজী শ্বতন্ে ৩,২৬২ 
পাঙুরং পাক্ষোজী স্বতন্ত্র. ১১০৯ 


যদি কংগ্রেস একটি মাত্র আসনের অন্ত, তা সাধারণ 
জাসনই হউক কিংবা সংরক্ষিত আসনই হউক, নির্বাচন-ঘন্দে 
অবতীর্ণ হইত শাহ! হইলে ইহা সেই আসনটি লাত করিত ৷ 

মব্যপ্রদেশের হিঙ্গলৰাট নির্ব্ধাচন-কেন্দ্রে ছুটি আসন। 
একটি সাধারণ ও একটি সংরক্ষিত। কংগ্রেস ছুটি আসনের 
অন্ত প্রত্তিঘন্দিতা করেন ও একটি আসন পান । কিন্তু তাহারা 
অতি নহঞ্জেই ছুটি আসনই দখল করিতে পারিতেন, যদি 
উপযুক্ত ভাবে তোট বিভাগ করিয়া দিতেন । . 


‘যাহাতে ভোট নঃ না হয় তাহার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। 


১৩৫৯ 
- সাধারণ আসন 
শেঠ পোকরাজ কোচার* কংগ্রেস ১৪,০০৪ 
কোটাসম্বকার অ-ত্ৰাহ্মম ৮,৬১৬ 
দেশপাণ্ে শ্বততন্ত ২৫৭ 
সংরক্ষিত আসন 
দ্রশরথ পাতিল স্বতন্ত্র ৩,২২৬ 
কেশব নারায়ণ এ ১,৬৫৯ 
বিশ্বনাথ ” কংগ্রেস ১০৬৮ 
দৌলত মহলজী শ্বতন্ত ৩২৬ 


_ সাধারণ আসনে শেঠ পোকরাজ তাহার নিকটতম প্রতি- 
বন্দী অপেক্ষা ৫১৩৮৭ ভোট বেঙ্ পাইয়াছেন। তিনি ৩০০০ 
হাজ্বার কম ভোট পাইলেও প্রতিঘন্বীর অপেক্ষা তাহার যথেষ্ট 
বেশী ভোট থাকিত। আর বিশ্বনাথ যদি এই ৩০০০ ভোট 
পাইতেন ভাহা হইলে-পাতিলকে অনায়াসে পরাজ্দিত করিতে 
পারিতেন। 

এইবার আমরা একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট অন্বন্ধে কথঞ্চিং 
আলোচনা করিব। যদিও বিধান পরিষদে.বহ প্রতিনিধি 


. থাকেন; এবং একটি নির্র্বাচন-কেন্্র হইতে একাধিক 


প্রতিনিধি নির্বাচিত হুন তথাপি কোনও ভোটার বা নির্বাচক 
তাহাদের সকলকে তাহার প্রতিনিধি বলিয়! দাবি করিতে 
পারেন না। তিনি তাহাদের মধ্যে একজনকে তাহার 
প্রতিনিধি বলিয়া দাবি করিতে পারেন। সুতরাং একই 
নির্বাচন-কেন্জ হইতে একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার 
বিধান থাকিলেও নির্বাচকের একের অধিক ভোট থাকিবে 
না। 

কিন্তু দেখিতে হইবে তিনি ধাহাকে ভোট দিলেন তিনি 
যেন নির্বাচিত .হন। অন্তথায় শাসন-পরিষদে তাহার 
প্রতিনিধি রহিল না । তিনি ধাহাকে ভোট দিলেন, তিনি 
যদি পরাজিত হুন তাহা হইলে তাহার ভোটটি নষ্ট হুইল। 
পক্ষান্তরে তিনি যাহাকে তোট দিলেন তিনি যদি বহু ভোটে 
বিজ্য়ী হন তাহ! হইলেও তাহার ভোটটি ন& হইল এইজন্য 
যে, এই তোট বিশেষভাবে তাহার মনোনীত প্রার্থীর কাজে 
আসিল না। একক হস্তাস্তরযোগ্য ভোট-পদ্ধতিতে এই ভাবে 
এই. - 
পদ্ধতিতে প্রত্যেক ভোটারের. একটি ভোট ; কিন্ত তাছার 
ভোট যদি পুর্ব্বোস্ত ছুইটি কারণের মধ্যে একটি কারণেও নষ্ট 
হুয়-তাহা হইলে তাহার] ভোট অপর প্রার্থীর প্রতি হস্তাস্তরিত 
হুইয়া তাহাকে নির্বাচিত. হইতে সাহাষ্য করিবে । এই ভাবে 
নষ্ট ভোটের সংখ্যা খুব কম রাধা যায়। 

একজন প্রার্থী হইতে অপর একত্রন প্রার্থীর প্রতি ভোট 


A 





"= নিৰ্বাচিত 


স্নির্বাচিত বলিয়া! গণ্য হইবেন । 


আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব 


২৪১ 





হস্তাত্তরিত হয় ছুই রকমে। এক রফমে ভোটার প্রত্যেক 
প্রার্থীকে সরাসরি ও ব্যক্তিগত ডাবে-ভোঁট দেন । কাহাকে 
কাহাকে তিনি চাহেন তাহা তিনি তাহাদের নামের পার্শ্বে 
১,২,৩,'-'ইত্যাদি সংখ্যার দ্বার! ইঙ্লিভ করিবেন । এই প্রথা 
হেয়ার পদ্ধতি? বলিয়া! পরিচিত । এই প্রথায় সমস্ত তোটপত্র 
এক করিয়া গণনা] করা ছয়। প্রথমে “কোট!” (Quota) 
নির্ধারণ করা হয়_-অর্থাং কত ভোট পাইলে একজন প্রার্থা 
এই ‘কোট!’ নিৰ্দ্ধারণেরও 
আবার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, যথা--সিঙ্গল কোটা” 'ডুপ 
কোটা, ‘চেঞ্জিং কোটা”, 'ডেসিমেল কোটা” । 
তাহার পর যে যে প্রার্থী ১ পাইয়া অর্থাৎ 41756 
Preference’ পাইয়া নির্বাচিত হইলেন ব! নির্বাচনের দিকে 
অগ্রসর হইলেন তাহাদের ভালিক। প্রত্তত কর! হইল । বাহার 
নির্বাচিত হইলেন তাহাদের “5010]09 ০%০ ব! বাড়তি ভোট 
অপর প্রার্থীদের মধ্যে ‘560000 07919:0700+ অন্গুসারে বন্টন 
করিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে ঘি কাহারও ভোট 'কোটা”র 
উপর যায় ত তিনিও নির্বাচিত হুইলেন। যদি ইহানেও 
সমস্ত আসন পূর্ণ না হয় ডাহা হইলে যিনি সৰ্বাপেক্ষা কম 
ভোট পাইয়াছেন তাহাকে বাদ দিয়া তাহার “২য়” ভোটগুলি 
অপর প্রার্থীদের মধ্যে বণ্টন করিয়! দেখ! যায় কাহারও 
পূর্ণ হইয়াছে কিন! “কোটা” পূর্ণ হইলে তাহাকে নির্ববাচিতু 
সবি! গণ্য করা হুয়। k 
বাড়তি ভোট হস্তাত্তর করিবার দুইটি পদ্ধতি আছে-_ 
একটি ‘chance method, অপরটি 93:86 method, 
লিষ্ট পদ্ধতি ([;৪ট ৪১৪০) সম্বন্ধে আলোচন! করিবার পূর্বে 
- হেয়ার পদ্ধত্তি--যাহা সাধারণতঃ একক হুস্তাস্তরযোগ্য ভোট 
বলি! জনগাধারণের নিকট পরিচিত-_বিভিন্ন প্রকারের 
“কোটা” কি করিয়া নির্ধারিত হয় তৎন্বন্ধে লামা কিছু 
আলোচন! কর! যাক । 

‘কোটা’ নির্ধারণের কূল উদ্দেস্ত হইতেছে সদস্ত- 
নির্বাচনের জন্ত এমন উপযুক্ত তোট-সংখ্য নির্ধারণ করা 
যাহাতে ভোট মঃ না হয়। বদীর বিধান সভার ২৩৮ জ্বন 
সদস্য বঙ্গীয় বিধান পতর্িষিঘের ১৭ জন সদস্ নির্বাচন 
করিবেন। ২৩৮-কে ১৭ দিয়া ভাগ করিলে তাগফল ১৪ হয়। 

১৮ বরী06 ৫500 হইতেছে ১৪। যিনি ১৪টি ৮১” (বা 
first preference ) পাইবেন তিনিই নির্বাচিত হইবেন। 
কিন্ত নির্বাচনী কমিশন যে মিয়ম-বার্ধা করিয়াছেন তাহ! 
হইতেছে এই £ 

"Rule 97. Ascertainment of Quota—The Returning 

Officer shall then divide the. total number of valid 

papers by 2. number exceeding by one the number of 


Vacancies to be filled, and this result increased by one, 
disregarding any fractional remainder shall be the 


১৫ 


number of votes sufficient to secure the return of & 
candidate (in this chapter referred to 83 the “quota ¥). 


" সুতরাং উপরোক্ত নিয়ম অঙুলারে “কোটা” আমাদের 
হইতেছে {২৩৮+ (১৭4+ ১)}4-১ অর্থাৎ ১৩34+ ১*১৪। 
এই পদ্ধতিতে যে “কোটা” নির্ধারিত হয় তাহাকে “ড্রপ 
কোটা” বজে। এই পদ্ধতিতে কম ভোট নষ্ট হয়। 

আর একটি পদ্ধতি হইতেছে *01190106 00069”, ঘেখানে 
নির্বাচকমওলীর সংখ্যা কম সেখানে এই পদ্ধতি অনুসারে 
ভোট গণনা! হইলে সংখ্যালঘুদের ভোট আরও কম নষ্ট হয়। 
যদি ফোন ব্যক্তি তাহার অহগতদের দিয়া “single voting” 
(একক ভোটদান) করান, তাহার কুফল অপরকে ভুগিতে হয় 
না। 

উপরোক্ত ক্ষেত্রে, ধরুন রামবাবু তাহার অনুগত ব্যক্তিদের 
দিদা কেবলমাজ তাহার নামে ভোট দেওযাইলেন, তাহাদের 
দ্বারা অপর কাহাফেও ভোট এমন কি দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ 
প্রেফারে্স” দেওয়াইলেন না। রামবাবু পাইলেন ৩৮টি 
তোট। তিনি ত নির্বাচিত হইলেন। কিন্ত তাহার পরে 
যাহারা আসিবেন তাহাদের বেলায় ১৪ এই “কোটী” রাখিলে 
অন্যান্্ কর! হয়। ২৩৮এর মধ্যে রামবাবু পাইয়াছেন ৩৮টি । 
বাকী ২০০ ভোটের মধ্যে খিনি ১৪ পাইবেন, তিনি ত 
নির্বাচিত হুইবেনই ; কিন্তু যিনি ১৪ অপেক্ষা কম পাইবেন 
তিনিও নির্বাচিত হইবেন । এই “কম? নির্ধারণ এই প্রকারে 
হয় £__রামবাবুর নির্বাচনের পর ১৬ জন নির্বাচিত হইবেন । 
পুর্ববোজ্ত 'ডুপ কোটা” হিসাবে এইবারকার “কোটা, হইতেছে 
২০০-[(১৬+১)]+১-১২। এই পদ্ধতিতে যিনি ১২ ভোট 
পাইবেন তিনিও নির্বাচিত হইবেন। এই “কোটা” পরিবর্তন 
হয় বলিয়! ইহার নাম ‘changing quota systom’—এই 
পদ্ধতিতে তোট ন$ সবচেয়ে কম হয়। 

আর একটি পদ্ধতি হইতেছে ‘ডেসিম্যাল’ ব1 ‘দশমিক 
কৌটা” । এই পদ্ধতিতে পূর্কে বেঙ্গল লেজিসূলেটিভ এসেম্বলির 
সাহেবরা মেম্বর নির্বাচন ফরিঙেন। 

বাড়তি ভোট বি করিয়া হত্তাস্তর করা হয় তৎসম্বন্ধে 
ছুইটি নিয়মের উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। একটি ‘চান্দ মেথড’ 
( chance method ) | রামবাবুর ৩৮টি ভোটপম গণন! 
হুইবার পর প্রথম ১৪টি আলাদা করিয়া রাখা গেল। 
এই প্রথম ১৪টি গণনাকারীর হাতে প্রথম যে ১৪টি উঠিয়াছে 


- সেই ১৪টি। বাকী ২৪টির মধ্যে জোড়া নম্বর বা বেজোড় নশ্বর 
, তুলিয়া লওয়া হইল। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় প্রেফারেজ 


কাহাকে দেওয়া হুইরাছে তাহা দেখা হইল। এই.পদ্ধতিতে 
গণনাকারীর সুবিধা হইলেও খানিকটা লটারির ভাব ভোট- 
গণনার মধ্যে প্রবেশ করে। সেক্জন্য যেখানে ভোট-সংখ্যা 
হাজারের কম সেখানে 400:80% Met৮০৭” অনুসরণ করা 


২৪২ 


৬১৩৫৯ 





হয়।. “Exact Method’. হই রকমে অহুন্যত হয়। 
এক রকম হইতেছে --রামবাবুর ৩৮টি ভোট-পন্র পরীক্ষা 
করিয়! দেখ! গেল যে, বাহারা রামবাবুকে ভোট দিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে ২০ জন হরিবাবুকে আর ১৮ জন কষ্ণবাবুকে 
দ্বিতীয় প্রেফারেন্ব দিয়াছেন । রামবাবুর নিঞ্জের ১৪টি ভোট 
বাদে বাকী ২৪ট ঘিভীয় প্রেফারেন্দ হরিবাবু ও কৃষ্ণবাবুর 
মধ্যে বাটিয়া দিতে হইবে । হরিবাবুকে ১৩টি ও কৃফবাবুকে 


i) 


১১ ভোট দেওয়া লা নর অন্দারে। কিন্তু এই 
অনুপাত স্বহ্ম হিসাবে ই না। সেজন্য অপর পদ্ধতি 
হইতেছে হুরিবাবু পাইবেন উঠ ২০ ভোট ; আর কৃষ্ণবাবু - 
পাইবেন ২৪ ৮১৮ ভোট এ সথক্স হিমাবই বঙ্গীয় বিধান 
সভার সত্যগণ কর্তৃক বনীয় বিধান পরিষদের সদন্ত নির্বাচনের 
ব্যাপারে প্রযুক্ত হইবে । যেখানে নির্ববাচকের সংখ্যা অল্প 
সেখানে এই শেযোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করাই সমীচীন ।. 





নিন্নবঙ্গের ছুইটি আদিম দেবতা 
গরীকোহিনুরকান্তি করণ 

“ নিয়বঙ্গের দুইটি লৌকিক দেবতা সম্পর্কে কিছু নুতন কথা 
- জানাইতেছি। 
ঘা জাতাল শবের অর্থ কি তাহ! অজ্ঞাত” (প্রবাসী আষাঢ়, 
১০৫৮) । দক্ষয়বাবু প্রাচীন -বাংল।-সাহিত্য হইতে “বারা? 
শবের প্রয়োগ দেখাইয়াছেন এবং উহার অর্থনির্দেশ করিয়াছেন 
€(এতান্র ১৩৫৮), কিন্ত 'জাতাল” শব্দের কোন উল্লেখ করেন 
মাই।: মুশিদাবাদ জেলার অন্দীপুর মহুকুমায় জাতাল শব্দ 
প্রচলিত আছে; উহার অর্থ--অভি ' উত্ভম। . সম্ভবতঃ জ'াক- 
ভ্রমকপূর্ণ পু্ধাফে, থাতাল পুক্ধ। বলা হইয়া থাকে। 


দক্ষিণরায় সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতের মতের আলোচনা 
শ্রীযুক্ত! নীলিম! মণল করিয়াছেন (4 জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮) । এ সন্বন্ধে 
সপ্্র্তি প্রকাশিত ডঃ আীসুকুমার সেনের ‘ইসলামি বাংলা- 
সাহিত্যে’র নিয়লিখিত বাক্যটি উল্লেখযোগ্য £ “অদ্রিক-মোঙ্গল 
জাতির অভতম উপাস্ধ ব্যাদ্রধানব অপদেবত1 কালক্রদে 
দক্ষিণবঙ্গের জাঙদল-অনুপ প্রান্তে দক্ষিণরায় ঠাকুরে পরিণত 
হলেন 1” 


, পঞ্চাননের যে ধ্যানমদ্রটি পঞ্চানন রায় মহাশয় উদ্ধুভ 
করিয়াছেন (ওঁ মাঘ, ১৩৫৮ ), তাহা কৃষচন্ত্র স্মৃতিভীর্ঘ 
সম্পাদিত ‘পুরোহিত দর্পণ’ প্রভৃতি পুস্তকে পাওয়! যায়। ইহা! 
ছাড়াও তাহার আরও বিভিন্ন ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র আছে। 

* আমর! নিয়ে নুতন একটি ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র দিতেছি । ইহা 
হইতে পঞ্চাননের পরিচয়ও কিছু স্পষ্ট হইবে। 


'আযুত কালিদাস দত্ত লিখিয়াংছন-_পবার1 - 


আলোচনা 


ধ্যান £ 
পঞ্চাননং মহাদেবং রক্তবর্ণং দিগন্বরং 
তাড়শ্বং (?) গলিতশ্বস্র পট্উধজ্ঞোপবীতুকৎ 
শিরঃ পিদ্ল জটাবর শিশুত্রীব 
বামহত্তে দক্ষিণধারা দক্ষিণহত্তে জিশুলকং - 
গোমুখ দ্বারপালঞ্চ বেষ্টিত নাগভুষণৎ .. 
কে কুদ্রাক্ষমালাদি ভূষিত র্বক্তচন্দনং 
উগ্রতেজোনয়ং উগ্রং বল্সিদন্দ্য তপন্বিনি 
ধ্যায়ে পঞ্চাননৎ দেবং ভক্তানুগ্রহকারকং ॥ 
(গ্রমোহিনীমোহন চক্রবর্তীর নিকট প্রান্ত) . 
প্রণাম £ | 
- পঞ্চানদ্দ ভটাঁধারী শৃঙ্গ ডগ্বরুবাদনঃ । 
ভূতনাথ ভ্বরাস্থর পঞ্চানন্দ নমোহস্তুতে ॥ 
৪ (গ্ৰীষ্কামাপদ মুখোপাব্যায়ের নিকট প্রান্ত ) 
বস্তুতঃ, বিভিন্ন লেখক ইচ্ছামত এই লৌকিক রাই 
ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র রচন! করিয়াছেন। 
অক্ষয়বাবু পঞ্চাননের বিভিন্ন বাহুনের উল্লেখ করিলেও 
এফটি বিশিষ্ট *বাহন তাহার দৃষ্টি এড়াইয় গিন্াছে। উহা! 
£গোয়ুখ-_সম্মুখার্ধ গোরু, পশ্চাদর্ধ নর। চেতলা, বেহাল! 
প্রভৃতি অঞ্চলে এই বাহন প্রচুর দেখিতে পাওয়া হায়। 
চব্বিশ পরগণার পাইকানে পঞ্চাননকে নরপৃঠেও আর 
দেখিয়াছি। পঞ্চানন ব| শীতলা দেবীর পাশেই ছরান্্ুর নামে রর 
আর একটি বুর্তি দেখিতে পাই। উহার তিন পা, তিন মুখ 
ও ছয় হাত। | 
পঞ্চানন মঙ্গজের কাহিনী হইতে জান! যায় ঘে, ইনি 
বৃক্ষাবিষ্ঠাত1 ভৈরব বা ক্ষেঅপাল। 


+ 


_সমাধি-সৈকত 


শ্্রীবিমলানন্দ শাসমল 


নিথর দাগর-শিখরে চলেছে পালপক্ষীর দল, 
পাইনের ফাকে, কবরের ফাকে ছবি তার চঞ্চল; 
মধ্যদিবস যেথা নিভি রচে অগ্নিপুগুমালা 

সে যে সাগর, ফিরে ফিরে দেয় যান্ার পথে পাড়ি, 
চিন্ধাধালের বোঝাভার মহামাধুরীতে লয় কাড়ি 
দেবলোকে-রচা সেই সুখনীডে এক পলকের পালা । 


দিব্য আলোর সুল্ম কিরণে লীলায়িস্ত আল্পনা 


গেঁথে দিয়ে চলে ফেদ-বাশ্পের লক্ষ হীরার কণা, 

কি মহাশান্তি আপন গহনে ধ+রে থাকে তারি কায়া: 
অভ্তবিহীন গভ্ভিচক্রের শাশ্বত ব্যথা-বেগে, 

একটি সুর্য অসীমের বুকে বুকে যবে থাকে জেগে 


কালের নয়নে লহরী নাচিছে, ভাবের চক্ষে মায়! । 


এক নিশ্বাসে ধরা দাও তুমি, মহাকাল-মন্দির, 
তোমার ভূমির যোগ্য হবারে আমি তুলিতেছি শির 
বিশালের মহা-প্রেরণা-দৃণ্টি সাথে লয়ে চারিপাশে ; 
দেবতার পদে অর্ধ্য যেমন দান করি নীচ থেকে, 
তব তরঙ্বহ্ি-লহরী রাজগৌরবে ঢেকে 

তেমনি তোমার স্বণা-ত্রকুটিরে ছু ড়িতেছ মহাকাশে । 


ব্লসনা-বিবরে যেমনে ফলের অপরূপ লীল! চলে, 
নিড কায়াটারে সে বিলায়ে দেয় দানের চরধ-তলে, 
হারিয়ে যাবার ব্যথা নিয়ে দেয় পুলকের অবদান, 
তেমনি বিলীন মনে মোর মম ভবিষ্য ছায়াময় , 
আর নভ হ'তে মোহিত প্রাণের সাথে করে পরিচয় 
একুল-ওকুলের কল-চঞ্চল ভাঙা ও গড়ার গান। 


যে আমি রেখেছি এত অহমিকা, নিঃশংক অলসতা, 
মধুর গগন, শাখত তুমি, হেরে! তারি ক্ষণিকতা ! 
তবু আছে মোর গভীর প্রাণের বীর্ধের সম্বল; 


" তাই নিয়ে ওই দীপ্ত অদীমে করি মোরে নিবেদন, 


ছায়াখানি মোর পার হু”য়ে চলে স্বত্যুর নিকেতন, 


নম্বর তারি গতি মোরে ঘিরে বেড়িতেছে শৃশ্ল । 


অনাগত আজি হয়েছে অলস তোমার হুয়ারে বসে ॥ 
ওঁজ্বল্যের আঁচড়ে যতেক শুফতা যায় খ’সে। 

সকলি হেথায় পবনে মিশিছে লঘু হয়ে দাহ-শেষে 
অন্ধানিত কোন্‌ নিদারুণ মহা-দহনের নিধাসে $*., 
জীবন হয়েছে বিশাল মাতিয়! শুষ্ভের আশ্বাসে, 

আশ! হেথা আলোনয়, তিক্ততা কোমলের মাঝে মেশে । 


এই ভূমিতলে লতিছে আরাম প্রোথিত মুতের দল, 


তাপের পরশ ভার! পায়, হয় রহম্ভে নিক্ষল। 


অভ্রংলিহ মধ্যদিবস কম্পবিহীন সাতে 

নিজের চরণে নত হ'য়ে পুনঃ ফিরে আসে মিজ ’পরে, 
আপন প্রতায় কীর্ণ মুকুট শোভারে সে শিরে ধরে, 
গোপন বিবর্তনের সে-ছায়! হেরি গো তোমারি মাঝে। 


্পর্শ-শিহুরে মত্ত মেয়ের উচ্ছল কলরোল, 

নয়ন তাহার, দশন তাহার, ভেজা পল্পব-কোল, 

মোহিনী তাহার যে-বক্ষ করে বহিরে নিয়ে খেলা, 
নিবেদিত তার অধরে অবরে যে-শোণিতত দ্্যোতি হলে, 
শেষের যে-ছোঁয়া, যে আঙুল তারে চেপে রাখে হৃদিতলে, 
সবি এসে মেশে এই ভূমিতলে, .পুনঃ সুরু করে মেল! । 


নবীন স্বপ্ন রচিতে চাও কি, ওগো তুমি মহাপ্রাণ ? 

যেথ| থাকিবে না মিথ্যার এত রঙ্গিল উপাদান 
চর্মচোখেতে দোন1-তরঙ্গ এখানে যেমন আকে ? 
গীতিক| ভোমার শুনাবে কি যবে বাষ্পেতে পাবে লয় ?, 
যাও, যদি সবি যাবে, মম স্থিতিও নহে গে! অব্যয়, 
সৃষ্টির পুত বেদন-ভ্বালাও মৃত্যুর মেঘে ঢাকে | 


কালোতে দোনাতে মেশানো, হে তুমি অনঙ্গ অমরতা, 
ভয়াল শোভাতে সেন শুনাতেছ চির-প্রবোধের কথা; 
সতত্যু-আধারে গ'ড়ে তোলে! তুমি মাতৃত্বের কোল ; 
চোখ-ঝলসানে! অসত্য আর মমতা-মাথানো ফাকি 
জানোনা তো তুমি, তবু তাহাদের দামিতে রাখো নি বাকি 
ভব অসীমের গৌরব-ছায়া, সনাতন কল্লোল ।* 





* Haul velery-র একটি কবিতার ভাবানুবাদ 


মহামানব রবীন্দ্রনাথ 
শ্রীআশুতোষ বাগচি 


মান্থবের ইতিহাদে পঁচিশে বৈশাখ একটি বিশেষ স্মরণীয় 
আনন্দোল্লাসের দিন। ১২৬৮ সালের এই দিনে এক 
জ্যোতির্ময় মহামানবের আবির্ভাব হয়। মাতা বন্ুন্ধর! 
মানব-্থর্য রব জ্জণাথ:ক কোলে পাবার পর আজ এক 
নবতিতম বার আকাশের রবি-প্রদক্ষিণ শেষ করলেন। 
রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ মন্য্যত্বের সার্থক সাধনায় সকল মানুষের 
আনন্দময় জীবন-বিকাশের সম্ভাবনার আশা উদ্দীপ্ত করে 
গেছেন। মহাভারতের মত স্থবিশাল তার রচনাবলী, 
তার অপুর সৃষ্টি বিশ্বভারতী .এবং তার দীর্ঘ জীবনের বিবিধ 
কর্ম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তার যে অভূতপূর্ব অনিন্ব্যস্ন্দর 
জীবনালেখ্য উদঘাটিত "হয়েছে তাঁকে একটি “পরিপূর্ণ 
বাণীর" সঙ্গীত” বলা যেতে - পারে। এটি ্তববদয়ের 
অতিশগ্নোক্তি নয়। 

. কবি খষ সুরকার রূপকার ভাস্কর প্রভৃতি শীবনসিনি 
গণের কল্পনায় ধ্যানে ও. অন্গুভাবে যেসব বিচিত্র ভাবরাঁজির 
উদ্ভৰ হয়, যেসব স্বর্গার সত্য মানসনেত্রে উদ্ভাসিত-হয় তার 
অতি অল্পই মানুষের ইন্জিয়গোচর করতে সক্ষম হয়েছেন, 
তারা ভাষায়, স্বরে 'রেখায় রঙে ও গতি-ছন্দে এবং 
অনেকখানি ব্যপ্ধনার সাহায্যে । “ভাষা ও ছন্দ” কবিতায় 
রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন, DAV 
| “osx প্রত্যক্ষ প্রকাশ 

কোথা মানবের বাক্যে, কোথা সেই অনন্ত আভাস 
কোথা সেই অথডেদী অভ্রতেদী সঙ্গীত উচ্ছাস | 
আত্মবিদ্বারণক্কান্রী মর্ম্মাত্তিক মছান নিশ্বাস |. 
৬ জজ “ 
মাহুষের তাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে 
ঘুরে মানের চতুর্দিকে { অবিরত রাত্রিদিন 
মানবের প্রয়োদ্ধনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ 1 
_ পরিষ্ফুট তত্ব ভার সীম! দেয় ভাবের চরণে 
ধূলি ছাড়ি একেবারে উর্দবযুখে অনস্ত গগনে . 
উড়িতভে সে নাহি পারে সঙ্গীতের-মশ্ডন স্বাধীন 
যেলি দিস! সপ্তসুর সপ্তপক্ষ অর্থভারভীন।” 
কিশোর রবীন্দ্রনাথ তার কবি-জীবনের প্রভাতকালেই 
'অন্গ-ব করেছিলেন, - 
“না পারে বুঝাতে আপনি ন! বুঝে 
মানুষ ফিরিছে কথ! খুজে খুঁজে, 
কোকিল যেমন পঞ্চষে কুজে, 
মাপিছে তেমনি সুর 1” 


এবং দেবী সরঘ্বতীর নিকট এই প্রার্থনা জানালেন; 
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা, 
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা, 
বিদ্বাক়ের-আগে.ছুচারিটা কথা 
রেখে যাব সুমধুর ।” 
তীর সেই স্থরসাধনায় তিনি ষে কল্পনাতীত সিদ্ধি লাভ 
করেছিলেন তা সমস্ত জগতের বিমুগ্ধ বিস্ময়ের সৃষ্টি 
করেছে। ইংরেজী ভাষায় তার অধিকার কত. গভীর 
আমরা হয়ত ঠিকমত বুঝতে পারি না। ইংরেজ সাহিত্যিক 
টম্নন্‌ তীর রবীন্দ্র-সাহিত্য ও জীবনীর একস্থানে লিখেছেন, 


“Jt is one of the most surprising things in the 


৯৬ 


‘world’s literature’ that such a লি over an alien 


tongue ever came to any man.” 

রবীন্দ্রনাথের দিব্য প্রতিভার স্পর্শে আমাদের বাংলা- 
ভাষা-সরসীতে যে অজ্ন্র কাব্য-শত্দল আগফ্ুটিত হয়েছে 
তার বর্ণ-স্বাদ-সৌৱভ এবং সরস্বতীর সহন্র তন্ত্রীতে তার 
এই বরপুত্রের যে বিচিত্র সুর-বাঙ্কার বেজে উঠেছে তা. 
নিত্যনিয়ত'আমাদের প্রাণ মনকে- আলোকে ' পুলকে পূর্ণ, 
আনন্দে বেদনায় আপ্লুত করে ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতার উর্ধে তুলে 
ধরছে। কিন্তু আমীদের.. চরিত্রবলের দৈল্যে “আমরা 
বারবার নেমে পড়ছি। 

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে তীর গ্রতিক্কতি পুষ্পপল্পবে 
সজ্জিত করে ধূপ-ধুনার গন্ধে আমৌদিত করে নৃত্য গীত- 
আৰৃত্তি-বক্তৃতার সমারোহে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ 
সবের যথেষ্ট মর্ধাদা মূল্য ও প্রয়োজন অবশ্ঠই আছে। 
কারণ এই রকম উৎসবের মধ্যে খুব স্পষ্ট করে, তীর 
স্পর্শ ও সান্নিধ্য অনুভব কর! যায় এবং এই রকম সৌন্দর্যময় 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাহায্যে কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
লৌক-সাধারণের, বিশেষ করে শিশুদের পরিচয় করে দেওয়া! 
সহজে সম্ভব হয়। কিন্তু মহামানব রবীন্দ্রনাথ আমাদের -- 
জীবন-যাত্রার যে পথনির্দেশ করে গেছেন সেদিকে আমাদের 
চোখ পড়েছে বলে মনে হয় না অনেকের ধারণা, 
রবীন্দ্রনাথ অভিজাত জমিদার, স্বপ্নবিলাসী মাত্র ছিলেন। 
নিভৃত কবিকুপ্ধে বসে নিশ্চিন্ত মনে কেবল আকাশ-কুস্থমই 
চয়ন করে গেছেন। সংসারের রোগশোক অভাব-অভি- 
যোগ ছুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে তার কোনই পরিচয় ছিল না, . 
কিংবা এসব “নিয়ে তার মাথাব্যথা মোটেই ছিল ন1। 
আমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্তই তাঁর সম্বন্ধে এই ভূল, 


২৮৯ 


"সং 





' বিপরীত ধারণা অবিলম্বে দূর হওয়া একান্ত 'আবশ্তক। 
প্রথমেই জানন. দরকার তিনি কত তুদ্ধস্বভাঁব, কলুষহীন- 
চরিত্র, সংযতবাক্‌, মিতাহারী, মিতাচারী, কঠোর শ্রমশীল 
মান্য ছিলেন। কি গভীর, মানবপ্রেমিক ছিলেন 
তিনি! | | 

রবীন্দ্রনাথের লোকাস্তরপ্রাপ্তির পর বিনয়কুমার :সর- 
কার-একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে “he greatest man 
১০? the world ever born*—~‘ভগতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ 
মানুষ’ বলেছিলেন; তার এগারো বৎসর পূর্বে জার্মান 
মনীষী কাউন্টী কাইজারুলিং লিখেছিলেন, 


নয় এবং যা কিছুকে আমাদের, মি বলে এহণ করি তা 
যে রি ' hid করি. ols কিধার থুব. বাহিনী বে ডি 
-হবে।. - এ ঃ | 
ন ই ধা ১৩১৯ সালের হি )- ১ পঃ 
“তারিখে লেথা ৷; কবি তখনও নোবেল "পুরস্কারে সন্মানিত 
হন নি এবং 'আম্ুধঙ্গিক অর্থলাভ করেন নি মার্কস 
"লেনিনের বাণী এ. দেশের শির্দিতঃসাধারণেরও; তখন 
অজ্ঞাত। দেখতে পাই; ও সময়: শান্তিনিকেতন বিদ্যা 
লয়ের অর্থাভাবে তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় আছেন';-এবং 
অর্থদংগ্রহের উদ্দেস্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রান্ত 


“There has been no one like him anywhere 00. 0৮ থেকে অপর প্রান্তে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন ক্লান্ত পীড়িত 


- globe for many and many centuries. . . . 
most universal, the most encompassing, . 
complete human being I have known.” 


এই ছুটি উক্তি অন্ধ স্তাবকের স্ততিবাদ ও অত্যুক্তি 
কিংবা অর্থহীন প্রলাপ নয়। 
- মনীষীর এ উক্তির যাথার্থ্য যাচাই করে নিতে হলে 
রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত জীবনচরিত, এবং তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ 
ভাবে কাঞ্জ করবার ও তীর খুব নিকটে বসবাস করে তার 
' প্রতিদিনের জীবনযাপনের ঘনিষ্ঠতম, পরিচম্লাভের 


€ is 


উমা রবীন্দ্রনাথের সামান্য ছোট-ছোট কথা ও কাজ 
সম্পকীয় বিবিধ লেখার সঙ্গে আমাদের পরিচয় a 
প্রয়োজন । বাইরে যিনি যত বড় বলেই পরিচিত হো; 
অত্যন্ত কাছের মানুষের চোখে তার কোন নি 
গোপন থাকে না। এ সব লেখা, রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র 


যা পুস্তকাকাবে.ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে এবং ' 


তার রচনাবলী যদ্দি একত্রে মিলিয়ে পড়া যায় তবেই তার 
প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে তার কীন্তির চেয়ে 
কত মহৎ ছিলেন সেট! তখনই আমরা উপলদ্ধি করতে 
পারব। 


তিনি সাধারণ মানুষের টা জীবন-চর্চা করেছেন 
কিন্ত চারদিকের নিম্াভিমুখী পরিবেশের মধ্যেও টা 
শিক্ষা সংস্কৃতি ও চরিত্রের আভিজাত্য সর্বদা অক্ষু রেখে 
চলেছেন। সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের চিন্তা তার 
মনে সব সময়ে জাগ্রত ছিল। দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের 
মনে মুষ্যত্বের মর্ধাদীবোধ জাগিয়ে তুলতে তিনি চিরজীবন . 
প্রাণপণ-চেষ্টা করেছেন। তিনি বড় জমিদারীর উত্তরাধি- 
কারী হয়েছিলেন; কিন্ত সেই জমিদারী সম্বন্ধে তার মনে 
কি ভাব ছিল তার একটুখানি ব্যক্ত হয়েছে তীর আপন- 
জনকে লেখ! একখানি পত্রে । তিনি লিখছেন, 

শঞ ক আমাদের যা-কিছু আছে তা যে আমাদের নিত্বের 


এই দু'জন দেশী ও বিদেখ... 


স্থযৌগ পেয়েছিলেন যেসব ভাগ্যবান: তাদের প্রকাশিত- 


the 
£০ ০5৮ প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ ! এর থেকে তার অস্তরের মান্সুষটির 


যে পরিচয় পাই লেট! নিবিড় ও উজ্জল হয়ে উঠে যদি 
তাকে ঠিক ভাবে জানতে যথার্থই বত্ুপর হই । 

রবীন্দ্রনাথের - স্বরণে আঁমান্দের- উৎসব--তখন লফল ও 
সার্থক হবে, “তার গৌরবে আমরা. তখন সত্য গৌরবের 
মহিমা অর্জন করব য্খন কঠিন আয়াসলন্ধ চরিত্রবলে তাঁর 
'প্রতি আমাদের খণশোধে সচেষ্ট হব। ঘেদিন আমাদের 
প্রতিদিনের ছোট বড় সকল কথায় ও কাজে সংযম, সুরুচি, 
শ্রী, হী ও ত্যাগের শুভ্র বিনম্র শুচিতা -সবদা- সধত্র প্রকাশ 
পাবে। বহুকাল পূর্বে রবীন্রনাথ একদা বিটি হৃদয়ে 
লিখেছিলেন, 

“আমরা কোনোদিন মনভরো হাটের মানুষ ছিলাধ না। 
আজ আমর! হাটের মধ্যে বাহির হুইয়! ঠেলাঠেলি ও চীৎকার 
করিতেছি--ইতর হইয়! উঠিয়াছি, কলহে মাতিয়াছি, পদ ও 
পদবী লইয়া কাড়াকাড়ি করিভেছি, বড়ো অক্ষরের ও. উচ্চ 

'কণের বিজ্ঞাপনের দ্বারা নিজেকে আর পাচ ভ্রমনের চেয়ে 
অগ্রসর করিয়া ঘোষণা! করিবার প্রাণপণ চে! চলিতেছে। 
অথচ ইহ! একটা নকল ইহার মধ্যে সত্য অতি অল্পই 
আছে। ইহার মধ্যে শাস্তি নাই, গাস্তীর্ধ্য নাই, 'শিষ্টতা প্টল- 
তার সংযম নাই, শ্রী নাই? 1" 

ভার জন্মদিনের আনন্দোৎসবে সবচেয়ে বেশি করে 
মনে হচ্ছে যে, ধার আবির্ভাবে বাঙালী জাতি ধন্য হয়েছে, 
যার নাম নিয়ে বাঙালী গৌরব ও গর্ব করে দেই স্বরলোঁক- 
বাসীর নিকট যে অপরিশোধ্য খণে আমর! আবদ্ধ, তা 
শোধ দেবার কথা একেবারে বিশ্বত হয়েছি । এ বিষয়েও 
তিনি আমাদের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত, করে গেছেন তার 
শীরদৌৎ্সব নাটকের যেখানে সম্রাট-সম়্যাসী বিজয়াদিত্য ' 
অনাথ বালক উপনন্দকে তার প্রভু সদ্য পরলোকগত 
বীণাচার্য জুরসেনের ঝণশোধের জন্য তার সঙ্গী বালকদলের 
উৎসবের ভাকে পাড়া না দির পুথি নকলে নিযুক্ত দেখে 
বলছেন, 


২৪৬ 


প্রবাসী 


১৩৫৯ 





"রর চেয়ে সুন্দর কি.আর কিছু আছে! এ ছেলেটিই 
তো আজ সারদার বরপুঞ্ হয়ে ভার কোল উজ্বল ক'রে 
বসেছে। তিনি তার আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে 
ওকে বুকে চেপে ধরেছেন । আহা! আজ এই বালকের খণ- 
শোধের মতো এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে, চেয়ে 
দেখো ভো 1] লেখো, লেখো বাবা, তুমি লেখো, আমি দেখি | 
তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্চ_ 
তোমার এভ ছুটির আয়োজন আমর! তো পণ্ড করতে পারব 
না!ড ৬ 


আমরা যেন আজ এই আনন্দোৎসবের মধ্যেও আমা- 


দের এই খ্ণশোধের কথা ভুলে নাঁথাকি। মহামানব 


রবীন্দ্রনাথ যে বাণীমৃ্তিতে ও সুরের .ব্ূপে আমাদের মধ্যে 
অন্ুক্ষণ বিরাজ করছেন এই অঙ্গভূতি যেন আমাদের 
অস্তরে বহন করি এবং আমাদের আচরণের, কোন ক্রটি- 
বিচ্যুতিতে তার অসম্মান না হয় সে বিষয়ে সচেত্ন 
থাকি। রি 
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চড়াই হা হারা, মিব্র। 
হামাচরণ দে স্রাট, কলিকাঁতী। মুল্য তিন টাক1। 


এই সংগ্রহে আছে-রস, অবতয়ণিকা, জৈব, হেড মাষ্টার, হেড . 
শমিষ্টেদ, চড়াই-উৎরাই প্রভৃতি গল্প। 


বাংলা কথা-দাছিত্যের আসরে লেখক খুব বেণী দিন আসেন নাই 
কিন্ত ভাল গল্প-লেখক বলিয়া! ইতিমধ্যেই রসিক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন। ছোট গল্প রচনায় শ্রীধুত মিত্র যে নূতন কৌন রীতি প্রয়োগ 
করিয়াছেন তাহ! নহে--তবু ভীহার গল্পগুণি জমিয়াছে। গ্রশ্নকে 
গুছাইর় বলা ও মানুষের মনের কথ! টানিয়! বলার মুন্সিয়ানাই যে ছোট 
গল্পের প্রাণ এটি তিনি জানেন। গল্পের মধ্যেকার জীবন-সত্যের 
মহিমীকে কল্পনার গাথুনি দিয়! প্রত্যক্ষগৌচর করাইতে না| পারিলে 
সমস্ত জিনিদটাই অবয়বহীন বস্তুতে পরিণত হয়, সে বস্তু মনের রস- 
পিপাসাকে কোনমতেই পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। বাঁস্তবনচিত্রণে 
চোখের দেখার সঙ্গে মনের রং থানিকট! ন। লাগিলে ছবিট। চোখেও ধরে 
না, মনেও জাগে না। ‘তাই বলিয়া গল্পের কাধে বাস্তববোধবর্জিত, 
কলনাকে চাপাইয়! দিয়! বয়স্ক পাঠককে ভুলানে| চলে না। বংসরের 
হিসাবে যে বয়সের পরিমাপ তাহার কথ! বলিতেছি ন; মনের হিসাবে 
বয়সট! কখনো। কমে, কখনো বাঁড়ে। কোন কোন যুবক তো রীতিমত 
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শিশু । যে-কোন চিত্ব-উত্তে্ক গল্প পাইলেই ইহার! তৃপ্ত-_পাঠক-সমাজে 
ইহারা .সংখ্যাগ্নরিষ্ঠও বটে। অবাস্তব উদ্ভট রহস্ত সিরিজের স্বাদ গ্রহণ 
করিয়া ইহার! পুলকিত না হইলে অধিকাংশ পাঠাগারে এই জাতীয় 
গল্পের জঞ্জাল জমে কেন? 


দে যাহ! হউক, ভাল কাহিনীকার বাহিরের ঘটনার পিছনে মানসিক 
বিপর্ধারের ধাঁরাটিকে অঙ্গু রাখিয়া কাহিনী রচনা করেন। মনুষ্য 
চরিজ্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা অকিঞিৎকর হইলে এই কাধ সম্ভবপর হয় না। 
শ্রীধুত মিত্র মানুষকে জানেন, তাঁর মনের খবর রাখেন এবং চারিপাঁশের 
বন্তপুঞ্জও তার দৃষ্টিতে অল্পষ্ট নহে । আর এই কারণেই তাহার কজনায় 
যে ছবি ফুটিয়া উঠে পাঠকের কল্পনাকে তাহা উদ্দীপ্ত করে-_রস- 
উপভোগের ক্ষেত্রটিকে করে প্রশস্ত 


পৌত্রান্ত-_ বিধুতুষণ বন্ু। ৩।১-বি, চা কাষ্ট 
বালিগঞ্জ, কলিকাতা ॥ মূল্য ছুই টাকা। 
এই উপন্যাসের লেখক অশীতিপর বৃদ্ধ । তাঁহার ‘লক্ষ্মী বউ', 'লঙ্গ্ী ঘা 
ইতাদি প্রকাশিত হয় সুদীৰ্ঘকাল পুর্বে । আমাদের বাল্যকালে বই দুখানি 
হয়তো পড়িয়! থাকিৰ, কিন্ত বহুকাল তীহার কোন রচন| আত্মপ্রকাশ 
না করায় লেখকও আমাদের স্মৃতি হইতে প্রায় মুছিয় গিয়াছিলেন- 
পৌত্জান্তের মধ্যে তাঁহাকে ফিরিয়া পাইতেছি। 


ইতিমধ্যে বাংলার ভাগ্যে বহু দুর্বিপাক ঘটিয়াছে। অগ্মভূমি ও 
শ্বজনচ্যুত বহু মানুষ দেহে ও মনে নিঃশেধিত হইয়! গিয়াছে । লেখকের 
ভাগ্েও তাঁহীর ব্যতিক্রম ঘটে নাই। শৌকদখ, বাস্তচাত, ক্ষীণদৃষ্টি 
অন্ন-মাশ্র সমস্তাজীলে জড়িত অশীতিপর বৃদ্ধের লেখনী যে শুর্ধ হইয়া 
যায় নাই-_ইহাই আচা বোধ হয়। এত বিপর্ধায়ের মধ্যে তাহার গ্রাম 
ও প্রতিবেশীর ভাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। গল্পের আসরে অতি 


" আপনার জনের মত লেখক তাঁহাদের টানিয়। আনিয়াছেন। নড়ে এবং 
_ চেতন দুইয়েতেই প্রাণদঞ্চার হইয়াছে। 


জ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


রন হিসাব প্রণালী | 


অধ্যাপক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
ছিগুণা ত্বক, প্রণাঁলীতে (Double-entry) হিসাঁব-পদ্ধতি 


- শিখিবার একমাত্র পুস্তক, শিক্ষকের, বিনা সাহায্যে বুঝা 


যায়। ছাত্র ও ব্যবসায়ীর পক্ষে সমভাবে উপযোগী । ব্যাঙ্ক 
ও যৌথ কারবার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানা যাঁয়। 
আইকম্‌ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরসহ যুল্য ৫. টাকা । 


" মডাৰ্ণ বুক এজেন্সি_কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা? 





২৪৮ 





সাহিত্য-প্রবাহ-_প্রীবীরেন্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এ. মুখার্জি 

এণ্ড কোং লিঃ ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাঁতা-১২। মুল্য তিন 
টাক1। 

অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ যুখোপাধ্যায় হুকবি এবং সুসাহিত্যিক।. 

"নাহিতা-প্রবাহে”্র অধিকাংশ্‌, প্রবন্ধই কবি এবং কাব্যের আলো চন1।' 

কাব্যকথা জীবম, জাপানী কবিতা, জীবনের জয়মুকুট, সাংহাইয়ে ঝড়, 


আগন্টন চেখভ, কবি হালি, কবি ইকবাল, আধুনিক বাঁংল1- কবিতা, 


বাংল! সাহিত্যের, গতি ও প্রকৃতি, গোবিন্দচন্ত্র দান, অত্যেন্মনাথ দণ্ড) 


ছোট গল্প, 'খাঁপছাড়া'র কবি, মানসী, সোনার তরী, বেয়া, রক্তক্রবী এই- 


আঠারট প্রবন্ধ .আছে। 'কাঁব্যকথায় গ্রন্থকার বলিতেছেন, “এই 
রহসদৃষ্টি শিলপহষ্টির মুল.» মানুষের বিশ্ব কতদিন পরে ভাষ! পেয়েছিল 
কে জানে।:, 


সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সংযোগ 1” 


চিত্র নয়. অবঙ্কারের প্রয়োগেও দেখতে পাই, তা পু'থির পাঁতা 
থেকে ধার:কর। নুয়, শ্বতাব থেকে চয়ন করা হৃদয়াবেগেঁ ষেন তা 
আপনিই এসে পড়েছে ।” 
কয়টি প্রবন্ধ রচনায়, রবীন্দ্রনাথের করথানি কাব্য ও নাটকের, আলো” 
চনায় ৷. 
উপচারে 'মানসী'র.অর্থারচনা.। প্রত্যেক. ক্ষেত্রেই কবির. দৃষ্টি অন্তমু্থী |)" 
“অপ্রত্যক্ষ শক্তির, কল্পনা. ‘সোনায় তরীতে রোমাটিক- ্বপ্রমপ্তিত।” 
লেখক বলিতেছেন, (প্রক্তকরবী রচনার কয়েক বৎসর পূর্বেকার “বিজয়ী? 


কবিতায় ওর ভাবাভান ফুটে উঠেছে।***শক্তিমত্ত পাশ্চাত্য মানবগণ . 


ছুটে চলেছে ‘দৃপ্তবেগেঁর বিজয়রথে’। : 'মশাঁলের আলোয় অন্ধকার দুর 


করবে ভেবেছে তারা, 'বহিদলের_রক্তকমল ফুট প্রবল দস্তভরে+- 
'আপনাকে হায় দেখছিল কোন ব্ীবেশে--ঘক্ষুরীর সিংহাসনে লক্ষ 


মণির রাঁজীর, বেশে ? মনে পড়ে বাঁয়' নাটকের প্রথম নাম 'যক্ষপুরী' ।” 
"পতাকার ধ্বনি বেজে ওঠে সাৰ্থক সাঙ্কেতিক নাটকে, মানবীয় হুখহুঃখের' 
তরঙ্গকরোলে ভেসে আসে হৃদয়ের্বারে।” ধীরেন্দ্রনাথের রচনায় কোথাও, 


অস্পষ্টতা 'নাই।: তিনি যাহা বলিতে ছাহিয়াছেন,.. তাহা! সরল এবং" 
প্রাঞ্জল ভাবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। “পসীহিতা-প্রবাহ” সাহিত্যা-'" 


মোদী-পাঠকের মনোরঞ্জন করিবে) 


্ীশৈলেন্্রকু্ণ লাহ! 





বু 
ই 


২২ 


প্রবাসী 





কিন্ত এ বিন্ময়কে ভাষা. দিতে গিয়েই .-শিল্পের .জন্ম।” ু 
্রমঙ্গন্তরে তিনি বলিতেছেন, "জাপানী কবিতায় কথার অত্যাচার. নেই)... 
তাতে আছে:শুধু ইঙ্গিত।,*আর একটি বৈশিষ্ট্য. প্রতিদিনকীর-জীবনের- 
গোবিনাচন্া দাসের সম্বদ্ধেভিনি বলিতেছেন, 
পার কবিতা! কোথাও পরের অনুকরণ বা কাঁক্সনিক সুখ-দুঃখের অশ্ত্র্ট 


সবচেয়ে লেখক আনন্দ: পাইয়াছেন:শেষ" 


তিনি, বলিতেছেন, "প্রকৃতি, প্রেম আর . দেশ-এই ' তিন. 
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পিপিপি, 


জীবন-জলতরজ-_-্রীরামপদ মুখোপাধায়। কমল! পাব- . 
লিশিং হাউস, ৮১ এ,:ইরিপান লেন, কলিকাতা.৬। মুল্য চার টাঁক1। 
বাংলাদেশের একটি পল্লীগ্রাম এই £উপন্াদের ঘটনাস্থল । গ্রাসথানি 
সম্বন্ধে বইয়ের গোড়ার দিকে লেখক বলেন, “এর মাটিতে সাড়ে চারশে! 
বছর আগে হলেছিন যে বিদ্রোহ-বহি--দাঁরা ভারত তা আত্মসাৎ করে 
ভিন্নয়পে খক্য এনে দিয়েছে জাতির জীবনে--অথচ এ মাঁট রইলো 
পবিত্র হয়ে--পীষাণবিগ্রহে ষে পবিত্রতা আরোপ করে গ্রামবাসী নিশ্চিজ 
হয়ে আছে। জীবন এর নিঃশেহিত। নিঃশেধিত বলেই কি পবিত্র ৮ 
প্ীগৈতষ্ঠদ্বেকে বক্ষে ধারণ করিয়া কৃতার্থ এই গ্রাম সুদীর্ঘকাল ছিহী_ 
মৌহীচ্ছন্ন, সাত্বিকতার নামে ভামসিকতীকে আশ্রয় করিয়| জড়তাগরস্ত। 7 
১৯*৫ সালের হদেশী আন্দোলন হইতে আরম. করিয়া সারা দেশের বুকের 
উপর দিয়। বিভিন্ন সময়ে মুক্তি-আলোলনের শ্রেত কত বিচিত্র পথে 


আবর্তিত হইয়া চলিল, কিন্ত এই গ্রাম রহিয়া গেল যে 'তিমিরে সেই 


তিমিরেই__মহীজাগরণের তরঙ্গোচ্ছাস ইহার প্রান্ত-নীমাকে মাঝে মাঝে 
ছুইয়। গেল মাত্র, কিন্তু পল্লীর শান্ত প্লে জলকল্োণ্ধরনি শ্রত হইল 
না। : 


'মালী-পরিবারের পুরন্দর এই গ্রামেরই সম্তাঁন_মহাত্ম! গান্ধীর 
অহিংসার আদর্শে অনুপ্রাণিত সে-_দেপের যুক্তিই তাঁহার একমাত্র ভাবনা, 
ও জীবনের সাধন! তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়। উঠিল গণজাগরণের উদাত্ত 
আহবান । কৈবৰ্ত গোয়াল প্রভৃতি গ্রামের তথাকথিত নীচশ্রেণীর লোকেরা 
নুতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়! তাঁহার চারিপাঁশে আসিয়া! সমবেত 
হইল --তথন্‌ গ্রামের প্রাচীনগন্থী প্রতিত্রিরাপীল দলের নেতা শ্রীধর 
ভূপেন নেন প্রভৃতির শ্বা্থবুদ্ধির সহিত বাঁধিল পুরন্দরের প্রচারিত আদর্শের: 
সজ্ঘাত। এই সঙ্ঘ।ত ও সংঘর্ষের ফলে পল্লীর সমাঞ্-জীবনে প্রবল আলো” 
ডনের -্থষ্টিহইল-| -ইহীভে-অমৃত 'উঠিপ যতটুকু, হলাহল উিত হইল তার 
চেয়ে চের বেশী-শেষ পর্যন্ত পুরন্দরের অদৃষ্টে ভুটিল দেশ ও মানব 
সেবার চরম পুরস্কার-_লাগুনা অপবাদ আর অপমান । 

ওদিকে অভিজ্গীত মিত্রপরিবাঁরের সম্ভান মা্স'পন্থী অপূর্ব গ্রামের 


৮ অজ্ঞ, গদদলিত, অত্যাচারিত লর-লারীর কানে দিল সাম্যবাদের নবমন্ত্র। 


নিয়শ্ৰেণীর অনেকে ভাহ।র শিক্ষায় ধ্বংসাস্মক কার্ধো মাতিয়| উঠিল। 
শেষ পর্যন্ত চোরাকারবারী এবং মুনাফাথোরদের যড়যন্ত্র, অপূর্ধ্বর বথন 


ধরা পড়িবার সম্ভাবনা! দেখা দিল তখন একদিন গ্রভীর রাত্রিতে পুলিশের 


চোখে ধূলা দিয়া সে গ্রাম পরিত্যাগ করিল। | 
পুরন্দর এবং অপুর্বব.যেন জাতির মুক্রিসীধনায় পরস্পর বিরোধী দুইটি 


আদর্শের প্রতীক ! এক জন জাতির-মুক্তি চায় ১ শাতিপূর্ণ পথে, 


bed 
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আর একজন: জনগ্রণকে পু*্জিবাদের ধ্বলে- সাধনের কথা গুনাইগ হিংসার 
রক্তাপ ত পথে মুক্তি-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে উদ্ব দ্ধ করে.। পুরন্দর ও 
অপূর্ববর সংলাপে এই ছুই আদর্শের বিশ্লেষণে লেখক মন্ন্শীলতার পরিচয় 
দিয়াছেন। কিন্ত জাতির দর্ববাঙীণ মুক্তি কোন্‌ পথে-_ভাহার মীমাংসা 
তিনি -করেন-নাই- মহাঁকালের বুকে একটি বিরাট জিজ্ঞাসা-চিহন 
আঁকিয়া দিয়াছেন মাত্র । 
“মহৎ জীবন মাত্রেই বার্থ ‘হইতে বীধ্য»- এই, উক্তির ঈত্যতী' আমরা 
গুরন্দরের জীবনের গরিণতিতে লক্ষ্য করি? তাঁহার জীবনের . টুঠাজেডি 
এ মনকে গভীরভাবে, স্পর্শ করে সত্য, কিন্তু তাহার প্রচারিত আদর্শ ও শিক্ষা! 





যে ভিতরে ভিতরে গ্রাম-ল্রীবনের একেরারে 'মর্ৃস্থলে শিকড় বিস্তার করিতে- . 


ছিল তাহার পরিচয় পাই এই উপন্াসের উপসংহারে। ক্ষেত্র তৈরি হইয়াই 
ছিল, ২৩শে জানুরারী নেতাজী সুভাষচন্ত্রের জন্মতিথিরে উপলক্ষ্য করিয়া 
গ্রামে দেখা দিল অপূর্বব জাগরণ । - মহাজীবনের জল-তরঙ্গ পল্লীর পন্থল 
উদ্বেলিত করিয়া আকুল আবেগে "উচ্ছ মিত হুইয়া উঠিল-_ কিন্ত এমনি 
অদৃষ্টের, পরিহাস যে, পুরদার রহিল মেই উৎসবে অপাংক্তেয় হইয়া 
পুরন্দয়কে লেখক.আকিয়াছেন সহনশীলতা! ও তিতিক্ষার সু প্রতীক: 
রূপে। পার্বচরিত্রের মধ্যে মেজবাবুর চরিত্রটি বিরাট: বাক্তিত্ব.এবং 
অভ্রভেদী আভিজাত্য লইয়! অপুর্ব মহিমায় ফুটয়! উঠিয়াছৈ ৷.’ তাহার 
অস্তিম রোগশত্্যার বর্ণনাটি এমনি বরুণ মাধুর্ধোে পরিপূর্ণ.যে, মনে হয় 
যেন পশ্চিম আকাশে শেষ রশ্রিচ্ছট! বিকীর্ণ, করিয়। বাংলার পলীর 


অভিজাত-দমাঁজের গৌরবরবি চিরতরে অস্তমিত .হইতেছেন।' তাহার . 


মৃত্যু যেন কোন ব্যজিবিশেষের মৃত্যু নয়, এ যেন নূতন আদর্শের অভ্যাগমে 
বৃঙ্গপদ্ীর জমিদারীপ্রথ|-আত্রয়ী সন।তন আভিজীতোর গিরি পুর্ব: 
সুচনী} . ২ fl 


টা 
















মেশানো নেই। 


পুস্তক-পরিচয় 


২৪৯ 





এই উপস্থানের আর একটি প্রধান: আকর্ষন লেখকের অনুভূতির রসে 
সিক্ত 'রিফ্লেকগ্ঠন'গুলি। এগুলি স্থানে স্থানে (যেমন পৃ. ১৫৩; ১৫৪ ) 
এমনি সর্ম্ম্পশী' হইয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে হৃদয় আবেগে উচ্ছ,সিত 

চা উঠে_মনে কেমন একটা খিদে আকুতির সঞ্চার হয়। 
-. £: জৰীনলিনীকুমার ভদ্র 


তির চিঠি লরি ভট্টাচার্য মিত্ৰালয, 


-৯) স্টামাচর? দে ্রাট, কলিকাতা ।, মুল্য তিনটাকা। “ 


' ্-সঙ্কলন। এগাঁরটি গল্প পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। ‘লেখক ইতি- 
পর্বে অনুবাদ-সাহিত্যে সুনাম অর্জন করিয়াছেন, মৌলিক রচনায়ও 
তিনি ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। ছোট গল্প রচনায়ও যে তিনি দিদ্ধহস্ত 
তাহার প্রমাণও সমালোচা পুস্তকখানিতে:পাইলাম ! গল্প বলার কৌশলটি 
আয়ত্ত করিয়াছেন বলিয়াই। সাধারণ বিষয়বস্তও তাহার লেখনীতে 
অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয় প্রিয়তমের চিঠি; জগমোহনের 
বিবাহ, মিনতি, বিকলন, আদিম ও ধরো য়ান.গুভৃতি গল্প হুস্ম রসানু- 
ভূতির প্রকাশে সমুজ্জ্বল | শেষে করিবার পরেও মনে ধেন রেশ থাখিয়া 
ষায়। - রি 


যুগ- -রঙ্কার- _শ্ীহরিচ্দন মুখোপাধ্যায় । দি নিউ গেল 
প্রেস, বরিয়া। মুল্য আড়াই টাঁক!। | 

বর্তমান সমাজ ও রা্জীবনের অলিতে গলিতে বে অগ্ননিত সস্তা 
মাথা চাঁড়া দিয়া উঠিয়াছে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে উপগ্ভাসথানি রচিত 
হইয়ছে। লেখক আশাবাদী, তিনি উজ্জ্বদ ভবিষ্যতের শ্বপ্ন দেখিয়াছেন 
এবং সেই হবপের বাস্তব রূপ দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, সৌরেন, দীপক, 
৪৮৭ চিত ৬৬০২ জীবনালেখোর' মার়ামে। 1- ৰ ঘটনা-সংস্থানের 


টি  আিঙ্েরা পদের - 


, উৎক্কই ফেশটতল নির্বাচনের সময় 
: ক্যালকেমিকোর 





_ অভিনজ্ঞের বিবেচনায় সবচেয়ে ভাল কেন? 
কারণ, এর প্রত্যেকটি উপাদান বিশুদ্ধ ও পরিশ্রুত। - 

- কেবলমাত্র উষধার্থে ব্যবহৃত খাটি দামী ক্যাষ্টর অয়েলে তৈরী.। . 
-এর মধ্যে বাজার প্রচলিত ক্যাষ্টর অয়েলের ন্যায় পাতল! বাদাম তৈল - 


" এর স্থগদ্ধ মনোমদ ও অন্থুপম। ব্যবহারে চুল বাড়ে, টাকপড়া বন্ধ হয়। 
. গুণ ও- পরিমাণ হিসাবে দাম সন্তা। এ 





হং ৫০ 


 প্রৰাঙী 


১৩৫৯ 





ক্রুটিতে উপন্যাসের গতি পদে পদে ব্যাহত হইয়াছে। লেখকের ভাষা 
ভাল, কিন্ত সংলাপ দীর্ঘ ও বক্ৃৃতাগন্ধী ৷ 
শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


জনগণের উপনিষৎ--শ্রীযোগ্রেশচন্্ দত, এম-এ, বি-টি। * 


আশুতোষ লাইব্রেরী, *, বঙ্কিম চ্যাটার্জি দ্র, কদিকাত1।, পৃষ্ঠা ৯২! 
সুল্য এক টাকা । 


আলোঁচা পুস্তকে ঈশ, কেন, কঠ ও মুওক--এই চারিটি. প্রধান উপ- 


নিষদের সরল বাংল! পন্চানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রস্থারভে, উপনিষদের 
যংকিঞিৎ' শীর্ক অধ্যাঁধে উপনিধদের এতিহাঁসিক বিবরণ এবং এই সম্বন্ধে 
শোৌপেনহাওয়ার, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি দেশ-বিদেশের মনীবিগ্বণের হুচিস্তিত 
অভিমত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।, প্রত্যেক উপনিষদের প্রারস্তে উহার সংক্ষিপ্ত 


নির্গলিভার্থ আছে। পার্বটীকায় কঠিন শব্দসমূহের সরলার্থ এবং - 


নান! বিষয়ের- প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও উদ্ধৃতি স্থানলাঁভ .করিয়াছে। 
স্থানবিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যুগন্ধর মহাপুরুষ- 
গণের আধুনিক ব্যাথ্যা, বিবিধ ছন্দের সমবাঁর এবং কতিপয় রেখা-চিত্রের 
সন্নিবেশ প্রভৃতি ইহার বৈশিষ্ট্য। উপনিষদূকে এইভাবে রূপদান বাংলা- 

সাহিত্যে অভিনব । বাঙালী হিন্দু “জনগণের” . মধ! এই "্উপনিষৎ* 
ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হওয়! বাহুনীয়। 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রসাদ”, “গণেশের কাহিনী” এবং “আমিতত্ব 
_প্রীত্রীনৃগেশ্রনাথ | ১২1১, কাঁলিদাম পতিতুণ্ডি লেন; কলিকাতা-২৬ 


হুইতে প্রকাশিত। ১ম গ্রন্থ ১৯১ পৃ, ষুলা আড়াই টাকা, ২য় গ্রন্থ ' 


১৩৯ পৃ, ষুলা ছুই টাকা চার লি গস (21১) পৃ 
মুল্য পাঁচ সিক110১- | | 


প্রথম গ্রন্থে পরান” হইতে এ প্ৰান্ত নীনাছন্ে 


রচিত ছোট বড় আকারের পয়ন্রিশটি কবিত| স্থান পাইয়াছে। কবিতা 
হিসাবে এইগুলি খুব উচ্চাঙ্গের না হইলেও ইহাদের ভাব ও তত্ব সাধক- 
হৃদয় হইতে শ্বতঃক্চুর্তভাঁবে প্রকাশিত হইয়াছে। 


দ্বিতীয় গ্রন্থে গণেশ নামক এক রাখাল বালকের মাতৃমাধনার বূপক- 
চিত্রে মাঁতৃশরণাঁঞগতির মহিমা! নিপুণভাবে কীর্তন কর! হইয়াছে ।; গ্রন্থের 
শেষাংশে গণেশের মুখ দিয়া: যে.ঘাঁদশ আদেশ, ব্যক্ত হইয়াছে তাহা 
শ্রে্কামী ন্রন্'রী মাত্রেরই অনুধাবনযোগ্য। - 


তৃতীয় গ্রন্থে আত্মতত্বানুন্ধানী ‘আমি কে' 1--এই প্রশ্নের আলোচন! 
পাইবেন। ৩২ পৃষ্ঠায় আছে £ প্রকৃত ‘আমি’ চিৎ মহাসমুদ্রের তিনগুণ- 
শূন্য ও তিনগুণযুক্ত গলার একজোড়া বুদ্ধদ বাঁ যুগ্ম 


জ্যোতিকণা। 
| জ্রীউমেশচন্দ্র উরি 
* বাংলা সাময়িক-পত্র, ২য় খণ্ড; 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, অষ্টম খণ্ড। 
--ধীব্রজে্রনাখ - বন্দ্যোপাধ্যায়! বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষধ, ২৪৩১১ 
আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য যথাক্রমে আড়াই টাক! ও 
ছয় টাকা। 7 
- প্রথিতবশ! সাহিত্যিক, সম্প্রতি রবীন্দ্র-পুরক্ার-্রাপ্ত অক্লান্ত বন্দী 
গ্রীযুত ব্ৰজেন্্নাথ বন্দ্যোপাঁধযায়ের দুইথানি পুস্তক সমালোচনার্থ আমর! 
পাইয়াছি। বাংলা মাময়িক-পত্র, প্রথম থণ্ড ইতিপূর্বে নুধীসমাজে 
বিশেষ আঁদূত হইয়াছে । আঁলোচ] থণ্ডে ১৮৩৮ হইতে ১৮১৬ সন 
পর্ধান্ত বাংলা সাময়িক-পত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বৎসরান্ুক্রমিকভাবে 
ব্ৰজেন্দবাবু দিয়াছেন। শুধু কলিকতি! বা ঢাক! নহে, দুরতম নগণ্য 
মফথ্বন শহর হইতেও যে কত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক গত্র- 
পত্রিকা এই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা দেখিলে আশ্চর্য 
হইতে হয়। ব্রজেন্্নাথ একান্ত নিষ্ঠ। ও অপরিসীম আয়াসে এগুলির 
তালিক!-কথনও মুল পত্রিক! দৃষ্টে, কথনও বা সরকারী রিপোর্টও 
সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত নুতন পত্র-গত্রিকার সমাঁলোচনার উপর 
নির্ভর করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে পত্রপত্রিকা প্রকাশের 
উদ্দেধ্য, ইহাদের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতিরও পরিচয় দিতে প্রয়াম পাইয়াছেন। 
বাংল! সাময়িক-পত্রের এরূপ নির্ভরযোগ্য ধারাবাহিক বিবরণ এই আমরা 
প্রথম পাইলাম। - - 
আলোচ্য দ্বিতীয় পুস্তক, সাহিত্য-সাধক- চরিতমালা' অষ্টম খণ্ডে 
চন্দ্রনাথ বন, নবকৃ্ণ ভট্টাচার্য্য, ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত, .ভুবনচন্ত্র মুখো- 
পাঁধ্যায়, ঠাকুরদান মুখোপাধ্যায়, -দামোদয় মুখোপাধায়,. উমেশচত 
বটব্যাল, শ্রীশচল্র মজুমদার, শিশিরকুমার ঘোষ, অধরলাল সেন; ক্ষেত্রপাল 
চক্তবর্তাঁ, যোগেশ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, .জেম্স ই য়াট', ফেলিক্স কেরী, 
হটা বিদ্যালঙ্কার, হটু বি্যালঙ্কার, দ্রবময়ী, কমলাকান্ত . বিভাঁলঙ্কার, 
‘দীনেশচন্দ্র সেন ও সখারাম গণেশ দেউন্বর-এই কুড়ি জন সাহিত্য- 
সাধকের. জীবনী ও কীর্তিকথা। লিপিবদ্ধ আছে। ইহাদের মধ্যে ‘জেম্স 


য়”, টির, কেরী. হি ্জেকরনাথ বল্যোগাধ্ার ও শ্রীযুত 


নি 3 দ্র রা 
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ওঃ ২ বস্তা নং ৩৮২৫- 





জ্যৈষ্ঠ 


পুস্তক-পরিচয় 


২৫১ 








৪ বছরের হিসাবে 


৯৯৫০-এর ভ্যালুচেরশন, 
গত ৪ বছরের হিসাব-নিকাশে সান এর 
ভদ্ৰ ভেল্ল পরিমাণ দাড়াইয়াছে 
-৯ হকি -২৫৮ লন্ত টাকার উপর। 
রি টাকা হইতে লাভ-সহিত সকল বীমাপত্রে 
রছর প্রতি হাঁজারকরা বোনাস ঘোষণা 
করা হইয়াছে: 
হমক়্াদী বীমার 
আজীবন বীমায়- 
ভবিষ্যতে মূল্য ত্রাস: এবং অন্ান্ত অনিশ্চিত 
ব্যয় সাপক্ষে সংরক্ষিত তহবিলের যথেষ্ট ব্যবস্থা 


৮৮৯০ টাকা 


রাখিয়া এবং দের. হার অক্জিত হার অপেক্ষা 


২% কম ধরিয়া কঠোরতর পদ্ধতিতে. হিসাব 
নিকাশের এইরূপ ফল দাড়াইয়াছে। 
লগ্মীর্তে কমহারে স্থদ অর্জন, ছুমূর্ল্যের বাজারে 
'অধিকতর ব্যয় প্রভৃতি নান! প্রতিকূল অবস্থা 

' - সত্বেও এই হিসাব-নিকাশে হিন্দুস্থানের অবিসম্বাদী 
‘নিরাপত্তা, সুদৃঢ় আধিক সঙ্গতি এবং পরিচাঁলন- 
বায়ে মিতব্যফ়িতার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
চলতি বীমা ...”" ৭৩ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকার উপর 
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ক্ষো|-অপাস্রেডিত ' 
ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি, লিঃ 


' ৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । 








mmm. সৃজনীকাস্ত দাসের যুখুরচন।। এতহ্যতীত পমুদয়ই এক! ব্রজেন্রনাথের | 


এই সকল সাধক বাংলা সাহিত্যে কত বিচিত্র কীর্তি রাখিয়া দিয়াছেন তাহা 
আমর! ক্রমশঃ ভুলিতে বনিয়াছি।, ব্গ-সাহিত্য-সৌধ গঠনে তাহার! 
কি পরিমাণ মাঁলমশল। জোগাইয়াছিজেন তাহা এতদিন আমাদের জানা 
ছিল না। ব্রজেন্মনাথ বহু পরিশ্রমে থু'টিয়া খু'টিয়। তৎমমূদয় সংগ্রহ করতঃ 
আমাদের গোচরে আিয়াছেন। তাহার এই আবির বাজলার শিক্ষিভ- 

সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছে । 


নেহরু ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব_-শ্ীপ্রমধনাথ বিশা। বিশ্ব- 
ভারতী গ্রন্থালয়, ২. বঙ্কিম চাটুজ্যো স্ট্রীট, কলিকাত|। মূল্য-আঁড়াই টাক11 
পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর কথা বিশ্ববাসী আজ - নানাভাবে 
জানিয়াছেন। তীহীর সন্বদ্ধে অনুকুল এবং প্রতিকুল মতৰাদও অনেকে 
পোঁধণ করিতে পারেন, কিন্তু তাহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমর! কতটুকু 


* জীনি- বা আলোচনা করি? আ'লোঁচা পুস্তকথানিতে লেখক মুলতঃ 


নেহরু-রচিত গ্রস্থাদির উপর নির্ভর করিয়াই তাহার. বাক্তিত্বকে ফুটাইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যক্তির, ব্যক্তিত্বের উপাদান, আত্মচরিত, ভাঁরত- 
আবিষ্কার, ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, নেহর*আবিষ্কার, ছুই জীবন--এই কয়টি 
অনুচ্ছেদে লেখক এই বিষয় আলোচন! করিয়াছেন। নেহরুর আত্মুচরিত 
জীবনী-সাঁহিত্যে একটি অমূল্য গ্রন্থ ৷: এই গ্রস্থথানি পাঠ করিলে নেহরু" 
জীবনকে বুঝিবার বিশেষ স্থবিধা হয়। মহা! গাঁন্ধার সঙ্গে পণ্ডিত নেহরু, 
বিভিন্ন বিষয়ে কোঁথায় মিল ও কোথায় অমিল রহিয়াছে তাহ! 
আলোচ্য বইথানিতে লেখক ধরহিয়। দিতে চেষ্টা করিয়াছেন । নেহরু 
একাধারে ভাবুক ও কম্মাঁ। “ছুই জীবন’ অনুচ্ছেদ এই বিষয়টির হার 
আলোচন! আঁছে। 

- এই পুস্তকথানিতে ব্বল্পপরিসরে নেহরুর জীবনের বিভিন্ন দিক সরল 
ভাষায় আলোচিত হইয়াছে । লেখক তাহার কোন কোন মতবাদ সম্বন্ধে 
সমালোচনাও করিয়াছেন। ' ইহা! পাঠ করিলে সাধারণ পাঠিকও নেহরুর 
ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা করিয়া লইতে পাঁরিবেন। গান্ধীজী 
ও রবীন্রনাথের সঙ্গে দুইথানি এবং নেহরুর নিজের একথানি চিত্র ইহাতে 
দেওয়া হইয়াছে। : 


. সি: কিন । শ্রীমরবিন্দ আশ্রম, পণ্িচেরী। 
পৃষ্ঠ! ৩২। মুলা এক টাৰা। 

, শ্রীমরবিদা সম্বন্ধে পুস্তক-পুন্তিক1 বর্তমনে- করেকখানি লেখা 
হইয়াছে। বর্তমান পুস্তিকাথানি “ভার জীবন-রুহস্তের ক্ষুদ্র-বৃহৎ ঘটনা, 
ছোটথাঁট কথা” সম্বন্ধে লেখক অ]লৌচ্ন! করিয়াছেন। মৃত্যুর অল্পকাল 
পূর্বেও শ্রীঅরবিন্দ কিরাগ কর্ম্মরত ছিলেন) বিখ্যাত “সাবিত্রী” কাব্য 


- সমাপ্ত করিতে তাহার কিরূপ আগ্রহ, উৎকষ্ঠা ও পরিশ্রম-_ভাঁবিলে 


বিস্মিত হইতে হ্য়। লেখক এসব কথাও পুত্তিকাখানিতে মনোজ 
ভাঁষায় বর্ণনা করিয়াছেন । 


সামাজিক ও নাগরিক জানা 
প্রামাণিক! প্রাচী পুস্তক প্রতিষ্ঠান, =,” শ্যামাঁচরণ দে ষ্ররীট, 
কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ৮ । মূল্য দশ | 
- শৈশব হইতেই ছেলেমেয়েদের সামাজিক রীতিনীতি, আঁদবকায়রা, 
পরিষ্কার-পর্িচ্ছন্নতা, আর নাগরিক জীবনে আমাদের . দারিত্ব, 
পরম্পরের প্রতি আচরণ প্রভৃতি বিষয় এই বইখানিতে লেখক আলোচনা! 
করিয়াছেন। পিতামাতা, অভিভাবক, শিক্ষক প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে 
অবহিত হওয়া উচিত । লেখকের সঙ্গে আমরাও বলি “শিক্ষা, দাসাজিকতা 
শিক্ষার স্থান কেবল বিদ্যালয় নহে, গৃহও ।” পুস্তকখানি ছেলেমেয়েদের 
অব্হপাঠা হওয়! উচিত। 2 


' জরীযোগেশচন্দ্ বাগল 





জন্তু শ্রমিক রাজ্য সভার তিন 
্রীমেশ্বর শর্দ্শার ভাষণ 


ডি ফাখতে অহ্গঠিত অর্ধবোদর সম্মেলনের রা 
যোগদান ফরিরা অন্ধ, ‘অমিক ধৰ্শরাত্য সভার সম্পাদক শ্রীআর, 


uu 
‘ 


মণঙেহর শর্শ্ম ।উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্তভূক্ত অখিল ভারত. 
বৈজ্ঞানিক পরিষদের সম্পাদক এদর্বেশবর শর্মা এম-এ সহ. 


ফলিকাতার আসেন। গত .২৭শে এপ্রিল ৬বি ত্র. টস 
সেবায়তনে শ্রীনলিনীমোহন মডুযদারের উদ্দ্যোগে এক সতার 
আয়োজন হয়। 
কুমার, ভন্্ বলেন যে, গত বৎসর তন শ্রমিক রা 
সভার আমন্রণে পশ্চিম গোদাবরী জেলার কব্ব,র নামক 
স্থানে.গিয়া ভিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী : ক্প্রচে&া সম্বন্ধে 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ লাভ করেন। শ্রীযুক্ত 

মণেখবর শৰ্ম্মা শুধু ঘে এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ভাহাই নয়, তিনি 
ইহার প্রাণশ্বরূপ । প্রথম যৌবনে শর্াশী ছিলেন লোকমান্ত 
তিলকের সহকর্টী। অবশেষে তিনি গার্ধীীর. অহিংস 
অসহযোগের, আদর্শে অন্বপ্রাণিত হুইয়া উঠেন এবং দেশের 
সেবা করিতে গিয়া বছবার কারাবরণ এবং বহুবিধ নির্ধাতন 
ভোগ করেন। সক্রির রাজনীতি হইতে অবসর এহণ করিয়া 
শৰ্ম্মাদী অবশেষে গঠনমূলক কর্ণ্মে আত্মনিয়োগ : করেন .এবং 
১৯৪১ গীষ্টাব্দে অন্রদেশের টুনি: নামক স্থানে “শ্রমিক বর্ম্মসাধক 
সৃজ্ নামে একটি সংস্থা প্রতিঠিত করেন। অতঃপর তিনি 
গৌদাবরী নদীর পশ্চিমতীরস্থ কব্বর নামক স্থানে আসিয়া স্থায়ী 
ভাবে বসবাস করিতে থাকেন এবং তখন হইতে তপ্রতিঠিত্ত 
সংগ্থানটি “শ্রমিক বৰ্ম্মরাজ্য, সভা’ এই নুতন নাম পরিএহ্‌ করে। 
কিছুকাল পরে অদ্্রে দেশপ্রেমিক বীর শহীদদের স্মৃতিরক্ষার 
উদ্দেশ্কে গোদাবরী নদীর, তীরে _ বীরমন্দির .. নামক ভবনটি 
নিশ্মিত হয়। বর্তমানে উহা শ্রমিক বর্ম্মরাজ্য সভার, প্রধান 
কর্ম্মকেন্দ্র । শশ্বাজীর নেতৃত্বাধীনে, এই প্রতিষ্ঠানের কমবারা যে” 
ভাবে অগ্্রদেশের " সমতলে শ্রমিক এবং পার্বত্য - অঞ্চলের 
জাদিবাদীদের মধ্যে কল্যাণকর্থের অনুষ্ঠান করিয়া চলিয়াছেন 
তাহা আমাদের দেশে স্বো-ঘর্টের ক্ষেত্রে এক নূতন আদর্শ 
স্থাপন করিক়াছে। সেবার ভিতর দিয়! গণসংযোগ ছাপনই 
শ্রমিক. বর্বরাজ্য সভার আদর্শ! 


শৰ্শ্মাজীর' পরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে শীনলিনী-- 


- ্রীমণডখবর শর দেডৃঘণ্টাব্যগি এক পাণ্ডিভ্যপুর্ণ সরস ও" 
চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রথমেই বাংলার বৈশিষ্ট্যের 


ৃ , কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন-_বাংল। একদা. সমগ্র ভারত- 


বর্ধকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিল এবং উনবিংশ. শতাব্দীতে 
বাংলাদেশে যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির শবদ হইয়াছে, তাহার! 
সমগ্র বিশ্বের নিকট বাংলা তথ! ভারতের মুখ উজ্ল .করিয়া' 
গিয়াছেন। বর্তমান ভারতে নবঘুগের প্রবর্তন করেন রাজ] 
রামমোহন রায়, আবার বাঙালী সন্ন্যাসী বিবেকানদ্দই প্রথম 
পাশ্চাত্যে ভারতের বাণী প্রচার করেন'। ' - 

- 'নিত্বের রাজনৈতিক জীবনের প্রসঙ্গে শর্শ্মাজী বলেন যে, 
প্রথম যৌবনে চারিটি ধিনিষ-ডাহাকে ম্বাদেশিকতার অগ্রিমন্ত্ে 
দীক্ষিত করিয়া লোকমাত-তিলকের অহুগামী হুইতে অনুপ্রাণিত + 
করিয়াছিন। প্রথমতঃ বাংলার স্বদেদ আন্দোলন, দ্বিতীয়তঃ 
বঞ্চিমের বন্দেমাতরম্‌ সঙ্গীত, তৃতীয়ত: বাঙালী বীর-বালক 
ক্ষদিরাঘের ফাসি এবং চতু্ণতঃ বিপিন পালের অগ্রিগর্ভ ৰ 
বক্তৃতা । নি 

- শ্রমিক এবর্থরাজ্য সার ' আদৰ্শ ' বর্ণনা প্রসঙ্গে শর্ধাজী রদ 
ভারতীয় শঙ্কর- দর্শনের, সঙ্গে মাস্ম বারের তুলনাসূলক সমা- 
লোচনা করেন। . তিনি. বলেন, যদিও. শঙ্ষরদর্শন এবং 
যাক্সবাদ এ. .ছুটির ক্ষেত্র বিভিন্ন--প্রথমোক্ুটি অধ্যাত্ববাদী 
এবং দ্বিতীয়টি জড়বাদী, তথাপি উভয়ের টেক্‌লিকের মধ্যে 
আশ্চর্ধ্য সাদৃশ্য রহিয়াছে। শঙ্ধরাচার্খ্য-ব্যাথ্যাত তাঁরতীয় 
অদদ্বৈতবাদের মুল তত্ব এই যে, অনাদিকাল' হইতে: চঙ- 
শক্তি সমগ্র বিশ্বত্রহ্ধাও. ব্যাপির! .বিরাজিভ তাহা ওক এবং 
অদ্বিতীয়, আমরা যাহাকে সংসার বলিয়া জানি শাঁহ! এ একের 
বহুধাবিচিত্ৰ বিকাশ বা ‘বিকার! মাত্র । আসলে ইহা মায় 
ওঁ মাস্থাকে মিথ্যা ঘান্যি! সেই একমেবাদ্বিতীয়মের প্রকৃত 
দ্বরূপের উপলব্ধিই অদ্বৈতবাঁী, সাধকের চরম লক্ষ্য। 

মাব্স যে আদিম সাম্যবাদের hypothesis-এর উপর 
তাহার জড়বাদী দর্শনের গোড়াপত্তন করেন -তাহাকেও 'বলা 

যাইতে পারে.. অনৈতিক অধৈতবাদ। সেই-সাম্যমৃলক অর্থ- 


ব্যবস্থাবিশি্ সমাজে শ্রেণীবিভাগ বা শৌোষক-শোষ্তের 


বালাই ছিল না৷, -তার পর ক্রমে ক্রমে সেই. অবৈতের- মধ্যে 
তের হুষ্টি - হইল--পর পর আসিল রিনিময় প্রথায়ুজ 


ll সমান্ধ-ব্যবস্থা, দাদতন্্র ফিউভালভ্্র রাজতন্ত্র, বুর্ষ্দোয়া গণ-. 


= প্রভাবিত করিয়াছে । 





1 অবশেষে আবার সমাদের ভেম-বৈযন্য ' ঘুচাইয়া মৌলিক | 
৪ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার-__অবনশ্ঠ উন্নততর 


আকারে-__নীতি প্রচার করিয়াছে মাসীর দর্শম। শরেণীহীন 
সমাজ ও অর্থনৈতিক ‘একত্ব’ প্রতিষ্ঠাই মাক্সবাদীর লক্ষ্য ৷ 
ভারতীয় অধ্যাত্বশীত্র, এবং হেগেল ও মাজের 
দার্শনিক মতবাদ আলোচনা করিয়া আমার দৃঢ় প্রতীতি 
ভরন্নিয়াছে যে, ভারভীয় অ্বৈতবাদ মান্য দর্শনকে গভীরভাবে 
মাক্স যে হেগেলের দর্শনশান্্ অধিগত 
করিয়াছিলেন তাহার নিজের উক্তিতেই তাহার প্রমাণ আছে। 
তিনি বলিয়াছেন-_'আমি হেগেলের দার্শনিক মতবাদকে 
ওলট-পালট করিয়া দিয়াছি” (৮] have turned Hegel up- 
9109 d০৮n” ) | সুতরাং ইহা মনে কর! অসঙ্গত নয় যে, 
হেগেলের নৈতিক ‘একত্ব’ই (1০:৪1 ০6655). শেষ পর্ধ্যস্ত 
. মাক্সসের জড় “একত্রে ( maferial 0267699) পরিণস্ত 
হইয়াছে । ইহ! ভানা কথ! যে, হেগেল এবং সপ্তদশ শতাবীর 
আরওকোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক ভারতীয় বেদাত্ত-ঘর্শনের- 
দ্বার বিশেষভাবে প্রভারিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। 
শঙ্করাচার্য্য অষ্টম শতাবীর এবং মার্স উনবিংশ শতাব্দীর 
দার্শনিক । কিন্তু নিজ মি দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে 
গিয়া-উতয়ে যে টেকনিক” অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা হুবহু 
একই রূপ। উত্সবের দার্শনিক রচনাবলী পুণ্খান্বপুশ্বরূপে আলো- 


৮চনা-কিলে হঁহাদের পরস্পরের দার্শনিক . সিদ্ধান্তের টেক- 


মিকের' মবো একট] গভীর এঁক্যস্থত্রের সন্ধান পাওয়া! যায়। 
এখানে একটিমাত্র মিল দেখাইতেছি। শঙ্করাচার্ষ্যের মতে নিত্য 
অনিত্য বস্তু বিচারের পর অদ্বৈতবাদী সাধক সংসারকে অসার 
মনে করেন এবং সাংসারিক তোগন্গুখের উপর বীঙরাগ' হইয়া 
সংসার ত্যাগ করেন। তেমনি মাক্সবাদীও ইতিহাসের অর্থ- 
নৈতিক 'ব্যাখ্যার'তাৎপর্ধ্য: হৃদয়ঙ্গম করিয়া সমাজে শ্রেণী 
বৈষম্যকে অসার.:বলিয়! উপলব্ধি করেন এবং- 
উচ্ছেদ-সাধনে; সচ্ষ্ট'হন'। .. 

, -উপসৎহারে .শর্শ্মাজী বলেন, মোটায়ট, আমার বক্তব্য 
হইল এই য়ে; মাকীয়-চিন্তাবারা. ভারতের নিকট সম্পূর্ণ অভিনব 
বা অপরিচিত নহে এবং হঠাৎ একদিন: মাটি ফু'ড়িরা।-ইহা 
ইউরোপে :গদ্ায়' নাই । সুতরাং যথোচিত সমালোচনা. এবং 


বিচার-বিতর্ক,না, করিয়া! ইহাকে আমরা যেন অভ্রাপ্ভ ‘বেদ’ 


বলিয়া খহণ না করি 1. 

:- ছুঃখের, বিষয়, . যারা. আজ নিদ্দেদের চু ant বলিয়া 
সগর্কে জাহির করিরা নানাপ্রকার জঅমাহুষিক এবং নিষ্ঠুরতা : 
পুর্ণ আচরপ-কুরিয়! থাকে তাহারা মার্সকে' তাহার সিংহাসন 
হইতে ধূলায়:টানিরা নামাইয়াছে।। আজ.যদি তিনি বাচিয়া 
থাকিতেন; তাহ! হইলে নিশ্চয়ই  আডিকার পৃথিবীতে 
তাহার এই সকল তথাকথিত চেলা-চায়ুগার দ্বারা -অহুঠিত 


হিংসাতক ' কাৰ্যকলাপ. দেখিয়া নিদারুণ, মর্থ-গীড়া অঙ্গতব 


করিতেন। 

উপসংহারে শর্শ্মাঙ্জী বলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস 
আলোচনা করিলে আমরা দেখি ভারতবর্ষ যুগে যুগে নূতন 
আদর্শকে আত্মসাৎ করিয়া নবরূপ দিয়াছে-_ সুতরাং 
মাক্সবাদও যে শেষ পর্্যস্ত তাহাকে নিঙ্জের চিরস্তন আদর্শ 
হইতে ভর্ঠ করিবে ন! এ বিশ্বাদ আমার আছে। জড়বাদ 
নহে, আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই যে ভাবী বিশ্বের কল্যাণ নিহিত 


' ভারতের সাধনা বর্তমান যুগেও আবার নূতন করিয়া তাহা 


প্রঘাণিভ করিবে । 

শর্দাজীর বক্তৃতার পর সতায় মাঝ্সবাদ সম্বন্ধে আলোচন! 
হুয়। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, আ্ীরণজিৎ সেনগুপ্ত ত্র 
আলোচনায় যোগদান করেন। 

-শৰ্ম্মাজ্জীকে- ধন্যবাদ দিতে 'সিয়! -জীযোগেশচন্জর-- 'বাগল 
বলেন, বক্তা মাঝ্স'বাদের যে ব্যাথ্য। করিলেন তাহা যেমন 


যৌনিক তেমনি 'অভিনব--ইহা অনেকের, চোখ খুলিয়া 


দিবে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দে দেশ-বিদেশে সংস্কতের 
অঙুশীলন বিশেষভাবে আরম্ভ ছয়। হেগেল, কাণ্ট প্রযুখ 
জান্্বান দার্শনিকগণ হিন্দুরর্শন ও তাহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা 
সংস্কৃত সাহিত্যের মাধ্যমে অবিগত করেন মার্ক্স উহা! দার] 
খুবই প্রভাবান্বিত হুন। ভারতবর্ষের তদ্বানীস্তন রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি যে তিনি আক্বষঠ হুইয়া- 
ছিলেন তাহার যুলেও রহিয়াছে এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ । 
মার্সের Letters. of India ইহার প্রমাণ। ১ 


“বাঁজনারাঁয়ণ বন্ধ স্মৃতিমন্দিরের উদ্বোধন. 
"- জেলা ২৪ পরগণার বোড়াল গ্রাম রাঁজনারায়ণ: বন্ধুর 
দন্স্থান। কালক্রমে” তাহার পৈতৃক বসতবাটি “ধ্বংসস্তূপে 
পরিণত. হয় । “কয়েক' বৎসর পুর্বে শ্রীযুক্ত হেমেজ্জপ্রসাদ 
ঘোঁষকে সভাপতি. ও বোড়ালনিবাসী -শ্রীয়ুক্ত -বিভুতিভূষণ . 


'মিজ্রকে- সম্পাদক 'করিয়া--রান্ধনারারণ. বনু: ্ৃতিরক্ষা সঙ্ঘ 


নামে-একটি- সমিভি গঠিত হয়-।* পশ্চিমবঙ্গের" মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ 
বিধানচন্জ- রায়, ডক্টর শ্ঠামযাপ্রসাদ মুখোপাধ্যার, কলিকাতা 
বিশ্ববিভায়ের -ভাইস-চ্যান্দেলার  শ্রীশভূনাথ- বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রমুখ: বিশি ব্যক্তিগণ . উক্ত সঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষকণ।- লক্ষের 
টদ্বেষ্য- রাঘ্নারায়ণের. ঘন্মতিটায় একটি স্মতি-মন্দির: নির্মাণ 
করা, শিক্ষা ও সমাজ-সেরা. প্রতিষ্ঠান গড়িয়া, তোলা - এবং 
সাহার পুত্তরাবলী/পুমযুর্দ্রণ করা ।_. “ 2 

, সত্ব ইতিমধ্যেই _স্বৃতিমন্দির নির্বাণ, করিয়া তন্মধ্যে. যং একটি: 
অবৈতনিক প্রাথমিক বিতালর.ও এস্থাগার স্থাপন করিয়াছেন.। 
গত খরা. বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গের. রাজ্যপাল-: ডট্টর শীহরেজ্জকুমার 
মুখোপাধ্যায় মৃহাশয় উক্ত বিভালয় ও. গ্রন্থাগারের উদ্বোধন 
করেন। ' এই অনুষ্ঠানে এামবাসিগণের বিশেষ আএ্হ-পরি- 


২৫৪ পু 





_- বোড়াল গ্রামে নব-নির্শিত “খবি রাজনারাস্ূগ স্তি মন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠান 
উপবিষ্ট (বামদিক হইতে)__জ্রীদাশরধি ভট্টাচার্য্য, শ্ীহীরেজ্্রলাল সরকার, ডাঃ স্থবোধকুমার বন্ধ, শ্রীহেমেন্দপ্রসাদ ঘোষ, 
গ্রীআলামোহন দাস, রাজ্যপাল ডাঃ হবেন্্কুমার মুখার্জী, রাজ্যপাল-প্ধী ভ্রীমতী.বঙ্গবালা মুখার্জী, 
শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্তী, ডঃ প্রশান্তকুমার ঘ, শ্ীহকুমার মি, এীসুরেশচজ্ দেব 


লক্ষিত হয়। প্রায় এক মাইল দীর্ঘ শোতাযাআ! সহকারে 
রাজ্যপালকে স্বতিমন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। 
_ বিজ্ঞালয় ও গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করিতে গিরা রাজ- 
নারায়ণের উদ্দেশে অদ্ধাগ্রলি নিবেদন করিয়া রাজ্যপাল 
বলেন-_-“শিক্ষক, সমাজ-সংস্কারক ও দেশনায়ক- হিসাবে 
রাজ্নারায়ণ তারঙবাসীর হৃদয়ে এক নব-ভাঁগরণের স্পন্দন 
ভুলিয়াছিলেন। আজ দেশবাসী যে সেই মহাপুরুষের স্বৃতি- 
রক্ষায় যতুণীল হইয়াছেন ইহা এক পরম শুত লক্ষণ।” 
রাজনারারণ স্মৃতিরক্ষা সঙ্বের সম্পাদক আবিভুতিভূষণ 
মি বলেন--“এই স্ৃতিমন্দির আরতনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা. 
আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের পৃষ্ঠার পরিপুরক |” 
তিনি আরও বলেন যে, স্মৃতিমন্দির প্রভৃতির নির্ধাণকার্্যে এ 
ঘাবৎ ব্যয় হইয়াছে প্রায় ১৩০০০১ টাক! এবং উহা সম্পূর্ণ 
করিতে দদাণ্ড আরও. অন্ততঃ ৬০০০২ টাকার প্রয়োজন। ' এই 
টাকার খঞ্জ তিনি জনসাধারণের নিকট আবেদন করেন। 
আআলামোহন ফ্লাস মহাশয় শ্মতিমন্দির নির্শ্বাণকার্ধ্যের 
জন্ত ২৫০০২ টাকা! সাহায্যের প্রশ্তিশ্রুতি দেন। 
রাজনারারণের দৌহিত্র শ্রান্গকুষার মিত্র রাজনারার়ণের 
ব্যবহৃত প্রায় ৯০ বৎসর আগেকার একটি. পুরাতন চশমা, তাহার 
নিত্যসঙ্গী বাণী সম্বলিত ছুইটি তৈলচিজ্র এবং রাজনারায়ণের 
পিতা! নন্দকিশোর. বসুর একখানি সংক্ষিপ্ত ডায়েরী রাজনারায়ণ 
বন্ধু স্বৃতিরক্ষ। সঙ্বের কর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করেন। 
" অনুষ্ঠানে রাজ্্যপালের পত্রী গ্রীমতী বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায়, 


ঞ্রমতী বাসন্তী চক্রবত্তা, আহেমেন্দপ্রসাদ খোষ, ডাঃ সুবোধ 
কুমার বন্ধ, ডাঃ প্রশাস্তকুদার বনু, আসুরেশচজ্ দেব, প্রহীরেজ_ 
লাল সরকার, শআহরেজ্নাথ মজুমদার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ: -€₹ 
উপস্থিত ছিলেন । অঙ্থষানের সাফল্য কামনা! করিয়া শ্রীঅরবিন্দ- 
আশ্রম হুইতে *ভীম!” একটি আলীর্ববানী প্রেরণ করেন। 


. সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের . 
মংবদ্ধন! 


এ ভারতপ্রসিদ্ধ সঙগীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
গত-১৬ই এপ্রিল কলিকাতায় আসেম। ১৭ই এপ্রিল কলি- 


কাত! বেতার-কেজ্জের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি সংবর্ধিত 


হন- এবং রাজি সাড়ে আটটার সময় তাহার মধুর প্রপদ সঙ্গীত 
প্রচারিত হয়। বহুদিন পরে ডাহার সঙ্গীত শুনিয়া এ 
মগুলী পরিতৃপ্ত হন । - - 

১৮ই এপ্রিল সন্যাত্ব ১৫৫ রস! রোতসি গ্লিত-বিতান 
শিক্ষায়তনে’ সত বিভান সশ্মিলনীর এক বিশেষ অধিবেশনে 
সঙ্গীতনায়ককে সংবর্ধিত কর! হয়। প্রায় অর্দ্ধশৃতাবক্দী যাবৎ 
সঙ্গীতের উন্নতি, প্রচার :ও শিক্ষাদান-কার্ধ্যে ব্রতী থাকিয়া তিনি 
সমগ্র ভারতের সঙ্গীতজ্ঞগণের কৃতজ্ঞতাতাজ্জন হইয়াছেন। 
কবিগুরু রবীন্দনাথ গোপেখরবাবুর গানে মুগ্ধ হুইস্কা তাহাকে 
শ্বর-সরম্বভী” উপাধিতে ভূষিত করেন। এখনও তিনি বিষ্ণুপুর 
সঙ্গীত কলেজের অধ্যক্ষের পদে আসীন থাকিয়া সঙ্গীতের 
উন্নতি ও নানাবিধ -এন্থ-প্রণয়নে রত আছেন । : ৮ ২ 


চে 


জ্যেষ্ঠ 





১৯শেঁ এপ্রিল ২।২বি বলরাম ঘোষ ষ্ীটস্ব “তবনারিধী নাট- 


মন্দিরে” গোপেশ্বরবাবুর আর একটি বিরাট সংবর্ধনা-সভার 
জায়োজন হুয়। অধ্যাপক অমন্থমোহন বনু মহাশয় সতা- 
পতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এই সকল বিভিন্ন সভার অধি- 
বেশনে গোপেখর বাবু তাহার সুমধূর সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া 
তাহার তত্তমওলী-ও শিষ্যবন্দকে পরিতৃপ্ত করেন। সঙ্গীতত- 
মায়ক সুস্থদেহে দীর্ঘজীবী হইয়া ভারতীয় সঙ্গীতকে আরও 
গৌরবাদিত ও উন্নত করুন, ইহাই আমাদের বাসনা 


হাজারিবাগে প্রবাসী বাঙালীদের বসন্তোৎসব 


গত ২২শে মার্চ পরলোকগত অধ্যাপক খড়ামিংহ ঘোষের 
“নিৰ্ম্মাল্য” ভবনে হাজারিবাগের কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তি 
ও মহিলাদের সম্মিলিত চেষ্ঠায় “বসস্তোৎসব” অহুঠিত হয়। 
কবিপ্ররুর “নবীন? নাটিকাটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত, আবৃত্তি ও নৃত্যের 
মাধ্যমে পরিবেশন কর! হয় । শ্রীমতী অলক! নিয়োগীর নেতৃত্বে 
স্থানীয় “মিতালি” ফুলের ছাআছাত্রীগণ ইহাতে যোগদান 
করেন। অধ্যাপক মাণিকচন্ত্র মুখোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে 
পৌরোহিত্য করেন। এ্রতপতী রায়, ছায়া আয়কট্‌, কল্পনা 
পুরকায়স্থ, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষণপ্রভা সেন, তড়িৎ চক্রবর্তী, 
অমিয় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি একক, দ্বৈত ও সমবেত তাবে গান 
কনে । নৃত্য, সত, আবৃত্তি ইত্যাদির সমবায়ে অনুষ্ঠানটি 
্ট অর্ববাদনুদ্দর হইয়াছিল । প্রবাসী বাঙালী ছাড়া আরও বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের অনেকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। : 


ডক্টর শ্রীঅমরেশ দত্তের পুরস্কার, লাভ 


সম্প্রতি ‘ইণ্টার-নেশন্যাল এসোসিয়েশন অব পোয়েটি, 
রোম’ নামক সংস্থার কবিতা-নির্বাচকমওলী কর্তৃক মধ্য- 
প্রদেশের সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান 
অধ্যাপক ডক্টর গ্রীঅমরেশ দত, এম-এ, পিএইচ-ডি'র 
পক্যাপটিত মোমেন্টস” নামক কাব্যএরধানি পুরস্কারপ্রাপ্তির 
যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হুইযাছে। 

ইটালীস্ব তারশীর দুতাবাস হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ 
ৰে, এই উপলক্ষে ইটালীয় গবর্ণমেণ্টের .মধ্যবর্ভিতায় ডর 
দ্তকে যে ডিপ্লোমা ও পদক পুরস্কার দিবার কথা ধোষণ! করা 
হইয়াছে শাহা শীঘ্রই তাহার নিকট রে কুমির ব্যবস্থা 
করা হইবে। টি এ টু 


* উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ১৯ ভিলা রোমের Siracusa 


নামক স্থানে যে সম্মেলন অহুষ্ঠিত হইবে তাহাণ্ডে- যোগদান 
ফরিবার জন্য ডর দত্ত আমন্ত্রিত হুইয়াছেন।' 

ডক্টর দত্তের কাব্যএস্থখানি এখনও যুক্রিত হয় নাই । পাওু- 
লিপিটি পাঠ করিরাই 88 হানে টি বোষণী 


~~ 


করিযাছেদ। A ০২ 


~ 


দেশ-বিদেশের কথা 


৫৫ 





নলিনীমোহন রায়চৌধুরী 

গত ১২ই চৈত্র উত্তরবঙ্গের জমিদার-পরিবারের নলিনী- 
মোহুন' দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাহার পিতা অ্নদাচরণ 
রায়চৌধুরী শিক্ষার উন্নতিকল্পে লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন ।, 
বঙ্গদেশের এই ভরমিদারশ্রেণী অর্ধববিষয়ে অগ্রণী হইয়! নানা- 
ভাবে দেশের নব-দছাগরণকে সাহাধ্য করিস়াছেন। | 

উত্তরবঙ্গে ও মধ্যবঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের জমিদারী অবস্থিত । 
রবীন্দ্রনাথকে তাহার জমিদারীর কার্ধ্যপরিচালনা করিতে 
হইয়াছিল। কাশিমবাজারের - রাজপরিবারের বাহারকন্দ 
পরগণার আয়েই. মহারাজ! মণীআচজের দান-যজ্ঞের ব্যয় 
নির্বাহ হইত । পূর্ববঙ্গের সূর্ধ্যকাস্ত, ্রজেন্জকিশোর, রাণী 
দিনমণির দান বিখ্যাত । ০ 

- নলিনীযোহন বাংলার সেই এঁতিহ্ের ধারক ছিলেন। 
তার উপরে তিনি ছিলেন রাঁজনীত্িক। রংপুর কন্ফারেন্দের 
অভ্যর্থনা সমিতির সতাপতিরূপে এবং পরে নেতাজীর সহকণ্মাঁ- 
রূপে তাহার চিন্তা ও কর্ম্ম স্মরণীয় । নানাবিধ ব্যাঞ্চ ও. 
ব্যবসায়ে .সাহাধ্য- করিতে গিয়া তিনি আধিক ক্ষতিএতড হদ 
এবং তজ্জনিত হুশ্চিন্তায় তাহার স্বাস্থ্যহানি হয়। ফলে তাহার 
অকালমৃত্যু হইল। তাহার পুত্র ও পত্নীর উদ্ধেশে আমরা 
সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। ০ 


কান্তিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 

ৃ লবপ্রাত্ঠ উদ্ভিদতত্ববিদ্র ও প্রেলিডেন্দী কলেছের অধ্যাপক 

কান্তিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র ৫৮ বুংসর বয়লে তাহার 

বালাগঞ্তস্থ তবনে গত ১৬ই বৈশাখ পরলোকগমন করিয়াছেন। 

তাহার অকালমৃত্যুতে বিজ্ঞান ও শিক্ষাজগতের অপুরণীর ক্ষতি 

লইল। তাহার অমায়িক ব্যবহার ও চারিতিক নিঠার: জন্য 
তিনি সৰ্ববজনপ্রির ছিলেন। তিনি বিপত্রীক ছিলেন। 


- ফণীন্দ্রনাথ মিত্র - ... 
- প্রবীণ সাংবাদিক ও পাটনার ইউনাইটেড প্রেসের সম্পাদক 


কণজ্ঞনাথ মিঅ গত ২২শে বৈশাখ ৬৯ বৎসর বয়নে পরলোক- 


‘ছোট ভ্রিমিচরাতগন্প অব্যর্ণ ওষধ '_' 
“ভেরোনা হেলমিন্থিয়” .. 


টন 545 812 
ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে. আক্রান্ত হয়ে ভগ্ন 
স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় “তেরোনা” জনসাধারণের এই বহিমের 

অন্থবিধা দূর. করিয়াছে। =. | 
মূল্য--৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ--২। আনা 1 তা 
_. ওরিয্সেণ্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ 
-১১ বি, গোবিন্দ আড্টী রোড, কলিকাতা_২৭ :.. 

. ফোন-লাউখ ৮৮১ -" 
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যী 2258 
গমন করিয়াছেন | ম্বত্যুর পূর্ববদিম সন্ধ্যাকালে গুরুতর 
অসুস্থত| সত্বেও তিনি নিয়মিত কাজ করিতেছিলেন। দীর্ঘ 
৫০ খংসর যাধৎ তিনি সাংবাদিকতা-কার্ধ্যে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন.। প্রথম জীবনে ভিনি ছিলেন পুরাশুন যুগান্তর 
পড়িকার সম্পাদক এবং সে যুগে ১৯০৭ সালে যুগান্তরের 
সম্পাদকরূপে রাজদ্রোহের অতিযোগে তিনি ছয় বৎসর সশ্রম 
কারাদণ্ড তোপ করিয়াছিলেন। ১৯১১ সালে দিল্লীর দরবার 
উপলক্ষে তাহাকে যুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব হুইয়াছিল। কিন্তু সে 
প্রস্তাব তিনি প্র্যাখ্যান করেন। 

ভনগাধারণের সহিত তাহার যোগ ছিল অতি বনিষ্ঠ। 
পাটনায় কেন, বিহারের সর্ব বাঙালী-অবাঙালী-নির্বিশেষে 
প্রত্যেক পরিচিত ব্যক্তিই তাহার প্রতি গতীর শ্রদ্ধা পোষণ 
কুরিতেন। তাহার গুরুতর অসুস্থতার থবর পাইয়া! বিহারের 
মুখ্যমন্ত্রী প্রতীক সিংহ সহ চারজন মন্ত্রী, বিধানসভার স্পীকার 
ও বহু বিশিষ্ঠ ব্যক্তি তাহার রোগশ্যাপার্থে অদ্ধ। নিবেদন 
করিতে গিয়াছিলেন এবং বহু বিশিঃ ব্যক্জি শোকযাত্রার 
অঙ্গুপমন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর তাহার প্রতি সম্মান 
প্রদর্শনার্ধে বিভিন্ন কংখেস কমিটির জাপিস ও বিহার বিভাপ্ীঠ 
বন্ধ রাখা হইয়াছিল। তাহার ম্বত্যুতে সাংবার্দিকশ্রেণীর ও 
বিহার-প্রবাসী বাতালীদিগের যে ক্ষতি হইল তাহ! পুরণ 
হওয়ার আশ! সুদুরপরাহত। সর্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ও 
অন্গাতশত্র এরূপ ব্যক্তির বিয়োগে মন স্বতাবতঃই ব্যথিত 
হুয়। তাহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমর! সহাচ্থতুতি 
জানাইতেছি। 


মেরিয়। মণ্টেসোরি 


গত ২৩শে বৈশাখ শিশুশিক্ষায় নুতন ভাব ও কর্ম্মনীতি 
প্রবর্তনকারিণী মাদাম মণ্টেদোরি সন্ত্যাসরোগে পরলোকগমন 
করিয়াছেন। মৃত্যুকালে: তাহা'র বয়স ৮৯ বংদর হইয়াছিল। 
ইটালীর এই. কন হল্যাও দেশে দেহত্যাগ করিলেন ।. 
শির স্বাভাবিক প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির উপর তিত্তি করিস! 
মন্টেসোরি তাহার শিক্ষা-তম্রের প্রতিষ্ঠা করেন। শিশুশিক্ষা 
প্রসঙ্গে “শিক্ষক” নামক মাসিক পঞ্জিকার গত ফান্তুন সংখ্যায় 
শ্রীকশিতুষণ বিশ্বাস লিখিত একটি তথ্যপুণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হুই- 
স্বাছে। এখানে উক্ত প্রবন্ধের কিয়দংশ আমর! উদ্ধৃত করিলাম । 
মণ্টেসোরি শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে নুতন ধারার প্রবর্তন করিয়া- 
ছিলেন! আধুনিক মনততত্ববিদের! শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে ফি তাবে 
চিন্তা করিতেছেন তাহ! নিম্নের উদ্ধৃতি হইতে বুঝ! ধাইবে : 
**মনভতাস্থিকর| বলেছেন যে, কর্খচাপল্যট। শুধু শিশুর 
প্রকৃতি নয়, ভার আদিম প্রবৃত্তিও বটে। কাজেই মপন- 


- প্রীবালী 


১৩৫৯ 





ঈলতার সঙ্গে কর্মুতৎপরতাঁর নিগুঢ সম্পর্ক আছে, শিশুর 
কাছে জ্ঞানমুখী শিক্ষার চেয়ে কর্মমুখী শিক্ষার বূল্য অনেক 
বেশ। কারণ শিশুদের যে-কোন জঅন্ভূতিই তার কাঙ্জের 
মধ্যে আত্মপ্রকাশের সুযোগ খোজে । শিশুর ধ্যান-ধারণ! 
মূর্ত হয়ে উঠতে চায় তার প্রকাশতঙ্গিমায় ; অর্থাং child’s 
impression must be followed by expression. এই 
জন্যেই শিশুর হাতে রং তুলি, খেলার সরঞ্জাম, কাঁচি কাগঞ্জ 
দিলেই, শিশু সেগুলি নিয়ে কাজ আরম্ভ, করে। প্রথমে “ 
উদ্ধেষ্ঠহীনভাবে নাড়াচাড়া! করতে করতে শিশুর মাথায় 
কাঙ্গের প্রেরণা আসে, অমনি উন্মুখ হয়ে উঠে. শিশ্তর অফুরন্ত 
কল্পনা,_-ব্রনাত্ক কাজের আনন্দে মশগ্চল হয়ে উঠে 
শিশুরা । শুধু কি তাই? তার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থিরে 
জাগে কাজ করার ছুশিবার পিপাসা । কাজের চাকার ভার 
অফুরন্ত ইচ্ছ! যেন ঘুরপাক খেতে থাকে, কাদের জভ অস্থির 
হয্মে উঠে শিশু। তাই একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন যে, 
‘For the young motion education is cardinal’. 
কাছেই এই সুযোগ থেকে শিশুরা বঞ্চিত হলে তাদের দমে 
যে বিক্ষোত সুষ্টি হবে, তার ফলে শিশুর মানসিক বিকাশ 
ব্যাহত হতে পারে । এই জন্যে বুনিয়াদি বিডালয়ে শিশুর 
অঙ্থরাপের ছাচে ঢালাই করার প্রচেষ্টা হয়েছে প্রাথমিক 
বি্ভালয্কের দৈনন্দিন পাঠ্যস্থছগীতে। প্রত্যেক প্রগতিগীল 


বিভালয়েই যতদূর সম্ভব শিশুদের সুযোগ দেওয়া হয় : 46 


think through the muscles’ | | - 

এই কারণে মনন্তত্ববিদ্র| কর্মমকেজ্রিক শিক্ষাকে ভান 
সন্মত বলে মেনে নিয়েছেন। শিক্ষার আয়োজনে কাছের 
প্রয়োজন যে কত শু! তাঁর! তালতাবেই উপলদ্ধি করেছেন । 
তাই তারা জোরগলায় বলেছেন যে, কাজটাই, শিক্ষার 
উপলক্ষ মা, স্বাভাবিক উপায়ে জ্ঞান পরিবেশন করাই তার 
মুখ্য উদ্দেষ্য। সেই জন্যে কাজের তালমন্দ নিয়ে অকারণ 
মাথা ঘামিয়ে ফোন লাভ নাই, লক্ষ্য ঠিক থাকৃলেই হ'ল। 
কাজ যাই হোক ন!কেন, লক্ষ্য রাখতে হবে যে, প্রতিটি 
কাত্কর্টের মধ্যে দিয়ে শিশুর আত্মবিশ্বাস, আগ্রহ, কার্ধ্য- 
ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণশক্তি, শিশুর স্বাভাবিক কৌতুহল এবং মন” 
সংযোগ বাড়ছে কিনা, অথবা সাগ্রহে সে ভার কাঙ্গ করছে 
কিনা! 

শিক্ষার এই বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে গান্ধীজী সন্ত হতে 
পারেন মি, তিনি ভার স্বাবলস্বিভার কথাও চিন্তা করেছিলেন, 
দেশের অর্থনৈতিক ছুরবস্থা থেকে শিক্ষাসমন্তাকে তিমি 
বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারেন দি। তাই তিনি বৈজ্ঞানিক 
সত্যের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন অথনৈতিক সমন্তাকে.।” 


a এ 





| বুয্নাকর ও প্রফাশক-_ীনিবারণচজ ছাল, প্রবাসী প্রেল, ১২০৷২, জাপার সারকুলার রোড, ফলিফাতা।। 


পাপা 


bt bi) 81895 121৬৪) 415) (৬1৯5 
ab 





৯ পার 
কা 
চি 


৪:৮5. 1৮2৯1511159 115151৯ 5 এআ 
29] ৮৮:/2৮1৮৮ ২4১১1০7৮৮৪৬] ৪15 ৪০২৬১০ tals 5 5৪]15ট৭] 188৫9 


‘ 


8৪ ALS 
A ১১ 


- ্ A 
AMAT AMPED PAP OTE TINY 4.04. Brae UE 





~~ 


জ্যৈষ্ঠ 


বাঞ্জে। আর দেরী নয়। ধার হয়তো চফল -হয়ে 
উঠেছেন ।--* 
রমলা তৈরি হবেই ছিল। সে দ্রুত নীচে নামছে। 
দোতলার সি'ড়ির বাকেই উৎপলের সঙ্গে দেখা।. কি 
আপদ! 
“এই যে।” 
“চিনতে পারছ তো ?” 
এর জবাবে রমলা শুধু হাসল । 
রূপ, না আছে রও. 
বললে নিপ্রাণ গলার, “অনেক দিন বাদে যে।» 
“এদেই কি আর আত্কাল সহজে তোমার দেখা দেলে 
রমু।৮” উৎপলের কঠে'বেধনার সুর বেজে উঠল । 
. গএসো-যেতে যেতে কথা হবে|” ছু'্নেই সিড়ি 
বেরে নীচে নেমে গেল । 
“তোমার সঙ্গে অনেক কণা! ছিল যে।” উৎপল জোর 
দিয়েই বললে “চলে! না কাকি হাউসে বসেই আলাপ হবে ।” 
.. কুষলার জকুরি তাড়া সত্বেও মুখের উপর সে “না” বলতে 
পারল না। অনিচ্ছাসত্বেও ডাকে উৎপলের অহ্দরণ করতে 
হা'ল। 
মভুমদারের ওখানে পৌছতে হবে রমলাকে ৷... নর 
“কাফি হাউসে ছ'ঘনে মুখোমুখি বসেছিল-_রমল1 ও 
উৎপল। রমলার চুলের গুচ্ছ হাওয়ায় উড়্ছিল। পুরনো 
দিনের. শ্বপর-জড়ানো কত কথাই না মনে পড়ল, উৎপলের, 
রমলাকে নিয়ে কত আশ্চর্য্য হুপূর, কত মধুর সন্ধ্যা, কত 
আলো-ঝলমলগ রাজি কেটেছে কাফি হাউসে, রেস্তোরা, 
দিনেমায়। সেদিনও এদনি করেই হাওয়ায় ছুলত রমলার 
চুৰ্ণ কুস্তল, হাওয়ায় এমনি তেসে বেড়াত .তার দেহ- 
সৌরভ । 
প্রথম কথ! কইলে উৎপল, “গান-টান কি- সলাত 
ছেড়ে দিলে নাকি ?” 
... রুমার জ ঈষৎ কুষ্চিত হুল । যেন এ ধরণের প্রশ্ন কর! 
উৎপলের পক্ষে মন্তবড় একটা! স্পর্ধার ব্যাপার । বাকা সুরে 
জবাব দিলে রমলা, “চাকরি বজ্রায় রেখে যতট। পারা যায় 
তোমাদের ভাষায় যাঁকে বলে শিল্পচচ্চ_তা করছি কি। 
পিস গিরই আমার ছুখান! রেকর্ড বেরুবে |” 
রেকর্ডের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে উৎপল আক্ষেপের 
" সুরে বললে, “শেষ পর্য্যন্ত তুমিও চাকরিগতপ্রাণ হুয়ে উঠলে 
. ক্রয় 7, | 
“আমার তো বাবার জমিদারী নেই যে বসে বসে আরামে 
সঙ্গীতচচ্চা করব ।” বঙ্কার দিয়ে উঠল রমল। ৷ 
“সেতো আমাদের কারুরই নেই রযু। কিন্ত ত! নেই 
বলে জীবনের চেয়ে ভীবিকাকে, বড় হয়ে উঠতে দেব কেন? 





উৎপল অদ্পষ্ঠ ভাবে বললে। 
রহস্ত করেই উৎপল বললে। 
সে হাসির ন! আছে 





উৎসাহ দেন, সমালোচকরা 


উৎপলেন্র পাল্লায় পড়ে শেষ পর্্যত্ত ট্যাক্সি করেই 


পেয়েছিল । 


মাকড়সার জাল ট ১ 





শিল্পীর কাছে শিল্প একটা তপন্ত!| তুমি চাকরি করছ সেটা 
বড় কথা নয়, তুমি গায়িকা সেইটেই তোমার আসল পরিচয় ।” 
বলতে বলতে তাববিহ্বল হয়ে উঠল উৎপল । 

“শিল্পীর তপস্া 1” শ্লেষের সুরে রমলা মুখ বাঁকাল, 
“সারাদিন তুলি আর রও. নিয়ে নাড়াচাড়া করে মাসে ক’টাক। 
রোজগার কর তুমি?” -বিজ্রপের ভীক্ষু তীর হানল রমলা, 
বন্ধুরা ছবি দেখে শিল্পী বলে বাহবা দেয়, শুভাম্বব্যাযীরা 
কাগজেকলমে - শিল্প-সত্রা্টের 
আসনে বসিয়ে দেন--কিন্ত ছবি বেচে যা রোজগার হয় 
তাতে যে আভ্রকাল কোন ভদ্বরলোকের জামা" "জুতোর 
ধরচাই কুলোর না উৎপল ।” 

মসীবর্ণ হয়ে এল উৎপলের যুখ। যতুফণ্েে বললে, “শিল্পের 
পক্ষে ভার আধিক মূল্যটাই ভোঁ বন্ত কথা নয় রয়ু।” 

প্র মিথ্যে জান্বনাটুক আছে বলেই তো এমন করে 
আমর] বেঁচে আছি । একে আর যাই বল- শিল্পীর গৌরব 
বলে জাহির করবার চেষ্টা করো না উৎপল ।” এই বলে 
উঠে দাড়াল রমলা, কিন্ত জার কথ! নয়--ছণ্টা তিরিশে 
আমাদের গানের জলপা-_এবার উঠতে হ'ল । 

উৎপলের মনে কত কথাই ন! জম হয়ে ছিল রমলাকে 
বলবার জভে, কিন্ত এয পর আর কথ! চলে না। 

রুগ্ন ভদ্রমহিলাকে গান শোনাবার স্থত্র ধরে মুমদার- 
‘সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার যে নুতন অধ্যায় সুরু হয়েছিল 
রহলার জীবনে, তার পরিণতি যে এই হবে-_ প্রথমে সে তা 
বুঝতে পারে নি। নাম, ধশ, অর্থ আর সম্মানের ছুণিবার 
আকর্ষণে সে উক্কাগতিতে ছুটে চলেছিল প্রলোভনের বহি" 
গর্ভে। তার পর যধন নিজের সত্যিকার অবস্থাট! বুঝতে 
পারলে রমলা-_-তখন পেছনে ফেরবার আর উপায় ছিল না। 

মভুমদারপাহেবের সঙ্গে আপিসের সম্পর্ক ছাড়িয়ে রমলার 
ঘনিষ্ঠতা যে কোথায় গিয়ে দাড়াচ্ছিল-- প্রথমে সে ত 
বুঝতে পারে নি। কিন্ত রমলার চমক ভাঙল সে সম্পর্কের 
শোচনীয় পরিণতির আশঙ্কায়। কিন্তু তখন ব্যাপারটা অনেক 


দুর এগিয়ে গেছে। গানের রাদ্যে প্রতিষ্ঠা পাবে রমলা--এই 


মোহই ডাকে ছুনিবার আকর্ষণে টেনে নিয়ে গিয়েছিল গভীর 
আবর্ভে। মজুমদার ডাকে বিয়ে করবে এমন ইঙ্গিতও সে 
কিন্ত এদের স্বরূপ জানতে রমলার তখনও দেরি 
ছিল। যখন নিজের সত্যিকার অসহায় অবস্থার কথা বুঝতে 


পারলে, তথন তার আত্মগ্লানির সীম! রইল না । 


ছুর্ভাবনাত্র যৌবনের দীপ্তি নিভে গেছে ব্মলার, * চোখের 
কাছলকে ছাপিয়ে উঠেছে কালির রেখা । দেখেই মনে হয় 
যেন ভিল তিল করে অনুশোচনায় ক্ষয় হয়ে ঘাচ্ছে রমলা । 

এই ছুঃসময়ে মনে পড়ল উৎপলের কথা । কিন্ত বসত্ত- 


১৯৬ 
বাহারের সোনালী দিনে যাকে লে অবহেলায় ফিরিয়ে 
দিয়েছে, আজ ঝরা-পাতার দিনে তাঁকে ডাকতে যাবে কোন্‌ 
লজ্জায় | *' 

প্রস্তুত হয়েই ছিল ব্মল1--এমন সময় ডাক এল 
মজুমদারসাহেবের ঘর থেকে । 

“দেবুম মিস্‌ সা্ভাল, আদি অনেক ভেবে দেখলাম ।” 
কোন ভমিতা না করে স্পষ্ট ভাবেই বলতে সুরু করলেন 
মজুমনারসাহেব, “আমার মনে হয়, আপনার ধিনকত্তক 
বাইরে চলে যাওয়াই উচিত। মুসৌরি, দাঞ্জিলিং কিংবা 
রাচি। তাতে আপনার শরীরও সম্পূর্ণ সেরে উঠবে আর 
মনও তাল থাকবে ।” | 

রমল! বিবর্ণ হয়ে এল--যেন ফাঁসির হুকুম শুনছে। 

সবহু কণে বলতে চেষ্ঠা করলে, “কিন্ত” মজুমদার থামিয়ে 
দিয়ে বললেন, “সে আমি আগেই ঠিক করে রেখেছি। এই 
পাচন টাকা কোম্পানী আপনাকে চিকিৎসাবাবদ দিচ্ছে 
ভা ছাড়া সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফিরে এলে আপনার মত মেয়ের 
পক্ষে কাতর একটা জুটিয়ে নেওসু! মোটেই শক্ত হবে না মিস্‌ 
সাভাল।” টেবিলে চাপা দেওয়া ছিল পাচ শ টাকার নোট। 


বাসী 





১৩৫৯ 





মভুমদার টাফাগুলো রমলার হাতে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 
“আচ্ছা, আপনি আনুন ।” 
রমলা নিষ্কৃতির জন্য ব্যাকুল-_এখন সে শুধু অবাঞ্ছিতই 
নয়,_যে কোন সময় মডুমদারের মুখোস সে টান মেরে খুলে 
ফেলতে পারে, এইজস্ত মজুমদার তাঁকে তাড়াতে পারলেই 
বাচেন। OO 
ছিঃ ছিঃ, দ্বণায় লজ্জায় রমদার সারাদেহ রি রি করে 


উঠল । মভুষদারফে তার আগেই চিনতে পারা উচিত ছিল। 


তার আগেই বোঝ উচিত ছিল--এরা যাকে বিষে করে, 
তাকে ভালবাসে ন|। আর যার সঙ্গে তালবাসার তাঁন করে, 
তাকে ঘরে নেয় না। 

ভ্ডিমিত, কুঠিত, ভিয়মাঁণ রমল1 মজুমদারের ঘর থেকে 
বেরিয়ে এল। কিন্ত তার পর? চিরটা কাল যে তাকে 
লোকের টিটকারি-বিদ্রপ শুনতে হবে ! 

-রমলার পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে যাচ্ছে। 
টলতে টলতে বেরিয়ে এল সে। পৃথিবীর বুকে এখন 
রাত্রির ছারা নামছে-_যেন তার জীবনের গ্লানিকে ঢেকে 
দেবার জগ্ত ছুটে আসছে ছায়ামর়ী বিভীষিকা । 





একটি দিনের স্মৃতি 
প্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ 


১৯১৮ সাল। তখন আমি আদি ত্ৰাহ্মসমাজে থাকিয়া 
আচার্য্য ক্ষিতীজ্জনাথ ঠাকুরের বাচীতে আহারাদি করি ও 
সংস্কৃত কলেত্বিয়েট স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। এ বংসরই 
আমার কবিভঙা! প্রথম ভত্ববোধিনী পত্রিকার বাহির হয়। 
ইহাতে উৎসাহিত হুইয়া একটি কবিতা লিখিয়া! প্রবাদীতে 
প্রকাশের অন্ শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট 
গেলাম। সাধারণ ত্রান্মসমাজের পাশের গলির একটি বাচীর 
কক্ষে রচনার পাঙুপিলি লইয়া তিনি তন্ময় ছিলেন; কিন্ত 
এই অপরিচিত বালকের প্রতি তাহার মনোযোগও কম হইল 
নাঁ। আগ্রহ সহকারেই কবিতাটি দেখিলেন, সন্সেহে দোষ- 
গুণ বিচার করিলেন ও ‘সন্দেশ’ কিংবা 'শিশুভে পাঠাইতে 
উপদেশ দিলেন। আমার বিফলভার ছুঃখও সহাদয়তার 
আনন্দে ঢাকিয়া গেল । | 
সুদীৰ্ঘকাল প্রবাসীর নিয়মিত পাঠক হিসাবে উপলব্ধি 


করিয়াছি তাহার প্রজ্ঞা তাহাকে তারতের প্রথম শ্রেণীর 
মনীষীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে। শিক্ষাপীঠের সীমাবন্ধ- 
ব্রত ও কর্তৃত্ব ছাড়িয়া তিনি বৃহত্তর ক্ষেত্রে সাধারণ দেশবাসীর 
শিক্ষার ব্রতে উদ্ধোগী হুইয়া প্রবাসী, বিশাল ভারত ও মডাণ 
রিভিযু পল্জিকাজয় প্রধর্তম। সম্পাদন ও পরিচালনায় অসীম 
সাফল্যলাভ করিয়া গিয়াছেন। সর্বাত্মক জ্ঞানের ক্ষেে এই- 
গুলি ভারতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। সমালোচনার 
দৃষ্টির সুস্মতা তাহার নিণীতি বিষপ বিরোধী পক্ষকে মুক করিয়া _. 
দিত। অশিবকে বর্জন করিবার ক্ষমত! তাহার মত খুব কং 
লোকেরই ছিল। গুণীকে চিনিয়া কাছে লাগাইবার 
পটুতায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। .অনেকে ব্যঙ্গ-বিদ্রপে . 
এই সিশুধীকে আছোঁ বিচলিত করিতে না পারিস্মা 
পরাস্ত হইয়াছিল । আধুনিক যুগের এই সভ্যসদ্ধ পুরুষকে 


প্রণাম করি। 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে পল্লীকন্মীর স্মতিকথা 
প্রীসত্যভূষণ দত্ত 


কয়েকটি বছর চলিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্ত বার খষিসদৃশ 
সৌম্য মুর্তি আজও মানদপটে নুম্প্ট রেখাপাত করিয়া 


রহিয়াছে--ধার সুমধুর স্মেহাপ্লুত বাক্যাবলী আজও কর্ণে, 


ধ্বনিত হইতেছে; সেই মহাহ্ৃভব মনীষী রামানন্দ চট্টো- 
““পাধ্যায়ের শ্বৃতির উদ্দেশে প্রথমেই আমার. অন্তরের অদ্ধাঞ্তলি 
নিবেদন করিয়া তাহার সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা 
লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

ছেলেবেলা হইতেই দেখিতাম পিতৃদেব 'প্রবাসী”র গ্রাহক 
ছিলেন এবং মাঝে মাঝে উক্ত পঞ্জিকায় লেখাও পাঠাইতেন। 
ভথনও স্কুলের পড়! শেষ হয় নাই । শহরে ছিলাম । মা 
মাস। বাড়ী আসিয়া দেখিলাম পাড়ার মেয়ের! বেশ ঘট! 
করিয়া “সুর্ধ্যের ব্রত” করিতেছেন । ব্রত দেখিয়া খেয়াল চাপিল 
এই ব্রত সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইবে । ছোট একটি প্রবন্ধ 
লিবিয়া বরাবর প্রবাসী-সম্পাকের নিকট পাঠাইয়। দিলাম। 
সৌতাগ্যক্রমে তিন-চার মাস পরে প্রবন্ধটি “প্রবাসী'ততে 
প্রকাশিত হইল । ইহাতে উৎসাহিত হুইয়া মাঝে মাঝে ছোট 
ছোট লেখ! 'প্রবাসী'ক্কে পাঠাইতাম। কোনটা ব! ছাপা 
হইত, কোনট! বা ফেরত আসিভ। 
(সি ১ - 
ক এই সকল রচনার মাধ্যমে প্রবাসীর সহিত,আমার ঘোগন্ছুে 
স্থংপিত হইল এবং রামানন্দ বাবুব সহিত পত্রাদাপেরও 
সুভ্রপাত হইল। ১৯২১ সনে এীহট্টের ‘ঘনশক্তি’ পত্রিকার 
সম্পাদকীয় দপ্তরে কিছুকাল কাজ করিবার পর আমি গুরুদেব 
রবীজনাথ এবং ভক্তিভাঙ্জন রামানন্দের আশীব্বাদ মাথায় 
লয়| পিতৃদেবের আদেশে কুও! শিল্পবিস্ভালযমের কার্ব্যভার 
গ্রহণ করি। পিতৃদেব ৬শশীভুষণ দত্ত ১৯১৯ সালে কুণ্ড! 
শিল্পবিভালয়ের গোড়াপভম করেন । 


কু শিল্পবিদ্যালয়ের কাধ্যভার এহণ করার পর চারি- 
দিক হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক শুভেচ্ছ। ও 
সহানুভূতি পাইতেছিলাম। ইহার দরুন নুতন উৎসাহ ও 
উত্তমের সহিত কাৰ্য্য পরিচালন! করিতে লাগিলাম। 
দৈনিক ও সাপ্তাহিক পন্রিকাগুলিতে আমাদের প্রতিষ্ঠানের' 
“ ক্ষার্জের বিবরণ বাহির হইতে লাগিল। এমন কি-এই ক্ষুল্র 
পল্লী-প্রতিষ্ঠান্টির কর্ণ্মপ্রচেষ্টার সচিআ বিবরণ ১৩৩৪ সালের 
মাধের প্রবাপীতে প্রকাশিড করিয়া সম্পাদক মহাশয় ইহার 
কন্মীদের মনে একটা নূতন প্রেরণ! জ্বাগাইয়া দিলেন। 


যাহাতে সমগ্র বংলা ও পার্খববন্ডা সুরম! উপত্যকায় এই কুগির- 


শিল্পের প্রচার ও প্রসার হয় আমাদের দৃষ্টি ততপ্রতি নিবদ্ধ 
ছিল, সেইজন্য নান! স্থানের শিলপপ্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়! 
হাতে-কলমে কাঞ্জ দেখাইয়া লোক-চিতে কুগিরজাত শিল্পের 


একটি বিরাট শিল্পপ্রদর্ননীর আয়োজন করেন। 


প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হইলাম। ইহাতে যে 
বেকা-সমস্তার সমাধানের কডকটা| সহায়ত! হইতে পারে 
ভাহাও দেখাইস্ডে দ্রুটি করি নাই। ' | 

এই বংসরই ফান্তন মাসে শিলচর শহরে সুরম!| উপত্যক! 
সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। কর্তৃপক্ষ ইহার সঙ্গে 
শ্রদ্ধের 


রামানন্দবাবু এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবার জন্ত শিলচরে . 


আসেন। ' সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে যথাসময়ে শিলচর 
শহরে উপস্থিত হুইলাম। রামানন্দবাবুর দর্শমলাভ করিবার 
ভন্ঠ ভিতরে ভিতরে বিশেষ ব্যাকূলতা অনুভব করিতে- 
ছিপাম। সভাস্থলে পৌঁছিয়া দেখি সডামওপ লোকে 
লোকারণ্য। 
বেশ পরিহিত সভাপতি রামানন্দ সমাসীন। তখনও সভার 
কার্য আরম্ত হয় নাই। তাড়াতাড়ি মঞ্চোপরি উঠিয়া প্রণাম 
কর! মাত্রই আমাকে বাছবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া কি বলিতে 
যাইবেন, এমন সময় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি অন্দে 
কামিনীকুমার চন্দ পরিচয় করাই দিলেন। চন্দ. যহাশগন পূ্বব 
হইতেই আমাকে বিশেষভাবে জানিতেন। আমি কন্মিগণসহ 
উপস্থিত হুইয়াছি জানিস রামানন্দবাবু অতিশয় আনন্দ প্রকাশ 
করিলেন। তাহার কথাবার্থা শুনিয়া আমি তাহার মহাহ- 
ভবতা ও সহদয়তায় মুগ্ধ হইলাম। আমার আপন প্রেস 
গেশারীতে নিন্দি ছিল, সেখানেই গিয়| বপিলাম । 

দভার কাজত শেষ হুইলে পর প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। 
রামানন্দবাবু &লগুলি ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে অবশেষে 
আমাদের ইলে উপস্থিত হইলেন, এবং ধুব মনোযোগ সহকারে 
আমাদের প্রতিষ্ঠানের কন্মাদের হাতে 'তৈরি শিল্পন্রব্যাদি 
পর্ধ্যবেক্ষণ. করিতে লাগিলেন। ধল পরিত্যাগ করিবার পূর্বে 
আমাকে পরদিন প্রাতে ভাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অন্ত 
বলিয়া গেলেন। তিনি চন্দ মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ 
ফরিয়াছিলেন। 

প্ররদিন প্রাতে চা-পর্ব শেষ করিয়াই চন্দ মহাশয়ের 
বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম | কিন্তু দেখানে গিয়! দেখিলাম, 
সেই সকালবেলা সুই বেশ ভিড় অমিয়াছে, কয়েকজন মহিলাও 
আসিয়া হাজির হইয়াছেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে 
পৌরোহিত্য, বক্তৃতা প্রদান ইত্যাদির অনুরোধ - লইয়াই 
তাহার] আসিয়াছেন-_খুব অল্প সময়ই আমার সঙ্গে আলাপ 
হইল। কিন্তু তাহার হিত এবং মনোহারী বাক্যাবলী আজও 
আমার কানে প্রতিধ্বনিত্ত হুইতেছে। “হিতং মনোহারী চ 
দুর্ঘতৎ বচঃ” কথাটার যাথার্থয আমি র্লামানন্দবাবুর সহিত 


মঞ্চোপরি শুভ্র কেশ, শুভ্র শ্বক্র-বিমণ্ডিত, শুভর ' 


৮ 


১৯৮ 





আলাপন্প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম। 
পূর্বে রামানন্দবাবুকে আমি কালে তত্রে পছ লিখিতাম, 
কিন্ত সুরমা উপত্যক| সাহিত্য সম্মেলনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
ভাবে পরিচিত হওয়ার পর ঘন ধন চিঠি লিখিতে লাগিলাম। 
আমার পরম সৌভাগ্য যে, কধনও তাহার নিকট হইতে পত্রের 
জবাব পাইতে বঞ্চিত হই নাই। শিলচর হইতে কলিকাতায় 
ফিরিয়া! তিনি আমাকে যে প্জ লেখেন তাহা! এখানে উদ্ধত 
করিতেছি ; 


২-১, টাউন্সেও রোড, 
ভবানীপুর, কলিকাতা 
১৯শে জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৫ বাং 
২-৬-২৮। 


শ্রীন্তিতাডনেযু, . 

তোমার চিঠি ঠিক সময়ই পাইয়াছিল!ম। উত্তর দিতে বড় 
বিলম্ব হুইল, ত্রুটি মার্জনা করিবে। 

তুমি যে আমার সন্বদ্ধে কোন অসম্মানকর মন্তব্য করিবে, 
এ কল্পনাও আমার মনে কথন উদিত হয় নাই। 

স্রিপুর! গাইড. বোধ হয় আমাদের আসে। কিত্ত আমি 
প্রায় কোন কাগঞ্জই পড়িবার অবকাশ পাই না। আমার 
মৌখিক বক্তৃতা তোমার ভাল লাগিরাছিল আনিয়া সুখী 
হইলম( সুরমা সাহিত্য সম্মিলশীর কর্তৃপক্ষের এক অনুরোধ 
এখানে আসিয়! পাইয়াছিলাম মৌখিক বক্তৃতাগুলি লিখি! 
দিবার শস্ত। কিন্তু তাহা! ঠিক মনে ন! থাকায় এবং সময়ের 
অভাবে লিখিয়া! দিতে পারি নাই। 

তোমার পিতৃদেবের ব্লক ও তাহার জীবনীর cutting-টি 
পাঠাইতে পার। ব্যবহার করিবার ইচ্ছা আছে। কিন্ত দেরী 
হইলে রাগ করিও না। 
| শুগাকাজী-- 
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
পুঃ k 
তোমার সহিত শিলচরে' ছু’'দও গল্প করিতে না পারায় 
মনে অতৃপ্তি বোধ করিয়াছি । 

প্ররামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 

অতঃপর ১৯৩৪ সালের মাচ্চ মাসে কলিকাতা নিখিল- 
ভারত শিল্প প্রদর্শনী ও বপিরহাট (২৪ পরগণা ) প্রদর্শনী 
হইতে যোগদান করিবার ভ্রম আহ্বান আসিল। বসিরহাট 
প্রদর্শনী কমিটি আমাদের ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি জানাইয়। 
বিশেষ অনুরোধ করিলেন যেন একজন কন্মীসিহ কলিকাতা 
যাই। সে সময় একদিন আদার আত্মীর, মভার্ণ রিডিয়ু পঞ্জিকার 
তখনকার অভতম সহঃ সম্পাদক ৩ভুপেআলাল দত্ত সহ 
রামানন্দবাবুর ওয়েলেসলি ষ্টরীটস্থ বাঁচতে ষাই। 'ছুর্ভাগ্যক্রমে 


প্রবাসী 





১৩৫৯ 


খিনি বাহিরে থাকাস্ম সাক্ষাংলাত ঘটে নাই। কিন্তু 
প্রবাসী’তে সেবারও আমাদের প্রতিষ্ঠানের কিঞিংৎ বিবরণ 
প্রকাশিত হয়। 

কুও) শিল্প বিদ্যালয়টির প্রতি তাহার অনুথহ-দৃ্টি সর্বদাই 
সম্ভাগ ছিল! বিদ্যালয়ের কর্ধপ্রচেষ্টার বিবরণ ভিনি বার 
বার সমাদরে প্রবাসীতে স্থান দিয়াছেন! এমন কি সময় সময় 





তিনি আমার লিখিত পত্রের অংশবিশেষ প্রবাদীর ‘বিবিধ 


প্রসঙ্গে” মুদ্রিত করিফা পের গুরুত্ব বাড়াইয়া দিয়াছেন । গঠন- ৯ 
মূলক কর্ণের প্রতি তাহার কিরূপ অনুরাগ ছিল ইহা তাহারই 
প্রমাণ এবং সুদূর মফস্বলের একটি চুর গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের 
নগণ্য কন্মাঁ হইয়াও যে আমি তাহার দ্েহলাত করিতে 
পারিয়াছিলাম সেটা আমার পরম সৌভাগ্য বলিয়! মনে 
করি । 


প্রবাসীর দৌলতে কুও!| শিল্পবিতালয়ের কথ! দেশের 
শ্রিক্ষিত-মহলে বিশেষভাবে প্রচারিত হুইয়াছিল। একবার 
কুমিল্লায় অনুচিত নিখিল-বঙ্গ মহিলা সম্মিলমীতে শ্রীমুক্তা 
উন্মিল! দেবী ও ৬জ্যোতির্য়ী গান্ছলী আসেন। সেখানেও 
একটি বিরাট শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন হয়। তাহারা বলেন 
যে, ফুড শিল্পবিভালয়ের বিবরণ - প্রবাসীতে পড়িয়াছেন। 
তাহার! উভয়েই বাঙালী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি রামানন্দবাবু ও 
আচার্য প্রফুলচন্ত্র- রায়ের ০ কথ! বিশেষ তায 
বলেন। hs 


- আমাদের শিল্পবিতালয়ের কান্ডে তিনি কিরূপ উৎসাহ 
দিতেন তাহার মিদর্শন-স্বরূপ তাহার একখানা প্ উদ্ধৃত 
করিতেছি: 
কল্যাণীফেযু, এ 

আপনার প্রেরিত পাসেলটি কাল পাইয়াছি। জিনিষগুলি 
বেশ সুন্দর । 


শিল্পবিভালয়ের এক একটি বিভাগের এক একখানি ফোটো- 
গ্রাফ পাঠাইলেই হুইবে । প্রক্তিয়া দেখাইবার দরকার নাই। 
কারিগররা যখন কাজ করে সেই সময়ে ফোটোগ্রাক তুলিলেই 
হইবে। ফোটোথাফগুলির সঙ্গে শিল্পবিভালরের সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাসও দিবেন এবং কি ফি জিনিষ তৈরি হয়, কাটতি- 
কিরূপ, এবং কলিকাতায় বা অন্য বিক্রয়ের বন্দোবস্ত আঁছে শব 
কি না, লিখিরা দিবেন। দ্বিনিষগুলির দামের নি তালিকা 
দিলেও মন্দ হয় না। 

মঙ্গলাকাজ্দী 
শ্ীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


রামানন্দবাবু নানা দিক দিয়াই বড় ছিলেন। তাহার 
বিরাট ব্যক্তিত্বের যে দিকটির সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল 
আমি তাহারই আতাস দিবার চেষ্ঠা করিলাম। দেশের 


নদে 


জ্যৈষ্ঠ 





"যেখানেই গঠনমূলক কাজ হোক না কেন, তাহ! তাহার 
সহাছুভূতি লাভে সক্ষম হুইত। মানুষই হোক, আর প্রতি- 
ঠানই হোক ছোটকে ছোট বলিয়া যে তিনি তুচ্ছ করিতেন 
নাঃ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমি তাহার সাক্ষ্য দিতে 


পাড়ার্গায়ের কথা 


১৯৯ 


i 


পারি। স্বাধীন ভারতে আমর! যদি ভাঁতিগঠনমূলক কৰ্ম্মে 
আত্মনিয়োগ করি, কুটির-শিল্পের পুনরুজ্জীবন করিরা পল্লীর 
উন্নয়নে মনোযোগী হই তাহা হুইলে রামানন্দের. আত্মার 
পত্িতৃপ্তি হইবে । 


পাড়া য়ের কথ 
" শ্রীদেবেন্্রনাথ মিত্র 


সম্প্রতি দেশে গিয়েছিলাম ' দেশের সকল সম্প্রদায়ের লৌকে- 


দের সঙ্গে অনেক বিষয় থোলাধুলিতাবে আলোচনা কর- 
বার সুযোগ পেয়েছি । সকলের মুখেই অভাব, অভিযোগ, 
নানারকমের অন্ুবিধার কথা শুনেছি; প্রত্যেকেরই কথা 
শুনে মনে হয়েছে কেউই সুখে শান্তিতে নেই_ সকলেই যেন 
অতি কষ্টে ধিনাতিপা ফরছে। যাদের অথ আছে তারা 
অনন্ত অনেক রফমের অন্বিধাপ্ অশান্তিতে আছে, যাদের 
অর্থ নেই, তাদের ত কথাই নেই, বেঁচে মরে আছে। “এদের 
সংখ্যাই বেশী । '- ্ ডিসি 


২০২ বেশীর ভাগ লোক স্বাধীনতার 'স্বঃও বোঝে না, উপলব্ধি 


কর! ত দুরের কথা। তারা বরং স্বাধীনতাকে অতিঙম্পাত 
দিচ্ছে । এত বড় একটা “নির্বাচন পর্ধব” শেষ হ'ল ; কত দল 
উপদল আসরে নামলেন, দেশের জনদাধারণ তাদের নামও 
বলতে পারে পা তারা কেবল “কংগ্রেসের নামেন সঙ্গে 
পরিচিন্তঠ কিন্ত তা বলে তার] সকলেই কংগ্রেসের পক্ষে নয়; 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অনেকের * অনেক রকমের অভিযেগ | 
প্রধানতঃ “যুরুব্বিদের” কথা অনুদারেই বেশীর ভাগ লোক 
ভোট দিয়েছে। দল উপদলের বা যাঁদের ভোট দিয়েছে 
তাদের বিষর কিছুই জানে না। কংগ্রেস-কন্সিগণকে এক ভ্রন 


কংগ্রেসপ্রাথীরি বিষয় জিজ্ঞাস! করেছিলাম । ভারা বললেন, 


প্রার্থীর যোগ্য! সম্বন্ধে তার কিছুই জানেন না--যেহেতু 
তিনি কংগ্রেলব্রীথা, তারা সেইভন্ত তার পক্ষে প্রচান্রকা ব্য 
ছেন। অভ দলের প্রার্থী সন্বদ্ধেও একই উত্তর পেয়েছিলাম । 


কংগ্রেসের পক্ষে বিপক্ষে ভোট 'দেবার অনেক যুক্তি 


সশুনেছি। কেউ কেউ বলেছিল কংখগ্রেগ পাটের দাম বাড়িয়ে 
দিয়েছে সেইজন্ত কংগ্রেপকে ভোট দেবে। আবার কেউ 
কেউ বলেছিল, ‘কণ্টোলে’র দোকানে সমস্ত দিন অপেক্ষ! 
করেও একখানা কাপড় পাওয়া ষায় না--অথচ  'বাবুঃরা 
পেছন দিক দিয়ে ঢুকে কাপড় নিবে যার--এই কারণেই 
কংগ্েসকে তো দেবে না। আবার কেউ কেউ বলেছিল-_ 
আমর] ‘ক্ষুদে’ কংগ্রেসীদের কথা শুনব না, মন্ত্রীরা এসে যদি 


ভোট চান আমর! ভোট দেব। এই রকম অনেকের মুখে 
অনেক রকম কথা শুনেছিলাম । এখন নির্বাচনের পরের কথ! 
হচ্ছে_ নির্বাচনের জন কত লোক কত টাকা অকাতরে খরচ 
করলেন, কিন্ত পল্লীর উন্নতির দ্র কেউ এক কপর্দকও ব্যয় 
করলেন না। কেউ বাধদি কিছু করে থাকেন তা অন্ত 
থরচের তুলনায় খুবই কম। জনসাধারণ জানে না কে 
নির্ধবাচিত হ'ল, কে হ'ল না--কার কি গুণ। 
গত বৎসর কৃষি ও খান্ভপচিব যখন এ অঞ্চলে দিয়েছিলেন 
তখন, পুরক্কারলাভের আশায় 'কম্পো্ট তৈরি করবার 
‘হিড়িক’ পড়ে গিয়েছিল ; : অনেকেই পুকুর, ডোবা, খাল 
ইত্যাদি থেকে কচুরিপানা তুলে পাড়ের ওপর জমা করেছিল, 
খাঁডসচিব দেখে জানন্দপ্রকাশ করেছিলেন, কিন্ত শেষ পর্য্যন্ত 
কেউ কম্পোষ্ট তৈরির দিকে তেমন মনোযোগ দিলে না 
তবে অনেকেই পুরক্ষার পেয়েছিল । এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে 
কত টাকার শ্রাদ্ধ’ হয়েছে জানি না! ; তবে নিজের অফলের 
অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি.যে বিশেষ কোন স্থায়ী ফল হয় 
নি। এবারে কারও পুকুন্ধ বা ডোবার পাড়ে কচুরীপানার 
একট! গাদাও দেখি-নি। অনেককে জিজ্ঞাসা! করেছিলাম, 
সফলের কাছেই এক উত্তর পেস়েছি-_সরকারকে বলুম 
আমাদের প"ভাঁওন!” গুলো কেটে দিক, আমাদের আর কিছু 
চাই না। রি 
আজকাল পুরস্কারের ছড়াছড়ি চলছে, কিন্ত তার কি ফল 
হয়েছে বা হচ্ছে? গত বংসন্ব কাছাকাছি অঞ্চলের এক অন 
আলুর ফলন দেখিয়ে পাচ হাদ্দার টাক! পুরস্কার পেয়েছিলেন । 
এখন সে সম্বন্ধে অনেক কথাই শোনা যাচ্ছে। এ বংসরও 
এই অঞ্চলের এক জন ফলন দেখিয়ে পাঁচ হাজার টাকা 
পুরস্কার দাবি করছেন। শুনছি তার ওজনে কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস 
স্থাপন করতে পারছেন না; বিষয়টি কতদুর ' গড়াবে কে 
জানে। কিন্ত কথা হচ্ছে এই রকম পুরস্কার দিয়ে স্থায়ী কিছু 
ফল পায়! যাচ্ছে কি? গত বৎসর যে এলাকায় পুরস্কার 
দেওয়া হয়েছিল, এ বৎসর সে এলাকায় আলুর চাষ ৫ বড়েছে 


২০০ 


যার 


১৩৫৯ 





কি? সে এলাকায় আলুর গড় ফলন বেড়েছে কি? যিনি 
গত বৎসর পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি কি এই বংসর আলুর 
চাষ বাড়িয়েছেন, তার ফলনই ব| কত হয়েছে? এই সকল 
প্রশ্নের উত্তরের উপরই পুরস্কার দেওয়ার সার্থকতা নির্ভর করে । 
ছু'এক জন ফলন বাড়ালে দেশের কিছুই উপকার হবে না) 
দেশের গড় ফলন বাড়লেই দেশের উপকার হবে। গড় ফলন 
বাড়ানোর উপায় অভ রকম- যথা, উপযুক্ত সময়ে প্রত্যেক 
অঞ্চলের জত উপযুক্ত শ্রেণীর উপযুক্ত পরিমাণ বীন্্ সরবরাহ, 


সার সরবরাহ, জল স্চেনের ব্যবস্থা! ইত্যাদি। বীন্ধ ও সার 


সরবরাহ সম্বন্ধে কৃষকদের অভিযোগ যথেষ্ট আছে-_কিত্ত সে 
অভিযোগ দুর করবার দিকে কর্তৃপক্ষের কোন মনোযোগ 
নেই। : এবার যিনি সর্ববাপেক্ষা অধিক ফলনের জন্ভ পুরস্কার 


দাবি করছেন তিনিও বলছেন-- আগুর চাষে তার - যথেষ্ট 


লোকসান হবে।. তিনি পুরত্কারের জগ্ত যে নিদ্দি পরিমাণ 


জমিতে আলুর চাষ করেছিলেন এবং সেই চাষের জন্ভ যে 


পরিমাণ খরচ করেছেন সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির ফসল বিক্রয় 
করে তার খরচ উত্তম হবে ন1--লাভ ত দুরের কথা। এই 
রকম খরচ করে ফলন বাড়িয়ে লাভ কি? আর পুরস্কারের 
সার্থকতাই ব| কোথায় ? 


কম্পোষ্ঠ সার ব্যবহার করলে ফলন বাড়ে। ধারা কম্পোষ্ট 
সার ব্যবহার করেছেন তার! ফলন বেশী পেয়েছেন এবং ব্যক্তি- 
গত ভাবে লাভবান হয়েছেন । কিন্ত তার হারা দেশের মোট 
উপকারের পরিমাণ কতটুকু বেড়েছে? ফলন দেখে পুরস্কার 
দেওয়া হোক আপত্তি নেই ; কিন্ত স্থায্নী ফল পাবার জন্ত অর্থাৎ 
ফসলের গড় ফলন বাড়াবার ভম্ভ অন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে 
হবে।. কৃষি ও খাস্বপচিব বলেছেন__কৃষির উন্নতির জন্য 
জনসাধারণের দৃষ্টিতদ্গীর পরিবর্তন আবস্তক। কথাটা খুবই 
ঠিক কিন্তু সর্বপ্রথমে কর্তৃপক্ষের দৃর্টিভীর পরিবর্তন করা দর- 
কার, তারা কিন্ত সেই আগের পথেই চলছেন । উপরিওয়ালা- 
দের সংখ্যা এখন ধুব বেদী । তাছাড়া প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই 
বিশেষজ্ঞ এখন আছেন | কিন্তু পল্লী অঞ্চলের সঙ্গে তাদের 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নেই ব্লুলেই চলে। কৃষক সম্প্রদারের 
অভ্তার, অভিযোগ, অসুবিধার কথা তারা ঘদাঁনেন না, জানবার 
চেষ্টা করেন না, বা জেনেও তার কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা 
করেন না। কৃষকদের মতামত তার] হণ করেন না, জান- 
বারও চে! করেন না । 'রাইটার্সবিজ্ডিংসে” বসেই তার! 
তাদের পরিকল্পন! প্রত্তত করেন, পল্লী অঞ্চলের অব! ন! 
জেনে নিয়তম কর্ণ্চারিগণের উপর আদেশ- জারি করেন। 
কোন্‌ কোন্‌ উপরিওয়াদা, কোন্‌ কোন্‌ বিশেষজ্ঞ, কোন্‌ কোন্‌ 
পল্লী অঞ্চলে বংসরে কত দিন অবস্থান করেছেন--এই ' প্রশ্নের' 
উত্তর দাবি কর! যেনে পারে না কি +, বিধান পরিষদে কেষ্ট 


এই প্রশ্ন করতে পারেন । পাশ্চাত্য দেশ থেকেও নান! কাজের 
জন্য অনেক বিশেষজ্ঞকে আনানে! হয়েছে--তার! ন! জানেন 
এ দেশের ভাষা, ন! জানেন এ দেশের অবস্থা, না জানেন 
জনসাধারণের মনের পরিচয়। এঁরা পঙ্গী অঞ্চলে না সিয়েই 
কলিকাতায় ‘রাজার হালে” থেকে পদী অঞ্চলের উন্নতির নান! 
রকম পরিকল্পন! প্রস্তুত করছেন---এ'রা দেশের (পল্লী অঞ্চলের) 
নোকের মতামতও গ্রহণ করেন না--এঁদের সব আলোচনা! - 
হয় রাইটার্স বিন্ডিংসে--পল্লী অঞ্চলে নয়। পন্ী অঞ্চলের - 
লোকেরা (কৃষক সম্প্রদায় ) জানে নাঁ-কৃষি বিভাগের স্বরূপ 
কি? কোন্‌ বিষয়ের জর কে বিশেষজ্ঞ আছেন--এ সমন্ধে 
পল্লী অঞ্চলের বেশীর তাগ লোকের কোন জ্ঞান নেই। 
উপরিওয়ালাদের সঙ্গে পলী অঞ্চলের লোকেদের কিরূপ যোগা- 
যোগ আছে “যুগ্নান্তরে” প্রকাশিত নিয়োদ্ধত চিঠিখানি 
থেকেই তা স্পষ্ট বুঝ] ষাবে। পল্লী অঞ্চল যে তিমিরে ছিল, 
এখনও সেই তিমিরেই আছে, বরং তিমির ক্রমশঃ গাঢ়গর 
হচ্ছে। কর্মচারীর সংখ্য! যেমন বেড়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে 
“লাল ফিতার” (Red 6৪019) ) বহরও বেড়েছে। এখন 
উপর থেক একটা! নির্দেশ গ্রামে পৌছতে পাচ ছ’ট! আপিস 
ঘুরে যেতে হুয়। 'যখন পৌঁছয় তখন সে নির্দেশের আর কোন 
মুল্য থাকে না। এ কথ! নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। 
যুগাস্তর থেকে উদ্ভুত পত্রধানি এই £ ্ 
| হি 


*কৃষি-বিভাগের অব্যবস্থা 

বঙ্গবিভাগের পর সাধারণ পঙ্গীর প্রতিটি অধিবাপীর 
সুবিযাখে কৃষি বিভাগকে বহুলাংশে সম্প্রসারিত কর! হয়, তখন 
হইতেই প্রতি জেলায়, প্রতি মহুকুমায় এবং প্রতি থানা ও ইউ- 
নিয়নে কৃষি কর্মচারী নিযুক্ত কর! হয়৷ কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় 
_ হাওড়া ও হুগলী এই ছুই জেলার জন্য একজন কৃষি-অধ্যক্ষ 
নিযুক্ত হইক়াছেন। উপরত্থ তাহার অফিস এই ছুই ভেলার 
বাহিরে_ আলিপুর এগারসন হাউসে অবস্থিত। ইহাতে 
আমাদের যে কত অঙুবিধ| তাহা একবার কর্তৃপক্ষকে ভাবিয়া 
দেখিতে অনুরোধ করি। তাহার সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন 
হইলে দক্ষিণ কলিকাতায় যাইতে হইবে ।. হাঁওড়া-হুগলী 
ভ্রেলার কৃষি-অধ্যক্ষ মহাশয় আলিপুরে বৈছ্যতিক পাখার 
নীচে বসিয়া আমাদের এই ছুই দ্বেলার "অধিক খান্ত'উৎপাদুন .. 
পরিকল্পনার” সাফল্য লাভে আমাদের যে কিভাবে সহায়তা 
করিতেছেন ও করিবেন-__ইহা আমাদের ঘুদ্ধির অগম্য। 
তাহার অফিস শ্রীরামপুরে অথবা হাওড়া সদ্ধরে হওয়াই 
বাঞ্ছনীয় । বর্তমান ব্যবস্থা যেমন অপঙ্গত তেমনই 
অশৌডনীয় ৷ | 

এীফণীন্ৰনাথ দত্ত 
পোঃ--হরিপাল, জেঃ--হগলী” 


জিচিনপল্লী হইতে গাড়ী ছাড়িবার কথা রাজি সাড়ে নয়টায়, 


৯ কিন্ত খবর লইয়া জানা গেল এগারটার পূর্বে গাড়ী আসিবারই 


কোন সম্ভাবনা নাই | অতএব প্লাটফরমের চলচ্চিজ দেখা 
ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর রহিল না । 

এ চিত্র আমার চিরদিনই ভাল লাগে। ইহাতে শুধু রূপ 
আর রস নহে, গন্ধ ওম্পর্শও আছে; আর অভিনেতা না 
হইয়া শুধু দর্শক হিসাবে দেখিলে এ চিত্র পরম কৌতুককর । 
প্রচুর লটবহর ও সন্তানসন্ততি লইয়! প্রৌঢ় গৃহস্বামীর ব্যতি- 
ব্যস্ত ভাব, সর্ববাঞ্রে গাড়ীতে উঠিয়া আকাচ্কিত স্থান এহণ 
করিবার জন্ত বালক, যুবা ও বৃদ্ধের ঠেলাঠেলি, যাত্রীদলের 

" উল্লাস বা দীর্ঘশ্বাস, মোটবাহীর কোলাহল ও যাত্রীর সহিত 
বচস! এ সমণ্তই যেন বিশ্বজগতের ক্ষুত্্র প্রতিচ্ছবি । এই সব 
কোলাহল, অনিশ্চয়ত1 ও চঞ্চলতার অন্তরালে কোথাও ব 
মাতা! ক্ষুত্র শিশুকে বুকে করিয় স্বর্গস্থখ উপভোগ করিতেছেন, 


২৬ আবার কোথাও বা কোনও তরুণ ও তরুণী একান্তে বসিয়া 


করনায় ও স্বপ্নের আমেজে বিভোর হুইয়া রহিয়াছে। 

দাক্ষিণাত্যে আসিয়া ষ্টেশনে &শনে বাঙালী যাজী খোজা 
মঞ্জাগত অভ্যাস হইয়া ঈীড়াইয়াছে। সার! প্ল্যাটফরমে চোখ 
বুলাইয়াও কিন্ত এখানে একটি বঙ্গসন্তানকেও খুঁছিয়! 
পাইলাম না। কিন্ত যাহাকে পাইলাম লে পাও _জার্ধা কন্যার 
যাত্রী খুঁক্িয়া বেড়াইতেছে। হিন্দীতে তাহার সহিত ভাবের 
আদ্ানপ্ৰদান চলিতে পারে, জার ছুই-একটা ভাঙা! ভাঙা 
বাংলা কথা বলাও ভাহার পক্ষে অসম্ভব নয়। 





রামের দ্বীপ ও ভারতের মধ্যে সংযোগ-সেতু 


ধন্ুফোটি ও রামেশ্বর 


শ্রীসাধন! চট্টোপাধ্যায় bd 


পাণ্ডা রামেশ্বর ধামের ; ঠিক পাও! নয়, পাগার কর্মচারী 


-বোধ হয় কমিশন হিসাবে কান্ধ করে। তাহার মতে 
ধ্থফোটি তীর্থ সারিয়া রামেশ্বর তর্শমই সমীচীন। আমরা 
অবস্ত সেইরূপ ব্যবস্থাই পূর্ব হইতে ঠিক করিয়া রাখিয়া 
ছিলাম। 

রেলপথের কর্পচারীদের জআশঙ্কাকে কিফিং অমূলক প্রতি- 
পন্ন করিয়া গাড়ী প্রায় পৌনে এগারটায় আসিয়া উপস্থিত 
হুইল। ভাবিলাম, প্রতীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছুর্ভোগেরও শেষ 
হইল। কিন্তু ভবিতব্য কে খগ্ডাইতে পারে? কামরায় জালে! 
ও জলের অভাব, পাখা চলে না আর জাসনগুলিও ধূলিলিপ্ত। 
পরিদর্শকদিগের নিকট অঙহ্ুরোধ বা অহুযোগে বিশেষ কোনও 
ফললাত হইবার সম্ভাবন! দেখ! গেল না; ভাগ্যকে মানিয়া 
লইতে প্রত্তত হইলাম। গাড়ী ছাড়িবার পর আবার আর এক 
উপসর্গ দেখা ছ্িল। যান্তিক গোলযোগের জন্ত এই বিকলাঙ্গ 
বাম্পীয় যান হইতে যে ঘর্থর ধ্বনি উঠিতে লাগিল ভাহা! মন্তিকষের 
পক্ষে তীব্র উত্তেজক ৷ রাজে ঘুমাইবার আশ! ত্যাগ করিলাম। 

কিন্ত তথাপি উত্তপ্ত মস্তি যে কোন ফাকে নিস্তেঙ্গ হইয়! 
পড়িল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। জাগিয়া! উঠিয়া দেখিলাম 
রথ ‘মওপম্‌’ &েঁশনে থামিয়াছে আর যাত্রীর দল ধেশনের 
জলের কল হইতে জলসংগ্রহ করিতেছে। 

আমরাও হাত, মুখ ধুইয়! প্রাতরাশের বন্দোবস্ত ফরিলাম। 
&্ঁশনে চ! ব1 আহার্ধ্যের কোন ব্যবস্থা দেখিলাম না। 

কিছু দুরে সমুদ্রের নীল আভাস দেখা যাইতেছিল। 


৮৮০ 


পরিফষা'র প্রভাত কিন্ত স্্য্যদেব তখনও উঠেন নাই। ডিসেম্বর 
মাস, তথাপি শৈত্যের লেশমাজ নাই ; প্রভাতবাযুতে বসন্তের 
আমেজ। 


গাড়ী ছাড়িয়া! দিল। সমুদ্র নিকটবভাঁ হইতে লাগিল। 
কাছে, আরও কাছে_সহসা যেন সমস্ত গাড়ীট! সমুদ্রের 
উপর ভাসিতে লাগিল । সে এক অভ্ভুতপূর্বব অস্থভূতি | চাহিয়া 
দেখি, থে সেতুর উপর দিয়া গাড়ী যাইতেছে ভাহা সমৃত্রের 
জল হইতে জল্পমাঅ উ চুত্তে_-মনে হয়, গাড়ী যেন জল ছু ইয়া 
যাইন্ডেছে। গাড়ীর ছুই দিকে সমুক্রের তরঙ্গায়িত জলোচ্ছাস 
আর চঞ্চল বাতাস আরোহছিগণকে অভিনন্দিত করিতেছে। 
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রামের মন্দিরের উদ্ভরযুখী তোরণ 


সেতুটি বেশ দীর্ঘ; প্রায় দেড় মাইলের মত। ইহাই ভারত- 
বর্ষের স্থলভাগের শেষ সীমার সহিত রামেশ্বর দ্বীপের সংঘোগ- 
. রক্ষ| করিতেছে। কারিগরির কৌশলের জন্ত এই সেতুর 

প্রলিদ্ধি আছে, কিন্ত ইহার দৌলতে যাজ্জাপথের যে চিজটি 
মনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়! যাঁয় তাহার মাধুর্য ও স্থায়িত্ব সে 
শিল্পনৈপুণ্য অপেক্ষা! অধিক মূল্যবান । 

রামেশ্বর দ্বীপের প্রথম &্টেশন 'পন্বনে' গাড়ী থামতেই স্থল- 
পথে সমুস্রযাজ্জার * এই অত্যাশ্চর্ধ্য অনুভূতি মিলাইয়া! গেল। 
'পম্বন' ক্ষত্ৰ জংপন-&েঁশন। এক দিকে লাইন পোজ! বহুন্োটি 


প্রবাসী 


১৩৫৯ 
চলিয়! পিয়াছে__অন্ত দিকে রামেশ্বর। আমর! ধহুকোটির 
দিকে অগ্রসর হইলাম। 

রামেশ্বর দ্বীপ দৈর্ঘ্যে প্রায় দশ মাইল আর প্রস্থে তাহার 
অর্দজেক। গাড়ী চলিতে লাগিল। চারিদিকে বালুফাস্তরণ, 
ভূমি জন্র্ববর, ফসলের ব1 কৃষিকার্ধ্যের চিহ্মাজ নাই। মানুষের 
আবাসস্থলের চিহ্ন কদাচিৎ চোখে পড়ে । এ রসহীন ভূমিকে 
অবলম্বন করিয়! স্থলে স্থলে যেস্াম শোতা-সম্ভার জাগিয়া 
উঠিয়াছে তাহার মধ্যে নারিকেলশ্রেমীর প্রাচুর্য দৃষ্টিকে মুগ্ধ 
করে। কণ্টকাকীর্ণ আগাছাও কম নয়। 

প্রায় আব ঘণ্ট| পরে ধনস্থফে!ট ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। অদূরে 
ধহুফোটি “পায়ার” ; সেখান হইতে সিংহলের জাহাজ ছাড়ে। 
গাড়ী সে পর্ধ্স্ত যাইবে; কিন্ত আমাদের নামিতে হইবে এ 
ধেশনেই । 

ষ্টেশন হইতে ভারত সমুপ্ররের তীরে স্নানের ঘাট প্রায় ছুই 
মাইল। সমস্তটা| পথ বালুর উপর দিয়! যাইতে হয়__-জনেক 
ক&। যানবাহনের মধ্যে একমাত্র ভরসা গরুর গাড়ী; 
তাহাও সব সময় ভুটিয়! উঠে না। আমরাও হাটিয়াই চলি- 
লাম। আমাদের ক্ষুত্র শিশুটিকে পাণ্ডার লোক কোলে করিয়া 
লইয়া! চলিল ; কিন্ত অপরিচিত লোকের কাছে থাকিতে 
তাহার বড় অনিচ্ছা । কাজেই তাহাকে লইক্ক! এ ছুরতিক্রমা 
পথে কিছু বিব্রত হইতে হইল । - 

ঘাট বলিতে যাহ! মনশ্চক্ষে ভাসিয়| উঠে, বঙ্গুফোটির ঘাটে 
তাহার চিহ্মাজও নাই। ন্লানের খাট বালুবেলাভূমি মাত্র; 
উত্তাল লবণাহুরাশি ক্ষণে ক্ষণে ইহাকে থুইয়া মুছিয়! দিয়া 
যাইতেছে। 

হাটু-জলে স্বানই বিবের। ইহা অপেক্ষা গভীর জলে 
বিপদের সম্ভাবনা । তাহার উপর আবার ক্রমাগত পায়ের 
নীচ হইতে বালু চলিয়া যাইতে থাকে। শতাধিক লোক 
জাজ স্নান করিতে আসিয়াছে স্থানের পরে আরামের উদ্ধেন্টে 
মন্ত্রপাঠ ও পুঞ্জা। তাহার জন্ত পুরোহিত যাত্রীদের সঙ্গে ' 
সঙ্গেই আসিয়াছে। 

বেল! বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্য্যের ভাপও বাড়িয়া উঠিয়াছে। 
বালুও উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। &্েঁশনে ফিরিবার পথে কষ্ট 
আরও বেলী হুইল । 

ফিরিয়া দেখি, ধেঁশনে মেল গাড়ী প্রস্তুত । গাড়ী ‘পায়ার’ 
ঞ্টেশনে যাইবে অনতিবিলম্বে । তারপর সেখান হুইতে 
সিংহলের যাজ্জী লইয়া সোজা পন্বনে ধাইবে__এ ষেশনে আর 
দাড়াইবে না। আমরা আর দ্বিধা ন! করিয়!,গাড়ীতে চড়িয়া! 
বসিলাম। মোটবাহীর! বলিল, তাহার! আমাদের &্টেশনে 
রক্ষিত মালপত্র ‘পায়ার’ ঠেঁশনে লইয়! গাড়ীতে তুলিয়া! দিবে । 

মোটবাহীরা তাহাদের কথা রাখিল বটে, কিন্ত ভাড়া 
আদায় করিল মাজাতিরিস্ত। আর কথা রাখিল ধঙ্গফোটির 
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জ্যেষ্ঠ 


হোটেলওয়ালা ; সেও আমাদের খাবার টিফিনবাকে 'পায়ার” 
ধেশনে পৌছাইয়! দিল। কিন্ত খাড দেখিয়া চক্ষৃস্থির | বর- 
বটির বিচির মত ভাত, ঈষৎ পীতাভ জলের মত ডাল আর 
অজ্ঞাতনামা কোন শাক ও সব্জির ঘণ্ট | এগুলি কিছুতেই 
আর গলাধঃকরণ করিতে পারা গেল না। স্নানের সঙ্গে উপ- 
বাস-পুণ্যের যোগ হইল । 
ষাড্রী বোঝাই সিংহলের জাহাজ আসিয়া পড়িল। এখানে 
কাম” পরীক্ষা হয়__কিন্ত পরীক্ষায় বেশীর - ভাগই তরাইয়া 
যায়। আমাদের গাড়ীতে থে কয়জন যাত্রী স্থান পাইল তাহা- 
দের অধিকাংশই নৃত্তম নৃষ্তন সুটকেশ খুলিয়া কে কোন্‌ দ্রব্য 
'কাষ্টম'কে কাকি দিয়া লইয়| আপিতে পারিয়াছে তাহা একে 
অন্তকে দেখাইতে লাগিল । এই সকল দ্রব্যের অধিকাংশই 
বিদেশে তৈরি কাপড় আর সন্জাদ্রব্য | গুনিলাম, সিংহল আর 
ভারতের মধ্যে এইরূপ গোপন ব্যবসা 
প্রায় প্রকাস্তেই বহুদিন যাবৎ চলিতেছে 
_মাঝে মাঝে ইহ! প্রসারলাভ করে 
মাজ। 
আমর] যে কেবল এই গোপন কার- 
বারের ভ্রব্য-সম্ভারের দৃশ্য অবলোকন 
করিলাম তাহ! নহে, আমাদের রসনাও 
সে গোপন রসের আস্বাদন লাভ করিল। 
৮% দলেরই এক ভদ্রলোক আমাদিগকে 
কিছু আহুর উপহার দিজেন। আহুরগুলি 
খুব বড়, রসাল ও ভাজা। শুনিলাম, 
এপারে ওপারে দামের পার্থক্য বিস্ময়কর । 
“পন্বনে+ গাড়ী বদল করিয়া আমর! 
অপরাহ্ছে আসিয়! রামেহ্বরে পৌছিলাম। 
পাণডার লোক সঙ্গে ছিল; টাঙ্র! করিয়া 
যাত্রীনিবাসে পৌঁছান গেল। 
রামেশ্বর একটি গ্রামবিশেষ আর প্রখ্যাত অন্দিরটিই এই 
স্থানের শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র আকর্ষণ। এ্রানাইট পাথরে নির্প্মিত 
এই বিরাট দেবালয় স্থাপত্যশিল্পে ও আয়তনে এক বিস্ময়ের 
বন্ত। মন্দিরের ছুইটি তোয়ণ ; একটি সমুদ্রের দিকে দক্ষিণযুখী, 
অঙ্কটি বাজারের দিকে উত্ভরমুখী। তোরণ ছুইটি উচ্চতায় এক 
শত ফুট ; তাহাদের কক্ষে রামায়ণ ও অন্তান্ত পৌরাণিক চিত্র- 
লেখার অজন সমাবেশ । চাহিয়! দেখিলে চক্ষু ফিরাইতে 
ইচ্ছা করে না। কিন্তু মন্দিরের সুপ্রশপ্ত অভ্যন্তরভাগ, আর 
মূল মন্দিরের চতুর্দিকে যে দালান তাহার পরিসর চারি 
হাজার বর্গফুট। সে দালানের স্থাপত্যশি্প অডুলনীয়। স্রাবিড়- 
জাতির ভাক্ষর্ধযবিস্ভার এক মহা! গৌরবময় নিদর্শন । 
তোরণের মধ্যে প্রবেশ করিলেই মনে হয় যেন অন্ত 
এক জগতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ভিতরে, প্রহরে 
প্রহরে মিছিল করিয়া দেবতার নুর্ি এদিক হইতে ওদিকে 
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ধনুক্ষোটি ও রামেশ্বর 
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লইয়! যাওয়! হইতেছে) মিছিলে হত্তী, অশ্ব, পদাতিক আর 
চতুর্দোল! কিছুরই অভাব নাই। সঙ্গে সঙ্গে বাড বাজ্িতেছে/ 
শখ-ঘস্ট1-রবের অস্ত নাই আর মন্ত্রধধনির আত বহিয়া! 
চলিতেছে । এমন মহিমময় পরিবেশ স্বতঃই দর্শকের মনে 
এক অপূর্ব ভাবরসের সঞ্চার করে। 

প্রায় সহত্র বংসর পুর্বে রামনাদের মহারাজ! এই মন্দির 
নিৰ্ম্মাণ করাইয়া দেন। কিন্ত কি করিয়া থে এই দ্বীপের উপর 
এত বড় একট! সৌধ ভিনি গড়িয়া তুলিয়াছিজেন তাহা 
ভাবিতেও বিস্ময় বোধ হয় । এখন মন্দিরে. আছেন বার জন মূল 
পুদ্ধারী আর তাহাদের সহকারী প্রান ছুই শত পঞ্চাশ জন। 
সেখানে দৈনন্দিন পুজাও যে কি বিরাট্‌ ব্যাপার তাহা সহজেই 
অনুমান করা যার। মন্দিরের বাংসরিক আয় এখন প্রায় চারি 
লক্ষ টাকা । মন্দিরের কার্য্যপরিচালনার জন্য একটি কার্য" 


নি 











৮ াগা্যাল্াালাজালাগাঁ২+++++ শসা + 9 


মন্দির ও ভোরণ-_দূর হইতে 


নির্বাহক সমিতি জাছে-_মাঝে মাঝে সমিতির সভ্য অদল- 
বদল হয়। এই সমিতির কার্ধযকলাপের দিকে গবর্ণমেন্টের 
দৃষ্টিও সজাগ । 


“দেবতার রত্বভাণারে দর্শনীয় জিনিষের ছড়াছড়ি। মহামূল্য 
প্রাচীন অলঙ্কার আর স্বর্ণ ও রোৌপানির্মিত তৈক্ষসপজের অস্ত 
নাই। কাঞ্নমূজ্যে দর্শনের অহুমতিপজ মিলে । 

শিবলিঙ্গ হ্বর্ণবেদীতে রক্ষিত। লিঙ্গের মস্তকে স্বর্ণনির্দিত 
সর্পের আচ্ছাদন । কিন্ত দেবাদিদেবকে দূর হইতেই দর্শন 
করিতে হয়; অন্যান্য মন্দিরের মত এখানে মহাদেবকে স্পর্শ 
করিতে দেওয়া হয় না । 

রাষেশ্বরের মন্দির হইতে মাইলখানেক দূরে তিনটি 
জলাশয় জাছে। সেগুলি যথাক্রমে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতা- 
দেবীর নামে উৎসগাঁক্ৃত। লক্ষণের নামে উৎসারিত 
জলাশয়টিই সর্ববাপক্ষ! বৃহৎ ; আর পাও!দের মতে এই লগ্মাণ- 

































হইতে মাইল হই হছে একটি টিলার উপর একট 
মন্দির আছে। মন্দিরটি ‘রাম বর্ক!” নামে খ্যাত। মন্দিরে 
ৃ এরামচন্দের পদচিহ আছে; নিত্য তাহার পুজা হয়। 
পুরাতন নহে আর ইহাতে স্থাপত্যশিল্েরও 
দর্শন নাই। বালুকাময় পথ। একমাত্র ধান গরুর 
পথে এবং মন্দিরের সান্লিব্যে তিক্ষুকের অজন 
শ। তথাপি এই জব স্থানটিতে না গেলে রামেশ্বর- 
পূণ থাকিয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, মন্দিরটি একটি 
উপর অবস্থিত। সে টিলার উপর উঠিলে রামের 
সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় আর সে পরিচয় মনের মধ্যে 
ফিতথাকে। 
চ বিহুক, শব্খ, কড়ি ইত্যাদির জন্য রামেশ্বর 
তরে ও বাহিরে এই সুদৃষ্য ও মনোরম 
[কান অনেক্ষগচলি_দামও অধিক নহে। ষাত্রী- 

















ছিল যারা, কোথা! আজ গেল ভারা! 
নিমেষে মিশারে গিয়ে মহাশুজে হ’ল হারা? 
শু পানে শুঞ্জ মনে প্রশ্ন করি এই কথা, 
জবাব মেলে না তার বাড়ে শুধু ব্যাকুলতা । 


লি যারা হেথা ছিল কুন্দ-শুভ কলিসম, 
রসে তরপুর দেবশিগু অন্থপম ; 

ৰ কোলে কেন যায় ঘুমাইর| চিরতরে 
কুটবার বহু আগে শকাইরা শাখা পরে? 





স্বপন-কুঙগম রচি কুস্থমিত যে কিশোর 
হেসে খেলে পেরে গান নাতাইত এ আসর ) 
নন্দিত নন্দম সেই, অন্তহীন সমসায়, 

না বীৰিয়া ৰীপা-তার কেন ছাড়ি’ চলে যায়? 
যৌবনের সপ্ত-অস্বে ছুটেছিল যারা কাল, 
অস্তরেতে এ কেছিল সাত-রঙ! মাযাজাল ; 

ৰ [বখানে বিজ্ছে গ্োধুলি এসে 


আর ওখান ন হইছে চারের দানা স্থানে হ্যা শঙ্চে। 1 
রামেশ্বরে আহাৰ্য্য সংগ্রহ এক বিরাট সমস্থ প্রয়ো- রা 
জনীয় খা না লই! ওখানে যাওয়া সমীচীন নহে। সজীৱ 
মধ্যে সামান্য আলু পাওয়া যায়, ইহা ছাড়া আর যেসকল 
জিনিযের সমাবেশ দেখিলাম তাহা আমাদের পক্ষে দিতান্তই 
অধাত । যী 
কিন্তু শারীরিক কষ্টকে দুর করিয়া রাখে মনের প্রফুল্তা। 
ওই অপূর্ব মন্দিরটিকে কেন্জ করিয়া মন স্বপলোকে চলিয়া যায়। 
আমর! যেদিন রাদেশ্বর ছাড়িলাম সেদিন সত্যই মমে 
কষ্ট হুইল । তখন রাজির তৃতীর প্রহর; অস্পষ্ট চন্গালোকে 
মন্দিরটিকে একটি মারাপুরী বলিয়া মনে হুইতেছিল। নির্জন 
পথ বাহিয়া আমাদের গরুর গাড়ী সশব্দে ধীরে ধীরে চলিল। 
আমর! যুক্তপাণি হুইয়া আবার দেবাদিদেবকে প্রণাম 
করিলাম। ২ ১ 





কাল হেথা ছিল যাঁরা 
শ্রীঅমরকুমীর দত্ত 


পূঞ্জমীয় ছিল ধারা, বাহাদের মহা প্রাণ 
বিস্তারিত ছিল হেখ! অহনিশ অনির্বাণ ; 
তারাও গেছেন চ'লে দুরে দুরে বছুছুরে 
হেথা হতে অন্ত কোন অজানা অচিমৃপুরে। 


অজানা অচিন দেশ কেহ নাহি জানে তায়, 

ফিরিয়া আসে নি কেহ লইয়াছে যে বিদায় 
হেথায় বেঁধেছি ঘর, একখানি ছোট নীড় 
মবেত, প্রেম, শ্রীতি-মাথা সুখে হুঃখে নিবিড় । 12 


প্রাণের খেলায় হেথা অনির্দেশ চলি পথ 
মরণ-কৃহেলি মাঝে চালায়ে জীবন-রথ, 
ধেয়ে চলি ভাবীকালে দুর্ণবায়ু উড়াই 
মুহূর্তে দিলায়ে যাই মহাতীতে হারাইরা । 
হে অতীত || নিতি মিত্য নিতেছ হরণ করি’ 
স্মেহের প্রেমের নিবি যুগ যুগ কাল ধরি; 
-- শুধায় তোমারে সব সুহৃং-সম্ভান-হারা,. ; 
3 কোথাও i; আছে তারা চলিয়া দিকে যারা 1 








হিমাদ্ৰি সন্ধানে 
শ্রীপথনন রায়, কাব্যতীর্থ 


ছিমান্রি-সন্ধানে চলার পথে আর্ধ্যাবর্তের যে সকল পুত্াকীর্ডি 
আমার মনে বিস্ময়ের আলোড়ন এনেছিল, সেলে! হচ্ছে 
প্রশ্াগের সুপ্রাচীন যুগের দুর্গের নিয়তলে পৌরাণিক দেব ও 
= খধিগণের যুণ্ডির সহিত সনাতন অক্ষয় বট, আর খশরুবাগের 
সমরৈথিক সমাবিশ্রেমী। এই ভবনগুলির ফোন কোনটি জিতল, 
লুপ্তপ্ৰায় রঙীন চিজ্জাবলী ও ফারসী লিপিযুক্ত। আগ্রার তাজ- 
উানের সপ্ত সৌধ ; প্রথমে চারিদিকে চারিটি দ্বার-মণ্ডপ, 
শেষাংশে ছুই পাশে মসজিদ ও জমায়েতখানা_মধ্যে তাজ- 
মহল। মসজিদের সন্মুখের প্রথম সারির পাঁচটি প্রস্তরফলক, 
চারি পু্রসহ বাদশাহু সাক্াহানের উপাসনার আসন। 
এখানকার পরিখাঘুক্ত বিরাট কেল্লার অমর সিংহফটক দিয়ে 
প্রবেশ করে বাদশাহী আমলের নান! মহল, প্রাসাদ, দেওয়ানী 
খাস ও আম, জার ছুটি মসজিদ দেখা যায়। 

হাথরাস হয়ে মথুরার পথে ময়ূর, উটের গাড়ী, মথুরার 
কংস-কারাগার, ক্ষীণ যয়ুনা দেখে টাঙ্গায় ব্রজমগ্ুলে সাত 
মাইল গিয়ে বৃন্দাবন ; এখানে সাড়ে পাচ হাজার দেবালয়, 
কোন কোনটি কেল্লার মত। নন্দ ঘোষের মন্দির সর্ববপ্রাচীন 
৯৮শেঠেদের মন্দিরে বিরাট স্বর্থবজ| বা সোনার তালগাছ। 
এতে নাকি সাড়ে বার মণ সোনা আছে। ভিতরে চন্দন- 
কাঠের দণ্ড। বঙ্কিম মর্শ্বর ভুন্তরাক্ছি শোতিত শাহ কুন্দম- 
জালের মন্দির। গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন এখান- 
কার প্রধান দেবত1। এদের প্রাচীন মন্দিরগুলি বিন; 
নূতন মন্দির বাঙালী জমিদারদের কীতি। শহর থেকে যমুনা 
এক মাইল সরে যাওয়ার ফলে, প্রাচীন ঘাটগুলি অকেজো 
হয়ে গেছে। এখানকার মরুভূমির মত প্রান্তরে বন্ধ নীল গাই 
আর ময়ূর দেখা যায়। করিল নামক এক প্রকার কাটাগাছ 
এদেশে জন্মে। 

এখান থেকে হাথরাসের অট্টালিকারণ্য, আলীগড়ের 
মুসলিম বিশববিভঞালয়, অন্থপ সহরের বাঙালী জমিদারদের 
কাছারি, পুল, অগভীর গঙ্গা, প্রাচীন সৌধরাজি আর বুলন্দ 
শহরের জন্াকীর্ণ পথ ছাড়িয়ে বাসে দিল্লী এলাম । বিড়লা- 
দের লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরসংলগ্র ধর্ম্মশালায় থেকে শহর 
দেখলাম । চোঁদ্ধ মাইল দূরে মেহরোৌলিতে দেড় হাজার 
বছরের পুরাতন লিপিমুক্ত চন্রাজার কলক্ষহীন লৌহততন্ত, 
কুতুবমিনার (৩৭৮টি লিড়ি), সের শাহের ডাঙ! কেল্লা, 
হুমায়ূনের কবর, যস্তর মন্তর নামক মানমন্দির, বিশাল লাল- 
কেন্তা_-এর তেতরে দেওয়ানী আমের সিংহাসন, বেদীর গায়ে 
রভীন পাথরে খচিত ফুল পাতা ও পাখীর অপরূপ ছবি, 


প্রাচীন কীর্চিসকলের মধ্যে উদ্লেখযোগ্য। বর্তমান কালের 
রাষট্রপতি-ভবন, লোকসতা-সৌধ দেখবার মত। লোকসভার 
দ্বারে কাঠের ফলকে বৈদিক বচন উৎকীর্ণ। 

এর পর পূর্ব পঞ্জাবের আম্বালা থেকে ফেরবার পথে 
কৃফদার ম্বগের দল দেখলাম । হিন্দুর সকল বর্ণ্মশান্কারই 
এই জীবগুলির প্রশংসার যুখর । হরিদ্বারে গঙ্গার উপরকার 
অস্থায়ী কাঠের পুলগুলি মনে বিস্ময় এনেছিল । এপারে 
পাহাড়ের চুড়ায় মনপা-মন্দির। ওপারের চণ্ডীপাহান়-শিখরে 
চণ্ডী ও অগ্রনার মন্দির । তীর্ঘরাজ ত্রহ্মকুও, কুত্তমেলার 
বিরাট জান্তান! আর রেলপথের সুড়ঙ্গ ছুটি দর্শনীয় । 





৯০৪৯০ ১২০০৯ 


হিমালয় যাজার পূর্বের স্বগৃহে লেখক 


হৃষীকেশ শহরে পৌছে তপোবন দেখার কল্পনা! বিফল 
হ'ল। শিবালয়ে আশ্রয় পেয়ে তরঘ্তজীর প্রাচীন মন্দির, খষি- 
কু, গঙ্গ|-চজ্জতাগা-সঙ্গম ঘুরে এলাম । মন্দির উৎকল-রাঁতির 
আমলাঈর্ষক। হরিদ্বারের ত্রন্মকুণ্ডের মতই এখানকার সঙ্গষে 
মাছের খেল|। 

১১ই বৈশাখ ভোরবেল| এখান থেকে বদরীনাথের পথে 
এগিয়ে চললাম । সকালে বিকালে ছিল পথচজ|। দুপুরে আর 
রাতে চঠীতে আহার ও বিশ্রাম। তিন দিকে দেয়ালঘের! 


সক 
পাপা, 


পাভা বা খড়ের ছাউনিওয়াল! ঘরই চটী । চটীওয়ালার কাছে 
জিনিষ কিনলে এখানে আশ্রয় মেলে, নচেৎ নয়। রাধবার 
উনান, থাকবার স্থান, বাসনকোসন, চাল, ডাল, আলু, লবণ, 
মশলা, ছালানি, পাতবার চাটাই চঠীতে পাওয়া যায়। উনান 
পাশাপাশি ব| লামনাসামনি জোড়া জোড়া । ঝরণা কিংবা 
নদী, অথবা এ ছুটর কাছেই চটী। নান! জাতি, আচার, 
আচরণ ও সংস্কারের মিশ্রণে এখানকার তীর্ঘবাজীদের মধ্যে 
বেশ বৈচিজ্য পরিলক্ষিত হয় । হুরিত্বার থেকে অীবদরীনাথ 
একশ’ তিরাশি মাইল । এফ মাইল চিহ্নের পর এক ফার্লং 
চিন্ত, সাত ফার্লং এর পর ছুই মাইল চিন্ব। এই ক্রম একশ” 





নিষ্ট দিল্লীর বিড়লা মন্দিরে 
পয়ত্ৰিশ মাইল দূরস্থ চামৌলি পর্য্যন্ত আছে। তার পর বদরী 


পর্ধ্যস্ত উণ্টে ক্রম। এ অংশে মাইল-চিহ্ন হিন্দিতে লেখা। 
বাকী অংশে ইংরেজীতে । পাহাড়ের গায়ের পাথরেই 
মাইলের দাগ লেখা । 

পাহাড়ের গা কেটে বেশ চওড়| পথ তৈরি হয়েছে। নদীর 
এপার দিয়ে লোকচলাচলের, ওপার দিয়ে বাস যাওয়ার পথ। 
পথে ডাইনে পর্বত, বামে সুগভীর খদের নীচে বেগবভী 
নদ্বী। পথ কোথাও সমতল, কোথাও চড়াই, কোথাও 
উৎরাই। বিজ্নী, রুতরপ্রয়াগ, গুপ্তকাশী, বৃক্ষ, জিযুগী, কেদার 
উত্বীষঠ, MUNA উর রই তাত বাণ 


আনন 


১৩৫৯ 





পা পাপ, 


কর কণ্ঠের মধ্যেও যেন কিসের টানে বিভোর হয়ে ষাত্রিগণ 


চলতে থাকে । কেদারের এক মাইল পথ বরফে পূর্ণ । কেদার 


শহর বরফে ঢাকা। বদরীপথে প্রায় দশ মাইল দুর থেকে 
মাঝে মাঝে বরফ প্রবাহাকারে জমাট । একটি জলধারা যেন 
হঠাৎ জমে গেছে। লবণের পের মত এই বরফরাশি। বরফ 
ধ্বসে বিপদ ঘটতে পারে-_এজ্জড সাবধানতা প্রয়োজ্খন। 
পায়ে চলার যাজ্রীই বেশী। ধনীর! ডাণ্ডী বা ঝাম্পানে 


চলেম। একটি নৌকায় চেয়ার বসিয়ে রিক্সার ছাউনী দিলেই + 


ঝাম্পান হয়। চারি জন বাহুকে খযীকেশ থেকে যাতায়াতের 
ভাড়া সাড়ে পাচ শত টাকা আর বাম্পান-মুল্য পঞ্চাশ টাকা! 
লয়। ওরে্-পেপার বাঝ্েটের মত ঝুড়ির মাম ডাণ্ডী। 
যাতায়াত খরচ এক শত টাকা। কেউ কেউ ঘোড়াতেও 
চলেন। ছাগলই বেশী মাল বহুন করে। গোরু, ঘোড়া, খচ্চর 
আর চমরীর পিঠেও মাল যায়। সঙ্ীণ পার্বত্য-পথে এই সকল 
পশু, ধান আর যাজ্রীর চাপে ভ্রমণ হুক্ষর। পাহাড়ী আর 
ভিথারীর! পথে পয়প1 ও সু'চ স্বতা চায়। পুণ্যকামীরা তাদের 
প্রার্থনা পুরণ করেন। 

প্রায়ই পথের ডাইনে ঝরণা জার বামে নদী, নদীতে 
নামবার ঘাট সব জায়গায় নেই, পাহাড়ের গ| বেয়ে নামা 
বিপজ্জনক। পাহাড়ের সকল নদীর জলই বরফের মত 
ঈতল, তাতে অবগাহন অসাধ্য। এই সকল নদীর প্রচ 
শ্রোভেও মহাশোল মংস্যকুলের অবিরাম ক্রীড়া চলেছে। * 
কেদার হরে বদরীপথে গঙ্গা, হেমগঙ্গা, অলকানন্দা, বিষ্ণুগঙ্গা, 
মন্দাকিনী, শোণগঙ্গা ও গরুড়গঙ্গা নদীর তীর ধরে যেতে 
হয়। সমগ্র পথে অসংখ্য ছোটবড় বরণা গিরিরাজের গলিত 
স্নেহের মত যাত্রীকৃলকে শান্তি দেবার জঙ্ভই যেন বয়ে যাচ্ছে। 
হিমালয়ে হাতে চালানো তেলের ঘানিও দেখেছি । 

নধী-পারাপারের জঙ্ বেশীর ভাগ স্থানেই ঝোলানে! পুল 
আছে। কয়েকটি লোহার কাছির উপর এ সকল পুল 
ঝোলাম। হৃষীকেশ থেকে তিন মাইল দূরে বিখ্যাত লছমন 
ঝোল! চারি শত পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ. উহা! বারট কাছি ও 
চারটি থামে লব্বিত। ইহার পর হেমগঞ্জা, কীর্ঠিনগর, দেব- 
প্ৰয়াগ, রুত্রপ্রয়াগ, ভীরি, শোণপ্রয়াগ, উখীমঠ, চামৌলি, 
বিষ্ণুপ্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে বিখ্যাত ঝোলা পুল, আর কেদারে ও 
মন্দাকিনী ও বদরীনাথে অলফানন্দার উপর এবং আরও শ 
কয়েকটি স্থানে লোহার কড়িতে টান! পুল আছে। এ সকল 
পুলের উপর নির্্মাণকাল ও সেতুর দৈর্ঘ্য লেখা আছে । লছমন- 
ঝোলা ১৯৩০ সালে পুননিন্মিত হয়। অগত্যযুনি-পথে রাম- 
পুরের পর একটি সেকেলে দড়ির ঝোল! আছে। 

কেদ্ারনাথ ও বদরীর নিকটে কোন ক্ষেত বা বাগান 
নেই__এ ছাড়! সমগ্র পথে ডাইনে ও বামে পাহাড়ের গায়ে 
সোপানের মত থাকে থাকে ক্ষেত। স্থানে স্থানে আম, কলা, 


জ্যেষ্ঠ 


হমাদ্রি সন্ধানে 


২০৭ 





বেল, লেবু প্রভৃতির বাগান। যোলীমঠ, গোপেশ্বর ও গুপ্ত 
কাশীতে উত্তম গোলাপকুলের বাগান আছে। যব ও গমই 
প্রধান ফসল। ফেদার-ব্দরীর কাছাকাছি শীতের আধিক্যে 
ফসল কাচা । বাকী পথের ফসল সোনালী রঙের। বিচালির 
গাদা! গাছের উপরই দেখ! যায়। কেদার ও বদরীর সান্নিধ্যে 
বরফমুক্ত পাহাড়ে একপ্রকার আগাছা! ও বেগুনী রঙের ফুল- 
গাছের বাহার। | 





কেদারনাথ ধাম, গণ্তকাঙী ( গাড়োয়াল ) 


গ্রাম ও শহরের বাড়ীগুলি পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে 
সাজানো । গিরিরাজের অনায়াসলভ্য পাথর আর কাঠ 
দিয়েই এ সকল বাড়ী নি্ঘিতভ। অনেক স্থলেই এ সকল 
কাঠে সুন্দর শিল্প-কার্ধ্যের মিদর্শম আছে। কাণিসের কাঠ- 
গুলিতে নান! পশ্ুসুর্তি উৎকীর্ণ। পাহাড়ের শিখরের ফোন 
৮ কোন গ্রামকে যেন অলকাপুরী বলেই মমে হয়। 
খযীকেশ ছাড়বার পর বাকপের বন সুরু । পরে মমসা, 
' ঝাউ, লাল রঙের রোভোডেনডুন, শেওলাধরা একপ্রকার 
বিশাল বন্তগাছ, সাদ! বনগোলাপ, লাল ফেকাসে ও সাদা 
বোরাস ফুলের গাছ। বোরাসের পাতা! ছাতিমের মত, ফুল 
জবার মত-_এক গুচ্ছে অনেক ফোটে । চাটনী ও আমাশয়ের 
$ষধ এই ফুল থেকে হয়। গায়ে আশওয়ালা দেবদারু ও 
লরু এক জাতীয় বাশ পথের পাশে দেখা যায়। লিগুড়ি নামক 
শাক জার তঙ্জাপুরী ফুল পথে প্রচুর । সারি সারি দাড়ানো 


ঝাউয়ের বন দেখেই মনে হয় যেন এরা! গিরিরাজ্ছের 
সেনাদল । 

পথে বন্তপ কমই দেখা যায়। একদিন মাজ বাব ল 
জাতীয় ছুইটি হরিণ দেখি। বন্ধপাখী সময়ে সময়ে নজরে 
পড়ে । ময়ূর দেখি নাই ; কেকাধ্বনি শুনেছি মাত্র । - 

চৌজিশ মাইল দুরবস্তাঁ অগস্ত্যযুনি থেকে কেদারশৃঙ্গের 
বরফরাশি দেখা যায়। আর বদরীর বরফ নজরে পড়ে প্রায় 
কুড়ি মাইল দুর হতে । এছাড়া সমগ্র পথের পর্বত বরফ- 
মুক্ত ও অনেক স্থানে বনাকীর্দ। কোথাও পর্বত পাষাণদয়, 
ফোথাও-বা পর্বতগাজে মৃত্তিকারাশি। চামৌলির নিকট শ্বেত 
পাথরের পর্বত । পাঙ্গরবাসার কাছে অভ্ররাশি আর গৌরীর 
নিকট দণ্ড৷৷ স্থানে স্থানে বৃহৎ গুহাঁ। যোগীমঠের নিকট 





কেদারনাথ ধামের ম'ন্দর 


একটি গুহামুখ হতে বায়ুপ্রবাহ বার হচ্ছে। কালিদাস যে 
*দরীমুখোখ সমীরণ” বলিয়াছেন, এ ভাই। রাজিতে ফোন 
কোন স্থানের পর্বভ-গাত্রের গর্ভ হতে জ্যোতি নির্গত হয়। 
এ কোন সরীস্থপের চোখ বাঁ গায়ের জালে] | পর্বত-রাক্যের 
রত, ওষবি, বনম্পতিসম্পদের পরিমাপ কর! অসাধা। কেদার 
হতে সাত মাইল নিয়ে গৌরীকুণ্ডে একটি গরম জলের প্রস্রবণ 
আছে। জল কুণ্ডে সঞ্চিত হয়। এই শীতের দেশে এ প্রত্রবণের 
জল যাজিগণের পক্ষে আদীর্ববাদন্বরূপ । শ্রীবদরীনাথেও সোপান- 
রাজির নীচে এরূপ একটি প্রত্রবণ আছে। 

প্রায়ই এক মাইল অন্তর চটি। অনেক চটিই ছোটখাটো 
তী্খবিশেষ । পথে ছুইটি গরুড় চটি । প্রথমটি লছুমমঝোলার 
পর, দ্বিতীয়টি যোশীমঠের নিকট । উত্তয় স্থানের গরুড় দেবতার 
সুর্ভি। পথের অনেক স্থানে দামামাবাদক গকরুড়-স্মরণে 
পথকর্লেশ-কমাবার উপদেশ দ্েয়। দেবপ্রয়াগে গঙ্গা ও অলকা- 
নন্দ! সঙ্গমে বদরীনাথের পাগাগণের বাস । রঘুনাথ এখান- 
কার দেবতা। নগর গাড়োয়'লের প্রাচীন রাজধামী। 





দা ইত্যাদি এখানকার বেবতা। রুপ অলকানন্দা 

ফিনীর সঙ্গমস্থল । অগস্তাযুনি টক্ত মহধির তপস্তা- 
ক্ষেত্র। গুপ্তকাগীতে বিশ্বেশ্বর, অননপূর্ণ। দেবতা-- মণিকনিকাতীর্। 
রর তে মহিযমর্িনী, জিবুগ্ীর পথে শাকল্তরী ও তিযুগীতে 
. নারাযণ বর্মশিলায় শিবের বিবাহস্থান ; মন্দিরের ষঙপে 
ৃ জি সি গৌরীকুণ্ডে গৌঁরীদেবী, ফেদারে 
 অনাধিলিদঘয়, অপূর্ণ | উতীদঠ কেদারের মহাস্তের আস্তানা 
ক দেবস্থান। গোপেখর শেষ শিবস্থাম। হেলংগে কার্তি- 
সবর জন্মস্থান, ঘোগ্ীমঠ বদরীর মহান্তের স্থান। এখানে 
তুর বদরীনাধ ও শঙ্করাচার্য্যের ক্যোতিমঠ আছে। বিষ্ণু- 
প্রয়াগে অলকানন্দ। বিষ্ণু সঙ্গম। পাঙুকেশ্বর পার 
দে বদরীনাথ দেবতা । হহুমান চটিতে 

























হরের উচ্চতম স্থানে গ্রীবদরীনাথের মন্দির । 
ধ্য ৰদণীনাৰ প্রভৃতি দেবতা---আমাদের ভাগ্যে 
 তাতমুখ দর্শনই ঘটল। হিমাচলে অনেক তীর্ধে ই 
সুখ-আচ্ছাদন রীতি । বামে এক মন্দিরে লক্ষ্মীদেবী। 
প্রধান ভীর্ধগুলিতে ডাক ও তারঘর, সরকারী 
লয়, হাগপাতাল ও ধর্দমশাল! আছে । প্রধান তীর্ঘস্থাদ- 


উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল প্রদেশবানীদের 
ধন করিয়া! তাহার বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন: 

জি সকলকে নুতন উদ্যমে, নূতন আশায়, দৃঢ় পদক্ষেপে 
বার লঙ্কম করতে হবে। বাঙালীর কর্ম্শক্তিতে 
র অভাব যেন কোন দিন না আসে, আত্ম্দ্দে বাঙালী 
থা পক্তিক্ষয় না করে। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও জপরাজের 
শক্তির পারস্পরিক সহযোগিতায় সাফল্যের পথে হোক 
বর অগ্রগতি-_ আজকের দিনে এই কামনাই করি।” 
ই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেনঃ 


দের প্রধান শমস্তা খাদ্যসমন্তা। গত করেক 


চে কলেও আজ পৰ্য্যন্ত আমরা খাদ্য বিষয়ে আত্ম- 





খাদাস। মা বেটাবার দায়িত্ব আমা- 





কেদার রি বদর হতে প্রা দশ ক্কোশ ছু ( থেকে oss 
বেশ প্রকোপ দেখ! বায়। হৃষীকেশ থেকে ওঁ স্থান পর্য্যন্ত 
পথে সকালের দিকে বেশী শীত বোধ হয়। রানির 
কিরদংশেও শীতের মাজা বাড়ে । বাকী সমস গরম | যাজি- 
গণ গরম-পোশাক, আমাশর' ও সন্ধির ওষব, সরিষার তৈল, 


সরবতের সরঞ্জাম নিয়ে ভ্রমণ করেন। পথে ঝড়, বৃষ্টি ও 


তুলার মত তুষারপাত প্রায়ই হয়। কোন একটি দলের সঙ্গে 
ভ্রমণই সবীচীন। পাহাড়ীরা সরল হলেও আজকাল এদিকে 
চোরের উপদ্রব বাদছে। 


আীবদরীনাথের ধার অক্ষয় তৃতীয়ার দিন খোলে জানতাম। 


এবার অনেফ পরে দ্বার খুলল । 
পথের প্রাক্ুতিক দৃশ্য, জীবদুক্ত সাধুগণের সঙ্গ মাহুযকে 


অন্তমুৰ্খী করে। দ্রব্যমূল্য এই রাজ্যে অধিক। মানুষের : 
সংকীর্ণ তীর্থের কল্যাণকেও ব্যাহত করে। ভক্ত ও 


ভগবানের চিরবাঞ্ছিভ মিলনই পৃথিবীর সকল র্লেদ দুর করে 


পরম শাস্তি এনে দেয়। সেই শাস্তির জাশীতেই ধরণীর মাহুষ 


এত দুর এসেও ক্লান্ত হয় না। হিমান্তি-সন্ধানে এসে এই 
অনাবিল অপাধিব বিষয়ে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে 
উঠেছিল। 


বাংল! ও বাঙালী 
শ্রীস্ুশীলচন্দ্র ঘোষ 


পশ্চিমবঙ্গে খা্যশস্ত ও অন্তান্ত ফপল, উৎপাদনের জমির 


যে কতটা অভাব তাহা পূর্বেই লিখিয়াছি। এইরূপ ক্ষেত্রে 
রাজ্যপালের উপরি-উক্ত আশ! ও আকাজ্। যে কি করিয়া 


পূরণ হইবে তাহা অন্থমীন করা শকজ। ময়ুরাক্ষী ও 
দামোদর বাঁধ এবং অন্তান্ত পরিকল্পনার দ্বার! সেচ-ব্যবস্থার 


কতকটা উন্নতি হইলেও পাট উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ অথবা 
প্রদেশের আয়তন বৃদ্ধি ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গ কখনও খাদ্যে স্থয়ং-; 


সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে কিনা তাহাতে বিশেষ সন্দেহ 
আছে! ৃ 
সংবাদপত্রে দেখিলাম আচার, বিনোবা ভাবে তাহার 


“ভূদান যজ্ঞ” এই প্রদেশে শীন্রই আরম্ভ করিবেন। অনেকে 


ইহা একটা নিদারুণ পরিহাস বলিয়া! মনে করেন, কারণ 


সমগ্র প্রদেশবানীই যখন একরূপ ভূমিহীন তখন তিনি 
কোথা হইতে ভূমি পাইবেন 1 সমস্থা-প্রধান বাংলায় 


জ্যৈষ্ঠ 


বাংলা ও বাঙালী 


২০৪ 





ভূমির অভাবই প্রধান সমস্তা। যদি সত্য -সত্যই তিনি 
ংলায় তাঁহার “ভূদান যজ্ঞ” সফল করিতে, চাহেন তাহা 
হইলে প্রথমে “প্রাদেশিক* স্তরে তাহার “ভূদান যজ্ঞ” আরম্ভ 
করা উচিত। রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্তরপ্রসাদের, প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীনেহরুর ও. পার্বতী প্রাদেশিক সরকারগুলির নিকট 
হইতে অগ্রে পশ্চিমবঙ্গের জন্ত ভূমি ভিক্ষা করিয়া তাহার 
পর এই প্রদেশের ভূমিহীন কৃষক পর্ধ্যায়ে - তাঁহার এই যজ্ঞ 
-_ আরম্ভ করিলে তবেই বাস্তব ক্ষেত্রে উহা সফল হইতে 
পারে। তিনি হায়দ্রাবাদে প্রথমে যখন “ভূদান যজ্ঞ” আরম্ভ 
করিয়াছিলেন তখন কৃষক ও মধ্যবিত্তদ্িগকে কমিউনিষ্টদের 
প্রভাব হইতে দূরে রাধাই ছিল তাহার প্রধান উদ্দেস্ত। 
সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে যাহা সত্য প্রাদেশিক স্তরে তাহা 
“অধিকতর সত্য। আশা করি, বাংলাদেশে এই “ভূদান 
যজ্ঞের” নবনির্বাচিত কমিটির সভ্যেরা এ বিষয়ে আচার্ধ্য 
ভাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে তূলিবেন না। বাংলায় ভূমি 
সমস্যা ঘদি অচিরে সমাধান করিতে না পারা যায় তাহা 
হইলে আচার্য্য ভাবে “ভূদ্ান যজ্ঞ” করিয়াও এই প্রদেশে 
তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবেন না। 
পাটচাষের জমিতে ধান্য ও অন্যান্য খা্ভশস্ত উৎ- 
পাঁদনের কথা আমি পূর্বের যাহা লিখিয়াছি, -বনু পাঠক বন্ধু 
বিশেষ ভাবে সমর্থন করিলেও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি 
ই প্রস্তাবকে “প্রাদেশিকতা!” বলিয়া মনে করেন। তাহা- 
(ধর মতে পশ্চিমবঙ্গ যখন ভারতরাষ্ট্রের একটি অংশ তখন 
প্রস্তাবটি প্রদেশের স্বার্থের দিক হইতে ন্যায়সঙ্গত হইলেও 
ইহা গ্রহণ করা উচিত হইবে না। আমি এই মতাবলম্বী 
কয়েকঞ্জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, খাছ্া- 
ভাবে, অর্থাভাবে বাঙালী জাতি ধ্বংসের পথে আগাইয়া 
গেলেও রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য কি তাহাকে আত্মবলি দিতে 
হইবে? “প্রাদেশিকতা” কি. একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই 
বঙ্জরনীয়? বিহার, আসাম ও উড়িস্তা প্রদেশে এবং সম্প্রতি 
ভারতীয় রেল পুনবিন্যাস ক্ষেত্রে “প্রাদেশিকতা"্র প্রকট 


মুণি কি দেখা দেয় নাই? এত দিন তারত-নরকার কেন, 


ইহার প্রতিকার করেন নাই? পরিশেষে জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলাম বাংলার জীবনমরণ সমস্ত ক্ষেত্রে এইরূপ যুক্তিতর্ক 
সমীচীন কি? এই সব প্রশ্নের কোন সুস্পষ্ট উত্তর. তাহা- 
দের কেহই দিতে পারেন নাই। . 
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের মতে এই প্রদেশে বনভূমির অভাব 
হেতু যে ১৪ লক্ষ একর অনাবাদী ও পতিত জমি আছে 
তাহা আবাদী জমিতে পরিণত করা প্রদেশের স্বার্থের 
অন্থকুল হইবে না। যদিও বেশীর ভাগ পাট ও আউন 
ধান্যের জমিতে বৎসরে একাধিক.ফমূল উৎপন্ন করা খুবই 


সম্ভব তথাপি এই প্রদেশে মোট ১১৮ লক্ষ একর আবাদী 
জমি যাহা আছে উহার শতকরা ৯০ ভাগ জমিতে বৎসরে 
মাত্র একটি করিয়া ফসল উৎপন্ন করা হয়। ‘তাহা ছাড়া 
আমাদের যৌথপরিবার প্রথা কৃষি ও খাগ্যোৎপাদদনের পক্ষে 
একটি বিশেষ অন্তরায় হইয়াছে । অধিকাংশ চাষের জমি 
অংশীদারদের মধ্যে বংশামুক্তমে- বণ্টনের ফলে ক্রমাগত 
ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রুতর আয়তনে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে। . 
এই একই কারণে পল্লী অঞ্চলে ভাল ভাল ফলের বাগান 
ও পু্করিণী একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে ।- এই সমস্ত 
চাষের জমি, ফলের বাগান ও পুক্করিণী যাহাতে এঁ ভাবে 
আর নষ্ট না হয় আইনের দ্বার তাহার ব্যবস্থা প্রদেশ 
সরকারের করা উচিত। যৌথপরিধার-তূক্ত ব্যক্তিরা যদি 
এ সমস্ত জমি ও পুফরিণীর পুনরুদ্ধার না করেন অথবা 
আধিক ও অন্যান্য কারণে তাহাদের দ্বারা উহা সম্ভব না 
হয় তাহা! হইলে আমার পূর্ব প্রস্তাবিত জেল। ডেভলপমেণ্ট 
ট্রাষ্টগুলি এ সকলের উন্নতি সাধন করিয়! যাহাতে উহার 
সমুদয় ব্যয় মালিকদের নিকট হইতে আদায় করিতে পাবে 
এইরূপ ব্যবস্থা প্রদেশ সরকারকে করিতে হইবে। 

চাষের জমিগুলিকে ন্যুনতম পক্ষে ২৫ বিঘা বা 
ততোধিক পরিমাণে একভ্রীকরণ করিয়া সমবায় পদ্ধতিতে 
মালিকদের দ্বারা এ সমস্ত একত্রিত জমি হইতে ফসল 
উৎপাদন করাইতেও আইনের দ্বারা বাধ্য করা উচিত। 
ইহা .না করিলে জমিতে জলসেচন ও কলের লাঙ্গল 
ব্যবহার করার স্থবিধা হইবে ন! এবং থাদ্যশস্ত ও ফসল - 
উৎপাদনও বৃদ্ধি 'পাইবে না। অনাবাদী পতিত জমি- 
গুলিতে স্থান-বিশেষে ফলের বাগান, বাশের চাষ, সেগুন, 
মেহগনি, শাল ইত্যাদি বৃক্ষ রোপণেরও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা 
করা দরকার । ইহার দ্বারা একই সঙ্গে ভূমি সংরক্ষণ 
(Soil Conservation) এবং নান! প্রকার ফল ও অর্থকরী 
ফসল ও কাষ্ঠ ইত্যাদির উৎপাদন হইতে পাঁরিবে। - প্রতি 


বিঘা জমিতে কমপক্ষে অন্তত ১২টি করিয়া আম, কাঠাল 


ও ওঁ জাতীয় ফলের বৃক্ষ রোপণ করিলে কয়েক বৎসরের 
মধ্যেই রিঘা প্রতি খরচাদি বাদে অন্তত ২০* টাকা হইতে 
২৫০২ টীকা আয় হওয়া খুবই সম্ভব. এরূপ প্রতি বিথাতে- 
৯টি.করিয়া বাঁশের ঝাড় বসান যাইতে পারে এবং বিঘা 
প্রতি ৩০০:৪০* শত টাকা, আয় হইতে পারে। 

প্রদেশ সরকারের কৃষি বিভাগে সকল পর্যায়ে অনেক 
অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকা সত্বেও কার্য্যতঃ উৎপাদনের দিক হইতে 
তাহার! “বিনামূল্যে ব্যবস্থা পত্রের” ন্যায় কৃষকদের উপদেশ 
দেওয়া ভিন্ন বিশেষ কিছু সাহাধ্য করিতে পাঁরিতেছেন.না। 
প্রথমতঃ সব রকমের ভাল বীজ তাহার! উপযুক্ত সময়ে ও 
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গ্রয়োজনমত সরবরাহ করিতে একেবারেই অক্ষম ইহা 
যদি অর্থাভাব হেতু হয় তাহ! হইলে এ বিভাগে কর্মচারীর 
খ্যা ক্ৰমাগত 'ন! বাড়াইয়া সেই অর্থে ভাল বীজ যথেষ্ট 
পরিমাণে সংগ্রহ করা উচিত। আমার মিশ্র কৃষিক্ষেত্রের 
জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া মাত্র দুই মণ আউসু ধান্যের 
বীজ স্থানীয় কৃষি-বিভাগের ইন্‌স্পেক্টরের নিকট চাহিতেছি, 
কিন্ত তিনি উহ! দিতে পারিবেন বলিয়া. আশ্বাস দিতে 
পাঁরিতেছেন না, কারণ উপস্থিত তাঁহাদের হাতে কোন 
আউল ধান্যের বীজ নাই এবং করে উহ্‌! পাইবেন তাহারও 
কোন স্থিরতা নাই। স্থানীয় কষকেরাও আউল ধান্যের 
বীজের অভাব বিশেষভাবে অঙ্তুভব করিতেছে। '. তাহাদের 
ধারণা যে, প্রদেশ:সরকার পাটের চাষ লইয়াই বেশী ব্যস্ত; 
এজন্য ধান্য উৎপাদনের জন্য তাঁহার! রিশেষ উৎসাহ 
দিতেছেন ন!। আশা করি, আমাদের কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী 
মহোদয় সাধারণের এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণা অরিল্ে 
দুর করিতে চেষ্টা করিবেন। দ্বিতীয়তঃ, কৃষিক্ষেত্রে জনা 
সেচনের জন্য ছোট ছোট পেট্রোল অথবা তৈল চালিত 
পাম্প ভাড়া হিসাবে সরবরাহ করিবার কোন ব্যবস্থা কৃষি 
বিভাগে নাই। সাধারণে বেশী: টাকা মুল্যের এ সমস্ত 
পাম্প উক্ত বিভাগ হইতে ক্রয় করিতে অক্ষম এ কথা 
তাহাদের জানা উচিত। তৃতীয়ত, -পল্লীবাসীরা বাধ্য 
হইয়া বহুল পরিমাণ গোবর সার ও “ভাল ভাল ফলের 
বৃক্ষ কাটিয়া কয়লার অভাবে জালানীর জন্য ব্যবহার 
করিতেছে-। ইহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারই সম্পূর্ণ দামী ॥ 
তাহাদের খাদ্য-ব্ভাগ “অধিক খাদ্য ফলাও”; “বন. 
মহোৎসব করো” ইত্যাদি বলিতেছেন.ও-এই কারণে বহু 


অর্থ ব্যয় করিতেছেন,আর সেই সঙ্গেই কেন্দ্রীয় যানবাহন. 


বিভাগ জনসাধারণের ব্যবহীধ্য পোড়া কয়ল! চালান দিবার 
মাঁলগাড়ী সরবরাহ করিবার জন্য 'সর্ববনিষ্ন 'প্রায়রিটি? স্থির 
কৰিয়! দিয়াছেন, সে কারণ. আবশ্যকমৃত- নিয়মিত ভাবে 
খনি হইতে পোঁড়া কয়লার. চালান হইতেছে না। ফলে 
রাষ্ট্রে খাদ্য উৎপাদন: বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইতেছে 
ইংরেজী ভাষায়. একটা কথা আছে “Consistency. in: 
Politics isthe virtue 0f an 58”, অৰ্থাৎ “রাজনীতি 
ক্ষেত্রে বরারর একমত পোষণ করা একমাত্র গর্ভের ধর্ম 1 
কেন্দ্রীয় সরকার এই মতাবলঙ্গী ঠি তাহা তীহারাই 
বলিতে পারেন। 

কুষি আয়কর ( Agricultural Income Tax.) 
খাদ্যশস্ত ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির যে আর একটি অন্তরায় 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনেক ক্ষেত্রে যথাৰ্থ আয়: 
অপেক্ষা আয়ের পরিমাণ নান! কারণে বেশী ধর্য্য হইবার 


: জীবালী 
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দরুন খাদ্যশস্য ও ফদল বৃদ্ধি করিতে কৃষকদের সেইরূপ 
উৎসাহিত করে না। আমার মতে যত দিন বাংল! খাদ্যে 

ংসম্পূর্ণতা লাভ করিতে ন! পারে ততদিন পর্য্যন্ত 
কৃষি আয়কর আদায় স্থগিত রাখা একাত্ত কর্তব্য ! . কম 
পরিমাণ জমিতে বেশী ফসল উত্পাদন করিবার পক্ষে 
পানের চাষ, রেশম. পোকার চাঁষ ও লাক্ষার চাষের-দিকে 
কধি-বিভাগের অধিক লক্ষ্য" রাখা দরকার প্রদেশ 
সরকারের, এ বিষয়ে যেরূপ প্রচার.কাঁধ্য কর! প্রয়োজন * 
সেইরূপ - হইতেছে না-- বলিয়া আমার. ধারণা। অপর 
প্রদেশের তুলনায় বাঙালী শ্রমিকেরা শারীরিক দুর্বলতা 
হেতু অধিক পরিশ্রম করিতে পারে না) এই কারণ-রেশম 
পোকার চাষ, পানের চাষ ও লাক্ষার চাঁধ মধ্যবিত্ত যুবক- 


.দের,ও শ্বাস্থ্যহীন কৃষকদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 


গত কয়েক বৎসর যাবৎ আমার একটি মিশর কৃষিক্ষেত্রে 
আউন ধান্যের ও পাঁটচাষের উপযুক্ত জমিগুলিতে প্রতি 
বৎসর একাধিক ফপল ও খাদ্যশস্য উৎপাদন করিয়া আসি- 
তেছি। প্রথমে আউদ ধান্যের ক্ষেতের ভিতর ১৬ হইতে 
২০ হাত অন্তর কলার চারা রোপণ করিয়া দেখিয়াছি যে, 
তাহাতে লাঙ্গল পরিচালনার কোনরূপ অস্থবিধা হয় না এবং 
বিঘা প্রতি ফসলের পরিমাণও কম হয় নাঁ। ইহাতে একটি _ 
স্থবিধা "যে, বর্ধার সময় ক্ষেতের মাটি ধুইয়া" : পাশ্থ 
পুফরিণীগুলি নষ্ট করে না! . ক্ষেতের ধারে ধারে অড়হং 
গাছ লাগাইয়াও - দেখিয়াছি যে, উহার ফলন-লাধারণ ফলন 
অপেক্ষা কম-হয় না বরং- বেশী হয় এবং অড়হর রোপণের 
জন্য আলীদা ভাবে জমির দরকার হয় না। আউপ ধান্য 
ও পাট উৎপাদনের পরই সঙ্গে সঙ্গে এ সব জমিতে লাল - 
দিয়! মুগ, মুগুরী, ছোলা, মটর, কলাই ইত্যাদি লাগাইয়া 
মন্দ ফল পাই নাই। তাহার পর এ সব ফদলের শেষে 
শ্রীক্কালের উপযোগী কুমড়া, ফুটি ইত্যাদির গাছ লাগাইয়া 
থাকি। বৎসরে এইরূপ একাধিক ফসল করিতে হইলে সকল 
সময় জলসেচনৈর ব্যবস্থা থাকা একান্ত দরকার। এই কারণ 
আমার ২৩টি” পেট্রোল চালিত পাম্প: আছে” মাত্র দুই 
গ্যালন পেটোলে প্রায় ২॥ ঘণ্টা চলে এবং উহার NS 
৪ বিঘা জমিতে ভালরূপে জলসেচন করিতে পারা যার্ম। « 
প্রদেশ সরকারের কষি-বিভাগ যদি এরূপ কতকগুলি পাম্প 
ও পাম্পচালক প্রত্যেক মহ্কুমায় তাঁহাদের তত্বাবধানে” 
রাখিয়া কৃষকদের 'আবশ্যকম্ত ভাড়া দিবার ব্যবস্থা করেন 
তাহা হইলে সব রকম ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ 
স্থবিধা হয়। প্রর্দেশবাদী ও প্রদেশ সরকার উভয়েই যদি 
এ-বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণ সচেতন হন তাহা হুইলে' 
প্রতি বৎসর অড়হর, মুগ, মুস্তরী, ছোলা, মটর ইত্যাদি” 


্যৈ্ঠ 


বাংল! ও বাঙালী 
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ক্ৰয় কয়িবার জন্য বাংলার যে লক্ষ লক্ষ টাকা অপর প্রদেশে 
পাঠাইতে হয় তাহা বাংলাদেশেই থাকিয়া যাইবে। 

পেঁপে ও কলার চাষ খুবই- অর্থকরী । :কলার চারা- 
গুলি ১০1১২ হাত অন্তর সাঁরি করিয়া বদাইয়া প্রতি গাছের: 


মধ্যে যদি একটি করিয়া ভাল পেঁপের চারা বসান বায় তাহা' 
হইলে কোনই ক্ষতি হয় না,। ভাল. জাতীয় পেঁপের 


_বীজ প্রথমে সংগ্রহ কর! দরকার । ' আমার নিজ অভিজ্ঞতা 
হইতে দেখিয়াছি যে, খুব কমপক্ষে প্রতি পেঁপের গাছে 
বাৎসরিক ৮ টাঁকা হইতে ১০২ টাকা মূল্যের পেঁপে 
পাওয়া যাইতে পারে। সীমানার ধারে ধারে ৬ হাত 
অস্তর সুপারি গাছ এবং ৪হাত অন্তর, কাগজি ও পাতি 
লেবুর চার! সারি করিয়া বসাইলে পরে এঁ সমস্ত, গাছ 
বড় হইলে ভালরূপ বেড়ার কাঁধ্য করিবে। তাহা ছাড়া 
সীমানার ও পুফরিণীগুলির চারি ধারে. ৫৬ হাত: দুরে 


সারি দিয়! নারিকেল চার1.৮।১% হাত অন্তর বসাইলে 
জমি নষ্ট না করিয়া বহু. নারিকেল, সুপারি ও লেবুর চারা 


বসান সম্ভব। যদি পল্লী অঞ্চলে উচু আবাদী জয়িগুলির 
চারি ধারে সম্ভবমত এরূপ পা নারিকেল ও লেবুর 
চারা রোপণ করা যায় তাহা হইলে এই প্রদেশে এ সকল 
অর্থকরী ফসল উৎপাদন অনেক বুদ্ধি পাইতে পারে। 


৮ প্রায় দুই বৎসর পূর্বে প্রদেশ সরকারের কৃষি-বিভাগ 


স্বল্প মূল্যে আমাকে অনেকগুলি হাস (Khaki Campbell) 
ও মুরগী ( Leghorn বং R. I, Red) দিয়াছিলেন। 
গত কয়েক মাসের, মধ্যে এবিষয়ে আমার যে অভিজ্ঞতা 
হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ' 
যুবকরা বদি ছোট ছোট 70816 Far ( হাল মুরগীর 
চাষ ) করে এবং প্রদেশ সরকার যদি এগুলির ' তত্বাবধান 
করিবার ভার গ্রহণ করেন-তাহা হইলে প্রতি বৎসর বহু 
লক্ষ টাকার: হাঁস, মুরগী ও ডিম অপর প্রদেশ হইতে 
আমাদের আর ক্রয় করিবার আবশ্যক হইবে না। দুঃখের 
বিষয়, প্রদেশ সরকার প্রতি বৎসর যথেষ্ট পরিমাণ এ জাতীয় 


হান ও মুরগী বিদেশ হইতে আমদানী করিতেছেন না, 


নেভাল জাতীয় হাঁস ও মুরগীর সংখ্যাও দিন দিন 


‘হ্রাস পাইতেছে। একমাত্র সংক্রামক রোগই হাস ও মুরগী 


পালনের অস্তরায়। খদি আমাদের 'কৃষি-বিভাগ নিয়মিত 
ভাবে এ সমন্ত হাস ও মুরগীর টিকা দানের ব্যবস্থা 
করেন তাহা হইলে এ সব সংক্রামক রোগের ভয় খুবই 
কমিয়া বাইবে। পশ্চিম্বন্ সরকার যদি এ বিষয়ে ভালরূপ 
মনোযোগ দেন তাহা হইলে হাঁস ও মুরগী পালন এই 
প্রদেশের একটি বিশেষ অর্থকরী ব্যবসা হইবে এবং সেই 
সঙ্গে বেকার-সমস্যাঁরও কৃতকটা সমাধান হইবে। 


মৎস্ত বাঙালীর একটি প্রধান ও অন্যতম খাদ্য" কিন্ত 
পশ্চিমবঙ্গে ইহার প্রগ্নোজনের অর্ধেক পরিমাণও. জন্মায় 
না।. এই - প্রদেশের নদী, বিল, পুরিণী ও অন্যান্য. 
জলাশয়গুলির-যদ্দি ভালরূপ সংস্কার .কর! যায় . তাহা হইলে 
মৎস্ত উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি করা সম্ভব। প্রদেশ সরকারের 
মৎস্ত-বিভাগ গভীর. জলের. যৎস্ত সংগ্রহ ("Deep Sea 
Fishing ) লইয়াই :বেশী,'-ব্যস্ত ।: কলিকাঁতার বাজারে 
আমি বহুদিন গভীর জলের: মৎস্ত ক্রয় করিবার জন্য 
খুঁজিয়াছি, কিন্ত মাত্র একদিন: ছাড়া আর সকল দিনই 
গভীর জলের খাদ্ভ-উপযোগী মৎস্যের পরিবর্তে নানা প্রকার 
সামুদ্রিক জীবজন্তর মাংস বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। 
. আমার মিশ্র- কৃষিক্ষেত্রে ছোটবড় ৮১০টি পুফরিণী 
আছে।- উহাতে নিয়মিত ভাবে মতস্যের চাষ করিবার" 


জন্য আমি গত কয়েক রংলর যাবৎ বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। 


কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রদেশ সরকারের মতস্ত-বিভাগের সদর 
ও মহকুমা 'দপ্চরের কর্মচারীদের সহিত বহু পত্র-বিনিময় 
করিয়াও বৎসরে একবারও এ কৃষিক্ষেত্রে তাহাদের দর্শন 
লাভ-করিতে পাঁরি নাই । শুনিতে পাওয়! যায় যে, কেন্দ্রীয়: 
সরকার মৎস্যচীষের জন্য প্রদেশ সরকারকে প্রতি বৎসর 
অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। এসময় অর্থ বিভাগীয় 
কর্মচারীদের বেতন বাবদই খরচা- হইয়া যায় কিন! তাহা 
জনসাধারণ জানিতে পারিলে সুখী হইবে। | 

- প্রত্যেক জেলায় ও মহকুমায় প্রদেশ সরকারের মতৎস্তা- 
দপ্তরের তত্বাবধানে : পুফরিণীর - পুনরুদ্ধারের জন্য 'জল 
‘তুলিবার পাম্প, মাটি কাটার মজুর ইত্যাদি দরকারী 
মনোনীত ঠিকাদারদের মারফৎ আবশ্যকমত জনসাধারণ 
যাহাতে পায় তাঁহার ব্যবস্থা থাকা উচিত। অনেক সময় 
দেখিতে পাঁওয় যায় যে পল্লী অঞ্চলে পুফরিণীতে মৎস্ত থাকা! 
সত্বেও সময়যত জাল-ও জেলের অভাব হেতু সাধারণে 
মস্ত ধরিতে পারে না। যদি মত্ম্য-দপ্তর এই সমস্ত 
অস্থাবধাছুর করিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে নিয়মিত 
ভাবে পল্লী-অঞ্চল ডে আরও অনেক বেশী পরিমাণ মস্ত 
পাঁওয়। যাইতে পারে |. 


_ দেশবাসীদের দুঞ্ধের অভাব মিটাইবার জন্য প্রদেশ 
সরকার নানারূপ পরিকল্পনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। 
, কয়েক বৎসর হইল হরিণঘাটাতে একটি সরকারী ডেয়ারী 
“স্থাপন কর! হইয়াছে। যতদুর অবগত হইয়াছি তাহাতে 
হরিণঘাট? ভেয়ারী হইতে গো-দুঞ্ধ অপেক্ষা বিদেশ হইতে 
আমদানী টিনের ছুপ্ধই গো-দুঞ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া 


- চালান হইয়া থাকে । এ চালানী দুগ্ধের শতকরা ৭৫ ভাগ 


নাকি টিনের দুগ্ধ এবং বাকী ২৫ ভাগ মাত্র সরকারের 


২১২ 


নিজস্ব ডেয়ারী হইতে ও নিকটবর্তী স্থান হইতে সংগৃহীত 
হইয়া থাকে। 
সম্প্রতি প্রদেশ:সরকার একজন ডেয়ারী ডেভলপমেন্ট 





অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্ত তাহার দুর্ধবৃদ্ধির পরি- 


কল্পনা! এখনও প্রকাশিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে প্রদেশ 
সরকার এই পরিকল্পনার জন্য যে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় 
করিবেন তাহারই/উপর ইহার সাফল্য নির্ভর করিতেছে । 
এই প্রদেশে ষে সমস্ত দেশী গাভী আছে উহাদের দ্বারা 
দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা বাঁতুলতা। মান্র। যদি 
প্রদেশ সরকার ভাল জাতীয় গাভী অপর প্রদ্দেশ হইতে 
আমদানী করিয়া পল্পী-অঞ্চলে মধ্যবিত্ত যুবকদের ছার] সমবায় 
পদ্ধতিতে ডেয়ারী প্রতিষ্ঠা করেন এবং একটা স্থচিস্তিত 


পরিকল্পনা অনুসারে স্বল্প মূল্যে অথবা বিনামূল্যে এ সমস্ত 


গাভী দিবার ব্যবস্থা করেন তবেই ছুগ্ধের উৎপাদন বৃদ্ধি 
কতকটা সম্ভব হইতে পাবে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের মধ্যেও এ 
কূপ ব্যবস্থা করিলে তীহারা তাহাদের উদ্বৃত্ত দুগ্ধ সরকারী 
দুগ্ধ-সংগ্রহ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরবরাহ করিতে পারে। এ 
সমস্ত দুগ্ধ সংগ্রহ করিবার জন্য Cooling Plant যুক্ত মটর 
ভ্যান নিয়মিত সকালে ও বিকালে প্রধান প্রধান জেলা 
রাস্তাগুলির ধারে ধারে দৃর্ব-সংগ্রহের ষ্টেশনগুলি হইতে দুগ্ধ 
লইয়। কলিকাত! অথবা স্থানীয় নিকটবৰ্ত্তী শহরগুলিতে 
সরবরাহ করিতে পারে। «ই প্রদেশে গোচারণ ভূমিরও 
খুবই অভাব এবং পল্লীতে: পল্লীতে সেই অভাব পূরণ করি- 
বারও কোন সম্ভীবন! নাই. সেই কারণ ছুপ্ধবৃদ্ধি পরিকল্পনার 


মধ্যে দুগ্ধ দেওয়া বন্ধ হইবার পর এ সমস্ত সরকারী বিতরিত 
গাভীগুলিকে জেলার সরকারী ডেয়ারী ফার্শ্মে রাখিবার . 
ব্যবস্থা করিতে হইবে, ॥ নচেৎ উহাদের স্বাস্থ 0 থাকিবে - 


না। 


অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, খাদ্যের জন্য প্রতিদিন 
অপর প্রদেশ হইতে দুই-একখানি ট্রেন বোঝাই বহু ছাগল 
ও ভেড়া কলিকাতায় আমদানী কর! হয় এবং এই বাবদ 
প্রতি বৎসর বাংলাদেশকে কয়েক লক্ষ টাকা অপর প্রদেশে 
পাঠাইতে হয়। বাংলাদেশে সকল খতুতে নানারূপ ঘাস 


ও গাছের পাতার অভাব না থাকা সত্বেও এই প্রদেশে . 


প্রবাসী 





এই প্রসঙ্গে আর একটি বি্ষিয় উল্লেখ কর! দরকার ।- 


১৩৫৯ 





ছাগল ও ভেড়া পালনের প্রথা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা 
অনেক কম। ইহাদের মূল্য ও মাসিক খরচা বেশী নহে। 
বাংলায় পল্লী ও গ্রামাঞ্চলে এমন কি শহরাঞ্চলেও সকল 
গৃহস্থই ছাগল ও ভেড়া পালন করিয়া অল্প খরচায় যথেষ্ট 
ছুগ্ধ পাইতে পারেন। যদি পশ্চিমবঙ্গে ছাগল ও ভেড়া 
পালনের প্রসার লাভ করে তাহা হইলে একই সঙ্গে 
প্রদেশে ছুপ্ধ উৎপাদন ও খাদ্য বৃদ্ধি হইবে। = 
দরকারী কৃষি-বিভাঁগ এ বিষয়ে সেক্স মনযোগ দিতে- 
ছেন না এবং এইজন্য কোন প্রচারকাধ্য চালাইতেছেন 
ন! কেন তাহা বুঝিতেছি না। 
প্রত্যেক জেলায় ও ম্হকুমায় মাটির গুণের প্রভেদ 
আছে। একই রকম ফসল ও খাদ্যশস্য এক জেলায় 
অথবা মহকুমায় যেরূপ উৎপন্ন হয় অপর জেলায় ও মহকুমায় 
শত চেষ্টা করিলেও সেইরূপ উৎপন্ন হয় না। তাহার উপর . 
জলবায়ুর সমতাও সকল জেলায় একরূপ নহে।. এ ক্ষেত্রে 
যদি ভাল ভাবে এই প্রদেশে কৃষির উন্নতি করিতে হয় তাহ! 
হইলে প্রত্যেক জেলায় এবং সম্ভব-হইলে প্রত্যেক মহকুমায় 
একটি করিয়া সরকারী কৃষিক্ষেত্র গৌচারণ ভূমিসহ থাকা 
একান্ত আবশ্যক |, এঁ সমস্ত কৃষিক্ষেত্রে বীজ উৎপাদন এবং 
স্থানীয় মাটির গুণ ও জলবায়ু অনুসারে যে সমস্ত খাদ্যশস্য 
ও ফম্ল ভালরূপ উৎপন্ন হইতে পারে তাহা পরীক্ষা করিয়া 
স্থানীয় ক্ুষকদ্দিগকে উপদেশ দিতে হইরে এবং সেই ভাবে 
প্রচারকাধ্য চালাইতে হইবে। 
ংবাদপত্রে দেখিলাম, পশ্চিমবঙ্গের সাহায্য ও পুরর্বসতি 
মন্ত্রী ( Relief & Rehabilitation Minister ) ২৪ 
পরগণার কয়েকটি থানা পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, 
সেখানে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্ত মজুত থাক! সত্বেও প্রকৃত 
অর্থাভাবে স্থানীয় অধিবাসীরা! তাহাদের নিজেদের আহীর্ধ্য 
গ্রহ করিতে একেবারেই অক্ষম। তিনি বলিয়াছেন, 
"ইহ! খাদ্যের ছুভিক্ষ নহে--অর্থের দুর্ভিক্ষ ।” 
যদি এই ভাবে প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাক! বাংলা 
হইতে অপর প্রদেশে চলিয়া যায় তাহ! হইলে আজ হাসনা- 
বাদ, সন্দেশখালি, হারোয়া, জয়নগর, ক্যানিং প্রভৃতি থানা! 
অঞ্চলে অর্থের যে ছৃভিক্ষ দেখা দিয়াছে তাহা! যে এক দিন " 
সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিতে পারে একথা লেখাই বাহুল্য। 


ও ৰ NN 


. অসভ্য সভ্যতা 


বন থেকে মোর! নগরেতে আসি, 
নগর হইতে বনে, ' 
সভ্যতা আর বর্বরতার 
ক্রমপরিবর্তনে | 
ক্রোধে, হিংসায়, আজও হই অন্ধ, 
আনন্দে সেই আমিষের গন্ধ, 
গুহার মানবই বাল করিতেছি 
মধ্বর-নিকেতনে । 
২ 


দেহে মনে মোরা পশু হতে কিছু 

, উর্ধে উঠেছি বটে, 

তবু ভালবাসি থাকিতে, যে বেশী 
তাদের সম্নিকটে। 

যতই আবরি’ আবরণে আভরণে, 

অধিক সখ্য সেই নগ্নতা সনে, 

কুক্তমাংস বড় হয়ে বাজে ” 
এখনে! মানস-পটে । 


তু 


স্বার্থ, অর্থ, প্রতৃত্বকেই 
শ্রেষ্ঠ কাম্য মানি’, 
ফুৎকারে ধরা ভস্ম-করার 
" শুনাই অভয় বাণী।. 


শ্রীকুমুদরগ্তান মল্লিক 


- ৫ 
অগ্রিগর্ত আগ্নেয়গিরি 
এখনো ধৃমায়মান, .” 


. পম্পীর? মত হবে কি ধরণী. 


ভন্মেই অবসান? 
কবে নরমেধ যজ্ঞের হবেশেষ? . 
হবে কি দিব্য জীবনের উন্মেষ? . 
কোথায় পিদ্ধি?. কোথায় শাস্তি? 
কোথায় সে কল্যাণ? 
৬ 


‘--: বণ-দামামার শব্দে বধির 


শ্রবণ ভাগ্যহাবা।স্ 


-- শুনিতে পায় না.নৃপুরের ধ্বনি, 


করি’ উপেক্ষা মহার্ধ মুগনাভি-_ 


মাংস, শৃঙ্গ, চর্েই করি দাবি, 
বুকের বিশাল এশ্বধ্যের 
নিত্য হতেছে হানি। 


৪ 


দুর্মভ সে মমুত্ত্ব 
হারালো বিমূঢ় হিয়া । 
মানব দানব হলো স্বেচ্ছায় . 
বিবেক বিসজ্জিয়া। 


কোনো অন্যায় লাগে নাকো আর হেয়” রত 


সব পাপ ধীরে হইতেছে পাংক্তেয়, 
এর চেয়ে ভাল, বনে বনে ফেরা 
লাঙ্গুল ঝুলাইয়। | 


মধু বংশীর সাড়া। 
দেবতার আর হয় না অধিষ্ঠান। 
নাই বিশ্বাস, স্থির-তপস্া, ধ্যান 
তাম! ওজনের ‘মণ’ লয়ে আছে 
মানবের মন খাড়া । 
৭ 
মঙ্গনময়ে টিলাতে পারে না 
-* হৃদয় অনির্শল, 
তার তুষ্টির আলোক ব্যতীত 
সকলি যে নিক্ষল। 
গর্বিত নর! তোমার আবিষ্কার 
কতটুকু বেশী সপ্ধান দিলে তীর? 
অমৃতের কোনো খবর পেলে কি 
ক্ষুধিত ভূমণ্ডল ? 
৮ R 
এসো, পরিধিতে নিরঞ্জনের 
বুঞ্জন’ রশ্মির, . 
দেখ, তুমি সেই বন্য মানব 
হস্তে ধনুক তীর ।, . 
কোথ! সজ্জিত রঙ্গিন পটভূমি? 
কুৎ্সিততর দেখিবে হয়েছ তুমি । 
বিশ-শতকের সভ্যতা হবে - 
লঙ্জায় নতশির। 


কি ছিল, কি হ'ল? 
শ্রীজলধর' চট্টোপাধ্যায় 


৪ 


দ্বীনবন্ধু সিদ্বান্তরর ছিলেন জমিদারের সতাপগ্ডিত। পারিবারিক 


গুতাশ্ুভ-গণন] ও মাঙ্গলিক মির্দেশদানের জনে প্রত্যহ তাকে - 


জমিদার-বাছীতে পদধূলি দিতে হ'ত। 'সে কারণে ভার 
বৃভিতোগের ব্যবস্থাও ছিল প্রচুর ৷ 

বর্তমান যুবক-মিদার সিপ্বান্তরত্বঠাকুরকে সম্মানে 
অপসারিত করেছেন। কালীবাড়ীর জমিজমার মত পণ্ডিতের 
বৃতি-ব্যবস্থাও অনাবহ্ঠক বাজে ব্যয় ছাড়া আর কিছুই মনে 
করেন না তিনি। ব্যয়-সংক্ষেপের অজুহাতে এরূপ একটি 
হিতাকাঙ্জী পণ্ডিতের বৃত্তিলোপ জমিদার-গৃছিণী রমাদেবী 
সমর্থন করেন নি। মাঝে মাঝে দীনবন্ধু ঠাকুরকে তিনি ডেকে 
পাঠাতেন-_যথানীতি প্রণামীও দিতেন | সেই সুযোগে অন্দর- 
মহলে থেকেও অমিদারের -উচ্ছু্থল আচরণের. অন্তে প্রী- 
সাধারণের অসস্ভোযন্প্ির কারণটাও অবগত হতে পারতেন । 

জনমত উপেক্ষা করে কালী-মন্দির দখলের অভিযান 
দেখে রমাদেবী অত্যন্ত উদ্বিগ হয়ে, উঠেছেন। তীব্র প্রতিবাদ 
জানিয়েও জমিদারকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারেন নি। 

একদিন তিনি গোপনে দীনবন্ধু ঠাকুরকে ডেকে পাঠা- 
লেন। টৎকঠিতভাবে জিজ্ঞাসা, করলেন--কি উপায় হবে 
ঠাকুরমশাই ? 

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ- করে দীনবনু-ঠাকুর বললেন, আমি আর 
কি বলবো মা? মন্তপের উচ্ছৃখখলত! চরমে উঠেছে। এ 
জমিদারী বোধ হয় ধ্বংস হবে... 

শুনেছি নরোভম আপনার বিশেষ অঙ্ছপণ্ত। দয়া করে 
তাকে বলবেন-..কথাট! অসম্পূর্ণ রেখেই চুপ করে রইলেন। 
কিযে বলবেন, তেবে ঠিক করতে পারলেন না। হঠাৎ 
নিজের একমাত্র পু খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে 
ফেললেন। 
. ব্মাদেবীর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে দীনবন্ধু ঠাকুর তাকে 
নানাভাবে সাস্বনা দিতে লাগলেন । বুঝিয়ে বললেন, নরোম 
একট! নির্মম ডাকাত, অতি ছুর্ধর্ধ লেঠেল- সেকথা সত্যি। 
কিন্ত সে অমাহুষও নয়, অধান্মিকও নয়। নিতান্ত অশিক্ষিত 
চাষা হলেও তার মাতৃভক্তি অসাধারণ কোনও মায়ের 
বুকে আঘাত দিতে সে কখনই পারবে ন1-" 

কিন্ত মা-কালীর কোপ-দৃষ্টি.| তাকে অবজ্ঞা করার 
শাস্তি? রমাদেবী শিউরে. উঠলেন। 


দীনবন্ধু ঠাকুর জানতেন. সুবক-ঘমিদার ঘোর নাতিক-_ ' 


টি তাবে পৌতলিকতা-বিরোধী। বাড়ীর সর্ব বাবুচ্চির 


গতিবিধি দেখে তার মনে হয়েছিল যেমন দেব, তেমনি দেবী । 
কিন্ত একি! মা-কালীর কোপদৃঠির তয়ে রমাদেবীর চোথ- 
মুখ পাওুর হয়ে উঠেছে যে! 

অতীতে এই অমিধার-বংশের খেঁভাব ছিল “রাজা” । এখন- 
কার যুবক-জ্রমিদ্ধার কুমারবাহাদুর নামেই পরিচিত । কুমার- 
বাহাছুর ছোটবেলা থেকেই- উচ্ছৃখল ও অধ্যরনে অমনো- " 
যোগী। বৃদ্ধ জমিদারের বদ্ধুকভা এই পিতৃ-মাভৃহীনা রম! দেবী 
আবাল্য জ্রমিদার-বাড়ীতেই -প্রতিপালিত। কুমারবাহাহরের 
সমবয়সী, খেলার সাথী ও সহপাঠিনী। বৃদ্ধ জমিদার র্মাকে 
নিজের মেসের মতই ভালবাসতেন ও আদর-যত্ব করতেন | 
কুমারবাহাছুর উচ্চ-ইংরেজী বিভালয়ের ঘোলায় পড়ে হাবুডুবু 


৭৭৯ 


" খেতে লাপলেন। কিছুতেই তার দেয়াল ডিঙিয়ে কলেজে 


পৌছতে পারলেন না ।' রমাদেবী সসম্মানে বি-এ পাস 
করলেন |, ূ 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুমারবাহাহুরের পাঁনাসক্তি ও আহু- 


যঙ্গিক ব্যাপারাদির কথা যখন বৃদ্ধ জমিদারের কানে পৌঁছল, 


শুখন তিনি কুমারকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণার সঙ্কল্ জানালেন (৬৫ 


প্রতিবাদী হলেন -রমাঁদেবী। 
গভীরভাবে বৃদ্ধ জমিদার জিজ্ঞাস! করলেন, রমা | পারবে 


- তুমি আমার এই জমিদারী রক্ষার দারিত্ব ঘাড়ে নিতে ? 


প্রশ্নের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে রমাদেবী বহক্ষণ লজ্িততাবে 
ঘাড় হেট করে বসে রইলেন। 

বৃদ্ধ জমিদার বলতে. লাগলেন- ভেবে দেখ, বুঝে দেখ, 

একটা উচ্ছৃখল মাতালের, সঙ্গে গাঁটগুড়!; বেঁধে সারাজীবন 


“চোখের ছলে ভাগবে কিনা -..? 


বরমাদেবী নিরুত্তর | কুমারবাহাছরের সঙ্গে তার প্রকৃতিরও 
কোন সাদৃশ্য ছিল না, মতেরও মিল ছিল না। কুমারের 
প্রহারের হ*একটা চিহ্ন এখনও ভার দেহে তছে। কতদিন 
পুকুরঘাটে গিয়ে কুমার তাকে বাকা দিরে জলে ফেলে দিয়েছে 


-_আবার পিঠে ভুলেও সাতার শিখিয়েছে । পড়ার বই কেনে 


নিয়ে ছিড়ে ফেলেছে, আবার দপ্তরীকে দিয়ে বাধিয়ে এনে - 
সোনার অবলে নাম খোদাই করেও দিয়েছে । স্নেহের এইরূপ 
বহু অত্যাচারের মধুর স্থৃতি রমার মনে ভেসে উঠতে লাগল। 
তার চোখ ছটি জলে ভরে উঠল.। দেই কুমার হবে ত্যাজ্য- 
পুত্র! একেবারেই বঞ্চিত ও ব্যর্থ হবে তার জীবন। ' রমা 
তা সহ করবে কি করে? 

উচ্ছৃঙ্খল কুমারের প্রতি রমার এই দরদী মনের সহাহুভূতির 
কথা বৃদ্ধ জমিদার জানতেন। তবু তাঁকে সতর্ক হতে বললেন। 


জ্যৈষ্ঠ 
কুমারের এই অধঃপতনের জন্ঠে তার লোকাস্তরিতা ম্বেহঙ্ঈীল! 
অননীকে দায়ী করে বলতে লাগলেন, মেয়েরা শুধু ভাল- 
বাসতেই ভ্বানে। . নির্দলা স্নেহ আর মমতা! দিয়ে মানয তৈরি 
করা যার না: শাসম নির্মম না হলেও নিরপেক্ষ ও নিদি 
হওয়া উচিত । তুমি পারবে না রমা { তোমার সহিত ও ও 
কোঁমল্তার ধবরও আমি রাখি । "- 
-না না, আমি পারব । কুমারের প্রতি এত বড় অবিচার 
৮ আপনি করবেন না।--রমাদেরী অবুঝ বালিকা মত কেঁদে 
 ফেললেন। 
একটু হেসে দীনবন্ধু টি দিকে চেয়ে বৃদ্ধ নার 
বললেন, তবে আর ভাবন! কি-সিদ্বাস্তরত্ব ? পাজি থুলে দিন 





দেখ। লোকে - কনা-সপ্প্রধান করে, আমি পুত্র-সন্প্রদান 


করব--আমার ওই শিক্ষিতা-ম| রমার হাতে, ' 
ভালবাস! অন্ধ । নিনজ্জমান শৈপব-সাথীকে ডাঙা্ তুলতে 
গিয়ে রমাদেবী নিজেও ডুবে মরতে পাজী হলেন। মহা- 
সমারোহে কুমারবাহাছুরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল ৷: 
আছর পর্ধ্যস্ত স্বামীর চরিত্র-সংশোৌধনের বহু চে! রমাদেবী 
করেছেন, কিত্ত কতকার্ধ্য হতে পারেন নি। শ্বশুরের মৃত্যুর পর 


কুমারকে সঙ্গে নিয়ে ইউরোপ ঘুরে এসেছেন, বর্তমান জগতের ' 


উদার মতবাদের সঙ্গে 'পরিচয় ঘটাবার চেষ্টা. করেছেন। কিন্তু 
কুমারের নিজপ্ক মতবাদের কোনও পরিবর্তন ঘটে নি। 

কুমারবাহাছুরের ধারণা শুধু শাসন ও শোষণই জমিদারী 
রক্ষার একমাত্র উপাস্ন। রমাদেবীর প্রত্তা-হিভৈষণা অতি 
অবান্তব ভগ্ামি। চাষার শুন্ম অমি-চাষের জতে, আর জমি- 
দারের জন্ম সেই চাষের উপস্বত্ব তোগদথজের নিমিত্ত । 
নরোতমের মত একটা চাষীপ্রজা আজ তার প্রতিঘন্দী-_একথ! 
ভাবলেও কুমারবাহাছরের রক্ত গরম-হয়ে ওঠে । 

পাশ্চাত্য পরিবেশ থেকে কুমারবাহাছর আহরণ করে 
এনেছেন অতি-উৎকট মতবাদ আর নানাবিধ বিলাপ-ব্যসনের 
প্রবৃভি। হঠাৎ অধিদারবাড়ীতে বিদ্রপী-বাতির রোশনাই 
দেখে, প্রশ্তাদের চোখ ঝল্‌সে গেল। তারা. কুমারের নিউ" 
মডেলের মোটরখানাকে অভ্যর্থন! জানাল । কিন্তু রমাদেবীর 
এঁকান্তিক অনুরোধ সত্বেও 
২ অলক নিবারণের কোনও ব্যবস্থাই হ’ল না । - 


নরোতমের সড়কীর আখাতে কুমারবাহাছরের উরুদেশ 
জথম হয়ে আছে। এক মাসের উপর তিনি শধ্যাশায়ী। এ 
অপমান ও লাৎনা সহ করা তার পক্ষে মৃত্যুর চেয়েও বেদম 
অনে হচ্ছে। রমাদেবী কোনও কথা বলতে এলেই তিনি 
ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন-চিৎকার কৰে হা? দেখিয়ে বলেন, 
পার ত'নরোতমকে গুলি করে এস" 

নরোম কে? “রমাদেবী-মনে করেন উচ্ছৃঙ্খল জমিদারের 


কি ছিল, কি হ'ল 





ছু'চারটা টিউবওয়েল খুঁড়ে ' 
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অত্যাচারের বিরুদ্ধে মা-কালীর প্রতিবাদ-বুর্ঠি | কালীমাতা! 
সম্বন্ধে রমাদেবীন মনে যে কতখানি গোপন দুর্বালত| আছে_ 
সেকথা কুদারবাভাছুর জানেন ন! | দেব-দেবীর মধ্যে কালীকে 
তিনি অত্যন্ত ভয় করেন। পৌতুলিকতার বিরুদ্ধে কুমার- 
বাহাছরের সঙ্গে তার থানিকট! মতৈক্য থাকলেও করাল- 
বদনীকে” একেবারেই অস্বীকার করতে পারেন না তিনি। 


কালীকে মনে করেন--অনিশ্চিত অন্ধকারের বিভীষিকা ! 


সেই ক্ুধিরাক্ত লোলরসন! ভয়ঙ্করী দেবী যদি বিরূপ হয়ে 
উঠেন-_মাহুষের প্রতি মাস্থষের অবিচার ও অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে থড়া বারণ করেন, ত! হলে কুমারবাহাছুরের মত 
অত্যাচারীরাই যে হবে তার প্রথম বলি, এ বিষয়ে রমাদেবীর 
কোন সন্দেহ মেই । ৰ 

রমাদেবী এক দিন কুমারবাহাহুরকে জিজ্ঞাস! করলেন 


“আচ্ছা, কালীবাড়ীটা দখলে নিয়ে তুমি কি করতে চাও, 


তোমার উদ্দেশ্য কি? 

সদত্তে কুমারবাহাছুর 'গর্ঞ্জে উঠলেন, ওখানেই হবে 
আমার বাগানবাড়ী। সিসি পাখরের: সুর্ঠিটাফে আমি 
বিসর্জন দেব নবগক্গার 'ভলে.. 

' প্রমাদেবীর বুকের ভিতরটা কেপে উঠল. ধোকাকে বুকে 
‘জড়িয়ে. ধরে চিৎকার করে তার বলতে ইচ্ছ! হ+ল--ওগো, না, 
না; আমার এত বড় সর্বনাশ করো ন1। শুধু এ জমিদারী ধ্বংস 
হবে না, আমার ধোকাও মরে যাবে 1 মাহুষের সংস্কার বা 
বিশ্বাসকে কোনও হুক্তিতর্কের গওীতে-আবদ্ধ রাখা বায় 'না'। 
একথা কুমারবাহাছুরের জানা নেই। 

দীনবন্ধুঠাকুর বলেছেন, এ জমিদারী ধ্বংস হবে। কালী- 
বাড়ী দখলের চেষ্টাই যে ছবে সেই ধ্বংস-যজ্দের পুণাছতি সে 
বিষয়ে রমাদেবীর'ননে কোনও সন্দেহ ছিল নাঁ। কিত্ত-উপার 
কি? 

-রঘাদেবী দীনবন্ধু ঠাকুরকে মনের “উদ্বেগ জানিয়ে জিজাপ! 
করলেন, কুমারবাহাছরের বর্ন ছার কি কোনও 
উপায় নেই? 

দীনবন্ধু ঠাকুর ইরসিভাবে বললেন, তাই ত মনে হয়মা L 
প্রক্কতি যুৰ্দ্ধনি বর্ততে*** - 


. 
. সহোদর তিনটি ভাইকে নিয়ে নরোম যে সুখের 
অংসার গড়ে তুলেছিল-_সেধানে কারও গায়ে কোনও 
ছুঃথের আচ লাগত না, যদি বৌয়ের! একটু বুবে-সুঝে চলন্ত । 
বৌয়েদের মধ্যে কারও সঙ্গেই কারও বনিবনাও ছিল না । সে 

কারণে নরোভমের মনেও অশান্তি ছিল খুব - 
সাত্বিক ত্রাহ্মণ-দীনবন্ধু ঠাকুরকে নরোভম বিশেষ তক্তি- 


অন্ধা করত । সন্যার পর তার মুখে ধঙ্দকথা শোনা 
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প্রবানী 


১৩৫৯ 





মরোত্তমের একটা দেশ! হয়ে দ্রাড়িয়েছিল। নিদের পারি- 
বারিক সুখ-হঃখের কথ! দীনবন্ধু ঠাকুরের কাছে নিবেদন 
করতে না পারলে তার মনে শান্তি হ'ত না। 


বৌয়েদের ঝগড়া-ঝাটি ছিল নরোভমের সংসারে নিত্য- 


নৈমিত্তিক খটনা। কি তাবে সামা একটা কথার ভুল ব'ক্রুট 
উপলক্ষ্য করে কলহের সরি. হ'ত তা দেখে নরোভমের 
ম্রেহার্ড উদার মন ব্যথায় .ভরে উঠত । কিন্ত প্রতিকারের 
কোনও উপায় খুঁজে পেত না। বগড়ার কারণ বিশ্লেষণ করে 
এক দিন সে দীনবন্ধু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করল-_বল ত ডা 
ধুড়ে | কি উপায় করি। | 
.দীনবন্ধুঠাকুর বললেন, নরোভম | শুধু উপেক্ষা। । এ ॥ ছাড়া 
এদের শান্ত রাখবার কোনও উপায় নেই। 


. . আমার মনে হয়, বৌয়ের! হাড়ি আলাদা! করতে চায়... 


একটু চিন্তা করে দীনবন্ধু ঠাকুর বললেন, হাড়ি আলাদা 
করলে যদি শাস্তি হয় করতে পার, কিন্ত বাড়ী আলাদা করে! 
না। ঝাডের বাঁশ ঝড়ে পড়ে না। চারটি ভাই, এক ঠাইয়ে 
আছ বলেই লোকে তোমাদের. bit করে চলে । বুদ্ধিমান 
লোকও একা হলে বোকা হয়ে যায়" 

_তা সত্যি'*-নুরোত্তম একটু তাবল্‌। হাড়ি, আলাদ! 
করার কথা ভাবতেও তার বুকটা ফেটে যায়.। একটু উত্তেজিত 
তাবে. হঠাৎ বলল, আমার শ্ডামাচরণ,- আমার সখিচরগ, 
আমার মনোহর যে আমার পাজ্ররার এক-একথান! হাড়-_এ 
কথাটা বৌয়ের! কেন.বুঝে:না ? বলতে পার ঠাকুরথুড়ো? 

ভারা যে পরের মেয়ে 1__এফ টিপু নন্ত টেনে হীন 
ঠাকুর বললেন. 

ব্যাখ্যা করে.মানে বুঝিয়ে দেবার সময় দীনবন্ধু-ঠাকুর লক্ষ্য 
কফরলেন_ নরোভমের ছু'চোথ সজল | বিস্মর প্রকাশ করে 
জিজ্ঞাস] করলেন_ আচ্ছা নরোভম | তুমি লাঠিবাজী কর। 
সন্ভকীর খোঁচার মানুষের বুকটাকে এফৌড়-ওকফৌড় করতেও 
তোমার হাতত কাপে না। তোমার চোখে অল কেন? 

ঠিক এই সময়ে দীনবন্ধু গৃহিধী খানিভাঙা সরিষীর তলে 
মাখা এক বাম! মুড়ি, আর কয়েকটা কাচা লঙ্কা এনে রাখলেন 
নরোভমের সামনে । 

আমার যে বড্ড খিদে পেয়েছে তা ভুমি কি করে 
জানলে খুদ্িমাঠাক্রুণ ?--হাসতে হাসতে মুড়ির ধামাট! 
কোলের উপর তুলে নিয়ে নরোভম বলল, ছেলের চোখ-মুখ 
দেখলেই মারের! বুঝতে পারেন, সে না-খেরে আছে, বৌয়ের 
সঙ্গে বগড়া করেছে। তাই নয় কি মা? নরোভম খুব হাসতে 
লাগল । | পা 

খুড়ো বলে ভাকলেও নরোত্তম প্রায় দণ বছরের বড়। 
এমন বুড়ো-ছেলের ম! ডাক শুনে দীনবন্ধু গৃহিমি ঘোমটায় মুখ 
ঢেকে এক ঘট জুল রেখে চলে গেলেন। 


ভাদ্র মাস। পঙ্গীর মাঠ-ঘাট কানায় কানায় তর | ধান 
আর পাট সেই জলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বেড়ে উঠছে। 
দিগল্ত-বিভূত একট! সবুঙ্গ আতন্তরণ যেন দুরে--বহু দুরে দিয়ে 
মিশেছে নীল আকাশের কোলে ।. যেখনে যেখানে আগাম 
পাট-কাটা সার! হয়ে গেছে, সেখানে ফুটে উঠেছে অসংখ্য 
শালুক ফুল 1 দুরে দুরে ছ'একট হিজল গাছ যেন বুফ-দলে 
দাড়িয়ে আছে। ' 


গায়ের ঘাটে ঘাটে ডিঙ্গি নৌকা আর লগি। নাদাল শ্স্ত--- 


স্যামল পূর্ববঙ্গের বিলাঞ্চলে এবাড়ী-ওবাড়ী যাতায়াত করতে 
হলেও জলঘানের সাহায্য চাই। বাড়ীগুলি যেন পটে আকা 
ছবির মত জলের উপর বিক্ষিপ্তভাবে ভেসে আছে। 
দীনবন্ধুঠাকুরের বাড়ী গায়ের দক্ষিপপ্রান্তে। তার দাওয়ার 
বসে মধুমতীর ঢেউ দেখ| যায়। বহু দুর পর্য্যন্ত কাক।। ধানের 
জমির তিতর দিয়ে “দাড়া পড়ে গেছে। সেই দ্বাড়াই হ'ল 
গ্রাম্য নৌকাগুলির গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাতায়াতের পথ । 
বাতাসের সুষোগ বুঝে কেউ-বা গায়ের চাদর উ়য়ে পাল 
তুলেছে, কেউ-বা লগি ঠেলছে বাভাসের বিরুদ্ধে । 
৷ সন্্যার অন্ধকার তখনও মাঠে নামে নি, গৃহস্থের 
আনাচে-কানাচে উকি দিচ্ছে। জন্তগামী স্বর্য্যের শেষ-রদ্ধি 
গাছের আগায় .বিক্মিক্‌ করছে। নরোত্তম তার দেশকে 
তালবাদে। মুধ দৃষ্িন্তে মাঠের দিকে চেয়ে মুড়ি চিবুচ্ছে-_. 


তার মনের ভাব বোধ হয় এইরূপ-_“এই দেশেতেই জন্ম যেন ৬৫. 


দেশেতেই মরি 1” 

. এমন সময় একট পুরো-পেটে! ইলিশ মাছ হাতে নিযে 
বঙ্ধা-জেলে এসে হাতির হু'ল। দীনবদ্ুঠান্থর ছিজ্ঞাদা 
করলেন, কিরে বঙ্কা--খবর কি? ত.. 

বড়ই হুশকিলে পড়েছি ঠাকরদ| | 

কি মুশকিল ? j 

__ওপাড়ার মধুঠাকুর এই মাছট| ঘর করলেন ছু'আমনা। 
আমি চেয়েছি দশ পরস!। . না, না, দু’জানাই দিচ্ছি 
বলে, একটা ছ'আনি ফেলে দিলেন তিনি আমার নৌকোর 

"তারপর? . 

_ছু'আনিটা আমি খুঁঞ্জে পাচ্ছি: নাঁ-মাছের রাৰিও 
তিনি ছাড়ছেন ন! । এখন কি উপায় করি বল শ...? ” 

-__ছ'খানিট! তুই দেখেছিস? 

-আজ্ে না। শবে নৌকোর ভিতর ‘ঠক’ করে একটা 
শব হয়েছে-_তা শুনেছি... 

নরোভম বলল, একটা! পয়সা ফেললেও ত ত ক করে শব 
হতে পারে... - | 

উহঃ! একটা ঠক-শৰ শোনাবার জনে একটি পয়স! 
ব্যয় করবেন-_এভ নির্ব্বোধ মধুঠাকুর নন? যাকৃগে..'টযাক 


জ্যৈষ্ঠ 


কি ছিল, কি হ'ল 
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থেকে তিন আনার পয়সা বঙ্কার-হাতে দিয়ে দীনবন্ধু ঠাকুর 
বললেন, এই নে-দাম। মাছটা-আমাকেই দিরে.যা.... 
- বানুনের জতিশাপ লাগবে না ত? এ 
- আরে, জামিও- ত বামুন। আশীর্বাদ করছি-_'তুই 
একশো বছর বাঁচবিঃ । 
কাটি হয়ে.যাবে, ভোর পরমানু ঠিকই বাকে ৷. 
' মাছটা দীনবন্ধু ঠাকুরের পায়ের কাছে রেখে পরম তৃপ্তির 
“সে বঙ্কা! চলে গেল পর্মস] নিয়ে । 
" মরোভঙষ জিজ্ঞাস! করল, ব্যাপারটা কি হ'ল ঠাকুর-ধুড়ো ? 
নৌকোর তেতুর মধু ঠাকুর কি.ফেললেন ? 
যা ফেললে ঠক্‌-শবদ হয় তার বেশী:ফিছুই ফেলেন নি।, 
মধু ঠাকুরের কাছে মাছের চেয়েও পয়সা বেশী মধুর । 
তোমাকে একটা -কাঞ্জ করতে.হুবে নরোভম-.. 
কি? টি 
. _যাবার পথে এই টা । পৌছে দিও ঠা 
বাস়্ীতে-.. ‘2 
কেন ? | ২ 
__ আরে, তিনি যে আমার বেয়াই। মেরে মরে গেলেও 
সৃম্পর্কট! ত এখনও আছে ? বিনা পয়লায় মাছটা পেলে থুব 
ধুশী হবেন তিনি... ... , 
মরা মেয়ের কথ! যনে পড়ে দীনবন্ধু ঠাকুরের চোখ ছুট , 
_ সরপজল হয়ে উঠল । মধু ঠাকুর অনেক নির্যাতন করেছিলেন 
মেয়েটিকে । নানা রোগে ভুগে মরেছিল সে। কখনও এক 
ফোঁটা! ওয়ুধ বা পথ্যের জন্তে ব্যয় করেন. নি। সেই অর্থ- 
পিশাচকে খুশী করবার আগএহ দেখে নরোভম অবাক হয়ে 
চেয়ে রইল দীনবন্ধু ঠাকুরের মুখের দিকে । ; 
মাছট! হাতে তুলে নিয়ে নরোভম বলল, আমি কিন্ত ছুটো 
শক্ত কথা শুনিয়ে দেব ভোমার বেয়াইকে। 


না মা, শক্তা কথ! শোনানো মানেই মানুষের 


কুপ্রন্তিকে আরও বেশী করে জাগিয়ে'তোল1। হ্যা ভাল. 


কথা, দাঙ্গার দোকদ্বমার তারিথটা কোন্‌ মাসে পড়েছে 
নরোম ? 
. -আহিন.মাসে, পুজোর পর, 
টু _ সাই নাকি ? খুব ছাশিযারীর সঙ্গে তদিয় কর, তাল 
কল লাগাও... জমিদার-ধৃহিণী কি বলেছেন জান? 
. একি ?7 র | 
যত টার! লাগবে ভিনি দেবেন ।.. ভোমার যেন গ্ষেল 
ন[হয। তবে, কথাট! গ্ৰ, গোপন, রাখ! চাই। কুমার- 
বাহার জানতে ন! পারেন... : 
- নরোত্তমের বিস্ময়ের. চা ছিল না৷ ষত ত টাকা লাগবে 
জমিদার-গিদী দেবেন--এ কথার মানে.কি? এও কি সম্ভব? 
"নরোভম উঠে *#/ড়িয়েছিল, আবার-বসে: পড়ল ।- সবিন্মরে 


la 


অতিশাপে যার আপীর্বাদে কাটা. 


বলল, কথাট! ঠিক বুঝতে পারলাম ন! ঠাকুর-খুড়ে! | বুঝিয়ে 
দাও তুমি কি বলছ... 

দীনবন্ধু ঠাকুর বুঝিয়ে দিজেন-_রমাদেবী অত্যন্ত তত 
হয়ে পড়েছেন তার একমাত্র পুজের অমঙ্গল জাশঙ্বায়। 
নরোত্তম যে মাকালীর অনুগৃহীত সে বিষয়ে তার মনেও 
কোনও সন্দেহ নেই। সামনের অমাবন্তা তিথিতে দীনবন্ধু 
ঠাকুর নিজেই দেবীকে বিশেষভাবে অচ্চনা' করবেন: খোকার 
দীর্ঘায়ু কামনার 'জন্তে । নরোগুম অবাক হয়ে শুনল নেই 
অবিশ্বান্ত অদভূত কাহিনী ।. ৯ | 


৬ 

_ যুদ্ধের বাচ্ছারে ধানের দাম চড়ে গেছে__বিশ-জিশ-চন্িশ 
টাকা পর্য্যন্ত । জারা বছরের থোরাকী ধান ঘরে ভুলেও 
নরোভ্ম অনেক ধান বেচল। টাকাও পেলে অনেক । চারটে 
পিতলের ঘট কেনা হ’ল। নোটভর্ঠি ঘটগুলি পুঁতে রাখা হ'ল 
চার.ডাইয়ের ঘরের মেঝেয় বিছানার নীচে । 

কিছু টাকা হাতে রেখে হ্যামাচরণ বলল, এবার চার 
বৌকে চার ছড়া হার গড়িয়ে দিতেই হবে ।. কি বল বন্দ? 

সধিচরণ বলল, উছঃ | মেয়েদের” গলার হার শু প্রায় 
ঢাকাই থাকে । লোকের চোখে পড়ে না। ভার চেয়ে তাল 
চারটে নথ গড়িয়ে দাও। দিনরাত যার! মুখ নেড়ে নেড়ে 
ঝগড়া করে, তাদের মুখে নথের বাহারই খুলবে তাল। : 

নরোত্তম হো হো করে হেসে বলল, ঠিক বলেছিল... 

মনোহর প্রতিবাদ জানাল-_-এখন কোনও গয়না! গড়াবার 
দরকার নেই। টাকা জদাও। সামনের বছর ইট কাটা 
হবে। চার-ভাইয়ের চারটে কুঠুরি আগে দরকার। এ টিনের 
খরগুলো বড্ড গরম | -চোত-বোশেখ মাসে যেন আগুনের 
মালস! মাথায় নিয়ে বসে থাকতে হয়”. 

j নরোত্ম বলল, সেই কথাই ভাল। এবার ঘুব জোরে 
লাঙল চালিয়ে জমিগুলো জব চষে ফেল্‌। সামনের বছর 
‘দ্বিগুণ ফদল ফলানো চাই । দোতলাই তুলব... | 

সোৎসাহে চার ভাই মাঠে যার ও লাঙল চালার। 
বৌয়েরাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আর ঝগড়া-ঝাটি করবে না। 
কিন্তু ক'দিন? পাঁচ-লাত, দিন পরেই হঠাৎ আবার এক দিন 
' বেধে গেল। 

তাদের একমাআ বোন কাদখিনী হাফাতে হাঁফাতে গিয়ে 
হাজির হুল নাঠে--বড়দ! ! বৌর! বেঞ্গার ঝগড়া বাবিয়েছে-.. 

তাই নাকি? আচ্ছা চল--আজ তাদের ঝগড়ার চুড়ান্ত 
ফয়সাল! করব! লাঙল ছেড়ে দিয়ে গরু-তাড়ানে লাঠিট। 
হাণ্ডে নিয়ে নরোম রওনা হ’ল | যাবার সময় তাইদের 
বলে গেল--তোরা তোদের কাজ কর. 

বাড়ীতে পৌঁছেই চোরের মত পা তে টিপে নরোত্তম 


রং 


২১৮. 
গিয়ে দাড়াল বড় বৌয়ের পিছনে । সে তা জানতেও 
পারল না। 

' তর্জনী নেড়ে ও চোখমুখ ঘুরিয়ে শী তখন বৌদের 
শাসাচ্ছিল-_-আগ্ক সে আজ বাড়ীতে । তোদের সবাইকে 
' বেটিয়ে তাড়াব তবে আমার নাম চন্্রকলা | 

হঠাৎ সামনে একটু ঝুঁকে, মুখের কাছে মুখটা নিয়ে 
বিজ্রপে সুরে, নরোতম জিজ্ঞাসা করল- আচ্ছা টিটি 

ভূমি-কি একাই এ বাড়ীতে থাকতে চাও ? 

| চন্্রকলা নিঃসন্তান । মেক্ভাই স্কামাচরণের একটা বোবা 
ছেলেকে সে আঁতুত থেকে 'মাহুয করেছে। ছেলেমেয়ের! 
কেউ তাকে মা বলে ডাকে না, বোবার মুখেও কথা ফুটবে 
না--এই ছুঃখই চত্্রকলাকে অস্ত বৌদের উপর ঈর্ষা্বিত করে 
তুলেছে। ও | 

আজ সকালে একজন গণৎকার এপেছিলেন। একটা 
টাকা দক্ষিণ! নিয়ে বলে গেছেন--পীগ গিরই শুভে! কথা 
বলবে শুতে! সেই বোবা ছেলেটার নাম। বয়স প্রায় 
সাঁন্ত বছর।, 


শুডে| কথা| বলবে--এই আনন্দ-সংবাদ না শুনিয়ে 
চজ্জকল! পাঠা মানত করেছেন মা-কালীর কাছে। কিন্ত 
সমম্ভা দাড়িয়েছে মুখে কথ! স্টলে শুতো| কাকে ম! বলে 
ডাকবে ?2 

ঝগড়া বাধাবার কৌশলট খুব ভাল জানে সেজবো_ 
লখিচরণের স্ত্রী স্ুহাসিনী। বাধিয়ে দিয়ে সরে দীড়ায়, খোঁচা 
দিয়ে ঝগড়া বাড়ায়, কিন্ত নিজে বেশী ঝগড়া করে না। 
ছোটবৌ! মনোহরের স্ত্রী নীহারিকার টিগ্ননীগুলি ছুধারী 
করাত-_মাতৃত্ব নিয়ে.বিবদমান] বড়বে ও দেবে! ছু'জ্রনকেই 
খায়েল করছে। 

তুযুল ঝগড়া বেধে গেল অনেক অভীত জুখ-হঃখের 
কথা, অভাব-অভিযোগ, অক্তায়-অবিচারের -কথা ফাঁস হয়ে 
"গেল। পিছন থেকে নরোভমের কণ্ঠস্বর শুনে চন্দ্রকলার চমক, 
তাঙল। কাদতে কাদতে সে বলল--ওগো, কি কলঙ্কের কথ! 1" 
আমি মাকি কবে তাতের ভিতর লুকিয়ে তোমাকে দিয়েছি 
পাচখানা তাজা! মাছ? | রানের 

নরোত্রদ বলল-_পাঁচথানা না দাও-_সবার চেয়ে ছু’চার 
খানা বেশী ত রোজই দাও আমাকে । . আমি কি তা পছন্দ 
করি? তুমি হচ্ছ সকলের বড়। তোমার যদি বুদ্ধি-বিবেচনা 
না থাকে--এ সংসার, টিকবে কি করে? 

চন্দরকলা চিংকার করে কেঁদে উঠল--ওগে| তুমিও ? 
তুমিও আমাকে অপবাদ দিচ্ছ? 

_ আঃ, টেচিও না । অপবাদের কথাটা কি হ'ল ? আমিও 
মধু ঠাকুর নই, তুমিও শিবুর বে নও। এই নরোত্তম মোড়লের 
বে তুমি--.সে কথাটা তুলে যাও কেন? 








১৩৫৯ 


জলতর! জারজ্ত চোখে নরোতমের দিকে চেয়ে চজ্জকল! 
বলে উঠল-__-আমি যদি এতই মন্দ, আমাকে আলাদা করে 
ঘাও'"* চি! 
আড়ালে দাড়িয়ে সেজবৌকে লক্ষ্য করে মেদবৌ৷ বলল-- 
সেই কথাই তাল । কি. বলিস তাই? যার যা জোটে, সে 
তাই খাবে। আমাদের ছেলেমেয়ে আছে, ও'র ত সে বালাই 
নেই? কেন মিছিমিছি আমার গুতোকে- সে: নিয়ে মা 
সাদ্তে চান? 

ধমক দিয়ে নরোত্তম 'বলল--চুপ কর রা আমি 
তোমাদের সবার মতলবই উনি পেরেছি । - আজ? আজ 
থেকে সেই ব্যবস্থাই হবে. - 

সেখান থেকে একটু সরে এসে নরোভম.তার বোনকে 
ভাকল-_-ওরে কাছ! বাইরের ঘরে আমাদের চার ভাইকে 
আর তোর রান্না চড়িয়ে দে। এক মায়ের পেটের ভাইবোন 
আমরা । আমর! কেন পরের মেয়েদের ছোটলোকমির জনে 
আলাদ1 হতে যাব? 

কতকগুলে। বাশের ধু'টি কেটে এনে, উঠানের মাঝখান 
দিয়ে নরোত্তম বেধে ফেলল একট! শক্ত বেড়া! তারপর 
চিৎকার করে বৌদের বলদ-_-খবরদার | তোমরা কেউ 
কখনও এই বেড়া ডিঙিয়ে বাইরের দিকে এস না কিন্ত*** 
, বৌয়ের! যে ধার ঘরের. দাওয়ায় দাড়িয়ে দা তাবে 
দেখতে লাগল |. 

‘বেড়ার বাধন শেষ করে, হাতের দা’ধানা উ' চু করে ধার 
নরোত্তম আর একবার বৌদের শাসিয়ে বলল---সাবধান 1-.: 

কাদম্বিনী জিজ্ঞাস! করদ-_ছেলেমেয়েগুলে! কোন্‌ দিকে 
থাকবে বড়া? 


__ ছেলের! আমাদের দিকে আর মেয়ের! বৌদের দিফে। 
বলেই নরোভম গিয়ে উঠে বগল বাইরের ঘরের দাওয়ার 
উপর । ঘর্ম্মাক্ত' দেহটা মুছে, গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে 
লাগল |”, 

দুপুরে বাড়ীতে ফিরে এসে শ্তামাচরণ, সবিচরণ ও মনোহর 
বিনা প্রতিবাদে দাদার এ ব্যবস্থা মেনে নিলে । অত্যিই ত' 
বৌয়ের! পরের মেয়ে।. তার! মোড়লদের কে ? নরোভমের 
এ যুক্তি অকাট্য । : 

শ্তামাচরণ একটু প্রৈণ। "মেনে নিতে বাধ্য হলেও তা 
মনট! ধুৎখুঁং করতে লাগল । সধিচরণ নি্ব্বিকার।- পারা- 
দিনের ক্লান্তির পর গোপী-যন্ত্রট! বাগিয়ে নিয়ে ছু'চারটে ভজন 
গাইতে পারলেই তার তৃপ্তি। বেসুরো গানের পরেই আর্ত 
হয় তার সুরেলা নাসিকা গর্জন ! মনোহর সেদিন বিয়ে 
করেছে__এখনও বছর ঘোরে নি। দাদার এ আদেশ ভার 
কাছে ফাসির হুকুমের মতই মির্ম মনে হ'ল । 

“বাইরের ঘরটা খুব বন্ধ । তার এক দিকে ঢালা ফরাম্‌ 
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[জ্যন্ঠ কি ছিল, কি হ'ল ২১৯ 
পেতে চার তাইক়ের শোবার ব্যবস্থা হ'ল। আর.এক দিফে মেয়েটির জে { সে. বড্ড রোগা 1 সারারাত সাবু থায়। 
কাদশ্বিনী রইল বাচ্চা ছেলেদের নিয়ে । ' কারও ঘুম. আসছে মেঙবে সৌরতিনীর কত কণ্ঠ হয় তাঁকে নিয়ে। স্তামাচরণ 


না। সবাই পড়ে আছে ঘুমের তান করে। সবাই মনে 


করছে_-সে ছাড়া আর কেউ জেগে নেই। 

কালীবাড়ীর পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছটো বাঞ্গল। 
মনোহর উঠে বসল । দাদারা'যে ঘুমিয়ে আছে লে বিষয়ে 
তার মনে বিদ্দুমাদ্রও সন্দেহ নেই। অন্ধকার ঘর। - চারদিকে 


২৮ তাকাতে তাকাতে চোরের মত পা টিপে-টিপে সে গেল দরজার 


বারে। তার পর নিঃশব্দে দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে 
পড্ল.। পিছন ফিরে দরজ1ট1.তেজিয়ে দিলে-অতি সন্তর্পণে। 
ফান্তন মাস। শুক্লপক্ষ । জাধথান! চাদ তখনও আকাশের 
এককোণ থেকে ম্লান জ্যোছন] ছড়াচ্ছেন। বসন্তের হাওয়ায় 
গাছের পাতাগুলিও কেঁপে কেঁপে নবর্জীবনের সাড়া অনুভব 
করছে। সর্বাঙ্গে শিহরণ নিযে বেড়া ডিঙিয়ে মনোহর দিয়ে 
দ্বাড়াল হোটবে! নীহারিকার জান্লার কাছে। খোলা জানলা- 


, পথে উঁকি মেরে দেখল-_এলোচুলে নীহারিকা ঘুমিরে আছে 


l অকাতরে। কি আচ্চর্য্য | 


মনোহরের মেজাব্দ খারাপ হয়ে 
গেল। যার জে তার চোখে ঘুম নেই, শে কি করে এমন 
নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমিয়ে পড়ল ?. মুখে ত বলে ধুব ভালবাসি। 
এই কি তালবানা? ভালবাসাকে ছাপিয়ে ঘুম. আসে কি 
করে? নিশ্চয়ই তাঁর তালবালার একটুও গতীরত! মেই। 


+ মনোহর ভেবেছিল, লে এসে দেখবে--নীহছারিক জামাল1-পথে 


চাদের দিকে চেয়ে হাপুপ-ময়মে কাদছে। মনোহরকে দেখেই 
ছুটে এসে দরজা খুলবে | কিন্ত একি? 

খুব নীচু সুরে মনোহর তিন চারবার টিয়ার NE 
নীহার..-তবু নীহারিকার ঘুম তাঙল না । অত্যন্ত বিরক্তির 


' সঙ্গে জানালা-পথে হাত বাড়িয়ে এক' গোছা! চুল ধরে টান ', 


দিতেই নীহারিকা. হাউ-মাউ করে চেঁচিয়ে উঠল । 

চুপ চুপ--আমি--টেচিও না" 

কে কার আমি? মীহারিকার ঘুয়ের ঘোর তখনও তাঙে 
তখনও. লে টেঁচাচ্ছিল--চোঁ_চো-_চো... . 

হোটিবৌরের ঘরের পাশেই সেঙ্গবে| সুহাপিনীর ঘর। 

সে বাইরে চুটে এল দরজা. খুলে । মন্বোহরকে দেখেই বুঝল 


মি। 


5 কি? নীচু সুরে ধমক দিয়ে ছোটবৌকে বলল . 


 _মর্‌ বালাই? দরজাটা তুলেই দেখ নাকে ?. 


. মনোহর দাড়িয়ে রইল লব্দায় মাথা হেট করে। . 
বাইরের ঘরে তথন স্যামাচরণও উঠে বলেছে.। মনোহরের 


পন্থাছথসরণের প্রবৃত্তি তার মনেও জ্রেগেছে। . নরোভম আর - 


অখিচরণ ত ঘুজিয়েই আছে: তয় কি? 


বৈধ স্টামাচরণের ছুই মেয়ে ও এক ছেলে । ছেলেটিকে . 


কাদদ্থিনী, নিয়ে এসেছে । 


"সারাদিন যেঠো-রোদে লাঙল চবে। 


জাছি। 


-আনব কিস্ত'** 


. ষামাচরণের ছুর্ভাবনা কোলের . . 


যদি একটু সাহায্য না করে, বেচার1 পারবে কেন? নিজে সে 
৫ তার চেয়েও ঢের বেদী 
কঃ. হয় সেম্বৌয়ের--হেঁসেলের উভাপে 1. / 
নাঃ, মনোহর কোন খনায় করেনি। শ্ামাচরণের 
সহানুতুতি জেগে উঠল |: বড়দার এই নির্যাতন সহ করতে” 


.পারে--একমাছে এ কুভ্তকর্ণটা । সথিচরণের দিকে একবার 


কটমট করে তাকাল, তার পর মনোহরের মতই বেরিয়ে পড়ল 
ঘর থেকে৷. 
নীচু সুরে সথিচরণ বলদ-_বড়দা | এবার ও গেল 
কিন্ত... 
বিরক্তির সঙ্গে নরোম বলল-_তুইও য!.-- 
' সখিচরধ পাশ ফিরল। জদত্তে বলল---আমি মেছদার মত 


. মেবো” নই... 


নরোভম বলতে লাগল--দেখ স’খথে { তোদের অন্ভেই 


পারছি নে বৌগুলোকে টিট ফরতে। 


বা. রে আমাকে বকছ কেন? ছি ত চুপটি করে শস্বেই 


এখনও দুমোস নি কেম? 

তুমিও ত ঘুমোও মি--* 

আমার কি ছুশ্চিত্বার সীম! আছে ? মাধার উপর বুলছে 
হটে ধুন আর দশটা জখমের মামলা । জামিনে খালাস 


: আছি। জেল খাটলে আমিই খাটব। তোরা কেন ছুমিয়ে 


শীরট! সুস্থ রাখতে পারিস না? | 
পাশ ফিরে শুতে শুতে একটা দীর্ণখ্বাস ত্যাগক করে নরো- 
তম বলল-_যাঁ, যা, তুইও যা। 


সখিচরণ একটু উত্তেজিত ভাবে বলল--আমি যদি 
যাই, ওদের ছুটোকেই মারতে মারতে এ ঘরে টেনে 


না না, মারামারি করতে হবে না। তোর! কি তেবে- 
ছিদ_-উঠানের বেড়াটা বেলী দিন রাখব? মিছিমিছি আর 
কেলেক্কান্নী করিস নে।. সুরট! একটু নামিয়ে নরোতম বলল 


-চুপ করে ভয়ে থাক্‌ । ওয়! জানে, আমর! ঘুমিয়ে আছি। 


কিছুই দানি নে। আরও হু'চার দিন এই ভারে চলুক। 
দেখি ওদের- বেহায়াপদার দৌড় কত দুর | 


বেশ, তাই থাক:--অতি নির্সিপ্ত ভাবে কথাটা বলে জখি- 
চরণ আবার পাশ ফিরল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভার 
,নাক-ভাক। সুরু হ’ল । 


ও 


_ (ক্ৰমশঃ) 


কলা ও শিল্প মহাবিদ্যালয়ের জন্মকথা 


শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


EEO উপরে জাতীয় জীবনের ছাপ কিয় পড়ে, 
আবার জাতীয় জীবনও ইহা দ্বারা: কতখানি প্রভাবান্বিত 
* হয় তাং! কলিকাতার কলা ও শিল্প মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস 
আলোচনা করিলে আমাদের সম্যক্‌ উপলব্ধি হইতে পারে। 
আগামাঁ বর্ষে ইহার শতবর্ষ পূ্তি হইবে । তখন হয়ত ইহার 
বিস্তারিত ইতিহাস রচনারও আয়োজন হইবে । - এখানে 
এই বিছ্াঁলয়টির মাত্র জন্মকথা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা 
করিতে. চাই। এবিষয়ে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার 
উপরেই আমাকে নির্ভর করিতে হইয়াছে । 
১৮৫৪ সনের প্রথম দিকে, ২র! মার্চ তারিখে কর্ণেল ই. 
গুডউইন বেখুন সোসাইটিতে “Union of Science, 
Industry and. Arts* শীর্ষক একটি বক্তৃতা করেন। এই 
বক্তৃতায় শিল্পবিদ্যালয স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি 
বিশেষ জোর. দ্রেন। ইহার পর" হইতে এই উদ্দেশ্যে একটি 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আলাপ-আলোচনা সুরু হয়। এ 
নিমিত্ত অচিরে প্রথমে একটি সভা! প্রতিষ্ঠিত: হইল । 
তাহার নাম হইল “শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী' সভা” (ইংরেজী 
নাম='Society for the Promotion‘of Industrial 
8৮৮) এই সভার সভাপতি-কর্ণেল ই. গুডউইন 
স্বয়ং; সম্পাদক--হ্জসন গ্রা” ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। 
ইহার কমিটিতে সদস্ত ছিলেন পনর জন, ধথা--সি. এলেন, 
"সি. বীভন, ডাঃ জি. বেডফোর্ড, পাদ্রি জে, এম. বিপু, 
জে. এ. ক্রফোর্ড, ডাঃ স্র্ধ্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী, 
রামগোপাল ঘোষ, ডবলিউ, এন্‌, লীস্‌, পাদরি জে, লঙ, 
রামচন্দর মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ক্যাপটেন 
এইচ. খুলিয়র, হেনরি উড়ো, ডবলিউ. জে. ইয়ং । একটি 
লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, তখন পর্য্যন্ত এখানকার শিক্ষা- 
ংস্কৃতি ক্ষেত্রে দেশী-বিদেশী বিদগ্ধজনেরা একত্র হইয়! লোক 
হিতকর কাধ্যে লিপ্ত হইতেছিলেন। 


_ শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা একটি শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের 
আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন। সভার পক্ষে সম্পাদক 
" হুজসন প্রাট ও রাঁজেন্্রলাল মিত প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের এক- 
খানি অন্রষ্ঠানপত্র রচনা করেন। ইহার তারিখ ৬ই এপ্রিল 
১৮৫৪ । বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে এখানি প্রেরিত 
হইয়াছিল। ইহা “বেঙ্গল হরকরা'য় প্রকাশিত হয় ১৮৫৪, 
২৪শে এপ্রিল দিবসে । প্রবর্তী ২৫ মে ‘সম্বাদ ভাস্কর” 
এখানির বঙ্গাম্থুবাদ প্রকাশ করেন। এই অন্থবাদ এখানে 


প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে 'শি সির স্থাপনের দে 
সম্যক্‌ জানা যাইবে। অস্থুবাদটি এই : 
' “*শিদবিষ্া শিক্ষার উৎসাহার্থে এতন্নগরে এক সভা সংস্থাপিত 
হইয়াছে, ততকর্তৃক আদেশিত হুইয়া আমরা সাধারণের 
শিক্ষোপমুক্ত একটি প্রকান্ড বিষ্ভালয় সংস্থাপনের নিমিত্ত 
মহাশয়দিগের সাহায্য বাচ এ| করিতেছি । উত্ঞ বিগ্ালস্ে 
চিঞ্জবিস্কা, কাষ্ঠ, ধাতু প্রস্তরাদির ক্ষণবিক্ঞ!' ও যংপান 
পুতলিকাদির গঠনোপযোগি বিষ্ভার 'উপদেশ প্রদত্ত হুইবেক । 
দেশ শি্পাধ্য ব্যবসায়ের উৎসাহ ও তহুম্নতি চেষ্ঠা, 

এতদ্ধেশে চিত্রকর ও তক্ষকের অতাব নিরাকরণ করা; এবং 
হিন্দু মোসলমান ও ইংরাজ সন্তান যাহারা কিফিৎ বিদ্তাত্যাস 
"করিয়া পরে উপজীবিকা! প্রাপ্তির ক্লেশ পাইতেছে, তাহাদিগের 
নিমিত্ত ব্যবসায় প্রস্তুত করা প্রস্তাবিত সতার উদ্দেম্ট, এবং 
'তৎকার্যপকল করণাভিপ্রায়ে এই সাহায্য জানা কা 
াইতেছে। : 

“যে সকল মহাশয়ের! এতছেশের এহিক মঙলাকাঙ্া করেন, 


£ভাধারা-অনায়াসেই' জানিতে পাঁরিবেন-ষে প্রস্তাবিত কাৰ্য্যে 
'পুব্বোক্ত লাভ’ অপেক্ষাও অধিক উপকারের 'সত্তাবনা আছে, 


ইহা দ্বার! প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর এক অভাব 'নিরাকরণ 
হইবার উপায় .হইবে'। সর্বোৎক্্ট ও মহোপকারি শিক্ষা 
কি তধিষয়ে সকলের এঁক্য না হইলে হইতে পারে, পরত্ব ইহা 


কেহই অর্থীকার করিবেন না যে, যে সকল ব্যক্তি উপন্বীবিকা 
" অনুষ্ঠান করিয়া দিনপাত .করে অথচ নিকট অমোপজীবী 


হইতে তক্রাবস্থার স্থিত, 'তাহাদিগের -পক্ষে এক বিদাত 
উৎকতা অপেক্ষা বিবিধ বিস্তার আলোচন! শ্রেন্স্কর, অর্থাৎ 
ঈদৃশ নানী বিদায় শিক্ষা পাওয়া উচিত, যাহাতে প্রত্যেকে 
স্ব স্ব ক্ষমতাহুসারে লাভজনক ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে পারে । 
ভারতবর্ষের ব্যক্তিব্যহকে তদ্বেশের এহিক মঙ্গলসাধনের 
উপায় করণার্থে, তথ! সকল ব্যবসায়ে নিযুক্ত করণার্থে 


০ 


একাপ্ততঃ তাহাদের অধিকাংশকে কারিক ও মানসিক টয় এ 


প্রকারে শিক্ষা দেওয়| কর্তব্য । এই উত্তয় প্রকারে :শিক্ষার 
প্রতি অপর এক কারণ আছে। এতদ্দেশীয় ব্যজিবর্গের 
মনকে স্বাধীন করণার্ধে সকল মনোবৃত্তির চালনা করা অত্যন্ত 
আবশ্তক। যাবৎ শিক্ষা প্রণালী এমত অসম্পূর্ণ থাকে যাহাতে 
কেবল কয়েকটি মনোবৃতির চালনা-হয়, বিশেষতঃ যে পর্য্যন্ত 
মহুয্যের ব্যবহারাদি বিভার প্রয়োগ করিবার উপায় নিরূপিত 
না হয়, যনদ্বার!- উৎসাহ স্থষ্টি সাধন প্রভৃতি মনো বৃত্তির চালনা 
হইতে পারে, তাবৎ কদাপি এতদ্বেশের যথার্থ উন্নতি সম্ভব না। 


: ষ্ঠ 


* আমারদিগের এমভ অভিমান নাই যে বর্তদান শিক্ষা 
প্রণালী বিষয়ের যে সকল দোষ প্রদর্শিত হইল, শিল্প বিষয়ক 
একটি বিভালয় সংগ্থাপনে শুভাবতের নিরাকরণ হইবে,-পরত্ধ 
ইহা তদি& সাধনের সাহায্যকর বটে।- অন্য্য ব্যবহারে 
বিষ্কার প্রয়োগ করণার্ধে কায়িক শ্রমসাঁধ্য শিল্প এক শ্রেষ্ঠ 
উপায়, এবং কোন সভা কর্তৃক তাহার সাধন চেষ্টা অনায়াসেই 
হইতে পারে। বোধ হয় অভ্ভাভ বিষয় শিক্ষার, উপার রাজ- 
পুরুষেরা ত্বরায় করিবেন | -* 

প্রাচীন ব্লীত্যছসারে কায়িক শ্রমপাধ্য.. শি অশিক্ষিত 
ব্যজিবর্গের হুত্তে সমর্পন করাতে তহুন্নতির' প্রতি. যে হানি 





হইয়াছে এই বিস্বালয় সংস্থাপন তাহার ০ প্রতি ' 


এক প্রধান কারণ হইবে ।. 

প্রস্তাবিত ব্যাপারে সতার' অভিপ্রায় ' এই ষে তি ও, হস্ত 
এককালে এই টতরের শিক্ষা হইতে: পারে, এবং সুশিক্ষিত 
ব্যক্তিদিগকে, অসাধ্য শিল্প শিক্ষা করাইয়া এতদ্বেশীয় বনী, 
মানী ও বিজ্ঞনগণের নিকট তাহার গরিমা সংস্থাপিত হয়। 

মাঙ্দাদ্ নগরে এই প্রকার প্রধত্বের যথোচিত ফল হওয়াতে 
প্রস্তাব্ত্তি সভা নিৰ্ভয়ে, সাধারণের, সাহায্য প্রার্থনা করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন। 
বিভালয় সংস্থাপন করিয়াছেন তাহাতে যেং দ্রব্য প্রস্তুত হয়, 
তাহা ক্রয় করিতে ও.যে সকল ছা সুশিক্ষিত হর শাহা- 
দিকে কর্থে নিযুক্ত করিতে লোকে এতাদৃশ, ব্য হইয়াছেন 
যে ডাক্তর সাহেব সকল প্রা্থাদিপের মানস সফল .কৃিতে 
পারেন নাই। | 


মমস্থ করা দিয়াছে ষে উপরে ধেসকল 'বিভার, উল্লেখ | 


হইল তদ্বিষয়ের শিক্ষাপ্রদান শুষ্ মান্দ্রাত হইতে গুশিক্ষক 
আনান যাইবেক, অথবা এই নগরস্থই কোন সুশিক্ষক নিযুক্ত 
করা যাইবেক । হিন্দু পঙ্গীর মধ্যভাগে বিভালয়ের নিষিত 
এক বাগি তাড়া লওয়া যাইবেক, এবং এ প্রকারে শিক্ষার সময় 
মিরূপিত করা ' যাইবে ধাহাতে অন্তা বিতালয়ের 'ছাত্রেরা 
তৎ পরিত্যাগ না. করিয়াও প্রস্তাবিত - বিভালযে অধ্যয়ন 
করিতে পারে। সাধ্যমত 'আপন আয়ে এই বিদ্কালয় 
অবস্থান করিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে ছাত্রদিগের নিকট 
ইত্ডে বিভাঙ্রূপ কিফিৎ২ বেতন লওয়া যাইবেক। :পরস্ত 
ফোম মতে সেই বেতম রানির "এক ..টাকার ‘অধিক 
হইবেক না। - . 
সভার অভিপ্রায় যে একান্ত: বিদ্যালয় এক বংসরকাজ 
বর্তমান রাখেন, তদর্থে-ও গৃহসজ্জা, চিজ্পট: প্রভৃতি বসন্ত ক্রয় 


করিতে বোধ হয় সপ্ত. সহ টাকা সংখ্হ করিতে নে 


তন্মধ্যে কিফিশ্বাত্র ছাত্রিক বেতনে প্রাপ্তব্য। 
-সতা বোধ করেন বছ-সংখ্যক.মহুয্যকে:: লাভজনক ব্যবসায় 
প্রাধির উপায় প্রদান করা ফলত: আপনা আপনি ' সাহায্য 


কল! ও শিল্প মহাবিদ্যালয়ের জন্মকথ। 


পপ, 





উক্ত মগরে ডাজর হন্টর সাহেব যে সকল. 


২২১ 
করিতে লোককে সাহায্য 'কর! অপেক্ষায় “মহংকাৰ্খ্য দয়! 
প্রকাশ হইতে পারেনা। ' ও 
" মাসিক ব্যয়ের' নিমিত্ত মাসিক দান, ও টি উড 
পুস্তক, চিত্র পৃঙ্ভলিকাদি দান বা তংত্রয় নিষিত এককালিক 
অর্থবান ভার প্রার্থনা শেযোক্ত নিয়মের নিমিভ বোধ হয় 
হুই সহজ. টাড়া প্রয়োজন হুইবেক।- ইতি দ্‌রিজা'ঞা। 
ইং ৬ জাপরেল। ১৮৫৪ অব ' 
শিল্প বিতোৎসাহিনী সড়। সম্পাদকন্ত । 
আহা জন্‌ প্রাট নায়ঃ। 
ৃ ্রীরানেভ্রলাল মিঅন্, চ।» রি 
২৪ মে ১৮৫৪ দিবসে ‘সংবাদ প্রভাকর’ প্রস্তাবিত 





Pe 


শিল্পবিদ্যালয় সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় জেখেন। ইংরেজ 


ও- ‘বাঙালী টাদাদা তাদের একটি তালিকাও প্রভাকরে 
দেওয়া হয়। ইহা হইতে দেখা. যাঁয়_-ইংরেজদের নিকট 


"এককালীন দান পাওয়া যায় দুই হাজার টাকা ও মাসিক 


দান একশত তেত্রিশ টাকা । বাঙালীদের দানের ফিরিস্তি 
আলাদা করিয়া দিলাম। “স্বাদ ভাস্কর--২৫ মে ১৮৫৪ 
সংখ্যায় হিসাবটি এইরূপ দেওয়া হইয়াছে £ 


দাতা. . দান . 
/ ২, এককালীন, মাসিক 
. প্রতাপচন্জ সিংহ... 1. ২০০২. ৮২, 
:  পরপরকুমার, হা ও এ ১০০৯২. ১০৭ | 
.. *রুমানাথ ঠাকুর 431১৯ ক ৫২. 
দা রামলৌচন। ঘোষ Te oN ৫৭ 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর - ১০০২ 9 
নগেম্্নাথ ঠাকুর 7১০৯৭ ০. 
- রামপ্রপাদ রায় ' ৫০২ ৪ 
:., “*গোবিদ্দচজ্র সেন "১০০৯ 9. 
: আয়কফ মুখোপাধ্যায় ১০০২, ৫৯৬ - 
রাজেন্দ্র দত্ত + ১৪৩২ 79. 
সত্যচরণ ঘোষাল ১০০২. ৩৯ 


. দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ শিল্পবিদ্যালুয় স্থাপনের প্রস্তাবকে 
বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন। বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা] 
সম্বদ্ধে আলোচনাস্তর.৪ মে ১৮৫৪ তারিখে ভি ঘট? 
লেখেন ঃ 


‘What is now absolutely Hecessary “ to ensure 
the progress of our nation is to disturb the optimism 
into which they complacently take- refuge whenever 
an improvement is suggested, and the school design 
will according to the measure of its ability effectually 
contribute. towards that end. 


Col. Goodwyn and Mr. Hodgson Pratt with 


whom the new scheme originates, have placed us 


under miich obliggtion by their active labour in 
promoting’ it and- carrying into its. execution . 2 


২২২ 


'« এই প্রসঙ্গে একজন বাঙীলীগ্রধানের নামও উল্লেখযোগ্য । 
রাজেন্রলাল মিত্র শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের জল্পনা হইতেই 
ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন। . শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভার 
অন্তর সম্পাঞ্গকরূপে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়, তাহার তৎপরতা 
বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি সুদীর্ঘচাল ইহার: সঙ্গে যুক্ত 
থাকিয়া ইহার: পরিচালনায় যে নানারূপে সহায়তা করিয়া- 
ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে । ৫ এর 


শিল্পবিদেযোৎসাহিনী সভার পক্ষে অনুষ্ঠানপন্র প্রচারিত | 


হইবার পর হইতেই শিল্পবধ/ালয় প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় 
চলিতেছিল। বিদ্যালপর-গৃহের জন্য নূতন বাজারের সন্গিকট 
চিৎপুর রাস্তার ধারে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্্ 
দিংহ ও বাজ। ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের একটি বাড়ী বিনাভাড়ায় 
পাওয়া গেল। কেকে শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন তাহাও 


নিরূপিত হয়। ৯ মে ১৪৫৪ “সংবাদ প্রভাকর” এই সকল 


সংবাদ ' দিয়! লিখিলেন £ 
“পারিশ্রমিক ও শিল্পাদি বিদ্যাশিক্ষার বিদ্যালয় এক 


মাপের মধ্যে খোলা হুইবেক, পরম বদান্তবর শ্রীযুত রাজ। . 
প্রভাপচন্্র সিংহ এ বিদ্যালস্বের নিমিত্ত চিৎপুরের রাস্তার ধারে 


এক উত্তম বাগি প্রদান করিয়াছেন তাহার মাসিক ভাড়া 
১৫০ টাক! মিরূপিত ছিল, মেং রিগউড সাহেব কাদা প্রভুত 


ও তদ্ধার! দ্রব্যাদি নিৰ্ম্মাণ করণ বিষয়ের উপদেশক এবং মেং . 
আগিয়ার সাহেব চিঅবিষয়ক শিক্ষকরপে নিযুক্ত হইবেন, . 


এমত' কল্পনা আছে যে মেং হেওঘি সাহেব কাঠের উপর 
প্রতিযুর্ঠি খুদিবার বিষয়ে ছাত্রদিগকে উপদেশ দিবেন, মেং সি, 
গরান্ট নামক একজন অতি উপযুক্ত ব্যক্তি শীঘ্র বিলাত হইন্ডে 
আসিরেন, এবং তিনি তাহার প্লেটের উপর অক্ষর ও প্রতিষু্টি 
খুদিবার শিক্ষা! প্রদান করিবেন, এই বিদ্যালয়ের কার্যারস্ত 
হুইলে সাধারণের সামানত উপকার দর্শিবেক ন! অনেক উত্তম 
দ্রব্য এদেশে হইতে পারিবেক I 


কিন্ত শিল্পবিদ্যালয়েব প্রতিষ্ঠাকার্য্য নানা কারণে 
বিলঘিত হইতে লাগিল। মধ্যে “সংবাদ প্রভাকর, এক 
দীর্ঘ প্রস্তাবে. এরূপ বিদ্যালয় "আস্ত প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা 
সম্বন্ধে পুনরায় লিখিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেন্টেরও যে এরূপ 
একটি শুভকর বিদ্যালয়ের সাহায্যে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য 
সে বিষয়েও তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। 
" যাহা! হউক, প্রারম্ভিক আয়োজনাদি সম্পূর্ণ করিয়। সভার 
সম্পাদ্বকঘ্্ ইংরেজী বাংলা সংবাদপত্রে বিদ্যালয় স্থাপনের 
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত করেন। ‘সংবাদ গ্রভাকরে" ১১ আগষ্ট 
১৮৫৪ তারিখে এই বিজ্ঞাপনটি এরূপ বাহির হয়ঃ 
- *শিল্পবিদ্যালয় বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে; ৬লালাবাবুরর 
নুত্তন বাজারের বাচীত্তে আগামি ৩১শে শ্রাবণ লোমবার বেল! 


“প্রবালী. : 


১৩৫৯, 


৪ ঘণ্টা সময়ে উপরোক্ত বিদ্যালয়ের সংস্থাপন [হইবেক । 
তাহান্তে অধুনা চিত্রকরণ এবং পুভলিকাদি ঠনোগাধি 
বিদ্যার উপদেশ প্রদত্ত হইবেক। . 
১ সোমবার, বুধবার এবং শুক্রবার দিবসে চির শ্রেনীর 
শিক্ষা হুইবেক, এবং সুত্তি নির্ম্মাত্‌ শ্রেণীর শিক্ষা মঙ্গলবার, 
ব্বহস্পত্তিবার এবং শনিবার হুইবেক । 
- এক শ্রেনীতে উপদেশ প্রাপ্তির মাসিক বৃভি ১ টাকা। | 
উতর শ্রেণীতে উপদেশ প্রাপ্তির মাসিক বৃত্তি ১॥০ টাকা । - 
উক্ত বৃত্তি প্রতি মাসের শেষ দিবপে দিতে হুইবে । - 


‘' বিদ্যাধিরা বিদ্যালয়ের ছা নির্দেশ পুস্তকে আপন আপন 
নাম নিৰ্দিষ্ট করাইলে- এক একখানি ছানীয় পত্র (টিকিট) 


প্রাপ্ত হইবেন, এ পন্জ বিদ্যাথি কর্তৃক প্রত্যহ শিক্ষকদিগকে 


ব্বেখাইতে হইবেক ৷ উক্ত পত্র ছাত্রের এক মাসের মিমি 
প্রান্ত হইবেন। 'মাস পূর্ণ দিবসে: ছান্রীয় বৃতি আদার হইলে 
আগামি মাসের নিমিত্ত পুনঃ মতন প্র প্রদত্ত হইবেফ । 


- সৃতিগ্রহণ ও বিদ্যাধিদিগের নাম নির্দেশিকরণার্থে এক ব্যক্তি 
প্রত্যহ বিভালয়ে অপরাহ্থে ছুই ঘণ্টা অবধি চারি ঘণ্টা পর্যন্ত 
উপস্থিত থাকিবে । অগ্থাববি এক সপ্তাহ সে ব্যক্তি পূর্ববান 
সাত ঘণ্ট| 'অবধি দশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তদর্থে তথায় উপস্থিত 
থাঁকিবেক। | 

চিত্র শিক্ষাধিদিগকে এফ একখানি প্রস্তরফলক লেখনীর 
মেট, ও পেন্সিল আনিতে হুইবেক । 

_ চিঅফর শ্রেণীস্থ বালকের! চিত্রকরণে কিফিৎ সক্ষম হইলেই 
তখন বিভোপদেশার্ধে অপর এক শ্রেণীতে সংস্থাপিত হুইবেক । 
হজ জন্‌ প্রা, শ্ীরাজেজলাল মিআ। শিল্পবিভোৎসাহিনী লতা 
সম্পাদক । কলিকাতা, ইং ৯ আগষ্ট ১৮৫৪ সাল Us | 


পর দিবস ১২ই আগষ্ট তারিখেও এই বিজ্ঞাপনটি 

ংবাঁদ প্রভাকরে’ হুবহু পুনমু্রিত হয়। এই দিন ‘সংবাদ 
প্রভাকঝ-সম্পা্দক মুল সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখেন : 

-শআমরা অতিশর আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে 
সঙ্কলিত শিল্পবিভালযর় আগামি দোমবারাবধি [ ১৪ই আগঞ্জ ] 
খোলা হুইবেক, শাহার নিয়ম সকল পাঠকবর্গ বিজ্ঞাপনস্থলে 
দৃষ্টিগোচর করিবেন, এ বিদ্ধালয় দ্বারা যেরূপ উপকার লদ্ভাবন্! 
আমরা তাহ! পূর্বেই লিধিয়াছি, এতদ্বেপীয় লোকের! অভা্ত : 
বিদায় যেরূপ পারদশি হইতেছেন, শিল্প বিভায়ও তদ্রপ 


‘হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই, প্রথমতঃ এ বিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্যা 


ও পুশুলিকাধি গঠনোপযোগি বিদ্যার উপদেশ প্রদত্ত হইবেক, 
পরে তক্ষণা্ধি অস্ঠান্ত বিষয়ে ছাত্রগণ উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন, 
শিল্প, বিদ্যার ভিন্ন তিন্ন শাখা সাধারণের পক্ষে যহপ 
প্রয়োজনীয় শিক্ষাধিগণের পক্ষে তদ্রপ আনন্দজনক, বিশেষতঃ 


তাহার! তিন্ন তিম্ন বন্তর বিক্কৃতিতে তিম্ব তিন্ন' বন্ত প্রস্তুত করিয়া 


জ্যেষ্ঠ 


কলা ও শিল্প মহাবিদ্যালয়ের জন্মকথা 
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তদ্ধার] নান! প্রকার মনোহর ও শোতাকর দ্রব্যাদি নির্মাণ 
করণে পারগ হইলে বিলাতীয় লোকদিগের ভায় এতদ্বেদীয় 
সাধারণ ব্যক্তিদিগের গৃহাদি সঙ্দীভুত হইতে পারিবেক, 
আত্মীয় বন্ধুগণের চিঅ প্রতিমৃণ্তি সকল অনায়াসে অথচ অল্প 
ব্যয়ে প্রস্তুত হইলে সামান্ত উপকার দর্পিবেক না, অতএব 
যে সকল মহাশয়ের এই বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, 
আমর! তাহারদিগফে অগণ্য ধন্বাদ করিলাম, বিশেষতঃ 
“পরম ধার্মিকবর দুবিখ্যাত ৬লালাবাবুর কুলন্তিলক এযুত 
রাজ! প্রভাপচন্গ সিংহ ও গ্রযুন্ত রাজ! ঈখরচন্র সিংহ নূতন 
বান্ধারের বাটী প্রদান করাতে উত্তত বিদ্যালয়ের প্রতি তাহার- 
দিগের যথেষ্ঠ অনুরাগ প্রকাশ হইয়াছে, অধৃনা এতদ্দেশীয় 
ব্যক্তিদ্িগের মধ্যে যাহার! শিল্প বিদ্যায় সুশিক্ষিত হুইরা 
স্বাধীনরূপে সৌভাগ্য সফমপূর্বক স্বদেশের মুখোচ্ছল করনের 
বাসমা করেন, তাহারা আগামি পোমবার অপরাহ্ন বেলা চার 
ঘটক সময়ে বিদ্যালক্কের বাগিতে উপস্থিত হুইবেন ।” 

‘সংবাদ প্রভাকর*নির্দেশিত তারিখে কিন্তু শিল্পবিষ্তালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহার প্রতিষ্ঠা হয় ছুই দিন পরে, 
১৬ই আগষ্ট বুধবার দিষসে। এই দিন “বেঙ্গল হরকরা? 
বিদ্যালয়টিকে অভিনন্দিত করিয়৷ ইহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে 
একটি দীর্ঘ প্রস্তাব লেখেন। ইহার কোন কোন অংশ মাত্র 
এখানে দিলাম ঃ 


The opening of the Industrial School of Art 
is an event in native improvement well deserving 
attention . . . The Industrial School is one of those 
Institutions originated as the best of such are by 
private enterprise and philanthropy. It addresses 
itself to a want which must have long been felt in 
Calcutta; but for which no provision has ever yet 
been made. And yet this seems marvellous, when we 
‘consider the peculiar mechanical designs either of 
Nature or of Art. Block-cutting—that sort of block 
which is used in Calico Printing—has for a long 
time been familiar to the natives, and these instru- 
ments of their handicraft we believe have 01662. 
been used in England to print those very Calico’s 
which are produced in our Exchange here. ‘The talent 
has, however, been allowed to lie fallow up to the 
present day . . . To draw forth the mechanical and 
ftistic abilities of the people 6f Bengal, the Indus- 
‘trial School has been established. Today it opens to 
the public . . . The names of Col. Goodwyn and Mr. 
Hodgson Pratt must ever be associated - with this 
School, if it becomes an established member of the 
Calcutta, Institutions, 8s we foresee it will. ‘The 
design has been Col, Goodwyn’s, the execution 
Mr. Pratt's . . . | 
“As the school opens to the public this after- 
noon, we hope that all interested in the progress of 
Art and Science will be present on the occasion,” 


(The Bengal Hurkaru ond the India Gazette, August 
16, 1854). 


বেঙ্গল হরকরা নিজ মন্তব্যে একথা ্বীকার করেন যে, 
ব্লক তৈরির কাজ বহু পুর্ব হইতেই এদেশীয়দের জানা 
ছিল।” ‘কিন্ত অনুশীলনের অভাবে তাহাদের জ্ঞান 
প্রসার লাভ করিতে পাবে নাই। “বেঙ্গল হরকরা” ইণ্ডি- 
নীয়ার কর্ণেল গুডউইন এবং হজসন প্রাটের কথাই এখানে 
মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙালী-প্রধানেরা যে এই 
প্রতিষ্ঠানটির পরিকল্পনা! হইতে ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 
ছিলেন এবং দেশীয় সম্পাদকগণও ঘে এ বিষয়ে বিশেষ 
উৎসাহ দেন তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। “সাদ 
ভাস্কর’ ২২ আগষ্ট ১৮৫৪ তারিখে "শিল্পবিদ্যা শিক্ষালয়” 
শিরোনামায় বিদ্ভালযটকে অভিনন্দিত করিয়া ধাহ! লেখেন 
তাহার কিয়দংশ এই ঃ 

“পাঠক মহাশয়ের] স্মরণ করুন এই বিদ্যালয় সংস্থাপন 
সম্তাবনায় আমর! পূর্বে বিস্তারিত প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম এবং 
শিল্পবিদ্যা শিক্ষার যেং উপকার তাহ! প্রদর্শন করাইয়াছি_ 


এক্ষণে আনন্দিত হইয়! বলিতেছি শ্রীযুক্ত রাজ! প্রন্ভাপচ্জ 


সিংহ বাহাছুর ও অযুত রাজ! ঈশ্বরচজ্জ সিংহ বাহাছুরদিগের 
গরাণহাটার প্রশস্ত বাটীতে বিদ্যালয়ের কার্ধ্যারস্ত হইয়াছে, 
প্রতিদিন ছাঅসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে. |” 

শিল্পবিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী এবং ছাত্রসংখ্য। সম্পর্কে 
‘সংবাদ প্রভাকর? পরবর্তী ২৪শে আগষ্ট আরও বিশদ ভাবে 
লিখিলেন ঃ 

“শিপপবিদ্যালয়ের কার্য্য অতি সুনিয়মে নির্বাহ ইহ 
তথাকার সেক্রেটারী এীয়ুত হঙ্জসন প্রাটু সাহেব ও অন্তাড 
অধ্যক্ষের! এরূপ নিম করিয়াছেন যে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার 
শ্রেণীতে ৫০ জন ও স্ব প্রতিসূ্ি প্রত্তত করণ বিদ্যা শিক্ষার 
শ্রেণী ৪৫ জন আপাতত গ্রহণ করিবেন, কিন্ত এ সংখ্যা 
প্রথম দিবসেই পরিপুণ হওয়াতে প্রতি দ্বিবস ৰহু ব্যক্তি তথায় 
গমন করতঃ হতাশ হইয়া! প্রত্যাগত হুইতেছে, কর্ধাধ্যক্ষের! 
ধন্তপি নুতন ছাত্র নিয়োগ করেন তবে ৪1৫ দিবসের মধ্যেই 
ছাজসংখ্যা ৫০০ হইতে পারে, অধুনা! অধিক শিক্ষক নাই, 
এফারণ অধ্যক্ষের! তাহাতে বিরত হইয়া! অতি স্মুবিবেচনার 
কার্য করিয়াছেন ।৮.., 

বিদ্যালয়ের ভাবী শিক্ষকদের নামের ফিরিস্তি পূর্বে 
পাইয়াছি। প্রতিষ্ঠার সময়ে মৃং-পুত্তলি নির্মাণ শ্রেণীতে এম্‌ 
রিগউভ শিক্ষক-পদে বৃত হন। চিত্র-বিভাগের শিক্ষকের 
নাম প্রতিষ্ঠাকালীন বিবরণাদিতে পাই নাই। মনে হয়, 
পূর্ব্বোক্ত আগিয়ার সাহেবই এই পদে নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। 
এইরূপে সরকারী কলা ও শিল্প মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাধ্য 
সম্পন্ন হইল। 
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= এল পপ লীলাত 


যে কাজ আপনি করেন মাই, অন্ততঃ জ্ঞাতসারে করেম নাই 
তাহার জন্ভ কেহ যদি সরাসরি আপনাকে দায়ী করিয়া বসে 
ভাহ হইলে সেট! আপনার পক্ষে অসঙ্গন্ত মনে হওয়! খুবই 
স্বাভাবিক । যে সকল ক্ষতিকর কাছের জত অন্ত ফোন বিষয় 
বা. অঙ্গ ফোনে! ব্যক্তির উপর দোষারোপ করা অযৌক্তিক 
মহে, দেখুলির জন আপনি নিশ্চয়ই মিন্দাতাঙ্ধন হইতে চাহেন 
না। কিন্ত: শুংসত্বেও একথা সত্য যে অপরের দাস্যহানিদ 
জন্য আপনিই দায়ী । 
আপনি অবস্ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন--*কিন্ত কেন, 
আমার কি দোষ?” আচ্ছা, হয়ত চেষ্ট। করিলে আপনি 
মনে করিতে পারিবেন যে,- শেষবার যখন আপনি সর্দি কাশি 
অথবা গলগ্রস্থির প্রদাহে আক্রান্ত হন, কিংবা যখন আপনার 
টাইফয়েড, জন্্র-লীড1 বা” উদরাময় হয়ণতখন কোন্‌ ফাকে যে 
এই রোগ আপনার দেহে আপিরা প্রবেশ করিল তাঁহা-তাবিয়া 
আপনি অবাক হইয়াছিলেন।” আপনার দুর্ভাগ্যের জন্ত অপর 
কাহাফেওয্দায়ী করিবার কথ হয় ভ-আপনার'দনেও উদিত 
হর নাই। ধরুন আপনি মাছ ধরিতে, পিকনিক করিতে অখব! 
জঙ্গি চযিত্ডে গেলেন, এমতাবস্থায় যদি বাদল নামে তাহা হইলে 
আপনি যেমন এই দুর্ঘটনার জঙ্ত আপনার শক্ত মিঞ্জ কাহারও 
উপরেই দোষারোপ করেন ন! (অথব! ক্ষেত্রবিশেযে ধুব 
স্ব্মাজায় করিয়া থাকেন )--ইহাও তদহুরপ । প্রায়শঃই 
বলা হুইয়া থাফে.যে, এই সমস্ত দুর্ব্বিপাক ঘটে-_হুয় নেহাতই 


দৈবক্ৰমে, ' নতুব! ভগবান কিংব! আমাদের সিহত অতীত 


কোনে! অজ্ঞাত কারণে ।- - -:, 
* ব্যাধি সেইজন্য অনেকের. দিকট এ এমন মন একটি অনভিরয 
অশুত বলিয়া! প্রতীয়মান হয় ঘাহাকে--পছন্দই হোক. আর না- 


পছন্দই হোক, বাহার প্রকৃতি বোঝা যাক অথব1-হূর্ব্বোধ্যই 


থাকুক-__মামিয়া লওয়া ছাড়! গণ্যন্তর নাই । ..ন্থুতরাং কেহ 


যদি আপনাকে. একথ! বলে যে, অন্যান্য লোকেদের মধ্যে 


রোগের প্রসারের জন্য আপনিই দাসী তে! তাহা আপনার 
নিকট পুরাপুরি আজগুবি, অপ্রীতিকর এবং অশোতন উক্তি 
বলিয়া মনে হওয়া জন্বাতাবিক নয় । 

অনুস্থতাকালে আরামহীনতাঁ; অক্ষমতা, রোগের তিক, 
এবং ইহার প্রতিকারকল্পে অর্থব্যর ইত্যাদির জন্য হয়তো 
আপনার মন এরূপ উদ্বেগে পরিপূর্ণ থাকিত যে, যে-ব্যাধিতে 


আপনি আক্রন্তি-হইয়ছিলেন তাহার আক্রমণ প্রতিরোধ করা 
সম্ভাব্য ছিল কফিন! নিজেকে লে প্রশ্ন-করার 'কুরসম্তও বোধ 
কিন্ত জারোগ্যলাতের পরে ব্যাধির - 


ফরি আপনার হয় নাই। 


"দিনও মনে হইয়াছিল যে, 


~ 
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" রোগৰিভাৱের: নথ শিং দায়ী 
গ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


পুমরাক্রমণে কাবু হইয়া পঢ়িলে হয়ত! আপনার ম মনে 
এই ইচ্ছা আপিতেও পারিত যে, বদি চিকিৎসক, গুত্রযাকারী 
অথব! গবণমেণ্ট ভবিষ্যতে আপনাকে ইহার কবল হইতে রক্ষ! 
করিবার অন্য কিছু করিতে সমর্থ হইতেন।- ১4৮ উস 

সম্ভবতঃ আপনার মনে থাকিতে পারে কেমন. ক্রিয়া 
এক দিন ঘুম হইতে উঠিয়া] নির্মল আকাশের নীচে দাড়াইয়া 
আপনি অন্ভব করিলেন, আপনি অসুস্থ ।' যেহেতু আগের 
“আপনার স্বাস্থ্য, ভাল, কাজেই 
এই ব্যাধি পোষণ করিবার. জন্য আপনার দেহের" উপর 
দোষারোপ -করার কোনে! সঙ্গত কারণ খুঁজিয়! - পাওয়া 
আপনার পক্ষে ছুফর হুইয়া উঠিল। হয়তো আপনি মনে 


.মনে বলিতে পারেম বে, জন্তবতঃ বাহির হইতে “কোনো- 


কিছু” আপনার সুস্থ দেহে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত আকশ্মিফ- 
ভাবে এই রোগ হৃঠি করিয়াছে। কিন্ত আপনার অলক্ষিতে 
কি. করিয়াই বাঁ এরূপ ”“কোন- ৮ আপনার নি 
চুকিল?- 


ইহার সকল রহন্তই কিনব অত্যন্ত সহজ এবং বাঁ আপনি ূ 
সন্দেহ করিয়াছেন শাহা অত্রান্থ। ব্যাধি, অথবা ' “অধি- 
কাংশ ব্যাবিরই হ্ছট্ি হর বাহির হইতে যে. সকল “এজেন্ট” বা 
রোগবীন্জাণুবাহক দেহে প্রবেশ করে তাহাদের দ্বারাঁ। এই 
সমস্ত বাহিরের এজেন্ট জাকারে এত কষুন্্র যে সাদা চোখে 
তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায় ন!।  'ম্যাগনিফাইং জে” 
বা বহু ক্ষেত্রে কেব্দমাঁজ অণুবীক্ষণ যন্ের সাহায্যে তাহার! 
দৃষ্টিগোচর হয়। বাহিরের একট! বিশেষ পারিপাথিক ' 
হইতে ইহার! দেহাত্যন্তরে প্রবেশ করে এবং . পরে দেহ. 
ছাড়িয়া পুনরায় বাহিরের পরিবেশে প্রত্যাবর্তন করে? 
চুপিসারে মাহুযের দেহে প্রবেশ করিয়া এই অমত্ত জীবাণু 
ইহাকে ব্যাধিগ্রস্ত করে এবং পুনরায় তেমনি নিঃশব্দে উহাকে . 
পরিত্যাগ করিয়া . শাহার! অন্ত ব্যক্তির দেহে আশ্রয় গ্রহণ 
করে__ফলে শেষোক্ত ব্যক্তিও রোগাক্রান্ত হয়।: ;. এ 

অন্ত কথায়, দৃান্তসবরপ বল! যার যে, আপনি যদি পিতা 


“হন ত' যে ছেলে আপনার গঙ্গে একই গৃহে বাল করে: 


তাহার দেহে: 'আপনার .স্দি-কাশি, সংক্রামিত হওয়ার জত. 
আপনিই দায়ী । আর আপনি যদি -যন্মারোগে আক্রান্ত 

মাত! হন ত আপনার. শিশুফক্টার দেহে এ ব্যাধির বীজাণু যে 
অংক্রামিত হইল সে আপনারই দোযে। . অধবা আঁপিনি, বদি 
খাদ্যবস্তর ব্যরসায়ী হন শবে যে সকল লোক . আপ্রনার সর-,: 
বরাহ-কর! খাবার আহার -করে স্বাহাঁদের মধ্যে টাইফয়েড - 


দায়ী করে। 


জ্যৈষ্ঠ : 


রোগের প্রসারের জন্ভ আপনাকেই দায়ী করিতে হয়। এইরূপ 
বিভিন্ন শ্রেণীর অসংখ্য ব্যাধির কথা বলা যাইভে পারে যেগুলি 





এমন সব বাঁজাণুদ্বারা অংক্রামিত হয় যাহারা আমাদের শরীরে | 


অলক্ষিতে আসা-যাওয়া করিয়া থাকে । 

উপরের কথাগুলি ভাল করিয়া অহ্থধাবন করিলে এখন 
আপনি মনে মনে বলিতে পারেন-_-“আচ্ছা, আমার প্রতিবেশী 
যদি অজ্ঞাতসারে নিজের দেহ হইতে টাইফয়েডের বীজাণু 


৮ আমার পুজের দেহে সংক্কামিত করিয়া দিতে পারেন ( তাহার 


অন্থখের পরে আমার পুজ রোগাক্রান্ত হইয়াছিল), তাহা 
হইলে তাহার পুমের চোখের ক্ষতের জন্ত আমিও ত দায়ী 
হইতে পারি (প্রথমে ত আমারই চোখে ঘা হয়, তার পরেই 
না ছেলেটির এ অসুখের স্থআপাত)। অন্য কথায়-__বর্তমান 
প্রবন্ধের শিরোনামা যখন “দোষী, বলিয়া আপনার দিকে অঙুলি- 
নির্দেশ করে, অথবা আপনার দেহে “রোগ বিস্তারকারী’ এই 
লেবেল আঁটিয়| দেয়.তখন আপনাকে একজন ছুরভিসদ্িসম্পন্ন 
ব্যক্তি প্রতিপন্ন করা নিশ্চয়ই ইহার উদ্দেন্ঠ নয়, অথবা উক্ত 
শিরোনাম! যে কেবল একল! আপনাকেই দায়ী করে তাহাও 
নহে। ইহা নিঃসন্দিধরূপে যেমন আপনার প্রতিবেশীকে তেমনি 
আপনাকেও বুঝায়। শুধু তাহাই নয়-_ইহা বৃদ্ধ অথবা যুবক, 
চিকিৎসক কিংবা অব্যবসায়ী, পুরুষ অথবা স্ত্রী, শিক্ষিত অথবা 
অজ্ঞ, ধনী এবং দরিন্র_সমাজের অপর প্রত্যেককেই সমভাবে 
বন্তশুঃ সমাঘের প্রত্যেকে ই_অবশ্ঠ অনিচ্ছাসত্তে 
-_রোগবিডায়ের জ্রষ্ভ দায়ী । 

অবনত এ কথ! সত্য যে, সকল প্রকার ব্যাধির প্রসারের 
জন্য আপনি দায়ী নহেন। একথা হয়ত আপনার জবান! 
থাকিতে পারে যে, ক্যান্সার, বহুমু্, ঘদ্রোগ, পাকস্থলীর 
ক্ষত প্রভৃতি এমন অনেকগুলি ব্যাধি আছে যাহা এক ব্যক্তি 
হইতে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত হইতে পারে না। এগুলিকে 


ব্যাবিসমূহু সংক্রামক ব্যাবিগ্রত্ত অথবা পীড়িত ব্যক্তির দেহ 
হইতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে ইড়াইয়া পড়িতে পারে । ম্যালেরিয়া, 
যন্্, টাইফয়েড, সিফিলিস (“উপদংশ ) ইত্যাদি সংক্রামক 
২. ব্যাধির দৃষ্টান্ত । এই সমস্ত ব্যাধির "সৃষ্টি হয় পুর্ব্বোলিখিত, 
{ বাহিরের এনেন্ট-_তথাকবিত ব্ীবাধুসমুহের ; ‘দ্বারা । এই 
জীবাণুগুলিই এ সকল রোগের সংক্রামকতভার কারণ। 

এই সমস্ত বীজাণু এক দেহ হইতে অন্ত দেহে পিয়া আশ্রয় 
লইবার ক্ষমতাবিশিষ্ট। কিন্তু, অন্তান্প ব্যাধিসমূহ কোনও 
বাহিরের এজ্রেণ্টের দ্বার! উৎপন্ন হয় না! বলিয়] সেগুলিকে বলা 
হয় অ-সংক্কমণীয় | - 

এখন আপনি: বলিতে পারেন, যে, রোগের বৌ যে 
কেমন করিয়া আপনার দেহে প্রথম প্রবেল করিল তাহা 

- ১৩ Ee 


রোগবিস্তারের জন্য আপনিই দারী 


২ 


যখন আপনি ঘুণাক্ষরেও টের পান নাই, তখন আপনার শরীর 
হইতে অন্তাভ লোকের মধ্যে তাহার সংক্রমণের জন্ভ আপ- 
নাকে দায়ী করা যুক্িদঙ্গত নহে। 

আপনার কথাটা যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই। এই ধরণের প্রশ্ন 
যে আপনার মনে জাগিতে পারে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে 
পারা যায়। সুতরাং, প্রকৃতপক্ষে কিভাবে আপনার শরীর 
হইতে অপরের দেহে রোগ সংক্রামিত হইতে পারে ও 
হইয়া থাকে ভাহা আমর! অত্যস্ত সহজ সরলভাঁবে বুঝাইবার 
চেষ্টা করিব। এই রোগপংক্রমণ হইতে পারে তিনটি বিভিন্ন 
প্রণালীতে বা খাতে। 

খাত নং ১ শ্বাসনালীর মাধ্যমে 
যখন আপনি থুথু ফেলেন, কাঁসেন বা হাঁচেন ভখন প্রশ্থীপ- 
বায়ুর সঙ্গে চতুপ্পার্খের বায়ুত্তরে আপনি আপনার শরীরে 
যে-কোনও ব্যাধির বীজাণু আছে তাহ! নিক্ষেপ করেন। যক্ষা, 
ডিপধিরিয়|, টনসিল, হাম প্রভৃতি নানা রোগের বীজ্াণুই 
এগুলি হইতে পারে । এই সকল বীন্জাগু বাম়ুতে পৌছিরার 
পর, অপর কাহারও মিঃশ্বাসবাযুত্র সঙ্গে তাহার দেহের ভিতরে 
প্রবেশ করিয়া তাহাকে এ ব্যাধিতে আক্রান্ত করিতে পারে । : 
থাত নং ২--মলমুছ-থাত 

এই খাতের দ্বারাও বিবিধ রোগ সংক্রমণের সহায়ত! হয়। 
আপনার দেহে ঘদ্ধি টাইফয়েড, আমাশয়, কলেরা, উদরাময় 
ইত্যাদি রোগ থাকে তাহা হুইলে চতুষ্পার্থের জমিতে এবং 
জলে আপনার মলম ত্যাগের ফলে এ সকল রোগের বীজ 
নি£হত হইয়া! চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িতে পারে। এই সমস্ত 
জীবাণু মাটিতে অথবা নদী এবং হ্রদের জলে পৌছিবার পর 
অপর কাহারও কাচা থানত ব1 পানীয় জলের মধ্যে গিয়া আশ্রয় 
লইতে এবং তাহার দেহে ঢুকিয়া তাহাকে এ সকল ব্যাধির 





ৃ , ট্রি করিতে পারে । 
বলা হয় অ-সংক্রমণীয় ( Non-Communiéable )' ব্যাধি ' 
পক্ষান্তরে অন্য সব তথাকণিভ সংক্রমণীয় (Communicable). 


* খাত নং ৩-_হত্ত-খাত 

এই থাতের মাধ্যমে আপনার দেহের যাবতীয় বীজাণুই 
অপরের দেহে সংক্রামিত হইতে পারে। কেননা হাত নাসিকা 
এবং মুখ ( নিঃ খ্বাস-প্রধাসের খাত: ). এই ছুটিকে "মন ছোয় 
তেমনি মলমুত্র নিঃসরণের ধাতকেও স্পর্শ করে। দেই জগ্' 
প্রথম দুইটি খাতের সাহায্যে যে সফল রোগের বীঞ্জাণু বিস্তার- 
লাভ করে তৎসমুদয়ই এ সকল ব্যাধিতে আক্রান্ত লোকের 
হাতের মাধ্যমে প্রথমে অভাত লোকের হাতে ছড়াইয়া পড়িতে 
পারে; তারপর ক্রমে ক্ৰমে উজ ব্যাধিগমূহ তাহার 
দেহে সংক্রামিত হয়। বরুন, আপনার, হাতের মাধ্যমে যদি 
আপনার টাইফয়েছের বা গলক্ষতের বীজাণু অন্ত কাহারও 
হাতে পৌছে তাহ! হইলে নিশ্চই বীজাণুপ্তলি শেষোজ 
ব্যক্তির নিজের হাত হইতে তাহার নাক এবং মুখের তিতরে 
গিয়! চুকিবে এবং তাহাকে রূপ” ব্যাধিতে আক্রান্ত ফরিবে। 


২২৬. 


সুতরাং যদি আপনি আপনার দেহ হইতে বাহিরে ব্যাধি- 


বীাণুর বিস্তার বন্ধ করিতে চাহেন শ আপনাকে নীচের হত্ত-খাঁভ। 


তিনটি নীতি মানিয়া চলিতে হুইবে। 
নীতি--১ 
ফাপিবার, হাঁচিবার অথবা থুথু ফেলিবার সময় আপনি 
আপনার নাকের উপর একটি রুমাল ব্যবহার করিবেন। 
রুমাল শ্বাসনালী-পথে রোগবীঞ্জাগুর বিস্তার বন্ধ করিবার 
পক্ষে সহায়ক হয়। 
নীতি--২ 
স্বাপ্থ্যবিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে নির্মিত পায়খানায় মলম 
ত্যাগ এবং ভানিটরী টয়লেট ব্যবহার করিবেন । 
অশ্ মলমূ্ ত্যাগের অভ্যাস বর্জন করিবেন। স্তানিটনী 
টয়লেট এবং পায়খানা মল-মূজ খাতে রোগ বিস্তার প্রতি- 
" রোধের সহায়ত! করে। প্‌ 
নীতি--৩ | | 
প্রতিবার মলমূদ্ ত্যাগের পর এবং আহারের পূর্বে 
পাবান-জল ব্যবহার করিবেন ।' সাবান হত্ত-থাতে রোগ- 
বিস্তার প্রতিরোধের সহায়ক হয়। 
এ পর্য্যহ্ধ আমরা যাহা বলিলাম তাহার সারাংশ হইতেছে 
এই : | : | 


একথা নিঃসংশয়েই বঙ্গ। যাইতে পারে যে, যে" সকল 
বাঁজজাণু ব্যাধি সুষ্টি করে সেগুলি তিনটি খাতের মাধ্যমে বিশ্তার 


বাদী 


ইহ! ছাড়! . 
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লাভ করে: (১) শ্বাস-থাত, (২) মলমূত্র থাত (৩) 
তিনটি নীতি পালন করিয়া আপনি রোগ- 
বিস্তার বন্ধ করিতে পারেন--( ১) ক্লমাল ব্যবহারের নীতি, . 
২) টয়লেট ও পারখানা ব্যবহারের নীতি এবং (৩) সাবান 
ব্যবহারের নীতি--প্রত্যেকটি খাতে রোগ-সংক্রমণ প্রতিরোধের 
জন এক একটি নীতি প্রতিপাল্য । 

যে পর্য্যন্ত সংক্রমণীয় রোগের দ্বারা আজ্রান্ত হইয়া আপনি _ 
অসুস্থ হইতে থাফিবেন, অথাং__যে পর্য্যন্ত অপরে তাহাদের 


- রোগের বীজাণ আপনার দেহে ছইড়াইতে থাকিবে সেই পর্যন্ত 


অপরের মধ্যে রোগ-বিত্তারের জর আপনিও দায়ী থাকিবেন। 
কাজে কান্জেই আপনি ঘি অপরের মধ্যে রোগ হুড়ানে! বন্ধ 
করেন ভাহা হইলে অপরেও আপনার মধ্যে ব্যাধির বানা? 
বিস্তারে বিরত হুইবে । 

এই বিষয়টি অন্থধাবন করিয়া যাহারা কফিফিৎ শিক্ষালাভ 
করিলেন তাহার] প্রত্যেকে কি অস্তওঃ আর ছুই জনকে এ . 
সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করিবার চে! ফরিবেন না? অতীতে 
যি আপনি রোগ বিস্তারের শু অনিচ্ছাক্রমে দায়ী হইয়া 
থাকেন ভাহ! হইলে এই “তিন খাত এবং তিন নীতির” নুতন: 
“বেদ” প্রচার করিয়া আপনি স্বেচ্ছায় ইহার সংন্তমণের পথ বন্ধ . 
করিয়! কৃতিত্বের ভাগী হইতে সক্ষম হইবেন: | 


₹ ‘ওয়াল্ড হেলথ অর্পেনাইজেপলে*র সৌজন্তে । 


ফেলে আস! দিনগুলি মোর 


ফেলে আসা দিনগুলি মোর-_ 
'মনোমাবে এলো ধীরে ভেলে. 
ঘনাই! স্বপনের ঘোর 
" সুমধুর স্থতির আবেশে; . 
ফেলে আস দিনগুলি মোর 
একদিন তোমাদের সনে 
করেছি যে খেলা. আনমনে ;- 
সুধ-হুথ পরশ বিভোর 
র’চেছি যে স্লেহমা্।-ভোর 
“জীবনের নব নব পথে ei 
. দুরে যদি যাই তোমা হ'তে . ৫8 
ক্ষতি নাই এ | by 


প্রীনীলিমা দত্ত 


তোমাদের কথা 
. রবে হয়ে স্মতি-কললতা, 
-রচি স্বপনের মায়াডোর 
ফেলে আসা দিনগুলি মোর । 


২ 


দিনাস্ত্রের স্্ধ যবে ভাপদঞ্ধ দিবসের শেষে; 
সরান হ'য়ে নিবে যাবে, দিগস্তরে অভ্তাচজে এসে, -- 
- আঁধারে বিরামক্ষণে নাম বকে ডাকিও আমারে 
" নিলব-স্বপ্নের মাঝে-জেগে ওঠা স্বরণীর পারে - 


আম্মা ৯০৯ 





 জাক্তার রায়ের হবপ্মমল, 

পশ্চিম বাংল! এখন, যাহাদের হাতে আছে তাহার! 
মোটামুটি জিশ বংসর আগেকার. অবিভক্ত বাংলার, কংগ্রেসের 
ছ্বিকারীবর্গের উত্তরাধিকারী ৷: এভ্িশ বংয়র 'পুর্ব্ব বাংলার 
অধঃপতন আরম্ত হয়]. অবঃপতনের মুখে বাংলার রাধ্নীতি 
কৃটনীতিতে পরিবপ্চিত-হপ্ন এবং, য্বেই'সময়েই রাষতরমীতি ক্ষেত 
হইতে নীতি ও. সত্য-_ইংরেজীতে যাছাকে. বলে 0072] 
- ঘহ]899__ বহিষ্কৃত হয. সেই সময় বলা হয় নীতিজাম, ভা : 
বিচার, ধর্মভীরুতা৷ ইত্যাদি পৌরুষের; পরিপন্থী: এবং-রাষ্ট্র- । 


-ের্নীতিতে উহার স্থান:নাই। : ছলে-ব্লে-কৌশলেই-দাষ্রাধিকার ' 


লাভ ও রক্ষা করিতে হয়, এবং বিবেক... বর্ণ্জ্ঞান বিসর্জন 
না দিলে রাধচালন| অমস্ভূব। যিনি-বাংলায় এই -কুটুনীতির 


প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস-জ্ঞান আকেবারেই ' 


ছিল না এবং অচিরেই; তিনি বুঝিতে পারেন যে,..দেলের,কি' 
সর্বনাশের প্থ/তিনি -উপ্ুক্ত করিয়াছেন । : ছংখের.. ব্যিয়, 


অকালয্বত্যুর ফলে তিনি কোন প্রতিকার- করিতে পারেন: 


নাই, যদিও প্রতিকারের :সঙ্কল্পের কথা তিনি. অনেককেই 
আক্ষেপের সহিত্ত বলিয়া ছিলেন, ধাহাদের: মধ্যে অভতম, 
ব্যক্তি, শ্রদ্ধেয় .এীষছুনাথ সরকার, জীবিত আছেন: 


:শ্রীবিধানচন্ত্র রায়-তীহারই প্রধান-শিগ্ঠ; কত গুরার-তিক্ত . 


অভিজ্ঞতার কথা তিনি হয় ভুলিয়াছেন নয় মনে-করেন,যে-উহা 
সহ সুতরাং আজও সেই :১১২১-২৪ সাদের'কুটনীতিই তিমি 
অবলম্বন করির] চলিয়াছেল:।: কলিরাত! 5 বি 
রাজছের শেষ পরিচ্ছেদের-কথাওভুলিয়াছেন:। . 


ডাঃ রায় এ০ বংসর পার:হইয়াছেন; সুতরাং টি নীতি ৫ 
“তবে 
দেশ” যে'ফোন্:জাহান্গমের- পথে: রা সে ক্র্থী সকলেরই - 


জ্ঞান বা বর্ধজ্ঞানের কথা বগা অন্যের:পক্ষে ইজ্সরান্তর- নি 


চিন্তার বিষ়। :-: 5-১৮. 
পুরান মন্তরিসত! সিয়াছে এবং নূতন টি i পুরাতনের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা কর্মঠ এবং অকপট ও সাহসী কন্মী শ্রীভূপতি 


ক 8৫, 
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মনুমদার কততেসী চ্াপ্তে এবং ডাঃ বারের বুৰি অভাবে 
“ঞহরেন্ 
রারচৌধুরীর বিদায় অনুরূপ । নুতন দলের মধ্যে হহাবের 


"পঢা অনুম্রণের যোগ্যতা কাহারও , আছে: কিনা তাহা 


অহুরতবিধ্যতেই বুঝা যাইবে, । পশ্চিম বাংল! তো স্িবহারা, 
“গৃতগৌরব সত আসন? বসা ছুিতে চুলিযাছে: 1, কেন্দ্রের 
প্রবলেহনই তাহার একমাজ সম্বল: এই অবস্থায় আজ" এই 
"অপরূপ লোকহাস্তিকর মন্তিমত| গঠিত হইল . ও 





পে 


:. পশ্চিমবদ- মন্ত্রিসভার. পদত্যাগ পন্জ "পেশ করিবার, প্রাকালে 
ভাবি. লি, রায় নিয়োক্তি. ‘বিৰতি - প্রচার ; করিয়াছেন। 
এই-বিবৃতি পাঠ্য হইয়াছে, কিন্ত ইহা-কতট!: গুসার. তাহা 
অল্প. বিচারেই বুঝা বাইবে ।- পচ্চিন- রাংলার 'ভবিয়ং ঘোর 

ভেম পাচ্ছ, এবিষয়ে ' কাঁহারও-বিশেষ- সন্দেহ নাই৷: একমাত্র 
ডাঁঃ রায় প্রমুখ কয়েকজন, যাহার পশ্চিম বাংলা, -বলিত্তে ঝুরেন 


-কিলিকাতা এবং দেশবাসী বলিতে “বুঝেন সংরাদপড্রের যা 


কথার - -পসারী, “তাহাদের বপপ্রগতের: পশ্চিম রাংল! ব্বর্ণ- 
আরান্্ের নন্দনকানম: - যাহা হটক, আমরা, পাঠকের ্্্খ্যে 


-চ্যুতির-তয় থীকা সত্বেও পর্ণ বিব্বৃতি পরিবেশন করিলাম: 


রঃ পরায় বাড়ে চার বৎসর পুরে আমি পশ্চিমবঙ্গের: সু 
স্ত্রীর পদ এহণ'-করি।' .. তন, ' রাজনৈতিক: ' আকাশ 
অন্ধকারাচ্ছন্ন হিল.।- জাতির ভন্ক্র-গান্ধীজীর অপৃ্াত' ত্য, 
পুনের উৰ্ধ তদের আগমন ও  সান্পদারিকতরি, বিভার-_এই 
মৰ বিভ্রান্তিকর পরিবেশে আমার্িগ্‌কে কাজ, ভারত, 'করিতে 
হস্। ইহা: সত্বেও 'আমাদের রা তরী স্তর ও. ॥বিপৎসহূল 
'জাতীর,সমুদ্ধে: পাড়ি জমার. -১৯৫০ সালের. প্রথম কর-্মাসের 
ঘটনাবলী ও পরবর্তী দা্া-হাললামী: রং, সাল্রতিক; সাধারণ 
নির্বাচন অনঠামকালে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে জামানের 


'ক্লাধ্যক্ষমতার-ুঃসহ, পরীক্ষা চলে: এই সময়: মন্তিলতায় 


আমার, সহকর্দ্মদণ: একাত্মবোযে. অনুপ্রাণিত . ছিল এবং 
তাহাদের পারম্পরিক শ্রদ্ধ! ও আনুগত্য অক্ষুণ্ন ছিল।” +. :' 


২৫৮. 


টি এই ‘শ্রদ্ধা ও আনুগত্য” যে কতটা ছিল তাহার প্রমাণ 
নির্বাচনেই দেখা গিয়াছে। পূর্বেও অনেক কিছু ঘটিয়াছে। 
ডাঃ রায়ের কথার অর্থ, সকলেই তাহার অঙুগত ছিল । 

অতঃপর তিনি বলেন, *এ স্থলে আমার তবিস্যৎ মন্ত্রিসতার 
গঠন-পন্ধতি' কে কিছু 'বলা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ সর- 
"- কারের + আধিক দুরবস্থা সয়বেও উন্নয়নমূলক পরিকমনা 
রূপায়নের ব্যাপারে প্রতি বংসর অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় 
করিতে হইতেছে। এই হেতু মন্তরিসংখ্যা, বিশেষ করিয়া! 
তরুণবয়্ষ মন্ত্রীর সংখ্য! বৃদ্ধি কর! প্রয়োজন বলিয়া আমি 
মনে করিয়াছি ।” 

অর্থাৎ কিনা পশ্চিমবঙ্গবাসী পৌরীলেনবর্গ কড়ি যোগাইবে 
এবং ডাঃ রায় পাঞ্জ মিত্র চাটুকারবর্গ লইফা মন্ত্িত্বের ইন্কুল 
চালাইবেন | পড়,র! অব্বাচীনের দল যদি দেশ - উচ্ছন্নে দেয় 
তে! তালই, পশ্চিম বাংলার লোক মরিয়! বাত্তঘুদুদের স্থানের 
পংকুলান করিবে । প্রকৃত বান্তহারাদের কোনও ঠাই কোথায়ও 
নাই, সে পূর্ববঙ্গের বাস্তহারাই হউক বা পশ্চিমবঙ্গেরই হউক । 
বাংলার মন্ত্রিসতা বাস্তহার] বলিতে বুঝে বাত্তঘুধু। 
_ ভাঃ রায় বলেন, “সাড়ে চার বংসর পুর্বে মুখ্যমন্ত্রীর পদ 
গ্রহণ করার সময় আমাকে আমার সহকন্দাদের বাছাই 
করিতে হয়। কার্ধ্যভার গ্রহণের দিন আমি ঘোষণা করিয়া- 
ছিলাম যে, আমার সহকণ্িবৃন্দ ‘সুধী-পরিবারে”র লোক । 
বিগত ৫২ মাসে আমাদের মন্তরিসতার ২৩৮ বার বৈঠক হয়। 
ইহার মধ্যে একবার ছাড়া আর কখনও আমাদের মধ্যে 
মতভেদ হয় নাই) সেইবারের বৈঠকে শাসন-বটিত কোন 


আলোচনা হয় নাই; আমাদের সামাজিক জীবনের সহিত - 


সংশিই কয়েকটি নীতিঘটিত প্রশ্ন, উহাতে আলোচিত হয়। 
মন্ত্রীদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করিবার অধি- 
কার ছিল। কিন্ত মততেদ যতবারই. উপস্থিত হইয়াছে, 
ততবারই আলাপ-আলোচনায় ও জাপোষে তাহার সামন্রন্ত 
বিধান করা হইয়াছে । ইহাতেই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, 
মগ্রিদভা কঠোর সমালোচনার সন্মুখীন হইয়াও প্রতিকূল 
পরিবেশের মধ্যেও একটি সুগঠিত দল হিসাবে কাজ 
করিয়াছে। 

- “অন্ত গ্রহণের অব্যবহিত পরই গান্ধীজী নিহত হন এবং 
রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির উত্তব হয়। পূর্ববঙ্গের উদ্বাপ্তগণ 
দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে আসিতে থাকে ; খাদ্যশস্য ও বস্তের 
নিযস্ত্রিত দর বহাল ছিল; জনসাধারণের তয় হয় যে, 


প্রবালী 





‘অহিংসার খযি’”র ভিরোধানে দেশে বিশৃঙ্খল! বৃদ্ধি পাইবে।' 


সান্প্রদারিকতা শক্তি সফয় করিয়! গান্বীত্ী প্রবর্তিত নীতির 
ধ্বংস করিয়া ফেলিবে বলিয়া মনে হয়। এহেন বিভ্রান্ধিকর 
অবস্থার মধ্যে আমাদিগকে কাজ জারভ করিতে হয়। ইহা 

সত্বেও আমাদের রাষ্্রীয় ভরণী অবিচল গতিতে অএদর হইতে 
থাকে ।” 


f ১৩৫৯. 
কিবা ‘অবিচল গতি? এবং অহো, কিবা “অগ্রগতি” ] 
“এক্ষণে আমাদিগকে নুতন পথে যাত্রা সুরু করিতে 

হইবে। ঈদ্রই নূতন মগ্ত্রিসভ1 গঠিত হইবে। কাজেই আমর! 

বলিতে পারি যে, মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে; তবে 
মন্ত্রিসভা! দীর্ঘজীবী হউক । 

“এই সুযোগে আমি আমার মদ্রিসতার পহকন্মীদের প্রতি 
গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছি এবং ফাহাদের সহযোগিতা! 
ও আনুগত্যের জন্য ধন্যবাদ জানাইন্ডেছি। 
কর্তব্যনিষ্ঠার তুলনা নাই। আমার বিশ্বাস প্রয়োশরনমভ, 
তাহারা ভবিষ্যতেও যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন |” 


কর্তব্য নিষ্ঠার প্রতিদান বলিতে ডাঃ রায় কি বুঝেন ও 
তাঁহার শ্রদ্ধার মূল্য কি তাহ! গ্রীভূপতি মজুমদার জানেন এবং 
জানেন আরও অনেকে । সে যাহাই হউক, টা এই 
পর্যন্ত ।' ইহার পর স্বরমূদলের কথা । 

“আমি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের অনুমোদনের অন্য নুন 
মন্ত্রীদের একটি তালিকা পেশ করিয়াছি। এ বিষয়ে প্রথমে 
আমার বক্তব্য এই যে, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক দুরবস্থা! সত্ত্বেও 
উদ্য়নযূলক পরিকল্পনা ক্ূপায়নের উদ্দেস্টে প্রতিবংসর বেণী 
পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা হইতেছে। ১৯৫০-৫১ সালে আমরা 
এই খাতে কিফ্দিধিক দশ কোটি টাকা এবং পর বৎসর বার 
কোটি টাকা ব্যয় করি। ইহার মধ্যে নদী উপত্যকা পরি- 
কল্পনা থাতে ব্যয়ের পরিমাণ বর! হয় নাই। এক্ষণে পরি 
কনা, বিন্যাস সম্পূর্ণ হইয়াছে। উহাদের প্রত্যক্ষ ও 
যথাযোগ্য ভত্বাবধান কর! অত্যাবন্ঠক। এই হেতু মন্ত্রিসংখ্যা 
বিশেষ করিয়া তরুণ মন্ত্রীদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা প্রয়োজন। 
ভাহারা ঘটনাস্থলে স্বচক্ষে সমত্ত বিষয় দেখিয়া মন্ত্রিসতার 
বিবেচনার শ্বন্য নিতুল সংবাদ পরিবেশন করিতে পারিবেন। 
দ্বিতীয়তঃ, যেসব যুবক বিবানসৃতার সদস্য হইয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে অনেককে তবিষ্যং কাজের উপযোগী করিয়া 
গড়িয়া ভুলিতে হইবে । এই হেতু আমাদের মধ্যে যাহার! 
বস্কোবৃদ্ধ আছেন, তাহারা লোকান্তরিত হইলে যাহাতে এই 
সব তরুণ সদস্য তাহাদের স্থান গ্রহণ করিতে পারেন, তজ্জন্য 
তাহাদিগকে অধিক সুযোগ দেওয়া উচিত । তৃতীয়তঃ, আমার 
মনে হইয়াছে মে, শাসন বিভাগের প্রত্যেকটি দপ্তরের কার্ধ্য- . 
কলাপ সম্পর্কে যাহাতে অধিক মানায় ব্যজিগন্ত নজর দেওয়া 
সম্ভবপর হয়, এমনতাবে সবকয়টি বিভাগকে একদ্রে গ্রথিত 
রাখা উচিত। তাহা ছাড়া, এমন কয়েকটি বিষয় আছে, যথা 
খণওজাতি সম্পর্কিত ব্যাপার এবং কুটিরশিল্প-_যাহা রাজ্যের 
ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পয়িকল্পনার পটভূধিকায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
এরূপ অবস্থার আমি উপরোক্ত বিষয়ে অবহিত হইয়া 
মন্ত্িসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছি” | 

২২ কোটি টাকা ছুই বৎসরে “উন্নয়ন কাধ্যের খাতে ব্যয় 


তাহাদের... 


আষাঢ় 


বিবিধ প্রসঙ্গ নৃতন মন্ত্রিসভা 


. ২৫৯ 





করা হইয়াছে। কিন্তু দিব্যনয়ন ব্যতিরেকে তাহার চ্হ্যাত্র 


দর্শন করার উপায় নাই। খাতে, বিতে, স্বান্থে, শিক্ষার, 
সম্মানে, বাঙালীর, বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলার বাঙালীর, স্থান 
সর্ধবোচ্চে--অন্ততঃপক্ষে ডাঃ রায়ের স্বপ্রজ্গতে | 
"_স্বপ্নমঙ্গলের কথ! অন্বত সযান 
মুখ্যমন্ত্রী ভণে তথ! শুনে পুণ্যবান |] 
(৫ নৃতন মন্ত্রিসভা 
স্বপ্নরাজ্গা বিহারের পর ডাঃ রায় বাস্তব গত নামিয়াছেন। 
চৌদ্দ জন মহী ও যোল জন. উপমন্ত্রীর নাম শুনাইয়া আমাদের 


ধম্ভ করিয়াছেন। বাকী আছে ৩০ বা ৩৬ জন পরিষদ- 
৮ নামগান। অবশিষ্ট ৯০ জনেরও ব্যবস্থা হইবে ছলে- 
লে-কৌশলে। তাহা হইলেই মন্ত্রিসভা “দ্ুধী-একা্বর্তী 


রা হুইয়া পরিচারক লইয়া! ঘর করিতে পারিবে । এই 
একানবর্তা পরিবারের জুখই তো দেশের কাম্য। হুঃস্থ, বুভুক্ষু, 
বেকার ইত্যাদি ছু লোকে নান! কথা বলিতেছে। সে কথা 
বর্তব্যের মধ্যে না হইলেও মুখ্যমন্ত্রী তাহা শুনিয়াছেন। 

ডাঃ রায় বলেন, “বর্তমান মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে প্রধানতঃ 
ছুইটি বিষয়ে সমালোচনা করা হইয়াছে । প্রথমতঃ, আমি 
স্বয়ং অনেকগুলি দপ্তরের ভার এহুণ করিয়াছি এবং এইগুলি 
গুরত্বপূর্ণ দপ্তর ; দ্বিতীয়তঃ, আমি অনেকগুলি মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী 
হণ করিয়াছি। আমি মনে করি, আমার এই উভয় কার্ধ্যই 
যে সঙ্গত হইয়াছে শাহ! প্রত্তিপাদন করিতে হইবে ।” 

প্রতিপাদন - ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্ত বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী 
যাহা বলিভেছৈন তাহাও শুন! প্রয়োজন । 
বিশ্বে অম্বতন্ত পুআ+- 

“যাহারা বলিতেছেন যে, আমি অনেকগুলি দপ্তরের ভার 
লইয়াছি তাহারা সম্ভবতঃ জানেন না যে, গত কয়েক মাস 
হইল এই সমন্ত দপ্তরেরই কার্ধ্যাবলী আমি তত্বাববান 
করিতেছি । ইহার সহিত গুরুদাক়িত্বসম্পন্ন পাহাধ্য ও 
পুনর্বসতি দণ্তরও আমার শুত্বাবধানে ছিলি ৷ যদিও প্রনলিনী- 
রগ্রন সরকার তাহার পরামর্শ এবং পরিচালনা দারা আমাকে 
ক্কতিত্বের সহিত সাহায্য করিয়াছিলেন, তথাপি তাহার 
Woe অবস্থা এরূপ ছিল যে, চিকিৎসক হিসাবে তাহাকে 

অনর্থক উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ হইতে রক্ষা] করিতে চাহি। 
এই রাজ্যের আখিক অবস্থার জন্য আমি কোনরূপ কৃতিত্ব 
দাবি করিতেছি না। শ্রীযুক্ত সরকারের উম ও প্রেরণার 
ফলেই অর্থনৈতিক অবস্থা এইরূপ হইতে পারিয়াছে। আমি 
স্বীকার করিতেছি যে, আমি বরাবরই রাজ্যের অর্থনৈতিক 
অবস্থার স্রন্নতি সম্পর্কিত ব্যবস্থার সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া 
চলিয়াছি। যে সমস্ত বিষয়ের ভার আমি নিজে এহণ 
করিয়াছি এগুলির অন্য আমি, ছয় জন. উপমন্ত্রী গ্রহণ 
করিয়াছি। যদিও তাহারা আপাততঃ-প্রধান দপ্তরের কোনও 


অতএব “শূন্বন্ত 


একটি দপ্তরের তাঁর লইবেন, তথাপি তাহার! যখনই. অহুতব 
করিবেন.যে, ডাহারা আরও গুরুদারিত্ব এহণে সমর্থ তখনই 
আমি যথাসম্ভব দ্রুত দায়িত্বভার ত্যাগ করিব। এইরূপ 
মানবিকতাবোধ আমার আছে।. ইহাতে আমি শ্রম ও 
উদ্বেগ হইভে অব্যাহতি পাইব।  শাসনকার্ধ্য পরিচালন 
সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনে . আমি এই পমস্ত উপমন্ত্রীকে-পরি- 
চালনা করিতে পারিব বলিয়া গর্বববোধ করিতেছি।, 
.শ্রীনলিনীরগ্রন সরকার সম্বন্ধে কিছুই বলার প্রয়োজন নাই। 
তবে ডাঃ রায় এই রাঘ্যের আধিক অবস্থার জন্য “কৃতিত্ব” 
দাবি না করিয়া ভালই করিয়াছেন। “উড়ো খই গোরিন্দায় 
নমঃ” ইহাই উত্তম ব্যবস্থা । এখন একা রামে যাহ! করিয়াছেন 
তাহার উপর স্ুশ্রীব, নল, নীল, গর, গবাক্ষ, জান্ববান সংযুক্ত 
হইলে কি হইবে তাহাই বিচার্ধ্য। ভবিষ্যৎ-ভ্র$1! দৈবজ্ঞ 
আমরা নহি, ডাঃ রায়ের উপদেষ্ঠারা সে বিষয়ে পটু । 
গর্ধের পরিণতি সম্পর্কে ইংরেজী প্রবাদবাক্য কি একটা আছে 


" যেম মনে হয়, Pride cometh before--- 


“আমি ব্যক্তি-বিশেযেকে বা কয়েক ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করি- 
বার চেষ্ঠা করিতেছি--সম্তবতঃ এই 'খারণা হইতেই এরূপ 
সমালোচনা কর! হইতেছে যে, আমি বেণী উপমন্ত্রী এহপ 
করিয়াছি। আমি দৃঢ়তার সহিত জ্বানাইতেছি যে, এইরূপ 
ধারণার মুলে ফোনও সত্য নাই। একজন মাহুযের পক্ষে 
যেরূপ অভিনিবেশ প্রদর্শন সম্ভবপর গত' সাড়ে চারি বংসর 
সেইরূপ অতিনিবেশসহ রাজ্যের প্রগতির প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়াছি। সহকণ্মাদের সাহায্যে 'আমি রাজ্যের উন্নতির 
জর সতর্কতার সহিত পরিকল্পন প্রণয়ন করিয়াছি। ছুই দিন 
পূর্বে আমি যে লিপিটি প্রচার করিয়াছি তাহাতেই আমি 


ইতোমধ্যে আভাস দিয়াছি যে, ধিক অন্থবিধা সত্বেও এই 
' রাজ্য গত ছুই বৎসর যাবৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা! বাবদ . প্রতি 


বংসর ১০ হুইন্ডে ১২ কোটি টাকা ব্যস্থ করিতেছে। আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী কয়েক বংসরের মধ্যে দ্রুততর উন্নতি 
সাধিত হইবে এবং আরও বেশী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা 
সম্ভবপর হুইবে। পরিকল্পমাগুলি সধত্বে প্রণয়ন করা হইলেও 
আমি ইহা অস্ৃভব করিয়াছি যে, এগুলি কার্ধ্যে পরিণত করার 
জন্য যথাযোগ্য সংস্থা গঠন করিতে হইবে। .ষদি উন্নয়নের" 
বিভিন্ন বিষয় পর্ধ্যবেক্ষণ এবং সে সম্পর্কে তত্বাবধানের অন্য 
উপযুক্ত লোক পাওয়া যায়, তাহা! হইলে অনেক অপচয় - 
নিবারধ করা যাইতে পারে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা, 

রূপারনে অধিকতর যোগ্যতার পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে । 
বাণি্য এবং নানারূপ ব্যবসায়ের চেষ্টায় রত উন্নতিদীল একটি 
স্বাজ্যের শাসনকার্ধ্য . পরিচালনা সম্পর্কে. রাজ্োর শাসন- 


বিভাগের অধিকাংশ বর্তমান কর্পকর্তৃতন্দের- মুখ্য আধি- 


ফ্রারিকদের- জ্ঞান নাই। ইহা খুবই স্বাতারিক যে, যত . 


২৬০ ৯ NAE 
সধত্বেই বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হউক না কেন তাহারা কোনও 
' ঝুঁকি লইতে বা! কোনরূপ সাহসিকভাপূর্ণ-প্রচেষ্টায় রত. হুইতে 

দ্বিযা বোধ করিবেন। ইহা ছাড়া. কয়েকটি উপলক্ষ্য ব্যতীত 

'এই সমস্ত কর্মচারীকে ভনসাধারণের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ 
' প্রতিষ্ঠা হইতে সযত্বে দুরে রাখ! হইয়াছিল 1% 1 

'মন্ত্রী-উপমন্ত্রীর্-সংখ্য! সম্পর্কে ডাঃ রায় বিচ. বলিয়াছেন 
‘আমি দৃঢ়তার সহিত দানাইতেছি’ . ইত্যাদি, তথাপি তাহার 
যুক্তি শুনিরা আমাদের এ ধারণা দৃঢ়ভর হইয়াছে।. 





“সুতরাং রাষধ্রের উন্নয়নে যাঁছাদের উৎসাহ ,ও সামর্থ্য - | 


আছে এঁবং যাহার! এই কাদের অন্ত কঠিন . পরিশ্রম করিতে . 
পারেন, তেমন একদল দৌককে'এক করা প্রয়োজন হইয়! 
পড়িয়াছিল। কয়েকটি কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের উক্ত কেন্দর- 
গুলির উন্নয়ন. কার্ধ্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। জন- 
- সাধারণের আকাষ! এবং পরামর্শের সঙ্গেও-ভাহাদের পরিচয় 
আছে। এইরাপে জনসাধান্রণের সঙ্গে শাসন বিভাগ- যোগা- 
যোগ রক্ষা করিতে 'পারিবে |. মম্িষভায় যত সংখ্যক সদস্য 
আমি গ্রহ করিয়াছি, তাহার জন্য আমি কোন কৈফিযনৎ 
দিতে চাই না। শাসনকার্ধযের বিভিন্ন বিভাগে উন্নতিসাধনের 
জন্য আমি বিশেষ সঙর্কতার সহি কাত করিয়াছি এবং ব্যক্তি- 
গত ভাবে আমি ইহা অনুভব করি যে, আমি সঙ্গ কার্ধ্যই 
করিয়াছি। আমি-যাহ! করি, তাহার পুর্ণ দায়িত্ব স্বীকার 
করি। এই নূতন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ দায়িত্বও আমার। আমি 
বিশেষ ভাবে আশী করি যে, এই মগ্ত্িঘ বর্তমানে এই 
প্রদেশ যে অবস্থাত্ব আাছে, তাহা! অপেক্ষা ইহাকে অধিকতর 
বাসযোগ্য করিয়া ভুলিবেন। শাহা যদি হয, তাহা হইলে 
আমর] সফলেই সুখী হুইব। 

“আমাদের দেশবাসীর নিকট : আমি বলি যে, আপনারা 
আমাদের উপর গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেম। কর্তব্য পালনে 
আপনারা! আমাদিগকে । শক্তি দিন। আমর! চেষ্ঠার ক্রুটির 
অন্য ব্যর্থহইব মা। আমরা কেবল আমাদের সাধ্যাহুযায়ী 
চেষ্টাই করিতে পারি। আগামী পাচ বংসরে প্রত্যেকের 
নিকট হইতে আমরা! পূর্ণ সম্থন ও সহযোগিতা প্রত্যাশ| 
করিব এবং ঈশ্বরের জাগ্গবর্বাদে আমরা সফল হুইব।” 

পাদা সাঙ্গ হুইল । মন্ত্রী ও উপমন্তরীদিগের ভগপণার কথা 
ভবিশ্যতের শিকায় তুলিয়া রাধিলাম | 


বাঙালীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ . - 

প্রাক্ন ১৫ মাস পুর্বে মালিক “উত্তরা” "পত্রিকায় বিমল 
ঘোষ ও শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত লিখিত দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়। তখন ডাঃ রানের ‘সুথী-পরিবার’ মনরিত্ব' চলিতেছে। 
ডাঃ রায়ের বিবৃতির উপর আমাদের মন্তব্যের সমর্থনে উহা! 
উদ্ধত করিলাম। স্বদেশের ঘটনাবলী দর্শকের চক্ষে 
দেখানো ছিল এই প্রবন্ধ ছুইটির উদ্বেশ্য ৷ ' .বাংলার: অবনতি 
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পপাশপাপাশিন্পাশিশ, 





“বা. অগ্রগভি - হইয়াছে কিনা উহাতেই. বুঝা যায়, কেননা 
দর্শকেই থেলার গতি বুঝে তাল'। প্রবাপী রাঙালীর পরক্ষপাত- 
হীন চোখে তখনকার বাংলার চিত্র এইরূপ £ 

“তবু যদি আঞ্জ বারাণসী-প্রয়াগে বঃসে' কোন বাঙালী 
মনের আনন্দে সত্যেজ্রনাথের করিত! পড়েন 

- :, কোথার়.ফলে সোনার ফসল, : 

সোনার কমল ফোটে রে? 
সে আমাদের বাংল! দেশ, 
আমাদেরই বাংল! রে | 

আর মনে যনে বাংলার কথা ও বাঙালীত্বের কথ! ভেবে 
পুলকৰোৰ করেন অথবা! দেহমন রোমাফিত হয়ে ওঠে, 
তা হলে সেটা ওদের ্বর্গলোকে বিচরণের মত তুল হবে, 
মিথ্যা হবে। চণ্ডীদাস, আর রামপ্রসাদের কঠ “কোথায় 
বাজে রে’ বালে দুরে বসে আনন্দ ক'রে আজ লাভ নেই। 
কারণ একদিকে আজ .হম্থমানপ্রসাদ এবং. আর একদিকে 
"হিন্দুস্থানী দাদার বাঙালী ভাইদের কণে মোসাহেবের সুর 
বাদ্েরে |. যে বাংলা দেশে বাবের গর্ম্ধন চিরকাল শোনা 
গেছে, আজ সেখানে এলে শেয়াল-কুকুরের চীৎকার শুনতে 
পাবেন, গাছে গাছে. ফিঙের নাচের বদলে দেখতে পাবেন 
মাটিতে ছুগডুগি বান্ধিরে বাদরের. নাচ। নেড়াবুনেরা যে 
কি চমৎকার “কার্ভনিয়|” হয়েছে যদি দেখতে চান, তা ছলে. 
বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক হরিসংকীর্ভনাদরে একবার ভর 
যোগদান করুন। সেকালে ত্রাহ্মণরা বংশপরম্পরায় গুরুগিরি 
ও পুরোহিতপিরি করে এসেছেন, একাজে আমর! বংশাহুক্রমে 
রাজনীতির নেডাগিরি করছি। বাংলার বনগীয়ে এইভাবে 
অনেক “শেয়াল রাদ্া” গজিয়ে উঠছেন এবং তাদের গকাছয়া” 
আহ্বানে আমরা সকলে “ছা হ্যা, হ্কা হুয়া” বলে সাড়া 
দিছছি। 


| “ রান্ধনীতি ছেড়ে অর্থনীতির ক্ষেত্রে আগুন গেখানেও 
. এই শারদীয় পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের কবি আবৃত্তি . করতে 
করতে ঘুমিয়ে পড়লে ছঃশ্বপ্ন দেখবেন । ‘মাঠে মাঠে বান 
আর ভারে তার’ চলছে না, গ্রাম পথে পথে তান গন্ধও ভরে 
উঠছেটনা। “হে মাত: পশ্চিমবদ্দের কোন “মধুর যুবতি” 
শারদ প্রভাতে দেখতে পাবেন না। 'রবীজ্রনাথ ঠাকুরের 
যতীজনাথ সেনগুপ্তের “শির বমি = স্মরণ করতে হবে 
জননী, তোমার তিক্ষার খাতা : 
':'" পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে | 
রোগে বন্তার ‘ভাঙে ভবানী”, 
তোমার ভবনে বনে!" 
” অবসর আর 'নাহিক তোমার, - " 
দলে দলে ছুটে ভলন্টিয়ার, 
॥"_ = লবণ ফুরায় আনিতে পান্ত, : ২,৮. 
২৯০২৮ পাস্ত--আনিতে লবণে। : = 
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আযাঢ় 
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: ননী, তোমার চির-টাদা খাতা 
- খুলিয়া রেখেছ-ভূবনে ! " 
একথা শুধু যে লক্ষ লক্ষ ভিটেমাটিহীন, -উদ্বাস্ বতা 
পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছা “ময়, সাধারণভাবে ' 
রাঙালীর ক্ষেভেই প্রযোত্য '- ৪ 
*পৌণে হুশে| বছর - বরে. ই চলতে চলতে, এমন 
অবস্থা হয়েছে যে কলকাত!. সারা. দেশের বিদ্যা, বিত্ত ও 


২৮ সামৰ্থ্য শুষে নিরে বিষম রকম ফেঁপে উঠেছে--আর গ্রাযগুলি 


হয়েছে রিক্ত, সর্বস্বান্ত । অথচ ক্রমবর্ধমান জনতার অনুপাতে 
কলকাতায় জীবিকার পথ উন্মুক্ত হয় নি, বসবাস ও শিক্ষা- 


দীক্ষা রও ব্যবস্থাপনা হয় নি--দেখা দিরেছে.ব্যাপক - ঘা, | 


বেকার দশা, হুনীভি ও অধঃপত্ডন।.- 

"আজ একদিক থেকে পাতি রাহ, অন্ত দিক থেকে 
সর্ধবতারতভীকতার বিষম ভয় তাকে একই সঙ্গে চেপে বরেছে। 
এর মধ্যে আত্মরক্ষা করে জ্ঞান ও সংস্কৃতির, সত্যত| ও  জীবন- 
নীতির নিজস্ব এঁতিহ্‌ সে কি আর বাচাতে পারবে? সন্দেহ 
করার সত্যিই কারণ আছে । 


কে্ীয় সরকারের বাজেট 


অধমন্রী এীচিন্তামন দেশযুখ ১৯৫২-৫৩ সালের যে চুড়ান্ত 
কেন্দ্রীয় বাজেট নোঞক্চসভার সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, 
পুর্বেকার অজ্র্বর্তী বাজেটের মতই ভাহা! বৈচিত্র্যবিহীম ৷ 
শ্রীদেশয়ুখ'বলেম, সংশোধিত হিসাবে রাদস্বধাতে মোট আয় 
হইবে ৪০৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ; পক্ষান্তরে এই খাতে 
মোট ব্যয় হইবে ৪০১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। কাজেই 
৩ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা রাজন্বখাতে দ্ধ ভু হইবে। পক্ষান্তরে 
অন্ত্বভাঁ বাজেটে রাক্তস্বখাতে উদ্ধ ত্তের পরিমাণ ১৮ কোটি 
৭৩ লক্ষ টাকা হইতে ফমিয়| ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকায় আসিয়া 
ফাড়াইবে। এই ঘাটতির 'ফারণ স্বরূপ তিনি বলেন যে, 


'বহির্বাণিত্যের ভুক্ত থাতে ২৫ কোটি টাকা. আয় হ্রাস পাঁইবে। 


ভ্রব্যমূল্য হাসের. বিষয় আলোচনা করিয়া ' অর্থমন্ত্রী 
বলেন যে, কতকটা আন্তর্জাতিক কারণে এবং 'কতকট! ভারত- 
সরকারের মুদ্রা ও অথ নীতি ব্যবস্থার জনত উহা! হাস 

পাইয়াছে। ইহাতে অবষ্ন্তাবীরূপে ব্যবসায়ী মহলে কিছু 
2৮1 হইলেও অরব্যমূল্য “হাস দেশের অর্থনীতির পক্ষে _ 
মঙ্গলকরই হইয়াছে, 'অপ্রভ্যাশিতভাবে দ্রব্যমূল্য হাস সুরু 
"হওয়ার এবং দেশের রপ্তানী শুন্ধের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া 
সুরু হওয়ায় যে অবস্থার স্থি হয় তাহার প্রতিকারার্থ ভারত- 


সরকার যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন প্রীদেশমূখ ভাহার - 


‘এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। রপ্তানী শুক্কের পরিবর্তন, ' পাঁট- 
জাত্জব্য ও কার্পাসন্বাত দ্রব্যের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার 
. কড়াকড়ি হাস, 'বিদেঈ তুল1-ভয়ের : জন্ত' বন্তশিল্পকে -বিশেষ 


রি কেউ কি ভাবছেন তা?” 


সাহাব্যদান এবং কীচা তুলার মূল্য হ্রাস বন্ধ করিবার অন 
যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন: যা হইয়াছে তিনি সেগুলির 
উল্লেখকরেন। 

শিল্পোপাদন ' হার মোটামুটিভাবে : অব্যাহত আঁছে। 
কৃষি উৎপাদনের হারও অক্ষুন্ন রহিয়াছে। দেশের সাধারণ, 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা করিয়া অধনদ্্ী বলেন, 
সাম্প্রতিক মূল্য হ্রাস মন্দার স্থচন! নহে। অধিকাংশ 
বিশেষজ্ঞ পরিদর্শকের মতে এই সৃল্য হাসে ইহাই বুঝ: 
যাইতেছে যে, বিশ্বের অর্থনীতিতে যুদ্রান্কীতির ফল নিঃশেষিত 
হইয়াছে। সরকার ধে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন 
ভাহাতেও মুন্রাক্ফীতির কুফল হাস পাইয়াছে । তিনি আরও 
বলেন যে, ল্য হ্রাস এখনও এমন স্তরে- আনিয়া উপস্থিত হয় 
নাই থে তাহার আন্ত অবিলম্বে কোন জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা প্রয়োজন তবে ভারত-সরকার এ বিষয়ে বিশেষ 
সচেতন আছেন এবং দ্রব্যযূল্য-বিশৃঙলার ফলে উৎপাদন হ্রাস 
ও কর্ণ্মহীনের সংখ্য! যাহাতে বৃদ্ধি না পান্ব তাহার জন্ভ সকল 
প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে )' 


. ইহার পর অধম্ত্রী মহাশয়: বহির্বাণিজ্যের অবস্থা বিবৃত 
করেন। ১৯৫১ সালে বহির্ধাণিজ্য ১৯৫০ সালের মত 
সুবিধাজনক হয় নাই। এই অবস্থা একেবারে অভাবনীয় ছিলি 
না। যুদ্রাহূল্য হাস ও কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে. মূল্য হঠাৎ 
বাড়িয়া যাওয়ায় ১৯৫০ সালে ও ১৯৫১ সালের প্রথম ভাগে 
বৈল কিছু পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে । সরবরাহ পাওয়ার 
অসুবিধা থাকায় আমদানীও এই সময়ে কম হইয়াছে ।.. গত 
মাসের শেষ পর্য্যন্ত সঞ্চিত উদ্বৃত্ত হইতেই বহির্বাণিত্ব্যের - 
ঘাটতি যিটানো হুইয়াছে। পাওনা ষ্টার্সিং হইতে টাকা 

~ লওয়ার প্রয়োজন হস্ত নাই। | i 

অতঃপর অথর্মন্ত্রী ভারত ও সমগ্র ঠালিং অঞ্চলের 
ডলার অবস্থার অবনতির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, 
ফেব্দীয় সঞ্চ্র দ্রুত গতিতে হ্রাস : হওয়া! বন্ধ করিবার অন্ভ . 
কমনওয়েলথ সরকারগুলি যে সকল ব্যবস্থা অধলম্বন করেন 
তাহাডে অবস্থার উন্নতি হইয়াছে! গম ও কাঁচা তুলা মজুত 
যথেষ্ট থাকায় ১৯৫২ সালের দ্বিভীয়ার্দে ভারতকে কম পরিমাণ 
অর্থ লইতে হইয়াছে । বি ব্যাঙ্ক হইতে খণ লওয়ার বিষয়ে 
আলোচনা চলিতেছে । এই ধণ পাওয়া গেলে দেশের ডলার 
সঞ্চয় অবস্থার উন্নতি. হইবে । . - 
_ ভারপর অর্ধর্পুচিব ধাত ব্যাপারে সরকারী সাহাঁধ্যান 
ব্যবস্থার হাসের উল্লেখ ' করেন। মাইলোর ব্যাপারে সরকারী 
সাহায্য দেওয়!- সত্বেও যদি শিল্পফিল. ও 'অান্য এলাকার, 
ধাডলস্তের মুল্য ১৯৫১ সালের হারেই রাখিতে হয় তবে 
আআমদানীকৃত  খাদ্যশগ্তের মুল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারী 
“তহবিলে ব্যয় প্রায় ৬০. কোটি. টাকায় দীড়াইবে | : এীদেশমুখ 





স্পট পাশ 


ই 


“বলেন যে, “আমাদের আধিক সম্পদের অধিকতর স্থায়ী লাভ- 


"জনক উন্নয়নের জন্য অধিকতর: প্রতিযোগিতা হুইডে থাকিলে, 


খাতের ব্যাপারে সরকারী সাহায্যদান করিয়া' এত বেশী অর্থ“ 
ব্যয় কর! মির্ঘ কহইবে।., 


- - সাধারণ মূল্যহার হাসের পটতুমিকার খাডশগোর হ্ল্য- 
বৃদ্ধি পর্য্যালোচন| করিতে হুইরবাছিল। শহর অঞ্চলের শ্রমিক- 
দের জীবনধারণের, - ব্যয়ের মান. হইতে জানা যায় ঘে; 
থানডশনস্ত ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের মোট: মূল্য হাস যথেষ হইয়াছে। 
সেজন্য প্রথম প্রথম কিছু কষ্ট হওয়া! অস্বাভাবিক নয়)" 
সরকার মাইলোর ব্যাপারে সাহাষ্যদান করিয়া নিয়শ্রেণীর 
লোকেদের দুঃখ কষ্ট লাঘবের যথাশক্তি চেষ্ট! করিতেছেন। 


কোন প্রকার সরকারী সাহায্য দিয়া কষ্ট লাঘবের আশা 


তিনি দিতে পারেন না । -. | 

জর্থপচিব ঘোষণা করেন যে, তিনি করের হারের কোন 
পরিবর্তন করেন নাই। .করভার লাঘবের কথ! উল্লেখ করিয়া! 
ীদেশমুখ বলেন, বাড়তি টাকা কি তাবে বিলাইয়! দিব ইহা 
আমাদের সমস্ত নহে। পরস্ত আমি যে সকল পরিবর্তনের 
প্রস্তাব করিয়াছি ভাহাদের. দ্বার! যে নীট লোকসান হইবে 
তাহার ক্ষতিপূরণ কি ভাবে, কর! যায় তাহাই সমস্ত! । উন্নয়ন 
পরিকল্পনা অনুযায়ী যখন এত কান্ত করিবার আছে তখন 
ফেহুই বোধ হয সত্য সত্যই করভার লাঘবের কথা প্রস্তাব 
করিতে পারেন মা। গত ছুই বংসর নান! কারণে রাজস্ব বৃদ্ধি 
পায় এবং অত্যাবশ্ঠক দ্রব্যাদি বাবদ ব্যয় ক্রমেই বাড়িতে 
থাকে । 'বর্তমান অবস্থায় তারত-সরকারের রাজস্ব পরিস্থিতির 
পরিবর্তনসাধন বিপজ্জনক হইবে । 


. সরকারী ব্যয় হাসের কথা আলোচনা করিয়া অর্থমন্ত্রী 
বলেন, আমাদের দেশে এখন অর্থনীতি ক্ষেত্রের যে সম্প্রসারণ 
চলিতেছে. তাহাতে শাসন পরিচালন! সংক্রান্ত বিভাগগুলির 
ব্যয় হ্রাসের ফলে যে অর্থের সাশ্রয় হইবে উন্নয়ন পরিকল্পনা - 
গুলি. রূপারন বাবদ তাহা. ব্যয় করা যাইবে। ব্যয় হ্রাসের 
ফলে এত অর্থ বাচিয়া যাইতে পারে যে, তাহাতে করের হার 
বিশেষ ভাবে হ্রাস করা সম্ভব হইবে এ কথা ঠিক নহে। 

বাছেট বৎসরের শেষে সরকারের হাতে নগদ টাকার 
পরিমাণ ৮৩ কোটিতে দড়াইবে। দেশ বিভাগের অব্যব- 
হিত পরে ইহ অপেক্ষা হুই শত কোটি টাকা বেশ ছিল। 
ইহা হইতে মোটা টাকা অত্যাবশ্যক কারণে ও উন্নয়ন কার্ধ্যে 
ব্যয় করা হইয়াছে । ভবিস্মতে সঞ্চিত ও উদ্স্ত আকারে টাকা 
মুত রাখা হইবে না দেশকে াটরকার্য্ে ব্যয় ও উন্নয়ন 
পরিকল্পনার অন্য ব্যয়ের টাকা সঙ্গে সঙ্গে তুলিয়া লইতে 
হইবে। | | 


পরিশেষে অর্থমন্ত্রী বলেন, দেশের BSR 3 কিছুমাজ 
ভাঁরগ্রস্ত ন! করিস! শুধু মা বিদেশের সাহায্যের ভিত্তির উপরে 





দেশের সমৃদ্ধি গড়িয়া তোলা যায় না। 


দরুন মোট ২২০ কোটি টাকা আয় কমিয়াছে। 


প্রবাসী, 


১৩৫৯ 


পপ 


আমাদের জনগণের 
প্রচেষ্টায়ই আমাদের দেশের সমৃদ্ধি গড়িয়া তুলিতে হইবে । 

" অর্থসচিব.-আ্রীদেশযুখের মতে আন্তর্জাতিক মন্দার জন্য 
পাট, চট, তুলার রপ্তানী শুল্ক অসস্তব কমিয়া যাওয়ায় ১৯৫২- 
৫৩ আলের রাজঘ্বের উদ্ধ ভরের পরিমাণ ভাস পাইবে। ওঁ 
সকল দ্রব্য হইতে আয়ের পরিমাণ নিয়রপ | - 

রপ্তানী শুন্ক ( কোটি টাকার হিসাব) 





- ১৯৫০-৫১ ১৯৫১-৫২ ১৯৫১-৫২ ' ১৯৫২-৫৩ টা 
প্রকৃত আয় বাজেট সংশোধিত. বাজেট 
j বাজেট | 
পাট ওচট ২৬১২ ৩৬:০০  ..৫৭:০০. 8০:00 
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অঙ্ঠান্ত কৃষিপণ্য ৪০ ২৪ ৫০ ৪০ 
লোহা ও ইম্পাত ২১ -১৮ ১৫ ১০ 
অভ্ৰ ২৯ ২১ 80 ২৫ 
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৪৭৩৬ ৬২২৫ ৮৭৭৫ ৬৫০০ 


সংশোধিত বাজেট অপেক্ষা বর্তমান বাজেটে পাট ও নু 
রপ্তানী, শুক্ধ বাবদ ১৭ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে এবং তুলার 
কিন্ত 
বহির্বাণিজ্যে মোট গুক্ষের পরিমাণ বাড়িয়াছে। আবগারী 
শুন্ধও গত সংশোধিত বাজেট অপেক্ষা বেশী হইয়াছে। নিমের 
হিসাব হইতে ইহা বুঝ যাইবে : | 


' আবগায়ী গু 
১৯৫০-৫১ (প্রকৃত আয়) ৬৭ কোটি . ৫৪ লক্ষ টাকা 
১৯৫১-৫২ (বাজেট )- ৭৯ ৮ ৬৩ প + 
১৯৫১-৫২ (সংশোধিত বাজেট)৮৪ ৩০, ৪. 


১৯৫২-৫৩ ( বাজেট ) ৮৬ ॥ 

" আস্বকর হইতে ১৯৫২-৫৩ সালে রা্ষ্ব আদায় হইরে 
১১৯ কোটি টাকা । পর পূর ছুই বংসর আয়কর ১৩২ নৰ 
টাকা! ধার্ধ্য করিয়া হঠাৎ এ বংসর তাহা কমানো হইয়াছে 
এবং অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের মতে দেশ বর্তমানে যেরূপ আধিক 
বিপর্ধ্যয়ের অন্মুখীন হইয়াছে তাহাতে আয়কর আরও হাস 
পাইবে বলিয়া আশঙ্ক! আছে। 


" বাছ্েটে যোট-রাজন্ব ২০. কোটি টাকা সংশোধিত বাজেট 
অপেক্ষা কম হুইবে ৷ কিন্ত ব্যয়ের পরিমাণ সংশোধিত-বাজেট 
অপেক্ষা অনেক বাড়ানো হইয়াছে । এই খরচের. খাতার 


আষাঢ় 





পরমিলই দেশযুখের বড় কৃতিত্ব । যে সামরিক বিভাগ ইংরেজ 
রাজত্বকালে. এত সমালোচনার বিষয় ছিল সেই সামরিক থাতে 

' এখনও প্রচুর অথ, ব্যয় হইভেছে। বস্ততঃ দেশের মোট 
রাজস্বের মোট! অংশ এই একটি মাছ বিভাগেই খরচ হইবে |. 
.. এই ধরচ কমাইবার পথে অশেষ বাবা.আছে সত্য, কিন্ত 
এখন সময় আসিয়াছে সে বিষয়ে চিন্তা করার। দেশরক্ষার 
র্যাপারে বাধ্যতাষূলক সামরিক শিক্ষা, ও অন্তর-নির্্ঘাণ শিক্ষা 


এখন নিতান্ত প্রয়োজন | 


সমগ্র বাজেটের কোথাও পঞ্চবাধিক রিতার কোন 
আলোচনা নাই। অথচ ইহারই দোহাই দিয়া অনেক কিছু 
পাদ করাইয়া লওয়! হইতেছে ।. পাচসাল! বন্দোবত্তের কাজ 
এক বংসরে কতটা! অগ্রসর হইয়াছে তাহারও কোন বিবরণ 
নাই। পরিকল্পনায় স্থির হয় যে, ভারত-সরকার-ও প্রাদেশিক 
সরকার ব্যয় সঙ্কোচের দ্বারা অর্থ উদ্ধত্ত করিয়া তাহার 
দ্বার! কমিশন-নিদ্ি্ কাজ সম্পন্ন করিবেন। কিন্ত ব্যয়- 
সঙ্কোচের কোন আতাসই- শ্রীদেশযুখের বক্তৃতায় পাওয়! 
গেল না। হীরাকুও, দামোদর ত্যালি প্রভৃভি বিভিন্ন 
পরিকল্পনা ক্ষেত্রে অমিতব্যয়িতার চুড়ান্ত চলিতেছে।. এ সকল 
ব্যাপারে যে পরিমাণ পর্থ্যবেক্ষণ' ও অনুসন্ধান: করা প্রয়োজন 
ছিল শাহ! হয় নাই। ব্যস্্-সক্ষোচের কোন চেষ্টাও সেখানে 
করা হয় নাই, কারণ সরকার হইতে কোন প্রকার বাধ! 
*শস্পীতয়ার আশঙ্কা তাহাদের ছিল না এবং বারংবার স্মরণ 
করাইয়া দেওয়া সত্বেও কোন প্রকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা. আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। - 

-  শ্রীদ্দেশযুখ বলেন, দেশের আধিক সমন! রক্ষা করাই 
সরকারের একমাজ কাম্য এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার 
ঘ্বারাভারত-সরকার তাহার চেপা করিতেছেন । এই ব্যাপারে 
বাজেট পলিপির উপর, ঠাহারা যথেষ্ট নির্ভর করেন । - কিন্ত 
বাজেটের রদবদল করিয়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার নিয়ন্ত্রণ 
করা ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের পক্ষে সহজ হইলেও ভারতবর্ষের 
. পক্ষে সহজ নহে। আমাদের দেশে ব্যাক্কিং প্রতিষ্ঠান এখনও 
তেমন সুগঠিত নহে এবং তাহাদের প্রভাব, ব্যবসা .বাণিজ্যের 
উপর এখনও অতি সামান্ত। 'মহাজ্বনদের প্রভাবই অত্যন্ত 
বেশ এবং তাহাদের আইনের কবলে আনয়ন. করায় কোন 
} কমতা ভারত-সরকারের ব্যাঙ্কের নাই। সুতরাং পাশ্চাত্য 
নীতি এদেশে চলিতে পারে না। আমাদের এখানে সম্পূর্ণ 
অন্ত ব্যবস্থাই গ্রহণ কর! প্রয়োদ্ন। এজন্য সরকার যত্ই 
নিয়ন্ত্রণ ও অধিক ট্যাক্সের. দ্বার! সমতা আনয়নের চেষ্টা 
করিতেছেন ততই তাহ! বিফল হইতেছে। ইংলণ্ডের সোসা- 
লি গবন্মেন্ট যাহা করিতে সক্ষম হইল না ভারত-সরকার 
তাহা কি ভাবে করিবেন? সর্বপ্রকার কণ্টোল ব্যবস্থার 
অবসান ঘটাইয়|করভার হ্রাস করিয়া ব্যবসায়ে টাকা খাটাই- 


' বিবিধ গ্রসঙ্গ-_কেন্দ্রীর সরকারের বাজেট ' 





“বাহিরে যাইবে তাহার কোন হিসাব নাই" 


২৬৩ 
বার সুযোগ করিয়া দিলে দ্রুত কাজ পাওয়! যাইত বলিয়াই 
মনে হয়। বনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জোড়াতালি নিখুঁত করিতে 
দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন . কেন্দীয় রতি ছইটিরই 
অতাব'। j | টি. ও 
ভারত-সরকারের বংসর শেষে নগদ * তহবিলের 
যে শোচনীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে ডাঃ মুখোপাব্যাস্্ তাহাই 
সংসদের সম্মুখে উখাপন করিয়াছেন। দেশ বিতাগের পর. 
প্রথম সম্পূর্ণ বাছ্ছেটের সময় তারত-সরকারের হাতে২৭৩ 


কোটি ৯০ লক্ষ চাক! ছিল। এই ‘মোট অর্থ হইতে ১৯৫০-৫১ 


সালের মধ্যে প্রায় ১৬০.কোটি টাকা ব্যয় হইয়া মাজ ৭৮ কোটি 
৩৮ লক্ষ টাকা! অবশিষ্ঠ ছিল। ১৯৫২-৫৩ সালে বৎসর শেষে 
নগদ তহবিলে মাঅ ৮৩০৮ কোটি: টাক! থাকিবে । ইহার 
মধ্যে আবার বিদেশ হইতে ভারত-সরকার যে সকল সাহাধ্য 
পাইতেছেন তাহার বাবদ "৪০ কোটি টাকা আছে। অথাৎ 
ইংরেজ এ দেশ ত্যাগ করার সময় আমাদের প্রায় পৌনে তিন 
শত কোটি টাকার মত দিয়া পিয়াছিল এবং ১৯৫২২৫৩ সালে 
তাহার মধ্যে মা ৪৭ কোটি টাকার দত অবশিষ্ট আঁছে। দেশ-. 
মুখ বলিতেছেন যে, টাকাটা ‘essential purpose’-4 ব্যয় 
করা হুইয়াছে। কিন্ত এমন কোন কাজ দেখা যায় ন] যেখানে 
এ টাকাটার স্্যবহার করা হুইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে 
পারে। খাদ্য উৎপাদন সেরূপ বাড়ে নাই, কুমির উন্নতি হয়- 
নাই, শিল্পের প্রসার হয নাই, তবে কিসে এই.. অর্থ, খরচ 
হইল? ইহার হিসাব-নিকাশ কাম্য। 

ভারত-সরকারের বাজেটের একটি প্রধান 'ক্রুট এই' য়ে, 
রেতেনিউ ও ক্যাপিটাল বাজেট“এক সঙ্গে ধরা -হয়। বিদেশে 
মূলধনের টাকা ব্যয়ের পরিমাণ ইদানীং যথেষ্ট বাড়িয়াছে। 


"চলতি বৎসরে তারত-সরকার মোট ২১৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা. 


“এতদ্্যতীত্ত ব্যাক্কের মাধ্যমে যে: টাক! 
এই টাকার ৩৩ 
কোটি ৯০ লক্ষ টাক!-দেওয়া হইবে সাধারণ রাজন্ব' হইতে, . 
১১৬ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা বুলধন বাবদ, ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ 
টাকা খণ শোধ বাবদ এবং বাকী টাকা খণ ও ডিপোর্ছিট 
এফাউণ্ট। হইতে দেওয়! হইবে ।: বিদেশ হইতে আমাদের 
রোজগার হইবে দুই কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। সুতরাং বিদেশে 
মোট ২১৪ ফোটি ৭০ লক্ষ টাকা পাঠানে! হইবে । ১৯৪২-৫৩ 
সালে রাজস্ব ও যুলধনে সম্মিলিত ভাবে আয় হইবে ৫৩৫ 
কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হইবে ৫৯৪ কোটি ৪৯ লক্ষ 
টাকা। ইহার মধ্যে ২১৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা সরকারের 
হাত দিয়াই বিদেশে যাইবে । ইংরেজ আমলে হোম চার্ছ 


বিদেশে পাঠাইবেন । 


রূপে যাহা দেওয়া হইত তাহ! লইয়া কংগ্রেসীদের আন্দো- . 


লনের সীম! ছিল না।. জার আজ অন্য খাতে নিঃশব্দে এত 
টাকা বিদেশে যাইতেহে | | 


২৬৪ 


স্পািপপসপপস্পিপা পাপ ত লোলা 


রেলের পূর্ণাঙ্গ বাজেট . 


গত ফেব্রুয়ারী মানে তদানীস্তন রেলমন্ত্রী প্রগোপালস্বানী 
দ্দায়ে্গার যে বাছেট পেশ করিরাছিলেন, নৃততন ' মন্ত্রিমওলীর 
হান্তে তাহার কোন বিশেষ পরিবর্তন করা হয় নাই, শ্ীআয়ে- 
্ারের উত্তরাধিকারী শ্রীলালবাহাছুর শান্রী রেল আমিকদের 
বাসগৃহ নিষ্মাণের জন্ভ অতিরিক্ত এক কোটি টাকা ব্যরববদ্ধির 
উল্লেখ এবং মোট আয়-ব্যয়ে আহুধঙিক পরিবর্তন সাধন 
করিয়া পুরাতন বাজেট নৃততন লোকসভায় প্রাস করাইয়া 
. জইয়াছেন। শান্রী মহাশয় রেলের পুনধিষ্ভাস লইয়া বক্তৃতায় 
দীর্ঘ সময়ক্ষেপ করিয়াছেন। রেলওয়ের উত্তর, পূর্ব-ত্তর 
ও পূর্ব অঞ্চল গঠন সম্পর্কে যে সকল সমালোচনা করা হইয়াছে 
সেগুলি বিস্তৃত তাবে বিবৃত্ত করিয়া তিনি বলেন, দেশের 
বিভিন্ন রেলওয়ে ব্যবস্থাকে একজিত করিয়া উহাকে ছয়টি 
এলাকায় বিতজ্ঞ এক সুসংহত রেল-ব্যবস্থা হিপাবে গঠন 
করার অন্ত যে পরিকল্পনা রচনা কর! হুইয়াছিল, ডাহা দেশ- 
বালী সমধন করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার, 
ব্যবসায়, শিল্প, শ্রম প্রতিষ্ঠানসমূহ দক্ষিণ, পশ্চিম ও কেন্সীয় 
রেলওয়ে গঠন অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্ত ছুঃখের 
বিষয় এই যে, বাকী তিনটি অঞ্চল গঠন লইয়া কোন কোন 
. স্থানে ভীত্র ও বিরুদ্ধ মনোভাব সুষ্টি হইয়াছে । 


রেলমন্ত্রী বলেন যে, গণ জানুয়ারী মাসে (১৯৫২) যখন 
রেলওয়ে দপ্তরের সামরিক পরিকল্পনা প্রচার কর! হইয়াছিল, 
তখন সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগণ নিজেদের বিশেষ বিশেষ 
প্রয়োজন এবং এ সকল রাজ্যের ব্যবসায় ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের 
প্রয়োজন সম্পর্কে-কশুকগুলি সুপারিশ করেন। এ সুপারিশ- 
খুলি ছিল পরম্পরবিরোধী এবং উহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সঙ্গন্তি- 
স্থাপন সম্ভবপর ছিল না। যাহাতে এ সুপারিশপ্ডলি বিচার- 
বিবেচন! করিয়! দেখা হয় এবং একটি সম্পূর্ণ প্রচেষ্ঠা হিসাবে 
সমগ্র রেলওয়ের বন্দুকুশলত। রক্ষা! ও উদয়ন করা যায় এমন 
একটি পরিকল্পনা রচনা করা তখন সরকারের চিন্তার বিষয় 
হইয় দাড়ায় । এ্লালবাহাছুর শাস্ত্রী বলেন, এই নব্য গণ- 
তন্ত্রাধীনে দেশবাসী জাতির এক্য. ও সমৃদ্ধির জত. সংকীর্ণ 
প্রাদেশিক মনোরুতি পরিহার করিতে পাপ্সিবে। 


পূর্বব-উত্তর রেলওয়ের হেভকোয়াটার্স সম্পর্কে তিমি বলেন, 
ও.টি, এবং আসাম রেলওয়ে একম করিয়া, এই রেলওয়ে গঠন 
ফরা হইয়াছে,.এই রেলওষেটি সম্পূর্ণ তাবে মিটার'গেশ্জ রেল- 
ওরে। 

' কোক়াটার্স স্থাপনের প্রশ্ন উঠিতে পারে না । 





লোলা লালা. 


/ 


এলাহাবাদ ডিডিসনের উত্তরাঞ্চলের অন্তভূক্তি লইর! মন্ত-' 


ভেদ দেখ! দিয়াছে। 
সংবাদপত্রে অনেক লেখালেখি হুইরাছে। 


গত কয়েক সপ্তাহে এই বিষয় লইয়া 
উহার তিডি হুইল 


. জ্রবানী 





'মোগলসরাইতে নিঘুভ্ঞ করা হইয়াছে। 


মিটার গেছ রেলওয়ে ছাড়া অত উহার হেড 


১৩৫৯ 
ওয়েজ উড. ও কুপ্তরু কমিটির অতিমত। সরকার এ সকল 
অভিমত অতি ঘত্বপহুকারে বিচার-বিবেচনা করিয়া, এলাহা- . 
বাদ ভিভিসন উত্তর রেলওয়ের অস্তভুক্ত থাকিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করেন। কারণ কমিটির সুপারিশের পর অবস্থার পরিবর্তন 
বটিরাছে এবং বর্তমান পানির যাহা সম্ভব তাহাই করা 


হইয়াছে। 
শ্রলালবাহাছর বলেন, প্রধানস্তঃ 





কয়লাখনি অধচলে 


পর্য্যাপ্তসংখ্যক ওয়াগন সরবরাহের জঙ্কই কেহ কেহ এনাহা- 
“ বাদ ও লক্ষে ডিভিসন দুইটিকে এবং সম্ভবতঃ মোরাদ্বাবাদ . 


ডিডিসনকেও পূর্ব রেলওয়ের অভুক্ত রাখার জিদ করিয়া- 


. ছিলেন। তাহাদের বক্তব্য ছিল যে, এ হুইটি ব| তিনটি 


ডিভিসন পূর্ব্ব রেলওয়ের অন্ততু ক্ত হইলে উল্লিখিত উদ্দেস্ট 
সাধন সহজ হইবে । ইহারা স্বীকার করেন যে, এ তিনটি 
ডিভিসনের ওয়াগনের সংখ্যা একজে ৪০০০-এর অধিক হইবে 
না। অথচ মোগলসরাইতে প্রত্যহ এক 'হাঙজার ওয়াগনের 
প্রয়োজন হয়, এবং .তাহাঁও আবার এ ভিনটি ডিভিপনের 
অন্যান্য পণ্যবোঝাই নিয়ন্ত্রিত করিয়া । ভারতের সশ্মিলিত 
রেলওয়ে এইরূপ. সীমাবদ্ধ দৃঠিতদ্দী হইয়া কাজ করিবে, না 
এই ভিনটি ভিভিসনের বরাবর ক্ষতি সাধনের দ্বারা এই অবস্থা 
স্থায়ী করিয়া রাখিবে, তাহা বিবেচম] কর! দরকার | রেলওয়ে 
মন্ত্রী বলেন, সর্ববতারতীয় ভিত্তিতে রেলওয়েসমূহের সংহতি 
বিধান হুইলে এবং সকল অঞ্চল নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে 
সচেতন হইলে দেশের কয়ল] চলাচল ব্যবস্থা অধিকতর উন্নত 
হইবে। এছন্ত রেলওয়ে বোর্ডের একজন ডেপুটি ডিরেক্টরকে 
যাহাভে কয়লাথনি . 
জফলে যথেঃসংখ্যক ওয়াপন ফিরিয়া যায় তাহার ব্যবস্থা 
করিবার অন. তিনি, সকল অধলের ব্েলওয়ে ও রেলওয়ে 
বোর্ডের সহিত সর্বদা যোগাযোগ রাখিবেন। 

' শিক্পালদছ বিভাগ-সম্পর্কে যে বিতর্কের হৃটি হইয়াছিল 
তাহার উল্লেখ করির! -শান্্রী মহাশয় বলেন," পুর্ব্বোততর 
রেলওয়েফে ফলিকাতার প্রবেশের একটা রাত্তা দেওয়ার 
উদ্দেন্তে অস্থায়ী পরিকল্পনায় এই বিতাগটি উক্ত রেলওয়ের 
সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব হয়। বাংল|-দরকার ও ব্যবসায়ী 
মহল ইহার প্রতিবাদ করেন । বাংলার ব্রড গন্ধ রেল ব্যবস্থা, 
অক্ষুন রাখিবার উদ্দেশ্যে এই বিভাগটি পূর্ব রেলওয়ের ত 
রাখা হউক বলিয়া বাংলা যে দাবি করিয়াছে বিশেষ বিবে- 
চনার -পর তারত-সরকার তাহা মানিয়া লইয়াছেন। 
কলিকাতা বন্দরে মাল চলাচল ও যাত্রী যাতায়াত -অক্ষুধ 
রাখিবার উদ্দেস্কে রেলওয়ে বোর্ডের একজন অফিসার কলি- 
কাতার রেল চলাচলের অধিকর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন: ভিনি 
এই অঞ্চলের ঘাত্রী ও মাল চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিবেন । ' 

লোকসভার- সদন্ত ও শ্রনসাবারপণকে এই বিষয়টি নিরপেক্ষ 


আধা... বিবিধ পরল রেলের পুর্ণাল বাজেট -  . ইউ 


দুটিতে বিচার-বিশ্লেষণপুর্কাক দেখিবার আবেদন করিয়া তিনি কধা। ধে কোন প্রারকল্পনাই' কার্য পরিণত হইতে কিছু. 





1 বলেন, সকলেই দেখিতে পাইবেন যে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের সময়ের প্ররোঞ্জন। এ ক্ষেঞ্জে তাহার ব্যতিক্রম হুইবে বলিয়া 


অন্ঠ এই সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে । -.. . আশা কর! যায় না, সুতরাং এত অল্পদিনের মধ্যে কুজ্জরু 


শ্রলালবাহাছ্বর শান্রী আরও বলেন যে, যাহার! রেলের কমিটির রিপোর্টকে বাতিল করিয়া দেওয়ার উদ্দৈষ্ঠ সহজেই' 


পুনবিষ্তাসের বিরোধিত1 করিতেছেন তাঁহারা ক্ুত্র প্রাদেশিক বোধগম্য হয়। অথচ কুপ্তরু-কমিটিকে গবন্মেন্টই নিযুক্ত করেন । 
| এই ভাবে যদি বিশেষজ্ঞদের অভিমতকে ‘ভলাপ্রলি দেওয়া 
স্বার্থের প্রতি তাহারা দৃষ্টি দিতে পারিতেছেন না। হয় তাহা হইলে বিভিন্ন প্ল্যানিং কমিশনের পশ্চাতে দেশের 
৮ অপরকে দোষারোপ করিয়! নিজের অপরাধ ক্ষালন করার লোকের রন্ত-শোধিত, অর্থ বিসর্দর্ন দেওয়ার সার্থকতা; 
মত নির্লন্দত1 আর কিছু হইতে পারে না । ২৭শে ফেব্রুয়ারীর কোথায়? দেশবাশী সরকারের কধায়ই বা কি করিয়া আস্থা 


্বার্থ-প্রণোদিত হুইয়াই সেরূপ করিতেছেন_-দেশের বৃহত্তর 


ঘোষণার পর রাতারাতি একটি বিশেষ প্রদেশের স্বাথের জন্ত রাখিতে পারে? 
যেভাবে সমগ্র পরিকল্পনাটির পরিবর্তন করা হইয়াছে তাহাতে এলাহাবাদ ডিতিসন উত্তর রেলপথের সহিত! ৰক্ত 
শান্তী মহাশয় নিজেই ভাল বলিতে পারিবেন প্রাদেশিক! হইলে করলা ও অভান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য চলাচলে বিদ্র 


কোথায়. কি তাবে কাজ করিতেছে। HY ঘটিবে.এই অভিযোগের উত্ভরে এশান্রী বলেন যে, সর্বাতারতীর '' 


সমথ পরিকল্পনার মধ্যে মাত্র তিনটি বিষয়েই বিরোধিতার ভিত্তিতে -রেলওয়েসমুহের সংহতি বিধান হইলে এবং সকল: 


উদ্ভব হইয়াছে। . উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের হেডকোয়াটার্স কলি- অঞল্‌ নিপ্রেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইলে দেশে কয়লা 


কাতায় না হইয়া গোরক্ষপুর করার, শিরালদহ ভিভিসনকে চলাচল ব্যবস্থা অধিকতর উন্নত হুইবে। কিন্ত এলাহাবাদ 
নবগঠিত পূর্বব-তারতীয় রেলওয়ের সহিন্ত যুক্ত করায় এবং ডিভিসন উত্তর বিভাগের সহিত যুক্ত না হইয়া পূর্বব অঞ্চলের: 
এলাহাবাদকে উত্তর বিভাগের সহিত জুড়িয়া - দেওয়ায় সহিত থাকিলে তাহাতে কোন বাধা হইত কি, না আরও 


বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। : অল্প খরচে সুষ্ঠ তাবে কান্ত হইত তাহাই প্রশ্ন! সমগ্র 
প্রথম অভিযোগের উত্তরে মন্ত্রী মহাশয় বলেন যে, এই রেল- মাল চলাচলের শতকরা ৪৫ ভাগ একমাত্র পূর্ব রেল- 


ওছেটি সম্পূর্ণ ভাবে মিটার গেজের উপর প্রতিষ্টিত। সুতরাং ' পথে হুয়। ' সুতরাং এখানে চাপ অত্যন্ত বেণী হইবে। যদি . 


মিটার গেজের রেলওয়ে ছাড়া অত্র উহার হেড কোয়াটার্স: উত্তর রেলওয়ে সময়মত খালি .ওয়াগন পাঠাইবাঁর ও 


স্থাপনের প্রশ্ন উঠে না। এইরূপ. অদভূত মুক্তি 'আর কিছুই সরাইবার ব্যবস্থা 'ন! করিতে পারে শবে মাল চলাচলের 
হুইতে পারে না। ইহার দ্বারা রেলওয়ে বোর্ডের 'মিদ্রের . যথেষ অসুবিধা! হুইবে | মোগলপরাই টান্মিনাস ষেঁশনরূপে 


.কাজ্ধেরই কার্ধ্যকারিও1 সন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। এত খালি. ওয়াগনের স্থান দিতে পারিবে না) নুতরাং 
নবগঠিত দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথটিতে মিটার, ব্রড ও ন্যারো উত্তর রেলপথের সামান্ত গাফিলতির জন্য সমএ দেশের আধিক 


গেঞ্গ এই তিন প্রকার লাইনই আছে। কিন্ত তথাপি সেখানে.. দুর্দশার সুষ্টি হইবে । : ইতিমধ্যেই পুর্ব রেলওয়ে অঞ্চলে, 
একটি মাঅ হেডকোয়াটার্স কর! হইয়াছে। যদদি্তাহাদের কয়লা চলাচলে যে বাধার সুষ্টি হইয়াছে তাহাই কারাতে 


গৃঠিত এক রেলওয়েতে ইহা কাধ্যক্ষম হইবে বলিয়া তাহারা দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট : 


মনে করেন তবে অন্ বিতাগেই বা কেন শাহা হইতে পারে রেলসচিব মহাশয় বলেন থে, পুনর্গঠন ব্যবস্থা এহণ করার : 


মা? এতঘ্যতীত আলাম’ রেলওয়ে সম্পূর্ণ একুটি মিটার গেঞ্জ পুর্বে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের সরকার, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও জন” . 


পথ। কিন্ত পুনর্গঠনের পূর্বব পর্্যগ্ক ইহার ব্রড গেজ &্টেশনের সাধারণের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। কিন্ত তিমি ভুলিয়া 


. হেকোক়াটার্স কলিকাতায় ছিল এবং তাহাদের রেল পরি- বাইতেছেন যে, এই অনুমোদন দেওয়া হইয়াছিল মূল পরি-. 
না ক্রুটিপূর্ণ ছিল বলিয়া কোনও অভিযোগ হয়নাই। -: কছনাটতে-__-আকেলার-রচিত প্যানে নহে। কলিকাতার প্রায় 
এলাহাবাদ ডিতিলনকে উত্তর রেলপথের সহিত যুক্ত কর! : সমস্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান; সংবাদপত্র, বেতনতোগী কর্মচারী, 


সম্বন্ধে তিনি বলেন থে, বর্তমানে দেশের অবস্থার অনেক পরি- জনসাধারণ সকলেই এই নুতন ব্যবস্থার বিরোধিতা! করিতেছেন 
বর্ম হইয়াছে। এই পরিবর্তিত অবস্থার পটভুমিকাছে যশ- এবং তাঁহারা সকলেই একটি নিরপেক্ষ বিশেষ কমিটির নিকট 
দু সম্ভব ওয়েজউড ও কুঙ্জর কমিটির সুপারিশ অমুসারেই বিষয়টি পুমরালোচনার জন্য পাঠাইবার আবেদন করিয়াছেন। 


" তাহারা নৃতন ব্যবস্থ! করিয়্াছেন। . . ১ | কিন্তু কর্তৃপক্ষ নিছক প্রাদেশিকতার বশে, তোটের জোরে, 
মাত্র দুই বংসর হুইল কুণ্ডরু কমিটি তাহাদের সুপারিশ সমস্ত শুর্ক-বিশুর্ক উপেক্ষা করিরা রেলস্বাজেট পাস করিয়া 


পেশ করেন। এত অল্প দিনের মধ্যেই যদি ইহাদের ' লইলেন। 


প্রয়োজন শেষ হইয়! পিয়া থাকে ভাহা হইলে বিশেষ চিন্তার বাংলার দাবি নামিয়া ফরকার রেল লী তৈয়ারী স্বীকার 
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করা. হইয়াছে। 
একটি ব্রীজ তৈয়ারী হইবে বলিয়! স্থির হুইক্কাছে। যাহা হষ্টক, 


গঙ্গার যত বেলী ভ্রীজ্জ হর ততই তাল-_এইরূপ ভ্রীজের 


দূরকারও যথেষ্ঠ আছে।. কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রথম প্রাধান্য 
ফ্রিতে হুইবে ফরকার, কারণ এই. পথ ব্যতীত আসামের সহিত 


_ যোগাযোগের অন্য পথ নাই. এবং ফরক্কায় বাঁধ ও লকযুক্ত 


খাল দিলে গঙ্গায় মোগলসরাই পর্য্যন্ত ্রীমার চলিবে। 


, ঘশিতার অতিশাপ হইতে অংশ্তঃ মুক্তি পাইবে | 


_ দেওয়া হইবে। 


LE সংরক্ষিত হইবে। 


j চা খাদ্য সমস্ত! : 5 

॥ গত ৬ই ভূন এক - বেতার. বক্তৃতায় মান্রান্ের মুখ্যমন্ত্রী 
শ্ীরাজাগোপালাচারী ঘোষণা করেন যে, মাঁন্রাজ. রাঞ্জ্যের 
সর্বত্র খাল্তশপ্ডের সরকারী রেশন-ব্যবস্থা অবিলম্বে রহিত. 
হইবে। তিনি বলেন, “বিশেয়রূপে বিবেচনার পর' আমরা .. 
এফটি বিনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বিন্যাস করি? কেন্দ্রীয় খানক মন্ত্রীর - 
সহিত এবিষয়ে আমাদের আলোচনা হয় । 
' সরকার এই পরিকল্পনা অগ্ুমোধন করিয়াছেন . ইহা সঙ্গে - 
সঙ্গে বলবৎ হইবে ।” . * ie 


, ভিনি বলেন যে, মান্্রাজ রাজ্য ছয়টি অঞ্চলে বিত্ত: হুইবে 1- 
প্রত্যেকটি অঞ্চলের সহিত এক বা ছুইটি উদ্‌ তত, জেলা জুড়িয়া” 
উদ্ধভ জ্েলাগুলি প্রকান্ঠ বাজার 'মারফত. 
সংলগ খাটতি জেলাসমূহের প্রয়োদন মিটাইবে। এই সব: 
অঞ্চলের মধ্যে অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য ও খাডশস্তের: ০7 | 


রপ্তানী চলিবে। 
= ভিনি স্প$তাবে জ্বানান যে, প্রকান্য বাঙ্জারে ' খা্ধশন্ের 


সুল্য অথবা কোন ক্রেতার বাঁ ব্যবসান্থীর নিকট বিক্রর-” 
যোগ্য চাউলের পরিমাণ সম্পর্কে কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা. 


বহাল থাকিবে না। তবে যাহাতে জনসাধারণকে ' আকস্মিক: 


অনুবিধ! ও দুৰ্গতি তোগ না! করিতে. হয় সতযুদ্ধেষ্যে-_প্রতি=. 


ষেধক ব্যবস্থা হিসাবে--গবন্মেন্ট স্কাষ্যযুল্যে খাদ্যশস্য বিক্রষের 
দোকান মারফত -খাতমূল্য ও Bt ধান্ডের পরিমাণ নিষন্ত্রণ - 
ফরিবেন। 

.- তিনি বলেন যে, বৰ্তমানে বহর কট যে সাড়ে 
চারি লক্ষ টন চাউল মনত আছে, ভাহা! জরুরী অবস্থার জন 
আগামী বৎসরে উদ্ধত জ্েলাগুলিতে, 
সহজ পদ্ধতিতে দেড় লক্ষ টন থাধ্যশস্ত সংগ্রহ করা হইবে। 
করেকটি রেশমের দোকান 'খান্বূল্য নিয়গ্রণের 'জন্ত ভাষ্য 
দরে. খাঞ্শস্ত বিক্রয়ের দোকান হিসাবে চালু থাকিবে। 
তাহা! ছাড়া, আমদানী পম এবং চিনিও জবাবে বিক্রয় . কর! 
হইবে। - কেজ্ীর সরকার এই সব সরবরাহ "করিবেন - 


এবং পাইকারী সমবার লমিতিসমূহের মারফত তাহা বিক্রয়. 


ক্র! হইবে। ১. ডি আল ই | রি 


বিহারের দাবি মানিয়া লোকাদাহ আম 


তাহা. 
, হুইলে দেশবাসী লালবাহাছর ও গোপালস্বামীর চরম অদুর-. 


এক্ষণে ভারত-. 


তিমি, বলেন যে, এক. , একটি অফলের মধ্যে খাতশস 
অবাধে আনা-নেওয়া . চলিবে ; কিন্ত বিভিন্ন অঞলের 
মধ্যে পুর্ব প্রদ্ অন্থমৃতি ছাড়া খাডশস্ক আনা-নেওয়া 
যাইবে না।. 

তিনি অতঃপর বলেন যে, নসাঁধারধ যদি EE 
এবং অপচয় না করে তাহা, হইলে কুলাইয়া যাইবার মত 
প্রচুর খাদ্য দেশে আছে। তিনি সকলকে সংযত হইতে, 


লোত পরিহার করিতে এবং সং, বর্থতীরু.ও শ্বদেশপ্রেমিক: St 


. হইতে অনুরোধ করেন। 
| ্ীরান্ধাগোপালাচারীর ই রে বর্তমান, পরিস্থিতিতে 
অত্যন্ত বলি মনের পরিচায়ক। তভাহার এই সিদ্ধান্ত 
জনসাধারণের মনে যে ্বত্তির ভাব ফিরাইয়া দিবে তাহাতে - 
কোন সন্দেহ নাই।_ আমরা রাজাজীর সহিত একমত যে 
' যথোপযুক্ত ব্যবস্থা! করিলে দেশে থাভের ঘাটতি হইতে পারে . 
না। রাজাজীর প্রচেষ্টা অচিরেই ' ফলপ্রচ্ছ হউক ইহাই- 
বাছমীয়। সংবাদে প্রকাশ যে, ইতিমধ্যেই মান্রাজে ধান্ত- 
' শদ্যের মূল্য কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। 

মান্রাজে থান্ভাবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গ 
বাংলাদেশেও খান্তাতাব পরিলক্ষিত হয়।; প্রদেশের বিভিন্ন 
জেলায় হুর্ভিক্ষের, পূর্বাভাস . দেখা দেয়। অবস্থা মান্রাদের 
মত তত সাংঘাতিক না .হইলেও 'অভিরে যথোচিত ব্যবস্থা . 


অবলম্বন না করিলে অদূরভবিষ্যতে যে এরূপ হুইবে ভাহাতে 


সন্দেহের অবকাশ নাই:। মাদ্রাজ সরকার অবস্থার খকুত্ব 
উপলব্ধি করিরা দ্রুত প্রতিকারের ব্যবস্থা করিলেন। বাংলার 
খা সমস্তার সমাধানের অভ ভারত-সরকারের খান্চমন্ত্রী মিঃ - 
রফি. আমের কিদোয়াই পশ্চিমবঙ্গের দুর্গত অঞ্চল সফরে 
আগেন।. তাহার সফরের উদ্দেন্ঠ ছিল মান্রাজের-ব্যবস্থা 
এখানে প্রবর্তন. সম্ভবপর কিনা তাহা লক্ষ্য করা। তিনি 
পশ্চিমবঙ্গের দূৰ্গত অকল পরিদর্শন ও বাংলা-সরকারের সহিত 
"আলাপ আলোচনা করিয়! খাত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিবর্তন 

করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা .করিয়াছেন। . গত বৃহষ্পতিবার, 
কলিকাতায় অছঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শুনাব 
কিদোস্তাই পশ্চিমবক্রের খান্ডনীতির গুরুতর পরিবর্তন সাধনের 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা .করেন। -তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীর সরকার 
কলিকাতা ও পার্খবর্তা শিল্পাঞ্টলসনূহের অধিবাসীদের অভ 
খানশস্য পরবরাহের দায়িত্ব এহণ করিবেন |. কলিকাতা ও... 
শিলপাফ়লগুলিকে এইজ বেঃনীদ্বার! (কর্ডন ) রাজ্যের অ্ান্ 
অংশ হইতে পৃথক করা হইবে। তিনি আরও বলেন যে, 
কলিকাতার য়েশন-ব্যবস্থার মারফত সরবরাহের অঙ্ঠ কে্ীয় . 
-স্রকার এক লক্ষ টন চাউল দিবেন। তাহ ছাড়া বৃহ্ভর - 
কলিকাতার অধিবাসীদের জভ পরকার মনোনীত দোকান 
মারফত তাহাদের চাহিদ! অঙ্যাী চাউল, বিক্রয়ের উদ্ধেন্তে, - 


পা শা 


আবার্ট . - রি | | বিবিধ প্রপ্- শিক্ষারথার কর্তব্য যারা রর টি 





চি সরকার আমর্ধানীকৃত চা্টল হইতে আরও « এক লক্ষ _ 
. টন চাউল সরবরাহ করিবেন। এ চাউল মণপ্রতি িশ টাকা 
হইতে বঞ্জিশ টাক! দরে বিক্রয় কর] হইবে। 

_ - দ্বিতীয়তঃ জনাব কিদোয়াই বলেন যে, খান -দরবরাহ 
ব্যাপারে রাজ্য সরকার" এমন একটি পরিরুজ্পন! '-কার্য্যকরী 
করিবেন বলিয়! স্থির করিয়াছেন যাহার ফলে বস্ততঃ 

__ পশ্চিমবঙ্গের অবশিষ্টাংশে খাতশস্তের ব্যাপারে বিনিয়ন্রণ 

ব্যবস্থাই বলবৎ হুইবে | হুৰ্গত অঞ্চলে দুঃস্থ অধিবাসীদের 

+ কষ্ঠ লাঘবের জন্য সরকারী মজুত. চাউল ' সরকার- 
মনোনীত দোকান হইতে ১৫. টাকা মণ দরে বিক্রয় 
ফর! হইবে । - প্রোকিউরমেণ্টের জন্য সরকার হইতৈ লেতি 
প্রথার প্রবর্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে । ইহার ফলে যে কৃষক 
পনর এরর জমি চাষ করিবে তাহার নিকট হইতে বাধ্যত1- 
-- স্ুলকভাবে উৎপন্ন শস্যের একাংশ সংগৃহীত হইবে । অবশেষে 
- খান্ম্ত্রী মহাশয় বলেন যে, বিভিন্ন জেলার মধ্যে কর্ন 
ব্যবস্থা তুলিয়া! দেওয়া হইবে । . | ” 

মান্রা্জে রাঁজাজীর ন্যায় আমরাও মনে করি ৫ যে, বাংলা- 
দেশে ধাতের ঘাটতি নাই । কতকগুলি মুনাফাখোর জোতদার 
ও আড়তদারের পাল্লায় পড়িয়া, দেশে এক কৃমিম খাভা- 
" ভাবের হুট করিয়া মুচিযেয় কণ্তকগুলি লোকের সুবিধ! করিয়া! 


দেওয়া হইতেছে মাত্রে। সরকারের প্রোকিউরমেন্ট ব্যবস্থা, ' ' 
A 


ত্রুটিপূর্ণ কর্তন ব্যবস্থা ও কতকগুলি ছু&$ লোকের লোভের 
ফলেই বাংলাদেশে, খাঘের আজ এই অবস্থা দ্বাড়াইয়াছে। 
ধা সমস্তার কোন প্রকার, প্রতিকার করিতে হইলে এই 
প্রোকিটরযেন্ট ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন । বিভিন্ন ছেলা- 
গুলিকে বাড়তি ও ঘাটতি অঞ্চল, বলিয়! যে ভাবে ভাগ করা 
হইয়াছে তাহার পরিবর্তন হওয়| দরকার। এভাবৈ পরিবর্তন 
করিয়া আমাদের এখানেও মান্্রাজের মত সমগ্র দেশটিকে 
কতকগুলি ভাগে ভাগ করিয়া ফেল! দরকার। তারপর 

.. পেধানে স্রকারের অনুমোদিত ব্যবস্থা যত ‘ফেয়ার প্রাইস’ 
দোকান করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই দোকান 


মারফত সস্তায়. খা" বিলি করা যাইবে। গরীবের এই. 


দোকানের সুবিধা পাইবে। চাউলের বরাদ্ধ সত্বন্ধে কোন 

» প্রকার বাধ্যতা না থাকিলে এবং ইচ্ছাকৃত ক্রয়ের. ব্যবস্থা 
/* করিলে রেশনের উদ্দে্ড সাধিত হইতে পারে । অপর পক্ষে 
প্রাদেশিক কর্তন কড়া'করিয়া অন্য সকল কর্ন তুলিয়া দিলে . 

প্রদেশের সর্বত্র চাউলের স্বাভাবিক বেচাকেনা আরম্ভ হুইবে। 

তাহাতে চাউলের দর কোথাও উঁচু কোথাও নীচ্‌ না বাকিরা 

ন - লর্বা একটি অঙ্কে আসিয়া স্থির হইবে। ) 
শিক্ষার্থীর কর্তব্য -_ 
সম্প্রতি হাওড়া. যুব-ছাত্র-কংখেস-সতায় সভাপতি অধ্যাপক 
শ্ীন্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যে কথাগুলি. বলিয়াছেন, “তাহা 


সম্ভার ঠিক মুস্থানটিতে স্পর্শ করিয়াছে বলিককাই আমরা য যমে ' 
করি। অধ্যাপক মহাশয় বলেনঃ 2 

“শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষ কেন, সমগ্র পৃথিবী ভুড়িযা মাহ 
এক ভীষণসঅবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়াছে.। .মাহুষের .- কর্তব্য - 
কি, কি ভাবে জীবনে সুব-শাম্ভি ফিরিয়া আসে, সে বিষয়ে 
"বিভিন্ন মতবাদ এখন আমাদের চিতকে বিভ্রান্ত করিতেছে। 
পৃথিবীর শক্তিশালী ছাতির মাহযের! এখন একাধিক দল বাঁ 
গোণ্ঠীতে বিভক্ত । আমাদের দেশের মধ্যেও নান! রাজনীতিক, 
অর্থনীতিক, ধন্মায় ও সাংস্কৃতিক দল বিশ্বধান। এই সকল 
দলের . লোকেরা দেশের যুব-শক্তিকে লইয়! টানাটানি 
করিতেছে । কিংকর্তব্যবিষূঢ় ছাজ ও যুবকগণ দিগ্ভ্ান্ত হুইয়া 
গড়িতেছে। সকলের মনের মধ্যে এই পরখ কোথায়? 


কোন্‌ পথ? 


প্ছাছ ও যুবকগণই দেশের আশাস্থল। কারণ, ভবিষ্যৎ 
তাহাদের লইয়াই। ' আছ ভাহার! যে" ভাবের ভাবুক এবং 
যে কর্মধারার ধারক, কাল দেই ভাব আর কর্ণ্মধারার 
ভিত্তিতেই জাতি এবং তাহার কার্খ্যকারিত! ও শি অথবা 
তাহাদের বিপরীত গিয়া উঠিবে। 
“দেশের অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন কেহই থাকিতে পারে না। 
দেশের অর্থাৎ দেশের জনগণের কল্যাণ চিন্তা করা, মঙগলসাধন: 
করা সকলেরই প্রধান কর্তব্য। কোন্‌ পথে এই কল্যাণ 
আসিতে পারে, ঘথার্থ মঙ্গল সাধিত হইসে পারে, তাহা 
নির্ধারণ কর! কঠিন। বিশেষ ভাবে তাহ! জ্ঞান ও দর্শন, 
বিচার ও চিস্তালাপেক্ষ। lod ইহাতে ছে 
অপেক্ষিত। ? 
 পছান্রজীবনের ও মুবজীবনের আদর্শ কি? আমাদের 
দেশের মনীষীরা সিন্ধান্ত -করির! পিয়াছেন যে, পাপ আর 


কিছুই নয়, পাপ হইনণ্ডেছে-অজ্ঞান |. ‘অজ্ঞানং পাতকং মহৎ!” 


মাঙদ্য:অঙ্লায় করে, সত্যকার জ্ঞান তাহার নাই, এই জই । ' 

_ প্ভবিয্যত্তের দিকে চাহিয়! তাই ছাজদের প্রধান- কর্তব্য 
হইতেছে-_ভ্ঞানার্দন কর1। ' ‘ন হি ভ্ঞানেন সদৃশং পবিআমিহ : 
বিভতে ।” অতঙ্ঞ হইয়া ছাত্র-জীবনে জ্ঞানের সাধন! করাই 
ছাত্রের কর্তব্যপাধন। এই জ্ঞানকে অর্ধবতোমুখী- করিতে 


হইবে । ছামজীবনের পরিপুর্ণতার অন্ত দম; শ্যাগ ও অপ্রমাদ, 


এই তিনটি সদ" বা বৃত্তি অপরিহার্য । এই ভীষণ প্রমাদ- 

কালে যেন অপ্রমাদ বজায় থাকে৷ . - 
“মানুষের জগতের সব জ্রিনিষ নিজ অধিকারে জ্ঞান পি 

করিয়া, তাহার মধ্যে যাহা শাখত, যাহ! শ্রেষ্ঠ, যাহ! সত্য, যাহ! 


'হুম্দর, ভাহাকে আত্মসাৎ করিবার প্রব্বতিই. সংস্কৃতি / এই 


সংস্কৃতির প্রকাশ হয-_মাহুষে মাহষে পরস্পরের মধ্যে কি তাবে 
ব্যবহার করিবে, তাহাতে । ছাত্রদের চরিত্রনীতি হিসাবে 


কশুকগুলি কথা-বলিতে ' চাহি-_পব- ব্যাপারে বুদ্ধি, বিচার, 


on 


২৬৮ 


প্রবাসী 


৮ ১৩৫১ 


শু 





৯ ৯ কপ ৯৩ ৯৮ ৯০ ৯ 


বিবেক: খাটাও, তে জবান, পরকেঁ ক আপন কর, পরিশ্রম 
হইতে নিবৃত্ত হইও না, অপরের শ্রমের মুল্য না দিয়া নিঞের 
সুবিধা করিও ন!। ৭ 
“আর একটা কথা__ভীড়ের মধ্যে হি নিঞ্ধের সভা 
হারাইও না। 
“মানুষের মধ্যে মানব-সাধারণও আছে, আবার ব্যক্তি- 


স্বাতদ্্যও আছে; ছুইটিই মৃল্যবান্। .একটিকে হারাইলে, . 


জীবনে খোড়াইয়] চলিতে হয়। - 
_.. *স্থাভীর়তাবাদ মানুষকে আত্মত্যাগে ও জ্বনসেবার উদ্ধ দ্ধ 
করে, দেশরক্ষাত্ন প্রণোদিত. করে। এই ডাতীয়তাবাদ যদি 
অজ্ঞ অহঙ্কার বা আত্মস্তরিতা-প্রন্থত হয়, অন্ত জাতির প্রতি 


অবভ| যদি ইহার মূল হয়, তাহা জগতের পক্ষে বিপজ্জনক 


হয়। 

॥ “জমি ৩৮ বৎসর ধরিয়া! শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছি। 
আমার আকাজ্, আমার গভীরতম আন্তরিক প্রার্থনা, 
আমাদের যুবশক্তি প্রাণবন্ত হউক, কল্যাণের উৎস হউক ।” 

.. স্থনীতিবাবুর প্রার্থনা দেশের যুব-শ্রেণীকে অকলঙ্যাপের পথ 


হুইতে সংপথে পরিচালিত, করুক । 


বাঁলুরঘাট কলেজ 


এনিয়োক্ত মন্তব্যটি *আজেয়ী” মাসিক পঞ্জিকার ১৩৫৯. 
সম্পাদকীয় ' 


কঃ সংখ্যায় প্রকাশিত হইঘাছে। আমরা 


' ম্্ভব্যটির সারবত্তা স্বীকার করি। 


“নব্-প্রতিঠিত বালুরথাট কলেজ বানুরঘাঁট অনসাধারণের 
একনিষ্ঠ কর্ণ, সাধনা ও আত্মত্যাগে গড়িছ| উঠিয়াছে। ১৯৪২- 
এর আগ বিপ্লবে বালুরঘাটের জনফাধারণের নিকট হইতে 
ঘে পাইকারী জরিমানা আদায় করা হয়, 'তাহার একটি বৃহৎ 
অংশ বালুরঘাট কলেজ লা করিয়াছে । কলেজটি গঠনের 
মুখে শহরের বিভ্োৎসাহী কতিপয় সহ্ৃদয়-ব্যক্তি অবৈতনিক 
অধ্যাপনার কার্য্য এবং অধ্যক্ষের কাধ্য পরিচালন! করিয়া 
অকুণঠঁভাবে সাহাধ্য ও সহযোগিঙ! করিয়াছেন। কলেজের 
ভুতপুর্ব্ব সম্পাদক কলেঞ্জের উন্নতিকল্পে নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও 
অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাদের ত্যাগের ইতিহাস বানুৱ- 
ঘাটনিবাসী চিরকাল ক্বঙজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে। 

পিশ্চিমবঙ্গ সরকার ক'ঁলেজটিকে ভিনপাসল পরিকল্পনার 
মধ্যে হণ করায় কলেজের বিজ্ঞান বিভাগেরও আশাতীত 
"উন্নতি হইয়াছে 

“আমরা.কলেজটির প্রতি সম্পূৰ্ণ সহান্ুভূতিণীল । তবে 
ইহার পরিচালনার কোনরূপ ক্ৰুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হইলে 
তাহা সংশোধনের নিমিত্ত ও অনন্বার্ধের খাতিরে আলোচনা! 
করা কর্তব্য মনে করি। 

“প্রণ্বার্থের প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণকমে শিক্ষা-প্রতিঠানৈর 


"দায়িত্ব অত্যন্ত হি সুতরাং কলেজ পরিচালন ব্যাপারে 
নিয়মতন্ের সামান্তঙম শৈথিল্য ও ব্যতিক্রম যে কোন মুহুর্তে 
মহা অনৰ্থ ঘটাইতে পারে এবং হোটখাটে। নিয়মতঙ্গের 
উৎসাহ ও নজির পরিশেষে স্বৈরতন্রের প্রতিষ্ঠা করে । 

“বানুরঘাট কলেজে যাহাতে শ্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না! হয় - 
সেই উদ্বেষ্যে কলেজের একটি সাম্প্রতিক ঘটনা জনসাধারণের 
গোচরীছুত কর! কর্তব্য মনে করিতেছি। ঘটনাটি বালুরঘাট. 
কলেজে ঘটিতে দেখিয়া আমর! আম্র্য্যািত ও দুঃখিত 
হুইগ্লাছি। বালুরঘাট কলেজের গঠনতন্ত্র এমনভাবেই বিধিবদ্ধ 
করা হইয়াছে যে, ভবনপ্রতিনিধি মারফত অনসাধারণের বক্তব্য 
পেশ করিবার কোন ব্যবস্থাই রাখ! হয় নাই। তবে মন্দের 
ভাল, ডরনসাধারণের মধ্য হইতে মা ছুই জন. বিভোৎসাহী 
ব্যক্তিকে কার্যকরী সমিতির অস্তভুক্ত সদস্তগণের, তোট দ্বারা 
সদন্ত নির্বাচিত ( ০০-০০৮) করিবার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে । 
কিন্ত আমরা বিশ্বস্তহ্ছজে জানিতে পারিলাম, কলেজের বর্তমান 
অধ্যক্ষ মহাশয় কাধ্যকরী সমিতির সতায় সদস্ত নির্ববাচনেরর, 
সিদ্ধান্তের (০০-০1-এর ) অপেক্ষা ন! করিয়া পুর্বে ছুই 
তন্রলোককে এহণ. করিস! িনফ্লারমেশন' লইবার অস্থ 
কার্ধ্যকরা সমিতির সভায় উপস্থিত করাইয়াছেন।--.” 


' লোকশিক্ষা 


প্তারতীগর গত বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীসত্যেন্রদারথ ৬. 
মজুমদার উপরোক্ত বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 

সত্যেন মজুমদার মহাশয়ের প্রবন্ধে আক্ষেপ আছে) 
সোভিয়েট ইউনিয়নের গণশিক্ষার উন্নতির বর্ণনা! আছে । 
স্বামী বিবেকানন্দের-কথ উদ্ধত কর! হইয়াছে । স্বামিভীর 
দিগৃরর্শন যে' এই বিষয়ে চুড়ান্ত ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়াছিল, 
তাহা অজানা নয়। ' তবুও ৫০ বৎসরের মধ্যে আমরা 
বিশেষ কিছু করিতে পারি নাই তাহাও সত্য ।. সত্যেন- 
বাবু যাহা রলিয়াছেন, তদপেক্ষা কঠিন ভাষায় রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা 
বিষয়ে আমীদের নিন্দ! করিয়াছেন, কিন্ত তিনি আপনি মাষ্টার 
‘সাদিয়া সকলকে শিক্ষাত্রতে আহ্বান করিস্লাছিলেন। তিনি 
ছিলেন একাধারে শিক্ষক, কবি, সংগঠক, সাংবাদিক । 
আমরা কেবল সাংবাদিকতা! লইয়াই পড়িয়া আছি। যা 
সংবাদপআঅসেবীও পরোঁক্ষে গণশিক্ষক। কিন্ত একাধারে € 
শিক্ষা ও কুটবাধ্রনীতি চলে না। সে অভিজ্ঞ উমিটাদ ও 
তাহার পরবর্তী দেড় শতাব্দীর ভারত-ভা গ্যনিয়স্তা, দেশী ও 
বিদেশী ভাগ্যান্বেষীবর্গ, আমাদের দিয়া গিয়াছে। বিলাতী 
সাহেব" সান্ধিয়া আমরা ভারতভূমিকে রিক্ত করিরাছিলাম,. 
রুশীয় “টোতারিস” সাঞ্জিতে মির! কোথায় চলিয়াছি ? 


ডাক ও তাঁর বিভাগের. পুনবিন্যাস 
ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগ কলিক।তাস্থ 


আষাঢ় 


বিবিধ প্রসঙ্--জাপা নেরপূর্ণ সার্বভৌমত্ব নাভ 
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পো এও টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপ কলিকাতা হইতে তুলিয়া রা 


জব্বলপুর ও বাঙ্গালোরে স্থাপন করিবার সিন্ধান্ত করিয়াছেন 
বলিয়! বিশৃস্তসুদ্ে জানিতে পারা দিয়াছে। এই সিদ্ধান্তের 
ফলে আলীপুর ওয়ার্কশপের পাচ স্হুত্র কর্মচারীর চাকুরী 
লইয়া টানাটানি সুরু হইবে । 

আলাপুরের ডাক ও তার বিভাগ কারধান| সম 
এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ এ জাতীয় কারখানা । টেলিফোন ও. 


₹৮-টেলিগ্রাফের যাবতীয় “কলকজ।” এখানে প্রস্তুত হয় । সরকারী 


সিদ্ধান্তের কলে এশিয়ার সর্ধবনবহং কারখানাটি একটি ৪ 
কারখানায় পরিণত হইবে । 
দক্ষিণ কলিকাতার, আলীপুর অঞ্চলে ২৪৮নং লোয়ার 
সাকুলার রোডে এই বিরাট কারখানাটি অবস্থিত। এই কার- 
ধানাটির মধ্যে সর্ববাপেক্ষ! উল্লেখযোগ্য হইল. পোষ্ট এও টেলি- 
গ্রাফ ওয়ার্কশপ । ' প্রায় আড়াই হাজার ব্যক্তি এখানে কাছ 
করে। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের হিরা যন্ত্রাদি এথানে 
প্রস্তুত হয় | 

তৈরী যন্ত্রাদি সরবরাহ কর! . হয় oie হুইতে। এই 
ষ্টোসেও দেড় হাজ্জার ব্যক্তি কাজ করে। 
" ইহার পর আছে ইলেকটিক্যাল ইক্রিনিকার-ইম-চীফের 
অফিস-_এখানকার কর্মচারীর সংখ্যা দেড় শত। এখানে 
তরী যন্তরাদি পরীক্ষা! কর! হয়। 


টেলিগ্রাফ ষ্টোসে'র চীফ কণ্ট্োলারের অফিসের .কর্টচারী-. 


সংখ্যা ছুই শত। আগ্ৰা, জব্বলপুর, মাত্রার্জ, বোম্বাই, দিল্লী 
প্রভৃতি স্থানের ষ্টোসের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এই অফিস 
হইতে । ভারতের সকল ডাক ও, তার বিভাগীয় ঠোসের 
ইহাই হইল হেড কোয়ার্টার । 

পোষ্ট এও টেলিগ্রাফ - ওয়ার্কশপসমূহের জেনারেল 
ম্যানেজারের অফিসের কর্মচারী সংখ্য! ছুই শতাবিক |. এই 
অফিস সকল ডাক ও তার বিভাগীয় কারখানার রক্ষণারেক্ষণ 
কফরে। একাউন্টস অফিসের কর্মচারীর সংখ্যাও শতাধিক । 

সরকার যে নতুন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে এই সুবৃহৎ 
কারথানাটিকে শুধুমাত্র কলিকাতার উপযোগী ঘন্ত্রা্দি সরবরাহ 
করিতে হইবে। এই নূতন ব্যবস্থাহ্থদারে কারখানার নির্মাণ 
১বিতাগ (কনস্ট্রাকসন ব্রাঞ্চ) সম্পূর্ণ উঠিয়া যাইবে এবং যন্ত 
বিভাগ (ইনসষ্ুমেন্টব্রাঞ্চকে) আরও ছোট করিয়া বাকীটাকে 


বাঙ্গালোরে পাঠান হইবে। বাঙ্গালোরে ইংরেজ মালিকের 
অর্থে পুষ্ট ইণিয়ান টেলিগ্রাফ ইওীসটিত খোলা হইয়াছে।. 


অতঃপর যন্রাদি নিপ্মাণের দায়িত্ব ইহার উপর দেওয়া হইবে। 
ইহা ব্যতীত সরকার আলীপুরস্থ গ্োর্সটি যথাসম্ভব ছোট 


ক্রিয়া আসাম ও উত্তর বাংলার কার্যের ভ্রন্ভ কাটিহার- 


{ বিহার ) এবং দক্ষিণাঞ্চলের জন্ত বাঙ্গালোরে দুইটি ভিপে! 
স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 


ক্কারধানা এবং ষ্টোস” উঠিয়া যাওয়ার ফলে দখা অফিদ- 
গুলিও ক্রমশঃ উঠিয়া যাইবে। ফলে রেলওয়ে পুনর্গঠন 
প্রস্তাবের দরুন. যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ 
উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার উদ্ভব হইবে । আলীপুরের শ্রমিকমহলে 
ইতিমধ্যেই রীতিমত বিক্ষোত দেখ] দিয়াছে । এই বিব্রণটি 
পাঠ করিয়া একট! কথ! মনে হয়। “নাই কাজ তো থই ভাঙ্ত”।' 
এই পরিবর্তনের পক্ষে ও বিপক্ষে কি যুক্তি, আছে, তৎসন্বদ্ধ 

একট! সরকারী বিবৃতি লই প্রকাশিত হইবে। জব্বলপুর 

ও উঞ্জয়িনী নগরীর সন্নিকটস্থ অঞ্চলে ভারতরাষ্রের রাজধানী 

স্থাপিত করা হউক, এরূপ প্রস্তাবও বিধান পরিষদে করা 

হইয়াছে। কংগ্রেসের টাই ও তাহাদের চেল! ও চাটুকার- 
বর্গের পোষণের দম্ভ চাকরী ও কাড তো প্রক্বোদ্বন। 


কুষক-মজুর 

সেদিন কলেজ স্কোরার &.ডেন্টস হলে কবি এঁবিজয়লাল 
চট্টোপাধ্যায় কৃষঝ-মভূর শ্রেণীর ছুঃখে কবিছনোচিত ভাবা- 
বেগে অতিভূত হইয়] বলিয়াছিলেন যে, আমরা সকলেই 
তাহাদের শোষণ করিতেছি। কবিরা বা চারণের! তাহাদের 
শোষণ করেন কিনা, সেই প্রশ্ন তাহাকে সেই সময়ে কেহই 
করেন নাই। 

আজকাল কৃষক-চাষীর অন্ড ফ্রন্দমও কুস্তীরাক্রপাত এক 
শ্রেণীর লোকের বাধাগৎ 8াড়াইয়াছে। অথচ বর্তমানে অমির 
মাজিক-চাষী এবং দক্ষ মজুর তাহাদের জীবনযাত্রা অনেক 
সুগম করিয়াছে ও জীবিকার মান উর্দ্বমুখী হইয়াছে । মরিতেছে 
সেই মধ্যবিত্ত, যেসারা জগতে সমাজের উন্নয়ন করিয়াছে। 
মানবঙ্ধগণ্ডের সকল উন্নয়ন, সকল স্বাতন্্যমুখী প্রয়াসের মুলে 


* রহিয়াছে এই মধ্যবিত্ত সমাদর চিন্তার ধারা, শোণিত তর্পণ। 


আজ শোষিত নিস্পেষিত সেই-ই। 

কবি বিদ্বয়লাল রম! রলার ভক্ত । সেই জল্ভ তাহাকে 
ক্লের্যাম বোণ্ট-এ বণিত কৃষক-প্রক্কতির শ্বরূপ স্মরণ করাইয়া 
দিতে চাই। “যখন কৃষক কোন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকের 
সঙ্গে কথাবার্তা. বলে তখন সে কেবলই অভিযোগ করিয়! 
থাকে; ইহা তাহাদের অভ্যাসে দাড়াইয়াছে। এই অত্যাদের 
একমাত্র কারণ মনে হুর যে, সেভয়করেষে হয়ত ভাহার 
নিকট,কোন সংকার্ধ্য দেয় টাকার জন্ভ হাত পাতা হইবে ।” 

এই মনোভাবের কারণ সম্বন্ধে গবেষণা করা যায়। তাহার 
পক্ষে যুক্তি থাকিতে পারে। কিন্ত এখানে সে চেষ্টা করিব. 
না। কৃষকের প্রকৃতি সম্বন্ধে একজন বিদেপী সাঁহিত্য-রথী ও. 
চিস্তানায়ক কি বলেন, তাহ! সাধারণ পাঠকগণকে জানাইক়া 
দিলাম, যাহাতে তাহার! যথযিথ বিচারে সমর্থ হইতে পারেন। 

- জাপানের পুর্ণ সার্বভৌমত্ব লাভ . . 

যুক্তরা্ জাপানের সহিত আহুষ্ঠানিক তাবে যুদ্ধ অবসান 

করিয়া শাস্তি স্থাপন করিয়াছে। 


শশী 
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আরকি লরি ৮০৬ উল যিকর 
~~ ৫: 





- “সবস্নকালপ্থায়ী-একটি অহ্ঠানের পর ২০শেঁ বৈশাখ জ্বাপ- 
শা্ডিচুক্তি কার্ধ্যকরী কর! হয়। ইহার ফলে জাপামে মিঅ- 
পক্ষগীয় দখল শেষ হইল ও জাপান রি সনির 
: অধিকারী হইল। . 

চুক্তি বলবৎ হওয়ায় দ্বিতীর শিবের অবসান বোষণ! 
কর! হইল । 

জাপান এবং “ছাপ-শান্তিচুক্তি অহুমোদনকারী ৩৮টি 
- রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। মাঞিন 
পররাই দপ্তর ভবনের দ্বাদর্শ' ভলে- অবস্থিত -সম্মেলন-কর্ছে 
এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় । মিঃ একিসন প্রেসিডেন্ট টম্যানের 


শ্বাক্ষরযুজজ চুক্তিপত্রের একটি কপি অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত করেন। 


, এই অনুষ্ঠানে জাপ-মার্চিন দেশরক্ষা চুক্তিটিও কার্যকরী বলিয়া 
বোষণা করা হয়। | 
অর্পর যে আটটি রাই জাপ-শাসডিচকজি অছুমোঁধন 
করিয়াছে, সেগুলি হুইল - পাকিস্থান, আর্জেটিমা,..অষ্টেলিস়া, 
কানাডা, ফ্রান্স, মেক্সকো নিউজিদও, সিংহল এবং যুক্তরাষ্ট্র । 
দানক্রানসিসকো সম্মেলনে চুক্তিতে স্বাক্ষৱরানকারী 


আরও ৩৮টি রাষ্ট্র তাহাদের অনুমোদন ব্যবস্থা শেষ করিলে' 


এ রাষ্টরগুলির ব্যাপারে এই চুক্তি কার্যকরী হইবে। 

. জাপানের পররাধ্রমন্ত্রী জাপানে. অবস্থিত . থাইল্যাণ্ডের 
প্রতিনিধির সহিত একটি নোট বিনিষয় করেন। ছুই দেশের 
মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনই ইহার উদ্দেশ | . 
গুনের খবরে প্রকাশ, প্রাক্তন ; ব্রিটিশ পরত্থাধনচ্ৰ মিঃ 

হার্ব্বাট মরিসন বলেন .যে, উদারনীতির ভিত্তিতে, এই চুক্তি 
স্কাক্ষরিত হুইয়াছে। 
জাপান নবজ্রন্ব লাত করিবে বলিয়া তিনি আশ! করেন। 
টোকিওর খবরে প্রকাশ, স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম দিনেই 
জাপানে ব্রিটিশ সৈশ্তদিগকে বিন ভাড়ায় ট্রেনে ভ্রমণের সুবিধা 
দিতে অস্বীকার করা হয়। . কারণ বলা হয় যে, কমনওয়েলথ 
বাহিনীকে এ যাবৎ ভ্বাপানে যে সকল সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, 
সাহার মেয়াদ বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা কর! হয়, নাই। রেল- 
কর্তৃপক্ষ বলেন যে, ভবিস্তণ্ডে কি ব্যবস্থা করা হইবে তাহা 
অজ্ঞাত থাকায় তাহার। পৈষ্দিগকে আর বিনা পয়সায় টিকেট 
দিবেন না। 


জাপান স্বাধীন হইলেও জাপ-মাঞিন দেশরক্ষা | ছি 
অহসারে মার্কিন টৈষ্ঠ অবস্থান করিবে ।- কিন্ত বিশ্বস্ত খবরে 
প্রকাশ ইদগ-জাপান চুক্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। 

জাপানের প্রধান ' মন্ত্রী শিগেক যোশিদ! ভ্রাপানের 
হ্বাধীনা ঘোষণ|। করিয়া বলেন যে, এখন হইতে. সম্ভাব্য 
কম্যুনিষ্ঠ আক্রমণের বিরুদ্ধে জাপানকে ভাহার নিজ টড 
সৈন্য মোভায়েন রাখিতে হইবে । 

বিশেষ এক সরকারী বিবৃতি প্রপঙ্গে প্রধান মী আরও 


ইহার ফলে গণতান্ত্রিক রা হিসাবে. 


বলেন:ঃ *নিরাঁপত| চুক্তিবলে' “এ 'বিষয়ে আমেরিকাকে 
অহ্থরোধ জানাইয়াছি। কিন্ত এই id তি বনি 
কালের ভূম্য নহে'।” | 
'*অন্যান্য স্বাধীন: রাষ্ট্রের সহিত উশ্মিলিতভাবে যাহাতে 

আমরা বিধে শাস্তি স্থাপন করিতে পারি, তাহার জন্য আমা 
দ্বিগকে বীরে ধীরে: আমাদের শক্তি ও দেশরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া. 
তুলিতে হইব ।” Vs i 

. জাতির প্রতি এক" আবেদন প্রসঙ্গ বাদী বলেন £ 
“আমাদের বহু আকাজিকিত স্বাধীনতা আমরা 'লাভ করিয়াছি, 
এখন আমর! যুক্ত । কিন্ত এখন আমাদিগকে এমন ভাবে 
কাজ করিয়া যাইতে হইবে, যাহাতে আমরা একটি উন্নতিগীল 
নয়া জাপানের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গর্ববোধ করিতে পারি।” 

' জাপানের স্বাধীনতা - এশিয়ার কাম্য ।.. কয়্যুনিজমের 
প্রসার দমন করিতে জাপান যেমন সক্ষম, এশিয়ার ‘কোন রা 
তত নয়। 
ডন-ভল্গা নদীর সংযোগ 
সোভিছেট রাষ্ট্রের বিরাট পরিকলমাদমূহ অপূর্ব সাফল্য- 


লাত করিয়াছে বলিয়া! শুনিতে পাই এবং খাদের উৎপাদন 


ও শিল্পকলার বিস্তার সম্বন্ধে যে-সব হিসাবের কথা বলা হয়, 
তাহার মধ্যে, অত্যুজির স্থান থাকিলেও, বাদসাদ দিয়া.যে 


বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাও বিস্ময়কর । এই সব ০৮৮০৭ 


মধ্যে ভন-তল্গ! নদীর সংযোগসাবন অন্ততম | 


কলিকাভা কমানি& দৈনিক *ম্বাধীনভাপ্র লওম' নগরী 
সংবাদদাতা গত ১৮ই হ্যোষ্ঠ তারিখে যে বিবরণ পাঠাইয়াছেন 
তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম £- 

“পোবিয়েৎ ইউনিয়নে যুদ্ধোত্তর: যুগে যে পাচটি বিশাল 
গঠনকার্ধ্যের পরিকজ্জন! - কর! হইয়াছিল, আদ তাহার একটি 
সম্পূর্ণ হইয়াছে । ডন ও তলগা, এই ছুইটি-বিরাটি নদীর মধ্যে 
সংযোগ সাবিত হওয়ায় বাণ্টিক হইতে কৃষসাগর পর্য্যন্ত এক | 


বিশাল জলপথ উন্মুক্ত, হইল.।- এই জলপথ উক্ত হওয়ার ০ 


ফলে সোবিয়েং ইউনিয়নে পঞ্চ-সমুদ্রের - সংযোগ সাধিত 
হইল:। - এখন. হইতে বাণ্টিক সাগর, শ্রেতসাগর, কাম্পিয়ান 


-দাগর, আজভ সাগর ও ক্কফসাগরের মধ্যে ক্ষুদ্রাকার সযুক্রগামী 


ভ্বাহাত্বসমূহ অনায়াসে চলাচল করিতে পারিবে। . : =< 
_ যেখালের মারফত ডন ও ভঙ্গ যুক্ত" হইয়াছে নেই | 
খালের খননকার্য্য এখনও জন্পূর্ণ হয় নাই । -১৯৫৭ সালে 
এই খাল আরল সমুদ্রের সহিত্ত যুক্ত হইবে । সার! জগতের 
মধ্যে দীর্ঘতম এই খাল আরল ও আমুদরিয়ার দলরাশিকে 
কাঁম্পিরান সাগরের নিকটবর্তী করিবে। মুল খাল হইতে 
ছোট. ছোট যে সমস্ত খাল কাটা হুইরাছে সেগুলির দ্বারাই, 


১১৯৫২ সালে ১ লক্ষ হেক্টর তৃণ-ভুমিতে সেচকার্য্য চলিবে। 


আগামী আরও ৪ বছরের মধ্যে এই সকল ধালের ভল রণ্টনের 


জবা 


বিবিধ গ্রস্_বাংলার কীথা শিল্প _ 


২৪১ 





৮ পক 


ব্যবস্থা সম্পূর্ণ. হইলে মোট নাড়ে লাত, বঙ্গ, হের. অমিতে 
সেচ কাৰ্য্য সম্পন্ন হইবে ॥” মির AE | 
আন কত- বংসর হইতে, এলাহাবাদ পাক ্রদার 
চলাচলের সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করিবার পরিষদ সরহ 
কারের দপ্তরে চাপ! আছে ।-অপেক্ষারও একট! সীমা আছে:।:- 
সমাজে মুসলিম রমণীর স্থান . - : 
এই বিষয় পইরা সংবাদপত্রে-নানারূপ আলোচনা চলিতেছে? 
৮ এই তর্ক-বিতর্ক শেষ হইবে না, যত দিন মা = যুসলিমূ:সমাজ, 
মৌলানা মৌলবী বর্তমান . যুগের” চিন্তার. .গতি...বুঝিত্তে 


পারিবেন ও তদম্যায়ী সমাজ-বিভাসের সময়োপযোগী পরিবর্তন. 


সাধন করিতে পারিবেন । এই বিষয়ে প্রায় ১৪ বৎসর পুর্বে 


কলিকাতার একটি ইংরেজী দৈনিকের তত্তে-ষে পজ মুদ্রিত , 


" হইয়াছিল তার আভাস এখানে দিতেছি £ 


ুক্তপ্রদেশের সত্য জনার কাল্দামি বিবাহবন্ধন ছি করা 


সম্বন্ধে একটি আইন প্রবর্তন করেন। তছুপলক্ষে ‘এক জন 
মুসলিম মহিলা” এই ছদ্মনামে প্রানি প্রকাশিত হয় । 

" করেন নাই। অন্ত ধর্ম অবলম্বন, করা সম্বন্ধে একটি বিধান 
ছিল। মুসলিম মহিলা এই বিধানের, বিরুদ্ধে মত প্রকাশ, 
ফ্রেন।” 


মুযায়ী কাদিশ্রেণী মুসলিম. বিবাহের নিয়ন্তা ছিলেন- দিব 


' অধিকার হরণ করার ফলে ঝুসলিম সমাজ তারতবর্ধকে দার. 


উল-হারব ( শরত্রুপুরী ) বলিয়! মনে করিত, তাহা নিইসক্ষোচে 
কিছু পূর্বে তিনি ব্যক্ত -করেন। -দার-উল্‌-হারব, দার-উল্‌- 


আযমন্‌ (বন্ধুর, বাসস্থান ) প্রভৃতি তত্ব, নিন সমাজের 


" মন্জাগত সংস্কার ।” 


“একতাধোধই জাতীয়তাবাদের আসল, বুনিয়াদ” 


7 পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় অর্থদচিব মোহাম্মদ আলী গন 
২১শে বৈশাখ সরকারী কর্মচারীদিগকে পাকিস্থানের সমৃদ্ধির 
অন্ত সর্বপ্রযক্তে কর্তব্য করিতে অহুরোধ করেন। তিমি বলেন, 
“পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পর বাহার! দেশের সেবা করার সুযোগ 

করিয়াছেন, সেই কর্মচারীদের উপর বিশেষ দারিত্ব 

' আছে । কারণ তাছারা এখন যে পথ প্রদর্শন করিবেন 
তাঁহাদের বংশধরগণ কার্ধ্যতঃ তাহাই অনুসরণ করিবে । 

“এঁক্যের মমোভাব গড়িয়া তোলা সরকারী কর্ণ্চারীদেরই 
একাস্ত কর্তব্য । যত প্রকার উপাদান লইয়া জাতি গঠশু হউক. 
না কেন, একতাবোধই জাতীরতার বুল আদর্শ । তিনি আরও 
বলেন যে, সরকারী কণ্মচারীবৃদ্দ যে: অঞ্চলেরই হটক না 
কেন, উত্তর পাকি্বানে তাহাদের সমান অধিকার রহিয়াছে J 
তাহাদের কেহুই বিশেষ সুবিধা দাবী করিতে পারেন না... 


জনাব ' কাজামি বর্তমান লোকসঙ্গার , সত্য |. 
. সাহার রক্ষণদীল মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘয়াছে, কিনা, 
পানি’ না। তবে তিনি যে ১৮৬০ ্ীষ্টাবের . কাজি-প্রথা-. 


উপ পিস তপত শর 


পারিস্থানের . উন্নতির. জগ J যোগার, সেহিত অবিরাম 
" কাজ করিয়া যাইতে হইবে এবং সেখানে ব্যক্তিগত" উন্নতিকে 
প্রাধান্থ দিলে চলিবে না। কারণ, সরকারী ”কর্নচায়ীদের 
মোটামুটিভাবে উন্নত জীবনযাপনের অন্ত যে অর্থ ব্যয় করা হয়, 
ভাহা দরিদ্র কৃষকদের নিকট, হইতেই আদায় করা! হয়। 
‘সুতরাং আপনাদের নিকট অবিরাম . কাজ আশ! করিবার 
অধিকার জনসাধারণের আছে 1” 
_ এই নীভিকথার বিরুদ্ধে আপত্তি করিবার কিছু নাই। 
কিন্ত মুসলিম মা “অবিভক্ত? নয়। ভার প্রমাণ দিয়াছেন . 
পশ্চিম পাকিস্থানের কয়েকজর্ন মৌলবী মৌলান! ।, তারা. 
ফন্ডোর় জারী করিয়াছেন যে কাদিয়ানীর!’_ পাকিস্থানের 
পররা মন্ত্রী জনাব জ্াফরউল্লা খাঁর স্বন্মীরা--“যুসলিম’ নয় ) 
ভাদের সংখ্যা দম্রদায়রূপে পরিগণিত করা হউক । 
I বাংলার কাথা শিল্প 
॥  ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের '*লোকপেবক” (দৈনিক), 
পঞ্জিকার সন্তে শ্রীপরেশ সিংহ রায় একটি তথ্যপূর্ণ বিবরণ 


“জনাব কাজনি বছ বিবাহ সম্বন্ধে কোন বিধানের উল্লেখ” দিয়াছেন। |. তাহা হইতে কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম ঃ 


“আন সতাই দুঃখ হয় যে, আমাদের আগের, দিদিমা বা 
ঠাক্রমাদের থলিতে থলিতে কত _বীরত্বপূর্ণ গল্প বা কত 
রহস্তযয় হড়া ছিল, তার ব্দলে আজকাল দিদিম! বা ঠাকুর- 
মাদের থলিতে আছে শুধু ভ্যানিটি, ব্যাগ বা... পাউডার তত 
লিপঠিক। এর চেয়ে আর কি ছুঃখের হতে পারে 

“আব অপব্যবহারের . ভন্ড দ্বেশে কত মহৎ শিল্প 

- চলেছে মৃত্যুর পথে। বাংলার মা-বোনের] সাদান্ত কয়েক 
থওঃছেড়া নেকড়া দিয়ে তার গায়ে কত বিচিত্র রঙের স্বতা 
দিয়ে কত কি. কথা, ছবি, হড়া, ধৰ্শ্মের কাহিনী সামা সুতা 
দিয়ে, হাজার টাকার শাল বা চাদরকে হার মানিয়ে দিতে 
পারত,। হায় আজ আমাদের সেই কুটিরশিল্প- ‘কোথায় চলেছে? 
“এই বিংশ শতাব্দীতে, যিনি. ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানব, তিমি 
আর্ত করেছিলেন দেশের কুটিরশিল্পকে রক্ষ1 করতে মহাত্মা 


গান্ধী প্রাণপণ চেষ্ঠা: করে গেছেন দেশে কুটিরশিলকে বাঁচাবার .. 


অন. দেশের . কুটিরশিল্প ধীরে ধীরে স্বত্যুর পথে চলছিল, 


Ee তিনি. দেখেছিলেন যদি আমার দেশে জাতীয় শিল্প মরে যায় 
, তবে 'আমাদের জাভীয় কি মরে যাবে। 


. “প্ৰাচীন কালে এত সুন্দর কাথা তৈরি করে গেছে 
আমাদের মা- বোনেরা ত! যদি আমর! অন্থথহ করে যাদুঘরে 
গিরে দেখি তবে, আশ্চর্য্য হয়ে যাব, যার কাছে কাশ্মীরী . 
শাল হার মানে [- কাশ্মীরী শাল হ’ল ভাল ভাল পশমের . 

“কাপড়ের উপর আর আমার কাথা হ’ল আমাদের. ব্যবহারের - 
পর ফেলে দেওয়া অল্প দামের সুতার কাপড় । তার উপর এই .. 
- সামাভ-দৃরের' বা ফেলে দেওয়া পাড়ের সুতার কত সুন্দর নন্ধা 
_করে দেশে একটা. নুতন, জাতীর শিল্পের টি, করে গেছেন 1? 


A 


্ 
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নীলপুর ও সদগোপ সমাজ 


বর্ধমান হইতে প্রকাশিত “আৰ্য্য” € সাপ্তাহিক ) পত্রিকার 


১লা জ্যৈ সংখ্যার নিম্নোক্ত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে। 


_রাঢ:-ভূমি প্রাচীন বঙ্গের অন্ততম গীঠস্থান। প্রতি জেল! ও 


মহকুমার সংবাদপত্র যদি “আর্য” পত্রিকার উদাহরণ অহুসরণ 
করেন, তবে বাঙালীর ইতিহাসের, অনেক মালমশলা সংগৃহীত 
. হইতে পারে: ১ 

ধনীলপুরের বিশ্বৃত কাহিনীর বিবরণ দিতে গিয়ে মনে 
পড়ে যায় গোপ-সাআাজ্যের কীর্ঠিকথ| | ' 

“এখনকার মুসলমান ও উদ্ধান্ত অধ্যুষিত নীলপুর একদা 
সাদা কালী ঘোষের সাম্রাজ্যতূমি ছিল। কালী ঘোষ জাতিতে 
ছিলেন সদ্গোপ ।. 
তারা বলেন £ কানু ঘোষ নীলপুরের রাজা ছিলেন । তিনি 
আতিতে গোয়ালা। কিন্ত এ মত তারা টিকিয়ে রাখতে 
পারেন নি। বর্তমান বর্ধমান নগরী ছিল কালী ঘোষের 
আবাসভূমি, আর নীলপুর ছিল এর রাভধানী। আর এক 
মতে জানা যায়, নীলপুরে কালী ঘোষের দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ 
ছিল। কালী ঘোষের বহ পরে বর্ধমান রাজ বংশের উদ্ভব। 

‘১৬৪১ গ্রষ্টাবে “বর্ধমঙ্গলের” মাণিক গাহুলী লিখেছেন £ 


কালিদাস রাজ! বর্ধমানে ঘর 
| * * 


স্গয়া করিয়! যায় কালিদাস নৃপতি । 
“*শ্ৰৰ্ম্মমদল’ চারশো বছর পূর্ব্বের । সমগ্র বর্ধমান একদিন 


. গোপ জাতির শালনাধিকারে ছিল। মুললমান রাজত্বের পর 


বর্দদান রাঞ্জবংশ বর্ধমানের শাসক হন। নীলপুর যে শৌর্ধ্য- 
বীর্ধ্য ও পরাক্রমের -কফেজভুমি ছিল, ভার নিদর্শন কালি 
ঘোষের স্মৃতি। বিক্ষিপ্ত ও ভাঙ্গা ইটের সপ দেখে অহুমান 


করা যেতে পারে : একদিন হিন্দু শাসন ঘুচে গিয়ে বর্ধমানে 


মুসলমান শক্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল । আর কালিদাস ঘোষ 

যে মুসলমান শক্তির অনেক আগেই নীলপুরের আর ছিলেদ 
এ সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নাই। 

রাজ! কালি ঘোষ তার সুবগ ও বিমল!--ছু’মের়ের রবের 


- দেন ময়নার রাজ! লাউসেন কোঙারের সঙ্গে । লাউপেন, ইছাই 


ঘোষ, তন্থুপদ ও ধর্দপাল কালিদাসের সমসাময়িক ছিলেন । 


“নীলপুরের ঘোষ বংশ লদগোপ সমাজের বিধ্যাভ বংশ। 
আইন-ই-আকবরী ও ফিরিস্তায় নীলপুরের উল্লেখ রয়েছে। 


অনেকের ধারণ! £ বর্তমান কালী রাজার পল্লী রা কালি-.. 


দাসের স্মতিচিহ। কিম্বদন্তী আছে, নীলপুরে নীলানন্দ 
নামে এক সদ্‌গোপ ছিলেন । ইনি কালীভক্ত হওয়ায় কাপি- 
দাস নামে খ্যান্ত হন। “ 

মেদিনীপুরের কর্ণগড় রাজবংশের আদিরাশর লক্ষণ সিং-এর 
আদি বাসতুমি নীলপুর। মাণিক গাহুলীর সময় অর্থাৎ ৪০০ 


এ সম্পর্কে আবার একদলের মৃত তিন্ন। ' 


বছর আগে নীলপুরবংশ শ্বগৌরবে ছিল কিন্তু ঘমগ্তামের সময়ে 
এ বংশের এতিহাসিক গৌরব ক্ষীরমান হয়ে পড়ে। 

নীলপুব এখন জঙ্গলাকীর্ণ_তাঙ! শিব মন্দির, দেবস্থান. 
আর নীলানন্দের প্রাসাদ আঙ্গ লোকচক্ষুর অগোচরে রয়েছে। 
শিবমন্দিরগলো . রাখা কালিদাসের শিব উপাসনার নিদর্শন | 
এরূপ অনপ্রবাদ যে, কালিদাসের সময় বাংলায় ধশ্মঠাকুরের 
রা ও বৈষ্ববন্ম প্রচারের স্থমপাত হয় নি।” 


 মাকিনগণতন্ত্র ও জাতীয়তার মূলমন্ত্র 
“আমর! বিখাশ করি: সকল, মানুষ সমান, সকল 
মাহুষেরই স্বাধীন, সুখী ও সম্দ্ধিশালী জীবনযাপনের কতকগুলি 
জন্মগত অধিকার রয়েছে, আর এই সকল অধিকার অক্ষুধ 
রাখার জ্বতেই মানব-সমাজে সরকারের প্রতিষ্ঠা । শাসনাধীন 
মাহযের সম্পত্তির উপরই সরকারের ক্ষমতা নির্ভরশীল ।” ২. 
*জেফাস'ন বলিতেন, 'মানষের মনের উপর সকলের 
স্বেচ্ছাটারিতার বিরুদ্ধে চির-শক্রুতার শপথই আমি গ্রহণ 
করেছি।” কর্জীবনের প্রারস্ত থেকে মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত 
তিনি এ. কথার সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করেছেন। 
স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে আজীবন সংগ্রাম করে শ্রেফাসন গণ- 
তন্ত্রের তিৎ, গড়ে গিয়েছেন । বস্তুতঃ ভেফাসনই আধুনিক গণ- 
তন্ত্রের প্রধান স্থাপরিতা। এর আগেও যে মানুষের গণপুগ্র : 
সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না, ত! নয়। তবে সে ধারণা, 
ছিল অত্যন্ত অন্প্।” 
এই বিবরণ সত্য। তবে এই সঙ্গে আর একজনের নাম 
সংযোগ কর! উচিভ।. তাহ! টমাস পেনের। তিনিই বর্তমান 
মার্কিন গণসতত্ের প্রথম উদ্বোক্তা। 
চিত্র-পরিচয় 
প্রীয় তিন শত পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন এই দশাবতার 
চিত্রটি চেতুয়া অস্কন-রীতির একটি পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন | শ্রীজগন্নাথ 
সম্পর্কে চেতুয়া সমাজের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মতবাদটি ইহাতে 
প্রকচিত। বহু মন্দিরের কবাটের. খোপেও এইরূপ জগন্নাথ 
লমেত দশাবতারের দারুমূত্তি ক্ষোদিত দেখা যায়। নারী- 
রূপিণী বরাহুদস্তোদ্ধতা ধরণী, বামনের নাভিনির্গত চরণ, ভীর 
ধহুকধারী পরশুরাম, শিক্ষাবারী বলরাম এই চিত্রে লক্ষণীয়। 
মেদিনীপুর জেলার দিপুর থানার অন্তর্গত পোঃ শক্ষরপুরের 
অধীন চেতুয়া বান্ুদেবপুরের গ্ভায়ভূষণ পাড়ার আদিকবি কর্তি- 
বাস ও মহাকবি রায়গুণাকর তারতচন্ত্রের জ্ঞাতিবংশী় মহ!- 
মহাধ্যাপক উদয়চন্্ ন্যায়ভুষপের পুঁথিঘরে রক্ষিত ১০১৩ 
সালের একটি ভাগবতের পাটার রভীন চিত্র হইতে এই চিত্র 
গুলির অনুলিপি গৃহীত হইয়াছে। ন্যায়ভ্ষণ মহাশয় গত 


. শতকে মেদিনীপুরের একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ারিক ছিলেন। ইং 


১৮৯২ সালে মঃ মঃ মহেশচন্জ ন্যায়রদর- কর্তৃক সম্পাদিত 
টোলের তালিকায় তাহার নাম আছে। তাহার প্রপোজ, 
শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্ঘ জ্যোতিবিনোদ কর্তৃক চিত্রটি প্রদত্ত । 


শুঙ্গেরা 
প্রীনুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ 


মহীশুর রাজ্যের অন্তর্গত কড়ুর জেলায় তুঙ্গভদ্রা নদীর বাম 
তটে শৃক্গেরী নামক শহরটি অবস্থিত। প্রাচীন যুগের 
রাজন্যবরগ শৃঙ্গেরী জায়গীরটি তদানীন্তন মঠাদীশগণকে দান 
“করিয়াছিলেন । উক্ত জায়গীর কোগ্না তালুকের অন্তর্গত 
এবং প্রায় ৪৪ বর্গমাইল পরিব্যাপ্ত। উহার অন্তর্গত 
প্রায় ২৫৯টি গ্রাম আছে, লোকসংখ্যা আমন্ুমানিক 
বিশ হাজার হইবে। শুঙ্গেটী শহরটি প্রায় এক বর্গ- 
মাইল ৷ শহরে বৈদ্যুতিক আলো! বা জলের কল নাই। 
শৃঙ্গেরী মঠের মঠাধীশগণ কেবলমাত্র মঠের মধ্যে ভায়নামো 
বসাইয়া আলোর ব্যবস্থা করিয়াছেন । এখানে একটি 
মিউনিসিপ্যালিটি আছে। শৃঙ্গেরী শহরের লোকসংখ্যা 
প্রায় চারি সহল্র হইবে। স্থানীয় লোকদের মাতৃভাষা 
কানাড়া। শ্ৃঙ্গেরীতে তুঙ্গা নদী পূর্বোত্তরবাহিনী--“বত্র 
পূর্বোত্তরবাহিনী তুঙ্গা তত্রৈ শৃঙ্গ গিরি ৷” শৃঙ্গেরীর চতুর্দিক্‌ 
নীল শৈলমালায় বেষ্টিত ও উহাদের স্থগভীর উপত্যকা গুলি 
পার্বত্য শ্যামল বনরাজিতে ভূষিত হইয়া এক অনির্বচনীয় 
এগ্রারুতিক স্থযমার সৃষ্টি করিয়াছে। কথিত আছে, আদি 
শঙ্করাচার্ধ যখন পরিব্রাজক রূপে বিভিন্ন স্থান পর্ধটন 
করিতে করিতে বর্তমান শৃঞ্জেরী মঠের নিয়্থ তুঙ্গা নদীতে 
আনিয়া এক নিদাঘকালীন মধ্যাহ্নের সময় স্বান করিতে- 
ছিলেন, তখন উহার নিকটেই একটি শৈলখণ্ডের উপরে 
প্রথর ক্ুর্ষোত্তীপের মধ্যে প্রসব-বেদনায় অত্যন্ত কাতরা 
একটি গর্ভবতী ভেকের উপর একটি বিষধর সর্পকে ফণা 
বিস্তার করিয়া বৌদ্রতাপ নিবারণে সচেষ্ট দেখিতে পান। 
ইহ! দেখিয়া শঙ্করাচার্ষ বিস্মিত হন এবং মনে মনে বিচার 
করেন যে, যে স্থানে থাদ্য-খাদক সম্বন্ধবিশিষ্ট প্রা শিঘয়ের 
মধ্যে এরূপ প্রীতির ভাব স্বভাবতঃই বিরাজিত রহিয়াছে, 
সেই স্থানই ত্ৰহ্মচিন্তার উপযুক্ত স্থান। এইরূপ বিচার 
করিয়| শঙ্করাচা এই স্থানেই তাহার পীঠস্থান, প্রধান 
১৪ বেদ-বিদ্যালয় স্থাপনার্থ সঙ্কল্প করিলেন এবং এই 
স্থানে সারদা! দেবীর যন্ত্র ( মতান্তরে চন্দনদারুময়ী সারদা- 
মৃতি) প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি এই স্থানে স্নানঘাটের 
উপর মণ্ডুক-শঙ্কর-লিঙ্গ নামক একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত 
আছে। কথিত আছে, যে স্থানে শ্রীশস্করাচার্ধ সারদা 
দেবীর যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া! স্বহস্তে পৃজ্জা করিয়াছিলেন, 
তাহাই শবজেরীর আদিস্থান । ইহার পরে আদি শঙ্ষরাচার্ 
ভারতের চতুর্দিকে চারিটি মঠ স্থাপন করেন। 


এই স্থানের প্রকৃত নাম খধাশৃঙ্গগিরি বা শৃঙ্গগিরি। . 
কথিত আছে, এই স্থানে কশ্রপাত্মঙ্জ বিভাগুক মুনির পুত্র 
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শৃঙ্গেরীর অধিষ্ঠাত্রী শ্রীসারদ! দেবী ( বিচ্ধারণ্য প্রতিষ্ঠিত ) 


খয্যশৃঙ্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শৃঙ্জেরী হইতে পাচ 
মাইল দুরে খধ্যশৃগ্গপুর নামক একটি গ্রাম অদ্যাপি খধ্য- 
শৃঙ্গের আবির্ভাব-স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। তথায় একটি 
মন্দিরে লিঙ্গরূগী খথ্যশৃঙ্গ ও তাহার পত্রী শান্ত! দেবীর মূর্তি 
অধিষ্ঠিত আছে। বাল্সীকি-রামায়ণেঞ্চ উক্ত হইয়াছে 
যে, কাশ্যপ ঝরযির পুত্র বিভাগুক্, তৎপুত্র খধাশৃঙ্গ । ইনি 
কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন ও পিতার শুশ্রযা করিয়া এই স্থানে 
( শৃঙ্গেরীতে ) বাদ করিতেছিলেন। সেই সময় অঙ্গদেশে 

রোমপাদ নামক এক স্থবিধ্যাত রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি 
হয়। ব্রাক্ষণগণ উক্ত রাজাকে পরামর্শ দেন যে, যে কোন 
উপায়ে উক্ত খম/শু্গকে অঙ্গদেশে আনয়ন করিয়া শাস্তা 
নামী রাজকুমারীকে খধ্যশৃরঙ্গের সহিত বিবাহ প্রদান ও উক্ত 
রাজ্যে স্থায়ী ভাবে বসবাস করাইতে পারিলে রাঙ্জো প্রচুর 


888৮৮588885 হা... ০০. ...... 
* প্রীমদ্বালীকি রামায়ণম্‌ ( বালকাগু »ম হইতে ১৮শ সর্গ)। 


প্রকীশক--আর* নারা যণস্থামী আয়ার, মাত্রা । ১৯৩৩। 
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বৃষ্টি ও শস্তাদির উদগম হইবে। তদঙুসারে রাজ| অগ্নির 
্থায় তেজন্বী ও বীর্ধবান খথ্যশৃঙ্গকে বারবনিতাগণের দ্বারা 
ভুলাইয়া অঙ্দেশে আনয়ন করেন। এরূপ কার্ধের জন্য 
রোমপাদ খযাশৃঙ্গের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাহার 
শাস্ত| নায়ী কন্যাকে সম্প্রদান করেন। 





বিদ্ধাশঙ্কর মন্দির-_শূঙ্গেরী 


ইক্ষাকুবংগীয় সুধামিক ও সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা দশরথের 
সহিত অঙ্গরাজ রোমপাদের বন্ধুত্ব ছিল। অপুত্রক রাজা 
দশরথ সুমস্ত্রের মন্ত্রণায় বশিষ্ঠ খধির অন্ুমতি লইয়া যে 
স্থানে রাজা রোমপাদ ও বখর্্যশৃঙ্গ বাস করিতেন তথায় 
গমন করেন। দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞসাধনার্থ খয্যশৃঙ্গকে 
লইয়া অযোধ্যায় আগমন করেন। খয্যশৃঙ্গকে অগ্রণী 
করিয়া ব্রাহ্মণগণ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করেন। সেই 
যজ্ঞ হইতে উদ্ভূত পায়স কৌশল্যাদি দশরথের মহিষীগণ 
ভোজন করিয়া যে গর্ভধারণ করেন, তাহাতেই শ্রীবিষুঃ চারি 
অংশে--রাম, লক্ষণ, ভরত ও শক্রপ্ন রূপে আবিভূঁত হন। 

শ্বঙ্গেরী যাইবার পথ: এম্‌, এস্‌. এম্‌, রেলপথের 
বাঙ্গালোর স্টি--হরিহর শাখা লাইনে বীরুর জংসন। 
বাঙ্গালোর সিটি হইতে বীরুর ১৩১ মাইল। বীরুর জংসন 
হইতে শু্দেবীতে সরাসরি মোটর-বাস চলে। বাসভাড়া 
জনপ্রতি তিন টাকা মাত্র। বীরুর হইতে শৃঙ্দেরী মোটর- 


প্রবাসী 


১৩৫৯ 


বাসে ৭৪ মাইল। মোটর-বাস পার্বত্যপথ দিয়া গমনা- 
গমন করে। বীরুর জংসন হইতে টেরিকেরী ১৪ মাইল 
টেরিকেরী হইতে কোগ্না ৪২ মাইল; কোগ্না হইতে 
হরিহরপুর ৬ মাইল) হরিহরপুর হইতে শৃঙ্গেরী ১২ মাইল। 
এ সকল স্থানে বাস দীড়াইবার জায়গা আছে। 

সীমোগা ও টেরিকেরী--এই দুইটি রেলওয়ে ষ্টেশন 
হইতেও শৃঙ্গ পর্যন্ত বাস চলাচল করে। উভয়েরই দূরত্ব 
প্রায় ৬০ মাইল। * 

উড্ুপী হইতে শৃঙ্গেরী মোটর-বাসে ৬৪ মাইল । উডুপী 
হইতে পুত্তিগে ১২ মাইল। তথায় বাস পরিবর্তন করিয়া 
ও পুতিগে নদী পার হইয়া পেরেডুর হইতে অন্য বাসে 
পোমেশ্বর ১৫ মাইল সোমেশ্বরে বাস বদল করিয়া সঙ্ধীর্ণ 
পার্বত্য পথ দিয়া ট্যাক্সিতে আগুয়ে পর্বত প্রায় ৯ মাইল 
অতিক্রম করিতে হয়। তথায় পুনরায় ট্যাক্সি পরিবর্তন 
করিয়া মোটর-বাদে হরিহরপুর ১৬ মাইল। হরিহরপুর 
হইতে শুঙ্গেরী ১২ মাইল। 

শৃঙ্গেরী মঠ: তুঙ্গা নদীর উত্তর-পশ্চিম তটে শৃঙ্গেরী 
মঠ অবস্থিত। খরজ্রোতা সবচ্ছদলিলা তুঙ্গা শৃঙ্গেরীর উতত্ 
প্রাচীন বিদ্যাশঙ্কর-মর্মর মন্দিরের পাদদেশ ধৌত করিয়া 
প্রবাহিত। তুঙ্গার পূর্ব তীরে ও শৃঙ্গেরী মঠের চতুর্দিকে 
শ্যামলবনরাজি-মণ্ডিত উপত্যকা-বিভূষিত নীল গিরিমালা » 
সারদা মন্দিরের বেষ্টনী রূপে শোভা পাইতেছে। বিদ্যা 
শঙ্কর মন্দিরের পাদদেশে মর্মর সোপানাবলী শোভিত একটি 
ন্বানঘাট আছে। ক্ানঘাটের সোপানাবলীর উপরে আদি 
শঙ্করাচার্ষের পাদপীঠ ও মঞুক-শঙ্করলিঙ্গের মন্দির 
বিরাজিত। শৃজেরীস্থ নদীর নাম তুঙ্গা হইলেও স্থানীয় 
লোকেরা ইহাকে তুঙ্গভদ্রা বলেন। বস্তুত তুঙ্গা ও ভদ্র! 
দুইটি পৃথক্‌ নদী কড়ুর জেলার প্রান্তস্থ পশ্চিমঘাট নামক 
পর্বত হইতে উদ্ভুত হইয়াছে। তুঙ্গা শৃঙ্গেরী, তি্থনলী ও 
সিমোগা দিয়া প্রবাহিত এবং ভত্্রা বাবাবুদন গিরিশ্রেণীর 
পূর্ব উপত্যকা হইতে পশ্চিম উপত্যকা দিয়া এবং তৎপরে 
উত্তর দিকে বেঁকিপুর দিয়! প্রবাহিত। ইহারা উভয়ে 
সিমোগা জেলার উত্তরে কুড়লীতে মিলিত হইয়াছে। মিলিত 
তুঙ্গা ও ভদ্রা মহীশূর এবং মান্ত্রাজের মধ্যে এবং তৎপ্রে 'খ 
মুদ্বাই ও মাজ্জাজের মধ্যে সীমারেখা রচনা করিয়াছে। 
কথিত আছে, একটি অস্থর এই ভূলোককে নিযনলোকে 
লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলে শ্রীবিষু। বরাহম্মৃতিতে 
অবতীর্ণ হইয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে ইহাকে পুনরায় উদ্ধার 
করেন। ইহাতে বিষ্ণু লীলা প্রকট করিয়া যে পর্বতো- 
পরি বিশ্রাম করেন, তাহা কোল-পর্বত বা বরাহপর্বত 
নামে খ্যাত হয়। উক্ত বরাহদেবের বাম ও দক্ষিণের 


আষাঢ় 





লালা সা সপ, 


দংষ্টা হইতে যে ঘর্ম নির্গত হয়, তাহাই যথাক্রমে তুঙ্গ! ও 
ভদ্ৰা নামে বিখ্যাত হইয়াছে । তুঙ্গা নদীর উত্তর-তটে ও 
ও শৃঙ্গেরী মঠের প্রাকারের মধ্যে বিদ্যাশঙ্করের সমাধি- 
মন্দির। তুঙ্গভদ্রার hi শৃঙ্গেরী মঠের আানঘাটের নাম 
অস্বাতীর্থ। 

মায়নের রসে ও তীর গর্ভে মাধব ( বিদ্যারণা ), 
_সায়ন ও ভোগনাথ নামক তিন পুত্র জন্মে ; মাধবের সন্্যাস- 
আশ্রমের নামই বিদ্যারণা। তিনি যজুঃ শাখা, বোধায়ন- 
সুত্র ও ভরদ্বাজ গোত্রের ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি প্রায় ১২৬৮ 
( মতান্তরে ১২৯৬ ) খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৩১ 
গ্ৰীষ্টাব্দের কাছাকাছি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। তিনি 
বিদ্যাশঙ্কর তীর্থের (নামান্তর বিদ্যাতীর্থের) শিষ্য। 
বিদ্যারণ্য শৃঙ্জেরী মঠের গুরুপরম্পরায় দ্বাদশ গুরু। এই 
বিদ্যারণ্যই আহ্থমানিক ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্যের 
প্রথম নৃপতি রূপে হরিহর নামক রাজাকে রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় 
সাহায্য করিয়াছিলেন। উক্ত ভূপতির উপর বিদ্যারণ্যের 
বিশেষ প্রভাব ছিল। এই রাজা শৃঙ্গেরী মঠের জন্য বহু 
গ্রাম, ধান্যক্ষেত্র ও অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন বলিয়া ১৩৪৬ 
খ্রীষ্টাব্দে খোদিত একটি শিলালিপি হইতে জানা যায়। 
প্রথম হরিহরের ভ্রাতা বুক্ধাগ্রা রাজ| হইবার পর আঙ্গুমানিক 
০১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে শৃঙ্গেবরীতে আগমন করিয়াছিলেন । কথিত 
আছে,” বিদ্যারণ্যই প্রসিদ্ধ বিদ্যানগরের প্রতিষ্ঠাতা। 
ইনি বেদের ভাষা ও কেবলাদ্বৈত মতবাদের বহু গ্ৰন্থ রচনা 
করেন। প্রায় ১১৯ বংসরকাল জীবিত থাকিয়া তিনি 
১৩৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হাম্পিতে পরলোকগত হন ।* 

বিদ্যাশক্কর সমাধিমন্দির £ বিদ্যারণা তাহার গুরু 
বিদ্যাশঙ্করের স্বতি-সংরক্ষণার্থ রাজা প্রথম হরিহরের 
অর্থামুকুল্যে উক্ত সমাধি-মন্দিরটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 
এই মন্দির তৃঙ্গভদ্রার উত্তর-পশ্চিম তটে একটি উচ্চ 
স্থানে শঙ্গেরী মঠের প্রাকারের অভ্যন্তরে অপূর্ব কারুকাধ- 
খচিত উত্তুজ্জ মর্মরমন্দির রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দর্শক- 
মাজ্রেরই বিশ্ময় উৎপাদন করিতেছে । এই মন্দিরে চালুক্য 
ও দ্রাবিড় শিল্পকলার অপূর্ব্ব সমাবেশ দৃষ্ট হয়। ভারত 
সরকার কর্তৃক এই মন্দিরটি প্রাচীন স্মৃতিরক্ষার আইনা্- 
সারে রক্ষিত হইয়াছে । মন্দিরটি মেরুচক্রের আকারের 
অনুকরণে নির্মিত। ইহা মঠের প্রাঙ্গণ হইতে প্রায় পাচ 
ফুট উচ্চ মর্দরবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। ভগবানের বিভিন্ন 
অবতারের মুর্তি মন্দিরের গাত্রে খোদিত রহিয়াছে । মন্দিরের 


* Vide “51195788819, and Vidyaranya” 
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ছয়টি দ্বার প্রধান দ্বারটি পূর্বাভিমুখী, একটি পাষাণময় 
কৃর্ষের উপর মন্দিরটি নির্মিত। কৃর্মের চারিটি পা, মুখ ও পুচ্ছ 
উক্ত ছয়টি দ্বারের প্রতীক । মন্দিরের নিয়ভাগে সপ্চলোক 
ও উধ্বভাগে সপ্ুলোক প্রস্তরগাত্রে খোদিত বহিয়াছে। 
অভ্যন্তরস্থ নাট্যমন্দির দ্বাদশটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত । 
স্তস্তগুলি এরূপ সুসজ্জিত ভাবে নির্সত হইয়াছে যে, 
দ্বাদশ মাসের ( সম্বংসরের ) এক-একটি বিশেষ মাসে ন্থ্য- 
রশ্মি এক-একটি বিশেষ স্তম্ভের উপর পতিত হয়। মন্দিরে 
বিদ্যারণ্য-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শনৈশ্চর বিগ্রহ আছেন। গর্ভ 





তীর তীরে প্রাচীন বিস্াশঙকর মন্দির ও শুনেরী ন? 


গৃহে রৌপ্যকবচাবুত শিবলিঙ্গ একটি উচ্চ বেদীর উপর 
অধিষ্ঠিত । এখানে বিদ্যাশঙ্কর “লশ্বিক! যোগ” অবলম্বন 
করিয| তপন্যায় বসিয়াছিলেন। তপস্তায় বসিবার 
পূর্বে তিনি তীহাৱ কুটিৱের দ্বার বন্ধ করিয়া তাহা! দ্বাদশ 
বর্ধ পূর্বে কাহাকেও খুলিতে নিষেধ করিয়া যান। কিন্তু 
প্রায় তিন বৎসর অতীত হইবার পর কেহ কেহ 
বশতঃ তাহার তপঃকুটিবের ছার ভাঙিয়া খুলিয়া দেখিতে 
পান যে, বিদ্যাশঙ্কর শিবলিঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন । 
সেই লিজন্ধগী বিদ্যাশঙ্করের মুত্তির উপর তাহার প্রধান 
শিষ্য বিদ্যারণ্য এই সমাধিমন্দিরটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 
এখন সেই লিঙ্গের উপর বিদ্বাশক্করের একটি রৌপামুতির 
কবচ স্থাপিত হইয়াছে । সেই গর্ভগৃহের চতুর্দিকে প্রাকার 
ও তপঃকুটিরটি আছে। তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর 
ও দেবীর মৃতি বিরাজিত। উত্তর ও দক্ষিণ কোণে দুইটি 
গুহা আছে। প্রবাদ, উক্ত গুহ! সুড়ঙ্দের মত তুঙ্গভদ্রার 
অপর তীর পর্যন্ত গিয়াছে। 

অন্ত বিবরণাম্ণুদারে বিদ্যাশস্কর দ্বাদশ বর্ষব্যাপী লম্ঘিকা- 
যোগ অবলম্বনে শিবলিঙ্গে পরিণত হইবেন--এইবূপ কথা 
তাহার শিষ্য ভারতী রুষ্ণতীর্থ ও বিদ্যারণ্যকে বলিয়া 
নিজের তপঃকুটিরে যোগাসনে বসেন এবং বার বৎসর পূর্ণ না 
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পাপা 
হওয়া পর্যস্ত যেন উক্ত কুটিরের দ্বার উন্মুক্ত কর! না হয় এই 
আদেশ করিয়া যান। কিন্তু প্রায় তিন বৎসর পরে কুটিরের 
দ্বার খুলিয়া তথায় বিদ্যাশঙ্করকে আর দেখিতে পাওয়া যায় 
না। সেই রাত্রিতে বিদ্যাশক্কর শিষ্য ভারতী কুষ্ণতীর্ঘকে 
দ্বপ্লে দর্শন দান করেন এবং তিনি যে স্থানে যোগাব- 
লম্বন করিয়া বসিয়্াছিলেন, তথায় একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 
করিতে বঙ্গেন। তদনুদারে আনুমানিক ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 
তথায় একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই শিবলিঙ্গই 
বিদ্যাশক্ধবের সমাধিমন্দিরের গর্ভালয়ে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। 
মন্দিরাভ্যন্তরে কৃষ্ণদেব রায়ের শিলালেখ আছে। শৃঙ্গেরী 
,মঠে যত বর্ণরত্বাতস্কার আছে, সমস্তই বিদ্যাশগ্করের নামে 
লিখিত আছে। 





f শঙ্গেরীর নিকট তুঙ্গভত্র! নদী 
বিদ্যাশঙ্করের নামাস্তর সর্বজ্ঞ বিষ্ণু, তাঁহার পিতার 
নাম শাঙ্গপাণি। ইনি বিলারণ্য নামক স্থানের অধিবাসী 
॥ ছিলেন। বিদ্যাশক্কর পনর বৎসর কাল হিমালয়ের পাদ- 
দেশে লম্বিকা যোগাভ্যাস করেন। তিনি ৭৩ বৎদরকাল 
শৃঙ্দেরী মঠের মঠাধীশরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি 
আটটি মঠ স্থাপন করিয়া তাহার আট জন সয়্যাসী-শিষ্যকে 
সেই সকল মঠের রক্ষক রূপে স্থাপন করেন। ভারতী 
কুষ্ণতীর্থ ও বিদ্যারণ্য তাহার প্রসিদ্ধ এবং প্রধান শিষ্য ।* 
শঙ্করাঁচার্য তাহার চারি জন শিষ্যদ্বারা ভারতের উত্তরে 
_ বদরিকায়--জ্যোতির্মঠ, পুরুযোত্তমে-ভোগবর্ধন বা গোবর্ধন 
মঠ, ছ্বারকায়__পারদামঠ ও দাক্ষিণাত্যে__শৃঙ্গেরীমঠ 
স্থাপন করান। শৃঙ্গেরী মঠে ‘সর্বতী’, “ভারতী? ও ‘পুরী’ 
এই ভ্রিবিধ নামের সহিত একদগু সন্যাস গৃহীত হয়। 
“চতুর্থে| দক্ষিণায়ায়: শু্দের্ধাং বর্ততে মঠঃ। সম্প্রদায়ো 
ভূরিবারঃ ভূতুবঃ গোত্র উচ্যতে ॥ পানি ত্রীণি খ্যাতানি 
০১০৯১৬১০১১১ টিি১১২১ 


* Vide Vijayanagara Sexcentenary Commemoration 
Volume, 1936. p. 163 and p. 296. £ 





সরস্বতী ভারতী পুরী । বরাহো দেবতা যত্র ক্ষেত্রং 


বামেশ্বরং বদেৎ॥ তীর্ঘক তুঙ্গভদ্রাখ্যং শক্তিঃ কামাক্ষিকা 


স্বতা। চৈতন্য-ব্ৰন্ধচারীতি হস্তামলকদেশিকঃ ॥ আহ্র- 
দ্রাবিড়-কর্ণাট-কেরলাদি প্রভেদতঃ। শঙ্গেধীন! দেশাস্তে 
হাবাচীদিগবস্থিতাঃ ॥ স্বর জ্ঞানরতো নিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ। 
ংসারসাগরাসারহস্তাসৌ হি সরস্বতী ॥ বিদ্যাভারেণ 

সম্পূর্ণ: সর্বভারং পরিত্যাজন্‌। ছুঃখভারং ন জানাতি ভারতী 
পরিকীর্্্তে ॥ জ্ঞানতত্বেন সম্পূর্ণ; পূর্ণতত্ব পদে স্থিতঃ। ” 
পর্রহ্মরতো নিত্যং ‘পুরী’ নামা স উচ্যতে ॥"--(মঠামনায়) 

অর্থাৎ মঠনাম--শৃঙ্গেরী, দিক--দক্ষিণ, দেশ--আন্র, 
দ্রাবিড়, কর্ণাট ও কেরলাদি, সম্প্রায়__ভূরিবার, গোত্র-_ 
ভুতুবঃ, ক্গেত্র_রামেশ্বর, মহাবাক্য বা বোধ-_“অহং 
ব্ৰহ্মাম্মি”, দেব--বরাহ, শক্কি--কামাক্ষী, আচার্য -হন্তা- 
মলক, সঙ্জ্যাসপদবী--“দরম্থ তী', ‘ভারতী’ ও “পুরী”, ব্রহ্মচারী 
চৈতন্য, তীর্থ-তুঙ্গভদ্রা, বেদ--যজুঃ। 

শৃঙ্গেরী মঠের গুরু ও সন্গ্যাসগ্রহণ কাল-পরম্পরা-_ যথা, 
১। শঙ্ষরাচার্য--২২ শক, ২। স্থরেশ্বরাচার্য-:৩০ শক, 
৩। বোধনাচাধ--১৮০ শক, ৪ | জ্ঞানধনাচাৰ্য--৭৬৮ শক, 
৫ | জ্ঞানোত্তম শিবাচার্য--৮২৭ শক, ৬। জ্ঞানগিরি আচার্ষ 
৮৭১ শক, ৭। সিংহগিরি আচার্য--৯৫৮ শক, ৮। ঈশ্বর্তীর্থ 
১:১৯ শক, ৯ নরূপিংহৃতীর্ঘ--১০৬৭ শক, ১*। বিদ্যাতীর্ঘ» 
বিদ্যাশঙ্কর-*১১৫* শক, ১১। ভারতী কৃষ্ণতীর্ঘ--১২৫৯ 
শক, ১২। বিদ্যারণা ভারতী--.১২৫৩ শক, ১৩। চন্দ্রশেখর 
ভারতী--১২৯০ শক, ১৪। নরসিংহ ভারতী---১৩০৯ শক, 
১৫। পুরুষোত্তম ভারতী--১৩৬২৮ শক, ১৬। শঙ্করানম্দ-_ 
১৩৫০ শক, ১৭। চন্দ্রশেখর ভারতী--১৩৭১ শক, ১৮। নর- 
সিংহ ভারতী--১৩৮৬ শক, ১৯। পুরুষোত্তম ভারতী 
১৩৯৪ শক, ২০। রামচন্দ্র ভারতী--১৪৩০ শক, ২১। নর- 
সিংহ ভারতী--১৭৭৯ শক, ২২। নরসিংহ ভারতী ১৪৮৫ 
শক, ২৩। ধনমড়ি নরসিংহ ভারতী--১৪৯৮ শক, ২৪। 
অভিনব নরসিংহ ভারতী--১৫২১ শক, ২৫। সচ্চিদানন্দ 
ভারতী--১৫৪৪ শক, ২৬। নরনিংহ ভারতী--১৫৮৫ শক, 
২৭। সচ্চিদানন্দ ভারতী--১৬২৭ শক, ২৮। অভি 
সচ্চিদানদ্দ ভারতী--১৬৬৩ শক, ২৯। নৃসিংহ ভারতী 
১৬৮৯ শক, ৩*। সচ্চিদানন্দ ভারতী--১৬৯২ শক, ৩১। 
অভিনব সচ্চিদানন্দ ভারতী--১৭৩* শক, ৩২। নরসিংহ 
ভারতী--১৭৩৯ শক। ইহাদের সমাধি সম্বন্ধে জানিতে 
হইলে “বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমান্ৃতি” (৪র্থ সংখ্য।) দ্রষ্টব্য । 
৩৩। সচ্চিদানন্দ শিবাভিনব নরসিংহ ভারতী--১৭৮৮ শক, 
৩৪। শ্রীচন্্রশেখর ভারতী ( বর্তমান প্রধান মঠাধীশ ), ৩৫। 
শ্রঅভিনব বিদ্যাতীর্থ (ভাবী মঠাধীশ)। 


আবাঢ শৃঙ্েয়ী ২৭৭ 
EE Ss SPC নিরিহ উজির উইক... 
ভগবান্‌ গরীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শৃঙ্গেরী মঠে পদার্পণ করিয়া স্থরেশ্বরাচার্য নৈধর্মসিদ্ধি,ব্রহ্মসিদ্ধি ও ইষ্টসিদ্ধি নামক 
মৎস্ততীর্থ দর্শন ও তুঙ্গভদ্রায় ন্মানলীলা প্রকট করিয়া তিনটি প্রকরণগ্রন্থ, ‘বিধিবিবেক’ নামক একটি নিবন্ধগ্রস্থ 
ছিলেন। এবং তৈত্তিরীয় ও বৃহদারণ্যকোপনিষদের বৃত্তি রচনা করিয়া 
শৃঙ্গেরি মঠে আইলা শঙ্করাচার্য-স্থানে। ছিলেন। 
মৎস্ত-তীৰ্থ দেখি কৈল তু্গভদ্রায় স্নানে ॥* 
শৃঙ্গেরী মঠস্থ অন্যান্য মন্দির £ বিঘ্যাশঙ্কর-সমাধি- 
= মন্দিরের উত্তরে আদি শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত জনার্দিন-বিষ্ণুর 
মন্দির; মন্দিরটি খুব প্রাচীন। শ্রীজনার্দন এক অথণ্ড 
শিলায় শ্রী ও ভূদেবীর সহিত প্রকাশিত চতুভূ'জ-মৃতি। 
শ্রীজনার্দন-মন্দিরের দ্বারের দক্ষিণ দিকে বীর হনুমান ও 
উত্তর দিকে যুক্তকর গরুড়। এই উভয় মুর্তিই আদি 
 শঙ্করাচার্ষের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এখানে উক্ত হইয়া থাকে। 
শ্রজনার্দন মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে বিছ্যারণোর 
সমাধিমন্দির ; তৎপার্শ্বে অর্থাৎ শ্রীঞ্গনার্দন মন্দিরের উত্তর 
' ভাগে স্ুরেশ্বরাচার্ধের সমাধি। উক্ত সমাধির উপর শিবলিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠিত এবং তদুপরি ছত্রাকার একটি ক্ষুদ্র মন্দির । ইনি ; 
আদি শঙ্করাচার্ধের সাক্ষাৎ শিষ্য ও শৃঙ্গেরী মঠের আদি- বিদ্যাশস্কর মন্দিরের পশ্চিম দিকে শৃঙ্গেরী মঠের দশ 
গুরু। “শঙ্কর বিজয়ে'র মতান্থদারে স্রেশ্বরাচার্য কুমারিল জন পূর্বগুরুর সমাধিমন্দিরসযূহ বিরাজিত। স্থরেশ্বরাচার্ধের 
ভট্টের ছাত্র ছিলেন। ইহার পূর্বাশ্রম যাহিক্মতী পুরীতে সমাধির উত্তরে শিলাময় প্রাকীরবেষ্টিত সারদাদেবীর 
১ ছিল। স্থবেশ্বরাচার্ধের পূর্বাশ্রমের নাম মণ্ডন মিশর । যখন মন্দির। 
₹-প্রয়াগ্গে কর্মবাদি-মীমাংসক কুষারিল ভট্ট মুমর্ু অবস্থাং ই্রদারদা মন্দির £ স্থানীয় বিবরণাহুসারে আদি শঙ্করাচার্ঘ 
ছিলেন, সেই সময় শ্করাচার্ধ কুঘারিলের সহিত সাক্ষাৎ সর্বপ্রথমে সারদাদেবীর যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং খ্ৰীষ্টীয় 
করেন। কুমারিল মুমুর্ু অবস্থায় শঙ্করের সহিত নিজে দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্কারণ্য উক্ত যন্ত্রের উপর পঞ্চ ধাতুময়ী 
বিচার না করিয়া তাহার প্রধান শিষ্য মণ্ডন মিশরের নিকট সারদামূর্তি স্থাপন করেন। বর্তমান শিলামন্দিরটি 
মাহিম্মতী নগরীতে পাঠাইয়া দেন। মণ্ডনের সহিত শঙ্করের সচ্চিদানন্দ শিবাভিনববিদ্যা নরসিংহ ভারতী (১৭৮৮ শক) 
যে বিচার হয়, তাহার মধ্যস্থ ছিলেন মণ্ডনের পত্রী সরশ্বতী নির্মাণ করেন। সারদা দেবী চতুভূর্জা ও স্বর্ণকবচধারিণী। 
বা উভয়ভারতী | মণ্ডন বিচারে পরাজিত হইয়া শঙ্কর দেবীর দক্ষিণোর্ধ হস্তে শুকপক্ষী ও জপমালা; দক্ষিণ নিম্ন 
চার্ষের শিষ্যত্ব ও সন্যাস গ্রহণ করিয়া গুরুর সহিত পধটন হস্তে অভয় মুদ্র। , বামোর্ধে অমুত-কলদ ও বাম নিয্নহস্তে 
করেন। আচার্য শঙ্কর শৃঙ্গেরী মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় বেদ। অচল মুতি ব্যতীত একটি উৎ্সবস্থৃতিও এখানে 
স্ুরেশ্বরাচার্যকে মঠাধীশ রূপে স্থাপন করেন। অধিষ্ঠিত আছে । কথিত আছে, আদি শঙ্করাচারধ-প্রতিষ্ঠিত 
প্রবাদ, মণ্ডন মিশরের (স্থরেশ্বরের ) সহধমিণী সরস্বতী সারদাদেবীর শ্রীমুর্তি চন্দন-দারুময়ী ছিল। কোন কোন 
(নামান্তর উয়ভার্তী ) শঙ্করের সহিত কামশাস্্ব বিষয়ে মতে আদি শঙ্করাচার্ধ সারদাদেবীর যন্ত্রমাত্র প্রতিষ্ঠা 
বিচার করিতে ইচ্ছ। প্রকাশ করিলে আজীবন ব্রদ্ষগরী করেন। পরবর্তী কোন শঙ্কবাচার্ধ উক্ত যজ্ের উপর চন্দন- 
শঙ্কর উভয়ভারতীর নিকট হইতে এক মাপ কাল সময় দারুময়ী সারদামূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ॥ বিধর্মীর 
লইয়া যোগবলে একটি সত্যমৃত রাজশরীরে প্রবেশ করিয়া আক্রমণে শৃ্দেরী মঠ ও মন্দিরের কিছু ক্ষতি হয়। ইহার 
কামশাস্ত্রে অভিজ্ঞত| অর্জন করেন এবং উভগ্নভারতীর পরে সারদাদেবীর মন্দির পুননির্নিত এবং পঞ্চধাতুময়ী 
সহিত বিচারার্থ প্রস্তুত হন। উজ্য়ভারতী আর বিচার না সারদাদেবীর মুর্তি প্রকাশিত হয়। 
করিয়া শঙ্ষরাচার্ধের প্রাথনান্সারে তাহার শৃঞ্জেরী মঠে সারদা-মন্দিরের দক্ষিণ পার্খে সর্বজ্ঞ পীঠ ব্যাখ্যান 
অচল! থাকিবেন এই বর দিয়া অস্তহিত হন । সিংহাসন । এই স্থানে নৃতন আচার্ষের পট্টাভিষেক ও গুরু- 
৯ ই ম, সা) শৃেরীতে বহু অনুসন্ধান করিয়াও মতততর মন্ত্রের উপদেশ হয়। 
₹কোনগু লন্ধান পাওয়া যায় নাই ।- লেখক লারপাদেবীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আদি শক্করাচার্ষ- 








শৃঙ্গেরীতে ছুর্গাদ্বার রথোৎসব 







র Na ক প্রতিষ্ঠিত রী ডিন: | 
প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় রৌপ্যরথে সারদামাতার উৎসব- 
মন্দিরের 1 ভিতর বাদ্যভাগাদি সহযোগে তিনবার 


ানিরের উত্তরে আদি শঙ্করাঁচার্যের মন্দির । 
চকে বে ব্দে-সং ই মিটি মহাপাঠশালা। 






























যহ প্রায় এক শত বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করেন। 
রগ এখানে অধ্যয়ন 


কেবলমাত্র 
করিবার অধিকারী । 


টি হইতে আনীত ধাতুময় উৎসব- অতি 
তিষ্ঠিত আছে। উক্ত মূৰ্তিদ্বয় বিদ্যারণ্যের দ্বারা এই 
নে স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়। চন্দ্রশেখর 
তী (১২৯* শক? ১৩৭১ শক ?) শঙ্করাচার্ধের এই 
রটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই স্থানে “সরস্বতী 
গার পুস্তকাঁলয় নামক একটি প্রাচীন পুথিশাল! ও 
ঠকাগার আছে । 

বিদ্যাশঙ্কর মন্দিরের দক্ষিণদিকে এবং তুঙ্গা নদীর 
তীরের সন্নিকটে মঠের পাকশাল1। ইহাতে মঠসেবকগণের 
এবং বিদ্যার্থিগণের জন্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ ছুই ভাগে বন্ধন be | 
দুই শ্রেণীর মঠবাসীগণের জন্য পাকশালারই সংল 
পৃথক্‌ ভোজনশালাও আছে। 

শৃঙ্গেরী মঠের প্রবেশদ্বারের পূর্বদিকের “শৃঙ্গেরী ব্রহ্মা” 
মক শৃঙ্গেবী মঠরক্ষকের একটি শিলামূৰ্তি বহিয়াছে। 
আদি শঙ্করাচার্য নাকি কোন এক ত্রহ্মরাক্ষপকে মুক্তি- 
দান করিয়া উক্ত মূর্তি শৃর্গেরী মঠের দ্বারপাল রূপে 
পন করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে কোদগুরামস্বামীর 
বন্দির । সারদাদেবীর মন্দিরের সামনে অখণ্ড প্রস্তরে 
নির্মিত প্রায় ত্রিশ ফুট উচ্চ একটি স্তম্ভ দৃষ্ট হয়, ইহ! ধ্বজস্তম্ভ 
নহে; জৈন রাজগণের প্রাচীন ক্বীতিবিশেষ। শঙ্করা- 
at তা দয়ের পূর্বে এই স্থান জৈন রাজগণের শাসনাধীন 





| এক ব্গনাইল একটি তৃখণে শৃদ্গেরী মঠের 





রি আশ্রম ঃ তুলা নদীর টি ৃ 





রে বান আচার্যয়ের বাসস্থান) রজার তটে 
চতুদিকে শ্যামল উপত্যকা-শোভিত নীল শৈলমালা ও শান্ত - 
পরিবেশের মধ্যে এই স্থানটি বর্তমান মঠাধীশগণের ্রহ্ম- 
চিন্তার স্থান রূপে নির্বাচিত হইয়াছে । এই স্থান "নৃসিংহ- 
বন’ নামে খ্যাত। একটি সুন্দর পুল্পোস্যান এই স্থানের 
বিশেষ শোভা বর্ধন করিয়াছে । শুনা যায়, এই স্থানে পূর্বে * 
মঠাধীশগণের গ্রীষ্মাবাস ছিল। বর্তমান প্রধান মঠাধীশ 
শ্রীচন্দ্রশেখর ভারতী ও দ্বিতীয় মঠাধীশ শ্রঅভিনব বিদ্যাতীর্থ 
স্বামিদ্বয় এই স্থানে সকল সময়ই বাস করেন। 

নৃসিংহবনে সঙ্গাপী ব্যতীত কোন গৃহস্থের থাকিবার 
অধিকার নাই। এখানে একটি গোশালা আছে। 
যে অট্রালিকার মধ্যে স্বামীদ্বয় বাস করেন, তথায় 
আদি শঙ্করাচার্ষের প্রতিষ্ঠিত ও তৎপ্রদত্ত কয়েকটি 
বিগ্রহ ও অন্যান্য দ্রব্য আমাদিগকে দেখানো হইল 
আদি শঙ্করাচার্য যে চন্দ্রমৌলীশ্বর নামক শিব্লিঙ্গের পৃজা 
করিতেন তাহ! তথায় প্রতিষ্ঠিত আছে । অন্যাপি 
প্রতি রাত্রিতে মঠাধীশগণ স্বহস্তে উক্ত শিবলিজের 
অর্চনা ও অভিষেক করেন। এ লিঙ্গের উপর একটি 
চন্দ্ররেখা অঙ্কিত রহিয়াছে । এতঘ্যতীত টা 
শালগ্রাম নামক একটি স্থবুহৎ শালগ্রামশিলাও দর্শনীয় । 
শালগ্রামের মধ্যে চামুণ্ডেশ্বরীর মূর্তি খোদিত রহিয়াছে । 
নবরত্বগর্ভ-গজানন, স্বর্ণ শ্রীচক্র, স্কটিক মেকু শ্রীচক্র তথায় 
বৌপ্যসিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। এই সকল বস্তু 
শঙ্করাচার্য সুরেশ্বরাচার্যকে প্রদান করিয়াছিলেন । 

স্থানীয় এক ব্রাহ্মণ আমাদিগকে বিশেষ আগ্রহের সহিত 
উক্ত নৃসিংহবনে লইয়া যান। স্বামীজী তখন তৃঙ্গভত্রায় 
স্মানার্থ গমন করিতেছিলেন। তিনি অনুগ্রহ কহিয়া! 
আমাদের সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিলেন। স্বামীজীর 
পূর্বাশ্রমের পিতার নাম স্ত্রহ্ষণ্য নামাস্তর গোপী শাস্ত্রী এবং 
মাতার নাম লক্ষান্মা গারু। তীহার পূর্বাশ্রমের পিতার 
ষোলটি সন্তানের মধ্যে তিনি চতুর্দশ, একমাত্র স্বামীজী 
ব্যতীত তাহার পূর্বাশ্রমের ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে আর রর 
কেহই জীবিত নাই। ইনি সচ্চিদানন্দ শিবাভিনব নরসিংহ্‌ 
ভারতীর নিকট হইতে সয়্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। 

উৎসব £ বৈশাখ মাসের শুরু! প্রতিপদ হইতে শুরা 
পঞ্চমী পর্যন্ত পাচ দিবসবাপী আদি শঙ্করাচার্ধের জন্মোৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়, এতছ্াতীত বৈশাখ মাসে শুক্লা দ্বাদশীতে 
গিরিজা-কল্যাণোত্সব ও এ্রতিপদ দিবসে সারদাদেবীর 
মহাভিষেকোৎসব অত হইয়া থাকে। আধাটী পূৰ্ণিমাত 





জাবাট 


চাতুর্মাস্ত সঙ্কল্পোৎসব হয়, ভাদ্রী অমাবস্তায় আবার শ্রীসারদা- 
দেবীর মহাভিষেক উৎসব হয়, আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদ 
হইতে পনর দিবসকাল বিবিধ উৎসব হইয়া থাকে; ইহার 
মধ্যে পঞ্চমীতে চণ্তীশালা-প্রবেশ, নবমীতে চণ্ডীহোম, 
একাদশীতে সারদাদেবীর রথোৎসব ও পূণিমাতে নৌকা- 
বিহার উৎসব হয়। কাষ্ঠিকী শুক্লা তৃতীয়ায় ধবজারো- 
হণোৎসব, শুর্লাষ্টমীতে রথোৎসব ও নবমীতে ভাসানোৎসব 
হইয়া থাকে । শিবরাত্রির সময় মল্লিকাজুনের রখোৎসব 
অঙুষ্ঠিত হয়। 
মল্লিকাজু ন £ শৃঙ্জেরী মঠের অনতিদূরে ও উত্তরাভিমুখে 
একটি শৈলোপরি মল্লিকাজু'ন-শিবলি্গ অধিষ্ঠিত আছেন। 
উক্ত শৈলে আরোহণ করিবার জন্য ১৬০টি সোপান 
আছে। মল্লিকাজুন মন্দিরের সম্মুখে এক পার্শ্বে একটি 
শিলালেখ দৃষ্ট হয়। মন্দিরটি পূর্বাভিমুখী-_-পর্বত হইতে 
চতুদ্দিকে অত্যুচ্চ নীল শৈলমালা ও হরিঘর্ণ বনরাজি- 
শোভিত উপত্যকাসমুহ দৃষ্ট হয়। মল্লিকাজন মন্দিরের 
প্রাকাবের মধ্যে দক্ষিণ দিকেও একটি শিলালেখ আছে। 
উহা দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। 
মল্লিকাজুন মহাদেবের পরিক্রমার পথে পূর্বদ্ধারের 
উত্তর পার্শ্বে স্বয়ত-গণপতি একটি স্তপ্ভগাত্র হইতে ষ্টুউডূত 
2 হইয়াছে। এই সুম্ভটি দেখিতে শৃঙ্গেরী মঠের প্রারগণস্থ 
সারঙাদেবীর মন্দিরের সম্ুখস্থ এবং উড়ুপীর বড ভণ্ডেশ্বরের 
মন্দিরের সম্মুখস্থ জৈন স্তম্ভের স্তায় আকৃতিবিশিষ্ট। ইহা 
সম্ভবতঃ জৈন স্তম্ভই হইবে। 
মল্লিকাজুন বিভাণ্ডক খধির আশ্রমস্থ অর্চন লিঙ্গ বলিয়া 
খ্যাত। স্থানীয় অর্চকগণ বলেন, এই লিঙ্গ হইতে মহাদেব 
প্রকটিত হইয়া বিভাণ্ডক খধিকে দর্শন দিয়াছিলেন এবং 
বিভাগ্ক;এই লিঙ্গের.সহিত এক্য লাভ করেন। 
মহাদেবের “মল্লিকাজু্ন” নাম হইবার একটি বিশেষ 
কারণ আছে। মহাদেব অজুনের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া 
তাহার বীরত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য কিরাতবেশে]অুনের 
সম্মুখে উপস্থিত হুইয়াছিলেন এবং অর্জন ব্যাধরূপী সেই 
মহাদেবের উপর বাণ বৃষ্টি করিতে থাকিলে ব্যাধরূপী 
"মহাদেব তাহা অতিশয় প্রসন্নচিত্তে স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিয়া 
অক্ষত শরীরে পর্বতের ন্যায় অচল ছিলেন।* শিব 
অজুর্নের বাণ মল্লিকাপুপ্পের স্তায় স্থকোমল বস্তু রূপে ধারণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া শিবের নাম মঙ্লিকাজুন হয়। 
অজ্ুনের বীরত্ব দেখিয়া শিব তাহাকে পাশুপত অস্ত 





* মহাভারত বনপর্বব ৩৫ অঃ ( মঃ মঃ প্রীহরিদ।স: সিদ্ধান্তবাগীস 


নংস্করণ ) ও শিবপুরাণ; জ্ঞানসংহিত1 ৬৭ অধ্যায় ( বঙ্গবাসী সং ১৩১৪ 
বঙ্গাব্দ জরষ্টব্য) 


শৃঙগেরী 


£৭৯ 


প্রদান করেন। উক্ত পর্বতের উপর মল্লিকা্ছু'ন মহাদেব 
স্থাপিত হওয়ায় পর্বতের নামও “মল্লিকা্জু'ন’ হইয়াছে। 
শবজেরী মঠের দ্বারাই মল্লিকাজুন মন্দির পরিচালিত হয়। 





সশিয় আদি শঙ্করাচার্যের প্রতিষু্ি 

শৃঙ্গেরী মঠের আয় £ শঙ্করাচার্যের অলৌকিক প্রতিভা 
ও যশ:সৌরভে আকুষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে তদানীস্তন বু 
ধর্মপ্রাণ রাজনাবুন্দ শৃঙ্গেরী মঠের শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক হন। 
কিন্তু এ সকল দানের স্মারক কোনও প্রমাণ রক্ষিত হইতে 
পারে নাই। ১৩৪৬ শ্ষ্টান্দে রাজা প্রথম হরিহর শুঙ্গেরী 
মঠের জন্য রাজস্ব, ভূমি ও গ্রামাদি দান করিয়া তাহা 
শিলালেখের মধ্যে উল্লেখ করিয়া যান। তাহা হইতেই 
শৃঞ্জেরী মঠের দানভাগ্ারের প্রথম রক্ষিত প্রমাণ পাওয়া 
যায়। যধন বিজয়নগরের রাজা শৃজেরী মঠের বিশেষ পৃষ্ঠ- 
পোষক হইলেন, তখন রাজমুদ্রাঙ্কিত বহু প্রকার উপঢৌকন 
শৃঙ্গেরী মঠের ধনকোষকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিল। 
বিদ্যাশঙ্কর ও বিদ্যারণ্যের প্রচার এবং রাজা প্রথম হরিহবের 
পৃষ্ঠপোষকতা দর্শনে অন্যান্ত রাজন্যবর্গ ক্রমশঃ শৃঙ্গেরী 
মঠের সহায়ক হইতে থাকিলেন। এই ভাবে খ্ৰীষ্টীয় 
সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শৃঙ্গেরী মঠ নিবৃ্ণঢ় ও স্থায়ী 
ভাবে রাজস্ব, ভূমি, গ্রাম এবং নানাগ্রকার অধিকার ভোগ 
করিতে লাগিলেন। শৃঙ্গেরী একটি দুর্গম পার্বত্য কাস্তারে 
অবস্থিত। সুতরাং সেই বিপুল ভূসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ 
এবং গ্রজা্দের সহিত ভূসম্পত্তির মালিক মঠাধীশগণের 


























জন ৪ চি, পয়ানে প্রজা, সনির ও মঠাবীশ- 
বু নি অধিকার দ্য হ্যা বিবাদ, ীমাংসিত 


; যার তখন ভাহারাও হী মঠ সহন্ধে 
গরের পূর্বতন রাজগ্বর্গের আদর্শের সম্মান করেন। 
| শৃঙ্গেরী মঠে সম্পততি প্রভৃতি দান করিয়া উক্ত 


কল্যাণী 
রি পলাল দে 


আৱ নাদে, বাশী-স্থরে তুমি এস গেছে, 
ত আখি, শুচিস্মিতা শাস্ত পদে দুরু দুরু হিয়া, 
]মস্তে সিক্দূরলেখা 'লজ্জাবাসে আবরিত দেহে, 
দের স্বাগত ন্েহ সেই ক্ষণে রহিল ঘিরিয়া। 


নে দিনে ধীরে ধীরে বিথারিলে তোমার মহিম', 
আপনে করিয়া পর, বাড়াইলে আপনার সীমা ; 
শাখা মেলি ফুলে ফলে প্রাণময়ী কুঞ্জবীথি খানি, 
সেবায় সার্থক করি নিরলদ সাজাইলে রাণি ! 


তোমারে হেরিনু রোগে শধ্যাপার্থে জাগিছ যামিনী, 
বে উল্লাসময়ী উদাসিনী নিজস্থখ পানে, 

ননী আত্মীয়া জায়া নর্স-সখী মুখে হাসি আনি, 

[স্ত আছ অবিরত গৃহস্থের মঙ্গল-বিধানে ) 


দীর্ঘ জীবনের পথে সুখে দুঃখে হুচির সঙ্গিনী, 
স্তনের শ্যাম শোভা মিলাইছ শ্রাবণের দানে । 





ব্যাপারেও আকুল কারিয়া ছিলেন বলিয়া শুনা | যায়, টি 
তাহারা তদানীস্তন মগজের, সহিত পত্রাদি ব্যবহারও 
করিতেন। | 

মহীশুরের কোনও রাজা দেবীর মঠাবীশকে মাসিক 
এক সহস্র টাকা করিয়া প্রণামী দিতেন । বর্তমানে শৃেরী 


জায়গীবের আয় বাৎসরিক প্রায় তিন লক্ষ টাক1। এধনও 


গবর্ণমেণ্টি নাকি মঠের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন 
নাই। 


রোমন্থন 


উ্রবেণু গঙ্গোপাধ্যায় 
আমারে রেখেছ তুমি যৌবনের উপাসক করি, 
লীলায়িত দেহ-পাত্র পূর্ণ প্রেমে করে টলমল, 
অতনুর দাহ সে কি চলিয়াছে যুগ যুগ ধরি? 
সম্মুখে গভীর সিন্ধু, তবু যেন নাই বিন্দু জল। 


বিহ্বল নয়নে জাগে অতন্দ্রিত মধু পৌর্ণ মাসী, 
পরশ রভসে কাপে দার! অঙ্গ মুগ্ধ শিহরণে, 
ইন্ত্রধন্থ রচ1 মন ক্ষণে ক্ষণে হয় যে উদাসী । 
চুদ্ঘন-মদিরা আজে থেকে থেকে পড়ে যে স্মরণে । 


কি রহস্য নাহি জানি উছলিছে নিপ্ধ ছুটি চোখে, 
আলুলিত কেশপাশ স্বপ্রাতুর করে যে গো মোরে» 
মর্মের গোপন.কথা ফিরে পড়ি প্রেমের আলোকে । 
হাস্তে, লাস্তে, মমতায় বাধিয়াছ ই বাহডোরে। 


স্মরণের কুপ্জে মন আজো ফেরে করে মাধুকরী, 
প্রৌঢ়ত্বের ছ্বারদেশে শুনি যেন যৌবন-বাশরী । 








ভারতৈর সামাজিক সমস্যার এক দিক 
গ্রীবিষ্ণুত্ৰত ভট্টাচার্য, এম-এ 


ভারতবানী আঙ্গ চরম সঙ্কটে কাল যাপন করিতেছে। 
কয়েক বৎসর পূর্বে দেশ স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু স্বাধীনতা- 
০-লাতের পরও দেখা যায় সমাজের কোন উন্নতিই হয় নাই। 
সমাঞ্জের অগ্রগতির বাঁধা অনেক। লে।কসংখ্যা যে 
হারে বাড়িয়া চলিয়াছে তদন্ুপাঁতে তাহাদের শারীরিক ও 
মানসিক পুষ্টির ব্যবস্থা অকিঞ্চিৎকর। বাষ্ট্রবিগ্রবের পর 
দেশে ধে সকল অভিনব সমস্তার উদ্ভব হইয়াছে তাহার 
সমাধান করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার । দেশে আজ অয় নাই, 
বস্ত্র নাই, বাসস্থান নাই, জীবিকার সংস্থান নাই, ভারতীয় 
" নাগরিকের সামাজিক চেতনা নাই। জাতীয় জীবনের এই 
ঘোর তমসাচ্ছ্্ন অমারজনীতে উজ্জল ভবিষ্যতের আলোক- 
বর্তিকা বহন করিয়!] পথ নির্দেশ করিবে কে? পথ 
কোথায় ? 

কেবলমাত্র ঝাষ্টনায়কদের - প্রচেষ্টায় জাতি এই সংকট 
হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। যাহাদের লইয়া এই 
সমাজ গঠিত, সেই নাগরিকবৃন্দের প্রত্যেকে যদি অফুরস্ত 
»প্রাণশক্তির অধিকারী হয় তবেই রাষ্ট্রনায়কদের সাধু প্রচেষ্টা 
সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে। সমাজতাত্বিকর্দের মতে 
নাগরিকদের স্বভাব নির্ভর করে সমাজের অন্ততূক্তি 
পরিবারগুলির গঠন ও প্রকৃতির উপর।. পরিবার ও 
সমাজের সম্বন্ধ, বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থানের মধ্যে তিন্ন- 
প্রকৃতির পরিবারের উদ্ভব ও সেই পরিবারের স্বরূপ 
সম্পর্কে সমাজতান্বিকগণের কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত 
রহিয়াছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ততৃগুলি 
সম্বন্ধে স্ুম্পষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া আমাদের দেশীয় পরিবার- 
গুলির প্রকৃতি নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন | দেশে 
প্রত্যেক নাগরিকের সমানাধিকাঁর প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্বেও 
কেন জনদাধারণের উন্নতি হইতেছে না? সাধারণের 
ডে উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রাণশক্তির. কেন এত দন্ত? ইহার 
সহিত আমাদের পরিবারের গঠন ও প্রকৃতির কোন 
সহ্দ্ধ আছে কিনা তাহা ডি করার আজ প্রয়োজন 
আনিয়াছে। 


প্রখ্যাতনাম! সমাজতাত্বিক ল্য প্লে ও তাহার অন্ুবর্তা- 


দের মতে পরিবারগুলিকে প্রধানত তিন ভাগে-ভাগ করা 
যায়--কর্তৃপ্রধান পরিবার, অস্থায়ী পরিবার ও ব্যক্তিপ্রধান 
পরিবার । 

বর্তৃপ্রধান পরিবারে পিতা অথবা গোষ্ঠীর . প্রধান সর্বময় 


চি 


কর্তা। বিবাহিতা কণ্ঠ ছাড়া সকল পুত্রকন্যাই এই পরি- 
বারের অন্তভূ্ত হইয়া বাস করে। নিতান্ত নগণ্য দ্রব্য 
ভিন্ন এই পরিবারে ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিছু থাকে না, সবই 
পরিবারের সাধারণ সম্পদ৷ ব্যক্তি সমাজদেহের একটি 
অঙ্গ মাত্র। তাহার নিজস্ব কোন সত্তা থাকে না। এইরূপ 
পরিবার শিশুদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। 
এখানে শিশুরা নিজের উপর নির্ভর না করিয়া পরিবারের 
উপর এবং চিরাঁচরিত সামাজিক রীতিনীতি আচাঁর- 
অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা পায় । ফলে এই 
প্রকার পরিবারের অন্তভূক্তি ব্যক্তিগণ রক্ষণশীল হইয়া পড়ে 
এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অতীতের উপর 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। 

বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের উপর পরিবারের বৈশিষ্ট্য 
নির্ভর করে। যে সমস্ত স্থানে জীবিফার জন্য কঠোর 
পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না, সেই সকল স্থানেই বর্তৃপ্রধান 
পরিবারের অস্তিত্ব দেখ! যায়। পরিবারের খাদ্য, পরিচ্ছদ, 
আবাস প্রভৃতির উৎকর্ষ যে কি পরিমাণে ভৌগোলিক 
অবস্থানের উপর নির্ভরশীল দেমোলি' সাহেব ষ্টেপস্‌ 
অঞ্চলের পরিবারের স্বরূপ-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তাহার বিস্তারিত 
আলোচনা করিয়াছেন । তাঁহার রচনায় দেখা যায়, এ 
অঞ্চলের অধিবাসীরা! প্রধানত দুগ্ধ ও মাংস খাদ্য হিসাবে 
এহণ করে, কারণ এঁ অঞ্চলে তৃণভোজী পশুর অভাব 
নাই। এ খাদ্য সংগ্রহ. করিতে অধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন 
হয় না; এক-একটি পরিবার সহজেই নিজ খাঁদোর 
স্থান করিতে পারে। যাঁষাবর জীবন যাপন করিতে হয় 
বলিয়া প্রত্যেক পরিবার পশুচর্ষনিমিত তাৰুতে বাস করে। 
গোচারণ এ অঞ্চলের অধিবাদীর জীবনধারণের উপায়। 
তাই এক স্থানে তাহারা অধিক দিন একত্র বাস করিতে 
পাবে না। সমগ্র দেশ তাই সাধারণের সম্পত্তি বলিয়! 
পরিগণিত হয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন অস্তিত্ব থাকে 
না। পরিবারের মধ্যেও ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং 
সেই ব্যক্তিত্ব কর্তার প্রতি আন্গগত্যে পরিণতি লাভ 
করে। | 

মধ্য আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দুর্গম অরণ্যে 
অস্থায়ী পরিবারের অস্তিত্ব দেখ! যায়। বন্য জীবজন্ত 
শিকার দ্বারা এই অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবিকার সংস্থান 
হয়। এই শিকার এতই অনিশ্চিত যে, ইহার উপর নির্ভর 
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করিয়া একত্র অনেক প্রাণীর চলিতে পারে না। তাই মাত্র 
স্বামী ও স্ত্রী লইয়া এখানকার এক-একটি পরিবার গঠিত। 
শিশুগণকে শৈশব অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পদার্পন কর! 
মাত্রই নিজেদের আহীর্য সংগ্রহের জন্য পরিবারের বাহির 
হইয়া পড়িতে হয়। কাজেই এখানে স্থায়ী কোন বৃহৎ 
পরিবার গড়িয়া উঠিতে পাবে ন|। এই প্রকার পরিবারে 
ত্যে্দের প্রতি কনিষ্টদের কোনরূপ আনুগত্য স্বীকার 
করিতে হয় না। 


ব্যক্তিপ্রধান পরিবারের উৎপত্তি, তাহার কারণ ও 
বিকাশ সম্বন্ধে আরি সক তুরভিয় ( Henri de Tour- 
॥ill৪) বিশেষ ভাবে গবেষণা করেন। তাহার মতে 
নরওয়ের ফিয়র্ড অঞ্চলে, অপ্রচুর উর্বর ভূমিতে এই প্রকার 
পরিবারের উত্তব। মৎস্ত শিকার এই অঞ্চলের অধিবাসীর 
প্রধান উপজীবিকা। উপরন্ত কৃষিকা্ধের সাহায্যে স্বামী, 
শ্রী ও পরিবারের কতিপয় শিশুর ভরণ-পোঁষণ কোনক্রমে 
দন্পল্প হয়। রুধিষোগ্য ভূমি উপযুক্ত পরিমাণে না 
থাকায় এইরূপ অঞ্চলে বৃহৎ পরিবার গড়িয়া উঠিতে 
পায়ে না। প্রাপ্তবয়স্ক যুবকদিগকে তাই পরিবার 
ত্যাগ করিয়া অন্থজ্জ জীবিকার সন্ধানে যাইতে হয়। 
ভৌগোলিক অবস্থান অঙ্ব্ূপ অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে 
এইরূপে উদ্যমশীল, আত্মবিশ্বাসী ও স্বাবলম্বী করিয়া 
গড়িয়া তুনে। ভূমিকর্ষণের দার! জীবিকা অর্জনের 
ফলে ভূমিখণ্ডের উপর এক-একটি পরিবারের অধিকার 
স্থাপিত হয়। প্রত্যেকটি পরিবার আত্মনির্ভরশীল বলিয়া 
প্রয়োজনবোধে তাহারা সমাজবন্ধনস্থত্রে আবদ্ধ হইলে 
ভখনই গণতন্ত্রের স্থচন! দেখা দেয় । 


প্রত্যেক প্রকার পরিবার নিজ্র প্রকৃতি অঙ্থসারে শিশু- 
দ্রিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে। কর্তৃপ্রধান পরিবারে 
শিশুর! পরিবার বা গোষ্ঠীর প্রধানের আশ্রয়ে পরম শান্তিতে 
বসবাস করে। তাহাদিগকে সমগ্র পরিবারের জন্য 
নিঙ্গেদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সমন্তই উৎসর্গ করিতে হয়। 
ভাহারা পরিবারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সমাজের 
জন্ত তাহার! নিজ ব্যক্তিগত সত্তা হারাইয়া ফেলে। অয্ন- 
স্থানের জন্যও তাহাদিগকে কোন চিন্তা করিতে হয় না, 
পরিবারের কণা তাহাদের ক্ষুনিবৃত্তির বাবস্থা করিবেন। 
কোন কারণে কোন ব্যক্তি যদি সমাজ হইতে বাহির হইয়া 
গড়ে তবে নিজ্ঞ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থকাঁম হইয়া ফিরিয়া 
আসিলেও পরিবার তাহাকে নিজ ক্রোড়ে আশ্রয় দেয়। এই 
প্রক্কতির পরিবারে শিশুদিগকে বিশেষ শিক্ষাদানের কোন 
প্রয়োজন হয় ন!। সামান্যতম শিক্ষার ব্যবস্থাও ষদি করা 
হুয় তবে পরিবারেরই কেহ অথবা ধর্মযাজক বা পুরোহিত- 


গণই তাহা করেন। এই প্রকার পরিবার লইয়া যে সমাজ 
গঠিত তাহা নি:সন্দেহে রক্ষণশীল হুইয়া পড়ে। জড় 
স্থাণুবং সেই সমাজ; প্রগতির কোন সম্ভাবনাই সেই 
সমাজে থাকে না। 
অস্থায়ী পরিবারে পিশুদের শিক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থা 
থাকে ন1। কর্তৃপ্রধান পরিবারের ন্যায় এই পরিবারের শিশু" 
দিগকে কর্তৃত্ব বা সামাজিক আচার-অন্ুষ্ঠানকে শ্রদ্ধা. 
করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না, আবার কোন নৃতন ভাব- 
ধারায় অন্ুপ্রাণিতও কর! হয় না। এই পরিবারে কাহারও 
আহছগত্যের প্রত্যাশা করা হয় না অথচ তাহাকে নিজের 
উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা! দেওয়ারও ব্যবস্থা থাকে ন1। 
কোন বিশেষ শিক্ষা না পাওয়ায় শিশুরা কোন কাজ 
করিতে শিখে না, স্থতরাং জীবনের প্রতি পদক্ষেপে 
তাহারা রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে । 
ব্ক্কিপ্রধান পরিবারে শিশুরা যাহাতে নিজ জীবনে 
স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে তাহার জন্ত চেষ্টা কর! হয়। শিশু 
অস্তঃপ্রকূতির বৃত্তি গুলি এই পরিবারে পূর্ণ বিকশিত হইতে 
পারে। নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছামত 
চলিতে পারে। সমাঞ্জবন্ধনে জড়িত হইলেও নিজ নিজ 
স্বাতন্থ্য যাহাতে বিলুপ্ত না হয় ব্যক্তি তাহার দিকে লক্ষ্য 
রাখে । কোন লোক নিজেদের কোন বিষয়ে পরিবার; 
গোষ্ঠী অথবা রাষ্ট্রের দিকে তাকাইয়া নিশ্চেষ্ট থাকে না। 
এই পরিবারে ব্যক্তিকে প্রধানত নিজ শক্তিসামর্থ্যের উপর 
নির্ভর করিতে হয়। বাস্তব জীবনে সাফল্য লাভ করিতে. 
হইলে যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, এই পরিবারে সেইরূপ 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থাই করা হয়। শিশুগণ পরিবারের সম্পত্তি 
বলিয়া পরিগণিত হয় না, শৈশব হইতেই তাহাদিগকে 
প্রাপ্তবয়স্কদের অধিকাংশ স্থযোগ-স্থবিধ! দেওয়া হয়। এই 
প্রকার ব্যবহারের ফলে পরিণত বয়সে তাহারা আত্ম- 
নির্ভরশীল, দাদ্গিতজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হৃয়। 
শিশুদের মধ্যে উৎ্দাহ, প্রাণপ্রাচুর্ধ, উদ্দীপনা, জীবন- 
সংগ্রামে লিগ হওয়ার প্রেরণা ও সাহস প্রভৃতি গুণের 
সঞ্চার হয়। শৈশবকাল হইতেই বাস্তব জীবন [৪ 
তাহাদের পরিচয় হওয়ার ফলে তাহারা সাহসের সহিত | 
সর্ববিধ সমস্তার্‌ সম্মুখীন হয়। জীবিকার সন্ধানে পৃথিবীর 
যে-কোন প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িতে ইহার! বিন্দুমাত্রও ঘিধা 
বোধ করে না। জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া ভিন্ন 
প্রকৃতির কোন পরিবারের সহিত সংঘাত উপস্থিত হইলে 
পরিণামে ইহারাই জয়লাভ করে। ইংলগ্ডের সমাজ এই 
ব্যক্তিপ্রধান পরিবার লইয়াই গঠিত। তাই ইংরেক্কগণ 
সমগ্র পৃথিবীতে এতকাল আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ 
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হইয়াছিল । যদিও অন্যান্য সমাজের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বহুল পরিমাণে খর্ব হইয়াছে, 
তবু সমগ্র পৃথিবীতে আজ ইংরেজ-মাকিন সমাজের 
প্রতিপত্তি অপরিসীম । 
এইবার ভারতীয় সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই 
আমরা বুঝিতে পারিব, এই সমাজ কর্তৃপ্রধান পরিবার 
লইয়া গঠিত। ভারতভূমি সুন্ল! সুফলা বলিয়া এখানে 
“জীবিকার সংস্থান করা খুব কষ্টসাধ্য ছিল না। তাই 
ধীরে ধীরে এখানে এই প্রকৃতির পরিবার গড়িয়! উঠি- 
য়াছে; এখানে পরিবারের সকলেই পরিবার বা গোষ্ঠীর 
প্রধানের আশ্রয়ে থাকিয়া বসবাস করে। বাংলায় সাধা- 
রণতঃ স্থবৃহৎ পরিবারের সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও 
উত্তর-ভাবুতে এইরূপ অনেক পরিবার রহিয়াছে । প্রবাদ 
আছে, যুক্তগ্রদেশের কোন একটি পরিবারের জন্য প্রস্তুত 
একটি ডালের পাত্রে কয়েকটি বালক ডুবিয়া মার! যায়। 
এই প্রবাদের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ যথেষ্ট 
থাকিলেও সেই পরিবারের 'আকারটি কল্পনা করিয়া 
দেখিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের এই সমস্ত পরিবারে 
শিশুদের কোন পৃথক সত্তা থাকিতে পারে না। সর্ববিধ 
ব্যাপারে পরিবারের প্রধানের উপর নির্ভর করিতে হয় 
নিয়া শিশুরা আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিভে . শিখে 
না। তাহাদের অধিকাংশ সময় বিনা কাজে অথবা 
- পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট কোন. কাজে কাটিয়া ষায়। 
চশিশ্ত্দের জন্য আদে কোন শিক্ষার,ব্যবস্থা নাই। সামান্য 
কয়জনের জন্য থে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তাহাও 
প্রায়ই তাহাদের অস্তঃগ্রকৃতির বৃভিনিচয়ের সুষম 
বিকাশের অনুকুল হয় না। এই শিক্ষালাভের পর 





জীবন-সংগ্রামে রত হইলে অধিকাংশ. ক্ষেত্রেই তাহাদিগকে 
ব্যর্থ হইতে হয়। কিছু দিন পূর্বেও .ভারতবর্ষে অনুসমস্তা 
এত ভয়ঙ্কর আকারে দেখা. দেয় নাই। বওমানে 
পরিবারের প্রত্যেকের অন্নের সংস্থান করা দুঃসাধ্য 
ব্যাপারে পারিণত হইয়াছে । উপার্জনক্ষম একটিমাত্র 
প্রাণীর উপর নির্ভর করে বহু লোকে । এমন পরিবারের 
সংখ্যা এদেশে নিতান্ত কম নয়। আবার শিশুগণও এমন 


কোন শিক্ষা পায় না যাহাতে পরিণত. বয়সে তাহার! 


সাফল্যের সহিত বর্তমানের কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হইতে 
পারে। ফলে দেশে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা ক্রমশই 
বাড়িয়া চলিরাছে। | 

পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে আজ নবজীগরণের সাড়া 
পড়িয়াছে। ভারতও আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিয়! প্রগতির 
পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে। আইনের দৃষ্টিতে 
ভারত আজ সাধারণতন্ত্রী রা । কিন্তু দেশের যে সমাজ্- 
ব্যবস্থা তাহাতে কেবলমাত্র রাষ্ট্রনায়কদের প্রচেষ্টায় দেশ 
দ্রুত প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। আজ 
দেশের উন্নৃতিকষ্পে সমাজ-নায়কদেরও দৃঢ় সল্প লইয়া 
আগাঁইয়। আসিতে . হছইবে। তাহাদিগকে বর্তমান 


সমাজ এমন ভাবে পুনর্গঠিত করিতে হুইবে খবাহাতে 


ব্যক্তিপ্রধান পরিবারের শিশুদের মত আমাদেরও 
শিশুর! স্বাধীনচিত্ত, আত্মনির্ভরশীল, বর্মনিষ্ঠ এবং অফুরন্ত 
প্রেরণা ও দুর্দম প্রাণশক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। 
সমাজে ব্যজিম্বাতন্তয প্রতিষ্ঠিত হইলে তবেই তাহা 
দেশকে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে সাঁহাধ্য করিবে। 
নচেৎ ছুর্বলচিভ্ উদ্ভমবিহীন, পরতভৃৎ শিশুরা দেশ ও 
সমাজের অগ্রগতিতে প্রতি পদক্ষেপে বাধা স্থ্টি করিবে। 


বাল্মীকি-রামায়ণে রামচরিত্র 
শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় 


রাঁমচন্দ্রকে অনেকেই ভগবান বলিয়া মানেন এবং তিনি 
ভগবানের দশ অবতারের এক অবতার বলিয়া গণা। 
মহাতআ্মাজীর বামধুনে তিনি স্বয়ং ভগবান। হিন্দুর ক্ষান্র- 
শক্তির পূর্ণ বিড়ম্বনার যুগে রচিত 'বাঁমচরিতমানসে, 
গোস্বামী তুলপীদাস বলিতেছেন: রি 
কর্যুগে ন করম ভগতি বিবেকু', 
রাম নাম অবলম্বন একু। 

কৃত্তিবাসের অবস্থা তথৈবচ. 

বাল্ীকি-রামায়ণ পড়িলে আদলে কিন্তু ব্যাপারটা অন্য 
রকম বলিয়া মনে হয়। সেখানে আমরা দেখি জিগীযু 
আর্ধ/-সভ্যতা ও নেই সভ্যতার প্রধান পুরুষ রাঁমচন্দ্রকে 
অন্ত মৃত্িতে। উত্তর-ভারতের অনেকথানির উপর আপন 
প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া আধ্যগণ তখন ক্রমে দক্ষিণাঁপথের 
দিকে অগ্রদর হইতেছেন। আধ্যগণের প্রধান রাজ্য 
কোশল এবং রাজ্যের নগরীর নাম অযোধ্যা যুদ্ধে অজেয় 
বলিয়াই অযোধ্যা নাম। মহারাষ্্র-বিবর্ধন দশরথ অযোধ্যার 
বাঁজা। অযোধ্যা নগরী কপাট-তোরণ-সমন্বিতা স্থবিভক্ত- 
কষুদ্র-পথ-শোভিতা, শত শত শতদ্রী প্ৰভৃতি যুদ্ধান্ত্রে সজ্জিতা 
এবং গভীর জলে পূর্ণ পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত । ইহার 
পরে আছে. অযোধ্যার সৌন্দর্য্য, সংস্কৃতি ও এশ্বর্ষে/র 
বর্ণনা । 

অধযোধ্যার দক্ষিণে গান্দেয় অঞ্চল তখন জলস্থলময় এবং 
অনাধ্য নিষাঁদপতি গুহকের রাঁজ্য। কৈবর্ভ-চালিত পঞ্চ 
শত নৌকা তাহার নৌবল ; মৎস্ত মাংস ও মধু তাহার 
উপঢৌকন দ্রব্য । গঞ্গার দক্ষিণে চিত্রকুট ; তাহার কিছু 
দক্ষিণ হইতেই গভীর দণ্ডকবনের আরম্ভ । দণ্ডকবন 
আদসলে'অনার্য্য রাক্ষসজাতির রাজ্য এবং ইহার উত্তরাংশ 
জনস্থানে বাবণের আধিপত্য তখনও বিদ্যমান। খর প্রভৃতি 
রাবণের আত্মীয়গণ লপৈন্যে এ সব অঞ্চলে বিরাজমান । 
কিন্তু আৰ্য্য সংস্কৃতির অগ্রদূত খাবি তপন্বীরা ইতিমধ্যে 
দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণে বহু দূর পর্য্যন্ত আঁপনা- 
দের আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। মনে হয় তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই শান্তের সহিত শব্তেরও. কারবার করিতেন। 
ফলে অনাধ্য রাক্ষসদের সহিত তাহাদের ঠোকাঠুকি 
হইতেছে এবং পশ্চাতে আসিতেছেন ক্ষত্রিয় রাজার! 
সসৈন্যে অশ্ব-যোজিত রথে- চড়িয়া, লোঁহ-বর্শ্মাৰৃত দেহে 
ধনুকে লৌহ-মুখ তীর জুড়িয়া। তাহাদের সৈন্যদ্লও 


অপেক্ষাকৃত স্থশিক্ষিত এবং উন্নততর অস্ত্রশপ্তরে সজ্জিত । 
ফলে অনার্যেরা.পিছু হটিতেছে এবং আধ্যেরা রক্তাক্ত 
ভূমির উপর দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। 
ংক্ষেপতঃ ইহাই বাল্মীকি-রাঁমায়ণের পটভূমিকা এবং * 

দেই পটভূমির পুরৌভাগে আমরা পাই একাস্ত মানবীয় ও 
নানা লৌকিক সব্গুণসম্পন্, স্বধৰ্ম্ম ও স্বজনগণের রক্ষক শক্র- 
নিহ্থদন রামচন্দ্রকে। কতকগুলি অবাস্তব ও অসংলগ্ন অংশ 
ছাড়া আদি রামায়ণে আখ্যানভাগে কোথাও বাঁমচন্দ্রের 
উপর দেবত্বের আরোপ কর! হয় নাই । আদিকাণ্ডের প্রথম 
সর্গে বারটি শ্লোকে রামের যা বর্ণনা আছে তাহাতে অতি- 
মানবত্ব কোথাও নাই £ 
স চ দর্ববগুণৌপেতঃ কৌশল্যনন্দবর্ধনঃ 
সমুদ্র ইব গাস্তীর্ষ্যে ধৈ্যোন হিমবানিব। 
বিষ্ুনা সদৃশে! বীর্যে সোমবৎ প্রিয়দখনঃ 
| কালা গ্রিদদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া! পৃথিবীসমঃ।॥ 
ধনদেন সমস্তাানে সত্যে ধর্ম ইবাঁপরঃ 

ইহাই সংক্ষেপতঃ তাহার পরিচয়। . নরশীর্দল। 
মহাবাহু, রাজীবলোচন, .লক্ষ্মণাগ্রজ, কৌশল্যানন্ব-বর্ঘন্‌, 
ইত্যাদি রামের সাধারণ বিশেষণ । আদি বাঁমীয়ণে রামের 
অন্তুভূতি ‘প্রক্ষোভ’ ( ০m০ti০৷ ), কল্পনা, বাসনা, ব্যবহার 
ও চেষ্টা সব কিছুই লৌকিক ও মন্ষ্যোচিত। রণক্ষেত্রে 
আহত লক্ষণের জন্য তাহাকে একাধিক স্থানে সাধারণ 


মানুষের মত শোক প্রকাশ করিতে দেখা যাঁয়। 
দেশে দেশে কলত্রীণি দেশে দেশে চ বাহ্ধবাঃ 
তন্ত দেশং ন পন্যামি যত্ৰ ভ্রাতীসহৌদরঃ। 


রামায়ণের এই শ্লোক আজ অনেকেরই পরিচিত। 


সীতা-হরণের পর তাহার তীব্র শোক ও অস্থিরতার 


বর্ণনা একাধিক স্থানে আছে। অধিকাংশ স্থলে এই সব 


বর্ণনার পশ্চাতে আছে প্রাকৃতিক পটভূমিকা। এই সব 


স্থলে রামের শোক ও আচরণ নিতান্ত মানবোচিত: 
এবং অপূর্ব কাব্যস্থষমায় মণ্ডিত £ নখ 
"যাহি বাঁত যতঃ কান্তা তাং স্পৃ্ট মামপি স্পৃশ * 

| তৃয়ি মে গাঁত্রনংস্পর্শশ্ন্তে দৃষ্টি-সমাগমঃ ॥৮ 

'লীতা.হনুমান-সংবাদে হনুমান বলিতেছেন, “রাম 

আপনার বিরহে মধু ও মাংসাঁহার ত্যাগ করিয়াছেন, নিত্য 

আপনার ধ্যান করিতেছেন, সর্বদা এত অন্যমনস্ক থাকেন 

যে গাত্রে মশক ও মক্ষিকা ব্সিলেও অনেক সময়ে সাঁড় 
হয় না” স্থর্পনখাঁর সহিত কথোপকথন এবং লঙ্কা হইতে. 


আবাঢ় 


উদ্ধারের পর সীতার সমক্ষে তাহার মনোভাবের প্রকাশ 
সকলই বৈচিত্র্যপূর্ণ ও মানবোচিত। স্থগ্রীবের প্রতিজ্ঞা 
পালনে বিলম্ব দেখিয়া তিনি ক্ষু ও ক্রুদ্ধ; সমুদ্রকূলে 
আপিয় সমুদ্রের অগাধত্ব ও দুন্তরত্ব অস্থভব করিয়া! তিনি 
হতাশায় মুহমান। কাব্য রচনা করিতে গেলে ইহাই 
চাই? কাঠের পুতুল লইয়া কাব্য হয় 'না। তবে সব- 
কিছুর উপরেই আছে তাহার মহাঁমানবোচিত ধৈর্য্য; 





»._ দৃঢ়তা ও শোধ্য যাহা পরিণামে সমস্ত আলোড়ন ও 


চঞ্চলতার মধ্য দিয়া তাহাকে মহাজনোচিত কর্তৃব্যের পথে 
পরিচালিত করিতেছে । 

কিন্ত শুধু স্তায়ধর্শপরাঁয়ণ হইলেই হয় না। ব্যবহারিক 
জীবনে দুক্ষত। থাকা নিতান্ত প্রয়োজন । মহাঁকাব্যের 
নায়ক শুধু উদাত্ত নহেন, তিনি চতুর অর্থাৎ কর্ম-কৌশল- 
সম্পন্ন। তাই দেখি ‘সত্যে ধর্ম ইবাঁপর” রামচন্দ্র কর্ম্ম- 
কুণল, রাঞ্জনীতিপ্র ও যুদ্ধবিদ্যায় বিশীরদ। বালী ও 
স্থগীবের বিবাদের স্থষোগ লইয়া তিনি স্থগ্রীধের সহিত 
মিত্রতা স্থাপন করিয়া! নিজেকে সহায়-সম্পন্ন ও সৈন্যবলে 
বলীয়ান করিলেন। বাঁলী-বধের সমর্থনের জন্য তিনি 
ভরত পৃথিবীর রাজা স্থতরাঁং ভরতের প্রতিনিধি হিপাবে 
তিনি বালীকে অগম্যাগমনের জন্য শাস্তি দিতেছেন 
ইত্যাকার সাফাই গাহিলেন। অধিকত্ত বলিলেন, বানরের 


৮ নহিত ধর্মযুদ্ধের প্রয়োজন নাই এবং শেষটায় বুঝাইলেন 


অপমান করা, কিংবা 
“দেব! মনুষ্যরূপেণ 


রাজাকে হিংসা, নিন্দা বা 
অপ্রিয় বল| উচিত নয়; কেননা 
চরন্ত্েতে ম্হীতলে |” . “ভেদ 
অঙ্গ; স্থতরাং এইসব যুক্তি প্রয়োগ করিয়া 
শাস্মতে রামচন্দ্র বোধ হয় ধর্শত্রষ্ট হন নাই। অথচ সমস্ত 
রামায়ণ পড়িলে বেশ বুঝা যায়_দাক্ষিণাত্যে তখন আর্ধ্য- 
রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; বিভিন্ন অনার্যেরাই ছিলেন 
সেখানকার রাঁজ।। দাক্ষিণাত্যের ভূগোল সম্বন্ধে রাম- 
চন্দ্রের পরিচয় ছিল নিতান্ত সন্কীর্ণ ও অম্পষ্ট। এমন কি 
রাবণ বা লঙ্কার সংবাদও তিন বাঁখিতেন না। রামের 
নৈনাপত্যের পরিচয়ও অনেক স্থলে পাওয়া যায়। লঙ্কা 
হইতে প্রত্যাগত হনুমানের নিকট তিনি বাঁবণের দুর্গ ও 
বলাবগ সম্বন্ধে পুঙ্খন্থপুঙ্খ সংবাদ লইতেছেন। পরে লঙ্ক। 
অবরোধ করিয়া তিনি শত্রুপক্ষের সেনা-সংস্থানের উপর, 
লক্ষ্য রাখিয়া যথোপযুক্ত যুদ্ধ-পরিচালনা করিতেছেন এবং 
তাহাদের আক্রমণের গতি ও প্রকুতি অন্থমান করিয়া 
বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ বিশেষ রণকৌশল নির্ধারিত 
করিতেছেন । পর্বতের উপর অবস্থিত এবং প্রাচীর ও 
পরিখা-বেষ্টিত লঙ্কা জয় করা সহজসাধ্য ছিল ন1। অস্তবলে 


বান্সীক-ন্ামায়ণে রামচারত্র 


চতুরঙ্গ রাজনীতির, 


২৮৫ 





নিকৃষ্ট হইলেও ঝামচন্দ্রের সৈন্যসংখ্যা ছিল অনেক। 
রাক্ষসেরা প্রাচীরের উপর হইতে মুক্ত অত্র সকল নিক্ষেপ 
করিত এবং মাঝে মাঝে বাহির হইয়া অতক্িতে আক্রমণ 
করিত। আুদীর্ঘ অবরোধের পর অবশেষে রামচন্দ্র 
লঙ্কা-নগরীকে করতলগত করিয়াছিলেন। অএধর্য্যময়ী 
মহানগরীকে লু্ঠন করিবার লৌভে বানরসৈন্য দীর্ঘকাল 
ংহত থাকিয়! যুদ্ধ চালাইয়াছিল। | 
আদলে রামচন্দ্র সে যুগের আর্ধ্-আধিপত্য-বিস্তারের 
অগ্রণী। নিজের আৰ্য্য দ্বিজসম্প্রদায় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের তিনি পৃষ্ঠপোষক এবং তাহাদের 
সঙ্গে আচরণে তিনি ন্যায়ধন্মপরায়ণ- রক্ষিতা স্বস্ত ধর্শমস্ত 
ত্বজনন্য চ রক্ষিতা; ৷ সমাজ উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট না হয় 
এজন্য তিনি লঙ্কা-জয়ের পর সীতার অগ্নিপরীক্ষা করাই- 
লেন এবং দ্বিতীয় দফায় পরীক্ষার দাবি করিয়া তাহাকে 
মত্ত্যধাম ছাড়িয়া পাতাল প্রবেশ করিতে একরূপ বাধ্য 
করিলেন। অনধিকারচচ্চ! করিবার জন্য তিনি শুত্রককে 


দিলেন চরম দণ্ড। অনেক মিষ্ট কথার প্রয়োগ থাকিলেও 


দেখ! ধায়, সে যুগে স্ত্রীলোক সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত 
হইত এবং শৃদ্রজাতির অধিকার ছিল সঙ্ধীর্ণ। 

সে যুগের এই সব কতকগুলি অসম ব্যবস্থা মানিয়া 
লইয়! বলা যাইতে পারে যে, রাম ছিলেন ন্টায়পরায়ণ, প্রজা- 
হিতৈষী ও প্রজা-রক্ষণে সমর্থ ম্হান্‌ রাজচন্রবর্তী। 
পারিবারিক জীবনে নানা দিক দিয়া তিনি এখনও 
আমাদের আদর্শস্থানীয়। তাহার দীর্ঘ স্থশাসনে দেশে 
শাস্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং পাধারণ লোকের জীবন 
অভাব ও উৎপীড়নের হাত হইতে অনেকখানি রক্ষা 
পাইয়াছিল। আজ তাই আমাদের দেশে ‘রাম্রাজ্য’ 
শব্দের অর্থ জনসাধারণের মধ্যে একটা শাস্তি ও প্রাচর্য্যের 
অবস্থা । | 

বান্মীকি-রামায়ণ আপলে “সেকুলার কাব্য এবং মানব- 
মনের রতি-শোক-উতৎ্সাহ আদি বাসনা-ব্যাপার লইয়াই 
ইহার কারবার । এই মহাগ্রন্থ বিবিধ চরিত্রের সমাবেশে 
পূর্ণ এবং প্রত্যেক চরিত্রই মানবীয় এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট 
সমুজ্জন। অধিকাংশ স্থলেই চরিত্রগুলির একটা! 
নিত্যকালীন সত্তা আছে। পাঠকালে তাহাদের কাছে 
পাওয়া যায়, তাহাদের সত্ত। অন্থভব করা যায় এবং 
নিতান্ত পরিচিতের ন্যায় বোধ হয়। . তাহারা 
সকলেই প্রাণবান রক্তমাংসের মান্রুষ। গ্রন্থের নায়ক 
রামচন্দ্র সর্বপ্রকার অলৌকিকত্ব ও দেব্ত্ববঙ্জিত 
মানব্চরিত্র। বামকে মহামানব বল! যাইতে পারে, 
কেহ আদর্শ মানবও বলিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে 


তক শবামী . 


আাপাপাপাপাশাপাপাপাশাপাশাশাশপীশীপাশাশাশীশিশিশাশিশাশাশাশিশিশাপাশাশাশাশাশশাশীশশীশীীশিশটশুশুল লু পুল 


১৩৫৯ 





দেবত্ের আরোপ করা ধায় না। মানবচবিত্র বলিয়াই নিজেদের মধ্যে। তীহার স্থখে ছুঃখে আমাদেরও চিত্ত 


কাব্যে সে চরিত্র এত উচ্চ অঙ্গের স্থষ্ট এবং এত কাল আন্দোলিত হয়। 


« 


গঙ্গার নন্দিনী নন্দন অন্ধ, 


লক্ষ আশীর্বাদে ভরা তব অঙ্গ, 
বন্দি মা পশ্চিমবঙ্গ | 


মি বন্দি মা পশ্চিমবঙ্গ! 
5২, 


. ইদন্ত মম দীনস্ত মনে! ভুয়ঃ প্রকর্ষতি 
ধবিয়া লোকের মনে শ্রেয় ও প্রেয় বস্তু রূপে বিরাজ যদদিহান্ত প্রিয়াখ্যাতুটুন” কুৰ্ম্ম সদৃশং প্রিয়ম্‌। 
করিতেছে। এ চরিত্র মনে আশা জাগায়, ভরসা জাগায়, "পয সর্বস্বত্ত পরিষজো!হহ্মতঃ। 
মানুষের অধ্যবসায়কে উত্রি্ত করে ও মহত্ব মহীয়ানকরে। 8৬ ৃঁ 
ন্‌ করে এ সকল কথ! মানুষেই বলিতে পারে, এগুলি দেবতার 
আদি রামায়ণের বামচন্দ্রকে আমর! পাই একাস্ত ভাবে উক্তি নহে। 
| . ৃ Er 
পশ্চিমবঙ্গ বন্দনা f 
গ্রঁশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
বন্দি মা পশ্চিমবদ, রঙ্গীন প্রত্যুষে লক্ষ বিহদ্ঘম-সঙ্গীতে বেজে ওঠে পল্লী, 
গঙ্গায় ধৌত মা পুণ্য ভীঅজ । মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যা আরত্রিকে নেচে ওঠে অস্তর-বল্ী | 
. বান্তার পর্বতে ঘেরা তব মন্দির দুর্বায় সিপ্ধ মা প্রাণ, . গোলাপ, পদ্ম যুঁই মল্লিক বেলফুল কররী. গন্ধরাজ চম্পা, 
পদ্মার যৌরণছন্দের নৃত্যে বন্ধত সৃষ্টি ও ভাঙ্গন। টগর হাস্গহানা রজনীগন্ধা বুকে গন্ধে বিতর অস্থবম্প।। 
আম-জাম-নারিকেল-খজু র তান্স-বেল-কুপ্জেরি বুসভরা কান্তি শেফালি বক্তজব1 কুন্দ কেতকী-মকরন্দ, 
উর্ধে ওঞ্কার-বন্থভ, অন্বর নিম্নেতে মাঠঘের! শাস্তি ককে মালতীফুল হাস্ডে ঢালিছে রসে ছন্দ । 
ভৈরব দামোদর তিস্তা চপলবদছন্দ, মত্ত হরযে কালবৈশাখী বুকে তোর গর্জে, ৬ 
অজয় জলদ্দী ও রূপনারায়ণ মহানন্দা, হর্ষের হিল্পোলে লক্ষ বর্ষা এসে শীর্ষেতে ঢেলে ধায় বরষে। 
চুণি কংসাবতী দ্বারকা কোবাই ময়ুরাক্ষী, গ্রীগৌরাদপদ্রচুদ্বিত অঙ্গ, 
ছোট্ট ঝালিকাদম হাস্তেতে চঞ্চল তব প্মেহ-বক্ষেরি সাক্ষী । ৷ বন্দি মা পশ্চিম্বজ্ |. 
'_ সঙ্গেতে ষড়খতু নর্তনরন্দ, 
বন্দি মা পশ্চিমবন্ধ ! 
মালদহ বীরভূম বাঁকুড়া বর্ধমানে গৈরিকক্ষপধ্যানমগ্্রী কুগ্ুবনেতে তোর ভৃল্দের ঝঙ্কার মেঘে বাজে বনের ডক্কা, 
হাওড়া মেদিনীপুর হুগলী নবধীপে শিল্পকল্পলোকলগ্না। লক্ষ্মীর যৃত্তিতে গোধুম ধান্ত হাতে কালিকাঁর বেশে নাশো শঙ্কা। 
জলপাইগুড়ি কোচ দিনাজ দাঁঞ্জিলিঙে পুলকি ঝলকে রূপ ইন্দু, পিক শুক চন্দন! দোয়েল ফটিকজল বৌকথাকও ঘুঘু গায় গান, 
চব্বিশ পরগণা ন্ুন্দরবনতলে পদযুগ চুম্বিছে সিন্ধ। বিদ্যুৎ চকৃমকি বৃষ্টির. ঝম্ঝম্‌ আনন্দে প্রাণ করে আন্চান্‌। 
মু্ণিদাবাদ তোর গজ্মমোতি মুক্তার মাল্য, ভক্তের মাটি তুমি রক্তের তর্পণে ধন্যা, 
নিত্যনামাম্বৃত কীর্ভনে ঢালে নির্মাল্য । .. বক্ষে বহিল তব যুগ যুগ ধর্মের বন্যা । | 
সর্বভারতহৃদিক্বষ্টিতীর্থ তুমি ধন্যা, অগ্নির শিখা তুমি মূর্ত তোমাতে হরিহর, সা,” 
জন্মিল তোরি বুকে ধরার শ্রেষ্ঠ কবি, গৌরবময়ী কত কন্তা। জন্মভূমির মহামুক্তির যজ্ঞের হে আদিম মৃন্ময়ী স্বর্গ ! 


৮ 


পম্পম্‌ | 


রর _শ্্রীশিশিরচন্দ্র বস্তু 


. | এক 
ঝেয়েট সামনে এসে থমূকে দাড়ায় । আগ্রহভরে চেয়ে দেখে। 
এই যে, এসেছেন { নমস্কার । 
সন্ধ্যার আধারে পার্ক তখন প্রায় নির্ণ্দন হয়ে এসেছে। 
একটু আগে ধারা বেড়াচ্ছিলেন একে এফে.ফিরে যেতে সুরু 
করেছেন। | 
--আপনিই বুঝি লিখেছেন চিঠিখান! ? আমি জিন্স 
করি। 
মেয়েটি স্বচ্ছদ্দে বেফিতে এসে বসে । 
লিখেছি । আশ্চর্য্য হচ্ছেন? 
আশ্চর্য্য যদি বা হই, তাতে কি দোষ দিতে পারেন? 
আঁম্চর্ধ্য ব্যাপারই বটে ! কিছুদিন হ’ল চাকরি নিয়ে 
জেনিভাতে এসেছি। নিভান্ড বিদেশী আমি। জালাপ- 
পরিচয় কারও সঙ্গে এখনও বিশেষ হয় নি। আপিস যাই 
বাড়ী ফিরি । অনুরোধে পড়ে কখনও কখনও স্থানীয় সংস্কৃতি 
প্রতিষ্ঠানে মাঝে মাঝে বক্তৃতা দ্িই। এ পর্য্যন্ত { হঠাৎ সে- 
দিম ভোরের ডাকে একথান! চিঠি আসে--আপনি আগু 
কন্যার যদি এফবার পার্ক ডে জোভিতে ( Pare des Eaux- 
Vives ) আসেন, তা হলে বাধিত হই । না এলে কিন্ত হতাশ 
হয । ইতি জি, এম্‌ । 

- জি, এম্‌ থাক্ষরবারী কাউকে আমার পরিচিত বলে মনে 
হুয়না। ভাবতে থাকি যাব কিনা । কৌতুহল জয়ী হয় 
শেষ পর্য্যন্ত । আপিসের ছুটির পরে পার্ক দ্যে জোভিভে যাই। 
একটা! খালি বৈকি দখল করে বসে অপেক্ষা করি। ক্রমশঃ 
সন্ধ্যা! নিবিড় হয়ে আসে । | 

মেয়েট বলে-_-আপনার কথা শুনে মনে হয়, আপনি 
চিঠিট! পেয়ে অসস্ধন্ হয়েছেন ? 


না, ঠিক তা” নয়। তবে দযাপারটা একটু অসাধারণ . 


মনে হয়েছে। 
পার্কের আলো জ্বলে ওঠে। এতক্ষণে তাকে তাল করে 
৮দেখার সুযোগ হয়। সুন্দরী তরুণী। 
. একুশ । তনু দেহ যৌবনের পুর্ণ জোয়ারে নিটোল । ন্মুভোল 
নাথায় ফেশরাশি যেন সোনালী রেশমের সবক । যুখখানি 
তলতলে । ডাগর ছুটি চোখের নীলাত দৃর্টিতে সাগরদোলার 
শিহরপ- মেয়েটি রও । ননী রঙের ব্লাউজ এবং লাল টকটকে 
মেরিনো-স্কার্টে তাকে মানিয়েছে চমৎকার ৷ 
ঠাপার কলি আঙুলের আছুরে চাপে কানের পাশে 
এলিয়ে পড়া চুল লরিনে মেরেটি বলে-_ধাক, বাচলুম যে 
অনন্ত হন লি। 


বলে-_হা, আমিই ' 


বয়স আন্দাজ কুড়ি 


৷ না কিন্ত কেন লিখেছেন, জানতে পারি কি? 
-ণিষ্চয়। শুমুন। গত শনিবার আপনি আত্তর্জাতিক 
ছাজপরিষদে বক্তৃতা দিয়েছেন, মনে আছে? আমি সেখানে 
ছিলাম। কেমন যেন খেয়াল হ'ল আপনার লঙ্গে আলাপ 
কফরি। আপনার ঠিকানা যোগাড় করতে অস্গুবিধা হয় নি-_ 
পরিষদের কর্খসচিব আপনার সম্বন্ধে সবই জানেন । 
ভিজ্ঞেস করি_ কেমন লাগল আমার বক্তৃতা! ? 
 মেকেটি হাসে__জামি কি ছাই শুনেছি কিছু! ‘ক করে 
আপনার সঙ্গে আলাপ করা ধার, তাই কেবল তেবেছি যে! 
ক্ষুণ হয়ে বলি__আপনি আমার চেনেন না, বক্তৃতা! পর্যন্ত 
শুনলেন না, অথচ আলাপ করতে ইচ্ছে হ'ল? 
মেয়েটি কথার সুরে আবদার মিশিয়ে বলে_কিত 
আপনাকে কেমন যেন খুব ভাল লাগল ! 
শবিশ্মিত হয়ে বলি-_আমার সঙ্গে তামাশা করছেন? 
. পে অপ্রস্তত বোধ করে-_না, যু'দ্ভিয়ে, তামাশা, নয়, . 
সত্যিই তাল লেগেছে...না হলে-*-বিশ্বাপ করুন আমাকে | 
গভীর হয়ে বলি_-কিন্ত ভাল করেন নি। 
মেয়েটির মুখ আঁধার হয়ে যায়। ঘলে_ কেন? আপনি 


‘কি আমার বন্ধু হতে পারেন না? 


চোখ ছুটি তার ছল্‌ হুল্‌ করে। 

সুর নরম করে বলি_ বন্ধু হলেই যদি আপনি ধুলী হুন, 
বেশ ত। কিন্ত আপনার পরিচয় ভ কিছু পেলাম না? 

পরিচয় পাবেন বৈকি। 

মেরেটি একটু চুপ করে থাকে । তার পর বলতে সুরু 
করে__আমি এখানকার বিশ্ববিদ্যালগ্নের ছাজী। জাতিতে 
আমর! ফরাসী। আত্মীয়স্বজন একরকম নেই বললেই হয়। 
ছোটবেলায়ই মাকে হারিয়েছি । বাব! ছিলেন- প্যারিসে 
মোটরগাড়ীর কারবার করভেন। ছু” বছর হ'ল তিনিও 
নেই। থাকার মধ্যে আছেন এক. বুড়ী পিসি। তা শহরের 
আবহাওয়া তার সহ হুর না, তিনি বেশীর ভাগ সময়ই লীস্‌-এ 
অমুদ্রতীরে থাড়েন। ভাই প্যারিসের বাস তুলে আমি এখানে 


চলে এসেছি । বাবা সামা কিছু রেখে গেছেন, সুতরাং অর্থ- 
কষ্ট ভেমন নেই। পড়াস্তনে! নিয়েই সময কাটে ; কিন্ত বড় 
একা মনে হস্ত! 


চোখ থেকে তার ছু'ফোটা ছল গড়িয়ে পড়ে। কেমন 
যেন সহাম্থছুতি জাগে তার প্রতি। ধলি--কৈ, আপনার 
নায় ত বললেন না? 
' -দেনীতিত । 
ডাকপ্কেন পম্পয্‌ বলে। 


জ্েনীভিভ দ্য মিরাবেল। বাবা কিন্ত 
বেশী বক্‌ বক্‌ করি কিনা, ভাই 


২৮৮ 





তা আপনিও পষ্ণম্‌ বজেই ডাকবেন, কেমন? এ নামটাই 
আমার বেণী ভাল লাগে। এবার আপনার পরিচয় দিন | 

_আমার পরিচয় ত আপনি সবই সংগ্রহ করেছেন, 
পরিষদ থেকে। নয়কি? 

_-তা সত্যি। 

পে একটু ইভভতঃ করে বলে--তা হলে, আমর! বন্ধু, 
কেমন? 


_-আপনার যখন এড ইচ্ছে, তাই হোক ! 

সে কাছে সরে আমদে। হাতথানি বাড়িয়ে দেয় 
আমার দিকে । হাতে হাত রেখে বসে থাকি। আঁধারের 
ঘেরাটোপে রাত্রি ক্রমশঃ এগিয়ে আসে । আকাশে তার 
পথ জুড়ে ফুটে ওঠে সহত্র তারার রোশনাই। বিরাট পার্ক, 
বিজ্বন-নিত্তবন্ধ। বিজলীবান্ডির হায়াগুলো ছুলে হলে প্রশস্ত 
তৃণভূমিতে আলো-আধারের আলপন! আকে ! 

হাত ছেড়ে মেক্সেটে উঠে দড়ায়-_রাঁভ হ'ল, আজ তবে 
বাই। 

এক পা ডু’ পা করে সে এগিয়ে মায়। 
ফেরে-- 

আপনি কি বাসার ফিরবেন এখন? সঙ্গে গাড়ী আছে, 

চলুন নামিরে দিয়ে যাই তা হুলে। 
গাড়ীতে ওঠার সময় সে বলে_-এ যা, আপনাকে বলতে 


জাবার সে 


ভুলেছি, আমার বাসার ঠিকানাটা। আমি থাকি--নং . 


আযাভেনিউ সাপেলে। এ যে ট্রামের ডিপো, ঠিক ভার 
উপ্টোদিকে যে একখানা ছোট্ট দোতল! বাড়ী, তাতে । মনে 
থাকবে ত? 


গাড়ী ছুটে চলে। আমর! নীরবে পাশাপাশি বসে। 
তার হাতে ষ্টিয়ারিং। হঠাৎ থেমে আসে গাড়ীর গতি। 
ক্যাচ করে ব্রেকের শব্দ হস্ত। 

_শ্রসে গেছি, নামুন এবার । 

এক রকম ঠেলেই আমাকে নামিষে দেয় গাড়ী থেকে । 
সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে মাথাটি হেলিয়ে বলে-_আচ্ছা, 
আবার দেখা হবে। 

পলকের তর সয় না, গাঁড়ী আবার চলতে থাকে । তার 
পিছনের লাল আলে! রাস্তার বাঁকে চোখের নাগালের বাইরে 
গিয়ে পড়ে । 

৮ হু i 

মেয়েটির সঙ্গে আর দেখা হয় ন! । প্রথম দিন দুয়েক 
ভার কথা| মনে হুয়েছে। তারপর নানা কান্দে ব্যক্ত থেকে 
ভার কথ! ভাববার অবসর হয় নি। 

দিন দশেক কেটে গেছে। সেদিন রবিবার । আপিসে 
বেরুতে হয় নি। সারাদিন আল্সেমি করে কাটিয়েছি। 
বিকালবেলাট) ঘেন আর কাটতে চার না। বেড়াতে 


আবাদী 


১৩৫৯ 





যাওয়ারও উৎসাহ নেই। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ। ঠাওা 
পড়তে সুরু করেছে। এ সময়ে সান্ধ্য ভ্রমণ আরামদায়ক 
ত নয়ই বরং রাস্তায় চলার সময়ে বিশেষ মনোযোগী না হলে 
পা পিছলে হাড়গোড় ভাঙার সম্ভাবনাই বেঞ্ঈ। এ সময়টাতে 
রাস্তায় জল থাকলে তা পাতলা সরের মত শ্রমে পথ পিছল 
করে রাখে; তাই খুব সাবধানে চলাফের! করতে ছয় 
সুতরাং বাযুসেবনের আকর্ধণও নেই। = 
একখান! বই টেনে নিয়ে মন বসাতে চেঃ! করি। বাইরে 
কে যেন দরজা ঠেলছে। এপিক্ে গিয়ে দরজা! খুলি। দেখি 
মেয়েটি দাড়িয়ে । - 


হেসে বলে-__নমস্কার, আসতে পারি ? 

_-নমক্কার, এই যে, আস্গন আনুন । 

লঘু চরণক্ষেপে সে ঘরের ভিতর আসে। একখান! চেয়ার 
তার দিকে এগিয়ে দিই। সে বলে__*মেয়ার সি ( ধন্ভবাদ ) 
মন্‌ আমি' (বন্ধু), কিন্ত তুমি আমাকে আপনি করে কথা 
বলছ কেন? আমাকে ত পম্পম্‌ বলে ডাকলে না ”-_এই 
বুঝি বন্ধুর মত কাজ? 

এমন ভঙ্গী করে সে বলে, যেন কঙদিনের জানাশোন|। 

আমি হেসে বলি, আচ্ছা, এবার থেকে বন্ধুর মতই 


ভোমাকে ডাকৃব। আজ যে, হঠাৎ আবার মনে পড়ল 
ব্যাপার কি? | সি 

অভিমানের ঝাঝে সে বলে-_-তা ত বলবেই। নিজে তত 
গেলে না একদিন। বাড়ীর ঠিকানা! ভ দিয়েছিলাম । 

-কিত্ত যেতে ত আমাকে বল নি ৷. 

চোখ ছুটি বড় করে সে বলে--ও লালা, যেতে বলতে 
হবে বুবি। বড্ড ফরম্যাল তুমি কিন্তু। 

উপযুক্ত বাব ঘুঁজে পাই মি। আশ্রর্য লাগে 
মেয়েটিকে । কিই বাবলি = 

- চা খাবে পম্পম্‌? 

সে ধুম হয়ে ওঠে! 


_খেতে পারি। কিন্ত চ। করবে কে? তুমি ? চাস্কের 
ফোনও ব্যবস্থা আছে নাকি? 

_হা আছে। তুমি একটু অপেক্ষা কর তা হলে। 
বেদী দ্েক্সী হবে না! 

রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যাই, দেও উঠে সঙ্গে আসে । 
আমার হাভ থেকে কেটলি ফেড়ে নিয়ে বিজলী-উনানের 
উপর চড়িয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করে--লেবু আছে ত? চায়ে 


- ছুধ আমার ভাল লাগে না। 


_আছে বৈকি। তাহলে লেবু কাটে! রি | পাশের 
ওঁ ছোট আলমারীভে রয়েছে। 

আলমারী খুলে লেবু ও ছুরি নিস্তে সে কাটতে বসে যায়। 

ট্রের উপর চায়ের সরপ্তাম গুছিয়ে নিয়ে বসবার ঘরে 


ধা 


পম্পম্‌ 


২৮৯ 





ফিরে জাসি। এক পেয়ালা! চা ঢেলে সে আমার দিকে 
এগিয়ে দেয়-_নিছেও এক পেয়ালা চা নেয়, তাতে পাতলা 
একটুকরো লেবু ডুবিয়ে সেটা চামচ দিয়ে টিপে বলে__এমন 
অসময়ে এসে তোমাকে বিরক্ত করলাম না ত? 

চায়ে চুমুক দিয়ে বলি-__সত্যি কথা বলব ? 

নিশ্চয় । 

গাশ্তীর্ধ্যের ভান করে বলি--ঘরজায় শব শুনে মনে 
“হয়েছিল, এমন সময়ে আবার কোন্‌ আপদ এসে ভুটল | 

মুখখানা! তার ফ্যাকাসে হয়ে যায়--তাই নাকি। ভারি 
অন্ভায় হয়েছে ত তা হলে | আমার মাপ করুন। 

কৌতুকে হেসে উঠি__না না, মোটেই অনক্তায় হয়নি 
তোমার । তুমি যে এসেছ, খুব তাল লাগছে আমার। 
আত্ম সারাদিন চুপচাপ বদে। বিকেলবেলাট! যেন আর 
কাটে না, এমনি বোধ হচ্ছিল | ট 

উৎসুক হয়ে সে কথাগুলো শোনে । তার মুখের 
প্রশান্তি আবার ফিরে আসে। সে নিশ্চিস্ততাবে চারে 
চুমুক দেয়। - 

. তার পেয়ালাতে আরও খানিক চা ঢেলে স্তাওটইচের 
প্লেটধানা এগিয়ে দিই । হট আঙুল দিয়ে আলগোছে পে 
একথান! স্তাওউইচ তুলে নেয়, একটু ইতত্তত করে বলে, একটা 
।কথ। বলব? কিছু মনে কর না কিন্ত { 

-বল। 


মনে হয় তুমি ৰ নিখের বাড়ী- ধর ছেড়ে এর আগে একা 


কোথাও থাক নি কোনও দিন! 

কিলে বুঝলে ? 

তোমার ঘর-দোরের চেহার!] 
তদারক করার অভ্যাস তোমার নেই । 

হেসে বলি, তাই নাকি! বেশ ত, অগোছালো! যদি 
তুমি মনে কর--গুছিয়ে দাও না তবে 1 দেবে |. 

সে চুপ করে থাকে, যেন কি ভাবে। 

হঠাৎ বলে, ছ,দিনের যদিও পরিচয়, টি আমাকে কি 
তুমি বিশাস করতে পার না? 

একথা মনে এল কেন? . 

না, এমনিই। ৃ 

চারের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে সে নামিয়ে রাখে। 
তার পর ট্রে নিয়ে রান্নাঘরে চলে যায়। অল্পক্ষণ পরেই সে 
ঘর থেকে পেয়ালা পীরিচ ধোয়ার শব আসে । 

চায়ের সরঞ্জাম আলমারীতে গুছিয়ে রেখে, হাসিযুখে সে 
লামনে এসে দীড়ায়। 

-মেয়ারসি বকু (অনেক ধগ্বাদ ), আজ্ত তবে আসি 
বন্ধু। দরজ! পেরিয়ে সে চলে যায়। আবার ফিরে আসে। 
তোমার দরজার ছুড়ি-চাবি আছে ত। একটা দাও 


দেখে।- 


গৃহস্থালির 


আমাকে । আমার ভুবিধামত যাব আসব । বারে বারে 
দরজা ঠেলতে হবে না। 

আমি নিরুভর হয়ে থাকি। সে মুখ তুলে আমার দিকে 
তাকায়, খাবালো জুরে বলে, তারছ কি এত? ওগো, তয় 
নেই কিছু চুরি করে নেব ন! { বন্ধু বলে যখন স্বীকার করেছ, 
বিশ্বাস কর আমাকে । 


টেবিলের টানা থেকে জুড়ি-চাবিট! বার করে তাকে 


দিই চাবিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সে বলে, তারি খুশি, 


হলাম বন্ধু আজ তবে বাই, কেমন? 

নাচের ভঙ্গীতে সে বাইরে চলে যার। সিঁড়ির কাছ 
বরাবর গিয়ে ফিরে তাকায়। হাত নেড়ে বলে, আবার 
দেখা হবে! ও 
তার পর সে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে । 
দৃষ্টি তার সাবলীল গতিভঙ্গীকে অন্থুদরণ করে। 

পরদিন আপিস থেকে ফিরে ঘরে চুকে দিশেহারা হয়ে 
পড়ি। সমত্ত ঘরখানা জুড়ে আশ্চর্য্য পরিবর্তন ! আমার 
আসবাবপত্র যা কিছু'ছিল সবই অন্তহিত হয়েছে। তাদের 
স্থানে পরিপাটি করে সাজানো হাল-ফ্যাসানের সব দামী 
আসবাব । খাট-বিছান! থেকে মায় তানালার পর্দাগুলো 
পর্য্যন্ত গেছে বদলে ! অবাক হরে বারে বারে দেখি। 


আমার মুগ্ধ 


দরজার বাইরে গিয়ে দেখি, ভুল করে .অন্ত কারও আত্তানায় 


চুকি নি ত। পিছু থেকে হাসির শব্দ কানে আসে। চমকে 
ফিরে ধাড়াই। 

--কেমন, সব পছন্দ হয়েছে ত ? 

পম্পম্‌ হাসতে থাকে । 

--এ সব তুমি কি করেছ পম্পম্‌? এযে রাজারাঞ্জড়ার 
ব্যাপার । এর দাম আমি দেব কেমন করে? 

৷ না গে! না, এর দাম তোমাকে দিতে হবে রঃ I 
সে খিলখিল করে হাসে। 
তার মানে ? y 

মানে, খুবই সহজ । এসব জিনিস আমার। না না, 
আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আমার বাবার বেজায় সখ ছিল 
আসবাবপত্রের। এ সব প্ষিনিস যোগাড়ও করেছিলেন 
প্রচুর । প্যারিস-থেকে বাস! উঠিয়ে এখানে আপবার সময় 
কিছু কিছু আসবাব আমি নিয়ে আসি। তা থেকে কয়েকটা 


- মাত্র তোমাকে দিয়েছি । 


বাধা দিয়ে বলি, ভারি অন্তায় করেছ তুমি । 
জামি কিছুতেই নিতে পারব ন! ।---কিছুতেই না ! 

সে হু’পা সামনে এগিয়ে আপসে। ছুধের মত শাদা 
কপোল ছুটি তার রক্ত-রাঙা হয়ে ওঠে। কোমরে হাত” 
দুখানি রেখে সে দৃপ্তস্বরে বলে, এমন করে বন্ধুত্বের অমর্যাদা 
করতে পার তুমি | বেশ, না নাও এগচলে! আমি পুড়িয়ে 


না, এ সব. 


২৯০ 


প্রধা্ী 


১৩৫৯ 





দেব। তোমার জিনিসপ্জ একতলার ধৃপরিতে বন্ধ করা 
আহে, সেগুলে| তা হলে আনিয়ে নাও তুমি। 

সে ডুকরে কেঁদে ওঠে। থামতে চার নাসেকারা! 

ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে বাই। তার কাধে হাত 
রেখে বলি, পম্পয্‌, কেঁদ না লক্ীটি, আমি এগুলো নিলেই 
যদি তুমি খুশী হও বেশ, নিলাম । 

ুন্র্তে হাসির ঝিলিকে তার মুখে রোদ-বৃটির খেলা সুরু 
হয়। মধুর স্বরে সে বলে, নিজে তুমি? সত্যি বলছ? 
বন্ধু, তুমি মহৎ, তুমি আমার সম্মান রেখেছ | 

ম্যান্টন পিসের উপর ছোট্ট এনাদেলের ঘড়িটায় টুং টাং 
- শব হয়।. সে বলে, ওঁ যা, রাত্তির আটট! বাজল যে, এবার 
তবে উঠি! তোমারও ত খাওয়ার সময় হ’ল, কিন্ত বাড়ীতে 
ত দেখি তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা কিছু নেই । 


ঠিক বলেছ, বাড়ীতে ওসব হাঙ্গামা আমি রাখি নি টু 


এখান থেকে খুবই কাছে রু ত ইতালীতে যে চীনে রেস্তোর? 


আছে, সেখানেই রাত্রিতে আমি খাই। আঁ তুমিও চল না, 


দু'জনে একসঙ্গে খাওয়া যাবে : 
- আন থাক, আর এক দিন যাব।। 
আমি অনুযোগ করে বলি, আঙ্গ যাবে না ত? বেশ! 
সে কাছে খেঁষে আসে, কানের কাছে মুখ এনে বলে, 
রাগ করো না লক্মীটি, শীগ গিরই এক দিন যাব'। 


ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে যায়। সিড়ি, পৰ্য্যন্ত তাকে 


এগিয়ে দিয়ে আসি । 


ঙ 


, পম্পমের সঙ্গে দেখা হয় ন! ; কিন্তু তার অড়ুত খেয়াল 


আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলে। আমার অন্থপস্থিতিতে সে 
. প্রান্বই যে জামার বাসায় আসে, ঘর-দোর গুছিয়ে দেয় 
তা আমি টের পাই। যেদিন সে আসে, ঘরে ঢুকেই বুঝতে 
পারি। অগোছালো! 'জিনিষগুজি- সেদিন শৃঙ্খলাযত্ত হরে 
মনোরম দেখায়। এক এক দিন টেবিলের উপরে-বড় কাগজে 
গোটা-গোটা অক্ষরে তার অনুযোগ পিপিবদ্ধ থাকে । 

বড় অগোহালে! ভুমি বন্ধু | আশা করি এবার থেকে 
একটু সাবধানে চলবে |. 


কোন ধিন ৰা লেখা থাকে, পোড়া সিএেটগুলি ঘরময় 
হড়িয়ে কি আনন্দ পাও তুমি বল ও? “ছাইদানীগুলো তবে 


রয়েছে কি. অন্তে | 
এক-এক দিন অনুযোগ হয়-_না, তোমাকে নিয়ে পারা 
যার না! যা খুশি কর বাপু, আর আমি আসব না। 
7. কিন্ত তবুও সে আলে। তার এই ব্যবহার ছুর্বোধ্য লাগে 
সসালও লাগে ।*, 
সেদিন শেষে যাওয়ার জঙ্জ তৈরি হচ্ছি। 
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' সুখের কথা ভার-থামতে চায় না। 
হঠাৎ সে থেমে যায়, জুরে মধু ঝরিয়ে বলে, কই, তুমি 


পোশাক পরা হয়ে গেহে। আপনার সামনে রয়ে চুলে 
বুরুশ ঘয হি । 

দরজার টোক! পড়ে- আসতে পারি? 

_এসো- এসো |] 

দরজা খুলে যায়, সুসজ্জিতা পম্পদের অনবরত ক্মপ-রেখ! 


ফুটে ওঠে আরশির বুকে। 
- _বাঃ ঠিক সময়েই এসেছি তা হলে | খেতে যাচ্ছ ত? 
-- এতদিনে বুঝি তোমার সময় হ'ল? ij. 
. নিশ্চয়, তাই ত তৈরি হয়েই এসেছি। ঠিক আতঙ্কের 


দিনটিতে যাব বলেই ত সেদিন যাই নি তোমার সঙ্গে । বল ত' 


কেন? আজ আমার জন্মদ্িন_তেইশ বছর পূর্ণ হ'ল আজ । 


হেগে বলি, তুমি দীর্ঘন্ধীবী হও, পম্পম্‌। মধুময় হোক. 


তোমার জীবন.। সুখী হও তুমি | , 

- তোমার গুভেচ্ছার জম্ভে ধন্তবাদ, বন্ধু। কিন্তু আমার 
দীর্ঘ-জীবন কামন| করে! না তুমি। রী হয়ে বেচে থাকা! 
আমি সইতে পারব না। 


কাছ ঘেঁষে পে এগিয়ে আসে -খাওয়ার পোশাকে কি 


চমৎকার দেখায় তোমাকে | 


২ ারসিতে আগে নিষের চেহারা দেখে, - তারপর বল, 


শুনব।. 
EE ETE যুত্তিয়ে (মশায় বড়ই বিন) 


_ তোমাকে কথায় এ'টে উঠতে পার! যায় ন! ।- 


তারপর কানের কাছে বৃখ এনে বলে, আমি যে এলাম 
তাতে তুমি খুশী হয়েছ? 
-ধুব [| 
- সত্যি?" 55 - 
-সত্যি। | aE. 
পে আরও.কাছে সরে আপে। আমার দিকে চেয়ে 
নীরবে দ্বীড়িয়ে.থাকে। 
তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বলে, কোথায় খেতে যাবে, 
কিছু ঠিক করেছ কি? 
-_না, তুমিই বল, যেখানে ভোমার ইচ্ছে। ' 
-_তা হলে পেয়ার ডু লাকেই চল। ওখানে থাবার খুব 
ভাল, আর ভ্রায়গাটাও নিরাল!। 


পেয়ারল্‌ ভু লাকের মনোরম পরিবেশে পম্পম্‌ যেন", 
উচ্ছল হয়ে ওঠে { তার আনন্দ যেন তিয়েনীজ, ভাল্জের সুর-' 


তরঙ্গ । ছুলে-ছুলে, উচ্ছ্বাসে উচ্ছাসে প্রাণবন্ত, হতে চায়। 


কিছু ঘাচ্ছ না! 
: তোমার ফথা শুনছি। তারি তাল লাগছে। 


কয়েক মিনিট এমনি করে 'কাটে।' 


আমি অবাক হয়ে শুনি।- 


তক 


আষাঢ় 





" যা--ও | 
তৃপ্তির আবেশ ফুটে ওঠে তার মুখে । 
ওয়েট্রেস পুডিং নিয়ে আসে । পয্পম্‌ বলে, ও, লালা, 
ধবেরী আডেক ক্রেইম্‌ { খাও পেট ভরে। ' 
বড় চামচে নিয়ে অনেকখানি সে আমার প্লেটে ঢেলে 
দেয়। নিজের দত একটুখানি নেয়। আমি অনুযোগ করি। 
সেহাসে।. | 
*১০ তোজনাগারের বারান্দার গায়েই লাগোয়া একটা পার্ক । 
কফি শেষ করে দু'জনে পার্কে নেমে আসি । পুবদিকের 
রেলিং ধেঁষে সুবিস্তৃত দ্রেনীভা-হুদ। তার ধারে এসে দ্বাড়াই। 
নিথর রাজি। তারা-বিচ্ুরিত আকাশের ছায়া হুদের বুকে 
চুমকির মালা গাথে। অল্প অল্প হিম পড়ছে। 
ধীরে ধীরে বলি, একট! কথ! লাগা করব) পন! ? 
--বল । I 
একি তোমার অদ্ভূত খেয়াল সা 
কি বললে? ৰ ০৬7 
--=-আমার/ভতে তুমি এত কর কেন? . -.. :০. 
--তোমার জন্তে এত করি ?. . সার মানে ? : -২.-.. 
* -খ্রই যেমন, আমার বর-দোর গোছানো । কত কণ্ঠ হয় 
ভোমার { তা ছাড়া, এ আস্বাবপন্জ কেন দিলে আমাকে ? 
বাধা দিয়ে সেবলে__ থাক, আন্গ আর ওসব কথা নয়। 
০দৈধছ না কি চমৎকার রাজি! আন্রকের এই যে আনন্দ তা 


আমাকে উপভোগ করতে দাও । আনব কিছু বলে! না, লক্বীট 1. 
সে উত্তেজিত হয়ে 


আকাশ থেকে তারা খসে পড়ে। 
বলে--এ তারার দিকে চেয়ে নিজের মনের ইচ্ছা জানাও, 
শীগগির | যা ইচ্ছা জানাবে তাই পুর্ণ হবে 1: 
তার পর ধিজ্ঞেল করে__কি ইচ্ছা! জানালে, বল। 
ইচ্ছে জানিয়েছি, তুমি সুখী হও পয্পম্‌! 
--আঁমি প্রার্থনা করেছি, এদেশে তোমার “গ্রহ ৪১৪ 
হোক বন্ধু! 
আদুরে গীর্জা থেকে যাঝরাভের ঘড়ি বাজে। সে দীর্ঘ- 
নিঃঘাস ফেলে । . বলে-_-ফিরে যাওয়ার সময় যে হ'ল, চল | 
৮ ৪ 
পষ্পম্‌কে আর হেঁযালি বলে মনে হয় না । -অনেকখানি 
সিহত হয়ে এসেছে তাঁর ব্যবহার । দরদী বন্ধুর মতই সে 
আসে--যায় । 
আমি নিশ্চিন্ত । নির্বান্ধব বিদেশে তার অক্কপণ মমতা পেয়ে 
নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হয়। | 
. প্রতি সন্ধ্যার সে আমে। গল্পে, আলোচনায় কাটে রাজি 
আটটা পর্য্যন্ত । আমি নৈশ-ভোজ্ধনে যাওয়ার জম তৈরি 
হুই । পেবাড্ী ফিরে যান্ত। কোনও দিন বা আমার সে 
গেকেও যায়। টি... 


পম্পম্‌ 


আমার মনের দ্বিধা-সক্ষোচ কেটে গেছে, 


২৯১ 





। তার সঙ্গে কথা বলে প্রচুর আনন্দ পাই। সে যে শুধু 
: বুদ্ধিমতী তা ‘নয়, বিভিন্ন বিষয়ে তার পতাশোনা এবং ভ্ঞানও- 
যথেঞ&। সার! সন্ধ্যা ধরে. চলে আমাদের 'তর্ক-আলোচনা ৷. 
দেশ-বিদেশের রাজনীতিক, অর্থনীতিক. পরিস্থিতি থেকে সুরু 
করে - দৈনন্দিন ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি সমস্তা--কিছুই 
বাদ যায় না। বড় ভাল লাগে এই সন্ধ্যার আসর । 

সেদিন বিভিন্ন দেশে প্রচলিত নর-নারীর বিয়ের বয়স 
সম্বন্ধে আলোচন! হচ্ছিল । বহুক্ষণ একটানা তর্কের পর 
গভীর পরিবেশকে কিছু হাঁকা করার ভন্ড আমি প্িজ্ঞেস 
করি-_আচ্ছা, পম্পম্‌, তুমিবিয়ে করছ, কবে বল ত 

চম্‌কে সে ডাকায় আমার দিকে । কিছু বলে না। 

হেসে বলি--কি? এর বেলায় যে উত্তর নেই? 

: ধীরে ধীরে সে বলে__কি, উত্তর দেব আমি | 

কেম? . নিজ্ছের বেলায় কোনও উত্তর নেই বুঝি ? 

: মাথা হুইয়ে সে বলে--এর উত্তর আমি-কি দেব? সে-ত 
তুমি জাম. .... | 

--আমি জানি ? | Tee 

বিস্মিত উপলব্ধিতে অন্তর ভরে ওঠে .. অধীর হয়ে -বলি 
ভুমি মস্ত ভুল করেছ, পম্পম্‌। তুমি হয়ত সব জান না, 
তাঁই বুঝতে পার নি। শোন, আমার অনেক কথা বলার 
আছে তোমাকে 1." 

সে বাধা দিয়ে বলে-_ দোহাই তোমার, আর কিছু বল না 
আমাকে । আমি শুন্তে টাইমে । এত দিনেও যদি তুমি.-- 

না না, তুমি হাদয়হীন__অমাহুষ ভূমি 1 

-- চাপা কান্বায় তার সারা দেহ কাপতে থাকে। তার 
পাশে গিয়ে বপি। হাত হুখানি ধরে বলি--ভুল বুঝ না পম" 
প্‌, বলবার অবকাশ দাও আম্নাফে। 

‘সজোরে হাত ছিনিয়ে সে উঠে দাড়ার-_বলতে হবে না 
আর কিছু। শুন্তে চাইনে আমি | 

ঠোট ছুটি তার কাপতে থাকে ডাগর চোখে জল বরে। 
শুভ্র কপোল বেয়ে যুক্তোর দান] গড়িয়ে পড়ে! ঘর থেকে 
ছটে.সে বেরিয়ে যায়।. সিঁড়িতে তার-পায়ের শব । আমার 
বুকে তার প্রতিধ্বনি বাজতে থাকে । 

. ¢ 

পম্পম্‌ আর আসে ন11-**আমি কিন্ত সোয়ান্ডি পাইনে। 
নিজেকে ঘোর অপরাধী যনে হয় । সর্বদাই মন খচখচ করে। 
এক একবার ভাবি, যাই তার বাড়ীতে_ বুঝিয়ে বলি তাকে 
সব কথা। আবার ভাবি, না কান্ত নেই। এতদিনে সে হয় 
ত নিজের মনকে সংযত করতে টের পে সে যদি, 
নৃতন করে ব্যথা পার! 

ক্রমশঃ সীত এসে পড়ে । ডিসেম্বরের মারামাঝি। সুই, 


২৪২ 


"প্রবাসী 


১৩৫৯ 





ছারল্যাণ্ডের গীত 1 ক'দিন তুষারপাত হচ্ছে অবিরত। 
রাশি রাশি পেছা তুলার মত নরম- ঠাণ্ডায় যেন ক্ষুরধার ! 
তুষারবর্ধণ আজ চরমে পৌঁছেছে । আবহু-তাপ শুষ্ভের নীচেও 
আরও আঠার ভিওএ নেমে গেছে । জন্ধ্য/ নাগাদ ঝড়ের আশঙ্কা 
করে সিগন্ডাল পড়েছে । তাই আজ সকাল সকাল আপিল 
ছুটি হয়েছে। এ 
বাড়ী ফিরতে কিন্ত বেশ দেরি হ'ল। রাস্তা ঘাটে তুষার- 
রাশি আপে সপে জমেছে। শবুও বর্ষণের বিরাম নেই। 
ট্রাষ-বাস চলাচল বন্ধ। অতি কষ্টে হেঁটে বাড়ী ফিরি। 
বস্বার ঘরে ঢুকে দেখি, সোফায় আব-শোয়া ভাবে 
এক নারীসূর্তি। মুখ দেখতে পাই না-_কুশনে ভার মাথাটি 
গৌছ।। আমার পায়ের শবে সে মাথা তোলে, সোজা হয়ে 
বসে। তার সুনীল চোখ ছুটি কাম্ায় আরক্ত | আমাকে 
দেখে আরও উচ্ছাসে নামে তার চোখের-জল। . 
দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বলি- পহ্পম্‌ [এ কি তুমি কীদছ ? 
আমার কথায় সে কঁকিয়ে ওঠে_ওগোঁ, কে এ মণিকা? 
বল? 
আচুল দিয়ে সে দেখায়, দেয়ালের গাঁঁথেষে ভেপায়া 
টেবিলের উপর বসানো একখানা ফটোগরাফের দিকে । হবি- 
খানা -আঙ্গকেব্ -ডাকেই পেয়েছি, দেশ থেকে । হাম্যমন়্ী 
'নারীযূর্ড । নীচে টানা ইংরেজীতে লেখা তোমারই মণিকা 
আমাকে নিরুত্তর দেখে, সে অধীর হয়ে পড়ে! 


ফি চুপ করে রইলে কেন? .বলনাগো ওকে? 


বলবে না! 

ধীরে ধীরে বলি-_আমি ত তোমাকে বলতেই চেয়েছিলাম 
পম্পম্‌, কিন্তু.-- 

--আমি ত শুন্‌্তে চাইনি! কেন, জান? আমার মন 
তা মেনে নিতে চায় নি। আমি সহা করতে পারব ন! বলে | 
আজ ক'দিন হ’ল মনফে শাস্ত করতে চেষা করেছি, কিন্ত 
পারি নি--তাই ছুটে এসেছি আবার । কি করব আমি বলে 
দাও | | 

নীরবে দাড়িয়ে থাকি । পান্নার কথা খুঁজে পাইনে! 
বাইরে প্রচণ্ড ঝড়ের প্রলয়-হুক্কার-_দরজা- -জানালাগুলো 
ঝড়ের ঝাপ্টায় ঝন্‌ বন্‌ করে 1.. 

ক্রমে সে শান্ত হয়ে আসে । মাথা তুলে বলে- দাড়িয়ে 
রইলে কেন? বস। না, মা, ওখানে-_অত দুরে নয়, আনার 
পাশটিতে বস। মণিকার কথা বল আমাকে । 

তার পাশে এসে বসি। সে ভান হাতখান! বাড়িয়ে দেয় 
আমার হাতে । ঠাঙায় নিঃসাড় সে ছা | 

- তাকে বলি মনিকার কথা। আমাদের বিয়ের দিনের 
কথা। আমাদের সংসারের কথা। জীবনের সুখ, ছুঃখ, 
আশা, আকাহ্ফার কথা--কিছুই বাদ দিই না।-_ 


কথ! শেষ হলে দীর্ঘনিঃহ্বাদ ফেলে সে বলে- মণিকাকে 
তুমি খুব ভালবাস, নয়? সেও তোমাকে খুব ভালবাসে, 
তাই--ছবিতেও সে হাসে! | 

তারপর দে যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়। চোখের পলক 
পড়ে না! সারা দেহ যেন পাথর | বাইরে ঝড়ের দ্রাপাদাপি 
প্রচগ্তর হয়ে আসে। হঠাৎ সে চমকে কেঁপে ওঠে। 

বলি- তোমার গীত করছে। এক পেয়ালা গরম চা কিছ 
কফি এনে দিই, কেমন! 

শ্িঙের পুতুলের যত সে ছিটুকে উঠে জড়ায় 1. 

না না, কিছু দরকার নেই। এবার আমি যাই। 

থাবা দিই-এ কি বলছ তুমি] এই হুর্ধ্যোগে ধাবে 
কেমন করে। বস, বরং গরম কিছু খাও। দুর্য্যোগ ধাযুক, 
তখন যেও--আমি পৌছে দিয়ে আসব | 

যন্রণাকাতর সুরে সে বলেনা, গো, না! ।. আমি আর 
ধাকৃতে পাঁরছিনে { বাধ! দিও না তুমি--আমাকে যেতে 
দ্াও..-যেন্তেই যে হবে { পথহাড়! | 

ধাক্কায় আমাকে-সরিয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে যায় । 
করে নামতে থাকে সি' ডি দিয়ে। 

. আমিও ছুটি পিছু পিছু--পম্পম্‌, শোন, যেও না তুমি |). 
ফের | একি পাগলামি করছ ? 

" কোনও ফল হয় ন!। ছূর্দাস্ত ঝড়ের, মধ্যে সে পথে 
বেরিয়ে পড়ে। তুষারের নিবিড় যবনিকা নিমেষে তাকেও 
চোখের আড়াল করে দেয়! 

শীতে বুকের রক্ত যেন জমে আসে ! ছুটে ঘরে ফিরি। 
ওভারকোটট! টেনে নিয়ে নেমে যাই-_পথে বেরিয়ে পড়ি 
তার খোজে । :-ফি ভীষণ তুষারপাত | কি নিদারুণ ঠা | 

মানুষের সমান উঁচু হয়ে তুষার জমেছে পথের উপর। 
হাতে পায়ে মাথায় যেন স্থচ- ফোটায় { কন্কনে বাতাস 
যেন হাড়ের ভিতর করাত চালাতে থাকে { চোখে নজর চলে 
না-আন্দাজে পথ করে নিই। তাকে খুঁজে ফিরি, এরাত্া 
সেরাত্তা। ক্রমশঃ দেহ অবশ হয়ে আসে। নিঃশ্বাস নিতে 
কঃ বোধ হয়। পা! ছুটে| নিঃসাড়, অচল হয়ে ভেঙে পড়তে 
চায় ]---মরিয়|া হয়ে তবু চলি। খুঁজে পাইনে ত্যকে! 
নিরুপায় হয়ে বাসায় ফিরে আসি। হতাশায় মন আচ্ছন্ন, 
অবসন্ন শরীর । ওভারকোট . খুলতে. হাতের . শক্তি নেই 
অর্ধচেতন অবস্থার সোফায় এলিয়ে পড়ি ৷--- 

টেলিফোনের গোঙানিতে অন্দর ছুটে যায়। ঘড়ির দিকে 
চেয়ে দেখি, রাজি তিনটে পেরিয়ে গেছে। ঝড়ের শব আর 
কানে আসে না। নিশুতি রাত, চারদিক থম্‌ থম করে | 
টেলিফোন বেছে যায় ।.. 

রিনিতার তুলে বিজেদ করি, হালো, কাকে চান 
আপনি ? 


* রতয় 


আয় ূ | পম্পন্‌ | ২৯৩ 
NG ATE CE ORE RRS FOG র্যা রর টার ররর 


উত্তর আসে, প্লাষ্‌ বেই-এয়ার হাসপাতাল থেকে বলছি, 
আপনি কি যু স্তিয়ে_? 

হী, বলুন ! 

-_এত রাত্তিরে বিরক্ত করছি, মাপ করবেন । 

আচ্ছা, কি বলতে চান বলুম | 

-আত্ব রাতে ঝড়ের সময় একটি মহিলাকে অচৈতষ্ঠ 
অবস্থায় পথ থেকে ভুলে আনা হয়েছে । 

কত  বুকখানা ছাৎ করে ওঠে । হায় ভগবান | টেলিফোনের 
রিনিডার শক্ত করে ধরে গুনতে থাকি । 

“এই যান্ত তার চেতনা একটু ফিরেছে। ভিনি 
আপমাকে খবর দিতে বলেছেন, বলেছেন, এখানে আপনিই 
ভার একমাত্র নিকটতম বন্ধু। মহিলাটি ভার নাম বলেছেন, 
কুমারী মিরাবেল--জেনীভিভ. ত মিরাবেল। 

অস্থির চিত্তে ভিজ্ঞেস করি, এখন কেমন আছেন তিনি? 
জীবনের কোনও আশঙ্কা নেই ত | 

উত্তর পাই, শীদ্র চলে আস্থন আপনি । 

টেলিফোন রেখে দৌঁড়ে বেরিয়ে পড়ি । 

" তুষারভূপের মধ্যে পথ করে নিয়ে হাসপাতালে পৌছুতে 


প্রায় কুড়ি মিনিট লাগে। নার্স রোগিণীর ঘর দেখিয়ে দেয়।. 


সেখানে ঢুকে দেখি, শব্যায় শায়িত পম্পম্‌। ছুখানা নরম 
পুরু কম্বলে তার দেহ আচ্ছাদিত, শুধু মুখখানি বেরিয়ে 
প্প 'আছে। চোখ ছুটি যুদ্রিত। পেলব মুখের কুল্প রক্তিম গোলাপ 
কোন্‌ সে নিঠুর যাহুকরের দওস্পর্শে নীল অপরাদ্ধিতায় 
রূপান্তরিত হয়েছে | বালিসে বিক্ষিপ্ত সোনালী চুলের রাশি 
তার রূপকে করুণ ও বেদনাতুর করে তুলেছে | 
নিৰ্ব্বাক বিস্ময়ে আমি চেয়ে থাকি। তার দেহে জীবনের 
সাড়া খুঁজি। 
হঠাৎ কাবেক্ষার স্পর্শ অনুভব করে চমকে উঠি। ফিরে 


দেখি এক বেঁটেখাটে! মানুষ । মাথার চুল সব সাদা ধবধবে। 


সৌম্যমৃত্তি বৃদ্ধ 





সি 





স্িপ্স্বরে তিনি বলেন, আপনি কি ুন্িয়ে.? আমি 
এই হাসপাতালের ডাক্তার । নমস্কার ! 

ব্যগ্রভাবে দ্বিজ্ঞেদ করি, রোগিণী এখন কেমন ? 
কোনও তয় নেই ত? 

মাথা নেড়ে তিমি বলেন, উহ! তাল নন্ব মোটেই 
ভাল নয়, পুবে জার্ন ফিরেছে, একটু আগে। ভাকুন, হয়শু 
সাড়া পাবেন ! 

মেঝের হাটু রেখে বসি। তার দিকে ঝুঁকে ডাকি। 

সসপম্পম্‌, আমি এসেছি । 

কোনও সাড়া নেই { ডাক্তার নীচু হয়ে নাড়ি দেখেন। 

--ভোরে ভাবুন, আপনি। 

এবারে ভার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলি, পম্পম্‌, আমি 
এসেছি । এফটি বার চেয়ে দেখ লন্ম্মীটি ! 

গায়ের কম্বলধানা কেঁপে ওঠে। সে ধীরে ধীরে 
চোখ মেলে তাকায়। অভি কণ্ঠে সে তার" হাতখামি 
বের করে এগিয়ে দেয় আমার হাতের দ্বিকে। সঙ্ষেহে 
আমি নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরি। ভার মুখে 
যুব হাসি ফোটে । আমার দিকে চেয়ে থাকে] সে দৃষ্টিতে 
প্রীতি উপচে পড়ে। 

তার ঠোট দুখানি কাপে, যেন বলতে চায়--বন্ধু আমি 
যাই...আযর়ত চোখের নীল তারা ছুটি ধীরে ধীরে নিশ্রভ 
হয়ে আসতে থাকে, তার পর চোখ ছুটি তার যুদিত হয়ে 
যায় । আমার মুঠোর মধ্যে তার হাতের আহুলগুলি স্বভাবে. 
কাপতে থাকে । 

বৃদ্ধ ডাক্তার আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, ধরে 
রাখতে পারা যাবে কিনা সন্দেহ। চেষ্টার তো! ত্রুটি হচ্ছে 
না। চমৎকার জুন্দরী মেয়েটি 1.*'কি ভীষণ ঝড়! কি 
সাংঘাতিক...সাংঘাতিক--- | 


আমি স্তদ্ধ হয়ে বসে থাকি। যন্ত্রণায় বুকখানা ছিড়ে 
গড়তে চায় | 
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বাংলা বানান ও উচ্চারণ 
অধ্যাপক শ্রীপ্রকৃতিরঞ্রন বড়ুয়া 


বাংলা বানানের উচ্ছ খুলত| নিয়ে আদ্রকাল আবার 
আলোচন! সুরু হয়েছে । অভএব এ সম্বন্ধে ছু'একট! কথা 
বল! সময়োপযোগী বলে মনে হয়। 

বাংল! ভাষায় বানানের উচ্ছ খুলতা হু’রকযের আছে 
একট! অজ্ঞতাপ্রস্ুত, অপরটি স্বেচ্ছাচার-জনিত। প্রথমোক্তটির 
কথাই আগে আলোচনা কর! যাক । 

বাঙালীর ছেলেমেয়ের! বাংলা ভাষা লিখতে গিয়ে কি 


রকম মারাত্মক বর্ণাশুদ্ধির কবলে পড়ে তা বাঙালী অভিভাবক, . 


শিক্ষক এবং পরীক্ষক মাত্রেই অবগত আছেন। ভারতবর্ষের 
আর কোনও প্রদেশের তরুণ শিক্ষার্থীরা বোধ হয় নিজ নিত 
মাতৃভাষায় এমন কঠিন বানান-সমস্তার সম্মুখীন হয় না। 
জনেকে হয় তে! শুনে বিস্মিত হবেন যে, মারাঠীভাষী অঞ্চলে 
ছোটদের পাঠশালাম্ব বানান শেখাবার রেওয়াজ নেই, কারণ 
তাদের উচ্চারণ এমন বিশুদ্ধ যে একই শব একাধিকরূপে 
লিখিত হওয়ার জন্ভাবন! নিতান্ত কম। বিশুদ্ধ হিন্দীভাষী 
অঞ্চলেও বানান শেধাবার জগ্ভ অভিরিক্ত কোনও চেষ্টা দেখা 
যায় না, যদিও ‘হিন্দ’ (বানান ) বলে একট! বস্তু তাদের 
অপরিচিত নয়। কিন্ত বাঙালীর ছেলেমেয়েদের বেলায় 
. বর্ণশিক্ষার সর ছেড়ে শবশিক্ষার সুরে উঠতেই সুরু হয় 
বানানের পাথর-ভাঙা | তুষ্ব-দীর্ঘ, অস্তস্থ-বসীয়, দ্ত্য-বৃণ্- 


a“ 


শালব্য ইণ্যাদ্দি সমন্তার তিড় তাদের পথ আগলে দীাড়ায়।" 


এক অন্ধ ধারণ! আমাদের মনে বন্ধযুল ছয়ে আছে যে শুদ্ধ 
বানান, করবার ক্ষমতা অর্জন করতে হলে প্রত্যেক শব্দের 
ব্যুৎপত্তির ইতিহাস আয়ত্ত করতে হবে এবং ব্যাকরণের 
যাবতীয় বিবিস্ব একেবারে নখদর্পপে রাখতে হবে । সাধারণ 
শিক্ষার্থীদের পক্ষে এট! যে কি অসাধ্য ব্যাপার তা আমর! 
এক মুহুতণ চিন্ত! করে দেখি না। কেবল ব্যাকরণ- 
বিশারদগণই এসব নীরদ চুলচেরা স্বপ্থাতি-সুন্ম নিয়মকানুন 
নিয়ে মশগুল হয়ে থাকতে পারেন। সাধারণের পক্ষে 
ব্যাপারটা যতই সহজ ও স্বাভাবিক করে তোলা যার 
ততই ভাষা এবং তাষ!-ভাষীদের মঙ্গল হয়। আমাদের 
বানান-সদন্তার গোড়ার কারণ হচ্ছে উচ্চারণ-বিকৃতি । এই 
গোলার গলদ শোধরাবার দিকে. নজর দিলে বানান-সনস্তার 
সমাধান অনেকটা সহজ হয়ে আসবে। বানান উচ্চারণকে 
অহুসরণ করবে, কি উচ্চারণ বানানকে অহুসরণ করবে সে প্রশ্ন 
অতি জটিল । আমার মনে হয় অবস্থাবিশেষে বিচার করে 
কোথাও বা বহু-প্রচলিত উচ্চারণকে প্রাধান্ত দিয়ে, আবার 
কোথাও ব| বহু-প্রচলিভ বানানকে প্রাধাভ দিয়ে ভাষার 


সংস্কার হওয়াই বাঞ্ছনীয় । শুধু এই উদ্দেন্টটি মনে রাখ! চাই যে, 
প্রত্যেক শব্ধ ধেভাবে লিখিত হবে যথাযথ সেভাবেই যেন 
তার বর্ণাছ্গ উচ্চারণ হয়। যে-কোনও ভাষায় এক একটা 


বর্ণ মান্তষের উচ্চারিত এক একট! ধ্বনির সঙ্কেত । একই ৬ 


ধ্বনিকে বিভিন্ন বর্ণপ্রয়োগে প্রকাশ করতে গেলে ভাষার 
উচ্ছ বলত! বৃদ্ধি পাবেই ; তেমনি আবার কোনও বিশেষ 
ভাষায় . কোনও ধ্বনিবিশেষের অস্তিত্ব না থাকলে সেই 
ভাষায় উত্জ ধ্বনির প্রতীকরূপে কোনও. বর্ণ রাখবার. 
মানে হনব না। এ রকম বর্ণের উদ্দেষ্ঠহীন উপস্থিতি 
এবং অকারণ প্রয়োগে ভাষার উচ্ছজ্খলভ1 বাড়তে পারে। 
অতএব বর্ণমালায় কোনও বর্ণ যদি অন্চ্চারিত .থাকে, 
অথব! ভাঁষা-ভাষীদের স্বাভাবিক উচ্চারণশক্জির পক্ষে অতি 
কঠিন হয়, তবে সেই বর্ণকে চিরনির্বাদন দিতে. আপত্তি কি? 
অনেক ভাষারই বিবর্তনের ইতিহাসে এরকম ছু*একটা বর্ণ- 
বিলুপ্তির নজির পাওয়া যায়। বাংলা ভাষাতেও ভার নত্জির 
রয়েছে। কিন্ত এ জালোচনা পরে হবে, এখন আমাদের 
বিকৃত বর্ণোচ্চারণ নিয়ে হু”কথ! বলা যাক । 

প্রত্যেক ভাষাতেই উচ্চারণ এবং কণঠধ্বনির (intonation) 
কিছু কিছু আঞ্চলিক ভারতম্য দেখা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের 
কথ্য ভাষার মধ্যে বাহ্‌ পার্থক্যের একট! মুখ্য কারণ বিসদৃশখ 
উচ্চারণ এবং ধ্বনি । ইংলঙের ভিন্ন ভিন্ন কাউন্টিতে উচ্চারণ 
এবং ধ্বনির কি রকম বৈসাদৃষ্ঠ ভা জানতে হলে বিলাত- 
যান্জারও দরকার নেই, চ710116605-এর বিশেষ চর্চাও 
নিল্প্রয়োজ্ন--বাৰ্ণার্ড শ'-এর পিগমেলিয়ন নটটক পড়লেই এর 
মজাটা উপভোগ করা ধায়! কিন্ত নিত্জের দেশের কথাই ধর! 
যাক না কেন ? বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলার কথ্য ভাষারই 
বৈশিষ্য আছে--সকলেই তা জানেন । সাধারণ ভাবে বলতে 
গেলে পশ্চিমবঙ্গে ‘স’র একচ্ছত্র আধিপত্য দেখা যায়। পূর্ব", 
বদের লোকের] পশ্চিমব্গীদ্বদের ঠাট্টা করে বলে থাকেন 
'সামবাজারের সসীবাবু সস! নিয়ে পন্গুরবাড়ী যায়।+ পূর্ববঙ্গে 
তেমনি শর প্রাধান্ত। পূর্ববঙ্গের অনেক অঞ্চলে চ, ছ, এর 
উচ্চারণ কিছু শিখিল, এবং তা পশ্চিমবঙগীয়দের কৌতুক উদ্লিক্ত 
করে। “জান্‌ভে পার না" কথাটা! পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও 
অঞ্চলে “Zান্ভি পার না” হয়ে যায় (পরশ্তরামের গল্প দ্রষ্টব্য) । 
“দেব'--“দেবো+--দোব+, “কর্ল”__করলে।” কির্ছেন’ = 
‘কোৰ্চেন’--কর্চেন’, “গেল-_গেলো” গ্যালো” ইত্যাদি 
জাতীয় নানা বৈকলিক বানানের গোড়াতেও রয়েছে এ উচ্চা- 
বখ-বৈপাদৃশ্থ | কিন্ত কথ্য ভাষার যতই ফেনন| বিভিন্বপতা 


আধা? 


থাকুক, লিখিত তাষার একটি প্রামাণ্য রণ থাকাই উচিত, 
নইলে তাঘায় অরাক্বকতার সুঠি হয় এবং তাই বাংলা ভাষার 
হচ্ছে! 
এই সব আঞ্চলিক পার্ধক্য ছাড়াও আমাদের ভাষায় 
কতকগুলি সাধারণ উচ্চারণ-সম্পকিত ত্রুটি রয়েছে । “বেটার 
ষত্ব-ণত্ব জান নেই”__কথাট! একট! গালিতে পরিণত হরেছে। 
এট হচ্ছে কারে! বুন্ধিহীনতা ব! মূর্থতার জনত তিরস্কার | কিন্ত 
আমার মনে হয় যত্ব-ণত্ব জ্ঞান যতটা সহজ বলে বরে নেওয়া 
হয় ততট| সহজ নয় । তার আগে ভেবে দেখ! উচিত আমাদের 
হুধ-দীর্ঘ জ্ঞান সহজ এবং শ্বাতাবিক ফি না। এ ছুটির মধ্যে 
আমর! প্রাই গোল পাকাই। চিঠিপঘে অনেকেই আমাদের 
"শারিরীক কুশল” জান্তে চান। আরও সহজ এবং সাধারণ 
একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া! ঘাক্‌--পরীতিনীতি ৷” আমাদের অভ্যস্ত 
উচ্চারণ অহ্যায়ী শব্দটার বানান হওয়া! উচিত *“রিতিনিতি” | 
কিন্ধ আমর! জানি “রীতি” এবং “নীতি” উতয় শব্দেই একট! 
হুত্ষ এবং একটা দীর্ঘ স্বর রয়েছে। জ্ঞান ও অভ্যাসের মধ্যে 
মিল না থাকাতে ঠিক ফোন্টা হ্স্ব আর কোন্ট| দীর্ঘ তাই 
নিয়ে আমর! মুশকিলে-পড়ে ঘাই। ফলত; সবরকম উলট- 
পালট এ শব্দটার বানানে হতে পারে, এবং হয়েও থাকে। 
রীতি, রিতী, আর নীতি, মিতী এই চারটেতে মিলে আমাদের 
মাথা গুলিয়ে দেয়। শ্রহ্েষ্ম সুনীতিবাবু *সুনিতীকুমারের” 
A’ মীমে কোনও চিঠিপআ পেয়ে থাকেন কি না| জানিনে, কিন্তু 
আমি “প্রকৃতীরঞ্জনের” নামে মাঝে মাঝে চিঠি পেয়েছি। 
উ-উকারের বেলাতেও একই সঙ্কট । এই সঞ্ট থেকে 
পরিভ্রাণ লাতের ছুটে! উপায় আছে; হয় হুষ্ব-দীর্ঘ দুটির 





একটিকে উচ্ছিন্ন ফরা, নতুবা শৈশব হতেই হুঙ্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ 


অত্যাস করা । কোন্‌ উপায় গ্রহণষোগ্য সে বিচার নুধীজন 
ক্ষারবেন। 
এখন বিচার করে দেখ] ষাক্‌ ‘অন্তস্থ” আর “বগা? সমস্ত । 
আমাদের বর্ণমালায় বায় ‘অ’ আর অত্তস্থ ‘য’ এবং বগীয়ি ‘ব’ 
আর অন্তস্থ ‘ব’ নিয়ে কি তয়ানক কেলেঙ্কারি | বস্তুতঃ এই 
বর্ণমুপলের মধ্যে গোল বাধবার কোনও কারণই নেই। 
‘য’ ও ‘জু’ আর ‘ব’ (অন্তস্থ ) ও ‘ব’ ( বগা) সম্পূর্ণ ভিন্ন 
ডিজি বর্ণ। দেবনাগরী অ+ ও ‘ন’ এবং ‘ন’ ও '্র'তে কিছু- 
মাহ হেঁধাধেষি মেই, বাংলায় কেন তা হয়? প্রথদ ছোড়া 
এর একমাস কারণ আমাদের উটচ্চারণ-দোষ ; এবং দ্বিতীয় 
জোড়ায় এই দোষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ছুই বিতিম্ন বর্ণকে 
এফই রূপে লিধবার রীতি । এমন নয় যে বাঙালী এই পৃথক 
পৃথক বর্ণগুলির উচ্চারণে অসমর্থ । ‘অ’ এবং নল’ আসলে 
ছুটা অধশ্বর বর্ণ বা 5৪১-৮০৮৪], ইংরেজী J এবং ভর 
মতে|। বাঙ্গালীরা কি ইংরেজী 7 এবং অ উচ্চারণ করতে 
পারে ন! বি পায়ে, শবে সেই একই উচ্চারণ নিজের 


বাংলা বানান ও.উচ্টারণ 


২5৫ 
ভাষাক্ব করতে পারবে না এ কধা বিশ্বাসযোগ্য নয়। মিজ্ের 
তাষায়ও যে বাঙালী এই বর্ণ টচ্চায়ণ করে থাকে ভার 
প্রমাণ অতি সহজেই দেওয়া যায়। দেবশাগরী ‘অ’ আর 
বাংলা ‘য’ একই বণ? এবং তাদের উচ্চারণ একই হওয়া 
উচিত ছিল। কিন্ত বাঙ্গালীর! ‘অ’'র জত একটি অতিরিক্ত 
বর্ণ স্থটি করেছে--য়” |" অর্থাৎ উচ্চারণট! বাঙালীর মুথে 
ঠিধই আছে, কিন্ত বর্ণটির ঠিকমত উচ্চারণ ন! করে অনাবন্থক 
একট! নতুন বর্ণের উদ্ভাবন করা হয়েছে। 'ঘ' যথারীতি 
উচ্চারিত হলে ‘য়’ র কোনও দরকার থাকে না। বাঙালী 
“ঘ'কে ‘র’র মত উচ্চারণ করলেই লেঠ] চুকে বায়। আমরা 
যে ‘অ’ সহক্ষেই উচ্চারণ করতে পারি তার আর একটা 
প্রমাণ "য ফলার বহুধা প্রয়োগ এবং তার যথাযথ উচ্চারণ। 
এই চিহ্টিকে আমরা বলি বটে *জ-ফল1”, কিন্ত উচ্চারণ 
‘মৃ’-ফলাই করি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে “বধ” ‘জ’-এর সমস্ত! 
বাঙালীর দ্বিভের জড়তাহেতু উৎপন্ন হয় মি, খেয়ালের 
দোষেই হয়েছে । বর্ণমালা থেকে ফালতো “টাকে অপসারিত 
করে ‘ষ’কে ‘স্যর মত উচ্চারণ করতে সুরু করলে বোধ হয় 
সহজেই সমন্তার মীমাংসা হয়। 

দেবনাগরী ‘নর’ এবং ‘ন’ একই রূপে বাংল! বর্ণমালার 
ছুই শবায়গায় বিরাজ করছে,_প-বর্গের ‘ব’ ( বগীরয ), আর 
অন্তস্থ বর্গের ‘ব’ ( অভ্তস্থ )। কিন্ত যেহেতু এই 'ছুই বর্ণের 
চেহারার মধ্যে কিছুমাত্র প্রতেদ নেই, সেহেতু তাদের সনাক্ত 
করা অদস্তব হয়ে দায়, এবং এইজন্ডই সর্বজ বসার উচ্চারণই 
হয়ে থাকে। সংযুক্ত ‘ব’-এর কথ! পরে আলোচিত হবে। 
এখন শুধু এ কথাটা বলতে চাই যে কোমল ‘ব’ (ন) উচ্চারণেও 
বাঙালীর সহজাত অক্ষমতা নেই, ন’কেও যে বাঙালী 
‘ন’ উচ্চারণ করে ভাও খানখেয়ালীর দোষ, এবং ছুই বর্ণের 
লিখিত রূপের অভিন্রত| এই থামণেয়ালীকে প্রশ্রয় দিয়েছে। 
বাঙালী যে ছুই ‘ব’-এয় উচ্চারণ কেবল করতে পারে তা নয়, . 
হামেশাই করে থাকে। একট! পরিচিত ইংরেজী মাম 
উদ্বাহরণত্বরূপ নেওয়া যাক-_ডা ০7050: 1 নামটা! 
ইংরেজরা যেরূপ উচ্চারণ করে, আমর! বাঙালীরাও ত! করি 
এবং হিম্দীতাষীরাও তাই করে। কিন্ত লিখবার বেলায় যত 
গওগোল | দেবমাগরীতে এ নামট! লিখ! হবে--‘নাওঁফনাধ , 
আমরা বাংলায় লিখি__ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ। বাংলায় “বার্ডস্বার্থ’ 
লিখলে তা কিভাবে উচ্চারিত হবে আমরা সবাই (জানি। 
অর্থাৎ, নামটির শুদ্ধ উচ্চারণ বাঙালী মাজেই করতে পারে, 
কিন্ত বর্ণ আর উচ্চারণে সঙ্গতি নেই বলে লিধবার সমস 
নামটাকে বেশ লম্বা এবং জটিল করে আমাদের লিখতে হুয়_ 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ। নন স্থলে “যর মত এখানেও আমরা “নর 
স্থলে ‘ওয়’ উদ্ভাবন করেছি । কিন্ত এই উদ্ভাবনে গলদ আরও 
আছে। নাট] ঘেতাবে বাংলায় লেখ! হয় ঠিক উচ্চারণ করতে 
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গেলে তা হবে ইংরেজী “05970505917-এর সামিল। 
দেবনাগরীতে বাংলার মত বানান করে লিখলেও নামটা! 
এই তাবেই পড়া হবে। আমার এক মহারা্রীয় বন্ধু বাংল! 
অক্ষর . চেনেন, কোথাও তিনি বাংলায় লিখিত “ফরওয়ার্ড” 
শবট] দেখেন এবং তার অর্থোদ্ধারে অসমর্থ হন। আমি 
তাকে বলে দিলে পর তিনি ঠাট্টার স্বরে আমায় জিজ্ঞেস 
করেন, “আচ্ছা, ইংরেজীর অধ্যাপক মশার, শবট! [01970 
না 1070810? পেরূপ ভা ০9৮ E৷nd-এর জন আমর! লিখি 
‘ওয়েষ্ট এও । উপরোক্ত শবাগুলি দেবনাপরীতে এইভাবেই 
লেখা হবে-_নাকভন্াধী, কনা, ঈগ্হ্য্ত। ‘নি? বর্ণ টার উচ্চারণ 
‘ওয়’ নয়, ‘ওঅ’ ; কিন্ত এট! স্বচ্ছন্দে লেখা যায় না, তাই ‘ওয়? 
লেখা হয়। আমাদের বর্ণমালায় ন ও নর রয়েছে সনাক্ত- 
চিহৃহীন ছুই ধমজ্ব ভাইয়ের মত। উচ্চারণের ক্ষে্জেএ ছুটি 
যদি সম্পূর্ণ তিন্ন বর্ণ, এবং কোনটাই যদি আমাদের সহজ 
উচ্চারণ-পক্তির বহিভুর্ত নয়, ভবে লিখবার সময় তাদের কিছু 
পৃথ্কত্ব দিলে কি ক্ষতি হয় বুঝতে পারি নে। একটার 
পেটে দাগ কেটে দেওয়ার কথা ভেবে দেখ! উচিত ; বর্তমান 
যুগে অস্ত্রোপচারে অনেক সময় সুফল পাওয়া যাঁয়। এ 
প্রস্তাবের সমর্থনে আরও যুক্তি আছে, কিন্ত এখন ওসব 
যুক্তির অবতারণ| করে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। 
কেবল যুক্তাক্ষরের প্রসঙ্গে আরে! ছু'একটি কথা বলব। 

অস্তস্থ-বগাঁয় সমস্তার সমাধান তে! হ’ল । এবার দত্ত-মুধ ভ- 
তালব্য সমস্ত1 সংক্ষেপে বিচার করে দেখাষাক। ন এবং 
গ-এর বেলায় দত্তয-মুধ্ত সঠিক উচ্চারণ করা বাঙালীর পক্ষে 
সত্যি কঠিন । কেবল বানানের উদ্দেষ্যে এই ছুটোই রাখ! উচিত, 
কি একটাকে চিরবিদায় দেওয়াই বাঞ্ছনীয় তা বিশেষজ্ঞগণ 
ঘলবেন। শ, ষ, স-এর বেলাতেও অনেকে কেবল একটাকে 
রেখে বাকী ছুটাকে বর্দন করার পক্ষপাতী । কিন্ত এ 
প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ বাঙালীর ছুট! ভিন্ন উচ্চারণ 
আছে-_স (9) এবং শ (58) । কেবল “ষ'ই আমর! উচ্চারণ 
করতে অপীরগ। অথাৎ এখানে জমন্তাটা দরন্ত্য-যুধন্ত বা 
দত্ত্য-তালব্য নয়, এট| তালব্য-মৃধন্ত সমস্তা। অতএব 
শ, য, স-এর মধ্যে কাউকে বাদ দিতে হলে ফেবল ‘য’কেই 
খাদ দিতে হয়। ছুটাকে বাদ দেওয়ার পক্ষে প্রবল যুক্তি 
নেই, ছুটাকেই রাখতে হয় । তৃতীরটাকেও সম্পূণ লোপ 
করে দেওয়া যায় কিনা সন্দেহের বিষয়, কেননা তাতে 
বানানের ক্ষেত্রে অনেক মুশকিল এসে পড়তে পারে। এ 
সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের সুচিস্তিত অভিমত নেওয়া দরকার । 

এখন আসা যাক্‌ যুক্তাক্ষরের ক্ষেন্রে । অনেক যুজাক্ষরের 
স্পট বিশুদ্ধ উচ্চারণ আমর! করি না । “অক্ষর” শব্ঘটাই 
নেওয়া খাক্‌ না কেন? বানানমতে শবট! ‘অক্ষর’, কিন্ত 
উচ্চারণমতে “অকৃথর? | ক্ষ’ কদাপি আমরা শুদ্ধবরপে উচ্চারণ 


করিনা । শব্দের আদিতে এর উচ্চারণ পরিফার নির্জল! 
বি’, যথা--ক্ষেত্ৰ (খেতৰ), ক্ষতি (খতি), ক্ষমা (খমা) ইত্যাদি। 
অন্তত উহা “কৃথ”, যেমন-_অক্ষর (অকৃথর), লাক্ষর (সাকৃথর), 
ভক্ষণ (ভকৃখন), পরীক্ষা (পরীকৃখা) ইত্যাদি। অথচ মহা 
এই যে, কেউ যদি ‘খতি’ ‘খম!’ “ভকৃখণ+ লিখে বসেন তবে 
তাকে গওমূর্থ প্রভৃতি উপাবিদানে আমরা এতটুকুও 
দ্বিধা করব না। আর এরূপ বিস্তা ভ্বাহির করলে 
“পরীকৃথাধাঁর” তো! 'প্দীকৃথায়” অশ্বভিম্বই জুটবে। আমার 
ধারণ! ‘ক্ষ’ যথাষথ উচ্চারণ কর! বাঙালীর পক্ষে অপভ্তভব তে! 
নয়ই, উপরত্ত ‘কৃখ’-এর চেয়ে ‘ক্য’ই কবিত্বধন্মী বাঙালীর 
বেদী প্রিয় হওয়া উচিত। অকৃথর, ভকৃথণ, পরীকৃখ! বড় 
কাঠখো্ট1) পক্ষান্তরে অকৃষর, ভক্ষণ, পরীক্ষা অনেক 
মাজিত এবং ক্রুতিমধুর। ক্ষ’ সম্বলিত শব্বকে যথাধথ 
উচ্চারণ করে দেখলেই এট! সবাই বুঝতে পারবেন । 

সংযুক্ত ‘ম’ও আমাদের উচ্চারণে এভাবে উপেক্ষিত হুর, 
এবং এ উপেক্ষার প্রতিশোধ গ্রহণে নিয়ত উত্তত থাকে । 
বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে প্রায়ই ‘স্মরণ’ ও “শরণ” শব্দদয় 
দেওয়া হয় তাদের বিভিন্ন অর্থ প্রকট করবার জত, যেন এ 
ছটা শব্দের অর্থ নিয়ে গোলযোগের সপন্তাবন! | কিন্ত 
উচ্চারণের ত্রুটি হেতু বাংলাভাষায় এ গোলযোগ সম্ভব 
হয়েছে । আর একটা সাধারণ উদাহরণ শুশান* শব); 
ফারও হাভে এসে পড়ে 'শশ্মান”, কারও হাতে বা শ্বন্মান*। 
আমাদের মুখে এবং কাজেকান্েই আমাদের অনেকের 
লেখাতেও 'রামে'র সঙ্গে লক্ষণের যতটা! অভিন-হাদয় সম্পর্ক 
দেখা যার বোধ করি' সুমিত্রানন্দন “লক্ষণের কোনফালেই 


ততট! ছিল না। 


কোমল ‘ব’ (অত্তস্থ) সম্বন্ধে কিছু আলোচনা তে! 
আগেই হয়েছে। এটা যখন অন্ত বর্পের সহিত যুক্ত হয় 
তখন আমাদের উচ্চারণে তার আভাপমাআঅ থাকে না। 
ফলত: সাধারণ শব্দের বানান নিয়েও অনেকে সমস্তায় 
পড়েন। চিঠিপঞ্রে অনেকের হাত থেকেই আমরা “স্বভক্তি 
প্ৰণতি” গ্রহণ করতে অভ্যত্ত। স্বয়ং বাণীবিতাদায়িনী মাঝে 
মাঝে আমাদের সন্মুখে “দ্বরস্বভী”রূপে আবিদ্ুতি! হুন, 
বিশেষতঃ তার পুদ্বার আমন্্ণপজে । দ্বন্দ” শব নিয়ে ব 
লোক যে ‘দন্বে’ পতিত হর তার হিসাব কে উর 
ভদ্রলোকদের মধ্যে অনেক “মৃতঘার”-এর সাক্ষাংও আমরা 
পেয়ে থাকি; তাদের অন্ত সত্যি হুঃথ ছয়। . 

সংযুক্ত ও, এ» ন, ম এবং প সম্বন্ধে “দেশ” পমিকায় 
প্রকাশিত শ্রীরাজ্শেখর. বন মহাশয়ের প্রভাব মোটীমুটি 
সমর্থনযোগ্য বলে আমি মনে করি। তবে আমাস্ত একটু 
সংশোধনের প্রস্তাব করতে চাই। অনুস্বারকে বাংলার মত 
না লিখে দেবনাগরীর মত লিখলেই তাল হয়। আমাদের 


আধা 





দীর্ঘকালের সংস্কারবশতঃ- বাংলার 'পংভিত” লিখলে সেটাকে 
‘পতিত? উচ্চারণ আমরা করব ন!। কিন্ত 'পঁভিত' লিখলে 
ছি” উচ্চারণ করতে দীর্ঘকাল লাগবে না'। 

বাংলাদেশের সর্ব না হোক, অধিকাংশ অঞ্চলে শিশুদের 
'যেতাবে বর্ণশিক্ষা দেওয়া হয় তা অত্যন্ত হান্তকর।  “্য 
এবং ভি'-এ যদিও 'আসমান্-জমীন্‌ ফারাক্‌”, তবুও উচ্চারণদ্বারা 


। তাদের পার্থক্য শিশুদের বোধগম্য করানে! হয় না। একই 


“জ+-ধ্বনির পূর্বে ‘অস্তস্থ’ বা “বগীয়” বিশেষণ যোগ দিয়ে ভা 
শিখানো হয়। হৃত্ব-দীর্ঘ, তালব্য-মৃধপ্চি-দত্ত্য সকল বর্ণের 
বেলাতেই এ এক শিক্ষাপদ্ধতি। বলে দিচ্ছি দীর্ঘ, অথচ 
উচ্চারণ করছি হুত্ব-] 


নামের অসম্মান 
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সংক্ষেপে আমার বুল বক্তব্য এই-_ বাংলাভাষায় উচ্চারণ 
এবং বানানের সঙ্গতিবিধানের চেষ্ঠা করা উচিত কিনা? 
যদি উচিত হয় তবে কোন্টার কতদূর সংস্কার করা 
সম্ভবপর ?. এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার শক্তি এবং-সর্বজনন্বীক্কত 
অধিকার যাঁদের আছে, সমন্তার দিকে তাদের মনোযোগ 
দেওয়া আশু প্রয়োজন । এই পথে তাষা প্রয়োঞ্জন সংস্কারের 
প্রস্তাব নূতনও নয়, অলীকও নয়। ইংরেজী তাষাতেও 
এই চে! হয়েছে, আমেরিকানদের দ্বারাও এই চেষ্টা 
হয়েছে। আমাদের তাষায়ও যথাসম্ভব Phonetic spelling 
( ধ্বনিসন্মত বানান) গ্রহণ কর! নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছে। 





নামের অসম্মান 
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 


শ্যামলী যদি গো নামটি তোমার 

চাপার বরণ রংটি কেন? 
গৌরী তোমার “পাউডার*-মাথা 

মুখের বর্ণ নীলাভ যেন! 
তিথারিণী ওই মেয়েটির নাম 

অক্পূর্ণা--অন্ন চেয়ে 
দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা মাগিয়া 

শ্যামাসলীত বেড়ায় গেয়ে । 
স্থনয়ন! নামে মেয়েটির ছ্যাখে। 

অন্ধ নয়ন জনমাবধি ; 
তাহার বোনের লীনা নাম কেন 

হাতীর মতন চেহারা যদি? 
‘টিচারি’ করেন হাসিরাশি-দিদি 

মুখটি যদিও পেচক সম 
হাসিতে তাঁহারে দেখে নি কো কেউ 

. যদিও হলেন ভগ্নী মম! 

অবল! তাহারে কে দিয়েছে নাম 

সার্কাসে বাঘ খেলান যিনি 
সরলার মনে জিলাপীর প্যাচ, 

বিপুলার দেহ বেজায় ক্ষীণই | 
ঝুল্িণী হায় কলহ করেন ' 

চপলতাময়ী কুমারী বীরা, 
গলাখানি হেঁড়ে গানের কিস্ন্থ 

জানেন না হায় শ্রীমতী মীরা। 
করুণাময়ীর নিঠুর হৃদয় 

করেন না কতু কাউকে ক্ষমা, 


উজ্জ্রলা আর হিমানী মাঁসীম! ' 

--টিপিটিপি বলি--কাজল সমা! 
অপরাজিতারা পরাজিতা হন 

দজ্জাল স্বামী শাশুড়ী হ'লে 
বিষ্ণুপ্ৰিয়া পতি-সোহাগিনী 

পুত্রকন্থা পেয়েছে কোলে । 
বীণাপাণি, বাণী, সরস্বতীর 

অক্ষর-জ্ঞান হয় নি মোটে 
বালিকা-বয়সে হয়েছে বিবাহ 

বরের আদর তাই না জোটে | 
ছেঁড়া শাড়ী আর ময়ল! নেমিজ 

পরেন পাড়ার বিলাসিনী-দি 
কুৎসিত ওই মেয়েটির নাম 

| সুন্দরী কেন দিলেন বিধি? 
সত্যবালার সকল কথাই 
| অকারণে শুধু মিথ্যা-ভর! 

নমিতা বিনীতা দুইটি বোনেই 

দেমাকে দেখেন ধরাকে সরা! 
লজ্জাবতীরা পর-পুরুষেরে 

অধুনা থোড়াই ‘কেয়ার’ করে, 
সীতাসাবিত্রী স্বামীত্যাগ করি: 

যাচ্ছে কতই পরের ঘরে ! 


কৃত চআর কব? নাম-সম্মান 

এ জগতে হায় কেহ না রাখে, 
আমারই গ্যাখো না মহাদেব নাম 
নাহ্বৌ পেশাক টুপীটি টাকে | 


EAS AEA রামানদদ-পরিচয় 
|  শ্ত্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


জীবনের পথে চলতে- চলতে যে কয়েক জন দুর্লভ পুরুষের 


সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য হয়েছে, পরলোকগত রামানন্দ 


চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাদের অন্তম । 


" জন্ধ্যাতারার মত । 
চলেছি ফুলিয়ায় মহাকবি কত্তিবাসের স্মতিপুজার অনুষ্ঠানে . 


মধ্যে দেখবার সুযোগ জীবনে ঘটেছিল। তার ব্যক্তিত্বের 


‘নব নব পরিচয় আমাকে ভার প্রতি বেশী করে: আকৃষ্ট 
ক্ররেছে। 


বজের মত .তিনি কঠোর ছিলেন; ফিত্ত সেই 
কঠোরতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল পুম্পের .কোমলতা। তার 
গাস্তীর্্যের ধর্মমকেই সাধারণ লোক বড় করে দেখত। কিন্ত 
সেই গাতীর্ধ্যের তলে তলে রসের যেফন্তধারা বইভ তা 


ছিল তার চরিের একটি অত্যন্ত সত্য পরিচয় ।.. মাথা তিনি 
কারও কাছে নত করতেন না। তার সাধুতা ছিল সকল 


সংশয়ের উর্ে। কিন্ত সেই ভালমাহযির মধ্যে ছিল পুরুষ- 


- সিংহের তেজন্থিতা। কেবল খাঁটি মানুষই তিনি ছিলেন না; 


শজ মানুষও তিনি ছিদেন। দশের সুরে সুর মেলানো তার 
প্রকৃতিবিরুদ্ধ হিল । তিনি ছিলেন সত্যের পুন্বারী। তার 
সংবাদপন্রসেবা ছিল  সত্যেরই সেব|। সত্যকে অনুসরণ 
করতে দিয়ে বিস্তর, বাধা? বির বিজ গাকে সহ করতে 
হয়েছে । 

তবু বলব-- মাথা উ্ করে বিনি চলতেম কী অপরিমেয় 
নিতাঁকতা নিয়ে, তার মধ্যে নম্রতারও সীমা: ছিল না। 
মানুষের মধ্যে ধারা যথার্থ বরণীক্ তাদের কাছে কত সহজে 
তিনি মাথা নোয়াতে পারতেন. ]. - 

একটি ঘটনার স্মৃতি আজও হৃদয়-আকাশে হুল ত্বল করছে 
অনেক দিনের কথা ।, কলিফাতা থেকে 


যোগ দিতে । একই ট্রেনে রামানন্দবাবুরও যাবার কথ! । 
শিল্পালদহ ষ্টেশনে এসে তাকে খুঁজুছি। প্রথম শ্রেণীর কামরায় 
তিনি নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাতেও তার দেখা মিলল 
না। তবে কি তিনি আসেন নি? ট্রেন ছাড়ার তখন আর 
বেশী বিলম্ব ছিল না। এমন সময় একজন বললেন, রামানন্দ- 
বাবু থার্ড ক্লাসে। সত্যই ডাই । আমি গিয়ে দেখি সেই 


খষিপ্রতিম সৌম্যদর্শন মানুষটি প্রশাস্তচিত্বে বলে আছেন . 


ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরার একটি প্রাস্তে। আমি যেতেই 
তিনি বললেন তার অন্ম্থকরণীয় ভঙ্গীতে £.. 'তীর্ঘে চলেছি। 
তীর্ধ করতে হলে কষ্ঠ স্বীকার করতে হয়।? বিনয় যে 
যথার্থ প্রতিতার লক্ষণ-_-এ সত্য সেদিনের ঘটনায় মর্দ্বের 
গভীরে উপলব্ধি করেছিলাম। যারা শুধুই পণ্ডিত, কেবল 
বুদ্ধির ফসরত করেছে তাদের 'ওঁদ্বত্যই চিরকাল প্রবল। 


তাঁকে নান! অবস্থার 
কৃষ্ণনগর নিয়ে চলেছি কি একট! অনুষ্ঠান উপলক্ষে । তিনি 
'চলছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় । আমি সন্তরীক থার্ড 
‘ক্লাসের যাদ্ী। 


এপ প্রতিভায় বীর প্রতিভাবান তারা কিন্ত চিরদিনই নত্র ও 


রামানন্দ উত্তম হয়েও নিরভিমান ছিলেন। * 
সেবার তাকে! 


নিরতিমান। 
আর এক দিনের একটি ঘটনা মনে পড়ে। 


রাণাঘাট &েঁশনে তিনি এসে আমাদের 
কামরায় উঠলেন। এক বন্ধু আমার ক্ষুদ্র কার হাতে খাবার 
দিলেন। সে এফ হাতে খাবার দিয়ে আর এক হাত 
বাড়াল। ইচ্ছা আরও নেবে। রামানন্দবাবু সকৌতুকে 
এই দৃগ্ঠ দেখছিলেন। ম্মিতহাস্তে বললেন, “তোমার কনাটি 
দ্বিভুন্ধা না হয়ে যদি দশতু্খা হ'ত | 

তিনি সমালোচনা করবেন বলে আমার একখানি 
পুস্তকের ছুই কপি তার কাছে পাঠিয়েছিলাম | কিছু দিন 
পরে দেখি এক কপি তিনি ফেরত পাঠিয়েছেন। যাদের 


"ভিনি স্বেহ করতেন তারা জানত-_সেই স্নেহ নিঃশবে প্রকাশ 


পেত কত খুটিনাটি জিনিষের তিতর দিয়ে। কত রকমের 
সমস্ভা নিয়ে তাকে ভাবতে হ'ত, লিখতে হ'ত | কত দেশ 
দেশাস্তরে যাবার অন্ত তার কাছে ডাক আসত | সমুদ্রের ১ 
এ পারের এবং ও পারের কত মনীষীদের চিঠির অবাঁব দিতে 
হ'ত তাকে । কিন্ত এত কাজের মধ্যেও তিনি মনে করে 
বইখানি পাঠিয়েছিজেন। তার চেতনার আলে! ছিল দিগ্ত- 
বিস্তারী। তার খ্যাতি ছিল জগৎ-জোড়া। তবু যারা ছিল 
আমাদের মত নগণ্য তাদেরও জীবনের জখহুঃখের প্রতি তার 
দৃষ্টি ছিল অতন্ম। ভার বিশ্ব. ছিল বৃহং। মানবতার তিনি 
ছিলেন উপাসক। কিন্ত সেই বৃহ বিশ্বের বিস্তারের মধ্যে 
তার কাছের মাহুষগুলি কখনও হারিয়ে যার নি। নিকটের 
মান্যগুলির সুখ-ছুঃখকে বাদ দিয়ে যে একরকমের তাসা- 
তাস! মানবতার জয়গান আজকাল একট! ফ্যাশামের মধ্যে 
দাড়িয়ে গেছে সেই মানবতাকে ভিনি সংশয়ের দৃষ্টিতে 
দেখতেন। তার মানবতার ভিত্তি i ্তমাংলের তি 
ব্যক্তির কল্যাণ ।' 

বৃদ্ধিতে তিনি ছিলেন হিয়া তার যুক্তির বাধুনি 
সক্রেটিপের কথা ম্মরণ করিয়ে দিত। প্রবাসীর এবং “মডার্ন 
রিভিউ?-এর অম্পাদকীয্র মস্তব্যগুদির প্রধান আকর্ষণ ছিল 
তাদের অকাট্য যুক্তির সারবভা। গ্রীসের মাতব্বরেরা 
সক্ষেটিসকে বিষ খাইরেছিল। অরুণ আীকদের তিনি 
শিখিয়লেছিলেন যুক্তিবাদী অনাসক্ত মন নিয়ে কেমন করে 
সত্যের, অন্বেষণ করতে হুয়। - যারা দেশের তরুণচিত্তকে 


আবাঢ় 





তর্ক করতে, বিচার করতে শেখায় তারা অতীতের শাসনের 
ভিভিযূলে দেয় ফাটল ধরিয়ে, মিথ্যার আধিপত্যে হানে 
দারুণ আঘাত । রামানন্দবাবুর সমালোচনার পদ্ধতি তরুণ- 
বাংলাকে শিখিয়ে গেছে মুক্তির সুতীব্র সন্ধানী আলোর 
সত্যকে কি করে আবিষ্কার করতে হয়। ক্ষমতা! ছিল যাদের 
হান্তের মুঠোর মধ্যে ভাদের কাছে তাই তিনি ছিলেন এত 
ভীতিপ্রদ। বাংল! তথা তারতকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর 
” হুতে রামানন্দবাবুর সপ্ডেত লেখনী কতখানি সাহায্য করেছে, 
বিশ্লেষণ করে তার পরিমাপ করা যায় না। তার কাছে 
আমাদের ধণ অপরিশোধ্য। স্বাধীন তারতবর্ধের তিনি নিশ্চয়ই 
অন্ততম শর] । . 
তবু বলব--তাফে যুক্তিবাদী নিছক পণ্ডিত বললে তার 
সম্পর্কে সবধানি বলা হয় না। তাবাবেগও তার মধ্যে 
ছিল প্রচুর যদিও সেই ভাবাবেগের অভিব্যক্তির মধ্যে 
কফোনরকমের নাটুকেপনা! ছিল না। এক দিনের কথা জআন্বও 
তুলতে পারি নি। শীস্তিপুরে তিনি গিয়েছেন এক সাহিত্য- 
সভার সভাপতি হয়ে। আমি তার লঙ্গে আছি। লকালে 
স্থানীয় ভ্রান্মসমাজ্জের মন্দিরে উপাসন] হচ্ছে। আচার্ধ্যের 
আসনে রামানন্দবাবু। "তিনি উপাসনা করছেন। তার 
ছুই গণ বেয়ে দরদর ধারায় বিগলিত হচ্ছে প্রেমাশ্রু। 


। তক্তের সে কি মর্ম্নপশী কান্না { সেদিনের সেই সি প্রভাতের 


রি একটি ঘটন! বিদ্যদ্বীণ্ডিতে আমাকে যা দেখাল ভার পরিচয় 


আগে আমি কখনও পাই নি। সম্পাদক রামানন্দকে দিনের 
পর দিন দেখেছি তার টেবিলে 1 কত রকমের কাগজে ভর্তি 
সেই টেবিল। প্রাচীন তপোবন থেকে আর্ধ্য খষি যেন: 
আবিভূর্তি হয়েছেন বিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে।- মুখচ্ছবিতে 
কি অতলম্পর্শা প্রশান্তি { চলায়, বলায়, তাবে,-তঙ্গীতে কোন 
রকমের চাঁঞল্য নেই। আপনা থেকে মাথা বার বার ছুয়ে 
পড়েছে তার পদপ্রান্তে। বক্তা রাঁমানন্দকে দেখেছি। সেই 
বক্তৃতাস্ক উচ্ছাদের বাড়াবাড়ি কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে 
না। যুক্তির পর মুক্তির দ্বার! বক্তব্য বিষয়টিকে শ্রোতৃমগলীর 
হৃদয়ে ঘায়ে খায়ে বসিয়ে দেবার কৌশল ছিল তার বাগ্সিতার 
বৈশিষ্ঠ্য । বিপিনচন্ত্র পালের বক্তৃতাও শুনেছি | সেই বক্তৃতার 


ক মধ্যে ছিল নাকে জলপ্রপাতের পর্জন। তা শ্রোতাদের 


মনকে নিমেষে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেত { বিপিন্চন্দ্র 
বক্তৃত। করতেন আর সেই বক্তৃতার ভাষা শ্রোতৃবর্পের 


* মনের গভীরে স্বষ্টি করত একটা বিপুল আলোড়ন। বারা. 


ভার বাগ্সিতার পরিচঘ্ব পায় নি তাদের বোঝানো যাবে 
না বাংলা তাষায় বক্তৃতা কতখানি জোরালো হতে পারে। 
কিদ্ব রামানন্দবাবুর বক্তৃতার ধরণ ছিল শ্বতন্র ৷ 

আমাদের নিতান্ত আপনার জন হয়ে যিনি প্রাণ খুলে গল্প 


করতেন সেই সহজ মানুষ রামানন্দকেও আমর! কতদিন- 


রামানন্দপরিচয় 





২৯৯ 





কত বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে পেয়েছি । সে সময়ে তিনি কোন 
আড়াল রাখতেন না। দেশ-বিদেশের মনীষীদের কথা বলতে 
তিনি ভালবাসতেন । ভগিনী নিবেদিতার ও মহধি দেবেজ্রনাথ 
ঠাকুরের জীবনের অনেক কাহিনী তার মুখ থেকে শুনেছি। 
রবীন্দ্রনাথ এসেছেন ভার বাড়ীতে । ভার শিশু নাতনীর হাত 
কবির হান্ডে 1 হাসতে হাসতে পরিহাসপ্রিয় কবি তাকে বলে- 
ছেন“ রামানন্দবাবু, আপনার মাশুনীর পাণিএহণ করলাম ।” 
মজ্জলিসী রামানন্দের পরিচয় যারা পায় নি তাদের কাছে তার 
ব্যক্তিত্বের অতি সামান্ত অংশই উদবাটিত হয়েছে।. তার 
চোখ দিয়ে আমি ইউরোপের ছবি দেখেছি। ইউরোপ থেকে 
স্বদেশে ফিরছেন | ওদেশের এক তদ্রলোক কথাপ্রসঙ্গে 
তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন £ “আমাদের দেশের রান্না আপনার 
কেমন লাগল ?” অপ্রিয় সত্য বললে পাছে বিদেঙ্গী তদ্রলোক 
হুঃখ পান তাই অনন্করণীয় ভঙ্গিতে রামানন্দবাবু জবাব দিলেন, 
"ভালই লেগেছে, তবে আপনাদের দেশের রাহ! বেদী খাওয়া 
যার না।” তার মুখ থেকে এই রকমের গল্প শুনতে শুনতে 
আমরা কত হাদিই না হেসেছি ! 

তখন তিনি ইউরোপে । কানের পীড়ায় কষ্ট পাচ্ছেম। 
চিকিৎসকের বাড়ীতে গিয়েছেন কান দেখাতে । 
ভাঙ্গার হিসাবে তার ইউরোপে খুব নাম। চেয়ারে 
বসে প্রবীণ" সম্পাদক রামানন্দবাবু। ভাক্তার সামনে 
দাড়িয়ে । রামানন্দবাবুকে তিনি হা করতে বললেন। হা 
করতেই ডাক্তার তার মুখের মধ্যে একটা লেন্স ফেলে 
দিলেন। তার পর খুর যত্ব নিয়ে তাকে দেখে ডাক্তার, 
ব্যবস্থাপত্র লিথে.দিলেন। . রামানন্দবাবু যখন বাড়ী ফিরে- 
এলেন. .লব্দেন্দের বাপারটা তখনও তার মনের মধ্যে. 
ছোট কাটার মৃত. খচ ধচ_ করছে। একই বাড়ীতে শখন, 
রবীল্্রনাথ সদলবলে অবস্থান করছেন। একই চিকিৎসক 
রবীন্দ্রনাথকেও দেখেছেন ইতিপুর্ব্বে এবং যথারীতি তার মুখের 
মধ্যেও লত্ে্দ ফেলেছিলেন। ব্যাপারটা কবির কাছেও খুব 
প্রীতিকর বলে মনে হয় নি। কিন্ত ঘটনাট! চেপে গেছেন 
তিনি। ডাক্তারের ওখান থেকে ফিরে রামানন্দবাবু বসেছেন 
কবির ফাছে। আর কেউ নেই। ছু'এক কথা হওয়ার 
পরে রবীজ্জনাথ ঘিজ্ঞাপা করলেন, “মশাই, ভাক্তার কি 
আপসাফেও লেন্স খাইয়েছে ? রামানন্দবাবুর তারাক্রাস্ত- 
মন থেকে সঙ্গে সঙ্গে আহত অভিমানের বোঝা নেমে গেল । 
ল্‌জেন্স খাওয়া. সম্পর্কে ছ'্নেরই অভিজ্ঞতা এক । কারও 
মনে আর ক্ষোভ রইল না। গল্পের মঙ্জলিসে এই বরণের 
কাহিনী যধন তিমি পরিবেশন করতেন, আমর! প্রচুর হালির 
সঙ্গে তাদের নির্মল রস আস্বাদন করতাম । ৃ 

সম্পাদক রামানদ্দকে দেখেছি, বক্তা রামানন্দকে দেখেছি, 
ম্ধলিসী রসিক. ব্রামানন্দকে দেখেছি, তাকে বিভিন্ন রূপে- 


৩০০ 


প্রবাসী 


১৩৫৯ 


বিরহিত রি রা 


দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। দেখেছি তার মধ্যে 
ব্রাহ্মণের জ্ঞানের পিপাসা, ক্ষঅিয্বের মিতাঁক চিত্তের 
অপরিসীম দৃঢ়তা, দেখেছি বুদ্ধির এবং চরিড্রের আতি- 
জাত্য। কিন্ত শাস্তিপুরের ত্রাহ্মসমাজে ার অশ্রু্লাবিত মুখ- 
মণ্ডলে যে হবিখানি সেদিন দেখেছিলাম তারই মধ্যে বোধ 
হয়, ফুটে উঠেছিল তাঁর পরম পরিচয় । আসলে রামানন্দ 
ছিলেন ভগতভ্ঃ। তার: হৃদয়-আকাশে যে কামনা সর্বব-. 
সময়ের জন্ত হলত ধ্ূবতারকার মত সে হচ্ছে তগবানকে 
পাওয়ার ব্যাকুল কামনা । কিন্ত মর্শ্মের গভীরতম প্রদেশের 


এই নিবিড় আকাজ্ষাকে বাহিরে প্রকাশ করতে তার 
কুঠার অবধি ছিল লা। আমার সঙ্গে কথাবার্ভায় তাকে 
ভগবানের কথা বলতে কথনও শুনেছি বলে মনে পড়ে না। 
তবু তার হৃদয়কে জুড়ে ছিল সেই পরম পুরুষকে উপলব্ধি 
করবার সর্বগ্রাসী কামনা । আর মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে 
তিনি ভালবেসেছিজেন বলেই নরদেবতার অসম্মানকে তিনি 
কিছুতেই সহ করতে পারতেন না, বরদাস্ত করতে পাছে “A 
না অপ্যাচারীর স্পর্দ্ধাকে। 


ented 


দেবানন্দ 
জীননীমাধৱ চৌধুরী 


৪ % রী [5] 3 . 
ফলিভাত্তার় পিষাজী উল টপলক্ষো ধাল গলার তিলক 
আসিতেছেন, সঙ্গে আগিতেছেম খাঁপার্দে ও ডাঃ বৃত্তে । ছাত্র 
মহলে মহা! উৎসাহ । বরিশালে ফুলারী লাঠিবাজির পরে 
দেশময় যে উদ্েজনার ঢেউ উঠিয়াছিল ধীরে ধীরে শাহা 
মিলাইয়া যাইতেছিল। দমননীতির নিস্পেষণে শ্বদেঈী ও 
বয়কট আন্দোলনের গতি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। ব্রিটিশ 
“ফেয়ার ভিলে” বিশ্বাসী নরমপন্থী মডারেট নেতাদের অধিরুত 
কংখেল, বিলাতী পালণামেণ্টে লিবারেল পার্টির প্রভাবের 
উপর অনেকধানি আশা রাখিয়াছিল। এই নেতার! তখনও 
বিলাতে ডেপুটেশন পাঠাইবার কথ! ছাড়া আর কোঁন উপায় 
দেখিতেছিলেন না । গোপালকষ গোখলে বিলাতে গিয়া 
ভারত গবর্ণমেন্টের ভ্ববরদত্ত নীতিকে একটু উদার করিবার 
জন্ঞ বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেন। ছাজমহুল ও যুবক- 
সম্প্রদায় প্রাচীন নেতৃত্বের উপর বীতশ্রন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। 
নূতন নেতৃত্ব তখনও রাজনৈতিক ররঙ্রমঞ্চে স্থান করিয়া লইতে 
পারে নাই! এই অনিশ্চিত অবস্থা ও দ্বন্দের মধ্যে পড়িয়া! 
ছাআঅসমাক্জ খাদিকট! উচ্ছত্খল হইয়! উঠিয়াছিল, কথায় কথার 
দেশের প্রাচীন, অভিজ্ঞ নেতাদের অসম্মান করিতেছিল। 


ইণ্ডিয়ান মিরর এই গশি& আচরণের নিন্দা করিয়া বলিল, 


. ভূঁইফোড় নেতারাই এজ দ্বায়ী। 

শিবার্জী উৎসব উপলক্ষ্যে চরমপন্থী নেতারা যখন তিলককে 
নিমন্ত্ৰণ করিলেন, তখন ফলিকাতাত্ব মডারেট নেতারা মনে 
মনে শঙ্কিত হইলেও একটি মি নেতাদের সঙ্গে হাত মিলাইলেন 
মহাযাধ্রের. নেতাদের .অত্যর্ধন| করিবার ভর্ভ। 


তাহারা! ' 


ভাবিলেন তিলকের আধমমে স্বদেশী আন্দোলনে মদ রি 
উৎলাহ আলে তাহান্তে ঈগল চইযে।” 

প্রধানত রাহ্নীতিরর আড়ালে ঘুবক-সন্ধায়ের মধ্যে 
থে অন্ত প্রকার আন্দোলনের চেঠা বিচ্হি্তাবে আরছা হইয|- 
ছিল, প্রবীণ নেতার! অনেকে তাহার ব্যাপকতা ও তবিত্বর্ঘ ১ 
পম্বন্ধে বিশেষ খবর রাখিতেন না! কিন্ত দুর মহারাষধ্রে সে 
খবর পৌছিয়াছিল। নব ভাগরপের প্রথম হইতে ছুই দেশের 
মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান আরম্ভ হইয়াছিল। মহারা্রের 
গণপতি ও শিবাজী উৎসবের পরে পঞ্জাব হইতে আপিল 
গুরুগোবিন্দ উৎসব। বাংলার নিজের বীর সন্তানদের কথাও 
মনে পড়িল-_ফলে প্রতাপাদিত্য উৎসব, মিরকাশেম উৎসব 
আরম্ভ হইল। 

দেশের বীর সন্তানদের পুণ্যস্থৃতি স্মরণে ভ্বাতীয় চেতনা 
উদ্ধ দ্ধ করিবার ভ্রন্ভ বাঙালী হিন্দুরা এই সব ট্টংসব আরম্ত 
করিলে দুই শ্রেণীর লোকের ইহা! ভাল লাগিল না। তাহারা 
প্রতিবাদ ও পাণ্ট| উৎসবের প্রস্তাব করিল। ইংরেজ সন্প্র- 
দায়ের মনে হইল, স্মরণ করিবার মত তাহাদের অনেক... 
কার্তিকলাপ তার্তবর্ধের ইতিহাসে লেখা আছে, তাহারাই ৯১ 
বা কেন সেগুলি স্মরণ করিয়া উৎসব করিবে না? পলাশী 
মেমোরিয়াল, মিউটিনি মেমোরিয়াল, ক্লাইভ মেযোরিয্ালের 
প্রস্তাব উঠিল তাহাদের পক্ষ হইতে। দ্বিতীয় শ্রেণীর 
প্রতিবাদকারী বাংলাদেশের শিক্ষিত মুসলমান-সম্প্রদায় । 
এই সম্প্রদায়ের কেহ কেহ, আহম্মদ শ! হুরাণীর পাণিপথের 
যুদ্ধদবয় ম্মরণ করিয়! উৎসব করিবার প্রস্তাব করিলেন শিবাজী 
উৎসবের প্রতিবাদে । 


আষাঢ় 


. দেবানন্দ 


৩০১ 
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যহা উৎসাহে শিবাজী উৎসব হইল । উৎসবের বিবরণ দিয়া. 


যুগান্তর এই মর্মে লিখিল-_শিবান্তী মহারাজের কাছে তাঁহার 
তরবারি হিল রান্বসম্মানের চাইতে বেশী আদরের বন্ত। 
তরবারির দই তিনি তবানীর প্রিয় হইয়াছিলেন। হে 
ভারতবালী, আজ যদি তোমরা তরবারি দুরে ফেলিয়া দিয়া 
তরবারিহীন শিবাদীকে হৃদয়ে স্থান দিতে অগ্রসর হও, নিশ্চয় 
জানিও তোমাদের এ হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইবে। তিলক 
“বক্তৃতা করিলেন, "ইংরেজ আমাদিগকে চণ্ডালের মত দ্বণা 
অপমান করে। যাহার! এই ব্যাপারের প্রতিবাদ করে না 
তাঁহারা মহুয়নামের যোগ্য নহে। বিদেশী জিনিসের বিরুদ্ধে 
সকলের মনে ঘ্বণী ও বিদ্বেষ ভ্বাগাইয়া তুলিতে হুইবে । যত 
অত্যাচার ভৃষ্টক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আমাদের স্বদেশী জিনিস 
ধাবতার করিতে ভইনে।” সমবেত শ্রোতাদের সন্বোধন, করিয়া 
তিনি আরও বলিলেন--_*ন্বদেঈগীর শত্রু আমাদের স্বদেলবাসী 
ধার! বিদেশী সরকারের গোলামী করেন। মনিবের কাছে 
তারা আত্মরিক্রয় করিয়াছেন, সত্য বন্িবার সাহুস কই ডাঁদের। 
লিয্নাজী ছিলেন খাঁটি স্বদেণী। ভার লিভ! সরক্ষান্ের টাকুন্ি 
জ্ন্িতেন। জিদান্গী হান বিদ্তদ্ধে বিজ্রোহ ভরিয়াছিদেদ।" 
একদিযো গুকাছা মৃত! লধিভিতে-হড়ভা ঢলিতে লাগিদ 
আবার ভাহার ছই শ্রম হরাঠি সহকারীকে সঙ্গে দইয়। তিলফ 


মহারাদ অনুশীলন সমিতির অধিনায়ক মিঃ যিজের “গৃহে 


“উপস্থিত হুইলেন। বাংলার গুপ্ত সমিতি গঠন সম্বন্ধে আলোচনা 
চলিতে লাগিল। 


বাংলার বিপ্লবী দলের নেভানোর কাছে মহারাধু টি 


সংবাদ আসিয়াছিল যে, মরাঠী নেতারা তিন শত যুবককে 
আমেরিকা! হইতে যুদ্ধ-পরিচালনা-বিষ্ঞায় সুশিক্ষিত করিয়া 
আনিয়াছেন এবং বোম্বাই প্রদেশে প্রায় দেড় লক্ষ স্বেচ্ছা- 
সৈনিক সংগ্রহ করা হইয়াছে । এই সংবাদ পাইয়া বাংলায় 
এক লক্ষ শ্বেচ্ছাসৈনিক সংগ্রহ করিবার চেষ্টা! হইতে লাগিল । 
ঢাকার কেন্দ্র হইতে পুর্ব ও উত্তর বঙ্গের সর্ব অহুণীলন 
সমিতির শাখা! প্রতিঠিত হইতে লাগিল। কলিকাতা, 
মেদিনীপুর ও/চন্দননগরের কেন্দ্র হইতেও স্বেচ্ছাপৈনিক 
সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হইল। রুদ্ধদ্বার কক্ষে মহারাষ্ট্রের 
তাঁদের সঙ্গে বাংলার নেতাদের আলোচনা হইল, দ্বাররক্ষা 
করিতেছিলেন ঢাকা অঙ্গলীলন সমিতির পুলিনবিহাত্নী দাস 
৷ ও আনন্দ চক্রবর্তী । 
হাতিবাগানের কেন্দ্র উঠিয়া যুগান্তর আপিসে গিযাছিল। 
তকরুণ-সমাজের মন বিপ্লবযুখী করিবার ভন্ত যুগান্তর জ্বোর 
প্রচারকার্ধ্য চালাইতে লাগিল । যুগান্তরের গএ্রাহকসংখ্যা 
" ক্রমে বাড়ি চলিল । নূতন সভ্য সংগ্রহ, সভ্যদের শিক্ষার 
ব্যবস্থা চলিতেছিল। জায়গায় জায়গায় স্থানীয় নেতাদের 
আনীনে পৃথক সমিতি স্থাপিত হইতেছিল ।. | 


বিপ্লবগদ্থী যুগান্তর, অরবিন্দের বন্দেমাতরয্‌, বিপিনচন্তর 
পালের নিউ ইণ্ডিয়া ও ভ্রহ্মবান্ধবের সন্ধ্যা যুগপৎ সরকার 
ও মডারেট নেভাদের আজ্ঞমণ করিতে- লাগিল। লোকে 
নূতন ভাব ও চিন্তার এই সফল সাহসী প্রচারককে বন্দে- 
মাতরয্‌ পার্টি নাম দিল। এই দলের প্রধান পুরুষ বন্দে- 
মাতরমের পরিচালক । সমাজের অনেক পদস্থ ব্যক্তি এই 
দলের প্রত্যক্ষ ও গোপন সমর্থক এবং পৃষ্ঠপোষক 'হইলেন। 
নিউ ইও্িয়ার সম্পাদক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় 
বাংলার সর্ব ঘুরিয়! নৃতন ভাব ও চিন্তা প্রচার করিতে 
লাগিলেন ।* 

মিঃ রায়ের এক জরুরী পত্র পাইয়া ভবেশকে চক্রবেড়ের 
যাইতে হইল । সে যাইবার জন্ত জামা কাপড় পরিতেছে, 
দেখিল বগলে কতকগুলি কাগজ লইয়া দেবানন্দ বাহিরে 
যাইবার শ্রন্ভ প্রস্ত্ত হইয়াছে । সে বলিল, আজও যুগাস্তর 
নিক্রী করতে বেরুচ্ছিস ন! কি? 

দেবানন্দ হাসিয়া! বলিস, ডু, এই কাজের ভার পড়েছে 
আমার উপত্র। 

ভষেণ বলিস, আমান তথা শোন্‌। আমি চন্রেবেযের 
ঘাছি, আমার সঙ্গে আত চল। অর পর আর ভোছে 
ফর্তব্যচ্যুত করবার জ্রন্ত ডাকব না। 
" দেবানন্দ--কাগঞ্জ বিক্রি করে পরসা 
হবে। 

তবেশ-_কাগজগুলো হযেলের ছেলেদের মধ্যে বিলি 
করে দেওয়া যাবে । দাম আমার কাছ থেকে নিয়ে জমা দিয়ে 
আসিস। আজ চল ভাই আমার সঙ্গে । মাম! লিখেছেন, 
বাবা তাকে নাকি এক চিঠি লিখেছেন আমার বিলেত যাওয়া 
সঙ্বন্ধে। দরুরি পরামর্শ আছে। 
_ দেবানন্দ--আপনার সঙ্গে জরুরি পরামর্শ, আমি গিয়ে 
কি করব? | 

তবেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, তুই কিটির ' সঙ্গে গল্প 
করবি। 

দেবানন্দ লক্ষ্য করিয়াছে জাছকাল ভবেশদা মাঝে মারে 
কিটির কথা তুলিয়া তাহাকে ঠাট্টা করেন। কিটি মেম 
পবর্ণেসের কাছে পড়ে, সাহেবী চালে থাকে, কিন্ত দেবানন্দ 
দেখিয়াছে তাহার নিজের একটা আলাদ! চেহারা! আছে। 
সেটা যেন অনেকখানি শান্ত, আর একটু মি । সেদিনকার 
কথা ভাহার মনে পড়িল। কি একটা-ছেলেমাছুষি করিতে 
করিতে কিটি হঠাৎ ঘাড় কাৎ করিয়া তাহার দিকে চাতিল। 
মনে হইল যেন দৃটি দিয়া বজিতেছে, দেখ আমি কেমন সুষ্ঠ মি 
করছ্ছি। মনে হুইল চাহনি দিয়া সে যেন বলিতে চাহিতেছে, 
তোমার সঙ্গে আমার ত বোঝাপড়। হয়ে গেছে, নয় কি? 


জমা দিতে 


' এই বোঝাপড়াট। যে.কি.সে বছ চে&া করিয়াও ধরিতে পারে 
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প্রবালী 


১৩৫৯ 





মা। তাহা না পারুক, কিটিকে বেশ লাগে তাহার। আর 

বোধ হয় কিটির জুই সে চক্রবেড়ে যায়। 

ভবেশের কথ! শুনিয়া তাহার একটু লঙ্দা হইল। সে 
তাবটুক্‌ বাড়িয়া ফেলিয়া সে বলিল, আজ থাক। 

ভবেশ মুচকি হাসিয়া বলিল, জাচ্ছ! । 

একটু পরে সে আবার বলিল, বি-এ পাস করে বিলাত 
যাবার কথা। হঠাৎ বাবা এখন এ কথা তুললেন কেন, আর 
আমাকে কিছু না লিখে মামাকে লিখলেন কেন বুঝতে 
পারছি নি। 

তবেশের পিতার ও তাহার এই পঞ্জের কথা একটু বলা 
হইতেছে। 

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়ে ভাবের 
বন্ধ! বহিম্বাছিল দেশে। মহারাজা, রাজা, জমিদার হইতে 
আর্ত করিয়! যুটে, মজুর, চাষী, গাড়োয়ান, দোকানদার, 
সবাই যেন একটা যাছ্‌-মন্ত্রে নবজাএ্রত দেশপ্রেমের প্রেরণায় 
আদাদ! মাহুয হুইয়া উঠিন। ভবেশের পিতা চিরকালের 
রাজভজ্ঞ জমিদার । মহারাণী ডিষ্টোরিয়ার স্বৃত্যুর সনে তাহার 
যে মেয়ে জশ্মিল তাহার নাম রাখিলেন ভিক্টোরিয়া । তার 
পরের বছর তিনি ব্রায়বাহাছবর খেতাব পাইলেন। বদভঙ্- 
বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হইলে রায়বাহাছুর খামের সর্ব- 


সাধারণের সঙ্গে মিলিয়া খাজি পায়ে রাখীবদ্ধানের শোডা- 


যাত্রায় যোগ দিয়া পান করিলেন 
তাই ভাই এক ঠাই, ভেদ নাই ভেদ নাই । 
বন্দেমাতরম্‌ সারকুলার জারি হইলে যে. সব ছেলে সুল 
হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল তাহাদের অন্ত তিনি গ্রামে জাতীয় 
বিভালয় খুলিলেন। দেণী কাপড় বিক্রয়ের অভ হাটে . তিনি, 
দোকান থুজিলেন। 


তারপর আদ্দোজনের দ্বিভীর অধ্যায় আরস্ত হুইল ফুলারী - 


শঅভিযানে। রেগুলেশন লাঠির আবির্ভাব হইল । আরম্ভ 
হুইল হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের, জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদের 
উক্ষানি দেওয়া, বন্দেমাতরম্‌ ও স্বদ্েণীর বিরুদ্ধে পুলিশের 
অভিযান । ইংরেজ রাজপুরুষগণ ও ইংরেজ কাগজওয়ালারা 
ঘোষণা করিল__এডুকেটেড বেঙ্গালীজ আর সিরিয়াসলি 
ডিসলয়াল (শিক্ষিত বাঙালীর! একেবারে র্লাজতক্তিহীন )। 
দেশের অনেক জমিদারের যন রায়বাহাছর ঘাবড়াইয়া 
গেলেন। দেশের সর্বত্র সমাজের পদস্থ, অর্থশালী ব্যক্তিদের 
পশ্চাদপসরণ আর্ত হইল । ব্রায়বাহাছ্র হাত গুটাইলেন। 

অর্থাতাবে জাতীয় বিভালয় উঠিয়া গেল। তাহার প্রতিষ্ঠিত 
স্বদ্ধেশী দোকান হইতে খীহার| ধারে কাপড় কিনিতেন 
তাহার! বাকী টাকা শোধ করিতে ভূলিয়! গেলেন। শেষে 
হইল দোকানের কাপড় চুরি। অনেক লোকসান খাওয়াইয়া 


দোকান উঠিয়া গেল। হাটে বিলাতী লবণ বিক্রয় বন্ধ 


করিবার অন্ত ছেলেরা পিকেটিং আরম্ভ করিলে তিনি 
দারোয়ান পাঠাইয! তাহাদের ধরিয়া আনিয়া খুব ধমকাইস্থা! 
ছাড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন ঠাহার হাটে ফের গোলমাল 
করিলে তিনি তাহাদের ধরিয়া! থানার পাঠাইয়। দিবেন । 
এখন শ্বদেশ্টী আন্দোলন, বয়কট তাহার চোখে রাছপ্রোহ, 
ভাহাদের পারিবারিক রাজভক্তির সুনাম ন্ট হইবার ভঙ্মে- 
তিনি সর্ব! ছুশ্চিন্তাএন্ |. 

স্যালক-পত্বীর এক পত্রে পুের কাধ্যকলাপের টড? 
পাইয়া তিনি সন্ত্রস্ত হইলেন। ব্যারিষ্টার হ্তালককে লিখিলেন 
--আর দেরী না করিয়া ভবেশকে বিলাতে পাঠাই! দাও। 

মিসেস রায়ের ভবেশকে তাড়াতাড়ি বিলাতে পাঠাইবার 
আগ্রহ অন্সিবার একটা কারণ ঘটিয়াছিল। ডবেশ এই 
কারণের কথা কিছু জানিত না। কিন্ত এই কারণ বশতঃই- 
মিসেস রায় ভবেশের পিতাকে ভয় দেখাইয়া তাহার সম্মতি 

আদায় করিবার তব পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রের উত্তর 
ই এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্ত মিঃ রায় ভবেশকে 
ভাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। 

' মিঃ রায়ের গৃহে পৌছিয়! নীচে কাহাকেও না দেখিতে 
পাইয়| তবেশ উপরে উঠিল । 

বিবার ঘরে মিসেস্‌ রায় একন্দন অপরিচিত ভল্রমহিলার 
সঙ্গে কথা বজিভেছিলেন। একটু দুরে কিটি, একটি মেয়ে, ও' 
একজন যুবক বসিয়া নিজেদের মধ্যে আলাপ করিতেছিল 1.১ 
ভবেশ ঘরে ঢুকিবে কিমা ইতত্ততঃ করিতেছে, ইতিমধ্যে বিলি 
পিঁছি দিয়া লাফাইতে লাফাইতে উঠিয়া আসিল। তবেশকে 
দেখিয়া সে চিৎকার. করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, ভবেশ: 
ভাড়াভাড়ি ঠোটে আঙুল ম্পর্শ করিয়া তাহাকে চুপ করিতে 
ইঙ্নিত-করিল। তাহার হাত-ধরিয়! টাওটয়া সে-পাশের পদত 
ঘরে লইয়া গেল । - 

তবেশ ভিজ্ঞানা করিল, কারা এসেছেরে বিলি ? ওদের 
ত চিনি ন!। ধর 

বিলি উত্তর ন! দিয়া হাসিতে লাগিল। ডবেশ বলিল, 
কি হ'ল তোমার মাষ্টার বিলু? এত হাসি কেন? 

হাসিতে হালিতে বিলি বলিল, ইয়া আল্লা 1 ওরা কার! 
তুমি জান না তবেশ দা? 

“ইয়া আল্লা” কথাটা বিলি শিখিয়াছে নিজ্াযুল্লা বাবুর্চির ' ] 
কাছে। বাছারে চুরি করিবার অর্ভ মিসেস রায়ের কাছে | 
বকুনি খাইয়া সে প্রথমেই বলে ইয়া আল্লা ! 

ভবেশ বলিল, না, ত । 

বিলি- চুপে চুপে বলছি তোমাকে । কিটিটাকে যেন 
বলে দিও না। কিটির কাছে এধে আহ্লাদী পুতুলের মৃত 
গালফোল মেয়েটাকে দেখহ ওর মাম আইভি. বুকদি বা 
বাকসি। ও ইংরেজী বলে কিটির গভর্ণেষের মত সুত ক'রে।- 


~ 


আষাঢ় 
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ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। ম্যামী সেদিন বলছিল 
ড্যাডীফে, আমি. সুকিয়ে তনেছি। আর ওর কাছে খুব ফস? 
.পিংপৎ খেলবার বলের মত নাকওয়াল! ষে বসে আছে ও 
“হচ্ছে আইভি বুকসির তাই। কিটির সঙ্গে ওর বিয়ে হবে। 

এই পর্যন্ত বলিয়া! বিলি বুব হাসিতে লাগিল। হাসিতে 
হাসিতে বলিল, পিংপং. বলের. কথা কে বলেছে জান 
) তবেশ দা? কিটি বলেছে। কিটি ইজ মটি। সে বলে 
শ-স্ীনাম্যান চ্যাং চুং। 

হাসি সংক্কামক । খবর শুনিয়! বিস্মিত হইলেও ভবেশ 
বিলির সঙ্গে হাসিতে লাগিল । বিলি বলিল, কিটি বলে এ 
চীনাম্যানকে বিয়ে করতে আমার বরে গেছে। জান 
তবেশদা, ও কিন্ত সত্যি চীনাম্যান নয়, ও একজন ম্যািষ্রেট। 
"বিলেতে পাশ করেছে, ম্যামী বলেছে। 

তারপর সে বলিল, আমি ম্যামীকে বলছি তুমি এসেছ | 
পালিও না যেন। বিলি চলিয়! গেল। 

বিলির মুখে যাহা পে শুনিল তাহাতে তবেন বুঝিল 


পিতার হঠাৎ মত পরিবর্তনের পিছনে মিসেস রায়ের সুপরি- 


ফলিত ষড়যন্ত্র আছে। তাহার পিত ছ্বলিয়া গেল। আর 
অপেক্ষা! না করিয়া! তখনই সে নীচে নামিয়া! গেল। 

:. বিলির সঙ্গে ঘরের বাহিরে আসিয়া মিসেস রা 
এত কোথাও দেখিতে পাইলেন না । | 


৯ 
ডবেশ লক্ষ্য করিতেছিন দেবানন্দ যেন দুরে সরিয়! 
- যাইতেছে। সে প্রায়ই বাহিরে যায় ও দিনের /অধিকাংশ 
সময় হুঠেলে অন্থপন্থিত থাকে ।- পরীক্ষা! দিবে বলিয়া নাঝে 
-মাঝে-বই খুলিয়া বসে--কিন্ত এ পর্য্যন্ত । খাওয়া ও থাকা ছাড়া 


হঞেল-অীবনের সঙ্গে তাহার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইবার মণ্ত। - 


: তবেশ নিজের মলে চিন্তা করে, তুঃখ করে দেবানন্দের- ভবিষ্যৎ 
“ভাবিয়া, কিন্তু জানে তাহাকে ঠেকাইবার চেষ্টা করা বৃথা । 
তাহার নিজের ভবিষ্যংও একটু অনিশ্চিত হুইয়া 
: ফ্বাড়াইয়াছে, কয়েকদিন হুইল তাহার পিতার আর একখানি 
*পত্র আসিয়াছে । পিতা লিখিরাছেন--তাহার মাম! প্রস্তাব 
স্পকরিয়াছেন বিলাত যাইবার পূর্বে তাহার বিবাহ দেওয়া 
কর্তব্য, কারণ বিলাত অতিশয় প্রলোতনের স্থান। তিনি 
- এই প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। তাহার-মাম! একটি স্ু- 
: পাত্রীর সন্ধানও দিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন এই কার্ধ্য সর্ব! 
-ক্ররণীয়। ভবেশ অবিলম্বে এই পাত্রীটিকে দেখিয়া তাহার 
মত তাহার মাতাঠাকুরামীকে যেন জানায়। 
- _ তবেশ বুঝিতে পারিল তাহার মামীর পরামর্শে যামাবাবু 
-বিলাত যাইবার আগে দিস বন্দীর সঙ্গে তাহার বিবাহের 
প্রভাবে তাহার পিতার সম্মতি আদায় করিয়াছেন। লে মিস 


বন্দীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার মিথের মেয়ের আই-সি-এস 
পাত্রের সঙ্গে বিবাহের সুধিব! ফরিয়া দিবে তিনি এই প্রত্যাশা 


ফরেন) তবেশ জানে তাহার পিতাকে তিতরের চক্রাত্ত 


বুঝাইবার চেষ্টা করা নিরর্ধক, তিনি সম্পূর্ণরূপে তাহার 
ব্যারিষ্টার শ্ঠালকের প্রভাবাধীন। সেই দিনই সে পিতাকে 
লিখিল বিবাহ করিক়! বিলাত যাওয়া তাহার মতের বিরোধী, 


তিনি মত পরিবর্তন না করিলে সে বিজাত যাইবে না। 


দেবানন্দ বাহিরে দিয়াছিল। বোঝাপড়া করিবার 
অভিপ্রায় লইয়া ভবেশ সন্যাবেলা একাই চক্রবেড়ে রওনা 


"হুইল । 


নীচে বসিবার ঘরে আড্ডা অস্িয়াছে, বেয়ারার কাছে 
খবর পাইয়া সে সোক্ষা! বসিবার 'ঘরে প্রবেশ করিল। ডাঃ 
চক্রবর্তী, মিঃ গোহো, মিঃ মিটার ও মিঃ গাঙ্গুলী উপস্থিত 
ছিলেন। ডাঃ চক্রবর্তী ভবেশের সঙ্গে করমর্দন করিয়া 


চোখের একটু ইঙ্গিত. করিয়া হাদিলেন। প্রকাশ্যে বন্সিলেন, 


হালো মাই ফ্ৰেও, উই হেডণ্ট সীন ইউ ফর এছেস (এক 
যুগ তোমার সঙ্গে দেখা নেই । ) 

'ভবেশ শুনিল আলোচনা হইতেছে পালামেন্টে শ্তার 
হেনরী কটনের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ মলের উক্তি *পার্টিশান 
ইজ এ সেটলড ফ্যাট” লইয়]। 

মিঃ গান্ুলী উত্তেজিত তাবে বলিলেন, ইংরেজের 
ইতিহাসে কতবার সেটলড ফ্যান্টকে আনসেটল করতে হয়েছে 
মিঃ ম্রলে কি খবর রাখেন না? ' দ্‌ 
॥ ডাঃ .চক্রবর্ডাঁ--তোমাদের ডেলিফেট মডারেট ম্যাক 
আপসেট (পেটের গোলমাল ) না হয় এমন মিঃ মলে একটু 
মোলায়েম করে বলেছেন। সেদিনকার পায্োনিয়ার 
দেখেছ ? 

মিঃ গাঙ্কুলী--কবেকার ? যে ইসুতে *গোম্ডেন বেঙ্গল 
লিফলেট হোপস্‌” বেরিয়েছে ? 

. ডাঃ চক্তব্ভী-_না, যে ইস্ুভে বাঙালীদের এই বলে ভয় 
দেখিয়েছে “দি ইংলিস উইল ডিসেও আপন দেম উইথ ফায়ার 


এও পোর্ড এও শুট এগ হাং এজ রিমোসলেশলি এজ ইন 


এইটিন ফিফটি সেতন্‌” ( ইংরেজ আগুন এবং তরবারি নিয়ে 
তানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং ১৮৫৭ গ্রীষ্ঠাকে যেমন 
বেপরোক্া! গুলি ও তরবারি চালিয়েছিল আবার সেইরূপ 
চালাবে ।) 


' ভবেশের মনে পড়িল পায়োনিয়ারের এই ভীতি প্রদর্শন 


সম্বন্ধে বেঙ্গলী কি- ভাবে শাহার. মন্তব্য শেষ করিয়াছিল। 
: তাহার মামা মিঃ সুরেন্দ্র ব্যানার্দির বিশেষ ডক্ত 


মামার 
উপর পরোক্ষে একটু কটাক্ষ করিবার লোভ সে সম্বরণ 
করিতে পারিল ন! । বলিল, প্লিজ এক্সকিউজ, পারোনিয়ার 
অকারণে তয় দেখিয়েছে। বেঙগলী এ সম্বন্ধে কমেন্ট বরে 





৩০৪ 


লিখেছে, ‘The educated Indians will never agree 
to England withdrawing from India as such an 
event will atuomatically result in anarchy” 
- (শিক্ষিত ভারতবাসীর! ভারত হইতে ইংরেজদের চলিয়া 
যাইবার প্রস্তাবে কথনও রাজী হইবে না, কারণ তাহার ফলে 
দেশে সঙ্গে সঙ্গে অরাজকতা দেখা দিবে 1) সুতরাং 
পায়োনিক়্াফ অপাছে ভয় দেখিয়েছে । 

ডাঃ চক্রবর্তী উচ্চ হাস্ত করিলেন। বলিলেন, ভেরি 
ক্লেভর অব ইউ টু সে দ্যাট (বেশ বলেছ)। কিন্ত যাই বল 
টাইমসের ”ইওিয়া ওয়ান্্র কক্কার্ড বাই দি সোর্ড এও ইজ হেন্ড 
বাই দি সোর্ড” এই কথার চাইতে পায়োনিয়ারের লেখা 
বেদী জোরালো । 

মিঃ.গোহোইংলিশম্যান কি কম যায় ভেবেছ? টমি 
এটকিন্স নামে একট! লোক লিখেছে ঈষ্ট বেঙ্গলের *বাডিং 
ওয়ারিয়রদের (স্ফুটনোনুখ যোদ্ধ! ) ঠাওা! করবার জর ইঃ 
বেলে টমিদের একট! রুট মার্চই যথেধ। : 

ডাঃ চক্রবর্তী বলিলেন,' এতদিন গবর্ণমেণ্ট স্বদেশী 
আন্দোলনকে দমাবার ভন্ভ রেগুলেশন লাঠির সন্যবহার 
করছিলেন, এবার এখানকার সব ইউরোপীয়ান ও এংলো- 
ইঙিয়ানের মাথা খারাপ হয়েছে ভয্মে। আসানসোলের 
রেলের এংলো-ইঙিঘ়ানর! মিঃ সুরেন্দ্র ব্যানাঙ্দির এফিছি 
পুড়িয়েছে, দে! টু হেভ বেরিড দি- এফিজি উড হেভ বীন মোর 
এপ্রোপ্রিয়েট ( যদিও কবর দেওয়া বেদী সঙ্গত হ'ত) মিঃ 
গানুলী-দ্িনাজপুরের ম্যাধিষ্রেট মিঃ ভাস কি বলেছে, 
শুনেছ ? এক বক্তৃতায় সে বলেছে সুরেন্জ ব্যানার্জি দিনাজ- 
পুরে এলে ভার গলায় আমি জুতোর মাল! পরিয়ে দিয়ে এখান 
থেকে বিধেয় করব । | 


এদেশের সব এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগদ্রগুলে| এক সঙ্গে 
চীৎকার করছে-_জারও রিপ্রেশন চালাও, আর বিলাতী 
ফাগজগুলোর করেসপনভেন্টরা এখানকার সাহা, সম্বন্ধে 
ক্রমাগত এলানি রিপোর্ট পাঠাচ্ছে। 

মিঃ মিটার-_মেদিনীপুরে জায়গার জ্বায়গার গ্রেন. ER 
হয়েছে। ইষ্ট বেলে কয়েকটাজায়গায় স্কারলিটি (অয়াভাব) 
দেখা দিয়েছে । এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ্গুলি এই খাভাতাব 
সম্বন্ধে কি বলছে তান? 

মিঃ গাচ্ুলী-_এংলো|-ইণ্ডিয়ান কাগজের কথা! বলছ ফেন? 
কুলার নিজে বেঙ্গল চেম্বার বব কদাসকে চিঠি লিখেছে 
স্বদেণীওয়াদাদের কানের ফলে চাউল ও অসন্তাত ত্বিনিসের 
ঘাম বেড়েছে, লোকের কষ্ট হয়েছে। এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ 
. লো সঙ্গে সঙ্গে বলডে আরস্ত করেছে স্বদেশী আন্দোলন 
থান্ডাভাবের অন্য ধায়ী। 

মিঃ গোছে--আচ্ছা, দোনার বাংলা লিফলেট নিয়ে 


প্রবাসী 





সোনার বাংলা ইন্তাহার ছাপাইয়া বিলি করে। 


১৩৫৯. 





পাঞ্ছোনিয়ার, ইংলিশম্যান যে হৈ চৈ করছে ব্যাপারটা কি? 


সত্যি এই নামে কোন সোসাইটি আছে? 


কিছুক্ষণ কেহ ফোন উত্তর দিলেন ন{। শেষে মিঃ রায় 


বলিলেন, যাদবের খবর রাখবার কথা তার! জিনিসটাকে 


উড়িয়ে দিচ্ছে। বন্দেমাতরম্‌ বলছে, সোনার বাংল! লিফ- 
লেটের পেছনে কোন গুপ্ত সযিভি নেই। টেলিগ্রাফ বলছে, 
চুচুড়ায় কোন টেররি& ব| অপিনি বোমাওযালা সমিভি নেই। 
রক্তপাশু কর! বাঙালীর স্বভাবের বিরোধী। কোম লিফলেট 


'যদি সত্যি. বেরিয়ে থাকে সেটা কোন অপ্রক্কতিস্থ লোকের 


ফাজ। ফোন ফোন কাগজ ঠাট্টা করেছে। সন্ধ্যা বলছে, 
শডাক, ডাক,-যত নীলকর, চাকর, কাগজের সম্পাদক, কুলি, 
ব্যারিষ্টার, ভবঘুরে আর ব্যাও বাজনাদার আছে সবাইকে 
অন্তরশন্্র নিয়ে তৈরী হতে বল, 'দেশে ভয়ানক বিদ্রোহ 
উপস্থিত ।” 


ডাঃ চক্রবর্তী মিঃ রায়ের কথা শুনিয়া যুচক্িয় হািলেন 
তিনি জানিতেন যুগান্তর দলের লোকেরা মাঝে মাঝে এই 
মিঃ রাঃ 
দলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছেন । | 

মিঃ রায় উঠিয়া ভবেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তবেশ 
আমার সঙ্গে একটু এস । প্লিজ এক্সকিউজ মি ফর এ ফিট 
মিনিটস ( হু’চার মিনিটের মধ্যে আসছি )। | 

তিনি খর হইতে বাহিরে গেলেন ।. তবেশ ডাঃ চক্রবর্তী 
দিকে চাহিয়! একটু হাপিয়| বাহিরে গেল । 

মিঃ গাছুলী--চক্রবর্তা, মৈমনসিংয়ের ব্যাপারটা কি বহ 


দেখি? মৈমদপিং ও ঢাকায় ললেসনেস ক্রমিক ডিজিখে 


দাড়িয়েছে । খবর পেলাম ঢাকায়-ফের ট্রাবল সুরু হয়েছে 
এ দিকে ধশোরেও নাকি কমিউন্যাল ইল-ফিলিং (সোল্ছদাস্িব 
মনোমালিন্য) দেখা দিয়েছে। 

ডাঃ চক্রচভ্াঁ_-আই এম এক্রেড উই আর গোইং টু হে 
মোর নিউজ শ্রম মৈমনসিং, ঢাক! এও কুমিল্লা, হুট-বেডস অ: 
আ্যাটি হি এফটিভিটিজ ইন ইষ্ট বেঙ্গল ( হিন্দু-বিদ্বেং 
আন্দোলনের কেন্দ্র মৈমনসিং, ঢাকা ও কুমিল্লা থেকে আর' 
সংবাদ আসবে )। মৈননপিঙে যুসলমানর1 বলে বেড়াচে 
ইমান মেহেদীর আবির্ভাব হবে এদেশে ভার শাসন কায়ে 
করতে । মৌলবীনা প্রকান্তে বলে বেড়াচ্ছে কাফেরের সম্প্ 
লুঠ করা, তাঁকে ইসলামে দীক্ষিত করা কোরাণের মতে মেরি 


'টোরিয়াস কান্ড । মৈমনসিঙের কাগজে এই সব এক্‌টিভিটি 


বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছে আর কমপ্লেন করেছে পুলিশ চুপচা 
বেশ আছে। 

নিঃ গোছো--মৈমনসিং কি রা মোকদমা 
ম্যািষ্রেটের জাজমেন্ট দেখেছ ? তার মত এই যে স্বদেশ 
আন্দোলন এই সব রায়টের জন্য দানী । 





৫ই জানুয়ারী, ভারত-মাকিন শিল্প সহযোগিতা চুক্তি সম্পর্কিত কাগজপত্র পরিদর্শনরত 
পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু 





নিউ-দিন্লীস্থ রাষ্্রপতি-ভবনে, চীনে ভারতীয় সংস্কৃতি মিশনের নেত্রী অমতী বিজয়লক্ষমী পণ্ডিত ও 
অন্থান্ত সভাগণসহ ডক্টর জ্রাজেন্দ্রপ্রনাদ 





পূর্ব-আফ্রিকায়, আফ্রিকার নেতা পিটার কইনাঞ্জ ( বামদিকে ) 
সহ দিল্লীর ‘আই. এন, স্কোয়াড্রনের' ক্যাপটেন এস. জি, কশ্মুকার 


আধা 





ডাঃ চক্রবন্তাঁকোয়াইট সো। সেই জন্যই ত.ঢাকার 
আবার কতকগুলি বাজার লুঠ হয়েছে। আর সেই অন্যই 
টাঙ্গাইলের ঘাটাইল হাটের স্বদেশী কাপড় আর দেশী দবণের 

কণতকগুলি দোকান মুসলমানরা লুঠ. করেছে। স্বদেশী 


জিনিসের দোকান যখন . লুঠ হয়েছে তখন স্বদেশী. 
-স্বজম অন্রান্ত পরিবারের ) 


আন্দোলনকেই ভ এদন্য দায়ী করতে হবে । 


মিঃ গোহো--বারে একজম ফ্রেও বলছিল মৈমনলিঙে. 


পন্বাভি আন্দোলন ও জাতীর বিজ্ঞাপন” নামে এক প্যামফ্লেট 
মুসলমানদের মধ্যে বিলি হচ্ছে। প্যামক্লেটের বক্তব্য, 


“হিন্দুদের সঙ্গে দব সংশ্রব বর্ম কর, তাঁদের অধীনে চাকুরি. 


করে| না, তাদের কুলে ছেলেদের পড়তে দিও না, তাদের 
তৈরি শ্রিনিগ কেনো ন', তাদের চাকরি দিও না ছিরে 
জাহামমে পাঠাও ।” 
ডাঃ টি ER এর ফলে লুঠপাট, গৃহদাহ ইত্যাদি ঘটলে 
. ম্যািত্রেট বনবে স্বদেশী মুভমেন্ট এর. জম্য-দায়ী। এও দি 
ষ্টেটমেণ্ট উইল বি স্পর্যাপড. বাই অল দি হোম পেপারস 
(বিলাতের কাগজে এই সংবাদ ফলাও করে ছাপা হুবে)। 
মিঃ.রায় ভবেশকে লইর| উপরে ড্রইংরুমে গেজেন। 


- মিসেস রায় ভাহাদের অন্য অপেক্ষা করিগেছিলেন। কিট 


গতর্ণেসের কাছে পড়িতেছিল। ঘরে আর কেহ ছিল না। 
মিসেস রায় বলিলেন, এই যে ভবেশ এপস । আজকাল তুমি 
এদিকে আসা ছেড়ে দিয়েছ। নিক্ের মামা-মামী পর হরে 
গেছে। তোমার সেই ডি, এস. পি-র হেলে বন্ধুটকে আর 
দেখিনা । সে কোধায় ?. j 
ভবেশ-_সে পড়াশোনায় ব্যস্ত জাছে। 
মিঃ রায়-_তোদার বাবার চিঠি পড়েছে? হি ফুদলি 
এখরিজ উইথ মি ( আমার মত তিনি সম্পূর্ণ. সমর্থম করেন )। 
ভোমার বিয়ে করে বিলেত যাওয়া! উচিত। র্লিসেণ্টলি 
কয়েকটা কেসে দেখা 
একেবারে ন হয়ে গিয়েছে. 
(আমি তাদের দোষ দিই ন1)। 


আই ভোণ্ট ব্রেধ দেম মাচ 


হিজ্ কিট আনলেস দেয়ার ইস সামঘিং টু পুল হিম ব্যাক 
_ (পিছনের কোন আক্রমণ মা থাকলে হোকনা! সহজে 
পবিস যাক্স)] ভাদের- বিয়ে দিয়ে বিজেতে পাঠালে এ 
রকমটা হস্ত না। ভুমি বাপের বড় ছেলে, হি হাজ খেটে 
হোপস অব ইউ (তোমার সম্বন্ধে তিমি অমেক আশা 


রাখেন) । আমার মত এই যেনো হিক্ষ হুড, বি টেক্ম কোন 
দিনের প্র্যানটি তবেশ্‌ - এক কথায় চুর্ণ- করিরা দিল। কিটির 
বত কালো গ্রেয়েকে আই-সি-এস ছেলের সঙ্গে বিরে দেওয়া: 
কি সহ কথা ? মেয়েটার মনের গতিকও সুবিধার নয়। 

স্বদেশী লইয়া মাতিয়াছে। 


বিপদের ঝুঁকি নেওয়া উচিত্ত নহে )। 
মিসেস রার-ক্োমার অন্য যে মেয়েটি আমরা দেখেছি 
“ভেমন মেয়ে আমাদের সমাজে পাওয়া যায় না। যেমন 
টি একমল্লিসড তেমন দেখতে ] 


দেবানন্দ 





গিক্কেছে ত্রিলিয়াণন্ট সং ছেলে ' 


টেম্পটেশন ও অপার- . 
চুনিটিজ এত বেঈ যে এ ইয়ংম্যান ইজ ইত্তিলি ক্যারেভ অফ, 
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এ' মিঃ রায়_কথা দেবার. আগে তুমি যদি দেখতে চাও 
ইট মে বি এরেপ্রড ('সে বন্দোবস্ত কর! যেতে পারে। ) 
_ মিসেস রায়--ও রকম রং বাহন ঘরে দেখতে পাবে 
নাসহত্বে। | 
‘মিঃ রায--সি ইঞ্ তেরি হাইলি কা (তার আত্মীয়- 


মিসেস রার--মেকেটির ভাই আই-সি-এস, বাপ বিহারের 


একটা বড় এষ্টেটের দেওয়ান, কাকা ডেপুটি ম্যাজিত্রেট, জ্যেঠা 


ঠ্যাটুটরি সিবিলিয়ান ছিলেন । 
মিঃ" রায়--সি ম্পিকস ইংজিস লাইক মাদারটং | 
(মাতৃভাষার মত ইংরেজী বলে ) 

মিসেস রাক়--বরাবর. ইংরেজী ক্ষুলে পড়েছে। সবে 
বাংলা কথা বলতে শিধছে।- 

- ছিঃ রায়--সি উন্ড লাভ দি আইডিয়া অব EEE 
ইউটু ইংল্যাও জাফটার ম্যারেপ্র। আই ক্যান এরেঞ দি 
ম্যাটার উইথ ইওর ফাদার । আই -ডেয়ার সে হি ওণ্ট গাজ 
দিল এক্সট্রা একপেল ফর ইওর সেফ । (বিয়ের পরে তোমার 
সঙ্গে বিলেত যাওয়ার প্রস্তাবে ধুদী হুবে। তোমার বাবার 
সঙ্গে কথ! বলে এ বন্দোবন্ত করে দিতে পারি, তোমার জন্ত 
এ বাড়ভি খরচে ভিনি জাপত্তি করবেন ন1)। 

মাম! মামীর .কথাবার্থার মধ্য এডক্ষণ শবেশ কোন 
কথ। বলিবার অবকাশ পায় নাই। ভাহায়| একটু থামিতে 
মে বলিল, বাবাফে আমি লিখে দিয়েছি আমি বিলে 
বাধ না।. 

মিঃ ও মিসেপ রায় আকাশ হতে পড়িলেম। কিছুক্ষণ 
কেছ কোন কথা .বলিতে পারিলেন না এই অপ্রভ্যাণিত্ত 
সংবাদে। প্রথমে হিঃ রায় কথা বলিলেন। তাহার গলার 
স্বর তেমন মোলায়েন শুনাইল না। ভবেশের মুখের দিকে 
চাহিয়া তিনি বলিলেন, হোয়াট ইজ দি আইডিয়া? (তোমার 
মনের ভাব কি?) ভোমার-এই মত পরিবর্তনের কারণ ? 

ভবেশ-__পাস করলে আমি এখানে বি-এল ক্লালে ত্তি 
হুব। A 

মিঃ রায়-_টকিল হবে ?. বাট ইওর ফাদার ওয়ান্টস 


ইউ টু গো টু ইংল্যাও। টি? বাব! চান ভুমি বিলেত 
যাও )। 


তা হুয়ভ চান। তবে আমার হচ্ছে না থাকলে ভিনি 


জোর করবেন না লিখেছেন ।, 


মিসেস বারের মুখে কথা আপিতেছিল না। তাহার এ্ভ 


মাঝে মাঝে বলে মিস জাঙলকে 
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ছাঁড়িয়ে দাও, ও আমাদের দেশের সন্ধন্ধে অসম্মানের কথ! 
বলে, স্বদেণী নিয়ে বিদ্রপ করে। বলে, ইউ এপ আপ ইন 
এভ্রিথিং ( তোমর! আমাদের প্রত্যেক ব্যাপার নকল কর)। 
তোমাদের আবার ‘সোয়াদেনী’ কি? বাবুদের সোয়াদেশী 
একটা £৮৭U৭ (ধাপ! )--একট] মেকি জিনিস-; রাগ করিয়া 
মাঝে কয়দিন গবর্ণেপর কাছে পড়িতে বসে নাই। আই-সি- 
এস-এর হাতে পড়িলে এই স্বদেণীয়ান! হুই দিনে চুটিয়া যাইত। 
তিনিও হাফ ছাড়িয়া বাচিতেন। সব গুছাইয়া আনিয়াছিজেন, 
ভবেশট! ঘাটে আসিয়া ভরাডুবি করিল । 

মিসেস রায় ভাবিয়া! পাইলেন না কেন তবেশ বিলাত 
যাইবার ব্যরস্থা পর্যন্ত কীচিয়! দিল । বোধ হয় হঞ্টেলে 
বাজে ছেলেদের সঙ্গে থাকিয়া! তাহার নৈতিক ও মানসিক 
অধঃপভন হইয়াছে। স্বামীর দিকে চাহিয়! তিনি বলিলেন, 
আমি গোড়াতে তোমাকে বলেছিলাম ভবেশকে হেলে 
বাজে ছেলেদের সঙ্গে থাকতে দিও. না, এখানে রাখে! । 
তখন কথাট শুনলে না। | 

মিঃ রায় একটু চটিয়! বলিলেন, আমি কি জোর করে ধরে 
আনব? তোমাকে কি বলিনি ভবেশ হষ্টেলে থাকতে 
চায়? 

শান্ত হইয়া মিঃ রায় ভবেশকে টা ইওর ডিসিশন 
 হ্যার্জ বিন এ সারপ্রাইজ টু আস (তোমার সিদ্ধান্তে আমরা 
বিস্মিত হয়েছি ), ধীর ভাবে কথাটা! ভেবে ঘেথ। তোমার 
বাবাকে আমি চিঠি লিখছি। 

মিঃ রায় অপেক্ষা ন! করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। 

“মিসেস রায় ভবেশের সঙ্গে আর কথ! বলিলেন না। সে 

নীচে নামিতে লাগিল। 

বিলি লাফাইতে লাফাইতে উপরে উঠিতেছিল ৷ ভবেশকে 
দেখিয়া! সে তাহাকে অ্রড়াইয়া ধরিল। বলিল, তুমি কখন 
এলে ভবেশদ! ? | 

“ভবেশ বিলির গালে হাত বুলাইয়! একটু আদর করিল, 
ৰলিল, হাউ ডু-ডু মাষ্টার বিলু? কিটি বুঝি এখনও পড়ছে? 

বিলি--ওপরে চল না ভবেশদা। কিটি আর আমি 
একট! গান শিখেছি, শুনবে । " | 

ভবেশ_-আমি এই উপর থেকে আসছি। 
আছে। কাল পরণ্ড এসে তোমার গান শুনব । 
বলবে আমি এসেছিলাম । ' 

বিলি তথনও ভবেশকে ভড়াইয়! বরিয়া আছে। সে বলিল 
জান ভবেশদ! কিটি,আর মিস জাঙ্গলের কাছে পড়বে না। 
সেদিন হু’জনে দারুণ ঝগড়া । মিস জাঙগল নাকি বলেছিল 

" গঁবণ মেণ্ট সুড গ্যাং বাবু এজিটেটরস। কিটি তেড়েমেডে 
বলেছিল-__ 

কথ! শেষ না করিয়া বিলি হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল । 


আজ্ব কাজ 
কিটিকে 


প্রবাসী 
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ভবেশ-_কি হ'ল তোমার বিলু? কিটি কি বলেছিল? 
"হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে বিলি বলিল, কিটি কি 
বলেছিল জান ভবেশদ1? কিট মিস জ্রাঙ্গলকে বলেছিল, 
হিহি_ 
ভবেশ-__ এত হাসি কেন বিলু? কিটি কি বলেছিল? 
বিলি হাসিতে হালিতে বলিল, হোয়াইট মানে জান ভবেশ- 
দ|? হোয়াইট মানে পাদা। আর মঙ্কি মানে আন? আন 
ন1? মক্ষি মানে বাদর। জু+তে গিয়েছ” ভবেশদা? জু*তে-&, 
যে লেজওয়াল! বাঁদর আছে সেই বীদর। কিট বলেছিল, 
উই গ্যাং হোরাইট মফিজ হি-_হি-| গ্যাং মানে জাম? 
বিলির হাসি দেখিয়া ও ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের পরিচর 
পাইয়া তবেশও হাসিতে লাগিল ।. হাসিতে হাসিতে সে 


বলিল, গ্যাং নয় বিলু দি গ্রেট, কথাটা হ’ল হাং, মানে ফাসি 


দেওয়া । 

বিলি সোল্পাদে বলিল, ঠিক বলেছ, গ্যাং, স্তাং, 

কিটি বলেছিল সাদ] বাদরকে ফাসি দেব। 
সাদ! বাদর-__হি, হি! 

বিলির হাসির শব মিসেস রায়ের কানে পেৌছিয়াছিল। 
ঘর হইতে. বাহিরে আসিয়া] গম্ভীর স্বরে ভিনি,.বলিলেন_ বিলি 
কি হচ্ছে ওখানে দীড়িয়ে? মাষ্টার আসে মি আজ? 

বিলির হাসি বন্ধ হইল। সে বলিল, নো মমী, আজ. 
ছুটি। | A 

মিসেস রায়_-তাই অনভ্যের মৃত টেচাচ্ছ? উঠে এস । ' 

বিলি আস্তে ভবেশকে বলিল, তুমি ঠিক আসবে পরশু 
ভবেণদ1? 

-ভবেশ-_তুমি এখন ওপরে যাও বিলু, ইওর মমী ইজ ক্রস 
(তোমার মা রাগ করেছেন )। 

ভবেশ নীচে নাদিয়! পর্দার আড়াল হুইতে উকি দিয়া 
দেখিল আলোচন! তখনও চলিতেছে । সে ঘরে ঢুকিবে কি 
না ভাবিতেছে, দেখিল, ডাঃ চক্রবর্তী লিগার ধরাইয়া উঠিয়া. 
ফাড়াইলেন। ভবেশ আর ঘরে গেল না। ছুই দিকে লনের 
মধ্যের পথ ধরিয়া সে ফটকের বাহিরে আসিয়া অপেক্ষা 
করিতে লাগিল । 

একটু পরে ছড়ি দুরাইতে ঘুত্রাইতে ডাঃ চক্রবর্তী বাহিরে_ 
আসিলেন। ভবেশকে দীাড়াইয়| থাকিতে দেখিয়! বলিলেন - 
হালে ভবেশ, ইষ্ট আর ওয়েটিং ফর সমবডি ?. ( কারও জন্ভ' 
অপেক্ষা করছ?) 

ভবেশ হাসিয়! বলিল---যাঁর জন্ত অপেক্ষা করছি তিনি 
আমার সামনে । . 

ভাঃ চক্রবর্তী উচ্চছাস্ত করিলেন। বলিলেন_ ন্নাস্তায় 
অপেক্ষা করতে হচ্ছে। তোমাদের বোষ্টম কবিদের কি 
একটা মনে-পড়ছে-পড়ছে পড়েছে না কবিত1 আছে এই ধরণের 


হ্বাং । 
মিস জাল 


আষাঢ় 


অপেক্ষা কর! সন্বন্ধে। বাট সিরিয়াসলি, হোয়াট ইন্দ আপ? 
(বাস্তবিক, ব্যাপারট1 কি?) তোমার মামাবাবুর মুখের 
ভাব কেমন-কেমন মনে হ’ল, আর এদিকে তুমি অপেক্ষা করছ 
রাস্তায়। কি ব্যাপার বল দেখি? চল হাটা যাকৃ। 

ছুই জন ল্যাব্ঘতাউন রোডে পড়িয়া দক্ষিণ দিকে চলিলেন। 
ভবেশ বলিল, আই হাড ডান উইথ ভাট বিজনেস (ও 
ব্যাপার আমি শেষ করেছি, অর্থাৎ বিলেত যাওর] সম্বন্ধে )। 
৪... ডাঃ চক্রবর্তী--শার মানে কি ভবেশ? আর ইউ গোইং 
অর নট? | 

ভবেশ--নো। 

ডাঃ চক্রবর্ভী একটা! বিশ্ময়ন্ুচক শব করিলেন। বলিলেন 

ইট টিকলস মি ( কৌতুহল বাড়ছে )। চল দেখি আমার 








বাড়ীর দ্রিকে। আই উড লাইক টু হিয়ার দি ফুল ষ্টোরি।, 


( সমস্ত ব্যাপারটা শুনতে চাই )। 
সেদিন হষ্ঠেলে ফিরিতে ভবেশের বেশ একটু রাত হইল। 
তাহার মুখ দেখিয়া দেবানন্দ অন্থমান করিল একটা কোন 
বিরক্তিকর ব্যাপার হইয়াছে । তখনই সে আর কোন কথা 
জিজ্ঞাস! করিল দা । ধাওয়া! শেষ হইবার পর সে জিজ্ঞাস! 
জরিল, ভবেশদ1, আপনার বিলেত যাবার কথা ঠিক হুল? 
ভবেশ হাসিয়া বলিল, না-যাবার কথ! ঠিক হ'ল। মিস 


Eh 
লস, 


নিরাশার নিষ্ঠুর প্রকোপ | ' 


বাংলার প্রতি রাজপুতান। 


পাপা 





৩০৭ 

বকসির কথ[ তোমাকে সেদিন বলেছি। মামা মামীর কথা, 
মিস বকমিফে বিয়ে করে বিলেত যেতে হবে। আমি ক্পষ্ট 
জ্রবাব দিয়েছি বিয়ে করে বিলাত যাওয়া আমার প্রিদিপলের 








. বিরোধী, বিশেষ যখন আমি বাপের পয়সায় যাচ্ছি। এদের 


এই বিরক্তিকর জেদের একট কারণ আছে আনতে পেরেছি। 
সেকথা পরে তোকে বলব। আমি স্থির করেছি বি-এ 
পরীক্ষীর-ফলট! বেরুলেই একট! যে-কোন কাছ নিয়ে আমি 
কলকাতা থেকে পালাব ষদি এরা আমার বিরুদ্ধে এই আন- 
হোলি জুঞ্দেড চালাতে থাকেন। না হয় এক বেটা ফিত্রিলীকে 
ঠেদিয়ে দেব ।. দয়ালু কিৎসফোর্ড আছেন, ছয় মাসের অন্ত 
শ্ুরীলয়ে পাঠাবেন এক কথায়। সেদিন তবানীপুরের 
ট্রামে জনতিনেক ফিরিঙ্গী ছোকরার সঙ্গে লেগে দিয়েছিল 
প্রায়! বেটারা এই লাইনের ট্রামে নিরীহ আপিসের 
বাবুদের ওপর বেশ জুলুম করে | একে ধান্ধা দেয়, ওর পা 
মাড়িয়ে দেয়, তাকে “ক্লাডি সোয়াইন” বনে গালাগালি করে। 
দোরের কাছে দ্বাড়িয়ে থাকে, লোক উঠতে দেবে না। 
অনেক দিন ধরে এই কাও করছে এরা । সন্ধ্য| এটা নিয়ে 
বাঙালী ছেলেদের খুব খানিকটা গালাগালি করবার পর 
থেকে তিন চার বার মারামারি হয়েছে। ফলে এই ম্যইস্তান্স 
একটু কমেছে । (ক্রমশঃ) 


বাংলার প্রতি রাজপুতান! 
শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ 
আমি মরু " তবু তুমি একদিন, দুর পূর্ব মেছুর শ্যামল, 
তৃষ্ণার্ত উত্তপ্ত ক্ষ) মৌর বক্ষে তরু পেয়েছিলে মোর মাঝে বীর্য ঝলমল 
তৃণ গুল্ম শ্যামলের ক্ষীণ স্নিগ্ধ রেখা' : মরুপ্রান্তে অঙ্কুরিত বাঁচিবার অনস্ত প্রয়াস 
উৰ্দ্ধমুখ ঘূণিমাঝে নাহি যায় দেখা, অমৃতের গৌরব নিঃশ্বাস, 
নাচাইয়! মায়ামরীচিকা ছন্নছাড়া তৃষিত সাহারা 
নির্বাপিত আলোকের দগ্ধপ্রায় শিখা মাঝে কান্ত দ্েশপ্রেমধারা, 
' টেনে আনি নিতি নিষ্করুণ বক্ষে লৌহ আর চক্ষে সোনার স্বপন 
- পল প্রভাতের আশার অরুণ- চারণের নিত্য কাব্য কুক্থমবপন 
| রেখা হেথা গোধূলি ধুসর চির-মর্্মরিত প্রাণ। আমারে ত তুমিই জাগালে 
উদ্দাম উষর - গিরিগাত্রে মরুপ্রান্তে সুপ্ত মহাকালে 
সায়াহ্নের উদার পূরবী দিলে নব পরিচয় . 
হেথা আঁকে শুধু বন্ধ্যা বালুকার ছবি বিস্ময়ে অক্ষয় ; 
বাঁচে শুধু কণ্টকিত ঝোপ ৮ তাই তুমি বাচ ওগো, বাচ লয়ে তব তৃণ তরু, 


তব প্রাণে প্রাণ পাব, আমি, আমি প্রাণহীন মরু। 


শিক্ষা-নীতি ও জনগণ 
্ীনীলরতন দাশ 


পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, 
প্রাচীনকালে শিক্ষা সীমাবদ্ধ . ছিল মুষ্টিমেয় লোকের 
মধ্যে এবং সেই মুষ্টিমেয়ের জন্তও শিক্ষা অপরিহাধ্য 
ছিন না। জনৈক শিক্ষাবিদের ভাষায় “রাজা! বাদশার 
পক্ষে শিক্ষা ছিল মাঞ্দিত বিলাস, উজির-নাজির প্রভৃতি 
রাষ্ট্রালকদের পক্ষে ছিল ক্ষমতা হাতে রাখিবার বস্ত্র 
পান্দী-পুরোহিতের পক্ষে ছিল মোক্ষলাভের সহায়ক । আর 
দেশের অগণিত জনগণ হাজার হাজার বৎসর অশিক্ষা ও 
অজ্ঞতার পক্ষে আক নিমগ্ন থাকিয়া, নিজের! অনশনে 
অর্ধাশনে জীবনযাপন করিয়া, dumb driven cattle-এর 
মত উচ্চদমীজের ভূত্যর্ূপে আজ্ঞাবহ বিলাস-উপকরণ 
জোগাইত মাত্র ।” 


প্রাচীন যুগে শিক্ষার সমস্যাও খুব জটিল ছিল না; 
কারণ তখনকার দিনে জীবনযাত্রা ছিল সহজ ও সরল। তখন 
মাহুযের মনোৌজগতের বিস্তার-নাধন করাই ছিল শিক্ষার 
মুখ্য উদ্দেশ্য । শিক্ষকও সাধারণতঃ নিজের ইচ্ছামত এবং 
স্বীয় আদর্শ অনুসারে শিক্ষার ক্ষেত্র এবং বিষয় নির্বাচন 
করিতে পারিতেন।, কিন্তু বর্তমান কাজে জগতের রাষ্ট্র 
নৈতিক মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষানীতির পরিবর্তন ও 
নিয়ঙ্ণ অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়। অধুনা রাষ্ট্র 
নায়কগণ রাষ্ট্রপরিচাননা, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং স্থায়িত্বের 
জন্ত জনগণের অন্থকুল মভ গঠন কর! একান্ত প্রয়োজন 
বলিয়া মনে করেন। তাই আমর! দেখিতে পাই যে, 
রাষ্ট্রিক ও সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন দেশে ও 
বিভিন্ন যুগে শিক্ষার লক্ষ্য এবং নীতি নির্ধারিত হইয়াছে। 
ইউরোপে নেপোলিয়ন বোনীপার্টই সর্ধপ্রথমে ‘এডুকেশন 
কোড? রচনা করিয়া শিক্ষাকে রাষ্ট্রের অধত্বরাপ করিবার 
পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। জান্নীনগণ ১৮৭০ সালে আল্‌- 
সাস্‌ লোরেইন অয় করিবার পর ফরাসী চিস্তাধাবাকে পঙ্গু 
করিবার জন্ রাষ্ট্রের প্রয়োজ্জনমত শিক্ষাব্যবস্থা নিয়স্ত্রিত 
করে। পোলাও বিজয়ের পর রাশিয়া! কর্তৃক পোৌলাণ্ডের 
শিক্ষাবিধি সম্পূর্ণরূপে পরিবন্তিত করা হয়। রাশিয়ার 
সম্রা্জী দ্বিতীয় ক্যাথারিন একদা সাত্রাজ্যবাদী-স্থলড 
মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিত্লেন, “আমর! বিদ্যালয় 
স্থাপন করছি. সত্যিকার 1এলীঁকশিক্ষার জন্যে নয়, শুধু 
জগৎকে জানাব যে আমরা প্রজাদের শিক্ষার ব্যবস্থা 
করছি। প্রজাবর্গ যে শিক্ষা দাবি করে, মেই শিক্ষা যদি 


আমরা জনগণকে দিই, তবে আমাদের রাষ্ট্রের ভিৎ ধ্বসে 
পড়বে।” বস্তুতঃ, সাত্রাজ্যবাদিগণের নিয়ত আশঙ্কা এই 
যে, জনসাধারণ যদি প্রকৃত খিক্ষা-লাভে সত্যকার মামুষ 
হইয়া উঠে তবে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি শিথিল হইয়া & 
যাইবে। টলষ্টয় রাশিয়ার তদানীস্তন শিক্ষানীতি সম্বন্ধে 
যে কঠোর মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা বর্তমান যুগে অল্গ- 
বিস্তর সকল দেশের শিক্ষাবিধি সম্পর্কেই প্রযোজ্য । তিনি 
বনিয়াছিলেন, 

“The strength of the Government lies in the 
people’s ignorance, and the Government knows this, 
and will therefore always oppose true enlightenment. 
It is time we realised that fact. And it is most un- 
desirable to let the Government, while it is spreading 
darkness, pretend to be busy with the enlightenment 
of the people. It is doing this now by means of all 
sorts: of pseudo-educational establishment which it 
controls, schools, high schools, universities, academies 
and all kinds of committees and congresses.” 

বহুদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও সাম্রাজ্যবাদ এখনও 
সকল দেশে ছদ্মবেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। কবি ০ 
সত্যই বলিয়াছেনঃ ঃ 


“The tyranny of imperialism struts abroad in the 
masks of Democracy, Nationalism, Communism and 
Fascism. Under these masks, in every corner of the 


earth, the spirit of freedom and the dignity of man 


Are being trampled under foot.” 

বস্তুতঃ বর্তমান যুগে অনেক ক্ষেত্রে মনোবিস্তার অপেক্ষা 
মনোবিকারের উদ্দেশ্যেই শিক্ষা-নীতি নির্ধারিত এবং শিক্ষা- 
ব্যবস্থা নিয়গ্ত্িত হয়। যে সকল দেশ একনায়কত্বপ্রধান, সে 
সমস্ত দেশে রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়ার শিক্ষাই দেওয়া 
হইয়া থাকে। স্বাধীনভাবে মনোবৃত্তিবিরাশের চেষ্টা প্রাগ্‌- 
যুদ্ধকালীন জার্মানী, জাপান ও ইটালীতে করা হয় নাই) 
ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে, যদি যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে 
বিন! দ্বিধায় তরুণেরা যেন রাষ্ট্রের নির্দেশ অনুসারে যুদ্ধে. 
যোগদান করিতে পারেন এই সকল রাষ্ট্রে একটা বিশি io 
মতবাদের পরিপোযক ভ্রান্ত ও বিকৃত শিক্ষা-নীতির সাহায্যে 
সমগ্র জাতিকে বিদ্বেপ্রনত ॥স্রাক্রমণাত্সফ মনোভাবাপযন 
করিয়| তোলা হইয়াছিল। এবস্রকারু শিক্ষাব্যবস্থায় সমস্ত 
জাতির স্বাধীন চিন্তশক্তি বেন লোপ পাইয়াছিল এবং 
নেতা বা নায়ক অথব! দলবিশেষের উপর দেশের ইষ্টানিষ্ট 
বিচারের ভার দিয়া সমগ্র জাঁতিটাই ধেন মোহীচ্ছন্নের মত 


আষাঢ় 





তাহাদের অনুসরণ করিয়াই তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্ত 
একট! বিশিষ্ট মতবাদকে অন্ধের মৃত প্রাণপণে তকড়াইয়] 
ধরিবাঁর চেষ্টা প্রকৃত জীবনধর্শ্মের বিপরীত লক্ষণ। ইহার 
- শোচনীয় পরিণামের কথা আজ সর্বজনবিদিত । রাশিয়ার 
ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়! মন্তব্য 
করিয়াছিলেন, 
. “অপরিসীম. উৎসাহে রাশির! নিরক্ষরতা ও অন্বাস্থ্য দুর 
4/- করে এই বিরাট মহাদেশ থেকে অজ্ঞতা ও দারিত্র্য মুছে 
দিয়েছে 1. আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের 
লোকের মনের চেহ্াব্রা বদলে দিয়েছে। যার! ছিল মুক, 
তার ভাষা পেরেছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ 
উদঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশত্তি জাগরূক, যার! 
অবমাননার তলায় ভলিয়েছিল আত্ব ভারা সমাজের -অন্ত- 
কুঠুরি থেকে)বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার 
অন্ধকানী ।” 

অবশ্য, জার-শায়িত্র্ড রাশিয়া ছিল একটি বিশাল 
কাবাগারস্বরূপ, লেনিনের কথায়--44 70800170836 of 
nationalities’ A শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রচার, প্রসার এবং 
উন্নয়নের জন্য জার সরকার, কোনই চেষ্টা করিতেন না। 
পক্ষান্তরে, জনসাধারণকে সর্বপ্রকার অজ্ঞতা ।ওঘ্বকুসংস্কারে 

, নিমজ্জিত বাধার প্রয়াসের বিরাম ছিল না। লেনিন 
বলিয়া ছিলেন, “রাশিয়া গবর্ণমেণ্টের ন্যায়, রাশিয়ার: জন- 
সাধারণের শিক্ষালাভের বিরুদ্ধে এত বড় শত্রু আর 
একটিও নেই ।* সোভিয়েট রাশিয়াম় লেনিনের আমলে 
স্বাধীনভাবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে দৃষ্টি 
দেওয়| হইত বটে, কিন্তু ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস 
হইতে ট্রালিনের নির্দেশে উক্ত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন 
হইয়াছে। অনেকে বলেন যে, তথাকার বর্তমান শিক্ষা- 
বিধি একটা! বিশেষ ছাঁচে ঢালা,-বাষ্ট্ান্থগত্যের ভাব্ধারার 
ভিতর দিয়া শিক্ষার্থীরা যাহাতে বদ্ধিত হইতে পারে 
সোভিয়েট রাশিয়ায় এখন সেই প্রকার শিক্ষাব্যবস্থা চালু 
করা হইয়াছে । 

মান্ৃষকে তাহার প্রকৃতি অন্ুপারে বিকশিত করিয়! 
তোলাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া] উচিত। শিক্ষাব্যাপাবে 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিলে শিক্ষারও যেমন 
অবনতি ঘটে, রাষ্ট্রেরও তেমনি ক্ষতি হইয়া থাকে। এ 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত--. 

: “শিক্ষা দিবার উদ্দেন্ডের সঙ্গে সঙ্গে যদি আর কোনও 
অবাস্তর:উদ্দেষ্য ভিতরে ভিশুরে থাডিয়! যায়, তবে তাহাতে 
বিকার, জন্মায় ।. আইরিশকে স্ভাক্সন্‌ করিবার চেষ্টায় 
তাহার শিক্ষাকেই মাটি করা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ. আজকাল 


শিক্ষানীতি ও জনগণ 


১০১৯ 


আযাদের শিক্ষার মধ্যে পোলিটিক্যাল মততলধকে সীদ করাই- 
বার চেষ্টা করিতেছেন, ডাহা বুঝা কঠিন নহে। সেইভ 
তাহার! শিক্ষা ব্যাপারে দেশীয় লোকের স্বাধীনতা নানা দিক 
দিয়া খর্ব করিতে উদ্ভত হইয়াছেন ।” 

তিনি অন্তত্র বলিয়াছেন-- 

' শনিজ্বে চিত্ত! করিবে, নিতে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ 
করিবে, এমনতর মানুষ তৈরি করিবার প্রণালী এক, আব 
পরের হুকুপ্র মানিয়! চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে 
না ও পরের কাজের জোপ্ান্সদ্রার হইয়া থাকিবে মান, এমন 
মানুষ তৈরির বিধান অন্যনূপ। আমর! স্বভাবত স্বর্রাতিকে 
স্বাস্থ্যের জন্ত প্রস্তত করিতে ইচ্ছা, করিব, সে কথা বলাই 
বাছল্য। এই অই শিক্ষার আদর্শ লইম্া! কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
হ্বদেশতক্তদের বিরোধ অবশ্থন্তাবী হইব পড়িয়াছে। আমর! 
বিডালয়ের . সাহায্যে এদেশে ভাবেদারির চিরস্থায়ী ভিত্তি 
পত্তন করিতে কিছুতেই বাজি হইতে পারি না। কাজেই 
সমগ্র উপস্থিত হুইয়াছে, এখন বিদ্ভাশিক্ষাকে যেমন করিয়া 
হটক নিজের হাতে এহুণ ফরিতেই হইবে |” 

ইংরেজ আমাদের দেশে 'শিক্ষার ব্যবস্থা করেন নাই 
একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। কিন্তু তাহারা 
ভারতবর্ষের চিন্তাধারাকে ইংরেজ বাষ্ট্রনীতির অনুকূল পথে 
চালিত করিবার জন্য শিক্ষাবিভাগের কাধ্যক্রম নির্ধারণ 
করিয়াছিলেন। আমেরিকার ভূতপূৰ্ব আঁওার সেক্রেটারী 
অব. ষ্টেট মিঃ সাম্নার ওয়েল্স্‌ ইংরেজদের এই শিক্ষা-নীতির 
আসল উদ্দেশ্য ও পরিণাম সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন £ 


“Higher education of a purely literary character 
was given to a certain class of people to provide 
English-knowing clerks and assistants for their. mas- 
ters though nobody doubts that it has produced re- 
sults undreamt of in the philosophy of those who 
wanted only qulll-drivers.” 


এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য ঃ 
*কোচিন-চায়নার শিক্ষাবিড্ডার সন্ব্ধে শুনেছি কোনও 
ফরাসী পাণিত্য-ব্যবসায়ী বলেছেল যে, ভারভবর্ধে ইংনেতরাজ 





" দেশী লোককে শিক্ষা দিতে গিয়ে যে ভুল করেছেন ফ্রান্স যেন 


সেভুল না করেন। একথ! মানতে হবে যে, ইংরেজের 
চরিত্রে এমন একটা মহত্ব আছে যে জন্ে বিদেদী শাসন- 
নীতিভে তারা কিছ কিছু ভুল করে বসেন, শাসনের ঠাস- 
বুনানিতে কিছু কিছু খেই হারায়, নইলে আমাদের মুখ ফুটতে 
আরও এক-আধ শতাব্দী দেরী হ’ড।” 

ইংবেজী শিক্ষার প্রবর্তনে এদেশের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা 
প্রতীচ্য-ভাবশ্রোতে গা ভাসাইয়| দিল, আর জনগণ অজ্ঞান- 
তার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়া প্রগতিশীল শিক্ষিত- 
সমাজ হইতে বহু দূরে সরিয়! পড়িল। “ভারতের মুষ্টিমেয় 


৩১০ 


করিয়া চলিল--মানবত্ব কত বিকৃত শিক্ষার অন্তরালে 
গুমরিয়া মরিতে লাঁগিল।* বাস্তবিক একই যুগে একই 
দেশে শিক্ষাগত ব্যবধানই ভারতে জাতীয় শিক্ষাকে এত 
দিন পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। শিক্ষাকে মুগ্টিমের লোকের 
কুক্ষিগত করিয়া রাখিলে দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। 
দেশের বৃহত্তম অংশ জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া রাখিলে, 
শিক্ষা যেমন প্রাণহীন হইয়া পড়ে, অপর দিকে জনগণ 
শিক্ষার আলোকে বঞ্চিত হইয়া অন্ধকারে ডুবিতে 
থাকে । ফলে দেশের অগ্রগতি হয় ব্যাহত । স্থবিখ্যাত 
Filtration theory দ্বারা ইংরেজ এদেশের জনসাধারণকে 
শিক্ষিত করিয়া তুলিবার যে আশা করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে 
জনৈক ইংরেজ শিক্ষাবিদের অভিমতের মর্শা এই £ 

“হিমালয়ের শীর্ষ হইতে বিসভাধারা বিন্দু বিন্দু করিয়া নীচে 
পতিত হইয়] তৃষিত মক্ুভূমিফে সিক্ত করিতে থাকিবে, এবং 
এই অভিসিফিত মরুভূমির উপর দিয়! প্রবাহিত হুইবে নানাগুধী 
তোয়ধারা। এই ভোয়খারায় অবগাহন 'করিয়া জনগণ হা, 
খু ও পুলকিত হইবে।” 


কিন্ত ছুর্ভীগে)র বিষয়, সে তোয়ধার! গঠিত হইতে 
পারিল না। যাহারা ভাগ্যবান্‌, তাহার] বিদ্যারস বিন্দু 
বিন্দু পান করিয়া হইয়া উঠিলেন মলীজীবী, ভুলিতে 
বসিলেন নিজেদের সংস্কৃতি, শ্রদ্ধা করিতে শিখিলেন 
নগরের বিলাস ও আরাম্দায়িনী সভ্যতাকে । যাহাদের 
জন্য এই ভাগ্যবান্‌ সম্প্রদায়ের স্ুষ্টি হইল, তাহাদিগকেই 
ইহারা দ্বণা করিয়া! দুরে ঠেলিয়া ফেলিলেন। রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় | 

“এই বিদেশী শলিক্ষাবিধি রেল-কামরার দীপের মত । 
কামরাট! উদ্দবল, কিন্ত যে যোক্জন যোজন পথ গাড়ী চলেছে 
ছুটে সেট! অন্ধকারে লুপ্ত । কারখানার গাড়ীটাই যেন সত্য, 
আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেম অবাস্তব।.-.সেই 
অতে ইংরেজী শিখে যাঁরা বিশিষ্টত1 পেপ্রেছেন, তাদের মনের 
মিল হয় ন! সর্বসাধারণের সঙ্গে । দেশে সকলের চেয়ে বড় 
জাতিভেদ এইখানেই) শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃষ্যতা ।” 

দেশ এখন স্বাধীন হইয়াছে, এবং স্বাধীনতার চরম 
উদ্দেশ্য হইতেছে দেশে এক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
স্থাপন। কিন্তু প্ররুত গণতন্ত্রের প্রধান ভিত্তি হইল 
শিক্ষিত জনসাধারণ। নিরক্ষর বা অশিক্ষিত লোকের 
আধিক্য থাকিলে কখনই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে না। একপ অস্ত্রে মুষ্রিমেয় শিক্ষিত ধনী ও শক্তিশালী 
ব্যক্তি দেশের সমস্ত কীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থা নির্ধারণ 
করিয়া থাকেন? সেরূপ ব্যবস্থা অধিকাংশ লোকের উন্নতি 


জঁবানী 


শিক্ষিত সম্প্রদায় গর্ববভরে আপনাদের মধ্যে ব্যবধান রচনা 


১৩৫৯ 

বিধায়ক বা কল্যাণপ্রস্থ হয় না, উহ! ডিক্টেটরী শাসন বা স্বৈর- 
তন্ত্র রূপান্তরিত হইয়া! পড়ে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের 
দেশের অধিবাপিবুন্দের মধ্যে শতকরা ৯* জন নিরক্ষর । 
এই অজ্ঞতার অচলায়তন সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে 
এক বিরাট অন্তরায়। দেশের বিশাল জনসমষ্টি যদি অজ্ঞতার 
অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়া যায়, তবে গণতান্ত্রিক বাষ্ট 
স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। সুতরাং মানব- 
জীবনের জন্য সব্বাসথন্দর জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনের 
দ্বারা দেশের জনগণকে শিক্ষিত করিয়া তোলাই রাষ্ট্রের 
প্রধান কর্তব্য । এই শিক্ষাপদ্ধতি এমনভাবে পরিকল্পিত 
হওয়া প্রয়োজন যাহাতে সমাজের সর্বস্তরের লোক সমভাবে 
উপকৃত হইতে পারে। জনৈক শিক্ষাবিদ বলেন, 
“স্বাধীন গণতন্ত্রের যুগে মানবের সমান অধিকার এবং 
মানবত্বের দাবি আজ সমাজদেহকে বিশেষ ভাবে আন্দো- 
লিত করিয়া শিক্ষাল্গতেও বিপুল তর তুলিয়াছে। ফলে 
অতীতের সেই শ্রেণীশিক্ষার আয়োজন আজ ধ্বসিয়া 
পড়িতেছে এবং তৎপরিবর্তে দেখা দিতেছে সর্বশ্রেণীর সর্বর- 
প্রকারের মানুষের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন ।” কিন্ত 
ঠিক পথে স্থপরিচালিত ন! হইলে এই সার্বজনীন শিক্ষাও 
বিকৃত হইয়া জাতিকে বিভ্রান্ত করিয়া সর্বনাঁশের পথে 





লইয়া যায়। সুতরাং যাহার! গণশিক্ষা-পরিকল্পন। রচনা { 


করিবেন, তাহাদের লক্ষ্য হইবে কি উপায়ে শিক্ষাকে 
বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা করিয়া মানরগঠনের ও সমাজ: 
কল্যাণের পথে পরিচালিত করা যায়। এ সম্পর্কে স্তর 
রিচার্ড লিভিংক্টোনের মন্তব্য স্মরণীয় ঃ 

“What is most important is to get the people 
mentally and emotionally roused. They must learn to 
hear, to see, to think and to use their own powers.” 

জাতিকে সম্পূর্ণ নৃতন ভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য 
জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী চাহিয়াছিলেন “শিক্ষামে 
অহিংসকক্রান্তি,” অর্থাৎ শিক্ষায় অহিংস ব্প্লিব। তাহার 
পরিকল্পিত ওয়ার্্ধা-পদ্ধতি শিক্ষাজগতে যুগান্তকারী বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। সহযোগিতা ও ফলপ্র্থ কর্মকে কেন্দ্র 


করিয়া তাহার শিক্ষাপদ্ধতির বুনিয়াদ গঠিত। তালে 


স্ৃগ ও লুপ্তপ্রায় গ্রামগুলিকে সর্বপ্রকারের দুর্নীতি এবং 


কুসংস্কারের হাত হইতে মুক্ত করিয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে 


শিক্ষার বহুল প্রচার ও প্রসার করিতে না পাঁরিলে প্রকৃত 
মুক্তি সম্ভব নয় এবং স্বরাজ বা স্বাধীনতা নিরর্থক 
একথা ম্হাত্বাজী -মর্খে মৰ্ম্মে উপলদ্ধি করিয়াছিলেন। 
তাহার মতে ভারতের গ্রামগুলিই ভারতের হৃৎপিণ্ড ; 
অতএব গ্রাম-উন্নয়ন ব্যতীত দেশের উন্নতি অসম্ভব। তিনি 


আষাঢ় 


লা্পাস্পিস্পিসপন্পি সপ শী পাপ লাভা পা পাত 


আরও বুঝিয়াছিলেন যে, অর্থের অভাব বশতঃ গ্রামবাসিগণ 
শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে চায় না। যাহারা উদয়াস্ত 
পরিশ্রম করিয়াঁও অন্নবস্্রের সংস্থান করিতে পারে না, 
তাহাদের মনে কখনও শিক্ষীলাভের অনুপ্রেরণ! জাগা 
সম্ভব নয়। তাই গান্ধীজী মনে করিতেন যে, দরিদ্র পল্লী- 
বাসীর্দিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইলে বুনিয়াদী 
শিক্ষাপদ্ধতিই দেশের পক্ষে একান্ত উপযোগী । বস্তুতঃ 
তাহার শিক্ষাপরিকল্পনা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, 
তিনি দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার 
উন্নতির নিমিত্ত শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্রবিক পরিবর্তন আনিতে 
চাহিয়াছেন এবং গ্রামাঞ্চলকেই দেশের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র- 
রূপে গঠন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও 
বলিয়াছেন, “আমাদের দেশের গ্রামপ্তলি শহরের উচ্ছিষ্ট 
ও উদ্্বৃত্তভোজী না হয়ে মনুয্তত্বের পূর্ণ সম্মান ও সম্পদ 
ভোগ করুক আমি এই কামনা করি” 

স্বাধীনতার মত শিক্ষাও মানুষের জন্মগত অধিকার । 
মানুষকে দেই অধিকার দিতে কার্পণ্য বা বিলম্ব করিলে 
গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করাই হইবে । তাই আজ প্রজা- 
তন্ত্রী ভারতে নব নব শিক্ষা-পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত 
করিবার চেষ্ট! চলিতেছে । স্বাধীন ভারতের জননায়কগণ 





১৯ 


পাড়াগায়ের কথ! 


৩১১ 


লালা লা লালা লা লা লং 





রে 


সেই সকল শিক্ষা-পরিকল্পনায় যেন কোন রকম মারাত্মক 
ভুল না করেন, দেশবাঁদিগণ একান্তভাবে সেই কামনা 
করিতেছে । ববীন্্রনাথের ভাষায়-- 

“এদেশের শিক্ষা-ইমারতের সিডির সঙ্ক্ গোড়া থেকেই 
আমাদের রাজমিত্রীর প্যানে ওঠে নি। নীচের তলাট! 
উপরের তঙ্গাকে নিঃস্বার্থ ৈর্ধ্যে শিরোধাধ্য করে নিয়েছে 
জার তার ভার বহন করেছে, কিন্ত সুযোগ গ্রহণ করে নি; 
দাম জুপিয়েছে, মাল আদায় ফরে নি।” 

" ষাহারা জনশিক্ষা-পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন এবং 
ধাহার্দের উপর গণশিক্ষা প্রসারের উপায় নির্ধারণের ভার 
অর্পিত হইবে, তাহাদের পক্ষে বিবেকানন্দের অমর উক্তি 
স্মরণীয় এবং অনুসরণীয় ঃ 


“এ যে গরীবগুলো পশুর মতন জীবনযাপন করছে, তার 
কারণ মূর্থঙা । আমর! আজ চার যুগ ওদের রক্ত চুষে 
থেয়েছি আর হু’পা দিয়ে দলেছি। যদি কতকগুলে! নিঃস্বার্থ 
পরহিতচিকীর্যু সন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিভা বিতরণ করে 
বেড়ায়, ম্যাপ, ক্যামেরা, গ্লোব ইত্যাদির সহায়ে আচগালের 
উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করে, তাহলে কালে মঙ্গল হতে 
পারে।--“এদেশে আগে ‘এরাও’ তেয়ারী করতে হবে, তবে 
বীন্ত ফেললে গাছ হবে।” 


ৃ _.- পাড়ার্গারের কথ! 


শ্রীদেবেন্্রনাথ মিত্র 


গত ক্যযেষ্ঠ মাপের প্রবাপীতে “পাড়াগায়ের কথা” ধর্ষক আমার 
একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল ; উক্ত প্রবন্ধে প্রধানতঃ 


আমার নিক্ষের এলাকার- কথাই অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ 


করিস্াছিলাম। অনেকে এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার 
নিকট পত্র লিখিরাছেন; সকলের পত্রের সারাংশ মোটামুটি 
একই রকমের, অর্থাৎ সকল পলী অঞ্চলের অবস্থা উজ্ত প্রবন্ধে 
লিখিত অবস্থার অঙুরূপ। ছই একটি নূতন সংবাদও 


1 পাই্াছি। হুগলী জেলার ভরনাইয়ের জমিদার শ্রীভূতনাথ 


মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন--“পম্চিম বাংলা সরকার খা 
উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দে্টে কিছু কিছু চেষ্টা করিতেছেন, কিন্ত 
ফসল রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থাই নাই? বাঁদর, হঙুমান 


প্রভৃতির উৎপাতে হাওড়া ও হুগলী জ্রেলার লোকেদের ' 


ক্ষেতের ফসল, বাগানের ফল, ঘরের .চাল ইত্যাদির ফি 
পরিমাণ ক্ষতি হইতেছে এ সন্বদ্ধে তাহারা কোন খোঁজ রাখেন 
কি? সম্প্রতি কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন বদরের উৎপাত নিবারণ 


করিবার তাহাদের ফোন ব্যবস্থা নাই ; স্থানীয় লোকের! যেন 
উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন-_তাহাদের চিঠিখানির নকল 
এই 


Sri Bhutnath Mukherjee, A | 
Zemindar, Janai, হি ৮ হত 
PS. 00082938019, (Hooghly) 
Dear Sir, 

I beg to inform you that there ‘is no monkey- 
killing squad for the district of Hooghly. In these 
Circumstances you are requested to adopt other local 
Scitable arrangements for coping with the problem. 

Yours faithfully, 
£ চা 5. Cc. Ray, 
রি Deputy Director of Agriculture, 
৫ id BE. Range. 


জীভূুতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আরও লিখিয়াছেন_ 
“কৃষিবিভাগের নিকট হইতে হালের ভাল গরু চাহিলে উচ্চ- 


৩১২. 


পদস্থ কর্ণচারিগণ সরকারী গো-প্রজনন ক্ষেত্রের কথা বলেন 
এবং কত বংসর পর ভাল গরু পাওয়া! যাইবে ভাহার হিসাব 
দেন ।...তিনি আরও বলেন অনসাধারণের সহানুভূতি ও 
সহঘোগিভার অন্ত সরকার মাঝে মাঝে আবেদন করেন কিন্ত 
ঘনসাধারণের নিবেদন তাহার! মোটেই গ্রাহা করেন না” 
শুনিতে পাই পল্লী অঞ্চলে প্রায় সকল বিভাগের সর- 
কারী কর্মচারী আছেন, কিন্ত তাহার! কোথায় থাকেন, কি 
করেন, কি তাবে পল্লীবাপিগণের উপকার করিভেছেন তাহা 
জনসাধারণ জানে না; সরকারী এমন বছ পরিকল্পন|! আছে 
যাহা কার্যকরী করিতে পারিলে নানা দিকেই পল্লীর জন- 
সাধারণ উপকৃত হয়; কিত্ত উপযুক্ত প্রচারকার্ধ্যের অভাবে 
সেই সফল পরিকল্পনা সম্বন্ধে জনসাধারণের কোন জ্ঞান নাই। 








আবার ছুই-এক প্রন দি কোন পরিকল্পনার সুযোগ গ্রহণ - 


করিতে ইচ্ছা করেন ত কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের হয়রাণির 
সীমা থাকে না) শেষ পর্য্যন্ত তাহার! কোন ফল পান না) 
অথচ ইহার অন্ত তাহাদের যথেষ্ট সময় ও অর্থ নষ্ট হুয়। ব্যক্তি- 
গত অভিজ্ঞত| হইতে একটি উদ্ধাহরণ দিতেছি । আমার একটি 
অভি পুরাতন পুকুর আছে। পুকুয়টির আরতন প্রায় চারি 
বিঘা । চতু্দিফেন্র পাড়ের আয়তন প্রায় ১২ বিঘা । আশৈশব 
পুকুরটিফে হাজ! মজা! অবস্থায় দেখিতেছি । পদ্ম, শালুক এবং 


নানাবিধ জণত্ উত্ভিদ প্রচুর পরিমাণে উহাতে জস্মায়, পাড়টিও . 


জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। শুনিতে পাইলাম এইরূপ পুকুর 
সংস্কারের জণ্ভ সরকারের একটি পরিকল্পনা আছে; এবং 
সেই পরিকল্পনা অনুসারে, নানাবিধ সর্তে পুকুর-সংস্কারের 
জন্য উ্টপযুক্ত পরিমাণ খণ পাওয়া যায়) অতি কষ্টে এই 
পরিকল্সমার একটি নকল সংগ্রহ করিভে পারিস্নাছিদাম ; 
তাহার পরের পালা হুইল- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুকৃর পরিদর্শন 
ও মন্তষ্য পেশ। ইহা করাইতেও বিশেষ বেগ পাইতে হুইয়া- 
-ছিল। অবশেষে ১৯৫০ সাজের ৫ই সেপ্টেম্বর হুগলী ছেলার 
মতন্ড-কর্পচারী (District Fishery Officer ) পুকুরটি 
পরিদর্শন করেন এবং তাহার মন্তব্য উপরিওযালার 
নিকট পেশ করেন। পেশ করিবার তারিখ ছিদ_-১১ই 
সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। ইহার পর আমাকে বছ নির্দেশ পালন 
করিতে হয়; বহু চিঠিপত্র জিখিতে হুর; হুগলী জেলার 
সরকারী উফীল মহাশয়ের নিকট পুকুরের দলিজপজ পাঠাইতে 
হয়। জামাকে জানাল হয় ঘে, হুগলী জেলার সরকারী উকীল 
মহাশয় পুস্থাছুপুত্খবূপে থোৌজ্ধধবর লইয়া যদি বলেন ছে, 
পুকুর আমার মিলস, দলিঙ্গপত্রাদিভে কোন গোলমাল নাই, 
এবং পুকুর বন্ধক নাই, তবেই আঙ্গাকে অন্যান্য সর্ভ অহুযায়ী 
সরফারী -খএ দেওয়া হইবে। সরকারী উকীল মহাশর 
দলিলাদিতে ফোন গোলমাল দেখিতে পান নাই; এবং পুকুর 


প্রবাসী 





১৩৫৯ 
আমার নিজস্ব, উহা বন্ধক নাই__ এই মন্তব্য করেন। 
তিনি খোঁজখবর করিয়া এই মন্তব্য দিবার অন্থ দীর্ঘ সময় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাহাকে ১৬২ টাকা পারিশ্রমিক হিসাবে 
দিতে হইয়াছিল । ইহার পর আমার দলিলপত্রাদি লিগ্যাল 
রিমেমত্রেসসারের নিকট পাঠাইতে হইয়াছিল । তিনিও 
সরকারী উকীল মহাশয়ের মন্তব্য অমূর্থন করিয়াছিলেন । 
ইতিমধ্যে ছগলী জেলার, _মংস্ত-কর্ণ্মচারী মহাশয় নির্দ্ধারিত 
ফর্ণ্বে সরকারী খণের জন্য আল্লাদন করিতে বারবার তাগিদ _(, 
দিতে লাগিলেন। কর্ণ পুরণ করা এতই ভটিল ছিল যে, আমি 
এই বিষয়ে তাহাদের উপদেশ ও সাহায্য চাহিস়্াছিলাম। 
১৯৫১ মালের ২৭পে ডিসেম্বর 'সুপারিণ্টেঙেণ্ট অফ ফিশারিজ’ 
আমাকে দেখেম 


I have taken up your 0899? জু interest, ‘The 
District Fishery Officer, Hooghly, is to assist you in 
drawing up the scheme and he has been intimated to 
contact you immediately in this connection. Before he 
meets you, I will give him” necessary instructions * to 
expedite .the matter without the least possible delay. 





পাশ 


এইরূপ সাহাব্যের প্রভিক্রভিতে কাহার না আনন্দ: হয়, 
এবং সরকারী কর্্চান্ীগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা বর্ধিত 
না হয়? আমি তৎক্ষণাৎ আমার আভ্তরিক ক্ৃততজ্ত] জানাইয়া 
তাহাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। 

ইহার পর ১৯৫২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারীর চিঠিতে ছগল্৫. 
জেলার মৎস্ত-কর্ম্চারী আমাকে যাহা লেখেন তাহার নফল ' 
এই. 

“Ag it has been decided to discontinue the scheme 
for the improvement of tank fisheries in the dry 
districts of West Bengal ‘and the fund alloted to this 
office under this scheme for the current financial year 


has been totally exhausted, I regret to inform your 
loan application for pisciculture is hereby treated. 88 


. cancelled. 


Thanking you for the trouble you “have bond 


“taken.” 


" দেড় বংসর ব্যাপী চেষ্টা, পঞ্জাদি লেখালেখির পর আমাকে 
জানান হুইল, পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হুইয়াছে, আপনার খণের 


আবেদন ‘ক্যাসে’ (বাতিল) করা হইল ।” চিঠি লেখালেখিতে 


যে খরচ হইয়াছে ভাহানা হ্য় হাড়িয়া দিলাম, যে সময EE 0 


হইয়াছে তাছাও হরিলাম না না, কিন্ত সরকারী ট্টকীল মহাশয়কে 
যে ১৬২ টাকা দিতে হইয়াছে তাহার অভ দায়ী কে? 


সরকারের এইরূপ অব্যবস্থার কথা পদ্দী অঞ্চলের জনসাধারণ ত 


শুনিলে কি সরকারী পরিকল্পনার. উপর তাহারা কোন আস্থা 
রর রাখিতে পারিবেন? বিভিন্ন বিভাগের এইরূপ অব্যবস্থার অনেক 
উদাহরণ দিতে যে Li | 





শ্রীবিভূতিভূষ্ণ গুপ্ত 


অশোককে আজ অত্যন্ত চিন্তিত মনে হ’ল। কিন্ত নীলিমা 


সংবাদট! কিছুতেই সত্য বলে মেনে নিতে পারে নি] প্রকারে 


প্রতিবাদ জানিয়ে সে অশোককে বললে, জামার মন বলছে? 
এ কখনও হন্তে পারে না-নিশ্চয়ই কোথাও কোন গোলমাল 
বেধেছে। 

J অশোক বিন্ময়তর! দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের পানে | চোখ তুলে 
তাকাতেই সে পুমশ্চ বললে, যার পিতৃমাত্কুলে আছ 
পর্ধ্যস্ত কেউ চশমা ব্যবহার করেন নি তাদেরই বংশের ছেলের 
এত অল্প বন্েসে-' . 

দীকে কথার মাঝথামে থামিয়ে দিলে অশোক | একটু 
হালবার চেষ্টা করে বললে, তুমি চুপ কর নীলিমা . 


‘চূপ করব কিসের ভ্রন্ত? তার কণ্ঠে বিন্ময়,'কথাটা! মিথ্যে 


বলেছি নাকি? তোমার বাবা পঁচাত্তর বছর বরেরিও চশমা 
ছাড়া লেখাপড়! করে গেছেন__-জামার বাবা আক ও:* 
অশোক অসহিযু হয়ে উঠল। যত সব অনাবস্তক কথা... 
ত! ছাড়! তোমার কথা অস্বীকার ফরছে কে? 
নীলিমা বলে, বার বার বাধা দিচ্ছ--তবুও বলবে অস্বীকার 
করছ না? - | 
' অশোক অবাব দেয়, তুলনাটা ঠিক হয়নি বলেই বাধা 
ES । সেকাল আর একালের মধ্যে আকাশ-পাতাল 
ৎ***এই মোদ্ধা কথাটাই আমি তোমায় বলতে চাইছি। 
নীলিম! বললে, ঠিক বুঝলাম মা.** 


অশোক বললে, বলতে পার মীলিমা আজকের দিমে দেহ-, 
পুর তে আমাদের ছেলেরা কতটুকু পাচ্ছে? পয়সা যাব 


ঞ্িমিষ মেলে ন1। খাটির নামে ভেজালকেই হাসিমুখে মাথায় 
তুলে নিত্ডে হচ্ছে । না নিয়ে উপায় নেই। ওরা উঠেছে 
জাতে, আর খাটি হয়েছে জ্বাতিচ্যুত।কিন্ত এনিয়ে আলোচনা 
করে লাত নেই। উপরস্ত মম খারাপ হয়ে ঘায়। তাই বল- 
ছিলাম যে,-বান্ছর ব্যাপারটাকে পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়ে 
আমাদের অবজ্ঞা করা উচিত হবে না। 

নীলিমা রাগ করে জবাব দিলে, তোমার ছেলে আমার ত 
আয় কেউ নয় তাই তোমায় চুপ করে থাকতে বলছি! কথ! 
ও গা ডলে যায়।_-সেআর ছা দাড়াল না। দ্রুত 
প্রস্থান. কর়লে। 


নীলিমা চলে যেতেই অশোক .অন্কমনস্ক হয়ে তাবতে 
লাগল। 
ফথ!। আজীবন পহরে লালিত পালিত সে--কঙটুকু সে 
জামে পূর্বপুরুষদের জীবনধারার কথা । শুধু কানে শুনেছে 
চোখে দেখেনি--তেবেও দেখেনি { কত্ত অশোকের আছে 


প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত| | তাই. আজ ভার কোনকিছুতেই. সে. 
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মীলিমার তাল লাগে নি তার কথা। না লাগবারই- 


আশ্চর্য্য হয় না বরং বিশ্িত হয় এই তেবে যে, আঙ্গও তার! 
বেঁচে আছে ফেমন করে! 

দ্রী রাগ করে চলে গেলেন। তাকে দোষ দেওয়া! চলে 
না। ‘অভাব আর অনটনের পাকে পাকে তারা এমনি ভড়িয়ে 
পড়েছে যে, মন অতিরিক্ত হিসেবী হয়ে উঠেছে। ফোন- 
কিছুকেই সহজ তাবে গ্রহণ করা সম্ভবপর হচ্ছে না । ভয় হয় 
যে, অনটনের ফীসট! হয় ত আরও- দৃঢ়ভাবে গলায় চেপে 
বসে যাবে। কথাটা অশোক সারা অন্তর দিয়ে অনুভব করে 
এবং কতকট! যেন-বিহ্বল হয়েও পড়ে । কিন্ত নীলিমার মত 
পূর্বপুরুষের নদ্ির দেখিয়ে নিজের মনকে চোখ ঠারতে 
পারে না। 

অশোক অগ্ুমনক্ক হয়ে পড়ে। ভার মনে অতীত ম্মৃতির 
রোমস্থন চলতে থাকে। কোথায় ছিল তখন পত্রী আর কোথায় 
ছিল তার পুত্র । তার স্পষ্ট মনে আছে তখনকার দিনগুলোর: 
কথ|। প্রথম মহাযুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে৷ যুদ্ধের যে 
পামাডতম পরোক্ষ প্রভাব এখানে এসে পৌঁছেছিল তারই 
আঘাতে অশোকের 'বাপঠাকুর্দার অভ্যস্ত জীবনযাআ ব্যাহত: 
হয়েছিল। তারা চমকে উঠেছিলেন--আর্তনাদ করে উঠে- 
ছিলেন, “বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন দিন চলবে কেমন করে, 
এই কথ! ভেবে । অথচ আজকের সঙ্গে সেদিনের কোন দিফ' 
দিয়েই তুলনা! কর] চলে ন! । ভবুও ভারা তদ্প পেয়েছিলেন 
ভবিষ্যতের কথা ভেবে । অশোক সহসা আপন মনে হেসে 
উঠল। এই সহজ কথাটা! তার বোঝ! উচিত ছিল এতক্ষণ। 


. ভবিষ্যৎ---তাদের আবার ভবিষ্যৎ কোথায় ? যেদিকে চোখ 


ফেরানো যায় ' সবই জদ্ধকার..'কিত্ত তবুও মান্ষকে ভাবতে 
হয়--অশোকও তার হাত থেকে রেহাই পায় না। পুনরার 
সে তার অভীতের মধ্যে ডুবে যায়। তার বাবা.তার' ঠাকুর-- 
দাদা এসে সব চিন্তার মধ্যে আসম পেতে বসেন।.*.অশোক- 
যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তাদের ব্যাকুলতা-..থচ সেদিনের - 
ুর্ম,ল্যতা আজকের তুলনায় ধর্তব্যই নয়। কাপড়ের জোড়া 
পাচ টাক! শুনে তার! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্ত: 
অশোক ভাবছে আঞ্জকার দিনে কোনকিছুতে বিস্মিত হওয়াই- 
একটা! বিন্ময়কর ব্যাপার । তাই বলে অতীতের কথা চিন্তা 
করে নিশ্চে “ভাবে বসে থাকা চলে না। অশোকের 
চিন্তাবারায় বাধা পড়ল-_বান্ুর উপস্থিতিতে 1..*অত্যন্ধ 
সঙ্গোপনে একটি নিঃশ্বাস চেপে দিয়ে অশোক বাসুকে কাছে 
ডাকলে । তার পিঠে মাথায় সন্সেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে : 
অশোক তাঁকে দান! প্রশ্ন কয়ে। বানু কোদ জবাধ দিতে 
পারে.মা।-ফেমন একপ্রকার অপরাধীর দত মুখ কয়ে নীরথে 
চেয়ে থাকে ।_ চোখ ছুটে! ছল ছল করে-ওঠে।- মনটা তান্ত - 
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ছঠাৎ বিদ্প হরে ওঠে পাশের বান্ধীর পোপার দাদার - 


উপর ।-.'নইলে.-- 

পুদ্ধের ধিমর্ধ মুখের পালে থাদিক নিঃশকে চেয়ে থাকে 
অশোক। গে দৃষ্টির কাছে বাগ এতটুকু হয়ে যায়। সে 
মাথা নীচু করে। 

অশোক বহু কে জিজ্ঞাপ| করে, চোখে কি বড্ড ঝাপসা 
দেখিয় বাহ? 

সহল] বাস ফেঁদে ফেলে- মাথা নেড়ে জানাও, ন!--.সে 
আর দাড়াল না। ককটা পালিয়ে যাওয়ার ভঙ্গীতে সরে 
পড়ল। কিন্ত অশোকের তখন কোন দিকে দৃষ্টি ছিল নাঁ। 
ছেলের বিমর্ধ মুখ, চোখের জল ভার সারা মন আচ্ছন্ন করে 
আছে। অশোক ভাবছিল যে, নীলিমা ঘাই বলুক ন| কেন 
সে কোন ক্রমেই নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারে না। অবিলন্কে 
একট! কিছু ব্যবস্থা ভাফে ফরতেই হবে| 

পরদিন আপিস-ফেরতে অশোককে তার বাদ্যবন্ধু 
াজেনের শরণাপন্ন হণ্ডে দেখা গেল। রাজেনের তগ্নীপতি 
খ্যাতিমান চোখের ডাক্তার। অন্তীতের সখ্যকে বালিয়ে 
নিযে সে তার নিজের কথা তুলে আর দলটি সাংপারিক স্থথ- 
দুঃখের প্রসঙ্গে । একটুখানি হালবার চেষ্টা করে সে বললে, 
আমার এ উপকারটুক তোমাকে করতেই হবে রাজেন। না 
পা, একেবারে থালি হাতে তার কাছে আমি যেতে চাই না 
সাবামত দেব বৈকি । বাগ আমার একমাত্র সন্তান--ভা ছাড়া 
ভাঙ্তারিট। তোমার তর্মীপভির পেশ! একথা তুলে গেলে 
চলবে কেন! 

রাজন যদু যদু হাদতে থাকে। 

অশোক বলে, তুমি ছাসছ ফেন রাজেন ? 

রাঙ্জেন বলে, আমার ডগ্নীপত্ডিও ঠিক এই ফথাই বলেন। 
আর এতে বাজারে ভার বদ্ধদামও আছে তিনি ভার 
আাঘ্ধীয়বহুকেও খাতির ফরেন না। বলেন, ভাক্তারিটা ভার 
ব্যবদা এবং কোন বুদ্ধিমান লোকেই ব্যবসায়ে লোকসান 
হতে দিতে পারে ন!। 

' অশোক বিহ্ল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে । এতটা! সে আশ! 
করে নি। সুতরাং নিরাশ হয়েই তাকে ফিরে আসতে হয় 
প্রয়োজনের তুলনায় সঙ্গতি বম । যনটা দঙ্গে ঘায়। নিজেকে 
দেয় বিদ্ধ । 

বাড়ী ফিরতে নীলিমা ছাসি-বুখে কাছে এসে দীড়াল। 
স্মিত মুগে ভ্রিজাসা করলে, কিছু ব্যবস্থা হ'ল? 
" একটি নিঃশ্বাস মোচন করে অশোক ক্ষু্। কণ্ঠে জবাব দেয়; 


না-রাজেদের ভগ্মীপতি ব্যবসায়ে বিন্দুমাত্র জিরার 


করতেও রাজী নন্‌ । : আঁর তুমি ত ঘান-- 
“শীনিম| তাকে ধামিয়ে দেয়। অদূরে বানু পড়তে 
বলেছে ॥. এসব আলোচনা ওর সামনে: ন! হওয়াই তাল। 





- গেছে তাইতেই সে শঙ্কিত হয়ে উঠল। 


I আঙ্ক ভার মনের উপর খোবার মত চেপে আছে। 
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সপ loathed 


কথাটা! সে অশোককে জানিয়ে দেয়। কিন্ত ঘঙ্টুকু বাহ্সর কানে 
তারই চশমার বিষয় 
আলোচনা হচ্ছে একথা বুঝে নিতে তার বেগ পেতে হ'ল না। 
সে একটু অভমনক্ষ হতেই গোপার দাদার চশমা-পর! মুখধান! 
তার মনম্চক্ষে তেসে উঠল । চশমা পরলে বেশ দেখায় কিন্ত 
তাকে । চোখে তার ধুলোবালি ঢুকতে পারে নাচশমাত্র 
ঢাকা] থাকে ভার চোখ । সহসা তার বাবার পানে চোখ 
পড়ন্তেই বাসুর তম্মন্ততায় ঘোর কেটে ঘায়। বুকে মধ্যে 
হয়ত মিতভাত্ত অকারণেই আলোড়নের সুষটি হস্ব। 

দিনকরেকের মধ্যেই তার ডম্তে চলনা আপবে একথা লে 
শুনেছে, কিন্ত চশদা-প্রাপ্তির আনন্দের চেয়ে একটা] অন্ধাণা 
এফট! 
তীব্র জঙ্বন্ভি তাকে ক্ষণে ক্ষণে আনমনা করে ভুলছে। কি 
জানি ঘদি...বান্ছ সহসা চমকে উঠল--ধেন সে মত্ত বড় একট! 
অভায কাজ করতে গিকে হঠাৎ বরা পড়ে গিয়েছে । - 

নীলিমা ঘথাসভব দিয় স্বরে পুনশ্চ বললে, এমনিতেই 

ক+দিন বরে মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে গার উপর ওর লামনে 

আর এসব কথা ভোলো ন! তুমি । | 

অশোক বহু কঠে বলে, অক্ষমভার লক্ধা যে কি! 
আজকের মৃত এমন-করে আর কোন দিন অনুভব করি নি। 
রাজেন আমার শেষ পর্ধ্যস্ত কি উপদেশ দিলে আন নীলিমা? 
বলে, হাসপাভাদে নিরে যাও নিধরচায় হবে । A 

নীলিমার একটি নিঃশ্বাস পড়ল--ফোন জবাব দিলে দা। 
কিন্ত অশোক থামতে পারলে না, বলে ফেলল, আমিও মুখের 
মত জবাব দিয়েছি । 

নীলিমা একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, এ তোমার, 
জভায় রাগ করা। রাজেন বাবু ত মিথ্যে বলেন নি--ওখানে. 
পৌঁছবার ক্ষমতা! ফি সকলের থাকে ? না 

অকণ্মাৎ অশোক উষ্ণ হয়ে উঠল, ভোমার মত অভটা চুল-. 
চেরা হিসেব অবশ্য আমি করে দেখিনি। কিন্ত, মাহুযের 
স্পর্দ্ধারও একট! সীমা আছে। রি 

নীলিমা শান্ত কণ্ঠে যাব দিলে, তুমি অক্ষারণে রাগ 
করছ। বেশ ত ওরই কাছে ছেলেকে দেখিয়ে এসে ন! হয়. 
মুখের মত জবাব দিযে এস 1 . | 

অশোক দমে গেল, বললে, তুমিও কি আমায় ঠা্ট! করি] 

নীলিমা বললে, না সত্যি কথাই বলেছি, কিন্ত আর নয়__ 
অনেক বাজে কথা বলা হয়েছে, আর দেরি মা করে কাপড় 
ছেড়ে মুখ হাঁত ধুয়ে এস | ততক্ষণে চা হয়ে 'যাবে। নীলিমা 
চলে গেল। এ কাউ 

- এরই. কিছুক্ষণ পরে অপোককে দেখা গেল রারাখরে 

বসে চা পান করতে। পেয়ালায় বারফয়েক চুমুক দিযে পূর্বব- 
কথার সুভ ধরে সে পুনরাধি স্থরু করলে, ঠ"ট! ত'তুমি করনি 





| 


আষাঢ় 


কিন্তু একে ঠা ছাড়া আর কি ভাবা যায় বল দেখি । আমি 
যে নিরুপায় একথা তোমার চেয়ে আর বেশী কে জানে 1: 

এ কথার কোন সোজা জবাব না দিয়ে নীলিমা! বড় মধুর, 
একটুখানি হাসল। এ হাসির সঙ্গে অশোকের পরিচয় আছে, 
সেমাথা নত করলে । 

* তার মনের কথা অনায়াসে নীলিমা পড়ে ফেললে। শ্লিধ 
কণ্ঠে বললে, এ তোমার অস্ঠায় বাপু। আচ্ছা তোমরা 
{আমাদের ফি মনে কর বল ত? কাঠের পুতুল? 

বারকয়েক ঢোক গিলে অশোক বলে, তা ভাবতে পারি 
না বলেই যে এত দুঃখ পাই... | | 

এীব! বাঁকিয়ে নীলিমা উত্তর দিলে, এ তোমাদের 
অহ্ঙ্কারের কথা । প্রয়োজনে তোমাদের দেখা করতে বাধে 
না, কিন্ত স্ত্রীর গয়না নেবার কথায় তোমরা কুঠিত হয়ে ওঠ। 
এই তুচ্ছ জিনিষকে যে কেন এত বড় করে দেখ তা কি আমরা 
বুঝি না মমে কর ?..- 

" এই তুচ্ছ বস্তুটি শেষ পর্যন্ত অবশ্য বড় বলে গণ্য করতে 
অশোক পারে 'নি। বানুর চোখের চিকিৎস| রাজেনের- 
ভগ্নীপতিকে দিয়ে করাও তার! পারে নি। একটা তীব্র 
অভিমযান__য। হয়ত মোটেই সঙ্গত নয়ু--তাই অত্যন্ত বড় হয়ে 
উঠেছিল ভাদের কাছে। আর হাসপাতাল? সেখানেও 
তার! যেতে পারে মি। রাজেনের অযাচিত উপদেশ পথরোধ 

কেরে ধাড়িয়েছিল। 

বান্থুকে অবন্ঠ তার ম! বাব! কোন কথাই জানতে দিতে 
চান নি, কিন্ত বাস্থু সব খবরই রাখে । ফলে সভার ভয় এবং 
সঙ্কোচ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল । 
দাড়িয়েছে ঘে তার একথানি কান এবং একটি চোখ মা বাবার 
প্রহরায় নিযুক্ত না রেখেও স্বস্তি পাচ্ছে না ।.--আঃ এই সময় 
সে একবার যদি গোপার দাদার সাক্ষাৎ পেত-".এমন জানলে 
কে তার কথায়-..কথাট! সে পুরোপুরি ভাববারও অবসর 
পেলে না, হঠাৎ তার বাবা এসে দেখ] দিলেন। বাঙ্গ একটু 
নড়ে-চড়ে স্থির হয়ে বসল, কিন্ত মনের মধ্যে তার রাশি রাশি 
চিত্ত৷ পাক খেতে লাগল ৷---গোপার দাদ!---তার চশমাপরা 
একখানি মুখ, তার উপদেশ...স্ুল--সেখানকার ব্যাপার, তার 
ম। বাবার ছুশ্চিত্তা.-.সবকিছু এক সঙ্গে চিন্তা করতে গিয়ে 

[ধা দিশাহারা হয়ে পড়ে। . 


* ". অবশেষে বাসুর চোখের: ওষধ এল। কিন্ত এরই নাম 
কি ওষধ-_চোখে দেবার পর থেকেই নে ঝাপসা দেখতে ভুরু 
-করেছে। শেষ পর্ধ্যন্ত একেবারে অন্ধ হয়ে যাবে না ত। 
বাস্থ লুকিয়ে লুকিয়ে কীদে_গোপার দাদাকে মনে মনে 
অভিসম্পাত করে। নিজের বুদ্ধিকে দেয়" বিক্কার, কিন্তু 
প্রকান্তে কোন কথা বলতে সে সাহস পার না। 


চশম! 





অথচ অবস্থাটা এমনি 
দিয়ে আবার মানুষ কখনও দেখতে পায় নাকি। 


মার কাছে, 


৩১৫ 





একটা অতি গোপনীয় কথা প্রকাশ করবার জন্ত ক'দিন বরেই 
বাস্থ ছটফট করছে। বহুবার বলতে গিয়েও কি অজ্ঞান 
কারণে. পিছিয়ে এসেছে ।.".আর তাঁরই চরম শান্তি লে হাতে 
হাতে পেয়েছে। 

মাকে ডেকে করুণ কে বলে, চোখে যে কিছুই দেখতে 
পাচ্ছি না মা? নীলিমা তাকে আখাস দিয়ে চলে যার: 
কিন্তু বাসুর দুশ্চিন্তার তাতে বিদ্দুমা্জ লাঘব হয় না। 

. দীৰ্ঘ চব্বিশ ঘণ্টা একটা তীব্র অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়ে . বানু 
পুনরায় তার স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেরেছে। ভার 
ছুর্ভাবনা কেটে গেছে। চোখে মুখে দেখা দিয়েছে হালি। 
গোপার দাদাকেও সে ক্ষম| করে ফেলেছে।-. | 

আজ তার চশমা আলবে। গত রাজে ঘুমের তান করে 
শুয়ে থেকে বাস্ু তার মা-বাবার সব কথা শুনেছে তার 
পরে বহুক্ষণ জে ঘুমুতে পারে .নি। একটা মধুর উত্বেজন! 
তাকে পেয়ে বসেছিল। চোখের সন্মুখে তেসে বেড়াচ্ছিল 
একখানি চশমা-পরা সুন্দর মুখ__সে মুখ বাসর নিজ্জেরই।- : 


' বাস্সু একবার খোল! জানালা-পথে গোপাদের সুবৃহৎ 
অট্টালিকার পানে চেক দেখে । আজ এই মুহুর্তে ভার হনে 
আর ফোন ক্ষোভ নাই। ওদের মত অমন সুন্দর বাড়ী আর 
গাড়ী ন! থাকার ছুঃখটাও যেন ফিকে হযে গেছে। 

' চণমা কিন্ত সেই দিনই বান্থ পেলে ন|। শুধু তার বাব! 
ওকে নিয়ে গিয়ে ব্যবস্থাটা পাকা করে এলেন। তাই কি কম 
ঝামেলা ৷ নানা 'পাওয়ারে'র লেন্স দিয়ে বাসুর উপর চলল 
পরীক্ষা । পরীক্ষা না ছাই। যত সব ঝাপসা কাচ বাসর 
চোখের সামনে ধরে বলে কিন! কেমন দেখহ ? ওর ভিতর 
বান মনে 
মনে বিরক্ত হলেও মুখে ভার র! নেই। আজ এই মুহুর্তে এই 
লোকটির হাতেই তাকে সম্পুর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে। 

অনেকক্ষণ ধ্বভ্তাধ্বত্তি করে শেষ পর্য্যন্ত একখানি কম 
পাওয়ারের কাচের মধ্য দিয়ে বাস্স অনায়াসে দূরের লেখাগুলি 
পড়ে ফেলল । ডাক্তার ধু হলেন। মুখে তার হাসি ফুটল। 

ডাক্তার তার কাজ শেষ করে দিয়েছেন। দিন 
তিনেকের মধ্যেই তিনি চশমা করে দিয়েছেন কিন্তু বালুর 
আর ইদানীং চশমা সম্বন্ধে কোন আগ্রহ নাই বরং চশনা 
“চোখে পরতেই সে ভয় পায়। অথচ বাবা ছকুম দিরেছেন 
চব্বিশ ঘণ্টা চশমা চোখে দিয়ে থাকতে হবে । এমন দানলে 
সে কখনই গোপার দাধার কথায় কান দিত না, আর এমম 

ভয়ে ভয়ে তাকে দিন কাটাতে হ'ত না। ই 

মা বলেন, কিছুদিন নিয়মিত চশমা! ব্যবহার করলে 
নাকি চোখ ভাল হয়ে যাবে ভাজ্ঞারবাবু এই কথা বলে 
দিয়েছেন । মা ত আর বোঝেন না যে এ ডাক্তারবাবুটি কিছুই - 
জানেন না। কিন্ত এনব কথা আঙ্গ আর বলবার নয়।-*' 


৩১৬ 








দিনকয়েক ধরেই নীলিমা ছেলের মধ্যে একট! পরিবর্তন 
লক্ষ্য করে আসছে, ফিন্তু এর সঠিক ফোন কারণ সে খুজে 
পায়নি। বাসর সর্বদা বাপ-মাকে এড়িয়ে চলার প্রাণপণ 
চেষ্টা, ভার সদ্রা-শক্ষিত চোখ মুখের ডাব তাঁকে আবার নুতন 
করে ভাবিয়ে তুলেছে । কোথাও যে একটা গোল বেধেছে 
একথা! সে নিঃসংশয়ে টের পেয়েছে । তা ছাড়া এমন ভ বান্স 
কোন দিন ছিল না। 
দাদার নাম করতে মুখিয়ে উঠে***বিকেল হলেই মাথা ধরার 
নাম করে শুয়ে পড়ে..'এসব নীলিমার মোটেই ভাল ঠেকছে 
না। অশোককে সে কোন কথা বলে না'" ছেলেকে কাছে 
ডেফেও কোন প্রশ্ন করতে দ্বিধাএ্রস্ত হয়ে ওঠে কেমন একট! 
অজ্ঞাত আশঙ্কায়, কিন্ত এমন চুপ করেই কত দিন থাকা যায় | 
এই একটু আগেও গোপা ডাকতে এসে অকারণে কতকগুলি 
কটু কথা শুনে গেল বাসুর কাছ থেফে। অন্তরাল থেকে 
নীলিমা! সবই লক্ষ্য করেছে । গোপা সুখ কালে! করে চলে 
গেল ৷ নীলিমা ছেলেকে কাছে ডেকে সন্দেহে জিজ্ঞেদ করলে, 
আজও কি তোর মাথা ধরেছে বানু? ওমা চশমা চোখে নেই 
কেন তোর? আর গোপাকেই বা ফিরিয়ে দিলি কেম? . 
এত ধিনৈর-মৃপকিয়ে রাখা কথাট। অকন্যাৎ বান্দু ভার মার 
কাছে অকপটে স্বীকার করলে। চোখের অন্থ ভার কোম 
দিনই ছিল না--এখনও নেই । এ গোপার দাদার পরামর্শেই 
দে এন্ড কাও করেছে। | 


“দেখতে দেখতে নীলিমার মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল I 
পমাস্বের এমনি মুখের ভাব বান্থ কোন দিন দেখে নি। তার 
অন্তর কেঁপে উঠল। কিন্ত একটি শক্ত কথাও নীলিমা ভাকে 
বললে না, শুধু ছঃখিত কণে জানালে, তুমি এখন নিতাত্ত ছেলে 
মানুষটি নও, এই তোমার তের বছর বরেস হু'ঙ্গ বাঙ্। কত 
বড় অগ্তান্্ তুমি করেছ তা এফবার বুঝবার চেষ্টা কর।-*" 


অশোকের আপিস থেকে ফিরে আসবার সময় হয়েছে। 
খানিক আগে নীলিমা বাস্থকে জোর করে খেলতে পাঠিয়েছে । 
বছ দিন পরে পুনরায় সে তার ভুলে যাওয়া অগ্যাসকে 
ঝালিয়ে নিতে প্রবৃত্ত হয়েছে। সযত্বে রচনা করেছে কবরী-_ 
কপালে দিলে কুন্ধুমের টিপ**'পায়ে আলত1| ট্রাঙ্ক থুলে 


বের করলে সাবেক দিনের একথানি সাড়ী। বিয়ের অব্যবহিত - 


রেই এই কাপড়থানি অশোক তাকে লুকিয়ে উপহার দিয়ে 
জিল ৷ বিশেষ কোন উপলক্ষ্য ছাড়! এখান পে কোনদিন 
ব্যবহার করেনি। বিগত দিনে নিভৃত কক্ষে এই কাপড়থানি 
পরে কতদিন মে অশোকের সামনে সহান্ত মুখে ধাড়িয়েছে। 
অশোক থুগী হয়ে উঠেছে.*.আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে 
তার মন। 
অঙ্গীতের সে দিনগুলি ফুরিয়ে গেছে...মমের সে এঁখর্যাও 


প্রবাসী 





গোপা ডাকতে এসে ফিরে যায়। তার ' 


‘১৩৫৯ 
আন্ত আর নেই...রংও ফিকে হয়ে গেছে...নীলিমা আয়মা 
নিজেকে দেখে...আশ্চর্ধ্য হয়ে ভাবতে বপে.-.কোথায় ‘ঘটে 
পরিবর্তন তার খোজ করতে থাকে। পরিবর্তনটা দেহে: 
চেয়ে মনকেই বার্ধক্যের সাজ পরিয়েছে-.-নইলে---নীলিম 
চমকে উঠে ফিরে দ্রাভাল। অশোক নিঃশব্দে, এসে ঘরে৷ 
মধ্যে ্রাড়িয়েছে। বড় মধুর করে দে একটুখানি হাসল, স্নিং 
কণ্ঠে বললে, এমন চোরের মত এসে ঘরে ঢুকেছ যে এক] 
হুলেই আমি চিৎকার করে উঠতাম। অমন ই! করে দেখা 
কি তুমি? আজ নতুন দেখছ নাকি? 


অশোক সত্যই বিস্মিভ হুয়েছে | বিশ্বভির অঙ্লগঞ্ত 
থেকে হারানো দিনের কতকগুলি মধুর স্মৃতি জীবন্ত হয়ে 
তাকে যেন তার বর্তমান জীবনের ছুঃখদারিক্র্যভর] বৈচিজ্ঞযহীদ 
পরিবেশ থেকে কিছুক্ষণের ভর্ভ এক নূতন জগতে নিয়ে এল: 
এ জগতের সঙ্গে তার পরিচগ্ধ থাকলেও পারিপার্থিকের চাপে 
তা অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তার আসল সম্ভার যেন স্বৃত্যু হয়ে- 


ছিল । কিন্ত আজ এই মুহুর্থে তার মনে হ’ল--সে মরে নি, জুধ 


ঘুমিয়ে ছিল। সামান্ত স্পর্শে ই আবার জেগে উঠেছে। ভার 
ধমনীতে রক্তধারা আবার ঘেন মৃত্য সুরু করেছে। 

অশোকের মুখের পানে খানিক নিঃশব্দে চেয়ে থেকে 
নীলিমা! হেসে বললে, অমন. করে চেয়ে আছ ra জাম' 
কাপড় হাড়বে না? 

অশোকের স্বপ্ন টুটে গেল 1 একটি a চেপে নিক 
বললে, এই যে যাচ্ছি, কিন্তু ব্যাপার কি বল-ত নীলিম! ? বড 
যেন খুধী হয়েছ মনে হচ্ছে। 

নীলিমা বললে, তুমি ঠিকই ধরেছু |! আব আমার আনদ্দ 
রাখবার ঠাই নেই কিন্তু তুমি হয়ত থুণী হতে পারবে না! 

মোদ্দা কথাট! ফি বলত নীলিমা, অশোক বললে, তুমি যে 
ক্রমেই ছুর্ববোধ্য হুয়ে পড়ছ! 

স্বামীর কাছ থেকে প্রথমে নীলিমা একটা প্রতিশ্রুতি 
আদায় করে মিলে। তারপর একে একে বাসর চশম[ সংক্রান্ত 
সকল কথা জানিয়ে দিলে । 

স্তব্ধ বিশ্বয়ে হতবাক হয়ে হইল অশোক ! নীলিম! পুনষ্চ 
বললে, তুমি বিশ্বাস কর গয়নার জন্ড আজ আর আমার এক- 
বিদ্দু ক্ষোভ নেই | ' তবে যদি বাসর কথ! বল ত আমাকে 

বলতেই হবে যে, ও ছেলেমাহষ পরের বুদ্ধিতে একটা অভায 

করেছে বৈত নয়। 

অশোক যেন আপন মনেই কথা করে ০১ কিন্ত 
ভাতার", 

নীলিমা বললে, কেন তুমিই ত বলে থাক যে, আছ্কের 
দিনে কোন কিছুতে বিস্মিত হওস্থাই একটা বিশ্ময়করব্যাপার- 

এ কথার কোন জবাব অশোক দিতে পারলে মা, শুধু তাৱ 
ক থেকে একটি মাজ শব্দ বেরিয়ে এল'-হুম::' 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে তরুণ ছাত্রদের “আলোচনী” 
গ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


আন যারা ছাজ ভবিষাতে তারাই হুবে দেশের নেত! ৷ তাদের 
আদর্শবাদ, বিশ্বাস, জাশা-আশঙ্ক। এ সফলের মধোই নিহিত 
রয়েছে অনাগতকালে উন্নততর বিশ্ববোধের জাগৃতি এবং বিশ্ব- 
ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিপুল সম্ভাবনা ৷ 


উচ্চ ইংরেজী বিভালয়ের ছাত্রের! 
যাতে আন্তর্জাতিক সমস্ভাসমূহ সম্বন্ধে 
সচেঙন হয় সেই টদ্ছেশ্যে আমেরিকার 
অঙ্কতম শেষ্ঠ সংবাদপঞজ, নিষ্ট ইয়র্ক 
হেরাল্ড টি বিটনের উদ্ভোগে ১৯৪৬ সালে 
উচ্চ ইংরেজী বিভালয়সহূহের জন্য 
বাখিক জালোচনীর (10101) স্বচনা 
হুয়। “যে পৃথিবী আমরা চাই”_ 
এইটাই ছিল এই আলোচনীর মুল 
বিযষয়বস্ত। 

১৯৪৮ সালে এই আলোচনীর 
পরিধি সম্প্রসারিত হয় এবং যাতে মার্কিন 
যুক্তরাধ্রের যাবতীয় অঞ্চল, এমন কি 
বৈদেশিক ছাত্রেরাও এর অন্ততূক্ত হুতে 
*_ পারে সেই ব্যবস্থা করা হয়। বিগত 
চার বংসরের মধ্যে এশিয়া, ইউরোপ, 
আফ্রিক! এবং আমেরিকার ৬২টি দেশ 
থেকে প্রায় পাচ শ ছাজ। মার্কিন 
সুক্তরাঞ্রে এসে এই আলোচনীতে অংশ 
গ্রহণ করেছে । এই সকল বৈদেশিক ছাজ 
যুক্তরাষ্ট্রের ছাদের সঙ্গে একজে অবস্থান 
করে তাদের কাজকর্শ্ম খেলাধুল! ইত্যাদি 
সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত] অর্জনের সুবর্ণ 
সুযোগ লাভ করে এবং এই মেলামেশার 
দরুন তার! আন্তর্জাতিক মৈজ্রীর আদর্শে 
অন্থপ্রাণিত হয়। 

বর্তমান বৎসরে এই প্রোগ্রাম অনুসারে এশিয়া! এবং মধ্য- 
প্রাচ্যের ১৬টি দেশের ২৪ জন ছাত্র-প্রতিনিবি জাঙ্ছুয়ারী মাসে 
“ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে হাজির হয় এবং মার্চের শেষ সপ্তাহ 
পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে। ২২শে মাচ্চ তারিখে নিউ- 
ইয়র্কের একটি সের! হোটেলের বলরুমে ম!ফিন যুক্তরাধ্রের 
বিভিন্ৰ অঞ্চলের ২০০০ ছাজের যে আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান 
হয় ভাতে তারাও যোগদান করে। 

এই অনুষ্ঠানে, মাল্রাজের €েল! ম্যারিস কলেজের মার্টল 
ভোরাই রাঞ্জ এবং আসামের গৌহাটি, কটন কলেজের রাজেজ- 
নাথ বেরা এই ছুন্কন তরুণ ছাত্র ভারতীয় ছাজ-সমাজ্জের 


প্রতিনিধিত্ব করেম। ভারত-সরকারের শিক্ষা-পরিযদ্বের 
উ্ভোগে অহুঠিত এক নিখিলভারত রচনা-প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব 
প্রদর্শনের জমা এই ছাত্রদ্বয় ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচিত হুম । 

আমেরিকায় উপস্থিতির পর জন্যাম্য বিদেশী ছাত্রদের ভায় 





ওয়াশিংটন, কানেক্টিকাটের গানারি স্কুলের কয়েকজন ছাত্রসহ প্রীবের! ( বা-দিক হইতে দ্বিতীয়) 


ভারতের এই ছু'জন ছাজও মার্কিন-পরিবারের অন্তরঙ্গ হিসাবে 
অবস্থান করতে থাকেন। ফলে তার! তাদের তরুণ আমেরিকান 
বন্ধুদের ঘাবতীয় কর্ণ্দপ্রচেপ্ঠায় যোগদান করবার সুষোগ লাভ 
করেন। তারা মান উচ্চ-ইংরেজী বিডালয়সহূহে হাজির! 
দেন এবং গ্রন্থাগার, সংবাদপঞ্জের আপিস, বেতার &েঁশন, 
বিবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, আদালত ইত্যাদি পরিদর্শন 
করেন। ওয়াশিংটনে গিয়ে তার! মাউন্ট ভার্ণনস্থ জর্জ- 
ওয়াশিংটন হোম, লিঙ্কন এবং জেফারসম স্মতি-সৌধ ও 
“লাইব্রেরি অব কংগ্রেসে'র মত এঁতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান- 
সমুহ পরিদর্শন করেন। 

ফেব্রুয়ারীর গোড়ার দিকে প্রতিনিধির! ছুই দিন ব্যাপী 


৪৮ 


প্রবালা 


১৩৫৯ 





একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৫ই মার্চ 


ভারিখে প্রেসিডেন্ট ট ম্যানের সঙ্গে তাদের সাক্ষাংকারও একটি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় । 





_ আমেরিকায় ক্রাঙ্ক ইয়ং-এর গৃহে আসামের ছাত্র-প্রতিনিধি 
শ্রীযাজেজ্রন!খ বের! 


“ফোরামে? প্রতিনিধিরা উদ্ভোক্তাদ্বের দির্ছেশিষ্ত বিষয়ে 
প্রবন্ধাদি পাঠ এবং আলোচনার যোগদান করেন। বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে কৃতী, বিশিষ্ট মাফিন গুণী এবং জ্ঞানীরাও আলোচনীর 
মাধামে প্রতিনিধিদের নিকট ভাষণ প্রদান করেন। 

এমনিভাবে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের ফলে 
আমেরিক] এবং অন্যান্য দেশের ছাত্রের! উতয়ভ/ঃই লাতবান 
হয়েছে । এট! প্রমাণিত হয়েছে যে, যেমন আমেরিকানদের 


কাছ থেকে বিদেশের ছাত্রদের অনেককিছু শেখবার আছে 
তেমনি মার্কিন ছাজেরাও বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও জীবন- 
যাপন-প্রণালী থেকে বহুবিধ শিক্ষালাভ করে উপকৃত হতে 
পারে। সময় সমর তর্ক-বিভর্কে আসর সরগরম হয়ে উঠেছিল 
সভা, কিন্ত অন্যেরা কি চিন্তা করছে তা জানবার জন্যে 
সকলের ওুঁংসুক্য থাকায় অপ্রীতিকর পরিবেশের সুষ্টি হয় নি__ 
পরিণামে পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্কই প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল। 

ছাজেরা নিজ নিজ দেশে ফেরবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে 
এসেছে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞালয় এবং নাগরিক, আর্থিক, 
রাজনৈতিক ও গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে এমন বাস্তব অভিজ্ঞতা ও 
সুম্প্ট ধারণা যা শুধু বইপু'থি পড়ে বা চলচ্চিত্র দেখে সফয় 
করা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব । মাকিন রীতিনীতি, রূপকথা, 
এবং জীবনধারার স্বরূপ সম্বন্ধে এখন তার! অধিকতর 
ওয়াকিবহাল । 

জন্যদ্দিকে, এর দরুন হাজার হাজার মাইল দুরবন্তাঁ দেশ- 
গুলির অধিব!সীদের সঙ্গে একটা আত্বী়তাবোধ মার্কিন 
ছাজদের মনে জাগ্রত হয়েছে; তাদের হৃদর্বে ব্যক্তিগত সগোহার্দ্য- 
স্থাপনের যে আগ্রহ জেগেছে তাই হুচ্ছে আন্তর্জাতিক মৈজ্রীর 
মূল ভিড । তাদের দৃষ্টি প্রসারিত হ'ল-_তাদের চিন্তার 
নূতন খোরাক জুটেছে এবং একদা! যে সকল দেশ তাদের 
নিকট ছিল মানচিত্রের উপরকার কতকগুলি স্থান মাত্র, আজ 
সেই সকল দেশের সমস্তাসমূহকে স্পষ্ঠতররূপে বুঝবার ক্ষমত! 
তাদের হয়েছে। 

এই অঙ্থষ্ঠানের সার্থকতা সম্বন্ধে একজন পরিদর্শক-ছাজের 
নিয়োক্ত কথাগুলি প্রণিধানধোগ্য। তিনি বলেন-_"“আন্তর্জা- 
তিক মৈত্রী প্রতিষ্ঠার পক্ষে মন্ত্রীদের লম্বা-চওড়া আলোচনার 
চেয়ে এধরণের অনুষ্ঠান যে ঢের বেশী সহায়ক হবে তাতে 
সন্দেহ নেই।” 


এশিয়ার পুনর্গ ঠন £ নূতন জাপানের বিস্ময়কর উন্নতি 
শ্ীঅন্নাসাহেব সহত্রবুদ্ধে 
অন্থবাদক-_শ্রুবীরেন্দ্রনাথ গুহ 


[বিনোবাজীর ভু-দান যজের প্রশ্নে সরকার-পক্ষ হইতে আর, 
কে. পাটিল আশঙ্কা প্রকাশ করিয়! বলিয়াছেন,”কাজট! ভাল, 
আমরা উহাকে অতিনন্দিতও করি; তবে মুশকিল এই যে, 
জমি টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে, আর তার ফলে উৎপাদন 
কমিবে।” এই আশঙ্ক! যে সর্ধ্দেব অমূলক তাহা “সর্ধ্বোদয়ের” 
অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত উক্ত ঈর্ধক লেখা হইতে স্পষ্ট 
সপ্রমাণ হইবে । কিছু দিন পুর্ব্বে এঅয়াসাহেব সহতবুদ্ধে 
জাপানের কুটির-শিল্প ও কৃষির সবিশেষ অধ্যয়নের নিমিত্ত 


তথায় গিয়াছিলেন। তিন মাস কাল ব্যাপী মিরস্বর নিরীক্ষণ 
ও অধ্যয়নের সার তিনি তিনটি লেখায় “সর্ব্বোদকে*র পাঠকদের 
কাছে ধরিয়াছেন। বক্ষামাণ লেখাটি এ লেখমালার প্রথমটির 
অন্থবাদ। 
প্ৰসঙ্গক্ৰমে এডওয়ার্ড বিংহাম্‌ কৃত 17/06 পুস্তকের প্রতি 
পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! যাইতে পারে। বিংহাম্‌ জাপানের 
ক্কষিকে '1)90-1917)1118” বলিয়াছেন। লাঙ্গল-বলদ পর্য্যন্ত 
নয়, যন্ত্রের ব্যবহার ভ দূরের কথা। যন্ত্র ব্যবহারের অবসরও 


টি 





 পেখানে প্রায় মাই | পর্বদতমন্ধ দেশ। পর্বপুগা স্তরে স্তরে 
 কাটিক! (০7790738) ক্ষেত তৈরি করা হস্ব । অথচ জাপানের 
. একর-প্রত্তি উৎপাদন আমাদের উৎপাদনের ভিন গুণ । একথা 
প্ল্যানিং কমিশনের শ্রীযুক্ত পাটিলের না জানার কথা নয়। 
তবুও তিনি এই ফ্যাকড়া তুলিয়াছেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয় । ] 

ডা Kk 

_যেঁ দেশের সহিত আমাদের সমস্তাসমূহের সাদৃষ্ঠ পরিলক্ষিত 
আঙ্জ সাধারণতঃ ইহাই দেখ! যায় যে, উচ্চশিক্ষ। লাভের 
লোকে পাশ্চাত্য দেশের দিকে ধার। এই প্রবণতা! 
বাড়িয়া গিয়াছে যে, ক্রযিশিল্প শিক্ষার নিমিত্ত পর্য্যন্ত 
ন আমেরিক যাইয়া থাকে। বন্ধত পক্ষে আমাদের 
সমন্ভ। এক স্বতন্ত্র প্রকারের এবং দেশের অবস্থাও অন্ত- 
জপ । আমাদের সমস্কাসমূহ্রে সহিত যে দেশের সমস্তার মিল 
আছে এবং তাহা সত্বেও ঘে দেশ প্রগতিশীল এরূপ দেশ 
_হুইন্তে আমাদের অবশ্যই কিছু শেখার আছে । চীন, জাপান ও 
ভাগের কৃষি-সমস্যা কতক পরিমাণে একই রূপ । ভারতের 
লোকসংখ্যা ৩৬ কোটি । হিসাব করিলে দ্বেখ! যাইবে যে, 
আমাদের এখানে মাথাপিছু জহির পরিমাণ এক-চতুর্থাংশ 
এফর। আমেরিকার ইহা অপেক্ষা বেশা। যন্ত্রের দিক 
হইতে আমরা পশ্চাতে পড়িয়া আছি। এখানকার প্রায় যোল 
আনা চাষ-আবাদ মনস্থ ও পণ্ডশক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। 
া্ধ্য দেশের কৃষিতে যন্ত্রের সহায়তা! লওয়! হয়। চীন 

নে মাথাপিছু জমির পরিমাণ আমাদের মতই হুইবে। 
| ধিষি-কৃষি 1” £ প্রাচ্যের এই সব দেশে ক্বযি- 
 ব্াবপাক় পূর্ণ ব্যবসায় নহে। ক্ষির সহিত অপর ফোন 
শিল্পের সংযোগ দা করিলে চলে না। ভারতেও কৃষি পূর্ণ 
ব্যবসায় নহে । জাপানে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ এক-পঞ্চ- 
মাংশ একর । তথাকার সমগ্র জমির আশীভাগ জমির আবাদ 
কেবল মনুয্য দ্বারা হুইয়া থাকে। জাপানে ট্রাক্টর বা অন্ত 
যন্তের ব্যবহার সাধারণত; কর! হয না। আজও শুথাকার 

কৃষক ছোট ছোট কৃষি-যন্ত্র দিয়! চাষ-আবাদের কাজ করে। 

- আমাদের এখানকার মত জাপানেও পূর্বে এক প্রকারের 
 জমিঘারী-প্রথ| ছিল । কিন্তু কম্যুনি্মমের কবল হইতে দেশকে 
বাঁচাইবার নিমিত্ত জেনারেল ম্যাক্আর্থার একটি বড় বিপ্লবী 
রদাধন করিয়াছেন--জমি পুনর্ধনটন করিয়া! দিয়াছেন। 
জাপানের কোন এক ব্যক্তির তিন একরের বেশী 
মাই। কিন্ত মি এত কম হইলেও জাপানী ক্কষকের 
হাজার মান আমাদের ক্কষকদের অপেক্ষা বেশ খানিকটা 
বিমোবাজী পওনারে হস্ত সাহায্যে চাষ-আবাদ করার 
চালাইতেছেন। এই পদ্ধতিকে ভিমি 'খিষি-খেতি? 
দিয়াছেন। জাপানের খেতিও এই প্রকারের খ'ষ-খেতি। 
জমি এত কম হইলেও উহা! হইতেই সেখানকার কৃষক 


































































মিঙ্গ পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতা বারা প্রায় কাই হা 
হাজার টাকা আয় করে। সাধারণত্কঃ আমাদের “ 
কৃষকদের অপেক্ষা জাপানী স্কযক অনেক বেশী: শ্রম 
থাকে । সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ক্কষির এবংবিধ ব্যবস্থা । 
স্বাছে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের পুরাপুরি সহায়তা নকল 
পায়। কৃষক পরিশ্রমী ও অভিজ, ইহাই তাহার হ্যাতির 
কারণ । 
যেখানে কেবল আজিকার বিচার মাজই সম্ভব : জা 
কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা শতকরা! পঞ্চ 
খেতি কম বলিয়া লোকে খেতির সহিত অপ 
সংযোগ করিয়া পুরা কর্ম (1011 81010107779 
করিয়া লয়। এক দিক হইতে জাপানের প্রন্কতি তথা 
লোকদের পক্ষে কতকটা অস্থকৃূল, জার এক 
দেখিলে মনে হইবে যে প্রক্কতি তথাকার লোকে 
থাকার অভিলাষকে প্রতি মুহুর্তে চ্যালেঞ্জ 
দিতেছে। আমাদের দেশের তুলনায় জাপান 
আবহাওয়া ভাল, আর লোকের, স্বাস্থযও 
লোকে দীর্ঘ সময় পরিশ্রম করিতে পারে; ক্লাস্বি ( 
না। জাপান শিল্পের ক্ষেত্রে পর্যান্ত ইংলগ-জাতে 
সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম, অথচ না আছে 
কাচামাল, না আছে জীবনের ফোন নিশ্চিত হা 
ভূমিকম্পের তয় ত অনুক্ষণ রহিয়াছেই। ফলে 
লোকেদের সংস্কতির উপর উহার ছাপ পড়িয়াছে 
জিনিষ দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবে ইহা! ভাবিয়া ত 
কাজই করে না। তাহার! শুদ্ধ বর্থমান কালের 
বলা চলে | শিক্ষার দিক হইতে জাপানের স্থা 
সেখানে এক শতকে এফ শ’ জনই লেখাপড়া! জ্বানে। 
পর্য্যন্ত বালক-বালিকার শিক্ষা বাধ্যতামূলক । শে 
বংলর তাহাদিগকে কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হয়। তু 
শিক্ষক ও অভিভাবক বিচার-বিবেচনা করিয়া কাঁ 
পাঠ্যের বিষয় নির্ণয় করিয়া থাকেন। কোন কাজই ওখা 
হিসাব না করিয়! উদ্দেন্টহীনভাবে করা হয় না। অতি ্‌ 
হিসাব করিয়া দেখিয়া লন, নিজ সন্তানদের মধ্যে করজনে 
কৃষিতে, আর করনের গৃহ-ফ্যাক্টগীতে পুরা কাছ মি্ি 
সেই সব সন্তানকে সেই সেই শিক্ষা দেওয়া হয়। অবশি 
অন্ত অভিভাবক ও শিক্ষক ফোন-মা-ফোন ব্যবসায় খুঁজি 
বাহির করেন। স্থানীয় ফসলের কথা বিবেচনা করিয়াও শিক্ষা 
যথোচিত পরিবর্তন কর! হুইয়া থাকে । এক স্থানে আনি গিয় 
ছিলাম। সেখানে ছুলে “ক্যানিং শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল 
টিনের কোটার ফল ভরিয়া রাখাকে ক্যানিং কহছে। এ স্ব 
ফুলের শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেম, “এ 
এখানে কমলালেবুর বাগান সুরু হইয়াছে । এখন কোদর 




















































ভাই এখন হইতেই বালফবালিকাদের ক্যানিং-এর 
1 দিতেছি, যাহাতে কৃষকদের ঘরে ঘরে ইহ! একটি বড় 
রূপে গড়িয়া উঠে এবং নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার 
অধিক ফল বাহিরে রপ্তানি কর! যার। এই প্রকার 
{ সঙ্গে জাপামীদের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। 
প্‌ রস্থিির কথ! চিন্তা মা করি! ওদেশে উপর হইতে 
ধ্যানত আমাদের এখানকার মত একই ছাচে শিক্ষা 
হয় না। গান্ধীজী বলিতেন যে, যে শিক্ষা প্রয়োজন 
সক্ষম তাহাই প্রকৃত শিক্ষা । এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
পক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। 
মা-জঞ্জাল হইতেও রত্বঃ জাপানে যেষন 
স্কু-কম্পের ভয়, তেমনি অন্ত এক দিক হইতেও 
তাহার উপর বিক্বপ। শিল্পের জন্ত তাহার 
মাল আবস্তক ডাহা সেখানে উৎপন্ন হয় না 
চলে। বাতুয খনি সেখানে নাই, কীচামাল 
মর মৃত আবস্তক জমিও নাই। জাপানের প্রায় সব 
হই বাহির হইতে কাঁচামাল জামদানী করিতে হয়। 
র মনোব্ৃতি উহ দ্বার! প্রভাবিত হইয়াছে। অন্যদেশ 
অধিক মূল্যে কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে হয়, আর পণ্য 
সফল দেশের সহিত প্রতিযোগিতার বিদেশে বিক্রয় 
[| ভাই তাল জিমিয সত্তা দামে দিতে হয়। ফলে 
মিষেরই উৎপাঘমে সাহারা দক্ষ বনিয়া দিয়াছে। আরও 
কিভাবে করা! যায়, সকল ক্ষেত্রে সেদিকেই তাহাদের 
প্রত্যেকেরই ভাবনা, আমার কাজ এই নির্ষি্ ভরের 
চাই। নেই স্তর পর্যাস্ত যদি কেহ পৌছিতে মা পারে 
র দুঃখের সীম! থাকে না। প্রাণপণ করিয়া সে মৈপুণ্য 
করে। ভাহাতে সাফল্য না মিলিলে সে অপর 
হাতের কাজে নৈপুণ্য লাত করিতে লাগিয়া ঘায়। 
যন্ক করা সত্বেও কার্ধ্ের নির্দিষ্ট সুরে পৌছিত্তে না 
লাফে স্বেচ্ছায় হারিকিরি করিয়া বসে এইরূপ 
ও আছে। এই হেতু পৃথিবীর যে-কোন দেশের 
রছের অপেক্ষা জাপানের কারিগরের] সমধিক নিপুপ। 
রিপা এই হইয়াছে যে, লোকে কোন জিমিযকেই 





ঞ মিনা রর কৰিয়া যাইবে, চাষীর লোকসান ৃ 


এখানে আমরা, হালে কাগজ প্ৰস্তত করিতে রে 
নেফড়ার ব্যবহার করিয়া থাকি, একখ! শুনিয়া তাহাদের 
বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল। তাহারা মেকড়াকে 
ইহা অপেক্ষা অধিক মুল্যবান মদে করে। মেকড়া পরিক্ষার 
করিয়া, খুনি! শতরঞ্জি তৈয়ার করা হয়। জাপান অন্ত দেশ 
হইতে সত্তার নেকড়া কিনিয়া থাকে। কার্পাস জাপানে / 
মোটেই হর না। কিন্তু কাপড়ের উৎপাদনে জাপান পৃথিবীর 
সকল দেশের অগ্রমী। আমদানী কার্পাপ হইতে প্রথম এক 
কারখানায় যতদুর সম্ভব স্বন্ম সুতা প্রস্তুত করিয়া কাপড় বোমা 
হয়। ওঁ প্রক্ৰিয়ান্তে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা! অপর এক 
কারখানায় চলিয়া যায় এবং উহ! হুইতে সাধারণ কাপড় তৈরি 
হয়। এই ভাবে তিন-চার কারখানার ব্যবহারের পরে যাহা 
বাচে তাহা কাগজের কলে গিয়া পৌঁছে। ভাল কাগজ তৈরির 
পরে যাহা! অবশিষ্ট থাকে তাহা দ্বিতীয় এক কারখানার খেলে! 
কাগজ তৈরির কাঞ্জে লাগে। দ্বিতীয় কারখানার অবশিষ্ 
পদার্থ দিয়া তৃতীয় এক কারখানায় খেলন! প্রস্তুত হয়।. 
এইরূপে প্রত্যেক জিনিষের পূর্ণ সন্ধ্যবহার পথায় কর! হয়। 

আবর্জনা জমা করারও একটা বিশেষ রীতি আছে। 

বড় বড় শহরের আবর্জনা এক জারগায় শত পীক্কত্ত করার পয়ে 
শ্রেম বিভাগ করা হয়। হাজার হাজার লোক উহা হইতে 
কাচামাল সংগ্রহ করিয়া পয়সা রোজগার ফরে। জাপানীর! খুব 
সজাগ, সম্তর্ক। আমাদের এখানে লোকে আবর্ছন! আস্তাকুড়ে 
যেধন-তেমম ভাবে ফেলিয়া থাকে। জাপানে লোকে নিজ্গ- 
গৃহের জ্বঞ্জালগুলিকে শ্রেম-বিভাগ করিয়া গর্ভে ফেলে 
লোহার টুকর! এক জায়গার, কাঁচ-তাঙ্গা জার এক স্থামে। 
আর কম্পোষ্$ তৈরির উপযোগী প্রাই্ষ অবশেষ তৃতীয় ফোন 
স্থানে। আবর্দনাও তাহারা এইরূপ ব্যাবস্থাপূর্বক নিক্ষেপ 
করিরা থাকে। রাস্তায় বিডির উচ্ছিষ্ট যেসব অংশ পড়িয়া 
থাকে, তাহা একত্র করিয়া, তাহা হইতে তামাক বাহির 
করিয় পুনরায় বিড়ি তৈরি হয়। হরেক রকম জিনিষ হইতে 
যোল আনা লাত ওয়ালিল করার প্রবৃতি জাপানের সর্বত্র আমর! 
লক্ষ্য করিয়াছি। । প্রকৃতির “চ্যালেঞ্জে' বিবশ মা হুইয়া, তাহার! 
উপ্টা উহাকে পুরুষার্থের সাধন করিয়া লইয়াছে। জাপানের মত. পি 
দক্ষ, উদ্তমশীল, নিপুণ জ্বাতি জগতে আর আছে কিনা সঙ্গেহা। 






পশ্চিম সুন্দরবনে আবিষ্কৃত কয়েকটি শৈবমৃত্ঠ 


স্রীকালিদাস দত্ত 


বর্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণে অবস্থিত সুন্দরবন 
প্রদেশের বনমধ্য হইতে এবং বনহাসিলের পর উহার 
বিভিন্ন অংশে পুষ্করিণী প্রভৃতি খননকালে তৃগর্ত হইতে 
এনাগাৎ বহুসংখ্যক পুরাকীন্তির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
এ সকল নিদর্শনের মধ্যে অনেক প্রস্তরনিশ্মিত হিন্দু, জৈন 
ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মুণ্ডি আছে। ইতিপূর্বে কতকগুলি 
ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক পত্রিকায় আমি উহাদের 
বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি । 

এখনও সময় সময় এই প্রদেশের নানাস্থানে এরূপ 
প্রস্তবঘুত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে প্রাপ্ত 
প্রকার কয়েকটি মুক্তির মধ্যে একটি শিবের অর্ধনর ও 
অর্ধনারী (4১007070993 ) মৃন্তি ও দুইটি শিবের বাহন 
বৃষভ বা নন্দী মুদ্তির পরিচয় আমি এই প্রবন্ধে প্রকাশ 
করিতেছি। 

উক্ত অর্ধনারীশ্বর মুদ্তিটি জয়নগর থানার অন্তর্গত 
বাটরা গ্রামে শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্তের কাছারি-বাটির সন্নিকটে 
একটি পুদ্ধরিণী খননকালে পাওয়া যায়। উহা এক খণ্ড 
কাল প্রস্তরের উপর খোদিত এবং উচ্ছে প্রাগ্ন ছুই ফুট। 
উহাতে দক্ষিণে শিবমুদ্তির অর্ধাংশ ও বামে পার্বতী মুণ্ডির 
অদ্ধাংশ দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রদর্শিত আছে। শিবের 
মস্তকে জটামুকুট ও তাহার দক্ষিণোর্ধ হস্তে ত্রিশূল ও 
দক্ষিণাধঃ হস্তে অক্ষমাল! এবং পার্বতীর মস্তকে এরূপ 
মুকুট ও তাহার বামোর্ধ হস্তে শূল ও বামাধঃ হস্তে ঘট 
আছে। 

শিবের দক্ষিণপার্থখে গণেশ ও পার্বতীর বাম পার্শ্বে 
কান্ঠিক পার্খ্দেবতা রূপে দণ্ডায়মান! পাদপীঠের উপর 
পন্মাসনের নীচে শিব ও পার্বতীর বাহন বৃষ, সিংহ ও 
শিবের অন্থচর ভূঙ্গি প্রভৃতি উপবিষ্ট । যে প্রস্তর খণ্ডটির 
উপর এ সমস্ত মৃত্তি খোদিত তাহার উপরিভাগে কীত্তিমুখ 
ও তন্লিগ্নে ছুই পার্শ্বে মালাহস্তে উড্ভীয়মান দুইটি গন্ধ মুত 
এবং তাহার নিয়ে দুইটি গজসিংহ মুদ্তি আছে। 

গঠনভঙ্গী.ও সাজসজ্জার ধরণ হইতে এ মুগ্তিটি খরীী 
দ্বাদশ শতকের বঙ্গীয় ভাস্কধ্যের নিদর্শন বলিয়া জানা যায়। 

শিবের এই জাতীয় মুঠি দক্ষিণভারতে অনেক পাওয়া 
গিয়াছে। কিন্তু উত্তর ভারতে উহাদের সংখ্যা কম। এই 
প্রবন্ধে বণিত মুন্তিটি ব্যতীত বাংলাদেশে আর একটিমাত্র 
এরূপ মুস্তি কিছুদিন পূর্বের ঢাকা জেলায় আবিষ্কৃত হয়। 
উহা এখন বরেন্দ্র অস্থসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত 





আছে ।১ উহা কিন্তু একটি হাত-পা ছাড়া মৃগ্ঠি (sc0!pture 
in the round) এবং এই প্রবন্ধে বণিত মৃতিটির 


অর্দনারীশ্বর মৃণি (বাটরা) 


মত প্রস্তরগাত্রে উদগত (in relief) নহে। 


ইহ 


(1) Iconography of the Buddhist and Brahmar 
cal sculptures in the Dacca Museum, Bhattasa 
Plate LI, AS Se 





৩২২ 


অপেক্ষা আকারেও উহা! অনেক বড় ও অধিকতর 
স্থধমামণ্ডিত। 
পুরাণমতে প্রজাস্থষ্টির জন্য আদিতে ব্রহ্মার মুখ হইতে 
এই প্রকার অর্ধনর ও অর্দলারী ( Hermaphrodite 
রূপেই শিব আবিভূ্তি হন এবং ব্রহ্মার বাক্যে পুরুষ ও 
নারীর আকারে দ্বিধা বিভক্ত হন। কৃম্ম পুরাণে উহ! 
যেরূপে বিবৃত আছে তাহ! এই £ 
“এবং সৃষ্ট { মরীচাদীন দেবদেবঃ পিতামহঃ। 
সহৈব মানসৈঃ পুত্রৈস্ততাপ পরমং তপঃ॥ 
তত্তৈবং তপতে! বজজ]দ্র্রঃ কালা গ্রিসস্তবঃ 
ত্রিশুলপাণিরীশানঃ প্রাছুরাসীৎ ভ্রিলোচনঃ ॥ 
অর্ধানারীস্বরবপূর্দ,প্রেক্ষ্যোহতি ভয়ঙ্কর; । 
বিভঙ্জাস্সানমিতু 'ক্ত.! ব্রহ্মা চান্তৰ্দধে ভয়াৎ। 
তথোক্তোহসে ছিধা স্ত্ীত্বং পুরুতত্বং তথাকরোৎ॥” (১) 
শিবপুবাণেও উক্ত মুদ্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে এরূপ একটি 








নন্দীযূৰ্তি (নলগৌড়1) 


কাহিনী আছে। এই প্রকার দেবমুত্তি নিষ্মাণ প্রসঙ্গে 

মৎস্থযপুরাণকার বলিতেছেন ঃ 
*অধুন! সম্প্রবক্ষামি অর্দানারীশ্বরং পরম্। 
অর্দেণ দেবদেবস্ত ন।রীরূপম্‌ সুশোভিনম্॥ 
ঈশার্দে তু জটাভাগে! বালেন্দুকলয়! যুতঃ। 
উমাদ্ছে চাপি দাতবৌ সীমস্তুতিলকাবুতো ॥ 
বাস্কিং দক্ষিণে কর্ণে বামে কুগুলমাদিশেৎ। 
বালিকা চোপরিষ্টাত্ত, কপালং দক্ষিণে করে। 
ত্রিশূলং বাপি কর্তব্যং দেবদেবন্য শুলিনঃ 
বামতো দর্পণং দদ্যাতুংপলন্ত বিশেষতঃ | 
বামবাহুশ্চ কর্তৃবাঃ কেমুর বলয়ান্িতঃ ॥ 
উপৰীতঞ্চ কর্তবাং মণিমুক্তাময়ং তথা। 
স্তনভারং তথার্দেতু বামে পীনং প্রকল্পয়েং। 
পরমার্াযুজ্ছলং কুর্য্যাচ্ছে গার্দধে তু তখৈব চ॥ 


> কুর্ম পুযাণ, ১১ অধ্যায় 


প্রথা 


লিঙ্গ দুর্গ: কুধ্যাদ্বালাজিন কৃতাম্বরস্‌। 

বামে লম্বপরীধানং কিন্তরত্রয়াদ্থিতষ্‌ ॥ 

নানারদ্ব সমোপেতং দক্ষিণে তূজগান্িতম্‌। 

দেবস্ত দক্ষিণং পাদং পদ্মোপরি সুসংস্থিতম্‌ ॥ 

কিকিদুর্ধে তথ! বামং ভূষিতং নৃপরেণতু । 

রত বিভৃষিতাম্‌ কুধ্যাদঙ্গুলীঘঙ্ুলীয়কান্‌ ॥ 

মালক্তকং তথা পাদং পাববত৷! দশয়েখ সদা । 

অর্ধানারীশ্বরন্তেদং রূপমান্মস্ন দাহৃতম "> 

এই বর্ণনার সহিত উল্লিখিত মৃত্তিটির সন্্ররূপে মিল 
না হইলেও মোটামুটি মিল আছে। প্রাচীন স্থপতিরা 
দেবমুতি নির্শ্মাণের সময় শাস্ত্র বচন সম্মুখে ধরিয়া রাখিতেন 
না। তাহারা তাহাদের মধ্যে তৎকালে প্রচলিত দেবমৃত্ি 
বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান অঙুসারেই দেবতার মৃ্্তি নির্শ্মাণ 
করিতেন। এই জন্যই বোধ হয় সর্বত্র শাস্ বচনের সহিত 
প্রাচীন মৃত্ঠিগুলির হুম্মন্ূপে মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। 
পূর্ব্বোক্ত নন্দী বা বুষের মুণি দুইটির 

মধ্যে একটি জয়নগর থানার অধীন ২৯ নম্বর 
লটের অন্তর্গত শ্রবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়ের চকে ভূগর্ভ খননকালে পাওয়া 
যায়। এ মূঠ্িটিও কাল পাথরের এবং উচ্চে 
প্রায় > ফুট। গঠন-পদ্ধতি হইতে উহাও 
খ্ৰীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে নিশ্মিত বলিয়া 
বোধ হয়। 


অন্য বৃষভ মুঠডিটি উহা অপেক্ষা কারি 
ছোট। এ মৃত্িটি কূলপী থানার অধীন 
কাটাবেনিয়া গ্রামের সন্নিকটে একটি শিবের 
লিঙ্গমৃত্তির সহিত আবিষ্কৃত হয়। প্রথম 
মুভিটি মজিলপুরে শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়ের বাটিতে ও দ্বিতীয়টি কাটাবেনিয়া 
গ্রামের অনতিদূরে একটি বৃক্ষতলে রক্ষিত হইয়া পূজিত 
হইতেছে । 
মৎস্ত পুরাণমতে “ধর্শ্মোহয়ং বুষরূপেন নন্দী নাম 
গণাধিপঃ”২। অর্থাৎ ধৰ্ম্মই বুষরূপে নন্দী নামে শিবের 
গণাধিপ হন। শাস্সে শিবের মন্দিরে এরূপ বৃষ, শক্তির 
গৃহে সিংহ ও বিষ্ণুর আলয়ে গরুড়মুস্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা 
আছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে উহা এইরূপ পি 
“দেব্যাগারে মহাসিংহং বৃষভ শঙ্করালয়ে। 
গরুড়ং কৈশবে গেহে প্রদন্তাৎ সাধকোত্বমঃ 1”৩ 
এই প্রবন্ধে বণিত অদ্ধনারীশ্বর ও বুষভমৃত্তি দুইটি ভিন্ন 
পশ্চিম সুন্দরবনের নান! স্থানে আরও অনেক শিবের 


১ মত্ত পুরাণ, ২৬* অধ্যায় 
২ মধ্য পুরাণ, »৫ অধ্যায় 
৩ মহানি্ব্বাণ তত্র, ১৩1১২ 


আবাঢ় 
লিঙগমুত্তি ও অন্যান্যরূপ মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে । তন্মধ্যে 
একটি প্রস্তরের নটরাজমুত্তি, একটি ধাতব চক্দ্রশেখর মৃত্ঠি ও 
কয়েকটি প্রস্তরের ও ধাতব উমামহেশ্বর বা আলীজনমৃস্ঠি 


উল্লেখযোগ্য । উহাদের সচিত্র পরিচয় আমি ইতিপূর্বে 
প্রকাশ করিয়াছি।৩ 


দক্ষিণবঙ্গের সাগরতীরবন্ভী ভূখণ্ডে যে অতীত যুগে 
'শৈবসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল তাহা এই সকল প্রাচীন মুদ্ঠির 
[র হইতে জানিতে পার! যায়। এখানে গঙ্গাপাগর 
সঙ্গমেও প্রাচীনকালে দ্রাক্ষারামেশ্বর নামে একটি শিবের 
প্রসিদ্ধ লিঙ্গমূদ্তি ছিল। স্বন্দপুরাণে কাশীর বিশ্বেশ্বর, 
প্রয়াগের ললিতেশ্বর, সৌরাষ্ট্রের সোমেশ্বর ( সোমনাথ ) 
প্রভৃতি ভারতবিখ্যাত লিঙ্মৃদ্িগুলির সহিত উহার যে 
উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা এই : 
*কান্তাং বিশ্বেশ্বরং দেব প্রয়াগে ললিতেশ্বরং। 
তিয়ন্বকাং ব্রহ্ম গ্িরৌ কলো ভদ্রেশ্বরং তথা। 
দ্রাক্ষারামেশ্বরং লিঙ্গং- গঙ্গা দাঁগর সঙ্গমে। 
মৌরাষ্ট্রে চ তথা! লিঙ্গং সোমেশ্বরমিতিশ্বতম্‌ ।"৪ 
পূর্বে সাগর দ্বীপে মগরা নাম স্থানের পরে সঙ্কেত- 
মাধব নামে একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। দুই একটি প্রাচীন 
বাংলা পু'থিতেও সেখানে একটি দোনার মহেশের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। তখন ও স্থানটির পরেই গঙ্গার সাগরসঙ্গম 
কত অবস্থিত ছিল। কবিকক্কণ মুকুন্দরাম ও খ্রীষ্টার যোড়শ 
শতাব্দীতে রচিত তাহার বিধ্যাত চণ্তীকাব্যে, শ্রীমস্ত 
সওদাগরের ভাগীরধী পথে সিংহলে বাণিজ্য যাত্রা প্রসঙ্গে 
এ সোনার মহেশের এইন্ধপে উল্লেখ করিয়াছেন। 
“বড় বৃষ্টি দূর হইল চণ্ডীর কৃপায়। 
তরী মেলি সদাগর শীঘ্র গতি যায় ॥ 
ডানি বামে ছাড়ি যায় কত কত দেশ। 
সঙ্কেত মাধবে দেখে সোনার মহেশ ॥ 





(5) Varendra : Research Society's Monographs 
No. 3 and 5. Journal of the Indian Society of Oriental 
Art, Vol. IX, 1941, pages 147-148. - 


৮ $ ্বন্দপুরাণ, মহেশ্বর খণ্ডে কেদার খণ্ড, ৭ অধ্যায় । 


পশ্চিম সুন্দরবনে আবিদ্কৃ্ত কয়েকটি শৈবযূৰ্তি 





সাগর সঙ্গম দেখি কাঁওারের রঙ্গ । 
কহে সাধু শ্রি্পতি সাগর প্রসঙ্গ ।*১ 
এই প্রদেশে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যে লিঙ্গমৃত্তিটি আছে 
তাহা একটি গুপ্তযুগের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে 





৮18১828০58০ 


শিবলিঙ্গ ও নন্দী (কাটাবেনিয়া) 
কয়েক বংসর পূর্বে ১১৪ নম্বর লটে, গোবিন্দপুর গ্রামে 
আবিষ্কৃত হয়। উহা! এখন সেখানেই পূজিত হইতেছে । 
ও মূত্িটি বালি পাথরের, আকারে ছোট এবং গৌরীপট্ট 
বিহীন। উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে গুপ্যরাজত্বকালের 
যে সকল লিঙ্গমুর্ভি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলির সহিত উহার 
আকারের খুব বেশী সাদৃশ্য আছে। 


১ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বঙ্গবাসী সংস্করণ, শ্রীমস্তের সিংহল যাত্রার 


বিবরণ । 





5) 
2. 




































মু বিন! গীত ছিল না, আর গীত বিনা ছিল না 
রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গলের মত 
বড় কাব্য আনরে গান কর! হ'ত, আর সুর করে 
ঢাও হ’'ত। কিন্তু ছন্দকে স্থরে ফেলার একটা মস্ত 
রা ে, শব্দের নিজস্ব ওজন তাতে অনেক সময় 


|, ভাব আর ছন্দ--এই তিনের সমন্বয়ে কাব্য 
ঠে। কাব্যের জন্মবৃত্তান্ত খোজ নিলে দেখা যায়, 
র সঙ্গে ছন্দের সংমিশ্রণেই কাব্যের সৃষ্টি । 
র গ্রকাশভঙ্গীর অঙজমাত্র। এদের মধ্যে অগ্রজের 
{ দাবি করে ছন্দ। এখানে একটা সমস্যা এসে 
সমস্যাটা হচ্ছে, আবেগ আর ছন্দের সম্বন্ধে। 
র বেগ বিষমার্থবাচক--আবেগের মধ্যে বেগের 
ই বেশী; অর্থাৎ মুখর আবেগ উর্দস্বাসে 
চলে বিরতিবন্ছল গতিতে । ধ্বনি ও যতির 
নক্সাই হচ্ছে ছন্দ। এখন ছন্দের এই সংজ্ঞাই 
চীন বঙ্গে ধরে নেওয়া হয়, তা হলে গদ্য-পদ্যের 
খা সুগ্তর হয়ে আসবে। শেষে হয়ত হার্বার্ট 
মতে মত দিয়ে বলতে ছবে--মুদ্রীকরের মজির 
নর্ভর করে গন্ভ-পম্ভ রচনারীতির তারতম্য । 
স্প্সরের এই মত আপাতদৃষ্টিতে অতিরঞ্জিত মনে 
সমর্থনযোগ্য। সাহিত্য-রসিকদের এ অভিজ্ঞতা 
আছে--এমন অনেক গণ্ঠ-রচনার সাক্ষাৎ মেলে, 
বেচনার পাহারা এড়িয়ে একেবারে তাদের 
রে ঘা দেয়, তখন কাব্য থেকে আলাদা করে 
রন আর চেনাই যায় না। আবার কবিতার 
ও, এমন কবিতাও প্রায়ই দেখা যায়--ছন্দ-মিল- 
'অন্কপ্রাসের প্রাচুর্য সত্বেও যাকে বুট গণ্ের প্রতিভূ 
মনে হয়। 

|| হোক এই বিরোধের অবসান ঘটিয়ে ধরে নিলাম, 
আর আবেগ যমক্ত-- তাঁদের টান নাড়ীর টান। এখানে 
টা কথা বল! প্রয়োজন যে, ছন্দ আর মিল এক জিনিষ 
নয়। মিল কাব্যের অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের অলঙ্কার, ছন্দ 
বাদি । আর আধুনিক কালে মিলকে বলা বায় অনেকটা! 











আকড়ে বসে আছে । সংস্কত-কবির1 এই বিস্তাটাকে 
ভাবে আয়তে ট এনেছিলেন। রে 


স্প্রমিয়ং বদি জীবিতাপহ? 

kc হৃদয়ে কিং নিহিতা ন হস্তি মাম্‌, 
বিষমপাহৃতং কচিদ্‌ ভবেং 
অমৃতং বা বিষমীশ্বেরচ্ছয়। ।” 


অজবিঙ্গাপের এই শ্লোকটি শোকের সঙ্গে কোন সংশ্রব 
না রেখেও পাঠক-মনে বিষাদের একট! করুণ মুর্তি ফুটিয়ে 
তোলে; কিন্ত ছন্দের স্থুর মিলিয়ে গেলেই বোঝা! যায়, 
আবেগের স্বসমুখ ধার! শুকিয়ে এসেছিল বলেই কালিদাস 
সুন্দরীর শরণ নিয়েছিলেন । কাব্যের ভাষা যেমন অকজ্রিম- 
তার কণ্ঠস্বর, কাব্যের ছন্দ তেমনি অকৃত্রিমতার পদধ্বনি। 

তাই বলব আবেগ আর ছন্দের মিতালি অনাবস্তক। 


আসলে আবেগকে আপনার ছন্দ খুঁজে নিতে দেওয়াই 


উচিত। ছন্দমাত্রেই যেকালে আবেগের পদাস্ক অনুসরণ 
করে চলে, তখন অতিমাত্রিক আবেগের চলনে ছন্দ বাধন 
ছিড়তে পারে। আবেগও আবার উপযুক্ত আধাবের 
অন্বেষণে এমন ছন্দে পৌছতে পারে যার সঙ্গে ছান্দসিকের 
কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। 


সুতরাং দেখতে পাচ্ছি কাবোর মুল শক্তিই হ’ল Et | 


ছন্দ। এখানে গদা-পদ্যের স্বাধিকারের তর্ক উঠলেও 
বোধ কবি, ধীমান ব্যক্তি উভয়ের অভিন্নতা স্বীকার 
করবেন। কারণ গদ্য-পদদোর স্বকীয় মূলধন একত্র করে 
যে যৌথ ব্যবসায়ের উৎপত্তি তাকেই আমরা কাব্য বলি। 
আর আমাদের কাছে এই কাব্যই হচ্ছে সকল বস্তুর অতি 
নিশ্চিত উপলব্ধির উৎস। কাব্যের মুল লক্ষ্য রস-সৃটি, 
এবং এর সাফল্যেই তার সার্থকতা বিচার । এই রস- 
স্্টিও হবে জীবননিষ্ঠ । গদ্য ও পদ্যোর স্বভাব যদি সত্যই 
বিভিন্নধর্মী হয়, তবে বিশুদ্ধ গদ্য অথবা বিশুদ্ধ পদ্য দিয়ে 





কোনমতেই জীবননিষ্ঠ কাব্য গড়া যেতে পারে না: গদ্া- রি 
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ছন্দের সার্থকতা কোথায়, তার উপযোগী স্থানই বা - 


কোথায়-_রবীন্দ্রনাথ সেকথা পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করতে 
পেবেছিলেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বুত্বাকরে এই ছন্দের 


জৌলুস সবগ্রথমেই চোখে এসে লাগে--সে কি গানে, কি 


টা, ৃ কবিতায়, কি নাটকে, কি গদ্য-প্রবন্ধে। 
পতিক ছন্দ। আলঙ্কারিকের প্রশ্রয় পেয়েই আজও 


রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ 
_শকাবোর মুল শক্তিই হ'ল ছন্দ। ছন্দ তার সেই শক্তি, শতাব্দীর 


পর শতাৰার জকুটিকুটিল কটাক্ষ থকে তাকে বাচায়। হনে বেধে রে 


আধাঠ 


রবীন্্রকাব্যে ছন্দোমুক্ত 


৩২৫ 





দলে তাই কবির কথাটি ফুরিয়েও ফুরোর না; যে-কথ। অতি সাধারণ 
একট! থ্বরমীত্ত, তা হয়ে ওঠে বাঁণী। ছন্দ জিনিষট! মুলত হচ্ছে গতি, 
ধইটেই বিশেষ ভাবে ভেবে দেখবার। বাকা তাঁর অর্থের ছায়া বাইরের 
[টনাকে ব্যক্ত করে, গতির দ্বার! অস্তরের গতিকে প্রকাশ করে।” 

তারপর উদাহরণ দেখিয়ে বলেছেনঃ | 

“শ্যামের নাম রাধা শুনেছে 1 ঘটনাট! শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যে 
একট! অবৃশ্য বেগ জন্মাল তাঁর আর শেষ নেই। আসল ব্যাপারটা হ'ল 
চাই । সেইজন্য কবি ছন্দের বঙ্কারের মধো এই কথ।টাকে দুলিয়ে 

ন। যতক্ষণ ছন্দ থাকবে, ততক্ষণ এই দোল! থামবে ন1। “দই, 
ক-বা শুনাইল শ্যাম নাম ॥ কেবলি ঢেউ উঠতে লাগল 1***ওদের 
স্তরের স্পন্দন আর কোনদিনই শান্ত হবার নয়।” 

রাষ্ট্রীয়, সামাপ্সিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন হ’ল; 
পাআ্রাজ্য ভাঙল, গড়ল-_যুদ্ধের অন্ধকারে পৃথিবীর শ্যামল 
ঘুখশ্রী ঢাকা পড়ল । এল ছুর্তিক্ষ, বিপ্লব, কত নব নব চিন্তা, 
কত যুগান্তকারী দর্শন-বিজ্ঞান--কিন্ত এত সব তোলপাড় 
ওলট-পালট করেও, ঘাঁত-প্রতিঘ|তের মধোও ‘সই, কে-ব 
শুনাইল শ্যাম নাম" এই ঢেউ ওঠাটুকু থামল না। 

ছন্দের আসল করুতিত্ব এইখানেই । এই কারণেই 
গ্থামলেট” “কিং লিয়র আজও 'লুক্রেশিয় প্যাশনেট 
পলগ্রিম"এর সন্ষেই এক আসনে আসীন: এলিজাবেধীয় 
খুগের বিলুপ্তির পরও তারা অপাঙয্ক্তয় হয়ে পড়ে নি। 


গুথমোকগুলি নাটক, শেষোক্তগুলি -কবিত!--কন্ত ছন্দো- ' 


বদ্ধ'বলে উভয়ই কালাতীত। 


রবীন্দ্রকাব্যে এই ছন্দের পরিক্রমণ বিশেষ চাঁবে উল্লেখ- 
ধোগা। ভাব ও বস্তুর সহযোগিতায় ভার কাব্যে ছন্দ 
এক স্তর থেকে আর এক স্তর ভেদ করে পাখা মেলে দেয়। 
পাঠক-মনে তার গভাঁয়াত স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ । . 

এক বিশিষ্ট মর্ধাদায় ছন্বকে প্রতিষ্ঠিত. করলেন রবীন্দ্র 
নাথ । রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন যে, প্রত্যেক শব্খকে 
ভার স্বাভাবিক মৃন্য দিলে বাংল! ছন্দ অসংখ্য বিস্ময়কর 
নৃতন সম্ভাবনায় ভরে ওঠে। নিজের সুদীর্ঘ কবি-জীবনে 
রবীন্দ্রনাথ এ সম্ভাবনাকে যে কত দিকে, কত ভাবে ছড়িয়ে 
দিয়েছেন, রবীন্দ্রকাব্যের যার আংশিক পারচয়ও আছে সেই 
তাজানে। ্ 


রনি 


প্রাকৃ-রৈবিক যুগে ছন্দ ছিল প্রায় নিয়মের অন্ধকূপে 
বন্দী । “আট-ছয়-আট-ছয় এই ছিল পয়ারের চাল। 
পর্বাংশের মধ্যে যেটুকু স্বাধীনতা ছিল, সেইটুকুই ছিল 
পয়ারের সর্বন্ব । মাইকেল এসে তার বাধন আলগা করে 


দিলেন, যেখানে সেখানে যতি ফেলে পয়ারের চৌদ্দ অক্ষরের 


পংক্তিকে তিন টুকরা করে দিলেন। পদ্যের সমস্ত পংক্তিতে 
ন্যুনতম পর্বাংশগুলির মধ্যেও যে কত বৈচিত্র্য আনা যায়, 
সেদিকে মাইকেল নজর দিলেন না। ফলে বাংল! কবিতায় 
চালের নৃতনত্ব এন, কিন্তু চলন বদলাল-না। 


রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংল! ছন্দ নূতন .চালে চলতে 
শিখল। সে আর আগেকার টিমে তেতালা চলনই 
আকড়ে রইল না। বাংলা ছন্দে এল দুই-তিন- 
চার-পাঁচ-ছয়-সাঁত মাত্রার চঙ্নন। রবীন্দ্রনাথ লঘু-গুরু 
স্ববের ভেদে ছন্দে এক নূতন পথ দেখিয়ে দিলেন। 
রবীন্দ্রনাথ নাকি প্রমথ চৌধুরীকে বলেছিলেন, পৃথিবীর 
যে কোন ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করা যায়। এষে 
কত বড় সত্য তা তিনি নিজে এলিয়ট বদেলেয়ারের 
কবিতা অনুবাদ করে দেখিয়ে গেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ 
কালিদাসের মন্দাক্রান্তা ছন্দকে অবিরত রেখে বাংলায়. 
অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন: 

পিঙ্গল বিহ্বল বাধিত নভতল কই গে! কই মেঘ উদয় হও ) 

সন্ধ্যার তন্ত্রার মুরতি ধরি আন মন্ত্রমস্থর বচন কও। 

হুর্ধোর পিল নয়নে তুমি মেঘ, দাও হে কজ্জল, পাড়াও ঘুম 

বৃষ্টির চুহ্বন বিথাঁরি চলে যাও, অঙ্গে হর্ষের পড় ক ধুম । 

ববীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ জীবনে সর্বদাই এগিয়ে চলেছেন 
ছন্দের দিক থেকেও তার দান তাই অভিনব। তিনি 
আমাদের দিয়েছেন সোনার তরী, চিত্রা, ক্ষণিক! ; দিয়েছেন 
বলাকা, যেখানে পংক্তির নিিষ্টতার শাসন ভেঙে ছন্দ 
ভাবশ্রোতের সঙ্গে ছুটে চলেছে । আর দিয়েছেন পলাতক], 
যেখানে সেই অসম. পংক্তির কাহিনীর ছন্দ কখনও দ্রুত- - 
গতির তালে কখনও ঢিলে হয়ে একাত্ম হয়ে গেছে। . 


বুবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি ছড়ার ছন্দের 


নৃতন রূপ, পেয়েছি “লিপিকা? ‘পুনশ্চ’ | 


হাঁরজিৎ 
*-'" স্্রীবীরেন্দ্রকুমীর রায় 


ধুকুর কনেবোঁ-পুতুলটি, সম্প্রতি অবপ্দণ্য হয়ে পড়েছে। 
অবন্ঠ দোষট! সম্পূণ পুতুলটার নয়। তার এই অকর্ণ্মণ্যতার 
পিছনে বার্ধক্যোচিত ভুড়তা বা ,রোগব্যাধিবশভঃ . অক্ষমতা... 
নেই, আছে নিভাত্ত একটা! আকম্মিক-ঘটনা। খুকু এক দিন 
বর-কনে পুতুলঘয়ের বিয়ের দিনে কমেকে বিশেষ নতুন বরণে 
সাজাতে গিয়ে এই বিপর্ধ্যয় ঘটিস্বেছে। তার দিদির! যে 
ধরণে শাড়ী পরে, থুকুর ইচ্ছা জেগেছিল প্রতিদিনক'র 
একঘেয়েমি বাদ দিয়ে ঠিক সেই ভাবে পুতুলকে শাড়ী পত্রায়। 
কিন্ত হাঞ্জার রকম করে পরীক্ষা করেও, যথা--কনেকে পাশ. 
ফিরিয়ে,-চিৎ করিয়ে, পা উপুড় করে ইত্যাদি কোন প্রকারেই 
শাড়ীটা ঠিক দিদ্দির মত জুততসই মানাল নাঁ। বরঞ্চ এক 
অসতর্ক মুহূর্তে এই ডিমন্তািকসিদ্ধা কনেটি তার হাত ফসকে 
পড়ে গিয়ে বাঁ পাটা হারিয়ে বসে। মাকে অবশ্য খুকু 
সেই রকমই কৈফিয়ত দিয়েছে, কিন্ত আমাদের খুবই সন্দেহ 
হয় যে মাত্র এক হাত উপর থেকে পড়ে গিয়ে ভাঙবার মত 
নরম পা! পুতুলটির ছিল না, এ নিশ্চয়ই কুদ্ধা খুকুর নিজের 
অক্ৃতকার্ধ্যতার প্রতিশোধ পুতুলটির উপর তোলা । 

যাই হোক খুকু এখন বিশেষ অনুতপ্ত ও হুঃখিত। তার 
বিপত্বীক  বর-পুতুদটির শোচনীয় ছুরবস্থার কথা নিজস্ব 
শোকোদ্দীপক ভাষায় ও ভঙ্গিতে বর্ণনা করে খুকু ইতিমধ্যে 
বাড়ীর প্রায় সকলের কাছ থেকেই কিছু না কিছু আদায় 
করেছে-_বরের জন্ত নৃত্তন কনে আমদানী করতে হবে | বাবা 
এর মধ্যে সবচেয়ে -বেদী দিয়েছেন, আট আনাঁ_বোথ হয় :- 
তিনি বিপত্বীকত্বের দুর্দশা কতকটা1 অস্থভব করতে পারেন । 
যা দিয়েছেন যোটে ছুই আনা বর্ধ-পুতুলটার কোন 
আকস্মিক ছূর্ঘটন ঘটলে হয়তো বেশী দিতেন। অবশিষ্ট 
দাদা! দিদিরাঁও দিয়েছে ছু’ পত্পসা এক পরসা করে। এই 
রকম করে তার ছোট টিনের বাক্সে অর্থাৎ খুকুর নিজস্ব 
তহবিলে জ্বম! হ’ল প্রায় সাড়ে বারে! আনা । প্সাগুলো 
টিনের বাক্সে বাজ্বাভে বাজাতে খুকুর মনে আমোদ জাগে। 
কেমন জিতে গেছি] বোকা পুতুলটাকে দিয়েছি আছড়ে . 
ভেঙে। কেউ বকল না ত, বরঞ্চ কাল.সকালেই নতুম পুতুল 
আনব, নতুন শাড়ী পরাব- ইত্যার্দি খুকুজনোচিত কত দুর্লভ 
কম্পনা ও ছবি তার মনে ভেসে-আসে। | 

রবিবার সকালে সে দাদার সঙ্গে বাডজারে গিয়ে নিজের 
পছন্দমত রঙচঙে-_সম্পূর্ণ নূতন প্যাটার্ণের একটা পুতুল কিনে 
আনল- মাটির নয় সেলুলয়েডের । সে অব্য মাটিরই কিনতে 
চেয়েছিল, কিন্ত ভার দাদা অমীর মত্ত প্রকাশ করেছিল 


যে, মাটির পুতুল নাকি '্তাট্ি', সেলুলয়েড অনেক ভাল। 


খুকু ক্ষীণ প্রতিবাদ করাতে সমীর তাড়াভাড়ি তাকে একটা 
বড় পুতুলের দোকানে নিয়ে গেল। থুকুর চোখ ত ঝলসে 


যাবার জ্রোগাড়। এত পুতুল ! এত রকমারি | এ যেন 
সম্পূর্ণ নূতন জগৎ । বুকুর ধারণা এক, মুহুর্তেবদলে গেল । 
সে দেখল তার নিজ্রস্ব পুতুলের মত খারাপ পুতুল দোকানে 
একটিও নেই। সব ঝকৃঝকে তকৃতকে ফিটফাট । খুকু 
প্রলুব্ধ আগ্রছে নিজের তহবিলের ওজন আন্দাজ না করেই 
একটা ভাল সেলুলয়েডের পুতুল তুলে মিলে, বললে-__“এইটে 
নিই দাঁদ1?” দাম একটু বেশ, পড়ল। খুকু নিজের সমস্ত 
সফয়ট| সমর্পণ করে দিলে । বাকীটা! সমীর নিজের টিকিন- 
সঞ্চিত পয়সা থেকে পূরণ করে দিয়ে দাদার পদোচিত মর্ধ্যাদ! 
বজায় রাখল । 

খুকু লাফাতে লাফাতে বাড়ী ফিরে এল। সঙ্গে অঙ্গে 
সবাইকে তার দিনিষ দেখিয়ে বেড়াতে লাগল এবং সন্থ-ক্রীত 
পুতুলটির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করতে জাগল। 
“মাটির নয় জেনে রেখো, . এ হ'ল খাটি “সেলুড়ের”। মাটির 
পুতুলগুলে| কেমন বোকা-বোক1 লাগে দেখ নি] আর 
এটা দেখ কেমন সুন্দর ফ্রকলুদ্ধ পর! রয়েছে । খুব সুন্দর 
হয়েছে, না ?”__এই বলেই মতামতের জন্ভ অপেক্ষা মাত্র না 
করে আর একজনের .কাছে ছুটে যাচ্ছে । যেখানে নিজের 
হস্বাস একেবারে 'নিশ্চিত সেখানে পরের মতামত সম্বন্ধে 
অগ্রহথাকে কৈ? | 

এইভাবে বাড়ীর সবার দেখা হলে সে সারাদিন হরে 
পুতুলটাকে পাড়ায় পরিচিত অপরিচিভ- সবাইকে দেখিয়ে 
শুনিয়ে যেন ‘প্রসেশন’ সেরে বিভ্রয়িনীর মত বাড়ী ঢুকল । 
নুতন পুতুল তার মান রেখেছে। শিশুমহলে সবাই তার 
অপরিমিত প্রশংসা! করেছে৷ বড়রু! অবশ্য বিশেষ মতামতের 
ধার দিয়েই যায় নি। তবে পুতুলের তারা বোঝেই বাকি? 
তাদের ওদাসীন্তে খুকু এশুটুকুও ঘাবড়ায় না। যার! সত্যিকার 
রসিক, খুকু তাদের সবার উপর টেক্কা দিয়েছে । এমন পুতৃল-_ 
হু’ হু ইত্যাদি। 


রবিবার সন্ধ্যেবেলা। স্থভ্রাৎ পড়াশোনার বালাই 
দেই । খুকু বেশ হষ্টচিত্তে বসে গেছে পুতুল সাজাতে । সে 
নূতন পুতৃলটাকে প্রথমে "যথাস্থানে অর্থাৎ পুরোনোটির স্থানে 
অভিযিজ্ত করলে । পুরনে! পুতুলটির শাড়ী, জামা, পুঁতির 
মালা, আংটি, চুড়ি ইত্যাদি সমস্ত একে একে . আত্মসাৎ করে 


রা 


আবাঢ় 


সে নবাগতার অঙ্গে জড়াতে লাগল। চোখে মুখে তার ফুর্তি 
উহুলে পড়ছে। যেন কত বড় রাজ্য জয় করে ফিরেছে-_এই 
ভাব। 


হঠাৎ এই সাঅসক্জার মাঝখানে কি একট! থু জতে গিয়ে 
তার হাত ঠেকল একখান! ভাঙা মাটির পায়ে। থুকু সেট! 
তুলে দেখল সেটা তার পুরনো পুতুলটির তাঙা পাঁখানি। 
তার কিরছ,রেই নিতান্ত মুমুর্ুতাবে শায়িডা সেই বোকা কনে- 


পুতুলটি-_জিমন্থাষ্ঠিক করিয়েও যাকে শাড়ী পরাতে পার! . 


ঘায়নি। এমন কত পুতুল ভ ভেডেই থাকে--অতি সামান্ 
ঘটনা। কিন্ত এত দিনের সঙ্গিনী, খুকুর কত সুখে ছঃখে 
সমব্যথী সেই অতিপরিচিত পুতুলটিকে আজব খুকুর এই চরম 
বিজয়-মুহূর্তে এমন অগহায়ভাবে পরাজয়ের প্রতিযুন্তির মত 
পড়ে থাকতে দেখে থুকুর সহসা অস্ফুট বেদনাবোধ জেগে উঠল। 
বেদনাবোধ থেকেই হয়তো মনের পহনে সুরু হয় অভীত স্মৃতির 
আনাগোনা । থুকুরও অতীতত আছে, স্মৃতির উপর অধিকার 
তারও আহে। স্মি নিয়ে .কারবার কিন্ত তার এই প্রথম। 


" এর আগে বেদনা সে অনেকই হদ্তে! পেয়েছে, কিন্ত যে 


ধরণের গভীর বেদনায় স্মৃতির তলদেশ পর্য্যস্ত আলোড়িত হয়ে 
ওঠে তা বুঝি এই প্রথম ঘটল। .আত্ব সে পরিপূর্ণ ভাবে 
বিজ্রয়িনী। বাড়ীর সফলে, পাড়ার সকলে তার পছন্দের 
তারিফ করেছে। তার পুতুলের সৌন্দর্য্য নিঃসংশয়ে সকলের 


২ দারা স্বীকৃত। কিন্তু তার সবচেয়ে পরিচিত বন্ধুটি ও আজ 


তার ভ্রস্তের সমারোহে যোগদান করতে পারল না। বুকুর 
এই ছোট্ট জীবনে ছূর্গতি.কম ঘটে নি। নানা কারণে 


দাদার কানমঙগা, মার বকুনি, বাবার বহু বিচিত্র শাস্তি সহ . 


করে যখন এই পুতুল ছুটি নিয়ে বলত তখন কোথায় যেত 
ওই সব শাত্তিলাডের বেদনা! ও গ্লানি। পুতুলের জগতে 


প্রবেশ করে মনে জাগত অনাবিল আনন্দ, পুতুল ছুটি ষেন . 


পরমাত্ীয়ের মত সব তিক্ততা ও বেদনা মুছিয়ে নিয়ে 
খেত। ছুটির দিনে, উল্লাসের দিনেও আবার সে এই 
পুতুলের সাহচর্ধ্যেই সবচেয়ে নিবিড় আনন্দলাভ করেছে। 
বিশেষ করে এই কনে-পুতুলটির প্রতিই তার আসক্তি ছিল 
সমধিক, কারণ তাকে সাজানো! গুছানোর মধ্যে দিয়ে 
থুকুর নিজস্ব চিন্তাধারা ও জন্মগভ সংস্কারগুলে| যেন রূপায়িত 


হত | বর-পুতুলকে সে সাজাত তার জানাশোনা অভিজ্ঞতার " 


সাহাধ্যে, কিন্ত কনেকে সাজাত তার সহভ্বাত অপরিণত 
প্রবৃত্তির বণপ্রলেপ দিয়ে । সেই প্রিয় সঙ্গিনীকে সে আন 
তাড়িয়েছে পা ভেঙ্গে দিয়ে, অকর্ম্ণাতার মিথ্যা অপরাদ 
তার বাড়ে চাঁপিয়ে। কারণ দোষ ত থুকুর, পা] ত সে-ই 
ভেঙেছে। তার ভাঙা পা নিয়ে সে আজ তাই পিছনেই 
পড়ে রইল, খুকুর বিব্রয়-অতিযানে এই প্রথম সে অভিনন্দন 
জানাতে আসতে পারল না। খুকু এতক্ষণে যেন সার ভাঙা 


হারজি 


৩২৭ 





পুতুলের এই না-পারার মর্ম্মবেদন| অঙুতব করতে পারল। 
তার ওঁংসুক্যচফল হাত পা ও মনের গতি যেন কিসের মন্ত্রবলে 
সত হয়ে রইল, বিভয়িনীর ইন্সিয়গুলি যেন পরাম্দিত! সঙ্গিনীর 
মৃক ব্যথার স্পর্শে নিজস্ব গতিবেগ হারিয়ে ফেলল। থুকু 
সন্দেছে পুতুল ও জার ভাঙা পা+টি.উঠিয়ে নিলে। নবাগতার 
অপরূপ সাজসজ্জা অসমাপ্তই রইল । একমনে খুকু ভাঙা পাটি 
যথাস্থানে স্থাপন করে পরীক্ষা করতে লাগল সত্যিই আবার 
জোড়া লাগানো যায় কি না। একথান! মাটির পা স্বীয় 
স্থানচ্যুত হস্তে আজব তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ জয়ের সমস্ত 
উন্মাধনাকে ব্যর্থ করে দিল । . 

“কিরে কতদুর সাজানো হ’ল দেখি ?” পাশের বাড়ীর 
টুন দৌড়ে এসে প্রায় তার ঘাড়ে ঝাপিয়ে পড়ল । 

নূতন পুতুলটি তখনও অর্থপজ্জিত থাপছাড়া অবস্থায় 
একধারে পড়ে আছে। খুকুর ছুই হাতে পুরানো পুতুলটির 
ছুটি অংশ । 


টুদুর প্রচ বিশ্ময়। এমন কে মেয়ে আছে যে আন্রকারই 
কেনা নৃতন পুতৃলকে হাতছাড়া করতে পারে ] সঙ্গে সঙ্গে 
নৃতনের এই অভূতপূর্ব অনাদরে তার রাগও হ’ল, শাসনের 
ভঙ্গীতে বললে 

প্ভুই কি মেয়ে বল দেখি? নূতন সুন্দর পুতুলটাকে 
ফেলে রেখেছিস যেন কার না কার জিনিষ, আর কি একট! 
বাঞ্জে জিনিষ নিয়ে সময় কাটাচ্ছিস 1”--“বাজে” জিনিষটা যে 
কি সে লক্ষ্যই করলে না! 

খুকু যেন তার কথা শুনতেই পায়নি এমনি ভাবে চুপি 
চুপি টুকে প্রশ্ন করলে “হ্যা রে মাটি ফিসে জোড়! লাগে 
জানিস? 

টুন একেবারে আকাশ থেকে পড়ে--“এর মধ্যে আবার 
মাটি কোথায় এল রে। মাটি দিয়ে করবি কি শুনি ?” 

ধুকুর চোখে অপ্রস্তুত চাহনি। সে ডাঙ্গা পা সমেত 
নিজের ডানহাতথানাকে এই উদ্যত প্রশ্নের আঘাত হতে 
বাচবার ভঙ্গিতে আলোর আড়াল করে ফেলল। 

টুম্ব বেশ আরাম করে বলে নুস্তন পুতুলটাকে নিয়ে 
সাজাতে লাগল। তার চোখে মুখে লুক্ধ প্রশংসার চাহনি। 
নৃতনের পরিচর্ধ্যায় সে সম্পূর্ণ ব্যস্ত, শুধু মাঝথানে অষ্ভমনফ 
ভাবে একবার বললে--*তুই ঘে মাটি মাটি করে. কৈন মাথা 
ঘামাচ্ছিস বুঝি ন] । এ তো খাটি “সেলুডে"র দেখতে পাস না? 
এর সঙ্গে আর মাটির কারবারই রইল না, বুঝলি ?” 

আম্চর্ধয] এই দেলুলক্পেড-গুত্ব খুকু নিজেই আজ সমস্ত 
পাড়ায় তার মূঢ় সঙ্গিদীদের কাছে প্রচার করে বেড়িয়েছে, 
যেন সেই একমাজ এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। কেউ একটা কথা 
বলতে এলে শিক্ষাদাভ্রীর ভঙ্গিতে খুকু তাকে দশ কথা শুনিয়ে 
বুঝিয়ে শিখিয়ে দিয়েছিল, কিন্ত এই মুহূর্তে এক টুকরো তাঙা 


৩২৮ 


. বিবর্ণ মাটির তাদের মধ্যে তার সমস্ত বলন্ধ জ্ঞান কোথায় 
মুগ্ত হয়ে গেল। সেলুলয়েড যে মাটি নয় সে ভাৰে, কিন্ত 
এইটুকু জানার জোরেই পুরাতন স্ুখছঃখের সঙ্গিনীকে নৃতনের 
জয়যাত্রার রথের চাকার তলায় ছড়িয়ে গুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে 
ফেলতে পারা ধায় কি না সে বিষয়ে খুকুর মনে সন্দেহ 
বেদনার আলোড়ন-প্রাচূর্্য। 

টুর সাজানো প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল । সে পূর্ণসন্দিত 





" প্াঙ্ী 


7১৩৫৯, 





" পুতুলটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মনের মত ভাল কে 


দেখে নিলে । তারপরে খুকুর দিকে সেট! বাড়িয়ে দিযে 
বললে-_কিরে এমন চুপচাপ বসে আছিস কেন? দ্যাখ দেশি 
পুতুলটাকে কেমন মানিয়েছে । একেই বলে ঘর-আলো-কঞ্জ 
পুতুল, জানিস ? 
খুকু নিরুপ্তরে বা! হাতের অপরাংশটিও অতি- অন্তর্প 
আলোর আড়ালে লুকিয়ে ফেলল। 
/ 


₹ সিদ্ধা জালন্দরনাথ ও রাজা গোপীটাদ 


শ্রীস্ণুরেশচন্দ্র নাথ-মজুমদার . 


খাট বাঙালী রাজা গোপীচাদকে বাঙালীর! বড় একটা চেনে 
না, একথা শুনিলে ভারতের অষ্ডান্ভ স্থানের অনেকেই 
বিস্ময়াপন্ন হুইয়া পড়েন। ভ্বৃহার বৈরাগ্যের কাহিনী বিভিন্ন 
প্রাদেশিক ভাষায় সঙ্গীত কাব্য ও উপষ্ভাসের উপাদান 
যোগাইয়াছে, ভারতের বিতিন্ন স্থানের রঙ্গালয়ে তাহার রাজ্য- 
_ ত্যাগের অপূর্বব আদর্শ অবলম্বনে রচিত দৃষ্ঠকাব্যের অভিনয় 
দর্পকমওলীকে চমৎকৃত করিয়াছে । রাজ্জা গোপীচাদের পিতার 
মাম মাণিকচাদ এবং মাতার নাম ময়নামভী। হঁহারা 
কল্পনার হুষ্টি নহেন, তিন জনই এতিহাপিক ব্যক্তি। মাণিক- 
চন্দ্র রাঞ্জার গান শিবের ঈিত নামে প্রসিদ্ধ। এই গীতে 
গোপীচাদ বা গোবিন্দটন্ত্র গোণীচন্ত্র ও গোবিন ( ৪৭৩ শ্লোক ) 
নামে বিধ্যাত। গ্রির্নাসন সাহেব বলিয়াছেন_ রঙ্গপুর 
জেলার সদর মহকুমার নয় দশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে .বর্ম্ম- 
পালের নগর | - এই. নগরের ছুই মাইল পশ্চিমে মাণিফচন্স 
. প্নাঙ্জার নগর ছিল এ স্থানটি বর্তমানে মাণিকচঙ্ত্রের মহিষী 


ময়নামতীর নামানুসারে ময়নাষতীর কোর্ট বলিয়া কথিত, 


ছইতেহে। গোবিন্দচন্দ্রের গীত হইতে জান! যায় যে, হয়নামত্ডী 
বাল্যকাজে নাথসিদ্ধা গোরক্ষনাথের নিকট যোগবিষয়ক জ্ঞান 
লাভ করেন। ডক্টর নলিনীকাত্ত ভট্টশালী মহাশয় অনেক 
প্রমাণ ও যুক্তিতর্ক দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, কুমিল্লার ময়নামতীর 
পাহাড়ে গোপীচাদের রাজ্রধানী ছিল। তিনি বলেন__“নাথ- 
সাহিত্যে হাড়িপার ( ভ্রালন্দর ) শিয় ষোলবঙ্গ বা যোলদত্ত 
বাঁ মেহের কুলের রাভা সর্ববভারতগীতকীর্্ডি গোণীটাদ 
এবং বঙ্গাল রাজ পৌবিন্দচন্দ্রের অভিন্নত| সম্বন্ধে আর বড় 
সন্দেহ থাক! উচিত নহে।---গোপীটাদের রাজ্য যে মুলতঃ 
মেহেরকুল পাটিকার ছিল এই বিযয়ে আর সন্দেহ থাক! 
উচিত নহে। কুমিল্লার পাচ মাইল পশ্চিমে লালমাই পাহাড়, 
তাহার উত্ভরাংশের নাম ময়নমামভীর চীল!।---ময়না- 
মতীর পশ্চিম দিকস্থ পরগণার মাম পাটিকারা, সমস্ত পূর্বদিক 


জুড়িয়া মেহেরকুল পন্রগণী” | (গোপীটাদের সন্যাস ৭০ পৃ. ) 
গোপীটাদের মাতার নামানুসারে পাহাড়ের নাম ময়নামত্তী 
টিলা হুইয়ান্থে। সম্ভবতঃ মাণিকটাদের মৃত্যুর পর রঙগপু 
হইতে ময়নামতীর চিলায় রাজধানী স্থানান্তরিত কর 
হইয়াছে । 

গোগীটাদ ১১শ ১২শ খীষ্টাবের লোক । সে সময় পরমাৎ 
লাভের জন্ত রাজ্য ধনসম্পদ ছাড়িরা অরপ্যাশ্রমে যাইবার খু 
রেওয়াজ ছিল। অবিশ্বাসীর দল ইহাকে জাতীয় জীবনে 
অবনতির নিদর্শন বলিতে পারেন, কিন্ত অধ্যাত্ব-সম্পদেব্র/। 
বিষয়সুখ বিসর্জন দেওয়! তারতের মাটিতে অভিনব কি' 
নহে। গোপীটাদের জন্মের পর যোগবলে ময়নামতী জানি, 
পারিলেন অষ্টাদশ বৎসরে তাহার পুত্র গোপীটাদ, গোপীচন্জর 
গোবিদ্দচজ্রের মৃত্যু হইবে । তাহাতে তিনি অস্থির হই 
পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে গোপীটাদ অষ্টাদশ বর্ধে পদার্পণ কি 
লেন। মাত] বুঝিলেন যোগবিষয়ক জ্ঞান ভিন্ন পুর বাচো 
নাই। তিনি পুজেন্র সুখের অন্ভ লালায়িত, কিন্ত তাহা 
বিলাপিতার বেদীমূলে বলি দিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি পুন্তে৷ 
জীবনরক্ষার ভন্ড আকুল, কিন্তু স্বীয় ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করি 


‘প্রস্তুত নহেন। ময়নামতীর কার্ধ্য দ্বাধীনভাব্যপ্রক, বা! 


তেজস্থিতা পূর্ণ ' এবং তিনি স্বয়ং তেজস্বিনী রমনী। 'তাহা 
হইলে তাহার পক্ষে এফমান্র পুত্র গোপীচাদকে ধর্ম্মাচরণে 
উদ্দেশ্যে দ্বাদশ বংসরের ভর অরণ্যাশ্রমে প্রেরণ সস্তব হষ্ট 
কি? রাজ্য সুধ রাজসম্মান প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া নাথযোঃ 
জালদ্দর বা হাড়িপ! সিন্ধার সঙ্গে বনাশ্রমে যাইবার অঙ্ভ তি. 
নিজের একমাত্র পুত্রকে উপদেশ দিক্সাছিলেন-_ 
 শমায়াজাল বিশম ছাল ভ্রম রাজার.থান! 


গ্রিহেতে১ থাকিলে বাছ! জমে দিবে হান! ॥ 
ক ক এ 





১। গৃহেতে 


আষাঢ় 





ছাড় বাছা রাজ্য পাট মুখে মাখ হাই২। 

মা’এ পুতে৩ মুগি হৈয়| চারিযুগ বেড়াই |” 
( গোপীচাদের সন্যাস__৩১ পৃ.) 18 

“শুন পুত্র গোপীচন্দ্র যুগে কর মন] 

বরাক্মণ গ্যান৫ সাদঙ যুগী হইবার ॥ 

বরাহ্ষণ গ্যান সাদিলে নাহিক মরণ । 

দিয়! থাক৭-গোবিটাদ নাথে দেউক বর ।? 
(ভবানীদাসের ময়নামতীর গান )৮ 


পরমাথের জনক বিষয় ভুখবর্জন করার উপদেশ শুনিয়া 


রাজা গোপীটাদ মাতা ময়নামতীকে বলিতেহেন__ 
*আরের মা’এ বাটা চাহে রাখিবারে ঘর১০। 
তুমি মা’এ কহু মোরে দুগ্ী হইবার ॥ 
আর মাএ পুত দেখি ছুধভাত থাওাএ১১। 
নাতিপতি লইয়া ঘরে আনন্দে গোয়াএ ॥ 
তুন্ধি মাঃএ হিয়াখানি১২ পাতারে ১৩ বন্দিয়া । 
নিত্য প্রতি কহ মোরে যাইতে যুযী হুইয্ন] ॥ 
' নিত্য প্রতি কহু মোরে যুগী হইবার । 
কোন জুগীর সহিত মা’ও কহ যাইবার ॥ 
হেন গ্যান পাইলে আন্ধি যুগী হুইয়া যাই ।” 
__ (মক়নামতীর গান--ভবানীঘাস )। 
“এডেক যুনিয়| রাজা কহে মা’এর ঠাঞি। 
নিজ্চরএ হুইব যুগি মোনে১৪ কিছু নাঞি১৫ ॥ 
চারি রাণির.আগে আমি বিদাএ হৈয়া আশি ৷. 
কালিকা বেহানে১৬ আমি হইব শম্তাসি১৭ ॥* 
(গোপীচাদের সন্যাস_৩১ পৃ.) 


রাঙা গোপীচাদ সন্যাগমন্তরে দীক্ষিত. হুইয়া বনাশ্রমে 
যাইবার স্বল্প করিয়াছেন জানিয়! রাণীর! তাঁহাকে প্রতিনিবৃভ 


করার জন্ভ যথাসাধ্য চেষ্ট! করিলেন বটে, কিন্ত সুফল ফলিল . 


না। মাতার আদেশে ভিনি নাথযোগ হাড়িপা বা জালন্দর- 


'মাথের নিকট সন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জ্ত কৃতসহল্প হইয়া 


E 


রাণীদিগকে বলিতেছেন-_ 
“মায়া দুর কর রাশি না বৈশ১৮ মোর কাছে। 
নিশ্চএ হইব যুগী যাইব শগ্ভাশে ॥ 








২ভন্ম। ৩ মান্ভাণুজে। 
৫জ্ঞান। 


৬ সাধন! কর। ৭ দীর্ঘণীনী হও। ৮ ময়নামতীর পান--ডক্টর 


নলিনী তউউটশালী সম্পাদিত। ১ ছেলে। ১০ সংসার । 
১১ খাইতে দেয়। ১২ হৃদয়থানি। ১৩ পাষাণে। ১৪ মনে। 
১৫ নাই। ১৬ আগামীকল্য সকালে। ১৭ জন্গ্যাসী। 
১৮বস। _ - 


সিদ্ধ! জালন্দরনাথ ও রাজ! গোপীচা্দ  ' 


৪ গোপীচাদের জন্সযাস-_ 
- ডক্টর নলিনীকাস্ত শুট্রশালী কর্তৃক সম্পার্দিত। 
-২২ ঝুলি বা থলি। 


৩২৯ 





এযুক১৯ সম্পদ মোর মোনে নাহি ভাঁঞএ। 
চিত্যবার্খা আছে মোর হাড়িপার পাঁএ২০ ॥ 
হাঁড়িপার চরণে আমার মোন আছে বান্ধ।। 
রাজ্যপাট নারি পুরি শব মিথ্যাবান্ধ! ॥” 
€( পোপীচাদের সন্্যাদ__৪২ পৃ.) 
রাণীদের চে! ব্যর্থ হইল । ' রাজমাতা যয়নামতী__ 
“পুত্র যুগি করিবেন মএনামন্তি রাই ॥ 
নাপিভ আনিএ রাজার মণ্তক মুড়িল। 
গলে কেণা দিয় মুখে ভূশঙ্ক চড়াইল | 
গলে বগলি২১ দিল শিঙ্গনাদ গলে। 
রক্তচন্দনের ফোটা পরাইল কপালে ॥ 
চকমকি পাথর দিল বটুস্বা২২ আন্ধারি২৩। 
ঘোর মেখিলি২৪ আর বোজশের থাপুরী২৫ ॥ 
গলাএ পরাইতে দিল উদ্রাক্ষের২ঙ মাল]। 
কটিতে পরাইতে দিল জৌগবস্তর ছাল২৭ | 
কচ বিপ্রশন দিল দ্বাদশ দিল হানতে ।” 
( পোণীচাদের সন্নযাস--৪৮ পৃঃ )। 
হানার হাজার লোকের দ্রওয়ুণ্ডের কর্তা রা! গোপীচাদকে 
এভাবে যোগীবেশে সাদ্রাইয়া রাজমাতা ম্নামতী বিমল 
আনন্দলাঙ করিয়াছিলেন। যোগীরপে রাজ! পোপীটাদ-_. 
“গুর শেবিতে ছাএ রাজ! মত্তে মুনির২৮ শাখে ॥ 
আগে ডা মএনামস্তি পাছে জাখরাঘা , /. 
দেখির! হাহাক্যার করে অিকুলের প্রজা ৷” 
( গোগীটাদের সন্যাস--৪৮ পৃ. )। 
এ ভাবে 
“জেথানে হাড়িপ! সির্ধা! আছিল বশিয়া। 
. শেহিথানে গেলো যুনি পুত্র শঙ্গে লৈএা |” 
গুরুকে দেখিয়া রাজা চরণ বন্দিল।. 
গলে বশন দিয়া নাথের শাক্ষাতে হহিল || 
হাডিফ1 দেখিল যদি রাজার বদন। 
'যুগিরূপ দেখি বোলে ন! হবে শরণ |। 
যুনি২৯ বোলে যুন গুরু হাড়িফ! জলন্ধ র৩০। 
আজ হৈতে পুৰ্্ হইল তোমার ফিহ্কর | 
তোমার চরণ বিনে অন্ত নাহি ভজ্বানি। 
এতেক বলিয়া হশতে৩১ শৃম্পিল৩২ মাওমুনি ॥ 





১৯ সুখ। ২০-পদে। ২১ কাপড়ের ছোট থলি! 

২৩ পাত্রবিশেষ। ২৪ কালবর্ণের কটি” 
সুত্র । ২৫ লাউয়ের খোলের ভিক্ষাপাত্র । ২৬ কুজ্্াক্ষের। 
২৭ চর্ম্ম । ২৮ ময্নামতীর। ২৯ ময়নামতী ময়নামতীকে 


অনেক স্থানে মুনি বলা হুইয়াছে। - ৩০ জলন্দর | ৩১ হত্তে। 


- ৩২ i করিলেন। এ 


5০৯ 





৩০ 


হাড়িফা বোলেন মুনি থাক বার মাস। 
গুপিচজ্রক লৈঞা আমি করিগ! শনাস ॥ . > 
এতেক বলিয়| শির্ধা৩৩ আশোন তুলিল । 
শিঙ্গনাদ পুরিয়া হাড়ি জাজ! করিল || 
মা’এর চরণে রাআা হইয়! বিদাএ | 
শঙ্কাস হইতে রাজা গুরুর শঙ্গে জাএ | 
রাজ্য ছাড়িয়া রান্জা জাএ বোন পথে |” 
( গোগীচাদের সন্গ্যাস-_-৪৮ পৃঃ)। 
নানাবিধ সুথসম্পদের অধিকারী বঙ্গালরাজ. গোপীচাদ 
প্রজাসাধারণকে বিষাদসলিলে নিমগ্ন করিয়া স্বীয় গুরু 
হাডিপানাথের সহিত ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া যোগাভ্যাস 
করার অন্ত রাজ্য পরিত্যাগকরতঃ বনে গমন করেন এবং 
অবর্ণনীয় ক্লেশ সহ করিয়া গুরু কৃপায়__ 
"জ্বোগ আসন করি রাজ মোহাজন হৈল ।। 
জোগাস্ত ভেদান্ত ভেদ সরির৩৪ বিচার । 
যুয়ুযুল!৩৫ ভেদিয়! রাজ! কায়! কৈল সার || 
সব্দচক্ত তেদে আর সব চক্র ক * ঞ। 
চৌর্ঘভুবন৩৬ ভেটে আর খিড়কি দুয়ার ॥ 
চাকি কুগুল ভেটে আর অথ৩৭ তুড়ে বন্দ। 
- তিনি ভিহুড়ি৩৮ ভেটিয়া মোনের ভাঙ্গে ধন্দ | 
আদ্য উদ্ভি দিয়া বন্দ দশমিত৩৯ দিল তালি। 
গগন মন্দিরে যুয়া৪০ করে গাডুরালি ॥ 
ভোমর কোঠ1৪১ ডেটিয়া তথ! শ্রীকলার হাট৪২। 
পুর্ব পশ্চিম৪৩ ভেটিয়া তথা নাগাইল কপাট ॥ 
উত্যরক্ষিণ ভেটে হেমস্ত বশস্ত ৷ 
বারে! কাল!৪8 তেটিয়! দোনের তাকে ধন্দ ॥ 
শোলাকাল ভেটিল আর কায়া শরবর | ্ে 
ভিনকাল! ভেটির! মোন কৈল একাশতর | 
আদ্য নাম ভেটিয়া তিথেধ্য কৈল থান1। 
একে একে ভেদিল রাজ! অঙ্গের পঞ্চজন1৪৫ || 
পিতার মেদ রসবিন্দু অননির শক! 
ভেদিল সকল তত্প্রিথিবির রঙ্গ ॥ 
উজ্ভানি বাহিয়| জাএ কামারশালাঠামে৪৬। 
তঙ্গদিল জর] অির্ভ দুধ কাল জমে ॥ 





৩৩ সিদ্ধা। ৩৪ শরীর । ৩৫ লুযুক্। । ৩৬ দেহ-ত্রহ্মাওের 
চতুর্দশ কুবন। ৩৭ ‘অ’ হইতে “ক্ষ” পৰ্য্যন্ত অক্ষর হারা 
চিহ্নিত ষটচক্রের কমলগুলির দলসমূহ। ৩৮ জিপুরী। 


৩৯ দেহ নবন্ধার। ৪০কুগলিনী শক্তি। ৪১ ত্রহ্ষপুত্রী। 
৪২ মীনচেতনে শ্রীপ্গোল্লার হাট বল! হইয়াছে । ৪৩ দেহের 
মধ্যে পুর্ববাদি দিক এবং ষড় থাতু আছে। 5৪ কলা। 


৪৫ পঙ্গতত্ব। ৪৬ সহম্ৰার। 


১৩৫৪ 


মিন নাম শাধিল রাজ! গুরুর শাক্ষাতে । 

অঘোর৪৭ পড়িল রাজার মরণের পথে ।' 

নিকটে আছিল জতো মরণের ভএ | 

স্ির্৪৮ পথ দুরে গেলো! রিপু হৈল খএ "৪৯ 
(গোপীটাদের সন্যাস__৫৫-৫৬ পৃ, )। 


যোগশক্তি-বলে সৃত্যুতয় দুর হয়। রাজা গোগীচাদ 

যোগাভ্যস করিয়া অফালযৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা: পাইয়া- 
ছিলেন। সন্ন্যাসখহণের পূর্বে রাজা গোবিন্দচন্দ_- 

“জোড় হাতে কহে রাজা! করিয়া মিনতি । 

হইব তোমার চেলা যুন জুগীবর * 

ভুগীর চরণে রাত কাপে থর থর । 

কা. Ld স্ব 

কিছু জ্ঞান দেহ আমি কলিঙ্গ ভূপতি ৬০৬ 

জ্ঞান দিয়া কর জুগী ভগতে অমর । 

পড়িল ুগীর পায় বঙ্গের ঈশ্বর ।” 


সিদ্ধা জালন্দরনাথ যে তাবে গোপীচাদকে যোগবর্শে দীক্ষিত 


করিয়াছিলেন গোবিন্দচন্ত্র গীতে তাহার বর্ণনা আছে 


. “মস্তক মুড়্যায়া, কর্ণে মুদ্রা দিয়া, 
ধরিব ভোগির বেষে। 
কহে ত্রলন্দরি, লব সঙ্গে করি, 


আজি জাহ নিজ্ব বাষে ৮৫১৪ 
(গোবিন্দচন্দ্ৰ গীত )। 


রাজা গোপীচাদের গুরু সিছ্ধা জালন্দরনাথ বা হাড়িপাং 
নাথের সম্বন্ধে ডাঃ বুকানন বলেন—-Haripa a religious 
mendicant (yogi) of remarkable sanctity ( J, 
A. 8S. B. 1888, 0929 5) | পগোবিন্দচন্দ্ৰ গীতে আছে 
“হাড়িপা হাড়ের সিঘধা কুলে হাড়ি নয় 1১৬৯ 
সর্ক্ঘটে আছে হাড় হাড়ি একজন ॥ 
হাড়িপ! মহুয্ত নহে হাড়ের সুজন ।” 
( গৌবিন্দচন্্ৰ গীত )। 
হাড়ি নহে হাড়িপ! বাউল শ্রহ্মজ্ঞানী ৫৭ 
| ( গোবিন্দচন্্ৰ বিত )। 


তব 


Lh 


টু গোবিদ্দচন্্ৰ গীত )। | 


| চু 


সংস্কৃত অস্থিবাচক প্রান্ত শব্দ হুড্ড, হিন্দীতে হাডডী, : 


তৎপরে পা (পাদ) ইহার প্রাচীন বাংলা হাড়িপা। অথবা 
পা-পাট-কাটা। (অসমীয়া ভাষায় ) হাডিছির অর্থাৎ 
হাড়ের কাটা মালা ধার গলায় সে হাড়িপাট বা 
হাড়িপাঁ। দিল্লীর পশ্চিমের অভোর এ্রামেক্র যোগীদের নাম 
হরপা যোগী। হাড়িপা হরপা শব্দের রূপাস্তর হওয়াও 








৪৭ আগড়, অর্দল । ৪৮ যৃত্যু। ৪৯ ক্ষয়। 


আবাঢ় 


অসম্ভব নহে । হাড়িগা সর্ব জালন্দর য়ে খ্যাত। 
পঞ্জাবের ভ্রলন্ধর নামক স্থানটি প্রসিদ্ধ। অনেকে মনে করেম, 
সিদ্ধা জালন্দরের নামানুসারে এ স্থানের নামকরণ কর! 
হইয়াছে। জলন্ধর অর্থে মেঘ এবং সমুদ্রও বুঝায়। ক" 
সঙ্কোচ করিয়া প্রাণবানুরর গতি রোধ করাকেও জলঙ্কর মুদ্রা 
বলা হয়। হয়ত এই মুদ্ৰা সাধন করার জন্ক অথবা জলম্বরে 
তাহার আসন ছিল বলিয়! তাহার নাম জালন্দর হইয়াছে। 


PN 


£ 


কি ছিল, কি হ'ল? ও | 


কাও পা শাহ পিসিপিস্পিসতি সিসি তাসিিপতিসপিপাসপ স্পিন তি 


৩৩১ 





যয়মামতীর EER নি) বি .হাড়িপা 
বাঁ জালন্দবরনাথ যোগসাধনা করিতেন। জলপানের ইচ্ছা 
হইলে তিনি মন্ত্র আওড়াইতেন। মন্নবলে গাছের কচি 


নারিকেল তাহার মুখে জল ঢালিয়া দিত। একবার অব্তী- 


দেশে দেবতার নিকট বলি দিবার জন্য আনীত কয়েক হাজার 
ছাগলকে নাকি তিনি মন্্বলে নেকড়ে বাঁধে পরিণত করিয়া 
ছিলেন (J. 77. 44,195 B. pt 1, 1898 page 20) 


কি ছিল, কি হ'ল? 
জীজলধ্র চট্টোপাধ্যায় 


৭ 
দাঙ্গার মামলায় বহু সাক্ষী। গত ছ’সাত মাসের উপর উভয় 
পক্ষ আদালতে ছুটোছুটি করছে। দিনের-পর দিন মোকদমার 
তারিখ পড়ছে। কুমারবাহাঁছর অর্থব্যয় করছেন জলের মত.। 


ঘীনবন্ধ ঠাকুরের মারফত রমাদেবী অর্থ সাহায্য পাঠাচ্ছেন . 


_নরোভ্তমকে, কুমারবাহাছুর তা জানতেও পারছেন না। 
হঠাৎ আজ তিনি জেনে ফেলেছেন__রমাদেবী মাঝে 
স্ঘোঝে থোকাকে নিয়ে 'কালীবাড়ীতে গিয়ে থাকেন। আজও 
যাচ্ছেন । . 
 ুযারবাহাহর রমাদেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন--কোথায় 
যার্ছ ? LL 
»_কালীবাড়ীতে... .. | | 
-ধোকাকে রেখে যাও... 
কেন? 
--সে জমিদারের ছেলে। 
করোনা। 
--সে ত বন্দুক নিয়ে কালীবাড় দখল করতে যাচ্ছে না? 


ভার আত্মসন্মান-বোধটা ন 


বাগানবাড়ী তৈরির পরিকল্পনাও তার নেই। সে কেন আত্ম 
সম্মান হারাবে ? রি 
; তুমি যেতে চাও-_যাও। আমার অন্থরোধ__-খোকাকে 
{নিয়ে যেও না। | আটটি 
-থোকার জভেই ত যাচ্ছি.  . 
সাভার মানে ? ১১ 
--আমার ভয় হচ্ছে তোমার পাপে খোকার অকল্যাণ 
হবে। আমার সর্বনাশ হবে"" 


রমাদেবী যাঁকালীকে কত ভক্তি এবং তয় করেন, সেকথা 
জানতে পেরে কুমারবাহাছুর পরিহাসের ছলে কালী-সন্বন্ধে 
মানা অশ্রদ্ধান্থচক মন্তব্য করতে লাগলেন। 


উত্তেজিত ভাবে রমাদেবী বললেন-_ওই নরোতম কে তা 
জান? 
কে ? 
_মা-কালীর অঙ্থগৃহীত তক্ত | 
হো হো করে হেসে উঠে কুমার বাহাছর বললেন-_আমি 
যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশ পাই নি, সেতন্ছে আমার মনে 
আন্ত আর কোন ক্ষোত রইল না। একথা বুঝতে পারছি যে, 
বি-এ পাস করলেও মেয়েরা মেয়েই থাকে । 
তারা বাগানবাড়ীতে গিয়ে মদ খেতেও চায় না-- 
2 _ঠাকুরের চরপীম্বত পান করে পরকালের পাথেয় সংএহ 
করতে চায়। 
-- হ্যা, তাই চায়। 
লক্ষ্য নয়। 
কুমারবাহাছুর ব্যঙ্গ করে বললেন--শোন রমা | তোমার 
মাঁকালীর বরপুভ্রটি শীগপিরই জেলে ঢুকবেন, সে ব্যবস্থা 
আমি করছি, দেখি তখন মা কালী কি করে তাকে রক্ষা 
করেন? f 
তার এ কথার কোন জবাব ন1 দিয়ে ধোকাকে বুকে 
নিয়ে রমাদেধী চলে গেলেন সেখান থেকে । 


ইহকালের মাতলামোটাই জীবনের 


7 


দীনবন্ধু ঠাকুরের ব্যবস্থায় কালীবাড়ীতেই নরোডমের সঙ্গে 
রমাদেবীর প্রথম সাক্ষাৎ হ'ল। নরোভম্‌ তাকে সাষ্টাঙ্ে 


' প্রণাম করল। 


_. বিশ্মিতভাবে রমাদেবী লক্ষ্য করলেন্‌--নরোত্তমের চোখে 
মুখে আর পেণীবহুল দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গে যেন মাতৃদর্শনের 
আনন্দ-স্পন্দম জেগে উঠেছে ] -এ কি অদভূত ভাবাবেশ ? এই 
নরোভমই দাঙ্গার মাঠে দুৰ্জ্জয় হয়ে ওঠে ? - 
রমাদেবী জিজ্ঞাস করলেন-_আচ্ছ! নরোভম | মা-কালী 
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নাকি ভোমায় দেখা দেন ? তুমি নাকি তার সঙ্গে কৰা বল? 
একথা কি সণ্যি ? 

নরোম বলল-_-এই ত মা এসেছেন. আমার অঙ্গ দেখা" 
_ক্ষরতে |. ভার সঙ্গেই ত আমি কথ! বলছি"** 
--আমঘিই তোমার দেই-ম1 ? 
_ সেই-ম] আর এই-ম, ছুটে! মা আমার নেই। আমার 


এক-মা { আমার মা কি ওই মন্দিরের পাচিলের মধ্যে আটক 


থাকতে পারে? পথে ঘাটে কোথায় সে নেই ? যেখানে যাই 
সেখানেই তাকে দেখতে পাই। দাঙ্গার মাঠে সে এসে দীড়ায় 
. আমার সামনে । আমি কি. লড়াই করি? সেই ত করে। 
আমাকে আড়াল করে দাড়ান বলেই, আমার গায়ে আঁচড়টিও 
লাগে: না। * 
রমাদেবী দীনবন্ধু ঠাকুরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন-_ 
" এই নরোভমকে আপনি বলেন অশিক্ষিত চাষা? | 
নরোত্তম বলল--মা? তোমার থোকাফে একবারটি 
দেবে আমার কোলে ? - 
রমাদেবী বললেন-_না। ভাতের সঙ্গে তোমার 
মামলা চলছে। তোমার সঙ্গে আমি দেখ] | কেলে জানলেও 
তিনি ক্ষেপে উঠবেন। তুমি এখন যাও.. ॥ 


মাঠের পথে যেতে যেতে নরোভম ভায়েদের বলে গ্রেল-_ . 


আজ তোর! দুপুরের আগেই লাঙল ছেড়ে বাড়ীতে ফিরিস্‌-.. 

গত রাত্রের নির্লব্ ব্যবহারের জন্ভে'মাঠে এসেই সখিচরণ 
অতি নির্মম ভাবে তিরস্কার করেছে বেচারা! মনোহর ও বেকুব 
স্যামাচরণকে । | 


বিশেষ ভাবে শ্তামাচরণকে বলেছে-_-আচ্ছা মেঘদা 1 


তুমি কি কামরূপ-কামিখ্যের মেয়ে. বিয়ে করেছ? নতুবা, 
এমন “ভেড়াকাস্ধ” বনে গেলে কেন? মনোহর ছেলেমাহ্ষ । 
মতুম বিয়ে ফরেছে।_ তান সাত খুন. মাপ] "কিন্ত বুড়ো! 
" তুমি! চুলে তোমার পাক ধরেছে। লক্জা-ঘেন্নার মাথা 
খেয়ে একটা! রাত্তিরও কি মেজ বৌকে ছেড়ে থাকতে পারলে 
না? একটা কলসী আর দড়ি নিয়ে মধুমতীত্তে যাও । | 
বাড়ীতে ফিরে নরোত্তম শুনল গুভোকে বৌ, চন্দৰকল! 
নিয়ে গেছে তার কাছে। 
না না, তা হুতে পারে না। যত দিন বৌদের আলাদা 
হবার সাধ না মিটবে--ভতদিন এ ব্যবস্থার ফোন পরিবর্তন 
হবে ন{। নরোভমের আদেশে কাদধিনী গিয়ে গুঙোকে 
' কেড়ে আনল বড়বৌয়ের কোল থেকে। 


ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও নরোত্তমকে যমের মত ভয় 


করে। বেড়ার ফাক দিয়ে ভাইরোনরা ফিস্‌ ফিস্‌ করে কথা 


- বলে। বড় বোন্‌ ছোট ভাইটিকে দিচ্ছে একটা বা্ী। বড় 


তাই ছোট বোনকে দিচ্ছে একট পৃতৃ্ল। : তবে সবাই নর 
রাখছে দোঠা! ন! জানতে পারে।' 


প্রবাসী, 
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পাড়াপ্রতিবেণীরা ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেছে। 
বগড়া-ঝ টির ভয়ে যে মোড়লবাড়ীর চালের উপরেও কাক 
বসতে সাহস পেত না, সেখানে আজ, টু'-শব্দটি নেই । সবাই 
ফিস্‌ ফিস্‌ করে কথা বলছে আর ইসারায় কাব চলিবে 
যাচ্ছে। - oe 

সেদিন রাত্রে ভাইরা হে আর বিছানা ছেড়ে উঠল না। 

ভোবে ঘুষ থেকে উঠে সখিচরণকে একান্তে ডেকে : 


"'নরোভম বলল--দেখলি ত কাল আর কেষ্ট ঘর থেকে বের 
বনি! একটু ভাববার বা বুঝবার সময় ও সুযোগ দিলে সবাই 


শোবরায়। এই ব্যবস্থা আর ছুটো দিন রাখতে পারলে 
বৌরাও শোবরাবে। 

--হেঁঃ শোধরাবে 1 এই সষিচরণের মধুর বাক্যি না. 
শুনলে কেউ শোধরাবে না.. - রর 
- চোখ ছুটে! বিক্ষারিত করে নরোতম, জিজ্ঞাসা করল-- 


স্তামাকে কিছু বলেছিষ্‌ নাকি? ' 


--বলব না? সে তেড়াকান্তের ফি কোন আফেল-পছন্দ 
আছে? তোমার মত দাদাকে যে অগ্রাহ করনে পারে, সে 
কি মান্য? মাঠে গিয়ে এমন বাক্যি ছেড়েছি যে' পেটের 
তাত চাল হয়ে গেছে। বেড়ার কাক দিকে বৌেরও আছ | 
ছু’কথা শুনিয়ে দিয়েছি। এ ১ 

" কি বলেছিস? রং 
: _বলেছি, যদি মঙ্গল-চাও, সবাই মিলে বড়দার পারের 
উপর গিয়ে পড়। নইলে চাল-ডালের ক্রোগানও বন্ধ হয়ে 


“স্বাবে। আমাদের ভাত গিলতে লজ্জা করে ন! তোমারের” ”প? 


ছি ছি, তুই বড্ড হনু 1 | | 

যেমন কুকুর, তেষম যুগুর ম! হলে কি চলে বড়দা ? 
তুমি বেণী কথা কও না, তাই ওরা তোমাকে বুঝতে পারে 
মা।, কখনও হও কাদার মত নরম, আবার কখনও হও 


, লোহার মত শক্ত! বাক্যি হাড় বড়দা! বাক্যে ছাড়। 


বাক্যির জোরেই. ত মধুঠাকুর. শিবুর বোটার মাথা খারাপ করে 
দিয়েছে, I 

_তা সত্যি । ; 

- এমন সময় পাশের বাড়ীর একটি প্রাচীনা এসে বললেন 
-ওরে ও নরোত্তম | কাল রাত বারোটার পর. থেকেড 
তোদের বড়বৌর়ের.কোন খৌক্খবর নেই-। সেকথা জানিস ?+ 
বোঁটা কোথায় গেল খুজে দেখ. 

- নরোম চমকে উঠল। 

সখিচরণ জিজ্ঞাস! bm বলছ তুমি? এ কথার 
মানে কি? 

প্রাচীন বললেন__মানে আমরা কি জানি ? শিবুর 
বৌরের মত সেও দীনবন্ধু ঠাকুরের বাড়ীতে উঠল কিনা, ঢং 
বাকেজানে? 


* পা 


রি 


AN 


“ধীরে ধীরে নীচে নেমে এল। 
দাওয়ার নামিয়ে বহক্ষণ চেয়ে রইল সে চত্্রকলার মুখের . 


আষাঢ় 
" জখিচন্পণ তয়ামক উত্তেজিত হয়ে, উঠল।' চিৎকার করে 


বরন বো যদি আমার দাদার বৃখে চুণকালি দিয়ে থাকে; 
" শা হলে আমি তাকে- কেটে। ছ'বও করব। | 


~ 


¥. 


চন্দ্রকল! যে শিবুর বৌঁরের মত আত্মসম্মীন হারাতে পারে _ 
না, নরোত্তম তা জান্ভ। একথাও জানত যে চন্রকলা 
অত্যন্ত অভিমানিনী। 
আনার পর দে চুপটি করে বসে বহুক্ষণ কেঁদেছে। কাদদ্িনীর 
কাছে সেকথা শুনে একট! দুর্ঘটনার আশক্কাও নরোত্তমের 
মনে এল । - 

চার ডাই চার দিকে ছুটে বেরিয়ে পড়ল। মনোহর গেল 
দীনবন্ধু ঠাকুরের বাড়ীতে । ছাতি চাদর নির্নে হ্যামাচরণ 


ছুটল চজ্জকলার বাপের  বাড়ীয়ুখো। সিচরণ -ভাবল সে 
: নিশ্চয়ই জলে ডুবে মরেছে। ব্যস্তভাবে নদীর ঘাটে দিয়ে 


এদিক-ওদিক দেখতে লাগল । 

নরোত্তম ষেন ভুতাবিষ্ঠ। চারি দিকে বিহ্বলতাবে - 
ভাকাতে তাকাতে.সে গিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়ীর উত্তরে একট! - 
বাগানের মধ্যে । হঠাৎ চিৎকার করে" উঠল__ওই যে, 
ওইষে! রী 

চন্্রকল1 একটা আম গাছের ডালে গলায় ছড়ি বেধে 
ঝুলছে। সে বুলেছে গভীর রাজে। এখন হয়ে পড়েছে__ 
কাঠের মতই শক্ত। চোখে মুখে মৃত্যু-মন্ত্রণার শেষ চিহুগুলি 
পরিস্ফুট হয়ে আছে। 

নরোত্তমের চিৎকার শুনে সবাই ছুটে এল। - একখানা দা 
হান্তে নিয়ে নরোত্তম উঠল গাছে। তার পর তাকে নিয়ে 
লাসট! বাইরের ঘরের 


দিকে। 

চন্্রকলাকে নরোত্তয, বাপ্তধিকই শালিবাদে। সে চেয়ে 
ছিল ভার প্রকৃতির সংশোধন, দায়িত্ব ও কর্তব্যবুদ্ধির জাগরণ, 
প্রাণাধিক1 চত্রকূলার সঙ্গে চির-বিচ্ছেদ ত সে কামনা করে - 
নি? নরোত্তষের মনে পড়ল, চজ্জকলা তার সংসারে এসেছিল 
শাশুড়ীর কোলে উঠে ।. বয়স ভখন মাত্র তিন বছর। এই 
ভিন বছরের বালিক! বধুটির জন্ভ মেস্ের বাপকে তিনশ” টাক! 
পণ দিতে হরেছিল। - 

. বিবাহের সময় নরোভমের বয়স ছিল কুতি। চত্্রকলাকে 
পরিপূর্ণ ভাবে বধূ হিসাবে পাবার অন্তে, তার চিত্তবৃত্তির 
স্বাভাবিক স্ুতির জন্তে, নরোভ্তমকে অপেক্ষ! করতে হয়েছিল 
প্রায় পনর বছর। অবুঝ বালিকা বধুর কত অসঙ্কত আবদার 
ও কৃত অভয়, অত্যাচার তাকে সহ করতে হয়েছে । কবে 


ন 


| কিছিল, কি হ'ল? 


গুডোকে তার কোল থেকে কেড়ে 


৩৩৩ 





মরোত্ম ভার একটা পুতুল ভেঙে ফেলেছিল, সে কারণে চন্দ্র 
ফলা একট] ঘট ছু'ড়ে মেরেছিল' তার কপালে । সে ক্ষত্ত- 
“চিহ্বটা আক্গও মোছে মি। . 

তিন বছরের বালিকার শৈশব-স্থৃতি সুষ্পষ্ট মনে থাকা 
সম্ভব নয়।.-বরয়োরৃন্ধির. পর নরোভমের গলাট! জড়িয়ে ধরে, 
অনুরাগভরে চন্রকল! এক দিন জিজাসা করেছিল-_ আমি যে 
ঘটি ছুঁড়ে কপালট! কেটে মিরিহিলার তির রক্ত পড়েছিল? 
ব্যথা লেগেছিল ? ঢ 

নরোতম হাসল । আদর করে বলেছিল-- দাপট দেখেও 
কি বুঝতে পারছ না? 

-দেঘজে তুমি আমাকে, ক্ছি বন নি? একটা চড়ও . 

মার নি? 

শেমনি হাসতে হাদতেই নরোম বজল-_তুমি তখন শী 


'ছ’ বছরের থুকীটি, আর আমি একট! তর! বয়সের জোয়ান । 


আমার একটা চড় খেলে তুমি ত মরেই যেতে । বিয়ের সময় - 
মন্তরের মানে ঘুবি নি, তা সত্যি, কিন্ত বাসরে খেলার ছলে 
শালী-শালাজ্বের থে একরার আদায় করে নিয়েছিলেন 
“তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করব'।” তা কি এ জীবনে ভুলতে 
পারি? 

চন্্রকলার চোখ ছুটি ছলছল করতে লাগল। তার. ইচ্ছে 
করে, নিজে না-খেয়ে, বা আর কাকেও না-খাইয়ে, ভাল ভাল 
খান্গুলি, একমাত্র নরোত্তমকেই . খাওয়ায়। ভ্রাতৃগতপ্রাণ ]. 
নরোভম ত! পছন্দ করে না। নরোত্তম ও চন্্রকলার মধ্যে. 
দ্বাম্পত্য-কলহের মূল ত সেইথানে.। বন্যার পশ্তান-বাৎসল্য 
ষে স্বামীকে ঘিরেই তৃপ্ত হতে চায়, নরোত্তম তা বুঝতে পারে 
'না, গোপনে ছধ ছাল দিরে ক্ষীর করে এনে চত্রকল! যখন 
নরোভমের সুখের কাছে ধরে নরোতম টা ছি, এ 
কি স্বার্থপরতা! ? 


সব বৌকে পৃথক করে দিয়ে, থে নিরপেক্ষতার দাবি 
নিয়ে নরোত্তম তাদের পারিবারিক কলহ-নিত্বতির অভিনব 
পন্থা আবিফার করেছিল, শা আর কোন বৌয়ের পক্ষে 
ততটা গীড়াদায়ক হয় নি, যতট| হয়েছিল চন্রকলার 
পক্ষে 

চন্দকলার দিকে চেয়ে চেয়ে নরোত্তমের চোখের জল 
শুকিয়ে গেল। বেড়ার বাধা অস্বীকার করে মেজরবোঁ, সেজ- 
বৌ, আর ছোটবৌও এসে ধাড়িয়েছিল সেখানে। নিত্য- 
কলহের পরিণাম যে এমন তয়াবহ হতে পারে, ভা তার! 
কল্পনাও করেনি। সবাই: সখ ে ঢেকে ফুঁপিয়ে কুপিয়ে কাধতে 
লাগল। 


Ed 


'_ ।বড়বোঁয়ের অপমৃত্যুর সংবাদ পেরে স্ামাচরণ রা 


থেকেই কাঁদতে কাদতে 'ফিরে এসেছে। নরোভম তাকে 
ডেকে বলল--ওরে স্তামা 1 বেড়াটা তুলে দে. 


প্রযা্সী 


১৩৫৯ 





- এমন সময় দীনবন্ধু ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে মনোহর এসে 
হাজির হল। 

ব্যাপার কি নরোত্তম? উদ্িপ্র ভাবে দীনবন্ধু ঠাকুর 
জিজ্ঞাসা করলেন | ্ 


_ দেখতেই ত পাচ্ছ ঠাকুর-ুড়ো | বড়বে! আমাদের 


সংসারের সব জশাস্তি আঁচলে বেধে নিয়ে সরে পড়েছে'*' 

কি সর্বনাশ] দীনবন্ধু ঠাকুর বছক্ষণ মাথাটা চেপে 
খরে একটা.চৌকির উপর বসে রইলেন। তার পর উৎ- 
কঠিত তাবে বললেন__-একট! সমস্তা যে বড্ডই জটিল হয়ে 
উঠল নৱরোত্তম ? 

কি সমিদ্তে ? 

--এ লাস ত পুড়িয়ে ফেলতে পারবে না. 

-কেন ?. - 

" --আত্মথান্তী আগুন পার্ধেনা। শাস্তের মিষেষ। ওকে 

জলে ভাসিয়ে দিতে হবে। কিন্ত তাতেও বিপদ আছে... 

--কি বিপদ? | | | 

থানায় না জানিয়ে কোন লাস জলে ভাসাতে পার না 
তুমি । ভয়ানক বে-আইনী-** 

থানার কথা শুনে নকোত্তম চমকে উঠল।- তাঁকে জব্দ 
করার জন্তে জমিদারের সঙ্গে থানার আতাতের খবর সে 
রাখে। কালীবাড়ীর দাঁ্জাটা প্রমাণীভাবে ফেঁসে যাবার 
সম্তাবনা আছে। এখন চজ্জকলার গলার দড়িট! অন্ত ভাবে 
প্রমাণের চেষ্টা দারোগা ত না করেই ছাড়বে না? 

নরোত্তমও কিছুক্ষণ মাথাটা ঝুঁকিয়ে বসে রইল । হঠাৎ 
দীনবন্ধুঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করল-_পুঁড়িয়ে ফেললে ওর সদ্গতি 
হবে না? | 


-না। শাস্ত্রে সে ব্যবস্থা নেই। আত্মহত্যা মহাপাপ । 
সে পাপের প্রায়ম্চিত্ত ভ্রলজ্ প্রাণীর ভক্ষ্য হওয়া -* 

শ্মনোহছর {| শুনে যাঁ_নরোতম মনোহরকে ডেকে 
বলল---শলীগগীর একট! বড় বস্তা নিয়ে আয়'* 

--বস্ত! দিয়ে কি হবে ? দীনবন্ধু ঠাকুর জিজাপ| করলেন। 

--বস্তায় ভর্তি করে ইট বেঁধে নদীতে ডুবিয়ে দেব, তবু 
থানার-খবর দেব ন! ! দারোগা এসে যদি জিজ্ঞাস! করে, 
বলব বাপের বাড়ী গিয়েছিল । তার পর কোথায় গেছে, কি 
হয়েছে, জানি না । 

--তোমার পাড়াপ্রতিবেশীর! যদি সাক্ষী দেয়-- 

--আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে এমন EE EY 
আমার একটিও নেই । ভবে তোমাদের পাড়ার' কেউ যদি 
বলে, বলুক । ভারা ত দুরের লোক। তাদের সাক্ষীতে কি 
আসে যায়? Ee 

শেষ পর্য্যন্ত সেই ব্যবস্থাই ঠিক হ’ল । চার-ভাই মিলে 
চন্দ্রকলাকে বস্তাবন্দী করে নবগন্গায় ছুবিয়ে দ্বিলে। থানায় সে 
খবর গোপন না__তিন রঃ পরে চন্দ্রকলার মৃত্যু সব্বন্ধে 


তদন্ত আর্ত হ’ল । কুমারবাহাছ্র রমাদেবীকে বললেন 


এইবার তোমার মা-কালীর বরপুজটিফে দেখে নেব।, দুনী 


. আসামী সে! 


১ 

চন্্রকলার গলায় দড়ি'সন্বদ্ধে নানা লোকে নানা মন্তব্য. 
প্রকাশ করতে জাগদ। হাটুরে লোকরা কেউ বলল, বোটা 
নিজেই ঝুলেছে। কেউ বলল, মোড়লের পো মেরে ঝুলিয়ে 
রেখেছে। - . 

মরোত্তমকে সবাই চেনে । অনেকেই দ্বিতীয় অদুমাদের 
প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, না না, ত! হন্তেই পারে না । মোড়ল 
যদি তেমন কাজ করত, তা হলে নিজেই থানায় গিয়ে ধরা 
দিত। কোন মিথ্যে কারবারের তিতর সে নেই। 

জনমত চিরদিনই সন্দেহের দোলায় দোলে । জনমতের ' 
বিচারে বহু নিরপরাধ শাস্তি পেয়েছে, আবার বছ অপরাধী . 
কুলের মালা পরেছে । সেজভে দায়ী মানুষের অসংঘত রসনা 
আর কল্পিড প্রচার ৷ দাত্সিত্বহীন মন্তব্য ও মিথ্যাঁ-প্রচারের ফলে 
কত মিরপরাধের প্রাণহানি যে ঘটেছে, ভার সাক্ষী হিদদু- 
মুসলমানের দাদা। 

তিন-চার দিন পরে নবগ্রঙ্গার কোমও বাঁকে ভেলে উঠ 
একটি ভ্রীলোকের বিকৃত লাস। চারদিকে হৈ চৈ | প্রচার- 
বিশারদরা মুখর হয়ে উঠল । থানার গেল খবর ৷ নরোততমের 
ব্যাপারটাকে উপলক্ষ্য করে দারোগার সঙ্গে হাহ, 
বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল। মদের গ্লা ঠোকাঠুকি করে 
ছু'্বনাই সানন্দে মন্তব্য করলেন-_ নিশ্চয়ই এ লাস চন্রকলার। 

লাঁস সনাক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নরোভমের বিরুদ্ধে অভি- 
যোগ সাজানোও চলছে না। পুতিগণ্ধময় লাঁসটাকে ভাঙ্গায় 
তুলবার উপায় কি? চৌকিদাররা রাজী হ’ল না। জমিদার 
সদরে লোক পাঠালেন__পাচ জম যুদ্ধফত্রাশ আনবার অন্তে |. 

উপস্থিত লাসটাকে থানার ঘাটে ভাসিয়ে এনে একটা 
খোটায় বেঁধে রাখা হ'ল । সাত জন চৌকিদার নিযুক্ত. হ’ল 
সাতখান! ডিঙ্কি নৌকো! দিয়ে ঘিরে সারারাত লাসটা পাহার! 
দেবার অন্তে। কালই মুদ্ধফরাস আসবে । 
_. অন্ধ্যার পর দীনবন্ধু ঠাকুর এসে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন. 
উপায় কি নরোত্তম ? 


লাসটী যে চন্রকলার সে বিষয়ে নরোভমের মনে কোনও 7 


সন্দেহ নেই। 

তাই ত ঠাকুরধুড়ো ! কি কর] যায় বল ত? নরোত্তম 
মাথায় হাত রেখে ভাবতে লাগল । | 

বছক্ষণ পরে হঠাৎ সে রুদ্র-মুর্তি ধারণ করে উঠে দাড়াল । ' 
মাথার বাবরিটা বেঁকে দাতে দাত চেপে অস্ফুট স্বরে বলে 
উঠল, না, না, এত বড় মিথ্যে, এত বড় অন্তায়, এত বড় ছুরি 
সন্ধির প্রশ্রত্ সে কখনও দেবে না। চল্রকলাকে ঘুন করেছে. 


জাধাঢ 





নরোভম ? এত বড় একটা মিথ্যা কক্ষের বোঝা মরোতমের 
ঘাড়ে চাপিরে দেওয়ার সুযোগ জমিদার কখনও পাবে না । 
| কি করবে? টমাচ ভাবে দীনবদুঠাকুর জিজ্ঞাসা 
. করলেন । 
চারদিকে একবার চেয়ে খুব ন সুরে নরোপ্তম বলল, 
আজ রানেই লাসটা সরিয়ে ফেলব.. 


_তা কি করে সম্তব হবে? পাহারার খুব কড়া ব্যবস্থা: 


€ হয়েছে। সাত অন চৌকিদার নিযুক্ত আছে সাতথানা ডি 
নিয়ে... 
সাতশ’ EEE এসে পাহারা দিকৃ- না, তবুও ও লাস 
থানার খাট থেকে আন্দ রাঞ্জেই সরে যাবে-.-. 
_মাথা খারাপ ? একটু ম্লান হাসি হেসে. ঠা 
বললেন, কোনও মস্ভর ঝাড়বে নাকি? - 


হ্যা, আমার এক মাভর মভ্তর-_-জয় মা-কালী 1 তা 


ছাড়া আর কোনও মন্তর আমি ভ্বানি না ঠাকুর-থুড়ো | যেন ' 


এক অপুর্ধব দিব্য জ্যোতিতে- নরোত্তমের মুখখানা! উদ্ভাসিত 
হয়ে উঠল। সদন্তে বলল, আমার বুকট1 চিরে দেখ, সেখানে 
মার সৃত্তি আফা আছে! মার কৃপায় আমি অসাধ্য সাধন 
করব, কেউ আমার কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না। 
বিস্মিততাবে দীনবন্ধুঠাকুর চেয়ে রইলেন: নরোতমের 
মুখের দিকে, মনে মনে স্বীকার করলেন-_-এত বড় মাতৃডক্তের 
সবিনাশ নেই। কিন্তু থানার ঘাট থেকে লাস সরানে! সম্ভব 
হবে কি করে? 
নরোত্তম জিজ্ঞাসা করল, বলতে পার ঠক্রখুকো 1 থানার 
ঘাটে নবগঙ্গা কতখানি চওড়া ? 
- তু! প্রায় ছ'শ-আড়াইঃশ গঞ্জ হবে বৈকি! 
--তা হলে যাও, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমৌও গে। 
"সকালে শুনতে পাবে-__লাসট! থানার ঘাটে নেই... 
এত বড় একট! অসাধ্য-সাধন কর! মানুষের পক্ষে কিভাবে 
সম্ভব হবে, দীনবদ্ধুঠাকুর তা ভাবতেই পারলেন না। তবে 
মাতৃভক্ত নরোভমের অদম্য শক্তি ও সামর্থ্যের উপর তার 
অগাধ বিখাস আছে; তাই ভুশ্চিন্তার মধ্যেও খানিকটা 
নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেলেন। | 
৷ উঠান্দের বেড়া উঠে গেছে। বৌদের বগড়া-ব'টিও থেমে 
ধগেছে। নরোত্তম ছেলেদের নিয়ে বাইরের ঘরে পড়ে থাকে । 
" তার সেবাযত্ব করে কাদথিনী। খাওয়া-দাওয়া সেরে স্যামাচরণ 
আর মনোহর গিয়ে ঢোকে তাদের বৌদের খরে। সব্িচরণ 
বারান্দায় শুয়ে ভদ্রন গায় আর নাক ডাকায়। ' K 
সহ্যার পর সখিচরণকে ডেকে নরোত্বম বলল, দুখানা 
ঘ্লায়ে ধার দে। আর আমার শিওরে রেখে য! হুটো বন্তা। 
হ্যা তাল কথা-_ক'গাছ! নৌফোর গুণ ঘরে আছে রে? 


কেশ? | a 


কি ছিল, কি হ'ল পি. 





bh) 


কাল 


সুর ভাজতে লাগল। 


৬৩৫: 


বি 'আছে। 





গুণ ক'গাছাও গুছিয়ে রাখিল। 


. আর একটু সন্াগ ধাকিস। রাত ্গ আড়াইটার সময় এক 


জায়গায় যেতে হবে আমার সঙ্গে" 
সবিচরণ বালি-কাচায় দা ঘষতে ঘষতে গান ধরল-_ 
এই মানব-দীবন জোয়ার-ড'টা ! 
ভাটার টানে পড়লে রে মনত 
ওরে--মিছেই হবে তোর সীভার-কাটা। 
স্মরণ রাখিস মায়ের চরণ 
হবে ন! তোর অকাল ময়ণ। 
জোয়ার-ডাট!| আসবে যাৰে-_ 
তবু, ভাঙবে কে তোর বুকের পাটা ? 
দা ছুখান! বালিশের নীচে রেখে সথিচরণ কাত হয়েও 
ক্রমে গানের সুর নি গেল নাপিকা- 
গঞর্ছনের সঙ্গে । 
কালী-বাড়ীর পেটা-ঘড়িতে ছটো বাজার সঙ্গে সঙ্গেই 
নরোত্তম এসে দখিচরণকে ধাক্কা দিল। উঠে বসে চোখ 
রগ্ড়ে-সে জিজ্ঞাস! করল--কি বড়দা ? 
-চজ আমার সঙ্গে--- | 
কোথায় যাচ্ছে, কি করতে যাচ্ছে, সে সব কথ! সখিচরণ 
কিছুই জানে না। ভাই তিনটি শুধু দাড় টানতেই আানে। 
বড়দ! যদি হালে থাকে, তা হলে তাদের” নৌকে। কখনই 
বান্চাল হবে না, এ বিশ্বাস তাদের আছে। তাই তার! 
কোনও বিষয়েই মাথ! ঘামায় না। নরোভমকে মাথায় রেখেই 


তারা নিশ্চিন্ত। 


অন্ধকারে থানার অপর পারে নদীর কুলে বসে নরোত্তম 
ফিস্‌ ফিস্‌ করে সখিচরণকে বুঝিয়ে দিল--কি করতে হবে । 
গুণের দড়ির একট! দিক সথিচরপের হাতে রেখে, আর একট! 
দিক গুছিয়ে নিল নিজের হাতে । ভারপর দা’টা কোমরে 
খুঁজে ‘জয় মা-কালী” বলে নেমে পড়ল জলে। একট! কাল 
হাঁড়ি দিয়ে মাথাটা ঢেকে ভাস্‌তে ডাস্তে চলল থানা-যুখে। 
"_ জলের স্ব ঢেউয়ের উপর দিয়ে হাঁড়িট। ভেসে চলেছে 
অতি ধীর ও মন্থরপতিতে | দেখলে কারে! মনে সন্দেহমাত্র 
জাগে না যে ওই হাড়ি নীচে কোনও মাষ আছে। মাঝে 
মাঝে হাড়িট! একটু উচু করে নরোত্তম দেখে নিচ্ছে_থানার 
ঘাট কতদুর । 

কুলে বসে সখিচরণ ভাবছে--হৈ হৈ করে হাত-পা ছুড়ে 
সীন্ডার কাটতে সবাই পারে। কিন্ত এমন শান্ত ও সংযত 
ভাবে অতি মন্থর সাঁতার-কাটী একমাঞ্জ তার বড়দার মণ্ত 
কৌশলী-সীতারু ছাড়) আর কারে! পক্ষেই সম্ভব নয়। 

লাসট! যেখানে খোটায় বাধা ছিল--ছুই নৌকোর ফাক 
দিয়ে হাড়িটা গিয়ে থামল সেখানে । রাজি ভখন প্রায় তিনটে 


. হীড়িটা সরিয়ে চারদিকে চেয়ে নরোতম বিশেষ তাবে লক্ষ্য 





করতে লাগল-_কফেউ কোথায়ও জেগে আছে কিনা । 


৩৩৬ 


কি 
ভয়ানক ছুঃসাহসের কাঁ সে করছে | দারোগা টের পেলে, 
এখুনি হুম করে বদ্দুকের একটা আওয়াজ হবে--আর 
নরোত্তমের মাথাট! যাবে চৌছির হয়ে ফেটে । | 

নিত্তৃতি ‘রাত । 
নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে গেল লাসটার কাছে। 

নরোভমের মনে পড়ল সেই নবনীতকান্তি তিন বছরের 
ছোট্ট মেয়েটিকে, তাঁর পরে একদিন এল তার যৌবন { দেহের 


লাবণ্য সর্বাঙ্গে উছলে উঠল । আর আজ ভার এই পরিণাম ! 


বিতৃষণয় মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে ইচ্ছা হ’ল 'তার। এই 


দেহটাকেই মানুষ কেন এত তালবাসে ? সংসারের অনিত্যতা - 


স্মরণ করে নরোভ্ভমের হাভ-প1 শিথিল হয়ে আসছিল | হঠাৎ 
সে আবার শল্ঞ হয়ে উঠল ।. 
না না, তা হতে পারে না। 





কেউ কোথায়ও জেগে নেই। নরোত্তম 


সংদার যতই অনিত্য হোক. 


১৩৫৯ 





শা লালি লা” 


যত দিন প্রাণ আছে কর্তব্য যাহুষকে করতেই হবে। 
মা যে পথে চালাবেন-_সে পথে চলছেই হুবে। ফাসি- 
ফাঠকে নরোগুম ভয় করে না। .কিন্ত জমিদারের মিথ্যা 
ষড়ধন্তর ভ্রয়ী হবে-_লোকে জানবে নরোত্তম স্রী-হভ্ত!। ] এত- 
খানি কাপুরুষতার গ্লানি তার পক্ষে অসহ । 

মারের নাম স্মরণ করে আবার সে কর্তব্যে কঠোর হয়ে 
উঠল। ছু’একটা! ঢোড়াকে লেঞ্জ ধরে টেনে সরিয়ে দিল। 
গুণের দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিল চন্ত্রকলার পা-ছুখান1। 


'ারপর খোটার সঙ্গে যে দড়ি দিয়ে লাসটা বাঁধা ছিল, তা 


দিল কেটে । হাঁড়ি মাথায় দিয়ে যে ভাবে এসেছিল, টিক 


সেই ভাবেই আবার ফিরে গেল, নদীর অপর পারে সখিচয়ণের 


কাছে। ভাঙায় উঠে তাকে বলল-_গুণট! খুব আন্তে আস্তে 
টান_ ’নৌকোর ফাক দিয়ে বেরিয়ে আসবে লাসটা। 
(ক্ৰমশঃ) 


স্বাপ্নিক 


বপন দেখার দ্বপ্ন তোমার আজও কি হয়নি শেষ 


স্বাপ্নিকফ তুমি ঘুম হতে আব জাগো, ১ 


আবার ঘনায়, চারিদিক হতে উঠেছে ঝড় 

অন্তর দিয়ে আঞ্জিফে তুমি স্র্ধ্যের বর মাগো। 
সারাটি জীবন গেয়ে গেলে তুমি স্বপ্নের জয়গান, 
রঙীন নয়নে রাঙালে এ পৃথিবীরে, 

ধূ ধু মাঠে তুমি দেখে গেলে শুধু সবুজ ধানের-পীষ 
নিছক কাচেরে বলে গেলে তুমি হীরে। 

স্বপ্ন দেখার নেশায় তুমি কি আজিও রবে বিভোর 


'. কল্পনা-রথে উধাও হবে কি চাদের দেশে? 


“মত্ত সাগর বুক্কে সীতারিয়া কূল পেতে চাবে তুমি. 
.নীলাক্কাশে বুঝি উড়ে যাবে এক ছোট্ট পাখীর বেশে । 
যদি একবার নয়ন মেলিয়া চেয়ে দেখ পৃথিবীরে 
লজ্জার তুমি ফেরাবে তোমার যুখ ; 

এতদিন ধরে কোন্‌ পৃথিবীর গান গেয়ে গেলে তুমি 
কোন্‌ পৃথিবীর মাঝে ফিরে যেতে অন্তর উৎসুক । 


্ীতারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় . 


ছেথায় কি তুমি দেখনি কখন কার! কেঁদে যায় পথে 
কাদের নয়ন-জলে হু’দ আন্ত পথ পিছিল, 
প্রেন্ডের মত পথে পথে চলে কার! আজ দিশাহার! 
দেখনিব দি নরকক্কালে ভূখ মিছিল । 
হেখাব কি তুমি দেখেছ কখন ডাষ্টবিন খুঁটে কার! বাচে,” 
আন্তাকুড়ের অন্নের লাগি মাহুষে কুকুরে হানাহানি 
স্বাপ্রিক তুমি দেখনি কখন হান্জারে হাজারে কার! মরে . 
কাদের কান্না আকাশে বাতাসে আজিও ডরিছে কানাকানি। 
স্বাপ্রিক তুমি দেখ চেয়ে দেখ মুদিত নয্নন মেলিয়া চাও 
স্বর দেখার রাতি হোক আছ শেষ। | 

জীবনে জীবনে যত যন্ত্রণা অস্থভব-কর মনে মনে 
দেখ চেয়ে দেখ আলোর নাহিক লেন । 
্বাপ্রিক তব আহ্বানে আজ পথহারাদের জাগার দাও 
যারা! কেঁদে যায়. এক ফোট! আলে! লাগি, ৪ 
জন্তবিহীন বেদনায় যদি পার তবে দাও সান্তনা | 
তব সঙ্গীতে উঠুক তাহারা জাগি। 








দেওয়ান-ই-খাস ও জামিন টাওয়ার--আগ্রাদুর্গ 


আগ্রায় তিন দিন 


আীক্ষণপ্রভা ভাছুড়ী 


» একদা শরংকালের বেলাশেষে আমর! এসে দাড়ালাম ভাজ- 
মহল স্বতি-সৌধের সন্মুখে । মনে ছিল বিস্ময়, ছিল ব্যাকুলতা; 
মতকে ভ্বম্বতরূপে, প্রেমকে ক্ষেমরূপে, ছুঃখকে ফাঁত্তিরূপে, 
স্বপ্নকে সৌন্দর্ধ্যরূপে অবলোকন করবার প্রবল আগ্রহ । ভাজ- 
মহল দেখে সমণ্ড হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলাম এক অপাধিব 
প্রেমের সভাকে--যে প্রেম অবিনশ্বর হয় বিচ্ছেদের দহনে। 
শ্যামল তরুরাজি ও উদ্ভাম-বাটিক1-সমাচ্ছন্, এবং চতুদ্ধিকে 
সুবৃহৎ রক্তবর্ণের তোরণদ্বারবেষ্টিত শুভ্র মর্্রর-সোঁধে বন্দী হয়ে 
রয়েছে সম্রাট শাজাহনের স্বপ্র__জক্ষয় কীর্তি ভাজমহুল। 
আমর] এই পবিত্র সমাধি-মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম । 
সআাট ও বেগমের আসল সমাধি আছে একেবারে নীচের 
তলায় একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। একদা যে স্থান মণিমাণিক্যের 
উদ্জবল প্রভায় আলোকিত ছিল, আজ পেখানে অন্ধকার 
* বিছুরণের জন্ত মিটমিট করে জ্বলছে একটি কেরোসিনের 
প্রদ্দীপ। মামাবর্ণের বিচি কারুকার্ধাম্িত শ্বেত প্রস্তরের 
ছুটি পাষাণ-বেছিকার অন্তরাজে পাশাপাশি চিরনিজ্রাতিতৃত 
রয়েছেন সত্রাট শাজাহান ও তীর প্রিয়তম! মহিষী মমতাজ । 
লমাবিগাজে ফোরাণের শ্লোক উতকীর্ণ-_সেই সমাধিতে আমর! 
পুষ্পা্ধ্য প্রদান করে উপরে এলাম। এখানে সাধারণের 
দর্শনার্থে বাদশাহী সমারোহের নিদর্শমস্বকূপ নফল সমাধি 
রক্ষিত হয়েছে। এই সমাবিযুগল ঠিক আসলেরই অনুরূপ 
১১ 


বৈশিধ্যপূৰ্ণ, শুধু আয়তনে কিছু বৃহৎ হবে । এই সমাহিত চতু- 
স্পার্শে যে শ্বেতপ্রস্তরের জালির পর্দাটি বিলদ্িত ভার কারু. 
কার্ধ্য অতি চমংকার। ভাঙ্মহল যে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য 
মামে খ্যান্ত তার অষ্তঙ্ম প্রধান কারণ হচ্ছে এই জালির 
পর্দাটির শিল্পনৈপুণ্য। এই বৃহৎ মর্দ্রর-প্রাসাদের সমস্ত প্রাচীর- 
গাজে আঙ্‌র ফল, ফুল, লতা আর পান্তা খোদিত। প্রত্যেকটি 
লভা-পুস্পের নিপ্াপঞোৌশল বিতিশ্ন প্রকারের । স্থানে স্থানে 
প্রাচীরগাড্রে ক্ষুদ্র কষুত্র চতুফোণ ছিন্ত্র বিস্ঞমান__সেই ছিত্রগুলি 
স্ষটিকখণ দ্বারা আবৃত এবং সেই ক্ষটিকাবরণের মাধ্যমেই 
বাইরে থেকে সমাধিকক্ষে আলোক প্রবেশ করে। এই 
সমাধি-মন্দির নাকি একদ! সুর্ধ্যকাস্ত মণি, চত্দ্রকান্ত মণি, মীল- 
কান্ত মণি, পদ্মরাগ মণি এবং আরও নান! মূল্যবান রত্ন দ্বার! 
পরিশোভিত ছিল। মনে হ’ল প্রাচীরের ওঁ ক্ষটিকদ্বারা 
আবৃত ছিল্গুলিতে একদ! এ সকল মণিঘাণিক্য গ্রথিত ছিল 
এবং সেই রত্বরাঞ্জির প্রায়ই সমাধিতবন উজ্বল আলোকে 
উদ্ভাসিত হয়ে থাকত । + 
সমাধিভবনের বাহিরে প্রশন্ত চত্বরের প্রাচীর-গাজেও 
বিচি তাক্কর্যাশিল্পের নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়। কফোমও 
কোনও স্থানে মর্দ্রর-পাজে উৎকীর্ণ বৃহৎ পুস্পের অত্যান্তরভাগ 
ভগ্ন এবং কৃষ্ণবর্ণ দেখে গাইডকফে এর কারণ জিজেস করলে 
দে বললে, “অগ্নির সাহায্যে এই সফল স্থান হতে 





আগগ্র'শ্দ্গ 


ভীরক অপহরণ করা হয়েছে ।” এই সুবৃহৎ স্মৃত্তি-সৌধের 
সববজ্জ স্থ্্ম সৌন্দর্ধ্যবোধের গেোতক জাক্র্ধযশিজের বিচি সব 
নিদর্শন ভিন শত বংগরের ফালের জ্রকুটি উপেক্ষা করে মুক্ত 
আকাশের তলায় সগর্ধে উচ্চ শিরে দ্ডায়মান আছে। বৃহৎ 
চত্বরের চারদিকে অনেকক্ষণ ঘুরে বেরিয়ে অবশেষে আমরা 
যযুনার ধারে একটি প্রস্তর-বেদিকায় গিয়ে বসলাম। এ 
যমুনায় প্রাণও নেই, গানও নেই ; শুধু অভীতের স্মৃতি নিয়ে 
সে নিজাঁবের মন্ত পড়ে আছে। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার খনিরে 
আসতে লাগল, অবশেষে অন্ধকার কেটে গিয়ে দুরে যমুনার 
পারে দেবদারু বনের ঈর্ধে আকাশে উঠল দেবীপক্ষের টাঘ। 
দেই অনতিক্কুট জ্যোংস্নায় দেখলাম তাদের আর এক স্বপ্নময় 
রূপ-_-যে রূপের মাধুরী শুধু মর্টে মর্ট্ে অনুভব কর! যায়, কিন্ত 
ভাষায় ব্যক্ত কর! যায় ন|। নির্জন বনস্থলী, নির্বাক ধযুনা_ 
জ্যোংস্স'র সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে তাজ মৃদু হাসছে। 
এদ্রিকে রাত বাড়ছে--আর দেরি কর! চলে না, কাজেই 
আমর! উঠে পড়লাম । ছন্দ! পাপড়ি বিরাট চত্বরের অন্ধফার 
কোণে অপদেষত!| আছে কিন! তাই নিয়ে মাথা ঘ'মাচ্ছিল 
আমাদের ডাকে তার! ফিরে এল | জ্যোতন্গার আল্পন!-আক! 
ভরুবীথিকার ছায়াপথ অতিক্রম করে নীরবে তাজের কাছে 
বিদার নিয়ে আমর! যুগাফিরখান| পিছনে ফেলে রাজপথে 
এসে দীড়ালাম। পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করতে দেখলাম বন্দরে 
আকাশের পটে অক! তাজের শুভ গথুঞ্জ-ঘেন মহাকালের 
ললাটে শ্বেগু-ন্দন-তিলক, এক মহাশিজীর নিপুণ হত্ডের 
অবিস্মরণীয় হুষ্টি । 

আগ্রা হোটেল থেকে ফোর্ট খুব কাছে। পরের দিন 
তোরবেল! বেরিয়ে পড়লাম আমর! ফোর্ট দেখবার টদ্দেষ্তে । 
এই বিরাট দুর্গ এক বেলায় দেখে শেষ ফর! অসম্ভব । এর 
সামরিক বিভাগট এখন বন্ধ আছে। আমরা অমরলিং 


প্রবাসী 


লালা লালা লালা লালা লালা লালালালালা লালা লালা" 





১৩৫৯ 


পাপা পা পপ পালাল 





পিংহদ্বার দিয়ে দুর্গাভ্যন্ধরে প্রবেশ 
করলাম। ১৮৫৭ সাজের সিপাহী- 
যুদ্ধের সময় থেকে এই প্রবেশ-পথের নাম 
হয়েছে অমরসিং দ্বার । অতীতে এই 
প্রাকারাভ্যন্তরে পাচ শত মহল ছিল, 
কিন্ত এখন ভার বেশীর ভাগই কালের 
স্থল হত্তাবজেপে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, 
তথাপি আজ্বও যাহা! বিমান আছে, 
তাহা দর্শকের চিত্তকে বিস্ময়ে অভিভুত_ 
করে। এই দুর্গে যথাক্রমে আকবর, 
জাহাঙ্গীর ও শাজাহান এই তিন জন 
শ্রেষ্ঠ মোগল সত্রাটের কীণ্ডিচিহ্নের 
নিদর্শন বিভ্ধমান। একদা যেখানে 
দলে দলে প্রহরী প্রহরায় নিযুক্ত থাকত 
আজ সেখানে বাকে বাকে টিয়াপাথী 
কলরব করে বেড়াচ্ছে। প্রাকারাত্যসন্তরে কি অডুত 
নীরবন্তা, কি গভীর প্রশান্তি! আমর! প্রাঙ্গণ অতিক্রম 
করে জাহাঙ্গীর মহলে প্রবেশ করলাম । এখানে লাল বেলে 
পাথরে নিন্মিত যোধাবাঈ মহলের কারুশিল্প অতি চমৎকার 
সমস্ত কক্ষের প্রাচীর-গাজে সোনালী ও নান! বর্ণে মিশ্রিত 
চিআজঞাবলী লক্ষ্য কর! যার়। যোধাবাঈ মহলে মোগলযুগের 
এই স্থাপত্য-শিল্পের মধ্যে হিন্দু সংস্কতিরও কিছু নিদর্শন 
দেখতে পাওয়া যান্র_যদিও বর্তমানে সে শিল্পসম্পদ বহুল 4 
পরিমাণে বিশষ্টপ্রায়। 

এই প্রাসাদ-সংলগ্র উদ্ভানে এফটি প্রকাণ্ড জলাধার জাছে। 
এর উচ্চপ্তা পাচ ফুট, ব্যাস আট ফুট এবং পরিধি জাটাশ 
ফুট । এই আশ্চর্য্য ছলাধাহটি একখানি কষ্টিপাথর কেটে 
নির্টিত হয় ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে । প্রবাদ-_-এট| সত্রাট জাহাঙ্গীর 
কর্তৃক নির্টিত এবং তার আমলে নুরাধার রূপে ব্যবহৃত 
হ'ত। তারপর ভগ্রপ্রায় আকবরী মহল ও রমনী খাসমহুল 
দেখে আমর! গেলাম শাজাহানের স্মৃতিজড়িভ ভবন মুপাম্মন 
বুজে । এই বিরাট দুর্গের বহুসংখ্যক মহলের মধ্যে আমার 
এই মহলটিই সবচেয়ে তাল লাগল। এইখানেই পুজহত্তে 
বন্দী আট জীবনের শেষ দিনগুলি অভিবাহিত করেছিলেন, 
এবং এই মর্দ্বরনির্চিত কক্ষেই ঠিক ভাঁজমহলের মুখোমুখি 
পেতঙেছিলেন তার শেষশযা!। এখানকার এই যমুনার 
গীকরপিক্ত বাভাসে মিলিয়ে গিয়েছিল তার অস্তিম নিঃশ্বাস। 
এই তবমটি এমন সুপরিকল্পিত ভাবে নির্মিত যে, এর 
চতুদ্ছিক থেকে তাদমহলকে স্পষ্ট রূপে দেখা যায়। এই 
ভবন এবং জলিন্দ শুভ্র অর্দ্দর-প্রত্তরে নির্িত। এখানকার 
প্রাচীর-গ!জেও স্বক্্ম জালির কার্ধ্যের শিল্পনৈপুপ্য বিস্ময়কর । 
সমগ্র ভবনটির পাষাণগাজ বহু মূল্যবান নানাবর্ণের রত্বরাঞ্জি 
দ্বার শোভিত । এর বছ স্থান হতে বহু রত অপহৃত 


+ 


হয়েছে, শৃষ্ভ ছিত্ৰগুলি দেখলে সেকথ! 
বুঝত্তে বিলম্ব হয় না। এই ভবন-সংলগ্র 
জলিন্দের রতুশোভিত কারুকার্ধয গৃহেরই 
অনুরূপ । এই অলিন্দে বসে বন্দী 
আট তাজমহল দেখতেন । দেখতে 
দেখতে হুয়তে| অশ্রজজলে তার দৃষ্টি 
ঝাপসা হয়ে যেস্ত তবুও ভিনি চোখ 
ফেরাতে পারতেন নাঁ। অলিন্দের 
প্রাচীর-গাঁজের একটি অতি ক্ষুদ্র স্ষটিক- 
খণ্ডের মধ্য দিয়ে আমর! তাজমহলের 
পূর্ণ প্রতিকৃতি দেখতে পেলাম। গাইড 
বললে, সম্রাট কখনও কখনও এই স্ষটিক- 
খণ্ডের মধ্য দিয়ে ভাজমহলকে দেখতেন। 
মনে হ'ল বাদশাহী আমলে নিশ্চয়ই 
এখানে কোনও মুল্যবান প্রস্তর গাথ! 
ছিল, তা অপহৃত হওয়ায় এখন সে স্থানে 
কাচ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই 
মহুলটি যোগলের গৌরবযুগের শেষ 
অধ্যায়ের স্বাক্ষর বক্ষে নিয়ে আজও বিভ্ভমান। 

দেওয়ানী খাসেয় দরবারী-মহল যেম দূর থেকে আমাদের 
হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। প্রকাণ্ড দরবারী মহলের আনাচে 
কানাচে আমরা ঘুরে বেড়ালাম। একদিন এ স্থান কত না 


A 





তাজমহলের জ।লির পর্দার সুপ্ম্ কারুকাধা 


আমীর-ওমরাহদের আলাপ-আলোচনায় মুখর ছিল | আর 
আজ সেই স্থান মহাশুগ্তত! বক্ষে নিয়ে নিজাঁবের মত পড়ে 
রয়েছে ; মাঝে মাঝে ইতস্তত: উডডীয়মান চাঅচিকাগ্ডলে! এই 
নীরবত1 ভঙ্গ করছে। এই ভবনটি ছুঞ্ধধবল শ্বেত প্রস্তরে 
নির্ষিত। এখানেও প্রাচীর-গাজে মহার্থ্য রত্বরাজি ঝলমল 
করছে_-কত বিচিত্র বর্ণ ও গঠনের সে সব মশি-মাণিক্য। 
দরবার-সংলগ্র উদ্যানের মর্ম্মরাসনে আমর! কিছুক্ষণের জন্ত 


আগ্র।য় ভিন দিন 


পা সপ পা পাপা সাপ শা পা পা লালা পাপা পাপা পাশা শা লালা লা লা লা লা লা পা সা শা সা সা লালসা লালা” 


৩৩৯ 


০ 





মমতাজের সমাধি 


উপবেশন করলাম। কি রমণীয় স্থান ! চতুদ্ধিকের তরু- 
বীধিক! থেকে ডেসে আলছে ন্গিঞ্বায়ুবাহিত পাখীর কৃজন; 
মাথার উপর মুক্ত নীলাকাশ, পায়ের নীচে পাথরে বাধানে! 
শীল বেদী, চতুষ্পার্থে গভীর প্রশাস্তি। একান্ত নির্দ্ছমতায় 
জায়গাটি থমথম করছে। অতীতে গ্রীন্ম- 
কালের সায়'হৃবেলায়, বেগম সহ 
বাদশাজাদার! এই স্থানে বসে বিশ্রাম 
ফরতেন। কোথায় হারিয়ে গেছে 
সে সকল দিনদ। আজ আমর! কয়েক 
জন ভ্রমণ-বিলাসী সেই শুগ্ত আসনে 
বসে তিন শত বংসরের অন্তীত ইত্তি- 
হাসের পানে দৃর্টিপান্ত করছি। বিগত 


দিনের মহিমাকে প্রত্যক্ষ করছি 
মনশ্চক্ষে । 
মতি মসজিদের শএঁধর্য্য সত্যই 


বিস্ময়কর । এই সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে প্রাচীর- 
বেষ্টিত বৃহৎ ভজনালয়টি আগাগোড়! 
শ্বেতপ্রত্তরে নির্মিত । এর গঠনে শ্রেষ্ঠ 
শিল্পকলার নিদর্শন পরিলক্ষিত না 
হলেও এই বিরাট পরিবেশের মধ্যে এমন একটি শান্ত 
গান্তীর্ধ্য ও মুক্ত উঁদার্ধ্য বিরাজ করছে য| মনকে স্বতঃই 
আকৃষ্ট করে, চতুদ্দিকে পরিব্যাপ্ত প্রশান্তি চঞ্চল চিত্তে 
স্র্য দান করে। মতি মসজিদ ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সআাট 
শাজাহান কর্তৃক নির্মিত হয়। এর নির্্মাণ-কার্খ্যে তিন লক্ষ 
টাকা ব্যয়িত হয় এবং এতে সাত বংসর সময় লেগেছিল। 
উন্মুক্ত উদ্ভানে শ্বেত প্রস্তরাসনে এক সঙ্গে ৫৭০ জন পুরুষ ও 


__ করে দিষ়েছিলেম। 












০ আর উপালনা করবার জঙ্ এখানে আসতে দেন মি, 
_ তার জন্য মীনা মসজিদ নামে একটি ছোট মসজিদ দির্স্মাণ 
মিনা মামে এখামে আর একটি মস- 
এর গর্ধদেশে পিতলের গথু্ষ গুল দেখতে তারি 





জিদ আছে। 














সুন্দর) মধ্যাহের খরবোন্রে যখন এই গধ্ৃদ্ধের ঈর্ধগুলি 


ll বকষষক ২ করে হুলে তখন এক অপুর্কা সৌন্দর্য্যের সি হয়। 


শ্রাধনায বোগনানের জঁঙ্জ নিধি আসন সং: 
| কিড আওরজজেব পিতাকে বন্দী করার পর আমাদের (ফিরতে হবে। 


আমরা এসে ধাড়'লাম মুক্ত প্রাঙ্গণে । সন্মুখে বিরাট পাষাণ: 








দুৰ্গ পরিক্রমা! « করে বহঙ্ষণ কালৈ। আর সময় নেই, এবার 
মহলের পর মহল পার হয়ে 


সৌধ, পদতলে ভ্ামল তৃণদুমি | এক দিকে পাৰিব এক, 
অপর দিকে প্রকৃতির অপাধিব শৌন্দর্্যপ্রিরতা_এই ছইযের 
অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল সত্রাট শাঙ্জাহানের জীবদে। মনে 
হ’ল এই মাটির গভীরে, এখনও হর্ন শুকিয়ে আছে ভার শেষ 
জীবনের করেক ফোটা অক্রুবিন্ছু। 4 








চলচ্চিত্রের মাধামে শিশুশিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ- 
শিক্ষার ক্ষেত্র পর্য্যস্তও যে ভাল ভাবে শিক্ষা দিতে পারা যায় 
একথা অনেকেই বলিয়| থাকেন এবং তাহার ব্যবস্থা হওয়া 
ত এ মন্তব্য ও বাক্ত হইতে দেখা যায়, কিন্তু এতাবৎ 
লস বিষয়ে কোন প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আর 
বতারের মাধ্যমে শিক্ষা-গ্রবর্তন সম্পর্কে তেমন কিছু শুন! 
না গেলেও প্রকারান্তরে যে তাহা হইতেছে তাহা গান- 

শিক্ষা সীবন-শিক্ষা, হিন্দীশিক্ষা, বদ্ধনশিক্ষা প্রভৃতির 





বাবস্থা হইতে বেতারের নিয়মিত শ্রোতা মাত্রেই অবগত 
 আছেন। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বেতার থে সঙ্গীত- 
শিক্ষার পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক মাধ্যম একথা বোধ হয় 


 কাহাকেও ৰুঝাইয়! বলিবার আবশ্যকতা নাই। স্থতরীং 


দেখা যাইতেছে, যে বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষিত-সমাজ 


_.. উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা কার্ষেয পরিণত করিবার প্রয়াস 


বেতার্ধন্ত্রকে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ব্যাপাবের অঙ্গ 





হিসাবে ব্যবহার করিলে কত সহজে শ্বল্পবায়ে সুষ্ঠ, ভাবে 


__ নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন দ্বারা শিক্ষাজগতে যে যুগাস্তর 


আনয়ন করা সম্ভব তাহা সামান্য চিন্তা করিলেই উপলব্ধ 
হইতে পারে। এই বিষয়টির প্রতি যাহাতে দেশের শিক্ষা- 
. সুরাগীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সেই আশায় আমার এই সামান্ 
প্রয়াস 
তাহা আমি মনে করি না। তবে যদি আমার প্রস্তাব গ্রহণ- 

_ যোগ্য বিবেচিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ ইহার সাফল্যের জন্য 

তৎপর হন, তাহা হইলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অনেক স্থধোগ 


এ সম্বন্ধে আমার চিন্তাধার! যে ভুলভ্রান্তিশূন্য 


_ সুবিধার স্থষ্টি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
আমার মনে হয় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ বা বিশ্ববিদ্ভালয়ের 


শিক্ষা-বিষয়ে বেতারের কার্য্যকারিত। 
্‌ প্রীহরিহর শেঠ 


অন্তর্গত স্কুল-কলেজের কতিপয় শ্রেণীতে শিক্ষকের না : 
সহায়তায় বেতার-যস্ত্র সহযোগে বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত 
প্রভৃতি সাহিত্য, ইতিহাস, স্বাস্থযনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি এবং 
যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকে যে যে শ্রেণীতে যতটুকু বিজ্ঞান 
শিক্ষা দেওয়া হয় তাহ! এবং হয়ত বা লজিকৃ, দশন, অর্থ- 
নীতি প্রভূতিও বেশ শিক্ষা দিতে পারা যায় । এই ভাবে 
অভিনব শিক্ষাব্যবস্থ। প্রবর্তন করিতে হইলে নিয়লিখিত) 

বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া কর্তব্য স্থির কর! আবশ্যক ৮৬ 

(১) কোন্‌ কোন্‌ বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে! 
এ সম্পর্কে আমার মত পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। এ বিষয়টি 
মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ্‌ বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত 
বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীবা স্থির করিবেন। 

(২) কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীতে এই ভাবে শিক্ষা দিতে 
পারা যায় £ আমার মনে হয়, স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীতে 
এবং কলেজের নিয় শ্রেণীতেও হয়ত বেতার-মাধ্যমে শিক্ষা- 
দান করা চলিতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কোন কোন 
বিষয়ে সাহায্যের জনা, বিশেষ করিয়া ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে 
অমনোযোগী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার এবং বাল- 
স্থলভ চাপল্যবশত; তাহারা নিয়ম ও শৃঙ্খলীবিবোধী আচরণ 
না করিতে পারে তাহা পর্যবেক্ষণের জন্য একজন শিক্ষকের, 
উপস্থিতি ও সহায়তা প্রয়োজন। স্থতরাং সে ক্ষেত্রে এ? 
ব্যবস্থায় ব্যয়ভার লাঘবের কথা আসে না। 

(৩) কি উপায়ে স্ুল-কলেজসমুহে শিক্ষা দেওয়! 
হইবে £ এজন্য প্রথমে প্রয়োজন যে যে শ্রেণীতে যে যে 
বিষয় বেতারে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহার নিমিত্ত মাধ্যমিক 
শিক্ষ! পরিষদ্‌ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বেতার ক্লাসের জন্য 
নিদ্দিষ্ট সময় নির্ধারিত এবং বিজ্ঞাপিত করা । যেমন, নবম 





আৰাঢ় 


শা 


শ্রেণীর ইতিহাস ৪র্থ পিরিয়ড, ১২।ট1 হইতে ১টা! ৷ ইংরেজী 
৫ম পিরিয়ড ১।টা হইতে ২টা। এইখানে বল! দরকার 
যাবতীয় বিদ্যালয়ে একই পাঠা পুস্তক নির্ধারিত হওয়া 
আব্শ্যক। অবশ্য স্কুল ফাইনাল, আই-এ, বি-এএ 
সকলের জন্য প্রায় একই পাঠ্য পুস্তক স্থির করা থাকে ।.. 

(৪) বিদ্যালয়ে বেতার-সাহাধ্যে শিক্ষাদানের জন্য 
কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক £ প্রথমেই দরকার 








nat 


.. একটি বা দুইটি করিয়া বেতারযন্ত্র সংগ্রহ করা এবং রেডিও 


ক্লাসের জন্য একটি করিয়া স্বতন্ত্র বা অস্ততঃ পক্ষে পার্শ্বে 
কক্ষ নিৰ্দিষ্ট করিয়া রাখা। 

(৫) মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের করণীয় £ : 
বেতারে শিক্ষাদান সম্পৰ্কিত সকল বিষয়ে ইতিকতব্য 
স্থির করিবার দায়িত্ব মাধ্যমিক শিক্ষ। পরিষদ্‌ এবং বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের। বেতার বিভাগেব কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ 
করিয়া স্থনিপুণ, বেতারে শিক্ষা দিবার যোগ্যতাসম্পন্ন 
শিক্ষক নিযুক্ত করা তাহাদের প্রধান কর্তব্য। .তা ছাড়া 
একই সময়ে বিভিন্ন ‘ওয়েভে’ কি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষা 
দেওয়া চলিতে পারে তাহা জানিয়! স্থচিস্তিত রুটিন প্রস্তুত 
কর, এই কাঁধ্যের উপযোগী বেতা্যন্ত্র যাহাতে অপেক্ষা 
কৃত সুলভ মুল্যে বিদ্যালয়সমূহ পাইতে পারে কোন 
কোম্পানীর সহিত তাহার ব্যবস্থা করা, যেখানে বিদ্যুৎ 
সরবরাহের ব্যবস্থা নাই সেখানকার জন্য যেরূপ ঝন্্ 
আবশ্যক তাহা পাইবার ব্যবস্থা করা। এ সকল বিষয় 
তাহাদের কর্ম্মতালিকার অন্তর্গত ।. 

৬) যিনি রেডিও ষ্টেশন হইতে শিক্ষা দিবেন তাহার 
ক্তব্য £ এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কিছু বলিতে যাওয়া 
আমার পক্ষে অনধিকারচচ্চা। তিনি যে বেতারযন্ত্রের 
মাধামে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিতেছেন এ বিষয়ে সর্বদা 
সজাগ থাকিয়া ধীরে ধীরে বারংবার এক কথা বলার ধৈর্ধ্য 
থাকা তাহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক এবং দরকারম্ত 


বলার মাঝে মাঝে ছাত্রদিগকে লিখিয়া লইবার মত সময় 


দেওয়াও তাহার কর্তব্য |. শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নির্দেশে 
পাঠ্যপুস্তক সম্মুখে খুলিয়া পাঠ গ্রহণ করিতেও পাবিবে। 


বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকগুলি সচিত্র হইলে এবং চিত্রগুলিতে 


যদি ক্রমিক সংখ্যা থাকে বুঝাইয়া দিবার হুবিধা 
হ্য়। 


। ৯২৪৪৮ 


শিক্ষা-বিষয়ে বেতারের কার্ধ্যকারিভ। 





৩৪১ 


বেতারের সাহায্যে অতি সহজে নীতিবিষয়ক শিক্ষা, 
সাধারণ জ্ঞান, স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাধারণ ভাবে উপদেশাদি 
দেওয়া যাইতে পারে এবং একসঙ্গে সমগ্র শিক্ষালয়ের ছাত্র- 
ছাত্রীরা তাহা গ্রহণ করিতে পাবে । এমন কি শিক্ষার্থা- 
দের সম্মথে নির্দিষ্ট মানচিত্র বা অন্যান্য চার্ট টাঙ্গাইয়া ভূ- 
গোল, উদ্ভিদৃতত্ব, প্রাণিতত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রাথমিক 


- শিক্ষা দেওয়াও চলিতে পারে। যদি, বেতারের সাহায্যে 


কজেজের শিক্ষাদান-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তাহা হইলেও 
এ বিষয়ে সহজসাধ্য এবং নূতন নৃতন উপায় উদ্ভাবিত 
হইতে পারে। 

ইহার প্রবর্তনে মনে হয়, শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষা- 
গ্রহণ অপেক্ষাকৃত গ্রীতিকরই হইবে, স্থতরাং তাহাদের 
মনোযোগ অধিকতর আকৃষ্ট হইতে পারে। আর ব্যয়- 
লাঘব হইবে এই অর্থে যে, যে সময়টা বিন! শিক্ষকে বেতারে 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইবে, সে সময়ের জন্য শিক্ষকের 
পারিশ্রমিক দেওয়া বীচিয়া যাইবে। মোটামুটি বাংলায় যদি 
কম-বেশী দুই হাজার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থাকে, 


'সেগুলিতে দুই বা তিন ঘণ্টা বিন! শিক্ষকে কাজ চাঁলাইলে. 


সমষ্টিগত হিসাবে ধে ব্যয়ভার লাঘব হইবে তাহা নিতান্ত 
অল্প নহে। এখানে বেতারের সাহায্যে শিক্ষাদাতার 
পারিশ্রমিকের কথা মনে হইতে পারে। তাহাদের উপযুক্ত 
পারিশ্রমিক অবশ্যই দিতে'হইবে4 এক দিকে তাহা যেমন 
দিতে হইবে অন্য দিকে তেমনি সে নময়টার জন্য অন্যকে 
যাহা দিতে হইত সেই খরুচট! বাচিয়| যাইবে । আর যদিই - 
দিতে হয়, তাহা হইলে বেতার পরিচালন! ও পারিশ্রমিক 
বাবদে বোধ হয় প্রত্যেক স্কুলের মানিক দুই টাকার অধিক 
ব্যয়বৃদ্ধি হইবে না। 

কি শিক্ষানীতি, কি বেতার্যন্্র এতদুভয়ের কোন 
বিষয়েই আমি বিশেষজ্ঞ নই । তবে শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা 
করিতে করিতে ইহার সৌকর্যবিধান সম্বন্ধে যে নকল কথা 
মনে হইয়াছে তাহ! বলিবার চেষ্টা করিলাম। আজিও 
আমাদের দেশে বেতারে শিক্ষাদান সম্পর্কে কোন প্রচেষ্টার 
কথা শুনা যায় নাই, কিন্ত যদি বাস্তবিকই ইহ! দেশ ও 
জাতির পক্ষে কল্যাণকর বিবেচিত হয় তবে শিক্ষান্নু- 
রাগীদের এ বিষয়ে অবিলম্বে অবহিত হা কর ব্য বলিয়া 
মনে করি। ও 
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কথা, স্থর ও স্বরলিপি-_শ্রীনির্দ্লচন্দ্র' বড়াল 


সাহানা--কাওয়ালী 


অন্তরবাসি, জাগো তুমি জাগো 
আঘাত দিয়ে মোরে জাগাঁও 
অন্তরে বল কাছে আছে৷ 
| তুমি জাগো! 
একা আমি নই ক্ষণতরে 
তুমি আছ তন্তু মন ভরে 
- প্রতি কায়া-মন্দির পূর্ণ করে 
সুন্দর দেবতা বিরাঁজে ! 
তুমি জাগো! . 
বাহিরে বাহিরে ঘুরে মরি 
মাথা ঠুকি ‘সুখ’. স্থুখ’ করি, 
তুমি বলি” দাঁও মোরে নেই সুখ, 
সুখ শুধু ধেয়ানে তোমারি ! 
কবে হবে জাগরণ মম | 
ফুটিব সে শতদল সম 
ভক্তি-প্রেমে নম্র হয়ে 
চরণে প্রণাঁম হয়ে রব 
তুমি জাগো ॥ 
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. চৈতি দিমের বেলাশেষে জীর্ণ দেহখানি 


এনেছি আজ পর্ণ! নদীকুলে, 
চেয়ে আছি ঘাটের ধারে, পারের তরী যত 
একে একে চলছে হেলে ছুলে.। 


ক্লান্ত রবি দিগন্তের এ পারে 
ছাতছামিতে ডাক্‌ত্বে বারে বারে, 


" বেলা যে নাই, নাইক সময় আর, 


নামলো ছায়! স্যামধরণীর ’পরে ; 
তাবছি বসে নদীর কুলে একা . 
কেমন করে ফিরবো আপন ঘরে। 


গোধুলিতে ধূসর মলিন দেহ 
১০. স্াধালেরা ফিরছে ঘরের টানে, 
দান প্রাণে বাজিয়ে বাশের বাণ 
মেঠে! হাওয়! মাতিয়ে বাউল-গানে। 


“চলার পথে অঙ্গে এলো! যারা 
-অবেলাতে কেউ দিল না সাড়া; 
সবাই শুধু মত্ত আপন কাজে, 
আমার পানে চোখ মেলে না কেহ, 
একুল] আমি নদীর বালুচরে 
ভাবছি বসে লয়ে মলিন দেহ। 
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্ীকুড়রাম” ভট্টাচার্য্য 


অশথ তর/র র্ণশাথ! হ’ভে 
শেষ পাতাটি এ ষে বিদায় দাগে, 
আকাশভর! লক্ষ তারার মাঝে 
একটি তার! আপন মনে জাগে। 
নিবিড় হলে! সাবের কালে! ছায়া, 
ডাকছে শিবা লুকিয়ে আপন কায়া; 
আধার হেরি’ উড়ন্ত এ পাখী রে 
ফিরছে কুলার কাঁপিয়ে কালোপাখা, 
নদীর জলে ছড়িয়ে রূপের আলে! 
চাদের ছায়! ডুবছে আকা-বাক| | 
বারেক দেখি পিছন ফিরে চাহি’ 
তিমির ঢাকা পথের রেখাপানে। 
“ফেরার পথে কে আছে মোর সাথী ?* 
আকুল হয়ে ডাকৃছি কাতর প্রাণে। 
সে ভাক আমার ফিরেই শুধু আসে, 
দুরু দুরু, প্রাণ যে কাপে আলে ;-- 
এই পারেভে সহ্য! হয়ে এলো 
পারের তরী ফিরবে কখন খাটে ? 
একল! বসে সার! সকাল-সাবে 
আপন মনে দিনগুলি মোর কাটে। 


চিরবিলুপ্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় 
শতীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্ধ্য 


রূসকথায় পথিত্রষ্ট রাজপুত্র কর্তৃক অরণ্যমধ্যে অট্টালিকা ও 
তদধিষ্ঠাত্রী কোন রাজকন্যার আবিষ্কারবার্তী বালক- 
বালিকাদের চিত্ত যেমন আকৃষ্ট করে, তেমনই সময়ে সময়ে 
4 বরিশাল অরণাসৃশ সংস্কৃত গ্রন্থরাশির মধ্যে অশ্রত্পূর্বব 
গ্রন্থের আবিষ্কার গবেষকের শ্রমকাতর চিত্তে অমৃত- 
পিঞ্চনের কাজ করে। বর্তমান -প্রবন্ধে এইরূপ একটি - 
অপূর্ব আবিষ্কারের কথা সংক্ষেপে লিখিত হইল। ছয় 
বৎসর পূর্বে মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত এক স্থবিখ্যাত রি 
প্রবরের অঙ্গরোধে তাপ্তোরের জী মহান’ পুথিশালা 
হইতে “প্রেমরসায়ন” নামক একটি গ্রন্থের অঙ্থু লিপি. আমরা 
আনাইয়াছিলাম।১ আমাদের ধারণা ছিল, ইহ! বোধ 
হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অর্থাৎ মহাপ্রভুর মতাবলম্বী 
কোন গোস্বামি-রচিতগ্রন্থ। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা 
গেল, গ্রন্থকার “বিশ্বনাথ পণ্ডিত’ চৈতন্তমতাবলধ্বী ছিলেন 
না-তিনি সম্পূর্ণ পৃথক্‌ এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক এবং 
এই চিবলুপ্ত সম্প্রদায়ের গ্রস্থরাশির মধ্যে বোধ হয়, এই 
একটি মাত্র নিবন্ধই আবিষ্কৃত হইল। ইহা গগ্যপদ্যা ত্বক 
শক্জিএকটি ‘প্রকরণ’ ( ৫০ পত্রে সম্পূর্ণ ) মোট ২১২ কারিকা ও 
তাহাদের গত্যাত্মক ব্যাখ্যা। মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা 
ব্যাজস্ততিরপে রচনা করিয়া গ্রন্থকার কবিত্ব দেখাইয়াছেন £ 
কীর্ধিপ্রতাপ-বিধুভাঙুসমুদ্ছবলানি 
ধীরৈঃ স্কতানি বদনাণি দিশাৎ প্রধস্ত । 
নুব্যক্ত-গে।পবমিভানয়নান্তপাত- 
পায্ৈকরূপতিমিরাণি ময়! ডু তানি ! 

(অর্থাৎ, পঞ্ডিতেরা যে দিগ বধূদ্ের বদন কীত্তিচন্ত্র ও 
গ্রতাপন্র্যের আভায় সমূজ্জস করিয়া দিয়াছেন আমি 
প্রধ্তুপূর্বাক তাহা তিমিরাবৃত করিয়া দিলাম, গোপিনী- 
গণের দৃষ্টিপাতের একমাত্র পাত্রটির শ্যামরূপদ্বার! )। 
ব্যাথ্যাটি অতি সংক্ষিপ্ত £ | 
১ “ইহ কচ্চিদ্গ্স্থারন্তে প্রেম নিরূপর্িতুৎ প্রেমাতিশয়াভি- 
'_' ব্যধকবৰ্দ্মেদ শত নিদিশতি কাঁতাঁতি। অজ্ঞ ব্যাজস্ততির- 
লংকারঃ1 যগপি নায়ং কবিমদোংকর্খমাবেদঃন্‌ এস্থারস্তে 


১ তাঞ্জোরের পুধিশাল! হইতে পুথি ধার দেওয়া হয় 
না, কিন্ত অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে পুথির নির্ভরযোগ্য অনুলিপি 
পাওয়া যাঁয়। বাংলাদেশে পুধিশালাগুলিতে এইরূপ স্কুবিধা 
কুহ্রাপি নাই। বাঙালী জাতি সর্ববিষয়ে পচ্চাৎপদ হুইয়া 
যাইতেছে । | 


নিবন্ধ্মর্হ: তথাপ্যেতছুপস্কার্ধস গ্রীকৃষৈফতানতারূপস্ত প্রকৃপ্ত- 
্র্থপ্রতিপাপ্রেমনিরূপপোপষোগিত্বাৎ সোর্হ এব নিবন্ধুম্‌। 
' গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের বর্ণনা দ্বিতীয় শ্লোকে 
আছে £ ? 
উচ্ছলভাবকক্পোল-শৃঙ্গারাদিরসাকরঃ। 
জয়ত্যপারে! গভীরশ্চিরং প্রেমমহার্ণবঃ ৷ 
ব্যাখ্যা__উচ্ছলত্তো২হমহমিকয়া ইব - ব্যক্চীভবন্ধে| তাব- 
লক্ষণাঃ কল্লোল! বৃহত রদ! যেমু শুঙ্গারাদিরসেয়ু শেষামাকরঃ, 
প্রেমশুগ্তেকসসানামনাবির্ভাবাৎ। অভদ্র ভাবা; কল্লোলপদসামা- 
নাধিকরণ্যাদ্‌ ব্যভিচারিণোহছুভাবাশ্চ গৃহস্তে ।- অপারঃ ইতর- 
চেতোবৃত্তিবৎ কালরোগানান্তত্বাৎ। গস্তীরঃ বিরোধিনপ্তংসময়ে- 
ইন্ছস্ভবাৎ কথফিছুত্তবেহপি তেনানভিভবাৎ।.*.অভএব শ্রশ্নতি, 


'মুক্িহেতুজ্ঞানে এবান্ত বিশ্রান্ত্েঃ )। 


লক্ষ্য কর! আবশ্যক, গ্রন্থকার “কশ্চিৎ বলিয়া! স্বকীয় 
নাম এ স্থলে গোপন করিয়াছেন। গোপীপ্রেমের বিশ্রাস্তি 
মুক্তিহেতু জ্ঞানে-একথা চৈতত্যসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত- 
বিরোধী । গ্রস্থশেষে চারিঙ্গোকে গ্রন্থকার মূল্যরান্‌ তথ্য 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন : 

চিরম্তনগরন্থসমুদ্ততোসে স্বল্পোপি স্ভাবনকলপব্লিঃ । 

নানামতব্যাক্তিকুনিবন্ধে| নির্দস্তবিদ্বনুদমা তনোতু 1১ 

অর্থাৎ, এই নিবন্ধে নানা মতের ব্যাখ্যা প্রাচীন 
হইতে উদ্ধত হইয়াছে । 

যহুক্তৎ বহুভিএ স্থৈঃ *হঅ-ভন্রামুতাদিভিঃ” । 

তদেবানুদিতং কিঞিনন ময়! স্বয়যুহিতয্‌ 1২ 


অর্থাৎ--স্থত্র, তম্্রামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে যাহ! সবিস্তার 
বণিত হইয়াছে তাহারই কিছদংশ মৎকর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে, 


' নিজের কথা ইহাতে নাই। 


খ্বলনৎ যত্ৰ শক্জানামপি সুক্ষেহপিচ্ছিলে । 
পথি তত্র মমাশজ্ঞবতৎসন্তেহ কা কথা ৩ : 
চিস্তবংসেন সংযোজ্য দোধা| যদি মিলিগ্যতি ৷ 
তহি গৌরচ্যুপ্রেমদুর্ধীমেষা! প্রা স্তুতি 1৪ 


পুল্পিকা যথা ঃ 

ইতি খ্রীবিশ্বনাথপণ্ডিত-বিরচিতং 
প্রেমরসায়নং নাম প্রকরণৎ সমাপ্তয্‌ ৷ 

গ্রন্থে: প্রতিপাদ্য প্রধানতঃ দুইটি--প্রেমশব্দের বিস্তৃত 
লক্ষণ বিচার ও দ্বাদশবিধ প্রেমভেদের উদাহরণসহ বর্ণনা । 
এই পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রের 'ুত্রকার' ছিলেন শাণ্ডিল্য । যথাঃ 


তন্্ায়তমতানুঘায়ি 


সক 





সংযোগেপি পদাথস্ত ষিয়োগোপলালনৎ ॥ 
শাণ্ডিল্য: হ্থজকত প্রাহ তদেব প্রেমলক্ষণম্‌ | (১১ কারিক! ) 

ব্যাথ্যাস্থনে মূল স্ুত্মটি উদ্ধৃত হইয়াছে,“যোগে বিযোগ- 
বৃক্তিঃ প্রেমেগ্তি। এতদ্বারা প্রমাণ হইতেছে, শাগ্ডিল্যের 
“তক্তিন্থত্র" এই স্থত্রাত্মক গ্রন্থ হইতে পৃথক্‌-_ভক্তিন্থত্রে এই 
হত নাই। বোধ হয়, 'প্রেমন্থত্র নামে শাণ্ডিনারচিত গ্রন্থ 
ছিল, যাহা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত 
নহি। “তত্ত্রম্বত” গ্রন্থ এই অজ্ঞাতপূর্বব শাতডিস্যস্থত্রের 
বিস্তৃত ব্যাথ্যান্বব্ূপ। উদ্ধত স্থত্রের ব্যাখ্যাস্থলে পাওয়া 
যায়ঃ পবৃতিরর্তনং, বিয়োগে বর্তনমর্থাজ্জনস্ত, বিয়োগন্ত 
বর্তনমবস্থিতির্ব। . বিয়োগৰৃত্তিরিতি তঅন্ত্রামৃতকারোত্র 
ব্যাচখ্যৌ,। যে সকল প্রেমলক্ষণ খণ্ডিত হইয়াছে তন্মধ্যে 
একটি হইল ভর্তর্কত £ ; 

জ্রবাবস্থৈব চিত্তন্ত প্রেমেতি ভরতোহত্রবীৎ । (১৪ কারিক!) 

এই ভ্রবত্ববোধের উপায়ই হইল স্বেদাদি অষ্টবিধ সাত্বিক 
ভাব (১৯-২০ কারিক!)। প্রেমের সিদ্ধান্তলক্ষণ যথা, 
ইচ্ছাবিশেষঃ প্রেমেতি গুপ্রপাদীধ্যসংমতম্‌ (৩৮ কারিকা)। 
এই 'গুপ্পাদীচার্ধ্যই তত্ত্রামৃতকার এবং এই সম্প্রদায়ের 
পরম প্রামাণিক পুরুষ। তাহার বহুতর সন্দর্ভ এই 
প্রকরণে উদ্বৃত্ত হইয়াছে । দুইটি প্রদত্ত হইল £ 
"_ শচিরকালা বন্থাস্বিত্বরূপ1 গাঢ়তা তু ন বাচ্যেভি *গুপ্তপাদা- 
চার্ধ্যেযেব তন্রান্বতে অভিহিতম্‌।” (৩৫1১ পত্র ) 

“অত্র বহুনি প্রেমমূলবচনানি তথ্তায্বতগ্রস্থাদ্‌ জ্ঞেয়ানি, 
বিস্তরভয়াম পিখ্যান্তে(” (8০1২ পত্র) ॥ 

এই সম্প্রদায়-প্রবর্তক আচারের পরিচয়াদি সম্পূর্ণ 
অভ্ধোত। বলা বাহুল্য, তিনি কাশ্মীর-নিবাপী বিধ্যাত 
আলক্কারিঝ ও শৈবাগমরচয়িত। অভিনবগুধাচাধ্য নহেন। 


কিন্তু লক্ষ্য করা আবশ্যক, আনন্দাশ্রম-প্রকাশিত "শঙ্কর 


দ্রিগবিজয়'গ্রন্থাচছদারে শাক্তভাধ্যকার অভিনবগ্ুপ্তের সহিত 
শক্ষরাচাধ্যের বিচার হইয়াছিল কামরূপে; কাশ্মীরে নহে 
(১৫ সৰ্গ ১৫৮ শ্লোক ) এবং গৌড়নিবাসী মুরারিমিশ্র ও 
উদ্‌ঘন ভিন্ন এক *ধর্মগুপ্তমিশ্র'কেও শঙ্করাচার্য্য বাদে পরাস্ত 
করিয়াছিলেন। এই সকল প্রমাঁণবিরুদ্ধ উক্তির কোনই 
মূল্য নাই বটে, কিন্ত পূর্বাঞ্চলে গুপ্তনামক এক প্রধান 
আচাধ্যের হ্ষীণম্থৃতি এইরূপ বিক্ৃতাকারে বাচিয়া ছিল 
বলিয়া আমর! মনে করি। কাব্য প্রকাশের বহু প্রামাণিক 
টাকাকীর অভিনবগুধ্ুকে বিখ্যাত গৌড়ীয় গ্রন্থকার ভবদেব 
ভঁট্টের সহিত অভিন্ন ধরিয়াছিলেন -. (সা, প. প. ৫২, 


পৃ. ১০*-২; I], H, Q,, ৯00 P. 185 )--এই আশ্চর্য্য 


কথাও এ সম্পর্কে স্বরণীয় । গুগ্তনামক এক তান্ত্রিকের 
নাম প্রামাণিকভাবে উল্লিখিত হইয়াছে নৈষধকার শ্রীহর্ষের 


প্রবাী 


লোক । 


১৩৫৯ 
‘হ্বৈৰ্য্য-বিচার’ গ্রকরণে--তিনি ছিলেন শ্রীহ্ষের গুরু 
চিছ্িলাসের প্রতিদবন্বী, অর্থাৎ প্রায় ১১০ খ্রীষ্টাব্দের লোক 
(IL HQ. xxii, 0,148 )1 কিন্তু তাহাকে তঅন্তামৃত- 
কারের সহিত অভিন্ন ধরার কোন প্রমাঁণন্থত্র আবিষ্কৃত 
হয় নাই । 


প্রেমের ' বিভাগ দুইটি আবর্ধ্যাচ্ছন্দের 
উল্লিখিত হইয়াছে ঃ 
উপ্তৎ ঘত্তং দলিভৎ দলিতং ম্রিলিতৎ তথ| কলিতৎ । 
ছলিতৎ চলিতৎ ক্রাস্তৎ বিহৃতং গলিত চ সংতৃপ্তম্‌ ৷ 
এভন্বাদশভেদং প্রেম নিরুক্তৎ “রসাম্বত”-গ্রন্থে । 
বয়মপি লক্ষপতোন্র ব্যাখ্যামেতস্ত সংতছুমঃ ! 
* ( ৭৯-৮০ কারিকা ) 


এই বিভাগ অশ্রুতপূর্ব্ব এবং যে প্রমাণগ্রন্থের নামোলেখ 
রহিয়াছে তাহ! সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, তক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি 
চৈতন্যসম্্রদায়ের কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ নহে । এই নকল 
বিভাগের বিস্তীর্ণ আলোচনার পর গ্রন্থশেষে (৪88-৫০ পত্রে) 
দার্শনিক মুক্তিবিচার ও তার্কিক-বেদান্তাদিমতের খণ্ডন- 
পূৰ্ব্বক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত লিখিত হইয়াছে--এই অংশ বেশ 
পাণ্ডিত্যপূর্ণ। স্থানে স্থানে গ্রন্থবারের যুক্তি যে ভাষায় 
প্রকাশিত হইয়াছে তদ্বারা বুঝ! যায় তিনি নব্যন্যায়ে কত- 
বিদ্য ছিলেন--“ঘসমানাধিকরণহ্ঃখাসমানকাপিকত্স্তাতা, 
স্তিকত্বস্ত দুঃখসামগ্র্য ভাবনিবন্ধনতয়া৷ নাত্যন্তিকত্বাংশেপি 
তত্বজ্ঞানোপযোগঃ” (.৪৬.২ পত্র), “বাচ্যভাবচ্ছেদকে 
লাঁঘবদিতি ভীবঃ” (৪৭.২ পত্র) প্রভৃতি সন্দর্ত দ্রষ্টব্য । 
এতদ্বার] প্রমাণিত হয়, গ্রন্থকার “বিশ্বনাথ পণ্ডিত” খ্রী. 
১৫শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহেন এবং বেশী পরবর্তীও নহেন। 
কারণ “পণ্ডিত” উপাধি বাংলাদেশে ষোড়শ শতাব্দীর 
পরে আর প্রচলিত ছিল না-কৃত্তিবা পণ্ডিত, শ্রীকান্ত 
পণ্ডিত, কামদেব পণ্ডত প্রভৃতি অনেকেই ১৫শ শতাব্দীর 
বল! বাহুল্য, এই উপাধি একমাত্র বাংলাদেশেই 
ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, মিথিলায় নহে এবং নব্যন্যাস্ে 
প্রবীণতা গৌড় মিথিলার বাহিরে তাহার অবস্থিতি সুচনা 
করে না । এই প্রকরণে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকাবের / 
নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের বর্ণানুক্রমিক স্থচি রি 
কতিপয় সন্দর্ত প্রদত্ত হইল : র 
কষ্ণকল্পদ্রমূ (১৪১, ১৮২, ১৯২, ৪২।১)--একটি 
প্রধান প্রমাণ গ্রন্থ । য্থাঃ 
. তক্তশ্চতুধ। গদিতঃ কৃষফকলপক্রমাদিযু। (৬০ কারিক1), 
তৎপর “কৃষ্ণকল্পক্রমস্থ'ঃ কারিকা আহঃ_-(৬১-৬৬ 
কারিকা) | | 





কারিকায় 


A 


আষাঢ় 


চিরবিলুপ্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় 


৩৪৭ 





"আমরা উল্লেখ করিতেছি । 


an 


নিভ্যৎ প্রেমপরীতাত্রা কদাচিৎ প্রেমমোহিতঃ। 

ক্বজ্জিমপ্রেমযুক্তক্চ প্রেমোদারশ্চতুর্থকঃ ॥ 

চত্বারঃ প্রেমতক্তাঃ স্থ্যসতত্রান্ভো গোপিকাগণঃ । 

নৈতন্ত বিপ্রলস্তোত্তি কৃফাপ্রেমসমাধিনা ॥ 

ঘিভীয়ঃ শুকদেবাদিঃ সমাঁধিছেদদর্শনাৎ । 

ইষতপ্রেমি হঠাচ্চিত্তং চিরং যেন নিবেশ্তে ই 

সঃ স্তাতৃতীয়: সোপি স্তাদ্ধিবিবন্তপ্র চাদিমঃ | 

বিষয়স্ত বিরোধেনাবিরোধেনাপি চেরঃ ॥ 

প্রহনাদাদিয়ুতস্বাস্ত অঞ্জুনাদিত্তথাপরঃ। 

গোপীয়ুধানাযুক্তানাং মধ্যে নৈকতমোপ্যহৎ ॥ 

ইতি পোচতি যে| নিত্যং প্রেমোদারঃ স উচ্যভে | 

যথা যুবিষ্টিরে! রাজেত্যেবং তক্তচতুয়ম্‌ ৷ 

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্বব হইতেই ভক্তিমার্গের 
নানা সম্প্রদায় বঙ্গদেশে বিদ্যমান ছিল -আলোকবত্তিকার 
ন্যায় এই সকল নবাবিষ্কিত কা্িকা সেই অন্ধকার যুগের 
উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। 
কষ্ণচৈতন্যগো স্বামী (১৭.২) -"কৃষ্ণচৈতন্যগোস্বা মিনস্ত 

ভক্তিরত্বে, . অধীরসত্বোধীরসত্বো  ধীরাধীরসত্বশ্চেতি 
প্রেমাধারস্ত ত্রেধা ভেদমাদর্শয়ন্তঃ প্রেমব্যিয়বিশ্লেষে প্রাগুক্ত 
পক্ষত্রয়ং ব্যবস্থিতমন্তীতি বিশেষমূচিরে।” মহাপ্রভুর পূর্বে 
অবিকল তক্নামধারী একজন “গোস্বামী” ছিলেন এবং 


/স-তৎ-রচিত ভক্তিশাপ্তরের গ্রন্থ ছিল ইহ! আশ্চর্য্য আবিষ্কার 


সন্দেহ নাই । '‘কৃষ্ণচৈতন্য’ নাম যে তৎকালে প্রচলিত 
ছিল, কুলপঞ্তী হইতে তাহার একটি মূল্যবান্‌ নিদর্শন 
নবদ্বীপাধিপতি ভবানন্দ 
মজুমদারের পিতামহ কাশীনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল 
বাণীনাথ। বাণীনাথের পাচ পুত্র “ভবানন্দ-জগদানন্দ 
রায়-গন্ধব্নারায়ণ বায়-পদ্মনাভ ভট্টাচার্য্য-কৃষ্ণচৈতন্যাঃ”। 
ভবানন্দ মজুমদারের পিতৃব্য এই কৃষ্ণঠৈতন্য মহাপ্রভুর 
প্রায় সমকালীন ছিলেন। 

গুণাকর (৯1২, ৪৭।২)--“ভাবচন্দ্রিকা্কার। যথা, 
“এতম্মতান্ুসারিণা গুণাকরেণাপি ভাবচন্দ্রিকায়াং হাঁ 
সৌহা্দয়োর্লক্ষণমুক্তম্” (৯1২)। 
গুপ্তপাদাচার্ধ্য (৮1১, ৩০১ )- তন্ত্রাযৃতকার । 
গোবিন্দ চক্রবর্তী (১২ ২)--”গোবিন্দচক্রবপ্তিলস্ত প্রেম- 
কলিকায়ামিৰমাছঃ | 

বাঢ়ব্যসনসাহশ্রসংপাতেপি নিরভতরং। 
ন ছীয়তে যদীহেতি সাধু তৎ প্রেমলক্ষণম্‌ | ইতি 

তন্্রাস্তর (২২৷২)-_তন্ত্রান্তরোক্তমেষামুত্তরোত্তর ভূমি- 
কাত্বং বিশদয়তি । | 

তন্ত্রামৃত (৪1১, ১৮।১-২১ ২০1২১ ৩৪1১১ ৩৫।১১ ৩৭২১ 
৪০1২, 8২:২, ৪৫1২) ৪৯)। | 


নামকৌমুদী (৩৪;২ )। | 
 শ্দপ্রেমা ভগ ইন্যাদোঁ. তু প্রেমশকোহ্থরাগসামাভপরঃ 
' পুর! ন ভায়তে প্রেম ভ্রাতং চেন বিনশ্যতি। | 
যদি নষ্যতি চেত্তৎ প্রেম রাগে! হি ফেবলম্‌ ৷ 
ইতি মামকৌযুতাং কৃর্মোজে£ 1৮ 
নার্দপঞ্চবাত্র ( ৪৭1২) 
*গুণাকরস্ত...‘প্রেম যস্ত হরে) লীনৎ স মুক্তপদবীং গণ্ডঃ 
ইতি নারদপঞ্চর[আদিত্যাহ।” . 
পরমানন্দ ঠকৃকুর ( ১৩।১)-- 
“পরমানন্দঠকুরাস্ত প্রেমচন্্রিকাকামভথ] প্রেমলক্ষণমুদাজ্রণৎ 
চ সংজ্রগদিরে । ভগ্থা, 
| বস্তব্যাপারবিষয়া সমীহা হার্দশবভাঁকৃ। 
বস্তমাঞ্াবলহ! তু প্রেমেতি পদবীং গতা 
পাতগুল (৪৩১ )-- 
“আনন্দাকারতাবৃত্তিং বিনা ব্বাভাবিকী হদঃ। 
অসংপ্রজ্ঞাতনামায়ং ব্যক্ত: পাতগ্রলোক্তিয়ু ॥ ১৮৭ কারিকা 
প্রেমকলিকা (১২২)--গোবিন্দকৃত। 
প্রেমচন্দ্রিকা (১৩,১)--পরমানন্দকৃত 
বিষুরহস্য (৪০1২) ৪২1১). . 
“ইহ তন্বান্বতকারধূতৎ' বিষ্ণুরহস্তস্থং প্লোকং প্রমাণত্বেন 
বর্শয়ভি, | 
অনেকজন্মসংসিত সংতৃপ্তহৃদয়ঃ সুধীঃ। 
ছীবনুক্তদশোপেতে নাস্ত কর্তব্যমিয্তে £” 
ইতি ( ১৭৩ কারিকা ) 
“কৃষ্ণক ্ল্ৰমখন্থধৃততং বিষ্ণুরহস্তস্থং মোকমত্র দর্শয়তি, 
কুরুধ্বং প্রেম মপ্রেমবিষয়ে মদাত্মুমি। 
আনন্দরূপে ষআত্তে ন বিয়োগে! মমাগপি ॥” ১৮২ কারিক 
ভক্তিচিস্তামণি (৮২ )= 
“ভক্তিচিস্তামনৌতু বিষ্বৌগন্বতিরিতি সন্ত বিয়োগোপ- 
নালনহেতুভূতচিভবৃণ্তিরিত্যর্থ, বিধায় প্রাগুক্তেচ্ছ| স্থআর্থ এব 
ইতি বিরৃতম্‌।” - 
ভক্তিরত্ব (১৭২ )-স্কৃষ্চচৈতন্যকূত । 
ভক্তিবত্বাকর (৪1১, ৪৮/১-২-_হরিদালকৃত। 
ভরুত (৪1২)। 
ভাবচন্দ্রিকা (৯২ )-গুণাকররুত । 
রসামৃত (১৯।১)-_-পুর্ববোদ্ধত কারিক! ভ্রষ্টব্য। 
শাণ্ডিল্য (৩২ )--স্ত্রকার। ' 
হরিদাস (৪1১, ৩৫1২, ৩৭|১, ৪১২, ৪৫।২ )--ভক্তি- 
রত্বাকরকার, সম্প্রদায়ের একজন প্রধান গ্রন্থকার । “ভক্তি- 
রত্বাকরে হরিদাদঃ” (81১)। তিনি তঅগ্ামৃতকারের 
পরবর্তী ছিলেন 
“গুণামুবন্ধিনী হেতুঃ সাব্যাপ্ণ্যন্থবন্ধিনী। 


ত : K | প্রবাসী 


- ১৩৫৯ 





ভক্ভিরেষা ঘিধেত্যাহ “তন্রাম্বত'কবি; স্বয়ম্‌।. ১৯৮ কারিকা 
“এত্ম্নয়ে জ্ঞানাৎ পুর্বতাবিনি সংতৃপ্তে যখ! ন ফলরূপতা- 
পত্ভি্তথ|! সুধীভিঃ পরন্িচিত্তনীয়মিত্যাহ হরিদাস ইতি 
দিক্‌ 1” (৪6২) 

উপনংহারে আম্য! দুইটি বিহয়ের প্রতি পাঁঠকগণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। গ্রন্থকার গৌতদেঁশীয় ছিলেন, 
ইহ গ্রন্থমধ্যে কোথায়ও স্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই। কিন্ত 
 গ্রস্থকীরের “পণ্ডিত” উপাধি ব্যতীত তাহার . প্রমাণভূত 


ব্যক্তিদের গোস্বামী, চক্রবর্তী ও ঠক্কুর উপাধি দেখিলে এ 
বিষয়ে সকল সংশয় দূর হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, গ্রস্থকীর 
মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত কোন গ্রস্থকাবের বচনীর্দি খণ্ডন- 
মগ্ডনের জন্য উদ্ধৃত করেন নাই। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর 
পূর্বেই এই গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন। মহাপ্রভুর 
অলৌকিক ক্ষমতা ও প্রভাবের ফলে যে এই বিরাট্‌ 
সাহিত্যপুষ্ট সম্প্রদায় লোপ পাইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ 
নাই। 





বাংলা ও বাঙালী « 
শ্রীস্তুশীলচন্দ্র ঘোষ 


৯ 
ব্যবসা ও বাণিজ্যক্ষেত্রে বাঙালী কেন এত পিছাইয়া 
রহিয়াছে তাহার মূলগত কারণ ও উহার প্রতিকারের 
উপায় কি ইহা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা আবশ্তক। 
ইংরেজ রাজত্বের প্রাক্কাল হইতে বাঙালী অপর প্রদেশ- 
বাসীর অপেক্ষা ইংরেজী শিক্ষালাঁভের অধিকতর স্থযোগ- 
স্থুবিধা পাইয়াছিল। ইহার ফলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ হইতে তৎকালীন বাঙালী 
যুবকেরা উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার পর ব্যারিষ্টার, উকিল, 
ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হইত এবং সিবিল সাঁবিস ও গবর্ণ- 
মেণ্টের উচ্চপদ্দ লাভ করিবার জন্ুই বিশেষ আগ্রহান্বিত 
ছিল। এ সময় অনেক বাঙালী তাহাদের স্বাভাবিক 
দক্ষতার গুণে বাংলার বাহিরে পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, 
উড়িয়া, মধ্য প্রদেশ, বিহার এবং অন্তান্ত প্রদেশেও এ সমস্ত 
ক্ষেত্রে শীর্ঘস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তৎকালে ব্যবসা- 
বাণিজ্যে নি হওয়াট!] শিক্ষিত ও উর্দ্ধতন বাঙালী সমাজ 
একরূপ আত্মমর্য্যাদাহানিকর বলিয়া মনে করিতেন। আজ 
যে ব্যবসা ও বাণিজ্যে বাঙালীর স্থান অপর প্রদেশবাঁসীর 
অপেক্ষা অনেক পিছনে ইহ! তাহার অন্যতম কাঁর্ণ। 
বাংলায় চিরস্থায়ী জমিদারী গ্রথাও ইহার আর একটা 
অন্তরায় ছিল। তৎকালীন অর্থশানী ও অর্থোপাজ্জন- 
কারী ব্যক্তিরা তাহাদের অর্থ ব্যবসায়ে নিয়োজিত ন! 
করিয়! জমিদারী ক্রয় করিতে ও লগ্নিতে টাক! খাটাইতে 
এবং কোম্পানীর কাগজ খরিদ করিতে বেশী উৎসাহী 
ছিলেন, কারণ তাঁহাদের ধারণা ছিল ষে, ব্যবসা- নিহিত 
টাকা আবদ্ধ করা নিরাপদ নহে। 


ইহার পর দেখিতে পাঁওয়! যায় যে. এই প্রদেশের 
জমিদার ও মৃহাঁজন অর্থাৎ স্থদীকারবাঁরীদের এবং অর্থ- 
শালী ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ যৌথ কোম্পানীর অংশ 
ক্রয় অথবা নিজেরাই গঠন করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত 
হইতে আরম্ভ করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ হইলেও 
নিজেরাই: এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার গ্রহণ 
করেন। কিন্তু তাহাদের জমিদারী অভ্যাস, মহাজনী 
মনোবৃত্তি, আত্মাভিমান ও শ্রমবিমুখতা এ সমন্ত ব্যবসায়- 
প্রতিষ্ঠান স্থপরিচালিত হওয়ার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় 
হইয়াছে। তাহারা! অপর অভিজ্ঞ সংখ্যালঘু ভাইরেক্টরদের 
উপদেশ গ্রহণ করা নিশ্রয়োজন বলিয়া মনে করিয়া 
থাকেন এবং কাহারও কোন প্রকার স্বাধীন সমালোচনা 
তাহান্থা সয করিতে পারেন ন|। তাহাদের মধ্যে অনেকের 
ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, জমিদারীতে নিজে উপস্থিত ন! 
থাকিলেও নায়েব মহাশয়দের দ্বার] যেরূপ ভাবে জমিদারী 
পরিচালনা করা সম্ভব হয় সেইরূপ ভাবে ব্যবসা-ও-শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানেও নিজের! উপস্থিভ না থাকিয়া অপর ব্যক্তিদের 
দ্বারা এগুলি স্থচারুর্ূপে পরিচালিত হইতে পারে। 


সকলেই অবগত আছেন যে, এই প্রদেশে বহু 


কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী নিজের! লাভবান হইবার 
উদ্দেস্টে নানারূপ অনছুপায় অবলম্বন করিয়া অংশীদারদের 
বঞ্চিত করিয়াছেন । ব্যাঙ্ক হইতে কোম্পানীর কাঁধের জন্ত 
টাক! কর্জ্জ করিয়া উহার অপব্যবহার করিবার দৃষ্টাস্তও 
যথেষ্ট পাওয়া ধায়। ফলে যাহারা এ সমস্ত কোম্পানীর 
অংশ খরিদ করিয়াছিলেন তাঁহার! লক্ষ লক্ষ টাক! ক্ষতি- 
গ্রস্ত হইয়াছেন ভবিষ্যতে যে সমস্ত কোম্পানীতে 


১ 


৫. 


3 


আষাঢ়, 


বাংল। ও বাঙালী 


৩৪৯ 





এরূপ অনভিজ্ঞ ও অবাঞ্জনীয় পরিচালব মণ্ডপী থাকিবে, 
উহার অংশ খরিদ করিবার পূর্বের জনসাধারণের বিশেষ 
ভাবে তাহাদের কার্যযদক্ষত1 ও সততার বিষয় অনুসন্ধান 
করা কর্তব্য। - যদিও কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি ইহার 
প্রতিকারকল্পে ভারতীয় কোম্পানী আইন সংশোধনের 
ব্যবস্থা করিতেছেন তথাপি আমি মনে করি, কেবলমাত্র 
আইনের দ্বারা ইহার সম্পূর্ণ প্রতিকার হওয়া! সম্ভবপর 
€. নয়। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের যৌথ কোম্পানী- 
সমূহের বেশীর ভাগ অংশীদারগণ সেরূপ সচেতন ও সজ্ঘবন্ধ 
নহেন। এই কারণ এই প্রদেশের ঘৌথ' কোম্পানীর 
ংশীদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান 
গঠিত হওয়া একাস্ত আবশ্যক । 
যে সমস্ত খ্যাতনাঁষা বাঙালী নিজেদের অধ্যবসায় ও 
ব্যক্তিত্বের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ধনীর সন্তান খুবই কম দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। ইহার কারণ এই যে, অধিকাঁংখ অর্থশালী 
বাক্তিদের বংশধবেরা অন্নাভাব না থাকায় অর্থোপাজ্জনের 
আবশ্তকতাঁ মনে করেন না ও আলস্ত এবং গল্পগুজব 
করিয়া দিন কটাইতে ভালবাসেন। 
ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষমতা মকল ক্ষেত্রে বংশগত ভাবে 
" থাকা সম্ভব নয় ইহা লেখাই বাহুল্য । অনেক সময় দেখা 
যায় ফে, প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পরই বহু প্রদিদ্ধ ব্যবসা-ও- 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাহার বংশধরগণের মধ্যে নান! প্রকার 
মতবিরোধিতাঁর জন্য বিশেষ দুর্বল হইয়া পড়ে অথবা 
একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। আরও দেখা যায় যে, যৌথ 
পরিবারভূক্ত কোনও ব্যক্তি যদি নিজের কর্ণকুশলতাঁর 
দ্বারা কোন বাবসা-প্রতিষ্ঠান লাভজনক ও স্বপ্রতিষ্ঠিত 


করিতে সক্ষম হন তাঁহা হইলে উক্ত যৌথ পরিবারের, 


সকলেই এ ব্যবসায়ে তাহাদের অংশ দাবি করিয়া নানাবূপ 
মামল] মোকদ্দম! স্থুক করিয়া দেন। যৌথ পরিবারভুক্ত 
সকল ব্যবসায়ীর প্রথম হইতেই আইনগতভাবে এই 
বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। এই সকল অগ্ুরায়ের 
প্রতিকার করিতে হইলে সমস্ত ব্যবদা-প্রতিষ্ঠান হইতে হিন্দু- 
৮ আইনের প্রভাব কমাইতে হইবে অর্থাৎ উহার পরিচালনার 
ভার কেবলমাত্র বংশধরগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রাখিয়া, 
আবশ্যক হইলে লভ্যের অংশ দিয়া অপর কোন সুদক্ষ 


পরিচালক নিষুক্ত করা সমীচীন । ম্বনামধন্য বাঙালী 


ব্যবসা স্বগীয় রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্ম 
পন্ধতি প্রত্যেক বাঙালী ব্যবসায়ীর আদর্শ হওয়া উচিত। 
তিনি কখনও তাহার ব্যবপা-প্রতিষ্ঠানে অনভিজ্ঞ আত্মীয়- 
স্বজনদের নিযুক্ত করিতেন না এবং জাতিধর্ম্মনির্কিশেষে 


প্রত্যেক বিভাগের পরিচালনার জন্য কেবলমাত্র উপযুক্ত 
ব্যক্তিদিগকেই নিযুক্ত করিতেন। এমন কি তাঁহার 
পুত্রদিগকেও পূর্বে বিশেষ ভাবে শিক্ষা না দিয়া কোন 
দ্বায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার দিতেন না । 

প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্বে আমার ব্যবদা-জীবনের গ্রাবস্তে 
আমি একদিন নৃতন বৎসরের ক্যালেগ্ডার সংগ্রহের জন্য 
মার্টিন কোম্পানীর আপিসে গিয়াছিলাম। দেখিলাম 
যে, তাহার প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ বিভাগই অভিজ্ঞ ইংরেজ . 
ও অন্যান্য প্রদেশবাসীর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। 
আমার উপস্থিতি-কালে রাজেন্দ্রনাথ ষধন তাঁহার প্রধান 
কম্মচারীদিগের বসিবার হুলঘরের মধ্য দিয়া নিজ কক্ষে 
যাইতেছিলেন তখন এ সকল উর্ধতন কর্মচারী মণ্ডায়- 
মান হইয়া ভীহাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। এই দৃষ্টি 
সেই সময় আমার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। 
বোহ্বাই প্রদেশের ব্যবসায়ীরাও তাহাদের প্রতিষ্ঠানে উচ্চ . 
বেতন দিয়া কেবলমাত্র সুদক্ষ ব্যক্তিদেরই পরিচালকরূপে 
নিযুক্ত করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের তত্বাবধানে নিজেদের 
শিক্ষিত পুত্র ও আত্মীয় স্বজনদিগকে ব্যবসা! সম্বন্ধে রীতিমত 
শিক্ষা দিবার ব্যধস্থ। করেন। বাডালী ব্যবসায়ীদেরও 
এরূপ ব্যবস্থা কর! উচিত । 

আমার মতে অনুপযুক্ত ও দায়িত্বজ্ঞানহীন উত্তরাধি- 
কারী অথবা আত্মীয়-স্বজনের হস্তে কাহারও কোনও 
সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস। অথবা শিল্পপ্রতিষ্ঠান অর্পণ করিয়া 
একেবারে নষ্ট করা অপেক্ষা উহা কোনও সুদক্ষ বঃবদায়ীকে . 
হস্তান্তর করা শ্রেম়্। এই প্রসঙ্গে আমি আর একটি বিষয় 
উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। ব্যবসা 
শিক্ষাভিলাধী অধিকাংশ বাঙালী যুবকের একট! ভ্রান্ত 
ধারণা আছে যে, উচ্চশিক্ষিতদের পক্ষে ব্যবসা-শিক্ষা খুবই 
সহজসাধ্য এবং অল্পদিনের মধ্যেই ও সামান্য পরিশ্রমে 
উহা আয়ত্ত করিতে পারা যাঁয়। তাহাদের ধারণা নাই 
যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করিতে হইলে যেরূপ বহু 
বৎসর ধরিয়া কঠোর পরিশ্রম করিতে হয় এবং ভাহাও 
অনেক সময়সাঁপেক্ষ ব্যবসা-শিক্ষাও তদহুরূপ । কয়েক ক্ষেত্রে 
আমি দেখিয়াছি যে, কিছুদিন চেষ্টা করিবার পরই তাহার! 
ধৈৰ্য্য হারাইয়া ব্যবসা-শিক্ষা পরিত্যাগ করেন। . 


আমাদের আর.একটি ত্রুটির বিষয় উল্লেখ না করিয়া 
থাকিতে পারিলাম না। আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় 
বে, নবীন বাবসায়ীদের মধ্যে কাহারও কাহারও শেয়ার - 
ও ফাটক! বাজারে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে এবং রাত্রিকালে 
বড় বড় হোটেলে ও ক্লাবে বহু বন্ধুবাদ্ধবের সঙ্গে 


যাতায়াতের অভ্যাস অতিমাত্রায় দাড়াইয়াছে। ইহার 


৩৫৩ 


প্রবাসী 


১৩৫৯ 





বিষময় ফল ও শোচনীয় পরিণাম যে কিরূপ হইতেছে 
তাহা অনেকেই অবগত আছেন। 

সকল ক্ষেত্রেই যে এইরূপ হইয়া থাকে এরূপ ধারণা 
করিলে ভুল করা হইবে । একথ] অস্বীকার করিলে চলিবে 
না যে, আজকাল কেবলমাত্র বাংলাদেশেই নহে, অপরাপর 
প্রদেশেও বাঙালীর ব্যবসা পূর্ববাপেক্ষা দিন দিন প্রসার- 
লাভ করিতেছে । তবে আমাদের নিজেদের দোষ ও 
ভ্রুটিগুলি অকপটে স্বীকার ন! করিলে উহার প্রতিকারের 
কোনও ব্যবস্থা হইবে না এই বিশ্বাসেই আমি এই সমস্ত 
অপ্রিয় সত্যের আলোচনা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছি 
না। 

. প্রদেশে শক্তিশালী বণিকসভ1 ও শিল্প-সমিতির একান্ত 
আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচন! করা নিস্প্রয়োজন 
বলিয়া মনে করি। কিন্তু এগুলি এমনভাষে পরিচালিত 
হওয়া উচিত যাহাতে উহা কতিপয় অর্থশালী উচ্চাভিলাষী 
এবং স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির কুক্ষিগত না হয় এ দিকে 
লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন । এ সমস্ত সভা ও সমিতির 
পরিচাঁলকমণ্ডলী দলগতভাবে অথবা অন্গত বন্ধুদের দ্বারা 
গঠিত না হইয়া একমাত্র বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই গঠিত হওয়া 
আবশ্যক এবং সভ্যদের কর্মতৎ্পরতা কেবলমাত্র নির্ববাচন- 
দবন্দেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়৷ প্রদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের 
ও প্রদ্েশবাসীর উন্নতিকল্পে নিয়োজিত হওয়া উচিত। 

- দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বণিকসভা ও শিল্প-সমিতিগুলি 
সকলেই দেশের ও দেশবাসীর বৃহত্তর স্বার্থের দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়াছেন কিংবা কেবলমাত্র নিজেদের সভ্যদের 
স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যস্ত আছেন তাহা নির্ধারণ কর! শক্ত। 
কাব্ণ উচ্চ পর্য্যায়ের অনেক ব্যবসায়ী যাহারা এ সকল সভা 
ও'সমিতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আছেন--তীহাদের 
মধ্যে অনেকেই কালোবাজারে বিশেষ স্থপরিচিত । দ্ৃষ্টাস্ত- 
স্বরূপ একটি শিল্প-সমিতির বিষয় উল্লেখ করিতেছি! কিছু 
দিন পূর্বের এরূপ একটি সমিতির একজন বহু পুরাতন সভ্য 
কোনও এক অন্তায়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার জন্য 
পরিচীলকম্গুলীতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্ত উক্ত 
পরিচালকমণ্ডলীর অধিকাংশ সভ্যই এইরূপ মত প্রকাশ 
করেন যে, সমিতির বেশীর ভাগ সভ্যই ( majority ) 
* যখন এরূপ অন্যায়ের স্যোগ লইতেছেন তখন উহার 
বিরুদ্ধাচরণ কর একেবারেই ০0520019610 হইবে অর্থাৎ 
মাইনরিটির উহা মানিয়া লওয়া কর্তব্য এবং উহার বিরুদ্ধে 
কোন আন্দোজন চালানো উচিত হইবে না। গণতন্ত্রের 
এইরূপ অভিনব ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে অক্ষম হওয়ায় এ 


সভ্যটি পরিচালকমণ্ডলীর এবং সমিতির সভ্যপদ ত্যাগ. 


করেন। পরে শুনিয়াছি যে, তাঁহার পদত্যাগে অপর 
সভ্যেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। 
কেন্দ্রীয় ও প্রদেশ সরকার নানারপ নিঙ্দীণকার্যে 
বৎসরে বহু কোটি টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্ত 
দুঃখের বিষয়, এই ঠিকাদারী কার্যে বাঙালী নিজ প্রদেশেও 
অনেক পিছাইয়! বুহিয়াছে। ইহার একটি কারণ এই যে, 
অনেক ক্ষেত্রে ঠিক! বণ্টনের সময় বাঙালী ঠিকাদারের! 
সমান স্থযৌগ পান না। অনেকেই জানেন যে, অপর ৬ 
প্র্দেশবাসী বহু. শিল্পপতি প্রথমে সরকারী ও বেসরকারী 
ঠিকাদারী কাঁধ্য করিয়া যে অর্থ উপাজ্জন করিয়াছিলেন 
তাহার দ্বারাই পরে তাহারা বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন। শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবকদের 
দৃষ্টিএ বিষয়ে আকর্ষিত হওয়া উচিভ। প্রদেশ-সরকারের 


উচিত যে,- প্রদেশের অভ্যন্তরে তাহাদের ও কেন্সীয় 


সরকারের যে সমস্ত নিশ্মাণকাধ্য হইয়া থাকে, উহার ঠিক! 
বণ্টনের সময় যাহাতে বাঙালী ঠিকাদারের সমান স্থযোগ 
পায় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা । সকলেই জানেন যে, 
মার্টিন কোম্পানীর খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠাত! রাজেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় প্রথমে ঠিকাঁদানী কাঁধ্য আবস্ত করেন এবং 
উহা হইতে লাভবান হুইয়া পরে তাহার কোম্পানীতে 
নান! বিভাগ খুলিয়াছিলেন। = 

শিল্পপতিদের ও শ্রমিকদের পরস্পররিরোধী স্বার্থের 
মধ্যে সকল সময়ে সমন্বয় করা সম্ভব নয়। দেইরূপ ক্ষেত্রে 
বামপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়া অনিবাঁধ্য ; ইহা ভিন্ন 
পশ্চিম্বঞ্জে যথেষ্ট পরিমাণ ভূমির এবং স্বাস্থ্যবান শ্রমিকের 
অভাব হেতু ও অন্যান্য কারণে ভবিষ্যতে আর কোনও 
বৃহত্তর শিল্প অথবা কলকারখানা! প্রতিষ্ঠা প্রদেশবাসীর 
স্বার্থের অনুকুল হইবে না এ বিষয় পূর্বেই বিশদভাবে 
আলোচনা করিয়াছি । স্থতরাং কুটার-শিল্পের প্রসারণের 
উপরই যতটা সম্ভব আমাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় 
করিতে হইবে। ইহার ছার! শ্রমিকদের সঙ্গে সংঘর্ষের 
সম্ভাবনা ও মূলধন অভাবে মহাজনদের দ্বারস্থ হইবার 
প্রয়োজন অনেক কমিয়া যাইবে। | 

বাংলার আর্থিক পরিস্থিতি উপস্থিত যেরূপ জটিল -€ 
হইয়া দীড়াইয়াছে তাহার সমাধান করিতে হইলে সর্বাগ্রে ' 
প্রদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করা 
দবুকার। বৎসরের পর বৎসর যে কোটি কোটি টাকা 
নানাভাবে বাংলার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে তাহারই 
ফলে আজ ২৪ পরগণা, নদীয়া ও অন্তান্য জেলায় দারুণ 
অর্থাভাব হেতু অন্নাভাব দেখ! দিয়াছে । ইহা যে ক্রমে 
ক্রমে সকল জেলাতেই ও সকল স্তরের, প্রদেশবাসীর 


আঁষাঢ় 





মধ্যেও দস্রই বিস্তার লাভ করিতে পারে তাহা অঙ্গমান 
করা অন্যায় হইবে না। গত কয়েক বৎসর হইতে “অধিক 
পাট উৎপাদন কর” অভিযানের জন্যই আঁজ শস্তপ্তামলা 
বাংলাতে. ভাহান প্রয়োজনালুরূপ ধান্য ও অন্যান্য খাদ্যশস্য 


উৎপাদন হইতেছে না। ধান্য ও খাঁদ্যশত্ত- উৎপাদনের - 


ব্যবস্থা! অগ্রে করিয়া কেবলমাত্র উদ ত্ত জমিতে পাট ও 


সি 


ওঁ জাতীয় ফদল করিতে দেওয়া প্রদেশ সরকারের উচিত 
ছিল। সম্প্রতি খাদ্য বিভাগের পার্লামেপ্টারি সেক্রেটারি 
শ্রীনিশাপতি মাঝি মহাশয় ২৪ পরগণা জেলার জ্য়- 
নগর ও অনান্য করেকটি স্থান সফর করিয়া সংবাদপত্র 
মারফত একটি বিবৃতি দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন 
যে, আম. কাঠাল, কলা, পেঁপে ইত্যাদি ফল ও শাক- 
জী কলিকাতা বাঙ্ভারে না পাঠাইয়া স্থানীয় অধিবাসীরা 
উহার দ্বারা খাদ্যের অভাব অনেকটা পূরণ করিতে 
পারেন। মাঝি মহাশয় যে পথ দেখাইয়াছেন তাহ! 
সমীচীন কি না জানি না, কারণ অভাবর্লিষ্ট জনসাধারণের 
নিজেদের ফলের গাছ এবং তরিতরকাঁরী উৎপাদনের 
জমি আছে কিনা সন্দেহ। এ সমস্ত জিনিষ ক্ৰয় করিতে 
তাহারা অর্থ কোথায় পাইবে তাহা তিনি বলেন নাই। 
এইরূপ অবস্থায় মাঝি মহাশয়ের উপদেশামুসারে ক্ষুধার্ত 


>- ব্যক্তিদের অন্নীভাব দূর করিতে হইলে তাহাদের 


তস্বরের বৃত্তি অবলম্বন করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। মাঝি 
মহাশয়ের ম্ম্ণ আছে কি না জানি না যে গত মহাযুদ্ধের 
সময় খাদ্যাভাব পুরণ করিবার জন্য জনৈক বৈজ্ঞানিক 
গব্ষেণা করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, দুর্বা ঘাসের তৈরি 
নানারূপ খাদ্য মানুষের পক্ষে বিশেষ পুষ্টিকর । মাঝি 
মহাশয়কে বাংলাদেশে মৎস্ত ও মাংসের অভাব পূরণ করি- 
বার জন্ত নানা জাতীয় ফড়িং-এর মধ্যে কি পরিমাণ প্রোটিন 
আছে তাঁহাও গবেষণা করিয়া দেখিবার ‘জন্য অনুরোধ 
করিতে পারি কি? বাংলার সরকারী অন্পদাতারা 
সত্যই কি এইরূপ বিবৃতি দিয়া প্রদেশের অন্ন-সমস্তার 
সমাধান করিতে পারিবেন বলিয়া! আশা করেন? 


বাংলার পুরাতন অর্থনৈতিক কাঠামো নৃতন করিয়া 


< গড়িয়া তুলিতে হইলে একমাত্র কুটাব-শিল্পের প্রসারের 


উপর নির্ভর করিলে চলিবে না । ধেম্ন কোন বৃহদাঁকাঁর 
বৃক্ষকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিতে হইলে কেবলমাত্র উহার 


বাংলা ও বাঙালী 








৩৫১ 
উপরের শাখা-প্রশাখাগুলি কাটিয়া দিলে কিছুই ফল হয় 
না, মাটির নীচে উহার .সহম্্র সহম্ম শিকড়কে অগ্রে 
নষ্ট করা দরকার, সেইরূপ আমাদের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে 





' আমূল পরিবর্তন করিতে হইলে সর্বাগ্রে অর্থের শোষণের 


শিকড়গুলি কাটিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে । যতদুর সম্ভব 
গ্রামের টাকা গ্রামে, পল্লীর টাকা পল্লীতে এবং 
জেলার টাকা জেলাতে রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে 
যাহাতে উহা প্রদেশের বাহিরে চলিয়া না যায়। এই 
উদ্দেশ্যে প্রতি গ্রামে ও পল্লীতে “দেশকল্যাণ সমিতি” 
গঠন করিয়া “অধিক ধান্য ফলাও” “বাংলার টাকা বাংলায় 
রাখ”, পপলীর স্বাস্থ্যোন্তি করো” ইত্যাদি অত্যাবস্তক 
অভিধান স্থরু করিয়া! অর্থের বহির্গমনশ্রোত বন্ধ করিতে 
হইবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা দরকার 
যে, ইদানীং যুবকদের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খল! রক্ষার দিকে 
সেরূপ লক্ষ্য নাই। এমনকি গুক্জনদিগের প্রতি যেরূপ 
মৌজন্য প্রকাশ করা কর্তব্য অনেক স্থলে তাহ! তাহার! 
করেন না। এই সমস্ত 'বিষয়ে প্রস্তাবিত সমিতির প্রত্যেক 
সত্যের বিশেষ দৃষ্টি রাখ! কর্তব্য, অন্যথায় দেশের 
কল্যাণের পরিবর্তে তাহারা একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিবেন, 
কলে অভিযানগুলি অঞ্চুরেই বিনষ্ট হইবে এবং এই বিষয়ে 
সর্বসাধারণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবেন। প্রত্যেক 
জেলার পরিস্থিতি একরূপ নহে। সেদিকে বিশেধ লক্ষ্য 
বাঁধিয়া কৃষিক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিধ ব্যবসা- 
বাণিজ্যের প্রত্যেক স্তরে স্থানীয় অধিবাঁপীদের অথ কি 
ভাবে ক্ষয় হইতেছে এবং উহার প্রতিকারের উপায় 
নির্ধারণ করিবার পর সমিতিগুলি তাহাদের নিজ নিজ 
কার্ধ্ন্থচী স্থির করিবেন।. এই সমস্ত সমিতিতে , 
সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলভুক্ত ব্যক্তিদিগকে যোগ 
দিতে দেওয়া আদৌ উচিত হইবে না, কারণ তাহার! 
এগুলিকে কুক্ষিগত করিয়! ভবিষ্যৎ নির্ধবাচনঘন্দে জন- 
সাধারণকে নিজ নিজ দলের সপক্ষে প্রভাবান্বিত করিবার 
চেষ্টা করিতে পারেন। উল্লিখিত দেশকল্যাণ সমিতি 
গঠনের প্রস্তাবে সম্ভব্তঃ রাজনীতিবিদ পণ্ডিতের! প্রাদে- 
শিকতা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিবেন, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
যে বাংলার নবীনেরা এ বিষয়ে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত 
হইবেন। 





মহারাজ পৃখীরাজের মহিষীকুল 


বোনে পাল 


ভাঁরতবর্ষ-১৯৪৭ সনে স্বাধীনতা লাভ বা ৷" ইহার 
ঠিক ৭৫০ বৎসর পূর্বের তরায়নের যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীর হস্তে 
ভারতের শেষ স্বাধীন হিন্দু সম্রাট পৃথীরাঞ্জ বন্দী হন, 
নৃশংসভাবে তাহার চক্ষ্হয় উৎপাটিত কর! হয় এবং আঘাতের 
" পর আঘাত হানিয়! তাহাকে হত্যা করা হয়। সেই দ্বিন 
হইতে ভারতবর্ষ পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়। 
_ অত্রাট্‌ পৃথীরাঘ্জের পরাক্রমের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে 
লেখা আছে। সঙ্গে সঙ্গে তাছার প্রিপতম! মহিষী সংযুক্তার 
"কথাও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্বল হুইয়া আছে। এই 
সংযুক্তাকে লইয়াই আরস্ত হইয়াছিল হিন্দু রাজ্য, তথা 
ভারতবর্ষের ও ইতিহাসের উলটপালট। কিন্ত মহিষী সংযুক্ত! 
মহারাজ পৃ্থীরাজের একমাত্র রাণী ছিলেন না; শুধু ইহাই 
নহে, তিনি পৃঞ্ধীরাঘ্দের পাটরাণীও ছিলেন না। রাণী 
হিসাবে তিনি ছিলেন একাদশ স্থানীয়! ছোট রাণী। রাণী 
সংযুক্তা ভিন্ন মহারাজ: তা আরও দশ ভবন রাণী 
ছিলেন। 
কোন কোন পু্কে মহারাজ ' পৃ্ীরাজের এগার- 
জন রাণীর নাম ব! পরিচয় পাওয়া ষায়। আবার কোন পুস্তক্ষে 
দেখিতে পাই যে, যখন তিনি শেষ বার মহম্মদ ঘোরীর 
সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত যান্জা করেন তখন তিনি তাহার 
দশ জন রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের নিকট হুইতে 
বিদায় গ্রহণ করেন। এই হিসাবে দেখা যায় যে, তাহার 
মহিষী ছিলেন দশ জন। বাস্তবিকপক্ষে তাহার মহিষী 
এগার জনই ছিলেন; তবে মুদ্ধধাগ্রাকালে দশ জন মহিষী 


জীবিভ ছিলেন এবং এক অন সেই সময় শ্বর্গারোহণ করিয়া-. 


ছিলেন। ফোন কোন পুস্তকে দেখা যায় যে, পৃর্ধীরাজ 
প্রথম বিবাহ কয়েন মণ্ডেবরের পরিহার রাখা নাহর রায়ের 
কণ্তাকে। নিছম অনুসারে তাহারই হওয়| উচিত পাটরাণী। 
“কিন্ত পৃথসিরাজ্বের সভাকবি চন্দ “পৃর্ণীরাজ রাসে।” নামক 
পুস্তকে মহারাণী ইচ্ছনীকে পাটরাণী বলিঃ়! উল্লেখ কপ্রিয়াছেন। 
মহারাণী ইচ্ছনী ছিলেন পৃর্ণীরাদের দ্বিভীয় রাণী । ভিনি, 
পাটব্রাণী ছইতে গাত্েন না । 
- ছিলেন পা্টরাণী। ভাই আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, 
অল্প বরসেই পৃ্ীরাভের প্রথমা মহিষী স্বর্গারোহণ করিয়া- 
ছিলেন এবং এইজন্যই দ্বিতীয় ব্রাণী ইচ্ছনী হইয়াছিলেন পাট- 
রাণী। আর এইদ্রন্যই পৃ্ীরানের যুদ্ধযাদ্রার সময় আমরা 
দশ রাণীর নিকট হইভে ভাহা'র বিদায় এহণের উল্লেখ দেখিতে 
পাই ৷ নানা! পুস্তকে পৃ্ীরাজ মহিষীদের পরিচয় পাওয়া যায়; 


কিন্ত বাত্তবিকপক্ষে তিনিই 


এই অপমানের ভ্বালায় তাহার 


বিশেষ করিয়া কবি চন্দ লিখিত পৃর্থীরাঁজ রাসো” নাদক 
মহাকাব্যে পৃ্থীরাজ-মহিযীদের যে পরিচয় পাওয়া যায়, 
তাহার উপর নির্ভর করিয়া মহারাজ পৃথীরাজের রাণীদের 
সামান্য সামান্য পরিচয় দিবার চে! ফরিব । ১ 
পরিহার রাজ! নাহর রায়ের কন্য! 
দিল্লীর মহারাজ অনঙ্গপালের দ্বিতীয়! কন্যা কমলার বিবাহ 
হয় আত্রমীরের রাজা সোমেশ্বরের সহিত । এই কমলার 


গর্ভে পৃথীরাজের জন্ম । পৃর্ণীরাজের জন্মের পর: হুইতেই 


দিল্লীর অপুঞ্জক মহারাজ অনঙ্গপাল পৃ্থীরাজকে খুব ভাল- 


বাসিতেন এবং মনে মনে ভাহাকেই দিল্লীর সিংহাসনের * 


ভাবী উত্তরাধিকারী. বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
মাতামহের স্েহের টানে পৃথ্যীরাজ অনেক সময়ই দিল্লীতে 
কাটাইতেন। পৃঞ্চীরাঞ্জের বয়স যখন আট বংসর তথন 
তিনি তার মাতামহের নিকট: দিল্লীতে ছিলেন। এই সময় 


কোন কার্ধ্যোপলক্ষে মগ্ডেবরের পরিহার রাজ! নাহর রা. 


দিল্লীডে আসেন। দিল্লীতে মহারাজ অনক্গপালের দরবারে 
অষ্টম বাঁতি বালক পৃথ্যীরাজকে দেখিয়া ভিনি যুগ্ধ হন.এবং 


পৃণীরাজের সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিবেন বলিয়া মত 


প্রকাশ করেন। মহারাদ্ধ অনঙ্গপাল সাদরে এই প্রস্তাবে 
সম্মতি দেন.। ফলে রাম্ানাহর রায় তাহার কন্যাকে 
দিলীতেই পৃথীরাদকে বাগদভ1 করিয়! রাখেন। 

. ব্লাক্তা নাহর রায় কন্যাকে বাগদত| করিয়া দেশে চলিয়া 
পেলে দিল্লীতে, আশ্রমীরে এবং মণ্ডেবরে সমারোহ চলিতে 
থাকে । ভিনটি রাজ্র-পরিবার আত্মীয়তাক্থঘরে আবদ্ধ হইবার 
সম্ভাবনার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। কিন্ত কালের 
কুটিল গতি কাহারও বুঝিবার উপায় নাই। কিছু দিন 
যাইবার পর রানা নাহর রায়ের মত বদলাইয়া যায় এবং 
ভিনি স্থির করেন যে, পৃথীরাদ্রের সহিত কভার বিবাহ 
দিবেন ন|। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কনোজের 
রাজা বিদয়পালের পরামর্শে নাহর রায় পৃথীরাজের সহিত 
তাহার কন্তাকে বিবাহ দিতে অনম্মত হন। 
ইচ্ছা ছিল যে, তাহার পু, অর্থাৎ অনঙ্গপান্সের প্রথমা কত 
সুরসুন্দরীৱ গর্ভআাত পুত্ৰ জয়চন্দের সহিত এই বিবাহ হুয়। 

আজনীরের রাজা পোষেস্বর যখন জানিতে পারিলেন যে, 
রাজা নাহর রায় তাহার বাগদা কন্ভাকে তাহার পুজ পৃথণ- 
রাজের সহিত বিবাহ দিবেন না, তখন তিনি ক্রোধে অধীর 
হইয়া উঠিলেন। তিনি ইহাতে মহা অপমান বোধ করিলেন। 
রক্ত টগ্বগ করিয়া 


বিভ্রয়পালের / 


| 


আবাঢ 
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+ 





টির! উঠিল। তিনি রাজা নাহর রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘেষণী 
করিলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে নাহর রায় পরাজিত 
হুইলেন। অবশেষে সন্ধি স্থাপন করিয়া পৃ্ীরাজের সহিত 
ফষ্তার বিবাহ দিলেদ। এই সমর পৃথীরাজের বয়স ছিল মাত্র 
এগার বংসর । 

এই নাহর রায়ের কণ্তাই হইলেন পাটরাধী। কিন্ত 
পাটরাণী বলিয়া য়ে তাহার উল্লেখ দেখা যায় না একথা 
ু পুর্বেই -বলিয়াছি। 
মহারাণী ইচ্ছনী 


মহারাণী ইচ্ছদী ছিলেন -পৃর্থীরাদের দ্বিতীয়া মহিষী। 


ইচ্ছনী ছিলেন আবু রাজ্যের পরমার রাজার দ্বিতীয়! ক্ত|। 
এই পরমার রাজাদের কী্ডি__শিল্পকলা ও স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শনসমূহ আজও আবু পাহাড়ের "নানা স্থানে বর্তমান। 
*ইচ্ছনী ছিলেন পরমা সুন্দরী, রূপবতী ও গুণবতী | . বছ রাজা 
মহারাজ! ইচ্ছনীর রূপেপ্তণে আক্কষ্ট হইয়া তাহার পাণিপ্রার্থন! 
করিয়াছিলেন। কিন্ত রাজ! পরমার পৃথীরাঘের সহিত ইচ্ছনীর 
বিবাহ দিবেন বলির! বাগ্দতা করিয়! রাধিয়াছিলেন। কাজেই 
অন কোন রাজা! মহারাজা ইচ্জুনীর পাণিপ্রার্থনা করিলে রাজা 
পরমার তাহাতে অসন্মতি জাপন করিতেন । 
ইচ্ছনীর বড় ভগিনীর নাম ছিল মন্দোদরী। ওজরাটের 
স্বা্া তোলাভীমের সহিত ভাহার বিবাহ হয়; কিন্ত শোলা- 
সতীম' ইচ্ছনীর অসামান্ভ রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়!. তাহাকে 
বিবাহ করিবার. ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইচ্ছনী বা তার পিত! 
কেহই ইহাতে রাজী হুন নাই। এই কারণে তোলাভীম 
তাহার শ্বশুর সলপ পরমারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। 


যুদ্ধে পরমার রাজাকে পরাজিত করিস! ইচ্ছনীকে বলপূৰ্বক 


বিবাহ করিবেন_-ইহাই ছিল তার মনোগত ভাব। এই 
_ সময় পৃধীরাক্ যৌবনে উপনীত হইয়াছেন। তিনি আবুর 
রাজার নিকট হুইতে তোলাভীমের যুদ্ধ ঘোষণার সংবাদ 
পাইলেন। তাহার নিকট বাগৃদততা ইচ্ছনীকে তোলাভীম 
বিবাহ করিবেন, তাহাও.আবার পরমার রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত 
ক্রিয়া, ভোলাভীমের এই সঙ্ধপ্সের কথা অবগত হইয়া পৃথী- 
রাজ চঞ্চল হুইর| উঠিলেন এবং বাছা বাছা সৈভ লইয়া! আবুতে 
পিয়া হাজির হইলেন। ভোলাভীম আবু পৌছিবার পূর্বেই 


দু সৃখীরাজ তাহার রাড! অবরোধ করিয়! রহিলেন। পৃথীরাজের . 


হাতে. পরাজিত হইয়া ভোলাভীম গুজরাটে চলিয়া বান। 


পৃথীরাজ যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইচ্ছনীকে বিবাহ করিয়া আমীরে 
ফিরিয়া আসেন। 
পৃথীরাজ্ের সহিত ভোলাতীমের যে যুদ্ধ হইয়াছিল ইতি" 


হাসে তাহা নাগর.যুদ্ধ নামে খ্যাত । আবুর নিকটে নাগর, 


নামক স্থানে এই যুদ্ধ হইয়াছিল.। এই নাগর যুদ্ধে ইচ্ছনীর 


ৃ ‘ কর্ণাটকীর সহিত প্রণয়লীলায় লিপ্ত করিলেন। 
পরমার রাজার সহিত যুদ্ধ করিবার সুযোগ তাহার হর নাই। ' 


তাই ক্ৈতরাও পরমার পৃথীরাজকে সাহাধ্য করিয়াছিলেন। 

পরবর্তী কালে ইনি পৃথখরাজের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। 
তোলাতীম যুদ্ধে পরাজিত ও অপমানিত হইয়া গুজরাটে, 

ফিরিয়া গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন ন] । এই পরাজয়ের 


. প্রতিশোধ এহণের উদ্দে্টে তোলাভীম পৃর্ণীরাজের রাজ্য 


আক্রমণ করিবার নিমিত্ত মহম্মদ ঘোরীকে এক .অহুরোধ-প্ 
প্রেরণ করিলেন। সর্দার ও প্রধানগণের প্রতিকূল মত সত্ত্বেও 
তোলাভীম মকবানা নামক একক্রন সর্দারকে ঘোরীর নিকট 
পাঠাই! দিলেন। এই পত্র পাইয়! মহম্মদ ঘোরী তখন শখনই 
পৃ্ীরাজের পিতা সোমেশ্বরের রাজ্য আক্রমণ করেন নাই। 
পরে যখন মহম্মদ ঘোরী হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন, তখন 
ভোলাতীমের প্র অনেকখানি প্রেরণা জোগাইয়াছিল . এবং 
আক্রমণ করিতে সাহাষ্য করিয়াছিল। অবশ্ঠ এই প্রথম যুদ্ধে 
মহম্মদ ঘোরী পৃথথীরানের হত্তে পরাজিত ও বন্দী হইয়া-. 
ছিলেন। হিনু্থাম আর আক্রমণ করিবেন ন! বলির! প্রতিজ্ঞা 
করিলে করুণাপরবশ হইয়! পৃথীরাজ তাহাকে যুক্তপ্করিয়া, 
দিয়াছিলেন। | ৪ 
ইচ্ছনী তাহার বুদ্ধি; বিচক্ষণতা, আচরণ ও যি বোধের 
ভক্ত রাণীদের মধ্যে প্রাধান্য লাত করেন এবং পাটরাণী হুন । 
যেমন তিনি তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন তেমনি চারিত্রিক সৌন্দর্য্য 
ছিলেন মাধ্র্ধ্যম়ী। অক্তার আচরণকে তিনি অত্যন্ত দ্বণা 
করিতেন এজন্ পৃথ্ীরাজের বাল্যসথা ও প্রধানমন্ত্রী ফৈমাসকে 
পর্য্যন্ত তিনি কৌশলে হত্যা! করাইয়াছিলেন। 
ব্যাপারটি এইরূপ। কৈমাস পৃর্ীরাঙ্তের অন্তরঙ্গ বন্ধ ও 
প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এফ সময় কর্ণাটরাজ পৃথীরাজের, 
সভায় এক অপরূপ বূপলাবণ্যবন্তী নর্তকীকে তেট পাঠাইয়া- 
ছিলেন। ইতিহাসে এই নর্তকী “কর্ণাটকী” নামে পরিচিতা। - 
পৃথীরাজ এই কর্ণাটকীকে খুব সমাদর করিতেন এবং রাজ- 
সভার শ্রেষ্ঠ নর্ভকীর সম্মান দিয়াছিলেন। কর্ণাটকী দরবারে 
আসিবার পর হইতেই কৈমাস ইহার প্রতি আসক্ত হুন; 
কিন্ত' ইহার সহিত মিলনের কোন সুযোগ ভাহার 
হয় নাই। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সুযোগ 


- আসিল । 


. একবার পৃথ্ণীরাজ রাঝ্যের তার কৈমাসের উপর রাখিয়া 
স্বগয়ার ছত পাণিপথ চলিয়া যান।' সুযোগ পাইয়! কৈমাপ 
এই প্রেমের 
অত কৈমাস রাজকার্যে অবহেল! করিতে লাগিলেন । রাঞ্জ- 
কাৰ্য্যে কৈমাসের অবহেলা বুদ্ধিমতী ইচ্ছনীর নিকট ধরা 


- পড়িল। তিনি জানিতে পারিলেন যে, কৈমাস কর্ণাটকীর 


সহিত প্রণয়াঁসক্ত হইয়া! কর্তব্য কর্শ্মে অবহেলা করিতেছেন । 
কৈমাসের এই ব্যবহারে রাণী ইচ্ছনী অতিশয় ফ্রোধার্খিত 


হইয়া উঠিলেন- এবং তাহার এক দাসীকে গোপনে পৃ রানের 


‘ রা 


পত্রে রং মা লেখা 


চতুর এক ন নানী দিলেন ‘i 
ছিল, “কাক কপুরর খাইনেছে।” 


j অনেক রাজিত্ডে এই খবর পাইয়া পৃথ্যীরাঞ্জ নি উঠি- 


লেন। বর্ষাকাল, অন্ধকার রাজি, একটু একটু বৃষ্টি পড়িতে. - 


ছিল। পৃথীরান্ত দুর্য্যোগের কথা না ভাবিয়া তখনই অশ্বারো- 
হণে এফাকী দিল্লী রওনা হইলেন । দিল্লী আলিয়া ইচ্ছনীর 
লহিত দেখ! করিলে ইচ্ছুনী সব খুলিয়া বলিলেন এবং 


কর্ণাটকীর মহলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সেই দিকে 


- খাইতে ইজিত করিলেন L মহারাজ. ধীরে ধীরে অন্ধকার ভেদ 
করিয়া কর্ণাটকীর মহলের সামনে আসিয়া দ্বাড়াইলেন 1 দেখি- 


- লেন কর্ণাটকীর ঘরে আলো ভলিতেছে আর তাহার বাল্য- 
লখা কৈমাস সেই ঘরের গবাক্ষে বসিয়া কর্ণাটকীর সহিত মধুর 


আলাপ করিতেছেন । পৃণ্যীরাজ অধিকক্ষণ এই দৃশ্য দেখিতে 
পারিলেন না; ফ্রোধোন্মভ হইয়া বাণ চালাইলেন। বাণ 
কৈমাসের * বক্ষ তেদ-কারয়! চলিয়া গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে 
কৈমাসের ম্বতদেহ গবাক্ষপথে নীচে পড়িয়া গেল।' 


সংযুক্তাকে বিবাহ করিবার পর মহারাজ গৃ্ীরাদ্ রাজ- 


' কার্য পরিত্যাগ করিয়া সংযৃক্তাকে লইয়া! প্রফোদে মগ্ন হুইয়া 


পড়িলেন। কোন পুরুষের রাজপ্রাসাদে প্রবেশাধিকার রহিল 
মা। কাহারও পৃধ্যীরাজ্জের সহিত/দেখা. করিবার-ক্ষমতা রহিল 
মা। বাজকার্ধ্যে ও রাজ্য-পরিচালন ব্যবস্থায় আলিয়া পড়িল 
শিথিলতা ও অনিয়ম । মহম্মদ ঘোরী তার পূর্ববপরাজয় ও 
"পানের কথা তুলেন নাই। তিনি গুপ্তচর পাঠাইরা পৃথ৭- 


রাজের উচ্ছ্খলতার কথা জানিতে পারিলেন। এদিকে অৱচন্দ 


পূর্বেই মহম্মদ ঘোরীকে আমন্ত্রণ জানাইরাছিলেন। ঘোরী 
স্ছিনদ পার হুইয়া অনেকট| অথসর হুইলেন। ঘোরী দিল্লী 
আক্রমণ করিতে আলিতেছেন, এই সংবাদ দিল্লীতে সকলেই 
জানিতে পারিল কিন্ত পৃথীরাজ জানিতে পারিলেন না । তিনি 
সংযুক্তাকে লইয়া! প্রমোদে মত্ত । “ কেহই এ সংবাদ তাহাকে 
ফিতে সাহস করিল না । মহম্মদ ঘোরী কোরান স্পর্শ করিয়া 
প্রতিজ্ঞা করিরাছিলেন যে, তিনি আর হিন্ুস্থান আক্রমণ 
করিবেন মা ; তাই কোন দিনই পৃথ্যীরাজ্জের মনে মহম্মদ 
ধোরীর আক্রমণের আশঙ্কার কথা জাপে নাই । তিনি সং- 


" স্ুস্তাকে লইয়া প্রমোদে মগ্র। 
"এদিকে পৃ্তীরান্মের তগ্নীপতি রাপা সমর লিংহ মহম্মদ. 


ঘোরার দিল্লী আক্রমণের কথা. শুনিয়! দিল্লী আসিয়া 'বসিয়। 
রহিলেন। -তিনি পর্য্যপ্ত পৃর্ণশীরাজের সহিত" দেখা করিতে 
পারিলেন না এবং তার কথাও পৃধণীরাজ্জের নিকট পৌছিল না। 


অথচ এই রাপার মত বন্ধু ও শুতাকাঙ্জী পৃথনীরাক্ের আর 


দ্বিতীয় কেহ ছিল না। অবশেষে স্কট বুবিয়া রাজ্যের কূল- 
পুরোহিত মহারামী ইচ্ছনীর সহিত পরামর্শ করিলেন। তখন 


১৬৫8. 





ইচ্ছনী কর্তব্যের: থাতিরে সমস্ত বাধা-বিছ্ের মধ্যেও পৃথী- 
রাজকে ঘোরীর আক্রমণের সংবাদ. আনাইলেন। প্রমোদে 
বাধ! -পড়িল। ঘোত্রীর বিশ্বীসভক্ষে ক্রোধে তিনি হুলিয়া 
উঠিপেন। তিনি খুদ্ধযাঅ! করিলেন; কিন্ত বড় অসময় ও 
অসক্ফিত অবস্থায় । অনেকে মনে করেন -পৃর্ণীরাজ বীর 
হইলেও অতিমান্রায় ভোগাসক্ত ছিলেন। ইহা! ছিলি ঘোতীর 
নিকট ঠাহার পরাজিত এবং বন্দী হওয়ার অচতম কারণ I 


মহন্ম্ ঘোরীর হস্তে পৃথারান্জের বন্দী হওয়ার সংবাদ 
শুনিয়! অভান্ত. রাণীদের সহিত ইচ্ছনীও জহরব্রত ফির! 
মর্ধ্যাদ। অনুর রাধিয়াছিলেন ) 


রাণী. চজ্জাবতী ২... ৩ 
চন্ত্রাবতী ছিলেন পৃথীরাজের তৃতীয়া রাণী। দিনের 
দিকে ইনি ছিলেন দাহিম! রাজা চামুও রায়ের তগিনী। রাণী 
চত্্রাবতীর গর্ভে রাকুমার রেনসীর (রণসিংহ) জন্ম হয়। 


- রাণী চন্্রাবতীর ভ্রাতা অর্থাৎ রাজকুমার রেনসীর মাতুল প্রবল-- 


পরাক্রান্ত বীর ছিলেন । পৃথীরাঞ্জের এক শত বাছাই-কর! 
প্রধান যোদ্ধার মধ্যে রাজ] চামুও রায়ের ‘স্থান যথেষ্ট উচ্চে 


ছিল I 5 Eo lg 
' এক দিন রাজ! চায়ুও রায় দিলীর-এক গলির মধ্য দিয় 


যাইতেছিলেন ; এমন সময় পৃথীরাজের: অতি প্রিয় হস্তী *শৃঙ্গার 


হার” মাহতের হওচ্যুত হইয়া পাগলামি আরস্ত করে এবং 
গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া! চামুও রায়কে আক্রমণ: করে। 
চাযুও রায় প্রাণ বাঁচাইবার অন্ত ফোন উপায় না পাইয়া 


হার হস্তস্থিত অসি দ্বারা *শৃঙ্গার হার”কে দ্বিখণ্ডিত করিয়া 
-ফেলেন ! 


এই *শৃঙ্গার হার” রাজ! পৃথারাজের খুব প্রিয় 
ছিল। প্রথম বার যখন ঘোরীর সহিত পৃধরাজের যুদ্ধ হয়, 
সেই যুদ্ধে পৃ্ণীরাক্ষের কাকা, কাক! কহন ঘোরীকে বন্দী 
করিয়া আনিয়াছিলেন। তখন মহম্মদ ঘোরী কোরান মাথায় 
লইয়া কসম খাইয়া বলিয়াছিলেন -যে, পৃ্ীরাজের বিরুদ্ধে 


তিনি আর কখনও যুদ্ধ করিবেন না। কসম খাওয়ার সঙ্গে অঙ্গে ' 


পৃথীরাশুকে খুশী করিবার জন মহম্মদ ঘোরী ভাহাকে তাহার ' 


শ্রেষ্ঠ হস্তী “শৃঙ্গার হার” উপহার দিয়াছিলেন।' কিন্ত তিনি 
তাহার কথা! রক্ষা করেন নাই। 


১৫ 


পৃীরাজ্ শেষবার যখন ঘোরীর সহিত: হুদ্ব-করিবার জন্ট ৬ 
তরাইনের সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হন, তখন রাজ্যের ভার চশ্রা- 
বতীর গর্ভজ্বাত পুত্র রেনসীর হন্তে ভত্ত..করিয়া গিয়াছিজেন। 
ঘোতী পৃথ্ীরাজ্কে বন্দী করিয়া! লইয়া যান। পৃথসরাজের সভা- 
কবি চন্দ লিখিত ‘রাসো’তে দেখা যার যে, পৃথীরাজকে রাজ- 
ধানীতে লইয়া গিয়া কিছুদিন পর নৃশংসভাবে তাহার চকু 
উৎপাটন করানো হয় । অন্ধ অবস্থায় রাজা পৃথীরাজ কারাগারে 
পচিতে থাকেন । পরে কৌশলে শব্দডেদী বাণ দ্বারা ঘোরীকে . 





হত্য! করিয়া নিজে আত্মহত্যা করেম-। অবশ্য এই কথা - 
ইতিহাস: দমন করে না। যাহাই হউক, মহম্মদ ঘোরী 
চলিয়া যাইবার পর রেনসী যথারীতি দিদীর সিংহাসনে আারো- 
হুণ করেন এবং ঘোরীকে উপযুক্ত শান্তি দেওয়ার জ্রন্ভ প্রস্তুত 
হইতে থাকেন। এই সময় রাজকুমার রেনসীর বয়স আঠার 
বংসর ছিল । - ' - 


রেনসীর যুদ্ধায়োজনের কথা জানিতে পারিয়া ঘোকী 


_কুত্বদ্ধিন এবেককে দিল্লী অধিকার করিতে আদেশ দেন। 
সাত মাস পর্ধ্যস্ত এবেক্চ দিল্লী বেন করিয়া রাধেন। তার 
পর ধমাসান লড়াই -হুয়। লড়াইয়ে রেনসী মার! যান । 
দিল্লী এবেকের দখলে জাসে এবং লুঠিত হুয়। রাণী চন্দ্রাবতী 
ইহার পূর্ব্বেই ‘সতী’ হইয়া ছিলেন 

হাছলি হম্বীরের হুহিতা 

॥  পৃথাীরাজ্রের চতুর্থ রাণী ছিলেন হাছলীর কা ইহা 

ভিতর হহার সঙ্গ বিশেষ কিছু জানা যায় না। 


বড় গুর্জ্জরের রাজকুমারী . 


a 


- প্থীরান্দের পঞ্চম রাণী ছিলেন বড় গর্দরের রাজা রাম 


রায়ের কনা । 
রাণী নাবী 

পৃথীরান্দের পিতা সোমেশ্বর যখন আমীরে রাজত্ব 
সফরিতেছিলেন, ডখন দেবগিরিতে যাদব বংশের এক রাজা 
রাজত্ব করিতেন. এই যাদব ব্রাজার কথাই ছিলেন রাণী 
পদ্মাবতী । ইনি অভিশঁয় রূপবতী ছিলেন । এই সময় যোদ্ধা ও 
বীর হিসাবে পৃর্থীরাজের খ্যাতি চারিদিকে হুড়াইয়া পড়িয়া- 
ছিল। পদ্মাবতী মনে মনে পৃথশিরাক্ষকে পতিত্বে বরণ করেন। 


এদিকে জয়চন্দের টৈমাহ্েয়্ ভ্রাতা ( লঘু-ত্রাত]) বীরচন্দ ' 


কমধবজের সহিত পল্লাবভীর বিবাহ হওয়া! ঠিক হয়। রাজ্‌- 
কুমারী পদ্মাবতী গোপনে গৃ্ধীরাহ্ছকে জানাইরা দেন যে তিনি 
তাহার বিপেষ অন্থরাগিণী ৷ পৃথীরাজ একথা শুনিয়া কেমন 
_ করিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিতে পারেন। তিনি বহু সৈল্ত 
লইয়া দেবগিরির দ্িফে.রওন] হন । 
গিরি পৌছিবার পূর্বেই কষধ্বজ. বহু রাঠোর পৈষ্ঠসহ দেব" 
গিরিতে পৌঁছেন। পৃঞ্ধীরাজ্জ হটিবার পাত্র ছিলেন না। 
* ফেবপিরিতে পেঁছিবার.সঙ্গে সঙ্গেই কমধ্বদ্ধের রাঁঠোর সৈছের 
১ সহিত তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং কমধ্বজকে পরাদ্িত করিয়া 
মহাসমারোহে পন্মাবতীকে বিবাহ করিয়া আমীরে প্রত্য।- 
" বর্ন করেন। পৃ্ীরার্ষের প্রতি অয়চন্দের শক্রভার ইহাও 
একটি কারণ ছিল। . . 
পৃহ্ছন রায় কচ্ছ বাহারের ভগিনী: 


. পুজ্জন রায় পৃথীরাজের এক ভন অতি পরাক্রান্ত সেনাপত্তি 
ছলে | ঘ্বোভ্বান্ত যতে তিনি আুলাধানণ বীরত্ব এ 
সে 


মহারাজ পৃর্থীরাজের মহিষীকুল 


এদিকে পৃথ্থীরাজ দেব- ' 
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ছিলেন। একবার-তিনি মহুল্মদ ঘোরীকে বাধিয়া আনিরা 
ছিলেন। তুযুল যুদ্ধের মধ্যে এক বার তিনি গুত্বরাটের রাজা 
ভোলাভীষের মুকুট ছিনাইয়া আনিয়াছিলেন। পৃথীরাজ 
যখন বাছা বাহা যোদ্ধা লই] সংমুক্তাকে আনিতে গিয়াছিলেন 
তখন এই বীর পুজ্ছন রায়ও তাহার সঙ্গে ছিলেন । " এই 


উপলক্ষে জয়চন্দের হাজার হাজার টপৃচ্ছের সহিত পৃর্থশরাদ্রের 


বাছাই-করা শত সৈন্যের যে লড়াই হর, তাহাতে পুক্দন রায় 
অসাধারণ বীরত্ব দেখাইক়্াছিলেন। অবশেষে প্রাণত্যাগ 
করেন। ৃর্ণীরাজ এই বীর পুন্জন রাগের ভগিনীকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন। হঁহার রূপগ্ুণের কথা বিশেষ কিছু ছানা, . 


যায় না। তবে ইহা সত্য যে, ইনি কোন রাজপরিবারের 
ছুহিতা ছিলেন না। পৃথীরাজের খেয়ালের জন্যই এই বিবাহ 
হুইয়াছিল। i র্‌ 


- চন্দ পুণতীরের কতা 


পুক্দন রাষের তগিমীর ন্যায় চন্দ পুওীরের কন্যাও ফোম 
বিশেষ রাজপরিবারের কন্ঠ! ছিলেন ন! ।' চন্দ পুণ্তীর পৃথ'- 


রাজের প্রতিনিধি হিসাবে লাহোরের “শাসনকর্তা ছিলেম |: 
চন্দ পুণ্তীরের কন্যার রূপলাবপ্যে মোহিত হইয়াই পৃথীরাজ 
তাহাকে বিবাহ করেন | ইনি ছিলেন পৃথীরাত্রের জম 


রাধী। 
ত শশিত্রতা, 
পৃর্ীরাক্কের নবম রানী ছিলেন দেবাসের রাজার কন্যা 
রাজকুমারী শশিত্রত! ।-. 
Cl _ রাণী হংসাবতী . 
(বাধ হুৎসাবতী ছিলেন রণথম্বরের রাজ ভাঙ রায়ের 


-কন্য।। রাজকুমারী হংসাবতী ছিলেন অতিশর অুন্দরী ও 


লাবণ্যময়ী। হুংযাবতীর গুণ গরিমা ও সৌন্দর্য্যের মহিমার 
কথা সমএ্ ভারতে হড়াইয়া পড়িয়াছিল। এইজন্য অনেক 
রাজা মহারাজা হংসাবতীফে রাণীরূপে পাইবার অন্য রাজা 
ভা রায়ের নিকট অন্থরোধ-প্র পাঠাইয়াছিলেম। এই সকল 
রান্জার মধ্যে চান্দেরীর হিন্দু রাজ! পঞ্চাইন অন্যতম 
ছিলেন। রাজা ভাঙ্ছ রায় রাজা পঞ্চাইনের অনুরোধ রক্ষা 


i 


/ 


করিতে পারেন নাই? কারধ রাজকুমারী হংসাবতী মহারাজ - 


পৃীরাজের প্রতি অঙনুরজ্ঞ ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি বাগৃদ্ভাও 
ছিলেন। রাঞ্জা পঞ্চাইনের: অনুরোধ রক্ষা ন! হওয়ার জন্য 


তিনি তা রায়ের উপর ক্রোধান্বিত হন এবং এক বিরাট 


সেনাবাহিনী লইয়া রণথশ্বর আক্রমণ করেন। তাহার ইচ্ছা 
ছিল যে, তাহু রায়কে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া রাজকুমারী হংস!- 
বডীকে বিবাহ করিবেন। রাজা পাইন জোর করিয়া 


হুংসাবৃতীকে বিবাহ ক্রিৰাননব প্রন তণথদ্বর আয়ণ 


. ৩৫৬ 


১৩৫৯ 





করিয়াছেন জানিতে পারিয়া রাজা পৃথীরাক্ধ এক বিরাট সৈন্য- 
বাহিনী লইয়া গিয়া রণথন্বরে উপস্থিত হন এবং ডাঙ্গ রায়ের 
. সৈন্যদের সহিত যোগ দেন। উতর পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। 
জবশেষে অয়-পরাজ্জয়ের মধ্যে রাজা পঞ্চাইন পৃথীরাছ্ের 
হস্তে নিহত হুন। 
কথিত আছে, রাজা ভা রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য 
রাজা পঞ্চাইন মহম্মদ ঘোরীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া- 
ছিলেন। চান্দেরীর রাজ! পঞ্চাইন, গুজরাটের রান্ডা তোলা- 
ভীম এবং কনোৌজ্রের রাজ! অরচন্দ মহম্মদ ঘোরীর' নিকট 
তাহাদের দেশের হিন্দুরাজ্দিগকে দমন ও পরাস্ত করিবার 
মানসে সাহায্য প্রার্থনার জন্য ইতিহাসে কলফ্কিত হুইয়! 
আছেন । 
পৃ্থীরাক্ছ যখন রাজা! পঞ্চাইনের বিরুদ্ধে রান! ডাঙ 


২:00 সন্ধান... - 


রায়কে সাহাধ্য করিবার জন্য রণথদ্বরের যুদ্ব-শিবিরে অবস্থান 


করিতেছিলেন তখন তিনি রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেন যে, 
এক চন্দ্রবদনা রমণী তাহাকে প্রেমালিঙ্গন করিতেছেন। 
পৃথ্ধীরাদ্ধের ঘুম ভাতিয়া যার; কিন্ত এ স্বপ্ন-সন্দরীকে পাশে 


না পাইয়া অস্থির হইয়! উঠেন। এত রাজিতে পৃথীরাঞ্জের 


এই অস্থিরতার কথা জানিতে পারিয়! কবি চন্দ তাহার নিকট 
গমন করেন এবং তাহার স্বপ্নের মূল কথার ব্যাখ্যা করিয়া ) 
বলেন যে, ওঁ স্বপ্ন-সন্দরী আর কেহই নহেন ; যিনি ছু'দিন্‌_ 
পরে তাহার অহ্ধশায়িনী হুইবেম, সেই অনিদ্যযস্থন্দরী হংসা- 
বতী। “এই বলিয়া হংসাবতীর রূপ, গুণ ও যৌবনের সুষমা 
বর্ণনা করিয়! পৃথীরাজের মনোরঞ্জন করেন। 

কিছুদিন পর এই অনিন্দ্যস্ন্দরী হুৎসাবতীকে বিবাহ 
করিয়! পৃথীরাদ রাজধানী দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন। 


শ্রীতন্থপম বন্দ্যোপাধ্যায় 


মেয়ে নয়, যেন সাক্ষাৎ প্রতি নুতন বউ দেখবার অন্তে 
যারা কৌতুহলে ভিড় করেছিল, সবাই অবাক হয়ে তাকাল । 
টকটক করছে গায়ের রং, বড় বড় কাঞ্জল-কাজে| ছুট! চোধ। 
নাঃ, পছন্দ আছে হরিপদর। শোভনার রূপ সম্বন্ধে কারও 
কিছু বলবার নেই। নান! রা প্রশংসা গুন্‌গুনিয়ে উঠল 
খগ্রনের সুরে। 


নেত্যর মা বলল, আহা, বউ নয় যেন সাক্ষাৎ'মা ছুগগ। * 


. বিন্দী পিসী মন্তব্য করলে, ভাগ্য ভাল আমাদের অমরের |. 
আর হবেই না কেন, অমর আমাদের যে-সে ছেলে. তো নয়। 
“তা যাই বল’, কামিনী আলোচনায় যোগ দিলে, ‘পছন্দ 
বলতে হবে আমাদের হরিপদর |” 
তা তো নিশ্চয়ই। সে কথা একশো বার। 
মুখে একটা পান পুরে সায় দিলে । 

এ. অবশ্ত সবচেয়ে বেশী আনন্দ হবার কথ! অমরের মাম! 
হরিপদর। কেমন তাজা গোলাপ খুঁজছে পেতে বার 
কফরেছেন। বুম্মীতে হরিপদ তামাক চাবে লাগলেন ঘন 
ঘন। 


মেত্যর মা 


কল্যাণী বষউদ্বের মুখ দেখে স্বামীর পছন্দের ' স্তারিফ . 


করলেন. বার বার। বরাবরই ভয় ছিল, শেষে কি জানি 
একটা নিয়ে. আসবে । যাক, দেই ছুর্ভাবনা থেকে রেহাই 
পেয়ে হাফ ছেড়ে বাচলেন। 
হ'ল না । . বউয়ের সঙ্গে যে সমস্ত জিনিষপত্র এসেছে 
' তা! পরীক্ষা করতে গিয়েই চক্ষু চড়কগাছ-। মেজাজ যুতুর্তে 


কিন্ত এই আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী 


গেল বিগড়ে । কনের. তরফ থেকে যা জিনিয দেবার কথ! 
ছিল তার অর্ধেকই যে নেই] কল্যাণী তথ্ধুনি ছুটলেন ন্‌, 
স্বামীর কাছে। একি সর্বাণেশে কাও | ৰ 

হরিপদ তামাক টানছিলেন।. এমন -শুভদিনে সহ” 
বর্দিপীর গম্ভীর মুখে আবিডাবে ভয়ের আতাস পেলেন। 

কি হয়েছে? নলটা ছিটকে গেল মুখ থেকে । 

সর্বনাশ হয়েছে। তোমার হাতে যখন ভার দিয়েছি 
খন জানি এমনি একটা হবেই গঙগোল। . 

“মানে ? হয়েছেটা কি?” হরিপদ শরীর কথায় আরও 
ঘাবড়ে গেলেন। নূতন বউয়ের হঠাৎ কিছু অস্খবিসুখ হ'ল 
নাকি? 

তাই হলে তো বাঁচতাম। আমর] মহা! জোচ্চোরের 
পাল্লায় পড়েছি। ডাহা ঠকিয়েছে ব্যাটা। 

কে? কার কথা বলছ? হরিপদ উঠে দীড়াল। 

থাক্‌ আৱ ভাকরা করতে হবে না। মেয়ের রপেই_ 4 
মেয়ের বাপ -তোঁমার মাথ! ঘুরিয়ে দিয়েছে। বলি. 
দেনাপাওনার সর্তমত কনের তরফ থেকে য| দেবার কথা. 
ছিল দিয়েছে কিন] দেখে নিয়েছিলে ? 

' অবস্ত খুঁটিনাটি সব দেখে নি হরিপদ । বিষের ব্যবস্থীতেই 
ব্যন্ত ছিল সারারাত। অত দেখবার ফুরসত কই? কর 
দেনাপাওনাপ কথা যখন অনেক আগে থেকেই পাক! হয়ে 
গেছে, দেখবারও তত প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় নি। 
বললেন, কেন দেয় নি? 


® 





' আষাঢ় - সন্ধান & তে 
=". ঘোড়ার ডিম দিয়েছে। যা যা দেবে বলেছিল তাঁর ' : কি হয়েছে মামীম! ? অমর শুধাল। . ? 
'আদ্েকেরও পাতা নেই'। হবার আর কি বাকি আছে বল? বউরের এত বড় আশ্পর্থা, 


বল কি? চমকে. উঠলেন হরিপদ । ' 
বলব আর কি? নিজেই দেখ না গিয়ে। : 
দেখলেন হরিপদ । তাই বটে। - 
কল্যাণী রাগে ফুলতে লাগলেন। লোকজনের তিড় 
কমতে, বউকে এক! পেয়ে বললেন আচ্ছামত । 
বলি বৌমা, তোমার বাপ ব্যাটার আক্কেলটা কি শুনি? 
শোতন! প্রশ্ন্টার ধরনে একটু অবাকই হ'ল। বলল, 
কেন মা, রঃ হয়েছে বাবার? 
|. তুমি যেন কিছু জান না! কচি নও কিনা 
: একেবারে 1 কল্যামী বিচিত্র ভঙ্গীতে মুখ বিশ্কৃত করে 
" উঠলেন। “থাক, আর তাকামি করতে হবে না তোমার |” 
_. অত্যি পে কিছুই জানে ন! । তাই অকারণ এই ধমকে. 
ধোতন1 আহত হ'ল! বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বললে, আপনি 
কিসের কথা বলছেন, সত্যিই কিছু জানি না আমি । 
ত! কেন জানবে? যেমন বাপ আর তার সিসির মেয়ে! 
ছই-ই চোৱ । 
নূতন বট্ট হিসেবে শোঙনা যতটা সম্ভব সংযত বহি । 
ফি্ত আর বৈ্ধ্য রাধ! সম্ভব হ’ল না। 
৬... আমায় বাবাকে আপনি চোর বলবেন না। 
ঠা ওর রাগে কল্যাণী গর্জনের আরও খোরাক পেলেন। 
চোরকে চোর বলব না? একশ” বার বলব। হাজ্জার বার, 
' বলব। 


Fa 
৭... 


কি চুরি করছে আমার বাব! ? 
শুধু চুরি? জোচ্চোর, বদমায়েস। ঠকিয়েছে আমাদের । 
দেব বলে আদেক জিনিষ দেয় নি লে। 
যে দেয় নি তাকে বলুন নাঁ। তার সঙ্গে বোঝাপড়া ঝরুন। 
আমার বলতে এসেছেন কেন ? 
তাকে ত বলবই। কাছে পাই সেই হারামজাদাকে টু 
একবার। তুমি সেই বাপেরই গুণধর মেরে কিনা, তোমাকেও 
তাই বলতে এলুম | 
| খবরদার বাবাকে গালাগাল দেবেন না বলছি । 
ঠক ইস্‌, বাপের উপর যে দরদ একেবারে উথলে উঠল। 
একশ” বার গালাগাল দেব, হাজার বার দেব। কি করবে? 
1 মারবে নাকি? 
| প্রয়োজন হলে তাই করতে হবে! 
ব্যস্‌। নুতন বষ্টয়ের এই জবাবের সঙ্গে সঙ্গেই কল্যাণী 
. চীৎকারে রাড়ী মাথার করে তুললেন। ওগো শুন একবার 1 
ওরে ও অমর, একবার শুনে যা। 
যাদের ডাকা হ'ল, তার] ত এলই ; ছুটে এল আরও 
অনেকে | কানের বাড়ীতে লোকজনের. ত-অভাব নেই ।” 


পা 


ফেলব। 


বলে দরকার পড়লে আমার গায়ে হাত ওঠাবে। তারপর 
স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, কি মেয়েই পছন্দ করে এনেছ! 
মেয়ে নয় ত, দজ্াল মাগী! রূপ নিয়ে ফি হবে? অমন 
রূপের যুখে ব্যাট! মারি । 

অমর নুণতন বউয়ের দিকে তাকাল। মামীমাকে তুমি 


. এই সব বলেছ? 


হ্যা। 

কেন 

উনি আমার বাবাকে চোর বলেছেন। . | 

বেশ করেছেন, বলেছেন। তাই বলে'তুমি এমন ছোট- 
লোকের মত ঝগড়া করবে নাকি! আর চোর ত ঠ সত্যিই 
সোমার খাবা | 

না। শোভন! বললে । 

চুপ, তর্ক করো না।' অমর গম্ভীর । 

তর্ক করছিনা। আর ঝগড়াও আমি আরস্ত' করি নি LL 
তোমার মা্ীমাই ছোটলোকের মত বগড়! আরভ করেছেন। 

কল্যাণী ফেটে পড়লেন। শুনছিস্‌ ছোটলোকের মেয়ের 
কথা? শোন্‌। জমায় বলে কিনা ছোটলোক। জোচ্চোরের 
ওটি সব । 


আমরা জোচ্চোর হতে পারি, কিন্ত আপনারাও চামার। 

- এর পর অমরের গল! বজ্র মত. গর্ড্দে উঠল, ফের যদি 
ফোন দিন একথা তোমার মুখে শুনি, গল! টিপে মাটিতে পুঁতে ' 
যাও এখান থেকে, শিগ-গীর যাও। যাও। 

এই আদেশ অমান্ত করবার মত দুঃসাহস পেলে না 
শোতন!। ঘরে ঢুকে খিল তুলে দিলে । বিছানায় এসে বসল। 
₹ চোখ ফেটে তার কান্না আসছে। কি করেছে সে? কিছুই 


গম্ভীর ক$ শোতনার। - 


- ,নয়। অপরাধের লেশমাজও নেই তার। অষ্ডায় যদি কিছু ' 


হয়ে থাকে ত সেতার বাবার। এদের কাছ থেকে চোর, 
জুম্বাচোর এই ধরণের অপবাদ বিন! প্রতিবাদে বাবাকেই সহ 
করতে হবে। কিন্ত এই অপরাধ বাব! করেছেন তারই জনে । 
নয়ত বিয়ে তার হ'তই না। তাই ত. শোভন অপবাদের 
সব বোঝ! বাবার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে নিজে বেইমানের মত 
এক পাশে সরে দাড়াতে পারছে ন!। কেমন করে পারবে? 
কোনও মেয়েই কি পারে? 

অপরাধ শোডনার, সে ওই বাপের মেয়ে। আরও 
অপরাধ, সে প্রতিবাদ করেছে। হয়ত প্রতিবাদ করত ন!। 
কিন্ত এদের অভিযোগের ভাষ! শালীনতার সীম! ছাড়িয়ে 
পিরেছিল। প্রতিবাদ না করে ভাই ত পারল না শোভনা। 
ওরা শু দানে না তার ‘জোচ্চোর’ বাপ সর্বস্ব বেচেই সাধ্যমত 
দিয়েছে। প্রতিবাদ সে করেছিল এই তেবে ঘে, স্বামীর কাছে 


১৩৫৯ 





তরসা পাবে, প্রতিবিধানের: আশ্বাস পাবে | তাই ও ভ- সেও 
ওদের সঙ্গে পাল্ল! দিতে এক ধাপ নীচে .নেমেছিল। 


না, তার ভুল। এখানে কেউ নেই তার..পাশে। সে. 
একা) স্বামীও তাকে ভুল বুঝল । বিয়ের শুভ লগ্ন. থেকেই. 
- সার সুরু হ'ল দুঃখের. পৃথিবী ৷ তার াতী জীবনে নীড় - 
" বাধার সুখবর ভেঙে গেল? 
কাজ্লকালে| . চোখের. স্বপ্নস্থরতিত নীল তারা, ফুলের . 
বাসরে কিছুই পেলে না খুঁজে, পেলে শুধু নোনা ডলের বন্ধা । 


ক 


রযানাথ এলেন মেয়েকে নিতে |. .. 
ওকে দেখে কল্যাণী তুবড়ির. মনড.ফেটে পড়লেন, মেয়ে 
. নিতে এসেছ? সাহস ত কম নয় দেখছি । 
. আজ্ঞে। হাত কচলালেন রমানাথ । রিং 
ত্োচ্চোর, বদ্মায়েস, চামার। Ee 
হাসলেন রমানাথ।. যেন কালা হয়ে গেছেন । ও 
আজ্ঞে, ক্ষমা করুন । দোহাই, বিশ্বাস, করুন, এর চেয়ে 
বেশী আর দিতে পারলাম না। 
হরিপদ এবার কথা কইলেন । মহা ধড়িবাজ তুমি, । 
এখন ক্ষমা চেয়ে আর কিহবে? তখন তে বড় ঘাড় 
মেড়েছিলে যা চেয়েছিলাম তাতেই । যাও এখন। 
আন্তে দয়া করুন । ৃ 
দা? এর চেয়ে বেশী আর কেট করতে পারে নাঁ।- 
আমাদের হাতে পড়েছ, . তাই খুব বেঁচে গেলে.।-- অন্ত কারও 
পাল্লায় পড়লে টেরটি পেতে । যাও, মেয়ে পাবে না ।- 
প্র আজ্ঞে... - 
যাও বলছি Lo ২ 
দরজার পাঁশে দাড়িয়ে সব কথা রে গুনতে শোভনার 
দেহের রক্ত টগবগ করে ফুটছিল দুঃসহ, ভ্বালায় । কেন বাবা 
দাড়িয়ে এভাবে অপমানিত হচ্ছেন তখন থেকে? যান না 
চলে। 'নাই-বা গেল শোভন1।: তাকে তো বিসৰ্জ্জন: 
দিয়েছেনই এদের হাতে ক+দিনের জতে কাছে পেয়ে কি 
হবে? তাতে ছঃখই বাড়বে শুধু 1: : 
" ব্রমানীথ মেয়ের কাছে দ্ড়ালেন এখান | 


+ 


~ 


* চললাম মা -  - ll 
. আঁমি বেশ তালই আছি; বাবা। তোমার কোন ভয় 
নেই । শোতন! কান্না চেপে বহুকষ্টে' জানাল। - ৪ 


 আঙীর্বাদ করি তাই থাক যা,-তাই থাক। ও 
কিন্ত রমানাথ চলে যেতেই শোভনা নিজের ঘরে ঢুকে 
ফু পিষে ফু পিয়ে কাদতে লাগল ] 
ছি বউ,। ৭ অন্ত কাঁদে না। শরীর খারাপ হবে, চোখ, 
খারাপ হবে। বখনই উকি মারি, দেখি বউ আমার কাঁদছে। 
. কে! ধো.এড তাল, কথ! জে? কে ওয় সাও 


বাড়ীতে, 1 বিছানা ছেড়ে ধড়ফড় করে উঠে বসল শোভমা।' 
জলতর1! চোখে তাকাল । 

কে ভাই তুমি? 

আমার তুমি চিনবে না বউ। আমি নেত্যর মা। আমি 
বাসন মাক্ছি। | 

ওঃ, তুমি ডাল, খুব তাল । ০022 

.. না বউ, না। ভাল আমি নই। ভাল হলে কি তোমার 
সঙ্গে লুকিয়ে দেখ! করতে হ’ত। আহা, এই ক’দিনেই ol 
আমার সোনার পিতিমের কিছিরি হয়েছে গা! . যেমন- 
চামার মাগী, তেমনি হতভাগা অমুরট।। 

আসন্তে বল নেত্যর মা, আন্তে । ২ 

, কেন? 'নেত্যর-ম! কাউকে ভরায় না) 
হোক । সত্য কথা বলতে ডর কিসের! 
মেরে ফেলবে বউ। | | 

.- শোতন| হাসল। শ্লানহাসি। 

ভয় নেই, এত তাড়াতাড়ি আমি:মরব না। 

সে ভ্োমার পেরমাই মা। তবে-ও মাগীর বড় মোলা। 
, ও সহজে মৱছে না । জলে পুড়ে মরবে । 

ছিঃ, অমন কথা বল ন1। 

সাধে কিবলিমা। তোমার চোখে রাতদিন ডল দেখে 
বুকটা যে ফেটে যার বউ । | 

. হুক ধরিআীর মতই সর্বংসহা হয়ে শোতন! কাটিয়ে চলে- 
শার নুতন জীবন । কথা বলে না, কথা শোনায় না। ভ্ানে 
প্রতিবাদে কোন সুফল হবে না, বরং ছুঃখই টেনে আনবে 
আরও। শুধু গোপনে ফেলে চোখের জল। এই বাড়ীতে 
এত মাহযের মাঝে তার আপন কেউ নেই। কেউ তাকে 
বাসে না ভাল। এই সঙ্গীহীন জীবন হয়ত দুঃসহ হয়ে উঠত, 
নেত্যর মাকে না পেলে । সত্যিই সে তাল। 
ওর সঙ্গে কথা বলে শোভনা-_সুখহুঃখের কথা। 


তালে যেই. | 
- তোমার ওর] 


কেউ আমায় ভালবাসে না, কেট চায় যত! আনার । বল' 
আমার কি দোষ? | 
দোষ তোমার নয় বট, এই হু’ল সংসারের নিয়ম থে 


তাল, যে নির্দোষ তার তাগ্যেই তো জোটে অপবাদ । ৃ 
নেত্যর মার কথাগুলো! তারি ভাল লাগে শোডভনার । _ 
বলে, তবে তুমি কেন-কাছে আমার আস? কেন আমায় ক 
তাঁলবাস ? j ৮ নি - 
আমি তো আর ওদের মত বুকটা পাথর করণে পারি নি। 
এই নির্মম পৃথিবীতে নেত্যর মা-ই শুধু তার আশ্রয় 
ওকে ভালবাসে নেত্যর মা.। 


ক'দিন থেকে শরীরটা খারাপ লাগছে শোতনার | মাথায় 
দায়া ৃষ্ণ--চোচখর দুটি ০0৬ কিছুক্ষণ দাড়িয়ে 


আবাট .. ২ 





থাকলে পারাটা শরীর টলমল করে ওঠে।- প্রথমে তেমন : ' 
নজর দেক় নি শোতন!। অমন একটু-আবটু শরীর খারাপ 


কারই বা নাহয়! ঠিক হয্ে-যাবে। কিন্ত না। 
তারার 'ন্রান হয়ে আসে জ্যোতি। 
পৃথিবীতে । 
তাই শেষে এক দিন অধরের কাছে. এল.। 
ওগো! শুনছ ? | 
কি? অমর আপিসের কাজ ক) 1 
সাড়া দিলে । 

_ এক বার ডাক্তারবাবুকে ডেকে দেবে? 
কেন? ডাক্তার কি হবে? লি ৮ 
অমরের কথার ধরণ দেখে আর জবাব ,দেবার ইচ্ছে 

হচ্ছিল না শোভনার'। তবু বলল, মাথাটা! আমার ক'দিন 
থেকে এত ব্যথ| করছে কি বলব 1 
মাথা থাকলেই ব্যথ! ধরবে। ৭ মাথাব্যথা কি এমন 
রোগ যে তার জন্ভে একেবারে ডাক্তার ডাকতে হবে! পরসা 
আমাদের অত সত্তা নয়। 
জবাব শুনে পশোতনা চলে গেল । আর একট যুতুরওও 
স্বাড়াল না। 
মামীম। থাবার-নিয়ে এলেন। 
বউকে যেন এখানে বলাৰ ? 
হ্যা। এ 
‘কি ফিসফাঁস করছিল রে? 3 - 0 
কিছু নয্ন। বলল, মাথ! ধরেছে, ডাক্তার ডাক । 
“ইস্‌, লবাবনন্দিনী এসেছেন। ডাক্তার ডাক!” মামীমা 
মুখের বিচি তঙ্গী করলেন। “মাথা ধরেছে তো শুয়ে থাক্‌, 
কপালে মালিস কর। মাথা যেন আর ছুনিয়ার কারও কোন 
দিন ধরেনি??. 
দিনের পর ন চোখ হোর দীপ্তি নিভে আন, বুঝতে 


যেন কুয়া নেমেছে 


নতি হয়েই 


MN 


- পারে শোডন|। আর সেই সঙ্গে মাথায় অসহ যন্ত্রণা । আর 
কিন্ত কাউকে সে কিছু বলে না৷ ভাল হওয়া যদি অদৃষ্ঠ 
থাকে আপনিই হবে।. E 

বলে শুধু নেত্যর মাকে । না! বলে পারে না। : 
~~ চিকিংসে করাও । 7৯2 
ডাক্তার ডেকে লাত নেই। টাকাই ন্ট । এমনিই তাল 


হয়ে যাবে । ররর 
- হ্যা, তাল হবে ন! ঘোড়ার ডিম। 
চোখ দুটো যে-খোয়াবে বউ। 
হাসল শোভন! । এ চোখ যাওয়াই তাল। 
শোন কথ! ৷ দাড়াও, এখুনি আমি মাগীর কাছে যাচ্ছি। 
ন! । a 


এমনি করে থাকলে 


মাথায় 
ব্যথা যেন দিন দিন আরও চেপে বসতে লাগল ।- চোখের 


. কারের দরদী ছিল, সেও চলে গেল। 
তাকে তালবাসত বলেই চলে গেল। 


.নাকেন? 
আমি বলেছিলাঘ। 
তা কি জবাব দিলে সে? 
' শোতনা স্লান হাসল শুধু । 
দরজার চৌকাঠে পা আটকে শোভন কেটলিটা ভাঙল । 
কল্যাণী চীৎকার করে উঠলেন, ভাঙ সব, ভাঙ। 'কি আছ্ছুটে. 
উই এসেছে রে বাবা । বলি হ্যা বউমা, কি আকেল 
তোমার শুনি? দেখে চলতে পার না? চোখের নাগা 
খেয়েছ নাকি”? 
শোভন! লক্দান্র মহ কঠে বললে, লো ্ আমার 
অমন চোখের যাওয়াই ভাল 1. 
শেষ পর্য্যস্ত সত্যিই চোখ রা গেল শোতনার। 
‘যাবে না? চিকিৎসে না করলে যাবে না?” নেত্যর ম! 
না বলে পারল না ।' ‘যেমন পিঁশেচের বাড়ীতে এসেছে 1” 
শোভন! চাপা খলায় বললে, চুপ । কেট শুনে ফেলবে । 
কেন, তয়্টী কিসের? সত্যি কথ| বলতে নেত্যর মা 
কাউকে ডরায় না। - 
কিন্ত কথা কানে ঠিকই ন । রবী নত ক্যা 
ছুটে এলেন । 
কি, আমারই.খেয়ে পরে আমারই গায়ে বিষ' ভোলা ! 
বেরো এ বাড়ী থেকে, জাজই বেরো। এখুখুনি । 
ঘাচ্ছি। এই চামারের বাড়ীতে এক মুহুর্ত আর থাকা 


 ঘায়? হন্‌ হন্‌ করে চলে গেল নেত্যর মা। 


চোখ গেছে, আরও কত কি যাবে। এখন হয়েছে কি। 
আমাদের ঠকানো, গুরুজ্জনকে গালমন্দ দেওয়া | পাপের ফল 
ফলরে ন? মাথার উপর কি তগবান নেই ?.:, 

নেত্যর মা চলে গেল। এ বাড়ীতে যাও একজন সত্যি 
তাকে ফেলে গেল না, 
অস্ভায়ের প্রতিবাদ 
করে.গেল। ওর জনে দুঃখ হয় শোভনার। কেন তাকে 
ভাল সে বাসল.? শোতনার, অনেই-ত তার চাকরিটা গেল। 

" ওই বউ মাগীই যত নষ্টের গোড়া ।' ভাই ত ভাবি; রাশু- 
দ্বিন ওদের কি এত ফিসৃফিসানি। কই জাগে ত নেত্যর মা 
এমন ছিল নাঁ] "ওই বউটাই ওর কানে বিষ চুকিয়েছে। 

এমনি নান! ধরণের মন্তব্য কানে আসে শোভনার। সত্যি 
কথাই, নেত্যর মার এই: স্বতাবের ভরতে সে-ই দায়ী । কেন 
সে- পৃথিবীর. হুর্ভাগ্যের বোবা সঙ্গে রঃ এ বাড়ীতে 


পা দিলে? 


অমর রাত ' করে বাড়ী নি দেখে, শোনা তার 
অপেক্ষায় বসে?.।- পায়ের সাড়া পেতে খাবার এগিয়ে দিলে। 
আঃ, তুমি আবার কেন? ওসব আমি নিয়ে নিচ্ছি। 


-€চাখে দেখতে পাও না। আবার কিছু একটা ভাঙবে । 


ত৬্ড৪ 


প্রবাসী 


১৩৫৪ 





না, ভাঙবে না আবার ? আর তাঙলে তোমার আর 
কি, ক্ষতি ত আমাদেরই হবে | সর এখান থেকে, যাও। 
এর পর আর কিছু বলতে পারে না শোতনা { আস্তে চলে 
খায়। 
বেলফুলের গাছটা সাদা ফুলে তরে গেছে। দেখতে না 
পেলেও, আকুল গন্ধে ফুলের অজ্ম্রতা সে বুঝতে পারে। 
চাকর ফুল এনে দেয় সাধি তরে। মাল! গাথে শোতন!। 
মালা হাতে অমরের কাছে যায়। 
শোন. | 
কি আবার? A ¢ 
দেখ কি সুন্দর বেল. ফুলের মালা গেঁথেছি। এস না, 
পরিয়ে দিই। ৮ 
। আঃ, বিরক্ত করে! না এখন । 
ক্ষুণ হয় শোতনা। বলে, পরবে না? ক, 
আচ্ছা দাও। চোখে শু দেখতে পাও না, এদিকে মালা 
গাথবার সখ দেখছি ষোল আনা1। থাক থাক, আমাকেই 
দাও, তোমাকে -আর ওস্তাধি করে পরাতে হবে না । পড়বে 
_ শেষে আমার গায়ে হুমড়ি থেয়ে। ূ্‌ 
. মালাট! হাতে নিয়ে জানল! গলিয়ে ফেলে দেয় অমর । 
সত্যি বল, তাল মানায় নি তোমায় ? 
* চমৎকার মানিয়েছে । অমর ব্যঙ্গ করে বলল। 
তুমি ফেলে দিয়েছ? হঠাৎ বলে উঠল-শোভন]। 
কে বললে? চমকে উঠল অমর । কি করে জানলে? 
চোখে ত দেখতে পাও না। 
কিন্ত নাকে ত গন্ধ পাই । অত গন্ধ বেল ফুলের, কোথার 
গেল? কেন ভূমি ফেলে দিলে? কেন? 
বেশ করেছি। যাও এখন বিরক্ত কর না। 
এই নিঃসঙ্গ, অবজ্ঞা, জীবনের বেদনার যেন এক দিন 
শেধ হ"ল--যেদিন টের পেল শোভন], একজনের আগমনের | 
বিয়ের পর- এই দীর্ঘ দিনগুলোর ভেতর দিয়ে যা! কিছু অবজ্ঞা, 
অত্যাচার ও অনাদর সে পেয়েছে, আজ সে সব মনে হ’ল 
তুচ্ছ। বছ দিনের পর সত্যিকারের স্বতঃস্কর্ত আনন্দ শোভনার 
দেহে জোয়ার বইয়ে দিয়ে গেল । মা হবে সে, মা! । আনন্দেরই 
খবর । এর চেয়ে বড়. আনন্দ তার কাছে আর কিছু 
নেই। সব আঘাত ভুলে গেছে শোতনা। মাতৃত্বের 
অমৃতে অতিযিজ্ঞ দেহের শিরায় শিরায় এক আশ্চর্য 
' পুলকাহুভূতি । জার লে একা নয়। ভার একা থাকার 
দিন শেষ হতে চলেছে। আসছে একছন ভার একান্ত 
আপনার জন। ও শু তাকে ঘ্বপা করতে পারবে না, 


যাও। 


না গো না, কিছু তাঙব না । হাপল সে অমরের কথায়। 


.শোভনার। পাশে হাত দিয়ে-কাকে যেন খুঁজল । 


. খানিক আগেই সেযে ছিল। 


পারবে না অবজ্ঞা করতে। সেই শিশু ভু তারই, ভারই 
রক্তের--তারই একা কামনার । মাকে লে কেমন করে 
দুরে রাখতে পারবে? তাল যে তাকে বাসতেই হবে। ওর 
উপর দাবি আছে শোতনার। মারের দাবি। সবচেয়ে 
বড় দাবি । 

নবাগত একজনের আগমনের পাড়া জ্বাগে বাড়ীতে 
সকলের ব্যবহারে শোতনা আশ্চর্য রকম পরিবর্তন লক্ষ্য 
করে। সে মা হতে চলেছে, তাই কি? 

শোতন! যেন এতক্ষণ সুন্দর এক আলোর ০৪ 
বেড়িয়ে এল । স্বপনের মতই অপন্দপ.। 

‘জানি, এমন বউ যখন ঘরে. এনেছি তখনই কপাল পুড়েছে । 


নাতির মুখ দেখব, সে ভাগ্য কি আর এই অনুক্ষুণে বউ 


থাকতে হবে 1” 
“  ক্কল্যামীর এই কথাগুলে! কানে ঘেতেই ঘুম তেঙে গেল 
কই 
সে? কই? 

দুর্বল দেহে ও আর্ত কে বললে, ধোকা? আমার 
খোকা কই? 

থাক, আর ন্যাকামি করতে হবে.ন1। থাম।. 

সত্যি বল না, কোথায় সে। তোমাদের পায়ে পড়ি। 

. মরি মরি, ঢং দেখে আর বাচি না! সেনেই। 


নেই? কে মিলে? কোথায় গেল? . শোভনার মাতৃহদর-€. 


উদ্ছেল হয়ে উঠে এই নির্দ্মম ঘোষণায়। 

যাবে আবার কোথায়? শোন কথ! | নিজের ছেলেকে 
নিজেই থেয়েছ। তা মনে নেই? ঢং দেখে আর বাঁচি 
না।"-. 


নেমেই? শবে ফোথায় গেল? এই তো সে ছিল। 
| শোতন! স্পর্শ করেছিল সেই 
আলোর শিশুর চোখ, মুখ, নাক । মাথার নরম চুলে সে যে 
বুলিয়েছিল হাত । - কানে বেজেছিল তার প্রথম ভাক। এই 
তো ছিল। একটু আগেই ছিল। কোথায় গেল? 


হ্যা, ঠিক ৷ এরাই লুকিয়ে রেখেছে: এর! শোভনার 
সুখ যে দু'চোখে দেখতে পারে না। এরা খুব হিৎস্টে।.. 
তার শক্ত এ বাড়ীর মানুষের] হ্যা, এরাই লুকিয়ে রেখেছে ।... 
অরাই। 


কিন্ত কোথায় লুকিরে রাখবে? কত দিন,? এক দিন 
শোতনা ওকে খুঁজে বের করবেই। 

সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, রো রাতের অন্ধকারে সকলের 
অগোচরে এ বাড়ীর অন্ধ বউ কি যেন হাতড়ে বেড়ায়। 


৮ 


০ 


শিপ্পবিদ্যালয়ের প্রথম বৎসর 
: জীযোগেশচন্ রাগল 


9. 


“কলা ও শিল্প মহাবিদ্যালয়ের জন্মকথা শীর্ষক রব এ প্রবন্ধে 


শিল্পবিদ্যালয়ের : প্রতিষ্ঠা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি 
উহাতে এই সময়কার পত্র-পত্রিকা হইতে বিদ্যালয়টির 
শিক্ষক, ছাত্রসংখ্যা ও শিক্ষণীয় বিষয়াদি সম্বন্ধেও - কিছু 
তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে। শিল্পবিদ্যালয় ১৮৫৪, ১৬ই 
আগষ্ট* প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পরে ‘দি ফ্রেণ্ড অফ 
" ইণ্ডিয়া’ ১৮৫৪, ২৪শে আগষ্ট সংখ্যায় ইহার উপরে একটি 
'দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধে বিদ্যালয়ের 


" সমর্থন করিতে গিয়া “ফ্রেণ্ড বাঙালীদের দোনশীনতা এবং 


নব নব বিদ্যাজম-ম্পৃহার প্রশংসা করিতেও পশ্চাৎপদ হন 
নাই। বিদ্যালয়ের উন্নতির পক্ষে ছোট ছোট বাধা 
যেমন উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির 


অপ্রতুল প্রভৃতির প্রসন্তঃ উল্লেখ 'করা হইয়াছে। 


সম্পাদকীয়" প্রবন্ধ হইতে আরও জানা যাইতেছে যে, 


~ 


এম. আগিয়ার এক শত কুড়ি টাক! মাসিক বেতনে চিত্র- 


বিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন। মৃং-পুত্তলি-নির্শ্মাণশ্রেণীর 


' অধ্যাপক এম্‌, রিগউড বিনাবেতনেই শিক্ষকতাকা ধ্য 


১৯৩ 


করিতে থাকেন। তবে তাহার একজন দক্ষ বাঙালী 
সহকারী ছিলেন। এই সহকারীটির নাম এখনও পাই 
নাই) “ফেণ্ড বলেন, বিদ্যালয়টতে ব্যবহারিক শিল্পা 
শিক্ষারও আয়োঞ্জন হইয়াছে। ইষ্টক ও মৃৎ্-শিল্পের 
রকমারি দ্রব্য তৈরি পরীক্ষামূলক ভাবে আরম্ভ হইয়াছে । 
উচ্চবর্ণের হিন্দু ছান্রগণও হাতের কাজ করিতে কু বোধ 
করিতেছে না। ধেসব ছাত্র ভর্তি হইয়াছে তাহাদের 
মধ্যে আটাশ জন এংলো-ইণ্ডিয়ান, বাকী সকলই হিন্দু। 
শেষোক্তদের মধ্যে আবার এগার জন ব্রাহ্মণ । আমরা 
পূর্বন প্রবদ্ধেই জানিতে পারিয়াছি যে, চিত্রবিদ্যা শিক্ষার 
শ্রেণীতে পঞ্চাশ জন- এবং মৃং-শিল্পাদি শিক্ষার শ্রেণীতে 
প়্তালিশ জন-ছাত্র ভর্তি কর! হইয়াছিল। স্থানাভাবে 
ইহার অধিক আপাতত ভণ্ভতি করা হইবে না--কতৃপক্ষ 
এক্সপ স্থির করিয়াছিজেন। 

শিল্পবিদ্যালয়ের . কতৃপক্ষ সম্বন্ধেও প্রথমে আমাদের 


একটু স্পষ্ট ধারণা থাকা আবন্তক। শিল্প বিদ্যোৎদাহিনী 


* ১৬ আগ বুধবার ১৮৫৪ ভারিথের ‘বেঙ্গল হুরকরা*র 
সম্পাদকীয় নিবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিয়! দেথাইয়াছি যে, 


এই তারিথেই শিল্পবিভালয় খোল! হুইন্লাছিল। উক্ত নিবে এই 


কথা করটিও' আছে: ঃ 


drawing Class, 2 . 
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১৪ 


সভা শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছিল: 4 


ইহার সভাপতি ছিলেন কর্ণেল এইচ; গুড উইন। 
তিনি সে যুগের একজন. বিখ্যাত সরকারী ইন্জিনীয়ার 
ছিলেন। ইহার সম্পাদক ছিলেন. ছুই জন-”বাংলা- 


সরকারের আগার-সেক্রেটারী হজসন প্রাট ও এশিয়াটিক 


সোসাইটির লাইব্রেরিয়ান, পরবর্তীকালে স্থবিখ্যাত 
প্রত্বুতত্ববিদ ও রাঁজনীতিজ্ঞ রাজেন্দ্রলাল মিত্র। শিল্প 
বিদ্যোৎসাহিনী সভার কাৰ্য্য শিল্পবিদ্যালয় পরিচালনা ও 
উন্নতি-চিন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ' ইহার যে- কয়েকটি 
অধিবেশনের বিবরণ এ পর্য্যন্ত পাইয়াছি তাহাতে ইহাই 
গ্রমাণিত হয়। বাজেন্দ্রলাল মিত্র সভার অন্ততর সম্পাদক - 
হইলেও, প্রথম বৎসরে বিদ্যালয় সম্পর্কে পত্রিকা দিতে যে 
সকল সংবাদ- প্রকাশিত হয় প্রথম বিজ্ঞপ্তি-পন্ ব্যতীত 
সমুদয়ই অবৈতনিক সম্পাদকরূপে প্রাটের একক স্বাক্ষরযুক্ত 
দেখিতেছি। তবে ১৮৫৫ সনের জু্গাই- মাসের শেষে দ্বিতীয় 
বৎসরের জন্য যে অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হগ্র তাহাতে হজসন 
প্রাট ও রাজেন্জলাল মিত্র ছুই জনই পুনরায় অবৈতনিক 
সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। বর্তমান বৎসরে সভার বিভিন্ন 
অধিবেশন সম্পর্কে শিল্পবিদ্যালয়-গ্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে 
ইইবে। শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও শিল্পবিদ্যালয়ের পরম্পর 
সম্ব্ধ কি ছিল, প্রথম হইতেই আমাদের সে সমন্ধে সুস্পষ্ট 
ধারণা থাকা আবস্তক। এজন্য এখানে এইটুকু মাত্র বলিয়া 


বধিলাম। 
২ 


রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও- ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রদত্ত 
চিৎপুরের বাড়ী হইতে শিল্পবিদ্যালয় ১৮৫৪ সনের নবেম্বর 


"মাসের মাঝামাঝি ৬মতিলাল শীলের কলুটোলাস্থ একটি 


দ্বিতল ভবনে উঠিয়া. আসে ।* . এই ভবনটি ছিল তখনকার 
নিউ ফিভার হ্পিটালের ( বর্তমান মেডিক্যাল কলেজ 


- জেনারেল হাসপাতাল ) উত্তর দিকে কলেজ ষ্ররীটের উপরে । 


তখন উক্ত হাসপাতাল ও এই বাড়ীর ভিতরে একটি গলি 
ছিল--এরূপ উল্লেখ পাইতেছি। তখন মতিলাল শীল 
গতায় হইয়াছেন। তাহার পুত্রগণ--হীরালাল শীল ও 
তদীয় ভ্রাতারা এক বৎসরের জন্ত এই বাড়ীটি বিনা ভাড়ায় 


" শিল্পবিধ্যালয়ের জন্য ইহার কর্তৃপক্ষ শিল্প বিদ্যোৎ্পাহিনী 


সভাকে অর্পণ করেন। এই বাড়ীতেই পূর্ববে মতিলাল 


* The family of the late Mutty. Loll Seal, have 


offered the building formerly known as Seal’s College, 
rent free, to the Industrial School of 476) and the 
offer has been greatfully accepted . . ০ [16 Friend of 
India, November 28, 1854: RE টি of News 
— Friday, November ir. 4:১১ 
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শীলের 'শীল্দ কলেজ, প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানে বিদ্যালয়টি 
উঠিয়া আসায় বাঙাঁলী-অবাঙালী উভয় অঞ্চলের ছাত্রদেরই 
. যাতায়াতের সুবিধা হইল। ছাত্রেরাও অধিক সংখ্যায় ভর্তি 
হইতে লাগিল। 
শিল্প বিদ্যোৎনাহিনী সভার অন্যত্র সম্পাদক হজসন 
প্রাট বিদ্যালয়ের আবানস্থল পরিবর্তন ও ছাত্রদের শিক্ষা- 
প্রণালী সম্পর্কে একখানি দীর্ঘ-পত্র ১৮৫৪, ২০শে নবেম্বর 
“বে্ল হরকরা'য় লিখিয়া পাঠান । এখানি পরবর্তী, ২৭শে 
নবেধ্বরের ‘হরকরা’য় প্রকাশিত হয়। তিনি লেখেন, ছাত্রের! 
মডেলিং বা মৃং-পুভলি নির্মাণ এবং শিল্পকাধ্যে প্যারিস- 
প্লাষ্টারের ব্যবহারে বেশ দক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।' ইহার 
দরুন ছাত্রাবস্থায়ই তাহার! কিছু কিছু রোজগার করিতে 
সক্ষম হইবে৷: বাহির হইতে যেসব মাটির বা প্যারিস- 
প্াষ্টারের দ্রব্য অথবা মুর্তি নির্মাণের অর্ডার আদিবে তাহার 
লাভের অংশ অথবা কমিশন আহ্কপাঁতিক ভাবে প্রত্যেক 
ছাত্রের হিসাবে জম! পড়িবে । শিক্ষাকাল উত্তীর্ণ হইবার 
পূর্ব্বে কোন ছাত্র বিদ্যালয় ছাড়িয়া গেলে তাহার প্রাপ্য 
বাজেয়াপ্ত হইবে। আর, প্রশংসাস্থচক- সার্টিফিকেট- 
সহ শিক্ষাকাঁল অন্তে বাহির হইলে প্রত্যেক ছাত্রই তাহার 
মজুত টাকা পাইবার অধিকারী থাকিবে। ইহা দ্বারা 
তাহার পক্ষে নৃতন কাৰ্য্য বা ব্যবসায় আরম্ভ করা কতকটা 
সহঞ্জ হইবে।. পত্রে তিনি আরও বলেন.যে, যে-রেহ 
‘বিদ্যালয়ে আগিয়া ছাত্রদের শিল্পকর্খে উৎসাহদান করিলে 
কতৃপক্ষ সুখী হইবেন। তাহাদের মন্তব্যাদি লিপিবদ্ধ 
করিবার জন্য একখানি ‘পরিদর্শক-বহি’ও রাখা হইয়াছে। 
“ইহার পর উত্ত পত্রে তিনি এমন একটি শুভকর প্রতি- 
ষ্টানের জন্য অর্থদান করিতে সকলকে নি অনুরোধ 
জানাইলেন। 
৩ 
বিদ্যালয়ের ছাত্রের! মৃৎ্-পুত্তলি-আদি নির্মীণে অল্প- 
কালের মধ্যেই কতকট! পারদ -হইল। চিত্রবিদ্যায় 
দক্ষতা লাভ করা সময়সীপেক্ষ। ইহাতে তখনই তাহারা 
তেমন রুতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। তথাপি শিল্প 
বিদ্যোৎনাহিনী সভার পক্ষে সভাপতি গুড উইন বিদ্যালয়ের 
ছাঁত্মদের শিল্পকার্য্যাদি সাধারণের গোঁচরে আনিবার্র জন্য 
একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। 


তিনি ১লা নবেম্বর (১৮৫৪) তারিখযুক্ত একখানি বিজ্ঞপ্তি- - 


পত্র কলিকাঁতার দেশী-বিদেশী শিল্পরপিক ও বিদ্থ- 
" মণ্ডলীর নিকট প্রেরণ : করেন।* পত্রখানির শিরোনাম! 


| ছিল" the, Patrons and Lovers of Art, 


টস "এই বিজ্ঞপ্তি-পত্রধানি :১৮৫৪, ২৭শে নবেশ্বর. তারিখের .. 
‘বেঙ্গল হরকরা”্ বাহির হয়। 


প্রবাদী 





January 1, 2855 
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Industry and Science” তিনি বিজ্ঞপ্তি-পত্রে লেখেন 


যে, ছাত্রের! ইতিমধ্যেই চিত্রবিদ্যা এবং মৃৎ-পুত্তলি নির্শীণে - 


স্বাভাবিক প্রব্ণতা দেখাইয়াছে। লিখোগ্রাফি, কাঠ- 


. খোদাই - এবং কারুকাধ্যখচিত মৃৎপাত্রাদি নির্দাণেও 
"যে তাহার! দ্রুত উন্নতিলাভ করিবে এ বিষয়ে তিনি 


নিঃসন্দেহ । কিন্তু শিল্পকর্টের উন্নতিসাধন করিতে 
হইলে, ছাত্রেবা যাহাতে উৎসাহ পায় সেজন্য সাধারণের . 
নিকট হইতে সহাঙ্ভূতি এবং অর্থলাঁভ একাস্ত আবশুক।-- 
প্রদর্শনীর মারফতই ইহা সম্ভব। তিনি প্রস্তাব করেন, 
পরবর্তী জাঙ্গয়ারী মাসে টাউন হলে একটি চিত্র-প্রদর্শনীর 
অনুষ্ঠান হইবে, ছাত্রদের শিল্পকার্ষেযর সঙ্গে বাহিরের 
শিল্পীদের চিত্রাদি এবং এদেশীয়দের গৃহে সংরক্ষিত শিল্প" 
ব্রব্যাদিও প্রদর্শিত হইবে। এ নকল কারু ও চারু শিল্পের 
নিদর্শন লইয়া ভবিষ্যতে কলিকাতায় যে সাধারণগম্য একটি 
‘পাবলিক আর্ট গ্যালারি’ স্থাপিত হইতে পারিবে তাহারও 
আভাদ. গুডউইন উক্ত পত্রে দ্রিলেন।. সাহায্যকারী 


ব্যতিরেকে আর সকলের নিকট হইতেই প্রবেশ-মূল্য 


গ্রহণের প্রস্তাব হয়! . 
শিল্পগ্রদর্শনীর আয়োজনও চলিতে নাগিল। কণি- 
কাতায় অনুষ্ঠিত এই: প্রথম. সাধারণ শিল্পগ্রদর্শনীকে 
নাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য. শিল্প বিদ্যোংসাহিনী সভা 
সবিশেষ তৎপর হইলেন। ১লা! জায়্য়ারী ১৮৫৫ তারিখের ৫ 
একটি বিজ্ঞাপনে* জানা ধায়, শিল্পপ্রদর্শনী টাউন হলে 
২২শে জাহ্ুয়ারী হইতে ওর! ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত উন্মুক্ত 
থাকিবে। ইহা যে. শিল্পবিদ্যালয়ের সাহায্য ও উষ্ণুতি- 
কল্পে অন্থষ্ঠিত হইতেছিল, একথাও স্পষ্টই উল্লিখিত হয়। 
এ তারিখের মধ্যেই বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে অন্ততঃ 
দেড় হাজার চিত্র সৃংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া! জানা যায়।ণ' 
৪০৬ Reel . 
প্রদর্শনী, যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । প্রদ্শিত 
চিত্রাদি সম্বন্ধে এ সময়ের বিভিন্ন পত্রিকায় সাধারণভাবে 
আলোচনা বাহির হয়। দর্শকগণ কেহ কেহ সংবাদপত্রে 
পত্র লিখিয়া নিজস্ব অভিমতও প্রকাশ করিতে .. 
লাগিলেন। এ সমুদয়েই শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রদের এত-€ 
অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পকর্দে নৈপুণ্য প্রদর্শনের উল্লেখ 
আমরা পাই। ছাত্রদের শিল্পকর্শ্ম এবং বিদ্যালয়ে 


তাহাদের কাঁধ্যপদ্ধতি সাধারণের গোচরীভূত - করিবার 


উদ্দেশ্যে টাউন হলের একটি অংশ নিদ্দিষ্ট ছিল। 
* The 


‘বেঙ্গল 


Bengal Hurkaru and the India Gazette, 


4 


1 ওঁ, সম্পাদকীয় EE k 2277 
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পা শি 


হরকরা ২৪শে জানুয়ারী ১৮৫৫ সংখ্যায় প্রদর্শনী সম্পর্কে 
একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মধ্যে ছাত্রদের শিল্পকর্ম 


সম্বন্ধে লেখেন ঃ 


“At ihe East end of the Hallis a compartment 
appropriated to the Industrial School of Art; which. is 
intended to exhibit the manner in which the pupils of 
the school are employed while under instruction, In 
this’ place they are seen working at the clay models “by 
Which they are instructed,” 


ছাত্রদের চিত্র ও মুৎশিক্পকাধ্যাদি সম্বন্ধে জনৈক দর্শকের 


সমালোচনা উক্ত সংবাদপত্রে পরবর্তী ৩১শে. জানুয়ারী 


(১৮৫৫) তারিখে তাহারই একখানি পত্রমধ্যে প্রকাশিত 
হয়। ছাত্রের শিল্পবিদ্য শিক্ষায় কতখানি অগ্রসর 
হইয়াছে, ইহা হইতে তাহারও কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া 


যাইবে। তিনি লেখেন £ 


“Tg begin with the students of the Industrial Art. 
‘The modellers shew an ability for their work which is 
very encouraging, but the subjects chosen as copies 
are injudicious, to say the least of them, a bust of 
Napoleon or a Wellington requires real talent and the 


‘study. of years to copy well, and is - immeasurably 


beyond their present powers; "he same may be said 
of 2, spirited sketch in clay of a. Boar and Dogs, by & 
French Artist. The models of leaves, and some of 
the smaller animals in relievo, and the studies of 
hands and feet are much better done, and will be 
more useful to the pupils . The drawing it is Un- 
necessary to mention. By the way how is it that 
“the students do not draw from the books 


published by the London school of design, and why is 


he whole Exhibition under the superintendence of a 
French Artist?” 


দর্শক এখানে ছাত্রদের শৎ-শিল্পকার্য্য ও অঙ্কনাদির 
দোষক্রটি দেখাইলেও, কোন কোন বিষয়ে যে তাহারা 
উতৎকর্ষলা'ভ করিয়াছে তাহ! বলিতেও ভুলেন নাই। যাহা 
হউক, প্রদর্শনীতে টিকেট বিক্রয়ে বেশ অর্থাগম হয় এবং 
তাহা যথারীতি শিল্পবিদ্যালয়ের সাহাধ্যার্থ জমা থাকে । 
৫ 


শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমিভি--শিল্প বিদ্যোৎ্সাহিনী 
সভার একটি সাধারণ অধিবেশন কর্ণেল গুভউইনের সভা- 


পতিত্বে অনুষ্ঠিত হইল ১৮৫৫, ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে । 


পূর্বেই কথা ছিল, সভা বিলাত হইতে তক্ষণশিল্পের 


?-কোষ্ঠাদি খোর্দাই) অধ্যাপক আনয়ন করিবেন। লগ্ুনের 


মিঃ ছুইটলি নামক এক তক্ষণশিল্পবিদ্‌ শিক্ষাপদ্ধতি ও 
বেতনা্ি সম্বন্ধে সভাকে পত্র লেখেন। কিন্ত সভা তাঁহার 
প্রস্তাব গ্রহণে এই বলিয়া অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন যে, ইহার 
বর্তমান আর্থিক অবস্থায় সরকারের নিকট হইতে সাহায্য 
না পাওয়া পর্যযস্ত এরূপ প্রস্তাব অনুযায়ী কার্ধ্য করা সম্ভব 
নয়। ভ্যান গেল্ডার শিল্পবিদ্যালয়ে একটি সঙ্গীত . বিভাগ 
খুলিবাঁর. জন্য-গুড উইনকে পত্র লিখিয়াছিলেন। একটি 


Ea) 


শিল্পবিদ্যালয়ের প্রথম বৎসর 





৩৬৩ 
প্রস্তাবে এ বিষয়ের. _বিবেচনাও স্থগিত রাখা হয়। এবার- 
কার কার্য্যবিবরণে জে. আর. বেডফোর্ড--অস্থায়ী সম্পাদক 
বলিয়৷ সহি আছে। মূল সম্পাদক প্রাট এ সময় কলিকাঁতার 
বাহিরে ছিলেন ।* “বেঙ্গল হরকরা? শিকল্পবিদ্যালয়ের. 
যাহাতে দ্রুত উন্নতি হয়, সে বিষয়ে বরাবর লেখনী 
চালনা করিতেছিলেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৮৫৫ সংখ্যায় 
একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে হিরকরা” বলেন যে, অন্ততঃ 
মাদ্রাজের শিল্পবিদ্যালয়ে সেখানকার গবর্ণমেন্ট যেরূপ 
অৰ্থসাহায্য করিতেছেন, বাংলা-নরকারেরও .উচিত “এই 
বিদ্যালয়টিকে অন্ততঃ সেইরূপ সাহায্য করা-বিশেষতঃ 
যখন দেখি এরূপ একটি বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার দ্বার] 
সমাজের অত্যধিক স্থায়ী উপকারের সম্ভাবনা । 

শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার পরবর্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত 
হয় ১২ই মার্চ (১৮৫৫) তারিথে। বাঙালী সভ্যেরা 
সভার কাজে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এদিনকার 
সভায় বাঙালীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন--কিশোরীচাদ 
মিত্র, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রামচন্দ্র মিত্র, হরমোহন 
চট্টোপাধ্যায়, - প্যারীটাদ মিত্র ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। 
সভায় ধাৰ্য্য হইল, মৃং-কার্য্যাদি শিক্ষাদানের অধ্যাপক 
এম্‌. রিগউড প্রত্যহ ছয় ঘণ্টা করিয়া কাজ করিবেন, ইহার 
জন্য তাঁহার মাসিক বেতন হইবে তিন শত টাকা। চিল্প- 
বিদ্যার শিক্ষক 'এম. আগিয়ার ইতিপূর্বে কর্শ্ম পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন, প্রতীতি হইতেছে। কারণ ইহার পরেই 
_দেখিতেছি, রিগউড ছাত্রদের চিত্রবিদ্যা শিখাইরার, ভারও 
গ্রহণ করিয়াছেন। এই সভায় আরও স্থির হইল 'যে, 
প্রত্যেক সভ্যের পক্ষে মাসিক চাদ! তিন টাকা অথবা 
এককালীন আড়াই শত টাকা দ্বেয়। এ অধিবেশনে 
-ডবলিউ. টেলর ও রাধানাথ সিকদার নৃতন সভ্যরূপে গৃহীত 
হইলেন ইউরোপীয় ও দেশীয়দের নিকট সাহায্য প্রার্থনা- 
কল্পে একখানি আবেদন-পত্র রচনার বিষয় স্থির করিয়া সভা 
একটি সাব-কমিটির উপর তাহার ভার দেন। নিম্নলিখিত 
সভ্যগণকে লইয়া এই কমিটি গঠিত হয়? এইচ. গুড় ইন, 
জি. স্তালো, " "প্রতাপচন্ধর সিংহ, হরিমোহন সেন ও হজসন 
প্রাট | ' 


৬-- 


ইহার পরেই মনে হয়, মিঃ ফাউলার নামক একজন 
শিল্পী বিলাত হইতে শিল্পবিদ্যালয়ের তক্ষণশিল্পের অধ্যাপক- 


'পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন: তাঁহার বেতন ইয়'তিন শত 


"* The “Bengal Harker ond: the - Indio Gazette, 
রে 19, 1855, -, ১67 


ত ১৬ 555. পি 
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টাকা। ১৬ই মে, ১৮৫৫ তারিখে লিখিত একখানি পত্র* 
হইতে এ বিষয় আমরা সর্বপ্রথম জানিতে পারি। পত্রলেখক 
এক দ্বিন অকস্মাৎ শিল্পবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া ছাত্রদের 
-শিল্পশিক্ষা সম্পর্কে যাহা যাহা দেখেন ও শুনেন তাহা এই 
পত্রে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায়, 
দ্বিতলে একটি হ্ল-ঘরে প্রায় এক শত ছাত্র তিনটি পৃথক 
শ্রেণীতে বিভক্ত হয় শিল্প-বিদ্যাদি শিক্ষায় রত ছিল। 
তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা রেখাচিত্রাদি অঞ্চন করিতেছিল। 
দ্বিতীয় বিভাগে গাছ, ফুল, ফল ও পাত! আঁকায় ছেলেরা 
নিপ্ত, প্রথম বিভাগে প্রতিযৃত্তি ও পরিপ্রেক্ষিত (perspec- 
৮iv৮e ) আঁকা হইভেছিল। এ সমুদয় এম্‌. রিগউভ শিক্ষা 
দেন। মৃৎ-শিল্প, ছাচে-ঢালাই, ভাস্কর্য, এবং স্থাপত্য 
শিল্পের অঙ্কনাদি তাঁহাকে শিখাইতে হইত। এসব কর্শ্মে 
তাহার একজন মাত্র বাঙালী সহকারী । পত্রলেখক আর 

_ একটি প্রকোষ্ঠে ত্রিশ জন ছাত্রকে তক্ষণশিল্প--কাঠ-খোদাই 
প্রভৃতি কার্যে নিরত দেখিতে পান। অধ্যাপক ফাউলারের 
তত্বাবধানে তাহার! এ ব্যিয়টি শিক্ষা করে। ছাত্র এবং 
অধ্যাপকগণ যেরূপ অভিনিবেশ সহকারে নিজ নিজ কর্ম্ম 
করিতেছিলেন, তাহাতে বিদ্যালয়ের দ্রুত উন্নতি সমন্ধে 
পত্রলেথকের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। ছাত্রের সত্য সত্যই 
যেকোন কোন বিভাগে জ্রুভ উন্নতি করিতেছিল তাহার 
প্রমাণও শীঘ্রই পাওয়া গেল। “সিটিজেন” নামক টনিক 
জুলাই মাসের আরভ্েই লিখিলেন £ 


" "We ‘are happy to ‘state that the school of Indus- 
trial Art is now getting on well. The financial state of 
the Institution has been Somewhat reclaimed. ‘The 
encouragement of Mr. Fowler has done eminent bene- 
Hit to it. Several of his pupils have so improved that 
the woodcuts that will adorn the pages of the work 
of Capt. .D. L. Richardson “On flowers and flower 
gardens” have for the most part been prepared by 
them. From our knowledge of the performance we are 
able to say that they have been neatly executed, and 
reflect much credit both on pupils and instructors.”t 


পত্রিকাখানি এখানে এই মর্শ্মে বলেন যে, ক্যাপ টেন 
ডি, এল, রিচার্ডসনের ‘অন ফ্লাওয়ার্স এণ্ড ফ্লাওয়ার 
গার্ডেন্স’ পুস্তকের কাঠখোদাই চিত্রগুলি অধিকাংশই 
এই বিভাগের ছাত্রগণ ভৈরি-করিয়াছে। ইহাতে অধ্যাপক 
- ফাউদার bol AES oe কৃতিত্ব প্রকাশ 


‘* The Bengal Hurkaru and the. India Gazette, May 
17, 1855. 11171501201 


+ Quoted in The- Bengal 10, and, the Indig 
নেহা July 5, 1855. WEAR ১৬৮০ (ও 
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পাইতেছে। কাঠথোদাই ছবিগুলি খুবই পরিচ্ছয় ও 
সুন্দর করিয়া করা হইয়াছে। 

৭ 
". জুলাই মাসের শেষে শিল্প বিদ্যোৎ্সাহিনী সভার আর 
একটি অধিবেশন: হইল।* এই অধিবেশনে পরবর্তী 
বৎসরে শিল্পবিদ্যালয়ের, শিক্ষাগ্রণালীর কি কি সংস্কার, 


- সাধিত হইবে তাহা স্থির হুয়। এখানে বৎসরে চারিটি 


প্রাথমিক শিক্ষা-ঘ্রেণী ও তিনটি উচ্চ শ্রেণী খুলিভে_ 
সভা মনস্থ করেন। প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে নানারূপ 
অস্কন-পদ্ধতি শিখানো হইবে । এ সকল শ্রেণীতে পার- 
দশিতা! দেখাইবার পর উচ্চতর বিভাগে ছাত্রেরা প্রবেশ 
করিতে পারিবে। তিনটি উচ্চ শ্রেণীতে যথাক্ৰমে শিক্ষা 
দেওয়া. হইবে=১ -মৃৎ-পুত্তলি আদি নিৰ্বাণ ও ছাচে- 
ঢালাই, ২ তক্ষণশিল্প ও লিখোগ্রাফী, এবং ৩ উচ্চতর 
'চিত্রবিদ্যা। প্রথম দুই শ্রেণীতেও চিত্রবিদ্যা শেখানো, 
হইবে। ইহাদের প্রত্যেকটিতে ছাত্র-বেতন মাসে আড়াই 
টাকা, তৃতীয় শ্রেণীতে ছুই টাকা দেয়। ইহ! ছাড়া 
সভা বয়স্কদের চিত্রবিদ্যা শিক্ষার . জন্য একটি বিশেষ শ্রেণী. 
খুলিবারও সিদ্ধান্ত করেন। এরূপ প্রতে)ক ছাত্রের বেতন - 
ধার্য হয় মাসে পাঁচ টাক1। সপ্তাহে একদিন করিয়া! ভাহার! 
শিক্ষালাভ করিবেন। পূর্বোক্ত সাব-কমিটি কর্তৃক 
সাধারণের নিকট সাহায্য চাহিয়া যে আবেদন-পত্র রচিত 
হইয়াছিল তাহাও এখানে গৃহীত হইল। প্রতিষ্ঠাকালীন 
বিজ্ঞপ্রি-পত্রদহ ইহ! সংবাদপত্রে প্রকাশের প্রস্তাবও সভা! 
গ্রহণ করিলেন। নব-রচিত আব্দেন-পত্র হইতে জানা 
যায়, শিল্পবিদ্যালয়ের তখনকার ব্যয় ছিল মাসিক ৭২০২ 
টাকা। ইহ! দফাওয়ারী ভাবে এইরূপ দেখানো হয় 
মৃৎ-শিল্পকাৰ্য্য, ছীচে-ঢালাই ও চিত্রবিদ্যার ' অধ্যাপক 
(বাহির হইতে যেসব অর্ডার আসে তাহার আয়ু ও 


কমিশন বাদে ) মাসিক বেতন--৩০০২ 
তক্ষণশিন্ন ও চিত্রবিদ্যার অধ্যাপক » ৩৯০৯, 
ভৃত্য ও অন্তান্ত ব্যয় প্রতি মাসে --১২০৯ 


মোট ৭২০২ 
| সভ্যদের মাসিক চাদ! ২৫০. টাকা, ছাত্র বেতন ১২০২ 
টাকা, একুনে ৩৭০২ টাকা মাত্র শিল্পবিদ্যালয়ের মাসিক 
আয়। নৃতন শিক্ষাবিষয়ক সরকারী ভেম্পাচে বিদ্যায়- 
সমুহে সরকারী অর্থপাহাধ্য প্রদানের যে নিয়ম হইয়াছিল 
তাহাতে ' বিদ্যালয়ের মাসিক চদার সমপরিমাণ সাহায্য 
সরকারের নিকট হইতে তাহারা পাইতে পারিতেন'। 


ee 


আষাঢ় হস? 
সুতরাং তখনও এক শত টাকার মত সভার আয় বাঁড়ানো 
দরকার ছিল। প্রয়োজনীয় ব্যয় তখন পর্য্যন্ত প্রতি 
মাসে স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে মিটানো হইতেছিল। আবেদন- 
পত্রে সর্বশেষে সাধারণের নিকট এই পরিমাণ অর্থসাহাধ্যের 
জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হয়। - 
এই দিনের অধিবেশনে পরবর্তী বৎসরের জন্য শিল্প 


বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধ্যক্ষ-সমিভিও গঠিত হয়। সভা- 


€. পতি কর্ণেল গুড উইন এবং সম্পাদকদ্ধয় হজসন প্রাট -ও 
-রাজেন্্লাল মিত্র পূর্বববৎই রহিলেন। কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত 


হন ডাঃ এ, সি, ম্যাক্রি। ইহা ছাড়া সদস্তদের মধ্যে. 


ছিলেন একুশ জন ইউরোপীয় ও দশ জন বাঙালী। 
শেষোজদের নাম এই £ ডাঃ স্ূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী, 
রামগোপাল ঘোষ, বিশ্বেশ্বর্‌ দত্ত; রাজা গ্রতাপচন্দ্র সিংহ, 
রামচন্দ্র মিত্র, প্যারীটাদ মিত্র, কিশোরীটাদ মিত্র, হরি- 
মোহন সেন, হরমোহন চট্টোপাধ্যায় ও রাধানাথ সিকদার । 
উক্ত অধিবেশনে আরও সাব্যস্ত হয় যে, পরবর্তী ১লা 
সেপ্টেম্বর শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করা হইবে, 
ত্র সময়ে তাহাদের শিল্পকার্য্যের একটি প্রদর্শনীরও তাহার! 

_ আঁয়োজন করিবেন। সভার পরবর্তী সাধারণ অধিবেশনে 
(২৯ আগষ্ট ১৮৫৫) অধ্যাপক রিগউডের অন্থস্থতানিবন্ধন 

- উহা কিছুকালের জন্য, পিছাইয়া দেয়! হইল।* এদিনকার 
৯ অধিবেশনের আলোচনা হইতে কয়েকটি নৃতন বিষয় জানা 
গেল। লাইসিয়াম হইতে চিত্রবিস্তার পুস্তক ও তদুপযোগী 
দ্রব্যাদি বিদ্যালয়ের জন্য পাওয়া যাঁয়। সম্পাদক প্রাট নিজ 
ব্যয়ে বিছ্ালিয়ের ব্যবহারের জন্য প্যারিস হইতে অনেকগুলি 
রেখাচিত্র এবং প্যারিস-প্রাষ্টার" আনয়ন করিয়াছেন । সর- 
কার হইতে অর্থসাহাষ্য পাওয়া গেলে, তিনি সানন্দে এগুলি 


বিদ্যালয়কে দান করিবেন, বলেন। একটি প্রস্তাবে সর-' 
কারকে এই বলিয়া, অনুরোধ জানানো হয় যে, এখানকার . 


শিল্পী ছাত্রগণকে শিক্ষান্তে যেন সরকারী জেন! ও অন্যান্ত 

_ স্কুলে চিন্রাঙ্কনের.শিক্ষকরূপে গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘকাল পরে, 

সম্প্রতি কিছুকাল হইতে এই ' অনুযায়ী কাৰ্য্য হইতে আরম্ভ 

হইয়াছে । আর একটি প্রস্তাবে সম্পাদক হজসন প্রাটের 

5 কলিকাতায় অন্থপস্থিতিকালে আমেরিকান একেশ্বববাদী 

৪ পাদ্রী সি, এইচ. এ, ভ্যালকে অন্থতর সম্পাদকপদে নিয়োগ 
করা হয়। ct . 


১৮৮ কি. 
- অবশেষে ১৮৫৫ সনের ১০ই অক্টোবর শিল্পবিদ্যালয়ের 
বর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। . এই দিন ছেলেদের শিল্প- 


* এ, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫ 


শিরব্দ্যালয়ের প্রথম বৎসর .. 





৩৬৫ 





ললো তাল লে 


বিদ্য| শিক্ষার উৎকর্ষের নিরিখে যথারীতি পাঁরিভোধিকও ' 
প্রদান কর! হয়। এ উৎসবে সভাপতিত্ব করেন স্থপ্রিম 


কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্তর লরেন্স পীল । সভাপতির 


ভাষণে তিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্রদের শিল্পবিদ্যায় 
উৎকর্ষ দেখিয়া বিশেষ তৃষ্তিলাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে এরূপ 
একটি জনহিতকর গ্রতিষ্ঠান--যেখানে শিক্ষালাভ করিয়া ছাত্র 
গণ স্বাধীনভাবে জীবিকাজ্জনের স্থযোগ পাইতেছে তাহার 
সাহাষ্যার্থে সরকারকে অগ্রপর হুইভেও বিশেষ জোরের 
সহিত দাবি জানান। এই উপলক্ষে ছেলেদের চিন্রার্দির 
একটি প্রদর্শনীও ১০ই ও ১১ই অক্টোবর বেল! ১০টা হইতে 


'৫টা পর্য্যন্ত খোলা হইল । এ সময়কার সংবাদপত্র সম্পাদক- 


গণ শিল্পবিছ্ালয়ের ভাবী সুফল-সম্ভাবনার কথা উল্লেখ 
করিয়া নিজ নিজ পত্রে বিশেষ প্রশংসা ররেন। আমরা 
এখানে ডি. এল, রিচার্ডনন সম্পাদিত ক্যালকাট| লিটাবারি 


" গেজেট’ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম £ 


এ, ৮০ 2002 our own part we were perfebtly ৪9৮০- 


Nished at the progress made by the students in s0 
short a time; and we can hardly speak in terms of 
sufficiently high praise of all concerned in the establish-- 
ment of this well-meant and well-judged attempt to 
Instruct the mind and hand simultaneously of the 
youthful Hindoo, so that he may become at once an 
enlightened and a practically useful member of- 
society. A man ‘so educated, conscious that he has the 
means, will insensibly acquire the habit and the pride 
of self-support and independence. If this Institution 
be continued, as we earnestly hope it may, the most 
generous-spirited amongst the middle ~classes of 
natives will soon. scorn the work ‘of mere copying 
clerks. Because they will learn to trust and respect 
their own powers for something infinitely better.” 
(Quoted in The Bengal Hurkare and the India 
Gazette, October 15, 1855, (Supplement), 


শিল্পবিদ্যালয়ে ছাত্রগণ যেরূপ অল্পকালের মধ্যে শিল্প- 
বিদ্যায় উন্নতিলাভ করিয়াছে, ‘গেজ্জেটে’'র মতে তাহা সত্য 
সত্যই বিস্ময়কর | হিন্দু ছেলেরা নকলনবিশ কেরাণীগিরির 
জন্য ধরুনা না দিয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসা ' করিয়া জীবিকা 
অর্জন করিতে সক্ষম হইবে। তাহারা আত্মশক্তিতে আস্থা 
ফিরিয়া পাইবে, নিশ্চয় । গেজেট” অন্তর সরকারী 
সাহায্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ১১ই অক্টোবর 


, শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্যগণ ছোটলাট হেলিডের 


নিকট উপস্থিত হইয়া বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য সাক্ষাৎ 


ভাবে একখানি আবেদন-পত্র পেশ করিয়াছেন। সরকারী 


সাহাধালাতে আরও কিছু বিলম্ব হয়। যাহা হউক, ছাত্রদের 
পুরক্কার-বিতরণ উৎসব ও শিল্প-প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গে শিল্প- 


বিদ্যালয়ের, গ্রথম বর্ষ উদ্যাপিত হইল. 


আন্তর্জাতিক সন্ধির বাধ্যবাধকতা 
শ্ৰীসুধীন্দ্ৰলাল রায় 


স্বাধীন ভারতে আস্তর্জাতিক রাজনীতির সমস্যা ও প্রকৃতির 
আলোচনা অবান্তর নহে, 
মনে হয়। আজ কোনও রাষ্ট্র অন্ত এক রাষ্ট্রের সহিত 
যে চুক্তি করিল, কিছুদিন পর সে চুক্তি ভঙ্গ করিবার যথেচ্ছ 
অধিকার তাহার আছে কি না; যদি থাকে তবে সে কিরূপ 
ক্ষেত্রে? চুক্তিতন্দ যদি অপর রাষ্ট্রের অসম্মতিক্রমে হয় 
এবং সেই রাষ্ট্র যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে শেষোক্ত রাষ্ট্রের 
প্রতিকার কি? 


আমর! চারিদিকে এমন কতকগুলি দৃষ্টান্ত অধুনা 
দেখিতে পাইতেছি যাহাতে এই বিষয়টির আলোচনা 
সময়োচিত মনে হয়। বিগত বিশ্বযুদ্ধের পরকালে ব্রিটেন 
মিশরের সঙ্গে এক চুক্তি করে যাহার দরুন ইংরেজ প্রতি- 
শ্রুতি দেয় যে যুদ্ধান্তে মিশর ও সুয়েজখাল হইতে সে 
তাহার সৈনিক ও ডেরাডাণ্ড! তুলিয়া লইবে, স্থ্দীন অঞ্চলও 
মিশরের কর্তৃত্বাধীনে ছাড়িয়া দিবার অর্গাকীর করে। 
আজ ইংরেজ এই সব সর্ত পালনে অস্বীকার করিতেছে। 
মাস ছুই পূৰ্ব্বে যখন ইরাণ রাষ্ট্র পারশ্যদেশে প্রায় বার- 
' তেরটি ইংরেজ বাণিজ্য দূতাবাস বা কনস্থলেট বন্ধ করিবার 


আদেশ দেন, তখন ইংরেজ পক্ষ হইতে পৃথিবীকে স্মরণ 


করাইয়া দেওয়া হয় যে ১৮৫৭ সালের সন্ধি অঙ্থুদারে 
ইরাণের এ কাঁধ্য -গহিত।, সে আপত্তি অগ্রাহ 
করিয়াছে। 


কোনও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্দ্ধ 
সেই রাষ্ট্রের আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়। ইহা বিধিবদ্ধ 
অর্থাৎ -ব্যবস্থা-পরিষদে গৃহীত লিপিবদ্ধ আইনও হইতে 
পারে বা চিরাচরিত প্রথা বা ‘কমন ল”ও- হইতে - পারে। 
কোনও ব্যক্তি আইন ভঙ্গ করিলে, অপর ব্যক্তি রাষ্ট্রের 
_ বিচার-বিভাঁগের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিতে পারে 
এবং বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত পালিত হয় কি না ইহা দেখিবার 
ভার থাকে রাষ্ট্রের শাসন-বিভাগের উপর। স্থতরাং 
সমাজজীবনে ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত 
করিবার, বিরোধ মিটাইবার ও অন্যায়কারীকে শাস্তি 
দিবার জন্য রাষ্ট্রশক্তি বর্তমান বহিয়াছে। যেহেতু এই 
রাষ্ট্রশক্তি জনসাধারণের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত, সেই 
কারণে ইহাকে দোষী ব্যক্তি অমান্য করিতে পারে ন1। 

' আন্তর্জাতিক স্মীজে বিভিন্ন রাষ্ট্র একত্র .হুইয়া এমন 
কোনও . শক্তিবেন্দ্র রচনা করে নাই যাহার আস্তঃ- 
বাঁষ্রিক বিবাঁদ-বিসম্বা্দ মিটাইবার ক্ষমতা স্বীকৃত হইয়াছে । 
স্থৃতরাং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন বিধিবদ্ধ আইন 'নাই 
এবং সেই আইন প্রয়োগ করিবার কোন পদ্ধতিও নাই। 


বরং প্রয়োজনীয় বলিয়া" 


যদিও আমরা ইন্টারদ্যাশনান ল ল ৰা আস্তর্জীতিক i 
উল্লেখ সর্বদাই পাই, উহা! একটি ভুয়া পদার্থ। রাজনীতির 
অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণ তত্ব-বিচারে স্থবিধার জন্য “আইন্‌* 
শব্দটি ব্যবহার করিলেও উহার “আইন”র্ূপে কোনও 
বাস্তব অস্তিত্ব নাই। 

বিগত পঞ্চাশ বৎসরে ইউরোপ ও এসিয়! জুড়িয়া 
দুইবার যে মহাঁসমর হুইয়া গেল--তাহার অবসানে দুই _ 
বারই বিজিত রাষ্রগুলি বাষ্ট্রসঙ্ঘ নামে প্রতিষ্ঠান, খাড়া 
করিয়া দুনিয়ার ক্ষুদ্র রাষ্টরগুলিকে নিজেদের জাজের মধ্যে 
গুটাইয়! তুলিয়া প্রভৃত্বের বাঁটোয়ারার চেষ্টা করিয়াছে। 
কিন্ত শক্তিমানদের পরস্পর হিংসা ও নিজের কোলে ঝোল 
টানার প্রচেষ্টায় ধাগ। ধরা পড়িয়া গিয়াছে। রা 

. আইন (রাষ্ট্রের) ব্যকি-অধিকার অক্ষৃপ্র রাখিবার 
উপায়। আন্তর্জাতিক সমাজের কল্পনা সত্য হইলে একক- 
রাষ্ট্রের অধিকার অক্ষু্ বাখিবার জন্য আন্তর্জাতিক আইন 
গ্রয়োজন। এখন তাহা নাই--শীত্র যে হইবে তাহার 
আশাও দেখিতেছি না। কেন না, ডেমোক্রীটিক বাজ্জ- 
চক্রবন্তিত্বের সুত্র এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। 

সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধরূপেই দুইটি রাষ্ট্রের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা 
করে। স্থতরাং এতাবৎকাল (অন্ততঃ গত মহাযুদ্ধের । 
পূর্ব পৰ্য্যন্ত ) বিশেষজ্ঞের সদ্ধি-পত্রকে আন্তর্জাতিক”: 

'আইনের অংশরূপে উল্লেখ করিতেন। অধ্যাপক 
ছাত্রদের এবং রাজনৈতিক -নেতার৷ ভোটদাতাগণকে 
শিখাইয়া আসিয়াছেন যে, সন্ধির সর্ভ শান্তের অনুশাসনের 
মতই অলঙ্ঘনীয়। রাজনীতি ও ধর্মনীতিকে ইহারা 
জড়াইয়া জট পাকাইয়! ফেলিয়াছেন। 

" অনেকেরই মনে থাকিতে পারে যে, ১৯১৪ সালে যখন 
জার্মানী বেলজিয়াম আক্রমণ করিল, তখন ইংলণ্ডের : 
শাসক-সন্প্রদায় তারম্বরে চীৎকার জুড়িয়া দিলেন যে, 
জান্মানী একটা আস্ত পাঁষ্ড-_রাবণ কিংব। মৃহ্যান্থরু। 
সে সদ্ধিপত্র “চোথ! কাগজের” মত ছিড়িয়া ফেলিয়াছে। 
বেলজিয়ামের নিরাপত্বামূলক সদ্ধি-সর্ভ অবহেলা করিয়াছে, 
ইংলগ্ডের জনগণকে এই ধাপ্লাবাঁজি ছারা! উত্তেজিত করিয়া 
ইংরেজ যুবক, বালক, প্রৌঢ়, শিক্ষিত, অশিক্ষিত লক্ষ লক্ষ 
নাগরিককে কচুকাটা হইতে পাঠাইয়াছে। 

অথচ ইংলণ্ড, আমেরিকা বা অন্য যে-কোঁনও স্বাধীন 
দেশে যাহার! রাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণ করিতেন, তাহারা! 
জানিতেন যে, সন্ধির সর্ভ অবশ্যপালনীয় হইতে পারে না। 
সন্ধির সর্ভ আন্তর্জাতিক আইনের অংশরুূপে অলজ্ঘনীয়, 
বলিয়া যত জোরগলায় প্রচারিত হউক না কেন; - অবস্থা- 


আবাঢ 





পেস, 


বিশেষে উহা! পালন করা রাষ্ট্র-স্বার্থের পরিপন্থী হইলে কাঁল- 
বিলম্ব না করিয়া সে সন্ধি বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিতে সে 
রাষ্ট্র বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিত না। অবশ্য এরূপ বাতিল 
করিবার আগে নিজ শক্তিসামর্থ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়। 
কেননা, যদি অপর রাষ্ট্র গায়ের জোরে সন্ধিসর্ত পালন 
করাইতে অগ্রমর্‌ হয় তবে তাকে পরাজিত করিবার ক্ষমতা 
, থাক! প্রয়োজন । মে ক্ষমতার অভাবে অবশ্য কোনও রাষ্ট্র 
> চুক্তিভঙ্গে সাহমী হয় না। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ঘোঁষণ! 
করিয়াছিল--"১৮১৫ গ্রীষ্টাবের সদ্বিগুলি ফরাসী সাধারণ- 
তন্ত্রের দ্বারা স্বীকারধ্য নহে।” ক্রিমিয়া যুদ্ধের অবদানে 
পরাজিত রাশিয়ার উপর বসফোরাস প্রণালী ও বাণ্টিক- 
সাগরের প্রণালীর মধ্য দিয়া জাহাজ চালানে! নিষিদ্ধ করিয়া 
কতকগুলি সর্ভ আরোপিত হয়। ১৮৭১ সালে রাশিয়া এই 
সদ্ধিসর্তগুলি মানিয়া চলিতে অস্বীকার করে। 

এই সব ঘটনার পর আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞগণ রাষ্ট্রনীতির 
এক নৃতন স্থত্র বা ফরমুলা আবিফ্ষার করিলেন। তাহার! 
বলিতে লাগিলেন যে, আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে কোনও 
সন্ধি ততক্ষণই পালনীয় যতক্ষণ যে অবস্থায় ও যে পরিবেশে 
উক্ত সদ্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, সেই অবস্থা ও সেই পরি- 
বেশ বর্তমান থকে--অন্যথায় নহে। ইহার নির্গলিতার্থ 
১. এই যে, সামরিক শক্তির দাড়িপালার হেরফের হইলেই 
' সন্ধিপত্রের অমুশাসন-ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। তখন প্রবলতর 
রাষ্ট্রের চোখে উহা *চোথা কাঁগজ*। বিসমার্কের একট! 
বিখ্যাত উক্তি এই--«ইউরোপের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে 
নির্দিষ্ট পরিস্থিতির স্থায়িত্বের দ্বারা সন্ধির বাধ্যবাধকতারু 
নীতি নিরূপিত হয়।” থিয়োডোর কুজভেপ্ট বলিয়াছেন 
“কোনও সন্ধি বাতিল বলিয়! ঘোষণা করার অধিকার প্রত্যেক 
রাষ্ট্রেরই আছে। ইহা! তাহার স্বাভাবিক ও মৌলিক অধি- 
কার। এরূপ আচরণের সঙ্গতি ও অসঙ্গতি বিচার করিবার 
মালিকও রাষ্ট্র স্বযং--যেমন যুদ্ধ ঘোষণা করার বা অন্য 
কোনও পর্রাষুনৈতিক “ক্ষমতা পরিচালন করিবার অধিকার 
অপর রাষ্ট্রের বিচার বা নির্দেশ-নিরপেক্ষ 1* (প্রিদল লিখিত 
“থিওডোর রুজভেপ্টের জীবনী”, ৩০৯ পৃঃ)। প্যারিস 
শহরে ১৯১৯-২০ সালে যখন শাস্তিবৈঠক চলিতেছিল, 
তখন .মাকিন রাষ্ট্রপতি উভবে! উইলসন ঘরোয়া আলাপে 
একবার বলেন--"আমি যখন কলেঙ্জে আস্তর্জাতিক আইন 
পড়াইতাম তখন ছাত্রগণকে বলিতাম--আমার বিশ্বাস 
প্রত্যেক বাষ্ট্রেরই ধেকোনও সন্ধি নাকচ করিবার অধি- 
কার আছে।” (মিলারের “ডাফটিং অফ দি কতেন্যাণ্ট, 
১ম অঃ, ২৯৩ পৃঃ) 

এখন এ সদ্বম্ধে ইংরেজের আচরণ আলোচনা করা 


আন্তর্জাতিক সন্ধির বাধ্যবাধকতা * 


ডন 





শিপ শর” 





যাক। এক সময়ে ব্রিটেন পৃথিবীর মধ্যে সৰ্বাপেক্ষা 
পরাক্রাস্ত রাষ্ট্র ছিল। কৃটনীতির ক্ষেত্রে ব্রিটেনের ইচ্ছায় 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সন্ধির সর্তগুলি নির্দিষ্ট হইত । 
নিজ স্বার্থ বিচার করিয়াই ব্রিটেন যে সব সর্ভ আন্তর্জাতিক 
সন্ধিপত্রে চাপাইয়া দিত, সেগুলি সম্মন্ধে তাহার নীতি ছিল 
“পরের বেলা আাটিপাটি, নিজের বেলা দাতকপাটি।” পূর্বে 
বেলজ্জিয়মের নিরাপত্তা সমন্ধে যে সন্ধির উল্লেখ করিয়াছি 
তাহা! ১৮৩৯ সালে সম্পাদিত হয়। কোনও প্রবল শব্রু 
বেলজিয়ম অধিকার করিলে শুধু যে ইংলণ্ডের আক্রান্ত হও- 
যার সম্ভাবনা থাকে তেমন নয়, অত্যস্ত সহজ হইয়া পড়ে। 
সুতরাং এরূপ চুক্তি বেলজিয়মের জনগণের মঙ্গল চিন্তা 
করিয়া কেহ করেন নাই, ব্রিটেনের নিজ গরুজেই ইহা 
প্রণীত হয়। কিন্তু গরজ বড় বালাই। ১৮৭০ সনে 
ফ্রান্স ও জাশ্মানীর লড়াইয়ের সময়, ইংলণ্ডের আত্মরক্ষার 
সাময়িক প্রয়োজনে, জান্মানীকে আক্রমণ করার প্রয়োজন 
হইলে বেলজিম়মে সৈন্যসমাবেশ অপরিহীর্ধ্য বলিয়া সামরিক 
কর্তার! মৃত প্রকাশ করেন। তখন ইংলতের প্রধান মন্ত্রী 
ন্যাডষ্টোন কমন্দ সভায় বলেন-্ধাহারা বলেন যে 
সকল ক্ষেত্রে সকল অবস্থাতেই, যতই গুরুতর প্রয়োজন 
হউক ন! কেন, চুক্তির সর্ত অবশ্যপালনীয়, তাহাদের সহিত 
একমত হইতে আমি অক্ষম।* গ্রাডষ্টোনের মতে এরূপ 
মনোভাব কঠিন (রিজিড) ও অবাস্তব (ইমপ্র্যাকটিকেবল)। 
(ভাইকাউণ্ট গ্রের “স্পীচেস অন ফরেন এফেয়ার্ন* 
পুস্তকের ৩০৭ পৃঃ)। প্রথম মহাযুদ্ধের আগের দিন, 
১৯১৪ সালের ওরা আগষ্ট, গ্রাডষ্টোনের এই উক্তিটি গ্রে 
পার্লামেন্টে উল্লেখ করেন। কিন্তু ১৯১৪ সালের অনেক 
পূর্বেও আমর! ব্রিটেনের মনোভাব সম্বন্ধে নজির পাইতেছি। 
১৯০৮ সালে লর্ড হাড়ি ইংলগ্ডের পররাষ্ট্র দপ্তরের স্থায়ী 
উপমন্ত্রী ছিলেন (ইনি পরে ভারতের ঝড়লাঁট হন)। ইনি 
বিশেষ একটি গোপনীয় দলিলে মস্তব্য করেন--"আমাদের 
দায়িত্ব অবশ্য অস্বীকার্ধ্য ( বেলজিয়মের নিরাপত্তাচুক্তি 
সম্পর্কে ).*'কিন্ত বেলজিয়মের নিরাপত্তার বিস্তর ঘটিলে বিদ্র- 
কারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া সে দা্িত্ব ইংলও পালন 
করিবে কিনা তাহা নির্ভর করে সেই সময়ে আমাদের পর- 
বাষ্্রনীতির ধারা ও তাৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির 
উপর। ধরুন, জার্মানীর সহিত যুদ্ধে ফ্রান্স বেলজিয়মের 
নিরাপত্তায় বিশ্ব ঘটাইতেছে, তাহা হইলে ব্রিটেন ও রাশিয়! 
বিদ্রকারী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অঙ্কুলিহেলনও করিবে কিনা 
সন্দেহ । . অথচ আজ যদি জাৰ্শ্মানী অনুরূপ কারণে 
বেলজিয়ম আক্রমণ করে, তাহা হইলে ইংলণ্ড বিপরীত 
গদ্থাই গ্রহণ করিবে” (গুফ ও টেম্পাল সম্পাদিত, 


৩৬৮ 


“বৃটিশ ডকুষেপ্টস অন দি অরিজিন অফ দি ওয়ার পুস্তকের 
৮ম অধ্যায়, ৩৭৭-৮ পৃঃ), 
সঞ্ধির নির্লজ্জ চুক্তিভ্ের আর একটা যুক্তি কূটনৈতিকেরা 
অঙ্গমোদন করেন। “প্রয়োজন” -বা “বৃহত্তর স্বার্থের 
খাতিরে উহ! সমধিত হয়। আইনের ছাত্রদের ইহ! সুবিদিত 
যে, আইন কাহাকেও কোনও অসম্ভব কাৰ্য্যে চুক্তিবদ্ধ 
হইতে সমর্থন করে না।  পর-রাষ্্রনীতির দৃষ্টিতঙ্গীতে, 
যাহা কিছু:আমার রাষ্ট্রের স্বার্থ বিরোধী তাহাই উহার পক্ষে 
অসম্ভব। কোন কোনও পণ্ডিতের মতে রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার 
তাগিদে ভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত চুক্তিভ্ধ করার অধিকার 
আন্তর্জাতিক আইন অন্ুসারেই পিদ্ধ। এরপ ব্যাখ্যা 
অবশ্য যুদ্ধের সময় সব রাষ্ট্রই :সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
১৯১৪. সালে ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ড যখন ইউরোপের 
উপকূল অবরোধ (ব্লকেড) করিয়া জার্মানীতে মালসরবরাহে 
, বাঁধা দিতেছিল তখন নিরপেক্ষ আমেরিকার ম্বাথহানি, 
হওয়ায়, ইংজগ্ডের নিকট সে এক প্রতিবাদ পাঠায়। কিন্তু 
প্রতিবাদ 'করিয়াও একটি গুরুতর আন্তর্জাতিক নীতি. 
'অনস্থীকার্ধ্য বলিয়া উল্লেখ করে। তাহা এই-_"আস্তর্জাতিক 
আইনমতে যুধুধান রাষ্ট্র কর্তৃক নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অবাধ 
. বাণিজা-অধিকারে বাধাদান আইনবিরুদ্ধ বটে ; তবে যদি 
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এরূপ বাধাদান একান্ত 
আবশ্যক হয়, তাহ! গঠিত নহে । তবে প্রয়োজনাতি- 
রিক্ত বাধ! স্য্টি করা সঙ্গত নহে।”» মাঁকিন নোটের এই 
মন্তব্যটুকুর সম্পূর্ণ সুযোগ ব্রিটেন গ্রহণ করিল এবং "দেশের 
নিরাপত্তার” “একাস্ত আবশ্যকতার” অজুহাতে অবরোধ 
তুলিয়া লইতে আপত্তি করিল। যখন "জেমদন রেইড” নামে 
কুখ্যাত ডাকাতি অনুষ্টিত হয় তখন অনেক ইংরেজ ইহাকে 
অন্যায় বলিয়াছিলেন। এই ডাকাতি বুয়র যুদ্ধের সুচনা! 
বলা চলে। তখন ইংলণ্ডের রাজ সভাকবি লর্” টেনিসনের 
একটি কবিত| লগনের “টাইমস্‌” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ঃ 
“লেট ল-ইয়ার্ন ্যাও ষ্টেটসমেন আ্যাভ্‌ল্‌ 
-পদেয়ার পেট্স্‌ ওভার পয়েণ্টস্‌ অফ'ল’ ; 
“ইফ _সাউণ্ড বি আওয়ার মোড আাণ্ড স্তাডল্‌ 
"আও গান-গিয়ার, হু কেয়ার্স ওয়ান ই?” 
অথনৎ-নিছক ভাণ্ডার যুক্তিই পররাষ্ট্রনীতিতে একমাত্র 
যুক্তি, ইহাই ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি ও সংবাদপত্র উভয়েরই 
মৃত। গত মহাযুদ্ধের পুর্বে জাপান খন চীন আক্রমণ 
করে তখন জাপানী রণতরী চীনের উপকূল পাহারা দিত 
ও চীনগামী -বিদেশ' জাহাজ থানাতল্লাসপী করিত। 
ইহাতে আপত্তি উত্থাপিত হইলে জাপানী নৌবিভাগের 
একজন কূটনৈতিক বক্তা বলেন, “এ. ব্যাপারে. আমাদের 
অধিকার আছে কিন! ইহ! বিচার্ধ্য নহে। আমাদের 
প্রয়োজন আছে এবং আমরা তাহা করিতেছি ।” 





" প্রবাসী 





১৩৫৯ 


(“টাইম্‌স্‌” পত্রিকা, ২৬শে মে ১৯৩৯)। এ সম্বন্ধে 
হিটলারের উক্তি-প্জাতি যখন বিনাশ বা অত্যাচারের 
সম্মুখীন, তখন নীতি আইন-সলত কিনা এ প্রশ্ন নিতান্তই . 
গৌণ ।” (মীন কেম্ফ--১০৪ পৃ-)। এ 

দেখা বাইতেছে ষে, যখন কোনও রাষ্ট্র সন্ধির সর্ত 
অগ্রাহ্থ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন যে সব কৈফিয়ত সে দেয় 
তাহা হইতে বুঝা দায় হইয়া পড়ে যে, সে আইন-নিষ্ঠ বা 
ধর্ম-নিষ্ঠ। ঘারা প্রণোদিত হইয়া এরূপ করিতেছে । ১৯৩৫. 
সনে জার্শ্মানী যখন হ্বেঘণই সন্ধির সামরিক সর্তগুলি 
মানিয়া চলিতে অস্বীকার করে তখন সে বলে যে সদ্ধিপত্রের 
অন্যান্য স্বাক্ষরকারিগণ অন্তর-হ্বাসের সর্তগুলি পালন করি- 
তেছে না। পরবর্তী বৎসরে য্খন জান্মানী লোকার্ণো চুক্তি 
বাতিল করে, সে কারণ দেধায় যে, ফরানী-সে।ভিয়েট সন্ধি 
স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকার্ণো সন্ধি ধুলিসাৎ হইয়া 
গিয়াছে। এগুলি আইন-ঘটিত যুক্তি। রাইনন্যাণ্ড অধিকার 
করিয়া হিটলার বলিয়াছিলেন---“সমস্ত বিশ্ব সন্ধির বাক্যার্থ 
লইয়া কচকচি করুক; আমি বাইধর্ম আকড়াইয়া থাকিব ।? 

পরাজিত রাষ্ট্রকে যখন বিজয়ী রাষ্ট্রদমূহ সন্ধির চুক্তিতে 
আবদ্ধ করেন, তখন প্রভূত অন্যায় সঙ্ঘটিত হয়। 
হ্বেদণই সন্ধি ও ব্ৰেষ্-লিটভস্ধ, সন্ধি--এই দুইটাই ছিল 
অত্যাচারমূলক। এগুপি অস্বীকার করিয়া জাম্মানী অধর্শ , 
করে নাই এ মত এখন অনেকেই পোষণ করেন। এর, 
ধরণের সন্ধি যে-কোনও রাষ্ট্রকে মানিতে বাধ্য করাই অধৰ্ম্ম । 

স্থতরাং সামরিক সামর্ধ্যই রাষ্টনৈতিক ক্ষেত্রে সন্ধি- 
ব্যাপারে আসল দিক-দর্শক । প্রবল রাষ্ট্র দুর্ববলের সঙ্গে সন্ধি 
করিয়া! মনে করে অপর পক্ষকে সন্ধির সর্ভপালনে দে বাধ্য 
করিবে, কিন্তু বলসাম্যের পরিবর্তন হওয়ামাত্র এ দুর্বল রাষ্ট্র 
সন্ধি উপেক্ষা করিবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে সব দুর্বল 
রাষ্ট্র প্রবলতর রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি করিয়াছিল তাহারা 
জাৰ্দ্দানী, জাপান ও ইটালী। এই তিন রাষ্টরই পরবর্তী- 
কালে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি হওয়া মাত্র পূর্ব্বের .সব সন্ধি 





.. বাতিল করিয়াছিল। ১৯১৮ সনের পর মাফিন যুক্তরাষ্ট্র 


তাহার অপেক্ষা প্রবলতর কোনও রাষ্ট্রের সঙ্গে সঞ্ধিহুত্রে 
আবদ্ধ হয় নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সৌভিয়েট 
রাশিয়ার সঙ্গে যে চুক্তি সে পৌদা ও ইয়ালটাতে করিয়া- 


ছিল, তাহা এখন নড়বড় করিতেছে । সুতরাং কে প্রবনতর 


তাহার পরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী । / 

যত দিন পাকিস্থান নিশ্চিন্ত যে ভারত-রাষ্ট্র অস্ত্রের যুক্তি 
প্রয়োগ করিবে না, তত দিন সে খোশ-মেজাজে সব চুক্তি 
নস্তাৎ করিতে দ্বিধাবোধ করিবে না। পাঁসপোর্ট-পদ্ধতির 
প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আমরা ধতই চীৎকার করি, সে. তাহ! 
অনাবশ্যক চীৎকার মনে করিয়া নিজের গে! বজায় 
রাখিয়া চলিবে। 


দরবেশ কৰি আলীরাজা, - 


শরীরমেশচন্তর বন্দ্যোপাধ্যায় 


বহু বৎসর পূর্ব্বে পূর্ববদের কোন 'জেলার এক বাঁজ- 
নৈতিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে কোন প্রসিদ্ধ বাঙালী 

মুসলমান বলিয়াছিজেন--“আমি ধর্শ্মে মুনলমান কিন্ত 

জাতিতে বাঙালী ।” বাঙালীত্বে বিশ্বাসের যে পরিচয় 

_ উদ্ধত কথাগুলির মধ্যে পাওয়া যাইতেছে, পাকিস্থানের 

আন্দোলনের বস্তায় তাহা একেবারে বুই়া-মুছিয়া ফেলিবার 
যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল | কিন্ত দুঃখের বিষয় সে চেষ্টা এখন 

প্যয্ত সম্পূৰ্ণ ফলবতী হইতে পারে.নাই। পূর্ববঙ্গ হইতে 

বাংল! ভাষাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য যে অভিযান পাঁকি- 
স্থানের উদ, ভাষাভাষী কর্তাদের দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে 
তাহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিরোধ আন্দোলন প্রমাণ 

করিয়া দিয়াছে যে, পূর্বববন্দের মুসলমান -ভ্রাতানের মন 

হইতে বাঙালীত্বের অনুভূতি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় নাই। 

বাঙালীত্ব অর্থাৎ বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে 


বিশ্বাস ছিল বদ্দদেশের' মুসলমানগণের বৈশিষ্ট্য । এই 


বৈশিষ্টা ব্রিটিশ শাসনের যুগে পাশ্চাত্য ওঁতিহাসিক ও 


পর্য্যবেক্ষকের! বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং 


বাংলা দেশের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কও ভারতেও, অন্যান্য 


প্রদেশ হইতে এ কারণেই অনেকটা পৃথক রকমের ছিল। 


বাঙালী মুসলমান “ভ্রাতাগণের এই বাঙালীত্ব বোধের 


কথা আলোচনা করিতে গিয়া যদি আমরা এ দেশের . 


অতীত ইতিহাসের দিকে তাকাই, তবে দেখিতে পাই যে 


এককালে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভাষা, সাহিত্য: 


ও নংস্কৃতিগত সম্পর্ক অতিশয়, নিবিড় হইয়াছিল। 
আশ্চর্যের বিষয় হইলেও ইহা সত্য যে এই সাংস্কৃতিক 
ঘনিষ্ঠতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া বায় বঙ্গদেশের তুকা-আরব 
'শীয় মুদলমান ধর্মাবিশ্বাসী শাসনকর্তাদের 


বিজেত্স্থলভ গর্বের স্ফীত হওয়! তো দূরের কথা, বাংলার 
মুদলমানসমাজের' জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা যে স্বদেশবাসী 
হিন্দুদিগের সহিত ধর্শব্যতীত অন্য “প্রায় সকল: বিষয়েই 


“একাত্মত! বোধ করিতেন, আচার-ব্যবহার ও চিন্তাধারায় 
হিন্দুত্ব সহগামী ছিলেন, বিখ্যাত লেখকগণের রচনা পড়িয়া 


এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হইয়া পড়ে।' মধ্যযুগের বাঙালী 
মুসলমাননমাজ কেবল যে আচার-ব্যবহারেই হিন্দুঘে'সা 
হইয়াছিল তাহ! নহে, হিন্দুর ধর্মশাপ্ত এবং হিন্দুর 
আধ্যাত্মিক সাধনা-পদ্ধতি ' বাঙালী" মুনলমীনসমাঁজের 


অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির চিস্তাধারাকে যথেষ্ট, পরিমাণে: 
প্রভাবিত করিয়াছিল । ডাঃ এনামুল হক “আবাকান রাঁজ-. 


১ 


সময়ে । 
বিজেত| শাসনকৰ্তাদের সমধর্শ্মাবলম্বী হওয়ার: জন্য, 


সভায় বাংলা সাহিত)* গ্রন্থে এই বিষয়ের ভুরি ভুরি প্ৰমাণ 
উদ্ধত .করিয়াছেন। খরী্ীয় সধদশ শতাব্দীর মুদলমান- 
সমাজের, বর্ণনায় তিনি দেখাইয়াছেন হিন্দুধর্ম ও হিন্দু 


আচার-ব্যবহারের প্রভাব এ সমাজে কত বেশী লক্ষিত - 


হইত। হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুর সাংনাপদ্ধতির প্রভাবের 


একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ‘হইতেছে মুসলমান: 


সমাজে . প্রচলিত পীরপূজার প্রথা । এই পীরপূজা হিন্দু- 
গুরুবাদেরই নামান্তর মাত্র। ডাঃ এনামুল হকের . নিজের 
কথায়-__“বঞ্ছের মুদলমানদের মধ্যে এই সময় পীরপুজার 
বহুল প্রচলন হয়।: এই পীরপূজা ও হিন্দুর গুরুবাদে কোন 
প্রকারের প্রভের' ছিল না। পীরদের হাতে দীক্ষ গ্রহণ 
করাকে মুসলমানগণ ধর্শ্মর. অঙ্গীভূত বিশ্বাসে পরিণত 
করে। গীরগণ “মুখিদ? বা পরমার্থ পথদ্র্টা নামে সর্বত্র 


পূজিত হইতেন। তাহাদের ভক্ত শিশ্তগণ তাহাদিগকে ' 


ভগবানের 'অ।গতিক . প্রতিনিদি ও. ‘মা-রফ.ত’ অথবা! 
তত্বজ্ঞানের ভাণ্ডার” বলিয়া মনে করিতেন। তাহারা. 
বিশ্বাস করিতেন... মুশিদ, বা পীরকে পুজা হৃদয়ের, 
যাবতীয় অজ্ঞানতা-অন্ধকার দূরীভূত হইয়া জ্ঞানচক্ষু 
উন্মীলিত হয়, পরনোকে মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়া এবং শরীর, 
পবিত্ৰীকৃত ও বিশুদ্ধ হয়ঃ 
কায়! সুদ্ধ হয় জ্ঞান মুশিদ .তজিলে। 
লাঠি লৈক্ষ্যে চলে যেন আদিয়ান সকালে ॥. 
মুশিদ প্রপাদে হয় আখির প্রকাশ । 
মিহির .কিরণে যেন উদ্দ্বল আকাশ ।” র 
( জনৈক মধ্যযুগীয় মুল মান কির রচনা ). 
উদ্ধৃত ছত্রগুলিতে হিন্দুশাস্ত্রের ..“অঙজ্ঞানতিমিরান্ধস্ত - 


জ্ঞানাগুন শলাকয়া” প্রভৃতি. গুরুমাহাত্যব্যগ্তক কথাগুলির. 


অবিকল প্রতিধ্বনি শুন! যাইতেছে। 


সেকালের মুদলমান-: 


সমাজে হিন্দুদিগের মতই অন্নপ্রাশন, বিবাহের পূর্বে: 


অধিবাস, মঙ্গলঘট, সাষ্টান্গ প্রণাম, প্রভৃতি -প্রথার প্রচলন 


ছিল, একথা কেহ সহজে বিশ্বাস করিতে চাহিবেন: 
কি? অথচ বর্তমান যুগের একজন সুপণ্ডিত ও বিখ্যাত; 


মুসলমান লেখক- মধ্যযুগীয় মুললমাঁনদদিগের রচিত বহু" ' 


বাংলা পুথি ও মুদ্ৰিত পুস্তক হইতে বিবরণ উদ্ধত করিয়া. 


বিষয়টি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করিয়া দিয্নাছেন। + ' 
এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ আশ্চর্যজনক ব্যাপার 
হইতেছে এই যে, হিন্দুঘেলা আচারশ্ব্যবহাঁর. সেকালে" 


পশ্চিমবঙ্গের মুদলমানদমাজ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গের উদয়ন 


৪ অধকতর প্রচলিত ছিল। ' 


A 


৩৭০ 
ৃ এপল 

হিন্দুশাপ্তে লন্ধঞ্জান এবং হিন্দুর আধ্যাত্মিক ভাবধারার 
অনুরাগী বলিয়া পরিচিত বহু মুদলমান লেখকের নাম 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লিখিত হুইয়াছে। অনেকের 
সম্বন্ধে “মুলমান' বৈষ্ণব কবি”, এই -আখ্য। ব্যবহৃত 
হইয়াছে।" এই শ্রেণীর মুসলমান ভ্রাতাদের মধ্যে "আবার 





কেহ কেহ হিন্দু-শাস্ত্রাদিতে গভীরতর জ্ঞানলাভের জনা 


সমধিক ্রসিদ্ধি লাভ করিমাছেন। ইহাদের দু'এক জনের 
জীবনী ও রচনা সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচন! ন! করিলে 
আমরা! সম্যক্রূপে বুঝিতে পারিব না ঘে জ্ঞানমার্গের পথিক 
এই বাঙালী মুদলমান ভ্রাতার! হিন্দুর আধ্যাত্মিক' ভাব- 
সাগরে কতদুর প্রবেশ করিয়াছিলেন। কবি আলাওয়াল 
প্রভৃতি -এ বিষয়ের তৃষ্ান্তস্থল। কিন্তু এই প্রবন্ধে যে 
দরবেশ কবির কথা আলোচিত হইতেছে, তিনি হিন্দুর 
আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের সহিত অধিকতর, পরিচিত 
_ ছিলেন।। | 

আলীরাজার অপর' নাম কালু ফকির। 
শতাব্দী পূৰ্বে. তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার 
রচিত গ্রন্থাবলী ও সঙ্গীতগুলি হইতে মনে হয় তিনি একজন 
ভক্ত সাধক ছিলেন এবং হিন্দুর সাধনা-পদ্ধতিতে তিনি 
বিশ্বাপী ছিলেন। হিন্দুর শান; বিশেষতঃ যোগশান্ত ও 
অধ্যাত্মুবিদ্া সম্বন্ধে তিনি প্রচুর জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন 
তাহা তাহার রচন! হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। 
আলীরাজার প্রধান গ্রন্থ হইতেছে "জ্ঞানলীগর”। ইহা 
গভীর আধ্যাত্মিক তত্বকথায় পরিপূর্ণ। রচনাপদ্ধতি, 
ভাবধারা সমস্তই হিন্দুর মত। “মোহাম্মদ, '“পয়গাদর", 
“বুঢুল”, “হুর” ' প্রভৃতি কথাগুলি না থাকিলে কেহ মনে 
করিতে পারিবে না যে "গ্রন্থথানির রচয়িতা অ-হিন্দু। 
আনীরাজ! অনুরূপ আরও. কয়েকখানি গ্রন্থ ও কতকগুলি 
সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন সাধারণ পারমাধিক সঙ্গীতের 
সঙ্গে আলীরাজার রচনার মধ্যে কতকগুলি বৈষ্বপদ এবং 
দুইটি শ্তামীমন্লীতও আছে বলিয়া কথিত হয়। 


বহুকাল পুর্বে বন্দীয়-সাহিত্য- পরিয়ৎ- কর্তৃক আলীঁ- 


রাজার প্জ্ঞানসাগর” গ্রন্থখানির যে সংস্করণ ' প্রকাশিত 
হইয়াছিল, মুন্সী, শ্রীআব্ল করিম সাহিত্যবিশারদ, কর্তৃক 


লিখিত উহার ভূমিকায় আলীরাজার “জ্ঞানসাগর” ও - 


অন্যান্য রচনার নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া ষায় 2. 

7. পইহা (জ্ঞানসাগর”) একখানি দরবেদী এহ । ইহার 
প্রারআগ্ডোপাস্ত নিগৃঢ় আধ্যাত্মিক. কথায় পূর্ণ পে আধ্যাতি- 

কণায় আবার:হিন্মু-মুদলমানী ভাবের সংমিশ্রদ দেখ!' যার." 

এই-ভ্রানগাগর/- ব্যতীত আলীরাঞ্জার রচিত- “সিরাত কুলুপ’ 

ও 'ধ্যানমাল।' নামক আরও হুইথানি এম পাওয়া শিহাছে। 


নী 





প্রায় ছুই. 


১৩৫৯ 
কেহ ফেহ 'ঘোগ কালদর নামক যোগশান্্ীয় গ্রন্থকেও 
তাহার লেখনী প্রহ্থত বলিয়া মনে করেন:''এই” সকল তিন্ন 
তাহার রচিত “যট্চক্র ভেদ” এছের কথাও শুন! যার ।” 

আলীরাজার বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে মুন্দী -আব,ল, 
করিম বলেনঃ 
“তাহার পে সমস্ত সতে রাবারফের লীলার বর্ণন!- আছে | 
তাহার সায় একজন ্বর্দবপরায়ন যুললমান এরূপ করিলেন 
ফেন, তাহ! তাঁবিবার বিষয় বটে। কেহ"কেহু বলেন, মুদল- 
মান ফকিরদের মতে মানবদেহই রাধা ও মনই শ্রীকৃষঃ। যদি 
এই অর্থ..এহণ করা হয়, তাহা! হইলে. আলীরাজ! প্রভৃতি 





কবিগণকে “হুগলদাম বৈষ্ণব কবি’ নামে অভিহিত করা সঙ্গত 
হয়না! 


‘দেখা যায় বহু পদেই ভিনি আপনাকে জন্মেজন্মে ভক্ত 
রাধ! হরির চরণে’ বলির পরিচিত করিতে কুঠিত হুন নাই... 
(তাহার রচিত হ্যামাসঙ্গীতে ) দেখ! যায়, তিনি ‘শিশু আলী 
রাজ! তণে স্তাম কালিকা! দাস’ বলির! ভণিতা দিয়া গিয়াছেন। 
এক দিকে তাহার এই হিন্দু দেবদেবীর প্রতি ভক্তি, অন্ত দিকে 
‘জ্ঞানসাগর’ প্রভৃত্তি হইতে তাহার শ্রধর্ম্মা্তরাগের পরিচত্ব_ 
এই পরস্পর বিরোধী ভাব ছুইট মিলির! সমস্তাটিকে . বড়ই 
জটিল করিয়া! তুলিয়াছে ।” 


". মুন্সী আবছুল করিম সাহিত্য বিশারদ- মুমলমানী বাংলা 


সাহিত্য সম্বন্ধে: বিশেষজ্ঞ । আলীরাজার গ্রন্থ ও মণীতা্ি 
হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে আলী: 
রাজা একদিকে হিন্দু দেবদেবীতে ভক্তিমান, অপর দিকে 
তাহার স্বর্মানুরাগও সন্দেহাতীত। এবং এই জন্য আলী 
রাজা যে স্ব-সমপ্রদায়ের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, এমন 
কথাও শুন! যায় নাই। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর 
উদীরচেত| ও সুপণ্ডিত বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে হিন্দ 
ধর্শ, বিশেষতঃ হিন্দুধর্মের মৌলিক আধ্যাত্মিকতত্ব ও ঘোগ- 
শাস্ত্রের চর্চ। যথেষ্ট প্রসারলাভ করিয়াছিল বলিয়া! মনে হয়। 
কারণ আলীরাজ1 ভিন্ন আরও অনেক বাঙালী মুসলমানের 
লিখিত এই সম্বন্ধীয় পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। 
কয়েক বৎসর পূর্বের এই প্রবন্ধ লেখকের সহিত ডাঃ মুহম্মদ 
এনামুল হকের সাক্ষীৎকালে ডাঃ হক বলিয়াছিলেন যে, 


A 


বাঙালী .মুমলমানগণের দ্বার। বাংলা ভাষায় লিখিত, 


যোগশান্্ সম্বন্ধে বছ পুথি তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। 
আদন, প্রাণায়াম প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকখানি হস্তলিখিত 
পুথি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া! একখানি গরথমদ্রণের 
পরিকল্পনাও ডাঃ হক স্থির করিয়াছিলেন। 


যাহা হউক, আঁলীরাজাকে আমরা: সেই হিন্দু ও 
মুমলমান ধর্-সমম্থয়ের যুগের এক জন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি এবং তাহার রচিত “জ্ঞান 


আবাট - কি 4০০ 8 দরবেশ কাব আলারাজা৷ ৃ্‌ ৩৭১ 


পিপিপি 


সাগর” গ্রস্থ এই সমন্বয় রি শ্রেষ্ট নিদর্শন! এই নহে, মুমলমানগণের নবী.প্রতৃতিরাও হার যতে প্রেষ 
রা প্রচেষ্টা যে পক্ষ প্রথম আরম্ভ করে টি লাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন £ .. 


হিন্দু কি মুসলমান, সে প্রশ্ন অবাস্তর।- এই প্রচেষ্টা. দোলেখা হইল.জ বু দেখিযা |. 


সমাজের বেশীর. ভাগ নরনারী দ্বারা আন্তরিকতার সহিত .'- আমীর. হোছন ভক্ত অয়নব পাই! ॥; 
গৃহীত না হওয়ার কথাও আমরা এখানে আলোচনা. . উিয়ায় রাম ছিল অধিক সুন্দর। ॥: 
করিতেছি ন।। মুসলমান পণ্ডিতগণের কেহ কেহ. এই . ভক্ত হৈল সেই রূপে দাউদ পয়গা্বর:0.. 
সমন্বয়ের পথে কতদূর অগ্রসর হুইয়াছিলেন, “জ্ঞানসাগর”  , হালওয়ানী সুত ছিল.মোবারক সুন্দর | ' 
০ গ্রন্থ হইতে রচনা কিছু-বিছু-উদ্ধৃত করিয়া আমরা তাহারুই তক্ত হৈল সেই রূপে বুজালী কালার, 0.. 
"একটি সুষ্পষ্ট ধারণা করিয়! লইতে পারিব। পরম সুন্দরী ছিল কৈবর্ত কুমানী। . .. 
“জ্ঞানসাগর” এ্বের প্রারভেই গুরুবাদের পরিচয় নবী ছোলেয়ান তজ্ত গাই সেই নারী. 
পাওয়া যায়ঃ রূপের ধ্যান ও প্রেমের সাধনায় বছ মহামানব এইলপে 
মবী বোলে শুন আলি অপরূপ প বাণী | - সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ঃ 1 
তুর আগমতরব রস কাহিনী ॥ 7: এই মতে বহুত তপহী ভক্ত হইয়া। 
অপরূপ কথন গুন আলি ভুমি. - যথা রূপ তথা তাবে রহিল মদ্িয় ৷, 
প্রভুর গোপন রত্ব তত্ব সে কাহিনী.॥ . হি . ন্ধপূ ভিনু প্রেম নাহি ভাব বিষ্ু ভক্তি। . 
এই সব বৃথ! নহে জান শু পার। . - ভাব বিষ্ণু লক্ষ্য নাই সিদ্ধি বিনা মুক্তি? 
মোর পাছে পরগান্বর' না জন্মিব আর ৷ . নবী কুলে প্রথমে আদম ভক্ত হইল.। ? 
যোর পরে হুইবেক কবি ধষিগণ। - _-- হাবা দেবী সঙ্গে রসকৃপে ডুবি ছিল! 
প্রভুর গোপন. রত্ধে বান্ধিবেক মন. ॥ ৮০ দেব.রুলে অতি ভক্ত হইল মহেশ্বর ৷ 
শান্তর সব ত্যাগ করি ভাবে ডুব দিয়! t- তত গৌরী দেবী দয থাকিত দির i 
রঃ নি 55 টা টি | " গঙ্গা গৌরী নারী রাখি নি | 
’ গুরুয় পাইবে দেখ! প্রভু মি স্থান লি যোগে সাধি পিদ্ধা হুইল মহেখ্বর ৷ 
1 - আছিল আয়েসা বিবি পরম সুন্দর । 
উদ্ধৃত পংকিগুলিতে দেখা যাইতেছে ষে আলীয়া সেই রূপে মোহাম্মদ ডক্ত পর়্গাঙ্বর ॥. 


“মহন্মদের পরে আর পয়গম্বর নাই” ইস্লামের এই গোড়ার 
কথায় বিশ্বাস করেন, কিন্তু পয়গ্ঘরের পরে “গুরুর. শরণ 
লইতে হইবে” এই মতবাদও মানিতেছেন। 

অতুঃপর সাধনার পথ নির্ণয় হইতেছে । প্রেম সাধনাই 


' কেবল যে. হিন্দুদেবতাঁরা এবং মুদলমাঁনের নবী- 
" পর়গ্বরেরাই প্রেমসাধনকে সিদ্ধির পথ বলিয়া জানিয়াছেন _ 
তাহা নহে।  কীট-পতঙ্গ, এমন কি বত মুক্ত 


প্রধান াধনা £ লাভেরও সেই একই পথ £ 
যথা! রস তথা বশ সমস্ত ভুবন। ৷ i | নর নারী পণ্ড পক্ষী কীট তরুবর | 
সকল. রসের হুল পীরীতি তঙন £ প্রেম সস বিহু কার নাই যুক্তি ব্র্॥- 
টু ৪ ১২, . প্রেম হইতেই পৃথিবীর উৎপত্তি ঃ 
ূ এ বুলিআ! বড় কৈল প্রেম পন্থ সার। .. প্রথমে বহির অঙ্গে বারির পিরীতি । 
$s মোহাম্মদ রূপে ভক্ত জগতে প্রচার ॥ ' হুইল মাটির প্রেম জলের সঙ্গতি ! - 


জন্মে জন্মে ভক্ত হলে! নারায়ণ হরি। 

ক্রিয়া কৈল রাধার সঙ্গে নব রূপ ধরি! 

অন্দোদরী সঙ্গে ডক্ত হইল দশানন। 

জামকীর রূপে ভক্ত রাম নারায়ণ ॥. 

শচী সঙ্গে তক্ত হইল দেবকুল ব্রায়। 

সন্ধ্য। নারীর প্রেমে ভক্ত হুইল ব্রহ্মা] ইত্যাদি 


- এ সব প্রেমে ষদি মন না ডুবিত। 
. স্বর্গ মৰ্ত্য পাতাল আদি-কিছু না অন্মিত | 
গগনের সঙ্গে হইল, স্বর্গের পিরীতি । . 
বর্গ সঙ্গে মর্ঘ্যের পিরীতি আছে-অতি 1 
. জিভুবনে প্রভু প্রেম আছএ অ্ড়িস্ক । 
নরক পাঙাল সঙ্গে জাছএ পিরীত ॥ ইত্যাদি। 
কেবল হিন্মু দেবগণের প্রেমসাধনাই কবির আদর্শ স্থৃতরাং আলীরাজার “প্রেম” সাধারণ লোকে উহাকে 


৩৭২ 
লিলা, 


যে অর্থে বুঝে তাহা নহে। ই প্রেম বিশ্বপ্রেম, এখরিক 
প্রেম; জাতি, বর্ণ ব! সম্প্রদায়ের পরিধি দ্বার! ইহা সীমাবদ্ধ - 








নহে। অতএব গোঁড়া .মুসলমানগণের প্রচলিত মতের 


সঙ্গে আলীরাজীর এইখানে যে প্রকাণ্ড. প্রভেদ তাহা ত 
_ দেখাই . যাইতেছে । প্রেমের এই 'উদার আধ্যাত্মিক 
' অর্থ কোন কোন হিন্দু (বৈষ্ণব) সম্প্রদায়ের মতবাদেরই 
যে প্রতিধ্বনি, ইহাতে সন্দেহ: নাই। 
হিন্দুদের যোগ-সাধনা পদ্ধতিও আয়ত্ত করিয়াছিলেন, “জ্ঞান- 
. সাগর” গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়ঃ. 
- শুন সাহা আলি তুমি জ্ঞান-পঞ্চানন। 
'কহিন্ন যোগের কথ| এনাল বরণ | 

যোগিগণকে আহার, নিদ্রা প্রভৃতি বিষয়ে সংযত 

হইতে হইবে এবং ক্রোধাদি রিপুর্মন করিতে হইবে ঃ 
অতি নিদ্রা ভোজন করিতে না জুয়াএ। 
বহু শির! মহাকাল কছে জান রায় LN 


মস্ত মাংস যোগী কুলে মা করে ভক্ষণ I 
দোষ নাহি অল্প অল্প করিলে তোজন ॥ 
ক্রোধ হস্তে সিদ্ধি পদ্থ সমূলে বিনাশে। 
তে কারণে সকল কফির, ক্রোধ গরালে ॥ 
হিংসা ক্রোষ শেজিলে নিল হ্ঞ হদ। 
| চিত গুদ্ধ হৈলে পুরে সকল বাছিত ॥ 
" সর্বোপরি গুরুর আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিবে নাঃ 
| পালিবে মন্তকে করি গুরুর আদেশ। 
লংঘিলে অথও পাপ জন্মিবে বিশেষ ॥ 
হিন্দুধর্শের মধ্যে সংদার-টবরাগ্যের একটা নির্দিষ্ট স্থান 
আছে, কিন্তু মুসলমান ধর্মে সেরূপ কিছু আছে .বজিয়া" 
শুনা যায় না। বরং বিবাহাদি করিয়া সংসারী না হওয়াই 
মুসলমান ধর্শীসুসারে অবাঞ্চিত কার্য বলিয়া মনে হয়। 
কিন্ত যে সবল মুদলমান স্থফী ও দরবেশ শ্রেণীর মতবাদ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তীহাদের মধ্যে সংসার-বৈরাগ্য সিদ্ধি- 
লাভের একটি বিশিষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচিত হুইত্‌। 
*জানদাগর» গ্রন্থে, আলীরাজা. সংসারত্যাগী “সন্্যানী”- 
(ফকির) দিগের আদর্শকে অনুকরণীয় বলিয়া শা 
করিয়াছেন £ 


' বায পাট তেছি কথ কথ টা ৷ 
হে কীয় ইচ্ছিল ফকিরী হালগি ॥ 
রাজ্য পাট ধন জন সকল আনিত। ২. 
মাতা পিতা ইষ্ট মিত্ৰ কেহ নহে হিত ॥ 
স্ত্রী পুঁজ সমস্ত সংসার নরকুল। 
কেহ মিত্র নাহি এক প্রভু সমতুল ! 


পক পা শিপ সর পা পা পা 


আলীবাজা যে - 


১৫৫৯, 
" সংসার অপার জথ নৃপতি ডানিল। 
এফ চিতে ঘড় ভাবে ফকিরী ইচ্ছিল ॥ 
সার অসার জানিয়া অনেক মহীপুরুব ধর্মের, পথে 
অগ্রসর হইয়াছেন : 
আম] সবে তানিল সংসার নহে পার । 
- - অন্ন দিনে বল গর্ব হুয় ছারখার ॥ 
সংসার অসার সার নিশ্চয় জানিল। 
সকলে রঢুলী হাল কবুল করিল ॥- 
তেজিল ধনের আশ] আলী ফতেম!এ | ' 
ভেঘ্ধিল ধনের আশ! আহুবা সবার ॥ ইভ্যাদি। 


অবশ্ত, কবির এই আধ্যাত্মিক কাহিনী এতিহাসিক 





সত্য কিনা, নে বিষয়ে যথেষ্ট ' সন্দেহের অবকাশ আছে। 


তবে তিনি নিজে “সংসার অনার” মতবার্দে কতখানি 
বিশ্বাস করিতেন, তাহা উদ্ধত কথাগুলি দার! প্রমাণিত 
হইতেছে। এই মতবাদ হিন্দুদের নিকট হইতেই 
গৃহীত। 
শান্ত পাঠ করিয়া হাজিৰ জ্ঞান সঞ্চয় হওয়ার পরেই 
ঈশ্বরকে চেনা যার। তখন সাধক জানিতে পারে? 
লা এদাহা ইল্লল্লাহ তিন লোক সার । 
তিন লোকে বেয়াপিত সেই করবার ৷ 
ঈশ্বরের এক কায়া এ ভিন তুবন। 
সর্বশান্্র ফোরানে কহিছে নিরঞ্জন ৷ 
কলেমার অর্থ বুদ্ধি চাও বীরগণ। 
ঈশ্বরের অষ্ট অঙ্গ এ ভিন তুবন ॥ 


এই জ্ঞানলাভ হইলেই হে লোকে প্রকৃত. “ফকির” হইতে 


. 


পাবে হ. 


ঈশ্বরের লীলা আর বর জেবা চিনে । 
' চলিতে রছুলী হালে পারে সেই জনে ॥ = 
করে চিনিল ভিন লোক আর করবার। . 
সে সবে ফকির়ী পন্থ পারে, চলিবার 8 ইত্যাদি। 
বলা বাহুল্য, :পংক্তিগুলি পড়িতে পড়িতে বাঙালী 
পাঠকের মনে হইবে যে “রছুল”,“ফকির” প্রভৃতি কথাগুলি 


' সত্বেও হিন্দুধর্শেরই. কোন আলোচনা পড়িতেছেন। 


কৌতুহলী পাঠককে “জ্ঞানসাগর” গ্রন্থ হইতে আর এক 
বিষয় উপহার না দিয়া পারিতেছি না। আলীরাজা 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই হউক অথবা! কোন কারণণ- 
বশতঃ “চাকুরীর” প্রতি বীতরাগ ছিলেন। বিশেষতঃ 
পণ্ডিতেরা যেন কখনও চাকুরী না করেন, এই উপদেশ 
তিনি দিয়াছেন? - 

| কায় মনে প্রভু সেব! করিবে পণ্ডিতে ৷ 

নরের চাকরী যুক্ত না হয় করিতে ॥ 


যুগ চলিয়া গিয়াছে! 


অভাব । 


" প্ৰধানতঃ দর্শশশান্ত্ নীরস। 


আষাঢ় 


নরের চাকরী যদি করে হীরগণ। 
সে সব আলিম শুদ্ধ নহে কদাচন ॥ 
মহয্যের সেবা করে যে সব পণ্ডিত । 
শান্র পড়ি হইল কবি পশুর চরিত ॥ 
আলীবাজ্জার মত উদারমনা মুললমান্‌ বি্বানগণের 
ধর্ম্ম-সমন্বয়, নিজের ধর্শে বিশ্বাস 
বাখিয়াও পরধন্খে শ্রদ্ধা, অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন 
এবং উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ-_-এ সমস্ত মনোবৃতি বঙ্গের 


মুসলমান সমাজ হইতে নিশ্চিহ্ন করিবার যে ব্যাপক' 


প্রচেষ্টা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায়রূপে স্বার্থ 
সংশ্বিষ্টদের দার! অবলস্বিত হইতেছে তাহা পুরাপুরি 


“পাশ্চান্ত; দননের হ।তহাল - 





সত $ন্ 


'সাফল্যমণ্ডিত ‘হইবে কিনা, উপযুক্ত সময়েই বুঝা 
যাইবে। আলীরাজা ও তাহার মত অনেক বাঙালী 
মুসলমান: লেখকের, জন্মস্থান ছিল সেই পূর্বববঙ্ছে 
যেখানে তাহাদের প্রিয় " মাতৃভাষার মর্ধ্যাদ্া- 
হানি করিবার অপপ্রয়াস চলিতেছে। মাতৃভাষার 
মধ্যাদা এমন. কি অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে দেখিয়া উহার 
রক্ষার চেষ্টায় পূর্ববঙ্গের যে তরুণ ও প্রবীণ মুসলমান 
ভ্রাতাঁরা বীরের. মত মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিয়া লইতে 
অগ্রসর হইয়াছেন, আলীরাজ! প্রভৃতির লোকাস্তরিত 
স্বর্গীয় আত্মা নিশ্চয়ই সেই বাঙালী মুসলমানদের 
মস্তকে আশীর্বাদ বর্ষণ করিতেছেন। 





~ 





“পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস” 


প্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাংল! সাহিত্য এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলির অভতম বলে 
পরিগণিত হবার মর্ধ্যাদা লাভ করেছে। 
রসমাহিত্য সেই দিকে বিশেষ রকম পরিপুষ্ট হয়ে থাকলেও. 
বাংলা সাহিত্যে দার্শনিক. বা বৈজ্ঞানিক রচনার অত্যন্ত 
কিন্ত এমন হলে ত সাহিত্য সর্বাদসুন্দর হয় মা, 
এবং বিধসাহিত্যের দরবারে তার মর্ধ্যাদারও হানি ঘটে। 
বাংল! সাহিত্যের এই ত্রুটি দূর করা বিশেষ প্রয়োজন এবং 


সেই কারণেই বাঙালী দার্শনিক বা বাঙালী বৈজ্ঞানিকের' 


কর্তব্য বাংলা ভাষায় তাদের সাধনার ফল লিপিবদ্ধ করা। 
শ্রীতারযাচন্্র রায় লিখিভ পাশ্চাত্য দর্শনের. ইতিহাস 

(প্রথম খণ্ড )* পড়ে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, 

তিনি এই কর্তব্য সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করেছেন। ভার এই 


গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের একটি মৌলিক গবেষণামূলক গ্রন্থ বলে - 
"পরিগণিত হবার যোগ্য। 


এই বিরাট ও জটিল এস্থ প্রণয়নে 
তিনি যে কষ্ট স্বীকার করেছেন তা সার্থক হয়েছে। 

দর্শনের বিষয়বন্ত অত্যন্ত জটিল। বস্তর ভ্রটিলতা বশত:ই 
তা কোন্‌ ব্যবহারিক কাজে 
লাগে না) তাই সাধারণ মাহুয তার প্রতি আক্বষ্ঠ হয় না। 


১ অথচ সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে এবং ছুঃখকষ্টবিমিশ্র জীবনে 


* প্রয়োজনীয়ত! নাই তাঁও নয় | 
" ও চিত্তাকর্ষক করে উপস্থাপিত কর! যায় ততই ভাল । 


মানুষের মনের একট! নির্ভরযোগ্য অবলম্বন হিসাবে তার যে 
সেই কারণে তাকে ঘত সরল 





* পাঁশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড । শ্রীতারকটন্্র রায় - 


প্রণীত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এণ্ড সন্দ এর নিকট. প্রাপ্তব্য £ . মুল্য ৮২ 


কিন্ত যাকে বলে: 


সমালোচ্য এন্বে. এই উদ্দেশ্টিকে সফল করবার বিশেষ চেষ্টা 
ফর! হয়েছে। বিশেষ বিশেষ দার্শনিকের দর্শমবিষয়ক মত- 
গুলি তাদের এঁতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের সহিত 


সংযুক্ত করে উপস্থাপিত করা হয়েছে। যে তাবধারার সহিত. 
- ত! সংযুক্তৃতার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিশেষ বিশেষ মতটি 
"সন্নিবেশিত হয়েছে। ট্টদাহরণ-খ্বরূপ সক্রেটিসের কথ! যর! 


যাক। সক্রেটিসের মত বিশ্লিষ্ট আকারে উপস্থাপিত হয় নি। 
তিনি কোন্‌ দেশের লোক, সেই দেশের সামাজিক অবস্থা তখন 
কিরূপ ছিল, তার পূর্ব দার্শনিক মতবাদের কি বৈশিষ্ট্য 
ছিল, তার সহিত সক্রেটিসের প্রচারিত বাণী কি তাবে সংযুক্ত 
হয়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে, এই সকল আহুযঙ্গিক বিষয়- 


ছোট ভ্রিমিতরাতগর অব্যর্থ ভবধ 
“ভেরোনা হেলমিন্থিয়া” - 


শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা! ৬* জন শিশু নানা জাতীয় 
ক্রিমি রোগে, বিশেষতঃ-ক্ষুত্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্র- 
স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয় “তেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অস্থ্বিধা দুর করিয়াছে । - 
' ষুজ্য-_৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ-_২।“.আনা। 
ওরিচয়ঞ্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্ক লিঃ 


১১ বি, গোবিন্দ আড্ডী রোড, রিতা 
ফোন_দািখ ৮৮১ 
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লালা পপি শপাাপপ পাপা, 





গুলিও বণিত হয়েছে। এইরূপে বিন অঙ্গীভূত করে 
তার মতটি স্থাপিত হওয়ায় তা এক দিকে যেমন চিত্তাকর্ষক 
অপর দিকে তেমনি সহজবোধ্যও হয়েছে । সক্রেটিসের-আীবনের 
উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলিও সেই সঙ্গে সন্নিবেশিত করায় ভা 
সরসও হয়েছে । এই ঘটনাগুলির মাধ্যমে সক্রেটিস নামক 
ব্যক্তিটির সহিতও আমর! পরিচিত হই। -ফলে শুধু ভার 
" বাধীকে জানি না, ব্যক্তি হিসাবে ভার ম্পর্শও পাই। 

এই ঘটিল বিষয় আলোচনা করতে লেখক যে রচনাডঙ্গি 
অবলম্বন করেছেন, তা সরল ও সহদ্রবোধ্য। ভাতে 
বাগাড়স্বর নাই, কঠিন বিষয়কে সরল ভাষায় প্রকাশ করবার 
অন্চ সাধ্যমত চেষ্টা হয়েছে। ফলে আলোচনাগুলি বেশ স্বচ্ছ 
ও প্রাঞ্জল হয়েছে। দার্শনিক মতগুলির সমালোচনা রা 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি এবিষয়ে লিখিত প্রধান প্রধান 
দর্শনের ইতিহাসের গ্রস্থগুলি হতে নানা - মন্তব্য উদ্ধৃত 
ফরেছেন। এই সম্পর্কে আমরা তার অগাধ পাঙিত্যের 
পরিচয় পাই। কোথাও কোথাও এই সম্পর্কে নিজ মডও 
তিমি লিপিবদ্ধ করেছেন। ছু’ একটি উদ্া্রণ দেওয়া যেতে 
পারে। . 

পোইথাগোরাসের দর্শনে সংখ্যাই বিশ্বের মূল তত্ব।' তার 
ব্যাধ্য! বাটৰ রাসেল কি দিয়েছেন ত! বর্ণনা করে, তিনি 


পদার্থবিজ্ঞানের আধুনিকতম তত্বের উল্লেখ করেছেন।.. 


১, তা ছড়ত্রপংকে ব্যাখ্যা করেছে কতকগুলি গাণিতিক 
.স্বতের সাহায্যে তার উপাদান দর্বআই সংখ্যা। এই 
সম্পর্কে, তিনি বলেছেন, “জগৎ বিশ্বকর্্ার মানসস্থণরি ; 
সে স্থষ্টি সংখ্যার নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । গুহাতত্ববিদ পাইথা- 
গোরাসের. মনে জগং-রহুস্ত এইভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল 
কিনা কে ডানে ।” 
এই সম্পর্কে গ্রীক দর্শনের উপর রী নি 
প্রভাবের আলোচনায় তার মন্তব্য উল্লেখযোগ্য'। 'জম্মান্তর- 
বাদ, জ্ঞান ও অপন্তার সাহায্যে যুক্তিলাজ, সমাধি অবস্থায় 
জীবাত্মার সহিত পরমা ত্র সংযোগ প্রভৃতি কয়েকটি প্রকটরূপে 
ভারতীয় ভত্বের সহিত তুলনীয় । এই. সকল সম্পর্কিত দার্শনিক 
মতের উল্লেখ তিনি অত্যন্ত সঙ্গত ভাবে করেছেন। - এ 
ছাড়! তিনি প্লেটোর ‘সামান্য প্রত্যন্জ (07715913919 )-এর 
, সহিত .বৃহদারণ্যক উপনিষদে উল্লিখিত যাল্দবক্ষ্যের মতের 
সাদৃগ্ত লক্ষ্য করেছেন। 
এখানে যাজ্ঞবক্ক্যের প্রতিপা্চ বিষয় হ'ল-_আত্মার জ্ঞান 
হলে সবই জ্ঞাত হওয়া ঘার। ‘আত্মনো বা অরে দর্শনেন 
শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ববং বিদ্দিতয্প | . ( বৃহদারণ্যক 
২1৪৫) এই মন্তব্য প্রতিপাদনের জন্য তিনি নান! উপমার 
দ্বার! প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, বিশ্বের কোন অংশ 
সম্পর্কে বিশেষের জ্ঞান তার খুলকে জান! হলে আয়ত হয়ে 


পরবাস 


লাপাতোপাশালালালালালা লালা লোপা লা 


‘যে জ্ঞান হয়, তার -সঙ্গে তিনি প্লেটোর 


+ হতে পারে। 


১৩৫৯ 





যায়। যেষন ছুশ্থৃভির শব্দগুলি সন্বন্বে-জ্ঞান তাঁর উৎপাদক 
হুম্দুভির সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করলে লাভ কর! যায়, ষেমন 
সকল আস্রাণের বস্তুর জ্ঞাম তার উৎপদ্ধিস্থল ভ্রাণেন্দিয়ের 
বিষয় জ্ঞান হলে আয হয়। এইরূপে স্থিতিশীল এক 
মৌলিক সম্বার সাহায্যে পরিবর্তনশীল বহু : বিশেষের 
সামান্য 
প্রত্যয়ের ও বিশেষের. ভিত্তিতে যে প্বৈতবাদ স্থাপিত 
করেছেন, তার তুলনা করেছেন। মতটি ভার নিজস্ব বলেই 
মমে হয়। এখানে-বিভর্কের অবকাশ থাকলেও আলোচনাটি 
প্রণিধানযোগ্য। 

এই সম্পর্কে খগবেদের, নী “বরণের” বর্ণনা 
উল্লেখযোগ্য । তাকে ‘বৃ্তত্রত’ বলা হয়েছে এবং ‘খত’ বা 


যে শাশ্বত নীতি দৃষ্ঠমান” জ্রগংকে পরিচালিত করে তার ' 


সংরক্গণ-কার্ধ্য তাঁর কর্তব্য বলে নির্ধারিভ হয়েছে। তাই 
তিনি ‘খতস্ত গোপ? । ( ধগ্বেদ ॥১1২৪1৮॥ ) প্লেটোর দর্শনে 
যে দৃশ্ঠমান পরিবর্তন্ীল ইন্দ্িরগ্রাহা অপৎ হতে স্বতন্ত্র 
“সার্বিক প্রত্যয়-এর জগৎ “শ্রেঘ্ দ্বার! অধিষ্ঠিত বলে পরি- 
কল্পনা. কর হয়েছে তার সঙ্গে এই 'খতে’র যেন মিল 
পাওয়া যায়। ৱরাধাক্ষফন্‌ এই মত সমর্থন করেন.। 
এই সম্পর্কে তার ভারতীর বর্পন : গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের 
৭৯ পৃষ্ঠা দ্ৰষ্টব্য । 

পাচ্চাত্য তাষাগুলিতে পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনার 
উপযোগী দার্শনিক পরিভাষার অভাব নাই। আমাদের 
দেশের ভাষায় ভারতীয় দর্শনের ব্যাখ্যার টপযুক্ত পরিভাষা 
পাওয়া ছুক্ষর -শয়। J 
ফিনল্ত পাশ্চাত্য দর্শনের বিকাশের ধারা এবং 
আলোচনা-পদ্ধতি এমন পৃথক যে তার উপযুক্ত ভারতীয় পরি- 
ভাষা পাওয়া.কঠিন ৷ কাজেই যিমি ভারতীয় ভাষায় পাশ্চাত্য 
দর্শন আলোচন! করেন, তার নিজেকে পরিভাষা! হষ্টি করে 
নিতে হয়। প্রত্যেক লেখকের পরিভাষা এক্ষেন্রে ভিন্ন হতে 
পারে এবং একই তত্ব নির্দেশ করতে বিভিন্ন পরিভাষা সুষ্ট 


হয়ে পাঠকের বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে। দে সম্ভাবনাকে পরাহৃত 


করবার একটি মাছ উপায়, আছে। তা হ'ল বিলে পরি- 
ভাষাকে সেই সম্পর্কে যুগপৎ উল্লেখ করা । - গ্রন্থকার প্রতি 


পৃষ্ঠার নিয়ে যে সকল বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, সার চর 


পাশ্চাত্য প্রতিশব্দ লিপিবদ্ধ করে এই অনিশ্চয়তা থেকে 
পাঠকের মনকে নিরাপদ করেছেন । 
বিশেষ বিশেষ দার্শনিকের মত আলোচন! সম্পর্কে অনেক 


অন্থবাদে অন্ধুধ রা! রাখবার চেষ্টা করেছেন | 





সংগ্কৃত ভাষা হতে,তা প্ৰধানতঃ আহত্ত - 


ক্ৰেত্রে-মূল রচনা উদ্ধত করা হয়েছে। দু'এক জায়গায় সূল.. | 
-ব্রচনাটি কবিতার লিখিত | সেখানে গ্রন্থকার-_কবি কুমুদর প্রন 
‘মল্লিকের কবিতায় অঙ্গুবাদ উদ্ধত করে মূলের রূপটিকে 


bs 


n 
be 
4 


-_ পপুজাপার্বণ” 


৮.৭ ০... অধ্যাপক শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


নান! বিষয়ে নানা মনীষীর বহু মুল্যবান তথ্যপূণ লেখ! বিভিন্ন 


সময়ে বিভিন্ন দৈনিক সাপ্তাহিক ব! মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত 


হয়। কিন্ত কোন্‌ পঞ্জিকায় কথন কি প্রকাশিত হইডেছে, 
অনুসদ্ধিংস্ু পাঠকের পক্ষেও সব সময়ে তাহার সংবাদ রাধা 


ছঃসাধ্য। সংবাদ পাইজেও অনেকসময় দরকারমত পঞ্জিকা . 


সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিপুল 
সাহিত্যিক অপচয্ন ঘটিয়া থাকে-_পূর্বনংগৃহীত উপকরণ ও তথ্য 
অজ্ঞাত ও অব্যবহৃত অবস্থার পড়িয়া থাকে-_এদ্িকে..সেই সব 
দিনিষ নূতন করিয়া সংগ্রহ করিবার জন্ভ নবীন কমীঁকে অযথা 
পরিশ্রম করিতে হয় । এ অবস্থায় এ জীভীয়.লেখা ধথাসম্তব 
স্বতন্ত্র পুত্তকাকারে প্রকাশ করিতে পারিলে লেখকের পরিশ্রম 
সার্থক হয়--পাঠক ও সাহিত্যিক সমাজ বিশেষ উপকৃত হন। 
সুখের বিষয়, এদিকে সুধীমওদীর দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাই 
দেখিতেছি একই লেখকের বা একই বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের 
নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত, লুপ্তপ্ৰায় রচনা এফত্র সংগৃহীত হুইয়া 
প্রকাশিত হইতেছে । দৃষ্টান্ত হিসাবে আ্ীঅমরেন্্রনাথ রায়ের 


সম্পাদকতায় কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় কতৃক প্রকাশিত 
‘সমালোচন! সংগ্রহ? ও. ‘বাঙালীর পু্জাপার্ধন* এবং এ্্রকৃমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও আীপ্রফুল্চন্র পালের অম্পাদকত।র প্রকাশিত 
‘সমালোচনা সাহিত্য’ প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। বিশ্বভারতী এহন বিভাগও মাঝে মাঝে এ জাতীর, 
গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন।  “বিশ্ববিদ্যাসংগহ” এহমালায় 
প্রকাশিত স্বৰ্গত হরপ্রপাদ শান্তী মহাশয়ের ‘প্রাচীন বাংলার 
গৌরব’ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলমের 
অনতিপরিচিত ও অন্গুলভ কার্ধবিবরপের মধ্য হইতে উদ্ধার 
করিয়া ইহা প্রকাশ করা হয়। মা 

আলোচ্য এছুধানি বিশ্বভারতীর এই জাতীয় 
প্রচেষ্টার নৃতনতম নিদর্শন গত কয়েক বৎসরের মধ্যে 
আচার্য শ্ীযোগেশচজ রার মহাশয় আমাদের দেশে প্রচলিত 
প্রধান প্রধান পুঞ্জাপার্বণের উৎপত্তি ও প্রক্কৃতি সম্পর্কে . 
বিভিন্ন পদ্ম পঞ্িকায় যে অমত্ত সুদ্দর পাঙিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ 
প্রকাশ করিয়াছেন গেইগুলি-একজ করিয়া “পৃজাপার্বণ” নামে 
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অভিজ্ঞের বিবেচনায় সবচেয়ে, ভাল কেন? 

_ কারণ, এর প্রত্যেকটি উপাদান বিশ্তদ্ধ ও পরিশ্রুত। 

কেবলমাত্র ওষধার্থে ব্যবহৃত খ।টি দামী ক্যাষ্টর অয়েলে তৈরী । . 
এর মধ্যে বাজার প্রচলিত ক্যাষ্টর অয়েলের ন্যায় পাতলা বাদাম তৈল: 


আভিত্তর” পেটা - 


. " উত্ক্ ৰকেশটতল নির্বাচনের সময় 
ক্যালকেমিকোর 


এর সুগন্ধ মনোমদ ও অনুপম । ব্যবহারে চুল বাড়ে, টাকপড়া বন্ধ হয়। 
গুণ ও পরিমাণ হিসাবে দাম সম্তা। 





৩৭৬ 


এই স্বতন্ত্র এম প্রকাশিত হইয়াছে * প্রবন্ধগুলি ছুই থণ্ডে ভাগ 


করা হইয়াছে - “আমাদের পুজা ও পার্বণ’ নামক প্রথম খণ্ডে 
আছে দোলযাজা, শারদোত্সব, রাঁসযাজা, অরীত্রীপরস্বতী পুজা 


ও বারমাসে তের পার্বণ এই পাঁচটি প্রবন্ধ । দ্বিতীয় খণ্ডে 
'ছুর্গোৎশব বিষয়ক সাতটি প্রবন্ধ (দুর্গোৎসব প্রশ্ন, এীগরীহুর্গা, 
মহিষয়দিনী, দুর্গার প্রতিমা, দুর্গাপুন্ধা শরৎকালীন যজ্ঞ, 
. ছুর্গোৎসব নবৱৰ্ধোৎলব এবং হুর্পোৎসবের পুরাণের দেশ' ও 
কাল ) স্থান পাইয়াছে। পরিশিষ্টে অন্ন, বিয়ুব, রাশি, নক্ষত্র, 
তিথি, মাহেখঁরযুগ, বৎদর, যুগ, মঙ্গ প্রভৃতি বিষয়গুলির ব্যাখ্যা 
ঘেওয়! হইয়াছে। - 


প্রবন্ধকারের মূল প্রতিপাদ্য ঘোটাযুট এইরূপ £ আমাদের 
প্রধান প্রধান উৎসবগুলি অতি প্রাচীনকালের-_অনেক ক্ষেত্রে 
ইহারা হাজার হাজার বৎসর পূর্বের স্থিতি বহন করিতেছে। 
বিষুব দিনদয়, অনাদি দিন ও থাড়ুর আরম্ভ প্রভৃতি রিশেষ 
বিশেষ জ্যোভিযিক যোগ উপলক্ষ্যে স্থরণান্ডীত কালে কোন 
না কোনরূপে এই.সব উৎসবের স্ুভ্রপাত হয়। কালক্রমে 
সেই সমস্ত যোগের সময় পরিবতিত হইলেও উৎসবের দিন 
ঠিকই আছে। এন্থকারের মতে দোলযাআা, রাসযাত্রা, 
দুর্গোৎসব মুলতঃ নববর্ধোৎপব। এক এক যুগে এক এক 
সময় বর্ধ আর্ত হইত-_উৎসবগুলি তাহারই স্মৃতি বক্ষে ধারণ 
করিয়া বিরাজমান । বর্ষার জারন্তত্থচক অন্ুবাচী বা তৎসদৃশ 
ষ্টংগব বিভিন্ন যুগে নিয়নিি& বিভিন্ন সময়ে অস্থঠিত হইত 
আযাঢ়ের"শেষ দির, আবণ- পুরিমা,, তাত্্র-পূ্িমা, আখিন- 


পূর্ণিমা, আবনী কৃফাষ্ট্ী, আ্বশসংা্ি তান্র-সংক্তাত্তি (পৃ 


"ক পুজাপার্বণ। লেন রায় বিদ্যানিধি। বিশ্ব- 
তারভী এছালয়, ২ বঙ্কিদ চাটুজো, ছ্রীট, কলিকাতা। 
মুল্য তিন টাক1। 


প্রবানী 
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১৩৫৯ 





২১, ২২, ৬৩, ৬৪, ৬১)। এখন বর্ষার স্থচন! এই দিনগুলিতে 


'না. হইলেও আজও আমর] এই সমস্ত দিনে কোন না কোন 


উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া! থাকি । 

এই তাবে আলোচন! করিলে উৎসবগুলির প্রাচীনতা 
অন্থধাবম করিয়া মনে: একট! অদ্ধার ভাব জাগরিত হয়। 
শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও.যখন ধর্মীয় বাঁ সামাজিক আচার- 
অনুষ্ঠান সম্পর্কে অজ্ঞত| এবং অশ্রন্ধ! ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে 
তখন বৈজ্ঞানিক ভঙ্গীতে লেখা, আচার্য রায়ের এই রচনাগুলির 
প্রচার সময়োপযোগী হুইবে বলিয়া মনে হয়। আগ্রহ- 
সহকারে এগুলি পাঠ করিলে পাঠকের দুটি প্রসারিত হইবে 
_মন তৃপ্তিলাত করিবে। লেখাখুলির মধ্যে মাঝে মাঝে 
গণিত-জ্যোতিষের হিসাব-নিকাশের ফাকে ফাকে সাহিত্যিক 
রল- ফুটিয়া. উঠিয়াছে। ইহা এই পুস্তকের একটি বৈশিষ্ঠ্য। 
অবশ্য অনেক স্থলে হিসাব-নিকাশের প্রাচূর্ধ সাধারণ পাঠককে 
বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে। শবে একটু. বৈর্ধ ধরিয়া 
পড়িয়! গেলে ইহাদের সারমর্ম উপলব্ধি করা কঠিন হইবে 
না। 

প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকার জচ্চ লিখিত 
হওয়ার দরুন স্থানে স্থানে কিছু কিছু পুনরুক্তি ও স্ববিরোধী 
উক্তি রহিয়া গিয়াছে । প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত শারদোৎসব 
প্রবন্ধের সহিত দুর্গোৎসব বিষয়ক দ্বিতীয় থণ্ের কোন কোন 


_ অংশের যথেষ্ট মিল আছে। এ সম্পর্কে প্রকাশকদের পক্ষ হইতে ' 
একট! কৈফিঃত দিলে তাল হইত। কতকগুলি বৰ্ণাশুদ্ধি চোখে 


পড়িল । এগুলির দ্রন্তও প্রকাশকদের দাস্ধিত্ব অধ্বীকার করা 
চলে না। তবে এই সকল সামা ক্রটি-বিচ্যুতি সত্বেও তাহারা. 
আচার্য যোগেশচজ্জের মূল্যবান প্ররন্থগুলি মনোজ্ঞ আকারে উপ- 
স্থাপিত করিয়!'বাঙালী পাঠক-দমাজের অকুঠ কৃতজ্ঞতা! অর্জন . 
করিয়াছেন। - | 
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শরৎ-পরিচয়_্রন্গরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ওরিয়েন্ট বুক 


বি গ্তামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাঁতা-১২। পৃ. ২২৭, সাড়ে তিন 
কা। 
রামায়ণে এবং মহীভারতে মামাদের ভিন্ন প্রসিদ্ধি আছে, ভাঁগিনেয়ের 
জীবনী-লেখক মাতুল এই প্রথম তবে এই জীবনীতেও লঙ্কীভাগ্ের 
আভাস আঁছে। রর “মন্দির” গল নিজের নামে ছাঁপাইর়া 
সুরেন্্নাথের ওপনস্তাসিক-খ্যাতির সুত্রপাত, 'শরৎ-পরিচয়' সেই খ্যাতিরই- 
সমাপ্তি, উপন্তাস সুখপাঠ্য হইয়াছে । সত্য ভাল, নিছক মিথ্যাও ভাল, 
কিন্তু সত্যের সঙ্গে মিথ্যার পাঁঞ্চ করিয়া যে বস্তু প্রস্তুত. হয় তাহ! মারাত্মক! 
নূরেন্দরবাবুর গ্রলাংশ সম্বন্ধে আমাদের কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু সত্যাংশে 
অর্থাৎ তথাংশে তিনি বহু গলদ ঘটাইয়াছেন। কয়েকটির উল্লেখ 
করিতেছি £-- 

পৃ.১। শ ইং) ১৮৭০-৭২ সালে ভাগলপুর থেকে এন্ট্রান্স পাঁশ 
করে মতিলাল পাঁটনা কলেজে পড়তে যাঁন।”--এই সা'লটির শর্ত পাঠকের 
কোনও মাথাব্যথা ছিল না, ন! দিলেও পাঁরিতেন। কিন্তু দিলেনই যখন, 
একটু দেখিয়া শুনিয়া দিলে/ ভগ্গিনীগতিকে এন্ট্খ্দ পাদ করাঁইতে 
সুরেক্জবাঁবুর তিন বৎসর লাঁগিত ন।।' ক্যালেণ্ডার খৃ'জিলেই দেখিতে 
গাঁইতেন, মতিলাল ১৮৭৩-সনে তৃতীয় বিভাগে এন্‌ট ন্দ পান করেন। - 


পৃ. ৫1 “কনিষ্ঠ বিপ্রণীসপবর্তমানে পাটনায় আছেন। বর্তমানে 

তিনিও গত হয়েছেন।” অতীত অর্থে বর্তমানের প্রয়োগ এই প্রথম ৷. 
৮ পৃ. ৪২1. *১৮৮৬ সালে ভাদের আবার [ ভিহিরি থেকে ] ভাগল- 

পুরে ফিরতে হুল।” ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠার হিসাবে দেখান হইয়াছে, শরৎ-চন্ 
১৮৯* পর্যাস্ত ডিহিরিতে ছিলেন । নিখুত হিসাব সন্দেহ নাঁই। 

পৃ. ১৫৩}  “ভারতীতে নামহীন 'বড়দিদি' লেখা” ১৩১৪ সালের 
আষাঢ় সংখ্যা অর্থ।ৎ শেষ কিস্তিতে শরৎ-চন্দ্রের নীম বাহির হয়। 

পৃ. ১৫৪। “সেই সময়ে ৬ প্রমথ ভট্টাচার্য্য মশীই-এর মাথায় ভারতবর্ষ 
বার করার প্ল্যান এসে উপস্থিত হোঁল।" “নেই সময়” অর্থাৎ ১৩১৪ সাল, 
‘ভারতবর্ষ প্রকাশের প্ল্যান হয় ছয় দাঁত বৎসর পরে ১৩২০ সালে (পৃ 
১৫৫ দ্র. )। 

পৃ. ১৬: । ব্রজেন্বাবু 'শরতপরিচয়ে' শ্রৎ-চন্ত্র ভাগলপুরে প্বাঙালী* 
প্রতিষ্ঠিত হাইস্কুলে” পড়িয়াছিলেন এইরূপ উক্তি কুত্রাপি করেন নাই, 
অথচ এই কারণেই এই পৃষ্ঠার সরেন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে তীহার প্রতি 
বহু বক্রোক্তি করিয়াছেন। মিথ) দোষারোপ করিয়৷ কটু ভাষণ - তীহার 
মত প্রবীণের সাজে না। 

আরও আছে। উপন্থাসের সমালোচনায় তথ্যের এই সকল ভুল 


_প্রদ্শনের প্রয়োজন ছিল না, তবে তিনি স্বয়ং যখন ১৫৮ পৃষ্ঠায় বলিরাছেন 


= "[ জীবনীতে ] ভুল থাকা উচিত হয় ন?” তখন তাহার “ভুল-ভ্ৰান্তি 
হবার বয়দ বর্তমানে এসেছে, দে কথা” (পৃ. ১৫৮) ভাহাকেও সবিনয়ে স্মরণ 
করাইয়া দিতেছি। ব্রজেন্্রবাবুর ‘শরৎ-পরিচয়ে' বিভূতিভূষণ ভট্টের চিঠি 


নাই, নুরেন্দ্রবাবুর মাত্র একথাঁনি আছে, ইহার কারণ যে ব্রজেন্্রবাবুর . 


অবহেলা নয় তাহ! সুরেন্রবাবুই সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন। বিভূতিবাঁবু 


সমস্ত চিঠিপত্র হাঁরাইয়া' ফেলিয়াছেন (দ্র. 'ভারতবর্ধ' চৈত্র ১৩৪৪, পৃ, ' 


৫৯২-৯৩ ), সুরে্ত্রবারু অনুরুদ্ধ হইয়াও চিঠি দেন নাই। মোটের উপর, 
সুরেন্দবাবুর “শরৎ- পরিচয়ে’ অনেক কৌতুকের খোরাক আঁছে। 


প্ররবেনানঘ বন্দ্যোপাধ্যায় " 
সিভি 


হি ৬1 বি এ দি 


৮ ১৫১-৫৯৫ দি 







টি ু 
বা 
রি রি 
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কৰৰা হিত প্রবেশিকা-_এ্রহিমাংও চৌধুরী, এম-এ, 
বি-এল ৷ জেনারেল প্রিণ্টীরস“য়্যাও পাব্রিশাস' লিমিটেড, ১১॥ ধর্মতবা 
ট্রাট, কলিকাঁতা। 

‘ডক্টর গ্রীম্নশীলকুমার দে মহাশয় পুস্তবথানিয় "পরিচিতি" লিখিয়া 
ইহার মৰ্য্যাদ! বাঁড়াইয়! দিয়াছেন। গ্রন্থকার তাঁহার দীর্ঘকালের সঞ্চয়নের 
ফল আজ পাঁঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। কেন বৈষ্ণব 
পদাবলীকে “মহাজন পদাবলী" বলিয়া. বাংলাদেশে পরিচয় দেওয়া হয়, 
এই পুস্তকের পরিশিষ্টে তাহার ইতিহাস আছে। “মহাজন” বলিতে বহুল" 
প্রচলিত অর্থে সুদ্থোর বুঝায় । আমাদের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 
প্মহাঁজন” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারী, পু'জিদার--খীঁর 


 ভাগ্ডারের ভাগ লইতে পারে সকল পিপান্থ বা ক্ষুধিত--এই অর্থে। 


জরদেষের পর হইতে শ্রীকৃষ্লীলা অবলম্বন করি যে সমস্ত গীত 
রচনা হইয়াছে তাহা "পদ" দামে পরিচিত। পদের সাহাযো জীবমাত্রেই 
চলে। এই সব গানের সাঁহাষোও জীবনপথে অগ্রসর হওয়া যাঁয়। 
বাংলাদেশে চৈতন্য মহা প্রভুর পর হইতে যে আধ্যাত্মিক ভাঁব্ধার1 বহিয়া 
চলিয়াছে, তাহ! লইয়া আঁমরা গর্ব করি। গ্রন্থকার জানেন যে, আচার্য্য 
ব্রজেন্্রনাথ শীল মহাশয়ের মতে নারদের স্বেতদ্বীপে ভ্রমণের ফলে পৃথিবীতে 
ভক্তিধর্ের প্রচার আরম্ত হয়। এই বিষয়ে ডক্টর সুশীলকুমার দে একটু 
আলোচন! করিলে আমরা উপকৃত হইভাঁম। পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে 


শ্্রীশিশির আচার্য্য চৌধুরী সম্পাদিত | 


_ ৰাংন৷ বৰ্ষলিগি 


' বাংলার সমস্ত সাময়িক পত্রিকাসমূহ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত 
বাংলা ভাষার নির্ভরযোগ্য সর্বপ্রথম “ইয়ার বুক” । 
১৩৫৯ সালের নৃতন বই বদ্ধিত কলেবরে অধিকতর 
তথ্যসস্তারে প্রকাশিত হইল। 

মূল্য-_-২॥ টাক! ভিঃ পিঃ-তে--৩২ টাকা . 
সকল বিশিষ্ট পুস্তকালয়ে .ও নিয়নঠিকানায় পাইবেন 

সংস্কৃতি বৈঠকের অন্যান্য বই 

নুনীল বিশীঁও.অসিত রায়ের_ফ্শ্মেড ও মনঃসমীক্ষ্ষণ ১0৯ 
ডাঃ নগেন্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের-নিজ্ঞ বন মনা ২৯ 
উমেশচন্্র ভট্টাচার্ধের--চারশ, বছরের পাশ্চাত্য দর্শন '২॥০ 





নবম বষ 
(১৩৫৯) 


মহারাজা তৃপেন্রচজ্ দিংহের--শিকারের কথ! ‘Re 
কৃষ্দাস আচার্য চৌধুরীর--ই ঞ্রিত (১ম ভাঁগ)- গল্প-সমষ্টি ১0৯ 
প্রবাসজীবন.চৌধুরীর--রবী জ্বনাথের সাহিতভ্যাদর্শ ১0০ 
ডাঃ সুহৃৎচন্দ্র মিত্রের--অনিচ্ছাক্কৃত A ২॥০ 


সং ক্রুত্তি লৈ 


১, ১১৭» পণ্ডিতিয়]- প্লেন, কলিকাতা--২৯:. ৯ 


৩৭৮ 


রানী রি, 


১৩৫৯, 





বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস আছে, তাহা পাঠ করিয়! এই আধ্যাত্মিক সম্পদের 
বহু সুত্র সন্ধান পাঁওয়! যায়। যুক্তিবাদী এবং প্রায় নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ- 
ধর্মের সঙ্গে বর্তমান বৈফ্ণর ধর্মের যোগ সুস্পষ্ট । ইহুদী ধর্ম, খীষ্টধর্শ্ এবং 
ইসলাম ধর্মে সুধী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তির প্রাধান্য দেখ! যায়। স্থফী- 
সম্প্রদায়ের মতে সম্পূণ শরণাগতিই জীবনকে সার্থকতা দান করে। খ্রীষ্ট- 
ধর্ম ত এ কথা বলে যে, ষীণুর আশ্রয় ভিন্ন পাঁপ-তাপ-দঞ্ধ পৃথিবীতে 
শাজির অন্য কোন উপায় নাই। 
আমাদের বিশ্বাস যে, এই পুস্তক পাঁঠকমহলে সমাদৃত হইবে। 


শ্রীন্গরেশচন্্র দেব 


সোভিয়েট-মাকিন পররাষ্ট্রনীতি_-্রীবিবেকানন্দ 
মুখোপাধ্যায়, এ, মুখাজ্জী এণ্ড কোং লিঃ, ২, কলেজ ক্ষৌয়ার, বিভা 
মূল্য ২।* টাঁকা। পৃষ্ঠা ১৩৬ | | 
বর্তমান জগতের অন্ততম ভাগানিয়স্তা. হইলেও মার্কির রাষ্র অপেক্ষা 
কৃত আধুনিক । ১৭৭৬ খ্বীষ্টাবের 8ঠা জুলাই ইহার শ্বাধীনতা ঘোষণা: 
হয়, আর ১৮৬১-৬৫ পর্যান্ত চলে ইহার গৃহযুদ্ধ । .বহুদিন পর্যান্ত ইহ! 
ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতির ছো'য়াচ এড়াইর! চলিয়াছে! প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 
(-৯১৪-১৮ ) বিশিষ্ট ভূমিক! গ্রহণ করিয়াও ইহ! জাতি-সঙজ্ঘে ( লীগ অব 
নেশনস্‌ ) যোগদান করে নাই। কারণ ইর্জ-ফরাঁসী কুটনীতির নিকট 
মাকিন য়াষূপতি উইলসন পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহা- 


যুদ্ধের ( ১৯৩৯-৪৫ ) সঙ্গে আমেরিকণ ওতপ্রোতভাষে নিজেকে জড়াইয়াই- 
ক্ষান্ত হয় নাই, দুনিয়ার রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ বাপারে ক্রমে ' 


ক্রমে এতট! জড়িত হইয়াছে যে, প্রগতিশীল পৃথিবী আজ দুইটি বিরোধী 
শিবিরে পরিণত হইয়াছে।. অথচ রুজ্ভেণ্ট-চার্চচিগ-ষ্টালিনের সম্মিলিত 
নেতৃত্ব পৃথিবী হইতে ফাসিবার্দ ও ফ্যাদিশক্তির উচ্ছেদসাঁধনে মহাযুদ্ধের 
কয়েকটি বংসর কিরূপ গভীর সৌহা্দাসুত্রেই ন! আবদ্ধ হইয়াছিল | এই 
প্রমাশ্চর্য্য ঘটনার তাৎপর্ধ্য যুঝাইতে গিয়া লেখক বহু তথা উদঘাটিত 
করিয়াছেন। রুজভেপ্টের সহিত টু.মানের পার্থকা কোঁথায়-তাঁহা বুঝাইতেও 
চেষ্টা করিয়াছেন। বইখানি পড়িলে পাঠকের ধারণা হইবে ইঙ্গ-মার্কিন 


কুট-নীতিই বর্তমান বিশ্বের অপাস্তির জগ্ দায়ী । সৌভিয়েট প্রতিষ্ঠাকাল 


. হইতে আজ পর্যান্ত বাক্যে এবং আচরণে শান্তিকামী রহিয়াছে । দোঁভিয়েট 
মতবাদের প্রসারজনিত ভীতি মার্কিন জাতিকে পাইয়! বদিয়াছে। যুদ্ধ, 
কালীন মৈত্রী ও সহযোগিতা যেন একট! সামগ্রিক বাবস্থা মাত্র আজ ইহাই 
হয়ত অনেকের মনে হয়, কিন্তু রুজভেণ্ট-ষ্টালিনের পুরাতন কথা! ও ঘোষণা. 
গুলি উদ্ধত করিয়া লেখক .দেখাইয়ছেন যে, যুদ্ধের সময়েই বিশবশাস্তির ও 
বিহমৈত্রীর পরিকল্পনার বীজ উপ্ত হইয়াছিল যাহা আজ সম্মিলিত জাতিপু্ 





‘ নুতন ধরণের কবিতার বই 
গওশাভ্যভ্ছিক্ষ 
মূল্য দুই টাক! 


“. শ্ৰীতারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 
কালিদাস রায়, সজনীকাস্ত দাস, নরেন্দ্র দেব, প্রেমেন্দ 


মিত্র, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বাংলা- . 


দেশের খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক কর্তৃক অভিনন্দিত । 


- অমৃতবাজার পত্রিকা, দেশ, যুগান্তর, পূর্ববাশা, পূর্বাচল, 


সংহতি, বর্তমান প্রভৃতি পত্রিকায় কাগজে উচ্চপ্রশংসিত। 
কমলা বুক ভিপো--১০, বঞ্চিম চাটাজ্জ ট্রাট, কলিকাতা 








নামে (ইউনাইটেড নেশনস্) রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । রি যুদ্ধও চলি- 
তেছে না, অথচ শান্তিরও অভাব দেখ! বাঁয়- যাহার নাম 'ঠাগ1 লড়াই? 
ইহা খুবই অবাস্তব অবস্থা । লেখক বলিতে চীহেন, মার্কিন পররাষ্্রনীতিতে, 
সামরিক প্রভাবই এরূপ অবস্থার অন্ত দায়ী) এই উৎকট অবস্থার কতকট 
অবদান ঘটাইবাঁর জন্য ট্‌ ম্যান জেনারেল ম্যাক আর্থারকে কোরিয়। রণা- 
হন হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাহীতেও অবস্থার বিশে 


" পরিবর্তন হয় নাই। সমষ্টিগত নিরাপত্তা রক্ষা দার! মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি 


বার্থতায় পর্যবসিত হইতেছে । বর্তমানে কোরিয়ায় ঠাণ্ডা'র বদলে “গর 


. লড়াই' চলিতেছে । অথচ কেহই যুদ্ধ চাহে, মুখে একথা বলে ন1। ফে 
জিনিষ কোন পক্ষই চাহে না তাহা কেন হয় তাহার হদিস - কেবল পর 


রাষ্ট্র নীতির মধ্যে পাওয়া যার না, ধনিকতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় গঠনের মধে) 
প্রবেশ করিতে হয়। ইন্গ-মার্কিনের এশিয়া-নীতি বিশেষ ভাবে আলোচনা 
করিলে ইহার সন্ধান মেলে। অবগত মার্কিন ও রাশিয়ার মধ্যে আদর্শগত, 
ব্যবধান স্পষ্ট, কিন্তু ইহাই বিরোধ বা বিপ্লবের শেষ কিংবা একমাত্র কথা 
নহে। অপর দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাই সে দেশকে বিপ্লবের মধ্যে 
টানিয়! লয়। বিপ্লব কিছু চালাসি মাল নহে যে অপর এক দেশ হইতে 
আমদানী কর! চলে। ট্টালিনের ভাষায় “Te export of revolu- 


tion is nonsense.” 


সাম্যবাদ বা সামাবাদী আদর্শে পরিকল্পিত রাষর-ব্যবস্থা যেরপ আন্ত- 
আতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত কর! সে(ভির়েটের স্বপ্ন, দমগ্র পৃথিবীতে পু'জি- 
বাদী সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাও তেমনি মার্কিনের কামা । কিন্তু ইহার. 
কোনটাই মার্কিন বা রাশিয়ার পক্ষে অপর জাতির উপরে চাপাইয়| দেওয় 
সম্ভব নহে, যদি নী অপর জাতিগুলি ইহাতে রাজী হয়। - এই জন্যই যত, 





আষাঢ় 


! পুঞক-পাঁরচয় 


ভল, 
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প্রচার ও কুটনৈতিক চাপের প্রতিযোগিতা! চলিতেছে। এই যে নানা 
রাট্রকে-দলে টানিবাঁর চেষ্টা ইহাই বর্তমান জগতের রাষ্্রনীতির একটি 
বৈশিষ্ট্য হইর দীড়াইয়াছে। লেখকের মতে এই প্রতিযোগিতায় রাশিয়ার 
নীতি ও কর্ণ্মপদ্ধতি'সহজ ও মরল, কিন্তু পু'জিবাঁদী মার্কিনের পররাষট্র- 
নীতি কুটিল পথে চলিয়াছে। এজন্যই আজিকাঁর বিশ্বে শাপ্তি ব্যাহত হইবার 
যে আশঙ্কা বিদ্যমান, তাঁহার জন্ত মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি বিশেষ ভাবে দায়ী! 
গ্রন্থকার রাশিয়ার পক্ষে রায় দিলেও, রাষ্ট্রনীতির পাঠকগণ অল্প পরিসরের 
মধ্যে এই পুস্তকে অনেক তথ্য জানিয়! লাভবান হইবেন। 


গ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


খৃপ্নেদীয় মন্ত্রসম্কলন- প্রীশৈলেন্্রনাথ সিংহ। প্রীগুর 
লাইব্রেরী, ২৪, কর্ণওয়ালিশ স্ত্রী, কলিকাঁত!--৬। ৮* পৃষ্ট। । মুল্য ১৫০ 
টাক! । 


পৃথিবীর প্রাচীনতম পুস্তক খথেদই হিন্দুদের আদি ধর্মুগ্রস্থ । বর্তমান 
যুগে এই লুপ্তপ্রায় পুস্তকের পুনরুদ্ধার করেন জার্থান মনীষী ম্যাক্সযুলার | 
তিনি অক্সফোর্ড হইতে ভায়সহ থথেদের পুনঃপ্রকাঁশ না করিলে পাশ্চাত্তা 
শ্রগতে ইহার প্রচার হইত কিন! সন্দোই। পরিতাপের বিষয় এই যে, 
ঘগ্েদ সন্বদ্ধে আমদের অজ্ত! অপরিসীম । আলোচ্য পুস্তিক বাঙালী 
পাঁঠকসাধারণের এই অজ্ঞতা দুরীকরণে কতকট! সহায়ক হইবে বলিয়! 
মনে হয়। 

ইহাতে ধথেদের ২২৮ট মন্ত্র অনুবাদসহ প্রদত্ত হইয়াছে। মন্ত্রগুলি 
ইন্দ্র, অগ্নি, সবিতা, সূর্য্য, পর্ন, রুদ্র, বরুণাঁদি দেবতার উদ্দেষ্যো রচিত 


পি 


/ 


এবং অধ্যাত্মতবে পরিপূর্ণ। সঙ্কলরিতা! পনের পৃষ্ঠাব্যাগী তথাণূর্ণ ও 
সুলিখিত ভূমিকায় ধথেদের সংক্ষপ্ত পরিচয় দিয়াছেন । ইহাতে বৈদিক 
ভাষা, দেবতা, ধৰ্ম্ম, সমাজ, খাপ্তাদি বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে । 
খথেদের জন্মকাল সম্বন্ধে সঙ্কলরিত। কেবলমাত্র মার্টিন, কোলক্রক, ম্াকস- 
মুলার ও বাল্গঙ্গীধর তিলকের মত উদ্ধত করিয়া! ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্ত 
কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রয়ান পান লাই। ডক্টর শ্রীধতীন্ত্রবিমল 
চৌধুরী এই পুস্তিকায় যে সংক্ষিপ্ত প্রাথ্থানী লিখিয়! দিয়াছেন তাহাতে 


- বলেন, থথেদ একাধারে ইতিহাস, দর্শন ও কাব্যগ্রন্থ । এই পৃত্তিক! 


পাঠে মুল বেদ অধ্যয়নের আঁকাঙ্জ! পাঠকদের মনে জাগিতে পাঁরে। 
ধগ্থেদের সংস্কৃত দুর্ব্বোধা | সুতরাং অনুবাদের সহিত অন্বয-মুখে শব্দার্থ 


থাকিলে মন্ত্রগুলির মর্ম্মার্থ সহজে হদয়ঙ্গম হইত। 


৯ 


স্বামী জগদীশ্বরানন্ৰ 


ভজহরি-- শ্রীজ্যোতির্র ঘোঁষ (ভাস্কর) ৷ ডি, এম, লাইব্রেরী, 
৪২, কর্ণওয়ালিদ ছ্রাট, কলিকাঁত! ৷ মুল্য--২।* টাঁকা। 


- ক্লমিক বলিয়! বাঁডালীর খ্যাতি আঁছে-সেই হেতু বাংলা-সাহিত্যে 
রসের অবদানে সমৃদ্ধ । প্রাচীন কাঁল হইতে আধুনিক কাল পরধান্ত--এই 
সাহিত্যের রসপ্রবাহধার। অব্যাহত আছে] সম্প্রতি অন্ন, বস্ত্র ও জীবিক! 
প্রভৃতি কতকগুলি সুল সমস্তার আঁঘাতে আমরা বিশেষভাবে বিব্রত হইয় 
পড়িয়াছি এবং বাস্তববাদ আমাদের অতিহিক্ত গভীর করিয়|। তুলিয়াছে 
আর তাঁহারই অবশ্যন্তাবী ফলস্বরূপ আঁমাঁদের সাঁহিত্যরসধারাও কিছু 
পরিমাণে ক্ষীণ হইয়াছে। ক্ষীণ হইয়াছে বটে, কিন্তু সে রসধার{ একেবারে 
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৩৮০ 1 


শুকাইয়া যায় নাই। জানি, যুগের পরিবর্তনে চিন্তার ধারাও বদলা ইয়! 
যায় রসোপভোগের ক্ষেত্রও হয় ভিন্তর। এক কালের রস-রদিকতা 
বহক্ষেত্রে অন্য কাঁ্র মানুষকে তেমন ভাবে মাতাইতে পারে না 
তাহার আবেদন কেমন স্থুল বলিয়া বোধ হয়। যুগের অগ্রগ্নমনের সঙ্গে 
তাল রাখিয়া চলিতেছেন যে সব রস-রচয়িতা_ভীহাদের সংখ্যাও আজ- 
- কাল অঙ্গুলির পর্বে গণ! যায় - ইহাঁও বুঝিতেছি। তবু বাঁ লা সাহিত্যের 
হাস্ত-কৌতুকের ধারাটি এই সংখ্যাল্প রস-রচর়িতারা যে দক্ষতার সঙ্গে 
প্রবহ্মাণ রাখিয়াছেন- ইহাই আশ্চর্যের কথা। শ্রীযুক্ত জ্যোতির্শয় 
ঘোষ এই সাৰ্থক রদ-রচয়িতাদের অন্যতম । আলোচ্য গল্প-সংগ্রহখানিতে 
ভীহার কয়েকটি রস-রচন! স্থান পাইয়াছে। ভজহরি এই একটি নামের 
সুত্রে গল্পগুলি গাঁথা হইলেও বিষয়বস্তুতে এগুলি বিভিন্ন এবং প্রত্যেকটি 
গল্পের প্রকাশভঙ্গীতে বৈচিত্রাও বিছ্ধমান। বেকার-জীবনের আলেখ্য 
হইতে সাংসারিক জীবনের নান! সমস্তাকে ( উৎপাত বলাই বাঁহুনীয় ) 
কেন করিয়া এক একটি গল্পের উৎপত্তি। গরজগুলিতে সুল রসের আবেদন 
কম, রনের আবিলতীও চোখে পড়ে না। গুচিশুতভ্র হান্তরদে ঝলমলে 
এই কাহিনীগুলি পড়ির! আমরা যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিয়াছি।' 
যীঁহার! হাসিতে ভালবাসেন এই সব গল্প যে তাঁহাদের চিত্ত হরণ করিবে 
এই কথ! অসঙ্কোচে বলা যায়। 


খ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


‘_  ববীন্দ্র-সঙ্গীত-প্রস্গ-_ভ্রীশেফীলিকা শেঠ । প্রকাশক £ 
পা শেঠ। ২১৫, পার্ক স্রীট, কলিকাতা ১৭। দামের উল্লেখ 
নাই। 

তিনটি প্রবন্ধের সমষ্টি 8 -( ১) সঙ্গীতে রবীন্্রনথ £ শ্রীইন্দির| দেবী 
- চৌধুরাণী, (২) ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে রবীন্দর-সঙ্গীতের স্থান ৪ শ্রীরমেশ- 
চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (৩ ) রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মদঙ্গীত ২ শ্রীশেফালিক1 শেঠ।. 

রবীন্র্র-সঙ্গীতের অনুরাগী পুস্তিকাখীনিতে জানিবার ও ভাবিবার 
অনেক খোরাক পাইবেন। বিশেষ করিয়া, রবীন্দ্রনাথের নব নব শুর" 
রচনার পশ্চাতে যে এদেশীয় উচ্চাঙ্-সঙ্গীতের জ্ঞান ও সযত্ব সাধনা বর্তমান, 
একথা আমাদের উপলদ্ধি কর! আবশ্যক | . 

দেশগ্রীতি ও চট্টলার বীরম্মৃতি--জ্মতী কুন্দ্রভা 

সেন। প্রকাশক £ গরীন্পগছন্ধু সেন। সদর ঘাট রোড, চট্টগ্রাম । মূল্য ১০ 

বিপ্লবী বীরগণের স্মৃতি অবলম্বনে রচিত পদ্থগ্রন্থ। বিষয় মহৎ 
রচন। গতানুগতিক । 

রাপলোক-_শ্রীকরণীসিন্ধু পালিত। দাশগুপ্ত এও কোং, 

কলেজ ট্রাট, কলিকাতা মুল্য ২৯ । 

বড় গল্স-_ছয়টি পরিচ্ছেদে বিশ্তক্ত । , রচন! সাবলীল, কথনও কবিত্ব- 
গান্ধী, কখনও কৌতুকে উজ্জল । নৈমিত্তিক অবকাশ-বহুল কলিকাঁতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্রজীবনকে কেন্দ্র করিয়। লেখক একটি রোমাটিক 
প্রেমকাহিনী রচন! করিয়াছেন। 'লাগে নে» ‘আসে নে’, সা 
 প্ৎন্যক* প্রভৃতি ভাষা ও বানানের ক্রুটি মারাত্সক। 
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


সীমাহীন--শ্রীসতোন্্র চট্টোপাধ্যায়। প্রিমিয়ার বুক 
কোম্পানী ৮, শ্যাসাচরণ দে দ্রীট, কলিকাঁতা-১২ 1 মূল্য ১৫০ টাকা। 
এই উপন্াসের নায়ক স্থবোধ দু বিলীতফেরত এবং উচ্চপদস্থ 
সরকারী কর্মচারী । বিলাতে অধ্যয়নকালে লতিকা নামী একটি মেয়ের 
সঙ্গে তাহার প্রণয় হয়৷ দেশে ফিরিবার পর ঘটনাচক্রে লতিকাঁর অন্থাত্র 
বিবাহ হইয়া গেল-_তাঁহার স্বামী মদ্যপ ও চরিত্রহীন 1 সুবোধের বৌদির 
বৈমাত্রের বোন তাহাদের বাড়ীতে, থাকিয়া পড়াশুন! করিত। তাঁহার 
সঙ্গে সুবোধের আসম বিবাহের আয়োজনে বাড়ী যখন সরগরম তখন সে 


প্রবাসী 


১৩৫৯ 
কাহাকেও কিছু ন! জানাইয়! অপ্রত্যাশিত ভাবে গৃহত্যাগ করিল। তাঁর 


' পর লেখক তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণ, মানবসেবাঁয় আত্মনিয়োগ, বরিশাল 


জেলায় গিয়া মৃত্যুপথযান্জিণী লিকার শয্যাপার্থে তাঁহার উপস্থিতি, 
লতিকার মৃতদেহ স্কন্ধে তাঁহার শ্মশানঘাটে গমন, লতিকাঁর পুনজ্জীবন- 
লাভ ইত্যাদি নান! চমকপ্রদ ঘটনার অবতারণা, করিয়াছেন এবং শেষ 
পর্যন্ত রাত্রির অন্ধকারে নৌকাষোগে সুবোধ ও লতিকাকে নিরুদ্দেশ 
যাত্রা করাইয়! উপন্থাসের উপসংহার করিয়াছেন। 

কাহিনীটি মামুলি এবং স্থানে স্থানে আজগুবি হইলেও লেখকের যে 
লিখিবার হাত আছে সে পরিচয় এই উপন্ভাদে পাঁওয়! যাদ্ন। মাঝে 
মাঝে বর্ণনা! মন্দ নয়, কিন্তু উচ্ছাসের আধিক্যবশতঃ এবং মাঁত্রাজ্ঞানের 
অভাবে কাহিনীটি দানা বাধিতে পারে নাই । রচনার সংযম এবং মাজা 
বোধের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হুইলে ভবিয়তে ভীহাঁয় হাঁত টয় 
ভাল জিনিষ সৃষ্টি হওয়া অসস্তব নয়। 


শ্রীনলিনীকুমা'র ভদ্র 


“সিদ্ধান্তসার”», শ্ৰী দ্রভাগবত”, ‘কৃষ্ণ 
শ্রীবিহারীলাল সরকার। ১৯-২এ; মনোহর পুকুর রোড, কাঁলীঘাট, 
কলিকাতা-২৬ হইতে প্রকাঁশিত। ১ম গ্রন্থ ৪৩৬ পৃ., মূল্য দুই টাকা। 
২য় গ্রন্থ ৪৫৬ পৃ., মুলা দুই টাক! এবং ওয় গ্রন্থ ১৪৬ পৃ. যুল্য দশ আনী। 

প্রথম গ্রস্থে কর্্মশক্তি, বেদাস্তমত, তন্ত্রমত, পুরাণমত, অবতীরের 
আশ্রয় এবং সিদ্ধপুরুষের ধর্ম্মজীবন এই বিষয়গুলি ছয়টি - অধ্যায়ে সহজ 
ভাবে বর্ণনা করা হ্ইয়াছে। অসংখ্য মুল শীন্সগ্রস্থাদি মন্থন করিয়! 
সনাতন হিন্দুধর্মের সরি উদ্ধার পণ্ডিতদের পক্ষেও দুংদাধা, সাধারণের ত 
কথাই নাই । গ্রন্থকার সাধারণ নরনারীর জন্য দুরূহ দর্শন, উপনিষৎ, তন্ত্র, 
পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে প্রধান প্রধান বহু বিষয় সন্নিবেশিত করিচাছেন। ' 
শান্রসিত্ধান্তের সম্পূর্ণ অনুকুল, রামপ্রদাদ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি সিদ্ধ মহা" 
পুরুষের বহু "অমূল্য উক্তি স্থানে স্থানে পরিবেশন করিয়া শান্-মর্দ অতীত 
সরল ভাবে বুঝাই] দিয়াছেন। 

দ্বিতীয় গ্স্থে শ্রীকৃষের “বাণীরপ” ্রমভভাগবতের যহিমা কীর্তন এবং 
দ্বাদশ স্বন্ধে বিবৃত বৈচিত্র্যময় ভাগবতী লীলাকথার সাঁরসঙ্কলন অতীব 
সরল মধুর ভাষায় করা হইয়াছে। পরিশেষে চতুঃশ্লোকী ভাগবত এবং 
সপ্তশ্নোকী গীতা দানুবাদ সন্নিবিষ্ট হওয়ায় গ্রন্থের সম্পদ বন্ধিত হইয়াছে। 

তৃতীয় গ্রন্থে মহাভারত, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এবং বহু মহাজন পদ ' 
অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের অনুপম লীলাকাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। 
গীত! ও ভাগবতের একা দশ স্বন্ধন্থ অমূল্য উপদেশাবলী পাঠে সকলেই 


উপকৃত হইবেন। 
| জ্ীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


আৱল হিমাব প্রণালী 


অধ্যাপক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত '$- 
দিগুণাত্মক প্রণালীতে (Double-entry) হিসাব-পদ্ধতি 
শিখিবার একমাত্র পুস্তক, শিক্ষকের বিন! সাহায্যে বুঝা 
যায়। ছাত্র ও ব্যবসায়ীর পক্ষে সমভাবে উপযোগী । ব্যাঙ্ক 
ও যৌথ কারবার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানা. যায়। 
আইক্ম্‌ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরসহ মূল্য ৫২ টাকা। 


মডার্ণ বুক এজেন্সি__কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। 











৮1১১ 


*"_ রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় : 


সুবর্ণ জয়ন্তী 
স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হুইয়া ভগিনী 
নিবেদিতা ভারতের নারীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্ত 
এই বিতালয়ের পরিকল্পনা করেন এবং ১৮৯৮ সনের নবেম্বর 


মাসে শ্রীগ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদামণি দেবী এবং স্বামী বিবেকা- . 
নন্দ, স্বামী ত্ৰহ্মানদ্দ প্রযুখ পরমহংস রামকৃফদেবের শিষ্য- 


বৃন্দের উপস্থিতিতে এই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০২ 
'* গীষ্ঠাবে শ্বামীজীর মার্কিন শিষ্য! ভগিনী ক্রীশ্চিন এই বিভা- 
লয়ের ভার এহণ করেন। ১৯০৮ গরীধাব্দে উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালন-তার রামক্কফ মিশনের উপর অগপিত হয়। এই 
' লিক্ষামন্দিরে অর্ধশতাবীর অধিককাল যাবৎ বহুসংখ্যক 
বালিকা বিনা বেতনে শিক্ষা লাভ করিয়া আপিতেছে। 
৯ ১৯৪৭ সাল হইতে মান্্র মাধ্যমিক বিভাগে বেতন নিধি 
হুইয়াছে। বহু অস্তঃপুরচারিণী মহিলা ও এই বিস্ভালয়ে শিক্ষা- 
লাভ করিয়াছেন এই প্রভিষ্ঠানের অন্তর্গত শিল্প-অন্দিরে বছ 
- দরিজ্র! মহিলা শিল্পবিদ্যা হারা জীবিকা! অর্জন করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন |. *' | 


ভগিনী নিবেদিতা-প্রতিটিত এই বিদ্যালয়ের অর্ধথশতাকী ' 


পু উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ইহার সুবর্ণ ভয়ন্তী উৎসব 
অহুঠঠান করিতে মনস্থ করিয়াছেন । 
১৯৫২ সনের ডিসেম্বর মাসে সপ্তাহব্যাপী জয়ন্তী উৎসব 
অনুষ্ঠিত হুইবে । অয়স্তী উৎসব সমমিতি এতদুপলক্ষে বাংলা ও 
ইংরেজী ভাষায় তগিনী নিবেদিঙার প্রামাণিক ও বিস্তৃত জীবনী 
প্রকাশ, বিদ্যালয়ের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহান প্রণয়ন, প্রাচীন 
.. ভারতে নারীশিক্ষার ইতিহাস রচনা, ছাত্রীদের দন্ত ভগিনী 
৮৮. নিবেদিতা আবনী সম্বন্ধে ব্রচনা-প্রতিযোগিতা, শিল্প 
প্রদর্শনীর অহ্ষ্ঠান, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী সম্মেলন, বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে নিবেদিভার ' স্মৃতিরক্ষার্থে প্রতি বৎসর উপযুক্ত 
ছাদীদের হর্ণপদক প্রদানের ব্যবস্থা, শিল্পবিভাগের সম্প্রসারণের 


জভ অমুমানিক ২৫০০০ টাকায় এক থও জমি ক্রয় ইত্যাদি 


বিবিধ পরিকল্পনা! গ্রহণ করিয়াছেন। যাবতীয় পরিকল্পনা 
কাৰ্য্যে পরিণত করিতে অন্ততঃ পক্ষে ১০০,০০০ টাকার 
প্রয়োঘন হইবে। লহদয্ন দেশবাসীর কর্তব্য যথাশক্তি দান 


পগরগেশে 





গাহি 


করিয়া জয়ন্তী উৎসব এবং উৎসব কমিটি কর্তৃক গৃহীত পরি- 
কল্পনাগুলিকে সাফল্যমিত করা। টাকাকড়ি নিয়োক্ত., 
ঠিকানায় প্রেরিতব্য £ 
১। নিবেদিতা সুবর্ণ জয়ন্তী ফও। 
রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিত! বিদ্যালয় : ৃঁ 
৫নং নিবেদিতা লেন, বাপবাজার, কলিকাত1---৩ 
২। সাধারণ সম্পাদক, রামকফ মিশন, বেলুড় মঠ, হাওড়া 
পাঁটন রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৫১ সালের 
কাৰ্য্যবিবরণী 
আলোচ্য বর্ষে উপরোক্ত- প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগেই 
সবশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। আশ্রমের অধীনে এই 
ঘংসর (১) একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়, 





'_ আমাদের ৫*১ রেজিস্টার্ড নম্বরযুক্ত কৃষ্ণতৈল ব্যবহারে সব রকম 


চুল ঘন কৃষ্ণবৰ্ণ হইবে এবং এরপর চিরকাল কাল চুলই গলাইবে। ইহ! . 
চুলপড়া বন্ধ করে এবং চুলকে লম্বা, উজ্বল ও কৌকড়ান করে। মুল্য 
প্রতি শিশি ১৫, একত্রে তিন্‌ শিশি. পর্ণ কাল) ব্যবহারের জন্য ৪২টাকা। 
এই অত্যাশ্্্য তৈলকে লোকপ্ৰিয় করার জন্য আমর! স্থির করিয়াছি যে, 
প্রতি এক শিশি ক্রেতাকে শিশির সহিত একটি ১৫ বছরের গ্যারাটিযুক্ত 
সুন্দর মানানসই হাতঘড়ি এবং নূতন স্বর্ণের একটি জাঁউটি আর একত্রে 
তিন শিশির ক্রেতাকে অনুরূপ ৬টি হাঁতখড়ি ও ৬টি আঁটি বিনামুল্যে 
উপহার দেওয়া হয়। তৈলের গুণ প্রমাণিত না হইলে মুল্য ফেরৎ দেওয়া 
হয়। চিঠিপত্রাদি ইংবাজীতে লিখিতে হইবে। 
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(২) একটি দাতব্য প্রাথমিক' চিকিৎসা ও অগ্রোপচার বিভাগ, 
(৩) একটি অবৈতনিক উচ্চ প্রাথমিক বিভালর, (৪) &,ডেণ্টদ 
হোম এবং (৫) একটি সাধারণ এস্থাগান্ধ ও র্িভিং-কুমের 
কাৰ্য্য সুঠঠুভাবে পরিচালিত হুইয়াছে। 

চিকিৎসা! বিভাগ--( ক) ভুবনেশ্বর: দাতব্য চিকিৎপা- 
লয়ের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিভাগে এবার ৬৮,৮৫৪ জন 

রোগী চিকিতনিভ হইয়াছে--গভ বৎসর রোগীর সংখ্যা ছিল 

৫৪ ৫১৯ জন। (৭) প্রাথমিক সাহাঘ্য বিভাগটি মুখ্যভঃ 
তারতীদ্র রেডক্রদ সোসাইটির বিহার শাখার ৩,৫৫০২ অর্থ- 
সাহায্যে ১৯১৪ গ্রীষ্টার্ধের নবেম্বর মাসে প্রভিঠিত হয়। 
আলো চ্যবর্ধে এই বিভাগের চিকিৎসিতের সংখ্যা ৯,২২৭ জন্দ। 
ডাঃ এস, সি, ভট্টাচার্য নাযক সরকারী চিকিৎসাবিভাগের এক 
জন অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক এই বিভাগের তারপ্রাপ্ত। 

হুর্গতদের সেবাকার্যা--আলোচ্য বর্ষে মিশনের উদ্চোগে 
বিহারের দ্বারভাঞ্জা জেলার মধুবনীতে একটি সেবাফেন্্র খোলা 
হুয় এবং পার্শ্ববর্তী ছুর্ভিফপীড়িড গ্রামসযুছে চাল বিতরণের 
ব্যবস্থা কর! হুয়। 


শিক্ষাদাদ-প্রচেধ--কুড়ি বংসরেরও অর খিফকাল পূৰ্ব্বে 
পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ শিয়া স্বামী অদ্ভুভানন্দের ( লাটু মহা- 
রা্ের ) স্বতিরক্ষার্থে স্বামী অভ্ভুতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক পাঠ- 
শালাটি প্রতিষ্ঠিত হুর। তিমি বিহার প্রদেশের লোক ছিলেন। 


আলোচ্য বর্ষে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ১৫১ জম ছাল শিক্ষা- - 


লাভ করিয়াছে এবং এই বিভালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ুঁডেটস 
হোমে অবস্থানকারী হাঙ্রদের মধ্যে একতম আই-এস্‌সি 
পরীক্ষায় উভীর্ঘ হইয়াছে ।- 

এই বিভালয়ের স্বামী তৃঙ্বীয়াদন্দ লাইব্রেত্রী রিডিং রুমের 
পুস্তকসংখ্য| বর্তমান বর্ষে ১০৯১ খানি। ইহাতে নিয়মিত 
ভাবে দুইখামি দৈনিক ও ৪ বারখানি মানিক পঙজজিকা রাখা 
হয়। 

বর্তঘান বৎসরে আশ্রমে আন্যাত্িক বিষয়ে ৩৬৮টি ক্লাস, 


দীর্ঘতর হউন !! 


-} ২“ইঞ্চি হইতে ৬ইঞ্চি পৰ্য্যন্ত তবে অগ্ 
8 হইতেই আমাদের . বিশ্বধিখাত «হিট? 
মেডিসিম’” ব্যবহার করিতে থাকুন। 
এই বটিকাঁগুলি ব্যবহারের ১২ দিনের ভিতরই 
অত্যা্চ্য ফল দর্শাইর। থাকে । যে কোন 
খতুতে নরনাঁরী সকলেই উহা ব্যবহার কিতে 
-পাঁরেন। মুলা প্রতি বাক্স ৪৭ 
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প্রবাসী 


উপর দোষারোপের মনোতাব দেখা দিয়াছে। 


আপনি যদি আপনার দৈর্ঘ্য বাড়ীইতে চাঁন. 


IMPERIAL CHAMBER OF - 
L SCIENCE 


- ১৩৫৯ 





৯টি বক্তৃপ্তা ও ২৭টি আলোঁচনা-সভা! হইয়াছে। এডদ্যতীত 
মহাসমারোহে ঠাকুর ও স্বামিজীর জগ্মোংসব উদৃঘাপিত্ত 
হইয়াছে। এই উপলক্ষে বহ দরি্রনারায়ণকে ভোজন করানো 
হয়। - 

আশ্রমের সকল বিভাগের উন্নয়নের জন্ত অন্ততপক্ষে বার 
হাজার টাকার প্রয়োজ্দন। এই সদনুষ্ঠানে যাহার! অর্থসাহায্য 
করিবেন তাহাদের দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। টাকা- 


কড়ি__সেক্কেটাত্ী, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বাঁ পোঃ বনি 


পাটনা, এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য । 


নিখিল ভারত চরখ! সঙ্ঘ 


নিখিল ভারত চরখ! সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীধীরেন্দ্রনীথ মডুম- 
দার সেবাগ্রাম ওয়ার্দা হইতে দেশের যুবসন্প্রদায়ের নিকট 
নিয়োজ্ত আবেদনপঞ্্রট প্রচার করিয়াছেন £. 

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর আজ পাচ বৎসর হইতে চলিল 
দেশের ছঃখ-ছুর্দশার অবসান হওয়া] ত দুয়ের কথা, ইহা ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাইতেছে। এইভন্ভ যুবসম্প্রদায় হয় আজ নৈরশ্যবাঘী হইয়া 
পড়িয়াছে আর নচেৎ বর্তমান অবস্থায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া সন্্রাস- 
বাদের' পথ বরিয়াছে। জনপাঁধারণেত্র মধ্যেও পরস্পরের 
কিন্ত ইহাতে 
এ অবস্থার সৃষ্টির কারণ আমাদের 
স্মস্তার সম্যধান কি 


কোনই ফল হইবে না । 
গভীয় তাবে অহ্ধাবন করিতে হুইবে । 


উপান্ধে হইবে তাহা আবিষ্কারাস্তে জীবন পণ করিস সেই কর্ণ্ম- 


পন্থা অহুমরণ করিতে হুইবে। 


গাহীজী বলিতেন; সত্যফ্কার স্বরাজ ইংলও, জার্্ছানী, আমে- 
রিকা বা রাশিয়া কোথাও নাই । গণপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসন- 


- ব্যবস্থা এ সকল দেশে থাকিভে পারে; কিন্তু শাসন-ক্ষমতার 


অপব্যবহার হইলে তাহার বিরুদ্ধে সাফল্য সহকারে বিদ্রোহ 


_ পরিচালনা করিবার শক্তি যখন প্রতিটি ব্যক্তির ভিতর জাগিবে, 


তখনই শুধু তাহাকে সত্যকার স্বরাজ আখ্যা দেওয়া সম্ভব 
হইবে (ইদ্বং ইণিয়া, ২১-১-২৫)। জনসাধারণ ঘখন নিজেদের 
জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের জন্য 
কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী হইবে না, তখনই শুধু এরকম অবস্থার সরি 
হওয়া] সম্ভব । অৰ্থাৎ জনসাধারণের মরণ-বচন যে সব দ্রব্য- 
সামগ্রীর উপর নির্ভরশীল, সেগুলির ব্যাপারে অন্ততঃ তাহাদের 
স্বাবলম্বী হওয়া দরকার । 
'আধিক কাঠামোর বৈপ্রবিক পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। 


পুঁজিবাদের ' ব্যাপক সংগঠনের জন্য দেশ দ্রুতবেগে 


একাধিনায়কত্বের দিকে অগ্রসর হইভেছে। অনেক যুবক- 
যুবতী মনে করেন যে, পুঁভিপতিদের ধ্বংসসাধন করিলেই 


পুঁছিবাদের-অবসান ঘটিবে। তাহার! তুলির! যান যে, অন-. 


সাধারণের জীবন যত দিন পুঁজির উপর নির্ভরগীল,? তত দিন 


এ আদর্শে পৌহিবার জন্য রর্ভমান . 


তং 


. পথে স্থির পদ্বিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেম। 


দেশ-বিদেশের কথা 





কৈ 


তাহাদের পু'জির পরিচালক ব্যক্তি বা দলের পদানত হুইয়া 
থাকিতেই হইবে। 

অতএব ভারতের লক্ষ লক্ষ যুবক-সুবভীকে এীঁমে গ্রামে 
হড়াইয়া পড়িয়া অন্নবন্ত্রাদি জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য- 
সৰূহের জন্য শ্রমের ভিত্তিতে স্বাবলম্বী হইয়া আধিক অবস্থা 
কায়েম করার বিপ্লবে যোগদান করিতে হইবে। ইহার সঙ্গে 
সঙ্গে সামাজিক ক্ষেত্রেও বিপ্লবসাধন করিতে হুইবে । 

শ্রেণীধৈষধ্যের ফলসমূত শোষণ ও উৎপীড়নের দিরাকরণ 
করিয়া বিশ্বে সভ্য ও শাস্তির রাজত্ব স্থাপন করিতে হইবে। 
বর্তমানের মুর ও হুজুরের পার্থক্য দূর করিয়া এক শ্রেণীহীন 
সমাজ রচনা করিতে হইবে। | 

নব বিপ্লবের পদ্ধতি জন্বন্ধে হিৎসাত্মক ও অহিংসাত্মক 
এই ছুই উপায়ের কথা লোকে চিত্ত! করে। গান্ধীজী অহিংসা- 
আক রাজনৈতিক বিপ্লব সফল করিয়! দেখাইয়াছেন। 


আমাদের এইতাবে এখন আধিক ও সামাজিক বিপ্রব- 


গিয়া কৃষক ও শ্রমিকদের সঙ্গে ধিশিক্ষা যাইতে হুইবে । কৃষক 
ও শ্রমিক সমাজের সঙ্গে একাত্ম হুইয়া তাহারা গঠনমূলক 
কার্ধ/ দ্বারা তাহাদের মধ্যে স্বাবলম্বনের শক্তি সট্টি করিবে। 
বয়োবৃদ্ধ বিনোবাজী শারীরিক অন্ুস্থতা সত্বেও আজ বিপ্লবের 
এ অবস্থার 
ভারতের যুব সম্প্রদায় কি আলস্তে কালাতিপাত করিবে? 


যুবক-যুবতীরা অনেক সময় বলে যে তাহার] ত' প্রস্তসভ। 


তাহাদের নধ্যে উদ্দীপন! ও ত্যাগের জন্য আগ্রহ ও- শক্তি 
সকলই বর্তমান। কিন্ত ভাহাদের পথপ্রদর্শক হুইবে কে 
এবং কেই বা তাহাদের পরিচালনার দায়িত্ব লইবে? 
নিখিল ভারত চরখা পঙ্ঘ এই উদ্দেষ্ঠে সার! দেশে গ্রামসেব! 
কেন্দ্র স্থাপন করিয়া জনসাধারণকে নূতন বিপ্লবের জন্য 
সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। 
মণ্ডল স্থাপনার দ্বার! এই লক্ষ্যাভিমুখে চলিবার কাজও সুরু 
হইয়া! গিয়াছে । 





আপনার অতি প্রয়োজনীয় বইটি 
প্রকাশিত হইল । ইহাতে নর- 


- বিজ্ঞাপনের খরচা বাবতে মাত্র 
- আট আনার ষ্ট্যাম্পসহ সত্বর পত্র 
লিখুন । বিলম্বে হতাশ হইবেন।- 
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দেশব্যাপী কাতাই, 


বিনামূল্য কাশ্মিরী শাস্ত্র 


by 
নারীর ২৮৪টি রঙীন চিত্র আছে। " ৬৪তম জন্মতিথি পালন -করেন। 





' সাধন করিতে হইবে । মুবক-যুবতীদের এখন গ্রামে থামে . 
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নিখিল ভারত চরথ! সত্যের পক্ষ হইতে আমি দেশের 
প্রত্যেকটি যুবক-যুবতীর নিকট আবেদন জ্বানাইন্ডেছি' যে, 
দেশকে বাচাইবার জন্য তাহার! যেন হাজারে হাজারে আমা- 
দের এই কার্ধ্যে যোগদান করে । এই কার্যে যোগদানকারী 
যুবক-মুবতীদের আমর] এই কাজের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানাভর 
ভারতের গ্রামে গ্রামে পাঠাইব। সেখানে তাহারা কাতাই 
মল স্থাপন এবং গ্রাম-সেবা-কেন্জ প্রতিষ্ঠা ফরিয়া অন- 
সাধারণের ভিতর স্বাবলম্বন ও আত্মশক্তি জাগ্রত করিবার 
কার্যে আত্মনিয়োগ করিবেন। এই কার্য - যোগদানকান্মী 
যুবক-মুরতীদের বর্তমান বিশ্বে প্রচলিভ বিভিন্ন মতবাদ ও 
পির্ব্বোদর’ বিচার ধার! বুঝিবার মত বুদ্ধি এবং সব্বোদয়ের 
পথে চনিবার মত শারীরিক শক্তি ও মানসিক প্রস্তুতি থাকা 
প্রয়োজন। আবেদনপত্রের সঙ্গে তাহারা যেন সবিস্তারে 
নিজ নি যোগ্যতা সম্বন্ধে লেখে এবং এ সম্বন্ধে অধিক তথ্যের 
প্রয়োজন হইলে আমার সহিভ পত্রব্যবহার করে। 


শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবত্ী 


_ নিউ ইয়র্কে আত্মর্জাভিক ফকাউন্ড়ি কংগ্রেসের যে. অধি- 
বেশন্‌ হইবে, বোস্বাই প্রবাসী আশৈলেন্রনাথ চক্রবর্তী তাহাতে 
ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন। উক্ত অনুষ্ঠানে 
যোগদান করিবায় জর শৈলেন্দবাবু ২০শে এপ্রিল তারিখে 
বিমানযোগে নিউ ইয়র্ক যাজ! করিয়াছেন । 


. পাটনায় প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্যদম্মেলনে 
গৃহীত প্রস্তাব . 


বার্ণপুর হইতে গ্রীকালীপদ সিংছ ভানাইকাছেম যে, গভ 
ডিসেম্বর মাপে. পাটনায় অনুচিত প্রবাসী বদ্দ-সাহিভ্য- 
সম্মেলনের বিষয় নির্ববাচনী সমিতির অধিবেশনে সবঙছদ্ধ চারিটি 
প্রস্তাব গৃহীত হয় । তন্মধ্যে সিংহ মহাশয়েরই একটি প্রস্তাব 
অনুসারে উক্ত সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাবধি দরদী পৃষ্ঠপোষক 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থতিরক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হুইবে স্থির হয়। 


ত্ৰৈলোক্য চক্রবর্তীর ( মহারাজ ) অন্বর্দনা 

গভ ২৩শে বৈশাখ মহ্মনসিং জেলার অন্তর্গত কাপাসিয়া 
পঙ্ীগঠন কেন্ত্রে কাপাসাটীয়া ও তৎসংলগ্ন গ্রামের অধিবাসীরা 
বিপ্লবী নেতা শ্রীয়ু্জ জৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর (মহারাজ ) 
উদ্বোধন সঙ্গীতের পর 
যভীন্রমোহন রায়ের সভাপতিত্বে সভার কাজ আরস্ত হয়। 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের" পক্ষ হইতে 'মানপঞ্রাদি পাঠ, কবিতা 
আবৃত্তি ও ডাঃ সতীশচন্দ্র রায়ের বক্তভার পর ছোট বালিকাদের 
চরকা-প্রতিযোগিতা আস্ত হয়। এই প্রতিযোগিতায় শক্তি 


ছে প্রথম দুর্বার এবং ইন্দু চক্রবর্তী দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। 
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মানপত্রের উত্তরে মহারাজ বলেন, স্বাধীনতা লাতের পর গঠন- 

' বুলক কাজের মধ্য দিয়া জাতিকে সবল করিয়া গড়িয়া তোলা 
প্রত্যেকের কর্তব্য। তিনি সকলকে স্বাবলম্বী এবং সঙ্যবন্ধ 
হইতে উপদেশ দেন।. 


ৰীরেন্দ্রকুমার সাহা 


" গত ১৮ই মে জাতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠনে অএ্মী পরলোক- 
গণ বীরেন্দ্রকুমার সাহার সপ্তম বাধিক মৃত্যু দিবস উপলক্ষে 
শ্রীঅতুলচন্্র গুপ্তের সপ্ভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হয়। 


সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হুইয়া 'বীরেজ্দকুমারের 


উদ্দেস্তে শ্রদ্ধাপ্রলি প্রদান করেন। 
বীরেন্্রবাবু বাংলা ১৩০০ সনের ১৫ই আমিন কলিকাতার 
এক মধ্যবিভ' পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়স হইতে 


প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া, নিত্ের এঁকাত্তিক চেষা,' 
_ উত্তম, উৎসাহ, অধ্যবসায় এবং উদ্ভাবনী শক্তির ছার দেশের '- 


এঁধর্য্য ও শিল্পসম্পদ বৃদ্ধির যে দৃষ্টান্ত তিনি রাখিয়া গেলেন 
তাহার তুলনা! নাই। কাঁচ ও ম্যান্টল শিল্পের ইতিহাসে তাহার 
মাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। 

বীরেজ্জকুমার স্বদেশীযুগের লোক. ছিলেন এবং সেই অগ্নি- 


যুগের আদর্শ দ্বার] অনুপ্রাণিত হইয়া! তিনি দেশসেবায় আত্ম-' 


নিয়োগ করেন। এদেশের কাচ ও ম্যান্টল শিল্পের ক্ষেতে 
তিনি ছিলেন অভশম পথিক্কং। তাহার দ্বারা প্রতিঠিত 
“সোদপুর গ্লাস ওয়ার্কদ” বাঙালী জাতির সার্থক শিল্পপ্রচেষ্ঠার 


. একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন । তারতে তিনিই সর্বপ্রথম যন্ত্র-সাহায্যে . 


শিশি, বোতল, শিট গ্রাস, এবং অস্ভান্ত কীচের ভরব্যাধি 
তৈরি করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই কারখানাই কাশী 
বিশ্ববিতালয়ের কাচ বিভাগে উত্তীর্ণ হাজদের' “হাতে কলমে” 
কাজ শিক্ষ! দিবার কেন্জ হইয়া দাড়াইয়াছিল। 

তিনি শেফিন্ডের সোসাইটি অব প্লাস টেকনোলজির 
তারতীয় বিভাগের এবং ইতডিয়ান পিরামিক সোসাইটির সভ্য 
ছিলেন। | | 
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প্রবাসী 


নিৰ্ব্বাচিত হুইয়াছিলেন। 


তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। 
উপকারের জন্ত সর্বদাই চেষ্টিত থাকিতেন। 


১৩৫৯ 


পাপা 


গোপালচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 


প্্রীরামকৃষ” পত্রিকার প্রকাশক শ্রীদেবীপ্রসাঁদ চট্টোপাধ্যায় - 


মহাশয়ের পিত! এবং বেহাল! মধ্য ইংরাজী বিদ্ভালয্ের প্রধান 


শিক্ষক গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৮ বংসর বয়সে গত ১২ই 


স্তরিত হুন। তাহার হায় ছাজকল্যাণকামী, বিচক্ষণ এবং 


আদর্শ শিক্ষক, 'দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন চু অথচ জনপ্রিয় নাগরিক . 


বিরল। প্রথম জীবনের অতি সাধারণ এবং জামান্ত 
অবস্থা! হইতে উত্তরকালে তিনি যে সর্বজনপ্রিয়তা, সম্মান ও 


‘বৈশাখ শুক্রবার বেহালাস্থ তাহার নিজ্ব বাঁসতধনে লোকা- 


সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তার বুলে ছিল ঠাহার কর্মুশক্তি, আত্ম" 


নির্ভরতা ও $ অবিচলিত সত্যনিষ্ঠা । বহ বর্ঘ্-প্রতিষ্ঠান ও জন- 


.“হিতকর সঙ্বের সহিতও তিনি সক্রিয়ডাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 


আমর! তাহার আবার কল্যাণ কামনা করি।. 


্‌ বঞ্চুবিহারী মণ্ডল 


পশ্চিমবঙ্গ বিধান সতার সদস্ত ও শ্রম দপ্তরের পার্লামেন্টারী | 


সেক্রেটারী বঙ্ধুবিহারী মওল গত ৩১শে বৈশাখ ৬২ বৎসর 
বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি গত নির্বাচনে 


রাণীগঞ্জ কেন্্র হইতে তপলীলী আসনে কংখেস প্রার্ধীরীপে 


এই রাজনৈতিক জীবন 


করিতেম। .. ০. টা 

তাহার অমায়িক ব্যবহার এবং পরোপকার রবির অত 
তিনি স্ব-শ্রেণীর উদ্নতি ও 
যখনই আসান- 
সোল মহকুমার কোন ব্যক্তি তাহার নিকট কোন কাধ্যের 
জন্য প্রিয়াছেন, বন্ধুবারু তাহার সেই কার্ধ্য সমাধা করিরা 
দিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন ৷. 
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সুঘ্াফর ও প্রকাশক--ঞনিবারণচঙ্জ দাস, প্রবাসী প্রেল, ১২০1৭, আপার সারকুলার রোড,.কলিকাতা। 


লীগ আমলেও তিনি পার্লামেণ্টারী - 
সেক্রেটারী ছিলেন এবং ১৯৩৭ সাল হইতে মৃত্যুর দিন - 
 পর্ধ্যস্ত পরিষদের সদস্ত ছিলেন। 
আরস্তের পুর্বে ডিবি, আসানসোল, নি ওকালতী . 





প্রবাসী প্রেস, কলিকা! তান্মবধ 


শনাহাররঞ্জন সেনগপ্রু 
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জ্রীরঙ্গমের সাধারণ দশ্য ( পশ্চিম দিক হইতে ) 


_ প্রেরণ করিয়াছেন । 











৫০ ভালা 
নম শৰত 


জ্খাৰণঃ ১৩৫৯ 


{ রখ রী 


| fl বিবিধ প্রসঙ্গ 


কলিকাতায় “আইন অমান্য” আন্দোলন- 


বিগত মঙ্গলবার ৩১শে আমাঢ় বলিফান্তায় এক “গন 
বিক্ষোতের” কৃতি হর ।- “আইন আনান”, "জনবিক্ষোত” 
ইত্যাদি শব্দ কিছুদিন যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের মাপরিকদিপের 
কর্ণের অগোচর ছিল. কিত প্রার্তীয় বিধান পরিষদে সরকারী 
ও সরকারবিরোধী হই পক্ষের মধ্যে সংঘাতের ফলে . উহার 
পুন্রাবির্ভাব খটযরাছে। এই ব্যাপারের সজ্পাত সম্বন্ধে 
পরফারী বিবৃতি এইরূপ £ 

"পরিষদ ভবন এলাকার এখনও ১৪৪ বার! আদেশ বলবৎ 
রহিক্থাছে। ছুক্িক্ষ প্রতিরোধ কমিটি ঘোষণা করেন যে, 
তাহার! ১৫ই জুলাই এ আদেশ অনান্য করিবেন । গৰ্গেন্টকে 
তাহাদের .খাদা পরিফল্পন! কার্ধযকরী করিতে বাধ্য করাই 
তাহাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের উদ্বেষ্ট ছিল। ১৪ই ছুলাই 
গশ্চিমবন্ধের মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে অবস্থা বিশ্লেষণ 
করিয়া বলেন যে, গবন্মেন্ট খাদ্য পরিস্থিতি সন্পর্কে/সল্পূর্ণ 
সচেভন আছেন শবে আগামী ৰংসরের পুর্বে তাহাদের পক্ষে 
কিধোয়াই পরিকল্পনা! কাধ্যকরী করা সম্ভব হইবে মা, কারণ 
কলিকাতা ও শিল্প এলাকার জগ নির্ঘি& পরিষাণ গম ও চাউল 
যে তারত-সরফার সরবরাহ করিতে পারিবেন একপ গ্যারান্টি? 
হারা দিতে পারিতেছেন ন1। এই বিশ্ৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী 
আরও বলেন খে, ভারত. গবঙ্গেন্ট কিদোক্ধাই, পরিকল্পনা 
বর্তমান বংসরেই কার্যকরী করিতে প্রাজী জাছেল কি না ভাহা 
, জানাইবার জঙ তিনি কেন্ত্রীর খাগ্মনত্রীর নিকট একটি তার 
সরাসরি ব্যবস্থা. অবলম্বন হুইতে বিরত 
থাকার জন্য তিনি সংযুক্ত হুতিক্ষ প্রতিরোধ কঙছ্গিটির সদন্ত- 
গণকে অহুরোধ ফরেন । তিনি তাহাদিগকে আরও অনুরোধ 
করেন যে, তাহারা যেন বিধানসভায় .বছেট জম্প্কিত 
আলোচনা শাস্ধিপূর্ণভাবে চলিতে দেন। ;ফিন্তু এতংসন্ত্বেও 
ডাঃ সুরেশ ব্যানার্ছি ১৪৪ বার! অনান্য করিস শোতাবাজ! 
বাহির করার সিদ্ধান্ত ঘোষুপী.করেন।, তিনি অবস্ক এই যুক্তি 
দেখান যে, তাহাদের এইরূপ ব্যবস্থা জবলম্বনের কলে রাজ্য 


সরকারের পক্ষে অবিলেম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের মিকট হইতে 
উপঘুক্ঞ পরিমাণ গন ও চাউল সংগ্রহের গুবিষ! হইবে! 
তাহার এই সিদ্ধান্ত অঙ্ছলারে মঙ্গলবার বেলা প্রায় ৩টাক়্ 
ওয়েলিংটন ক্কোক্কারে প্রায় বার শত লোক সমবেত ত্য়। 
এখানে কয়েকজনের বক্তৃতার পর ভা? সুরেল, ব্যানার্দ্দি, 
গ্রহ্মত্তকুমার বনু প্রভৃতির নেতৃত্বে একটি. শোতায়াছো 
পর্িষিদ তবনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। নিষিদ্ধ 
এলাকার প্রবেশ-পথের মুখে. পুলিস শোজাযামো আটক 
করে এবং তাহার] শোভাঘাজিগপকে ১৪৪ ধারা অমান্য 
না করিতে বলে। শোতাবা্রাকান্বীরা শুখদ পুলিস- 
বেনী তেদ করিয়! অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। শোতাধাআ1- 
কারীদের মধ্য হইতে কয়েকজন মেতাসহ ২৫ জনকে থ্রেগ্তার- 
কারা হয়,। শোগাযাজিপণ অখন রাভাার, মাঝখানে, বলির! 
পড়ে) ইহার পর তথায় ঘটনাস্থলে বিরাট জমত1 সমবেত " 
হয় এবং তাহার! পুলিসের উপর ইট-পাটফেল হুড়িতে আরজ, 
করে। জনতাকে সরাইয়। দিবার জন পুলিসকে ম্বহ লাঠি 
চালন! করিতে হয় . কিন্তু, চারিদিক হইতে জারও লোক 
আসিয়া! তথায় জমিতে থাকে এবং তাহারা পুলিসের উপর, 
প্রবলভাবে ইট-পাটকেল ছুড়িতে থাকে। একজন পুলিস 
খরুতররূপে আহত হয় এবং তাহাকে হাসপাতালে 
স্থানান্তরিত করা হয়। কয়েফঞ্জন পুলিস অফিসার এবং জন- 
সাধারণের মধ্যেও অনেকে আহত হয়। গ্রেপ্তারের সময় 
জনতা সন্মুখের দিকে অগ্রলর হওয়ার অভ চাপ দিতে খাঁকে। 
পুলিস তখন ১৬ রাউও কাছনে গ্যাল ব্যবহার করে এবং 
অনত| ছজ্জতঙ্দ করার জন্য অশ্বারোহী পুলিসও আগাইরা, 
আসে। এই সহরে এপপ্র্যানেড রো দীষ্টে কিছু লোক এক 
হয়। কার্দন পার্কের ভিতর হইতেও জনতা প্রস্তর ছুড়িতে 
থাকে । এই সময় আরও সাত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার কর! হয়। 
রাছি প্রায় আটটার সময় অনশু! হ্তঙ্গ হয়। ' ধৃত ব্যক্তিদের 
মধ্যে আট, জন সামাত আঘাত পাইয়াছে।” I E 


অভ দিকে বিরোধী দলের বর্তমান মুখপত্র “আনন্দবাজার 
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পিক” ও একই, ব্যাপার সম্পর্কে সম্পাদকীর মন্তব্য বুধবার 
৩২শৈ আযাঢ়__এইরূপে আরম্ত করিয়াছেন: _ . 


“পশ্চিমবঙ্গ সরকার লাঠির যুক্তির প্রয়োগে অতিমান্রায় 


উৎসাহী হইয়া উঠিতেছেন, দেখিতেছি। মাত্র কিছুদিন পুর্ব 


বিধানসভার দ্বারদেশে সমবেত ছুত্তিক্ষণীড়িত জনতার উপর. 


লাঠি চালনা হুইয়াছে। পুনরায় গত মঙ্গলবার সরকারী 
খাদ্যনীতির প্রতিবাদে বিক্ষোত প্রদর্শনের জন্য যে জনত! 
বিধানসভার দিকে যাইতেছিল, তাহার উপর লাঠি চালন! 
কর! হইফ্থাছে। কেবল লাঠি চালন! হুইরাছে বলিলে ভুল 


বল! হুইবে ; লাঠি চালনা, ঘোড়াচালনা,কীছুনে গ্যাপচালন1__. 


সবরকম পরীক্ষাই হুইয়া পিয়াছে। এখন পর্ধ্যস্ত সংবাদ, 
শতাধিক সংখ্যক ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন এবং 


শতিযানকারীদের নেতৃস্থানীয় বত্রিশ জনকে এ্রেগ্ডার করা" 


হইয়াছে। এই অভিযানের. বিজ্ঞপ্তি যখন প্রথমে প্রকাশিত 
- হয়, তখন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ' শাসনের ভীতি প্রদর্শন করিয়া 
ছিলেন। .কিত্ত তাহার. শাসন যে নিরস্ত্র ও শান্ত জনতার 
উপর সরকারী বলপ্রয়োগের এই নগ্ন রূপের মধ্য দিয়া প্রকটিত 
হইবে, তাহা কেহ ভাবে নাই ।+ " 

‘প্রবাসী’ যঙ্স্থ হইবার সময়ের অবস্থা এইরূপ । পরে 
উহ! কোন্‌ দিকে চলিবে বুঝা! যাইতেছে না| ।- তবে রাধর- 
নৈতিক ক্ষমতার অন্য প্রশ্তষ্বন্থিতা যেরপ নগ্ন ও বীতৎস রূপে 
দেখা দিয়াছে তাহ! এপ্রদেশবাপীর পক্ষে মঙগলদায়ক' হইবে. 
না নিশ্চয়। এ প্রদেশের সংবাদপন্র_বলিতে কি সমত্ত 
তারতের সংবাদপন্_আজ “পারকুলেশন”. নামক দেবতার 
" পুজান্বী, সুতরাং সেদিক হইতে পথ নির্দেশের আশ] বৃথা । 
দেশে প্রর্কৃত নেতৃত্বের যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রবীণ দেশসেবী আজ 
কেহই নাই যিনি এই. আত্মধাতী ছন্দের মীধাংসা করিতে 


পারেন। নাগরিকবর্গ স্থির ও নিরপেক্ষ ০৪ ইহাই ৬ 


নিবেদন। 
কলিকাতার উচ্চতম প্যা়াধিকরণ” | 


আমাদের দেশে হাইকোর্ট অর্থে “উচ্চতম ধর্ম্মাযিকরণ” 
শব পুর্বে ব্যবহৃত হইত। বর্দ্দাধিকরণ বলিতে কি বুঝার 
তাহা,আজিকার দিনের অধিকাংশ লোকেরই হয় ধারণা নাই, 
নয় স্মৃতির অতীত । *High Courts of Judicature" 
শবের দির্দী কি অনুবাদ করিয়াছেন তাহা অঙ্গ লোকেই 
জানেন এবং ব্যবহার করেন আরও অল্প লোকে, কিন্ত এ 
অধিফরণে আমাদের নুতন ব্যবস্থার কি ভার অপিত হইয়াছে 
সে বিষয়ে দিল্লীর দরবার জনসাধারণকে বিশেষ জানান নাই। 
জানাইলে দেখা যাইত যে, হাইকোর্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি অশেষ 
তাবে কর! হইয়াছে, কিন্ত সেখানকার অধিকা ্রীবর্গের দায়িত্ব- 
জান সরল ও সজাগ রাধিবার ব্যবস্থা কিছুই করা হয় নাই। 


অর্থাৎ স্বাধীনতা: প্রাপ্তির পর উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণে-ধর্ম্মধিচার ও . 


প্রবাণী 


: অধৰ্ম্ম ও অনাচারও পথেই প্রবেশ করিতে প্রারে। 
" যেখানে বিতার অভিমানে বা পরোক্ষ প্রতাবের ফলে বিচার 


১৩৫৪ 





ভায়বিচার যাহাতে হর তাহার ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিচারক- 
বর্গের হাতে হাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বিচারকের কর্তব্যচ্যুতি 
হইলে তাহার শোষন অতিশয় কঠিন ও দুঃসাধ্য পূর্বেই ছিল, 
বর্তমানে তাহা আরও দুরূহ কর! হইয়াছে । ফলে বিচারকের 


কাধ সহঙ্গ হইয়াছে, বিচারপ্রার্থীর অবস্থা সঙ্গীন হইতে 


সঙ্গীনতর হ্ইয়াছে। ৫ 

এই ব্যবস্থার ফলে আমরা বিগণ্ত কয়েক বংসর যাবং 
প্্মীবিকরণে" - যথেচ্ছাচারের সুস্পষ্ট লক্ষণ কয়েকবার 
দেখিয়াছি এবং আমাদের আশঙ্কার কারণ আছে যে, পরে 
কেনন! 


বর্থচ্যুত হইতে পারে সেখানে জনাচার প্রবেশের পথ উদ্ুক্ত 
হইয়া যাওয়া অসম্ভব কোনমতেই নয় । তিন্ন-কয়টি প্রদেশে 
উহা! ইতিপুর্ধেই অল্পবিত্তর ঘটিয়াছে, সুতরাং এখানে সে বিষয়ে 
সতর্ক হওয়| প্রয়োজন, না হইলে, কলিকাতা হাইকোর্টের 
বিচারের উচ্চ আদর্শ শান হইয়া ক্রমে ক্ষীণ হুইয়া যাইবে। 

আমরা অনেক চিন্তা ও.আলোচনার পর এই বিষয়ে লিখি- 
তেছি, কেনন! আমরা আইন-কাহুনে পটু নহি .এবং *প্রবাজী” 
ভায়-মীমাংসার ক্ষেঅও নহে । কিন্ত অঙ্ক সাধারণ অনের ভা 
আমাদেরও এ বিষয়ে আলোচনা করার অধিকার আছে এবং - 
সে. অধিকার প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিকের জন্মগত স্বত্ব । 

. প্রশ্ন হইতে পারে, হাইকোর্টের বিচার সম্বন্ধে আলোচন1- 
করার অধিকার জনসাধারণের কেমন করিয়া! হইতে. পারে, 
ফেনন!| সেরূপ জ্ঞান কয়ঙ্ধনের আছে? তাহার সহজ উত্তর 
যে, সে জ্ঞান বিশেষজ্ঞ. তিন্ন কাহারও নাই, কিন্ত বিচারের 
ফলাফজ যদি সাধারণের সন্মুখে প্রত্যক্ষভাবে সমীচীন না হয় 
তবে সে বিচার ব্যর্থ, সে'আইনজ্ঞান ব্যর্ধ এবং বর্ম্মাধিকরণের 
ষে.মূল উদ্দেষ্ঠ-_স্ুবিচার-_তাহাও ব্যর্থ আমাদের আলো- 
চনার বিষয়বপ্ত--বিচার, আইন-কাহুনের কূটতর্ক নহে। 

কালোবাজারের উৎপীভনে. দেশবাসী হাতসর্বন্ব ও অশেষ 
তাবে ক্রি, কিন্ত হাইকোর্টের বিচারে কেহ শান্তি পায় নাই। 
অনাচারের প্লাবনে . দেশ. রসাশুলে যাইতে বসিয়াছে, কিন্ত 
হাইকোর্টের বিচারে .কচিৎ এক আবধজ্রন সামা শান্তি 
পাইয়াছে কিন! সন্দেহ । প্রবলের অত্যাচারে দুর্বল ব1 অসমর্থ, 
লোক অর্জরিত, হাইকোর্টে তাহার প্রতিকার দুরহ হইতে 
ছুরূুহতর হইতেছে! এ সকল কথা সর্বজনবিদিত .এবং 
সফলের মনেই প্রশ্ন এই যে, কেন এমন হয়? তবে প্রত্যক্ষ 
চার কোথায়? - 


. বিগত ৩০শে ্যৈষ্ঠ এযুক্ত ফণিভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় 
কলিকাতা! হাইকোর্টের স্থারী প্রধান- বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া 
ছেন। ' তহুপলক্ষে পরদিনের সংবাদপজে - নিয়লিখিত সমাচার 
প্রকাশিত হয় £. 


আবণ ' 


১২. 


বিবিধ গ্রসঙ-_পশ্চিমরজে “কম্যুনিটি” পরিকল্পন! 


৩৮৭ 





“শপথ এহণ অনুষ্ঠানের পর বার লাইব্রেরীর পক্ষে এড- 
ভোকেট জেনারেল শ্রী এস, এম. বঙ্গ; বার-এসোসিয়েশনের 
পক্ষে ডঃ নরেশচন্ত্র সেনগুপ্ত এবং ইনকরপৌরেটেভ ল’ 
সোসাইটির পক্ষে শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ নবনিযুক্ত প্রধান 
বিচারপতির প্রশংসা করিয়া! তাহাকে অভিনন্দিত করেন। 

অতিনন্দনের উত্তরে প্রধান বিচারপতি বলেন যে, এই 
দেশের' ন্যায়াবিকরণের অর্ধ্যাদা ও ক্ষমত! পূর্ণমাজায় রক্ষার 

- গুরুদ্দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে সচেতম.-আছেন এবং 
সংবিধানে ন্যায়াধিকরণকে যে মর্ধ্যাদ! ও ক্ষমতা প্রদত্ত হই- 
ম্বাছে, তাহা এই আদালত ও অন্যান্য জাদাল্‌তে টড ba 
না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন |: '-' 

“বিচারপতি আরও বলেন, আমরা--জনসাধারণ ও নিচ 

উতরেই সমানভাবে এখন পরীক্ষার সন্মুধীন।, বিচারকগণ 
যতই চে! করুন না কেন, আইনজীবিগণও যতই পরিশ্রম 
করুন না কেন, জনসাঁঘারণ ও শাসনতান্ত্িক অন্যান্য বিভাগের 
মধ্যে আদালতের কর্তৃত্ব স্বীকৃতি এবং আদালতের চতুদ্দিকে 
আদালতের নির্দেশ হ$চিভে মানিয়া লওয়ার মত পরিবেশ 
হুষ্ট'না হইলে: ন্যায়াধিকরণের কাছ, হ্যা পরিচালিত 
হইতে পারে না। ' 


বিচারপতি বলেন যে, ছাই এঁতিহ মান নিক, রর 


রি স্বাধীনতা! অথবা” বিচার-বিভাগের দক্ষতার. মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ নহে । আইনজীবীদের ন্যায়নিষ্া ও স্বাধীনতা ' এবং 
আদালতের কর্ণ্চারীদের কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠার: উপরই উহা 
নির্ভরশীল । তাঁহাদের সহযোগিতায়ই বিচার বিভাগের হ 
পরিচালন সম্ভবপর 1” 
যুক্ত ফণিভূষণ চক্রবর্তীর খ্যাতি আছে জ্ঞানলিপ্দার 
কারণে এবং দার্শনিক দৃর্িকোণের অন্য । সুতরাং তিনি বে 


* ম্যায়াবিকরণের সংবিধান 'প্রদত্ত মৰ্য্যাদা ও ক্ষমতা ' অনু. 


রাখিতে চে্টিত থাকিবেন তাহা বলা বাহুল্য এবং আমাদের 
বিশ্বাস আছে যে, তিনি জ্ঞাতসারে' সে 'ক্ষমতার অপব্যবহার 
নিজে করিবেন না। সে" কারণে তাহার বিবৃতি পূর্ণতাবে' 
গ্রাহ, কিন্তু ভিনি যেখানে জনসাধারণের স্বীকৃতি ও হষ্চিতে 
নির্দেশ পালনের কথা তুলিয়াছেন সেখানেই আমাদের. কিছু 
বক্তব্য আছে। জনসাধারণের হৃদয়ে হাইকোর্টের স্থান আজ 
_ ফোথায় সেটা হয়তো প্রধান বিচারপতি হাইকোর্টের উচ্চাসনে 
_ আসীন বলিয়াই ঠিক দেখিতে পাইতেছেন না। “ 
আমাদের বক্তব্য এই মাজে যে, আজ জনসাধারণ’ হাই- 
কোর্টকে “ন্যাক়্াধিকরণ”-বলিয়া মানিরা লইতেছে সত্য, কিন্ত 
তাহাকে প্রর্মাধিকরখ” বলিয়! স্বীকার ফেহই করে-'না এবং 
সেই কারণেই উহার নির্দেশ হৃ্চিভে যানিতেছে কেবল বে- 
কসুর খালাস হইবার জন্ত ঢুরাচার লোকে । কচিং কেহ যদি 
ন্যায়বিচারের সঙ্গে ধর্ম্মবিচার পার তবে সেও এতই : বিলে 


'. প্ৰসন্নতার. স্থান থাকে না 


এবং এরূপ ছুরূহ-ছূর্বিপাক অতিক্রম করিয়া যে, ভাহারও মনে 
চক্রবতী মহাশয় চিন্তাশীল ব্যক্তি, 
তিনি হাইকোর্টের আড়ম্বর ও তোষামোদের পরিবেশ হইতে 
দুরে. বসিয়া যদি এ বিষয়ে চিন্তা করেন তবে আমাদের 
বক্তব্যের সত্যাসত্য নির্ণয় ও প্রতিকারের পথের নির্দেশ, দুই-ই 


তিনি করিতে পারিবেন ইহাই. আমাদের আশা । 


পশ্চিমবঙ্গে “কমুযুনিটি” পরিকল্পনা 
বিগত ৫ই'আাহুয়ারী দিলীত্তে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও মার্কিন 


রাষট্র্তের স্বাক্ষরে এক চুক্তি সংস্থাপিত হয়। শাহার বহু 


১৯৫০ সনের ২৮শে ডিসেম্বরে যে *টেকনিক্যান এড”, 


পুর্বে, 


- অর্থাৎ কার্ধ্যকৌশল সহায়ক, ব্যবস্থাসম্পর্কিত চুক্তি হয়, বর্তমান 
"চুক্তি তাহারই ধারাবাহিক বিকাশ। এই চুক্তি অনুসারে মার্কিন 


যুজতরাধর প্রায় ২৫ কোটি টাকা ও ভারত-সরকার সমপরিমাণ 
টাকা দিয়া একটি ধনতাগার স্থাপন করিবেন। ওঁ পঞ্চাশ কোটি 
মুদ্রা তারতের 'বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ব্যয়িত হইবে । 

বলা হইয়াছিল, “যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে সমবার 
প্রচেষ্টা এবং সামগ্রিক উদনয়ন-_ অর্থাৎ জর্ববিষয়ক উন্নতি--পরি- 
কল্পনাগুলি উৎসাহ পায় সে বিষয়ে এই তহবিল পরিচালক- 
দিগের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে ।” আরও বল! হয় যে, যে সব 
পরিকল্পনায় কৃষি ও দেশের থান্ডাবস্থার উন্নতির ব্যবস্থা আছে, 
এই তহবিলের একটি মোটা অঙ্ক সেই বাবদে ব্যয় কর! হুইবে । 
পরিকল্পনার সাধারণ বিবরণ এই ভাবে দেওয়া হয় 2' 

| : সার্বজনীন উন্নয়ন কা্ধ্যসচী 

এই ভাণ্ডার হইতে যে সকল সার্ববঘনীন উন্নয়ন কার্ষ্যসূচীর 
জন্ত অর্থ সাহায্য কর! হইবে, তাহাতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
৫০টি ্রাম্য-শহরাঞচল উন্নয়ন কেন্জ্র স্থাপন কর! হুইবে। ইহার 
জন্ত প্রত্যেক কেন্দ্রে প্রায় ৩০০টি করিয়া গ্রাম এবং ২,০০,০০০ 
করিয়া লোক থাকা প্রয়োজন। এটোয়া উন্নয়ন পরিকল্পনা 
এবং নিলোধেরী ও ফরিঘাবাদের নূতন নগর পণ্তনে উত্তর - 
প্রদেশ সরকার যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, তাহাদের 
সেই-অভিজ্ঞগা] অনুযায়ী নৃতন উন্নয়ন পরিকল্পনা রচিত হইবে। 
এটোস্থাতে ৩ বৎসর সময়ের মধ্যে ১০২টি গ্রামের ৭৯,০০০ 
অন অধিবাসী ১০০ বর্গ মাইল ক্ষেত্রে খাছ উৎপাদন বিশেষ 
ভাবে বৃদ্ধি করিয়া সমবায়মূলক সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টার সার্থকতা 
প্রমাণ করিয়াছে । তাহার! উদ্ভিদ-রোগ বিনাশ এবং নিরক্ষরত! 


' দূরীকরণ কার্যেও বিশেষ সাফল্যলাত করিয়াছে । নিলো- 


থেরী;ও ফরিদাবাদে ভিন বৎসরের মধ্যে স্থুপরিকঙ্গনা এবং 

জনগণের সমবায়নূলক সহযোগিতার ফলে সর্বপ্রকার আধুনিক 
ব্যবস্থা সমঘিত ক্ষুদ্র ক্ষু্ত শহর গভিয়। উঠিয়াছে। - 
কেন্দ্রীয় কমিটি | 

এই চুক্তিতে-বল! হইয়াছে যে, একটি ভারতীয় কেন্জীর 

কমিটি, গঠন করিতে ইবন এবং এই কমিটিই পরিফদনাগুল্লির 


7 হুয়। 
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নীতি নির্ধারণ করিবেন এবং এগুলির তদারকের ব্যবস্থা 
করিবেম। 
ভারতে মার্কিন টেকৃনিক্যাল সহযোগিত পরিচালনা ব্যবস্থার 
অধ্যক্ষ মিঃ ক্লিফোর্ড উইলসন এই কমিটির উপদেষ্টা হইবেন। 
চুক্তির মূল উদ্দেশ ছুই দফায় সংক্ষেপে বলা হয় এইরূপ £ 
১। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ নির্দেশ ও 
তাহার গতিবেগ: বৃদ্ধি । 
, ২। অগতের সর্ক্াতির মধ্যে পারস্পরিক . সম্দীতি ও 
সম্যক্‌ পরিচয় স্থাপনা, জগদ্র্যাপী শাস্তি স্থাপনা এবং ( চুক্ি- 


কারী) হই সরকার, কর্তৃক এরূপ কার্ধ্যন্থচমা যাহাতে 


আন্তর্্জাভিক সংঘর্ষের কারণ দূরীভূত হয়। 
১. বল! হইয়াছিল যে, তারতের অর্থ নৈতিক প্রগতির প্রধান 
“অন্তরায় তাহার ধান্তশতের ঘাটতি । প্রতি বৎসর গর়পততায় 
প্রায় ২৫০.কোটি টাকার থাদ্যশন্ড ভারতকে আমদানী করিতে 
এ. ২৫০ কোটি টাকায় কেনা পঞ্চাশ লক্ষ টন শন্ত 
যদি এদেশে উৎপাদন কর! যায় ভবে এ টাকায় বহু প্রস্নোগ্রনীয় 
শিল্পের উন্নভিবিধান এবং বহু অজ্যাবন্ঠক কার্ধ্যস্ুচীর দ্য 
সম্ভব হইবে ।. 

এই চুক্তি সম্পর্কে নামা প্রকার অল্পমা-কম্না এত, দিন 
চলিতেছিল। অধিকাংশ লোক এ বিষয়ে কোনও সবিশেষ 
সংবাদ অবগত নহেন। ভাহার কারণ উহার কার্ধ্য- 
ক্রমের পূর্ণ - বিবরণ এখনও রচিভ ও প্রকাশিত হয় নাই। 
সংবাদপত্রে এ বিষয়ে আলোচনাও অল্পই হইয়াছে, ইহার 
প্রধান কারণ এই চুক্তি নির্বাচন-পর্বের . ঝড়ের মধ্যে 
স্বাক্ষরিত হইয়াছিল । তবে মোটামুটি বল! যায় যে, ভারতীয় 
সংবাদপত্রের অধিকাংশ এই চুক্তিকে ভারত-মাকিন লক্ভ্রীতির 
স্মারকন্তন্ত বলিয়া অভিনন্দিত করে। বামপন্থীদিপের এক 
অংশ স্বভাবতঃই ইহাকে “মাকিন সাত্রাত্যবাদের” প্রতিষ্ঠান 
- বলিয়াছিলেন এবং গান্ধীবাদী এক দলও হতে ভাল চোখে 
দেখেন নাই. 

আমরা এই চুক্তি সম্পর্কে -ফলেন পর্িচীরতে" বলিয়াই 
ক্ষাস্ত হইব।. কারণ প্রথমতঃ দেশের ছুর্দশাবদ্ধি যে ভাবে 
চলিতেছে এবং দেশের শাসনযন্ত্র যেরূপ অযোগ্য অধিকারী 
বর্গের হস্তে গিয়াছে, তাহাতে দেশের ভিতরের শৃক্তি-সামর্ধ্য ও 
আধিক সম্বলের দ্বারা কোনও উন্নয়ন কারের প্রগতি যথা- 
সময়ে হইবে কিন! সদ্দেহ। বিদেশের ও বিদেঙ্গীর সাহায্য 
লওয়া আমাদের বিশেষ পছন্দ নয়, কেননা -এক দিন. নোগল-. 
পাঠান ও ভার পর ইংরেজও এদেশে আপিয়াছিল বন্ধুর বেশে । 
কিন্ত বর্তমানে আমরা দেখিতেছি এক দিকে বিদেণীর সাহাষ্যে 
উন্নদ্নের আশার ক্ষীণ আলোক, অন্ত দিকে নিরবচ্ছি্ন দুর্দশা, 
তৎপরে অরাহ্বকতা ও মান্নার এবং. সর্বশেষে অবস্তভাবী 
বি্েশীর দ্বাসত্ব। 


ভাৱত-সরকার এই কমিটি নিয়োগ করিবেন. 


পোষণ । 


১৩৫৯ 


পাতিলা, 


সর্ধশেষে বিদেশীর দাসত্ব অবস্ঠভাবী বলিতেছি এই 


কারণে যে, একদিন এদেশের সমাছের এক উচ্চশিক্ষিত তর -' 


যে স্তরকে এখন 'বুর্জোরা” আখ্যা দেওয়া হইতেছে--ইংরেছের 
প্রশংসায় পফযুধ হইয়াছিল এবং বর্তমান “বুনিয়াদি ঘরান1” 
অর্থাৎ বনেদী অতিজ্রাতবর্গ--ইংরেজ্ের দালালী করিয়াই 
প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন । বর্তমানে ঠিক ' সেই বুর্জোয়া 
স্তরেরই এক অংশ অন্ত এক বিদেশী জাতির . প্রশংসায় পঞ্চমুখ 
এবং তাহাদের সাত্রান্্যবাদ এদেশে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন, 
বিদেশী পতাকা লইয়া দালালী করিতেছেন । সুতরাং বিদেদীর 
সাত্রাজ্ধ্যবাদ প্রতিষ্ঠার আশঙ্কা ছুই দিকেই রহিয়াছে, এক দিকে 
কিছু কম, অন্ত দিকে কিছু বেণী। 

দ্বিতীয়তঃ, আমরা দেখিস্কাছি সম্পূর্ণ এদেশের টাকার যে 
সকল উদ্নয়ম-কার্ধ্যের সুচনা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই 
বহু অযোগ্য লোক অধিকারী বা ছোট বড় ঠিকাদার বা 
লরবরাহকারী রূপে নিযুক্ত হইয়াছে। "তাহার কারণ দেশের 
শাসনতন্ত্র ও ব্যবস্থাভন্ত্রের- উচ্চ অধিকারীবর্গের আত্মীয় ও 
চাটুকার পোষণের স্পৃহা এবং -স্কায়নীতি -ও কাওজাঁনের 
অভাব । এই দোষ শুধু কংগ্রেসের একচেটিয়া নহে বল! বা 
ইহ! আমাদের ভ্াতিগত দুর্কলত! । বিদেশী বিশেষজ্ঞের 
সেরূপ অযোগ্য লোকের নিয়োগ কিছু কম হওয়াই সম্ভব ।' 
+ চুক্তি অনুযায়ী মূল পরিকল্পনায় ছিল সমগ্র ভারতে ৩০০টি 
গ্রাম লইয়া এক একটি সাযগ্রিক উন্নয়ন কেন্দ্র গঠিত হুইবে এবং - 
এইরূপ ৫০টি ফেম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হুইবে। 
এখন শুনিতেছি, পশ্চিমবঙ্গে এঁরূপ ৮টি কেন্দ্র স্থাপিত হইবে 
কিন্ত সেগুলির প্রত্যেকটিতে ১০০ট গ্রামের স্থান থাকিবে । 

উন্নয়নের সমস্তা নানারূপ, অন্তরায়ও বহু । কিন্ত প্রধান 
অন্তরার হইবে আত্মীয়-চাটুকার ও দলীয়-পদাতিক তোষণ ও 
বাস্তহারার অন্য. প্রদত্ত অন্ন ও অর্থ যে ভাবে বাস্ত- . 
দুদুতে জুটিতেছে, এম উন্নয়নের বমভাগারও শলুঠিত' হইবে” 
সেইরূপেই অযোগ্য লোকের দ্বার! এবং দলগত -্বার্ধের ধ্বঘা- 
বারীদিগের দ্বারা, যদি না প্রথম হইতেই ভাহার প্রতিরোধের 
ব্যবস্থা হয়। 

দ্বিতীয় সমন্তা অভিজ্ঞতার অভাব । এ সকল 

গ্রামা্লই প্রায় পফাশ বৎসর উপেক্ষিত ও.অবহেলিত-অবস্থায় 
আছে। উপরস্তধ সেখানে ক্বষিষোগ্য পতিত জমিও অন্প।স 
সুতরাং ভরমির উপর লোকসংখ্যার চাপ লাঘব কর! কঠিন ' 
সমস্ত] | তবে কুটীর-শিল্পের অবশিষ্ট এখনও সর্ববজই অতি হীন 
অবস্থায় আছে যদি সে সকলকে ভাগত ও সচল করা হয়, 
তবে সমবায় সংগঠনের সাহায্যে তাহাতে জনসংখ্যার এক 
বিশেষ অংশ নিয়োজিত ও উপার্জন্ক্ষম হইতে পারিবে। কিন্ত 
এই সমবায় সংগঠনে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে ঘাহাতে স্থানীর 
ও কেন্ত্রীয় পরিবেশের..মধ্যে তাহা সহজে ও যথাযথ ভাবে 






শৰণ 


বিবিধ প্রসঙ্গ _জলনিকাশের বিরাট পন্নিকল্পন! 


৩৮৯ 





প্রতি হইতে পারে। সেই কারণে প্রত্যেকটি কেন্দেসর্ব- 


প্রথমেই প্রয়োঘন-কৃষি, পশুপালন, দক্ষ শিল্পী ও কুটিরশিল্প সম্বন্ধে. 


সধ্য সংগ্রহ ।. আমরা জানি, এরূপ তথ্যের একাস্ত, অভাব 


রহিয়াছে, যাহা আছে..ভাহা! প্রকৃত. নহে, আনুমানিক এবং, ' 


অনেক ক্ষেত্রে ভয়ানক ভ্রমপ্রমাদযুক্ত। - . 


-: তৃতীয় ও' সৰ্বপ্ৰধান. "সমস্যা. ছনসা'বারণের দাসীন্য ও j 


n কর্ম্মবিযুখত|। দেশের শ্রমিক নান!" কারণে: অলস ও. অম- 
{ কাতর হইয়া পড়িয়াছে। টেপরস্ত এক দল চতুর 'খল্প প্রকৃতির, 


লোক উহাদের ক্রমাগতই পরামর্শ - দেঘ -. কাছ না করিতে |: 


শ্রমবিমুখ লোককে যদি কেহ বুঝাইয়া বলে. যে,“আমি একজন 
শিক্ষিত মেতা, আমি বলছি তোরা এ ‘কানে হাত, দিস্‌নে, 
আমার কথা শোন্‌ আমি সরকারের ঘাড় বরে অন্য লোককে 
দিয়ে তোদের জন্যে এ কাজ করিয়ে দিচ্ছি”, তবে তাহার কি 
ফল হয় তাহা সহঞ্জেই-বিবেচ্য। উক্ত কথাগুলি, আমাদের 
কম্পিত নহে ।: ' যাহা আমর! শ্বকর্ণে শুনিয়াছি: তাহাই 
- অপেক্ষাকৃত মার্্িত-ভাষায় লিখিলাম |. এ শ্রেণীর কুপরামর্শ- 
ঘাতার কবল হইতে নিরক্ষর: গ্রামবাসীদিগকে উদ্ধার করাই 
এক প্রধান সমস্তা।: এরূপ দোক . এদেশের প্রত্যেক রাজ- 
্নতিক দলে অন্ধ্ৰ রহিয়াছে । 
সমস্তার-কথ। ত অনেক হইল,'সমস্তা পুরণের কি আছে ? 
সমস্যা পুরণ, তখনই হইবে .বখন- এই উন্নয়নের . পরিকল্পনা 
-দলগত স্বার্থের বাহিরে' যাইবে ।. যদ্দি. প্রাদেশিক সরকার 
কার্যতঃ দেখাইতে পারেন যে, এই কার্ধ্ে একমাত্র: প্রাদেশিক 
. থামাঞলের উত্নয়নই.তাহার কাম্য তবেই দলনির্বিশেষে সকল 
সং এবং দেশের ও-দ্বশের প্রগতিকামী লোকের সাহায্য ও 
সহাহ্ৃভৃতি সে পাইবে, নচেৎ নয়, এবং এামের- লোককে 
জাথত ও উদ্ধধ করিতে পারিবে শুধু প্রস্কতির লোক 1, 
দেই কারণে এই উন্নয়ন. পরিকল্পনার -সকল কার্ধ্যস্চীই 
“শাধারণের গোচরে ম্প্ভাবে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন 
এবং সেই কার্ধ্য কাহাদের হাতে অর্পিত হইতে তাহাও 
লেই ভাবে জানানো প্রয়োজন । 


বঙ্গের ছোটখাট জলমেচ-পরিিান by 


£ পশ্চিমবঙ্গ-সরকার :১১৫১-৫২ সনে ছোটখাট... জলসেচ- 
is অনুযায়ী কার্ধ্য -আরন্ত. করিয়া: দিয়াছেন। , এই 
- পরিকল্পনা-সংখ্যা মোট ৮৬৪ । -বর্তমান বৎসরে আরও :৫৭১টি: 
ছোট ছোট“ পরিকল্পনা চালু; হইবে ।.. কোন্‌ কোন্‌ .দেলায় 
আরব্ধ পরিকল্পনার ' সংখ্যা কত, একটি বিবৃতিতে. তাহ! 






এইরূপ বলা হইয়াছে--বর্ধমান' ২১৯, যেদ্রিণীপুর ১৭৯, হুগলী . 


৮৬, বীরভূম ৮০১ চবিবশ:পরগণা ৭৩, হাওড়! ৫০, জলপাইগুড়ি 
৩৮, মালদহ ৫১, 'বাকুড়া ৪৩৮ যুপিদাবাদ ৩৮, নদীয়া ৫ ও 
পশ্চিম দিনাজপুর ৫ । এই প্রকার ্বলস্চে ব্যবস্থার ২,৮২,৮৯৮ 


একর জমি জল পাইবে ।- যে সকল পরিকল্পনা এ বৎসর 


বিভিন্ন জেলায় চালু হইতে বাকি আছে তাহা! এই--বীকুডা 
৮২, মালদহ ৫৮, হুগলী ৫০, 


হাওড়া ৪৯ বর্ঘমাম 8৯, 
চব্বিশ-পরগণা-“৩২, যুব ২৫, বীরভূম ২০, দার্মিলিং 
১২, অলপাইগুড়ি ৮ এবং নদীর ৩। . 


.. জলনিকা শের, বিরাট পরিকল্পনা 


"কলিকাতা ও ইহার সমিকটবর্তা স্থানসহূহের ছলনিকাশের 
অভ পরিকল্পনা প্রণয়নকলপে যে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করা 
হইয়াছিল, সেই কমিটি সোনারপুর-আারাপীচ -ও- মাতলার 
জলনিকাশের. বিরাট 'পরিক্্পনার মধ্যে কলিকাতা] ও ইহার 
নিকটবর্তী স্থানসমূহের জলনিকাশের ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার 
প্রধান করিয়াছে। 

-"সমণ্র 'পরিক্নাটির অন্ত ১০৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হুইবে" 
বলিয়া' জানা গিয়াছে। ' টালির নাল! এবং সোমারপুর, 
বারুইপুর ও' ক্যানিৎ থানার মবে] বিষ্ভাবরী 'নদীর দক্ষিণাংশে 
১০৫ বর্গমাইল অঞ্চল এই পরিকল্পনার অস্তভূক্ত -হইবে। 
এই অফলের মধ্যে 'পিয়ালী” নদীর পশ্চিমাংশের ৫৭ বর্গমাইল 
স্থানই সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত অফল। : . 

কুড়ি বংসর আগে এই অঞ্চল অত্যন্ত- উর্বর স্থান ছিল। | 
কিছু ব্ভাধরী নদী ক্রমশঃ শু হুইয়া যাওয়ায় এবং পিয়ালী 
নদীর উপরের অংশ আোতহীন' হইয়া পড়ায় এই অঞ্চল জর্ধদা 
ঘলগলাবিত থাকে |... 

এই’ পরিকল্পনার জন্ত. উক্ত অঞ্চলকে হ্‌ তাগ করা 
en মোট ১০৫ বর্গমাইল. অঞ্চলের মধ্যে ৩২'৫ 'বর্গ- 


, মাইল ‘উচু বসতিযোগ্য স্থান আছে। কাজেই মোট ৭২৫ 


বর্গমাইল স্থানই এই পরিকল্পনা: হইতে উপকৃত হইবে । এই 
পরিকল্পনা! সম্পূর্ণ হইলে ২৯,১০০: ' উন-খরিফ ও রবিশস্ত 


উৎপন্ন হইবে এবং bls সব হযাবর। মূল্য হইবে ৭০ লক্ষ 


টাকা। ২. ~ | 
 বর্তষামে রাজ্য ‘সরকারের পক্ষে নিতে এত টাকা, দেওয়া 
সম্ভবনা হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট: অর্থসাহাধ্য চাওয়া 


হয় কেন্দ্রীয় সরকার সীমাবদ্ধ পরিকঞ্পনার ডিডিতে ইহাপ্তে 


সম্মত [হম এবং এই |] বৃহৎ পরিকল্পনার . প্রয়োজনীয় 
১০৫ লক্ষ:' টাকার মধ্যে: ৪৪ লক্ষ- টাকা দিবার সিন্ধান্ত 
করেন-। এই উদ্দেশে কেন্দ্রীয় -সরকার ১১, লক্ষ টাকা 
মগুর:.করেন। বাকী, ৩৩ লক্ষ চাকা খণস্বক্ূপ দেওয়া 
হইবে ৷. উক্ত খণ--১৫টি. কিন্তিতে শোধ করিতে হইবে । 


. ভারত-সরকারের- পাঁচশালা. পরিকল্পনার মধ্যে ইহাকে ধরা 


হইয়াছে। কিন্তু বাকী ৬১ লক্ষ টাকার এখনও কোন সংস্থান 
হয় নাই । 


" এই সীমাবদ্ধ: পরিকরদার * মধ্যে পিয়ালী নদীর পক্চিমাংশের/ 


পা 


৩৯০ 
আরপাচ অঞ্চলের ৫৭ বর্গমাইল ছায়গা ভুড়িয়! বর্তমান কাজ 
হুর হইবে । এই অঞ্চলটি কলিকাতার রা মিকটবর্ডা ও 
সর্বাপেক্ষা ক্ষতিএ্রন্ত ভায়গা। . 

৮. এই সীয়াবন্ধ পরিকল্পনায় একটি প্রধান ক্যানাল, কর্কট 
শাখা ক্যানাল খনন, চারিটি বেশী শক্তিসম্পন্ন বৈহ্তিক 
'পাম্পিং সেট’ প্রভৃতি স্থাপনের ব্যবস্থা আছে। পসোনার- 
"পরের জলাভূমির উত্তর ও 'সোনারপুর-ক্যানিং রেল লাইনের 
দক্ষিণদিকস্থ .আলিপুরের জলাভূমি এই দ্রলনিকাশ ' ব্যবস্থার 
এহীতা রূপে কাজ করিবে। প্রধান ক্যানালটি - উত্তরদিকের 
জলাভূমি হইতে রেলওয়ে লাইন পার হুইয়া 'দক্ষিণ দিকের 


জলাভূমির সহিত, সংযুক্ত হুইবে এবং “উত্তরতাগঃ পাল্পিং, 


ধেঁশুনের. দিকে চলিয়! যাইবে, এই সঙ্গে কয়েকটি ছোট ছোট 
শাখা ক্যানালও ইহার সহিত পথিমধ্যে সংযুক্ত হুইবে । - উক্ত 


পরিকল্পনায় আরও কলিকাভ1 বিদ্যুৎ 'সরবরাহ, প্রতিষ্ঠানের 


গড়িয়া কেন হইতে পাল্পিং ধেঁশন পর্যন্ত বৈদ্যুতিক ' তার 
স্থাপন করার এবং পিয়ালী নদীর বীবকে উচ্চ, ও দৃঢ়:করার 
ব্যবস্থা রহিয়াছে। - 

১৯৫২ সালের ভিসেম্বরের রাই হবি সেট স্থাপনের 
কাজ প্রায় শেষ হইবে ।_ ইহার পর পরিকল্পনার কাজ দ্রুত 
- এর হা দি | 


ধাপা. ক 
ধাপার সবজী চাষ কলিকাতা ও তাহার বাহিরে প্রসিদ্ধি 


লাত করিয়াছে । প্রতি বৎসর শীতের সময় বহুল পরিমাণে 
ফুলকপি, বেগুন, লাট, কুম্ড এই ধাপাতেই উৎপন্ন হুয়। 


বর্ষার সৃমত্ও নানা প্রকার শাক, ' ভুট্টা ইত্যাদির চাষ হয়। 
বাস্তবিক .কলিকাতার উপকঠে..অবস্থিত ধাপা সব জী-চাষে 


উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করিয়াছে। 17485 

বাপা খাস কর্পোরেশনের অধীন কলিকাতা শহরের 
আবঙ্জন! নিকাশের স্থান বাগবাজ্ধারের সেন-পরিবারের 
ইহা! একটা চাকরাণ -ভূমি। .ধাপার মাঠের পরিমাণ প্রায় 
ছুই বর্গ মাইল । পূর্বের বাণতলাহাট, উত্তরে ভাঙ্গর থানা, 
পশ্চিমে ট্যাংরা মৌজা, দক্ষিণে চৌবগা! মৌনতা 'ধাপাকে 
-. পরিবেষ্টিত করিরাছে। 


বৈশাধ ও ধ্যৈষ্ঠ মাসে ডাটা চাপানটে প্রভৃতি শাক ' 


বহুল পরিমাণে জন্মে! শ্রাবণ ও তান্ত মাসে ভুট্টা ও বিভা 
উৎপন্ন হয়। শীতের সময ফুলকপি, বেগুন, লাউ, কুমড়া 
প্রভৃতির চাষ হয়। ধাপার অধিকাংশ চাষী.উড়িয্যা, বিহার 
ও মেদিনীপুর হইতে .আগত। হানে সংখা প্রায় 
পনর শত । - 

কলিকাত! শহরের যে আবর্জনা ধাপায় দি হয়, 
সাহা প্রথম ছুই ভিন বংসর সব জী-চাষের পক্ষে একাস্ধ 


£ 


-- "প্ৰবাসী 





১৩৫৯. 
উপযোগী বলিয়া মনে হয়। ইহার পর আবর্জনার মধ্যে 

সারের অস্তিত্ব থাকে না; তখন কৃত্রিম সার প্রয়োগ না করিয়া 
উপায় নাই। গত ছুই বৎসর যাবৎ চাষীর! ক্কষি বিভাগের 

নিকট হইতে. প্রায়, ১০০০ মণ এমোমিযা ফস্ফেট সংগ্রহ 

করিয়া ঈতের ফসল প্রচুর, পরিমাণে ফলাইয়াছে। দেখা 

গিয়াছে, প্রতি বিষা জমিতে প্রায় ৬০০০ ফুলকপির চাষ করা 

হয়। সঙ্গে সঙ্গে. বেগুন. ও-লাউ কুমড়ার গাছ লাগানো! হয়। . 
এ ছাড়া, মূলা ও পু'ই শাকের চায় হয়। এই সকল সবদ্ধী- |, 
চায়ের.জন্ভ জলসেচেরও বড়ই প্রয়োজন। অনেক কৃষকই 
পাম্পিং .মেসিনের সাহায্যে নিকটস্থ বিল হইতে জমিতে সেচ 
দিয়া থাকে। প্রজ্যেক নি নিও প্রায় ১৬ রার সেচ 
দিতে হয়।, 

' যাপার মাঠে শা” ওয়ালেস পা সারের কারখানা 
আছে৷ মৃত পশুর কঙ্কাল হুইন্তে হাড়ের গুড়া প্রস্তুত হয় 
এই কারখানায়। এছাড়া পশ্তর' শিং:ও বুর হইতে আঠা 
প্রস্তুত হুয়। ' ধাপার মাঠে পরিভ্যক্ত ছিন্ন বস্তুও যথেষ্ট পাওয়া 
যায়। তাহা কুড়াইয়া এক শ্রেণীর লোক জীবিকা নির্বাহ 
করে। ইহ: ছাড়া পুরাতন. লোহার টুকরা, ভাঙা 
কয়লাও প্রচুর পরিমাণ বাপার মাঠ হইতে সংগৃহীত হয় 
ধাপায় পরিত্যক্ত জামের- আটি হইতে যে চারা জন্মায়, তাহা ১ 
বহু কলমের বাঁবসাঁয়ী নামমান্র পারিশ্রমিকে সংগ্রহ করে। : 

, ধাপায় পণ্ুধান্ডও,বথে& .জন্মে। কর্পোরেশনের ময়লা” 
অল যে থাল দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহার স্থানে স্থানে পলি' 
পড়িয়া উচু হইয়া গিয়াছে। শথার দল জাতীয় এক প্রকার 
ঘাস জন্মে । এই ঘান কলিকাতায় রপ্তানী করিয়া অনেকে 
জীবিকা নির্বাহ করে। , 

ধাপায় মৎস্ত উৎপাদনও প্রচুর পৃ্িদাগে হয়। মত্ত 
উৎপাদনের জন্য ষে সকল “তেড়ি” আছে তাহাদের বা 
প্রায় ৮০০ বিঘা । 

" 'ধাপায় চাষ করিয়া বছ চাষী leas সংস্থান করিতেছে, 
তবুও বলিতে হয় তাহার! নিভাত্ত হুঃথী। তাহারা যে সকল 
গৃহে থাকে সেগুলি অস্বাস্থ্যকর বস্তি জীবনের, দুঃখ হইতে 








"তাহার! রেহাই পায় নাই। পানীয় ভুলের জত ব্যবস্থা , 


নাই। .শোনা যায়, প্রতি বিঘা জমির খাজানা ২৫০২ হইভে- 
৫০০২ টাকা। চাষীর পক্ষে খাজনা. অত্যধিক স্বীকার ' 
করিতে হয়। | 

ধাপায়, এই উর্বর ভূমির বর্ণনা..“ধাত উৎপাদন” পথিকায় 
প্রকাশিত. হুইরাছে। লেখক এঅবনীমোহন .গোপ, .ক্কঘি ' 
সহকারী.। .অবনীবাবু বর্ণনার শেষ অহুচ্ছেদে কৃষক :পরি- 


-বারের ছুঃখের কথ! বলিয়াছেন । কিন্ত এই হুরবস্থা দূর করার 
কোন উপায় নির্দেশ করেন নাই।- 


‘কেবল অত্যধিক 
খাজ্ানাই এক. মাজ কারণ নয়। - তাড়ি খাওয়ার অত্যাসও 


শ্রাবণ 
একটা] কারণ। সে পাপ কি রাষ্র দুর করিতে পারে ? খান! 
যথাযথ হওয়া উচিত সন্দেহ নাই'। ' কিন্তু খাঘনা কমিলেই 
কি অর্থের স্্যবহার নিশ্চিত ? 


"জয়নগর থানায় খা্সঙ্কট 


আমরা আজ করেক সপ্তাহ যাবৎ “বন্ধু” নামীয় একখানি 
সাপ্তাহিক পন্জিক! পাইতেছি.। সম্পাদকমণ্ডলীর: সভাপতি 
 প্রত্বতত্ববিদ্‌ শ্রীকালিদাস দ্ভ। অ্রয়নগর-মঞ্জিলপুর গএরামে 
অবস্থিত তাহার পুস্তকাগাঁর ও ঘাছুঘর দর্শনীয় । ্ 
গত ১১ই ও ১৮ই ্যৈ্ের 'পঞজিকায় এ অঞ্চলের খার্ত- 
সঙ্কটের আলোচনা আছে ও তাহা! সমাধামের উপায়ের নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে । ১৮ই আধাঢের "পত্রিকায় সম্পাদকীয় 
মন্তব্যে সমাধানের একটি সন্ধান দেওয়া হইয়াছে? | 
“জ্ররনগর থানার খাভসহটের কথা আজ সর্বন্তমস্বীকৃত"। 
সরকারী তরফ থেকে ঘাটতি এলাকা! ঘোষণ! না করা হলেও 
এই অঞ্চলের দুর্গত অধিবাসিগণের খে সাহায্যের প্রয়োজন 
প্রকারান্তরে তা! স্বীকৃত হয়েছে পশ্চিম-বাংলার থান্-মনত্রীর 
প্ীমে্টারী সেক্রেটারী 'অনিশাপিতি মাবি এক বিবৃতিতে 
(বলেছেন যে, ধান: চালের অবস্থা খুব খারাপ না হলেও 
ম্িকাইশ লোকের কেনার ক্ষমতা অসম্ভব রকমে কমে - গেছে 
তিনি বেশ স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, সরকারের 
যথেষ্ট চাল না থাকায়, সরকারী সাহায্যের পরিমাণ 
অত্যল্ল হতে বাধ্য। 


সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মারফত “সেই: এলাকার 
£স্থ জনসাধারণের মধ্যে বিলি করার ব্যবন্থা করা হবে ।' ্ 
একথা থুবই সত্য যে, জনসাধারণের. কেনার ক্ষমতা 
অসম্ভব রকমে কমে গেছে। শুবে মাঝি মশাইয়ের মতে ছোট 
ছেলেমেয়েদের পোশীক-পরিচ্ছদ তরী করার কাজে অনেকের 
আয়ের ব্যবস্থা করা যাবে। আর শাক-দৰ্দী চালান দেওয়া 
বন্ধ কর! গেলেই খাতের অভাব অনেকটা মিটবে । A 
কিন্ত মাঝি মশাই নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন যে,' এ অঞ্চলের 
অধিকাংশ লোকই ক্ষেতমুর' যাদের এক পয়সাও সংস্থান 
,নেই। এই সব জহায়-সপ্পদহীন লোকের পক্ষে ব্যাপক 
তাবে পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরী করার কাজে লেগে যাওয়া 
কম্পন! করা সম্ভব হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তা মোটেই কার্যকরী 


হতে পারে না| ৷ .“তবে সরকার সম্পূৰ্ণ ‘দায়িত্ব “নিলে যদিও . 


" খানিকটা সম্ভব হয়, ভা সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করে ভুলতে 
অনেক সময় লাগতে বাধ্য । সুতরাং, এখনই সাধারণের আর 


বাড়ানোর কোন ব্যবস্থাই 'এ থেকে হতে পারে না; এবং অন্ত | 


ভবিষ্যতেও হবে বলে মনে হয় না । - 
শাক-সব্জী চালান দেওয়া'বন্ধ করলে স্থানীয় বাঙারে 


বিবিধ প্রসঙ্গ মুণিদাবাদে খাদ্যশস্টের অবস্থা 


তবে সরকারী ভাবে অঙ্থসন্ধানের 
,ফলে কোন.জায়গ! থেকে মদত ধান চাল পাওয়া গেলে তা. 
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তাদের ভীড় অসম্ভব জমে ধাবে। একেই ত লোকের কেনার 
ক্ষমত! কমে গেছে, এত জিনিষ তখন কিনবে কে? চালান 
দিলে ধদিও বিক্রি করে কিছু. লাত করার সম্ভাবনা থাকে, 
চালান-বন্ধ করলে তা একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। তবে 
অমনি দিলে যার! পাবে 'তাদের কিছু সুবিধা! হতে পারে 
বটে? কিন্ত ধাস্মন্ত! সমাধান হবে না নিশ্চযই। . | 
মাঝি মশাই আরও নঘির দেখিয়ে বলেছেন যে, কর্তন 

প্রথার কড়াকড়ি করার ফলে অনেক জারগার চালের দর 
১৭২২০২ টাকার বেন উঠতে. পারে নি। এই প্রথার যতই 
কড়াকড়ি করা যাক না! কেম, ঘাটতি এলাকা থেকে সরকারী 
প্রয়োজনে চাল কেন! চলতে থাকলে চালের দাম ত কমতেই 
পারে না বরং-বাড়তে বাধ্য।: অন্তএব কর্তন প্রথার কড়াকড়ি 
নয়--একে উঠিয়ে, নিয়ে আংশিক রেশন প্রথা চালু কর! 
একান্ত দরকার | কিন্ত আংশিক রেশন মানে এ নর যে, 
পএ” এবৎ “বি” পাবে আর *সি” পাবে না । কোনও ‘এ, . 
“বি”, ‘সি’ ভাগাভাগি না করে সকল শ্রেণীর জোখকেই চাল, 

সিটি রেশনের মারফত বিলি করতে হবো” - | 


মুশিদাবাদে খাগ্শস্তের অবস্থা 


“ নুশিদাবাদ ভ্েলার ম্যাজিস্রেট শ্রীজিতেশচন্ত্র তালুকদার 
জেলার সংবাদপড্রগুলির সম্পাদক ও শহরের সংবাদদাতাদের, 
স্থাস-কামরার এক সাংবাদিক সম্মেলনে আহ্বান করেন এবং 
ডেলার খাতা সঘন্ধে বিশদভাবে ২ আলোচন! করেন। 

" বেলার অভাবগরস্' অঞ্লগুলিতে, বিশেষ কির! কান্দী 
মহকুমার বিভিন্ন ইউনিয়নে, আংশিক রেশনিং ব্যবস্থায় গম ও 
চাষ্টল দেওয়ার ব্যবস্থার কথ! দ্বেলা-শাদক উল্লেখ করেন। 
জেলার খান্ত-পরিস্থিতি' সম্বন্ধে সকল. প্রকার স্থবিবা-অন্থবিধার 
উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, গত ১৯৫০-৫১ সনে মুশিদা- 
বাদ ভেলায় প্রায় ২,২৫,০০০ মণ ধান্য ও চা্টল সংখহ করা 
হয়, তাহা ছাড়! পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুশিদাবাদ খেলার মোট 
৬ লক্ষ মণ বাতশন্ত প্রেরণ করেন। কিন্ত বর্তমান ১৯৫১- ৫২ 
সনে মুশিদাবাদ. জেলায় এ “পর্য্যন্ত মাজ ৪০,০০০ মণ ধান্য ও 
চাউল সংগৃহীত, হুহয়াছে। জেল! ম্যাজি্রেট বিশেষ জোর 
দিয়া বলেন মে, ঝুপিদাবাদ জেলার সংগৃহীত 'ধান্য ও চাউল 
হইতে দ্বেলা-কর্ভুপক্ষ এক মণ খান্শগ্তও এই ছুই বৎসর জেলার 
বাহিরে প্রেরণ করেন নাই। কান্দী মহকুমার গত বৎসর 
অর্ধেক ধান্য ফসল ‘পাওয়ার ফলে থাতশস্ত সংগহ ভাল.হয় 
নাই। তআাচ তিনি জেলার থাভাতাব দূরীকরণার্ধে সকল 
প্রকার চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না । | 

প্রাদেশিক সরকার এই জেলার জন্য প্রচুর পরিমাণে গম 
বরাদ্ধ করিয়াছেন এবং বর্তমানে এই জেলার বিতিম্ন সরকারী 
পুঁদ্দামে প্রায় ছুই লক্ষ মণ গম আছে। জেলাবাসী' ময়দা” 
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খাইতে অভ্যাস করিলে থাদ্য-সঙ্কট জনায়ালেই চি কর! 
যায়। 
গ্রামাকলের লোক গম. লইতে ব্রান্ধি না হওয়ায় 
সাংবাদিকদের তরফ হইতে বল! হয় যে, গ্রামাঞ্চলে গম 
ভাভাইয়া ময়দা করার ব্যবস্থা সহজ না হওয়ার জন্য থাম- 
বাসীর! গম লইতে চায় না। সরকার হইতে গম ভাঙাইয়া 
মন্দা করিয়া তাহ! আংশিক রেশনিং প্রথায় দিলে এামবাসী- 
দের মধ্যে গম খাওয়া চালু করা সহজ হইবে। তাহা ছাড়া 
সরকারী গম ও বাআারের গমের, দরের কথাও উল্লেখ কর! 
ছয়।. দ্েলা-শাসক বলেন যে, বাজারের গমের দরের উঠা- 
নামা আহে, কিন্ত সরকারী গমের দর সারা বংসরেই এক 
ধাকে। তথাপি তিনি গমের দর কমানে| সম্ভব কিন! সে 
সন্ধে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিতেছেন । 
বর্তমান বৎসরে বাগড়ী অঞ্চলে আস ধান্য ভাল হইবার 
সম্ভাবনা থাকায় কর্তৃপক্ষ আউদ প্রকিওরমেন্ট যম্বন্ধে চিন্ত! 
করিতেছেন। . এইভাবে যদ্দি অন্ততঃ ১০,০০০ মণ আউপ 
ধান্য সংগ্রহ কর! যায়, তাহ! হইলে জেলার ধান্যের মজুত 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে । এ যাবৎ কান্দী অঞ্চলের আমন ধান্য 
বাগড়ী, অঞ্চলকে বাঁচাইয়াছে,. বর্তমান বৎসরে বাগড়ী অঞ্চলের 
আটস ধান্য কান্দী অঞ্চলকে. যাহাতে রক্ষা করে, সে বিষয়ে 
সকলের সহযোগিত। করা কর্তব্য | সরকার মমন্থ' করিয়াছেন 
যে, থানা হইতে যে পরিমাণ আস বান্য সংগৃহীত হুইবে, 
তার তিন তাগের এক ভাগ সেই থানার জন্যই বরাদ্ধ করা 
হইবে। মুর্শিদাবাদ. দ্রেলার খাদ্য-সমন্তা সমাধানের জন্য 
তিনি জেলাবাসীর সর্ব্ববিধ সাহায্য ও সহযোগিতা! প্রত্যাশা 
করেন। 'সমালোচন! ও আন্দোলন অপেক্ষা সহযোগিতার 
তিভিতেই সঙ্কট মোচনের ব্যবস্থা সহজ হয়। | 
সকল ঘেলার--মাদ্র ১৪টি জেলার অবস্থা জানিলে থাণ্যের 
অনটন বলিয়া যে হৈ-চৈ উঠিয়াছে তাহা বন্ধ হুইতে পারে। 
থাদ্যশন্তের' অনটন যত বলিয়া! সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 
তাহা সত্য নয়। আমাদের রুচির একটু . অদল-বদল করিলে 
খাদ্য সম্বন্ধে এত তাবিতে হইবে না। | 
এখন গত বিশ্বযুদ্ধ হইতে খাদ্যের প্রশ্ন সকল দেশের নর- 
নারীকে বিশ্রাস্ত করিতেছে। রাষ্ট্রের পরিচালকবর্গ তাহাতে 
ইন্ধন যোগাইতেছেন এবং বড় বড় পরিবাজ্জনা করিয়া 
নাগরিককে ধৈর্য্য বরিতে উপদেশ সহিত 1 


“লোকসেবক” পদ্িকার ১৯লে আযাঢ় সংখ্যায় শ্রীঅন্রদা- 
প্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত হইয়াছে । উহার 
কিয়দংশ আমর! তুলিয়া দিলাম :ঃ 

পহুরিণঘাটীয় বাড়ীর, কায়দা-ব্যাহ্ছদই এমন যে, সাঁধারগ্ 
মানুষ সতয়ে উহাকে পরিহার করিতে চাহে ।- উহার ফটকে 


প্রধাপী ; 





১৩৫৯ 


মাথা গলাইতে ভরসা পায় ন! ।” সিমেন্ট কর! পাকা গো- 


শালা, যুগাঁর ত্র পাক বাড়ী, সুটকী মাছ ইত্যাদিতে মিশাইয়] : 


যুগীর আড়শ্বরপুণ্‌ খান্ধ-ব্যবন্থ| প্রভৃতি দেখিয়া সাধারণ মাহুষ 
উৎসাহ বা প্রেরণ পাইবে কিরূপে, ইহাই তিনি প্রশ্ন করিয়া- 
'ছেন । 

‘এইরূপ ব্যয়বহুল ব্যবস্থার দ্বারা প্রন্কশ উন্নতি কখনই সম্ভব. 
মহে। ২৫,৩০ বিঘা জমির উপর মাটির ঘর প্রস্তুত করিয়! 
চতুর্দিকে মাটির দেওয়ালমুক্ত গোশালা ও মুগা পালনের 


ব্যবস্থা করিয়া অধিক পরিমাণে ছুধ, ডিম উৎপন্ন করিতে - 


পারির্লে তাহাই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিত ও অনুসরণের 
উপযোগী হইত ৷’ 

“চৌধুরী মহাশয়ের বক্তৃতার উপর সম্পাদকীয় ম মন্তব্য এই- 
রূপঃ কিন্ত ক্কপ্রিমতা আর. কুটনীতিই খাহাদের সম্বল, 
তাহারা এই সহদ্র সরল. গ্রামীণ পন্থা এহণ করিবেন কিরূপে ? 
প্রকৃত জন্ফল্যাণ-রাষ্ট্রে সরকার এবং সরকারী কর্ম্মচারিগণ 


'জনসেবক মাত্র--তাই জনসাধারণ তাহাদের বন্ধুূপেই সর্ব- 
ক্ষেত্রে গ্রহণ করে । আর, এশুদ্বেশে আজও সরকারী কর্পচারী- - 


ঘেরে বাহিক আডদ্বর হেতু গ্রামবাসী তাহাদের দেখিরা (যে 
বা সন্দেহে পলাইতেই চাছে। এই দুর্ভাগ্যজনক অব 
আনুন পরিবর্তনের মধ্যেই যে দেশের কল্যাণের বীহ শি 
আছে, তাহা কি সরকার বুঝিবেন ?” 


'_ এই মন্তব্যের মধ্যে মৌলিকতা কিছু নাই। কিন্ত চৌধুরী. 


মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা! হয়__ভিনি যখন অর্থলচিব 
ছিলেন তার পূর্বের হরিণঘাটার .পরিকৃল্নাযস লাট কেসি 
প্রায় ৫০ লক্ষ টাক! ব্যয় করিয়াছিলেন । ১৯৪৭ সনের ১৫ই 
আগষ্ের পরে সেখানকার কাঙ্দ বন্ধ হয় মাই। শ্রীপ্রফু্চ্ 
ঘোষের মন্ত্রীম্লী তাহা করিতে পারেন নাই। সেই অক্ৃত- 


(কাধ্যতার অত চৌধুরী মহাশর যত দায়ী সরকার মহাশয় ভার . 


বেশী নয়।' 

সম্পাদকীয় মন্তব্য সম্বন্ধে বলিতে চাই-_কমিসতার প্রশ্ন 
বর্তমান যুগে অবান্তর । রোটারি মুদ্রাষন্তরে পত্রিকা ছাপানও 
কৃজিম। পূর্বের দিনের সহজ, পরল জীবনে ফিরিয়া যাইতে 
হইলে “লোকপেবক” পড্জিকার সম্পাদক মহাশয়কে হইতে 
হইবে কথক । চৌধুরী মহাশুয়কে বিধান "সভায় যাইতে হইবে, 
পায়ে হাটিয়া বা গরুর গাড়ীতে । অনিলবরণ রায় বা মণীন্র- » 
ভুষণ সিংহের মত তিনি কৌগীনবস্ত হইতেও পারেন নাই। 


শর্কর[জাতীয় খান্বোর. গুণাগুণ 
“জ্ঞান-বিজ্ঞান” মাসিক .পজের * পৃষ্ঠায় . শ্রীহরলাল 


ভট্টাচার্য্য উপরোক্ত শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ লিবিয়াছেন। . 


আমরা তার কিয়দংশ উদ্ধত করিলাম £ 
“শর্করাজাতীয় খা-_মিহরি, চিনি ও গুপ্ত এই ভি 


প্রকার খাতের নামের নব্যে একমাজে গুদ্ধ কথাটি আদাদের 


সু 





গ্রোবণ . 
মিজন্ব। গৌড় দেশজ (বাংলাদেশের পুর্ব নাম) গস 
হইতে গুড় কথাটির উৎপত্তি । 

“আখি গুড়ে £কোজ ও শ্রুক্টোজের (00000 sacchari- 
099 ) পরিমাণের আধিক্য হেতু ইহা! অন্তান্ত গুড় অপেক্ষা দ্রুত 
ও গহজপাচ্য । ফসফরাস এবং তাত্রের পরিমাণও আধি 
গুড়ে অবিক। প্রতি এক শত এর্যাম আধি গুড়ে ৭৫ মিঃগ্র্যাম 
ক্যালসিয়াম, ৩৮ মিঃখ্যাম ফসৃফরাস, ১১ মিঃখ্যাম লৌহ, ৫৬ 
যিঃখ্যাষ তাত ও অন্তান্ত ধাতব পদার্থ রহিয়াছে । তাত্রের 
পরিমাণ অধিক থাকা হেতু জাখি গুড় রক্তশুন্ভত1 রোগে অধিক 
প্রযোজ্য। কারণ তাত্র সহযোগে লৌহ এই রোগে বেশ 
ফার্ধ্যকরী। উপব্স্ত থাগ্ঠপ্রাণ বি১ওবি২ যাহ! পাওয়! 
যায় তাহা! প্রান্ধ সমস্ত প্রকার গুড়েই থাকা| অভ্ভব। . 

“বর্তমানে কতক রাজ্যে নারিকেল গুড় প্রস্তুত করিস 


. অত্যাবস্তক ডাবের ফলন নষ্ট করা হইতেছে। ইহ! ঠিক 


“) 


নহে। কারণ ভাবের জলের বিশিষ্ট গুণাগুণ পরিলক্ষিত হয়। 


. প্রতি ১০০ সি, সি, ভাবের শ্রলে প্রায় ৩ মিঃখ্যাম ক্যাল- 


লিয়াম, ১৩০ মিঃগ্র্যাম ক্লোরিন, ৭ মিঃগ্র্যাম ফসফরাস ও 
১৫০ মিঃখ্যাম পটাসিয়াম পাওয়া যায় । প্রোটিন, ফ্যাট "ও 
ফার্বোহাইড়েট ব্যতীত ইহাতে আযামিনো! আযলিভ এবং বি১ 
ও বিৎ খান -প্রাণ রহিয়াছে ।” 


A আমাদের খাতে গুড় ও পানীরে ডাবের জল পূর্বে খুবই 


প্রচলিত ছিল। লোকের রুচি বদলাইয়াছে, সুতরাং এ হুই-ই 
এধন প্রায় অচল । সেই সঙ্গে শরীরের অবস্থাও কাহিল। 
প্রাচীনকালে আমাদের দেশে যে চিনি প্রস্তুত হইত তাহা 
ছুই প্রকার ছিল--থওঃ এবং শর্করা । শ্বেতবর্ণ বালুকাকার 
ধণগডকেই উৎরৃষ্ঠ শর্করা বা সিতা বলা হইত । “খঙত্ত সিকতা- 
দূপঃ সুশ্বেত:ঃ শর্করা, সিতা1” থওঃ যাহা আযুর্ধেদ-শান্তরে 
উদ্নিখিত আছে শাহা থাড়গুড় বা ভর! । 
*খওন্ত মধুরো। বৃষ্যে! চক্ষুষ্যো! বংহণে| হিমঃ । 
বাওপিওহরঃ স্নিফো বল্যো বাদ্ধিহরঃ পর 8” 
থও (ুর1)--শুক্রবর্ধক, চক্ষুর হিতকারক, শরীরের 
উপচায়ক, ঈতবীর্ধ্য, বায়ু ও পিতনাশক, স্বিধী, বলকারক এবং 
বমননাশক । - 
অনুরূপভাবে উক্ত শান্রে চিনি সস্বন্ধে বলা হইয়াছে £ 
“সিতা সুমধুর! রুচ্যা বাতপিততাস্রদাহহৎ। 
বুচ্ছাচ্ছর্দিতবরান্‌ হস্তি সত! শুক্রকারিণী ॥” 
সিতা-_-জজতিশয় মধূররস, কচিকারক, ঈতবীধ্য, শুক্রবর্ধক 
এবং ইহা বায়ু, রক্তপিভ, দাহ, মূ, বমি এবং হ্বরনাশক। 
ওঁষবি শান্ত, ওষবি গুণধর্ধ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে মিছরির বিশেষ 
গুণাগুণ বিস্তারিত ভাবে দিপিবন্ধ রহিয়াছে] লিতোপলাদি, 
চন্দমিবটি এবং অষ্তান্ত বহু গুণসম্পন্ন ওষধ প্রায় অর্থ পরিমাণ 
ফিছৰি সহযোগে সেবনের ব্যবস্থা রহিয়াছে । উপরত্ত হৃং- 
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পিঙের ধুকঘুকি, অত্যধিক র্লান্তিবোধ, শুভ কফ, টানা, 
চক্ষু-ক্ষন্ত প্রভৃতি নিদ্দিই শীগ্চার মিছরির আমরিফ প্রয়োগবিধি 
বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। গিতোপলা--দারধ) লঘু, 
শতবীর্ধ্য এবং বায়ু ও পিত্তনাশব ৷ 

.. শলিনোপল! সরালম্ী বাতপিত্বহরী হিম] 1” 


আসাম রেল লিঙ্কে গতর রেল চলাচল 


*১৪০ মাইল দীর্ঘ আসাম রেল লিঙ্ক পথে বর্তঘানে দ্রুত" 
গতিতে রেল চলাচল আরম্ভ করা সম্ভব হয়েছে। অবশিট 
ভারতের সঙ্গে যোগাযোগকারী এই পথটিকে ক্রমে ফ্রযে 
সহনশীল করে তোলার ফলেই মালবাহী এবং যাজীবাহী 
গাড়ীগুলি এখম দ্রুতগতিতে চলাচল করতে সক্ষম হচ্ছে। 

“এই গুরুত্বপূর্ণ পথে ধখন প্রথমে যাত্রীবাহী গাড়ী চলাচল 
আরম্ভ হয় তখন ঘণ্টায় মাক ১৫ মাইল বেগে গাড়ীগুলি চলতে 
পারত, কারণ লাইন এবং পথ তথনও শক্ত ও মজবুত 
হয়নি। গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে যে পথ গাড়ীতে 
৩১ ঘণ্টায় অভিক্রম হওয়ার কথা তাহ! তখন অনেক বেশী 
সময়ে অতিক্রান্ত হত । ট্রেন বর্তমানে এ পথ মাত্র ২২ ঘণ্টায় 
অতিক্রম করে। এম গাড়ীগুলি এ রাস্তা ঘণ্টায় ৩০ মাইল 
বেগে অতিক্রম করে। পথের আরও উন্নতি হলে গাড়ী 
তথন ঘণ্টায় ৪৫ মাইল বেগে চলতে পারবে বলে আশা 
করা যায়। 

“্জাসাম রেল লিঙ্ক পথে প্রথম মাল চলাচল অরিস্ত হয় 
১৯৪৯ সনের ৯ই ডিসেম্বর। প্রথম কয়েক মাস ফাটিহার 
এবং শিলিগুড়ির মধ্যে ১২০ মাইল পথ অতিক্রম করতে মাল- 
গাড়ীর ২০ ,ঘণ্টা সময় লাগত । বর্তমানে মাত্র ১১ খণ্টা্ন 
মালগাড়ী এ পথ অতিক্রম করে। র্ 

“তখন এ পথে মালপাড়ীর সংখ্যাও খুব কম ছিল। 
বর্তমানে এ পথে ২০০ মালগাড়ী চলাচদ করে। রেল- 
কর্তৃপক্ষ মনে ফরেন যে, আগামী করেক বৎসরের মধ্যেই ওঁ 
পথে ৪০০ মালগাড়ী চালান সম্ভব হবৈ। 

“বর্জমানে উত্তর-পূর্ব রেলের অন্তর্গত আসাম রেলপথ 
কেবলমাত্র পাঁট এবং চা’ই বহন করে না, উপরত্ত আলু, 
আনারস, কমলা লেবু এবং রাঁভা নির্ম্মাণের অন্ত পাধরও 
বহন করে। 

“পাট চালান ব্যাপারেই অসুবিধার হুষ্টি হয় বেশী । রেল- 
কর্তৃপক্ষ বলেন যে, পুনরায় পাট উঠবার পূর্বেই একবারের 
পাট তারা বিদেশে পাঠাতে সক্ষম হন, কিন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের 
ব্যাপারে রপ্তানী দ্রুততর হওয়া বাঞ্ছনীয় । 

“পাট সাধারণভঃ মধ্যম লোকের মারফত উৎপাঁধকের 
নিকট হতে কেনা হয়। লে প্রধানত; ক্রীত পাট মহুত করে 
রাখে এবং পাটের দাম যখন বেশ বেড়ে যায় তখন কলকাতার 
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ঘাজান্রের-. পরিব€ন 


-কদকাতা - 
- অহ্সারেই-পা্টের জন্ত মালগাড়ীর চাহিদা বাড়ে কমে। পাট 
বহন করবার দ্র দৈনিক ১০০ -হতে ২৫০০ মালগাড়ীর 
প্রয়োজন হয়। রেল-বর্তৃপক্ষ আশা করেন যে, আগামী ৬ 
মাসের মধ্যেই আসাম হতে পাট বহন করে আনা! সম্ভব হবে। : 

‘১৪০ মাইলের অধিক দীর্ঘ এই যোগস্থত্র চারিটি, পৃথক পৃথক . 
যোগন্থজের 'সমন্বয়ে গঠিভ এবং ইহাদিগকে পূর্বব হতে অবস্থিত 


পাঠি্ে দেয়। “গুভরাং, 


মিটার গেত্ধ লাইনের সঙ্গে মুক্ত কর! হয়েছে। ইহারা 


. যথাক্রমে কিষণগঞ্জ হতে শিলিগুড়ি (৬৬ মাইল), পিলিগুতি 


হতে বাগরাঁকোট (২২ মাইল ), মাদারিহাট হতে হাসিমারা 
" (শা মাইল ) এবং আলিপুরদুয়ার হতে ফতিরা গ্রাম (৪৫ 
মাইল) পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। 3 
“এই যোগস্থঞ্জের নির্বাণ ক্ষান্ত আরম্ভ হস ১৯৪৮ সনের 
-.২৮শে ভ্াগ্য়ারী এবং নিৰ্ম্মাণ কাজ শেষ হয় ১৯৪৯ সনে। 
' “আসামের রেলপধ ভারতের সুন্দর সুন্দর স্থানের মধ্য 
“ দিয়ে প্রসারিত হস্কেছে।- এই সকল পথের মধ্যে আছে চা 
₹ বাগান,ঘন বাশের বন, নারিকেল, স্থপারি এবং কলার 
" ক্ষেত । এই অঞ্চল ঘন, বসতিপুণ কিন্ত, শ্রমিকের সংখ্যা খুবই 
কম। - আসাম রেল লিঙ্কে ছোট ও বড় অনেক সেতু আছে। 
গ্ঞই যোগাযোগ শ্থজ নিৰ্ম্মাণ করতে ৮ he টাকার 
'*-অবিক ব্যয় হয়েছে। " 


“রেলওয়ে রেশন, যাজিগণের অপেক্ষা -করবার ঘর এবং ' 


ফৰণ্দীদের জঙ্ভ কলোনির নিৰ্ম্মাণ কাল এখনও অপ্পূর্ণ হয় নি। 
- এই নূতন রেল-ফলোনিতে আধুনিক -ধরণৈর জলসরবরাহ খগ্র 
“ এবং নূতন জ্বলনির্গমন প্রণালী থাকবে 1 . 
এ. যোগাযোগ” পঞ্জিকায় উপরোক্ত বিবরণটি প্রকাশিত 
, হুইয়াছে। 
আসিয়াছে । 
.. খ&ঁ রেলওয়ের কার্যকরী ক্ষমত! ব্যাহত হুইতে বাধ্য । 


কি কোনও প্রতিকার নাই? 


Cd ডি 


এইরূপে বন্য! ও ভূমিকম্পের অধীন থাকিলে 
“ইহার 


উদ্বাস্ত কাহার! .? 


__ ডাঃ আশুতোষ, ভট্াচার্ধ্য “সংগঠন” পঞ্জিকার চৈঞ্র-বৈশাখ 
সংখ্যায় নিয়োক্ত প্রশ্ন করিয়াছেন, J 

“যাহারা আকস্মিক উৎপাতের ফলে বাসস্থান হারাইয়া 
_. অভ চলিয়া যায় ডাহারা প্রস্ৃত উঘান্ত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্যে, দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ হইতে আগভ এই শ্রেণীর 
" লোক বহুসংখ্যক বাস করিতেছে। 


॥-ইইতে আগত ব্যক্তি মাত্রই উদ্বাস্ত হুইতে পারে না ৷ স্বাহার! 
রর যুক্ত অবস্থার পুরুষামুক্রমে ছুই বঙগেই বাস করিত এবং আজ ' 
“দেশ ডেদের পর পক্ষিমবদেই রহিয়া. গেল, তাহারা, উদ্বান্ত কি 





তারপর বন্যায় এ যোগন্থত্র ছিন্ন হওয়ার সংবাদ - 


ইহাদের মধ্যে প্রকৃত 
“উ্ট্বান্তর সংখ্যা কত ভাহা, আজিও নিণাঁত হয় নাই । পূর্ববঙ্গ ; 





“কা? ঘাহারা পুর্বধদের অধিবাসী হইয়াও ঘুক্তবঙ্জের উপার্খনে 


‘থাকায় একাকী বা অপরিবার. পশ্চিমবঙ্গে বাস করিত এবং 
"যাহাদের জভ্রীবনঘাহ্রা যেমন. পশ্চিমবঙ্গে -অবস্থিত ব্যক্তির 
" উপার্জনেই চলিত তেমনই আঙ্দও চলিতেছে তাহার! টদ্বাস্ত 
কি না?. আর যাহারা দেশের শান্ত অবস্থার পরিবার 
পূর্ববঙ্গে রাখিয়া বিদেশে অর্থার্জন করিত এবং 'অবসরমত 
দেশে যাইত, কিন্ত বিদেশলব অর্থেই পরিবার প্রতিপালন 
করিত, তাহারা -বর্তমানে সেইতাবেই অর্থার্জন করিতেছে 
এবং পরিবান্বর্গকে পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত করিয়া প্রতিপালন 
করিতেছে তাহার! উদ্বান্ত ফি না? এই প্রশ্নেরও সুমীমাংসা 
মানুষের সমাজে, বিশেষতঃ এদেশের আত্মপরায়ণ মানুষের 
সমাজে, যাহারা কেমন করিয়া নিজের যাহা! পাইবার নয় 
ভাহাও অতিরিক্ত মাঞ্জান্ত পাইতে চায়, তাহাদের মধ্যে কোন 


. দিনই সম্ভাবনা নাই, তথাপি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যথাসম্ভব 


“ফল মাহুষকে পাইতেই হইবে। অতএব উ্ধাস্তর শুভবুদ্ধির 
উপর সবটুকু ছাড়িয়া না দিয়া এই দেশের জনসাধারণ বদি 
এই উদ্বান্তর সংজ্ঞ| নির্ধারণে সচেষ্ট হয় তাহা হইলে কাছ i 
জনেকটা হুইবে বলিয়া মনে হুয়।” রর 
উক্ত প্রশ্ন মাষের সহজ বুদ্ধির উপরে ছাড়িয়া দেওয়| চলে ' 
না। কারণ তাহা প্রায়ই অশুভ । সেইজন আইনের প্রয়োজন । ' 
এই সম্ভার সহ সমাধান সন্ভব-নয়। এ বিষয়ে 
আমর] ইতিপুর্বে বহুবার লিখিয়াছি। -আন্ত পশ্চিমবদ্বা্ 
: শুধু নয়, পূর্ববঙ্গের অসংখ্য সংলোকও তথাকথিত: উদ্ধাত্তর 
কার্যকলাপে বিভ্রত ও বিরক্ত । তাই “সংগঠন” পঞ্জিকায় 
এইরূপ প্রশ্ন উঠিয়াছে। দেশের জনসাধারণ সচেতন হইলে 
উহার পূরণ হুইভে পারে। | 
পশ্চিমবর্দ সরকার এবিষয়ে জর্থ ঢালিয়াছেন অভ্র, ক্িত্ত 
‘ তাহার অপব্যয়ই হইয়াছে প্রায় সর্ববক্ষেত্রে। বাস্তদুঘু তোষণ, 
ছুরাচার সরকারী কর্ণ্মচারীর অনাচারের সমর্থন, নারীমেবে 
উৎসাহী পশুদিগের কার্যে বাধ! না দেওয়া--এসবই হইয়াছে 
পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতম অধিকারী মহাশয়ের বুদ্ধি-বিবেচনার 
- অভাবে । ভুয়াচুন্ীর পথ যেমন অবদিকে* সরল কর! 
১ হুইতেছে সেইতাঁবে এখানেও কাশ্র চলিতেছে. | 
প্রকৃত বান্তহারার দুর্দশার-সীমা নাই। তাহার সহায়ক 
' ফেহ মাই। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া দলগত স্বাথ? ব্যক্তিগত" 
, স্বার্থ, এমন কি পাশববৃত্তির পরিতৃপ্তি, সবই হুইতেছে। 


রাশিয়ায় ভারতের নূতন রাষ্ট্রদূত 
গত ২৫শে আষাঢ় তারিথের সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, 
-ভারভ-সরকারের পররাধ দপ্তরের সেক্রেটারী শ্। কে. পি এস, 


মেনন, আই-পি-এস, . সোভিযেট রাণিয়ায় ভারতের রাধদূত 
নিযুক্ত হুইয়াছেন। -তিনি. বর্তমানে. . ছুটি - লইয়া. ভ্ৰিটেনে 


- শ্রাবণ, 





ঘহিয়াছেম। তিনি জুলাই মাসের: শেষভাগে দিল্লীতে ডাহার 
মিশ্র পদে প্রভ্যাবর্থন করিবেন - এবং সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম- 
ভাগে তাহার নূতন কার্ধ্যভার .এহণের- জন্ত মস্কো যাআ! 
করিবেন বলিয়া! আশা করা যায় । 
শ্রীমেনন ১৯২২ সালে ভারতীয় পিবিল: টানে প্রবেশ ' 
করেন। ১৯২৫ সালে তিনি ভারত-সরকারের পররাধ্র ও 
ঝাজমৈতিক বিভাগে যোগদান করেন। এ বিভাগে তিনিই: 
প্রথম ভারতীয় অফিসার নিযুক্ত হম । এ বিভাগের চাকুরিতে ' 
অবস্থানকালে “হায়দরাবাদ, উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ ও" 
বেলুচিস্থানে বিভিন্ন পদে কাজ করেন। ১৯২৯ সাল হইতে 
১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত তিমি সিংহলে ভারভ-সরফাঁরের এজেণ্ট 
ছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিমি ভারঙ-সরকারের প্রতিমিধি-- 
রূপে এফ বিশেষ উদ্ছেষ্ে জাপ্তিবার, কেনিয়া ও উগাওা গমন . 
ক্করেম। পরে ভিনি ভারত-সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভুমি ' 
বিভাগের এবং বৈদেশিক ও রাজনৈতিক বিভাগের সহড়ারী 
ধফার্ম্মসচিব নিযুক্ত হুম। .১৯৪০ হইতে ১১৪৩ সাল পর্ধ্যস্ত 
শ্রীমেনন রাত্রপুতানায় ভরতপুত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে 
এবং পশ্চিম রাহ্পুতামা! রাজ্যলমূছের : রানৈতিক এছ্েন্টরূপে ' 
কাজ করেন। ১১৪৩ সালে আগ মাসে তিনি চীনে ভারত : 
সরকারের এডেণ্ট-জেনারেল নিযুক্ত হন । ১৯৪৫ সালে সান্‌- 
ফ্রানলিম্‌কো সন্দেলনে ফোগদানকারী ডারভীয় প্রতিনিধি- 
“ওমীর তিনি প্রধান- উপদেষ্ঠা ছিলেন এবং ১৯৪৬ সালে: 
বিশ্বরা্ সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে অষ্ভতম ভারতীয় প্রতিনিবি- 
ছিলেন। ১৯৪৭ সালে শ্রীমেনন চীনে প্রথম ভারভীম় রাষরুভ 
নিযুক্ত হন। এ বৎসর ভিনি কোরিয়া সম্পর্কে বিশ্বরাধর সঙ্ঘ 
কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। ৯৯৪৮ সালের ১৬ই এপ্রিল 
হইতে তিনি পররাধ্র অন্ত্রণালয়ের কর্ম্মনচিবের পদে অধিঠিত. 
আছেম। তিনি 'দিদ্লী-চুংকিং ডায়ারি? নামে একখানি এস 
রচন! করিয়াছেন। : 
' এইরূপ মনোনয়ন আমরা সাধারণতঃ সমর্থন করি না।: 
বেসরকারী রাজনীতিবিদের! কি কেবল রাজ্যসমূহের গবর্ণর-- 
রূপে জীবনের সমন্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর নৈবেভের মাথায় ' 
বাতাসার মত বিরাজ করিবেন ? কে, পি. এস. মেমনের বিরুদ্ধে” 
ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের কোন কিছু বলিবার নাই, তাহার" 
যোগ্যতা আছে অন্ত দিকে । আমর! নীতির কথা বলিতেছি। 


মার্কসীয় মতবাদ 
মানুষ বাঁ তাহাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাগিদ সঙ্ঘবদ্ধ 
সমাশ্র-সংগঠনের একমাত্র নিয়ামক, ইহাই বর্তমান যুগের 
. ষ্টালিমপস্থী কম়যুনিষ্দের প্রচারের 'বুলমন্্র। কিন্তু কার্ল” 
মার্কসের নিয়লিখিত উক্তি তাহা অমর্থন করে দাঃ 
“মানুষ নিজের ইতিহাসের “নির্মাতা, কিন্ত তারা 
প্রকে যেমন খুশী. তেমন : করে:- নিৰ্ম্মাণ: করতে :থারে: - 


বিবিধ প্রপ্দ_-গ্রীম্য জাগরণ ও কম্যুনিষ্ 





৩৯৫ 
মা'; ভাদের নিভেদের' দ্বার! নির্বাচিভ পারিবেশিক ” 
অবস্থার মধ্যে নয়, পরস্ত অভীতের-কাছ থেকে পাঁওয়া, প্রদত্ত, * 
এবং সংক্রমিত . (09097016690) পারিবেশিক অবস্থার 

অধীনে তাহারা ইহাকে তৈয়্ারী করে। সমস্ত মৃত ‘পুরুষের’ * 











( &en০৮৭i০৷৪ ) খরতিহ জীবিত, ‘পুরুষে’র মস্তি “মিশি'র " 


(012000219)'মত চেপে থাকে এবং ঠিক যখন লোকের! " 
মিজেদের এবং ( অঙ্ঞান্য ) ব্যাপারের আমূল পরিবর্তনের 
রি সম্পূর্ণ নৃত্তন কিছু হু্টি করার কাজে ব্যাপৃত বলে মনে * 
; বৈপ্লবিক সঙ্কটের দেই সব মুগেই তার] তাদের" 
রে সাগ্রহে অতীতের ভূতগুলিকে ডেকে আনে এবং * 
বিশ্ব ইতিহাসের নুতন দৃষ্ঠকে এই বহুকাল সম্মানিত ছদ্মবেশে 
এবং এই ধার-করা ভাষায় উপস্থাপিত করবার অন্য তাদের+ 
কাছ থেকে নাম, সংগ্রাম-ধ্বনি’ (9106809 ) এবং পরিচ্ছদ 
ধার করে” € Fighteenth Brumaire ). - | 


গ্রাম্য জাগরণ ও কম্যুনিষ্ট 

গত- ১৫ই চৈন্ত তারিখের . ‘হরিদ্রন’ ( বাংলা ) পদ্িকায় ' 
আঁচার্ধ্য বিনোব! ভাবের তেলেঙ্গানা পরিক্রমার মিয়লিখিত ' 
বিবরণ প্রকাশিত ছইয়াছিল। ইহার_লেখক শ্রাদামোদর দাদ 
মুংদড়া £ 

'বিমোবা শ্রোতাদের শহর সম্বন্ধে. সাবধান হইতে বলিলেন 
এবং পাছে সকল চতুর লৌক ডাঁহাকেও কাছে লাগায় 
সেই ভয়ে তিনি ভীত ছিজ্মে। কয্যুনিঠর! সেখানে থাকার 
দরুন যদিও মাঝে মাঝে গ্রাম্য জাগরণ ভুল পথে পরিচালিত 
হইতেছে তথাপি এইরূপ গ্রাম্য জাগরণ সকলের পক্ষে মঙ্গল" 
জনক। কম্যুনিষ্দের উপস্থিতি জাগরণের সুচন| করিতেছে. 


-ফ্িগ্ত যে পন্থা! তাহার! গ্রহণ করিয়াছে তাহা ক্ষতিকর । জাএত ' 


কিন্তু তুল পথে পরিচালিত এই সফল ভাইকে ঠিক পথে 
আনয়ন করা তাহাদের সংস্থার জ্ঞানী লোকদের কর্তব্য। 

প্রার্থনা-সভায় কোরাণের যে পদটি গীত হইয়াছিল তাহার: 
উল্লেখ করিয়া বিনোবা এই বিষয়টির ব্যাখ্যা করিলেন। ইহার 
অর্থ--পভগবান তুমি আমাদের ঠিক পথে পরিচালিত কর।” 
কোরাণের “ঠিকপথ” হইতে ক্যুনিষ্টদের পথ ভিন্ন। যাহা” 
হউক, লোকেরা জাগ্রত হইয়াছে, ঘূরিয়া বেড়াইতেছে ও 
ঘুমাইয়া নাই দেখিরা তিনি সুখী হুইয়াছেন। কারণ লোকেরা, 
জাত হইলে তাহাদের ঠিক পথ দেখাইতে কোনরূপ অ্বিধা 
হয় না। 

গ্রাম্য জাগরণ ভগবানের ইচ্ছার একটি প্রকাশ ; শহর ইহা 
লক্ষ্য করি! সং উপদেশ ' গহণ করিবে এবং ঘে পরিবর্তন 
সাধিত হুইয়াছে তাঁহার সহিত নিজেদের ঠিকরূপ মানাইয়! - 
লইবে | ' বিনোবা বলিলেন যে, শহর গ্রামের পরিশ্রমের ফল 
প্রচুর লাভ করিয়াছে এখন শুহাদের গ্রামকে কিছু ফিরাইয়া “ 
দিবার সময় আসিয়নাছে।. ভগবান এখন ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত, 


৩৯৬. 


প্রবাসী 


১৩৫৯ 





অশিক্ষিত সকলকে প্রেমের গ্রন্থির দ্বারা একছুত্রে. গাধিতে 
ইচ্ছ| করিয়াছেন । এই কার্ধ্যে বিনোবা তাহার হস্তে একটি 
ন্রমা। তিনিই এই, কার্ধ্য সম্পাদনের অন্ত বিনোবাকে এই 
ভুমিদান যজ্ঞের পথ -দেখাইয়াছেন। যদি শহরের লোকের! 
ইহার অঙ্ক তাহাদের দান দেয় তবে কমুযনিষ্টর| সত্বর. পলায়ন 
করিবে এবং প্রেমের জয় হুইবে-। 
ধিন.টিকিয়। থাকিতে পারে না। কম্যুনি্দের প্রভৃত্ব বর্ধিত 
হইতেছে ইহার, কারণ তাঁহাদের মধ্যেও কিছু মল নিহিত 
আঁছে। 
আছে। তাহাদের নিকট হইতে লোকের এই শিফা ওয়! 
উচিত। যদি এফাবার তাহারা ইহা করিত তবে কম্যুনি্রা 
এ কাৰ্য্যে বিরত হইত... 


বর্তমান অসমতা যাহা সমাজকে কডফখুলি পরম্পর. 
বিরোধী শ্রেণীতে, ভাগ করিয়াছে তাছ! হইতে শ্রোতাদের. 


বিরভ থাকিবার-আদেশ দিয় বিমোবা! বলিলেন, যে, শ্রল যেমন 
লর্বন্ধ সমতা রক্ষা করে সেইরূপ সমাতকেও সর্বত্র সমতা রক্ষা 
করিতে হুইবে। ইহা! গর্ভকেও. তাহার সমতাকে নষ্ট.করিতে 
দিবে না। সমাজেরও.দেইরূপ. দেওয়া! উচিত নহে। কবীর 
বলিয়াছেন, “দল যখন নৌকার অথবা অর্থ যখন গৃহে জম হয় 
তখন ছুই.হাত-দ্িয়া তাহা! বাহিরে নিক্ষেপ করাই বুদ্ধিমানের 
কা ।” নৌকাকে ভাসমান রাখিতে ও চালাইতে নীচে ও 
আশেপাশে জলের প্রয়োজন, কিন্ত ভিতরে নহে। 
বাড়ী সম্বন্ধেও ইহা! সত্য, আমাদের অর্থের প্রয়োজন আছে 
কিন্তু বাড়ীর বাহিরে অর্থাৎ সমাজের জণ্ত ইহার প্রয়োজন । 
তাহার ভাষণের শেষে বিনোব! কমুযুনিষ্টদের এই বলিয়া 
সাবধান করিলেন যে, যদি. তাহার হিংসার আশ্রয় লয় তবে 
ভারতবর্ষ বেশী দিনের ভ্রন্ড তাহা সহ করিবে না। কারণ 
তাহার স্বভাবের কাছে হিংস্ম্ মোহ অপরিচিত। ভিনি 
বলিলেন যে, তিমি নিজেকে গরীবদের একজন প্রতিনিধি 
বলিয়া মনে করেন। ভিনি তেলেঙ্গানায় আসিয়াছেন এবং 
লোকেদের ছুঃখ দুর করিবার ভন্ভ যথাসাধ্য চেষ্ট] করিতেছেন। 
তাহাদের, প্রেমের পথ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেছেন এবং লোকের! 
ভাহার কথা শ্রবণ করিতেছে । কম্যনিষ্টদেরও শিক্ষা লওয়া 
উচিত এবং কাজের ভরন্ভ তাহাকে অনুসরণ করা উচিশ্ত। 


তাহারা যদি এইরূপ করিত তবে তাহাদের কাজ ফলপ্রন্থু হইত, 


এবং ভারতের সর্বত্র তাহ হুড়াইয়া পড়িত এই আশ্বাস তিনি 
ভাহাদের দিতে পারেন । 

এই ভাষণের পর ছাঞ্রদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার জ্বনভ একজন 
তাহাকে একটি চিরকুট পাঠাইল। বিনোবা বলিলেন, ছাত্র- 


দের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়! কিছু বলিরার কোন প্রষোদ্ধন আছে. 


বলিয়। তিনি মনে করেন ন1। তাহারা সমান্বের পিকট হইতে 
শিক্ষার দান পায়। সুতরাং তাহারা অবশ্ত সমাজের জন্য 
ডা করিবে. এবং দণ পরিশোধ করিবে | 


একটি অমিশ্র দোষ বেশী, 


গরীবদের উন্নতি. সাধন করিবার শুভ ইচ্ছ! তাহাদের. 


একজনের , 


প্রশ্র:ও উত্তর" 
দেবেরকো গায় বন্ধুরা ও দর্শকরা বিনোবার সহিত' যাহা 
আলোচনা! করিয়াছিল. তাহা! হইতে কতকগুলি প্রধান প্রধান. 
প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে দেওয়া হুইল. 
আইনের স্থান | 
প্রশ্ন £ জমি সমস্ত! সমাধানের জন্য কেন আপনি প্রয়ো- 
জনীয় আইন প্রণয়নের,কথা উখাপন-করেন ন! ? 
উত্তর; আমি আইনের প্রয়োজনীকত1 অস্বীকার করি-' 
মা। কিন্ত আইনে ছ্বমসাধারণের মত থাকা দরকার । অন্পৃষ্ত- 
তার পক্ষে জনসাধারণের মত থাকায় ইহার বিরুদ্ধে আইন 


. প্ৰণয়ন করা অপাধ্য হইয়াছিল । ইহা ছাড়া আইন সর্ব কাজ: 


করিতে পারে বলিয়া আমার মনে হয় ন] । দৃষ্টাত্তস্বরণ বল! 
ষাঁয় যে, ছবাতিভেদ, বিভিন্ন জাতির. মধ্যে বিবাহ আইন দ্বার! 
বন্ধ করা যায় না । 
/ কম্যুনি্দের লক্ষ্য 

প্রশ্নঃ অর্থ নৈতিক কারণ হইতে, এখানে. কমুযুনি্দের. 
আন্দোলন প্রচলিত হইয়াছে এ সকল কারণ দুর করিলে 
আপন] হইতে. এই আন্দোলন বন্ধ হইবে। এই ব্যাপারে 
কেবলমাত্র বক্তুত| কি:সাহায্য করিতে পারে? 

উত্তর £ আমি তোমাদের মত সমর্থন করি না। আমি 
বিশ্বাস করি না যে, ভারতের কয়্যুনিধরা লোকদের দারিপ্্যে 
অতি কাতর। সরকারের ধ্বংস: সাধনই ভাহাদের প্রধান * 
উদ্দেন্য । যদি শশ্ত পুড়িয়া যায়.ভবে তাহারা অত্যন্ত ্রীন্ত হয়, 
কারণ ইহাতে ভাহারা সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্ধ্য চালাই- 
বার আরও একটি -স্থযোগ পায়। যি লোকেদের সেবা করি- 
বার ইচ্ছা ভাহাঁদের থাকিত তকে তাহারা অন্যান্য অসংখ্য 
কাৰ্য্যক্ষেত্র খুজিয়া পাইতে পারিও। ভেলেল্গানায় লোকের! 
অধিক পরিমাণে দেশী মদ্য “সিধি”তে- আসুক্ত ; এই কু-অভ্যাস: 
দূর করিবার জন্য তাহারা কি কিছু করিতেছে? আমি তাহা- 
দের ভালরূপে চিনি।- ভাহার! এই স্থানে, মাহ. আবদ্ধ নাই, 
ভারতের সর্ব তাহারা হড়াইয়া আছে। আমার বন্ধুদের . 
মধ্যে আমি. অনেককে.কমুযনি& বলি। তাহাদের প্রথম. লক্ষ্য- 
রাজনীতি এবং. তাহার পরের লক্ষ্য অর্থনীতি । তাহাদের, 
আন্দোলনের সমস্ত গাথুনি. রাজনীতির ভিত্তিতে দণডায়মান। 
রাজনৈতিক. ক্ষমতা লাভের পর তাহারা অর্থনৈতিক? 
কাঠামোকে ঠিক করিতে-চায়- 


মিশর ও সুদানের বাদশাহ্‌, 
গত ২৯শে কার্তিক মিশরের রাজা বা নবাব- ফারুক: 
উপরোক্ত উপাধি এহণ করিয়াছেন । এই-ঘোষণার মুদ্য সাত 
মাসের মধ্যেও নিরূপিভ হেইল-না। 
এই ঘোষণার পরের দিন প্যারিস নগরীতে মিশরের পর» 


ত্রাণ মন্ত্রী পালে উবীন পাশ! যাহা বলিয়াছেন, তাহার অধ্যে 


শ্রাবণ 


. বিবিধ প্রসঙ্গ__মাঁলয় উপদ্বীপ 


ভন 





গতামুগতিকতা ছাড়া কিছু নাই । তবিষ্যতের মঞ্জির হিসাবে 
স্তাহা উদ্ভুত করিলাম £ 


গদ্বাতিসজ্বের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে. মিলের 


পররাষ্ট্র সচিব শালেছ.-উদ্বীন পাশা বলেন যে, স্থদানে অবাধ. 


গণভোট এহণ সম্ভবপর করিয়া তোলার জন্ত ব্রিটেনকে সুদান 


হইতে অফিসার ও নৈন্তদ্ল অপসারণ করিতে হুইবে । 


সুদান হইতে ব্রিটিশ মৈ ও অফিসারদের অপদারণ কর! 
হইলে মিণরও তথ! হইতে. স্বীয় সৈ্দল ও অফিসারদের 
অপসারণ করিবে । অতঃপর জাতিসজ্ঘের সহযোগিতায় গণ- 
ভোট গ্রহণের, দ্বারা সুর্ানবাদীকে অরাধে যত প্রকাশের 
সুযোগ দান করিতে হুইবে । | 


ব্ৰিটেন এই ধ্রণের.চ্যালেপ্র হণ করিতে সাহসী হইবে-না। 
তিনি এই মৰ্দ্মে অভিযোগ করেন যে, মিদ্রতার সম্পর্ক 


বন্জায় থাকার সময়ে ত্রিটিশ-প্রক্ৃতপক্ষে' যিশরের সহিত. যুদ্ধে, 


প্রবৃত্ত হইয়াছে। 
- ব্ৰিটেন সুয্কে্র খাল এলাক! সম্পূর্ণরূপে. করায় .করিয়াছে। 


তথায় দামরিক আইন জারি করিয়াছে এবং এই এলাকাকে. 


কাৰ্য্যত: দেশের অন্ডান্ অঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে!” 

মিশরের ভিত্তরের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে একটা 
অস্তর্থিপবের ইঙ্গিত পাওয়া যার "মুসলিম ব্রাদারছড” যে 
“যুক্তি ফৌজের” নেতৃত্ব করিতেছে তাহাদের সন্ত্রাসবাদী কার্ধ্য- 
ফলাপে মিশরের গবর্মেনটও বিব্রত - বোধ. করিতেছেন। 
২৯শে কার্ঠিক আলেকছান্ত্রিয়ার শ্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর 
অধিনায়ক “জেনারেল” আলি-অল্-যুয়ত্তাব গবর্মেণ্টের, এই, 
ফৌন্ষের নিয়প্রধ-ভার থহুণ করিবার ঘোষণায় তিনি-বিরক্তি: 
প্রকাশ করিয়া এই মন্তব্য করেন 

প্সরকারের এই নীতির তাৎপর্ধ্য আমি বুঝিতে পারি না। 
ষে- ব্রিটিশ দৈছদল বেআইনী ভাবে আমাদের দেশকে দখল 


করিয়া রহিয়াছে তাহাদের বিতাড়িত করাই মুক্তি ফৌজের. 


উদ্দেশ্ত, সরকার কি তাহাদের কাৰ্য্যকলাপ দমন করিতে 


. চাহেন? 


সাধারণের উপরই- ছাড়িয়া দিতে হইবে । 


জাতীয় মুক্তির অন্য গণ-আন্দোলনের পরিচালন ভার জন- 
জনসাধারণের 
দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত ‘গেরিলা’ সংগ্রামের দ্বারাই 
মার্চিন মুক্তরাষ্্, তুরস্ক, আয়ালও এবং সম্প্রতি ফ্রান্স 
আতন্বাদী লাভ করিয়াছে । সরকার যে সময়ে সৈন্বাহিনীর 


. শক্তি বৃদ্ধির জন্ভ চেষ্টা করিতে থাকিবেন, সেই সময়ে জন- 


সাধারণকে রক্তবিন্দু বিসর্জন করিয়া আজাদী সংগ্রামে কর্তব্য 
পালনের সুযোগ দান করা উচিত |. 

কোন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বের বিষয়টি.সম্পর্কে সরকার 
পুনর্বিবেচনা করিবেন বলিয়া তিমি আশ! কৱেম। কারণ 
লন্তারের-উত্তা-সন্বল অত্যন্ত -বিপজ্ধনক |” 


৯ 


মিশরের সমস্যা সইয়! পাকিস্থানেরও ঘুম হয় ন]! সেই 
জুন্ত পাকিস্থানের রাঘধানী করাচী নগরীতে মিশরীর দুত 
আব,ল-ওয়াহাব আজম বে ২৪শে কার্তিক নিয়লিখিত বিবৃতি 
প্রদাম করেন. পাকিস্থান সম্পাদক-পর্ষিদের *পাঠচক্রে 
বক্তৃত! প্রদান উপলক্ষে এই মন্তব্যগুলি করা হয়ঃ 

- সুয্েজ্ৰখাল- বিরোধ হইতে মধ্যপ্রাচ্যে বিপ্লবের স্থচনা 

হইতে. পারে,। পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের সাত্রাজ্যবাদী অডভি- 
সন্ধির বিরুদ্ধে মোসলেম জাহান মরিয়া হুইয়া উঠিয়াছে। 
মিশর এক্ষণে. সোভিয়েট, রাশিয়ার সহিত বাণিজ্য চুক্তি 
করিতেছে. 

মিশরের পরিস্থিশ্ডি বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, মিশর 
সরকার সাধ্যপক্ষে ভ্রনগণকে শান্ত করিতে চে&া করিতেছেন, 
কিন্ত ইংরেজদের আক্রমণাত্মক কাধ্যকলাপের ফলে পরিস্থিতি 
ক্রমেই ঘোরালো হুইয়| উঠিতেছে। 
এ. মিশরের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন যে, 
মিশরীররা সাত্রান্্যবাদী শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন কামনা 
করে। ব্রিটনর! যে মিশর হইতে বিতাড়িত হুইবে এবং 


'সু্বান যে মিশরের সহিত মিলিত হইবে, ইহা! এক্ষণে 


অবধারিত । 

রুশ সমর্থন সম্পর্কে তিনি: বলেন, গত মহাঁসমরে 
আমেরিকা! "ও রাশিয়া হই দিক হইতে যেমন করিয়া 
জার্ম্মানীকে আক্রমণ করিরাছিল, ভদ্রপ দুইটি বিভিন্ন শিবিরও 
তাহাদের সাধারণ শক্রকে আঘাতের পর আঘাত হানিতেছে। 


" রাশিয়া মিশরের জীবনধারা গ্রহণ করে নাই, মিশয়ীয়রাও 


রাশিয়ার জীবনধার! গ্রহণে সন্মত হয় নাই । যিশতীয়্রা 
ভাদের জীবনধার] সম্পর্কে ঈর্ববোধ করে। তথাপি মিশর 
কম্যুনি্ বনিয়া যাইতে পারে। 

সুদান শীল উপত্যকা! একত্রীকরণের পক্ষে ভোট প্রদাম 
করিবে। সুদানীরা মিশর ও সুদানের এক কামনা করে। 
দেই ভোট-যুদ্ধ এখনও দুরে আছে । 


মালয় উপদ্বীপ 


এই-উপদ্বীপের 'আকার একখানি খড়োর মঙন। ১৯৪১ 
সনের. পর- তাহা ত্রিটিশের হাত হইতে জাপানীদের হাতে 
যায়_তার পর জাপানের পরাজয়ের পরে ব্রিটিশের হাতে 
ফিরিয়া আসিয়াছে এবং তদবধি সাত্রাজ্যবাদ বনাম জাতীয়তা 
বাদ, কম়্যুনিজম. বনাম জাতীয়তাবাদ, চীন! বনাম মালয়ী 
মালয়ী বনাম ভারতবাসী-_এই .চতুঃশক্তির রণাঙ্গন হইয়াছে। 

লোকসমষ্টির হিসাবে-মালয়ীদের সংখ্যা ২৫.জক্ষ, চীনাদে 
সংখ্যা ২৫ লক্ষ ; ভারতীয়দের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৫০ হাতার 
ইউরোণীয়ান ৩০ হাজার ও ইউরেশিয়ান ২০ হান্ধার। ৬ 
হিজাব, ১৯৪৫ সনের | গত ৭ বসতে চীনা, মালয়ী। ভার 


১ ভিটে. 
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বাদীর সংখ্য! বাড়িয়াছে; অশান্তি ও অয়াজকতার ঘন্য 
শেযোক্ত ছুই শ্রেণীর সংখ্যা কমিয়াছে। 

এগমও হেইক নামক একজ্জন লেখক বলিতেছেন, যে নূতন 
মালয় প্রস্তুত হইতেছে তাহা এই চারি জাতির সময্বয়ে গড়িয়া 
উঠিবে। এ আশ! সার্থক হুইবে .কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ আছে। চীনা ও ভারতীয়েরা সহজে কাহারও সঙ্রে 


মিশিয়া যায় না। ভারতীয়দের জাতিডেদ এক কারণ; চীনা-. 


দের পারিবারিক ও. গোষ্ঠীর বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়। তার উপরে 
বর্তমানে মাঁও-সে-তুঙ্ডের নেতৃত্বে যে চীন মাথা ভুলিয়া 
দাড়াইয়াছে, তার ফলে চীনাদের যেল বন্ধন আরও বচ হইবে । 
মালয় উপধীপের ৩০ লক্ষ আদিম অধিবাসী এই অবস্থা বেদ 
দিন সহ করিবে না। সুতরাং ইংরেজের রবার বাগান, টিনের 
খনির কর্তৃত্ ক্রমশঃই তাঁহাদের আয়ত্তে চলিয়া যাইবে । ভথন 
এগমও হেইকের *ধর্রাজ্য” স্থাপিত হুইবে।  তৎপুর্ব্বে কি 
আর এক ছোট কুরুক্ষেত্র সুচন! দেখা যাইতেছে না ?.. 


জাঁফকুল্লা খাকে বরখাস্তের দাবী : 
গত ২৪শে আষাঢ় রাত্রিতে অনহুিপ্ত প্রায় ২৫ হাজার 


লোকের এক জনসভায় পাকিস্থানের পররাধ্রসচিব মহম্মদ" 
জ্বাফরুল্লা খাঁর ‘বরখাস্ত’ এবং কাদিয়ামি সন্্রদারকে একটি” 


“পৃথক অযুসলমান নংখ্যালঘিষ্” সন্প্রদায বলিয়া বাধা 
দ্বাবি কর! হয়। 

পূর্ব পাকিস্থান জ্রমাইংউপ-উলেমার সভাপতি মৌলানা 
আবছুল হামিদ বদাউনী সহ কয়েক শ্রন উলেম! এই সতায় 
বস্তুত করেন। অন্ান্ত সকলের সহিত পাকিস্থান পঞ্জাবের 
প্রা্তন প্রধানমন্ত্রী মীদদোতের ..থানও এই সভায় যোগ 
দিয়াছিলেন। | 

ফাদিয়ানি সম্প্রদায় একটি ছোট মুসলিয় সম্প্রদায় এবং 
পাকিস্থানের পররাষ্ট্রসচিব. মহন্মদ ত্বাফরুল্লা খ| এই 
'সমপ্রদায়েরই: লোক । সম্প্রতি কারিয্ানিদের বাধিক অন্মেলনে 


পাক-পররাধ্রসচিবের বক্তৃতার সময় করাচীভে কাদিয়ানি ও. 


অকাদিয়ানী সপ্প্দায়ের মধ্যে ভীষণ দান্গা-হার্ামা হইয়াছিল । 
মৌলানা আবছুল হামিদ বদাউনী সাহেব বাঙালী নন, তবুও 
শুনি পূর্ববঙ্গের আলেম অপ্রদ্ায়ের নেতা । উপরোক্ত 
প্রস্তাবে ইপলামের *দাম্যবাদের” ভড়ং ফুটা হইয়া গিয়াছে। 


জ্রীহট মুসলিম সাহিত্য-সংসদ 
শ্রীহট মুসলিম সাহিত্য-সংসদের চতুর্দশ বাধিকী উপলক্ষে 


দামর! এই প্রতিষ্ঠানকে অভিনন্দন আনাইতেছি। এই সাহিত্য-. 


॥ংসদে, তের বৎসর পুর্বে দরিন্রভার পরিবেশের মধ্যে জনাব 
কুল হক সাহেব তাহার অনফতক সাছিত্য-রসিককে লইয়া 
রবে সাহিত্য সাবনায় ব্রতী হন। 


. জ্বালা 





তিনি রাজনৈতিক. 
লকোলাঁহল হুইতে দূরে থাকিয়া সংসদের পুস্তকাপারটি' 


১৩৫৯ 


সংগঠিত ও ‘আল ইস-লাহ” নামক মাসিক সাহিত্য-পত্ৰিকাখানি: | 
ধীর সবিত্ভাবে সম্পার্দিভ ও প্রফাণিত করিতে থাকেন এবং 
বিভিন্ন সময়ে এই সংসদের সাহিত্যসাবমালক কয়েকখানি 
পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। দ্বর্গগত কবি স্রজ্ছাকের - 
'পথ-সন্ধানী” ‘ভ্বীবন গাঙ্গের নাইয়া প্রভৃতি উহাদের : 
অন্ততম। এই পুণ্তকাগারটি এ অঞ্চলের অভতম প্রধান; 
পুস্তকাগারের গৌরব দাবি করিতে পারে । “আল ইস-লাহ” 
এখনও চলিস্তেছে। ইহার সম্পাদক শ্রীহ্ট সুনামগঞ্জ কলেজের 
অধ্যাপক আফজার আলী। 


সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফুর খ 

এই মহাপুরুষ আজ পাঁচ বংসর হইতে পাকিস্থানের 
শাসকবর্গ দ্বারা .নানাভঙাবে "লাঞ্ছিত হুইতেছেন। ফুই- 
তিন মাস পূৰ্ব্বে কারাবাসের অত্যাচারে তাহার জীবন বিপন্ন 
হইয়াহিল। এখনও বিপদ কাটে নাই । ভারতের প্রধান- - 
মন্ত্রী পূর্বের সহকম্মীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া পাকি- - 
স্থানীদের গ্রীত্তি অর্জন করেন মাই এবং ভারতব্যাণী “খোদাই 
খেদমং” দিবস বা সপ্তাহ পালন করিয়া! ব্যাপার আরও জটিল - 
করা হুইড্ডেছে এ 

ভারতরাষধ্রের কর্তব্য কি তৎসম্বদ্ষে নামা মুনির নানা মত। 
পাকিস্থানের সঙ্গে কখনও যে সন্ত্ীতি স্থাপিত হইবে, সেই তরসাঁ- 
ক্রমশঃ -ভিমিত হইয়! যাইতেছে । সংপ্রতি ভারতরাষ্্রের আইন 
বিভাগীয় মন্ত্রী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্ষক শ্রীচাকুচন্ত্র বিশ্বাস 
গত ৫ই আষাঢ় যে বন্তৃভা দিয়াছেন, তাহাও আশীপ্রদ নয়।- : 
পাকিস্থান কখনও তাহার চুক্তি পালন করিবে না--ইহাই 
তাহার বক্তৃভার মর্ার্থ। এই বাগ্বিভগার শেষ আমর! 
দেখিতে পাইব না। | 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শাসনকর্তা মিঃ উইলিয়ম 
বার্টন তাঁহার “নর্থ-ওয়েষ্ট ফ্রন্টয়ার” নামক এনে বলিয়াছেন 
যে, গফুর খাঁর অহিৎসাবাদ তাহার নিজের অভিজ্ঞতাপ্রস্থত। 
ওনি গাত্বীক্ষীর নিকট হইতে ধার করেন নাই,। কোরাণের 
নির্দেশ তাহাকে এই বিশ্বাসে উপনীত হইতে সাহায্য 
করিয়াছে। শ্রীহকুমার রায় প্রণীত “সীমান্ত গান্ধী ও খোদাই 
থেদমূৎগার আন্দোলনের ইতিহাসে” এই উক্তি উদ্ধত হইয়াছে £ 

অহিৎসাবার্দের উপর বিশ্বাস স্থাপনের পিছনে পাঠান 
সমাজের প্রয়োজনের একট! তাগিদ ছিল। বংশাহ্ক্রমিক. 
যুদ্ধ, পরস্পরের মধ্যে বুনাখুনি দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। কত 
পরিবার ইহার ফলে ধ্বংস হইয়াছিল তাহার হিসাব নাই। 
এই দোষের সুযোগ বিদেশী শাসকবর্গ পূর্ণভাবে লইয়াছেন। 
পাঠানের বীরত্বের প্রশংসায় তাহারা পঞ্চমুখ ছিলেন এবং 
পথাসাদার” প্রভৃতি কর্মে নিয়োগে তাহারা 'পাঠানদের 
একাংশকে হাত করিয়াছিলেন । বৎসরে প্রা ছুই কোটি টাকা 
এতদথে ব্যয় হইত । এখন পাঠানদের দমন করিবার জন, 
পাকিস্থান সরকারও রীতিমত সৈশ্বাহিনী পুষিতেছেন। ' 





. 


‘ ভাগ 
ইংরেজের নীতি তাহার পাঁলন করিতেছে।' ত্রিটিশ 
জেনারেল অকিনলেক ও এেলি ব্যাক্কিং ব্যবসায়ে বা কার্পেট 
প্রস্তুতের ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। ক্লাইতের সময়ও ঈ& 
ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহ! করিত। তারপর বণিকের মানদও 
বাজতে পরিণত হুইল । 


বোন্বাইয়ে বিকলাঙ্গ শিশুদের চিকিৎসালয় 
“বিকলাঙ্গ শিশুদের চিকিৎসার জন্যে বোহ্বাই নগরীর হাজি 
আলি পার্কে একটি সুন্দর হাসপাতাল আছে। পোলিযো- 
মাইলিটিস, অটিওমাইলিটিস, লাময়িক পক্ষাঘাত অথবা অস্থিতে 
- যক্মারোগে যে সব শিশু ভুগছে, যে সব শিশু জন্মগত বিকলাঙ্গ 








"কিংবা কোনও রকম দুর্ঘটনার ফলে যাদের অঙ্গ হানি ঘটেছে 


এই রকম শিশুবে।গদের জন্যেই এই হাসপাতালট প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। 
শিশু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ ভাক্তারেরাই এই হাসপাতালের 
রোগীদের পরীক্ষ। এবং চিকিৎসা করে থাকেন। বিজ্ঞানসন্মত 
পরীর-মর্দন-প্রক্রিয়] এই জাতীয় রোগ নিরাময়ে বিশেষ সহায়ক 
বলে এই প্রক্রিয়ায় বিশেষজ্ঞ লোকদেরও রাখা হয়েছে হাস- 
পাতালে ; এর! যুদ্ধের সময়ে সামরিক" বাহিনীতে নিযুক্ত 
'ছিলেন। হাসপাতালে একটি সুসঙ্দিত অন্্াগার আছে এবং 


হাসপাতালে নিযুক্ত ডাক্তার ও নাসর্দের থাকবার ব্যবস্থাও . 
এ হয়েছে সংলগ জার একটি বাড়ীতে ৷ 


পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই জাতীয় শিশুরোগের চিকিৎসার 
যে রকম ব্যবস্থাদি দেখতে পাওয়া যায়, সে সবই এই হ!স- 
‘ পাতালটিতে আছে । 
যে সব যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জামের প্রয়োদ্রন হয়ে থাকে সে সবই 
তৈরি করা হয় স্থানীয় কারিগরদের দিয়ে এবং তুলনায় সেগুলি 
-কোনও দেশের থেকে নিকৃষ্ট নয়। বিকলাঙ্গ শিশুদের 
আধুনিকতম চিকিংসাপদ্ধতি অর্থাৎ . জল-চিকিৎস1, আলো- 
চিকিৎসা, অঙগমর্দন এবং নানারকম পদ্ধতিতে শরীর সঞ্চালন 
ইত্যাদি সবই এথানে প্রযুক্ত হয়ে থাকে । 
শরীরের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের মনের দিকে লক্ষ্য 
রাথাও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার একটি অনুষঙ্গ । এই 
হাসপাতালটিতে সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সুন্দর সুন্দর 
বরঙীন হবি আর চার্ট দিয়ে সাজান একটি সুলবর এখানে আছে 
এবং সুশিক্ষিত শিক্ষকও একজন সেখানে আছেন। মাঝে 
মাবে শিশুরোগীদের জন্যে পার্টি, সিনেমা-শে। এবং. এখানে- 
সেখানে বেড়ানর ব্যবস্থাও করা হয়, যাতে মনমর! না হয়ে 
- আনদ্দের মধ্যে দিয়ে শিশুরোগীর! সহজ্জে সেরে উঠতে পারে.। 
এই হাসপাতালে আতি-বর্ম-নিধ্বিশেষে সকলকেই চিকিং- 
- সার জন্যে এঁহণ করা হয়|  প্রধানতঃ ছুঃস্থ ও. মধ্যবিভদের 
"শিশুদের জন্যে স্থাপিত হলেও ধনীদের সম্ভানদেরও. এখানে 
স্থান দেওয়া হয়ে থাকে । - অভিভাবকের সঙ্গতি অনুযায়ীই 
শিশুদের চিকিৎসার. ধরচ দিতে হয়। { 


বিবিধ প্রজ্ল--সগাজ-সংস্ধার 





বিকলাঙ্গ শিশুদের ব্যবহারের জন্যে . 


' ক্ষয়েকজ্ন বাঙালী নারীর সক্রিয় যোগ ছিল। 


5৯ 





বোস্বাইয়ের এই বিকলাঙ্গ, শিশু চিকিৎসালয় ও 'হাগ্র- 
পাতালটির প্রতিষ্ঠাঙ্রী হলেন মিসেস ফতেমা ইসমাইল | সমাজ 
সেবিফারপে বোদ্বাই এবং অন্যঅও তার প্রসিদ্ধি যথেষ। 
বোম্বাই শহরেই তার জন্ম এবং সেখানে শিক্ষালাডের পর 


তিনি ভিক়্েনাতে যান চিকিৎসা-বিজ্ঞানে শিক্ষা এহণ ফরন্তে। 


বিকলাঙ্গ শিশু বা ব্যক্তি যে কোন রাধ্রের পরিচালক 


পর্যন্ত হতে পারেন, তার প্রমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট 


রুজতেণ্ট । আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের কল্যাণে এরূপ আরোগ্য 


সহজ হইয়া পড়িয়াছে। সকল দেশেই এরূপ চিকিৎসার, 


আয়োজন আছে এবং তার সংখ্যা! বৃদ্ধি পাইতেছে |” 
নাঁরী-চক্রের প্রতিষ্ঠা দিবস-উৎলব 
ইণ্টালী 'নারী-চক্রের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গত ১৭ই 
হ্যৈষ্ঠ ক্যারী বালিকা বিভালয়ে শরীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যার্ের 


- সভাপতিত্বে এফটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। নারী-চক্রের 


প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও উদ্দেস্ট বিবৃত করিয়া রেতারেও দাস 
এফটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ক্যাপ্টেন. নরেন দত্তের 
সহধন্মিণীর উদ্‌ধোগে অল্প কয়জন মহিলাকে লইয়া এই সমিতিটি 
প্রথম স্থাপিত হয়] বর্তমানে ইহার কর্মক্ষেত্র ইন্টালী 


.ছাড়াইয়াও বিস্তৃত হইয়াছে। মহিলাদের শিল্পকার্ব্যে শিক্ষা 


দেওয়া, পড়াশুনায় সাহায্য করা, সাহিত্য ও সংদ্কতিমূলক চর্চা 
করার কাজে সমিতি লিপ্ত আছে। সভ্ভাপতি মহাশয় তাহার 
ভাষণে নারীদের এই অএগতির প্রশংস!| করিয়াও অতীতকে 
না ভুলিবার পরামর্শই দেন। আধুনিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
অহুগীলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতিও 
শ্রদ্ধা পোষণ করিতে__রাঁমারণ ও মহাতারত প্রত্যেককেই 


পাঠ করিতে অধ্রোধ জানান । 


আন্ধ পঙ্গীথামে পর্য্যন্ত নারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিত্ত 
হইয়াছে। তাহাদের প্রয়োজন আছে বলিয়াই যুগের তাগিদে 
এগুলি স্থাপিত হইয়াছে । কিত্ত এই জাগরণের পিছনে 
উনবিংশ 
শতাব্দীর কথা নাই তুলিলাম | বিংশভাবকীর প্রথম দলক হইতে 
উচ্চ শিক্ষার রাজ্যে /সরল! রায় (মিসেস পি. কে, রায়) যাহা 
করিয়াছেন “গোখলে মেমোরিয়াল গুল ও কলেজ” তাহার 


 প্রস্থষ্ঠ উদাহরণ । তাহার সহোদরা অবল! বঙ্গ (আচার্য্য 


অগদীশচন্র বসুর পত্নী) ও সরোজনলিনী দত্তের নাম 
শিল্পশিক্ষার জঙ্ত শ্বর়মীয়। 
এইরূপ প্রচে্টার সাফল্য আমর! কামন] করি | 


_ সমাজ-সংস্কার ৃ 
“বাকুড়া তিলি সমাজ উন্নয়ন সমিতির যুগ্-সম্পাদক গ্রীমহা” 
দেব দে এক পে জানাচ্ছেন, বাঁকুড়া মেদিনীপুর তিলি 


সমাজের মুখপাআগণ গত চৈত্র মাসে এক সতায় মিলিত, হয়ে 


তাদের লমাজের পণ-প্রধা সমূলে উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত করেন। 


2৪০৫ | 
এতদহুযায়ী এই অঞ্চলের ভিলি সমাজে ধে সমন্ত বিবাহ-উতসব- 
সম্পয় হয়েছে, ফোঁথাও কেহই বরপণ এহণ করেন নাই! 
বিবাহগুলিতে প্রায় সমস্ত ক্ষেঞ্জেই ৫০০২ টাকার মধ্যে সর্বববিথ 
ব্যয় নিষ্পন্ন হয়েছে। তিলি সমাভের এই প্রচে্টার শুষ্ভ আমরা 
এই সমাজের মুখপান্রদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। হিচ্দু সমাজে 
পণপ্রথ! যে অবস্থার হৃপ্টি করেছে তাতে পণপ্রথা অন্ধুলে উচ্ছেদ 
কর] না হলে হিন্দু সমাঅ-ব্যবস্থার কাঠামে! অদুর ভবিষ্যতেই 
ভেঙ্গে পড়বে । বাকুড়া ও মেদিনীপুরের ভিলি সমাজ যে দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করেছেন, হিন্দু জাতির অভভান্ড অমাজগুলির পক্ষে তা 
অঙ্থকরমীয়। আমাদের মনে হয় প্রত্যেক সমাজের যুখপাঁজঅগণ 
চেষ্টা করলে নি নিজ সমাজের ভিতর অনায়াসে পণপ্রথা 
উচ্ছেদ করতে পারেন।” | 


বাকুড়ার »হিদ্দুবাণী” পত্রিকার ৩১শে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 


উপরোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত ছুইয়াছে। এই সম্পর্কে একটি 
কথা মনে রাখা উচিত। পণপ্রথাই হিন্দু সমাজদেহে একমাত্র 
ক্ষত'ময়{ শত শত শ্রেণীতে বিভক্ত হিদ্দু সমাজ্জকে সংহত 
করিবার জন্য রাজ! রামমোহন রায়ের সময় হইতে চে 
চলিতেছে । তাহা একেবারে নিক্ষল হয় নাই। 


নিরক্ষর শিক্ষা 
গত অগ্রহায়ণ মাসের “শিক্ষা” (মাসিক) পজিকায় 
গ্রীবীরে্জনাথ গুহ উপরোক্ত শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন। প্রবন্ধের শিরোনাম! কি বাংলা ব্যাক্করণসম্মত ? 
প্রবন্ধ-লেখক আক্ষরিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব অর্পণ করেন 

নাই; করিয়াছেন আচরণ শিক্ষার উপর | 
এই শিক্ষা দান কে করিবেন? “এ ত ঘরের ব্যাপার ৷ শিক্ষক 
ত আক্ষরিক শিক্ষার বণিক। এ ফাজ জননীর, গৃহকত্রীরি 1৮ 
“মায়েরা যেমন সন্তানের প্রস্থুতি, মায়ের] তেমন সমাজেরও 
ধাদ্ী। সমাজের ভালমন্দ রূপ দেওয়া তাহাদের হাতে। 
শাবকের হামিভয়ে শৃঞ্কিত সিংহিনী যেমন শাবক রক্ষাকলে 
ব্যাকুল হয়, হিংশ্রমূ্তি বারণ, করে, প্রয়োজন হইলে গৃহকর্তার 
বিরুদ্ধে গৃহকন্র্টকে সন্তান ও সমাজের হিতকল্পে সিংহিনীর 
মত উমূর্তি ধারণ করিতে 'হইবে। মান্ডারা যদি এই দিকে 
মন দেন, এই দায় বহন করেন, তবে দেখিতে দেখিতে 
তাহাদের সন্তানের! শতে সহজ্রে অনক্ষর শিক্ষার অন্গম শিক্ষক- 
রূপে পথে-াটে বিচরণ করিবেন আর অচিতর জাতি ক্রুটিমুক্ত 
হইয়া জগতের ফাছে সন্মানলাভ করিবে । এই মহান দায় 

ও গৌরব মাতাদেরই ।” 


চিন্তার দৈন্য . 
গত :১৭ই; আষাঢ় তারিখের “বঙ্গবাণী” ( আসানসোল ) 
পড্জিকায় আমাদের সমাত্র-জীবনে চিন্তার দৈন্য সঘন্ধে একটি 
সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে £ | 
*্আমাদিগের জীবনে দেন্য আজ নানা-দিকে। চিন্তার 
দৈন্যের জন্য কেহ কেহ উহাকেই দায়ী.করেন। পেট দরিয়া 


রাজী 


93৫8 


পরিকর 
থাইভে পরিভে পাই না, চিন্তা জাসিবে ফোথা হইতে ? 
কথাটা হয়ত আংঘিক সভ্য হইতে পারে। কিন্ত তেতুল 
পাতায় ঝোল থাওয়! বাংলার রামনাথকে দেখিয়া এক! 
বিশ্বান করিতে প্রবৃত্তি হয় নাঁ। উনবিংশ তক চিন্তার দিক 
দিয়া বাংলার স্বর্ণযুগ । বাংনার বিশ্ববিথ্যাত চিনডাখীর- 
গণ এই যুগেই অধ্িয়্াছিলেন। কত্ত “রূপার ঝিছ্ুকগ মুখে 
করিয়া আসিফ়াছিলেন কর জন? কথা উহা নহে; এই 
চিন্তার দৈন্যও হইতেছে আমাদিগের চারিত্রিক অধঃপতনের 
আর একটা দিক। আজ আমরা অত্যন্ত বহিযু্ধী ; অস্তর্মু্ী 
হইয়া ছুই দণ্ড সুসংবদ্ধ প্রণালীতে চিন্তা করিব এমন শক্তি এবং 
বৈর্ধ্যও যেন হারাইয়া ফেলিয়াছি। সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও, 
লভাসমিতি, শ্লোগান এবং সংবাদপত্র সকল সময়েই আমা” 
দিগকে বাহিরে টানিতেছে। তাহারাই রেডিমেড ( Ready 
10909) চিন্ত! ও সিদ্ধান্ত (00001051070) আমাদিগের সম্মুখে 
ধরিতেছে। আমর! নির্বিচারে ভাহাই গ্রহণ করিতেছি | 


ফলে গভীরভাবে চিন্তা করা আমাদিগের অভ্যাসের বাহিরে 


দাড়াইয়াছে। এই অবস্থা সযত্নে পরিহার করিতে হইবে। 


নহিলে দেশের গুবশক্তিয় নিকট বড় কিছু আমরা প্রত্যাশা ' 


ফরিতে পারিব না ।” 
উপরোক্ত বাক্যগুলি সত্য । ফিত্ত চিন্তার দৈন্য আমাদের 
এখনও একেবারে দেউলিয়! ফরিভে পারে নাই। “আমরা 


নিরাশ না হইবার দৃঢ় পণ করিলামদ__ ইহাই বাংলা. তথা 


তারতের অপমন্ত্র হওয়! উচিত। 


উড়িষ্যার বাহ পরিচয় 
উড়িয্। গবন্মেন্ট -প্রচার বিভাগ 'নব-কলেবর স্মরণী ও 


উড়িষ্যা পরিচিতি” নামক একখানি ৪৫ পৃষ্ঠার পুস্তিক! প্রণয়ন 


করিয়াছেন । পুরীষাত্রী এক জন বন্ধুর নিকট তাহা পাইরাছি। 
-উড়িষ্যার আয়তন ৫৯,৩১৮ বর্গমাইল । পশ্চিমবঙ্গের 
দ্বিগুধ ; লোকসংখ্য| ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৬৮ হাজার (১৯৪১ 


আদমনমারী )। পশ্চিমবঙ্গের অর্দেকের কিফিত্ধিক। শহরের 
'রাধানী কটক জেলার লোকসংখ্যা 


সংখ্যা মাত্র ৩০টি। 
২৪ লক্ষ ৪৯ হাক্জার। পুরী জেলার লোফসংখ্যা '১৪ লক্ষ ৫৬ 
হাজার । বালেখ্বর জেদার ১১ লক্ষ ১৬ হাজার ; সন্বলপুর 
জেলার ১২ লক্ষ ২৫ হাজার ; গণ্রাম জেলার ( হত্জাপুর) 
১৫ লক্ষ ৬১ হাঙ্জার ; কোরাণুট জেলার ১১ লক্ষ ২৮ 
ছাজার ;' ময়ুরভপ্ত ৮ লক্ষ ৫৫ হাঁজজার । ২৩ পৃষ্ঠা হইতে 
৩৩ পৃষ্ঠায় উড়িষ্যার “প্রাচীন” গৌরবের বিবরণ আছে। ২৭ 
পৃষ্ঠায় একট! তর্কের বিষয় দেওয়া হইয়াছে । “রাজা প্রতাপ- 
কুত্্ ও তাহার 'জুদক্ষ মন্ত্রী রামানন্দ রায় উড়িষ্যার বৈষ্ণব 


বর্ম্মকে শ্রেষ্ঠবর্টদে পরিণত করেন, এবং এই গব্রপতি রাজাদের 
সুপ্রতিষ্ঠিত উৎকল সাত্রাজ্যের ধ্বংসের পথ প্রশত্ত করেন ।” 
“সুদক্ষ মন্ত্রী” কি বুঝিয়! ও ভাবিরা এই ধর্মের প্রাধান্য স্থাপন 


করিয়! জাতীর ধ্বংসের পথ সুপ্রশন্ত করিয়াছিলেন জানি না। 


be 


শাহজাদ! দারাঁশুকে 


ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো 


 ভ্রাতৃ-বিরোধের পূর্বাভাস 
্ চতুর্থ অধ্যায়* 
র ১. 

১৬৩৩ খীষ্টাব। ২৮শে মে। আগ্রা দুর্গের পাদ্চু্িনী 
ক্ষীণতোয়া যমুনার প্রশস্ত বালুকা-পৈকতে নগরীর উৎসুক 
জনতার বিপুল সমাবেশ ও অস্ফুট উল্লাসগুঞ্জন। অশ্বপৃষ্ঠে 
স্বয়ং সম্রাট শাহজাহান কুমার দারা, শুজা, আওরঙ্গজেব, 
কচ্ছবাহপতি মীর্জ। বাঞ্জা জয়সিংহ প্রমূখ সেনানীমণ্ডল 
পরিবেষ্টিত হইয়। দুর্গ গ্রাচীবের ছায়ায় স্থান গ্রহণ করিয়া 
ছেন। দলিল ন! থাকিলেও অন্যান হয়, বাদশাহের অনু 
পদ্থিতিতে অন্তঃপুরচারিণীগণ অবগুঠনাবৃ হইয়া অন্তরালে 
ছিলেন না; শাহীমহলের পূর্ব দিকের অলিন্দ হইতে 
মর্মর-জালমার্গ-বিচ্ছুরিত কান্তা-মুখত্রী নিমস্থ রর্ষতৃমিকে 
উদ্ভাসিত করিয়াছিল 


যথাসময়ে চলমান পর্বতসদৃশ স্থধাকর এবং স্থরতঙ্গন্দর 
নামক হস্তিঘুগল শাহী দর্শনঝবোৌকার নীচে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
_শহইল। কিছুক্ষণ শুণ্ডে শুণ্ডে জড়াজড়ি ঠেলাঠেলি করিয়া 
মত্ত মাতন্বদ্বয় কিঞ্চিং পিছনে হটিয়া গেল, জনসমুদ্র চঞ্চল 
তরঙ্গায়িত, সর্বত্র প্রবল উত্তেঞজন1। অজাতশাশ্র কুমার 
আওরগজেব যুদ্ধের দ্বিতীয় দফা ভাল করিয়া! (দিবার জন্য 
ঘোড়া দাবাইয়া স্থধাকর হাঁতীর খুব নিকটে. আসিলেন। 
ক্রোধাদ্ধ সুধাকর স্থর্তম্থন্নরকে সামনে না পাইয়া শাহ- 
জাদার উপর হামন! করিল, চারিদিকে হায় হায় পড়িয়া 
গেল। সোরগোল চীৎকার ও আতপবাজীর আগুন 
উপেক্ষা করিয়া স্থবাকর আওরঙ্গজেবের ঘোঁড়াকে ধরিবার 
উপক্রম ক্রিল। হোল বদর বয়সেই কুমার পাকা 
সওয়ার ; ঘোঁড়া সামলাইয়া তিনি হাতীকে বর্শা ছু'ড়িয়া 
মারিলেন।' হাতী হার না মানিয়। ঘেড়াকে শুড়ে 
জড়াইয়া ধরিতেই কুমার ভূমিতে লাফাইয়া পড়িয়া খোল! 
তলোয়ার হাতে রুখিয়া দাড়াইলেন। পলায়মান ছত্রভঙ্গ 
জনতার ভিড় ঠেনিয়! সম্রাট কিংবা অন্ত কেহ সহসা 
সাহায্যার্থ অগ্রনর হইতে পারিলেন না। এই সময় কুমার 
ভুজা এবং মীর্জা রাজা জ্রয়সিংহ দ্রুত .ঘোঁড়া ছুটাইয়! 
স্থধাকরের প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। ইত্যবসরে 
সৌভাগ্যক্ৰমে সথরতনুন্দর পুনরায় ফুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল। 


ক প্রেবাণা- জোষ্ঠ, আযাঢ়, শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ--১৩৫৩ সংখ্যায় 


পূর্ব তিনটি অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে | 
১) 


মান্য ও প্রতিস্পর্ধা স্থরতঙ্ুন্দরের সহিত একাকী যুদ্ধে 
ভরসা না পাইয়া স্থধাকর শু'ড় তুলিয়! ছুটিয়া পলাইল। 
শাহজাদা রক্ষা পাইলেন ।--গরীবের খবর ইতিহাপে নাই। 
এই বাহাছুরীর জন্য সম্রাট এদিন আওরঙ্রজেবকে 
“বাহাদুর” উপাধি ও বহুমূল্য উপহার প্রদান করিলেন? 
সারাদিন তাহাকে কাছছাড়া করেন নাই। আওর- 
জেবের অসীম সৌভাগ্য ভ্রাতার্দের মন সেদিন ঈর্ষায় 
ব্যথিত হইয়াছিল, কিংবা পিতার প্রিয়তম পুত্র দারার মুখে 
বিষাদের ছায়া পড়িয়াছিল--এমন কথা ইতিহাসে লেখা 
নীই; তবুও আওরগজেব সম্তষ্ট ছিলেন না। তিনি 
বাপকে শুনাইয়া দিলেন-_খোদাতালার হাতে, মানুষের 
জান্‌; আমি শুধু ভাইসাহেবদের আচরণে ব্যথিত ' 
লজ্জিত। তাহার শ্লেষের একমাত্র লক্ষ্য দার1) ইহা 
দায়ার প্রতি তাহার জন্মগত বিদ্বেষ ও ঈর্ষার ভাবী 
অমঙ্গলন্থচক ঝাঁজ, সর্পশিশুর . প্রথম বিযোদগার, 
শাহজাহানের আশঙ্কা আওরঘজেবের পরবস্তা আচরণে 
আরও ঘনাইয়া উঠিল । 
২ 

জাহানারা বেগমের ঠিক বার মাস পরে কুমার দারা 
এবং কন্যা রোশনারার জন্মের .চৌদ্দ মাস পরে (২৪শে 
আগষ্ট ১৬১৭) আওরঙ্গজেব ভূমিষ্ঠ. হইয়াছিলেন। এই 
কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে জাহানারাদারা এবং 
রোশনারা-আওরহ্বজেবের ন্যায় পাণ্টা জুড়ি ইতিহাসে বড় 
বেশী খু'ঁজিয়! পাওয়া যায় না। লোকের ধারণা ছিল শাহ- 
জাহান জাহানারা-দ্রারাকে এক মাপে এবং রোশনারা- 
আওরঙ্রত্ভেবকে অন্য মাপে ভীলবাসিতেন ও বিশ্বাস 
করিতেন। শাহী পরিবারে এই “যোগ্যং যোগ্যেন 
যোঞ্জয়েৎ* ব্যাপার গতামুগতিক কিংবা অস্বাভাবিক নহে; 
কারণ জাহানারা এবং দারার স্বভাব ও জীবনাদর্শের যে 
রকম মিল দেখা যায়,. রোৌশনারা এবং আওরদ্বজেবের 
্বার্থবুদ্ধি, ও চরিত্রে তদ্রপ- পামপ্রস্ত :ছিল। দারা এবং 
আওরগ্বজেব শাহজাহান-চরিত্রের এপিঠ ওপিঠ ; এইজন্য 
তিনি পুত্রদ্মকে লইয়া দোটানা স্রোতে পড়িয়াছিলেন-। 
শাহজাহানের “সংসারে এই সন্তান চতুষ্টয়কে আশয় করিয়া 
ধর্মবুদ্ধি-পাপবুদ্ধি এবং লক্ষ্মী-অলন্মীর যুগপৎ, সমাবেশ যেন 
একটি হুপরিকল্লিত বিয়োগান্ত নাটকের ভূমিকা । 

মাতা মমভাজমহলের মৃত্যুর পর জাহানারা বেগম 


প্রানী 


১৬৫৯. 





সমস্ত ভ্রাতা- তগিনীগণকে সেহের সমান অংশই দিদা 
ছিলেন, চরিত্রগুণে এবং নিত্য সাহচর্ষ্যের জন্য হয়ত 
দারার প্রতি টান একটু বেশী ছিল। তিনি দাবার ইষ্ট 
কামনা করিলেও অন্য কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিতেন 
নাঃ সকলের নালিণ এবং পিতার কাছে স্পারিশ 
করিবার তাগিদ তাহার নিকটেই আসিত। আওরঙ্গজেব 
ভ্রাতা-ভগিনীদের মধ্যে একমাত্র জাহাঁনারাঁকে শ্রদ্ধা 
করিতেন, কিঞ্চিৎ বিশ্বাসও করিতেন। 

জাহানারা সাম্রাজ্যের সর্বপূজ্য! “বেগম সাহেবা”। 
অন্দরমহলে এবং দরবারের আড়ালে শাহী তক্তের ছায়ায়, 
পুত্রী হইয়াও তিনি সম্রাটের মাতার মর্ধ্যাদা ও ক্ষমতা 
লাভ করিয়াছিলেন। গোলকুণ্ড-বিজাপুরের রাজদুত, 
অর্ধী-প্রত্যর্থাও অভিজাতবর্গ ‘বেগম, সাহেৰা’র দরবারে 
কুর্নিশ করিতে আঁসিতেন, অভাব-অভিযোগ জানাইতেন। 
সেকালেও ঘুষ, নজর, তদ্বির,এবং স্থপারিশ ব্যতীত কাজ 
হাসিল হইত না। লোকে, মনে করিত, বাদশাহের 
মঞ্জির চাবিকাঠি উজীর সাছুলার হাতে নয়) দারা ও 
জাহানারার হেফাজতে । রোশনারা বেগম জ্যেষ্ঠ! 
ভগিনীর সৌতাগ্যে হিংসাঁয় জলিয়া উঠিলেন) কিন্তু পিতা 
ও শাহজাদা দার! বঁচিয়া, থাকিতে জাহানারাকে স্থানচাত 
করা দুঃসাধ্য, এইজন্যই আওরদ্রজেব ও তাহার ভাগ্য 
. একই সুত্রে গ্রথিত হইয়া পড়িল। 


আওরঙ্গজেব, শুজা, মোরাদ-_কেহই জাহানারার প্রতি 


বিদ্বেভা বাপন্ন ছিলেন. না.) ভাহারা অভিমান করিতেন, ' 


অনিষ্ট কিংবা প্রতিহিংসার চেষ্টা, করেন নাই । ইহার 
কারণ, জাহানারা কাহারও ন্যাধ্য দাবি, এবং অধিকারের 
বিরোধিতা করেন নাই। দারার প্রতি তাহার অন্তরের 


টান কোন ইহলৌকিক স্বার্থহুষ্ট ছিল না। রোশনারা : 


জাহানারাকে ঈর্ঘ। নয়, দস্তরমত হিংসা! করিতেন । নারীর 
দুর্দিমনীয় ক্ষমতাম্পৃহ! অভি প্রলয়গ্করী, ক্ষমতার নেশা 
শবাবের নেশ। হইতে শত গুণ মারাত্মক |. মুদদমান 
ইতিহাসে নারী-চরিভ্রের উল্ট| পিঠ দেখিতে গেলে রক্ত 
জমাট হইয়া: যায়,-ঘেমন আবু স্থফিয়ানের পত্নী ' এবং 
মারিয়ার মাতা “হিন্দ!” প্রথম যৌবনে প্রেম প্রত্যাখ্যানের 
প্রতিহিংসা! পুর্ণ করিবার জন্য রণক্ষেত্রে শায়িত হজরত 


মহম্মদের খুল্পতাভ বৃদ্ধ হামঞ্জার কলিঙ্জ! চর্বণ করিয়!- : 


ছিলেন। হারুণ-অল-রশিদের মাতা খাইজুবান্‌ স্বামীকে 


ভেড়া বানাইয়! সাঁজাজা শাঁদন করিতেন) পুত্র হাদি ' 


খলিফা হইয়| মাতাকে' ক্ষমতাচ্যুত করিয়াছিলেন এই 
দোষে হাদিকে তিনি দাসীগণের দ্বারা হত্যা করাইয়া 
হারুণকে' থলিফ। 'করিয়াছিলেন। শাহজাহানের কন্যা 


রোশনীরা এই জাতীয় স্ত্রী-চরিত্র, মুভ্তিমতী অন্থ্ম। ও 
লালসা জড়িত বিজীগিধা। 


: উ 


পুণ্যশীদ জাহানারা বেগম মহিমময়ী নারী,--সম্রাট 
পরিবারের পাঁরিজাত-প্রস্থন । রোশনারা অশিব শ্মশান- 
কুহ্ুম, পঞ্ধিল সরোবরে নলিনী নহেন; জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী 
ধৰ্ম্ম ও জ্ঞান চর্চ্চায়, ত্যাগ ও সেবায় জীবন-মরুর মধ্যে 
অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন। রোশনারার ভোগমুখী 
চিত্তৰৃত্তি অনীপ্নিত কৌমাৰ্ধ্যে ব্যাহত হইয়া বিপ্ৰ ও - 


ধ্বংসের যড়যন্তরে তৃপ্তি খুঁজিতেছিল। তত্ববাদিনী হুইয়াও ' 


জাহানারা দারার মত শরিয়তের অঙ্শাসন লঙ্ঘন করেন 
নাই। তিনি রোঁজা-নমাজে নিষ্ঠাবতী ছিলেন, অবসর 
সময়ে ধ্যানধারণা করিতেন, কিংবা গ্রন্থ রচনা করিতেন । 
যথা খাজা মুইন্উদ্দীন চিশতীর ফারুসি জীবন-চরিত 
HMunis-ul Aruwah ( comforter of souls) দ্রষ্টব্য । - 


এইরূপ খেয়ালে সময় নষ্ট করিবার ফুরমত চঞ্চলা রোশনারার 


ছিল না। দার! সম্রাট হইলে পিতারু অবর্তমানেও 
জাহানারা কর্তৃত্ব করিবেন--এই দুশ্চিন্তা রোশনারাঁকে 
নিরস্ভর দগ্ধ করিত। বিধাতার তথা পিতার সঙ্কল্প. বিফল 
করিবেন, ইহাই যেন তাহার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা। এইজন্য 
সমন্বার্থে আবদ্ধ সমানধন্মা ভ্রাতা আওরঙ্গজেব বোশনারার 
নির্বাচিত ভাবী দিল্লীশ্বর।, রোশনারা শাহীমহলের সংবাদ 
নিয়মিত ভাবে গুস্তচরের মারফত বাহিরে প্রেরণ করিতেন, 
যড়যন্ত্রের জাল বুনিতেন। 


ইতিহাসে রোশনারা দুই বার ছিয্নমস্তা রূপে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছেন; প্রথম বার বন্দী ভ্রাতা পারার বিচার-প্রহসনের 
সময়, দ্বিতীয় বার আওর্গজেবের রোগশযায। সম্রাট. 


' একবার ৪৪ দ্বিন শব্যাশায়ী ছিলেন (১২ই-মে হইতে ২৪শে 


জুন ১৬৬২ )। রোগের সঙ্কট-সময়ে তাহার জীবনের 
আশা সকলেই ত্যাগ করিয়াছিল, তখন সম্রাটের প্রকোষ্ঠে 


নুতন “বেগম লাহেবা” বোশনারার কড়া পাহারা, স্্ীপুত্র-' 
গণের পধ্যন্ত, প্রবেশ করিবার হুকুম নাই। একদিন . 
সম্রাটের অন্যতমা, পত্নী নবাববাঈ মরিয়া হইয়া কাঁদিতে :? 


কাদিতে হঠাৎ চুটিয়া আনিয়া মুযূধূ স্বামীর বিছানার উপর 
আলুথালু বেশে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন; রোশনার! চামুণ্ডা 
মুস্তি ধারণ করিয়া হতভাগিনীকে চুল ধরিয়া টানিতে 
টানিতে ঘরের বাহির করিয়া দিলেন। 

_আরোগ্যের পর চতুর আওরল্লজেবের বুঝিতে বিদ্ধ . 
হইল না ভগ্নী তাহার পরেও নিজের ভবিষ্যৎ রচনা করিতে- 
ছেন। রোশনারার স্বপ্ন টুটিয়া গেল) সম্রাটের কন্যা 


- 


< মরণাপন্ন হইলেন। 


এ পা া"- 


শ্রাবণ 





. জেবউন্নিদা, অন্মরমহলে স্বেগর্কা হইলেন। নিজের জন্য 
উদ্যান-পরিবেষ্টিত স্থরম্য সমাধি (বর্তমান রোশনারাবাগ ) 


প্রস্তুত ব্য তীত রো'শনারার অনা. প্রয়োজন ফুরাইয়া গেল। 


শাহজাহান দুঃখ করিতেন, পুত্র আওরঙ্গজেব বুদ্ধিমান 
ও বাহাদুর বটে, তবে বড় রোগ!) কিন্তু পুত্রের রোগের 
কারণ তিনি বুঝিঘাও বুঝলেন না। পেটে কুবুদ্ধির ভুট- 
ভাট, মগজে - কুটনীতির দাবাখেলা অষ্টপ্রহন চলিতে 
থাকিলে হেকেমী চু্ণে শুরুঘাও হজম হয় না । কোনকালে 


" আওরঙগজেবের প্রাণে শান্তি ও তৃপ্তি এবং চিত্তে প্রফুল্লতা 


ছিল না কৃতকার্াতার প্রশংসায় তাহার মুখ -কঠোর ও 
গম্ভীর হইয়া উঠিত, কেহ তাহার ' নিন্দ। করিয়াছে শুনিলে 
কিংবা পরের অনিষ্ট-সংবাদ পাইলে কদাচিৎ মুচকি 
হাদিতেন। শাহজাহান তাঁহার প্রিয়তম পুত্র দারাকে 
অনেককিছু দিয়াছিলেন। “তিনি জানিতেন কিছু ন! 
পাইলেও এই পুত্র তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে 'না;-কিন্ত 
আওরুলজেব? দাঁরাকে বঞ্চিত করিয়া শাহ্জীহান যদি 


স্বহস্তে রাজমুকুট' আওরঙ্গজেবের- মাথায় পরাইয়া দিতেন 


তবুও তাহার ছুক্চিত্তার অবসান হইত. না). বিনা দ্বিধায় 
হয়ত পিতাকে বলিতেন। “বাপঞ্জান্‌ { আপনি এখন মক্কা 


_ শরীফে বাস করিলে সুবিধা হয়? জাহানারা বেগম, আগ্রায় 


থাকিয়া যাইতে পাবেন।” 

শাহজাদাগণের মধ্যে শুজ! 'র্বপ্রথমে - 'মনসব ব'পাইয়া- 
ছিলেন এবং আওরঙ্গজেব সর্বাপেক্ষা “গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে 
কর্তৃত্ব ও স্থবাদারী পদে নিযুক্ত. হইয়াছিলেন। ১৬৩৫ 
খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব বুন্দেলা বিদ্রোহ দমন :করেন। 
ইহার'পর তিনি আট বৎসর দাঁক্ষিণাত্যের' স্থবাদারী পদে 
অধিষ্ঠিত থাকিয়! (১৬৩৬---১৬৪৪ শ্রী:) বিজাপুর ও গো'ল- 
কুণ্ড! রাজ্যের সহিত যুদ্ধে অসীম কৃতিত্ব দেখান । ১৬৪৪ 
্রীষ্টাব্বের ২৬শে মার্চ রাত্রিতে পিঁড়ির উপর. মোম- 
বাতির শিখায় অনবধানতাবশতঃ জাহানারা! বেগমের 
কাপড়ে আগুন ধরিয়া গিয়াছিল, সর্ব্বান্দ দগ্ধ-হইয়া তিনি 
ভগ্নীকে ' দেখিবার জন্য আওরঙ্গজেব 
ইরা মে আগ্রা পৌছিলেন। - ইহার তিন সপ্তাহ পরে এমন 
কিছু ঘটিয়াছিল যাহার জন্য তিনি হঠাৎ তাহার স্থবাদারী 
হইতে বরখাস্ত হইলেন এবং মনসব পর্য্যন্ত হারাইলেন। 
মনের দুঃখে আওরঙ্গজেব -ফকীর হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন; কিন্ত শাহজাহানের কঠোঁর.মনোভাব :অনমনীয় 
বহিল। ইতিমধ্যে জাহানারা বেগম আরোগ্যলীভ 
করিলেন: তিনি সম্রাটের কাছে “আওরজ্রজ্জেবের অপ- 


শাহজাদা দারাশকো। 


ললো 


: 8০৩ 








বাঁধের জন্য ক্ষমা-প্রার্থন! করেন। কন্তাকে অদেয় কিছু 


- শাহজাহানের ছিল না, আওর্জজেব গুজরাটের সুবাদারী 
এবং নিজের পূর্ব মনসব ফিরিয়া পাইলেন । 


দাক্ষিণাত্য হইতে একটা বড় রকমের মতলব আঝটিয়া 
আঁওরজেব আগ্রায় আসিয়াছিলেন। পিতার সৌভাগ্যের 


-গীঠস্থান দাক্ষিণাত্যের স্থবাদার হইয়! বিজাপুর-গোলকুগ্ডাকে 


পদানত করিয়া.তিনি হয়ত দিল্লীর সিংহাসনে বিবার 
আশা প্রায় ফলপ্রস্থ মনে করিয়াছিলেন; অন্ততঃ যোগ্যতার 
পুরন্ধারস্বরূপ দ্রারার. উপরে একট! ত্রিশ হাজারী মন্সব 
ন্যাষ্য প্রাপ্য বলিয়া! তাঁহার মনে হইম্বাছিল। দরবারে 
আনিয়া তিনি কেবল দারার বিরুদ্ধে বিষোদগাঁর করিতে: 
ছিলেন; শাহজাহান জাহাঙ্গীর নহেন, পুত্রের আসল 
মতলব বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। এইজন্তই 
তিনি পুত্রের ক্ষমতা ও ছরাঁকাজ্ষা অঙ্কুরে বিনষ্ট করিবার 


. জন্য দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু কন্তার সকরুণ 


প্রার্থনায় তিনি গলিয়া জল হইয়া গেলেন। 
এই ঘটনার সম্ভবতঃ কিছুদিন পরে দার! তাহার নব 


নিন্মিত প্রাসাদে সম্রাট ও ভ্রাতাদে আমন্ত্রণ করিঘাছিজেন । 


শাহজাহান. আওরফ্জেবকে সঙ্গে লইয়া দাবার প্রাসাদে 


উপস্থিত হইলেন। যথারীতি অভ্যর্থনা এবং আঁপ্যায়নাদির 


পর দার! স্বয়ং পিতা ও নিমন্ত্রিতবর্গকে প্রাসাদের বিভিন্ন 
ংশ দেখাইতে লইয়া গেলেন। সকল জায়গা. ঘুরিয়া 
সাহারা তাঁয়খান') অর্থাৎ ভিত্তিনিমন্থ শীতল গ্রকোষ্ঠ 
দেখিবার জন্য. নীচে নামিয়া গেলেন, অন্যেবু- অলক্ষ্যে 


উহার প্রবেশ-পথে একাকী কুমার আওকষ্বজেব সশস্ত্র 


দাঁড়াইয়া রহিলেন। উপরে উঠিয়া পুত্রকে এ অবস্থায় 
দেখিয়! সম্রাট অত্যন্ত বিস্মিত ও রুষ্ট হইলেন! কারণ 


জিজ্ঞাসিত হইয়া আওরঙ্গজেব নিবেদন করিলেন, কেহ" 


যদি উপর হইতে পিড়ির মুখ বন্ধ করিয়া সম্রাটের জীবন 
বিপন্ন কবে এই আশঙ্কায় আমি পাহারায় ছিলাম। 

পুত্রের বুদ্ধিচাতুরধ্য দেখিয়া সম্রাট প্রমার্দ গণিলেন; 
কোন্‌ খাতে আওরঙ্গজেবের সপিল চিস্তাধারা চলিয়াছে, 
বুঝিতে বাকি রহিল. না। দারার পেটে এতখানি কুবুদ্ধি, 
এক ঢিলে ছুই পাখী-যারিবার কৌশল জানা! থাকিলে হিন্দু- 
স্থানের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়া যাইত | 


৫ 
বাপের 'আলালের ঘরের ছলাল”, ভগ্নী জাহানারার 


নয়নমণি শাহজাদা দারা পিতার জীবদ্দশায় কোন কৃতিত্বের 


পরিচয় না দিয়াও অর্দ্ধেক সামাজোর অধীশ্বর, ছয় সবার 
অনুপস্থিত স্থবাদার। তাহার মন্সব অন্ত তিন. 'ভ্রাতার 


878 
মোট মনসবের প্রায় সমান |. দরবারে সমআাটের মযুব- 
দিংহাসনের পার্শ্বে সোনার চৌকি একমাত্র তাঁহার জন্য 


নিৰ্দিষ্ট ;--উভয়ের মধ্যে ব্যবধান পিতার পরমাযু। সম্রাটের, 


পৌন্রগণের মধ্যে দাবার পুত্রদ্ধয় তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক 
স্নেহ ও অন্ুগ্রহভাজন, এমন কি তাহার কশ্মচারিগণও 
অনুরূপ সৌভাগ্যের পাত্র । কেন পিতার, স্তায়নিষ্ঠ গুণগ্রাহী 
সম্রাটের এই দুর্বলতা ও অবিচার? 
দারাকে শাহান্শাহ আদুরে বড় খোকাটির মত গায়ে 
অ চড় লাগিবার ভয়ে সর্বদা চোখে চোখে রাথিতেন, 
পারতপক্ষে যুদ্ধবিগ্রহে পাঠাইতেন না। যে বয়সে 
-আওরজেব বুন্দেলখগ্ড ও দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া গুজরাটের 
সুবাদারী করিতেছিলেন সে বয়সে দার! দূর হইতেও লড়াই 
দেখেন নাই। ২৪ বৎদর বয়দে দুই ছেলের বাপ হওয়ার 
পর দারা কান্দাহার সুবা রক্ষা করিবার জন্য প্রথম 
অভিযানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। শাহজাদা ময়দানে 
দুশমন খুজিয়া পাইলেন না, ফাকা মাঠে খেলা জিতিয়া 
বাহবা লইলেন। তিন বৎসর পরে আবার গুজব শুনা 
গেল, ইন্জাণের শীহ.সফী বিরাট ফৌজ লইয়া কান্দাহারের 
দিকে কুচ করিতেছেন। তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার, 
অন্য দিল্লীশ্বর দারাকে দ্বিতীয় বার যোগলবাহিনীর অধি- 
নায়ক করিয়া পাঠাইলেন। বুলন্দংইকবাল শাহজাদীর 
উচু কপাল) শাহ,সফী নিশাপুরের পথে বহুদূরে কাশান 
শহরেই কবরস্থ 'হইলেন। বিজয়-দামামা' বাজাইয় দারা 
লাহোরে ফিরিয়া, আসিলেন, এবং পিতা কর্তৃক এমন 
বিপুলভাবে সম্বদ্ধিত ও পুরস্কৃত হইলেন যেন তিনি গোট! 
ইরাণ-তুরাণ ফতে করিয়া ফিরিয়াছেন। সবই বরাতের 
জোর! 
পাকা মুমলমান ও কাজের লোকের নজরে দার! 
হইগেন কুঁড়ের বাদশ।) কোন ঝকমারি নাই ; দিল- 
খোলা হাসি লইয়া আনন্দদাগরে গা ভাসাইয়া চলিয়াছেন। 
তাহার রোগা নাই) শুক্রবার ব্যতীত অন্তদিনে নমাজ 
' নাই, আছে কেবল কোরাণশরীফ লইয়া বেইমাণী গবেষণা, 
নাপাক হিন্দুয়ানী”র সহিত পবিত্র ইসলামের তুলনামূলক 
উপ্তট বিচার। সকাল-সন্ধ্যা শাহজাদার মজলিসে যত 
রাজ্যের পাগলের আনাগোনা» অর্ধ উলন্ব কাফের যে-গী 
সন্্যাসীর ভিড়। সেখানে মাঝে মাঝে পণ্ডিতরাজ জগয়াথ 
ংস্কৃত গ্রশত্তি পাঠ কিংবা বর্ণাটক ভাষায় গান 
. শুনাইতেন) নিভৃতে চলিত তাহার হিন্দুগুরু কবীন্দ্রীচার্য্য 
সরস্বতীর সহিত দর্শন উপনিষদ আলোচন! । কবি, গায়ক, 
গুণী, চিত্রকর, শিল্পী, গরীব ফকিরদের নিকট তাঁহার দার 
ও ভাণ্ডার সর্বদা উন্মুক্ত; যাহার! দশ 'ছুয়ারে তাড়া 


প্রবাসী 
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খাইয়া ফিরে তাহাদের ফটক পার তি আপত্তি নাই, 
তাহাবের কাছে তিনি মাটির মানুষ। শাহী দরবারে 
বড় বড় মনসবদার এমন কি উজীর-ই-আজম সাুলা'খার 
সহিত ব্যবহারে কিন্তু তিনি দ্বিতীয় ফরাঁয়ুন ( Pharoah )। 
ঈর্যাধূলক হইলেও এই চিত্র দারার চরিত্রের এক দিক 


সন্দেহ নাই। 
৬ 


পিতা শাহজাহান আওর্লজেবের মৃত পাকা নমাজী ; ঢু 
স্থতরাং দার' হয়ত ভয়ে শুক্রবারের জুম্ম। নমাজ খেলাফ 
করিতেন না। এদিন তিনি দরাজ হাতে ফকীর গরীবকে 
দানখয়রাত করিতেন.; তাহার স্থফিয়ানা ব্যাখ্যায় দান 
এবং ক্ষমাই হইল খোদাতালার আদল ইবাদৎ। ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে শাহজাদ। সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলেন; কেননা রাজ- 
জ্যোতিষী ভবানীপ্রসাদ কোঠী বিচার করিয়া বলিয়াছেন 
দার! নিশ্চইই বাদশাহ হইবেন; তাহার অন্যতম গুরু 
সুফী সংমদ্‌ বলিয়াছিলেন দারা দুনিয়ার মালিক হইয়া 
জন্মিয়াছেন।, জ্যোতিষী ভবানী প্রসাদকে তাহার এক বন্ধু 
সাবধান করিয়া বলিয়াছিল দারা বাদশাহ. না হইলে 
তোমার মাথাটাই আগে যাইবে। ধূর্ত ভবানীপ্রসাদ 
বলিল, তোমার: যেমন বুদ্ধি! বাদশাহ না হইলে নিজের 
মাথা বাঠাইতেই শাহজাদা ধাপরে পড়িবেন,- আমার মাথা 
লওয়ার ফুত্লত কোথায়? আওরম্বজেবের হুকুমে * 
শিঃশ্ছেদ করিবার পূর্বে এক মোল্লা সাধু সরমদকে চ্টকারী 
দিয়া বলিয়াছিল, দারার বাদশাহী গেল কোথায়? সরম্দ 
নিতান্ত সপ্রতিভভাবে জবাব দিলেন, তিনি বেহেশতের 


- বাদশাহ হইয়া গিয়াছেন! 


সন্ধ্যাবেলা শাহীমহলে ডাক না পড়িলে দারা তত্বজ্ঞানী 
স্থফী সাধকগণের জীবনী সঞ্কলন, উপনিষদ্‌ এবং ধোগবাশিষ্ট 
গ্রন্থের ফারসী অনুবাদ প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, কিংবা 


"শাহমুহবীবুল। এলাধাবাদী, সরমদ এবং অন্যান্য ছোট 


বড় সাধু ফকীরগণের কাছে বস্তা বস্তা চিঠি লিখিতেন,. 
সষ্টিছাড়া প্রশ্ন করিতেন। 'নিশীথ রাত্রে তিনি কাদেরিয়া 
কীর্তন পদ্ধতি অনুসারে দলের উপর জেকের-ফেকেরের 
“জবর” [জপে “ধ্বনির” আঘাত ] মারিতেন; কখনও ৮ 
প্রাণায়াম করিতে করিতে “গায়েবী আওয়াজ” [“অনাহত” 
ধ্বনি ] শুনিতেন। ঘুমাইয়৷ পড়িলেও তিনি বাঁজযোগ 
সম্বন্ধে পুস্তিকা ( যথা স্বরচিত রিসালা-ই-হক্ছমা ) লিখিবার 
জন্য ফেব্শ তার মারফত খোদার হুকুম পাইতেন। কোন 


কোন রাত্রিতে তাহার স্বপ্নপ্রয়াণ হইত, জঙ্গলে বশিষ্ঠ 


ঝ্রধি ও রামচন্দ্রের সাক্ষাৎলাভ করিয়া জাগিয়া উঠিতেন । 
এই সমস্ত ব্যাপারের উপর আবর্ও ছিল শাহজাদা 


শ্রাবণ 


কুগুলিনী ভেদ প্রক্রিঘা। লা.হারের হজরত মিঞ| মীরের 
মুরীদ হজরতশ।হ ব।কৃশী দ্বার'র মন্ত্রগুু।, তাহার কৃপায় 
নিজের. কুগুলিনী ছাঁড়!ইথা তিনি পরের কুণ্ডলিনী ভেদ 


করাইবার ক্ষ*ত লাভ করিয়।ছিক্ন। ধর্মচচ্চায় তিনি সাধিকা 


জাহানারার অন্যতম গুরুস্থানীপ্ । ক'শ্মীর =ফরের সময় 
জাহানাঁণ গুরু বদকৃমীর কাছে বসিয়া তিন দিন এই সাধনা 
(uniying the knot) করিয়। সফল তালা 5 করিয়াছিলেন । 
দারা পরের মুখে স্তোকবাক্য. শুনিতে শুনিতে নিজেও 


বিশ্বা করিতেন তিনি বাস্ত'বক একজন দ্ৈবান্ুগৃহীত - 


“ইনআান-ই-বামিল বা “পূর্ণপুরুষ” । 
দারা ও আওরঙ্গজেব পরোক্ষে পরস্পরের প্রতি বাছ! 
বাছা বিশেষণ প্রয়োগ করিতেন। দারা বলিতেন ভাই 
আওরঙ্গ'জব নন জী বকধা'র্শ্মক ; আওংজজেব বলিতেন 
কাফেন শাহজাদা দর্বারী মৌসাহেব, *তলববাজ পাঁগল। 
আওংঘ্জে বর অঃপ্রহর দুশ্চিন্তা ই,লাম ও মোগল 
সাহ্রাজা ; ইস্নাম বিপন্ন করিয়। ভগ্নী জাহানার।র সহায়তায় 
তৈমুরের শাহীতক্তে বসিবেন দার ? আর আওরভুজেব? 


৭ 
প্রথম বয়দ হইতেই দারা দৈবে দারুণ বিশ্বাসী, 


* সাংসারিক ব্যাপারে বাস্তবদৃষ্টি ও দৃঢ়তা শুন্য) উপায়-. 


-* অপায় নির্ণয়ে অপারগ, লেখাপড়া ব্যতীত অন্য কার্যে 
পরমুখাপেক্সী ; পরের মুখে ঝাল খাওয়া তাহার ম্বভাব। 
আওরম্বজেব ছিলেন ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং স্বভাব-চরিত্র, বুদ্ধি ও 
জীবনযাত্রায় দারার সম্পূর্ণ বিপবীত। বাল্যকাল হইতে 
তিনি বাপের বাঁড়া পাকা সুন্নী, ইমাম আবুহানিফার 
মতান্ুগামী। লড়াইয়ের ময়দান কিংবা সফরেও তীহার 
রোজা নমাজ আমরণ বাদ পড়ে নাই। ইসলামী ধর্ম্ম- 
শান্ত ও ব্যবরশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন, সর্বদা 
হারাম হালাল জায়েজ-নাজীয়্জে,। বিধি-নিষেধ বিচার 
করিয়া চলিতেন। . এই বিচারের ফাকিও তিনি জানিতেন 
এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেন। আওরঙ্গজেব 
শিকার ব্যতীত সর্ধবিধ ব্যদন বর্ন করিয়াছিলেন, তাহার 
জীবনে ছন্দ ও প্রাণে সঙ্গীত ছিল না, কঠোর সংযম ও 
নিয়মানুবন্তিতা ছিল। তাহার দাড়ির দৈর্ঘ্য, পায়জামার 
ঝুল, জামার স্তৃতা ও বং শরিয়তের অনুমোদনসাপেক্ষ 


ছিল। বাদশাহ হইয়াও তিনি ফকীর, হিন্দুস্থানের জিন্দা-- 


পীর খ্যাতিল।ভ করিয়াছিলেন। রাঁজকোষের অর্থ তিনি 
হারাম মনে করিতেন । রুজী (উপাজ্জন ) হালাল করিবার 
জন্য তিনি নিজে কৌরাণশরীফ লিখিয়া বিক্রয় করিতেন 
কফনের কাপড় ও দফনের খরচের জন্য এ টাক! জমাইয়া 


শশহজদ। দারাশুকে! 


8০৫ 





রাখিতেন। সার। জীবনে শরাবের পেয়াল! তিনি: ছুই 
বার স্পর্শ করিয়াছিলেন, . গলাধঃকরণ করেন নাই. 
একবার সুন্দরী হীরাবাঈয়ের নিকট গেমের পরীক্ষায়, এবং 
দ্বিতীয় বার *মথুরায় টনশ-তোজের পর পেয়ালার পর 
পেয়ালা ভাই মোরাদের মুখে তুলি! দিয়া অচৈতন্য অবস্থায় 
তাহাকে বন্দী করিবার অভিপ্রায়ে। বাদশাহ হইয়া তিনি 
শাহীমহল ও রাজধানী হইতে নৃত্যকলা ও সঙ্ধীতকে 
নির্বাসিত করিয়াছিলেন, পাপ-ব্যবপায় দমন করিবার জন্য 
নাচওয়ালী ও রূপোপজীবিনীগণকে শরিয়ত মতে স্বামী- 
গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। 


৮ 


ইতিহাসে আওরঙ্গজেব মূ্ডিমান পুরুষকার। দাতার 
সহায়কারী দৈব এবং মানবীয় শক্তিকে পরাজিত করিবার 
জন্য তিনি ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিলেন। জাহাঙ্গীরের 
তৃতীয় পুত্রের পক্ষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ডিঙ্গাইঃ! সিংহাসন- 
লাভ যদি পাপকার্য্য না হয়, শাহজাহানের বীরত্ব ও বুদধি- 
মত্তার অধিকারী তাহার তৃতীয় পুত্র কেন এও সিংহাসন 
হইতে মরিয়! দ্াড়াইবেন ? 


মুখে সব্ধদা আল্লা ভরসা আওড়াইলেও আওরজজেব 
সম্পূর্ণ নিজের উপর ভরসা রাখিয়া চলিতেন। আল্লার 
উপর অটুট বিশ্বাস থাকিলেও আল্লার স্থষ্ট জীবের প্রতি 
কোন প্রকার মমতা কিংব! বিশ্বাস তাহার প্রক্কৃতিবিরুদ্ধ 
ছিল। . আওরঙ্গজেব মাটির পৃথিবীর উপর দিয়া চলিতেন। 
এক পা ফেলিয়া আগে কি আছে আর এক পা দিয়! 
দেখিতেন ; দাবার ন্যায় ভাবের ডানায় ভর করিয়া কলপন!- 
পরীর রাজ্যে উড়িয়া বেড়াইতেন নাঁ। মানুষ হিলীবে 
দারার সদর-অন্দর প্রায় এক ছিল; কিন্তু আওরঙ্গজেব 
যেন দৌলতাবাদ দুর্গ। মনের দুয়ার মানুষ দূরের কথা 
খোদাতালার কাছে খুলিয়াছিলেন কিন! তিনিই জানেন। 
শ্বার্থ, বিবেক ও ধর্ম তাহার মধ্যে গোল পাকাইয়া এমন 
এক গোলকর্ধাধার স্ষ্টি করিয়াছিল যাহার মধ্যে এতিহানিক 
খেই খুঁজিয়া পার না। 

ধর্ের দিক দিয়া দেখ! যায় দারা এবং আওরঙ্গজেবের 
“আলা” বিপনীতধৰ্্মী, দুইটি: বিভিন্ন সত্ব! | আওরদ্বজেবের 
আল্লা একমাত্র মুসলমানের আশ্রয় ও সহাঁয়। মুসলমানের 
ভোগের জন্য আল। ছুনিয়। স্ষ্টি করিয়াছেন। কাফেরগুলি 
ইহকালে মুসলমানের গোলামী ও খোদার গজব বরদাস্ত 
করিয়া মরণের পর অনন্তকাল দোজখের আগুনে পুড়িবার 
জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে । কাফেরগণকে আধার হইতে গলায় 
শিকল দিয়া আলোকে আনিবার ভার, এমন কি বেহেশতে 





৪০৬ 


উঠাইবার অধিকার আল্লাতাল্লা ইমানদারকে সোপার্দ 
-করিয়াছেন। 
অপর পক্ষে দাও? আল্লাকে সচ্চিদ(নন্বস্বরূপ, বাক্যমনের 
অগোচর পরত্রহ্মর্ূপে উপলব্ধি করিবার দাবি করিতেন; 
চিঠিপত্রে শিরোনামার উপরে (বা মর্জ, রাজা জয়দিংহের 
কাছে লিখিত পত্র) ফার্সী অক্ষরে “সচ্চিদানন্দ” লিখিতেন। 
স্থফীভাবে বিভোর হইয়। দারা “মাণ্ত$” অর্থাৎ অশরীরী 
আল্লার চেহার! বন। করিতে গিয়! লিখিয়'ছেন--_জ্যোতি- 
স্বরূপ আল্লার মুখমণ্ডলের শোভাব্দ্ধন করিয়া দুইটি অলক- 
গুচ্ছ বা জুলফি ঝুলিয়া রহিয়াছে : উহার একটি ইসলাম, 
অপরটি হিন্দুর ধর্ম--সু্তি ও বহু দেব উপাসনা । 
মোট কথা, আওরম্জেবের আল্লা ভৌরীত (01৭ 
Testament) এবং উহার আঁরবীয় সংস্করণ কোরাণ্শরীফের 
“মেমেট্রিক* কুলপতিধন্্ী “আল।” (৮0091 ৪00); দারার 


. প্রবাপী 





১৩৫৯ 


পা 


আল্লাফে আধ্য বা হিন্দুস্থানী আলা বলা যাইতে 'পারে। 
ভ্রাতৃদ্ধয়ের “আল্লা”র স্বরূপ এবং উহার কোন কোন “সিপৎ” 
বা গুণ আসল এবং কোনটি প্রক্ষিপ্ত--ইহা তর্ক অপেক্ষা 
তলোযারের ধারে পরীক্ষা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন ' 
আওরঙ্গজেব এবং যুষুৎস্থ যোল্লাসমাজ । 

ইতিহাসে দেখা যায় শাহজাহান-মনে প্রাণে, নীতি ও 
ধর্মাুশাসনে, 'মন্দির মুণি ধ্বংসলাঁধনে, হিন্দুকে মুসলমান 
করিবার উৎসাহে এবং আদর্শ মুসলমান হিসাবে কেবল 
আওক্দজেব, অপেক্ষা এক ধাপ. নীচে ছিলেন। পনর 
বৎসর বয়স হইতে প্রৌঢ়ত্বের অবসান 'পধ্যস্ত ইসলামের 
খেদমত করিয়া এহেন পিতার নিকট হইতে তাহার 


যোগ্যতম পুত্র আওরঙ্গজেব পুরস্কার তেমন কিছু পান 


নাই, অধিকন্তু পাইয়াছেন সকল কার্ষে রাধা ও 
তিরস্কার। রি 





রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে 


স্থশীলকুমার গুপ্ত ys 


আণবিক বিস্ফোরণে থরথর কাপে বস্থুমতী 

লুপ্ত হ'ল হিরোশিমা, দানবের বিকট উল্লাস ; 
প্রেম-ন্বপ্ন-আশা-গ্রামী চিতাগ্রিতে প্রাণের আরতি, 
মন্তুয্যত্ব বিকৃতির প্রদর্শনী; রক্তাক্ত আকাশ! 

্রস্ত মন সংশয়ে উত্তাল; 

সভ্যতার মৃত্যু-ঘণ্ট! তবে কি বাজায় মহাকাল? 
অভিশপ্ত এ-শতাব্দী, ব্যর্থ শিক্ষা-দীক্ষ।-ধৰ্ম্ম-ধ্যান, 
বর্বর গুহার যুগ এনে দিল গর্ব-অন্ধ উজ্জল বিজ্ঞান? 
ধূলি-ভস্ম ধূমে লুপ্ত সময়ের বর্ণ আলো'-বেশ, 
পলায়িত স্বপ্ন প্রেম; অমৃতের সন্ধান কি শেষ? 


হঠাৎ তোমার কথ! মনে হয়, বইগুলি পড়ি; 
প্রভৃত্বের আস্ফালন, হত্যার উল্লাস, কোলাহলে 
তোমার উজ্জল স্বপ্ন দেখে দুরু দুরু বুকে গড়ি 
কোন এক সুস্থ গাম পৃথী দীপ্ত নীলাকাশতলে। 


শান্ত মন আশ্বাসে মুখর, 

প্রেত-রাত্রে দেখি লেখা নভে। গান্রে তারার অক্ষর ! 
কঙ্কাল-আঁকীর্ণ মাঠে তৃণ সাড়া দেয়, ফুল হানে; 
দুধ্যোগ অধ্যায় উড়ে যায় রাঙা ভোরের বাতাসে । 
রূঢ় মৃত্যু-পদধ্বনি হ’য়ে ওঠে জীবনের স্তব, 

পাখীর কাকলি বনে, নদী ডাকে, প্রাণের উৎসব ।। 


সে সময় ভাবি--এই সভ্যতার খণ-ক্ষতি-ক্ষয় 
অনেক শুধেছ,তুমি ; স্বপ্নে প্রেমে নয়, ব্যর্থ নয় 
ঘন্দ-ক্ষুধ এ শতাব্দী) সভ্যতার মন্থনের বিষ 
পান করে নীলক$ দিয়ে গেছ স্ুষ্টির আশিস্‌।* 








* আচাৰ্য্য গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতি ভবনে ববীন্দ্র-স্বৃতিবাঁপরে 
পঠিত। 


সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতি 
প্রীচিন্নয়ী পাঠক 


এক অচ্ছেষ্ঠ নিবিড় বন্ধনে মানুষ প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত। 
সভ্যতার অভিযানে মানুষ চায় প্রকৃতিকে বিসর্জন দিতে, 
এ4কিস্ত পারে না; তাহার অন্তরের স্তরে স্তরে ছড়াইয়া 
রহিয়াছে প্রকৃতিপ্রেম । আকাশের রঙে, কুন্থমের সৌরভে, 
বিহগের কাকলিতে আছে মাদকতা । প্রকৃতির অস্ফুট 
'আহ্বান রক্তে জাগায় শিহরণ, প্রাণে সঞ্চারিত করে নবীন 
স্কৃত্তি। দক্ষিণ পবনে আন্দোলিত কৃষ্ণচূড়ার রাঙা গুচ্ছ 
কঠিন বস্ততান্ত্রিকের চোখেও ক্ষণিকের জন্য রডীন আবেশ 
আনিয়া দেয়, আযষাঢ়ের কালে কৃষ্ণমেঘপুঞ্জ দেখিয়া তাহার 
চিত্ত মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। মানুষ প্রকৃতিকে 
ভুলিতে চেষ্টা করিলেও প্ররুতি মানুষকে ভুলিতে দেয় 
না। রূপে, বর্ণে ,আভাসে, ইঙ্গিতে মানুষের মনে জাগা- 
ইয়া রাখে অতৃপ্ত আকাজ্চ!। তাই শহরের বুকেও দেখি 
সযত্ুরচিত পুষ্পপল্লবে সজ্জিত রমণীয় উদ্যান। সাহিত্য- 
জগতেও মানুষ প্রকৃতিকে ভুলিতে পারে 'নাই। কাব্যে, 
নাটো প্রকৃতি বিস্তৃত অংশ অধিকার করিয়া আছে । 
“শী আপনার কল্পনার মাধুরী দিয়! প্রকৃতির পুষ্পপল্লবের 
রঙীন ছবি আকিয়া দেয়, অন্তরের সুধা সিঞ্চন কবিয়। 
তাহাকে গড়িয়া তুলে নৃতন রূপে ৷ অন্তান্থ দেশের সাহিত্যের 
ন্যায় সংস্কৃত নাহিতোও যুগে যুগে প্রকৃতি দেখা নিছে 
নূতন নৃতন রূপে । 
ভারতীয় সভ্যতার আদ্িপর্ধ উদ্দাভকণ্ডে উচ্চারিত যে 
বৈদিক মন্ত্র আকাঁশ-বাতাস মুখরিত করিয়াছিল তাহা 


প্রকৃতির স্তবগানে পরিপূর্ণ । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন - 


The higher gods of the Rigveda are almost 


entirely personification of the natural phenomena - 


such as Sun, Dawn, Fire, Wind: 

*খখেদের অধিকাংশ দেবতা, যথা সুর্য, উধা, অগ্নি প্রভৃতি 
প্রাকৃতিক পদার্থের মূর্ত বিগ্রহ নাত্র।” বস্তুত: আর্য খখিগণ 
শুধ, বাহু প্রভৃতি দেবতার স্তরের মধ্য দিয় প্ররুতির স্তব 
করিয়াছেন। 


আ্যগণ সিন্ধুনদের উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপন. 


করিয়াছিলেন। খন চারিদিকে মুক্ত প্রকৃতি আপন 
লীলায় বিভোর! প্রভাতে ধীরে ধীরে আ্বাধারের বনিক 
সরাইয়া সোনার আলোয় দিগ্ত প্লাবিত করিয়া যখন স্ব্ধ 
"পূর্ব গগনে আবিভূত্তি হইতেন তখন অপরিসীম আনন্দে 
" অভিভূত খধিগণ শুফুণ অরুণের বন্দনা গান করিতেন £ 


ভদ্ৰা অশ্ব হরিষঃ দ্র্বন্ত 

চিত্রা এতথঁ! অন্মভাসঃ ॥ 

নমস্ত্তো দিব অ! পৃষ্ঠমস্থুঃ 

পরি যাবা পৃথিবী ষস্ত সন্ভঃ 
কখনও বা! যখন প্রচণ্ড রবে বজ আকাশ বিদীর্ণ করিত, রুদ্ধ 
আক্রোশে পৃথিবী ছুলিয়া উঠিত, প্রবল বারিপাঁতে ধরাতল 
ভাসিয়! যাইত, কুটিরে কুটিরে জাগিত তত্র আর্তনাদ, তখন 


ভয়ে বিশ্বয়ে স্তব হইয়া ঝধিগণ বজের দেবা ইন্দ্রের স্তব-.... 


গান করিতেন £ 
দ্যাবা চিদ্স্মৈ পৃথিবী নমেতে 
শুস্মাচ্চিদস্য পর্বত! ভয়স্তে । 
যঃ সোমপা নিচিতে।' বজবাহু--. 
বে বজ্রহত্তঃ স ভ্ৰনাস ইন্দ্রঃ ॥ | 
এইরূপে প্রকৃতির বিভিন্ন লীলায় কখনও ভয়ে, কখনও 
বিস্ময়ে, কখনও বা আনন্দে অভিভূত হইয়া আর্য খধিগণ 
প্রকৃতিতে দেবত্ব .আরোপ : করিয়া তাহার পুজা 
করিতেন। সুতরাং প্রক্কৃতিই বৈদিক মন্ত্রে দেবতা রূপে 
আবিভূতি হইল। 
মহাকাব্যের যুগে প্রকৃতিকে দেখি অন্য বূপে। এখন 
আদিম যুগের ভগ্ন বা বিস্ময় আর নাই। আর্ধেরা তখন 
প্রকৃতির রূপ, রস ও বর্ণমাধুর্যয আক পান করিলেন । 
মহাকবি বান্মীকি প্রকৃতিকে দেখিয়াছিলেন তাহার 
নিজস্ব রূপে । তরুনতা, পুষ্পপল্পব আপন রূপেই তাহার 
চিত্ত মোহিত করিয়াছিল। তাই রামায়ণে পাই বহিঃ- 
প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা, মধুর ভাষায়, স্থলপিত ছন্দে । পঞ্চ- 
বটির বনে শীবামচন্দ্র প্রকৃতির বূপলাবণ্য দেখিয়া মোহিত 


হইয়াছিলেন £ 


অয়ং দেশঃ সমঃ শ্রীধান্‌ পুষ্পিতৈভরুভিব্‌ তিঃ । 
258 রম্যং ফলবং করি | 


গৌব্ৈ EE AES দেপেঃ তথা Sis: I 

গবাক্ষিভা ইবাভান্তি গজাঃ পরমণ্ডক্তিডিঃ 1 
সালৈভালৈভ্তম্নালৈষ্চ খর্ত রৈঃ পনসৈদ্রামৈ । 
নীবারৈত্ভিনিশৈশ্ৈব পুংমাগৈষ্চোপশোভিতা ॥ 
চুতৈরলোট্কভিলোটৈ: কেওকৈরপি চম্পকৈ: । 
পুষ্পগ্ুল্লভোপেতৈতৈস্তৈত্তক্/তিরারৃতৈ: ॥ 

পম্পার তীরে প্রকৃতির কি অপূর্ব শোভা! কিন্ত 


৪০৮ 


প্রবাসী 


১৩৫৯ 





এ প্রকৃতি নিছক জড় প্রকৃতি, কোন অন্তলীন চেতন সত্তার . 


বহিঃপ্রকাশ নহে। এ প্রক্কাতি আপন রূপের বিচিত্র লীলা 
কখনও চিত্তে জাগায় আনন্দ, কখনও বিস্ময়, কখনও বা 


. হারানো! প্রিয়ার নি উদ্বেলিত করিয়া চিত্তে আনে নিবিড় . 


ব্দেন!। 
কানিদাসের কাব্যে বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তর্লীন 
প্রাণবন্ত সত্তার মিলন দেখা যায়। তরু, লতা, নদী, 
পৰ্ব্বত সকলই যেন এক অনির্বচনীয় চেতনার অধিকারী । 
নেহ, প্রেম, করুণ! প্রভৃতি মানবমনের সুকুমার বৃত্তিগুলি 
জড়প্রকতির অন্তরেও যেন বিরাজমান । ‘মেঘদৃত’ কাব্যের 
ভূমিকায়, পণ্ডিতপ্রবর এম, আর. কালে বলেনঃ 
“He (Kalidasa ) sets  forth...that the 
oceans and the rivers, the mountains and the 
forests, the trees and the flowers, the beasts and 
the birds are as much conscious of a personal 
life as man ;...All forms of Nature—from 
the sublimest mountains to the tiniest flower that 
blows— have for him a8 conscious an individua- 
lity as real a" personal life as men or gods.” 
বস্তুতঃ, কালিদাসের প্রকৃতি ইংরেজকবি ওয়ার্ডদওয়ার্থের 
প্রকৃতির মত ঈশ্বরের বহিঃপ্রকাশ মাত্র নহে। কাঁলিদাসের 
প্রকৃতি মানুষের সুখহুঃখের সঙ্গী । তাই আধাঁট়ের ঘনকৃষ্ণ 
মেঘপুগ্ত বিরহী যক্ষের আকুল বার্ড! সুদুর অলকায় প্রিয়ার 
কাছে লইয়। যায়, বন্দ্ধবার যৌবন উপভোগ করে। 
পর্বতরাজ হিমালয় সেহশীল পিতার মৃত বন্য। উমার 
ব্যাথায় কাতর £ | 
সপদি যুকুলিতাক্ষীং রুদ্রপংরস্তভীত্য! 
ছুহিতরমহুকম্প্যামদ্রিরাদায় দোর্ভ্যাষ্‌। 
সুরগঞ্জ ইব বিভ্রৎ পদ্নিনীং দস্তলগ্নাং 
প্রত্তিগথগতিরাসীদ্‌ বেগদীঘক্িতাল? ৷ 
শকুন্তলা নাটকে প্রকৃতি “আত্মভাব রক্ষা করিয়াও 
মানুষের সহিত মধুর আত্মীয় ভাবে মিলিত হইয়া গিয়াছে 
শকুন্তলার চিত্র অরণ্যের ছায়া ও মাধবীলতার পুষ্পমঞ্জরীর 
সহিত ব্যাপ্ত ও বিকশিত, পশ্তপক্ষীর সহিত অক্কত্রিম 
সৌহার্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ। তরুলতাগুলিতে শকুস্তলা 
জলসেচন করিয়া সোদর-ন্সেহে অভিষিক্ত করে। সে 


ন্বকুন্থমষৌবনা বনজ্যোৎনাকে নিগ্দৃষ্টির ছারা আপনার - 


কোমল হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছে । "লতার সহিত ফুলের 
যেরূপ সম্বন্ধ, তপোঁবনের সহিত শকুস্তলার সেরূপ সমন্ধ 


তাই শকুত্তলার পতিগৃহ যাত্রাকালে খধি কথ প্রকৃতির কাছে 
শকুস্তলা বিদায়-প্রার্থনা করিতেছেন £ 
পাতুং ন প্রথমৎ ব্যবস্ততি জলৎ যুন্মাস্বপীভেযু যা 
- নাংদ্বত্ডে প্রিয়নওনাহপি ভবতাং সেহেন যা! পল্পবষ্‌। 
আছে বঃ কুক্সুনপ্রস্থতিসময়ে ষস্তা ভবত্যুৎসবঃ 
সেয়ং যাতি শকুত্তল1 পতিগৃহৎ অর্ব্বরনুজ্ঞাস্কতাম্‌ ॥ 
প্রাচীন সাহিত্যে? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেনঃ 
*অভিজ্ঞানপকুস্তল নাটকে অনঙুয়া, প্রিয়ংবদ খধেদন, কথ 
যেমন, দুষ্যস্ত যেমন, তপোবন প্রক্কতিও তেমনি একজন বিশেষ 


রি 


পাত্র । এই মুক প্রকৃতিকে কোন পাঠকের তিতরে যে এমন . 


প্রধান, এমন অভ্যাবন্থক স্থান দেওয়া যাইতে পারে তাহ! 
বোধ ফরি সংস্কভ সাহিত্যে ছাড়া আর কোথাও দেখ! যায় 
নাই। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া! তুলিয়া তাহার যুখে কথাবার্থা 
বসাইয়| রূপক নাট্য রচিত হইতে পারে-_কিস্ত প্রকৃতিকে 
প্রস্ততি রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন 
ব্যপক, এমন অন্তরঙ্গ করির! তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের 
এন্ড কার্য সাধন করাইয়া লওয়|-_এতে| অন্ভজ দেখি নাই 1” 

+“ আদিকবি বাল্ীকির' মত ভবভূতিও বহিঃপ্রকৃতির 
সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইয়াছিলেন। নদীপর্ববত, পুষ্পপল্পব তাহাদের 
নিজস্ব রূপে তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল, কোন নিগুঢ 


সত্তার আভাস দেয় নাই। সীতা অরণ্যকে ভানবাসিয়াছিলেন fe 


তাহার বাহ্‌ রূপের মোহে, প্রাসাদে থাকিয়াও তাহার প্রাণ 
সেই অরণ্যের জন্য কী্দিত £ ্‌ 
জানে পুনরপি প্রপন্নগন্ভীরাস্থু বনরাদ্িয়ু বিহৃত্য 
পৰিজনিৰ্মনশিশিরসলিলাং ভগবতীৎ ভাগীরথীম্‌ 
অবগাহিয্যে ইতি। 
শ্রীহ্য, মাঘ, ভারবি প্রভৃতি পরবর্তী কবি ও নাট্যকার- 
গণও প্রকৃতির বাহিরের রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, 
তাঁহার অন্তরের গোপন চৈতন্যের সন্ধান পান নাই । তাই 
তাহাদের রচনায় পাই কেবল বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দরধ্যবর্ণনা, 
নানা ছন্দে, নানা তর্দিতে। যথা: 
গৎপরাগং ভ্রমিভঙিভিঃ পতৎপ্রস্ঞতৃঙ্গাবলি নাগকেসরম্‌। 
স্‌ 'সরিনাযাচনিদর্ধৈবৃখলগ্ঘন কখং শাণমিব ব্যলোকয়ং ॥ 
€ নৈষধঃ ১.) 
এই কবিগণ মানুষের সহিত প্রকৃতির নিবিড় সৌহার্দ্য- 
বন্ধন অহ্থভব করেন নাই। তাহাদের গুকৃতিপ্রেম নিবদ্ধ 
ছিল কেবস্মাত্র গরক তর বাহিরের রূপে ; তাঁহারা গোপন 
অন্তর্লোকের চৈতন্যময় সত্তার আভান পান নাই। 


চিন্রচোর 


7 ই সান শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 


১. 
কাচের পেয়ালায় ডালিমের রস লইয়া সত্যবভী, EE 
চেয়ারের পাশে আসিয়| দীড়াইল।. বলিল, . ‘নাও, টুকু 
খেয়ে ফেল।” 

ঘড়ির দিকে তাকাই দেখিলাম বেল! ঠিক লব 
পত্যবভীর সময়ের নড়চড় হয়না। . : 

ব্যোমকেশ আরাম কেছারায় বসিয়া বই পড়িতেছিল, 
কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ চক্ষে, পেয়ালার পানে চাহিয়! রহিল, 
তারপর বলিল, “রোজ রোজ ডালিমের রস থাব কেন? 

সত্যবতী বলিল, ‘ডাক্তারের হুকুম ৷” 

ব্যোমকেশ ভ্রকুট কুটিল মুখতঙগী করিয়া বলিল, ‘ডাক্তারের 
নিকুচি করেছে। ও খেতে আমার ভাল লাগে না। কি 
হবে খেয়ে ?, 

সত্যবতী বলিল, : গায়ে, রক্ত, হবে। “অক্দীটি খেয়ে 
ফেল ৷’ 
. ব্যোমকেশ চকিতে একবার নারী মুখের, পানে, 
দৃষ্টিপাত করিল, প্রশ্ন করিল, ‘আজ রাণ্ডিরে, কি খেতে 
দেবে?’ 

সত্যবতী বলিল, ুর্ীর নুরুয়া আর টো i? 

_ ব্যোমকেশের ভ্রকুটি গভীর হুইল, “হাঁ, সুরুয়া ।__আর 
মুগীঁটা থাবে কে? ১. 

লত্যবতী মুখ টিপিয়া বলিল, “ঠাকুরপৌ।+., . . 

আমি ভাড়াভাড়ি বলিলাম, ‘শুধু ঠাকুরপো! নয়, তোমার 
অরধাদিনীও ভাগ পাবেন ।” | 

ব্যোমকেশ আমার পানে একবার চোখ পাকাইয়| ভাকা- 
ইল, তারপর বিকৃত মুখে ডালিমের রস্ট্কু খাইয়া ফেলিল। 

কয়েকদিন হুইল ব্যোমকেশকে লইয়া! সাওতাল পরগণার 
একটি শহরে হাওয়া! বদলাইতে আসিয়াছি।, 
ব্যোমকেশ হঠাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া শষ্যাশীয়ী 
< হইয়াছিল ; ছুই মাস যমে-মাহুষে টানাটানির পর তাহাকে 
বীচাইয়া তুলিয়াছি। রোগীর দেবা করিয়া সত্যবর্তী কাঠির 
মত রোগা হইরা গিয়াছিল, আদার অবস্থাও . কাহিল 
হইয়াছিল । 


হুইয়! পড়িগ়াছিলাম। এখানে আসিয়া ফলও মন্ত্রের মত 
হইয়াছে । আমার ও সত্যবতীর শরীর তে চাঙ! হুইয়া 
উঠকাছে৯ঈ, ব্যোমকেশের শরীরও দ্রুত রক্তসফার হইতেছে 
. এবং অসম্ভব রকম ক্ষুধাব্ব্ধি হইয়াছে। দীর্ঘ €রাগতোগের 
৪ 


কলিকাতায়. 


তাই ডাক্তারের পরামর্শে পৌষের গোড়ার, 
দিকে সীওতাল পরগণার প্রাণপ্রদ জলহাওয়ার সন্ধানে বাহির 


পর তাহার স্বভাব অবুঝ বালকের ছায় হইয়া দিয়াছে; 


সে দিবারান্র থাই-থাই করিতেছে। 
কষ্টে তাহাকে সামলাইয়া রাখিয়াছি। | 

‘এখানে আসিয়া অবধি মান ছুই জম ভদ্রলোকের সহিত 
পরিচয় হইয়াছে £ এক, অধ্যাপক আদিনাথ সোম, তাহার 
বাড়ীর নীচের তলাট! আমর! তাড়া লইয়াছি। দ্বিতীয়, 
এখানকার স্থানীয় ডাক্তার অশ্বিনী ঘটক। রোগী সঙ্গে লইয়া 
আসিয়াছি, তাই সর্বাগ্রে ডাক্তারের সহিত পিচ করিয়া রাখ 
প্রয়োদ্বন মনে হইয়াছে । 

শহুরে আরও অনেকগুলি বাঙালী আছেন, কিন্ত কাহারও 
সহিত এখনও আলাপের সুযোগ হয় নাই। 'এ কয়দিন 
বাড়ীর বাহির হুইতে পারি নাই, নুতন স্থানে আসিয়া গোছ- 
গাছ করিয়া বসিত্তেই দিন. কাটি] গিয়াছে । আজ প্রথম 
সুযোগ হইয়াছে ; শহরের একজন - গণ্যমাভ বাঙালীর বাড়ীতে 
চা-পানের নিমন্ত্রণ ,আছে। আমর যদিও এখানে আসিরা 
নিজেদের জাহির করিতে চাহি নাই, তবু কীঠালী 
চাপার সুগন্ধের মত ব্যোমকেশের' আগমন-বাশু{ শহরে 
রাষ্ট্র হুইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে চায়ের নিমন্ত্রণ 
আসিয়াছে। 

ব্যোমকেশকে' এত শর চায়ের পার্টিতে লাইক] যাইবার 
ইচ্ছা! আমাদের ছিল না) কিন্ত দীর্ঘকাল ঘরে বন্ধ থাকিয়া 


আমর! ছ'জমে অর্ভি 


' সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে ; ডাক্তারও ছাড়পত্র দিয়াছেন। 


সুতরাং যাওয়াই স্থির হুইয়াছে।, 

আরাম, কেদারায় বিয়া বই পড়িতে পড়িতে ব্যোমকেশ 
উসৃধুস্‌ করিতেছিল এবং বারবার ঘড়ির পানে.তাকাইতেছিল। 
আমি জানালার কাছে .ধাড়াইয়া অলস ভাবে সিগারেট 
টানিতেছিলাম ; সাঁওতাল পরগণার মনোরম প্রাকৃতিক দৃষ্য 
আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিম! নইয়াছিল। এখানে শুফত্যর 
সহিত স্যামদতার,. প্রাচূর্ধের সহিত রিস্ততার নিবিড় মিলন 
ঘটিয়াছে ; মাছষের সংস্পর্শ এখানকার 'কক্ষরময় মাটিকে 


" গলিত পঞ্চিল করিয়া তুলিতে-পারে নাই। 


ব্যোমকেশ. হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'রিকৃস. কখন আসতে 
বলেছ ? 
- বলিলাম, ‘সাড়ে চারটে । । | 
ব্যোমকেশ আর একবার খড়ির পানে তাকাই পুস্তকের | 
‘দিকে চোখ নামাইল। বুবিলাম ঘড়ির কাটার মন্থর আবর্তন 
তাহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে। হাসিয়া বগিলাম, 
‘রাই ধৈর্ধং রহ ধৈর্ধং_+ 


৪১১ 


সপাস্পিাসপাপপাসনপাসাসপাস্পি স্পিকার 





পপি পি 


ব্যোমকেশ বিচাইয়া উঠিল, ‘লজ্জা করে না] আমাকে . 


দেখিয়ে দেখিয়ে সিগারেট খাচ্ছ |? 
অধর্দধ সিগারেট ভ্রানালার বাহিরে ফেলিয়া দিলাঘ। 

. ব্যোমকেশ এখনও সিগারেট খাইবার অনুমতি পায় মাই; 

সত্যবততী কঠিন দিব্য দিয়াছে তাহার অনুমতি না পাইরা 
সিগারেট: খাইলে মাথা! খাইবে, মরা হৃখ দেখিবে। আমিও 
ব্যোমকেশের সন্মুখে সিগারেট ধাইন্তাম নাও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
নেশাখোরকে লোভ দেখানোর মত পাপ আর.নাই। কিন্ত 
" মাঝে মাঝে ভুল হইয়া যাইত। 


নি 


ঠিক পাড়ে চারিটার সময় বাড়ীর সদরে ছুইটি সাইকেল 


রিকৃস আসিয়! দাড়াইল । আমর! প্রস্তুত ছিলাম ; সত্যবন্তীও 
ইতিমধ্যে সাজপোশাক করিয়া লইয়াছিল। আমরা বাহির 
হইলাম। , | y 

আমাদের বাড়ীর একতদ্গার নহি দোতলার কোনও 
যোগ ছিল না, সদরের খোল! বারান্দার ওপাশ হইতে উপরের 
সিড়ি উঠিয়া গিয়াছিল।. বাড়ীর সম্মুখে খানিকটা মুক্ত স্থান, 
তারপর ফটক । বাড়ী হইতে বাহির হইগ! দেখিলাম 
আমাদের গৃহস্বামী অধ্যাপক সোম নিত ষুখে ফটকের 
কাছে দীড়াইয়া আছেন। 


অধ্যাপক গোমের বয়স বোধ করি নে, কাছাকাছি, 


কিন্ত তাহাকে দেখিয়! শের বেশী বয়স মনে হয় না; 
তাহার আচার-ব্যবহারেও প্রৌচছ্ের ছাপ নাই। সব 
কাজেই চটপটে উৎসাহণীল । কিন্তু তাহার শীবনে একটি 
কাটা ছিল, সেটি ভার স্্রী।. দাম্পত্য জীবনে তিনি সুখী 
হইতে পারেন নাই । | 
প্রোফেসার সোম বাহিরে যাইবার উপযোগ সাদ্রগোজ 
করিয়া দীড়াইয়া' আছেন, আমাদের দেখিয়া করুণ হাসিলেন' L 
তিনিও চায়ের দিমন্ত্রণে যাইবেন জভ্বানিতাম, তাই দিনা 
করিলাম, “দাড়িয়ে যে! খাবেন ন! ? 
প্রো্ষেদার সোম এফবার নিশ্রের বাড়ীর মিরর দিকে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'যাব |. কিন্তু গিশ্বীর এখনও 
. প্রসাধন শেষ হয় নি। আপনার এগোন ।+ 
আমরা রিকৃপ'তে চড়িয়া বখিলামূ। 
সপ্তযবতী একটাতে বসিল, অগ্ুটাতে আমি এক1। ঘটি 
বাজাইয়! মনয্-চালিত ভ্রিক্র-যান ছাড়িয়া! দিল। ব্যোম- 
কেশের মুখে হাসি ফুটিল! সন্তযবতী সযত্রে তাহার গায়ে 
শাল ভড়াইর! দিল ; অতকিতে ঠাও! লাগিয়া! না যায়। - 
. কীকর-ঢাক! উ'চু-নীচু রাস্তা দিয়! ছুই দিক দেখিতে 
দেখিতে চলিয়াছি। রাত্তার ছু'ধারে ঘরবাড়ীর ভিড় নাই, 
. এখানে একটা ওখানে একট] । _শহরটি যেন হাত-পা হ়াইয়া- 


প্রবাসী 





ব্যোমকেশ ও. 
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সপ 


অসমতল পাহাঁড়তঙীর উপর অঙ্গ এলাইয়া দিয়াছে, গাদাগাদি 
ঠেসাঠেজি নাই । আয়তনে বিস্তৃত হইলেও নগরের জনসংখ্যা 
খুব বেশী নর । কিন্ত সম্বপ্ধি আছে। আশেপাশে করেকটি 
অভ্রের খনি এখানকার সমৃদ্ধির প্রধান সুত্র । আদালত আছে, 
ব্যাঙ্ক আছে। এখানকার অধিবাসীদের, মধ্যে ধারা গণ্যমাড 
তাঁর! প্রায় সকলেই বাঙালী। 

" ধিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তাঁহার নাম মহীধর 





- চৌধুরী । অধ্যাপক দোষের কাছে শুনিয়াছি ভদ্রলোক প্রচুর 


বিস্তশালী ; বয়সে প্রবীণ হইলেও সর্বদাই নানাপ্রকার ছভুগ 
লইয়া] আছেন; অর্থব্যয়ে মুক্তহত্ত। তাহার প্রযোজনায় 
চড়,ইভাতি, শিকার, খেলাধুল| লাগিরাই আছে। 


মিনিট দশ-পনরোর মধ্যে তাহার বাসতবনের সন্মুখে 
উপস্থিত হইলাম । প্রায় দশ বিঘা! জমি পাথরের পাচিল দিয়া 


.ঘেরা, হঠাৎ দুর্গ বলিয়া ভম হয়। তিতরে রকমারি গাছপালা, 


মরস্থমি ফুলের - কেয়ারি, উ'চু-নীচু, পাথুরে জমির উপর 
কোথাও লাল-মাছের' বাঁধানো সরোরর ; কোথাও নিভৃত 
বেতসকুপ্র, কোথাও বা ক্রিম ক্রী1-শৈল। সাজানে! বাগান 
দেখিয়া সহসা বনানীর বিভ্ৰম উপস্থিত হয়। মহীধর বাবু যে 
ধনবান তাহা! তাহার বাগান দেখিয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না। 

_ বাঢীর সন্মুখে ছাট! ঘাসের সমণ্তল টেনিস ফোর্ট, .তাহার 
উপর টেবিল চেয়ার প্রভৃতি সাজাইয়া নিমপ্ত্িতদের বসিবার 


স্থান হইয়াছে, পীতের বৈফালী রৌদ্র স্থানটিকে আতপ্ত. করিয়া - 


রাধিয়াছে। সুন্দর দোতল। বাড়ীটি যেন এই দৃশ্যের পম্চাৎপট 


রচন! করিয়াছে । আমর! উপস্থিত হইলে মহীধর বাবু সাদরে. 


আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। ভত্রলোকের-দেহায়ঙন বিপুল, 
গৌরবর্ণ দেহ, মাথার সাদা চুল ছোট ছোট'করিয়া ছটা, 
ঘাড়িগোফ কামানো, গাল ছুটি চালতার মত, মুখে ফুটি-কাট! 
হাসি। 


লোক । 


ভিনি. ভাহার যেয়ে রজনীর সহিত আমাদের পরিচন্ন 
করাইয়! দিলেন।. মেছেটির বয়ন কুড়ি-একুশ, সুত গৌরাদী 
হান্ডমুখী। ভাসা-তাসা চোখ ছুটিতে বুদ্ধি ও কৌতুকের খেলা । 
মহীধর বাবু বিপত্রীক, এই মেয়েটি তাহার জীবনের এবামাজ 
সম্বল এবং উত্তরাধিকারিণী। . 

রনী মুহুত'মধ্যে সত্যবতীর সহিত ভাব করিয়া কেবিন 


এবং তাহাকে লইয়া দূরের একটা সোফাতে বসাইয়া গল্প 


ভুড়িয়া দিল। আমরাও বখিলাম। -অভিথির! এখনও সকলে 


"আনিয়া উপস্থিত হন নাই ; কেবল ডাক্তার অশ্বিনী ঘটক ও. 


আর একটি তত্রলোক আসপিযাছেন। ডাক্তার ঘটক আমাদের 


পরিচিত, পূর্বেই বলিয়াছি ; অন্ত ভন্্রলোকটির সহিত আলাপ 
এর নাম নকুলেশ সরকার ; শহরের একদন মধ্যম 
শ্রেণীর ব্যবসাদার, শা ছাড়া ফটোগ্রাফির দোকান. অছে । 


হুইল ৷. 


? 


৮ 


দেখিলেই মনে হয় অমায়িক ও সরল শরস্তির 


কথ! বলেন, গন্ভীরভাবে হাসেন ।. 


ত্র বণ 


ফটোগ্রাফি করেন সের জম্ভ, উপরস্ত নহ সুত্রে ' যর কিছু-কিফিং 
উপার্জন হয়। শহরে অন্ত ফটোখাফার নাই। 
দাধারণতাবে কথাবাতণ হুইতে লাগিল। মহীধরবাবু 
এক সময় ডাক্তার ঘটককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেম, ওহে 
ঘোটক, তুমি আ্যান্িনেও ব্যোষফেশবাবুকে চান্গা-করে তুলতে 
পারলে না !. তুমি দেখছি নামেও ঘোটক কাজেও ঘোটক-_ 
একেবারে ঘোড়ার ডাক্তার) বলিয়া নিত্ধের রসিকতার হা-হা 
করির! হাসিতে লাগিলেন। 
_. নকুলেশবাবু ফোড়ন দিয়া বলিলেন, 
হয়ে উপায় আছে ?. একে অধ্বিনী তায় ঘোটক 1+.. 
ডাক্তার ইহাদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, সে একটু 
হাসিয়া রসিকতা হজম করিল । ডাক্তারকে লইয়া অনেকেই 
“রঙ্গ-রসিকতা করে দেখিলাম, কিন্তু শাহার চিকিৎসা- বিভা 
সম্বন্ধে সকলেই শ্রদ্ধাীল। শহরে আরও কয়েকজন প্রবীণ 
চিকিৎসক আছেন, কিন্তু এই তুরুপ সংস্বভাব ডাক্তারটি মাত্র 
তিন বৎসরের, মধ্যে বেশ পসার জযমাইয়া-তুলিয়াছে।. -- 
ক্রমে অন্তান্ত অতিথির! আসিতে আঁরস্ত করিলেন । প্রথমে 
আসিলেম স্ত্রীফ পুত্র উষানাথ ঘোষ। ইনি একঞ্জন ডেপুটি, 
এখানকার সরকারী মালখানার তারপ্রাপ্ত কর্মচারী। লম্বা- 
. চওড়া চেহারা, খস্ধসে কালে! 'রঙ, চোখে কালে! কাচের 
চশম!। বয়স আন্দাজ পয়জিশ। গম্ভীরভাবে থামিস্ব| থামিয়া 
তাহার স্ত্রীর চেহারা কুগ্ন, 
মুখে উৎকঠার ভাব, থাকিয়া. থাকিয়া স্বামীর মুখের পানে 
উদ্বিগ্ন চক্ষে দৃষ্টিপাত করেন। ছেলেটি বছর পাঁচেকের ; 
ভাহাকে দেখিয়াও মনে হয় যেন সর্বদা শঙ্কিত সঙ্কুচিত হইয়া 
আছে। উধানাথবাবু সম্ভবত নিত্বের পরিবারবর্গকে কঠিন 
“শাসনে রাখেন, তাহার নুন: কেহ মাথা চলিয়া, কথ! নি 
পারে না। 
মহীধরবাবু আমাদের সঙ্গে রিচ করিয়া দিলে ভিনি 
. গভীর মুখে গলার মধ্যে- ছই-চারিটি শব্ধ উচ্চারণ 'করিলেম, 
বোধ হয় তাহা লৌকিক সম্ভাষণ, কিন্ত আমরা কিছু শুনিতে 
" পাইলাম না। তাহার চক্ষু ছুটিও কালে! কাচের অন্তরালে 
অনৃষ্ঠ হইয়া রহিল। একটু অশ্বত্তি বোধ করিতে লাগিলাম। 
যাহার চোখ দেখিতে পাইতেছি না এমন লোকেরা কথা 
কহিয়া সুখ নাই। 


তারপর আসিলেন পুলিপের ডি-এস্‌-পি পুরদ্দর পাঙে। 
ইনি বাঙালী নয়, কিন্তু পরিষ্কার বাংল! বলেন: বাঙালীর 





সহিত মেলামেশা করিতেও .তালবাসেন। লোকটি সুপুরুষ, 


পুলিসের সাজ-পোশাকে দিব্য মানাইরাছে। ব্যোমকেশের 


হাত ধরিয়া মৃহ্হাস্তে বলিলেন, ‘আপনি এসেছেন, কিন্ত এমনি ' 


আমাদের দুর্ভাগ্য, একট! জটিল রহস্য দিয়ে যে আপনাকে 
সংবধৰ্দ| করব তার উপায় নেই । আমাদের এলাকার রহন্ত 


চিত্রচার 


“ঘোড়ার ডাক্তার না 


ইত্যাদি। 
করিতে'লাগিল। কেহ কেহ নিজেই পিয়া প্লেট তুলিয়া লইয়া 


সম্মুখে কড়াইল, হালিযুখে বলিল, 
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জিনিষটার একান্ত অভাব । সব খোলাধুলি। চুরি বাটপাড়ি 

যে হয় না তা নয়, ফিন্ত তাতে বুদ্ধি খেলাবার অবকাশ নেই ।' 
ব্যোষকেশও হাসিয়! বলিল, হসৈটা আমার পক্ষে তালই। 

জটিল রহস্য এবং আরও অনেক লোভনীয় বস্তু ধেকে ক আমি 


ইনি 


দু উপস্থিত বাঞ্চিত।... ডাক্তারের 'বারণ ।*. 
এই সময় আর. এককন অতিথি' দেখ! দিলেন। 
স্থানীয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অনরেশ রাহা ।  ক্কশ ব্যক্তিত্বহীন 


চেহারা, তাই বোধ করি মুখে ফ্রেঞ্চকাট "দাড়ি রাখিয়া 


চেহারায় -একটু বৈশিষ্ট্য দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বয়স 
যৌবন ও প্রোঢত্বের মাঝামাঝি একট। অনির্দিষ্ট স্থানে | - 

মহীধরবাবু বলিলেন, 'অমরেশবাবু, আপনি ব্যোমকেশ- 
বাবুকে দেখবার অন্তে-ব্যন্ত হুয়েছিলেন--এই. নিন ।* 

_ অমরেশবাবু নমস্কার করিয়া সহান্ডে বলিলেন, “কীন্তিমান 
পুরুষকে দেখবার ইচ্ছে কার না হয়? আপনারাও কম ব্যস্ত 
হন নি, শুধু আমাকে দোষ দিলে চলবে কেন ? - 

মহীধরবাবু বলিলেন, “কিন্ত আজ আপনি আসতে বড় 
দেরি করেছেন।: সকলেই এসে গেছেন, কেবল প্রোফেলার 


. সোম বাকি। তা তার না হয় একট! ওদুহাত আছে। 


মেয়েদের সাদ্বসঙ্জা করতে একটু দেরি হয়। আপনার সে 
ওজুহাতও নেই। ব্যাঞ্চ তে] সাড়ে তিনটের সময় বন্ধ হয়ে 
গেছে? 

অদরেশ রাহা বলিলেন, কাজা আসব তেবেছিলীম। 


কিন্ত বড়দিন এসে পড়ল, এখন কাজের চাপ একটু বেশ্ী। 


বছর ফুরিয়ে আসছে। নূতন বছর পড়ার'সঙ্গে সঙ্গেই ত 
আপনারা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা টানতে আরস্ত করবেন। তার 
ব্যবস্থ করে রাখভে হবে ত! 

ইতিমধ্যে করেকজজন ভৃত্য বাড়ীর ডিতর হতে বড় বড় 


ট্রেতে করিয়া নানাবিধ খান্ত-পাশীয় আনিয়া টেবিলগুলির 


উপর রাঁখিতেছিল. ; চা, কেক্‌, সন্দেশ, পাপর-তাজা, ভালমুট 
' রজনী উঠিয়| গিয়া খাবারের প্লেটগুলি পরিবেশন 
আহার আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে গন bl গল্প আলাপ 
আলোচন! চলিল। ' 

বন্ধনী মিষ্ঠান্গের: - একটি - প্লেট" a -ব্যোমকেশের 
'ব্যোমকেশবাবু, ent 
ভুলযোগ ৷” | * 

ব্যোমকেশ - আড়চোখে- একবার অত্যবতীর দিকে 
তাকাইল, দেখিল সত্যবন্তী দূর হইতে এফদৃষ্টে তাহার" পানে 
চাহিয়া আছে। ব্যোমকেশ ঘাড় চুলকাইয়া বলিল, ‘আমাকে 
মাপ করতে হবে । এসব আমার চলবে ন1।* 

মহীধরবাবু ঘুরিয়। ফিরিয়া খাওয়া তদারক করিতেছিলেন, 
বলিলেন, “সেকি কথা! একেবারেই চলবে না? একটু 
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.কিছু_? ওহে ডাক্তার, তোমার রোদীর_.কি কিছুই খাবার 
হুকুম নেই? -. -- ক 

ডাজার টেবিলের নিকট ফাই! এ এক বু গল মুখে 
ফেলিয়! চিবাইতেছিল, বলিল, “না খেলেই ভাল *. 

ব্যোমকেশ ক্রিষ্ট হাসিয়! বলিল; শুনলেন ত.] আমাকে 
শুধু এক পেয়ালা চা দ্িম'। ভাববেন .না, আবার আমরা 
আসব.) আঙ্জকের আসাটা মুখবন্ধ মাত্র 1১ :. এ 

মহীধরবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, 'আমার বাড়ীতে রোজ 
সন্দ্েবেল। কেউ ন! কেউ পায়ের খুলে! দেন.। আপনারাও 
যদি মাঝে মাঝে আসেন সাধ্য-বৈঠক গ্রমবে ভাল, । 


এতক্ষণে অধ্যাপক সোম সপ্্রীক আতিয়া লিন ৷. 


" সোমের একটু লজ্জ'-লজ্জ! ডাব, বস্তুতঃ লক্জা! না হওয়াই 
 আশ্চর্ঘ। সোম-পত্বী মালতী দেবীর বর্ণনা আমরা এখনও দিই 
নাই, কিন্ত আর না দিলে নয়। বয়সে তিনি স্বামীর প্রায় 
সমকক্ষ ; কালো মোট! শরীর, থলথলে গড়ন, ভাটার মত 
চচ্ষু ছুটি সর্বদাই গবিতভাবে ঘুরিতেছে ? মুখর দেখিয়া কেহ 
যুধধ হইবে সে সম্ভাবনা. 'নাই। উপরদ্ধ তিনি সাম্র-পোশাক 


করিয়া! থাকিতে ভালবাসেন । আতর যেরূপ সর্ব লঙ্কা র. ভূষিত . 


হইয়া চায়ের জলসায় আসিয়াছেন তাহাতে ইন্্রপুরীর অপ্দরা- 
দেরও চমক লাগিবার কথ! । পরিধানে ডগ্‌ডগে লাল মান্রা্থী 
পিক্ষের শাড়ী, তার উপর সর্বাঙ্গে হীরা-ভরহ্রতের ‘গহনা । 
তাহার পাশে সোমের কুঠিগ অিয্মাণ সুতি দেখিয়া, আমাদেরই 
/ লজ্জা করিতে লাগিল। 
রজ্নী- তাড়াতাড়ি পিয়া তাহাদের ভি করিল, কিন্ত 
মালতী দেবীর মুখে হাঁসি ফুটিল না। তিনি বক্রচক্ষে রজনীর 
মুখ হইতে স্বামীর মুখ পর্বন্ত দৃষ্টির একটি কশাঘাত, রি 
চেয়ারে গিয়া বসিলেন। সি 
খাওয়া এবং গল্প চলিতে, জাগিল। ব্যোমকেশ মুখে 
শহীদের চায় ডাবব্যপ্রমা ফুটাইয়া 'চুযুক দিয়া “দিয়া চা 
থাইতেছে ; আমি নকুলেশবাবুর সহিত আলাপ. করিতে 
করিতে পানাহার রুরিতেছি ; উষানাথবাবু গম্ভীরযুখে পুরন্দর 
পাণ্ডের কথা শুনিতে. শুনিতে ঘাড় নাড়িতেছেন; তাহার 
ছেলেটি লুন্ধভাবে খাবারের টেবিলের দ্বিকে অগ্রসর হ্ইয়] 
শঙ্ধিত-যুখে আবার ফিরিয়া আসিতেছে; তাহার মা-খাবারের 
একটি প্লেট হাতে ধরিয়া পর্যায়ক্রমে ছেলে ও া্ীর দিকে 
উদ্বিগ্ন দৃষ্টিপাত করিতেছেন। 


এই সময় বাফ্যালাপের মিলিত কলস্বরের মধ্যে তীর 
বাবুর ঈষহচ্চ. কঠ শোনা! গেল, ‘মিষ্ঠার পাণ্ডে খানিক আগে 
বলছিলেন যে আমাদের. এলাকার জটিল রহস্তের একান্ত 
অতাব। এ কথা কতদূর সত্য আপনারাই বিচার. করুন। 

,কাল রাজে আমায় বাড়ীতে চোর ঢুকেছিল 1, : . 
, স্বরগুগ্রন নীরব হইল ; সকলের দৃষ্টি গিয়া পড়িল মহীধয়- 


. প্রবাসী 


১৩৫৪৯ 








বাবুর উপর। তিনি হাস্তবিকশিত মুখে দ্বাড়াইয়া আছেন, 
যেন সংবাদটা ভারি কৌতুকপ্রদ । 

অমরেশবাবু ভিজ্ঞাসা করিলেন, “কিছু চুরি গেছে নাকি ? 

মহীধরবাবু বলিলেন, ‘সেইটেই জটিল রহ । ডরছিং- 
রুমের দেয়াল থেকে একটা বাধানেো! ফটোগ্রাফ চুরি গেছে। 
রাত্রে কিছু ভানতে পারি নি, সকালবেলা দেখলাম ছবি নেই, 
জার একট! দ্লান্ল! খোলা রয়েছে।” 

পুরন্দর পাণ্ডে তাহার পাশে আসিয়| দীড়াইলেন, বলিলেন, 
ছবি! কোন্‌ ছবি ?, | ” 
একটা, এুপ-ফটোখাক ।. মাসখানেক আগে আমরা 
পিকৃনিকে গিয়েছিলাম, সেই সময় নকুলেশ বাবু তুলেছিলেন । 

পাণ্ডে বলিলেন, 'হ'। আর কিছু চুরি করেনি? 
ঘরে দামী জিন্যি কিছু ছিল?” 
-' অহীধরবাবু বলিলেন, “কয়েকটা-রূপোর কুলানী ছিল; 
তাঁ ছাড়! পাশের ঘরে অনেক রূগোর বাসন ছিল। . চোর 
এসব কিছু ন| নিয়ে স্রেফ একটি ফটে| নিয়ে পালাল । বলুন 
দেখি জটিল রহস্ত কি, না?’ 

পাণ্ডে তাচ্ছিল্যভরে হাসিরা বলিলেন, 'ঘটিল রহস্ত মনে 
করতে চান মনে করতে পারেন। আমার তে! মনে হয় 
কোনও. জংলী সাঁওতাল জানলা খোলা পেরে টুকেছিল, 
তারপর ছবির সোনালী ফ্রেমের লোভে ছবিটা .নিয়ে.পেছে 
.'. মহীবরবাবু. ব্যোমকেশের দিকে ডি? বলিলেন, & 
“ব্যোমকেশবাবু, আপনার কি মনে হয়?” 

ব্যোমকেশ এতক্ষণ হঁহাদের সওয়াল জবাব শুনিতেছিল 
বটে কিন্ত তাহার চক্ষু অলসভাবে চারিদিকে ঘুরিতেছিল। 
সে এখন একটু সচেতন হইয়া বলিল, “মিষ্টার পাঙে ঠিকই 
খরেছেন_মনে হপ্প.! নকুলেশবাবু, আপনি ছবি তুলেছিলেন }* 

নকুলেশবাবু বলিলেন, 'ই1। ছুবিখান] ভাল হয়েছিল৷ 
তিন কপি ছেপেছিলাম। তার মধ্যে এক কপি মহীধর 
বাবু নিয়েছিলেন... 
-উষানাধবাবু গলা ঝাড়া দিয়া লিন ‘আমিও একধানা 
কিনেছিলাম |” , ক 
ন্যোনকেশ জিজ্ঞাসা করিল, ‘আপনার ছবিখান! 
আছে'তে + 

NEE বলিলেন, ‘কি ছানি। এল্বামে রেখে” ৮ 
ছিলাম, তারপর আর দেখি নি। আছে নিশ্চয় ।” 

‘আর তৃতীয় ছবিটি কে নিয়েছিলেন, নকুলেশবাবু ?’ 

" “প্রোফেসর সোম 

. আমর! সকলে সোমের পানে তাকাইলাম। -তিনি 
এতক্ষণ নির্ঘাব ভাবে দ্রীর পাশে বপিয়াছিলেন, নিঘের নাম 


উচ্চারিত হইতে শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন ; তাহার্‌ মুখ ধীরে 


ধীরে লাল হইয়! উঠিতে লাগিল-৷ সোম-গৃহিণীর কিন্ত রোনও 


1 


শ্রাবণ 


শম্পা পপি পাপা পাপা, 


প্রকার ভাবাস্তর দেখা গেজ 'না ; তিনি .কণ্টিপাথরের যক্ষিদী- 
সুতির সায় অটল হইয়া বসিয়া রহিলেম। 
ব্যোমকেশ বলিল, ‘আপনার ছবিট! নিশ্চয় আছে.” 


সোম উত্তগ্তমুখে বলিলেন, উঠ হাতি 8 | 


EY 


বলতে পারি না ৰ 

তাহার ভাব দেখিয়া একটু বিস্মিত ate 1" এমন কিছু 
গুরুতর বিষয় নয়, তিনি এমন অসম্ব ত হইয়| পড়িলেন কেন? 

- তাহাকে সঙ্কটাবস্থা হইতে উদ্ধার করিলেন: অমরেশবাধু, 

হাসিয়া বলিলেন, ‘ভা গিয়ে থাকে যাক গে, আর একখানা 
.নেবেন। নকুলেশবাবু, আমারও নি একখানা চাই। 
আমিও গ্রপে ছিলাম ।” ৪ 

নকুলেশবাবু মাথা চুলকাইয়া নি «ও ছবিটা 'আর 
পাওয়া যাবে ন! । নেগেটিভ খুঁজে, পাচ্ছি না, 

‘সে কি! কোথায় গেল নেগেটিভ 1? 


দেখিলাম, ব্যোমকেশ শীক্ষ দৃষ্টিতে নকুলেশ বাবুর পানে. 


চাহিয়া আছে। 
নেগেটিতের সঙ্গে ছিল | 


তিনি বলিলেন, ‘আমার &ডিওতে. অভাভ 
আমি দিন হুয়েকের ভন্তে কলকাতা 


গিয়েছিলাম, ডিও বন্ধ ছিলি) ; ফিরে এসে আর সেটা ধুজে 


পাচ্ছিনা» | - 
পাণ্ডে বলিলেন, ‘ভান -করে খুঁজে দেখবেন ।. . নিশ্চয় 
কোথাও আছে, যাবে কোথায়।” 

এ প্রসঙ্গ লইয়া আর কোনও কথা হইল লী 1. 
অধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে ঘনাইরা আলিতেছিল। আমরা 
গাত্রোথানের উদ্যোগ করিলাম; কারণ ০০ পর 
য্যোমকেশকে বাহিরে রাখা নিরাপদ নয়। 

এই সময় দেখিলাম একটি, প্রেতাক্ৃতি, জোক- কখন 
আসিয়া মহীবর বাবুর পাশে দীড়াইয়াছে এবং নিয়ন্বরে 
তাহার -সহিত কথা কহিত্তেছে। লোকটি: যে নিমন্ত্রিত 


অতিথি নয় ডাহা ভাহার বেশবাস দ্েখিয়াই অহুমান করা . 


যায়। দীখ. কঞ্চালসার দেহে আব ময়ল!, ধুতি ও সুতির 
কামিজ, চক্ষু এবং গণস্থল কোটরপ্রবি, যেন মুতিমান দুর্ভিক্ষ । 
তবু লোকটি যে ডন্রশ্রেণীর তাহা বোঝা যায়৷. 

মহীধররাবু আমার অনতিদুরে উপবি ছিলেন, .তাই 
ভাহাদের কথাবাতগ কানে আদিল। . মহীধরবাবু একটু 
অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন, ‘জবার কি চাই, বাপু?" এই তো 
পরশু ভোমাকে টাক] দিয়েছি? ০১, 

লোকটি ব্যথ-বিহ্বল স্বরে বলিল, “জাজ আমি টাকা 
চাই না। 
এনেছিলাম।” 

‘আমার ছবি 1, Sl 

লোকটির হাতে এক ত! পাকানে! কাগজ ছিল, সে তাহ! 
খুলিয়া দহীধরবাবুর চোখের সামনে ডিন | ত 


চিত্রচোর 





এদিকে 


গেল । 
আপনার একট! bi একেছি Bi দেখাতে 
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লালা লালা 


মহীধরবাবু সবিস্ময়ে ছবির পানে চাহিয়া রহিলেন। 
আমারও.. কৌতুহল হইয়াছিল, উঠিয়! শি মহীধরবানুর | 
চেয়ারের পিছনে ট্রাড়াইলাম | 


: "ছবি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম । শাদা কাগন্রের 
উপর ক্রেয়নের আঁক! ছবি, মহীধরবাবুর বুক পর্যন্ত প্রতিক্কতি.? 
পাকা!" হাতের 'মিঃসংশয় কয়েকটি রেখায় মহীধরবাবুর 
চা চেহারা ফুটা উঠিক়াছে। 

“আমার. দেখাদেখি . রত্নীও আসিয়া পিতার পিহনে 





| টাড়াইল এবং ছবি দেখিয়া! সহর্ষে বলিয়া! উঠিল, ‘বাঃ [ক্ষ 


সুন্দর ছবি | 
» তখন আরও কয়েকপ্রন  আদিয়| জুটিলেন। ছবিধান! 


হাতে হাতে ঘুরিভে লাগিল এবং সকলের মুখেই প্রশংসা 


শপ্তরিত হইয়া উঠিল। ছুণ্ডিক্ষণীড়িত চিত্রকর জদূরে টাড়াইয়া 


.গদ্গদ্র মুখে. ছুই হাত ঘষিতে লাগিল । 


, মহীধরবাবু, তাহাকে বলিলেন, ‘তুমি তো খাসা ছবি 
ঝরতে পার | তোমার নাম কি?’ 

চিত্রকর বলিল, “আজ্ঞে আমার'নাম.ফাস্তনী পাল 

মহীধরবাবু পকেট হইতে .একটি দশ টাকার নোট বাহির 
করির়! প্রপন্ন স্বরে বলিলেন, ‘বেশ বেশ । ছবিখানি আমি 
নিলাম। এই নাও তোমার পুরস্কার । 

ফাল্তুনী-পাল কাকড়ার মত হাতত বাড়াইয়া তৎক্ষণাৎ নোট 
পফেটগ্ব করিল । 

পুরদ্দর পাণে ললাট কুঞ্চিত করিয়া ছবিখানা দেখিতে- 
ছিলেন; হঠাৎ মুখ তুলিয়া .ফান্তমীকে প্রশ্ন করিলেন, “তুমি গর 


 ছবি-গ্রাকলে কি করে ?.. ফটো থেকে ? 


: ফাল্তুনী- বলিল, “আজ্ঞে না। 
দখেছলাদ--তাই-+ 
- ‘একবার দেখেছিলে তাতেই ছবি একে ফেললে ? 


ওঁকে পরশুদিন টি 


কান্ত ৷ আমতা আমত|: করিয়া বলিল, “আজে 
আমি পারি ।- “আপনি রি হর ০ আপনার ছবি 
একে দেব [Yd £ 


পাণ্ডে ক্ষণেক 'নীরব থাকিয়া বলিলেন, ‘আচ্ছা বেশ । 
তুমি যদি আমার ছবি একে আনতে পার, আমিও তোমাকে 
দশ টাকা বক্‌শিস্‌ দেব ।” 
ফাল্তনী পাল লবিনয়ে সকলকে” " নমস্কার করিয়া চলিয়া 
পাণে ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “দেখা 
যাক। 'আ্বামি ওঁদের পিকৃনিক্‌ এপে ছিলাম না 
ব্যোমকেশ অঙ্থমে!দনম্থচক ঘাড় নাডিল । 
' অতঃপর সভা ডঙ্গ হইল। মহীধরবাবুর মোটর আমাদের 
বাড়ী পৌছাইয়! দিল। সৌম-দম্পতিও : আমাদের সঙ্গে 
ফিরিলেন। | Ee 
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লা তিপিপা তলাতল" 


৩ 
রাজি আন্দাজ আটটার সময় আমর! ভিন জন বপিবার 
ঘরে দোরতাড়া বন্ধ করিস বসিয়াছিলাম। নৈশ আহারের 
এখনও বিলম্ব আছে । ব্যোমকেশ আরাম কেদারায় বসি! 
বলবধ্ক ভাক্তাবি মতত চুছুক দিয়! দিত পান করিতেছে; 


সত্যবতী। তাহার পাশে একট! চেয়ারে ব্যাপার মুড়ি দিয়া ' 
. একট! বিশেষ উদ্দেশ্ নিয়ে ছবিটা সরিয়ে থাকে তবে সে 


বসিয়াছে। আমি সম্মুখে বসিয়া মাঝে মাঝে পকেট ' হুইন্তে 
শিগারেটের ডিবা বাহির করিতেছি, আবার রাধিয়া দিতেছি। 
ব্যোমকেশের গ্তনা খাইবার আর ইচ্ছা মাই। চাষের জলসার 
আলোচনাই হইতেছে। 

আঁমি বলিলাম, ‘আমরা শিল্প-দাহিত্যের কত আদর করি 
ফাল্তনী পাল তার জলন্ত দৃষ্ঠাত্ত। লোকটা সত্যিকার গুণী, 
অথচ পেটের দায়ে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে ৷” 

ব্যোমকেশ, একটু অন্থমনক্ক ছিল, বলিল, ‘পেটের দায়ে 
. ভিক্ষে করছে তুমি জানলে কি করে ?' 

বলিলাম, ‘ওর চেহারা আর কাপড়-চোপড় দেখে পেটের 
অবস্থা আন্দাদ কর! শক্ত নয় ।» 

ব্যোমকেশ একটু হাসিল, ‘শক্ত নয় ৷ বলেই ছি ভুল 
আদ্দাজ করেছ। তুমি সাহিত্যিক, শিল্পীর প্রতি তোমার 
সহানুভূতি স্বাভাবিক । কিন্তু ফান্তনী পালের শারীরিক হুর্গতির 
কারণ অন্থাতাব নয়্। আসলে থাতের চেয়ে পানীয়ের প্রতি 
তার টান বেশী ।? | 

‘অর্ধাৎ মাতাল? তুমি কি করে বুঝলে? 

প্রথমত, তার ঠোট দেখে। মাতালের. ঠোট যদি লক্ষ্য 
কর, দেখবে বৈশিষ্ট্য আছে ; একটু ভিজে ডিজে, একটু শিথিল 
ঠিক বুঝাতে পারব না, কিন্ত দেখলে বুঝতে পারি। 
দ্বিতীয়ত, ফান্তুনী মদি ক্ষুধার্ত হ'ত ভা হলে খাভদ্রব্যগুলোর 
প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করত, টেবিলের উপর তখনও প্রচুর 
খাবার ছিল। কিন্তু ফাল্তনী সেদিকে একবার ফিরেও তাকাল 
ন1। 
. গাঁয়ে মদের গন্ধ পেলাম । খুব স্পষ্ট নয়, তবু মদের গন্ধ 
বলিয়! ব্যোমকেশ নিঞ্জের বল-বধক ওঁষধটি তুলিয়া লইয়! এক 
চুমুক পান করিল। - 

সত্যবতী বলিল, “বাক গে, মাতালের কথা শুনতে তাল 
লাগে না। কিন্ত ছবি চুরির একি ব্যাপার গাঁ? আমি ত 
কিছু বুঝতেই পারলাম না । মিছিমিছি হবি চুরি করবে 
কেন?” 

_ ব্যোমকেশ কতকট! আপন মনেই বলিল, ‘হয়তো পাণ্ডে- 
সাহেব ঠিকই ধরেছেন। কিত্ব-| যদি তা না হয় তা হলে 
তাববার কথা।..-পিকৃনিকে গুঁপ-ছবি তোলা হয়েছিল । 
জাজ চারের পার্টিতে বারা এসেছিলেন তারা সকলেই পিকৃ- 
নিকে ছিলেন- পাণ্ডে ছাড়া ।"*'হবির তিনটে কপি ছাপ! 


প্রবাসী 


তৃষ্তীয়তঃ, আমার পাশ দিয়ে যখন চলে গেল তথন তার: 
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" হয়েছিল; তার মধ্যে একট! চুরি গেছে, বাকি দুটো আছে 


কিনা জানা যার নি-_মেগেটিতটাও পাওয়া যাচ্ছে না।--, 
একটু চুপ করিরা থাকিয়া হঠাৎ ছাদের দিকে অঙুলি নির্দেশ 
করিয়া বলিল, “ইনি ছবির কথান্ম এমন ঘাবড়ে গেলেন কেন 
বুঝ! গেল ন! ।, ft 

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর আমি বলিলাম, ‘কেট যদি 


উদ্বেষ্ঁট| কি হতে পারে?’ 

ব্যোমকেশ বলিল, 'উদ্ধেন্ঠ কি একটা অদ্দিত? কে কোন্‌ 
মতলবে ফিরছে ভা কি অত সহজে ধরা যায়? গহনা কর্মণে! 
গতিঃ। সেদিন একট! মাকিন পর্রিকান্ব দেখছিলাম, ওদের 
কোন্‌ একট! জু’তে এক- বানর-দস্পতি আছে। পুরুষ 
বাদরট| এমনি হিংসুটে, কোনও পুরুষ-দর্শক খাঁচার কাছে 
এলেই বৌকে টেনে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখে ।” 

সম্তযবতী খিল্‌ খিল্‌ করির! হাসিয়া উঠিল, বলিল, 
“তোমার যত সব আযাঢ়ে গল্প। বাদরের কখনও এত বুদ্ধি 


. হয়? 


ব্যোমকেশ খলিল, নট! fs নয়, হাদয়াবেগ) সরল 
ভাষায় যৌন ঈর্ধা। মাহযের মধ্যেও যে ও-বস্তটি, আছে 
আশা করি তা অস্বীকার করবে না। পুরুষের মধ্যে ত 
আছেই, মেয়েদের মধ্যে আরও বেশী আছে) আমি যদি 


মহীধরবাবুর মেয়ে রজনীর সঙ্গে বেশী মাখামাখি করি তোমার -&. 


তাল লাগবে না।, 

লত্যবতী র্যাপারের, একটা প্রান্ত ঠোটের উপর ধরিয়া 
নত চক্ষে চুপ করিঘা রহিল। আমি বলিলাম, ‘কিন্তু এই 
ঈর্যার সঙ্গে ছবি চুরির স্বন্ধট! কি? 

“যেখানে শ্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা আছে সেইধানেই 
এ ধরণের ঈর্ষা থাকতে পারে ।” বলিয়া ব্যোমকেশ উধ্ব মুখে 
ছাদের পানে চাহিয়া রহিল । | 

বলিলাম, 'মোটিত, খুব খোরালো মনে হচ্ছে না। কিন্ত 
এ ছাড়া অন্ত কোনও উদ্দেহ্য থাকতে পারে না কি? 

পারে। চিত্রকর ফাল্তনী পাল চুরি করে থাকতে পারে। 
একট! মাদ্ষকে একবার মাত্র দেখে দে ছবি অকতে পারে, 
তার এই দাবি সম্ভবত মিধ্যে। ফটো দেখে হবি সহজেই 
আকা! যাঘ্ব। ফাল্তনী সকলের চোখে চমক লাগিয়ে দিয়ে + 
বেশী টাকা রোজগার করবার চেষ্ট। করছে কিনা কে জানে!’ 

ছ'। আর কিছ?” | 

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, ‘ফটোগ্রাফার নকুলেশবাবু 
বং ছবি চুরি করে থাকতে পারেন |» 

“মকুলেশবাবুর স্বার্থ কি? 

“ভার ছবি আরও বিক্রি হবে এই স্বার্থ ।” 
কেশ সৃচ.কি যুচ কি হাসিতে লাগিল । 


বলিয়া ব্যোম- 


শ্রাবণ 





“এট! সম্ভব বলে তোমার.মনে হয় ?' 

“্যবসাদারের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। 
ফসলের দাম বাড়াবার অন্ত ফঘল A দেয়! 

‘আচ্ছা । আর কেট ?'. রি 

‘ওঁ দলের মধ্যে হয়তো! এমন ঘরে আছে যে নিশ্চিহতাবে 
নিদ্ধের অস্তিত্ব যুছে ফেলতে চায়_' 
“মানে--দাসী আসামী ? 
এই সময় ঘরের বন্ধ দ্বারে মু টোক! পড়িল। আমি দিয়া 
দ্বার খুলিয়া দিলাম। অধ্যাপক সোম গরম ড্রেসিং গাউন 
পরিয়া দীড়াইয়া আছেন। তাহাকে স্বাগত করিলাম । আমরা 
আসা অবধি তিনি প্রান প্রত্যহ এই সময় - একবার নামিয়া 
আসেন। কিছুক্ষণ গল্পথুজব হয়; তার পর আহারের 
সময় হইলে কিমি চলিয়! যান । তাহার গৃহিণী দিনের বেল! 
সু’্একবার আসিয়াছেন বটে, কিন্ত সত্যবতীর সঙ্গে বিশেষ 
ঘনিষ্ঠতা করিবার আগ্রহ তাহার দেখা যায় নাই। 
সত্যবতীও মহিলাটির প্রতি গভীর আকর্ষণ আহত করে 
মাই। 


সোম আসিয়া বশিলেন। তাহাকে একটি সিগারেট দিয়া 
নিজে একটি ধরাইলাম। ব্যোমফেশের সাক্ষাতে ধূমপান 
করিবার এই একট! সুযোগ ; সে থি'চাইতে পারিবে না 
সোম জিজ্ঞাস! করিলেন, ‘আত পার্টি কেমন লাগল?” 
ব্যোমকেশ বলিল, “বেশ লাগল । সকলেই বেশ ফখিত- 
চিত্ত ভত্রলোক বলে মনে হল ।” 
সোম সিগারেটে একট! টান দিয়া বলিলেন, ‘বাইরে 
০. থেকে সাধারণতঃ তাই মনে হয়। কিন্ত সেকথা আপনার 
চেয়ে বেদী কে জামে? মিসেস্‌ বন্দী, আজ যাঁদের সঙ্গে 
আলাপ হ'ল তাদের মধ্যে সবচেয়ে কাকে ভাল লাগল 
| বলুন ৷ ~ 
সত্যবতী নিঃসংশয়ে বিন 'রিজনীকে। 
গ্বভাব, আমার বড্ড ভাল লেগ্গেছে। 


আমেরিকার 


A 


ভারি সুন্দর 


সোমের মুখে একটু অরুণাভা ফুটা উঠিল। জত্যবতী - 


সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিয়! চলিল, ‘যেমন মিষ্টি চেহারা 
তেমনি মিটি কথা ; আর ভারি বুদ্ধিমতী ।-_ আচ্ছা, মহীধরবাবু 


এখনও মেয়ের বিয়ে কেন দিচ্ছেন না? ওঁর তো টাকার 


আতাব নেই।+ 

স্বারের নিকট হইতে একটি তীব্র তাক কর নিয়া 
আমর চমকিয়া উঠিলাম-__. 

‘বিধবা ! বিধবা ! | বিধৰাকে ফোম হি ছর ছেলে বিয়ে 
করবে?’ 

মালভী দেবী কথন দ্বারের কাছে আসিয়া দ্বাড়াইরাছেন 
জানিতে পারি নাই। সংবাদটি যেমন অপ্রত্যাশিত, সংবাদ- 
'দ্াত্রীর আবির্ভাবও তেমনি বিল্ময়কর। হতভম্ব. হইয়া 


চিত্রচোর 
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তাকা ইয়া রহিলাম | মালতী দেবী ঈর্ধাতিজ্ঞ নক্থনে আমাদের 
একে একে নিরীক্ষণ করিয়া আবার বলিলেন, “বিশ্বাস হচ্ছে 
ন11?. উনি জানেন, ওকে জিজেস করুন। এখানে সবাই 
জানে। অতি বড় বেহায়া! না হলে বিধব! যেয়ে জাইবুড়ে! 
লেঞ্জে বেড়ায় না। কিন্তু ছুকান কাটার কি লন্ভা আছে? 
অন্ত যে ছলা-কল! ওসব পুরুষ ধরবার ফাঁদ ৷” j 

মালতী দেবী যেমন আচম্বিতে আসিয়াছিলেন প্রেমনি 
অকম্মাৎ চলিয়! গেলেন। সিঁড়িতে ভার ছুম্‌ দ্‌ পায়ের 
শব্দ শোনা গেল । 

আমাদের মধ্যে সবচেরে বেশী অভিভূত হইয়াছিলেন 
অধ্যাপক সোম । তিনি লজ্জার মাথা তুলিতে পারিতেছিলেন 
না। কিছুক্ষণ নীরবে কাটয়| গেল। শেষে তিনি বিড়দ্বিত 
মুখ তুলিয়া দীনকঠে বলিলেন, “আমাকে আপনার! মাপ 
করুন|, মাঝে মাঝে ইচ্ছে হর কোথাও নিন যাই? 


. তার স্বর বুধিয়া ক ' 


ব্যোমকেশ শাখস্বরে প্রশ্ন করিল, “রজনী সত্যিই বিধব! ?” 
সোম ধীরে ধীরে বলিলেন, 'হ্যা। চৌদ্দ বছর বরলে 
বিধব! হয় । মহীধরবাবু বিখবিতালরের একটি কৃতী ছাত্জের 
সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন । বিয়ের ছুঃধিন পরে প্লেনে 
চড়ে সে বিলেত যাজা করে; মহাঁধরবাবুই জামাইফে বিলেত . 
পাঠিয়েছিলেন। কিন্ত সে বিলেত পর্যন্ত পৌছুল না; পথেই 
বিমান-ছূর্ঘটনা হয়ে মারা গেল। কাদেই রজনীকে কুমারী 
বল! চলে ৷’ টু 
. কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। আমি সোমকে জার একটি ' 


সিগারেট দিলাম এবং দেশলাই ডালাইরা ধরিলাম। সিগারেট 


ধরাইরা মোম বলিলেন, “আপনারা আমার পারিবারিক 
পরিস্থিতি বুঝতেই পেরেছেন। আমার জীবনের ইতিহাসও 
অনেকট। মৃহীধরবাবুর জামাইয়ের মত। গরীবের ছেলে 
ছিলাম এবং তাল ছাত্র ছিলাম। বিয়ে করে থশুরের চাকার 


"বিলেত যাই। কিন্ত উপসংহারটা সম্পূর্ণ অত রকমের হ'ল। 


আমি বিদ্যালাত করে ফিরে এলাম এবং এক কলেজের 
অধ্যাপক হুলাম। কিন্ত বেশীদিন টিকতে পারলাম না। 
কাজ ছেড়ে দিয়ে আজ সাত বছর এথানে বাস করছি। অগ্ন- 
বস্তের জতাব নেই ; আমার স্ত্রীর অনেক টাক! ।+ 

কথাগ্তলিতে অন্তরের তিভত| কুটির! উঠিল। আমি. 
একটু ইতন্ডত করিয়া জিজ্ঞাস! করিলাম, ‘কান্দ ছেড়েছিলেন 
কেন? 

লোম উঠির! ধাড়াইয়। বলিলেন, ‘লন্দাৰ । শ্্রীসবাবীনার 
যুগে স্ত্রীকে ঘরে বন্ধ করে রাখা যায় না--অধথচ--। মাঝে 
মাঝে ভাবি, বিমান-দুর্ঘটনাট! যদি রজ্রনীর স্বামীর না'হরে 
আমার হ'ত; সব দিক দিয়েই সুরাহা হ’ত ৷’ 


সোম দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন ! 1 ব্যোমকেশ পিছন 
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হইতে বলিল, “প্রোফেসার সোম, যদি কিছু মনে না করেন 
একটা রী করি। যে এপ ছবিটা কিনেছিলেন পেটা 
কোথায়? 
সোম i দ্বাড়াইয়া দির “সেট। আমার শ্রী কুচি 
কুচি করে ছি'ড়ে ফেলে দিয়েছেন। ভাতে আমি আর রজনী 
পাশাপাশি দীড়িয়েছিলাম ৷ | 
সোম ধীরপদে প্রস্থান করিলেন। 


রাজে আহারে বঙিয়। বেনী কথাবাত হইল ন|। হঠাৎ 


এক সময় সত্যবতী বলিয়া উঠিল, ‘যে যাই বলুক, রজনী ভারি, 


ভাল মেয়ে। কম বয়মে -বিধব! হয়েছে), বাপ যদি সাজিয়ে 
গুক্ধিয়ে রাখতে চাঁন তাতে দোষ কি? ০ 

ব্যোমকেশ একবার সত্যবতীর পানে তাকাইল, তারপর 
নিলিপ্ত. স্বরে বলিল, ‘আজ পার্টিভে.. একটা! সামান্য ঘটন! 
লক্ষ্য করলাম, তোমাদের বোধ হয়. চোখে' পড়ে নি। 
মহীধরবাবু তখন হবি চুরির গল্প আর্ত ভুটটরছেম, সকলের 
দৃষ্টি ভার দিকে । দেখলাম, ডাক্তার ঘটক একটু দুরে ধাড়িয়ে 
ছিল, রজনী চুপি চুপি তার কাছে গিয়ে তার পকেটে একট! 
চিঠির মতন.তা1জ করা কাগঞ্জ ফেলে দিলে । :দু’'তুনের মধ্যে 
একটা চকিত চাটনি খেলে গেল। তারপর রনী সেখান 
থেকে সরে এল.। আমার. বোধ হয় আমি ছাড়া এ দৃষ্ঠ আর 
কেউ লক্ষ্য করে নি। মালতী দেবীও ন[।+ 

\ 
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দিন পাচ ছয় কাটিয়া গিয়াছে । 

ব্যোমকেশের শরীর এই কয়দিনে আরও নাঝিয়াছে। 
তাহার আহার্ধের বরাদ্ধ বৃদ্ধি পাইয়াছে ; সত্যবতী তাহাকে 
দিনে ছুইটি সিগারেট ধাইবার অনুমতি দিয়াছে । আমি 


নিত্য গুরুতোজজনের ফলে দিন দিন ধোদার খাসী. হইয়া 


উঠিতেছি, সত্যবতীর গার়েও গত্তি- লাগিয়াছে। এখন আমর! 
প্রত্যহ বৈকালে ব্যেমকেশকে লইয়া রাস্তায় রাস্তায় পা্চারণ 
করি, কারণ হাওয়া বদলের ইহ! একটা অপরিহার্য অঙ্গ। 
সকলেই ধুশী। 8, 

এক দিন আমরা পথ-ভ্রমণে বাহির হুইরাছি, অধ্যাপক 
সোম আসিয়া আমাদের সঙ্গে ঘোগ দিলেন, ০৮, ৪ 
আজ আমিও আপনাদের সহযাত্রী । ; 

সত্যবতী একটু উৎকঠিত হইয়া বলিল দি সোম 
কি?’ 

পো প্রফুপ্ন স্বরে বলিলেন, তার সরি হুয়েছে। শুয়ে 
আছেন। 

সোম মিশুক লোক, কেবল স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে একটু নিব 
হইয়া! পড়েন। আমরা নানা কথার আলোচনা . করিতে 
তির পথে পথে দুরিয়া বেড়াইত্ডে লাগিলাম। 


প্রবাসী .. . 





করিল, ফাস্তনী পাল আপনার হবি এঁকেছে ? 


১৩৫৯ 





ছবি চুরির প্রসঙ্গ আপন! হইতেই উঠি পড়িল । ব্যোম- 
কেশ বলিল, জাচ্ছ! বলুন দেখি, এ ছবিখানা কাগজে বা 
পত্রিকায় ছাপানোর কোনও প্রস্তাব হয়েছিল কি? - 

সোম চকিতে. এফবার ব্যোমফেশের পানে চাহি ন, 
তার পর ভর কুকিত করিয়া! ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, কৈ 
আমি ত কিছু জানি না। 'তবে নকুলেশ বাবু যাঝে ক্লকাঁত! 
গিয়েছিলেন বটে। কিন্ত আমাদের না জানিয়ে তিনি ছবি 
ছাপতে দেবেন কি? মনে হয় ন! । বিশেষত ডেপুটি উষা- ৮ 
নাথ বাবু জানতে পারলে ভারি অসন্তুষ্ট হবেন। 

উষানাথ বাবু অসস্তধ হবেন কেন? | 

উনি একটু অদভূত গোছের লোক । বাইরে বেশ গ্রান্তারি, 
কিন্তু ভিতরে তিতরে তীরু প্রকৃতি । বিশেষত্ত ইংরেজ 
মনিবকে * যমের মত তয় করেন। সাহেবের]! বোধ হয় 
চায় না যে এক অন হাকিম সাধারণ লোকের সঙ্গে ফটো 
তোলাবে, তাই উষানাথবাবুর ফটো তোলাতে ঘোর আপত্তি ।- 
মনে আছে, পিকৃনিকের সময় তিনি প্রথমটা ফটোর দলে 
থাকতে চান নি, অনেক বলে-কয়ে রাজী করাতে হয়েছিল । 
এ ছবি যদি কাগজে ছাপা হয় নকুলেশ যা কপালে দুঃখ 
আছে। 

ব্যোমফেশের মুখ দেখিয়! বুঝিলাম সে মনে যনে উত্তেতিত 
হইয়! উঠিক্াছে। সেজিজ্ঞাসা করিল, উষানাথ বাবু কি স্ব 
সময়েই কালে! চশম! পরে থাকেন 1 

লোম বলিলেন, হী । উনি 'বছর দেড়েক হ’ল এখানে 
বদলি হয়ে এসেছেন, তাঁর মধ্যে আমি ওঁকে কখনও বিনা 
চশমায় দেখি নি। হয় ত চোখের কোনও দুর্বলতা আছে, 
ভদ্রলোক আলে! সহ করতে পারেন না। ; 

ব্যোমকেশ উধানাথবাবু সস্বন্ধে আর কোনও প্রশ্ন করিল 
না। হঠাৎ বলিল, ফটোগ্রাফার নকুলেশ সরকার লোকটি 
কেমন ?. 

‘সোম বলিলেন, চতুর ব্যবসাদার, ঘটে বুদ্ধি আছে। মহী- 
ধরবাবুকে ধোশামোদ করে চলেন, শুনেছি হত কাছে টাক! 
ধার নিয়েছেন । ” 

তাই নাকি! কত টাক! ? 

. ভা ঠিক জানি না। তবে মোটা টাক! । | 

এই সময় সামনে কট্‌ কটু শব্দ শুনিয়া দেখিলাম একটি a 
মোটর বাইক আসিতেছে। আরও কাছে আমিলে. চেন! 
গেল, আরোহী ডি-এস্‌-পি পুরন্দর পাণে। ভিনিও আমাদের 
চিনিয়াছিলেন, মোটর বাইক থামাইয়া! সহাস্তমুখে সত্য 
কর্রিলেন। 

কুশল প্রশ্ন আদান-প্রদানের পর ব্যোমকেশ জিজঞাগা 


* যে সময়ের গল্প তখনও ইংরেজ রাজত্ব শেষ হয় নাই। 


A 


ডি 





পাণ্ডে চক্ষু বিস্ষারিত কন নিক তাজ্জব ব্যাপার 


মশাই । পর ধিনই ছবি নিয়ে হাঙ্গির। : একেবারে 'হবহু 
ছবি একেছে। অথচ আমার ফটে| তার হাতে, যাবার 
কোনই জন্তাবনা মেই। সত্যি গুণী লোক৷ দশ টাক! 
থসাতে হ'ল ।” 

ব্যোমকেশ সহাস্তে বলিল, কোথায়. থাকে সে? 

পাণ্ডে বলিলেন, আর বলবেন নাঁ। অতবড় গুণী কিন্ত 
একেবারে হতভাগা ৷ 
কোকেন কিছুই বাদ যায় না। মাসখানেক এখানে এসেছে। 
এখানে এসে যেবানে সেখানে পড়ে থাকত, কোনও দিন 
কারুর বারান্দার, কোনও দিন কারুর খড়ের গাদায় রাত 


কাটাত। মহীধরবাবু দয়া করে মিজের বাগানে থাকতে, 
ওঁর বাগানের কোণে একটা মেটে ঘর আছে, 


দিয়েছেন! 
ছুদিন থেকে সেখানেই জাছে। 
হতভাগ্য এবং চরিত্রহীন শিল্পীর. থে-দশ1 হয় ফাল্তনীরও 
তাহাই হইয়াছে । তবু কিছুদিনের জ্তও সে একটা আতর 
পাইয়াছে'ছানিরা মদটা-আশ্বত্ত হইল । . 
পাণে আবার গাড়ীতে ঠার্ট দিবার উপক্রম করিলে সোম 
বলিলেন, "আপনি এদিফে চলেছেন কোথায়? -' " 


পাণ্ডে বলিলেন, মহীধরবাবুর ‘বাড়ীর দিকেই. খাচ্ছি |" 


৬. সুবেশ বাবুর মুখে শুনলাম তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পৃতে- 
-*ছেন। তাই বাড়ী যাবার পথে তান খবর নিযে যাব 1 
কি অসুথ ? bl 
সামাভ'সর্দিকাশি। “কিন্ত ওঁর আবাঁর হি বাত। 
সোম বলিলেন, ভাই' ত, আমারও দেখতে যাওয়া! উচিত । 
মহীধরবাবু আমাকে বড়ই স্নেহ করেম-_. . - 


পাণ্ডে বলিলেন--বেশ. ত, আমার গাড়ীর পিছনের সীটে. 


উঠে বসুন্‌ না, এক সেই, যাওয়া. যাক। ফেরবার সময় 
আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাব। , ্ সু - 
গা হলে ত ভালই হয়” বলিয়া, সোম মোটর বাইকের 
পিছনে গদি-আঁট! আসনটতে বলিয়া: পাণডের কোমর জড়াইয়া 
লইলেন। 
ব্যোমকেশ বলিল, আচ্ছা, হীধরধাুকে বলে -.দনবেন 


< আমরা কাল বিকেলে যাব । : -.. চাটি 


আচ্ছ!। মমস্কার। 

মোটর বাইক ছুই. জন. আরোহী ইরা চলিয়া : গেল । 
* আমরাও বাড়ীর দিকে ফিরিলাম। লক্ষ্য করিলাম ব্যোমকেশ 
আপন মনে মুখ টিপিয়| টিপিয়া হাসিতেহে। বাড়ী ফিরিয়া 
চা গান করিতে বসিলাম। ব্যোমকেশ একটু অষ্তমনস্ক হইয়া 
রহিল। দরজা খোল! ছিল; সিঁড়ির উপর ভারী পায়ের 
আওয়াজ শোনা গেল। ব্যোমকেশ চকিতত হইয়া! খাটো 
গলায় বলিল, অধ্যাপক সোম কোথায় গেছেন এ প্রশ্নের যদি 

£ 


পাড় নেশাখোর-_মদ গাজ! গুলী: 


চিত্চোর 
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পাপন পারি 

জবাব দেবার দরকার হয়, ব'লে! তিনি মিটার পার 

বাড়ীতে গেছেন। 
কথাট। ভাল করিয়া হাদয়ম. করিবার পূর্বেই প্রশ্নের উত্তর 


দিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল । মালতী দেবী দ্বারের কাছে 


আলির! দীড়াইলেন।' সর্দিত্তে তাহাঁর যুখখানা আরও তারী 
হইয়া উঠিয়াছে, চক্ষু রক্তাত ; তিমি ঘরের চারিদিকে অন্থু- 


সন্ধিৎস্থ দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। সত্যবতী উঠিয়া দ্বাড়াইয়া 


বলিল, আসন্ন মিসেস সোম । 
মালতী দেবী বর! ধর! গলায় বলিলেন, না, আমার শরীর 
তাল নয়। 


পেলেন: Fy 


"_ ব্যোমকেশ দ্বারের কাছে আলিয়া সহজ সুরে বলিল, 
রাস্তায় পাণে সাহেবের সঙ্গে দেখ! হরেছিল, তিনি প্রোফেসর 
সোমকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। 

মালভী দেবী বিস্ময় ভরে বলিলেন, পুলিপের পাণ্ডে? 
ওঁর গঙ্গে তার কি দরকার ? 

ব্যোমকেশ সরলভাবে বলিল, তা তো কিছ শুনলাম মা। 
পাণ্ডে বললেন, চলুন জামার, বাড়ীতে চা ধাবেন। হয়ত 
কোনও কানের কথা আছে। : | 

মালতী দেবী আমাদের তিন জনের যুথ তাল করিয়া 
দেখিলেন, একটা গুরুভার নিশ্বাস ফেলিলেন, তার পর আর 
কোনও কথা না বলিয়| উপরে চলিয়া .গেজেন। আমর! 
ফিরিয়া আপির়! বসিলাম। 


উনি আপনাদের দঙ্গে বেরিয়েছিলেন, কোথায় - 


" ব্যোমকেশ আমাদের পানে চাহিয়া একটু জন্দিত তাবে ' 


হাসিল, বলিল, ড'হা মিথ্যে কথা বলতে হ'ল, কিন্তু উপায় 


কি? বাড়ীতে দাম্পত্য-দান] হওয়াট! কি ভাল ? 


" অত্যবতী বাঁক! সুরে বলিল, তোমাদের সহাহুভূতি কেবল 


. পুরুষের দিকে । মিসেস সোম যে সন্দেহ করেন লে: নেহাত 


মিছে নয়। = 

ব্যোমকেশেরও স্বর গরম হইয়া উঠিল, আর তোমাদের 
পহাহ্ভুতি কেবল মেয়েদের দিকে |: বাদীর ভালবাসা না 
পেলে তোমরা হিংসেয় চৌচির হয়ে যাও, ফিত্ত স্বামীর ভাল- 
বাসা ফি করে রাখতে হয় শাঁ..আন ন! ।--যাক, অজিত, 


তভোমাঁকে একট! কাজ করতে-হবে তাই.). বাইরের বারান্দায় - 


পাহারা,দিতে হবে।. সোম ফিরলেই তাকে চেতিয়ে.দেওয়। 


দরকার, নৈলে মিথ্যে কথা যদি ধরা পড়ে যায় তা হলে সোন - 


ত যাবেই, সেই সঙ্গে আমাদেরও .অশেষ দুর্গত হবে। 
আমার কোনই আপত্তি ছিল না। বাহিরের বারান্দায় 


একটা চেয়ার পড়িয়া থাকিত, তাহাতে বলিয়া মনের সুখে 


সিগারেট টানিতে লাপিলাম। বাহিরে একটু ঠাও! বেশী, 
কিন্ত আলোয়ান গায়ে থাকিলে কণ্ঠ হয় না। 


. সোম ফিরিলেন প্রার ঘণ্টাখানেক পরে। পাত্রে মোটর 


৪১৬ . প্রধাদী, টির ১৩৫৯ . 





বাইক ফট ফট্‌ শবে ফটকের বাহিরে --ঈীডাইল, দোমকে সোম সংক্ষেপে বলিলেন, তালই ।- 
নামাইয়া দিয়া চলিয়| গেল। তিনি বারান্দায় উঠিলে আমি - ওখানে আবার কেউ ছিল নাকি? 
বলিলাম, শুনে যান। কথা আছে। শুধু ডাক্তার ঘটক । 
বসিবার ঘরে. ব্যোমকেশ একল! ছিল। সোমের, মুখ ব্যোমকেশ তখন -যালতী-সংবাদ, দোমকে:. শুনাধল । || 
দেখিলাম, গন্তীর ও কঠিম। ব্যোমকেশ বলিল, মহীধরবাবু সোমের গম্ভীর মুথে একটু হাসি ফুটিল । তিনি বলিলেন, 
কেমন আছেন? . - শধিষ্কবাদ | 1 ক্ৰমশঃ 
আগ্নেয় রজনী . - ১ ০. 
 পঅপূরবৃ্ণ ভট্টাচাৰ্য্য 
অস্থির অশান্ত যুগে পথান্বেষী সমাজের হা | দুরে দূরে যায় দেখা অবসন্ন পায়ে-চলা পথে 
পড়েছে কি-আত্ম তব মুক্ত বাতায়নে | - | :  যাজ্জীদল--কীদে ক্লান্ত ভগ মনোরথে £ 
ওঁতিহের উপফঠে উৎকঠিত মরমের মায়! . | হৃদয়ের ক্ষতে 
এ মরু বাস্তব ভুমে তঙ্জা শ্বাগরণে : সাত্তবমা-প্রলেপ কেহ দিয়েছে কি ?--প্রশ্ন জাগে মনে । * 
প্রত্যক্ষ হ’ল কি শুব ?- a শত্তির-যুড়ত! লয়ে যুধবন্ধ বর্বারের সনে 
বঙ্কিম পদ্থার রেখা পাহ জনে দীর্ঘতর হয়ে .. . চলে ইতিহাস। 
‘ এনে দেয় বক্র আশ] আলম্ভ বিলাপে, . .. _ * *তদ্ধত্যের অতিযানে নাহি কোন. বাণীর ডি ॥. রর 
. অন্ধ খ৫ বধিরের প্রাত্যহিক আর্তনাদ লয়ে পরিহাস করে কারা? কোন অভিলাষ ী 
- জীবন-সাপর হ'তে বিশ্বচিত্তাকাশে -. . ... পুরিল না প্রিয়তমে | এমিখিলের সন্তানসন্ততি OO 
_বিষবাপ্প ওঠে নব। . Nee করে উপবাস। a 
তুমি সুস্থ মননের শিল্প. একে রাধিবে কোথায়? .. ও " ব্বামির জলাটে কোন নাঙ্গল্যের ভুলে মাক" টিপ, 
' দুৰ্য্যো উৎপবে হের বনবীধি শিহরে ব্যথায়. বারে বারে মিবে যায় সংসারের কল্যাপ-প্রদীপ। ' 
'শোণিত্ডের স্রোতে হার, ডুবে গেল বৃদ্ধ বমত্পতি' 
রা একে একে অরণ্যের মৃত মহীরুহ। 
আগ্রের রত্বনী এলো! আঁধারের বাছ ভেদ ক'রে - বিশাল বিটগীশ্রেণী তেদে পড়ে ₹ অসংখ্য হূর্গতি 
অশান্তির কোলাহল আর কলরবে - ২ লমাঅ-সংদারে হের রচিতেছে বৃহ. 
আদিগন্ত নীল নভে ॥ ভয়াবহ অনাগত দ্বিন। 
লক্ষ তার! বরে | | এ মিধ্যার বিজ্রয়ধ্বমা উড়িতেছে শঠতার শিরে 
গলিত উলঙ্গ শব স্বলিত প্রহরে |. 7" প্রান্তরে কাসন্তারে কত দল যাযাবর | 
শ্মশীনের বক্ষে লে চিতা £ চাদ ডুবে গেছে কবে] ' সত্যের শাশ্বত শক্তি পদ্ধু হ’ল জীবনের তীরে 
কালের স্থবির যাআজা চলে অবিরত, দলিত পের মত মধ্যবিত্ত ঘর ; ‘2 
তুমি তে! জানিলে নাকো কত প্রাণ ছুঃখে হ’ল গত |, এ নিখিল আযুহৰ্ধ্যহীন। 
কত যৌবনের আশা টুটে গেল নিমেষে সহসা, তুমি তো জানিলে নাকে! তালোবাসাঁ__তাও মিলহারা, ৷ 


নেমে এলো! ভাঙা ঘরে অবিশ্রান্ত ছুঃখের বরষা ।  . প্রেমের সমাবি-তীখে বিরহের কোথা অশ্রুধারা 1. 


_" তেছে। তাহার আদি নাই অস্তও নাই । 


দ্্রীর্গম্‌ করাত ২ রে 


জ্ীসাধন। চট্টোপাধ্যায় 


ভিলঘরের শেষ লগ্তাহ। ইচ্ছা ছিল, 'ঠবকৃ$' একাদদীর 


ভিচিমপল্লী দক্ষিণাপথের ইতিহাস-প্রলিদ্ধ স্থাম। চালুড়া” 


দিন উরক্ষষে এীরঙ্গনাথের দরবারে হাজির থাকি। কিন্তু দের প্রবল প্রতিদ্বদ্থী চোলরাজ্রবংশ প্রথমে ভাঞ্জোরে ও পরে 


ফার্য্গতিকে তাহা আর ঘটনা উঠিল মা। চিঙ্গলপুট হই! 
+ জ্রিচিনপল্লীর দিকে রওনা হইলাম সর্বসিদ্ধ! ভ্রস্বোদণীত্তে। 
রাজি সাড়ে আটটায় 'জিচিদপল্লীতে 
গাড়ী পৌছিবার কথা। কিন্ত গাড়ী 
আটকা পড়িল রম ঞ্েশনে-_ 
জিচিনপঞ্জী হইতে তিন মাইল দুরে। 
ষ্টেশনের অনতিদুরেই হন্দির। গাড়ী 
হইতে মন্দিরটি একটি অতুচ্চ, কিন্ত 
বিশালকায়, মিনারের মত দেখায়_ 
মান! রঙের বিজলী আলোর লত্ত! উহার 
দেহু বাহিয়! শিখরদেশে টঠির| গিয়াছে। 
শিখর-শীর্ষে অত্যুব্ছল আলো-বহুদুর 
হইতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
“আরঙ্গনাথ জয়তু’ | &্েশনে লে 
কি কোলাহল | পিণীলিকাত্রেণীর মত 
লোক সারি তাবিজ আসিতেছে, যাই- 


চারিদিকে ভক্তের উচ্ছ্যাসময় কলকঠের 
লঙ্গীত, ভোডপাঠ ও বন্দমাঞীতি। বেঙগীর 
ভাগই সামিল ভাষায়। বুঝবার সাধ্য 
মাই অথচ সুরটুকু মর স্পর্শ করে। 


‘খীরদ্নাথ জয়তু’ | অবাক হইলাম। দক্ষিণাপথ শিবের 
দেশ। কৈলাসপতি নটরাজ্ের বিভিন্ন রূপের উপাসনা চারি 
দিকে--জয় শিব, জয় শড়ু, জয় শূলপাণি | যে দেশে মন্দির 
ঘলিতেই “শিবমন্দির বুঝায় সে দেশে এত বিষ্ণুভক্ত | আরম 
বিষ্ণুমন্দির__সার! ভারতের বৈষ্ণবদের পরম ভী্খ ৷ 

তীর্ঘযাজ্রীদের এখন ঘরে ফিরিবার পাল! । মিনিট পনর 
পর পর করেকখান! স্পেশাল ট্রেন চলিয়া! গেল । ষ্টেশনে 
< ধাড্রীদের সুবিধার জন রেলকর্তৃপক্ষ 'লাউড স্পীকারে’র 
বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ভাহাতে সকল শ্রেণীর যাত্রীদ্ধেরই 
সুবিধা হইয়াছে। লাট্টড স্পীকারে প্রচারিত তাষা তামিল, 
মালায়ালম্‌ ও ইংরেজী । 

এদিকে আমাদের আটক থাকার মেয়াদ শেষ হইল । 
ভীধ হইতে ফিরিয়া-আস| প্রচুর তক্ত বোঝাই হইয়া আমাদের 
গাড়ী ধীরে বীরে. জিচিনপঞ্জী ষ্টেশনে আপিয়! পৌছিল। 
যতদুর দেখা গেল, আমর! মদ্দিরগাজের আলোকমালার 
দিকে চাহিয়া রহিলাম। 


জিচিনপল্পীতে রাজ্ধামী স্থাপন করেন। চোলবাজবংশের 
প্রতিপত্তি কালে তাহাদের রাজত্ব সমগ্র মান্রাজ প্রদেশে, এম ন 





মন্দিরের দক্ষিণ দিকের প্রথম তোরণ 


কি মহীশুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিশাল ছিল ঠাহাদের মৌ- 
বাহিনী । সে বাহিনীর সাহায্যে সিংহল এবং ভারত্ত মহা- 
সাগরের কতকথলি দ্বীপ জাসিয়াছিল তাহাদের অধিকারে। 
ভারপর হুইল চোলবংশের পতন। দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় 
পাদে চালুকাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্বিতায় তাহার! পরাদ্ধিত 


হইলেম। চাঁলুকারাজ্ বিক্রদাদিতোর পরাক্রমে চোলরাজ্্য 


কপুরের মত উবিয়! গেল। 

চোল-রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই অবস্ঠ জিচিনপল্ীর 
ইতিহাস শেষ হয় নাই । কালচক্রের আবর্তন বহু রাজবংশের 
উত্থানপতন ঘটয়াছে, কিন্ত জিচিনপন্জীর নাম এবং গৌরব 
কখনও ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বিলুপ্ত হর নাই । 

জিচিনপল্লীতে থাকিবার ব্যাবস্থা হইল রেল কোম্পানীর 
যাত্রী-নিবাসে। ঞ্চেশনের উপরেই সেই ঘাজ্রীনিবাস; ঘরগুলি 
আধুনিক হোটেলের ধরণে সাজানো । তোয়ালে, বিছানা 
ইত্যাদি সমন্তই রেল কোম্পানী সরবরাহ করে। ভাড়া 
জনপ্রতি চব্বিশ ঘণ্টাম্ম চারি টাকা । আহারের ব্যবস্থা 





৪২, | প্রবাসী 


নিজেদের করিতে হয়; যাত্রীনিবাপের সঙ্গেই রেল-কতৃপিক্ষ 
পরিচালিত ভোজনালয় । আমিষ ও নিরামিষ ভয় প্রড়ার 
খাডেরই বন্দোবস্ত আাছে--রন্ধম হয় ইউরোপীয় জার ভারতীয় 
উভয় পদ্ধতিতেই। ভবে একথ! বলিয়া রাখ! ভাল যে, উত্ভর- 
ভারতের লোকের পক্ষে সে খাতের স্বাদ রুচিকর না| হওয়ারই 
সম্ভাবনা! বেশী। 





মন্দিরের সর্ববাপেক্ষ। উচু তোরণ ( পূর্বে) 
পরদিন সফ়ালবেজ! স্বান করিয়াই আরজনাথ দর্শমে 


বাহির হইয়1 পড়িলাম। ঠেশমের প্রাণ হইতে বাস যায়। 


ফলিকাতার তুলনায় বাসের ব্যবস্থা ভাল। বাসের কওাট্টরেরা 


বাস কোম্পানীর নির্দেশেই হউক বা পুজিসের ভয়েই হক 
* নিদ্ধিঃসংখ্যক যাজীর বেণী গ্রহণ করে মা। 

জিচিনপলী নূতন পুরাতনে মিশ্রিত জগাখিচূড়ি শহর। 
চোলরাজত্বের অন্দরমহলের মধ্যে যেন আধুনিক সর রাস্তা 
আসিয়া চুকিয়া পড়িয়াছে। শহরতলীর চারিদিকে নবয়ুগের 
জয়পতাক1-__সেখানে সুপ্রাচীন দ্রাবিড় সত্যতার বা স্থাপত্যের 
নামগন্ধও নাই | পুৱাঙন শহরের মধ্যেও আধুনিক রুচির 
নিদর্শন দ্রুতগতিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চারিদিকে 
সামঞ্জন্তের অভাব । যনে হয়, চোল-চালুক্য-পল্পীর চিন্ত বিলুপ্ত 
হইবার বড় বেণী দেরি নাই । 

এক, অপেক্ষান্কত স্থির আছে পুণ্যডোয়| ফাবেরী। নদীটি 





১৩৫৯ 


শহরকে ফর্ডন ও বে&ন করিয়া চলিয়াছে। ভাহার বুকের 
উপর আধুনিক ও সুদৃশ্য সেডু হইয়াছে সভা, কিন্তু সে বন্ধনে 
মা! আসিয়াছে তার ভড়ত1, ন! থামিয়াছে তার পূর্বতন গত্তি- 
ভঙ্গী। 

বাস আমাদের প্রীরক্ষমের দরজার মামাইয় দিয়া! চলিয়া 
গেল । রাজির অন্ধকারে মন্দিরের যে কল্পন| ফরিয়াছিলাম, 
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তোরণ, পশ্চিমে ) 


দ্বিনের আলোকে বাস্তব সে কল্পদাফে বহুদূর অতিক্রম 
করিয়! চলিয়া গেল । অপূর্বব এ মন্দির, জভুত ইহার কারুকার্ধ্য 
ও স্থাপত্য-শিল্প, জার বিস্ময়কর এর বিশালতা । 

অষ্টম শতাবার প্রথম পাদ। তখন জিচিনপন্লীর প্রাসাদ- 
গীর্যে চোলরাজের জরয়পতাকা। 
নাই। দঙ্গা, তক্ষরের তয় ব্যাপক । দস্যুদের অধ্যে যে 
সর্বাপেক্ষ। শক্তিশালী ভাহার নাম নীল। লে শন্বলে 
বলীয়ান আর লোকবলও ভার অগণিত । রাজটৈক্কের অঙ্কে 
প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে সে পরাম্থুখ নহে, বরং রাজসৈল্ঞরাই সমাকৃরূপে 
বিচার বিবেচনা না করিয়া! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাকে 
সমীচীন মনে করে ন1। কারণ নীল এই চোজরাক্ছেরই ভূক্তপুর্ব্ব 
সেমাপতি | কিন্তু দুনিবার অর্থলোভ ও প্রাধা্ত-লোভ ডভাহার 
রক্তে। কাজেই রান্ধান্থুরক্তি তাহার বেশী দিন ছিল না। 
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ঘোদ্ধধংশের যুবক্ষ'; যুযুংসা তাহার মজ্জাগত কিন্তু আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার মোহে সে টন্মত্ত। রান্ধার লমকক্ষত| তাহার কাম্য । 





মূল মন্দিরের স্বণচূড়া 


নীলের দমমকলে চোলরাজ সর্বশক্তি মিদ্ধোজিত 
ফরিলেন। ফলে এফ সন্ধি হইল। নীল দন্গ্যুত! বর্জন করিয়া 
চোলরাজার এফ করদ রাজ্যের অধিপতি হইল। নীলের 
বিচিজ জীবন-কাহিনীর ইহ! প্রথম অংশ । 

- দ্বিতীয় খণ্ডে তাহার অপরূপ প্রণয়-কাহিনী। 

কুমুদবন্জী বৈষর পরিবারের মেযরে। রূপে ও গুণে সে 
অমজসাধারণ। খ্যাতি তাহার দেশব্যাপী । বছ ধনী ও 
বিদ্বান যুবক তাহার পাণিপ্রার্থা। কিন্ত কাহাকেও তাহার 
পছন্দ হয় না। ' 

নীলের কানেও ভাহার খ্যাতি পৌছিয়াছে। কিন্তু এত 
দিম যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকার এদিকে সে পুরাপুরি নন্ধর দিতে 
পারে নাই। কিন্তু এখম সে একাকী কুমুদবন্পী সকাশে যাজ| 
করিল। পু 

দর্শমযাজই প্রেম । নীলের মনে হুইল, কুযুদ্ধবন্জী তাহার 
যুগ যুগ আকাজ্িভ! প্রিয়া, কুমুদবনজী ভাহার জীবনের আনন্দের 
উৎপ। পে ভাহার পাণি-প্রার্থম! করিল। 

এদিকে কুমুদবন্সীও নীলের প্রতি অঙ্থরক্ত। কিন্ত বৈষ্ণব- 
বংশের মেয়ে হইয়! কি করিয়! সে শৈববংশের ছেলেকে পতিত্বে 
ব্রণ করিবে? বর্ম্মবিশ্বাস জপেক্ষ। কি সাংসারিক জীবনের 
সুখ বড়? না, ভাহ!| সে পারিবে না । নিজের জীবনের 
সুখকে জলাগ্রলি দিয়! সে বর্বিশ্বাসকে বড় করিয়! রাখিবে। 

এদিকে নীল নাছোড়বান্দ।। কুযুদ্বন্লীকে লাভ করিবার 
জড় সে জীবন‘পণ করিয়াছে। 

ফলে নীলকে জীবনমূল্য ন! দির! ধর্ঘমূল্য দিতে হইল। 
রফা হইল, যদি নীল প্রতিদিন জনফয়েক বৈষবের সাধ্যমত 
দেব! করে, ভবে এফ বংসর পরে কুমুদবন্জী তাহাকে স্বামিত্বে 
বরণ করিবে। তথাত্ব। 


উ্ায়জম 
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এক বংসর পরে মীল ও কুযুদবঙ্লীর বিবাহ হুইল । জার 
দীর্ঘকাল বৈষ্ণব ভঙ্জমের ফলে নীল পুরাপুরি বিষ্ণুত হুইয়া 
পড়িল। যথারীতি শাহান বৈফবধর্ণো দীক্ষা হইল। দন্ম্য 
রত্বাকরের হইয়াছিল আরামমাম-সিদ্ধি আর দ্য নীলের হুইল 
গরীবিষ্ণু-সিদ্ধি। 


2 প্রারঙ্গনাথের় রথযাত্রা 

সাহার পর আসিল নীলের বিচিত্র জীবনের তৃতীয় 
পর্ধ্যায়। | 

ধর্পে দীক্ষা হইল; কিন্ত ধর্ণমদ্দির কোথায়? দেশ 


শিবের আবাস__রাছাও শৈবধন্টী। সারা দেশে বিষ্ণুর 
মন্দির একটিও নাই | এ অবস্থা কি নীল মানিয়া লইতে 
পারে? কিছুতেই না। মন্দিরের জন তিক্ষ।? না, তাহ! 
সে কিছুতেই গ্রহণ করিবে ন|। অবিরত বৈষ্ণবসেবায় 
তাহার নিজের ধন সবই নিঃশেধিত হুইয়াছে_এমন কি করছ 
রাজাটুকৃও বোধ হয় থাকে না। কিন্তু তথাপি একটি বিষ্ণু- 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেই হুইবে ।' উপায়? 

উপার ?__উপায্ লুঠন। ফলে নেগাপট্রমের বিরাট বৌদ্ধ- 
মন্দির ধ্বংস হইল, আর সেই এঁখর্য্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা হইল 
এীরঙ্গমের । 

চতুর্থ অধ্যায়ে নীল আর নীল নহে, পরম বৈষব তিরুমঘুই 
আলোয়ার। তিরুমভুই এখন দক্ষিণাপথের বিখ্যাত আলোয়ার 
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i ‘রঙ্গবিলাস' তোরণ 
সমপ্রদায়ের কর্তা আর বহুসংখ্যক বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়রিতা। 
তামিল ভাষায় এই পদ্দাবলীকে “খেবারম্‌” বলে। ‘ধেবারম্‌’ 
সুধাবষী ও প্রাণবন্ত বলিয়া বিখ্যাত । 
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- অষ্টম শতাব্দী হইতে বৰ্তমানে ফিরিয়া জালিলাম | দন্থাই 
হউক, প্রেষিকই হউক আর ভপস্বীই হউক, নীলের সাধনা 
অসাধারণ। বিশালভায় এ মন্দির ভারতে অদ্বিতীয়; হয়ত 
একমাত্র মাছুরার মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের সহিত ইহার তুলনা 
চলে। কক্ষে কক্ষে ইহার স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন 
চাহিয্ক! চাহিয়া চোখের তৃপ্তি আসে মা । তোরণ-এুঁধবর্খ্যে 
দাক্ষিণাক্্ের কোন মন্দির জপেক্ষ! ইহা! হীন নহে--বোধ হয় 
অঙ্িনবন্ধে সর্বাপেক্ষা মনোরম । 

আর লমগ্র দক্ষিণাপখের বৈষব-লমাজের ভিডিই এই 
শীরঙগমূ। সেদিক হইতে ইহার যূল্য কে নির্ধারণ করিবে? 

এীরঙ্গম্‌ বৈফবপ্রধান আচার্ধা শ্রীরাদাহ্থজঘের পদরেণু- 
রঞ্জিত । আচার্ধাদেব একাদশ শতাব্দীতে মান্রাছের চিঙ্ল- 
পুট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। আর এই এ্রীরমই তাহার 
সাধনা ও প্রচারের পাদপীঠ। 

মন্দিরের সমস্ত স্থান ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে অনেক 
সময়ের দ্রকার। আর মাঝে মাঝে বিশ্রাম না করিলে 
চলে না। 


যদিও ‘বৈকুণ’ এফাদণীর মেলা শেষ হুইয়া! গিয়াছে 
তথাপি জনন্রোতের বেগ মন্দীভূত হয় নাই। প্রায় সকলেই 
দক্ষিণাপথের লোক । কিছু কিছু উত্তর ভারতের লোকও 


রী 


চোখে পড়িল-চোখে পড়িল না কেবল কোন বঙ্গবালীর lr 


মুখ! 
মন্দির দর্শন করিয়া আমর! যখন আবার পথে বাহির 
হইলাম তখন বেলা জার বড় বেশী নাই। 





আবণে 


প্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় 
রর আকাশে বাজিয়া উঠে মেঘের লারঙ, তুম কাছে সরে এলে, জারো__আরে! কাছে, 

হয়ত কিছুট! ফিরে ধরণীর রঙ। এমন মিলন ক্ষণ জার না ফি জাছে! 
জার্র-বাযু শ্বাসে কাদে তবন-বলতি, নিশীখের শীলাঞ্নে বিরহের 

বনানী বিলায় যেন সৌদালি-সুরতি । CV! পা 

বাহিরে বি্যা-টা, কুন হাহাস্বর, নী কাছে সহ কর সাতো । 

কিসের বেদনা! ভারে গুষরে অস্ত্র | শ্রাবণের জাখি ঝুরে তমালের বনে, 

ঝাপটে তিন্ধিয়া গেল শয়ন-শিথান, ফত রাধা ব্যাকুলিত স্বাম-বাণী-স্বনে । 


. __ বেশ-বাস-কুদ্ভল হ’ল'যে বিথান । 





জৰা বাগল 
নহে, পরস্ধ ১৬ই আগষ্ট, বেদম, হরকর 


হত 8: 
জায়, কলা ও শিল্প মহাবিদ্যালয়ের জন্মকথা এবং 
প্রথম বৎসরের কাধ্যকলাপের বিষয় পূর্ববর্তী দুইটি প্রবন্ধে 
+ (প্ৰবাসী--দ্যৈষ্ঠ ও আযাঢ় ১৩৫৯ ) আলোচনা করিয়াছি। 
বর্তমান প্রস্তাবে ইহার পরের আরও দেড় বৎসরের কথ! 
ক সংবাদপত্রসমূহে প্রাপ্ত তথ্যাদির নিরিখে এখানে 
চ চাই | তবে প্রসঙ্গ আরভের পূর্বে এ দুইটি 
পরিপূরক হিসাবে কয়েকটি বিষয় এখানে সংক্ষেপে 
বিব £ 
88), মাক্রাজস্থ ডাং হাণ্টারের শিল্পবিষ্ঠালয়ের অন্থব্বপ 
_ কলিকাতায় একটি শিল্পবিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লইয়া 
শিল্প বিদোৎসাহিনী সভা গঠিত হয় ১৮৫৪, ৩১শে মার্চ 
_দিবসে। এই দিনকার- সভায় যাহারা যোগদান করেন 
[ই শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রাথমিক সদস্তরূপে 
ত হন । তাহারা যথাক্রমে চার্লন এলেন, সিসিল 
ডাঃ বেডফোর্ড, পাত্রী জে. এম্‌, বীলু* ডাঃ সর্ধায- 
ডিব চক্রবর্তী, জে. এ. ক্রফোর্ড, রামগোপাল ঘোষ, 
ইচ গুড উইন, লেঃ ডব্লিউ, এন্‌. লীস্‌, পাত্রী 
হজনন প্রাট, বাজেন্্রলাল মিত্র, প্যারীাদ মিত্র, 
পচন্দৰ সিংহ, ক্যাপ টেন এইচ, থুইলিয়র, হেনরি 
উড়ো! এবং ডব্লিউ. জি. ইয়ং । অনুষ্ঠাতৃ, সভার সভাপতি 
হন চার্লস এলেন। গুড উইন ও প্রাট সভার উদ্দেশ্য তথা 
কলিকাতায় একটি শিল্পবিস্থালয স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা করেন। ইহার পর এখানেই স্থির হয় 
“বে, কর্ণেল গুড উইন প্রস্তাবিত সভার সভাপতি এবং হজসন 
প্রাট ও রাজেজলাল মিত্র সম্পাদক হইবেন। অর্থ সংগ্রহ, 
: সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবৃতি রচনা এবং আনুষঙ্গিক 
স্বাধ্যাঘি পরিচালনার নিমিত্ত একটি সা্-কমিটি নিযুক্ত 
হইল। সভাপতি ও সম্পাদকঘয় বাদে ইহাতে এই সকল 
ছিলেন--চার্লপ এলেন, ডাঃ বেডফোর্ড, জেম্স লং, 
ন্‌: খুইলিয়র, প্যারীঠাদ মিত্র এবং চার্লদ এলেন। 

























































বা, মৃত্ণকাধ্য ও তক্ষণশিল্প প্রথমে শিক্ষা দেওয়া 
-দিনকার অধিবেশনেই তাহা স্থিরীকৃত হয়। স্থুল-- 
{ পর বৈকালের দিকে এই সকল শিক্ষাদানের 
য় | রচনার কোন ছা ভিটে করিতে ls লী 
শিবা প্রতিষ্ঠা তারিখ যে ৯৪ আগষ্ট = } ক j 


- = October 26, 1855, k 































ডিসেম্বর ১৮৫৪ তারিখের হিন্দু ইন্টেলিতে 
*Chronological Table for. the. year. 1854 
সালতামামিতে ইহার সমর্থক উকি এপ 


যাইতেছে ঃ 
“August 16 Opening: ৪৫ he School of 
Art in Calcutta,” 


তখনকার দিনে শিবিদ্ালয় ইংরেজী 
পরিচিত ছিল। 

৩। শিল্পবিস্তালয়ে প্রধানতঃ ৃ তক্ষণশিল্প 
জন্ত বিলাত হইতে টি, এফ. ফাউলার অধ্যাপ 
হইয়া আসেন। ১৮৫৫ সনের ৮ই ফেব্রুয়া 
সাহিনী সভার অধিবেশনে 'ফাউলীরকে 
পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। এই সভায় « 
স্থির হয় যে, ফাউলার মাসিক তিন শত টাকা বে 
বৎসরের জন্য অধ্যাপনা! কার্ধ্য করিবেন. এচিং, 
তক্ষণশিল্প সমন্ধে প্রত্যহ তিন ঘণ্টা করিয়া তি 
দিগকে শিক্ষা দিবেন। ২. 








এখন মূল বিষয়ের আলোচনায় আসা থাক ১৮৫ 
৯*ই অক্টোবর প্রথম বাধিক পুরক্কার-বিতরণী সং 
অনুষ্ঠানের পরে শিল্পবিষ্ালয় কয়েকদিনের জন্তু বন্ধ 
বলিয়া মনে হয়। কারণ একটি সংবাদে জানা যায়, “লা 
নবেম্বর; ১৮৫৫ হইতে শিল্পবিস্তালয়ের নববর্ষের ক 
হইবে। অধ্যাপক রিগ উড ও ফাউলারের অধীনে 
গণ চিত্রবিদ্তা, মৃৎকার্ধ্য ও তক্ষণশিল্প শিক্ষালাভ বিবে। 
বিদ্যালয়ের স্থান বথাপূর্বব মেডিক্যাল কলেজের স্‌ কট 
তবন।% - 

শিল্পবিষ্যালয়ে শিক্ষার উর এরি প্রথম বাধ টা 
প্রদর্শনী ও পুরস্কার বিতরণ উৎসবের {সময় হইতে 
অনেকেরই দৃষ্টি পড়িল। ছাত্রদের শিল্পশিক্ষায় উৎ 
দানের নিমিত্ত কেহ কেহ পদকাদি দিবারও প্রত 
করিলেন। প্রথমেই, রামায়ণের কাহিনী লইয়া মৃং-পুত্ত 








“+ The. টি 











ইতেছি। সংবাদটি এই :. 
টন broad gold medal will le Eiven in হি 


সা 


২ next, to the author of the best original design™in clay. - 


from the Ramayuna.. The group of figure is to be beauti- 
ful rather than grotesque, national ‘rather ‘than ‘cosmo- 
Ppolitan,’ Above: all, it is as far-as possible. (to) bear 
| proof that it is not a copy. + Lastly, should the best 
‘design’ be unmistakably and’ © nmitigatingly bad, the 
‘medal will ‘be. reserved for. another year. The judges 
5 will, we believe, be the managers of the School, assisted 
‘By Sir Arthur Buller. and Mr. Macdonald Stephen- 
80৮ ০৮৩ ০ 

এখানে স্পষ্ট করিয়া বলা হইল যে, মৃং-পুত্তলিটি সুন্দর 
টি ও “জাতীয়” ভাবাপন্ন হওয়া চাই । পরীক্ষকদের বিবেচনায় 
মুতিটি মন্দ বিবেচিত হইলে, পর বৎসরের জন্য পদক প্রদান 
বে। শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ, বাহির হইতে 
নন শিল্পরসিকের সাহাযো, পুত্তলির গুণাগুণ নির্ধারণ 
বন বলিয়াও জানা গিয়াছিল। . 
শিল্পবিদ্যালয়ের চিত্রবিদ্যা, মৃং-কার্যয, তক্ষণশিল্প 
দান কিরূপ চলিতেছিল এবং ছাত্রগণই-বা 
মুদয়ে কতখানি কৃতিত্ব দেখায় তাহা লইয়া শিল্প 
ংসাহিনী সভার বিভিন্ন অধিবেশনে আলোচনা 
ত। ইতিকৰ্তব্য নির্ধীরণেরও ব্যবস্থা হইত এখানে। 
উক্ত সভার একটি অধিবেশন হয় ১৮৫৬, ২৮শে ফেব্রুয়ারী 
'ভারিখে। কর্ণেল গুড উইনের সরকারী বাসভবন ছিল 
১৩নং কিড ষ্্রীটে । এই ভবনেই সাধারণতঃ সভার অধিবেশন 
ইত। উক্ত ২ ২৮শে ফেব্রুয়ারীর অধিবেশনে অধ্যাপক 

উড ও অধ্যাপক ফাউলার নিজ নিজ কাধ্যের এক একটি 
ফি প্তি দেন। মৃৎ-শিল্প বিভাগের কার্য অতিশয় সন্তোষ- 
_ জনক বলিয়া সভায় বিবেচিত হয়। এই বিভাগের অধ্যাপক 
 রিগউড নবস্যগণকে জানান যে, প্যারিস প্রাষ্টাবের অভাবে 
কাধ বিশেষ ব্যাহত হইবার উপক্রম, তবে যে কোন মুহূর্তে 
জাহাজ আসিয়া পৌছিতে পারে। কিন্তু ইহার উপর ভরসা 
করিয়া বাহির হইতে নৃতন অর্ডার বা কাধ্য গ্রহণ করা সমী- 
চী হইবে না। ইতিপূর্বে অনেকগুলি অর্ডার তামিল করা 
হইয়াছে, এখনও কতকগুলি সম্পূর্ণ হইতে বাকি। রিগ্উড 
জানান, বিভিন্ন পক্ষের নিকট মৃৎশিল্পাদি পৌছাইয়া 
ও, ইহার মুল্য বাবদ অনেক টাকা অনাদায় রহিয়াছে । 

টা অতঃপর একটি প্রস্তাবে অবিলম্বে এই সকল আদায়ের: 
রস্থা করিতে কো যাধ্যক্ষকে নির্দেশ দিলেন । ই 
ধ্যাপক ফাউলারও তাহার বিভাগের কাজকর্ণ্ের 
বিবরণ পেশ করিলেন। তক্ষণশিল্পে--কাঠ-- 

“ ৮4০ ও দি 


























































ইত সি 


March 5, 


ছিলেন। দি বিভাগের ভিবের, € ব্যান পরিযা যন 
“শিক্ষা অধিকর্ভ৷! ) কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া, এই বিভাগ . 
'ঈদপস ফেব্রস’-এর কাঠখোদাই চিত্রগুলি করিয়াছেন। 
অন্য অর্ডারও তাহারা কিছু কিছু তামিল করিয়াছেন। রঃ 
কিন্তু ফাউলার বলেন, ইহার পর এ বিভাগের কাজ তেমন :. 
জোর চলে নাই। বাহির হইতে আর কোন অর্ডার না 
পাওয়ায় তিনি ছাত্রগণকে লিখোব কাজ শিক্ষা দিতেছেন, * 
যাহাতে পরে ইহা দ্বারাও তাহারা কিছু কিছু রোজগার . 
করিতে পারে । অধ্যাপক ফাউলারের নিকট হইতে এই 
বিবরণ শ্রবণাস্তর সভা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কাঁঠখোদাই ও 
অন্যবিধ তক্ষণ কার্ধ্যের অর্ডার চাহিয়া বিদ্যালয়ের পক্ষ 
হইতে যেন দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। 

এই দিনের অধিবেশনের আর একটি বিষয়ও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । “ফ্রেণ্ড অব: ইণ্ডিয়া-সম্পাদক মেঝিভিখ 
টাউনসেগ্ডের মারফত তাহার জনৈক বন্ধু শিল্পবিষ্ঠালয়কে 
এক হাজার টাকা দান করেন। এই মন্মে লিখিত টাউন* 
সেগ্ডের পত্র সভায় পাঠ করা হইল । কর্তৃপক্ষ উক্ত দান 
ধন্যবাদ তি গ্রহণ করিলেন ।* 











br) 


শিল্পবিস্তালয়ের জন্ত সরকারী 'সাহাধ্য চাহিয়া গত 
বৎ্সরই : আবেদন করা হয়। হাইকোর্টের তৎকালীন 
প্রধান বিচারপতি স্তর লরেন্স পীলও প্রথম পুরস্কার-বিতরণ 
উৎসবে এই উদ্দেশ্যে সরকারকে সনির্বন্ধ অন্ুবোধ করিয়া- 
ছিলেন। শিল্প বিষ্োৎ্সাহিনী সভার: কর্তৃপক্ষও সাক্ষাৎভাবে 
ছোটলাট হেলিডেকে এ বিষয়ে অনুরোধ জান ৃ 
১৮৫৬ মনের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পধ্যস্তও যে খুব বেলী 
কিছু সরকারী সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল এমন তো মনে হয় 
না। কারণ ‘বেঙ্গল হরকরা? ১৮৫৬; ১৯শে এপ্রিল তারি 
ভিরেক্টর-নভা : কর্তৃক মাপ্রাজের  শিল্পবিদ্যালয়ে মানিক 
আড়াই শত টাকা বেতনে এ, কোল নামক একজন 
অধ্যাপক নিয়োগের প্রসঙ্গে লেখেন, ‘আমাদের শিল্প- 
বিদ্যালয় সম্পর্কেও কোর্ট এইরূপ ব্যবস্থা বরুক না কেম ।'* 

তবে সরকার ১৮৫৪ সনের ১৯শে জুলাইয়ের “শিক্ষা 
বিধান” অঙুসারে প্রবহ্িত সাহাধ্যদান (grant-in aid ) 
পন্ধতি অনুযায়ী যে শিল্পবিদ্যালয়কেও অর্থসাহাধ্য প্রদান সুর 


















করিয়া দেন সেরূপ ধারণা করিবারও, জিত কারণ আট 





* The Bengal Hurkaru . @ 
1856, কু 


ফি wich the Cours of rectors 
su? to our School wt  Induatr 


একটি স্থগিত অধিবেশন হয় পরবর্তী ১৪ই 
রিখে।. এই ছুই অধিবেশনে সভার নিয়মাবলী 
। আগামী বৎসরের জন্য রঃ নি 
রেল গুড়ুউইন-_সভাপতি ; পাদ্রী লং, সিং ইয়ং, 
মত্ত, জি. শ্তালো, ডাঃ না ডাঃ 
সমস্ত; বাজেন্দ্রলাল মিতর-_কোবাধযকষ এবং 
জে, কোবাণ-_সম্পাদক। টা | 
কার কি নাগাদ শিল্পবিদ্যালয়ে ৷ সাহায্যদান 
রন? ৩১শে জুলাই ১৮৫৬ দিবসীয় 
পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে সরকারী সাহায্য 
একটি তথ্যমূগক নিবন্ধ প্রকাশি ত হয়। ইহা 
জান! যায়, বাংলা-সরকার্‌ পূর্বোক্ত সাহায্যদান 
মুদারে শিল্পবিদ্যাগয়কে অৰ্থসাহায্য করিতে 
বেন বটে, কিন্তু তাহাতে উহার ব্যয়সন্কুলান হওয়া 
ঠে। তখন তাহার! ভারত-সরকারের নিকট 
করিলেন ষে, হয় বিদ্যালয়টিকে অতিরিক্ত অর্থ- 
রা হউক, নচেৎ সরকার পুরাপুরি ইহা হাতে 


কারের প্রস্তাব শুনিয়া নবাগত বড়লাট লর্ 
শিল্পবিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসেন। তখন 

তে বিদ্যালয়ের আয় ক্রমশ: কমিয়া প্রতি 

ক শত নবুই টাকায় ঈীড়াইয়াছিল। ক্যানিং 
ধ্যকলাপে মুগ্ধ হইলেও ইহার আর্থিক 

খিয়া বিশেষ ব্যথিত 'হন। তিনি সকৌন্সিল 
বাদেশ দিলেন যে, ১৮৫৬ সনের ১লা জুলাই 
ল্পবিদ্যালয়ের ,মাসিক সরকারী সাহাখ্য বাড়াইয়া 
কা করা হইবে । তবে সর্ত থাকিবে ফে, শিক্ষা- 
তাঁকে মাঝে মাঝে বিদ্যালয়টি পরিদর্শনে স্থযোগ 
ই বিদ্যালয়ের কর্তৃত্বভার শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী 
তিনি এইরূপ সি প্রকাশ করিলেন। 


months the form in which, if further 

can be given: The Governor-General fu 
inthe annual. report on. education,it. should 
stated whether "there is any demand 

of this school, whether the’ pupils hale as 

to turn: their knowledge to any Bccount, or 
any other work, either on their own bebu 
Account of the schodl, and whether there it 
believe that the public ‘derive ahy degree 
benefit from the operalions. of the. school,” 


- এখানে এই অর্দ্দে, বলা হয় খে, -শিক্ষা-অধি 
শিল্পবিদ্যালয় পরিদর্শন সম্পর্কে যেন আবুশ্তক 
হয়। তিন মাস পরে, সাহাধ্যদান যথেষ্ট কিনা 
আরও বাড়াইয়া দিতে হইবে, আর কির 
বাড়ানো যাইতে পাঠে এই সকল-.রিষ 

ংলা-সরকার মারফত ছারত-স্রকাঁর 
শিল্পবিদ্যালয়ে প্রস্তুত ভব্যা্দির চাহিদা কিরূপ 
প্রাথ্থ শিক্ষায় ছাত্রদের জীবিকাজ্জন দম্ভ 
সাধারণই বা কি ভাবে ইহা দ্বারা উপকৃত হই 
সমুদয় তথ্য ও শিক্ষা-বিষয়ক বার্ষিক বিবরণে নিশি } 
উচিত ছিল। 


8 i; 
, প্রতি মাসে ছয় শত টাকা সরকারী সাহাথ্য 
বিদ্যালয়ের আধিক অদচ্ছলতা অনেকটা নির 
শিল্পবিদ্যালয়ের বাধিক বিবরণে অধাক্ষ সভা লি 
“The Committee are glad to have it in th 


to congratulate the Society on the improvem 
has taken place in théir position and prospects. 


বিদ্যালয়ের সাফল্যে ইহার কর্তৃপক্ষ আঃ 
করিলেন'। প্রতি মাসে প্রাপ্ত সরকারী সাহ 
উক্ত বিবরণে স্থান পাইল। | 


১৮৫৫ খ্রীষ্টাবের শেষভাগে স্তর লরেন্স গীল গারতব। 


রত করিলে তাহার স্বতিরক্ষার্থ একটি কমি 

= ‘পীল: টেষ্টিমনিয়াল কমিটি” নামে শির 
fe কাধ্যে পীল বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। 
'আদায়ী মবলগ সাড়ে সাত হাজার টাকা শিল্পবিদ্য 
এই সর্ডে দান করিলেন যে, উহার সদ হইত 


টি of Public রী 














[উলার সম্বন্ধে সভা | এই মত প্রকাশ করছেন: হে, 
তাহার বিভাগের কাধ্য ভালরূপ চলিতেছে না। কিন্ত 
শিল্পের অধ্যাপক মর্সি'য়ে রিগৃউড সম্পর্কেই যত গোল- 
[াগ। অধ্যক্ষ-সভা তাহার পূর্বেকার কার্ধ্যকলাপের 
কথা শ্বরণ করিয়া তাহার সম্পর্কে সুব্যবস্থা করিবার 
_ পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ তাহার অতিরিক্ত 
দাবি এবং উগ্র ব্যবহারে অধ্যক্ষ-সভা উত্যক্ত হইয়। উঠিয়া- 
.. ছেন। তাহার এই অতিরিক্ত দাঁকি দাওয়া সম্বন্ধে পরে 
১ বলিতেছি। 
ইতিমধ্যে অধ্যাপক ফাউলার অল্প কয়েক দিনের অসুখে 
০ ৩*শে আগষ্ট দেহত্যাগ করিলেন। তাহার মৃত্যুতে 
ংলিশম্যান’ লেখেন £ 
“Death of Professor Fowler of the Calcutta Schoo! 
Industrial Art The above institution has met with এ 
ঠা 1095 in the. death of Prof. Fowler, who had in 
0691 of the pupils as a co-ordinate teacher with 
He died after a brief illness on Saturday, 
f August, He was giving instruction in Draw- 
Wood and Copper plate Engraving, Lithographid 
Wing and Printing, Water-coloured painting, etc. He 
0 niean chemist, and as a linguist was surpassed 
WwW. Men of ‘his years in this part of the world, At the 
27 he has fallen a victim to over earnest study 
Unremitted application, . s . Latin, Greek, Hebrew, 
Yench, the Italian and other European languages 
nm to have been familiar. to him; and within his two. 
Ars past he has acquainted himself with Bengalee, 
industhanee and Persian. There were gift books in his 
library Presented, by their authors, men well-known to 


























hich had reached so few in this neighbourhood, 
unappreciated. A wife and, a widowed .mother 
৪ pecting his. return to them in England, in a few 


nn বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। মৃত্যুকালে 
কাহার বয়স হইয়াছিল মাত্র সাতাশ বৎসর । এই সময়ের 
ত তিনি৷ একজন সাসায়নিক ও বহ SI 


* তিনি এখানে কাৰ্য্য করিতে থাকেন। মৃৎশিল্প 





_ ফাউলারের মৃত্যুর পর তৎসলে অন্ততঃ ছয় মাসের : 
জন্য সাময়িকভাবে একজন অধ্যাপক নিয়ো? শিল্প 
বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিলেন।* কিন্তু 
তাহাতে ফল হইল না। ইহার পর অন্ততঃ ছুই বৎসরের 
করারে বিলাত হইতে একজন অধ্যাপক আনাইবার + & 
কথা হয়। যতদিন না এরূপ একজন অধ্যাপক পাওয়া ধায় 
তত দিন কর্তৃপক্ষ রিগৃউডকে মাসিক এক শত টাকা 
অতিরিক্ত বেতন দিয়! ফাউলারের কারা নির্বাহ করিতে । 
অনুরোধ করিলেন ৷ রা 

এখন, অধ্যাপক রিগ্উড সম্বন্ধে কিছু বলা আবস্তক ।. 
শিল্পবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবধি রিগ্উড ইহার সঙ্গে ঠ 
প্রথমে অবেতনে, পরে তিন শত টাকা মাসিক বেতনে. 










হইতে যে আয় হইত তাহারও আংশিক লাভ বেতন বাদে 
তিনি পাইতেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি । কিন্ত পরে 
তিনি দাবি করেন যে, লভ্যাংশ সমুদয়ই ডাহাকে দিতে 
হইবে। ইহা লইয়া অধ্যক্ষ-সভার সঙ্গে তাঁহার মতান্তর 
ঘটে। অধাক্ষ-সভা! পক্ষান্তরে বিগ্উডের স্বার্থত্যাগ ও 
কশ্মততৎপরতার কথা ভাবিয়া যতদুর .সম্ভব তাহার দা 

মিটাইতে চেষ্টা করেন। 

রিগ্উডের দাবি কিন্তু কিছুতেই কমিল না। ৫ই 
সেপ্টেম্বর ১৮৫৬ তারিখে শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার 
সাধারণ অধিবেশনে বিগ্উডের সঙ্গে আপোষ- মীমাংসার 
উদ্দেশ্যে তিন জন সমস্ত লইয়া একটি সাব-কমিটি গঠিত 
হইল। এই কমিটিতে ছিলেন-চার্লস এলেন, আর. দা, 
বোরবেল এবং কিশোরীচাদ মিত্র। সাব-কমিটির ৃ 
গণও রিস্টডের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া ও 
দাবি কোনমতেই কমাইতে পারিলেন না। পরবর্তী 
সেপ্টেম্বর শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার আর. একটি সাধারণ 
অধিবেশন হইল । এই অধিবেশনে সাব-কমিটির অরুত- 
কাধ্যতার কথা যথারীতি বিজ্ঞাপিত হয়। | রঃ 

বিগৃউড শিল্পবিদ্যালয়ের একমাত্র অভিজ্ঞ পুরাতন 
অধ্যাপক । তাহার এইরূপ জিদে বিদ্যালয়ের কাধে 
শ্বভাবত:ই বিস্ন উপস্থিত হইল। তবে নি \ 












































তি The ১০৭ has already nade in pil 

ফিক পলে আহ নিক সাল মম 
ই: সময় শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধ্যক্ষদের মধ্যেও done,” and that those who 1 support the. ins 
ন আমাল বন জন আত 
র্টি সস্তার দিন তারিখ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইলেও methods of self- support, without pressing upon th 
অধিবেশনের বিবরণ সমসামগ্ধিক পত্র-পত্রিকায় of their superiors.” 
ছিনা। অধিবেশন হইয়া! থাকিলে তাহার বিবরণ পুরস্কার-বিতরণ উৎসবের কথা ঘোষণা কালে! 
পক্ষে তাহার সমালোচনাও সংবাদপত্রে প্রকাশিত ম্যান’ দেশবাসীকে এমন একটি প্রয়োজনীয় ও 
: প্রতিষ্ঠানকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অঙ্গরে করিলেন 

৬ উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইল। “হিন্দু পেটিট? 
দ্যালয়ের প্রথম বাধিক পুবস্কার-বিতরণী সভা সনের ১৪শে মার্চ সংবাদ শুম্তে ( জবার, উই মা 
শিল্পন্তব্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫৫ লেখেন £ | | 


“The distribution of prizes to the. 
ie ঠিক এক বৎসর পাচ মাস School of Industry and Arts took plac 


first prize, a scholarship valued “eig! 
from the Feel Testimonial Fund, was 
persaud Bannerjea for the composition « 
Pompeii’ executed on four tablets from 
imagination aided by Bulwer’s ‘Last Day’ 
শিল্পবিদ্যালয়ের সর্ক্বোংরষ্ট ছাত্র তারাপ্র 
পাধ্যায় “প্লেগ অফ পম্পিয়াই* শীর্ষক চিত্রের জ 
আট টাকা গীল-বৃত্তি লাভ করে। “লাষ্ট 
পম্‌পিয়াই”র নিরিখে নিঞ্জের কল্পনাশক্তি প্রভা 
টেবলেটের উপর উহা! খোদাই ক্রাহয়। 


| we take the opportunity of requesting all এইখানেই শিল্পবি মর দ্বিতীয় Yh ন 


themselves. in the advancement of the হইল। 






















লীলা 


! গ্রন্ধীর গুণত 
বাহিরের নহা-বিশ্ব মনের তির | অসীম অন্তর ত’তে ফেন অহরহ 
রিয়া বীরে ধীরে ধ্যান-মূর্ঠি ধরে, আবেগ-প্রেদা্ি আর বিপুল বিরহ 
ড়ে ্বপ্র-তিলোতদা, ভরে চিন্তগুল, বাহিরের মহাবিশ্বে অনন্ত হ্যদ! 
জে কঠোর করে, কঠোরে কোষল, | কি ভাবে কুটারে তোলে, চির অনুপম! a 


করে এই প্রক্ৃতিরে চিরদিন বরি', 
বুঝি না রহস্য তার; শুধু তেবে মরি । 
জড়ে জীবে এ কি লীলা, অন্তরে বাহিরে, 
শীষায় অপীনে লীলা ক্র কিরে কিরে | 


ও নাহি পারে যে হৃদয় । 





সাং ২ 

₹ কলিকাতার একমাত্র দ্বিশাল বা দোচালা মন্দিরটি 
উত্তরাংশে বাগবাজারের ২৬।১ ছূর্গাচকণ মুখার্জী স্্ীটে 
অবস্থিত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 
অন্কমান করিয়াছিলেন ইহার বয়স অন্াম দুই শত বৎসর । 

ইহা ছুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্বশুর প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন। মন্দিরে কোন প্রাচীন লিপি নাই। বর্তমানে 





ফলিফাভার একমাত্র দ্বিশাল বা দোচাল! শিবমন্দির 
(হই শত বদরের প্রাচীন ) 


[ ফটো--ডাঃ সম্ভীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 


মন্দিরটি জীর্ণপ্রায়। মন্দিরমধ্যে তিনটি শিবলিজের মধ্যেরটি 
কালে! পাথরে ও পাশের দুইটি সাদা পাথরে নিৰ্শ্মিত। 
মন্দিরের পশ্চিমে ও দক্ষিণে তিনটি দ্বার ; দক্ষিণ-পশ্চিমের 
ঘারটি ক্ু্র। ভিতরের উত্তর দিকের দেওয়ালে তিনটি বৃহৎ 
কলুঙ্গ| ও পূর্বের দেওয়ালে দুইটি ত্রিকোণ কলুন্গা আছে। 
ছাদটি খিলানে গঠিত, তহুপরি ত্রিশূন। 

এই মন্দিরের সম্মুধস্থ প্রাঙ্গণে বিখ্যাত রূপচাদ পক্ষীর 
'আড্ড| ছিল। এক শত আট ছিলিম গঞ্চিকা সেবনে সক্ষম 
যাক্তিরাই তাহার আড্ডায় বসিবার জন্য ইট পাইত, 


tae 


র এ 
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অন্য কেহ নহে। খাঁচার মত একটি গাড়ীতে করিয়া 
এই ধনী সন্তানটি বেড়াইতেন বলিয়া 'রূপটাদ পক্ষী’ 
নাম পাইয়াছিলেন। বৃহৎ কলিককৃত গঞ্জিকা স্তোজে 


ইহার সম্পর্কে আছে: "অভূৎ পক্ষী গ্রসাদাত্তে রূপটাদো ৬. 

জরাধুজ। ইতিতে মহতী কীহ্িঃ শাস্তেযু পরিবিশ্রুত1” 
দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন কলিকাতার এক 

জন বিশিষ্ট ধনী ছিলেন। বাইশ বিঘা জমির উপর তাহার 


এ 





কফলিকাভার একমাজ দ্বিশাল মন্দির | অন্ত দিক হইতে 
[ ফটো--ডাঃ লতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যাস্ব 


বাস্ত ছিল। ‘বঙ্গের রতুমালা' পুস্তকে কিরূপে তিনি গুরু- 
দেবকে নিজগৃহে আটকাইয়া ভাটপাড়ায় সাড়ম্বরে তাহার 
মাতৃশ্রান্ধের অন্ুষ্ঠান করেন ও শ্রান্ধদিনে তাহাকে এ স্থানে 
লইয়া গিয়া বিস্মিত করেন, তাহার উপাদেয় গল্প আছে। 
মন্দিরে মর্্মরকলকে একটি নৃতন ভরাটলিপি আছে। 
উহা "৬জগতরাম হালদার কর্তৃক স্থাপিত; তদীয় পৌত্র- 
কন্যা গহেষাদ্দিনী দেবীর পুর ্রীপ্রতুলচ্জ চট্টোপাধ্যায়ের 
পড়ী শ্রীমতী ৰমস্তকুমারী দেবী কর্তৃক ১৯৭২ সংবৎসরে 
সংস্কারিত।” এই প্রতুল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লাহোর 
হাইকোর্টের দ্বিচাত্পতি ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপা- 






< 


কুমারী স্তার গুরুরাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরুপুত্র / আশুতোষ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর দেবসেবার ভার দেন। মৃত্যুর পর 
তাঁহার ভ্রাতা প্রসিদ্ধ নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 
পর ভার পাইয়াছিলেন। বর্তমানে নাট্যকার মহাশয়ের 
কনিষ্ঠ পুত্র ২৭নং হরলাল মিত্র স্রীট-নিবাসী ডাঃ সতীনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বিএসসি, এষ-বি. মহাশয় এ মন্দিরের 


দেবতাগণের সেবক। - 





রাদলপ্মণ দত্তের অষ্টশাল শিবমন্দির 
[ফটো-_অধ্যাপক এস্ুশোতন বন্দ্যোপাধ্যায় 
পূর্ব প্রবন্ধে ( প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫৮) উল্লিখিত বাগ- 
বাজার-চিৎপুর রাস্তার তেমাথার দক্ষিণে অবস্থিত অগ্ন- 
পূর্ণার মন্দির ও শিবের অষ্টশাল চারিটি পূর্বোক্ত ছিশাল 
মন্দিরের সমসাময়িক বলিয়া কথিত হয়। এ অষ্টশাল 
চারিটির মধ্যের দুইটির দ্বারের উপর, বাম ও দক্ষিণের 
চৌকাঠের সহিত সমাস্তরালভাবে অবস্থিত তিন সারির 
খোপগুলিতে প্রাচীন রেখাচিত্র আছে। এ রেখাচিত্র- 
সমূহের প্রত্যেক দেবতা ও মানুষই যুদ্ধভঙ্গীতে বর্তমান । 
উহাদের বং এখন চট্টিয়| গিয়াছে, কিন্তু চিত্রগুলি শ্বাতা- 
বিকতীয় মনোরম । কলিকাতা বা বাংলার আর কোন 
আন্দিরে এরূপ রেখাচিত্র দেখা যায় না। এ মন্দির দুইটির 
উত্বরেরটিতে ছারশীর্ষে একটি কৃত্রিম ফলকে চারি সারি 
বেখালিপি আছে । উহার পাঠ উদ্ধার করিতে যেরূপ 
পারিয়াছি সেরূপই দিতেছি 
শোকে বিলেশয় বিজু বিধো বিবর্ষে ' 
. চিত্তে বিলাসফলদং গুরু পাদপদ্ম -  . 
- ক্ৰাযী্্ধি মন্দিরমিদং পরবৈত্কাজ্ষী। 


= ছদদটি বসস্ধতিলক, বিলেশয় (সর্প) বিল (ছি =*) 


টি... অভিবাতি ও তা 
(ডা. 00,021) ছিলেন। ভার পত্রী বসন্ত 


_ উপরে লৌহদণ্ডে বিষুচক্রশোভিত। মন্দির মধ্যে 


2 


খতু=৬ বিধুস্ ১= ১৬০৮ শকাব্দে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুরাম মনে 
গুরুপাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে পরলোকের কল্যাণ 
কামনায় মহাদেবের এই মন্দির নিৰ্ব্বাণ করাইয়াছিলেন। * 
মন্দিরপ্তলি ত্রিচূড়; মধ্যের লিঙ্গ চারিটি উত্তম কৃষ্ণপ্রস্তরে 
মির্থিত। অগ্পপূর্ণ। ও শিবের মুঠি অষ্টধাতু গঠিত দুইটি 
বৃহৎ শালগ্রামও আছেন। 55. 

মধ্য কলিকাতার মুক্তার মবাবু টে রাজা রাঁজেজলাল 
মল্লিকের মর্্মর প্রাসাদের পশ্চিমভাগে অবস্থিত তাহার 
গৃহদেবতার মন্দিরটি গ্রী্টীর বা বিলাতী রীতির একটি 
নিখুঁত নিদর্শন। মন্দির-চূড়া ক্রমশ সুন্মাগ্র। চোর- 


রাছেজনাথ মন্পিকের এীজগহাথ মন্দির 
[ কুমার এদীনেক্জমাথ মন্পিকের সৌন্ছতে 


বাগান মল্লিক পরিবারের ৬নীলমণি মল্লিক মহাশয় তাহার 
মাতুলালয় হইতে শ্রীজগন্নাথের বিগ্রহ পাইয়া! ইং ১৭৭৫- 
১৮২১ মধ্যে এই মন্দিরে স্থাপন করিয়াছিজেন। মন্দিরের 
বর্তমান রূপ রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের পরিকল্পনা । 
রমানাথ মজুমদার দ্রীটে ইউনিভাদিটি ইনষ্টিটিউটের 
ূর্বাংশে অবস্থিত মহাদেবের অষ্টশালটি সন:১২১২ সালের 
১ল! বৈশাখ রামলক্ণ দত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
কলিকাতার সর্বাপেক্ষা উচ্চতম ও বিরাট্‌ নবরত্ত 
মন্দিরটি টালিগঞ্জের আদিগঙ্গাতীরস্থ ১নং মণ্ডল টেম্পল 
লেনে অবস্থিত । উহার চারিদিকে উচ্চ রোয়াক ও থাম। 
পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে দ্বার । নবরত্বের উচ্চতম চুড়া অবধি 
সোপান ও চুড়ান্তলি খাজবিশিষ্ট। প্রত্যেকটি চূড়ার 
শ্রীরাধা- 
কৃষ্ণের মুগলমুস্তি। রোয়াকের অগ্রিকোণের দেওয়ালে কৃষ্ণ 
প্রস্তর ফলকে নিম্ৌক্ত উৎকীর্ণ লিপি আছেঃ | 
পীত্রীরাধাক্ককঃ শকাব্দাঃ ১৭১৮ 
- শাকেষ্টাদশ বাছি চজ গণিতে কুস্তস্থিতে তান্করে। +5) 
_. রাধাকাত যুদে গুভাশযযুতে গদোগকঠছলে। 


রাজ! 


ত্র হি 
আর নবরত্বষেতদমলং তদ্রামনাথেমদ!। 
দেনাস্বি ১৭২৯ স্ববযুন্ম মৈজ বিমিত্তে পূৰ্ণত্বমাগান্মখে| ॥ 
* ইতি পুনশ্চ ১৭৩১৷৩ সংক্কান্ত্যাং সর্ব পূর্ণত্বমগাংৎ ॥ 
মর্্ঘ £--“ভীরামনাথদাল রাধাকান্তের প্রীতির মিমিত গঙ্গা্ীরে 
১৭১৮ শকান্ধার ফান্তুম মাসে গুভেচ্ছ! পূর্ণ চিত্তে এই নব রত 
মন্দির আরম্ভ করেন। ১৭২৯ শকাব্দার চৈত্র মালে ইহা 
শেষ হয়। ১৭৩১ শঙ্কাব্দার আযাঢ় মাসের সংক্তান্তিতে ইহা 
লর্বন্তোভাবে সম্পূর্ণ হয়।” bs 





ফলিকাভার সর্বাপেক্ষা বিরাট ও উচ্চতম আরাধ|কাস্ত জীটর 
নবরত্ব মন্দির । ইহা হইতেই দক্ষিণেশ্বরের কালীমঙ্গিরের 
আদর্শ গৃহীত হইয়াছিল। লাহানগর ১নং মণল 
টেম্পল লেনে ইহা অবস্থিত। 
[ শদরোন্বকৃষার ষগুলের সৌন্বতে 


আরম্ভ হইতে সমাপ্তি অবধি বর্ধাদিঘোবণায় লিপিটিগু 
অভিনব। 

মন্দিরের সম্মুখে ছুই সারি থামযুক্ত বিরাট নাটমন্দির 5 
প্রাঙ্গণের চারিদিকে প্রাচীরের গাত্রে কক্ষরাজি বিরাজিত। 
প্রবাদ, এই মন্দির বিশ্বকর্শ্ম। নির্শ্মাণ করেন। ইহার কারণ- 
স্বরূপ নিম্নোক্ত গল্পটি প্রচলিত আছে। এগার জন শ্রমিক 
প্রত্যহ মন্দির গঠনের কার্ধ্য করিত, কিন্তু মন্দির যখন ক্রমশ: 
উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে তখন নিয় হইতে দেখা 
যাইত যে বার জন শ্রমিক কাজ করিতেছে। এ সকল 
শ্রমিক যখন নীচে কাজ করিত তখন উপর হইতে মনে 
হইত যে, বার জনই কাজ করিতেছে। দীর্ঘ তের বৎসর 


১৩৫৯ 


পরে মন্দির ও ঠাকুর-বাড়ী "ন্্াণ সম্পূর্ণ হয়। বহিরঙ্গনে 
বিরাট রাসমঞ্চ। এই মন্দিরের আদর্শ হইতেই দক্ষিণে- 
শ্বরের নবরদ্ব নির্টিত হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ। এই 
মহোন্ত নবরত্বের কোন নিখুত ছবিই নাকি পৃথিবীর 
কোন দেশের কোন চিত্রশিল্পী লইতে পারেন নাই। 

২৪ পরগণা জেলার বাওয়ালী গ্রাম নিবাশী মণ্ডল- 
পরিবারের আদি বাস বর্ধমান জেলায় ছিল। খড়ের 


ব্যবসায় করিয়া এই বংশ ধনী হন। জাটের সমূহ জমিই * 


ইহারা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এ সকল লাটের . 
মধ্যে খাড়ি ও জুড়ির আয়ই ছিল বাধিক প্রায় দুই লক্ষ 
টাকা। দিগন্ষর মিত্র এ দুইটি লাট কিনিয়াই রাজা 
উপাধি' পাইয়াছিলেন। কলিকাতা ডায়মণ্ড হারবার পথের 
বেহালা হইতে হারবার পর্য্যন্ত অংশের যাবতীয় হাট ও 


" বিরাট জলাশয়গুলি এই বংশের প্রতিষ্ঠিত। ইহারা কুড়ি 


হাজার বিঘা নিষ্কর ভূমির মালিক ছিলেন। গঙ্গার পর- 
পারে অবস্থিত মন্দিরগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় এই 
মন্দিরটিই শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। ইহার পূর্বব্ধারের দুইটি 
বিরাট চৌকাঠই কষ্টিপাখরে নির্শ্মিত। কষ্টিপাথরের এরূপ 
প্রকাণ্ড খণ্ড অন্যত্র দেখা যায় না। হরানন্দ মণ্ডলের 
কনিষ্ঠ পুত্র রামনাধ দান এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা 


তাহার চারি পুত্র--রামনারায়ণ, রাজনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ এ 


ও গুরুপ্রসাদ। . লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র মদনমোহন (পত্থী: 
প্রসয়ময়ী ) তাহার পুত্রয় কমলরুফণ ও শিবরুষ্ণ। শিব- 
রুষের পুত্র শীষতীন্দ্রনাথের চারি পুত্র । শ্রীসরোজকুমার, 
শরন্থশীলকুমার, শ্রীঅনিলকুমার, শ্রমজিতকুমার মন্দিরের 
বর্তমান মালিক। ইহাদের কোন পূর্বপুরুষের নাবালক 
অবস্থার সুযোগে মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রায় ত্রিশ বিঘা! জমি, 
যাহার বর্তমান মুল্য দশ লক্ষ টাকা__মাত্র এক টাক! 
রোড সেস বাকীর দায়ে নিলাম হুইয়| যায়। 

রাস এখানকার প্রধান উৎসব। মন্দির হইতেই 
সম্মুখের পথটির নামকরণ হইয়াছে। বাওয়ালীর মণ্ডলগণ 
ধর্ম ও শিল্পোন্নতিতেই নিজেদের অর্থব্যয় সার্থক করেন 
নাই) তাহারা বিদে)াৎসাহিতারও পরিচয় দিয়াছেন। 


ভর্তৃহরি ব্যাকরণকে কাব্যের রূপ দিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। * 


তাহার নাম ভারতে স্থবিদদিত। কিন্তু ব্যাকরণকে নাটকের 
রূপ দিয়া কৃষ্ণানন্দ সরম্বতী নামক নদীয়| মহেশপুর নিবাসী 
যে বাঙালী মহাপ্ডিত অদ্ভূত কীন্তির পরিচয় রাখিয়া 
গিয়াছেন তাহা বিশ্বাতির অতল তলে মিলাইয়| যাইত, 
বদি না বাওয়ালীর শ্রীরা্কিশোর মণ্ডল সন ১৩০১ সালের 
১২ই আষাঢ় সেই “অন্ত্্যাকরণনাট্য পরিশিষ্ট"কে মুদ্রা- 
নম্র মারফত প্রকাশ করিয়া বহুল প্রচারের সহায়তা 


প্রাণ 


করিতেন। এই মহৎ কর্ণ্মের জন্য তিনি বাঙালী জাতি 
তথা সংস্কৃতান্ুরাগী ভারতীয়গণের অসীম শ্রদ্ধার পাত্র। 
এই মগুলগণের পূর্বপুরুষের বিরাট শিল্পকীন্তি বাঙালী- 
জাতির মহোজ্জল অতীতের মহনীয় নিদর্শন। ইহা 
অনবদ্য জাতীয় গৌরব। 





লীভারাম ঘোষ ট্রাট ও জামহা& ট্রাটের সংষোগ- 
স্থলের ভিচুড় একক শিবমন্দির 
[ফটো-_অধ্যাপক এীনুশোতন বন্দ্যোপাধ্যায় 


আমরা উড়িধ্যার সাগর-সৈকতের মযপ্রান্তরে কোণা- 
রকের ভগ্ন মন্দির দেখিতে ছুটিয়া খাই, আর বিন্মিত হইয়া 
শিল্পীর জয়গান করি কিন্তু আমাদের ঘরের কোণে এই যে 
বিরাট অট্টালিকা দেবতার আসনরূপে সার্ধশত বৎসর 
কল্যাণ বাণী বিতরণ করিতেছে তাহার দিকে ফিরিয়াও 
চাহি না। উড়িস্তার বার বৎসরের রাজকরে রাজা নর- 
সিংহ দেবের শাসনে, বার শত শিল্পী বার বৎসরের শ্রমে 
কোণারকের দেউল গড়িয়া তুলিয়াছিল, আর এই মহান্‌ 
দেবনিবাস মাত্র বার জন শ্রমিকের সাধনায়, এক জন 
অখ্যাত নাগরিকের কষ্টার্জিত বিত্তের সার্থক পরিণতি- 
দান করিতে, তের বৎসরের যত্বে, আদি গঙ্গার পূতসৈকতে 
এক নূতন অমরাবতীতে রূপায়িত হইয়াছিল। গঙাদেবী 
এখন আর এই খাতে নিজ জলধারা বহন করেন না, তাই 
নদীর পরিসর সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। হেটুকু প্রবাহ 
বর্তমান তাহাও পক্ষিল। বিরাট্‌ জলযান এদিকে যাতায়াত 
ছাড়িয়াছে। কাটিগঙ্জার কৃত্রিম পথে তাহাদের গতি পরি- 
বন্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু অতীতের এই তূম্বগ্গ এখনও মুষ্টিমেয় 
যাত্রীর প্রাণে, পবিত্র গাঙ্গেয় প্রণালীর ধে স্থদিন আর 


ধলিকাতার গঙ্গির ও মণ্ডপ 


৪৩১ 


ফিরিবে না ভাহার বিবাদ ক্ষণিকের শিহরণ 
আনিয়া দেয়_কৃতী রামনাথ, কুশলী শিল্পকার আর 
অঘটনঘটনপটু ভাস্কর কালের করাল পরিণামকে সোনার 
কাঠির যাদুব স্পর্শে যেন ক্ষণিকের তরেও পরাহত করিবার 
শক্তি অৰ্জ্জন করিয়! অমর হইয়াছে । 








সপ 


বাগবাজারের লিপিযুক্ত জ&শাল শিবদন্দিরের 
রেখাচিজ্রযুক্ত খোপসকল 


উত্তর কলিকাতার দুইটি প্রাচীনতম চণ্তীমগ্ডপের একটি 
নিমতলাঘাট ষ্রাটে হাটখোলার দত্তবাবুদের, অপরটি ১৫৮নং 
আহিরীটোলা! দ্রীটে অবস্থিত। উহার বর্তমান মালিক 
প্ীজ্ঞানেন্ত্রুষ্ণ বন্থু। কলিকাতার এই অংশের কয়েকটি 
চকমিলান প্রাসাদের চণ্ডীমণ্ডপ পূর্বদিকে অবস্থিত। 
উহারা বাগবাজার ষ্টরীটের নন্দলাল বন্থুর বাটির মণ্ডপ, 
গোকুল মিত্র লেনের গোকুল মিত্রের মণ্ডপ, মহারাজ! 
যতীন্রমোহন ঠাকুরের মণ্ডপ, তারক প্রামাণিক রোডে 
(১৫৪নং) প্রামাণিকদিগের মণ্ডপ । শেষোক্তটির বর্তমান 
মালিক শ্রীরাখালগান প্রামাণিক মহাশয়। 

গোকুল মিত্রের মণ্ডপের সম্মুখে উচ্চ থামযুক্ত বিরাট 
আটচালা। তারক প্রামাণিক মহাশয়ের আটচালা মণ্ডপের 
পশ্চাতে অবস্থিত । ইহাতে পুরাণ পাঠকের একটি মর্শ্মর 
বেদী আছে। কয়েকটি মণ্ডপের কাণিসে কাঠের কাজ 
দেখা যায়। অক্তৃর দত্ত লেনের অক্রুর দত্তের মণ্ডপের 
কাণিসের অবলম্বনগুলি কাঠের ও উহাতে সুন্দর কারুকার্ধ্য 
আছে । রামবাগানের মিত্রদের, জোড়াবাগান ও পাথুরিয়া- 
ঘাটার ঘোষেদের মণ্ডপের নিয়ে একটি তল আছে। রাজ! 
প্রফুল্পনাথ ঠাকুরের মণ্ডপ ( ১নং দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ত্রী ) 
একটি পৃথক আঙ্গিনায় অবস্থিত । 





লা শব্দের ভারা নিযে কয়েক বছর আগে নদ 
লোচন! করেছিলাম । তারও আগে শ্রদ্ধের 
মহাশর়কে অনুরোধ জানিয়েছিলাম তিনি 
র্ড ডিকৃমনার্ির বরণে তার “চলভতিকাস্য় 
স্ব তিনি জানান যে, ছোট অভিধানে উচ্চারণ 
আসে নি। 
পনত্তের অঙ্ততম শ্রেষ্ঠ ভাষ! এবং পশ্চিম- 
ভরাং এখন আশা করা অঙ্তায় 























ই ছে বাংল! শব্দের বানান মিরে কলি- 
বিশ্ববিভ্ঠালয় যেঘন একটি কমিটি করে ব্যবস্থা করে- 
+ শ্রদ্বেত্ব স্নীভিবাবু প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট বিদগ্ধ 
দিয়ে তেমনি কমিটি করে বাংলা শব্দের বানান 
চটি প্রামাণ্য ব্যবস্থা হউক । 
র উচ্চারণ-বৈষম্য যে কত্ত ভা চিন্তাদল ব্যক্তিই 
[1 কেবল বিদেশী শিক্ষার্থীর কাছেই নয়, বাঙালীদের 
দর মধ্যেও | উচ্চারণের গোলযোগে শুধু হাস্কোড্রেকই 
তাল করে বুঝতেও বাধার হুষ্টি করে। 
| কেউ বলি ‘দেশ লাই’, ফেউবা ‘দেশলাই’ বা 
_ লক্ষণ ও লক্ষ্মণ এর গোলমাল হয়। “রক্ষা, 
খ্যা” বা ‘শা’কে ‘মোশা’র ভার উচ্চারণ না 
হাসে। অর্থাৎ, ‘অ’কারের উচ্চারণ-বিভ্রাট আছে 
হুস্‌ হয়, কোথাও ‘ও’কার হয়। এই সব ব্যাপারে 
যদি একটা! নির্দেশ দেন তা হলে তাল হয়। সংস্কৃত 
( শৎসম শব) বাংলার বিকৃততাবে উচ্চারিত হয়। এ 
হী ৷ ্ ডিন মি না ‘পতিত নি 

















র উ রণ নিয়েও গোলমাল বাবে: *ব্যথা”কে, 
ডি গে ৰেজি ৰা’ বোজি, পউতযোগকে যোগ বা 


কটা: প্রমাণ (50৭70) উচ্চারণ 





টদওগ্‌ উচ্চারণ করা হয়। এ বৈষম্যেরও সমাধান 
প্রয়োজন! 
“ব'ফলায় কোথাও ‘ব’ উচ্চারিত, কোথাও পারি? 


অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও বগাঁয় ও অন্তঃস্থ ব সম্বন্ধে সঠিক কিছু. 





আ্যাকেলা এ গগগোল যার নি। বান ব্যাফরপ-জাভীর টু 
বই আমাদের কাছে থাকে না, থাকে “চলস্তিকা” জাতীয় টি 
অভিধান। সুস্তরাং উচ্চারণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা : 
দরকার। ‘কেষল’কে ‘ক্যাবল’ বললে হাঁসি আসে কেন? 
বিদেশী শব্দ উচ্চারণে আমরা. “হরে-কর-কম-বা-জিও * 
ইত্যাদি করে ফেলি ।: ‘ওয়াকিবহাল’ কেউ উচ্চারণ করেন 
“ওয়াকি-বহাল', কেউ বা! “ওয়াকিব-হাল+। এর ব্যবস্থাও 
প্রয়োজন । রি 
‘মাতৃভুমি’কে কেট বলেন “মাত রিভূমি” কেউবা ন 
এই রকম বহু দেখান যায় রঃ 
কমিটি বসে যদি একট! নিদি উচ্চারণ- বিধি 
তা হলে. অদূর তবিস্যতে একটি সামঞ্জভ হবে ব 
বিভিন্ন ছ্েলার উচ্চারণের টান থাকবে, তার: 
ইংরেজী শব টচ্চারণেও আট কিন্তু আৰু 
আদিতে যা ব্যবহৃত হবে তাতে একর ম বিধি হ' 












ভূমি? । 







সমস্তার সহন্ধ সমাধান হবে মনে ক f ed fa 





এ বিভাগ- আছে। 


দর্শনের দিগ দর্শন 
ক্ীবিপিনবিহা'রী দাসগুপ্ত 


ভার্তবর্ষীয় an দুই শ্রেণীতে বিভক্ত-_আস্তিক ও 
নাস্তিক। যাহারা বেদ মানেন তীহারা আন্তিক। যাহারা 
বেদ মানেন না তাহারা নাস্তিক। আরও দুইটি শ্রেণী 
নিরীশ্বর এবং ঈশ্বরবাদী £. যাহারা 
ঈশ্বর মানেন ন! তাহার! নিরীশ্বর ; কিন্তু নাস্তিক নহেন। 
একমাত্র বেদ না মাঁনিলেই নাস্তিক বলা হয়। হিন্দু ষড়- 
দর্শন, কপিলের সাংখ্য, পাতঞ্জলের যোগ, গৌতমের ন্যায়, 
কণাদের বৈশেষিক, জৈমিনির পূর্ববমীমাংসা, বেদব্যাসের 
বেদীস্ত--ইহারা সকলেই বেদ মানেন স্থতরাং আস্তিক! 
কপিল ও জৈমিনি ঈশ্বর মানেন না, তথাপি আস্তিক এবং 
ষড়দর্শনের (মধ্যে আসন পাইয়াছেন। এই ষড়দর্শন ভিন্ন 
আমাদের দেশে আরও তিনটি দর্শন আছে, তাহারা 
নাস্তিক এবং নিবীশ্বর_-বেদও মানেন ন! এবং ঈশ্বরও 
মানেন না। এই তিনটির নাম চার্বাকদর্শন, বৌদ্ধদৰ্শন 
এবং ঞৈনদর্শন। 

চাৰ্বাক দর্শনের মধ্যে সাতটি বিভাগ £ঃ_ ১। শরীরাত্ম- 


বাদী, অর্থাৎ শরীরই আত্মা । ২। পঞ্চজ্ঞানেন্ড্রিয়, 

-শপঞ্চবর্মেন্জ্িয়ই আত্মা । ৩। মনই আত্মা । ৪। বুদ্ধিই 
আত্মা। ৫। অহঙ্কারই আত্মা। ৬। পুত্রই আত্মা। 
৭ । ধনই আত্ম। 


. বৌদ্ধ মতের চারিটি ধারা। বুদ্ধদেব একটি মন্ত্র উচ্চারণ 


করিয়াছিলেন । "দর্ববং ছুঃখং দুঃখং শুন্যৎ শুগ্তং বিজ্ঞানং 
বিজ্ঞানং ক্ষণিকং ক্ষণিকং ॥।* বুদ্ধদেবের চারি জন শিষ্য 
স্বত্রের এক একটি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সেই 
.অন্কুদারে তীহীরা চারিটি ভিন্ন ভিন্ন মতের অবতারণা 
করিয়াছেন । .যথা-- ১। সৌত্রাস্তিক। ২। বৈভাষিক 
৩। ধোগাচাঁর বা বিজ্ঞানবাদ। ৪1 মাধ্যমিক বা 


শূন্যবাদ। বিনি সুত্রের শেষ ধরিয়াছেন তিনি সৌন্রীস্তিক বা. 


ক্ষণিকবাদী--অর্থাৎ বহির্জগৎ ক্ষণিক, অন্তর্জগৎও ক্ষণিক ৷ 
বৈভাধিক বিরুদ্ধ ভাষার সামঞ্রস্য করিয়াছেন ।. শুন্যও 
বলিয়াছেন, বিজ্ঞানও বলিয়াছেন। শুন্য হইলে বিজ্ঞান 


কিরূপে হয়? বৈভাঁষিক- সামগ্রস্ত করিয়া. "বলিয়াছেন 


বাহির শুন্য, অন্তর বিজ্ঞানময়। 
যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদী বলিয়াছেন যে বাহির ও 
ভিতর উভয়ই বিজ্ঞানময়। অন্তর বিজ্ঞানময় বুঝ! যায়, 
কিন্তু বহির্জগৎ কিরূপ বিজ্ঞানময় এই প্রশ্ন উঠিলে তাঁহারা 
উত্তর দিলেন যে, এই পরিদৃশ্বমান জগৎ জ্ঞানের আকার- 
ণ 


মাত্র। পাশ্চাত্য দার্শনিক কান্ট এই মত প্রচার করিয়া- 

ছেন। কিন্তু তিনি থে বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের নিকট 
হইতে এই মত গ্রহ্ণ- করিয়াছেন তাহা অনেকেই 
জানেন না। 

মাধ্যমিক স্থত্রের মধ্যভাগ লইয়াছেন *শৃন্যং শূন্যং*। 

তাহারা শূন্যবাদী। অস্তর বাহির উভয়ই শূন্য । সকলই 

শূন্যে মিলিয়া যাইবে । সুতরাং, নির্বাণপ্রাপ্তি সকলের 
লক্ষ্য। যাহাকে মায়া বলা হয় বৌদ্ধেরা তাহাকে 

বলেন সংবৃতি । সম্যক বৃণোতি আচ্ছাদয়তি। সম্যক্‌- 


- রূপে আচ্ছাদন করে এইজন্য সংবৃতি। তাহাদের মতে, 
প্রমাণ ছুই প্রকার--অমুমাঁন ও প্রত্যক্ষ। তাহারা শব্দ - 


প্রমাণ মানেন না। 


ভারতবর্ষে এক সময় বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদর্শন. এত 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, হিল্দুদর্শনের চর্চা লুপ্তপ্রায 
হইয়াছিল। বৌদ্ধমত প্রথম খণ্ডন করেন কুমারিল মিশ্র 
(ভট্ট)। কিন্ত কুমারিল মিশ্রকেও বৌদ্ধ দার্শনিকের নিকট 
শিক্ষার্থে যাইতে হইয়াছিল। কুমাঁরিল- নিজের ভাব 
লুক্কায়িত রাখিয়া! বৌদ্ধ ছাত্রগণের সঙ্গে মিশিয়া অধ্যয়ন 
করিতেছিলেন। কিন্ত-বৌদ্ধদের নিকট বেদ-নিন্দা শুনিয়া 
তাহার চক্ষে জন আসাতে বৌদ্ধগণ তাঁহাকে ধরিয়া: 
ফেলিলেন, এবং তাঁহাদের দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া 
দিলেন। কুমাত্রিল ভট্ট তাহার পর অদম্য উৎসাহে 
প্রকান্তে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে লাগিলেন। তাহার যশ ' 
ও প্রতিভা চতুর্দিকে বিঘোধিত হইল। কিন্তু কুমারিল 
গুরুকে গ্রতারণ! করিয়াছেন এই পাপের- প্রায়শ্চিত্তের 
জন্য তুয়ানলে প্রাণত্যাগ করেন। কুমাবিল পূর্বব-. 
মীমাংসার মতাবলম্বী ছিলেন। স্থতরাং তিনি. নিরীশ্বর, 
কিন্ত আন্তিক। সাধারণ আস্তিক নহে, বেদ-নিন্দী, শুনিয়! 
চেষ্টা করিয়াও অশ্রু সগ্বর্ণ করিতে পারিলেন না।.. আচার্য. 
শঙ্কর দিগ.বিজয়ে বাহির হইয়া ' কুমারিল ভট্টের নিকট, 
বিচারের জন্য উপস্থিত হন। তখন কুমারিল তুষানলে, 
বদিয়াছেন। কুমারিল বলিলেন_-আমি এখন তুষানলে: 
প্রাণত্যাগ করিতেছি, তুমি আমার শিষ্য মণ্ডন মিশ্রের- 
নিকট যাও, সে তোমার সঙ্গে বিচার করিতে সমর্থ । শঙ্কর: 
জিজ্ঞাসা করিলেন মধ্যস্থ কে হইবে? কুয়ারিল উত্তর. 
করিলেন, মগ্ডন ' মিশ্রের স্ত্রী উভয়ভারতী। আঁচাধ্য শঙ্কর 
মণ্ডন মিত্রের সহিত. একুশ দিন বিচার করিয়াছিলেন ।.. 
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উভয় ভারতী মধ্যস্থ হইয়া কৌশলে শঙ্করের পক্ষে জয়. 


ঘোষণা করিলেন । | 

কুমারিলের পর শঙ্কর বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন। তার 
পর করেন উদরয়নাচার্ধ্য | শঙ্করাচার্য্য উত্তরমীমাংসা বা 
বেদান্তের ভাষ্য করেন। অন্যান্য দর্শনের মৃত খণ্ডন 
করিয়া বেদান্ত মত প্রতিষ্ঠা করেন। এই বেদাত্তই হিন্দু- 
ধর্ের মূল ভিত্তি। অন্যান্য মতের উপযোগিতা যথেষ্ট 
আছে। কিন্তু বেদান্ত মতই ভারতবর্ষে ও বিদেশে বিশেধ- 
ভাবে সমাদৃত হুইয়াছে। বেদান্ত দর্শনের যেরূপ ক্রম- 
বিকাশ হইয়াছে আর কোন দর্শনের সেরূপ হয় নাই। 
শন্করের অদবৈতবাদ, শ্রীক£ ও রামাঙুলের বিশিষ্টাৈতবাদ, 
বিষ্ণু স্বামী ও বল্ভাচার্যযের বিশুদ্ধাদ্বতবাঁদ, মধ্বের 
দ্বৈতবাদ, ভাস্করের ব্রহ্ম পরিণামবার্দ, বিজ্ঞান ভিক্ষুর 
অনাদিসত্যমায়াবাদ, নিশ্বার্কের দ্বৈতাদৈতবাদ, শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভুর অচিস্ত্য ভেদ্দাভেদবাদ এ সকলই বেদান্তের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। 

শঙ্করের মৃতকে অনেকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলেন। 
বাস্তবিক শঙ্করের নির্বিশেষ ব্রহ্ষাবাদ ও মায়াবাদের উপাদান 
পরোক্ষভাবে বৌদ্ধমতের মধ্যে নিহিত একথা বলা যাইতে 
পারে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কোন মৃতকে যদি কেহ 
বিশেধভাবে খণ্ডন করিতে চাহেন তো তিনি অজ্ঞাতপারে 
সেই মত কিছু পরিমাণে গ্রহণ করেন। আর বৌদ্ধভাবাপন্ন 
ব্যক্তিদের নিকট বৌদ্ধম্ত খণ্ডন করিতে গিয়া বৌদ্ধমৃত 
হইতে খুব বেশী দুরে সরিয়া যাইতে পারেন না। তিনি 
যে শূন্যবাদ হইতে. নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন 
এইজন্য সমস্ত হিন্দুসমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ । বৌদ্ধদর্শন 
হইতে হিন্দুদর্শনে পৌঁছাইবার সোপান শঙ্কর নিশ্মাণ 

করিয়াছিলেন। 


শক্ষরমতেস্জীব অনাদি, সাস্ত। ঈশ্বর অনাদি, 
পান্ত । একমাত্র বিশুদ্ধ ব্ৰহ্ম.অনাদি, অনস্ত। এই তিনের 
- সম্বন্ধও অনাদি সামন্ত । অবিদ্যা--অনাদি, সাস্ত'। অবিদ্যার 
সহিত ব্ৰহ্মের সম্বন্ধ অনাদি 'সাস্ত। অদ্বৈতবাদী কেহ 
জীবকে ত্রদ্ষের প্রতিবিম্ব বলেন, কেহ জীবকে পরিচ্ছিন্ন 
ব্রক্ধ বলেন। এই দুইটি মতকে যথাক্রমে প্রতিবিষ্ববাঁদ ও 
পরিচ্ছিরবাদ বল! হয়। ত্রন্ষের প্রতিবিষ্ব প্রত্যেক জীবে। 


্রন্মের প্রতিবিশ্বের যেরূপ নিঙ্রন্ব সত্তা নাই, জীবেরও 


সেইরূপ নিজস্ব সততা নাই। প্রতিবিদ্বের সত্তা জ্যোতিক্মান্‌ 
বস্তুর সত্তার উপর নির্ভর করে। সেইরূপ জীবের সত্তাও 
্রহ্মসত্তীর উপর নির্ভরশীল । 

জ্যোতিম্মান্‌ বস্তু ও তাঁহার প্রতিবিম্ব পৃথক ছিনিষ। 
ঘুধ্যের প্রতিবিশ্ব পড়ে যে আধারে সেখানে সূর্য্য নাই। 


প্রবাসী 


১৩৫৯ 


সুর্যের মধ্যে স্থ্যের প্রতিবিষ্ব পড়ে না। স্বর্ধ্যের প্রতিবিষ্ব 


পড়ে জলে। জল স্র্ধ্য হইতে পৃথক বস্ত। জীব ঘি 
ব্রদ্ষের প্রতিবিষ্ব হয় তবে জীব ত্রহ্মেতর বস্তু । যেখানে 
ব্ৰহ্ম নাই সেখানে জীব আছে। ব্ৰহ্ম সর্ধগ সর্বব্যাপী। 
এমন কোন স্থান নাই যেখানে ব্রহ্ম নাই। স্থতরাং 
ব্রন্মের প্রতিবিষ্ব জীব হইতে পারে না। জীব যে ব্রহ্মের 


প্রতিবিম্ব হইতে পারে না তাহার আর একটি কারণ এই 
যে, ব্ৰহ্ম নিরাকার । যাহার আকার নাই তাহার প্রতিবিম্ব ৬. 


কিরূপে হইতে পারে? অপর একটি কারণ এই থে, 
প্রতিবিষ্ব একটি আধারে পতিত হয়। যদি বলা যায়, 
অন্তঃকরণে ব্রন্মের গ্রতিবিষ্ব পড়িয়! থাকে--তাহা সম্ভবপর 
নহে। অন্তঃকরণ মায়াময় পদার্থ। মায়ার কোন অস্তিত্ব 
নাই। আুতরাং অস্তিত্বহীন পদার্থে কিরূপে প্রতিবিষ্ব 


' পড়িবে? এইকূপে প্রতিব্থিবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে। 


পরিচ্ছিন্নবাঁদ--এই মতে জীব পরিচ্ছন্ন ব্র্থ বৈ কিছুই 
নহে। যেমন মহাকাশের মধ্যে ঘটাকাশ, পটাকাশ আছে, 
ঘট, পট ভাঙিয়া দিলে ঘটাকাঁশ, পটাকাখ মহাকাশে 
মিলিয়া যায় সেইরূপ জীবের মায়ার আবরণ দূর হইলে জীব 
ব্রন্মেব সহিত মিশিয়া যায়। 

এই মত স্বীকার করিলে ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্নতা দোষ আসিয়া 
পড়ে। এক হইতে অপর পরিচ্ছিয্ন হয় আকার দ্বারা। 
সুতরাং পরিচ্ছিপ্ন ব্রদ্ধকে সাকার বলিতেই হইবে। 
সুতরাং অদৈতসিদ্ধি এই মতে টিকিতে পারে না। এই 
মতে দুইটি প্রধান দোষ। একটি এই যে, ব্রহ্ম পরিচ্িন্ 
হইয়া পড়েন। তাহ! অসস্ভব। অপর দোষ এই যে 
ব্ৰহ্ম সাকার হইয়! পড়েন। এইরূপে পরিচ্ছিম্নবাদ খণ্ডন 
কর! হইয়াছে । শঙ্কর জীবের সত্তা এবং জগতের সত্তা 
স্বীকার করেন না। শঙ্করের ব্রহ্ম নিপুণ, নির্বিরবশেষ, 
নিরাকার, নিধিবল্প, কুটস্থজ্ঞনম্বরূপ, যেখানে জ্ঞাতা, জে, 
জ্ঞান তিনের পার্থক্য নাই -তিন এক হইয়া গিয়াছে। 

শঙ্কর-মতের প্রতিবাদ করেন "গ্রীক ও ন্বামানুজন্বামী । 
ছুই জনেরই বিশিষ্ট:দৈত মত। শ্রীকঠ শৈব, রামানুজ 
বৈষ্ণব । কিন্ত দুই জনেরই তত্ববিচার একরূপ । বিশিষ্টা- 


দ্বৈতমতে ব্ৰহ্ম নিিশেষ নহে, সবিশেষ । জগতের সত্তা ৫ 


আছে, জীবেরও সত্তা আছে। জীব এবং জগৎ ব্রদ্ষের 
শরীব। ব্রহ্ম নিগুণ, নিরাকার নহে! তিনি অপারকারুণ্য- 
সৌনল্য-বাৎসজ্যৌ, দা্্য-খশ্বধধ্--সৌন্দধ্যমহোদধি। তিনি 
শ্রীমন্‌ নারায়ণ বৈকৃগণনাথ, প্রণতান্তিহর, আশ্রিতব'ৎসটল্যেক- 
জল্ধি, অশরণাশরণা, অনন্যশরণ। 

বিষ্ণুস্বামী ও বল্পভাচার্যের মত বিশুদ্ধাৈতবাদ। 
এই মতে জীব, জগৎ ও ব্ৰহ্ম এক--ভীবও ব্ৰহ্মন্বরূপ, জগৎও 


শ্রবণ 





দর্শনের দিগ দর্শন 


৪৩৫ 


পানি লালা পো 


ব্ৰমস্বরপ । জীবে আনন্দ আবৃত আছে। জগতে চিৎ করিয়াছেন। কিন্তু কেবল জীবে ও ব্রন্ধে ভেদাভেদ স্বীকার 


ও আনন্দ আবৃত আছে। ব্ৰহ্ম অনাবৃত । 
ভাস্করের মত ব্রহ্ম পরিণামবাদ। ব্রহ্ম জগৎ রূপে পরিণত 
ইইয়াছেন। শ্রীল কষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য- 
চরিতামৃতে পরিণামবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জগতের 
সত্তা! নির্ণয় করিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের! পরিণামবাদকে অন্থ- 
মোদন করিয়াছেন। মহাপ্রভু শুঙ্কবের বিবর্তবাদ খণ্ডন 
করিয়া পরিণামবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মতে ব্রহ্ম 
জগৎ রূপে পরিণত হইয়াছেন। বিরুদ্ধ তর্ক উঠিয়াছে যে, 
ব্রহ্ম জগৎ রূপে পরিণত হইলে ব্রহ্ম বিকারী হন। আর 
চৈতন্যস্বরূপ ব্ৰঙ্গ কিরূপে জড়ম্বরূপ জগতে পরিণত হইতে 
পারেন? তাহার মীমাংসা এইরূপ করা হইয়াছে। 
অবিচিস্ত্যশক্তি শ্রীভগবান ইচ্ছায় জগৎ রূপে পরিণত 
. হই়্াছেন। চিস্তামণির স্পর্শে লোহা সোনা হইয়া যায় 
অথচ চিন্তামণি অবিকৃত থাকে । প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য 
শক্তি 'থাকে তো ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি থাকিবে তাহাতে 
আবার আশ্চর্য্য কি? বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে মায়া অনাদি 
এবং সত্য । মধ্বাচার্ধ্যের দ্বৈতবাদ।- ব্রহ্ম, জীব, জগৎ 
এই -তিনের পৃথক পৃথক সত্তা মধ্বাচার্ধ্য স্বীকার করেন). 
তিনের ভেদ আছে এবং পরস্পর ভেদ আছে, অর্থাৎ ব্রদ্গে 
-*জীবে ভেদ আছে, ব্রঙ্ধে জগতে ভেদ আছে, জীবে জগতে 
ভেদ আছে, জীবে জীবে ভেদ আছে, জগতের মধ্যে 
পরস্পর ভেদ আছে। | 
শ্রীমন্‌ মধ্বমতে হুয়িঃ পরতরঃ সম্যংজগৎ তত্বতোডেদাঃ 
জীবগণা হুরেরহুচরা নীচোচ্চতাবং গতাঃ। 
মুক্তিনৈ জসুখাহুডূতি রমলাভক্তিষ্চ তৎসাখনং 
জরিতরং প্রমাণমখিলামনায়ৈক বেস্ক হরিঃ |: 


" অর্থাৎ শ্রীমন মধ্বমতে হরি পরুতত্ব, জগৎ সত্য, ভেদ 
সত্য, জীব্গণ উচ্চনীচভাবাপন্ন হরিদাস, মুক্তি স্বকীয়- 
স্থখান্তভূতি, ভক্তি তাহার সাধন, প্রমাণ তিন প্রকার 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ । অখিল শাস্ত্রের একমাত্র জ্ঞাতব্য 
শ্রীহরিঃ । 

১৯ নিষ্বার্কস্বামীর মত দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। মধ্বাচাৰ্য্য পচ 
প্রকার ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। ' নিষ্বার্ক বলেন যে, সেই 
পাঁচ প্রকার ভেদের মধ্যে অভেদ আছে। জীবে ব্রক্ষে, 
ব্রন্মে জগতে, জগতে জীবে, জীবে জীবে, জগতের মধ্যে 
পরম্পরে ছৈতাদ্বৈত সম্বন্ধ । শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত 
অচিস্ত্যভেদাভেদ বাদ। তিনি. পূর্বতন মতের সমন্বয় 


করিয়া তাহাকে নৃতন আলোকে আলোকিত করিয়াছেন. 


তিনি মধ্বের ন্যায় জগতে ব্রন্ধে, জগতে জীবে, জীবের 


মধ্যে পরস্পর, জগতের মধ্যে পরস্পর ভেদ স্বীকার . 


করিয়াছেন। এই “ভেদাভেদ পূর্বতন “ভেদাভেদ” নহে । 
ইহ! “অচিন্ত্যভেদাভেদ* ৷ 
অচিস্তযভেদাভেদ তত্ব 

শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর “অচিন্ত্যভোণভেদ” “মত শ্রীজীব 
গোস্বামী ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাতৃষণ প্রচার করিয়াছেন । 

জীব, জগৎ, ব্ৰহ্ম এই তিনের তত্ব ও পারস্পরিক সহম্ক 
দর্শনশাস্ত্রের বিষয়। বৌদ্ধ দার্শনিক শুন্যবাদীস-কাহারও 
সতা স্বীকার করেন নাই । সুতরাং তাহাদের মতে ভেদ 
বা অভেদ কিছুই নাই। আচাৰ্য্য শঙ্কর এক নিরিবশেষ 
্রদ্মতত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ভেদ স্বীকার কৰেন 
নাই। ' তিনি অদ্বৈতবাদী। জগৎ মায়াময়; জীব 
ব্রশ্মের প্রতিবিষ্ব. বলিয়া এই দুইয়ের সত্তা উড়াইয়া 
দিয়াছেন। 
_ ঝামীহ্জন্বামী জীব ও জগতের পৃথক সত্তা স্বীকার 
করেন নাই। তিনিও এক রকম ভেদাভেদ স্বীকার 
করিয়াছেন। তাহা স্বগত ভেদ। ভেদ তিন গ্রকার। 
স্বজ্জাতীয়, বিজাতীয়, স্বগত। এক জাতির মধ্যে যে ভেদ 
তাহাকে ঘ্বজাতীয়ু..তেদ -রলে। যেমন, জন্তর মধ্যে গরু 
এবং কুকুরের ভেদ । ছুই বিভিন্ন জাতির, মধ্যে যে ভেদ 
তাহাকে বিজাতীয় ভেদ বলে। যেমন বৃক্ষ এবং পাখীর 
মধ্যে ভেদ। একটি জিনিষের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে যে ভেদ 
তাহাকে ত্বগত ভেদ বলে। যেমন একটি বৃক্ষের কাণ্ড, 
শাখা, পল্পবের মধ্যে ভেদ। তবে কাণ্--শাখা! ব1.পল্লব 
নহে; শাখা পল্লব নহে; শাখা বৃক্ষ নহে; পল্পবও 
বৃক্ষ নহে। ইহা স্বগত ভেদ। আবার অভেদ্ও বটে। 
কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পল্লব লইয়! বৃক্ষ । ইহাদের বাদ 
দিলে বৃক্ষ থাকে না। স্ৃতরাং বৃক্ষের সঙ্গে কাণ্ড, শাখা, 
প্রশাখা ও পল্পবের অভেদত্ব আছে। এই ভেদাভেদকে 
স্বগত ভেদাভেদ বলে। রামাম্থজস্বামী জীব ও জগৎকে 
ব্রহ্মের শরীর বলিয়াছেন। জীবজগৎ লইয়াই ব্রহ্মসত্তা, 
অথচ জীব এবং জগৎই ব্রহ্ম নয়। ব্রন্মের মঙ্দে জীব ও 
জগতের শ্বগত ভেদাভেদ সম্পর্ক । 

মধ্বাচীর্য্য জীব, জগৎ ও ব্ৰহ্মের স্বতন্ত্র সা: স্বীকার 
করিয়া এই তিনের... মধ্যে এবং পরস্পরের মধ্যে পাঁচ রকম 
ভেদ স্বীকার করিয়া এবং অভেদকে' অস্বীকার করিয়া 
যুক্তিতর্ক দেখাইয়াছেন। 

মধ্বাচার্ধ্য যে পাঁচটি ভেদ দৃঢ়তার সহিত প্রচার 
করিয়াছেন নিম্বার্কন্বামী সেই পাঁচটি ভেদের মধ্যে পাঁচটি 
অভেদও মানিয়াছেন। নিশ্বার্কস্বামীর মতে এই পাঁচটি 
তত্বই ঘৈতাদ্বৈত তত্ব। 
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একথা বলিলে দোষ হয় না যে, নিষ্বার্কন্ব(মী মধ্বাচার্য্যেরই 
অন্থসরণ করিয়াছেন | মধ্বাচাধ্য যেখানে যেখানে অভেদ 
খণ্ডন করিয়া ভেদ স্থাপন করিয়াছেন, নিষ্বার্ক সেখানে 
সেখানে ভেদের সঙ্গে অভেদও মানিয়াছেন। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমৃত চারটি ভেদ“যানিয়াছেন, কিন্তু জীব 
ব্রত্মে ভেদ মানেন নাই। জীব ও ত্রষ্ষের “ভেদাভেদ” 
সম্বন্ধ মানিয়াছেন। কিন্তু সে ভেদাভেদ অচিন্ত্য । “ভেদ!- 
ভেদ” সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে । তাহাকে “অচিন্ত্য” 
কেন বল! হইল তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। 
“অচিন্ত্য” অর্থ প্রমাণের অবিষয়। প্রমাণ প্রধানতঃ 
চারিটি- প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমাঁন, শব্দ। অঙ্গমান 
প্রত্যক্ষে্ উপর নির্ভর করে; উপমাঁনও প্রত্যক্ষের উপর 
নির্ভর করে। ' ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না! স্থতরাং ত্রহ্মতত্ব 
ও জীবত্রদ্ষের সম্বন্ধতত্ব গ্রমাণসাপেক্ষ নহে। তাহা হইলে 
একমাত্র “শিব” দ্বারাই ব্রহ্মতত্ব ও জীবব্রন্মের সম্বন্ধতত্ব 
নির্ণয়.করিতে হইবে। কিন্তু শব্দও ত্রদ্মতত্ব এবং জীবক্রদ্ষের 
সন্বন্ধতত্ব প্রমাণ করিতে অক্ষম। শ্রুতি স্বয়ং বলিয়াছেন, 
“যতো বাচে| নিবর্তত্তে অগ্রাপ্য মনসা সহ”__ধাহাকে না 
পাইয়া যাহা হইতে বাক্য মনের সহিত ফিরিয়া আপে। শব 
প্রমাণ হইতে না পারার কারণ এই যে, ইহা জাতি, গুণ, 
ক্রিয়া ও সংজ্ঞা এই চারিটি শব্দার্থকে প্রকাশ করে। কিন্তু 
্রদ্মের জাতি নাই, তাহাকে কোন জাতিভতুক্ত করা যায় না, 
তাহার কোন গুণ নাই। তিনি নিগুণ, তীহার ক্রিয়া 
নাই--তিনি নিক্রিয়। . তাহার কোন. সংজ্ঞা নাই। 
সুতরাং শব্ধ তাহাকে প্রমাণ করিতে পারে না। ব্রদ্ধ 
অচিন্ত্য । ব্ৰহ্ষের সহিত জীবের যে “ভেদাভেদ” সম্বন্ধ 
তাহাও অচিত্তা। এ সম্বন্ধে যুক্তিতর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। 
“অভেদ”- এবং “ভেদ” এবং "ভেদাভেদ" প্রতিষ্ঠা করিতে 
যে সকল প্রমাণের সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা মন্গুষ্যের 
বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য মাত্র। কিন্ত কোন প্রমাণই 
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টিকিতে পারে না। যথা শঙ্করের প্রতিবিষ্ববাদ ; পরিচ্ছিন্ন- 
বাদ আমাদের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর স্থাপন করা 
হইয়াছে। আবার বিরুদ্ধপক্ষও সেই প্রমাণ অবলম্বন 
করিয়াই শঙ্করের মত খণ্ডন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পূর্ব- 
পক্ষও যেমন দোষী, উত্তর পক্ষও তেমনি দোষী ৷ 

আমাদের ইন্ত্রিয়গ্রাহ বিষয়ের নিয়মদবারা অতীন্দরিয়, 
অচিন্ত্যতত্ব স্থাপন করা হইয়াছে । সুতরাং এই তর্কের শেষ 
নাই। এই তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। এই যুক্তি-তর্কের শেষ* 
কথ! হইতেছে--এই “ভেদাভেদ” অচিন্ত্য । সাধারণ বুদ্ধির 
গোচর করিবার জন্য ইন্দিয়গ্রাহা বিষয়দ্বার--অন্থমান উপ- 
মান দ্বার! বুঝানো হইয়াছে। “ভেদাভেদ” সম্বন্ধে একটি 
তর্ক উঠিয়াছে যে.ভেদাঁভেদ একত্র থাকিতে পারে না। 
যেমন অন্ধকার ও আলোকের একত্র অবস্থান সম্ভব নহে। 
কিন্ত জীব ব্ৰহ্মের সম্বন্ধ অংশাংশী সম্বন্ধ! যেমন স্্য্য ও 
তাহার কিরণ। কিরণ স্থধ্যেরই অংশ । স্থ্যের গুণ কিরণে. 
আছে, কিন্ত কিরণ সূর্য্য নহে । সর্ধ্যের সঙ্গে তাহার কিরণের- 
ভেদাভেদ সম্পর্ক--ইহা আমাদের অনায়ান বোধগম্য । 
জীবের সহিত ব্রহ্ষের ভেদাভেদ অচিন্ত্য । বেদান্ত মতে 
এই শেষ সিদ্ধান্ত । সকল মতের সমন্বয় এই মৃতে। এইটি 
শ্রীচৈতন্থ মহাপ্রভুর দান। যিনি বাল্যকালে নবধীপের 
সমুদয় শাস্ত্রের সকল প্রধান পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া$ 
তাহাদের জ্ঞানচ্চার অকিঞ্চিৎকরতা বুঝাইয়াছিলেন, যিনি 
ভারতবর্ষের প্রদান প্রধান নৈয়ায়িক বৈধাস্তিকের মত 
অনায়াসে খণ্ডন করিয়াছিলেন। যিনি একবার মত খণ্ডন 
করিয়া আবার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আবার খণ্ডন করিয়! 
আবার স্থাপন করিয়াছেন, এইরূপে দেখাইয়াছেন যে 
বুদ্ধির কৌশলে .তিনি যে-কোন মতকে খণ্ডন করিতে 
এবং প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন তিনি জ্ঞানসিন্ধু হইয়াও 
প্রেমভক্তিকে শ্রেষ্ট স্থান দিয়া ভাবদিদ্ধু, প্রেমসিন্ধু নাম 
ধারণ করিয়াছেন। 
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i রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা তত্ব 
জ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ 


আমাদের জীবন-সাঁধনা যেন একটি নিরুদ্দেশ যাঁত্রা। 
সাধনার সোনার তরী বাহিয়া! আমর! ভীসিয়া চলিতেছি। 
তরণীর চরম কর্তৃত্ব ধাহার হাতে আছে, তীহাকে আমরা 
হয়ত মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করি, “আর কত দুরে নিয়ে 
যাবে মোরে হে সুন্দরী, বল কোন্‌ পারে ভিড়িবে তোমার 
সোনার তরী ?*-_কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। 
তাই আমাদের ভাসিয়া চলিতে হয়, কিন্তু কোথায়? তাহা 
আমরা জানি না। | 
_ বাস্তবিক আমাদের সাধনার চরম কথাটাও .আমাদের 
জানা নাই, কর্তৃত্ব ও আমাদের নিজের হাতে নাই এবং 
প্রয়োজনটাও আমাদের নিজস্ব নহে। আমরা আমাদের 
জীবন-বিধাতা বা জীবন-দেবতার প্রয়োজনেই আমাদের 
জীবন-কুঞ্জ সাজাইয়া তুলি, বর্ণে গন্ধে রাগিণী ও ছন্দে 
তাহার বাঁসর-শয়ন গাঁধিযা তুলি। হয়ত অনেক সময়ই 
আমাদের কর্তব্য সুষ্ঠভাবে প্রতিপালিত হয় না, হয়ত কর্মে 
শৈথিল্য আসে, হয়ত-ব। বীণার তার নামিয়া নামিয়া যায়, 
অর্থ্যকুন্থম বিজন-বিপিনে ঝারিয়া পড়ে। ৫ 

কিন্ত আমাদের অন্তরের দেবতা তাহাতে ক্ষুব্ধ হন না, 
তিনি বার বার আমাদের আহ্বান করেন, আমাদের খণ্ডিত 
প্রচেষ্টার ব্যর্থতা ও অসম্পূর্ণতাকে অনাগত পূর্ণতার 
“প্যাটার্ণেপ্র মধ্যে খাপ খাঁওয়াইয়া দেন, আমাদের 
বিভিন্ন কড়ি কোমল স্থরগুলিকে একটা এক্য সুত্রে গ্রথিত 
করেন, অসঙ্গতিগুলি ভাবী সঙ্গতির তাৎ্পর্যে মণ্ডিত 
করিয়! তুলেন। | 

, আমাদের ব্যর্থ-সাধনার অসঙ্গতিকে ভাবী সঙ্গতির 
তাৎপর্ধ্ তিনি কিভাবে মণ্ডিত করিয়া তুলেন? তিনি 
শিল্পী, তীহার শিল্প-সাধনার সৌধটি গড়িয়া তুলিবার জন্য 
কোনও ইষ্টককে হয়ত ভাঙিয়া, কোনওটিকে হয়ত-বা অখণ্ড 
রাখিয়াই তিনি তাহার গঠন-কার্য্য চালাইয়! যান। ' সমগ্র 


"১ সৌধটির “প্ল্যান” তাঁহার মাথায় আছে। নেই পূর্ণাবয়ব 


সৌধটির জন্যই তাঁহার মাথাব্যথা; কাজেই যে ইষ্টকটি 


অভগ্ন রহিল সমগ্র সৌধটির নির্মাণে তাহার অবদানও' 
যতট| সার্থক, যে ইষ্টকটি ভাঙিয়া গেল তাহারও অবদান: 


ততটাই সার্থক । | 

আমরা! আমাদের জীবন-সাধনা দিয়া আমাদের জীবন- 
বিধাতাঁকে যখন সেবা করি, তখন অনেক সময়েই আমাদের 
“স্থলন পতন ক্রটি” হয়, তাঁহার কাননে “সেচিবারে গিয়া” 


হয়ত অনেক সময়েই আমরা ছায়ায় ঘুমাইয়া পড়ি, 
তাহার রচিত রাগিণী বেহু! হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহাতে 
তাহার দুঃখ নাই, আমাদের যে পূজা সারা হয় নাই তাহা 
তাহার কাছে ব্যর্থ হয় না; যে ফুল না ফুটিতে ফুটিতেই 
ধর্ণীতে ঝরিয়া পড়ে, যে নদী মরুপথে তাহার ধারাকে 
হারাইয়। ফেলে, তাহাও তাহার কাছে নিরর্থক নহে; 
কারণ তাহার বীণর তারে আমাদের অনাহত ভাবী 
বাগিণীও বাজিতে থাকে। 

বর্তমান অঙ্গুভুতির সীমাবদ্ধ বুদ্ধি দিয়া আমরা এই 
অনাগত ভবিষ্যতের পূর্ণতাকেও যেমন চিনিতে পারি না 
তেমনই অতীতের যে সমস্ত অনৃশ্ ঘটন| আমাদের বর্তমানকে 
উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিয়াছে তাহাকেও জানিতে পারি না। 
আমরা! শুধু বর্তমান প্রভাতের কুম্থম-কলিকা, আমর! ফুল 
হইতে বীজে এবং বীজ হইতে ফুলে কতবার যে আবর্তন 
করিয়াছি তাহা আমর! জানি না, আবার কত অতীতের 
বর্ষ-বাদল “কত বাদলের স্পশ কোমল” আমাদের প্রাণের 
আলেখ্যটিকে বর্ণের পর বর্ণপম্পাতে ফুটাইয়৷ তুলিয়াছে, 
সে সংবাদ রাধিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই । সে সংবাদ 
আমর! জানি না, কিন্ত জানেন একজন, যিনি আমাদের 
জীবন-সাধনার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যাহার পাঁদপীঠ আমাদের 
সমস্ত অতীত বৰ্তমান ও ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে, 
অশ্থভূতি ও কন্মপ্রচেষ্টার মর্শস্থলে। 

এই অন্তরের দেবভাঁকেই ববীন্দ্রনাথ জীবন-দেবতা 
আধ্য। দিয়াছেন। ইহাঁকে প্রথম হইতেই কবি ঠিক 
চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেইজন্যই তিনি এই 
জীবন-দেবতাকে কখনও “কঠোর-ম্বামিন » রূপে, কখনও 
প্ৰেয়সী “মর্খ্েব গেহিনী রূপে”, কখনও বা অন্তরতম 
জীবন-নাথ রূপে দেখিয়াছেন। এই জীবন-দেবতা কখনও 
বা বীণাপাণি, জীবনের অধিষ্ঠাত্রী সৌন্দর্ধ্যলক্্ী, ধাহার 
মালঞ্চের মালাকর হইবার জন্য কবি প্রাণের আকৃতি 
জানান, কখনও বা তিনি কবির "লীগী-সঙ্গিনী”, ধিনি 
কবির বৃদ্ধ বয়সেও তাহার “কাজের কক্ষ-কৌণে” আসিয়া 
তাহাকে. খেলায় আহ্বান করেন এবং. 

|  *নীলাম্বরের তলে 
ঘর ছাড়! যত দিশেহারাদের দলে” 

যোগ দিতে বলেন; কখনও তিনি হাতে বাঁশী লইয়া 
কবির নব-যৌবন সভাতে কাজ ভুলাইয়া দেন, কখনও বা 


৪৩৮ 


প্রবাপী 


১৩,৪৯ 





বাড়ের খ্বাধার সঙ্গে করিয়া লৌহ-বলয়ে লৌহদণ্ড বাঁজাইয়া 
তাপস মৃত্তি ধরিয়া অবতীর্ণ হন। 'তাঁহার এই বিচিত্র রূপ 
ও বিচিত্র লীলার জন্যই তাঁহাকে ঠিক চিনিতে পারা! যায় 
না। এই জন্যই জীবন-দেবতার স্বরূপ লইয়া ববীন্্র- 
সাহিত্যের পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক আদোচনা হইয়াছে । 
এই সমস্ত মতবাদের সংঘর্ষে আলোকেরও যেমন সৃষ্টি হই- 
য়াছে তেমনই উত্তাপ ও ধৃমজীলেরও সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে 
আলোকটিও অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট হইয়া! গিয়াছে । 

অনেক রবীন্দ্র-সাহিত্য-সমালোঁচকই “জীবন-দেবতা”কে 
“বিশ্ব-দেবত৷” বলিয়া মনে. করিয়াছেন । কিন্ত মোহিতচন্তর 
সেন বলিয়াছেন জীবন-দেবতাঁকে বিশ্ব-দেবত! বলিলে কবির 
আকাক্ষা ও সম্ভোগের যথার্থ তাৎপৰ্য্য বুঝ! যায় না। 

এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি প্রণিধানষোগ্য। 
তিনি-বলিয়াছেনঃ 

“বিশ্বদেবতা আছেন, তাহার আসন লোকে লোকে 
এহচন্দ্র তারায় । জীবন-দেবতা বিশেষ ভাবে জীবনের 
আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে যার পীঠস্থান সকল অনুভূতির সকল 
অতিজ্ঞন্তার কেন্সে। বাউল তাহাকেই বলিয়াছে মনের 
মাহুষ” ( মানব সত্য ; প্রবাসী; ১৩৪০, দ্ব্যৈষ্ঠ ) 

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "এই জীবন-দেবতাকে 
আগেকার কবির! সরস্বতী নামে অভিহিত করিয়াছেন. 
কবি রুত্তিবাপ ওঝা! গৌড়েশ্বরের সভায় টি আত্ম-পরিচয় 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেনঃ 


সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে 
নানা শব নানা ভাষা আপনা হুইতে স্ষুৱে ৷? 
কবিকে যন্ত্র হিসাবে উপলক্ষ করিয়া যে যন্ত্রী কাব্যসঙ্গীত 
ফুটাইয়! তুলেন তিনিই জীবন-দেবতা। 
অজিতকুয়ার চক্রবর্তী জীবন-দেবতার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ” 
অনেক জটিল বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকতত্বের আলোচনা 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন £ 
“ভারুইনের মতে প্রভ্যেক ঘীবন-কোষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব 
আছে। সুতরাং একই যাহুষের মধ্যে অগণ্য ব্যক্তিত্বের 
সমাবেশ ঘটিয়াছে। কবি তাহার দৃষ্টিতে অনুভব করিলেন 
যে বিহ-অভিব্যজির নানা ধারায় তাহার যুগযুগাস্তরের জীবন 
প্রবাহিত হইয়াছে । দেই নাম! জীবনের নানা ব্যক্তিত্ব তাহার 
মধ্যে আসিয়া মিলিয়াছে--একই অথও জীবন*দেবত| তাহাদের 
সকলকে আপনার .অন্তর্গত করিয়া লইক়াছেন। ফেক্নারের 
চৈতন্যময্ন বিশ্বপুরুষের আইডিয়ার সঙ্গে, গীতার বিশ্বরপের 
সঙ্গে এবং উপনিষদীয় সর্ব ভুতাস্তরাত্মার ভাবের সম্পূর্ণ মিল 
আছে--ইহাই জীবন-দেবত1” 
ডঃ এডওয়ার্ড টম্সন.. বীর জীবন-দেবতাঁকে' 


কবির কীব্য-বিবর্ভনের একটা স্তর হিসাবে দেখিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন £ 


“Rabindranath proved his greatness both as a poet 
and as a man by rising completely above the তার 


debata” phase, so that the thought faded out {from his 


work—faded out gradually, till it was lost in his strong 
religious experience and absorbed into his general 
system of thought.” 


কিন্তু জীবন-দেবতা কবির কাব্য বিবর্তনের স্তর মাত্র . 


নহে, জীবন-দেবতা হইতেছেন কবির কর্ম্ম-সাধন! ও জীবন- 
সাধনার অধিষ্ঠান্রী দেবতা । 

ডঃ স্থবোধ সেনপ্ুধও জীবন-দেবতাকে জীবন-সাধনার 
প্রেরয়িত্রী ও অধিষ্ঠাত্রী রূপে কল্পনা না করিয়া যেন সাধারণ 
দেবতা হিসাবে গ্রহণ কৰিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 

“কোন্‌ কবিতা বাস্তবিক ভ্রীবন দেবতা বিষস্বক, ইহা 
বিচার করিতে হইলে দেখিতে হুইবে কোন্‌ কাব্যের প্রেরণা 
আসিয়াছে দেবভার সহিত মিলন বা সেই মিলনের আকাঙ্ষা 
হুইন্তে। বাস্তবিক সেই সকল কবিতাই এই শ্রেণীর মধ্যে 


পড়িবে, যাহাদের মধ্যে কবি দেবতার সহিত তাহার সম্পর্কের, 


কথা প্রকাশ করিতে উদধুদ্ধ হইয়াছেন-_এই দেবতা প্রধানত; 
তাহার স্বীয় দেবতাই হউন, অথবা তিনি বিশ্বের দেবতাই 
হউন, আসল কথা এই, তিমি হইবেন দেবতা” (উদয়ন, 
হ্যৈঠ-শ্রাবণ, ১৩৪১ )। 

ডঃ শচীন্ত্রনাথ সেন তাহার 'রবীজ্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়” 
নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার সার্থক ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাহার প্রবন্ধের শেষের 
দিকটিতে যেন রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতাবাদ ও তাহার 
অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাস এক হইয়া গিয়াছে। 

কিন্ত জীবন-দেবত! সম্বন্ধে বোধ হয় এত জটিল 
আলোচনার প্রয়োজন নাই । কারণ কবি নিজেই ইহার 
ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন, 

“আজ আনিয়াছি যে সকল লেখা উপলক্ষ মা্-_তাহার! 
যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে, সেই অনাগতকে তাহার! 
চেনেও না। তাঁহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন 
রচনাকার আছেন, যাহার সন্মুখে সেই ভাবী তাংপর্থ্য প্রত্যক্ষ 
বর্তমান। ফুৎকার বাণীর একট! ছিন্রের মধ্য দিয়া এক একটা 
সুর ভাঁসাইয়া তুলিয়াছে এবং নিজের কর্তৃত্ব উচ্চৈস্বরে প্রচার 
করিতেছে, কিন্তুফে সেই বিদচ্ছিয্ন সুরগুলিকে রাগিণীতে 
গাধিয়া তুলিয়াছে? ফু স্বর জাগাইয়াছে বটে, কিন্ত ফু ত' 
বীদী বাজ্জাইডেছে মা; কে সেই বাঁশী বাত্বাইতেছে, তাহার 
কাছ্ছে সমস্ত রাগরাপিণী বর্তমান আছে, তাহার অগোচরে 
কিছুই নাই...এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালমন্দ, সমস্ত 
অন্থকুল-প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার আীবনকে রচনা 


A 


শ্রাবণ 


রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা তত্ব 
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করিয়া চলিয়াছেন, তাহাকেই আমার কাব্যে আমি ‘জীবন- 
দেবতা” মাম দিয্াছি-..আমি জানি অনাদিকাল হইতে বিচিত্র 
বিস্থৃত অবস্থার মধ্য দিয়া ভিনি আমাকে আমার এই বর্তমান 
প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন” ( মানব সত্য, প্রবাসী, 
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০) | | 

তবে এই জীবন-দেবতা সম্বন্ধে কবির ধারণাট! এক 
দিনেই হঠাৎ গড়িয়া উঠে নাই। কবির ৭.৮ বৎসর বয়স 
এ হইতেই তাহার কবিত! রচনা আরম্ভ হয়, ১৪ বৎসর বয়সে 
তিনি তাহার প্রথম কাব্য-কাহিনী “বনফুল” জ্ঞানাঙ্কুর 
পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহার 
জীবন-দেবতা সম্বন্ধে প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় চিত্রা 
কাব্যের মধো। প্রথমে তিনি ছিলেন কবির “অন্তর্ধামী” 
(১৩০১), পরে কবি তাহাকে “জীবন-দেবতা” বলিয়া 
সম্বোধন করিয়াছেন (১৩০২)। | 

ইহা ছাড়া চিত্রার “সাধনা” ‘সিন্ধুপারে, 'আত্মোৎসর্গা, 
‘শেষ উপহার, প্রভৃতি কবিতায়, উৎসর্গ কাব্যের ‘ছল’, 
নিববেশ’, ‘দুয়ারে তোমার ভিড় করে আছে যার!’ 
প্রভৃতিতে কল্পনার “অশেষ কবিতায়, বলাকার ‘শঙ্খ! 
কবিতায়, পূরবীর ‘লীলাসঙ্গিনী’,'আহ্বান’,'পদধ্বনি’, ‘দোসর, 
‘অস্তহিতা’ প্রভৃতি কবিতাতেও জীবন-দেবতার প্রদঙ্গ 
_আছে। কবির কাব্যে জীবন-দেবতা-বাঁদ পরিস্ফুট হইবার 
পূর্বেই কবি তাহার লীলা-রহস্ত বুঝিতে আরম্ভ করেন। 
সোনার তরীর "নিরুদ্দেশ যাত্রা”র মধ্যে তিনি জীবন- 
দেবতার অজ্ঞাত অভিযানের কথা অনুভব করিয়াছিলেন, 
“মানস ুন্দরী”তে তিনি জীবন-দেবতাকেই হয়ত সৌন্দর্ধ্য- 
লক্ষ্মী বা কাব্য-লক্ষমীরূপে অনুভব করিয়াছেন এবং "সোনার- 
তরী” কবিতাতে তিনি জীবন-দেবতার একটা দার্শনিক 
তত্বের সন্ধান পান। | 


সে-তত্বটি এইরপ = 

সোনার তরী বাহিপ্না মহাকাল চলিতেছে। মাহ্ষ 
তাহার জীবনের ছোট ক্ষেতটিতে সোনার ফসল 
ফলাইয়াছে। এই ক্ষেতটুকু ছোট একটি দ্বীপের মত, 
কারণ সেই দীপের চারিদিকই সে অব্যক্তের দ্বারা বেষ্টিত। 
“এইবার বর্ষা ঘনাইয়া আসিয়াছে, হয়ত এ অব্যক্তের মধ্যে 
তাহার ক্ষেতটুকুও ডুবিয়া যাইবে। কবি, এতদিন জগৎ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবনযাপন করিতেছিলেন। এখন 
কিন্তু তাহার মনটি পরপারে আকা “তরুছায়া মপীমাঁখ।” 
গ্রামের দিকে উন্মুখ হইয়। উঠিয়াছে। এমন সময় তিনি 
দেখিলেন মহাকালের দেবতা কালন্রোতে তরী ভাপাইয়া 
চলিতেছেন। কবি তাহাকে ভাতিয়া তাঁহার সোনার ফসল 
সমস্তই পথরে-বিথরে* তুলিয়া দিলেন এবং তাহার পর 


তাহাকেও সেই সোনার তরীতে তুলিয়া লইবার জন্য 
আবেদন করিলেন। কিন্তু মহাকাল তাঁহার কর্খের ফদলকেই 
গ্রহণ করিলেন, কবিকে গ্রহণ করিলেন না। কারণ 'মহা- 
কালের ইতিহাসে আমাদের সাধনার সোনার ফসলই 
সঞ্চিত হইয়া! থাকে, সাধকের স্মৃতি লইয়া তাঁহার কোনও 
মাথাব্যথা নাই। . 

এই সোনার তরী হইতেছে কবির তথা সমগ্র মানব 
জাতির লাধন-তরী। আমাদের সাধনার সোনার ফসল 
তাহাতে রক্ষিত ও বাহিত হয়, কিন্ত আমর! সেখানে স্থান 
পাইনা। কোন্‌ দিন কোন্‌ অজ্ঞাত শিল্পী আদার সহিত 
মৌরী বাটি! বাংলার কলাই-এর ডালের সঙ্গে মুলতানের 
হিং মিশাইয়া রন্ধনের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন, 
সে খবর আমরা রাখি না; কিন্তু সে প্রক্রিয়াটি মনে 
বাখিয়াছি। জীবনের সর্ব্ব ক্ষেত্রেই এই জিনিষটি দৃষ্ট হয়। 
কবে কোন্‌ বৈজ্ঞানিক প্রথম গাড়ীর চাক! “আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন, কে আগুন আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সমুদ্র 
হইতে মুক্তা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, খনি হইতে লৌহের 
সন্ধান করিয়াছিলেন, মহাকালের খাতায় তাহা লিখিত হয় 
নাই, কিন্ত সেই সব সাধনার ফলগুলি মানব-সভ্যতার 
ইতিহাসে রহিয়া গিয়াছে। 


এই কবিতাটির শেষের স্তবকে কবির জীবন-দেবতা- 
বাদের স্থরটি ধ্বনিত হইয়াছে । মহাকাল কবির সোনার 
ধান গ্রহণ করিলেন কিন্তু কবিকে গ্রহণ করিলেন না । ফলে 
কবি সাধনার শেষে যে বিশ্রাম খুঁজিতেছিলেন তাহ! 
তাহার ভাগ্যে জুটিল না| ইহাই তাঁহার জীবন-দেবতার 
অভিপ্রায় । কারণ আমরা কবির জীবন-দেবতী-বিষয়ক 
পরবত্তী রচন! “অশেষ” ১৩৯৬ ( কল্পনা ), “আহ্বান” 


- (প্লুরবী ), শঙ্খ ১৩২১ (বলাকা) প্রভৃতির মধ্যে 


দেখিতে পাই যে, সাধনার. অজ্জিত সঞ্চয়ের উপর নির্ভর 
করিয়া! নিশ্চিন্ত আরামে পূর্ববাঞ্জিত অর্থের সদ খাটান 
মহাজনের মত বসিয়া থাকিবার অধিকার জীবন-দেবতা 
আমাদের দেন না। কারণ সেই কঠোর শ্বামিনীর দাবির 
শেষ নাই, তাহাকে সেবা করিলে বিদায় পাওয়া যায় না; 
ক্ষণে ক্ষণে তাহার -আহ্বান ধ্বনিত হয়, তাঁহার কাছে 
আরাম চাহিলে শুধু লজ্জাই পাইতে হয়, কিছুতেই তাহার 
পৃজা দারা হয় না, কিছুতেই তাহার তৃপ্তি বিধানও হয় না, 
“গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা” তাহার ক্ষণিক খেলার 
জন্য নৃতন নৃতন মুত্তি রচনা! করিতে হয়, “নিঠুর-গীড়নে 
নিডাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষানম*” তাহার পান-পাত্র ভবিয়! 
তুলিতে হয়; আবার এই জীবন দিয়! যখন তাহাকে নূতন 


" কিছু সেবা করিবার সস্তাবনা থাকে না, তখন তিনি মৃত্যুর 
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ভিতর দিয়া তাহার মেবককে নৃতন জীবন দান করিয়া 
তাহার নিজের কাজ আদায় করিয়া লইতে চাহেন; তাই 
কবিকে প্রার্থন! করিতে হয়। 

“নৃত্তন করিয়া লহ আর বার চির পুরাতন মোরে 

নৃতম বিবাহে বাধিবে আমায় নবীন জীবন ডোরে ।” 

এই জীব্ন-দেবতার প্রেরণাতেই কবি বার বার তাহার 
কাব্য-সাধনার সমাপ্তি করিয়াও বার বার নৃতন করিয়া 
কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। কবি তাহার সাধনার শেষ দান 
মনে করিয়া “চৈতালি” কাব্য (১৩০২-১৩০৩ ) রুচনী 
করিলেন। কিন্তু এইখানে তাহার রচনার শেষ হইল না। 
ইহার পর “খেয়া” (১৩১৩ ), “পূরবী” ( ১৩২৯ ), “শেষের 
কবিতা” (১৩৩৬), “পরিশেষ” ( ১৩৩৭ ) প্রভৃতি পরি- 
সমাপ্তি স্থচক গ্রন্থ লিখিয়াও শেষ পর্য্যন্ত *পুনশ্চেশ্র 
(১৩৩৯) জের টানিয়! তাহাকে চলিতে হইল । 


এই তত্বটিই প্রকাশিত হইয়াছে “সোনার তরী”র শেষ 
স্তবকে। সেখানে দেখিতে পাই কবি যখন কাজের একটা 
পৰ্বৰ শেষ করিয়া একটু বিশ্রামের জন্য সোনার তরীতে 
স্থান চাহিলেনঃ তখন তিনি সেই স্থানটুকু পাইলেন না। 
কারণ ইহাই যে জীবন-দেবতার অভিপ্রেত, তিনি যে ভাবে 
আমাদের দিয়া কাজ করাইয়া লন তাহার শেষ নাই, 
বিবর্তনের পর বিবর্তন, আবর্তনের পর আবর্তনের ভিতর 
দিয়! তাহার লীলা চলিতেছে । তাই দেখিতে পাওয়া যায় 
চৈতালী পৰ্য্যন্ত আসিয়া ঠাহার সাধনার একট! পর্বব শেষ 
করিলেন বলিয়| তাহার প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রস্থাবলী র 
ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন ঃ 

“চৈতালী শীর্ষককবিতাগুলি লেখকের সর্ব শেষের লেখা । 
তাহার অধিকাংশই চৈত্র মাসে লিখিত বলিয়া বৎসরের শেষ 
উৎপন্ন শত্তের নামে তাহার নামফরণ করিলাম |” 

কিন্তু এইখানেই ত কবির সাধনার শেষ হইল না, 
তাহার অন্দে ক্লান্তি নামিয়া আসিল, মন্দমন্থরে সন্ধ্যা! 
নামিয়৷ আদিল, তবুও তাঁহাকে বলিতে হইল “তবু বিহ 
ওরে বিহন্দ মোর এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা”(১৩০৪)। 
ইহার পর “অশেষ* কবিতায় (১৩০৬) কবি নিষ্ঠুর স্বামিনী 
জীবন-দেবতাব আহ্বান স্পষ্ট করিয়াই শুনিতে পাইলেন ঃ 

“মাঠের পশ্চিম শেষে অপরাহু সরান হেসে 
হ'ল অবসান, 
পর পারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তরণীতে 
তবুও আহ্বান ?” 


কিন্তু এই আহ্বান যিনি করেন তিনি শুধু কঠোর 
স্বামিনীই নন তিনি *মোহিনী”ও বটে। সেইজন্য 
তাহার সহিত কবির সম্পর্ক স্তধু প্রভুর সহিত ভূত্যের 





শুবানী 


১৬৫৯ 





দীনতার সম্পর্ক নহে, স্বার্থের সম্পর্ক নহে। এই জীবন- 
দেবতা কবির জীবনের অধিষ্ঠাত্রী সৌন্দর্ধযলক্মীও বটে। 
তাই তাহার সহিত কবির একটা মধুর রসের সম্পর্কও 
আছে। সেইজন্য কবি সেই দোন্দধ্যলক্ষীর স্বেচ্ছাবন্দী 
সেবক হইয়া তাহার নিকুপ্তের অনুচর হইতে চান। তিনি 
এই রাজরাজেশ্বরী মহারাণীর চরণপ্রান্তে যুদ্ধ অন্তর ধন্থশর 
উষ্ভীষ রাজসাজ সমস্ত খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া, গৌরব ও 


দত্তের উচ্চ বাঁজকার্ধ্য প্রত্যাখ্যান করিয়া, রাজসিক দন্ত ও-৬- 


উচ্চাকাজ্।র পদ ফিরাইয়া দিয্া তীহার-জীবনের অধিষ্ঠাত্রী 
সৌন্দধ্যলক্ীর মধুর অর্দকে ফুলের কঙ্কণে কুস্কুমে চন্দনে 
মধুরতর করিয়া সাজাইয়া তুলিবার অধিকারলাভ করিবার 
জন্য, তাহার মালঞ্চের মালাকর হইবার জন্য আবেদন 
করেন। ইহার মধ্যে প্রতিষ্ঠার প্রেরণ! নাই, আছে স্তধু 
শিল্পীর নিষ্ঠা, আত্মবিস্থৃত প্রেমিকসেবকের মন্ন্যাসীকৃত্য 1 
এই নিষ্ঠা, এই সন্যাসীকৃত্য আমাদের জীবন-দেবতার 
নিকট কখনও অবহেলিত হয় না। জগতের সাধারণ লোক 
আমাদের কাজের মূল্য দেয় কাজের সফলতা দেখিয়া | 
কারণ স্থুল দৃষ্টিতে এই সফলতার চেয়ে ব্যবহারিক মাপকাঠি 
মানুষের হাতে নাই। কিন্ত জীবন-দেবতার পীঠস্থান 
মর্শের মর্ধস্থলে, সমস্ত অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে, সেইজন্য 
আমাদের “যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না’ সেই সমস্ত বার্থ 
সাধনাকেও তিনি অবহেলা করেন না। আমাদের 
সাধনার মধ্যে যদি আন্তরিকতা থাকে তাহা হইলে 
আমাদের কাজ করাটাই তাহার চোখে বড় হইয়া উঠে, 
কাজের ব্যর্থতাটা নহে। সংসারের স্বার্থ-সফল কৃতী 
লোকেরা হয়ত আমাদের ব্যর্থতা দেখিয়া হাসিতে পারে, 
কিন্তু আমাদের জীবন-দেবত! নেই ব্যর্থতাকে ভিত 


. করেন না, তাই তাহাকে বলা ধায় £ 


“তুমি জান ওগে! করি নাই হেল! 
পথে প্রান্তরে করি নাই থেল! 
শধু সাধিয়াছি বসি সারা বেলা শতেক বার”__ 
এইটাই হইতেছে বড় কথ! । অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের ঃ 
“মনে যাহা ছিল হয়ে গেল আর 
" পড়িতে ভাঁঙিয়| গেল বার বার ;” 
কিন্তু জীবন-দেবতা৷ ত সেই ভাঙ্গিয়া যাঁওয়াটাকেই বড় 
করিয়া দেখেন না, তিনি মনের আস্তরিক বাঁসনাকেই মূল্য 
দেন, স্থল চক্ষে যাহা সকলের নিকট ধরা পড়ে, সেই সফলতার 
স্থল মাপকাঠি দিয়াই তাহার বিচার নহে, কারণ আমাদের 


অন্তরের নিষ্ঠাটা তাঁর কাছে অজ্ঞাত নয়, তাই যে ব্যর্থতার 


জন্য লোকে আমাদের নিন্দা করে, সেই ব্যর্থপ্রচেষ্টার : 
মূন্যও তিনি দিয়া থাকেন। কারণ ঃ y 


শ্রাণ 


“All I could never be 
All men ignored in me’ 
This I was worth to God whose wheel the pitcher 


shapod.” 
কবির জীবন-দেবতা তাহার ব্যর্থ সাধনাকেও বেমন 
অবহেলা করেন না তেমনই সার্থক. সাধনাকে লইয়াও 
মাতামাতি করেন না! কারণ পূর্ণতা ও সফলতা সম্বন্ধে 
তাহার ধারণা অনেক উচ্চ । সেই জন্য আমাদের ক্রটি- 
এ গুলিকেও যেমন তিনি উদারভাবে ক্ষমা করিতে পারেন, 
তেমনই আমাদের লৌকিক সফলতাকেও খুব বড় করিয়া 
ভাবিতে' পারেন না।. সেই জন্যই কবি তীহার, ই 

দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন £ 
“বুঝেছি বুঝেছি তব ছলনা po Ee. ২৬ 
সবার যাহে তৃপ্তি হলো তোমার তাহে হলে! না.” 
{ উৎসর্গ, ‘ছল’ ) 

এই জীবন- দেবতা ষেন রাজরাজেশ্বরী, আমাদের 
সাধনার তুচ্ছতম, এমন কি বার্থ উপহারকেও তিনি, হালি- 
মুখে গ্রহণ করেন, আবার সফল-সাঁধনার উপহারে তিনি 
অভিভূত হন ন! ! কারণ চরম সফলতার যে আদর্শ তাহার 
"জানা আছে, তাহাকে আমরা কোনও দিনই পাইতে পারি 
না, কাজেই সবার যাতে তৃপ্তি হয় এমন.সফরতাঁও তাহাকে 





সমাধান 





৪৪১ 





এই জন্যই আমাদের সাধনার শেধ নাই, সার্থকতার 


- পাৰ্বত্য যান্রাপথের শ্ষে বিরাঁমের অধিতাকা নাই। 
'.সেই সার্থকতা আমাদের অজ্ঞাত, অথচ দেই অজ্ঞাত 


সাধনার সদ্ধানেই পবস্তবী মৃগদম” আপন গন্ধে পাগল 
হইয়াই আমরা ইতস্তত: ছুটাছুটি করি, অস্তরের সৌন্দর্ধ্য- 
বোধ ও স্বষ্টির বৃহিঃগ্রকাশৈর জন্য এই ব্যাকুলতাই 


হইতেছে আমাদের অচিন প্রিয়ার বীশরীর আহবান, এই 


স্থদুরের আহ্বানেই আমাদের “অবারণ চলা আরম্ভ হয়, 
কখনও তাহার শেষ হয় না, কারণ এই যাত্রা-পথ সবল 
রেখায় বিস্তৃত নহে, ইহার একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে আরম্ভ 


- এবং নির্দিষ্ট বিন্দুতে পরিসমাপ্তি নাই, ইহা” আবর্ভনে 
৷ আবর্তনে চক্রগতিতে চলে, এই জন্যই সব সময়েই 


তাহার আর্ত, অথচ কোনও সময়েই তাহার শেষ নাই, 


"কোনও সময়েই তাহা একেবারে অদন্পুর্ণ নয়, আবার 
কোনও সময়েই তাহা তি নৃহে-+এ চলার “শ্যে নাহি 


যে শেষ কথা কে বলবে ?* প্রকৃতির ক্ষেত্রে যেমন ঃ 
“সাঙ্গ হলে মেঘের পালা! সুরু হবে সৃষ্টি ঢালা 
. বরফ জমা সার! হলে নদী হয়ে গলবে-_” 
মানুষের সাধনার ক্ষেত্রেও সেইরূপ, ইহাই মানের 





চমৎকৃত করিয়া দিতে পারে না। জীবন দেবতাঁরও লীলা। 
সমাধান 
শ্রীশান্তশীল দাশ 
হিসেব নিফেশ করি ন (কো আর |  ষেটুকু থাকার তার চেয়ে বেশ 
| এই আছি বেশ তালে; থাকে নাকো সে ডোঁ আর, 


অনেক. কমেছে ঘীবনের জটিলতা ; 
জীবনে নেমেছে কতট! আধার, 
আর কতটুকু আলে! 
এ হিসাব মাঝেন্পাই মে সার্থক ত1.। 
আবারের দান হাসিমুখে নিই 
করি নাকো বুধভার ;. , 
দেখি সে আ্রাধার নহে ভে! টিরস্তন। 


কেন হতাশায় অকারণ গুধ্ধন।- 
জোছন! রজনী আসে দেখি চেয়ে, 
হই নাকে] বিহ্বল, 
১. সাথে আছে ভার তবাদিশ! লে সে] আনি; 
.চিরস্থী নয় বলে ব্যথাজরে : 
ফেলি নাকো আধিজল ॥.. 
.. পহজ হৃদয়ে ছুঃয়েযে নিয়েছ মানি। 


- এক রাত্রির স্মৃতি 
Co গরীসুধীরচন্দ রাহা 


ম্যাট, ক পাস কহিয়া ৷ পর, প্রায় বর ছুই বংসর ধরিয়া ক্রমাগত 
দরখাস্ত ও “ইন্টারভিউ, দিয়া দিয়া যেমন হতাশ হইয়া 
পড়িলাম, তেমনি নিজের উপরও একট! প্রচণ্ড দ্বণাঁ জন্দিয়া 
গেল। তাবিলাম, বাশতবিকই আমি একটা! অকেন্ধে! অপদার্থ 
-নতুব! অন্ত.সকলের তেমন. চাকরি জুটিয়া.. যায়, আর 
আমারই বা হয় না কেন? আমার মনটা যে শুধু ছুঃখেই 
ভরিয়া গেল তাহাই নয়, হতাশ] 'ঘ্বণা বিষাদ বিদ্বেষ 
ক্রোধ প্রভৃতি মিলাইরা যে বস্তর উদ্ভব হুইতে পারে, ঠিক 


সেইরপ ফোন এফ ভীষণ নারকীয় বস্তুর সৃষ্টি হইয়া, আমার ' 


মনকে এমন এক অবস্থায় আমির] দিল যে, পৃথিবীর সবকিছুরই 
উপর অতিমাত্রায় বিতেষতাবাপন্ন হইয়া, অত্যন্ত অনাসক্ত 
হয়| পড়িলাম | মনে হইল, এই জগৎ সত্যই অতি বিশ্রী স্থান, 
এখানে কোন আকর্ষণ নাই, মধুরত| নাই, সৌন্দর্য্য নাই। 
বোধ হয়, এইরূপ মমোবিকারের মধ্যেই মানুষ সন্ন্যাসী হইয়া 
বাহির হইয়) ঘায়, অথবা আত্মহত্যা করিয়া বসে। কিন্ত 
আমার মন ভিন্ন বাতুতে পড়া । তাই এ ছুই পঞ্থাকেই বেমালুম 
বৃদ্ধানুষ্ঠ দেখাইয়া, একদিন সকলের অগোচরে ট্রেনে চাপিয়া 
বপিলাম-_-উদ্দেন্ত কলিকাতায় যাওয়]। 
মাম! মামীর নিত্য ছুই বেল] গঞ্জনা আর সহ হয় না। 
বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, আমি শৈশব হইতেই পিতৃ-মাতৃ- 
হীন। কলিকাতা রওনা হইবার পূর্বের আমার ক্কপণ মাতুলের 
ঘাক্স খুলিরা, তাঁহার বহুদিনের সঘত্ুদঞ্িত অর্থ সরাইয়া তাহার 
ভার লাঘব করিয়া! দিলাম। জানি আমার এই যাওয়াই এখান 
হইতে শেষ যাদ্রা, কারণ আর কখনই মাতুল তাহার গৃহে 
আমায় স্থান দিবেন না।-' | 
ট্রেনে চাপিয়া বলি: "কৃপণ মাতুলের অর্থশোকের. সেই 
সময়কার দৃষ্যটি'ডাবিয়া, মনে মনে হাদিয়া, সত ক্রীত কুঁচি 
সিগারেটের তেলতেলে কাগজথানি ছি'ড়িয়া একট! লিগারেট 
ধরাইলাম। মাতুলের পরসার় লিগারেট টামিতে বেড়ে লাগি- 
তেছে। নবধধীপ ষ্টেশন আপিলে, এক গেলাগ চা লইয়া সিগারেট 
'টানিজ্তে টানিতে তবিষ্যৎ কর্্মপহ্থা ঠিক করিতে লাগিলাম। 
প্রথম সমল্ত! দেখ! দিল, কলিকাতায় কোথায় গিয়া উঠিব। 
ভাবিলাম, মলিকদের হরিপদ বভ়বাজারে এক মশলার দোকানে 
কাজ করে। শাহার ঠিকানা ত জানি। উপস্থিত তাহার 


কাছেই উঠিয়া, যা হোক কোন একটা কাঙ্জকর্শ্মের সন্ধান 


করিব। ইহাই মনে মনে ঠিক করিয়া সিগারেট ফুকিতে 
ফুকিতে ভবিষ্যতের সোনালী চিত্র আকিতেছি, আবার 
কখনও কখনও মাতুলের মুখখানি মনে পড়িতেছে। মনগ্চক্ষে 


তাহা ত কোন দিনই.করি নাই। 


"এখন যো সো করিয়া, 


দেখিলাম, মাতুল বাক্স খুলিয়া অবাক হইয়া গেলেন। তারপর 
টাকতর! মাথায় অবশিষ্ঠ যংসামান্ত চুলগুলি টানিতে টানিতে 
মাথা চাঁপড়াইতে লাগিলেন। তাহার নিকুদ্দি্ট ভাগনের 


সহিত সঞ্চিত অর্থগুলির উধাও হওয়ার যে বিশেষ সম্থন্ত আছে, le 


তাহা তারধরে ঘোষণ| করিতে করিতে উঠানমস্ব একরূপ . 
উদ্ধাম নৃত্যই সুরু করিয়া দিজেন। কল্পনায় মামা-মামীর 
মুক্ত গালিগালাঙ্গ ও অতিমম্পাতের দৃশুটুকু ' যে বেশ, 
চমংকারই-লাগিল, ও! বল! বাহুল্য । 

শাবিতে তাবিতে অথবা দিগারেট ফুকিতে ফুঁকিতে 
বুদ্ধি খুলিয়া গেল। মনে হইল, এতদিন শুধু ডাকযোগে 
দরথাস্ত পাঠাইকাছি, আর ইন্টারভিউ দিয়! আপিস়্াছি। কিন্ত 
চাকরি পাইতে হইলে যে, তদবির ও চেঃ! করিতে হয়, 
উপস্থিত হাতে যখন অর্থ 
আছে, তখন একবার .তাল করিয়া তদ্বির করিয়াই দেখা যাক 
না। মনে পড়িল--শেষ দরধাসখানির কথ।। বর্ধমান 
ভিদ্রিকউ এগ্রিকালচার আপিন হইতে যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়া 
ছিল, ও যাহাতে আমি দরথাত্ত করিয়াছি সেইথানির কথা। 
এখনও ইন্টারভিউ করিবার তারিখ আসে নাই। 
তদবির করিবার সময় । উহার] কতকগুলি লোক লইতেছেন 
_যাহাদের কাজ গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয় ঘুরিয়া, কাহার কত বিঘা 
জমি আছে_ উহার মধ্যে কত আবাদী কত অনাবাদী, অথব! 


- কোন্‌ জমিতে কি ফি ফসল কত হারে হয় এইসব তথ্য সংগ্রহ 


করিতে হইবে ৷ চাকুরি যদিও অস্থায়ী এবং মাহিন! যদিও কম 


মাত্র পরতালিশ টাকা--তবুও সোলার টুপী মাথায় দিয় 


অঙ্গে থাকি প্যান্ট সার্ট চড়াইরা, জুতা মোছা আটিয়া কিছুকাল 
একজন মন্ত বড় অফিসার সাজিয়া বেড়াইব। পেয়ে! চাষীর! 
ও সরল গ্রাধ্য লোকের! সতয়ে সেলাম ঠুকিবে_ কেহ ব! বিন! 
কারণে থোশামোদ করিবে । উহাই বা কম আনন্দ নাকি। 
তদবির তদারকের জোরে চাকরিটা 
বাগাইয়া ফেলিতে পাতিলে হয়। 


শোনা একটি ছেলে বর্ধমানের কোর্টে কান্ত করিত । তাহারই 
আস্তানায় উঠিলাম। রাজ্েেন তখন সবেধাজ কোর্ট হইতে 
ফিরিয়া, ভাঙা! তক্তপোষের উপর শুইয়া পাখা নাডিয়া বাতাস 
খাইতেছে। আমাকে দেখিয়া বলিস! উঠিল, আরে দাদ! যে 
ম্বহ হাসিয়া তক্তপৌষের উপর বলিয়া পড়িলাম। 
রাক্েন বলিল, তাঁর পর হঠাৎ কি ব্যাপার । নামলা- 
মোক দম! নাকি? 


এখনই ত ২ 


ভাই ব্যাওেলে নামিয়া 
পড়িয়া বর্দমানের গাড়ীতে চাপিরা বসিলাম। আমার জানা-7₹০ ' 


ঞ্াবণ ' 








না হে-_ও সব কিছু ন!) . তাঁর চেয়েও বড়।" 

বলছি দাড়াও একটু। হাঁভ মুখ ধুয়ে, আগে একটু চা খেয়ে 

জুড় ই। বাব্বাঃ, গাড়ীতে ফি ভিড় ।.গরমে আর ঠেলাঠেলিতে 

প্রায় সেদ্ধ হয়ে গেছি । হঁ,-তোযার এখানে রাতটা ত কাটাব, 
সম্ভবতঃ কালকেও থাকতে হুবে। 

- ব্রাজেন বঙ্গিল, সাতে কি? বন্ছুন--তাঁজ হয়ে বসুন । 

মানা ওদিকটায় বেশী চাপ দেবেন নাঁ। 

এ ভাঙা, তাই.খানকতক় ইট দিয়ে কোন যভে থট্রাঙ্গকে খাড়া 

রেখেছি । কি ভ্রানি চাপ পেলে--ইনি কা মারতে পারেন। 


- সতয়ে সরিয়া বসিয়া বলিলাম--ও বাবা । কাজ নেই-_সরে. 


বসি। বলি ছারপোকা আছে নাকি ছে? কুট কুট করে 
কাষভাচ্ছে যে. ৃ টি 

রাজেন বলিল”-বাঃ থাকবে না মানে ? রাতে ও নাঃ 
. ঘুমুতে দেয় নাকি? সারা রাতই এক একটাকে ধরছি-_-আর 
মারছি। একে রেশনের চাল খেকে খেয়ে চাঅচিকেটি হয়ে 
গেলাম-_তার ওপর এই রক্ত শোয়কগুলোর- অত্যাচারে 
শরীরে আর কিছু রইল নাঁ। রাতে প্রত্তি্ঞা করি--সকাল 
হলেই এই শুক্তপোষহ্ুদ্ধ ওদের টান মেরে ফেলে দেব। 
কিত্ত সকাল হলে আর হয় মা। দশ টাকা দিয়ে কিনেছি 
কিনা? 


বলিলায--ত1 বটে ৷ দশ দশটা টাফাই লোকসান হবে ।- 


পাতি 


রাজেন কোন কথা না বলিয়া, ঈাভ বাহির করিয়া, 


+ হাসিল। এক সময় ছুটি বিড়ি বাহির ফরিয়া বলিল, নিন 


- 


i 


টানমুন। কিন্ত ব্যাপারট! কি--মানে কি দরকারটা তা ত 
বললেন না। সংক্ষেপে সমস্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বলিলাম, 
দেখ চাকরি আমার চাই-ই। ঘেমন করে হোক--তদির 


তদারক খোশাযোদ করে পায়ে ভেল.দিয়ে__মানে ওটা চাই।- 


নতুবা আমার আর কোন আশা নেই। মাতুলাশ্রম বন্ধ_আর 
ওমুধো হবার উপায় নেই-- 

স্মাজেন বলিল, তা তে সবই বুঝলাম । কিন্ত চাকরি 
এই বলিয়া রাতেন মুখখান! বিক্ৃভ করিল । 

বলিলাম__কেন__আশা নেই নাকি? এখন. কার হাত 
আছে- কাকে ধরতে হবে, কি তাবে তদির তদারক করতে 

হবে, এই সব সন্ধান আমায় বাৎলে দাও দেখি । তার পর 

“আমি দেখে নেব। 

রাছেন উঠিয়া বলিল, আচ্ছা সে হবে। এখন চলুন, ছাভ 
যখ bs ] | z 


এক রাঙ্জির স্মৃতি 


সব. 


একটা পায়া 
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হইলাম, সেই দিম মনে হইল, “ করতলে স্বর্গরাত্য নামিয়া 
আসিয়াছে।" রাক্েনকে একপেট সীতাভোগ মিহিদানা 
খাওয়াইরা দিলাম । রান্ধেন ন! থাকিলে এই চাকরি-যুদ্ধে 
ভ্রয়ী হইতাম না। ও অন্তরালে থাকিয়া, মোক্ষম মোক্ষম তীর 
ছড়িয়া আমান ভয়ী করিয়া দিয়াছে । রাত্ডেনের নিকট ঠিক 
ঠিক অদ্ধান-_ঠিক ঠিক খবর না পাইলে এই চাকরি আমার 
ভাগ্যে ছুটিত না।- শুধু-ই্টারভিউ দেওয়াই.সার হইত ।- 

একদিন আপিসের কাগজপত্রসহ সদরের উপদেশ ও 
আদেশ লইয়া আমার কর্মস্থল সেমপাহাড়ীতে রওনা. হুই- 
লাঘ। দেনপাহাড়ী একটা-পরগণ1। লালমাটি আর কীঁকরে 
একটা রুক্ষতা যেন সার! অঞ্চল ছাইয়া রহিয়াছে। বরিত্রীর 
স্পর্শে কোমলতা নাই--আছে- তীক্ষতাঁ। এখানে . আনিয়া 
অতীতের বহু-কথা মনে পড়িতে লাগিল | - 

ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম--এই সেনপাহাড়ী পরগণা অতীন্তে 


এককালে গৌপডছুমি. রাজ্যের অন্ততুক্তি ছিল। পরে মহারাজ 


চিত্রসেন এই রাক্জ্য অধিকার করেন। তাহার নামানুসারে 
এই পরগণার নাম হুইল সেনপাহাড়ী। আমার অমন চলিয়া! : 
গেল সেই সুদূর অতীত যুগে--তিন। হাজার বৎসর আগেকার 


" ইতিহাসের পৃষ্ঠার__সেই সব তেতত্বী বীর' বাঙালীর ছবি মনে 


ভাপিয়! উঠিল, । মনে পড়িতে লাগিল, এক দিন বিজয় সিংহ 
তাত্রলিপ্ত বন্দর হইতে নীল সাগরের বুকে জাহাজ ডাসাইয়া 
লঙ্কাদ্দীপ অধিকার করিয়াছিলেন। ভিনি ছিলেন এই রাঢ়- 
দেশ বা সুন্মদনপদের রাজা--রাকস। দিংহবাহুর পুআ। . মনে. 
পড়িন--দিথিঅন্রী মহাবীর আলেকজাগার বাংলাদেশ আক্রমণ 
করিতে সাহসী হুন নাই। ' রাঢ়ের ছদ্ধর্য বাঙালী-বাহিনী গল্গা- 
রাঢ়ী সৈষ্কের অদীম শোৌর্ধ্যবীর্ষ্যের কাহিনী শুনিয়া আর তিনি - 
অগ্রসর হুন নাই। এই মাটিতে--পুযাকালের এই গোপডভুমির 
মাটিতে কত বীর কত যোদ্ধা অপ্থিয়াছিলেন--কত যুদ্ধ-বিএহই 
না এই ভূমির উপর ঘটিকা গিয়াছিল। এই ভূমি--এই লাল 
মাটি-_আর কুক্ম কাকর, পুরাতন পৃথিবীর জীর্ণতায় আত্ম প্রাণ- 


হীন_রসহীন। কিন্ত বোধ হয় এক দিন ছিল-_-এই ভুমি 
 সুত্বল সুফল] । 


মনে পড়িতে লাগিল--এক দিন, এই স্থান 
ছিল সিংহবাছ, মহারাজ শশাঙ্ক, কর্ণ. সেম, -টিআ 
সেন, ঈশ্বর ঘোষ) ' হেমন্ত সেন প্রভৃতি বীর 'পুরুষগণের 


লীলাম্থল। 


₹_. অতীতের সেই গৌরবদর যুগে এই ভ্রমপদে সেদিন প্রতি 
স্যায়, মন্দিরে মন্দিরে পুক্তার ঘণ্টা বাজরা উঠিত-_-ধুপ ধূনা: 


". খুগ্গুলের সুগন্ধে বাতাস জুরভিভ হইত--অর্থারোহী দৈভের 


দিন পাঁচ-ছয় কি পরিশ্রমই পা করিলাম! রাজেনের 


নিকট সন্ধান লইয়া ঠিক চরক্ষিবা্ধীর মত বৌ বৌ ফরিয়া' 


এই কয়দিন তুরিয়া অবশেষে সত্য সত্যই চাঁকরি 
একটা বাগাইয়! ফেলিদান। যেদিন চাকরিতে বহাল 


 ভেরীনিনাদে-_অখ্বের ক্ষুরাধাতে রাজপথ সচকিত হইয়া 
- উঠিত | 


তার পর কালসম্বোতে সব ভাদিয়া গেল। বাঙালী 
সভ্যন্ডার আদি ভীর্ঘভূমি কালের কঠোর আঘাতে কোথায় 
ভূবিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। এখন সেই স্থান শুধু শ্রীহীন 
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কাকর আর লাল মাটিতে পরিপূর্ণ। ছোট বড় নদীসমুহ আজ 
মৃত-_কিংবা স্বপ্রায়। ' গ্রামাঞ্চল-_কোথাঁও বিরলবসতি-_ 
কোথাও ধু ধু করিতেছে প্রান্তর__ কোথাও ঘন জঙ্গলে পরি- 
পূর্ণ বড় বড় দীখির চারি পাড়ে ঘন জন্দদ-_দাপ আর হিংস্র 
বলতজন্তর আত্তানা। মন্দিরে মন্দিরে--নরহস্ভা ডাকাতদলের 
নিরাপদ আশ্রয়স্থল । . . 

আমি একখানি সাইকেল যোগাড় করিযাছিলাম। আমার 
উপর আদেশ ছিল, এই সেনপাহাড়ীর আশপাশের দশ 
বারখানি গ্রামের আবাদী ও অনাবাদী জবির হিদাব লইতে 
হইবে। কোন্‌ অমতে কি পরিমাণ ফসল হয়, কি কি ফপল 
ফলে, সেচের ব্যবস্থা আছে কিন! ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করিতে 
হইবে । ভাবিয়া দেখিলাম--অস্ততঃ পনের-যোল দিনের কম 
এই সব ব্যাপার চুকিবে নাঁ। এখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের 
প্রেসিডেন্টের কৃপায় একট! আশ্রয়স্থল জুট! গেল। আমি সাই- 
কেলে চাপিয়া গ্রাম হইতে গ্রাদাস্তরে ছুটাছুটি করিতে লাগি- 
লাম। প্রায়ই সমস্ত দিন আমার একরূপ খাওয়াই হর না। 


ভগবানের দয়ায় অবশ্য কোন কোন দিন কোথাও বেশ, 


তাল আহারই জুটির যায়। অনাহারে বিশেষ কষ হয় না 
-যশট! কণ্ঠ হর্ন সময়মত চা ন! পাইলে । তাই সাইকেলের 
পিছনের কেকিয়ারে চ!, চিনি, কেটলী, একট! কাপ ঝোলায় 


করিয়া বাঁধিয়া লইয়া কাছে বাহির হুইয়া যাই । গ্রামের 


ভিতর দুধ ছুটয়া যার়। কোন দিন ছুধ না দুটলেও অন্ুবিবা 
হয় ন! । বিনা দুধে চা থাইবার অভ্যাস আছে।-.: 

সাইকেল লইয়! গ্রামের পর গ্রাম পার হুইতেছি--মযস্ত 
জমিই ধু ধু করিতেছে। কোধাও ফসলের চিহ পর্য্যন্ত নাই । 
এখানে ওখানে আগাছা লইয়া, জমিগুলি রিক্ত হুইয়া পড়িয়া 
রহিয়াছে। দেখিয়া মনে হয় না যে, এখানে কোন দিন চাষ 
আবাদ হইরাছে। 


আমার খাকী প্যান্ট ও সোলার টুপী দেখিয়া অন্ত চাষীরা 


আমাকে একজন. বিশেষ মাভগণ্য সরকারী কর্মচারী মনে 
করিল। উহারা হুই হাত জোড় করিয়া কত কাকুতিমিনতি 
করে-__ছুঃখের ফিরিত্ডির, নাঁলিশের শেষ নাই। গ্রামে 
জল নাই__খাগ্চ নাই। গত ছুই বংসর অজ! সিয়াছে-_এক 
ফৌটাও বৃষ্টি হয়'নাই। পানীয় জলের দারুণ অভাব-_-এমন 
কি গরু বাছুরের তৃফার জল পর্য্যন্ত শুফাইয়া গিয়াছে। লাল 
কাকর-মাটি ফাটিয়া গিকাছে । মনে হইতেছে ধরিদ্রীর বিষ- 


নিঃশ্বাস এ সব পথ দিয়া বাহির হুইয়া আসিয়া সবকিছুকে. 


ভস্থ করিয়া দিয়াছে। দেখিলাম, এই সব রামের বহু দূর 
দিয়া ক্যানেল গিয়াছে। চাষের সময় একমাত্র আকাশের 
দয়ার উপর নির্ভর করিতে হয়। গত ছুই বৎসর যে বৃষ্টি বা 
বর্ষা হর নাই, তাহার নন্মান্ধিক দৃষ্ভ দেখা যাইতেছে। সমস্ত 
মাঠ জমি থাখা করিতেছে, পুকুর দীঘি শুকাইয়া গিয়াছে, 


প্রবাল 





১৩৫৯ 
টি SE Fe BT 
ছোট হোট কুচীরগুলির চালে খড় নাই--কোনটি বা ত 
অথবা অর্দ্ধতগ্ন । সমস্ত গ্রাম যেমন শ্রীহীন গ্রামবাদিগণের 
্বাস্থ্যও তেমনি । খাদ্য নাই--পানীয় ভুল নাই-_পরণের বস্তু 
নাই--রোগে ওঁষধ নাই । এই সবমাহুষ একাস্ত অবহেলায় 
অসহায় তাবে মরিত্েছে। | 

ইহাদের লইয়া আমার নিজেরও খুব মুশকিল হুইয়াছে। 
নাম বলিতে চাহে না-_দমিতে ধান কি পরিমাণে পুর্বে . 
হইয়াছে - কি কি ফসল জন্বায--এ সব সংবাদ কিছুই দিতে -৯- 


- রাজী হয় না। ভয় পায় -বুঝি নুতন করিয়। কোন খাজনা 


ট্যান্স পড়িবে। আমার সম্মুখে অগণিত চাষী নর-নারী হাত- 
জোড় করিয়া শুধু একটিমাত্র প্রশ্ন করে, “বাবু শুধু চালের 
ব্যবস্থা করে দাও। খেতে পাইনে--মরে গেলাম” । মেয়েরা 
কোলের শীর্ণ শিশুসন্তান লইর! দেখায় । ছেবি, মায়ের বুকের 
কাছে এক একটা কঙ্কাল । ভবনের স্পন্দন তবুও টিপ টিপ 
করিয়া চলিতেছে-_তয় হয় বুঝি-বা এখনই থামিয়! যাইবে। 

সকলে সমস্বরে' বলে-সরকারকে বলে চাল দাও 
বাবু। জলের ব্যবস্থা করে দাও। 

কিন্ত আমি-আমি ব্যবস্থা করিবার কে? ইহাদের এই 
সব অন্তহীন অতাব-অভিযোগের প্রতিকার করিবার সাধ্য 


‘কোথায় আমার । আমার সন্মুখে এই সব নিরসন বস্ত্রহীন 


নর-নারী-_বালক, বদ্ধ, শিশু দাড়াইঝ1 রহিয়াছে । উহাদের 
ক্ষুধার্ভ শুফ মুখ--বন্রহীন ব্যাধিগ্রস্ত শীর্ণ দেহ-_ উহাদের অভাব+-- 
অভিযোগের প্রতিকার কে করিবে! আমি নিজে একজ্বন 
সামা কর্মচারী, আমার নিকট করজোড়ে উহার! কোন প্রতি- 
কার চায়? আমার এই থাকী প্যান্ট আর সোলার টুপীটি! 
ছাড়িয়া ফেলিয়! দিলেই, উহাদের সহিত আমার আর পার্থক্য 
কি ?2:.. 2 | - 
তখন আমিও উহাদের মতই, অমনি সুই শীণ বাছ বাড়াইয়া, 
অমনি বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া, হই কোটরগরশ চক্ষু মেলিয়া, শুধু 
চাহি্ব--দাও ভাত দাও--দাও একটু ভল । উহাদের মণ্তই 
রোদ্রদধধ পথের উপর নিঃসহায় তাবে বুক ফাটাইয়! চীৎকার 
ফরিব--“ক্ষুধায় মরে যাই--দাও তাত দাও-- তৃষ্ণার্ত বুক ফেটে 
যায়--ছল দাও ৷” কিন্ত সমত্তই বৃথা, কেহ শুনিবে না--কেহ 


কিছু দিবে না--কেহ ফিরিয়াও ভাকাইবে না এই রুক্ষ রিক্ত Le 


রাঙা কঙ্ধরময় প্রাণহীন মাটির মত আমারও জীবন 'অমর্নি 
শুকাইয়া প্রাণহীন হুইয়া উঠিবে--তার পর এক দিন চক্ষের 
উপর হইতে স্বর্য্যের সমস্ত আলো মুছিয়! গিয়া অন্তহীন ঘন 
কৃষ্ণ অন্ধকার নামিয়া আসিয়া গ্রাস করিবে । তখনও প্রবলের 
করধৃত অসংখ্য নিয়মকাঙ্গনে আবদ্ধ এই সমান্দচক্র ঠিক পূর্বের 
মণ্ডই চলিতে থাকিবে । 


কাত করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। সাইকেলের 


বে 


এক রাত্রির স্মৃতি 





শ্রাবণ . 88৫ - 
আলোতে পথ চিনিয়া, নিজের আস্তানায় ফিরিয়া আসি। নিয়ে আয়। ভদ্রলোক. ভিজে গেছেন।? মেয়েটি চকিতে, 
সেদিন অনেক দুর গিয়াছি। গ্রামটির নাম করকণা।' সমস্ত আমার দিকে একবার. তাকাইয়। চলিয়া গেল। আমি 


ছুপুর, এ-মাঠ সে-মাঠ করিয়া! সেদিন অনেকটা! কাত করিয়! 
ফেলিলাম। বেল! বোধ করি তিনটে -বাছির়া গিয়াছে। 
গাছতলায় বসিয়া শুকনে! কাঠ, পাতা যোগাড় করিয়া, 
আগুন ঘ্বালাইয়া,. একটু জল ফুটাইয়া, চা করিয়া লইলাম। 


সঙ্গে নুড়ি ও গু ছিল। যুতি গুড় সংযোগে হুধহীন এক ' 
গ্রেলাল চা খাইর! বেশ আরাম করিয়া! সিগারেট টানিতেছি' 
হঠাৎ একট! গৌলমালে সচকিত হইয়া দেখি, পশ্চিম আকাশে 


কালো হুইয়া মেঘ করিরাছে। চত্ুদ্দিক নিত্তব্ব__গাঁছপাল] 
শুদ্ধ হুইন্ন| কিমের যেন প্রতীক্ষা! করিতেছে । মনে হইতেছে 
আসন্ন প্রলয় বুঝি সবৃপস্থিত। আমি তাড়াতাড়ি সাইকেল 
লইয়| উঠর! দাড়াইলাম। কিন্ত কোথায় যাইব। এক অন 
লোক বলিল, একটু জোরে জোরে আগিয়ে চলুন বাবু-_কাছে 
রায় মশাইয়ের বাড়ী।- সেখানেই নিয়ে যাই। লোকটির 
পিছন পিছন সাইকেল ঠেলিয়! চলিতে লাগিলাম। ততক্ষণে 


-ঝড় সুরু হইয়া গিয়াছে । গরু গুরু করিয়া মেঘ ডাকিতেছে 


এক সমর কড়কড় করিয়া! ভীমগর্জনে সমস্ত পৃথিবী কাপাইয়া 


বাজ পড়িল। শুধু একবার মাত্র, একট! লাদ আলো] পযস্ত, 


চরাচর উড্ভাসিত করিয়া আবার নিমেষের মধ্যে মিলাইয়া গেল 
-তার পর একট! প্রচণ্ড শব্দ ।. সেই বৃষ্টি জার ঝড়ের মধ্যে 


“৪৫ তিজিতে তিজিত্তে ছুই: জনে রায় মশাইজের বাড়ীর দিকে 


-তিজিয়া সপ. সপ. করিতেছে । 


চলিলাম। আমার সোলার টুপী, থাকা প্যান্ট, সার্ট, সমস্ত 
ঝড়ের দাপটে সমত্ভ শরীর 
হি হি করিয়া খতে কীপির। উঠিল । 


একট] ছোট্টমন্ত বাগান পার হইয়া রায় মশাইয়ের 


বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীর সম্মুখে রাণীক্বত গোবর । ' 


তার পাশেই গোয়াল । গোবরগুলি জলের সহিত মিশিয়া কল 
কল শবে বাহির হুইয়া যাইতেছে। ' একট! বিশ্রী গন্ধে সমস্ত 
স্থাম পরিপূর্ণ হইয়! উঠিয়াছে। গোয়ালের কিছু দুরে একখানি 
চালাঘর । এইটাই নাকি রায় মশাইয়ের বাইরের ঘর । 
সাইকেল ঠেঁলিয়| ঘরের বারান্দায় উঠিলাম। বৃটির জলে 
ঘরের মেঝে কাদা! হুইয়| গিয়াছে। পুরাতন খড়ের চাল 
তেদ করিয়া টপ, টপ, করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। আমাদের 
দেখিয়| রায় মশাই আশ্চর্য্য ভাবে তাকাইয়া হাতের ছু কাটি 
নামাইলেন। সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিতেই, রায় মশাই 
ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, আগে জামা প্যান্ট ছাড়ূন। সমস্ত ভিজে 
সপ. সপ. করছে। এই বলিয়া উঠিয়া হাক দিলেন, ‘ওরে 
অনি-_-ও অনি’। /যাই_' ভিতর হইতে, 'মেয়েলী গলায় 
শব্ধ ডাসিয়| আসিল । 


কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি মেয়ে আসিয়া ঘরে গ্রাড়াইল। 
রায় মশাই বলিলেন, ‘যা ত মা, একখানা শুকনো কাপড় 


সোলার টুগীটিকে বারকয়েক বাকানি দিয়া দল ফেলিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সাইকেলটি ঘরের দেয়ালে ঠেসান 
দিয়া রাবিলাম । ততক্ষণ মেয়েটি কাপড় আনিয়াছে। তাহার 
হাত হইতে কাপড় লইবার সময় একবার তাল করিয়া চাহিয়া 
দেখিলাম। বয়স তাহার বোধ করি যোলর উপর- বুঝা 
গেল এখনও বিবাহ হয় নাই ] গায়ের রং হ্যামবর্ণ-_ মুখখানি 
অতি সুকুমার আর কচি, দীর্ঘাক্কত গভীর কালো ছুটি 
চোখ । মাথার বেণী এক পাশে বুলিয়! রহিয়াছে । নধর- 
পুষ্ট হাত ছুটিতে তিন-চার গাছি করিয়া কাচের চুড়ি। শরীরে 
কোথাও এতটুকু সোনার চিহৃমাজ নাই । 

আমি. প্যান্ট ও সার্ট ছাড়িয়া দিতেই, রায় মশাই 
মেয়েটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ‘যাও ত মা। ওর 
জামা প্যান্ট ভাল করে নিংড়ে শুকোতে ধাও। বাতাসে 
শুকিয়ে যাবে। তার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 
‘বিহ্ুন ভাল হয়ে বনছ্গুন। আর বসতেই বা কোথায় দেখ। 
সবই ভাঙাচোবা।” আমি একথানি জীর্ণ তক্তপোষের উপর 
বসিয়া পড়িলাম। বাহিরে তুমুল গর্জনে ঝড় বৃষ্টি সমানে 
চলিতেছে । হয়ত তখনও কিছু বেলা আছে, কিন্ত তাহা 
বুঝিবার উপায় নাই। দিনের আলোর এতটুকু চিহ্ন আর 
দেখা যায় না। ঝড়ে, জলে আর মেঘে চারিদিক অন্ধকার 
হইয়া রহিয়াছে। | 

রায় মশাই ঘরের বাহিরে গিয়া দরতার কাছ হইতে 
মেয়েকে বলিলেন, মা, একটু চ করতে পারিস। বাড়ীতে 
অতিথি ।. রাতেও থাকবেন। এখন ছটে যুড়িটুড়ি আর 
একটু চা যোগাড় করে ছে। 
_ আমার কানে সবই আসিতে লাগিল । পরক্ষণে শুনিতে 
পাইলাম, মেয়েটি বলিতেছে--চ ত সব ফুরিয়ে গেছে_ 

রায় মশাই বলিলেন --তবে ? উপায় কি এখন-_ 

উপেন কাকার বাড়ী থেকে নিয়ে আসি । 

ভি্দে তিজে যাসনে। . মাথায় একটা কিছু দিয়ে ঘা। 


- স্থারে, চাল আছে ত 


চুপি চুপি মেয়েটি কি যে বলিল শুদিতে পাইলাম 
না। বাতাসের ঝাপ-টায় অনির সমস্ত কথা ডুবিয়া গেল। 
শুধু কানে আসিল, রায় মশাইয়ের একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস-_আর 
একটা শব্দ--নারায়ণ। বুঝিলাম চা, চাল ছুই-ই ধার করিতে 
এই বর্ষার মধ্যে মেয়েটি চলিয়া গেল। অত্যন্ত লব্ধ অন্থতব 
করিলাম । আমার জন্ত ইহার! কি অসুবিধায় ন! পড়িয়াহেন ! 
অভাবের সংসারে আর একপ্ধম অপরিচিত লোক আসিয়া 
আরও জটিলতা, আরও অস্থবিধার সৃষ্টি করিয়াছে ।-_আমার 
কাছেও চা ছিল। তাবিলাম, সেকথা! বলি। কিন্ত ইহাতে 


শুভ 


শিপাত শিপ, 


হয় ভ রায়মশাই দুধ হইতে বা অপমানবোধ করিতে পারেন? 
ভাইচুপ করিয়া রহিলাম। রায় মশাই তামাক টানিতে টানিতে 
কাছে বসিয়া বলিলেন, বড়' মেয়েই সংসার মাথায় করে 
রেখেছে। ওর মা আজ তিন মাস শধ্যাশারী । ছেলেপুলে নিয়ে 
ভারি মুশকিলে পড়েছি। ওই মেয়েই রাগ্নাবান্না করে, ঘর- 
সংসারের কাদ্ব--গরুবাছুর দেখা--ছেলেপুলেদের খাওয়ান- 
দাওয়ান, রগীর সেবা--সবই করছে। মুখে কথা নেই-_ 
নিজের.দ্বিকে কোন লক্ষ্য নেই। মা আমার বড় লক্দ্রী। ভাবি 





কিকরে যে ওকে সংপানস্থ করব 1-_-একট! দীর্ঘনিঃখবাস 


ফেলিয়া রায় মশাই ক্ষণেকের অন্ত অঙ্ছমনস্ক হইয়া যান। 
আমি কি বলিব। অথচ চুপ করিয়াও থাকা চলে না। 


ভাই কথার মোড় ঘুরাইবার ঘর বমির আম বোধ হয় 


বৃষ্টি থামবে না 
নাঃ। রাতে ত নয়ই। নিন ঝড়ে ব্রড উড়িয়ে 
না নিয়ে যাক়। সবই ভাঙ্গ! আর পুরোনে|। তবে থুঁটিগুলো 


হালে বদলে দিয়েছি, ভাই ভরস!। রাছে কোনক্রনে মাথা 
গুক্ধে কষ্ট করে থাকতে হবে। কোন সামর্থ্য নেই যে আপনান্র 
ভালভাবে সেবাধত্ব করি। 
বলতে গেলে সু’বছর পর বৃঠি নেমেছে। এবার যদি তগবান 
মুখ তুলে চান। 
ঘর অন্ধকার হুইয়া গিয়াহিল । রায় মশাই নিজেই একট! 
লন ভালাইয়| দিলেন। মাটির খর--উপরে খড়ের চাল। 
ঘরের মেঝে বেশ সুন্দর করিয়! মিকানে]। 
তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন, তামাক খান নাকি? 
বলিলাম--ন1। তবে সিগারেট খাই--তা সঙ্গেই আছে। 
নানা । তার চেয়ে ছফোর তামাক খাওয়া ঢের ভাল। 
বিড়ি, সিগারেটে শরীরের বেণী ক্ষত্তি করে। রায় মশাই 
আমার পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলেন। কি জাতি-_বাবার নাম, 
দেশ কোথায়, কিমের চাকরি, কত মাহিনা--এ সমস্ত প্রশ্নের 
জবাব দিলাম। তবে মাহিনার বেলায় মিথ্যা কথা বলিলাম! 
আমি যে একজন গণ্যমান্ত সরকারী চাকর্যে, যাহিনা আমার 
হুই শতের উপর-_এই সমস্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম। রায় 
মশাই বলিলেন, দেখছেন তে] কি কণ্ঠেই আছি। পাঁচ-ছয় 
বিঘে ধেনো অমি_-তাও ভাগে চাষ করি। নিতে চাষ 
করবার মত পয়সা কোথায়? হাতে গায়ের পাশ দিয়ে 
ক্যানেল হয়, ভার একট! বিধিব্যবস্থা করতেই হবে আপ- 
নাকে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ত আর চাষ হয় নাঁ। আপনারা 
বড় চাকর্যে, এক কলম লিখলেই এট] হয়ে যায়। 
আমি গভীর হইয়! বলিলাম, “আচ্ছা চে! করব |” 
এইরূপ তাব. দেখাইলাম, যেন আমার সানান্ত চেষ্ঠাতেই, 
এই সব গ্রামের সকল হুঃখকষ্ের লাঘব হয়ে যেতে পারে। 
রায় মশাই অনর্পলভাবে নিজের হুঃখের- কাহিনী বলিয়া 


প্রবাসী 





' পাঞ্জরে চারটি মুড়ি রাখিয়া বলিল, নিন চা ধান। যা বৃঠিতে - 


উপরি উপরি দু'বছর অ্ম্থা। 


রায় মণাই . 
* ইয়া দেখিলাম, কলকের আগুনের উত্তাপে তার গাল ঠোট 


১৩৫৯ " 





লোলা পাপা 


যাইতেছেন।-- অতীতের সুখের দিনগুলির কথা--তখনকার 
এঁখুৰ্খা, তখনকার সচ্ছলতা- প্রভৃতি সম্বন্ধে বলিতে বলিতে 
তিনি তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। বাহিরে সুচিতেদ্য অন্ধকার 
-~মাঝে মাঝে গুড় গুড় করিয়া মেঘ ভাকিহ্েছে-_ঝম্‌ঝম্‌ 
শব্দে অবিশ্রান্ত ভাবে বৃষ্টিপাত হইতেছে । হঠাৎ রায় মশাইয়ের 
মেয়েটি ঘরে চুকিয়া আমার"সম্মুখে এক বাটি চা ও আর এক 
ভিজ্রেছেন। চায়ে আদার রস দিয়েছি । পপ 

চায়ে চুমুক দিয়! বলিলাম, বাঃ, বেশ হয়েছে। রান 
মশাই ধীরে ধীরে নিদের চাষের কাপে চুমুক দিয়া বলিলেন, 
অনি মা, চা ভালই করে। শুধু চা ফেন--ঘর-সংসারের 
কাত্ম-_রাম্নাবাস্্রার কাজ সবই জানে. আর তালই- করে। 
সেলাই টেলাইও জানে । তবে কি খুব ভাল সেলাই জানে. ' 
না তা নয়। গরীবের ঘরের মেয়ে কে শেখাচ্ছে--আর 
কোথায় বাঁ ডাল ভাল সেলাইয়ের কাজ শিখবেবলুম_-। 


ওর জত্তে বড় তাবনার পড়েছি মভুমদার মশাই? কি করে 


এখন পাঅস্থ করি, সেই ভাবনা হয়েছে-_ 
আড়চোখে তাকাইন্া দেখিলাম, অনি তখন কলকেতে 

ফু দিতেছে। 

- রায় মশাই বলিলেন, আপনার সন্ধানে তেমন কোন পা 

আছে? কিন্ত আমি ES পয়সা দিতে ধুতে 

পারব না রন 
--পান্্র? আচ্ছা দেখব চে&া করে। অনির দিকে তাকা- 


লাল হুইয়] উঠিকাছে। দীর্ঘায়ত ছুইটি কাল চোখ, পুরস্ক গাল, 
সুন্দর ছুইখানি ঠোট সবই অপরূপ লাগিতেছে। - কালো চুলের 
রাশি হইতে দুই এক গাছি চূর্ণ কুত্তন কপাল ও গালের উপর 
আসিয়া পড়িয়াছে। কচি কলাপাতা রঙের পুরাতন শাড়ীথানি 
এখানে ওখানে ডিন্রিয়া গিয়াছে। আমি তাকাইয়া দেখিতে 
লাগিলাম। এই বর্ধণমুখর রাত্রে আমার চোখে অনিকে বড় 
ভাল লাগিল। আমার ছুই চোখ যেন এক অপূর্ব মায়ায় 
ভরিয়! গেল । 
রায় মশাইয়ের হাতে কলকে দিয়া অনি বলিল, রাম্নারে 

যাই এখন আর কিছু দরকার নেই তো 


- না মা। ব্রাম্ার দিকটা দেখগে। তোমার মাকে 


ছুব সাবু খাইয়ে দাও গে, এক পুরীয়| ওয়ুব দিতে হবে যে -। 


ছেলেগুলো চেঁচামেচি করছে আবার । জনি একবার . 
আমার দিকে তাঁকাইয়া, নিঃশকে চলিয়া! গেল। রায় মশাই 
ভামাক টানিতে লাগিলেন। ং 

এক সময় বোধ করি খুমাইস্বা পড়িয়াছিলাম। সমত 


দিনের পরিশ্রমে আর বর্ধার এই মনোরম সজল হাওয়ায় 


বড় মধুর ঘুম আসিয়াছিল। হঠাৎ কাহার ডাকে জাগিয়া 


শ্রবণ ' 


এক রাত্রির স্থৃতি 
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উঠিলাম, দেখি অনি আমার সম্মুখে ধড়াইম়া | খবর আলোকে, 
ও দুমভর1 চোখে অনিকে বড় সুন্দর লাগিল। আমি সগ্য-ঘুম- 
ভাঙা, মুগ্ধ চোখে তাহার দিকে ডাকাইয়া বহিলাম। 


অনি বলিল, “বাব্বাঃ কি ঘুম আপনার । কৃতক্ষণ ডাকাডাকি . 


করছি। উঠুন অনেক রাত হয়েছে। রায়না হয়ে গেছে» 
আমি উঠিয়! বলিলাম । 


--পামছ! আগাইয়া দিল। ঘরের একপাশে জল ছিটাইয়া, 


-&- আসন পাতিম্না আমার খাবার দিল। হিচুড়ী, একটা ভাজা 
আর আমু পটলের তরকারী। চটের আসনটি চমতকার 


নানা রং বেরঙের সুত! দিয়া, বেশ সুন্দর সুন্দর ফুল তুলিয়! 
আসন বুনিয়াছে। সম্ভবতঃ এটি অনিরই তৈয়ারি। আমি 
খাইতে বঙিলাম, অনি পাথা দিয়া, গরম 'থিচুড়ীতে বাতাস 
দিতে লাগিল। রায় মশাই বলিলেন, যা হয় চারটি মুখে 
দিন। থাওয়ার থুব-কষ্ট হ’ল, কিন্ত আর কি করব বলুন-_ 

বলিলাম--না না। এই তো যথে&।: এই যা পাচ্ছি-_ 
আজকের দিনে কে দেয় বলুন তে!। আপনাদেরই কত কঃ 
দিলাম। 
.. বাধা দিয়া রায় মশাই বলিলেন, ‘ন! না ও.কথা বলবেন 
না। আপনি অতিথি, নারায়ণ। আপনার পাতে ন! দিতে 
পারলাম মাছ--ন| হব". এতে যে কত কষ্ট পাচ্ছি তা 
ভগবাণই জানেন।” অনি একট! কাচের ডিপে করিয়া আচার 
আনিয়া! দিয়া বলিল, আর একটু ধিচুড়ী এনে দিই 

ব্যস্ত হইয়া বলিলাম--ন! ন{। এই যথেষ্ট হয়েছে। 
তখন অতগুলো মুড়ি খেলাম, আর থিদে নেই৷ | 

অনি সলন্জ ভাবে বলিল, কিছু ফেলবেন না--ধেক্কে 
ফেলুন। না হয় একটু তরকারি এনে দিই-- . 

অনির সুখের দিকে তাকাইয়! বলিলাম, সত্যি বলছি আর 
কিছু লাগবে না_ভাবিলাম, কে বলিবে ইহার! অপদ্থিচিভ 
অনাত্বীয়। যেন জামি কত. দিনের পরিচিত। দ্বক্ষণের 
পরিচয়ে বিন্দুধীজ লজ্জ! বা ভরত! নাই, দ্বিধা নাই। সহজ 
সরল মনে মুহুর্তের মধ্যে আমায় যেন আপন করিয়া লইরাছে। 
থাওয়] শেষ হইলে অনি হাতের কাছে জঙ্গ আগাইয়! দিয়া 
জ্ঞতপদদে বাড়ীর মধ্যে বাইর! পান লইয়া আপিল । বিহান! 
ঝাড়িয়! দিয় বলিল, আপনি শুয়ে পড়ন। এ কোণে খাবার 


'-& জ্রল ঢাকা দেওয়া রইল । যদি দরকার হয় বাবাকে ডাকবেন ৷ 


বাব! পাশের ঘরে থাকেন ' 
বলিলাম, হাঁ, এবার শুয়ে পড়ব । 
হয়েছে ত 


অনি বলিল, বাবা { ভাজে ভাত খান, ন]। ছুটে শুকনে! - 


হুড়ি-খান। রাতে বাবার তাত সহ হয় না 
আমি বলিলাম, তোমার ভাল নামটা ত শুনলাম না 
- আদার ভাল নাম? অন্নপূর্ণা । 


অনি আমার হাতে অল ঢালিয়া দিল ' 


" স্বপ্গীন্ধকার ঘরে বিছানায় শুইয়া চোখ-বন্ধ করিলাম |. 


রার মশাইয়ের ধাওয়া 


করিবার '্বপ্নে বিভোর হইয়া গেলাষ। 
আমার সামধ্য কতটুকু । ইহাদের কাঁছে বড় বড় কথা বলি- 
যাছি, নিজের মানসন্্রমবাড়াইবার জড়, ঘত মিথ্য! কথাই বলি 


' আমি হাসিয়া বলিলাম; নামের সঙ্গে কাদ্দেরও মিল 

আহে-_ 

অনি মছু হাসিল, কোন জবাব ছিল. না। 

--তোমার খাওয়া! হয়েছে__ 

_না। এখনও রান্নাঘরের পাট শেষ-হক়' নি। সব 
পেরে-সুরে খেতে বসব। 

আনি বলিলাম, তোমাদের অনেক কঃ দিলাম। যনে 
মনে ভাবছ কোথাকার কে এসে কত দ্বালাতন করলে। 
নয় কি? 

অনি মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, “ছিঃ. কি-.যে বলেন। 
আপনি আমাদের অভিথি। বাবা ঘলেন, অতিথি নারায়ণ । 
অতিথির সেবা করাই মানুষের বর্দম। আগে কত লোকজন 
আগত । তখন অবস্থাও ভাল-হিল--আর এখন? হঠাৎ কথা 
বন্ধ করিয়া অনি বলিল, আপনি শুয়ে পড় ন।-_এই বলিয়া 
দরজা] ভেজাইয়! দির! অনি চলিয়া! গেল। 

আবার ঝম্‌ ঝম্‌ করিয়! বৃষ্টি নামিয়া জানিব সেই 
সে 
সৌ করিয়া বাতাস বহিতেছে, মাঝে মাঝে :এক-একবার 
কড়, ঘড়, করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছে। আমি. চোখ 
মুদ্বিয়া ঘুমাইবার চেষ্ঠা করিতে লাপগিলাম। ' কিন্তু বার বার 
অনির মৃখথানিই যেন চোখের উপর ভাগিয়া উঠিতেছে। দ্ুন্দর 
যেয়েটি_ দরিদ্র বরের মেয়ে, হয়ত এই আকালের বছরে কোন 
দিন থাইতে পাক না-_কোন দিন বা একসত্ত্যা জোটে । পায়ে 
‘কোন অলঙ্কার নাই-_ক্ৃজিম প্রসাধনের কোন চিহ্ন নাই। 
অজাত অথ্যাত এই বন-জঙ্গল-খঘেরা- গ্রামের মধ্যে হাসিয়া 
খধেলিয়| বড় হইয়াছে। র্রান্না-বান! করিয়া, ঘর নিকাইয়া, 
বাসন মান্রিয়া, গোরাল ও গরুর যত্ব করিয়া দিন চলিয়া] যায়। 
এই ভতবেশ। ভইর] শুইয! ভাবিতে তাবিতে আজ আমার 
তরুণ-মনে . দোলা লাগিল। এরকম একটি মেয়ে-_অমন 
আনন্দময়ী, স্বাঙ্যবতী, সরল] মেয়েকে আীবনু-সঙ্গিনী রূপে 
পাইলে বোধ করি জীবন হইয়া! উঠে মধুময়। অনির সরল . 
আনন্দমর যুখখানি ভার দীর্থাক়ত কৃষ্ণপক্ষযুক্ত কালে! চোখ 
ছটির কটাক্ষপাতে আমার মনে হইল ধেন আমি এক নূতন 
জগতের অজ্ঞান আলে! দেখিতে পাইলাম । আজ রাজে 
বাহিরে দুরস্ত বাতাগ হু হু করিয়া! বহিয়! বাইতেছে--আকাশ 
ভাঙ্িয়া বর্‌ বর্‌ করিয়া! বৃষ পড়িতেছে, বাতাদের অবিশ্রাম হা 
হা ধ্বনি আমার. হৃদয়ের অব্যক্ত 'বাসনাকে ঘোলাইয় দ্বাগা- 


- ইয়া, এক সুমধুর চাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিয়! নুতন ভাষাতে, 


নূতন ভঙ্গীতে :ষেন ব্যক্ত করিতে লাগিল। নী রচনা 
কিন্ত আমি ত জানি 
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না কেন, কিন্তু আমি ত একজন সামান্ অস্থায়ী কর্মচারী । 
আজ আছি কাল নাই। তবুও এই বৰ্ষণ-যুখর রাত্রে, আমি 


মনে মনে এক স্বপ্-রাজ্য গড়িয়া তুলিলাম | অনির সেবা-যত্ব_ 
এইটুকু সময়ের মধ্যে পরফে আপন করিয়! লইবার ক্ষমতা 
সরল মুখের মধুর হাসি, সমণ্তই বার বার ভাবিয়া দেখিলাম । 
এতক্ষণে বৃষ্টি থানিয়া গিরাছে, শুধু ভেকের অশ্রাস্ত কলরবে 
নিদীথের শুন্ধত! ভঙ্গ করিতেছে। অঙ্ক গৃহের অনি বোধ হয় 
এতক্ষণ দুমাইয়| পড়িম্াছে। ভাবিলাম, অনি কি আমার মত 
কোন সুধ-স্বপ্ন দেখিতেছে? আমি কল্পনা করিয়া লইলাম, 
নরম বালিশের উপর একথামি কোমল সুন্দর মুখ। চূর্ণ- 
কুস্তল ক্ষুদ্র ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, এবং দীর্ঘায়ত 
আধখির কৃষ্ণপক্ষ কপোলের উপর ছায়া বিস্তার করিক়াছে। 
বিছানার এক পাশে নীলবর্পের কাচের চুড়ি-পরা কোমল পুষ্ট 
হাতখানি অলসতাবে পড়িয়া রহিয়াছে । তারপর, কোন 
সময় যে দুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, তা স্মরণ নাই। ঘুম যখন 
তাঙিল ভখন বেশ. বেল! -হুইয়াছে। প্রচুর স্বর্্যালোকে 
রাস্তাঘাট ভরিয়া গিয়াছে। ক্ষান্তবর্ধণ প্রভাতে 
থাকিয়া! থাকিয়া একট! জোলে! হাওয়া! বহিয়া ঘাইতেছে। 
হাশু-য়ুখ ধুইয়া ফেলিলাম । শুতক্ষণ, মিনি চা করিয়া লইয়া 
আসিয়াছে।- 

বায মশাই বলিলেন, অনেক ষ্ঠ হু হ'ল। রাছে ভাল ঘুম 
হয়েছিল ত। - 


চায়ে চুয়ুক দিয়া বলিলাম, থুব ঘুমিয়েছি। কাল 
আপনাদের আশ্রয় না পেলে কি যে কপালে ঘটত--তাই 
তাবছি। অনি আসিয়া চুপ করিস] দাড়াইল । উহার ছোট 
তাই ছুটি দিদির অঞ্চল চাপিয়া ধরিয়া! আমায় সবিন্ময়ে 
দেখিতেছে। রাঞ্জে 8 দুমাইয়! পড়িয়াছিল তাই দেখি 
মাই। | . হু 

রায় মশাই বললেন, জামার কথাট! মনে রাখবেন । রায়ে 
মাতে ক্যানেল আসে তার ব্যবস্থাটা করবেন। 
. হলে সময়মত চাষের জল পাওয়া বায়। আকাশের দিকে 





প্রবাসী 


'সাত দিন লাগে-_কথনও পনের দিনও হয়ে যায়। 


দেরি হতে পারে। 


ক্যানেলটা | 


১৩৫৯ 





তাকিয়ে থাকতে হয় না। পীয়ের অবস্থা ত স্বচক্ষে দেখেই 
গেলেন। আর হা এ যে পাত্রের কথাটা. 
আমি বলিলাম, হ1॥ মনে আছে। সে রকম সদ্ধান হলেই 


আপনাকে জানাব-_ 


_ঠিকানাট1 লিখে রেখেছেন ত? তা চিঠি আসতেও 
পায়ে সু 
পোষ আপিস নেই । সপ্তাহে এক দিন পিওন এসে চিঠি বিলি. 
করে যায়। যাই হোক চিঠি দিলে পাব--তা হু’চার দিন 
তবে কথাটা! মনে রাথবেন। 


প্যান্ট শার্ট পিয়া, মাথায় সোলার টুপিট] চাপাইয়া 
দিলাম। 
চিন্তা হইল, রাভায় যদি সে-রকম কাদ! হয়, তবে ভাবনার 
কথা। সাইকেল শুখন ঘাড়ে লইতে হইবে। মনে মনে ঠিক 
করিলাম, আঙ্গ আর অন্ত কোথাও যাইব না। বরাবর নিজের 
আত্তানায় ফিরিয়া! যাইব। বাহিরের আবহাওয়া ভালই 


সাইকেল চালাইয়া অনেকটা পথ যাইতে হইবে। 


লাগিল । আমি প্রস্তুত হইলাম। পকেট হইতে ছুটি টাকা 


বাহির করিয়া, অনির.হোট ছুটি ভাইয়ের হাতে দিলাম । 
উহার] আনন্দে কলরব করিয়া উঠিল । রায় মশাইকে নমস্কার 
করিলাম। রায় মশাই বলিলেন, যদি কখনও এদিকে আসেন 
শবে গরীবের কুঁড়েঘর ভুলবেন ন1।--আমি অনির দিকে 
চাহিয়া বললাম, খুব কণ দিয়ে গেলাম-_আচ্ছ! আসি শুবে। 
অনি হাসিল না, কোন কথা বলিল ন|। 
রাস্তায় নামিয়া আসিলাম | মনে হইল, কি ঘেন হারাইয়াছি, 
কি যেন পিছনে ফেলিরা আসিলাম। সাইকেলে উঠিবার 


সাইকেল লইয়া. 


আগে আর একবার পিছনে.তাকাইলাম, দেখি অনি তাহার. 
হুই দীর্খায়ত চক্ষু মেলিয়া নিস্তন্ধ ভাবে ঠিক একখানি ছবির 
মত দাঁড়াইয়া রহিয্াছে। বনে মনে তাবিলাম, এই পৃথিবীর 
হাটে একদিন তুমিও হারাইয়া যাইবে, আমিও হারাইয়া 
যাইব। কিন্ত এক রাত্রির কথা এফটি বর্ষণ-মুখর এীতিল্িধ 
রামির স্বতি-_তোমার এই সুকোমল সুন্দর মুখখানি আমার 
মনে অক্ষয় হইয়! থাকিবে । . 


Ed 


পাং গুপ্রদানাবদান 
জ্বীস্জিতকুমার মুখোপাধ্যায় ' 


ভুৰিক! E 
হুইট সুকুমার বালক পধিপার্থে ক্রীড়া করিতেছে। তাহার! 
নানারস পাংশুপিওড প্রস্তুত করিয়া তাহাদিপকে অন্বব্যঞ্জন 
মিষ্ঠান্নাদি নাম দিয়! সংসার পাতিয়াছে। এমন সময় ভিচ্া- 
পা হস্তে ভগবান বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হইলেন । বালফ 
ছুইটি সসম্রমে উঠিয়া ফাড়াইল। ' একটি বালক এ করিত 
অম্নাদি আগ্রহের সহিত গ্রহণ ক্রিয়া! তথাগতের ভিক্ষাপান্রে 
অর্পণ ফরিল। দ্বিতীয় বালক হাসিমুখে উহা অহ্ুমোদন 
" করিল। | 
ভগবান বলিলেন, “আনন্দ, ভথাগতের পরিনির্ব্বাণের 
শতবর্ষ পরে এই বালক জুত্বীপে সম্রাট অশোক নামে প্রসিদ্ধি 
লাত করিবেন। এই সহচর হুইবেন তাঁহার অমাত্য রাধাপন্ত। 
এই সন্র্দ্ব সম্রাট অশোকের দ্বারা সমস্ত অগতে প্রচারিত 
হুইবে ৷”. হি 
অবদাদখাদির এক স্থানে এই পাংশুপ্রদানের কথ! এবং 
অধিকাংশ স্থানে পাংভুপ্রদাম-পুণ্যের ফলভোজ্ঞা সমাট্‌ 


- . অশোকের কথ! আছে বলিয়া ইহাকে পাংশুপ্রদানাবদান বল! 


হুইয়াছে।১ 

শুথাগতের পরিনিব্বাণকাল আসন্ন তিনি মধুরায় 
অবস্থান করিতেছেম। একদিন ভিনি আনন্দকে আহ্বান 
করিয়! বলিলেন, “আনন্দ, এই মধুরাপ্তে আমার পরিমির্র্বাণের 


শতবর্ষ পরে গুপ্তনানে এক - গদ্ধিক জন্মগ্রহণ করিবেন।. 


তাহার উপগুপ্ত নামে এক পুত্র হইবেন । শতবর্ধ পরে 
তিমি বুদ্ধের ভার বর্প্রচার ফরিবেন। তাহার প্রভাবে বছ 
ব্যক্তি সর্কবাসনা হইতে যুক্ত হইয় অর্থংপদ লাভ করিবেন। 
সমস্ত আবকের সকল চারের শ্রেষ্ঠ হইবেন. এই 
উপগ্প্ত। 


“আনন্দ দূরে বহুদূরে এ EEE র্শন কর।- 


এ নীলনীলাম্বররাজ্জি হইল কুরুযুণ্ড নামক শৈলশ্রেমী। শতবর্ষ 
পরে শামকবাসী নাফ এক ডিক্ষু এ পর্বতে বিহার স্থাপন 
করিবেন। তিনি উপগুণুকে প্রত্রদ্ত্যা দিবেন 1” 

আনন্দ ইহা অবণ করিয়া বলিলেন, “আশ্চর্য্য ভগবান | 
ইহ! অতীব আম্চর্্য | আয়ুগ্ম'ন্‌ উপগুগ্ বুদ্ধের স্কায় বহজতনের 
কল্যাণ করিবেন |” 

ভগবান বলিলেন? “আনন্দ, আসাম উপঘণ্ড যে কেবল 


এই জন্মেই জনগণের এইরূপ হিত্তসাধন করিবেন ডাহা! নহে, _ 





১ ইহা অব্দানথানির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ । অনুবাদ আক্ষরিক নহে । 


“বিন্ধ মুলভাব অদুর রাখা হইয়াছে। 
৯ 


তাহার পূর্বেও তিনি এঁরূপ ভি কিয়! এথানে 
দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। 

“এ রুরুমুও পর্বতের তিনটি পার্শ্ব। এফ পার্শ্বে পকশত 
শপ্রত্যেক বুদ্ধ”. এক পার্শ্বে প্চশত খষি এবং আর এক 
পার্শ্বে পঞ্চ শত. বানর বাস কৃরিভ?। 

"এই পঞ্চ শৃত বানরের যে দলপতি সে তাহার দল পরি- 
ত্যাগ করিয়! যেখানে পঞ্চ শত ‘প্রত্যেক বুদ্ধের” বাস দেই পার্খে 
উপস্থিত হইল। প্রত্যেক বুদ্ধপণকে দর্শন করিয়া তাহার 
অন্তর প্রসন্ন হইল । . 

“তখন হইতে সেই বানর সেইখানেই বাদ করিতে থাকে। 
সে প্রতিদিন ফলমূলাদি সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেক বুদ্রপণের সেবা 
এবং ঠাহাদেরই মত পর্যহ্থব্ধ হুইয়া উপাসনা ফরে.। - 
কিছুকাল পরে প্রত্যেক বুদ্তপণ পরিমিরর্বাণ লাঁড 
করিজেন। বানর পূর্বের ভার তাহাদের অন্ত ফলমুলাদি 
আহরণ করে। কিন্ত তাহার! আর আহার কাম মা। 
বানর তাহাদের,চীবর ধরিয়া আকর্ষণ করে, চরণে হাত দেৱ; 
কিন্ত কোনও সাড়া পান্ত দা। অবশেষে তাহাদের শরীরে 
জীবনের ফোনও লক্ষণ দেখিতে মা পাইয়া সে তাহাদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়া ঘে পার্থ পঞ্চ শত খাধির বাদ সেই পার্শে 
উপস্থিত হয়। | 

“এই ধধিদের কাহারও ব! সর্বপরীর কণ্টফাকীর্ণ, কাহায়ও 
বা তন্বাচ্ছাদিত্--ফেহ যব! উৰ্দৃহত্তে বিরাজমান, কেহ ধা 
পঞ্চাপ্নির মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। 

“বানর তাঁহাদের এইরূপ সাধনায় বাব! ধিতে জাগিজ। 
সে. কণ্টকবিস্ত-শরীরীদের কণ্ট ক-উদ্ধার ; ভন্মাম্হাদিতদের ভণ্ম- 
অপসারণ, উদ্ধহত্তদের হুত্ত অবনমন এবং পঞ্চাগ্রিকরের অগ্নি 
অপপারণ করিতে লাপিল। অতঃপর সে তাহাদের সম্মুখে 
পূৰ্ধ্য্ধবদ্ধ হুইয়া উপবেশন করিল. 

প্যিগণ এই সমত্ত ঘটনা তাহাদের আাচার্ধ্যের মিট 
নিবেদন করিলেন। ভিনি-বজিলেন, ‘তোমরা ওঁর পর্য্যয- 
বন্ধ ছইরাই উপবেলন কর,” এই ভাবে তাহারা এ খাদর- 
নিন্ি পন্কভিত্তে সাধন! করিব! প্রত্যেক বুদ্ধ হইলেম। 

প্র প্রত্যেক বুদ্ধগণের মনে হইল-_-“আবরা শ্রেয়োলাভ 
করিয়াছি, ভাহ!| এই বানর হইতেই ।” এই ভাবিয়া ডাহারা 
ফ্লহুলের দ্বার] এ বামরকে পরিপালম করিতে লাগিলেন। 





২ বুদ্ধের স্কাঁয্ন বিনি পূর্ণজানজাত করেন, কিন্তু তাই জগতে প্রচার 
না করিয়াই দেহত্যাগ করেন, তিনিই “প্রত্যেক বুদ্ধ" (বা খ্ৌৌনীবুদ্ধ ) | 
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“তাহার স্বত্যু হইলে সুগন্ধি কাঠের দ্বারা তাহার সংফার 
" করিলেন। ' 

“দেধ আনন্দ, এ বানরই উপগুপ্ত। সেইঞ্জভ বলিতেছি 
কেবল ভবিষ্যতেই যে তিনি বহুজনের হিগুসাধন করিবেন 
তাহা নহে, অতীতেও তিনি এইরূপ হিতসাধন করিয়াছেন ।”. 


বুত্ধেপ্প 'পরিনিব্বাণের শতবর্ষ পরে স্থবির শানকবাসী 
কুর্ুমুড পর্ধ্বতে বিহার স্থাপন করিলেন। তাহার স্মরণ হুইল 
তথাগতের পরিনির্ব্বাণের শতবর্ষ পরে গুপ্ত নামক গন্ধিকের 
কথ! । তিনি ধ্যানযোগে দেখিতে "চাহিলেন গুপ্তের জন্ম 
হইয়াছে কিনা দেখিলেন হুইয়াছে। তাহার পর দেখিতে 
চাহিলেন--উপগপ্তের আবির্ভাব হইয়াছে কিনা । 'দেখিলেন 
টপপ্ত্ত তখনও অন্মগ্রহণ করেন নাই। 

অতঃপর স্থবির শানকবাসী নানা উপায়ে বুদ্ধর্দ্মের প্রতি 
গুপ্তগন্ধিকের অদ্ধা উৎপাদন করিলেন। গুপ্ত যখন বুদ্ধধর্টের 
প্রপ্তি শরদ্ধালু হুইর| উঠিরাছেন তখন একদিন তিনি তাহার 
গৃহে গমন করিলেন । গুপ্ত তাহাকে একাকী দেখিয়া দিজাপ! 
করিলেন--“আপনার সেবক কই 9” 

স্থবির বলিলেন, “ধরাধন্দী আমরা | কোথায় আমাদের 


সেবক? যদ্ধি কেহ শ্রদ্ধাসহকারে ্র্রজ্যাএহণ ' করেন 
তাহাকে আমরা সেবক করি ।” - রঃ | 
j গুপ্ত বলিলেন, “আর্খ্য, আমি গৃহবাসে লুন্ধ। বিষয়াসক্ত 


. আমার প্রত্রদ্্যা-এহণের শক্তি নাই। যদি আমার পুত্র জন্মে. 


তাহাকে আপনার সেবক করিব ।” 
কিন্তু বৎস, প্রতিজ্ঞা স্মরণ রাখিও ।” 
অতঃপর গন্ধিকের পুদ্র হইল। তিনি তাহার নাম 
রাখিলেন অশ্বণ্প্ত। সে যখন বয়:প্রাণ্ত হইল তখন স্থবির 
শানকবাসী গরপ্তপদ্ধিকের নিকট গমন টির টি প্রতিজ্ঞার 
বিষয় স্মরণ করাইলেন। 
গুপ্ত বলিলেন, “আর্ধ্য, এই আমাদের একমাত্র গু, দ্বিতীয় 


স্থবির বলিলেন, “তথাস্ত। 


পুদ্রকে দান করিব।” স্থবির শানফবাসী য্যানযোগে 
দেখিলেন--ইনি উপগ্প্ত নহেন। অতএব *তথাস্ত” বলিয়া 
বিদায় লইলেন |. 


ইহার পর গ্ধিকের দ্বিতীয় পু জন্মগ্রহণ করিল । শাহার 
নাম রাখ! হইল ধনগপ্ত। সে যখন বরঃপ্রাণ্ত হুইল তখন 
স্থবির শানকবাশী গুপ্তপন্ধিককে তাহার প্রতিজ্ঞার বিষয় স্মরণ 
করাইলেন। 

"গুপ্ত বলিলেন, »আর্ধ্য, ক্ষমা! করুম। ' আমার এক পু 
বিদেশে গিয়া দ্রব্য আহরণ করিবে । অন্ত পুঅ-গৃহে থাকিয়! 
তাহা! রক্ষ! করিবে । আমার তৃতীয় পুদ্র আপনাকে দান 
করিব ।” ; 


প্রবানী 
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শী সি 


স্থবির শানকবাশী ধ্যানযোগে দেখিলেন__ইনিও উপগুপ্ত 
নহেন। “অতএব তথাত্ত বলিয়া বিদায় লইলেন। 





অতঃপর গুপ্তের তৃতীয় পু জন্মগ্রহণ করিলেন। মনোরম ' 


তাহার রূপ, সুন্দর তাহার আকৃতি । 
হুইল উপগ্ঞণ্ত। 

. স্থবির শানক্কবাসী বাল্যকাল হইতেই তাহার উপর লক্ষ্য 
রাখিতেন। মধ্যে মধ্যে শিনি তাহার নিকট গমন করিয়া 
তাহার চরিঅগঠনে সাহাষ্য করিতেন |" 


তাহার নাম রাখা 


উপগ্থপ্ত বয়ঃপ্রান্ত হইলে পিতার বাণিজ্য-কর্ঘে যোগ 


দিলেন। তিনি দায় ও সততার সহিত ক্রয়-বিক্রয় করিতেন । 
তাহার ব্যবস1 ছিল সুগনিল্রব্যের। নানারূপ সুগন্ধি সামী 
তিনি সুলভ ৰুলো বিক্রয় করিতেন। " 

মথুরায় তথন বাধবদত্ত! নামক এক Ee ী অপরূপ 
সুন্দরী গণিকা হিল।' দেই গণিকার দাসী উপগুপ্তের বিপণি 
হইতে বিলাসসামণী ক্রয় করিত । . একদিন বাঁসবদত্ত1 তাহার 
দাসীকে বলিল, দাপি, তুমি ওঁ পন্ধিকফে” প্রবঞ্িত করিতেছ। 
এই মূল্যে এই পরিমাণ গশ্ধত্রব্য লাভ সম্ভব নহে ।” 

দাসী তাহা শুনিয়া উচ্ছবলিত হইয়া বলিল, “মা, উপথণ্ত 
অতি ধার্টিক। যেমন তাহার রূপ, তেমনি তাহার ব্যবহার । 
রুপে গুণে চাতুর্ধ্ে মাধুর্ষ্যে ব্যবসান্ীদের মধ্যে তিনি 

অদ্বিতীয় ।” |] ডু - 


ইহা শ্রবণ -করিয়| গণিক| বাসবদতা গদ্ধিক: উপগণ্ডের ' 


প্রতি অসুরক্ত হইল। বে উপথণ্তকে নি প্রাসাদে আমন্ত্রণ ' 


জানাইর়া দুতী পাঠাইল'। উপথগ্ত বলিলেন, “দুতি, আমার 
হইয়া তাহাকে বলো-_ডগিননী, বর দর্শনের 'সময় 


হ্য় নি” 


সেই সময় বাসবদভার দৰ্শনী ছিল পঞ্চ শত সুবৰ্ণমুদ্র! । 
তাহার মনে হইল-_নিশ্চয়ই এই বণিক পঞ্চ শত সুবর্ণযুদ্র! 
ব্যয় করিতে ইচ্ছুক নহে। ভাই তিনি' দুতীর দ্বার! পুনরায় 
বলিয়! পাঠাইলেন--*প্রিয়তম, জাপনার সুবর্ণযুদ্র আমি চাই 
না। আমি আপনাকে ভালবাণি।” দৃভী যখন উপগণ্তফে 
সেই কথা মিবেদন করিল--উপগপ্ত পূর্বের ভার উত্তর দিলেন, 
“ভগিনী, এখনও তোমার দর্শনের সময় হয় নি।” | 

দিনের পর দিন যান । বাপবদতার কোনও পরিবর্তন 
নাই। সে পুর্ব্বের ভাস শফ শত কার্ষাপণ দর্শনী লইয়| জন- 
পদের শ্রেষ্ঠ বনিক বণিক -ও ব্াজপুরুষগণের সহিত বিলাধ- 
লীলায় মগ হইয়া! থাকে। 

এক দিন এক শ্রেঠিপুজ বাসবদডার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে 
--এমন 'সম্ত্ব জনৈক বিদেশী সাধবাহ %ধ শত কার্ধাপণ এবং 
বহু মূল্যবান ‘উপঢৌকন লইরা শাহার দ্বারে উপস্থিত 
হুইল । 


বাসবদত। বোতাঙঃ হইয়! শ্রেহিপুন্রকে হত্য| করাইয়া 


শ্রাবণ 





তাহার মৃশ্তদেহ মলাধারে লুকাইয়! রাখিল। ভাহার পর 


সেই বিদেদী সার্থবাহকে লইয়া বিলাসে মগ্ন হইল। 


ইতিমধ্যে নিহত. শ্রেঠিপুজের বছ্ুবর্ণ শ্তাহার মৃতদেহ | 


উদ্ধার. করিয়! রাজদ্বারে অভিযোগ করিল । র্াাজ্জাজার বাসব- 


'দত্তার হস্ত-পদ-কর্ণ-নাসিকা ছিন্ন হইল । বিকৃতদেহ বালবদত! 


“নগরের বহির্ভাগে শ্মশানে নির্ববালিতা হইল ৷. 


হিসি 


- উ্পগুপ্ত যখন বাপবদভার এই ছুববস্থার কথা শ্রবণ 
করিলেন তখন ভাবিলেন--'একধিন সে. আমাকে আমন্ত্রণ 


করিয়াছিল।- তাহার. সেই আমন্ত্রণগ্রহণের দিন আক 
উপস্থিত | তিনি শান্ত সংযত চিত্তে সেই শ্বাশাদাভিমুখে যাআ 
করিলেন।, টি? + 


পরমানুন্দরী আুগঠিত্ব-সুকুমারাকৃতি সর্কাকামিজনউপ- 
ভোগ্যা বামবদ্বত্তা আছ ছিন্নাঙ্গী, কুৎসিতদর্শনা, সর্ববন্ঘনপরি- 


'ত্যক্ঞা, শানে শকুনি-গৃধিনী শৃগাল কুকুরের উপভোগ্যা 


হইয়াছে। তাহার একটি মাত্র দাসী পুর্ববোপকার. তুলিতে 
ন! পারিয়া, সঙ্গে আলিয়া আঙ্গ তাহাকে  শকুণি- 
গৃধিনীর নিশ্বম অশ্যাচার হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা 
করিতেছে । 

_ উপগ্প্তকে' আলিতে দেখিয়া সে: যালবদতাকে- বলিল, 


শা, বাহাকে তুমি পুনঃ পুনঃ আমন্ত্রণ করিয়াছিলে, দেই 


উপগুপ্ত আমিতেছেন। নিশ্চয়ই ইনি কামার্ত হইয়া! আসিতে- 
ছেন।” শুনিয়! বাসবদত! বলিলেন: 
কুবির-রপ্থিত দেহ বিকৃত-বদন হতশোভা আমি হতভাপ্লি, 
এদেহের প্রতি হায় গৃব্‌ গণ বিনা আর কেবা হবে অনুরাগী ।- 
সে পরম উদ্বেগের সহিত দাসীকে বলিল, “দাসি, সত্বর 
আমার ছিন্ন অঙগসমুহ পট্টকের (৮৭৪৪০) দ্বারা সংযোগ্রিত 
কর।” দানী তাহাই করিল। উপগুপ্ত আগিয়া বাসবদভার 


' সন্মুখে দড়াইলেন। বাসবদতা। বলিল 


শতদল সমশোভা সুকুমার-সুশোতিত! 'তস্থ মম ছিল অন্থপম, 
মুশিদন আস্তিক ছিল যবে dhs যোর, তখন এলেনা 
ভ্রিয়তয 1 
রুধির-রজিতদেহ, বিন, হতশৌভা আমি হততাগী 
এ দেহের প্রতি আজি,-ওগো! 0 1” ফেমনে হইলে 
, অনুরাগী ? 
উপগুপ্ত যনিলেদ-. | 
ক্ষান্ত-হও হে তগিনী | মহি আমি কামী | কামিঅনও 
,ত্যতিবে যে কাম 
হেরিবে মনে যবে এই বিভীষিকা 1 কামনার এই পরিণাম! 
আনি এ দুর্দিনে তঠি কারুণিক্য অনুত্ধেরে, তক্তিতরে 
=" করহ স্মরণ! 
আৰ্জন প্রতি যার নাহি সীমা করুণার আজি তার 
লহগেো শরণ 1 


পাংশুপ্রদানাবদান 


~~ 
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দুঃখের এ পারাবার পার করে সাধ্য কার করুণার 
পারাবার তথাগত বিন! 
বিপদ্র-তারণ- নাথ কর তারে প্রণিপাত, সপ, তারে ভমুমন, 
| ং অরি,ভাগ্যহীন! ! 
উপগপ্তের জর চরিত্রের প্রভাবে অধিন সময়ে 
বাসবদভার দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। 


যথাসময়ে স্থবির শানকবাসী উপগুগ্ুকে সন্ত্যাসে দীক্ষা 
দিলেন। উপগুপ্ত তগবান বুদ্ধের সভায় মারবিজ্রয়ী' হইয়া 


' দেশে দেশে জনপদে জনপদে বুদ্ধের সকার গুতা পাইতে 


থাকেন। তাহার প্রভাবে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি বুদ্ধধৰ্ণোর প্রতি 
অঙ্গরক্ত হয় এবং বহু সাধক অর্হংপদ লাভ করেন ।৩ 

এই সময় পাটলিপুজে নৃপতি বিন্দুগারের পুত্র অশোক 
সিংহাসনে আরোহণ, করেম। প্রথম জীবনে তিনি অত্যন্ত 
চণ্ড প্রকৃতির ছিলেন। সেইন্র্ভ তিনি চগডাশোক নামে 
পরিচিত হন। ৫. 

তিনি তখন এমনি চণ্ড প্রকৃতির ছিলেন যে একদিন ক্রোধ- 
ভরে ম্বহত্তে পঞ্চ শত অমাত্যের শিরশ্ছেদন করেন। আর 
একবার অস্তঃপুরিকাগণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়| পঞ্চ শত পর্থীকে 
 শ্বহস্তে দর করিতে উ্তত হুন । 


+ ইহা দেখিয়া তাহার বাল্যবন্ধু অমাত্য রাধাগুপ্ত বলেন, 


*যহারাজ, স্বহত্তে এইরূপ হত্যাকার্ধ্যের কি প্রশ্বোজন ? ইহার : 

অন্ত ঘাতক নিযুক্ত করুন ।” | 

তখন এতাঁদৃশ নৃশংস হত্যাকা্ধ্য করিতে পারে এরূপ 
ব্যক্তির অঙুদন্ধান চলিতে লাগিল। 

সেই সময় রাঘধানীর অনতিদুরে পর্কাতপাদযুলে এক- 
গ্রামে এক তত্তবায় বাস করিত। তাঁহার এক পুত্র ছিল। 
তাহার নাম গ্িরিক। . বাল্যকাল হইতেই সে অতীব নিষ্ঠর 
ছিল। পিতামাতাকে অতি.কদর্ধ্য ভাষায় গালি দিত। বালক- 
বালিকাদের তাড়না করিত । পিপীলিকা, মঞ্ষিকা,. মুষিক, 
পক্ষী যাহা পাইত, হত্য। করিত । এইরূপ চণ্ড বলিয়া লোকে 
তাহার নাম দিয়াছিল 'চওগিরিক'। . +. ্ 

রাজপুরুষগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল--“তুনি অত্রাট 
অশোকের অধীনে ঘাতকের কাজ. করিতে পারিবে কি?” 
সে উত্তর দবিল--“সমস্ত অনুধীপবাসী'র প্রত্যেকের হত্যাকার্ধ্য 
করিতেও আমি প্রস্তুত আছি” 

তাহার কথা সম্রাট অশ্টোককে বলা হুইল। 
তাহাকে তাহার নিকট আমিবার আদেশ দিজেন। 

রানধপুরুষগণ- তাহাকে বলিল, “এসো, র্াঙ্জাী তোযাকে 


৩ উপগুপ্তের সহিত অশোকের সাক্ষাতের বিস্তৃত বিবরণ 
€ অশোকাবদানেয় অন্তর্গত ) “কুনালাবদানে" আছে।: 


তিনি 





"ভাহাধের হ্যা করিয়া আসিলায । 
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আহ্বাম করিয়াছেন ।॥* সে বলিল, “পিতামাতার নিকট 
বিদায় লই আসিপ্ডেছি ।” 

তাঁহার আসিতে বিলম্ব হওয়ায় রাজপুরুষগণ ব্ৰিলত্বের 
কারণ.জিজঞাসা করিল। সে উত্তর দিল --“পিভামাতা 
আমাকে এই কার্ধ্য করিতে মিষেধ করিস্তেছিলেন তাই 
চল, অনর্থক বিলঘ 
হইয়া গেল |” ৭... 

সআাট অশোক তাহাকে ঘান্তকপন্তির পদ প্রদান 
করিলেম। অনর্থক হত্যাক্রিয়ায় সে এতদূর অভ্যন্ত ছিল যে, 
অশোকের মিকট বয় প্রার্থনা করিল-__-“আমার দন্ত এক অতি 
মমোরম গুহ মিপ্দা৭ করুন এই গৃহের বহিযুর্খ এমন 
চিন্তাকর্থক হোক যে, যে দেখিবে সেই উহাপ্ডে প্রবেশ 
করিতে চাহিবে এবং যে প্রবেশ উন শাহাকেই আমি 
বৰ করিব |” 

ঈত্তাশোর তাহার সমবন্মী চৎপিরিকের এই প্রার্থনা পূরণ 
কত্িলেন। এ গৃহে যে কত নির্দোষ, কত্ত সাধু প্রাণ হাহাংল: 


তাহার ইয়ত্তা নাই। ই 


একবার এক বিদেশী বণিকপুক্ রাপধানীতে আলিলেন 1 


তাহার পিক্ডামাত! যখন বাণিজ্যের অভ সুত্রে ভ্রমণ করিতে- 


ছিলেন তখন অর্ণৰপোপ্ডের মধ্যেই ভাহার অন্ম হর। সেইভ 
তাহার নাম রাথা হয় সমুদ্র । ঘ্বাদশ বৎসর যাবৎ তাহার 


' অমুত্রে -ভ্রমণ করিতে থাকেম। সহসা এক দিন অলঘনথযগণ | 


তাহাদের অর্পবপোত আক্রমণ করিয়া সকলকে. হত্যা করে। 


" সমুদ্ৰ কোনরূপে রক্ষা পান। পিতামাতার তুর পর তিমি 


বৌদ্বধর্ে প্রব্রজ্য! গ্রহণ করেন । 


পাষ্টলীপুজে উপস্থিত হইয়া প্রব্রাফ সমুদ্র ভিক্ার্থে এ 


মনোরম গৃহে প্রবেশ করিলেন। . বহিয়ুর্ধ অতীব সুন্দর, কিন্ত 
অভ্যত্বর নরকসদৃশ ভয়াবহ দর্শন করিয়| যখন তিনি বাহির 
হইয়া আসিনেছেন তখন চওগিরিক তাহাকে ধরিয়া! ফেলিয়া 
বলিল, “যাইবে ফোধায় ? এইখানেই তোমার যৃত্যু ৷” 
ভিক্ষু তখন শোকার্ড হইয়া রোদন করিতে 'লাগিজেন।. 
তাহা দেখিয়া চওপিরিক বলিল, “বালকের 'ভায়. [রোদন 
করিতেছ কেন?” ভিক্ষু বলিলেম-__ 
Ee বত্যুতয়ে ভীত নহি শখ! 
- ভীত বৰা সাধারণ লোক । 
বাধা হবে ধৰ্ম্ম আচরণে 
ভাই আমি করিতেছি শোক । 
সুলভ এ নরজক্ম লতিৰ কি পুনঃ হায় |. 
লভিৰ কি জন্ম পুনরায় 
মহামারাদেবী-সুত-প্রেমধর্ম্ম-বিস্ধুষিত - 
ৰরণীয়| ধন্ধা এ ধরায়। 
ভিক্ষু গকরুণ বচদে চৎদিরিকের নিকট এক মাস সমর 


সা 





- দ্বেখিয়া সম্রাট উভয়ের বধের আদেশ দিলেন। 


১৩৫৯ 


ভিঙ্গা করিলেস | চগগিদিক ডাহাকে সাভ দিম সময় 


-. দিল। 


এই সাত দিম ধরিয়া অবিরত আসন্ন স্বত্যুর' বিষয় চিত্ত! 
করিস্তে করিতে সেই. ভিক্ষুর চিত নির্ল্বল এবং দ্দিব্যজানের 
উপযোগী হুইয়া উঠিল। এমন সমর সপ্তম দিবসে সম্রাট 


অশোকের অন্ভঃপুরে এক মহা কলক্ষদনক ঘটনা ঘটিল। 


অন্থঃপুরে কোনও এক রাজ্ীর সহিত এক কুমারকে সংরক্ঞ 


চগ্গরিকের কারাগারে, পাঠামো হইল। 


তাহাদিগকে _ 
সেখানে অক্ষো- 


ভ্রোণিতে যুষলের আঘাতে সুকুমার সেই যুবক-যুবভী উভয়েরই ' 


দেহ চুণ করা হইল। ভিক্ষু চক্ষের সমুখে এই নৃশংস হত্যা- 
কাণ্ড ঘটিতে দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন_- 
'কামিত্ধন মমোলোডা স্পরূপ রূপলোত! 
আহা একি পরিণাম তার |. 
একি স্বপ্ন ? একি ভ্রান্তি? কোথা সেই দেহকান্তি? 
ফেনপিও-সমান সংসার | ৃ | 
:" সেই ভীষণ দৃষ্ত দর্শন করিয়া! সমন্ড রূপ-ভগতের উপর 
ভাহার বৈয়াগ্য দশ্মিল। সমস্ত রাজি ধরিয়া উহাই ভাবনা 
ক্কপিতে করিতে সর্বপ্রকার আগভজি হইতে মুক্ত হইয়া bl 
ডাহার অতী& অর্হংপদ্লাত করিস! পাহিয়া উঠিলেন__ 
বধ্যতূমি-মধ্যেথাফি - লভিলাম দিব্য ভাখি 
. - সুদের করুণী অপার]: ' 
বন্য এই কারাগার " আছি তব-পারাবার 
হেথা বসি হইলাম পার । .. 
সপ্তম দিবসে রদ্ণী যখন প্রতাত-হইল তখন চওগিরিক 
ত্িক্ষুফে সম্বোধন করিয়] বলিল, “হে তিক্ষু | রাজির অবসান 
হইয়াছে। শ্র্ধ্য-উদিত হইয়াছে |» 
ভিক্ষু ধীরে ধীরে 'বলিলেন, 
আমারও-মোহরাজির 'জবসান হইয়াছে ।__ 
আজি এ জন্তরে মম বিদুরিত-ঘোর তম 
প্রভাত হইল ঘোহরাজি। 
চিদ্বাকীশে রক্ত ছবি ষ্টদিল জ্ঞানের রবি 
১ পশিল মোক্ৰদ্বারে যাত্রী। 
আজি বন্ধ শুভদিন ॥  মহাধনে ধনী দীন 
_ কিছুই অদেয় নাই তার যে 
লহ বন্ধু দেহখাঁন এত্তো অতি তুচ্ছ দান. 
মিয়োজ ইহারে নিজ কার্য্যে । 
নৃশংস চঞ্গিরিক নররুধির-বসাসৃজপুরীষ ও জল পরিপূর্ণ 


বিরাট লোঁহকটাহে এ অর্থতের দেস্ধ নিক্ষেপ করিয়া অগ্নি 


প্রঘালনপুর্বক উহা উত্তপ্ত করিতে লাগিল । 
কিন্ত যখন বছ ইন্ধন সংযোগেও ওঁ ফটাহের জল উত্তপ্ত 


: কর! সম্ভব হইল না, তখন চওগিরিক আশ্চর্য্য হইয়া কটাহের 


“ঠিক বলিয়াছ বন্ধু, 


শাবণ 


লং D 





লিলা পাতলা লতা তলাতল তলাতল লীলা লা লী তলাতল 


মধ্যে দেখিদ পর্য্যহ্ধযন্ধ হুইয়া নিবাত-নিফণ্প প্রদীপের ভা 
সাধু উপবিষ্ট রহিয়াছেদ। রে 
সে তৎক্ষণাৎ এই বিষয় সম্রাট অশোককে নিবেদন 
করিল । অত্রাট সেখানে আসিলেন। | 
সেই অপূর্ব দৃষ্ঠ দেখিয়! মন্ত্ৰযুগ্ধবৎ সাট অশোক ফরছোডে 
এ মহাত্মার স্তব করিতে লাগিলেন। 
তাহার প্রীতি উৎপাদন করিবেন ভাঁহ! জানিতে চাহিলেন। 
_ সাধু বলিলেন, . “মহারাজ, ভগবান বুদ্ধ' বলিয়াছেন 
“িথাগতের পরিনির্্বাণের শতবর্ষ পরে পাটলিপুজে অশোক 
 মাষে চক্রবর্তী সম্রাট হইবেন। তিনি সমস্ত পৃথিবীতে এই 
মৈআীর ধর্ম প্রচার করিবেন । যহারাদ্র, ভগবানের কথা 
মিথ্যা হইবার নহে। তুমি এই নৃশংস অত্যাচার পরিত্যাগ 
কর। প্রাণিহত্যা তোমার কর্তব্য নহে। প্রাণীর রক্ষার 
ভক্তই তোমার জম্ম ।” - 
“অতএব হে নরেন, সমস্ত প্রাণিভগংকে অভয় দান কর। 
তোমার এ বলিষ্ঠ বাহ সমস্ত জগংফে রক্ষ! করুক ।” 
সম্রাট কহিলেন, “তথাস্ত ! আপমি যাহা বলিলেন তাহা 


শুকৃনেো গোলাপ 





. সত্য হোক । 
+* করিলাম । নরকসদূশ এই বধ্যশাল|, এই ভয়ঙ্কর কারাগার 


অবশেষে কিতাবে. 


গার ভাঙিয়! ফেলা হইল । 


8৫৩ 


আছি হইতে আমি প্রাণিগণকে অভয় দাম 


আজই ভাঙ্গিয়া ফেলিব।” 

সআট অশোককে এইরূপ রিতা বরা ভিক্ষু অন্তৰ্দ্ধান 
করিলেন। -. 

অতঃপর, সম্রাট যখন ই কাৱাগার হইতে বাহির 
হুইতেছেন তখন চওগিরিক সন্মুখে আসিয়! করজোড়ে বলিল, 
“দেব, আপনি বর দিয়াছেন, এই গৃহ দিন কেহ বাহির 
হইতে পারিবে না. ; 

রাজা আশ্চর্য্য হই বলিলেন, “ফি আচ্চর্য্য | তুমি কি 
আমাকেও হত্যা করিতে চাও ?” সে উত্তর দিল” হা 
মহারাজ |” 

রাজ! ছিজ্ঞাসা করিবেন, “আমাদের মধ্যে কে প্রথমে 
ইহার ভিতর প্রবেশ করিল.?” চওগিরিক বলিল, “আমি !” 

তৎক্ষণাৎ রাঘাদেশে চঙগিরিক প্রাণ হারাইল। কারা- 
রাতা সমস্ত প্রাণীকে অভয় দান . 
করিলেন । 


শুকনো গোলাপ .. 


শ্রীস্শীলকুমার লাহিড়ী 


এই যে গোলাপ দেখ ছ প্রিয়া গুকৃনে! সকল দলগুলি, 
" সুবাস ইহার লুকিয়ে গেছে রুদ্ধ বুকের দ্বার খুলি । 
তোমার অধর পরশটুকু, বুকের তব নিশাস-বায়-_. 
যেমন আমায় মাতিয়ে ভোলে, তেম্নি ইহার সুবাস হায় 
করত আমায় আকুল প্রিয়ে-রক্তবরণ গোলাপ সেই 
অতুল তাছার রূপের ছ্যতি-_তুলনা ভার ফোথাও নেই।- - 
চুমায় চুমায় কেবল-যবে রাঙাই প্রিয়ে আনন ভব, 
শরম-রাঙা মুখখানি সেই-_-এর রূপেরি তুল্য কব’ । 
সেই রূপসী 'গোলাপ-বালার রিক্ত যে হাঁস্ব রূপডাঁলি, 
শুকনো পাঙাশ জীৰন-হীনা মরণ ছে'রায় আত্ব ফালি । 
ব্যথায় বিবশ শুন্য বুকে রচেছি শেষ শয়ন ওর, 
জীবন বুকে বাসর-দোসর মরণ যেন ঘুমায় যোর। 
PE 


"নিবিড় সুখে বাঁধা আমার বক্ষভর! উষ্ণস্বাপে, 

" হিমেল ইহার পরশখানি হায় কি নীরব পরিহাসে | 
বারে বারেই ভাবৃছি যে হায় আশার হলেই ভুলে ভুলে, 
বুক ভরে এর নিশাস বায়ু উঠল বুঝি উঠল দুলে । 
কিন্ত যে হায় মিথ্যে আশা, মিহেই রাখ! এমন সাধ; 

- ক্কাব্ষল-ছুখের মেঘের ধারে ভাঙন শেষে চোখের বাধ। 
ইহার মতই আমিও হাঁয় মরপ-কোলে পড়ব ঢলে, 

কঠ আমার নীরব হবে কঠোর বিধি-বিধান কলে ।* 





* শেলির “9076 on a faded Violet” কবিতার 
ভাবাস্থবা্থ - | 


পপ লা লালা তোলা লো লোলে 


পল, 15 
৫ 


বঞ্ধা--প্রলয় বঞ্ধা, দুনিবার ' 
অঙ্গে অঙ্গে ঘুরিছে ঘূণী.তার। . . 
করাল কুমেরু.কুয়াশা.কক্ষে ঘর, : 


সঞ্চরে সাথে সদা টি টি পন 


অস্থিমালার বক্ধে রক্ধে - - ৮ 
| ৫ ২ রশিয়া বলকান”. 
+ পে ই ce ৬: 


নবি 


'ভূতলে গগনে চকিত চমক লাগে 1 
সে করে'শুভ নিশুদে চঞ্চল; - 
হয় উন্মাদ রক্ত-বীজের দর্ল, 
“'টলে স্থখাসন ভূবনেশ্বরী . 


পিতা পতি 


৩ 
গিরিদরী হতে শুনি সে নৃত্যতাল, ..- 
ছোটে অসংখ্য স্কুধিত পঙ্পাল। 
বিপুল তাদের নিৰ্ম্মম অভিযান, 
দিথিঙয়ের করে যেন সন্ধান _ 


'জেরাকৃসিসের' সৈন্য হতেছে .:..০, 


“হেলেস্পন্দ্র' পার । 
রর | 


"_ কে যেন বলিছে করি গৰ্জন ঘোর-_. | 
'সাজাও সে চতুরঙ্গ বাহিনী মৌর। * 
সুদূরবিত্বী সে কোটি শিরন্তাণ_ 
রণবাদ্যের সাথে হোক আগুয়ান, 
সর্বধ্বংশী অননব্যী | 

fe প্রোলন্দাজ্রের সার! _' 
২ £ ৪ 
আরব-উপন্তাসের দৈত্যদন-.. 
কবে একত্রে যেন ভীম কোলাহল। 
উন্মাদনার বাজাইয়া ভক্কা, 

চলে সমগ্র মরুর আকাজ্ফা»_ 

‘সম্রখন্দ' ‘গজনী’ ও “ঘোর 
বোগদাদ বোখারার ॥ 


প্রীকৃমুদরপ্ধন মল্লিক 


তাহার তীক্ষ * মায় ভূ হই ডাকেন hi 


ষোড়শ মান্কার1'' ১ 


- ‘৬ 
এমনি ঝঞ্চা এসেছে বাবস্থা, 
হয়ে “থাইবার* গিরি-সঙ্কট পার। . 
দুৰ্জ্জয় চমূ এসেছে গিয়াছে ফের, 4 
“্যাসিডোনিয়া’র বিজয়ী ফ্যালাংসের, 
্রস্ত করিয়া পঞ্চনদ আর 
ছু'ধার বিতপ্ডার। 
i ৭ 
বঞ্চায় আমি শুনে হই অস্থির, 
ভাঙার শব্দ সোমনাথ মন্দির । 
চিতোর জহর-ব্রতের গন্ধ পাই । 
উড়ে বঞ্ধায় দগ্ধ পুঁথির ছাই, 
ভস্মীভূত সে পুস্তৰাগার . 
“আলেকজেন্তিয়ার” | 


৮ 
হেন ঝঞ্ধায় উড়িয়া গিয়াছে ঠিক 
রোমান, কারথেজিয়ান পারসি গ্রীক । 
হয়তো উহারি আবর্তে হবে লীন, - 


_ অমনি “প্যারিস” ‘লওন’ ‘বালিন’, 


্রেলিন-গ্রাডের রণ-আয়ুধের 
| অনস্ত ভাণার। 
| ৪ 
স্ষীত আমেরিকা অভিনব গর্কে_ 
ধূলি হয়ে র’বে বঞ্ধার গর্ভে। 
হয়তো ‘নূরেনবার্গের ঘূর্ণী 


যাবে ইয়ান্ধী জনপদ চুণি 


দগ্ধ মাটির অভিশাপ আছে. | 
| 'হিরোসিমা ‘কোরিয়ার’। 
১০- 


বাঞ্চা তোমার ত্যজ এ বৈরীভাব,-. = 


হউক পুণ্য নৃতন জন্মলাভ । . 


-কআনো আনন্দ, অমৃত হিলোল, 


ঝুলন ঝুলাও, দাও হিন্দোলে দোল, ' 
ভাসাও উজানে খ্রেমের প্রদীপ 
"_ কাল জলে যমূনার। 


পাঁড়ার্গীয়ের কথা :. 


» জ্রীদেবেজ্নাথ মিত্র - 


রথের সময় নিজের 'বাসছুষে' সিয়াছিলাম এবং (খানে 
ছুই দিনে মোট ৩৮ খণ্ট! বাপ করিয়াছিলাম। এই ৬ 

_ মধ্যে কেবল এ অঞ্চলের অধিবাপিগপের ছু:খ-ছূর্দশার কথ! 

এশুনিয়াছিলাম। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি বর্তমান মন্ত্রী ও 
: উপমন্্ীমডলী নিয়োগ স্গত্ধে যে সকল মন্তব্য করিয়াছিলেন 
এবং তাহাদের বেতন, তাত| ও' অঙ্তান্ত সুবিধার কথা 
উল্লেখ করিয়া যে তীব্র মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও 
শুনিতে হইয়াছিল' হঁহাদের মধ্যে স্থানীয় কংগ্রেস না 
ব্যক্তির সংখ্যাই বেণী ছিল। 
' এই অঞ্চলে বর্তদান বৎসরে আটশ ধানের চাষ হয় a 
বলিলেই চলে। প্রায় সর্বজই পাটের চাষ হইয়াছে; 
পাটের অবস্থাও সন্তোষক্ধনক নহে।' ইত্ডিমব্যেই পাটের গাছে 
কুল ধরিযাছে। আমন ধানের চাষের জন্য এখনও উপযুক্ত 
পরিমাণ বৃষ্টি হয় নাই ; তবে স্থানে স্থানে অতি অল্প পরিমাণ 
জমি ‘তাড়া’ হইতেছে। স্থানীয় শ্রমিকগণের দৈনিক বেতন 
মাথাপিছু এক টাক! বার আম11; সাঁওতাল পরগণা, রশীচি 
প্রভৃতি অঞ্চল হইতে যে সকল, শ্রমিক আসিয়াছে তাহাদের 
সাথাপিছ দৈনিক বেতন ছুই টাকা চার জানা 

রেশনের (সংশোধিত ) দোকানে চাল নাই বলিলেই 

চলে। গম প্রচুর পরিমাণে আছে) কিন্ত গমের কাটুতি 
কম। গম ভাঙাইবার পক্ষে অনেক অসুবিধাও আছে 
মাইল দূরে গম তাঙাইতে যাইতে হয়। যাওয়া-আদাতে 
এবং গম তাঙাইতে এক জন লোকের, আধ_ বেলা, মঃ হয়। 
গমের ুল্য, ডাঙাইবার : খরচ, এবং এই আব বেলার: পারি- 
শ্রমিক ধরিলে যে খরচ পড়ে তাহার তুলনায় “প্রানীর. বাজারে” 
চালের যুল)'কম। _ সুতরাং লোকে স্থানীর বাজারেই চাল 
ক্রয় করা সহঞ্জতর মনে করে। আর একটা কথা, এক সের 
গমের দ্বারা. যেকয়জন লোকের খাছের ব্যবস্থা করা বায়, 
এক লের চালের সাহায্যে তাহা অপেক্ষা বেশী লোকের 
বাতের ব্যবস্থা হয়। এই দিক হইতেও যে অধিকতর বূল্যে 
চাল ক্রয় করা লোকে সুবিধাজনক মনে করে। দেশে 
চালের অভাব, সেই হেতু গম খাইতে হইবে, এই বোধ 
কর জনের আছে? বর্তমান সময়ে স্থানীর বাঞ্জারে এক 


২৩ 


টাকা এক সের আর পোকা চাল বিজ্ষীত হইত্েছে__অর্থাং 
মণকরা সাড়ে পরজিশ টাক! 

লর্বগ্রকার উপায়ে চালের চোর! চালান ( snuggling ) 
পুরাদত্তর চলিতেছে।। শুনিতে পাইলাম যাহারা ‘লাইসেন্দ- 
প্রাপ্ত ব্যবদায্থী তাহাদের সাহায্যেও ‘এই কারবার বেশ 
তালতাবে পরিপু& হইতেছে তাহাদের ছিলাবপ দেখিবার 
তেমন সরকারী সুব্যবস্থা নাই 1 

উপমন্তরীবর্গের নিয়োগ সম্বদধে সাধারণের মত এই যে, 
এক এক জন উপনস্্রী যদি" এক এক এলাকায় এক মাপ বা 
হই মাস একাধিক্রমে -অবস্থণি, করেন এবং. স্থানীর 'জন- 
সাধারণের, হুঃখ হুর্দশা, অঙ্গবিধা: £ প্রভৃতি" স্বচক্ষে দেখিয়া 
খথাসম্ভব প্রতিকারের” ব্যবস্থা করেন শাহ হইলে উপমন্ত্রী 
নিয়োগের সার্থকতা! থাকে। ইহাতে চালের চোরাচালানও 
বন্ধ হইতে পারে। , 


এই অঞ্চলে কিলের অতাব নাই বদ! কঠিন। করলার 
একান্ত অতাব চলিতেছে । কয়লা! ব্যবমায়িগণ খনি হইতে 
কয়ল| আনিবার “পারমিট” পাইয়াছেন, কিন্ত গাড়ী (ওয়াগন) 
পান নাই। গাড়ী পাইতে হইলে বু “জটিলতার” মধ্য দিয়া 
বাইতে-হয়। করলার অতাবে “বৃক্ষবধ” উৎসব চলিতেছে । 
ছই-দশটা গাছ যাহ! অবশিষ্ট ছিল তাহাও ্বালানির জ করিত 
হইতেছে! টিন, সিমেন্ট প্রভৃতির 'অতাবও যথেষ্ঠ আছে; 
আবেদনকারিগণ বংদরের পর বৎসর ' উহাদের অপেক্ষায় দিন 
কাঁটাইতেছে। সরকারী 'সেচ-বিভাগ. হই ‘একট পরিকঞ্জন! 
গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত ‘অহসদানের’ জন্য এত. দীর্ঘ সময় 
অতিবাহিত হইতেছে যে লোকে. ইহাদের “বাস্তব রূপ” 
সম্বন্ধে আশা. ত্যাগ -করিয়াছে। ' সবই যেন অতি মন্দ গপ্তিতে 
চলিতেছে । 

এই ড অবস্থা, কিন্ত ইহা স সত্বেও দেশে দলাদলি, রেযা- 
রেষি প্রভৃতির অভাব নাই; স্থানীয়, উন্নতির জন্য একতাবন্ধ 
হুইয়া সংসঠনহূলক ছোটখাটো কোন কাজ করিবার কাহারও 
অবকাশ নাই । -সফলেই নেতার আলনে বসিয়া আছেন, 
কম্মার আসন শূন্য । এই.অঞ্চলে কংগ্রেসেরও কোন সংগঠন- 
মূলক কাছ দেখিতে পাই নাই। : 





এশিয়ার পুনর্গঠন £ নূতন জাপানের বিস্ময়কর উন্নতি 
শ্রীঅন্নাসাহেব সহত্ররুদ্ধে * 
রি গুহ. . 


\ ২ 
পাঁচ জনে এক জনের অন্নাভাব 
জাপানের লোকসংখ্যা প্রায়. নয় কোটি। যুদ্ধের “পূর্বে 
অপর কতবগুলি দেশ -ও অঞ্চল জাগানের অধিকারভুক্ত 
ছিল। জাপানের শতকরা কুড়ি জন. লোক জাপানের 
রাহিরে .থাক্তি:।. জাপান. যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় এ সব 
লোককে স্বদেশে ফিরিয়। আসিতে হইয়াছে। . আজ 
জাপানের বাসিন্দা প্রতি-পাচ জন লোকের এক জন বাহির 
হইতে প্রত্যাগত ! তাহাদের শরণার্থা-বলা বায়! - ১৯৪৫ 
সালে যুদ্ধে পরাজয়ের পরে জাপানে না.ছিন্স.অয়; নাছিল 
কর্ম । “প্রতি বখসর আমেরিকা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে 
চাউল ও গম সাসিত। আর এখন পর্য্যস্তও এক-পরুমাংশ 
খাগ্শস্ত বাহির হইতে আমিতেছে। এই অবস্থা পরি- 
বর্তনের নিমিত্ত খান্তে পরিপূর্ণন্নপে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার 
একান্তিক চেষ্টা তাহারা করিতেছে। - . 
ৰ জমির ও জঙ্গলের গুরুত্ব সমান. 
.. বর্তমানে জাপানের. মোট জমির শতকরা যোল ভাগ 
জমিতে চাষ-আবাধ হয়, আর এই পরিমাণ ভূমি পাওয়ার 
জন্তও গত পঞ্চাশ বতঘবর ধরিয়া তাহাদের. অবিরাম চেষ্টা 
করিতে হুইয়াছে। চাষের জমির অনুপাত বাড়িয়া যাহাতে 
অন্ততঃ বিশ-শতাংশ হয় সেদিকে তাহাদের প্রবত্বের ক্রটি 
নাই। পাহাড় 'কাটিয়ন। তাহার! চাষের জমি তৈরি-করি- 
য়াছে। সমুন্রকে পিছনে হটাইয়া জমি সৃষির চেষ্টা করি- 
য়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, জাপানের 
সমগ্র ভূমির যাট ভাগ জঙ্গনাকীর্ণ। কিন্তু চাষের জমি 
বুদ্ধি করার. চেষ্টায় নিজেদের বনভূমির কোনরূপ হানি 
করিতে তাহার! নারাজ, কারণ বন হইতে তাহাদের বহুবিধ 


পল্লী-শিল্পের উপকরণ আহত হয়. তা ছাড়া: একথাও 


- তাহারা বিশেষভাবে জানে যে জঙ্গল কমি্না গেলে বৃষ্টি- 


পাতের পরিমাণ. কমিয়া ‘যাইবে, Ma ইন ৯ 


ক্ৰমশঃ হ্রাস পাইবে. . 
- চাষ-আবারর 


এত ৰুম জমিতে চাঁষ-আবাদ- করিতে হয় ‘বলিয়া . ৃ 
- ক্ষেতকে যেন -তাহীর। রাঁগিচার রূপ দিয়াছে... ।.:এং নল 
আমরা যেমন বাগিচার প্রত্যেকটি গাছের 'তদ্বির করি, 


তেমনি তাহারা ক্ষেতের প্রতিটি অঙ্কুরের উপর নজর রাথে। ' 





আমাদের এখানে ক্ষেতে যতটা ব্যবধানে গাছ রোমা হয়, 
উহারা তাঁহার অপেক্ষ] অধিক ব্যবধানে রোপণ করিয়া! 
থাকে। তাই বীজও তাহাদের কম লাগে-_আমাদের 
এখানকার এক-পঞ্চমাংশ। জাপানে প্রায় এক শত ইঞ্চি 
বৃষ্টিপাত হয়, আর তা হয় বার মানই। তাহা হইলেও 
চাষীকে তথায় বৃষ্টির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না.। 
নববুই ভাগ জমিতে, খাল পুঞ্ধরিণী, ব! কু! হইতে জল- 
সেচের ব্যবস্থা,আছে। প্রয়োজনমত তাহারা উহা হইতে 
সেচ দিয়া থাকে | 


দি 'কম্পোষ্প্রস্তত-প্রণালী 
:.. জাঁপানীর। ক্ষেতে প্রচুর সার ব্যবহার করে। প্রতি 


. চাষীর বাড়ীর সামনে আছে একটি কুঁড়ে ঘর। এ কুঁড়ে ঘরে 


সারা বছর ধরিয়া কম্পোষ্ট সার তৈরি হয়। অবসর সময়ে 
চাঁধী বন হইতে ঘাসপাতা সংগ্রহ করিয়া আনে, এবং নিজ 
ক্ষেত বার বার নিড়াইয়াও সে কিছু ঘাস পায়। এই সব 
সে জমা করিয়া রাখে। জাপানের +*1৮* ভাগ জমি পশুর 
সহায়তা বিনা চাষীরা নিঞ্জেরাই আবাদ করিয়া থাকে, 
কারণ সেখানে' গবাদি পণ্ড কম। সুতরাং কম্পোষ্টেঃ 
জন্য ঘাস, গমের ভুষি, তুষ ইত্যাদির ব্যবহার হইয়া থাকে। 
কম্পোষ্ট-কুড়ের মেঝে সিমেন্ট দিয়া বাধানো। মেঝেতে 
চাষী এ সব তৃণ-লতা, ঘাঁসপাতা, ভূষি-তুষ স্তুপীকৃত করিয়া 
প্রতি সপ্তাহে পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণ জল ঢালিতে- ও উল্টা ইয়া 
পাণ্টাইয়। দিতে থাকে । উহা হইতে যে জল চোয়ায় 
তাহা এক গর্তে গিয়া জম] হয়। এ জন পুনরায় ব্যবহার 
করা হয়। প্রায় ছয় মাস ধরিয়া এই প্রক্রিয়া চলে । তখন 
এ তৃণলতাদির স্তপ মাখনের মত মোলায়েম সারে পরিণত 
হয়। এ প্রক্রিয়ায় ইহ! অপেক্ষা অল্প সময়ে সার পাইছে 
হইলে, এতঘ্যতীত উহাতে দুই-তিন শতাংশ ক্যালপিয়ম 
নাইট্রেট সং ংবোগ করা হয় । তাহাতে ছুই বা আড়াই মাসেই 
ভাল সার পাওয়া যায়। মনে রাখিতে হইবে যে, তথায 
প্রতি একর জমিতে প্রতি বৎসর পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ 
গাড়ী তথা পাঁচ হইতে দশ টন সাহু ব্যবহার করা হয়। 


_- লপায়খানা নিশ্বাণ ও মলের ন সার 
সারের জন্য মাহুষের মলমৃত্রের প্রচুর ব্যবহার করে বলি 
জাপানী ও চীনাদে খ্যাতি আছে। জাপানের ছয়টি বচ 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্ববাচন__ 





ভোটবন্ত্। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে সাধারণ নির্বাচন চলিতেছে। বিভিন্ন অঞ্চলের ভোটগ্রহণ 
কেন্দ্রে নির্বাচন-কালে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হুইতেছে। ইহা দ্বারা ভোট গণনায় অনেক সময় বাচে 





9হওতে প্রাথমিক নির্বাচন-কেন্দ্রের একটি দন্ত 


শ্রবণ 


নগরে ফ্লাস পায়খানার, ব্যবস্থ। . আছে।, তদ্যতিরেকে, 
অন্য সব জায়গায়-কি ক্ষুদ্র গ্রাম, কি.বড় শহর সর্বত্রই 
প্রতি বাড়ীতে পায়খানা রহিয়াছে।' তথাকার পায়খানা 
এইরূপ £' 

চার ফুট লম্বা. চার হট চওড়া, চার, টি গভীর একটি 
সিমেন্টে তৈরী কূপ। তার উপর.তক্তার- ছাউনি আর 
ওঁ পাটাতনের উপর. শৌচ-গৃহ নির্শিত।, কুপ;হইতে মল- 





8 মুত্র অপসারণের স্থব্ধার জন্য বাহিরের দিকে একটি মুখ 


, রাখা হয়। উহ! ঢাকিয়া রাখার ব্যবস্থা থাকে ।.পাটাতনের 


মধ্যস্থলে এক ফুট লম্ব ও নয়-ইঞ্চি চওড়া গোলারুতি-একটি - . 


ফাক আর তাহাতে ফোকলা একটি চীনা মাটির বাসন 
বসানো। মগুলার বাঁলতিগুলি বাঁকে ঝুলাইয়া বা রা 
চাপাইয়া! ক্ষেতে নইয়! যাওয়া হয়। 

প্রত্যেক ক্ষেতে সিমেণ্ট বা পোড়া মাটিতে ত্র চার 


- ফুট গভীর ও চার ফুট পরিধিবিশিষ্ট দুইটি গোল কৃপ থাকে। ' 


উহাতে এ মল-মুত্ৰ ঢালিয়া তিন-চার বালতি জল .মিশায়। 
পরে খুব ভাল করিয়া খাটিয়া পচাইবার জন্য ৮ হইতে.১৫ 
দিন রাখিয়া দেয়। যখন উহার উপরে মালাইয়ের মত সর 
পড়ে. এবং উহার রঙ কালে! বা গাঢ় সবুজ হয় তখন বুঝা 


. যায় যে সার ঠিক পচিয়াছে। তখন কাঠের বড় চাম্‌চে দিয়া 


টি . কাঠের বালতিতে তুলিয়া উহাতে আরও জল মিশান হয় 
এবং প্রত্যেক গাছের মুলে বড় চামচের এক; এক চামচে 

" জল দেওয়া হয়। . ৩ 

মেথরের সমস্তা নাই , br 
বড় বড় শহরে এমন. বহু লোক বান করে যাহাদের 
ক্ষেত-খামার নাই।-. তাহাদের বাড়ীর মল, অপসারণের 
কাজটা করে আশপাশের _আট-দশ. মাইলের কৃষকেরা । 
এক এক জন চাষী. ২৫-৩* ঘরের ভার লইয়া থাকে। 
ইহার জন্ত গৃহস্বামীকে, তাহাদের কিছু. দিতে হয়, না, 
আর তাহারাও গৃইন্বামীকে রিছু দেয় না। ইচ্ছা! হইলে 


কথন-কখন গৃহম্বামীকে কৃষক কিছু শাক:সজী - “দিয়া ও 


থাকে, কিন্তু বাধ্যরাধক্তা কিছু নাই ।-.ওধানে মিউনিসি, 
প্যালিটিগুলিকে মল অপসারণের জন্য মেথর নিযুক্ত করিতে 


কি: হয় না। অতএব 'মলমূত্র অপমারণের কোন খরচা: নাই। 


বড় বড় সর্ববগ্রনীন- প্রতিষ্ঠান; হোটেৱ, রেশন ইত্যাদির 

মল-মত্রও চায়ীরাই অপসারিত, করিয়া থাকে . ১ ০.৮ 
বিজ্ঞানের সহায়ত! ও.থাঘ্য, সম্পর্কে স্বারলগ্ধনের চেষ্টা ' 
চাষীরা কম্পোর্টু: ম্রমূত্র- ইত্যাদি পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে 

ব্যবহার করে। চা. ছাড়া, তথায় রাযায়নিক সারের 


ব্যবহারও খুব হয়)" ‘সীরা+ ভারতে যেও “পরিমাণ” হয়স্তার: 
চাইতেও বেশী । প্রতি ফলে আঁর প্রতি গাছে তাহার 


১৬ 


এশিয়ার পুনর্গঠন ৪ নৃতন জাপানের বিস্ময়কর উন্নতি 
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'অল্প,অল্প ক্রিয়া সাত-আট বার.সাঁর দিয়! থাকে। উপযুক্ত 
পরিমাণ সার ও. জলের ব্যবহার, কীট: নিবারণের যাবতীয় 
উপায় অবলম্বন, বিজ্ঞানের সঙ্গে-সম্যক্‌ পরিচয় এবং 
অক্লান্ত..পরিশ্রম হেতু জাপানের, একরপ্রতি, গড়পড়তা 

খাস্শস্তের ফলন ভারতের 'একরপ্রতি ফলনের চারি গুণ 
অথবা তাহা 'অপেক্ষাও- অধিক । তাহাই :নহে, উৎপাদন 

আরও. অধিক বাঁড়াইবে এবং নিজেদের দেশকে থাগ্বিষয়ে « 
স্বাবলম্বী করিয়া তুপিবে এ মহৎ আকাজ্াও তাহারা 
পোষণ'করে। St নে 
মেবাগ্রাম পদ্ধতির দোষগুণ £--মলমুত্র অপসারণ ও 
উহার ব্যবহা'রবিষয়ক 'জাপানীদের এই পদ্ধতি* আমাদের 
কাছে বিশ্রী ও অতিশয় নোংরা মনে. হইবে। ইহা 
এঅস্বাভাবিকও নহে। সেখানকার কতক শিক্ষিত লোক 
মনে করেন যে, এ পদ্ধতি অপেক্ষা ক্লাশ পায়খানা তাল। 
কিন্ত ফ্লাশ ব্যবস্থায় সার নষ্ট হয় বলিয়া জনপাধারণ উহার 
গ্রবর্জনের পক্ষপাতী নহে। 'সেবাগ্রামের 'পায়খানা সাফাই 
দেখিয়া কোন জাপানী ভদ্রলোক মন্তব্য করেন ষে, জাপানী 
“পদ্ধতি অপেক্ষা সেবাগ্রাম-পদ্ধতি উন্নততর । কিন্তু তৎসঙগে 
একথাও তিনি- বলেন--কি পরিমাণ নারে কি পরিমাণ 
নাইট্রোজেন ইত্যাদি অত্যাবশ্তক উপকরণ আছে তাহা! 
নির্ণয়ের নিমিত সেবাগ্রাম-পদ্ধতিকে অধিকতর বিজ্ঞান 
সম্মত কর! দরকার। জাপানের পদ্ধতি কতকটা নোংরা 
হইলেও, আমাদের চাষীরা যেরূপ: সহজ ভাবে গোবর 
ব্যবহার করেজাপানীর। ঠিক সেরূপ সহজভাবে মলমুত্র 
অপসারণ ও ব্যবহার: করে। এ কাজ 'সেধানে দ্বণ্য 
বিরেচিত হয় না, ; বরং সমাজে-অন্ সুব কাজের বে মর্যাদা) 
এ কাজেরও. মেই-মর্য্যাদ্া 1 .খাগ্সম্পর্কে - স্বাবলদ্বী হইতে 
হইলে .ভারতবর্ধকেও-জমিতে পর্যাপ্ত, সার ব্যবহার করিতে 
হইবে আর :তাহার দরুন, তাহাকেও সার তৈরীর জন্য 
মলমূত্রের টৈজ্ঞানিক ব্যবহার অবস্থাই করিতে হইবে। 
- [এ বিষূয়ে.জাপানের,পস্থনুসরণ করিলে ভারত খাদ্য- 
শৃন্তে স্কারলথ্থী হইবে ।- আর মেথরদের প্রতি যে. সামাজিক 
অবিচার, চলিয়া আসিতেছে-সেই পাপ হইতে আমরা মুক্ত 


"হইর। . সমাজের পক্ষে অতি আরগ্তক্‌ একটি কাজ মেথর 


করে, কিন্ত ‘তাঁর বিনিময়ে -সে:সমাজ হইতে: পায় অবিমিশ্র 
স্ববা) এদিকে গান্ধীজী: আমাদের চেতনা, কতকটা জাগ্রত 


* এখানেওপলী- অঞ্চলে .কৌধাও কোথাও: এই ধরণের 'কুয়া- 
গাঁযখানা বড়ঘুরের : ্রীলে!করের, ব্ঃবহীরের জন্য -আছে।. শৌচান্তে 
“উহাতে মাটি, 'ঘাঁদ-থড়, ও.. .আবজ্নাদি চাপা, ছেওয়া হুন। মল য্থন 
মারে পরিণত হয় তর্থন তাহা তুলিয়া লওয়া হয়" হী, কুয়ার মত গভীর 


_ ব্ীধান-গর্ত বলা" রাইতে পারে। তেলেঙ্গানা মে কোথাও কোথাও 


“এরূপ পায়খানা! চোখে পড়ে ॥- 


এ 


. ব্যবনায়ী ও শ্রমিকের নাম এই প্রদেশের 
এ সমন্ত-“ব্যক্তি .এই- 
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করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার আদর্শ আজ সমাজে ক্ষীণ। 
অতএব অদূর ভবিষ্যতে অন্য কর্মের মত মেথরের কর্শ্মকে 
মমাজ যে মর্যাদা দিবে সে ভরসা কম। ব্রাহ্মণ আজ অর্থ- 


লাভে চামড়ার কাজ ..করিতেছে, কিন্তু অর্থলোৌভ 
থাকিলেও মেথরের কাজ সে করিত না! 


নোংরা কাজ.করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও লোকে 
তাহাদের খ্বণা না করিয়া সম্মান করে।' তার কারণ তাহারা 


কারণ- এ. 
কাজটাকেই যে সমাজ হীন করিয়া রািম়্াছে-. বার্ণাড শ ' 
বলিয়াছেন যে, ভাঁক্তারদেরও মল-মুত্রপুঁজ ঘাটার- মত. 


রোজগার করে বেশী। অতএব সমান আয় হইলে সমাজের 
দৃষ্টিতে মেথরে আর ডাক্তারে ব্যবধান থাকিবে না। 
এই অভিমত স্বীকার করা মুশকিল। কারণ শারীর- 
শ্রমকে, বুদ্ধি-শ্রম অপেক্ষা হেয় মনে কর! রেওয়াজ হইয়! 
গিয়াছে । যাহা হউক, মেখরের রোঞ্জগার ডাক্তারের 
রোজগারের সমান বর্তমান ভারতে হইবার সম্ভাবনা! কম। 
এ ভারত গান্ধীর স্বপ্নের ভারত- নহে। অতএব এই 
কর্মটাকে উঠাইয়া দেওয়াই শ্রেঞ্ । জাপানের কষক আমা = 


দের দীক্ষাদাতা হউক হ্যাক ]. ্..+ সা 


ৰাং লা ও বাঙালী 
- পরী ঘোষ. 


৬৩ 


প্রদেশ ও টিক অর্থ নৈতিক ভিত সুদৃঢ় করি 


হইলে প্রদেশ সরকার কেবলমাত্র প্রদেশবাসীদের দ্বারাই 
গঠিত হওয়া একান্ত আবশ্তক---অপর প্রদেশবাসীদের ছারা 
ইহার গঠন প্রভাবান্বিত হওয়া আদৌ উচিত নহে। 
সকলেই জানেন ষে পশ্চিমবঙ্গে অপর -গ্রদেশবাসী - ভোট- 
দাতার সংখা! অনেক বেশী। ‘যত দিন পর্যন্ত, ইহার 


' পরিবর্তন করিতে না পারা যাইবে, তত দিন 'পশ্চিমবন্গের 


অধিবাসীদের স্বার্থ রাজ্য-সরকাঁর সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে 
পাঁবিবেন.রি না সন্দেহ। কারণ যাহাদের দ্বার! তাহার! 
মনোনীত হইয়াছেন ও ভবিষ্যতে হইবেন তাহাদের সকল- 


হইলেও বাজ্য-সরকান্পকে উহা রক্ষা করিতেই হইবে। 
এই অবস্থার প্রতিকারের একমাত্র উপায়” হইতেছে. এই 


যে, পশ্চিমবঙ্গে যাহার! স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন তাহা-' 
দেই নাম কেবলমাত্র ভোটার তালিকাভুক্ত করিতে. 


হইবে। গত নির্বাচনে বহু লক্ষ অপর প্রদেশবাসী 
' ভোটার- 
তালিকাভূক্ত করা হইয়াছিল। 
প্রদেশে ভোট না দিয়া নিজ প্রদেশের স্ব স্ব গ্রামে ও বিভিন্ন 
এলাকায় ভোটার তালিকাভূক্ত হইয়া অনায়াসে ডাকযোগে 
তাহাদের ভোটগুলি প্রেরণ করিতে পারিতেন। ০ | 

গত নিৰ্বাচনী ঘন্বের পর ডাঃ রায় নিজেই বলিয়াছিলেন 
যে, মুদলমান ও অপর প্রদেশবানী ভোটদাতাদের সাহায্েই 
এই প্রদেশে-কংগ্রেস জয়লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। মোট 
প্রদত্ত ভোটের সং খ্া হইতে দেখা যায় যে, অধিকসংখ্যক 


গ্রদেশবানী - কংগ্রেসের বি ভোট দেওয়া সত্বেও 

ংগ্রেল-প্রাথিগণ নির্ববাচনদবন্দে . জয়লাভ, করিয়াছেন। 
ইহার প্রধান কারণ এই যে, প্রায় প্রত্যেক ভোট-কেন্দ্রে এত 
অধিকসংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থী দাড়াইয়াছিগেন যাহার ফলে 
ভোটগুলি- বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং বহু কেন্দ্রে অধিকসংখ্যক 
ভোটদাতার সমর্থন নাভ “করিতে. না পারিলৈও অনেক 
প্রার্থী নির্বাচিত হইয়াছেন । - 


অনেকেই মনে করেন যে, হিন্দু মহাঁসভা, রামরাজ্য 
পরিষদ ইত্যাদি লাম্রদায়িক: আখ্যাবিশিষ্ট দলগুলি যদি 
নির্ববাচনদ্ন্দে“অবতীর্ণ না হইতেন তাহা হইলে পশ্চিম- 


ন 'বঙ্গের'মুদলমান অধিবাসীরা বিচলিত না হইয়া কেবলমাত্র 
কার সমষ্টিগত খ্বার্থ প্রর্দেশবাসীদের স্বার্থের প্রতিকূল ' 


ংগ্রেস-প্রার্থীদেরই ভোট- দিতেন না। একথ! লেখ! 
বাছুল্য যে, যতদিন পর্য্যন্ত প্রদেশের মুসলমান অধিবাসীদের 
মনে কংগ্রেসের ন্যায় একাধিক ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল 
আছে এইরূপ রিশ্বান জন্মাইতে না পারা 'যাইবে তত দিন 
পর্য্যন্ত তাহারা একমাত্র কংগ্রেস-প্রার্থীদেরই ভোট দিতে 
থাকিবেন এবং কংখেদও ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবেন'। 
রাজ্য-বিধান সভায় কোনও দলভুক্ত. না হইলে - স্বতন্ত্র 
প্রার্থীরা কিছুই করিতে পারেন না ইহা জানা সত্বেও.গত 7 
নির্ববাচনঘন্ৰে' . বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রতিদ্রন্দিতায় - 
অবতীর্ণ হওয়ায় প্রদেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রে তাহারা নিজেরাও মনোনীত হইতে পারেন 
নাই এবং অনের সুযোগ্য প্রার্থীর রাজ্য-বিধান যভায় 
এবং লোকসভায় মনোনীত হইবার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করিয়া- 
ছিলেন। কয়েক ক্ষেত্রে সুবিধাবাদী স্বতন্ত্র প্রার্থীর! রাজা- 
বিধান সভায় মনোনীত হইবার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে যোগ 


A 


শ্রাবণ 


দিয়াছেন। আশা করি, ভবিষ্যতে ভোটদাতারা এ বিষয়ে 
বিশেষ স্তর্কত! অবলম্বন করিবেন । 

পশ্চিমবঙ্গ ভার্তরাষ্ট্রের অস্তভূর্ত হইলেও ভারতের 
অপরাপর প্রদেশের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ যে 
সকল ক্ষেত্রে এই প্রদেশের স্বার্থের অনুকুল নহে ইহা 
লেখাই বাছুল্য। এই প্রদ্দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
আধিপত্য লাভ করিবার জন্তু অপর প্রদেশবাসীরা এই 
কারণেই পশ্চিমবঙ্গের বাজনীতিক্ষেত্রে নানাভাবে নিজেদের 
প্রভাব বিস্তার করিয়া আদিতেছেন । শুনিতে পাওয়া যায় 
যে, এই উদ্দেশ্যে অন্ত প্রদেশবানী ধনীসম্প্রদায় অর্থলাহায্যের 
দ্বারা তাহাদের মনোনীত অনেক প্রার্থীকে প্রদেশের 
রাজ্য-বিধান সভায় নির্ববাচিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। 

যদিও ভারতে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেই ভোটাধিকার 
লাভ করিয়াছেন তথাপি লোকসভা, রাজ্য-বিধান সভা 
ইত্যাদিতে সভ্য নির্বাচিত হইতে চাহিলে একমাত্র ধনী 
ব্যক্তি অথব! অর্থশালী রাজনৈতিক দলের দ্বারা মনোনীত 
হইতে না পারিলে কাহারও পক্ষে কোনও নির্ববাচনঘন্দে 
অবতীর্ণ হওয়া একেবারেই অসম্ভব। ইহার প্রতিকারের 
উপায় প্রচলিত ভোট-কেহ্ের নিয়মবিধি পরিবর্তন করিয়া 





ভ্রাম্যমাণ ভোট কেন্দ্রের প্রবর্তন করা। পোলিং অফিপার-. 


4 গণ সরকারী বাসে প্রত্যেক গ্রামে ও পল্লীতে গিয়া ভোট 


গ্রহণ করিবেন ইহাতে F2৪৪ personification-এর-আদে. 


সম্ভাবনা থাকিবে না।. কারণ গ্রাম ও পল্লীর লোক সঙ্গে 
সঙ্গে উহা! ধরিয়া ফেলিবেন এবং অধিকাংশ স্ত্রীলৌক- 
ভোটদাত্রীরাও ভোট দিতে সক্ষম হইবেন। অবশ্য ইহার 
দ্বারা এক দিনে ভোট গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না, কয়েক দিন 
বেশী সময় লাগিবে । এইরূপ প্রথা প্রবর্তন করিলে ভোট- 
প্রার্থীদের অর্থব্যয়ও খুব কম হইবে। রি 
উপস্থিত লোকসভায় ও রাজ্য-বিধাঁন সভাগুলিতে 
" একমাত্র বামপন্থী দল ভিন্ন অপর কোনও শক্তিশালী 
বিরোধী দল নাই। এইরূপ অবস্থায় কংগ্রেস-গঠিত বাজ্য- 
সরকার জনমতকে উপেক্ষা করিলে কেহ তাহাতে বাধ! 
, দিতে পারেন না| এই ক্ষুদ্রায়তন পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণের 
প্রকট অর্থাভাব ও অম্নাভাব থাঁকা সত্বেও ১৪ জন মন্ত্রী ও 
১৬ জন উপমন্ত্রী লইয়া রাজ্য-সরকার গঠিত হইয়াছে। 
উপরস্ধ এ সমস্ত মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে যাহা ভারতরাষ্ট্রের অপর কোন বাঁজ্য-সরকার 
করেন নাই। প্রজ্েশবাসীদের দেবা করিবার আগ্রহ 
অপেক্ষা রাজ্য সভার নৃতন কংগ্রেসী সভ্যেরা যে নিজেদের 


লভ্যের দিকে বেশী পরিমাণ নজর দিতেছেন ইহা বলাই 


বাল্য । আমাদের পরাধীন অবস্থায় কংগ্রেসের মূলনীতি 


বাংল ও বাঙালী 





৪৫৯ 





ছিল “নিরুপদ্রব অসহযোগিতা”। অনেকেই ‘আশঙ্কা 
করিতেছেন যে, আমাদের স্বাধীনতা লাভ করিবার পর 
কংগ্রেসের মূলনীতি ক্রমে ক্রমে “নিরুপত্রব হিটলীরবাদে* ” 
দাড়াইতেছে। মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পর কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠানের স্থান জনসাধারণ হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে, 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ইহা অনুভব করিয়া 
সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশন দার! একটি “ভারত 
সেবক সমাজ” গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন । খুব সম্ভব 
তিনি বিশেষভাবে অন্থভব করিতেছেন যে, পাঁচ বৎসর 
পরে নির্বাচনঘন্দে উপস্থিত কংগ্রেনী দল আর সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারিবেন কি ন! সন্দেহ। সেই 
কারণ এখন হইতেই তিনি আর একটি কংগ্রেনী উপদল 
গঠন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু 
যাহারা একবার কংগ্রেন-প্রতিষ্ঠান হইতে দুরে সরিয়া 
গিয়াছেন অথবা কংগ্রেসদলের সঙ্গে একমত নহেন 
তাহারা এই বেনামী কংগ্রেস গ্রতিষ্ঠান--“ভারত সেবক 
সমাজে” যে যোগ দিবেন না ইহা সহজেই অনুমান করা 
যাইতে পারে'। বিশেষতঃ প্রত্যেক রাঁজ্যেই যখন কংশ্রেলী 
দল উক্ত *“ভাব্তসেবক সমাজকে প্রভাবান্বিত করিতে 
থাকিবেন। 


+ "পশ্চিমবঙ্গ ভারতরাষ্ট্রের অস্ততৃ্ত হইলেও, বাঙালীকে 
, জাতি হিসাবে বাচিতে হইলে কংগ্রেস অথবা অপর কোনও 


সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের উপর নির্ভর করিলে চলিবে 
না। কারণ বাংলার সমস্ত! সম্পূর্ণ ভিম্ন। ইহার সমাধান 
করিতে হইলে স্বতন্ত্র ভাবে বাংলায় উচ্চ পর্য্যায়ের একটি 
অদলীয় “পশ্চিমবঙ্গ সেবক সমাজ” গঠন করা আবশ্তক। 
বাংল! ও বাঙালীর স্বার্থরক্ষাই হইবে এ সমাজের একমাত্র 
উদ্দেশ্য । যখন আমরা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিলাম 
তখন কলিকাতা হাইকোর্টের ও মফম্বলের জেলা কোর্ট- 
সমূহের শীর্ষস্থানীয় ব্যবহারজীবীর! সর্বপ্রকার রাজনৈতিক 
আন্দোলনের অগ্রণী ছিলেন বাংলার উপস্থিত জীবন- 
মরণ সমস্যার সমাধান করিতে আবার ফদি তাঁহার! অগ্রসর 
হন তবেই ইহা সম্ভব । 

প্রস্তাবিত “পশ্চিমবঙ্গ সেবক সমাজ”কে কংগ্রেস অথবা 
অপর কোন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল যাহাতে কোন- 
রূপে প্রভাবান্বিত করিতে না পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখা আবশ্যক, নচেৎ ইহার মূল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ 
হইয়া যাইবে । উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গে যে কয়টি দৈনিক 
সংবাদপত্র (ইংরেজি ও বাংলা) আছে সেগুলির দারা 
বাঙালীর স্বার্থ রক্ষা হওয়া সম্পূর্ণভাবে সম্ভবপর. নহে.। 
এই সমস্ত দলগত সংবাদপত্ৰগুলি সকল সময় স্বাধীন 


৪৬০ 


দিলা লালিত লাত- 





ভাবে প্রদেশ সরকারের কার্ধ্যের সমালোচনা বরিতে 
অক্ষম । কারণ প্রথমতঃ প্রতি বৎসর বহু টাকা নিয়মিত 
ভাবে সরকারী বিজ্ঞাপন হইতে তাঁহার! পাইয়া থাকেন। 
উপরন্ত এ সমস্ত সংবাদপত্রের মালিকগণের কেহ বেহু 
রাজ্য-বিধান সভায় উপমন্তিত্ব ও রাষ্ট্রসভায় কং গ্রে নি 
হইতে মনোনীত হইয়াছেন । ' 

বাঙালী যুবকদের বেকার-নমস্তা সমাধান করিবার জন্য 
যে মনীষী, আজীবন সাধন! করিয়া গিয়াছিজেন সেই 
আচার্য্য প্রফুললচন্দ্রের উপযুক্ত. স্বৃতিরক্ষার কোনও ব্যবস্থাই 
আজ পর্য্যন্ত আমর! করি নাই । যদি প্রস্তাবিত “পশ্চিমবঙ্গ 
সেবক সমাজ” স্বগীয় আচাৰ্য্য প্রফুলচন্দ্রের একটি স্মৃতি 
তহবিল প্রতিষ্ঠা করেন তাহা হইলে আমি মনে করি, পশ্চিম 


বন্ধ হইতে দশ লক্ষ টাক! সংগ্রহ করা আদৌ অনস্তব হইবে ' 


না। উক্ত স্থিতি তহবিলের অর্থ হইতে একখানি উচ্চ 


তবু কেন আঙ্গ শান্তি নাইরে উদ্বেগহীন চিত্তে, 
অসোসত্বাত্তি লাগে কেন, পায়ে কণ্টক বিধে নেই তো, 
নির্ভাবনার কৃলেতে তিড়েছে তাবনার থেয়া-তরী 
তবু ভাবনায় চিহ্নিত ফেন মুখ ? 
উজ্দ্বল.রোদে পিঠ পেন্তে শুষে পড়ে আছে খোলা-পথ--_ - 
তবে কেন আজ চলবার নেশ! নেই ? | 
- গতি কি হয়েছে হার! ?. 
আকাশের পটে বর্ণবাহার রবির রক্তরাগে, 


' জ্রবাদী 


১৩৫৯ 





বাংল! ও বাঙালীর শ্বার্থরক্ষার্থে প্রকাশ কর! যাইতে পাবে। 
সংবাদপত্ৰগুলি পরিচালনা করিয়া যে অর্থ লাভ হইবে তাহার 
দ্বারা: এবং শ্বৃতি তহবিলের অন্যান্য আয় হইতে বাঙালী' 


যুবকদের নানারূপ .ব্যবসা-শিক্ষার-ব্যবস্থা করিলে দেশের 


বেকার-সমস্তার অনেকটা সমাধান হইতে পারে। ' 
বাংলা ও বাঙালীর উপস্থিত রাজনৈতিক ও অর্থ- 
নৈতিক পরিস্থিতির বিষয় গত কয়েক মাস যাবৎ “প্রবাদী” 
পত্রিকার পাঠকবর্গের নিকট যতদুর সম্ভব নিবেদন করি- রা 
য়াছি। আমি মনে করি যে, ইহার প্রতিকার যদি এখন 
হইতে না করা হয় তাহা হইলে গ্রশ্রীচৈতন্য ও শ্রীত্ীরাম- 
কুষণের জন্মভূমি, খষি বস্কিযচন্্র, কেশবচন্দর, বিরেকানন্দ, 


রবীন্দ্রনাথ, সরেক্্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র'ও জগদীশচন্দ্র জন্মভূমি 


বাংলা--বাঙালীর বাংলা অচিবে ইতিহাসের কথা হা 
ধাড়াইবে। 


পায়ের বাংলা এবং একখানি “ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র . সমাপ্ত 
EEE SE '-্্বকালীন -. রা 
ৃ তি ক নিত 6 ২ 
আর তো ওড়ে না বলাকা-বলগ বোষারু বিমানবাহিনী, " সাগরের বুকে তরে বিহগের কলগানে, চি 
কিরে ওঠে না সাইরেন আর ভয়াতুর শিশু সম, আজিও চলেছে অনাদি কালের খেলা সে চিরন্তন, 
রোখভবে চেয়ে ধ্ৰংসী কামান গর্ল্জায় নাকো আর-- আজিও রয়েছে নরনারী আর রভীন প্রজ্ঞাপতি__ 
যুদ্ধ গিয়েছে থেমে, তবেকি গো আন ধরিআী দীনা, হয়েছে কি মরু বন্ধ্যা ? 
ছুরভিক্ষ ও বস্তায় । সি কি গেছে থেমে? 
* মহামারী আর অভায তা তো নয়, তা তো নয় £ | 
শত কাহিমীতে ভরতি রয় ন! প্রভাতের নিক) শুটিনীর স্রোত ক্োয়ার তাটার সন্ধিতে আছে থমকে, 
পীড়া দেয় নাকো! গঙ্গীনপাশি বিদেশের সৈনিক) মানুষের মন তাবা না-তাবার সীমানায় গেছে পৌঁছে। 
শত অভাবের গোলকধা ধায় ঘুরে শাস্ত্র বলছে, চলে কিছু কাল সংস্কারের চাকা, 
রোদ-ঝলোমলো বিপুল আশার সকাল বিকাল সন্ধ্যা .. বিজ্ঞানে কর, তেছ্িত বসন্ত স্বাভাবিক হয়ে আলতে-__ 
কেটে যায় নাকো তিল তিল করে নিল হতাশায় । ' সময় কিছু নেবে তাই রে-_-হুতাশার কিছু নেই রে, টি 


সমেতে আলিয়া মিলিবে আবার গান, 
সুপ্ত চম্পা জাগিবে আবার সোনার কাঠির পরশে, 
নীপ-রোমাঞ জাগিবে. বিপুল হরষে 
সাত সমুদ্ৰ পাড়ি দিতে পুনঃ ভাসিবে ময়ূরপ্থী, 
পক্ষীরাজও ছুটিবে আকার সীমাহীন লেষ্টু অজান! তেপাস্তর, 
থেমেছে যে রথ আবার চলিবে ঃ 
আশা উৎসাহ নিশান উদ্ভিয়ে-_. . 

চির নবীনের বিন্ধর-যাদ্রাপথে )- 


< "পাত্ৰ হাতছাড়া: করা বড় কঠিন কাজ। 


৯ মনের কথা বলা কঠিন। 


দেবানন্দ 
শ্্রীননীমাধৰ চৌধুরী 


১০- - এ 
তবেশ বিলাত যাইবে না বলিয়া জবাব দিলেও মিঃ ও মিসেস 
_ রায় হাল ছাড়িতে পারিলেন না|. মেয়ের জন আই. সি, এস, 
ছেলের বাপ বড় 
মেয়েকে মোট! চেকের সহায়তায় 
সর্তভটি 


ব্যারিষ্ঠারের ' কালো 
পরিবারস্থ করিতে রাজ্ধী ছিলেন এক সর্থের বিনিময়ে । 


এই যে, তাহার মেয়েটিকে হাই সৌসাইটিতে বিবাহ দিবার 


ব্যবস্থ। মিঃ রায়কে করিতে হুইবে । তিনি ধার করিয়া 
ছেলেকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। ছেলের বিয়েন্ডে যে 
টাকা পাইবেন' তাহা দিয়! ধণমুক্ত হইবেন, সুতরাং মেয়ের 
বিয়েতে টাক! খরচ করিতে পারিবেন ন! । মিসেস রায় 
ভাঁবিয়াছিলেন তবেশকে সহজে রাদ্বী করাইতে পারিবেন 
ভবেশের পিতার সাহায্যে । 

তবেশেরও ছেলেবেলা হইতে বিলাত ফাইবার কল্প! 
ছিল। এপর্যস্ত তবেশের ভবিম্তং মঙ্গলের জ্ তাহাকে 
বিলাত পাঠাইবার দ্যান মিঃ ও ঘিসেস' রায়ের মাথায় ছিল, 


তাহাকে বিবাহ দিয়া পাঠাইবার কথা তাহার] ভাবেন নাই। 


কিন্ত এসিষ্ান্ট ম্যাজিত্রেট মিঃ বীর খ ধবর রা পরে গু 
প্রযানের পরিবর্তন হুইল । ' 

মিঃ রায় প্রথমটা! ভ্রীর' প্রস্তাবে সার ঘেন নাই। তিনি 
তাবিয়াছিলেম মেয়ে বড় হক, একট! ভাল ছেলে দেখিয়! 
মিঞ্জে খরচ দিয়া বিলাতে পাঠাইয়া মানুষ করিয়া আনিবেন, 


মাহষ হইয়! আসিলে তাহার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিবেন।, 


দেবানন্দকে দেখিয়া তাহার মনে হইয়াছিল এই ছেলেটিকে 
লইলে মন্দ হয় না । স্ত্রীকে সেকথা বলিয়াছিলেন, তিনি তেমন 
আপত্তি করেন নাই। বলিয়াছেলেন আরও কিছুদিন যাউক, 
ছেলেটি কি রকম পাস করে, কি রকম তাহার স্বভাব চরিত্র 
দখা বাক। ও 
কিট সম্ভবতঃ ইহার কিছু আভাস টিভি । ভাহার 
ৃঁ সে সাহেবী গ্রাইলে বরাবর মাহুষ 
হইয়াছিল, কিন্ত স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ তাহার কিশোর 
মনকে মাড়! দিলে তাহার মধ্যে একট! পরিবর্তন দেখা গেল। 
একটু একটু করিয়া সে তাহার সমাজের - আইন-কাহ্থনের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ 'করিতে লাগিল। 'মিঃ ও 
মিসেস রায় উভয়েই ঞ্লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তবেশের সঙ্গে 
দেবানন্দ তাহাদের গৃহে আসিবার পর হইতে নি এই 
তাব প্পষ্ঠ প্রকাশ পাইতে লাগিল । 
মিঃ বক্সীর আবির্ভাবের পরে পূর্ব প্লযানের আমল পরিবর্তন 


করিতে হইল। কিন্ত যথাসাধ্য চে] করিয়াও তবেশকে 
হাতে আনা গেল না, মেয়ের জন্ত হাতের কাছে আই, সি, 
এস, পাত্র পাইয়াও মিঃ বন্দী সিনিয়রের সর্ভের অন্ত মিঃ রায় 
বিপদে পড়িলেন। “তাহার রাগ হইল এই তত্রলোকের 
উপর। ছুই চারি হানার টাকা বেদী চাইলে ভিনি দিতে 
প্রস্তুত ছিলেন । তাহার নিজের ছেলে বড় হইলেও ন! হয় 
একট! ব্যবস্থা করা যাইত । অন্তায় আব্দার ধরিয়া তত্রলোক 
তাহাকে এক মহ! সমস্তার মধ্যে ফেলিয়াছেন । 


সেক্রেটারী অব &েঁট মিঃ মলের আদেশে বন্দেমাতরম 
সাকুলার উঠাইয়া লওয়া হইল এবং খ্বদেন্টী আন্দোলনের 
সংশ্রবে যে সকদে সুলের ছা সুল হইতে বিশাড়িশু হইয়াছিল 
ভাহাদিগকে পুনরায় স্কুলে তর্ঠি করা আরত্ত -হইল। উপর, 
ওয়ালার এই 'আদেশে ফুলার সাহেব ও তাহার অথত্তন 


কর্মচারীর! যনঃক্কু্ হইলেন । ' অনেক দ্বায়গায় স্কুলের উপর 


অপ্রককাশ্ত চাপ দিয়! তাহারা বিতাড়িত ছাত্র ভর্তি করিবার 
ব্যাপারে বাধা "'দিতেছিলেন। সিরাজগঞ্জ ফুলের সঙ্গে 


সরকারী কর্তৃপক্ষের গোলযোগ বাধিন। ' ছোটলাট কুলার 


নিঞ্জের হাণ্ডে বিষয়টি লইলেন এবং কলিকাতা! বিশ্বধিতালককে 
বলিলেন, সিরাজগঞ্জ সুলকে “ভিসএফিলিয়েট” করো । বিশ্ব 
বিতালয় ফুলারী অহুরোধ অগ্রাহু করিলেন। এই সামান্য 
ব্যাপার বড়লাটের হান্ডে-গেল'। তিনি ফুলারের পক্ষ 
সমর্থন করিতে পারিলেন না । সত1,,শোভাঁধাআা বন্ধ করিয়া 
ফুলারী শাসনে 'যে সকল সারকুলার জারি হইয়াছিল 
সেক্রেটারী অব &েঁট সেগুলি বাতিল করিবার উপদেশ দিয়া 
ছিলেন। সেগুলি বাতিল হইল বটে, কিন্ত সেগুলির জায়গায় 
পূর্ববঙ্গ নিশ্যনুতন আদেশ জারি হইতে লাগিল। এ অবস্থা 
বর্ণনা করিয়া একখানি কাগজে লিখিল-_“মিঃ মলের ডৎলনা 
সত্বেও স্তর ব্যামফিল্ড ফুলার আপনার কুঅত্যাসগুলি সংশোধন 
করিতে পারেন মাই। ঢোলসহরতে ঘোষণা! কর] হইয়াছে 
যে, পীচ ভবন বা তার বেশী লোক রাস্তায় যাইবার সমরে ভোরে 
কথা বলিলে বা জোরে হাসিলে তাহাদিগকে থেপ্ডার কর! 


হইবে । সরকারী কর্মচারীরা কি রসিকতা করিতেছেন, না 


তাহার! ‘সিরিয়াস’? সিরিয়াল হইলে বুঝিন্তে হইবে 
তাহাদের মাথা বিগড়াইয়াছে এবং তাহারা আপনাদিগকে 
হান্ডাম্প্ করিতেছেন ।” 

দেশী কাগজগুলি অনবরত অভিযোগ করিতে লাগিল যে, 
হোটলাট ফুলার সেক্রেটারী অব ঞ্টেটের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া 


5৬২ 





শপেপপাসিপাস্পি ললি লা" 


যথেচ্ছ অত্যাচার চালাইতেছেন। জওমের ইণ্ডিয়া সোসাইটি 


প্রস্তাব পাস ফরিয়া সেক্রেটারী অব ঠেকে অঙহুরোধ করিল. 


ফুলারকে ফিরাইয়া আন, “হি এইস্‌ হাত বিন আচারমাইনিং 
দি এম্পারার* (তাহার কার্ধোর ফলে সাত্রান্দ্যের ' অনিষ্ট 
হইতেছে)। | 

ইহার পরে 
শ্রীহউের উদয় পাটনীর ফাসির হুকুম হুইয়াছিল। সে বড়ল্গাটের 
কাছে প্রাণ-তিক্ষার দরখাস্ত পাঠাইরাছিল। দরধাস্ত শ্রীহট 
হইতে পিমলায় বড়লাটের হাতে পৌছিবার আগেই উদয়- 
পাটনীর ফাসি হইয়া গেল। বড়লাট ভাহার প্রাণ-ভিক্ষার 
দরখাস্ত পাইক! তাহ! ম্থুহ করিয়া পাঠাইলেন ৷ ‘পায়োনিয়ার’ 
লিখিল, উদয়-পাটনীর ফাঁসি “রিখেটেবল ওতারসাইট ।” 
কৈফিয়ন্তে সেক্রেটারী অব ষ্টেট সন্ধষ্ঠ হইলেন না; বলিলেন, 


স্তর ব্যামফিল্ড ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্ভিসের উচ্চ আদর্শ রক্ষা. 


করিতে পারেন নাই । ইহার পর হিঙবাদী কাগজ লিখিল, 
"আমরা বিশ্বস্তস্থে জানিতে পারিয়াছি কুলার সাহেব পদ- 
ত্যাগ প্স দ্বিয়াছেন এবং লর্ড মিণ্টো তাহা গ্রহণ করিয়াছেন । 


বাংলা বোধ হর রাহযুক্ত হইল। কিন্ত, সুসংবাদ আমর! 


এখনও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না ।” 


ফুলার সাহেব পদভ্যাগ করিয়াছেন, দেশের উর এই. 


গুজব ছড়াইয়। পড়িল ।.. মুরম!, উপত্যকা. কনফারেন্সের, 


সভাপতি কলিকাতার কাগঞ্জে তার, পাঠাইলেন--আীহযের' 


অধিবাদীরা উল্লসিত: প্রাব্না হইপ্ডে তার আসিল--দেশ 
স্বত্তির নিখাপ ফেলিল। দলে দলে লোক জটল! করিতেছে-_ 
সংবাদ সত্য না মিথ্য]। 
তার করিলেন--বন্দেমাতরখ্‌ | সন্যযা-লিখিল--“ফুলারের পদ- 
" ত্যাগে বাড়ীতে আলোকপজ্জ। করিস! নাচিয়া, 
আনন্দ করিবার হেতু নাই । ফুলারের শাঁসন-পদ্ধতি ফিরিঙ্গী 
রাজনীতির অন্থকুল নহে, তাই পূর্ববঙ্গে এক ফুলারকে 
সরাইর! নৃতন ফুলায় আন! হইবে ৷ ফুলার জ্ববরদন্ত শাগন- 
পদ্ধতি চালাইয়া আমাদের জাতীর চেতনা .দাগাইয়াছে, লর্ড 
রিপন বা স্তৱ হেনরী কটন আমাদের এই ,উপকার করিতে 
পারিতেন না। ফুলার বিষকুস্ত, কিন্ত মিঃ মর্লের মত হা 
বিষকুত্ত নছে।” | | 

' ফুলারের পদত্যাগে, বাংলার মুপলমান-সমাজের এফ 
অংশের মধ্যে ক্রোধ ও অভিমান প্রকাশ" পাইল। তাহারা 
বলিল, “ইংলও ফুলারকে পদত্যাগ. করিতে বাধ্য করিস! 
আছ থে ছূর্বলতা প্রকাশ করিল ভবিয়াতে ইহার জনত গভীর 
অনুতাপ করিতে হইবে । লর্ড কার্জন হিন্দুদের ঠিক চিনিতেন 
এবং তাহাদিগকে শায়েস্তা করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা, করিয়া] 
ছিলেন। :মুসলমান শাসকদের মধ্যে শুধু অভ্রাট আলমগীর 


প্রবাসী 





আসিল উদয় পাটনীর ফাসির ব্যাপার । 


এই. 


বরিশাল হইতে অধিনীকুমার দত্ত 


কীর্তন গাহিয়া! - 


হইয়া উঠিল । 


১৩৫৯ 





স্পা লীলা লো লোলা” 


ভাঙ্গিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হিন্দুরা তাহাদের সূসলমান 


প্রভুদের প্রতি ক্কতন্রতা ও বিশ্বাসঘাতকতা! প্রকাশ করিয়া 


. ইংরেজের হাতে দেশের শাসনভার তুলিয়া দিয়াছিল। নুশ্তন 


প্রভুর প্রতি তাহারা অনুরক্ত থাকিবে একথা! মনে করা 
ইংরেজের গুরুতর ভুল হইয়াছে.” 

জববলপুর, মান্রান্ ও লাহোরে সভা করিস, সুললমানরা 
ফুলারের পদত্যাগে গভীর ছুঃখ প্রকাশ করিল। - ইংরেঞ্জী 
কাগজ লিখিল,*হি ওয়াজ অফাব্ভ. এজ এ হলোকা্ট টু র্যাম- ৯. 
প্যান্ট র্যাভিক্যালিস্হ্‌।” ( চরমপস্থীদের কাছে তাকে বলি 


' দেওয়] হইয়াছে 1) 


ফুলারের জায়গায় ল্যানসিসট হেয়ার . পূর্ববঙ্গ ও 
আসামের : ছোটলাট নিযুক্ত হইলেন। কাগজে. লিখিল, 
“ফুলারের.দমননীতির ফলে পূর্বববঙ্ধে যে অসন্তোষের আগুন. 
ভ্বলিতেছে, নূতন ছোটলাট তাহা নিতাইতে পারিবেন সকলে 
এই আশা করিতেছে ।” 


কিটর ক্রমবর্ধমান বেয়াড়াপনায় মিসেস রায় শঙ্কিত হইয়া 
উঠিতেছিলেন। মিল বাঙ্গলের কাছে পড়িতে বলিয়া ফিট 
প্রায়ই ভাহার সঙ্গে ঝগড়া করে) মিঃ বকৃপী জুনিয়রের . 


" আসিবার খবর. পাইলে তাহার মাথা ধরে) বমকাইলে মুখে 


মুখে জবাব দের। একদিন দিলেস রায় গুমিলেন সে. বিলির 
কাছে পটলডাঙ্গায় ভবেশদার হোষ্টেল. কতদূর খবর লইতেছে 
এই সব লক্ষণ দেখিয়! স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরামর্শ হুইল! মিঃ 
রায় স্থির করিলেন মিঃ বকৃপী সিমিররকে জানাইবেন অবিলম্বে 
বিবাহ দ্বিলে তিনি দুই-তিন হাজার টাক! ফালতু দিতে প্রস্তুত 
আছেন। জানাইবার পূর্বে ভবেশকে রাজী করাইবার এক- 
বার শেষ চেষ্টা করিবেন মনে করিয়া তগ্রী ও তীপন্তিকে 
কলিকাতা আঁসিবার জন: লিখিলেন। চিঠি, পাঠাইয়া মিঃ 
রায় ভবেশকে লিখিলেন, তাহার মামী একট! পার্ট দিবেন, 
এ সম্বন্ধে তবেশের সঙ্গে পরামর্শ করিতে চাহেন। সে বেন 
ছুই একদিনের, মধ্যে আসে । 

মামা মামীর সঙ্গে কথা কাটাকাটির পরে আবার চক্রেবেড়ে 
হইতে আহ্বান পাইয়া ভবেশ বিরক্ত হইল। তাহার সন্দেহ 
হুইল এই পার্টি সম্বন্ধে পরামর্শ একটা ধান, সম্ভবতঃ: নু 
কোন 'ষ্তঘঘ্রের জান বোনা হইতেছে। এ 

বিরক্তি ছাড়া আর একট! জিনিস তবেশের মনকে. ড়া 
দিতেছিল।. তবেশ; কিটকে সহ করিত, আন্তরিক স্নেহ 
করিত। . দেবানন্দ প্রথম হইতে ভবেশের মনকে: আকর্ষণ 
করিয়াছিল। ক্রমে সে তাহার অস্তরল্ঙ ও পরম ন্েহভাক্গন 
কিটিকে দেবানন্দের হাতে দিবার আন্ত সে 


যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে স্থির করিবাছিল।: প্রথম. দিকে মাম! 


হিনু-চরিজ বুঝিতে -পারিয়াছিলেন, এবং তাহাদের -বিষটাত” মামীর ভার দেখিয়া সে. মননে করিরাছিল তাহার প্রভাবে 


শ্রাবণ ূ ৃ 





তাহাদের বোধ হয় অমত হইবে না। তাহাকে কিছু না 
জানাইয়] কিটির বিবাহ স্থির করায় সে মনে আবাত পাইল। 
দেবানদ্দের প্রতি কিটির পক্ষপাতিত্বের ছুই-একটি ্টন্ছের 
কথা মনে পড়িয়! তাহার মন বিষণ হইল।: ' 

তবেশ যধম চন্রবেড়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইল তখন বেশ 
দেরি হুইয়াছে, সান্ধ্য মন্জলিস জ্মিয়া উঠিয়াছে। ভবেশ 
বসিবার ধরে চুকিল। পে ঘরে ঢুকিতে মিঃ রাস তাহার 
এদিকে চাহিলেম। তাহার মনে পড়িল স্ত্রীর কথার তিনি এই 
অবাধ্য তাগিনেয়টিকে আদিতে লিখিয়াছিলেন। 

ভিনি বলিলেন-_বস.তবেশ, তোমার মামীর লঙ্গে দেখা না 
করে পালিও না । 

তবেশ বগিল। গে শুনিল মিঃ ডাটা চিনি 
বোন্বের মিলওয়ালার1 বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগে 


হু’হাতে পয়স! লুটছে.। ম্যাফেষ্ঠার আর. সহ্‌.করত্তে পারছে - 


না। এবার বোম্বেওয়ালাদের ঠাওা করবার ব্যবস্থ! হচ্ছে. 
মর্ে স্তর হামিণ্টন স্মিথকে পাঠাচ্ছেম বোম্বে কাপড়ের কল- 
গুলিতে লেবর কন্ডিশন সম্বরে রিপোর্ট,করবার জল । 

মিঃ রাক়-_মিলগুলে! হাই প্রেসারে কাঙ্গ করছে। টাইমস 
অব ইণ্ডিঃ| মদুরদের কষ্ট দেখে বড় বিচলিত হয়ে "বোম্বে 
জেত” নাম দিকে একটার পর একটা! প্রবন্ধ ছাড়তে থাকে. । 
এই সব প্রবন্ধ পড়ে লওন্‌:টাইদস ও ম্যানচেষ্টারের চোখ থেকে. 
-“পজল পড়তে সুরু করে মজুরদের হুর্দশায়। এ অবস্থায় অর্পে 
কেমন করে স্থির থাকবেন ? কাজেই: হামিণ্টন ম্মিথ আপছে। 
ইট ইজ দি ওল্ড গেম অব দন বুল (অন মুদি পুরাতন 
চাল)। 

বাংলার রাশ্রনীতিতে মডারেট ও একদটি মিমের দলা- 
দলি ও কংখেসের স্তাপতি নির্বাচন লইয়া ছুই দলের 
কলহের প্রসদ্দ উঠিল । মিঃ ভাটা নূতন পার্টির লোক, বিপিন- 
চ্জ পালের তক্ত । তিনি বলিলেম-_ 

- বিপিনবাবু প্রস্তাব করেছেন দাদাতাই নৌরজীর জায়গায় 
ভিলককে এবার কংখেসের প্রেসিডেন্ট কর! হোক | ট্রই 
একসটি,মিষ্টল হোলহার্টেডলি সার্পোট দি প্রোপোজাল--জমর্থন 


করি আমরা একপটি মিষ্টরা, সর্ববাস্তঃকরণে এই প্রস্তাব | পিটপন: 


১ ও প্রেপ্ার অনেক: হয়েছে, নো মোর অব মেন্ভিক্যান্দী 
(ভিক্ষারতি আর নয়)। ফুলারের রেসিগনেশন আর 
বরিশাল কেদে হাইকোর্টের রারের ঘৌলতে- মডারেটরা 
লক্দার ছুয়ে যাওয়া মাথ! আবার ওঠাতে সাহস পেয়েছেন 
দেখছি । আবার ভারা কথ! কইতে সুরু করেছেন। 

" মিঃ গাজুলী একটু ্যঙ্গের হাসি হাসিয়া 'বলিলেন--উই 


এন্সট্‌মিষদ মানে ত অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল, রবি ঠাকুর 


আর সন্ধ্যার ম্যাডক্যাপ - উপাধ্যায় ? এদের শরসায় ইউ 
হোপ টু রে লীভরশিপ ফ্রম দি হাওস অব দি তেটের্যান্স, 


দেবানন্দ 
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(অভিজ্ঞ নেতাদের হাত থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিতে চাও )-- 
ক্রম দি হাওস অব মিঃ সুরেজ ব্যানার্জি দি হিরো! অব হান- 
ড্র্ডে ব্যাটৃফিজ্ডগ ? 
ছিঃ রায় সংশোধন করিয়া বলিলেন-_হানড্রেড প্যটফরম্দ। 
মিঃ গাছুলী--থ্যাঞ্চ ইউ । হিন্দু পেটি,য়ট ইজ রাইট । বলেছে, 
এই “হোম কুলার” আর “সেলফ রিলায়েণ্টের” দল হচ্ছে 
এ মিনেস টু দি' এম্পায়ার (সাত্রাঙ্জ্যের পক্ষে বিপজ্জনক )। 
তাদের আইডিয়ালস *সিলি এও ডেৱ্াৱাল” রসি জা! 
প্রস্ুত ও বিপজ্জনক ) এ 

" মিঃ ডাট|--এও দি মডারেটস আর এ ফ্যামিলী জব 
বেগারপ ( মডারেটর! তিক্কুক্ষের গোষী)। 

মিঃ গাঙ্গুলী-_বেগারস নয়, তারা লয়াল পেটি ঘটস্‌। 
বন্দেমাতরম্‌ পার্টির ফ্যানাটিকর! দেশের অনি করছে। 

মিঃ রাস্ব-__হোষরুলের ফ্যানাটিক আইডিয়া! নিউ পার্টির 
সভ্যদের দাথায় চুকেছে। আমরা আশ! করছি__দে উইল 
সুন রিটা টু দি ফিল্ড অব প্র্যাকটিকাল পলিটিক্স । (পিই 
তাহার! বাস্তব রাজনীতিতে ফিরে আসবেন )। . 

মিঃ ডাটা ছুই দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া আরও উত্তেজিত 
হইয়া! উঠিলেন। বলিলেন-- এংলো ইণ্ডিয়ান ও মডারেটদের 
মধ্যে তফাৎ দেখছি না বিশেষ । ইংরেঞ্জদের কণ্টোলের 
বাইরে অটোনমি চাই আমরা, এই কথা শুনে এংলো-ইঙিয়ান 
প্রেন হিষ্টিরিয়ার রোসীর মত করছে। মডারেটরা পো 
বরেছে। অটোনমি ক্রি অব ব্রিটিশ কণ্টোল-_-উঃ কথাট! 
ভাবতেই মডারেটদের মাথা ঘুরে যান্ত, গা কাপতে থাকে। 
তাই অমৃত বাজার লিখেছে £ “বিপিন পাল বলছেন তারত- 
বর্ষের শাসনতন্ত্র অটোনোমাপ, এবপোলিউটলি ক্রি অব ব্রিটিশ 
কণ্টে, লি হবে (ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ যুক্ত হইবে )। 
এর অর্থ ব্রিটিশ কণ্টে লের অধীনে ভারতবর্ধকে অটোনমি 
দিতে হবে। তার কথার অর্থ ধদি এই না হয় তা হলে 
বলতে হবে হি রোট ননসেল।” (বাঘে কথ! লিখেছেন ) 

মিঃ গাঞ্জুলী_ঠিক কথা। | 

" মিঃ ভাটা--ঠিক- কথ| নয় গান্কুলী, "মাইন্ড হিন্দুর” 
উপযুজ কথা, গত পঞ্চাশ বছর যার! রাইট অব পিটিশনিং 
ছাড়া আর কোন রাইট চায় নি ও পায় নি, এখনও যার! 
অস্ত কোন রাইটের কথা তাবতে পারে না তাদের উপযুক্ত 
কথা । বিলিতী ‘কাগজে “টাইগার কোয়ালিটি অব দি 
ইস্পিরিয়াল রেস” বলতে সুরু করেছে, সঙ্গে সঙ্গে মডারেট 
বন্ধুদের পিলে চমকে গেছে, নয় কি? 

. মিঃ ব্রাক্__ঝগড়া থাক ডাট। টিলক ভারসাস নৌরজ। 
রে কে জেতে-দেখে নিও। আর বুঝতে পারবে দেশের 
লোক বন্দেমাতরম্‌ পার্টির ফায়ার ইটারদের পক্ষে, না ট্রায়েড 
এওঁ সোবর লীডরদের (অভিজ্ঞ ও স্থিরমভ্ডি্ নেতাদের) পক্ষে 
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মিঃ ডাটা--দেশের লোকের কথা বলে! না রায়। মডা- 
রেটর! কংখ্রেসফে পকেটে পুরে রেখেছে । সন্ধ্যার কথায় দি 
কংগ্রেস ইজ আওয়ার্ঁস আমাদের কথা কংগ্রেসকে শুনতে 
হবে, নইলে 
মিঃ গাছুলী__নইলে ?. কংগ্রেসকে তোমাদের পকেটে 
পুরবে ? 
মিঃ ডাটা-_এক্‌্জ্যালি { নিশ্চয় )। সন্ধ্যার রেজোলু্যুশন 
দেখেছ? উই আর জিরিয়সূ, উই শাল মুত দি রেজোলুযুশন £ 
‘ “We the representatives of all the people of 
India assembled, vow that in all our activities 
and efforts the independence of our nativeland 
shall 709. our 029 aim” (আমরা তারতবর্ধের 
অধিবাসিগণের সমবেত প্রতিনিধিরা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি 
যে, আমাদের সকল কর্ম্মে ও চেঠায স্বদেশের স্বাধীনতা 
হুইবে আমাদের একমাআ লক্ষ্য )। 
মিঃ গাহ্ুলী.ও মিঃ রায় হাসিয়া উঠিলেন। মিঃ গাঙ্গুলী 
হাসিন্তে হাসিতে বলিলেন, ই্িপেনভেন্স শ্যাল বি আওয়ার, 
ওয়ান এম”__ইণ্ডিপেণ্ডে ছেলের হাতের মোয়া | 





মিঃ মিটার এতক্ষণ টুপ করিয়! ছিলেন। বেশ মিঃ; 


গাছুলীর কথার উত্তেজিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, মিঃ 
মিটার তাহাকে হাত নাড়িয়া নিষেধ করিলেন। তিনি 
বলিলেন- রা, তুমি নৌরদী ভারসাস” তিলকের কথা 
বলছিলে। কলকাতা কংগ্রেসে নৌরজী প্রেসিডেণ্ট হবে 
এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্ত নিউ পার্টির শক্তির পরিচয় ভোমরা 
এই কংগ্রেসেই পাবে । আর মডারেট স্কুলের রাজত্ব এইবার 
শেষ হবে। নৌরজী ধ্যাওস ফর দি পাঠ এও তিলক ঠ্যাওস 
ফর দি ফিউচার । বকেক্কা আইডিয়াল ও ফিউটাইল- মেথড 
আর চলবে না_-তোমাদের দল যত তাল ইংরেজীতে চিৎকার 
কর না ফেন, একটি মিঠদের যত গাল দাও না কেন। 

সকলে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। মিতা ভায়া 
মিঃ রায় ডাকিলেন--বর ! 

মিঃ মিটার কি বলিঙেছিলেন। মিঃ গাঙ্ছুলী বাধ! দিয়! 
বলিলেম__আর নয় মিটার । আই এম রেডি টু ড্িঙ্ক দি 
" হেলথ অব ইওর থ্েট তিলক । 


বয় ট্রেতে পেগ সাজাইয়া ঘরে টুফ্িল। ভবেশ উঠিয়া 
হের বাহিরে গেল। মিঃ রায় তবেশকে যাইতে দেখিলেন, 
বিশেষ কানের অন্ত তিনি যে ভাহাকে ডাকিয়াছিলেন তাহা! 
বোধ হয় ভূলিয়! পিয়াছিলেন, তাহাকে হুক দেখিক়াও 
কিছু বলিলেন না । 

তবেশ সি'ড়িতে উঠিতে দিয়া বানি । তাহার মামীর 
সঙ্গে আর কথা কাটাকাটি করিবার ইচ্ছা হইল না। এফব্যুর 
একটু কৌতুহল হুইল মামীর এই পার্টির উপলক্ষ্য কি জিজ্ঞাসা 


প্রবালী 


সমিতিতে । 


১৩৫৯ 





করিবে, আবার তাবিল, কি হইবে জানিয়া? সে নিজে 
মন এক রকম স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। কলিকাতা হইতে 
কিছুদিন তাহাকে পালাইতে হইবে। দেবানদ্দের রকম- 
অকম ভাল নহে, সে ঘন ঘন হাতিবাগান অথবা চাপাতলায় 


যাইতেছে । নিজের রাজনৈতিক কান্জকর্দের উপরও তাহার 
বিরক্তি আনিরাছিল। এদিকে পড়াশুন| কিছুই হইতেছে 
না। 


মিঃ. রায়ের গৃহ হইতে বাহির হইয়া! সে রাস্তায় আসিল ।-- 
চিন্তিততাবে . দক্ষিণ মুখে হাঁটিতে লাগিল । সে তাবিতেছিল, 
কলিকাতা হইতে দুই দিনের মধ্যে পালাইবে, কিন্ত তাহার 
আগে একবার ডাঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখ| করিবে । 
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অনেক দিন পরে দেবানন্দ তাহার বরিশালের বন্ধু 
অতুলের এক চিঠি পাইল । অতুল লিখিয়াছে-_“ভাই দেবু, 
কয়েক দিন হ'ল বাবা মারা গিয়েছেন। মা অনেক দিন 
আগেই গিয়েছেন। আজ আমি বন্ধনযুক্ত। আপাততঃ 
বাড়ীতেই আছি, প্ৰয়োজন হলেই বেরিয়ে পড়ব। ন্বদেশ- 
বান্ধব সমিতির সব কাঙ্জের তার আমার ওপর এসে পড়েছে। 
বাড়ী-ঘর, বাপ-মা ছেড়ে. কয়েকটি ছেলে এসে জুটেছে 
ভাদের থাকবার, খাবার ব্যবস্থা করতে হুচ্ছে। 
এরা একেবারে শেকল-ছেঁড়া পাগল। কাজ দাও, কাজ '*- 
দাও করে আমাকেও পাগল . করে তুলেছে। ছটিকে ঢাকা 
াশনাল স্কুলে পাঠিয়েছি, ছুটি গিয়েছে কলকাতার'। কাজের ' 
ভার'নিয়ে দেখছি টাকার দরকার। চাদা তুলে কিছু যোগাড় 
হচ্ছে। দেখছি মুখে যাদের . দেশপ্রেমের. খে ফোটে, চাদ! 
দেবার বেলায় তারা হাত ঘটিয়ে. নেয়। বলে. কাজ কর, 
টাকার ভাবনা কি? বোঝেনা কাদ করতে হলে অর- 
গানাইজেশন' চাই, আর অরগানাইজেশন মানে টাকার 
ব্যাপার । মুটিতিক্ষা আর হ-চার টাক! চাদ। দিয়ে এরা মনে 
করেন ইংরেজকে মেরে তাড়াবার জন্য আর বেলী কি চাই? 
কিছু দিন আগের কথা বলছি। এক তদ্রলোক পঞ্চাশ টাকা 
চাঘা দিয়ে বললেন ফুলারকে মারতে হবে। মারতে পারলে 
আরও পঞ্চাশ টাকা দেব। আমাদের টাকার বড় দরকার, 
তাই ওঁর টাকা নিলাম। মধ্যে মধ্যে তাড়া দিতেন, কৃই, 
কতদূর হ'ল? কুলাব্ের রেজিপনেশনের থবর বেরুতে তিনি, 
এসে আমাদের গালাগালি করতে লাগপেন। বললেন, ' 
‘তোমরা সব বাঞ্জে বক্তিয়ারের দল, কোন কাদের মুরোদ 
নেই। দাও আমায় টাকা ফিরিয়ে দাও । কেউ.পাচ টাক! 
চাদ] দিয়ে বলেন-_-এমার্শন বেটার মাথা চাই। যিনি মুগ্িভিক্ষা 
দেন তারও দাবি, আগে বরিশাল থেকে ইংরেজ বেটাদের 
তাড়াও £ . by 


বলেন নাই। 


শ্রাবণ 





মোটকথা বহু সময় নষ্ট করে ও মেহনত করে যে সামান্য 


- টাকা.ওঠে ভাতে যারা সব ছেড়েছুড়ে এসেছে সেই সব কম্মার 


আহারের সংস্থান করাই কঠিন। দেশের লোক, যাদের 


. অক্নেশে মোটা টাক! সাহাষ্য দেবার অবস্থা! আছে, তারাও 


টাকা! দেবে না, শুধু উপদেশ ও উৎপাহ দিয়ে ইংরেজ 
তাড়াবার সাহায্য করতে চান্ঘ। দায়ে পড়ে পৈতৃক সম্পত্তিতে 
আমার নিত্রের অংশ বেচে দিতে হয়েছে। .কিছু টাকা 
পেয়েছি এইতাবে। এই টাকায় মালমশল1 সংগ্রহের চেষ্টা 
করছি। -বোধ হয় আমাকে ঢাকা, কলকা ও চন্দদনগর 
যেতে হবে কয়েক দিনের মধ্যে। ঢাকা ও কলকাতা থেকে 
টাফা সংগ্রহের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ পেক়েছি। দেবী 
চৌধুরামীর আমলের ব্যবস্থা। আমি আশঙ্কা করছি এ পথে 
চললে দেশের লোকের মন আমাদের ওশর বিরূপ হতে 
পারে। 
করতে তারা ইতস্তত: করছে। 
হলেও কিছু মালমশলা চাই | 

কলকাভ| গেলে তোমার সঙ্গে দেখ! হবে আশা করি। 
আদি সম্ভব হঃ কর্ণওয়ালিশ ্রীটের কেন্ত্রে উঠব । হোষ্টেলের 
বন্ধুদের খবর কি? মহেন্দ্র কেমন আছে?” ' 

 অতুলের চিঠি পাইপ! দেবানন্দ আনন্দিত হইল। চিঠি 
পড়িয়া সে নিজের মনে চিন্তা করিতে লাগিল। অতুধ তাহা 
হইলে কান্দের সন্ধান পাইয়াছে? সে এখনও- বাহিরে 
ঘুরিয়! বেড়াইতেছে। কর্তৃপক্ষ দীঘ তাহাকে দীক্ষা দিবেন 
শুনিয়াছিল, কিন্ত এ পর্যন্ত তাহারা কোন কথ! নির্দ৪ করিয়া 


তার পর এ পথে চলতে 


হইবে ? 
পাশের সিটে মহেন্দ্র বপিয়! যত! পড়িতেছে। জেন 


হইতে ফিরিয়া তাহার ধর্ণ্মে বিশেষ মতি-হইয়াছে। সে . 


হঠযোগ অভ্যাস ‘করে, ধর্মগ্ুছ পাঠ, ধ্যান ধারণার ব্যস্ত 


থাকে। তাহার দিকে চাহিয়া দেবানন্দ বলিল-_আমাদের ' 


বরিশাল কলেজের-অতুল অনেক দিন পরে চিঠি লিখেছে। 
কলকাতার আসবে জানিয়েছে । 
মহেন্ মূখ তুলিয়া বলিল, ওট! গোলযোগ সমিতির এক 
পাও! হয়েছে শুনেছি, পৈতৃক বিষপআশম় সব শেষ করেছে। 
ভবেশ হোষ্ঠেলে প্রচার করিয়াছিল গে শীদ্রই দেশে 
যাইতেছে । তাহার জ্রিনিঘপঞ্জ গোছান হুইতেছিল। আর 


ছুট আছে, হাইকোর্ট বন্ধ। ‘ডাঃ চক্রবস্তীর - গৃহে যাইবার 


জন্য প্রন্তত হইয়| সে দেধানন্মকে বলিল, আমি ডাঃ চক্রবত্তীরি 
বাড়ী যাচ্ছি। তুই ফি যাবি? 


দেবানন্দ ভাবিল- ভবেশদা ত চলিয়া HRs: ডাঃ 


চক্রবর্তীর সঙ্গে আবার কবে দেখা হইবে কে জানে ? 
সে বলিল, চলুন ধাই । 


সি 


দেবানন্ব | 





য়াছে। 


ছেলেদের সঙ্গে কথাবার্তায় বুঝেছি এ পদ্য অনুসরণ . 


আর কত দিন তাহাকে অপেক্ষ। 'করিতে থুশী হব। 


8৬৫ 
" ডাঃ চক্রবন্তার গৃহে পৌঁছিয়া নিপ পাঠাইলে তিনি বাহিরে 
আসিয়া তাহাদিগফে অভ্যণনা করিলেম। ছুই বন্ধুকে 
লাইব্রেরী ঘরে বসাইয়া তিনি বলিলেন, এক মিনিট অপেক্ষ। 
ফার। আবি আসছি। 

ডাঃ চক্রবর্তী ভিতরের ঘরে চলিয়া গেলেন উভয়ে চুপ 
করিয়া বসিয়া ঘরের সাজসন্দা দেখিতে লাগিল। দেবানন্দ 
দেখিল প্রথম দিনের মত একগোছা| রজনীগন্ধা ভ্যাসে রহি- 
টেবিলের উপরে একথান! ছোট রূপার ডিসে এক 
যুঠ! চাপা ফুল | সেদিন এটা ছিল ন{। ঘরময় টাপার ঈষৎ, 
উগ্র পন্ধ। পে ভাবিল ডাঃ চক্রবস্তাঁ ঘুব ফুল ভালবাসেন 


'দেখিতেছি। 


পর্দা সরাইয়! ডাঃ চক্রবর্াী আপিলেন, তাহার. পিছনে 
সেই ভদ্রমহিলা] বাহার মুখের খানিকটা সেদিন ভবেশ ও 
দেবানন্দ দেখিতে  পাইয়াছিল। তাহার] উঠিয়া দীড়াইল। 
ডাঃ চক্বভাঁ বলিলেন, ম্বণাল, আমার বন্ধু ভবেশ ও দেবামন্দ। 
ইনি হচ্ছেন মিসৃট্রেস অব দি ছাউপ। ' " i 

তাহার! নমস্কার করিল । ডবেশ একটু বিশ্মিত হইল” 
ডাঃ চন্তবর্তা ইহার সঙ্গে তাহাদের পরিচয় ফরিরা দেওয়াতে । 
সে আরও বিস্মিত হইল ভদ্রমহিলার আশ্চর্য্য, সিদ্ধ রূপ 
দেখিয়া। ইহার পরিচয় সম্বন্ধে যেটুকু সে শুনিয়াছে শাহাতে 
এমনটি দেখিতে পাইবে সে কথনও ভাবে নাই। 

ম্বণাল বলিল, আপনারা বন্গন। আপনাদের সঙ্গে আলাপ 
করবার বড় ইচ্ছে হয়েছিল । আজ এসেছেন ডাল হয়েছে। 
আন্ব ত ছুটি, আপনারা দুপুরে যদি. এখানে খেয়ে যান বড় 


ভবেশ দেবাণন্দের দিকে একবার চাহিয়া বপিল, আজ 
একটু কাধ আহে, এর পর এক দিন আসব। 

মণাল_-আপনি ত ীগপির বিলেত যাচ্ছেন শুনছি, তার 
আগে সময় হবে ত?" এ 
_. ভবেশ হাসিয়া বলিল, বিলেত যাওয়া আপাতত; সুগিত?। 

মৃণাল দেবামন্দকে তাহার বাড়ীঘর, আত্মীয় গন সম্বন্ধে 
প্রশ্ন করিল। তার পর বলিল, আপনারা কথাবার্ভা বলুন, 
আমি আসছি । সে ঘর হইতে চনিয়| গেল। . 

ডাঃ চক্রবস্ভাঁ একটি পিগার বরাইক়া চেক্ারে ঠেস: দিয়া, 
উভয়ের দিকে চাহিরা বলিলেন,. তোমর1 এসেছ: তাল,করেছ.। 
আমি এক গভীর সমন নিয়ে বিব্রত হয়েছি। 

তাহার .ব্লিবার ভঙ্গী হইতে'-দেবানদ্দ মনে করিল তিনি 
রসিকতা করিপ্তেছেন। হানিয়া .বলিল; কিসের;লমন্ত] গর? 

' ভাঃ চক্রবর্ভী-ন্এদেশের সের! সমস্তা। মাই ক্রেগুপ, আমি 

রসিকতা করছি না'। আই এম' ইন এ সিরিয়াস মুড । 
বেশীর ভাগ নভেছে যেমন দেখ! যার একটি মেরে ও তার' ছুটি. 
লাভার নিয়ে ইটারন্যাল ট্যান্দল তেমনি: অষ্টাদশ শতাব্দীর 


৪৬৬ 
মাঝামাঝি থেকে এ দেশের এঁভিহাসিক উপন্যাসে ট্যাদ্ল 
দাড়িয়েছে মুস্নমানরূপী মেয়েও তাঁর হিন্দু ও ইংরেজ এই ছুই 
লাভার নিয়ে। ছুইটি লাতার মেয়েটির কানের কাছে 
অনবরত ফিনফাস করছে। এই ভ্রযীর মধ্যে সম্পর্ক ভারত- 
বর্ষের এতিহাসিক উপন্যাসের বিষয়বন্ত সন্দেহ) ভয়, ভয় 
দেখানে! ও লোভ দেখানে! হচ্ছে প্রধান কয়েকটি সেন্টিমেন্ট 
য| এই উপন্যাসের ঘটনাবলীকে নিষ্কগ্রিত করছে। এই ভ্রয়ীর 
মধ্যে সাম্প্রতিক সম্পর্কের অধ্যায় নিয়ে আপাততঃ আমি ব্যস্ত 
রয়েছি । | 

পদ! সরাইয়| বেয়ারা ঘরে: আসিল, তাহার হাতে রিং 
ট্রে। মে ট্রেটি বেশ ও দেবানন্দের পাশে একটি তেপায়ার 
উপর রাখিয়া চলিয়া গেল ৷. 

ডাঃ চক্রবস্ী বলিলেন, রোমান্স ছেড়ে ইতিহাসের সাদা 


+ 


কথায় ব্যাপারটা বলছি। আগে হিন্দুদের. কথা শোন। . 


একখান! কাগজ বলছে--“এ দেশ থেকে কোন সময়ে ব্রিটিশরা 
চলে গেলে মুসলমানর! হিন্দুদের সঙ্গে-যোগ দেবে বলে মনে 
হুয়না। They will very probably try to make 
India part of an empire co-extensive with the 
Moslem world (খুব সম্ভব তার! ভারতবর্ষকে মুশ্লিম জ্রগদ্‌- 


ব্যাপী সাত্রান্যের অংশরূপে পরিণত করবার চেষ্টা করবে )।. 


অধব| মুসলমান রাজাদের পৈন্যপামত্তের সাহায্যে এ দেখে 
আবার মুসলমান-আধিপত্য স্থাপন করবার" চেষ্ঠা করবে। 
ভারতবর্ষের মুসলমানর1 ভারতবর্ধফে এখনও স্বদেশ বলে মনে 
করে ন1-তুকাঁ, পারস্ত কাবুলের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা! বেশী 
বলে মনে করে। দেশে মুপলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছে 
ক্রমাগত । হিন্দুরা ব্রিটিশ শাপমের ধ্বংস কামনা করতে 
পারে না। হিন্দুদের রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য 
ব্রিটিশের আশ্রয়ে জাতীয় উন্নতি কর! । এই আশ্রয় সরে গেলে 
হিন্দুদের রহ বিপদ ঘটবে। নির্বোধ হাড়া আর কেষ্ট 
হিন্দুদের ডিপপয়াল বলতে পারে না । 

দেখা! যাচ্ছে হিম্ুদের. মনে এদেশের যুসলমানদের মন্ডি- 
গতি সম্বন্ধে সন্দেহ ও ভয় ছই-ই আছে। 

মুসলমানদের কথা শোন।. আল পাঞ্চ নামে মি 
দের কাপৎ্রখান! স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে বলছে, “হিন্দুরা 


যদি প্রতিজ্ঞা করে যে, তারা বিদেশী জিনিস কিনবে না তো 


মুসলমানদের কর্তব্য হবে বিদেছ জ্রিনিস বেচবার জন্য 
এঘ্রেলী থোলা। হিন্দুরা কুট অভিসন্ধি নিয়ে_ মুসলমানদের 
তাদের আন্দোলনে যোগ দিতে বলছে। এই অভিসন্ধি হচ্ছে 
মুসলমানদের সর্বনাশ 'করা1” মুসলমানদের সর্বনাশ কি 
ভাবে হবে সেটা বলা হয়'নাই। অনুমান করা যায় ঘে, 
. হিন্দুরা পোলিটিকালি প্রাধান্ত লাভ করবে ও মুললমানদের 
তাদের তাবেদার হতে হবে এই ভয় রয়েছে মনে । পূর্বব- 


প্রবাগী 


১৩৫৯ 





বঙ্গের দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্বন্ধে কাগজখানা বলছে, “পর্বাদের 
সরকার যুগ্ন্যুমানদের বেদী সংখ্যায় নিয়োগ কর! সন্ধে যে 
সারকুলার ভ্রারি করেছেন সেটা বাঞ্িল করে দেবার জড় 
হিন্দুর! বুদলমান্দের ক্ষেপিয়ে দাঙ্গা বাধিয়েছিল-।” | 

_স্তনেছ বোধ হয় লর্ড মিন্টো আমীর হবিধুল্লাকে এদেশে 
আসবার জন্ভ নিমন্ত্রণ করেছেন। কফাগঞজথানা এই উপলক্ষে 
লিখেছে বাঙালী সিডিশান ঠাও1 করবার সবচেয়ে ভাল 
উপায় আহমদ শ| ছুরানীর স্মৃতি স্মরণ রাখবার দন্ত প্রতি 
বংসর উরম অর্থাৎ উৎসবের ব্যবস্থা করা। 

' ১৬ই অক্টোবর আমর! রাধীবন্ধন অনুষ্ঠান করি বঙ্গতঙ্গের - 
ছুঃখ স্বরণ করে। পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রভিলিয়াল, মোহাঁ- 
মেডান এসোসিয়েশন এবার ঢাকায় বঙ্গভঙ্গের আমন্দোৎসব 
করেছে। এই.উৎসবের পাওা ঢাকার নবাব সলিযুষ্পা ৷ এই 
উপলক্ষে নবাব সলিমুল্ল! ছোটলাট হেয়ারের কাছে পূর্ববঙ্গে 
সরকারী ছুটি ঘোষণ1 করবার জগ্ঠ দর্বার করেছিলেন। 
হেয়ার সাহেব অতটা এগোন নি। ইংরেত্ বড় চক্ষুলজ্জাঙীল 
জাত। 

-আপিগড়ের স্তর সৈন্বদ আহমেদ খঁ। মার! গেলে তার 
পাবলিক সার্ভিসেস স্মরণ করে ইণ্ডিয়| গবর্ণমেণ্ট ভার পরি- 
বারফে মাসিক তিন শত টাকা পেনসন দিয়েছেন। ১৮৮৬ 
সনে কলকাতা কংগ্রেসে যোগ টিতে এসে. কংগ্রেসের 
অধিবেশনে উপস্থিত না হয়ে তিনি সরে পড়েছিলেন, তার 
পাবলিক সার্ভিদ আরম্ভ হয় এইভাবে | স্তর টপয়দ আহমেদের 
মৃত্যুর পরে শিক্ষিত. মুসলমান নেতাদের, মধ্যে কেউ কেউ 
কংগ্রেসে যোগু দিতে লাগলেন । টাইমস কাগজ লিখল--_ 


“সর্বনাশ! ছু হিন্দুদের কংগ্রেস থেকে মুসলমানদের 


সরিয়ে রাখবার ব্যবস্থা কর।” এই ব্যবহার পরিণতি হচ্ছে 
বিখ্যাত মোসৃলেষ ডেপুটেশন। এই ডেপুটেশন যে “কম্যাও 
পারুফরম্যাজ” সেটা সকলে জেনে ফেলেছে । . ভেপুটেশনের 
মেমোরিয়াল লিখে দিয়েছিলেন আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ 
মিঃ আর্ঠবোন্ড ও লর্ড মিন্টোর প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্ণেল 
ডানলপ ম্মিথ। কিন্ত জতে কিছু যায় আসে না.। মুদলমানরা 
দাবি করেছে তাদের জ্রন্ভ রিজারভেশন অব লিটমৃ- চাই, 
লোকাল বডিতে শতবার] পঞ্চাশটি আসন চাই। 

--পুর্ববজের হিন্দুবিদ্বেষী ইংরেজ ও যুমলমান . কর্ণ্দ- 
চারীর! মিলে এই ডেপুটেশনের পরে যোস্লেম ভি্জিলান্স 
কমিটি গড়ে ভোলবার সাহায্য করেছেন। এই কমিটির 
উদ্লেস্ঠ হিন্দুদের অত্যাচার' হতে মুদলমানদের রক্ষা করা। 
এই তিদ্বিলান্দ কমিটির উৎপত্তি সম্বন্ধে বন্দেমাতরম্‌ কাগন্ছের 
মন্তব্য শোন, “গবর্ণযেন্ট আবিষ্কার করেছেন ঘে হিন্দুরা 
এদেশ থেকে মুপলমানদের তাড়িয়ে দেবার জম্ভ যড়খন্র 
করছে; তারা আবিষ্ষার করেছেন থে, এই ছুই সম্প্রদায় 
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বরাবর পরস্পরের শত্রু এবং ওয়ারলাইক ( সংগ্রামপ্রিয় ) 
হুসলমানা পৌভলিক হিন্দুদের সর্বাস্তঃকরণে দ্বণা করে 
ইত্যাদি এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলি এই সব কথা প্রচার 
করছে এবং গবর্ণমেন্ট তাতে উৎসঞ$হ দিচ্ছেন। এইভাবে 
মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু-বিদ্বেষ হুষ্টি করবার পর পবর্ণমেন্ট 
মুসলমানদের সতর্ক করে -বন্তদছেন তোমরা আত্মরক্ষার 
ঘম্য শীঘ্র ভিদ্রিলান্দ কমিটি গড়ে তোল ।স. 

এই ভিজিলান্ম কমিটির পনর একটা অল-ইগিয়া মুসলিম 
এসোসিয়েশন বা কনফেভারেন্সী গড়ে উঠেছে ।, যুদলিম 
কাগজে খোলাখুলি বলেছে এই - এসোসিয়েশনের - কাজ 


. হবে গধর্ণমেণ্টের সব কাজ আনফনডিশনালি সাপোর্ট করা 


আর মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব যাতে ন! বাড়ে 
তার ব্যবস্থা করা। এই এসোসিয়েশনের নাম হয়েছে 
মোসলেম লীগ । এবার দেখছ__ 
পরদা সরাইয়! স্বণাজ ঘরে প্রবেশ করিল। একটু হাসিয়া 
বলিল, আপনাদের খাবার পাঠিয়েছি। হঠাৎ মনে হ'ল 
আপনারা বোধ হয় খাবার অবসর পান নি। 
ডাঃ চক্রবন্তী__আই এম সরি | তোমরা খেয়ে নাও। 
মণাল লেমনেভের বোতল থুলিয়! গ্লাসে লেমনেড ঢালিয়! 
দিল। ডাঃ চক্রবত্াী বলিলেন, জান ভবেশ, কাল একট! 
কাগজে,_-অফ কোর্স এ হিওু পেপার, আর হিন্দু ছাড়া এমন 
- মানসিক সাইওপিয়া-গ্রস্ত দাত অগতের আর কোথাও পাবে 
ন!--পড়ছিলাম প্যান-ইসলাম আন্দোলনের উচ্ছৃদিভ প্রশংসা 
বৈদাত্তিক ধৰ্শ, বৌদ্ধধর্ম ও ইপলাম-_-এই তিনের ট্যাঙ্গল অব 
যুনিতাসল ফেথের কল্পনা চোখে বাধা লাগিয়েছে লেখকের | 
একটা আন্দোলনের, বিশেষ করে ধর্দ্দের নামে পোলিটিক্যাল 
আন্দোলনের ভাংৎপর্য্য বোঝবার ভ্রষ্ভ তার ব্যাকগরাউওটা 
একটু ষ্টাভি করা যে দরকার | 
স্বণাল বাধা দিয়া বলিল-_আপমার| খেয়ে নিন। 
ডাঃ চক্রবন্তা হাসিয়া বলিলেন_-ওবে হার (গর আদেশ 
পালন কর )। 
ভবেশ ও দেবানন্দের, ধাওয়া হইলে ম্বপাল ঘর হইতে 
চলিয়া গেল, বেয়ার! আপিয়! ট্রে উঠাইয়া লইল । 


ডাঃ চক্রবর্ভাী বিষয়ের পরিবর্তন করিয়া বলিলেন, আমি, 


ওয়াচ করছি হাওয়া কোন দিকে বইছে। আমাদের পোলি- 
টিক্যাল ক্যাম্পে একটা ক্লিভেজ ( বিচ্ছেদ ) আসন্ন, লক্ষণ দেখে 
বুঝতে পারছি। এর কথা পরে হবে । আগে যে ক্বিনিসট! 
সবচেয়ে গ্রাইকিং মনে হয় তার কথা বলছি । জন্ধ্যা কাগজ- 
খানা পড় বোধ হয় ।* গ্বদেদী আন্দোলনের ফলে দেশে যে 
অর্থোডক্স রিডাইত্যালিভম্‌ দেখ! দিয়েছে তার স্পোক্সম্যান 
হচ্ছে সন্ধ্যার এডিটর এই অদ্ভুত মাছৰ উপাব্যায়। গত 
ফেব্রুয়ারী মাসেও অন্ধ্া। ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্রটফোর্স ব্যবহারের 


দেবানন্দ 


পিপলস লো লো 
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নীতিকে নিন্দা করেছে বার বার । . দেশের যে ক্ষুদ্র দলটি এই 
নীতিতে বিশ্বাসী তারা ভ্রান্ত বলে মন্তব্য করেছে। বলেছে, 
ইন্টারনাল গ্রেখকে জাগিয়ে তুলিতে হইবে, ফিরিঙ্গীয়ানা 
বর্জন ফরিভে হইবে মনে ও বাইরে । বরিশাল কনফারেন্সের 
পরে সন্ধ্য। কি বলছে শোন ।--*আমাদের সামনে এই প্রশ্ন - 
উঠেছে। আজ গরু ও ভেড়ার পালের, মত চুপ করে মার 
খাওয়| ভাল না আত্মরক্ষার জম্ভ লাঠির বদলে লাঠি চালান 
ভাল |” -ইউ পি, রেগুলেশন লাঠির ,ঘায়ে আত্মিক শক্তির 
জাগরণের সমস্ত এফ কথার সমাধান হয়ে গিয়েছে 1 . .. 
, ভবেশ বলিল, আপনি পোলিটিক্যাল.ক্লিভেজের কথা কি 
বলছিলেন ? 

ডাঃ চক্রবর্তী বলিলেন, বরিশালের ঘটনার পরে যে এক- 
সাইমেন্ট দেশে দেখ! গিয়েছিল সেট! কমে আসছে। কিন্ত 
এ এক্‌সাইমেন্টের স্থায়ী ফল এই হয়েছে যে, নৃতম ইডিওলজি 
নিয়ে একদল লোক দেশের একমাঁছ রাজনৈতিক অরগাইনে- 
শন কংগ্রেসে ঢুকে পড়েছে । এতদিন তাঁরা সুযোগ পাচ্ছিল 
না; বরিশালের অত্যাচার লোকের মনকে যে ধাক্কা দিয়েছে 


তার ফলে তারা সামনে আসবার সুযোগ পেয়েছে। এরা 
হচ্ছে কংগ্রেসের এক্সটি মি দল । 

ভবেশ বলিল, এটা ভাল বলতে হবে। 

ডাঃ চক্রবর্তা বলিলেন, ভাল কি মন্দ পরে দেখবে । আই 


হোপ দি সিচ্য়েশন ইন্ত নাট ক্লিয়ার টু ইউ (আশা করি 
অবস্থা পরিফার বুঝতে পেরেছ ). বরিশালে রেগুলেশন লাঠির 
ব্যবহার, অথবা একখানা কাগন্দের ভাষায়, “দি ডিসেপ্টেড 
ডেসপটিজম্‌ অব কুলার” দেশের, লোকের মনে যে উত্তেজনা 
সি করোছ, ধার! আড়াল থেকে কাঁজ করতে চান তারা 
এটাকে কাজে লাগ!চ্ছেন নিজের কাজের পরিধি বাড়াতে, 


১ আর ধারা প্রকান্তে কাছ করতে চান ভারা এটাকে কানে 


লাগাচ্ছেন ওল্ড লীডারশিপকে সরিয়ে নিউ লীতারশিপ প্রতিষ্ঠা 
করতে । 

' কিছুক্ষণ পরে ডাঃ চক্ৰবৰ্তী বলিলেন, বাই দি বাই, তোমার 
মাম! সে দিন কমপ্লেন করছিলেন ভবেশ। বলছিলেন, তিনি 
তোমার বিলেত যাবার ব্যবস্থা করছেন আর তুমি পালিয়ে 
বেড়াচ্ছ। | 

ভবেশ হাদিয়! বলিল, a আমি ত পালিয়ে EE 
না। রওনা! হবার দিন ঠিক.করুন তিনি, দিনটা জানতে 
পারলে আমি বন্ধে রওন! হব। 

বিদায় লইবার আগে ভবেশ তাহাকে একান্তে বলিল, সে- 
দিন আপনাকে সব কথা খুলে বলেছি। আমার কলকাতা 
তাল লাগছে না। পড়াশডনোও কিছু হচ্ছে না । তাই ভাবছি 


..কিছু দিন দেওঘরে পাঁলাব। সেখানে একটা বাড়ী আছে 


আমাদের । চুপচাপ বসে পরীক্ষার জন্ভ তৈরি হব। আপনাকে 


৪৬৮ 
কথাটা জানালাম, কিন্ত এট! গোপন রাখতে হবে 
আপনাকে । 

ডাঃ চক্রবর্তী হাসিয়! বলিলেন, গোপম*রাঁথব । 

দেবানন্দ ও ভবেশ বিদায় লইবার অন্ত প্রত্বপত্ত হইলে ডাঃ 
চক্রবর্ভী ম্বণালকে ভাকিলেন। উভয়কে নমস্কার করিয়া 
তাঁহার! বিদায় লইল। | 

দিন তিনেক পরে ভবেশ তাহার পিতার এক চিঠি 
পাইল । তিনি লিখিয়াছেন, “তোমার মামা -আমাকে ও 
তোমার মাকে ফলিকাত!| যাইবার ছন্য ভ্রক্লরি টেলিগ্রাম 
করিয়াছেন। আমার এখন যাওয়! সম্ভব নহে। হিজ্ অমর 
স্তর লান্দিলট হেয়ার, এল-ঞি বাহাহুর সীত্র এখানে 
আদিতেছেন | ডিছ্লিউ ম্যাজিষ্রেট বাহাহর ডি, ও, চিঠি. 


চি রঙ 


লিখিয়াছেন এল, দ্ি-র রিসেপশন কমিটিতে আঁমি ভাইস- 


মায়ের ব্যথা 
গ্রীজ্ঞানাজন চট্টোপাধ্যায় 


তিন বছরের খোকারে রাধিয়! '্বর্গে গেলেন তিনি, 
নাবালক নিয়ে রহিলাম পড়ে আমি হায় অভাগিনী। 
পক্সিণীপম বাছারে আমার লইয়া বক্ষপুটে, 
চালায়েছি পেট বাড়ী বাড়ী নিতি ধান ভেমে চিড়েকুটে। 
মনে ছিল সাধ বাছারে আমার গড়িব মানুষ করি, তু 
ভুতের মতন খেটে খেটে তাই হাঁপানীতে আজ মরি। 
, খোকন আমার হ'ল বিদ্বান মানুষ হ’ল না হায়, 
না হাত রিতা হইত মাহ্ষ থু যে হ্তাম তায়। 


ধনী শ্বশুরের পয়সায় সে যে হয়েছে ব্যারিষ্টার, 

মস্ত পণার দেশজোড়া নাম সুখে ভরা সংসার । 
শহরের বুকে করিয়াছে বাড়ী টাকা ঢেলে ঝুড়ি ঝুড়ি, 
বিজলী আলোকে করে ঝলমল যেন পে ইন্্রপুরী । 
কত আসবাব ফুলের বাগান চারটে মোটর গাড়ী, 
কত দাপদাপী দারোদ্ান মালি অম্‌ জম্‌ করে বাড়ী। 


লালী লালা লালা লাতাপিলাতা তা 





১৩৫৯ 


চেয়ারম্যান মনোনীত হুইয়াছি, আমাকে অবধিলশ্বে' সদরে 
উপস্থিত হইতে হুইবে । তোমার মামাকে আমি একথা 
জানাইলাম। | + 

আমার উপদেশ এই যে, তুমি ফোন প্রকার আন্দোলনের 
মধ্যে থাকিবে না। নিজের মনে পড়াশুনা করিবে । বয়কট . 
আন্দোলন এখন সরকারের চক্ষুণূল হুইয়াছে। তুমি কঘাঁচ 
এই আন্দোলনের সংশ্রবে থাকিবে মা.। আমাদের বংশ রাজ- 
ভক্ত বলিষু! পরিচিত্ত। সরকাত্রের অনভিপ্রেত ফোন প্রকার. 
আন্দোলনে যোগ দিয়া বংশের সুনামের হানি করিবে নাঁ। 
আমার ও তোমার মাতাঠাকুরামীর আঙ্গর্ববাদ জীনিবে 1” 

-পিভ1 কলিকাতা আপিবেন নাছানিয়া ভবেশ নিশ্চিন্ত 
হুইল । দিন দুই পরে দেশে যাইতেছে বলিয়া সকলের কাছে 
বিদায় লইয়া! সে হোল ত্যাগ করিল। ক্রমশঃ 


পাপা 


, ক 

‘নিয়ে ছিল খোকা ছিলাম সেখানে কয়টি মাসের তরে, 
কেন যে ফিরেছি বলিতে অক্র কঠ$ রুদ্ধ করে। 
বৌমা আমার এম্‌, এ, পাসকর] শহরের মেয়ে খাটি, 
মেমের মতন চন বলন ফিটফাট পরিপাটি | 
পাড়াদেয়ে মোর হাভভাঁব দেখে বৌমা গেলেন রেগে, 
ঠিক করে দিল একখান! ঘর একপাশে মোর লেগে। 
কয়েদীর মভ থাকিতাম সেথা নিষেধ বাহির হওয়া, 
সেথাই আমার ব্রাম্মীবাম্ন সেথা যোর থাওয়া-শো ওয়া । 
নিত্য আসিত বৌমার কত সাঁবী সঙ্গিনী দল, 
আমারে দেখিলে কণে তাদের নামিত হাসির ঢল। 
গুনিম্ একদা শুধায় তাহারা ওটি তোমাদের কি? 

_ উত্তর দিল বৌমা! হাসিয়া “দেশের পুরান ঝি” । | 
সেই শুনে আমি আনিলাম ফিরে খামের ভিটার পরে, ৭ 
দিবানিশি তবু বাছার লাগিয়] আখি ঝর ঝর ঝরে । 
গর্ভে ধরেছি মাসে মাসে থোকা দেয় সে গুদামতাড়া, 
যে ক'দিন বাঁচি শ্বন্ুরের ভিটা আর নাহি হব ছাড়া । 


গু 
A - 


রবীন্দ্রনাথের বর্ষাকাব্য 


শ্রীগোপাললাল দে' 


রবীন্দ্রনাথের বর্ষাসম্পর্কীয় সমস্ত কবিতার মধ্যে কতকগুলি 
বৈশিষ্ট্য এবং একটি ভাবসাধর্শ্য দেখা যায়৷ ইহাদের 


মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য, তাহার একটি মৌলিক, স্থির রূপ আছে। 
এ এই ভাবসাধৰ্ম্যটিও এতই স্পষ্ট ও নির্দেশ যে কবির বর্ধা- 


সৃম্পকীয় কবিতাগুলিকে একটি বিশেষঃপর্ধ্যায়ের ‘লিরিক’ 
কাব্যরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে, যদিও কবিতাগুলি 
এক স্থানে বা একই কালে রচিত হয় নাই। কবির একই 


বয়সের অনুভূতিও ইহাতে নাই, পরস্ত ‘মাননী’ হইতে : 


আরম্ভ করিয়া গীতাঞ্জলি পর্য্যন্ত, এমন কি কবি-জীর্বনের 
শেষ পর্যন্ত ইহার] বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে রচিত 
হইয়াছে ।,. 

এই বৈশিষ্ট্যের মুলে আছে বর্ষার প্রতি কবির নিজস্ব 
একটি দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাহার বর্ষাবিষয়ক কাব্যগুলির উপর 
ভারতীয় পূর্ববস্থরীদের প্রভাব। প্রায় সকল কবি-সাহিত্যিকের 


উপরেই পূর্ববর্তী কবি-সাহিত্যিকগণের প্রভাব পড়ে। অক্ষম 


_ লেখকদের পক্ষে সে প্রভাব হইয়! দাড়ায় অন্গকরণ, কিন্ত 


অর্টা .কবির পক্ষে তাহা হইয়া উঠে নবন্ষ্টির উপকরণ। 
তাহা বর্তমানের কবিকে গোৌরবান্বিত করে এবং অতীতের 
' কবি-ক্ৃতিগুলিকে পুনরায় উজ্জল করিয়া তোলে। ' রবীন্দ্র- 
নাথের ‘মেঘদূত’ কবিতা! সম্পর্কে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলিয়াছেন, ‘তিনি-.'সৃমগ্র মেঘদুতের কাহিনীটির সঙ্গে 
সঙ্গে মেই কাব্যের অবস্থা, চিত্র, বর্ণনা ও এমন কি ভাষা 
পর্য্যন্ত নিজের- কবিতার অন্তর্গত করিয়া অবলীলাক্রমে 


অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন,। পরের এখর্য্যসম্তার সঞ্চয়ন, 


' করিতে করিতে তাঁহাকে নিজের কবিত্বে পরিণত করিয়া 


৯০ 


তোলা অদাধারণ নিপুণতারই পরিচায়ক" ( রবিরশ্মি ) 
এক কথায় রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বর্ধা-কবিতা আদিযুগ হইতে 
'আধুনিকপূর্র্ব সমস্ত কবির, বান্মীকি, কালিদাস হইতে 
আরম্ভ করিয়া জয়দেব, বিদ্ভাপতি পর্য্যস্ত সকলের বর্ষাচিত্রের 
চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া আছে) কিন্তু- এই প্রভাব থে 
সেই সেই কবির কাব্যপাঠের দাক্ষাৎ এবং সামান্য ফল, 
তাহা নহে) ' সে প্রভাবের মূল আরও গভীরে নিহিত। 
প্রকৃতপক্ষে বর্ষার প্রতি কবির দৃষ্টিভিটিই স্থষ্ট হইয়াছে 
এই সকল কবির বর্ষা-প্রতীতি. দ্বারা । মন যে ব্যাপারে 
নিবিষ্ট হইতে চায় পূর্বের অধিগত কতকগুলি রূপর্সশবগন্ধ- 
 স্পরশময় স্বতিখণ্ডের ভিতর দিয়াই তাহা হইয়া থাকে) 
মনোবিজ্ঞান-মতে সেগুলিকে বলা হয় ছায়াস্মৃতি-+রূপময় 
রসময়, শব্বময়, গন্ধময় ও স্পর্শময় ছায়াস্থতি।- চিন্তাশক্তি 


সেই ছা'য়াস্থৃতি ব! স্বৃতিচিত্রগুলিকে বিবিধ কল্পনায় রূপায়িত 
করে| একই বিষয়কে কেন্ত্র করিয়া! বিবিধ স্থৃতি পৌনঃপুন্য 


অথবা তীব্রতা ও গভীরতার্‌ :ফলে কতকটা স্থায়ী রূপ 


লাভ করে, তখন তাহাদিগকে বলা চলিবে কল্পগ্রতিমা। 
এই কল্পপ্রতিমাগুলি স্বকীয়তা ও শ্বয়ংবম্পূর্ণতার ফলে 
প্রতীতিতে পরিণত হয়। বিষয় উপলদ্ধির মূলে আছে এই 
প্রতীতি। ইহাদের স্বকীয়তা, মৌলিকতা অবশ্যই থাকে, 


“কি সেগুলি গঠিত হয় প্রচুর আহরণ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ 
'দ্বারা। এই প্রতীতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে ব্যক্তি তথা জাতি 
বস্তু ও বিষয় সম্পর্কে নৃতন দৃষ্টি লাভ করে। 


- আবার সামান্য মানুষের চক্ষে হয়ত একটি দৃশ্য নিতান্তই 


‘তুচ্ছ, স্বপ্রব অর্থহীন অলীক বল্পনামাত্র, কিন্ত স্রষ্টা কবির 


চক্ষে তাহাই পরম মূল্যবান, অর্থপূর্ণ । তাই তো! কবি, 
বলিয়াছেন, ‘মোর কিছু ধন আছে সংসারে, বাকী সব ধন 
স্বপনে । লোকে ত বলে কালো, কিন্তু কবি? 'কষ্ণকলি 
আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লৌক।, 
এই প্রসঙ্গে ' ওয়ার্ডনওয়ার্থের নিম্নলিখিত পংক্তিগুণিও 
উল্লেখ কর! যাইতে পারে? 


‘A, primrose by a river’s brim - 
- A yellow primrose was t6 him, 1 
And it was nothing more.’ : $ 


কিন্ত কবির দৃষ্টিতে -. 


“The meanest flower that blows can give 
Thoughts that do often lie too. 086] for tears,’ 


ব্্ষ। সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রতীতির প্রাঁতমারূপগুলিকে 
লালন করিয়াছেন প্রাচীন কালের ভারতীয় কবিগণ। 
তাই: রবীন্দ্রনাথ যখন বর্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন 
তখন -তীহার চক্ষু দিয়া দেখিয়াছেন নিত্য নব বর্ষা 
সমারোহকে ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, জয়দেব, 
বিদ্যাপতি তাহাদের চির অতৃপ্ত চক্ষু দ্বারা! তাই বলিয়া 
কি কবির বর্ধাদর্শনের মধ্যে কোনও যৌলিকত্ব নাই? 
এই দৃষ্টি পুরাতন নহে, নূতন দৃষ্টি ও নৃতন তৃষ্টি--দর্শনের 


'উপায়নগুলি শুধু পুরাতন। পুরাতন উপাঁয়নের সাহায্যে 


নৃতন দৃষ্টিলাভে 'ও ্ষ্টিব্যাপারে কবির পথে বহিরাগত 
কোন বাধা কার্যকরী হয় না। 

তাই দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পুরাতন 
কবিদের দৃষ্টিত্দির অনেক পার্থক্য । “কালিদাস প্রকৃতিকে 
গ্রহণ করেছেন: ইন্ড্িয়ের দৃষ্টি দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ 


৪৭০ 


করেছেন ইন্সরিয়ের অনুভব দিয়ে, কালিদাসে.পাঁই চিত্রের ও 


ভাস্কধ্যের ধর্ম ও রীতি, ববীন্দ্রনাথে চিত্রের ও সঙ্গীতের ধর্শ ' 


ও রীতি ।” (নলিনীকান্ত গুপ্ত--রবীন্দ্রনাথ) 

বৈদিক কাল হইতে বর্যাথতুর সহিত ভারতীয়দের 
চিত্ত গভীর ও বিচিত্রভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে। মানুষের 
অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপ ও তদুপযোগী হৃদয়াবেগ, রসানভূতি 
কালক্রমে উপলক্ষ্যের সহিত একান্ত ও অবিচ্ছেদ্য ভাবে 
_ জড়িত হইয়া যায়। 
££. বর্ষাসমাগমে প্রাচীন ভারতে নগর জনপদ জুড়িয়া 
কি বিপুল আনন্দের সাড়া পড়িয়া যাইত সংস্কৃত সাহিত্যে 


তাহার ভুরি ভুরি নিদর্শন আছে। সেকালে বর্ষার আগমনে. 


চারি মান ব্যাপিয়া কত উৎসব, আনন্দ, গান, গল্প--কত 
দোলনা, কত ঝুলন ! 

রবীন্দ্রবর্ধাকাব্য একাস্তভাবে ভার্তীয়। 
-সস্তেগ রীতিটি সম)ক্‌ ফুটিয়া, উঠিয়াছে 


কবির বর্ষা- 
“বর্যামঙ্গল্‌ 


কবিতায়। প্রবল বেগ, হর্ষ এবং ওংসুক্য সহকারে অকস্মাৎ | 


" বৰ্ষা আসিয়া পড়িয়াছে? 
* ওঁ আসে ওঁ অতি ভৈরব হরষে 
জলনিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে 
ঘন-গৌরবে নবযৌবনা বরষা, ' 
শ্যাম গম্ভীর-সর্সা। - 
স্থদুর অতীত কাল হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত বর্ষা- 
সম্ভোগের অসংখ্য চিত্র বিচ্ছিন্নভাবে এই 'কবিতাটিকে 


দ্রুত লয়ে প্রকাশলাভের চেষ্টা রুরিয়া যেন একটা কোলাহল 


জাগাইয়া তুলিয়াছে। নববারিসিক্ত! ধরণীর সুগন্ধ, শ্তাম- 
গম্ভীর বর্ষাদিবা, গুরুগর্জনে শিহরিত নীল অরণ্য, উতলা 
কলাগীর কেকার্ব সবকিছু মিলিয়া পাঠককে উতলা! 
করিয়া তোলে। গৃহাভিমুখী প্রবাসী পথিক, গৃহে তাহাদের 
তরুণী বধৃদের উৎক', তড়িৎ চকিতনয়না নগর-বধুর 
বেশভৃষা, মেঘান্ধকার পথে ঘননীলবসনা অভিপারিক, 
প্রিয়স্থখভাগিনী নব অন্থ্রাগিধীদের মৃদঙ্গ-মুরলী-শৃঙ্খরবে 
বৰ্ষা মংবর্দনা, কুঞ্জকুটীর-দারে ভাবাকুললোচনার প্রতীক্ষা, 
ভূর্জপাতায় মেঘমল্লার রাগিণীতে নব গাঁত রচনা, এমনি 
কত বিশ্বত চিত্র কবিচিত্তে ভানিয়া উঠিয়াছে। 

এই বর্ষা প্রবাসীকে গৃহে আনে, প্রিয়জনকে বাহির 
_ হইতে অন্তঃপুরে লইয়া আসে, দিবাকে রাত্রিবৎ করিয়া 
মিলনের উপযোগী করে। তাই কবি আধুনিকাদেরও 
উপদেশ দিয়াছেন, কেতকী কেশরে কেশপাশ স্থুরভিত 
করিতে, ক্ষীণ কটিতটে করবীর .মেখলা ধারণ করিতে, 
শয়নে কদন্বরেণু বিছাইয়া দিতে । তারপরে অগ্জন- 
আকা নয়নে নায়িকা যখন কঙ্কণের কণ কণ শিঞ্জিতের 


প্রবাসী 


১৩৫৯ 





তালে তালে ভবন-শিখীটিকে নাচাইবে, তখন তাহার মুখ- 
খানি স্মিত বিকশিত হইয়া উঠিবে। শূন্য শয়নে বিরহিণী 
পুরকামিনীকে কবি দেখিতে পান দীপ্ত-দামিনীর চমকে । 
সজল সমীরে যুখীপরিমল ভাসিয়া আদে, তমালকুপ্ত 
তিমিরে দাছুরী ডাকে, খণ্ডিত! মানিনীর মানের কাল এ 
নয়। নীপশাখায় ফুলডোরে বাধা ঝুজনায় ছুলিবার ছলে 
অধরে অধরে, অলকে অলকে ঘন ঘন দুর্লভ স্পর্শ লাভ করি- - 
বার এই ত প্রকৃষ্ট সময় । তাই কবি অনুরোধ করিয়াছেন, ৯ 
‘আজিকার নিশি ভুলো না), . 
অতীতের সংখ্যাতীত অতৃপ্ত কবি -ববীন্দ্রনীথের চিত্ত 
দিয়া আর একবার যেন বর্ষাসস্ভোগ 9 |} শেষ 
স্তবকে কবি বলিয়াছেন, 
শতেক যুগের কবি দলে মিলি আকাশে 
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্ত মর্দির বাতাসে, 
শতেক যুগের গীতিকণ, 
শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা। 
এই আকাশ কবির চিতাকাশ। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 
সত্যই বলিয়াছেন, ‘ভারতবর্ষের সকল দেশের সকল কালের 
ব্ধার গানের মধ্যে যে মধুরিমা আছে, তাঁহারই যেন ঘন- 
সার এই কবিতাটি ৷ 
কিন্তু এহ বাহ্‌। প্রাচীন কবিগণের, এই বর্ষাসভোগ ১. 
--ইন্জিয়ের মধ্য দিয়া বর্ধাউপভোগ | চক্ষু, কর্ণ, নাসিকায 
জিহ্ব। ত্বকের সাহায্যে রসগ্রাহী মন বর্ষাকে সম্ভোগ করে। 
'বধামপ্ধলে, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ই : 'অধরে অধরে? সক্রিয় 
‘হইয়াছে। সংস্কৃত করিদের সীমা. প্রায়শঃ এই পর্যন্তই | 
যখন কালিদাস ‘কতুসংহার’ কাব্যে লিখিয়াছেনঃ ২. 
প্রভিন্ন বৈদূর্যনিভৈস্তণা বৈ» সমা চিতা প্রোখিতকন্দলীদলৈ;। 
বিভাতি শুর্লেতর-বত্ুতূষিতাঁ, বর্বীগনেব ক্ষিতিরিন্্রগোপকৈঃ॥ 
_. খিণ্ডিত বৈদূর্য/মণির ন্যায় শ্ামবর্ণ তৃণাঙ্থুরসমূহ এবং - 
নবজাতকন্দলী পত্রসমূহও লোহিতবর্ণ ইন্দ্রগোপকীটে 
সমাচ্ছন্ন হওয়াতে ভূমি যেন শ্বেতাদি নান বর্ণের মণিবত্ে 
বিমণ্ডিতা বরাঙ্গনার ন্যায় শোভা পাইতেছে ।, 
.এবং ‘বলাঁহকাশ্চাশনি শবমর্দলাঃ সুরেন্দ্র চাপং 
দধতস্তড়িদগুণম্‌ । 
স্থতীক্ষধারা পতনৌগ্র সায়কৈঃ, সমাচিতা প্রোখিত 
কন্দলীদলৈঃ ॥ 
এজনি বাদ্য বাঁদন করিয়া, সৌদামিনীরূপ ইন্্ধ 
ধারণ করিয়া, মেঘঞ্জাল স্থতীক্ষ রর্ষণধারারূপ কঠোর 
শরাঘাতে প্রবাসিগণের চিত্ত প্রমথিত করিয়া দিতেছে ৷? 
অথবা মৃচ্ছকটিক নাটকে অভিসারিকা বসত্তসেন৷ যখন 
বিটকে বলিতেছেন, 


শ্রাধণ 


এহোহীতি শিখগ্ডিনাং পটুতরং কেকাঁভিরাক্রন্দিতঃ। 
প্রোড্টীয়েব বলাকয়া সরভসং সোত্কঠমালির্দিতঃ ॥' 
হংনৈরুজ্বিত পঞ্কজৈরতিতরাং সোদেগমুদ্বীক্ষিতঃ । 

: কুর্ববনঞ্জন মেচকা ইব দিশে! মেঘঃ সমুত্তিষ্ঠতি ॥? 


‘এই আর একখানা মেঘ, ময়ূরগণের কেকারবে সুস্পষ্ট- 


ভাবে ‘এস, এন" বলিয়াই যেন আহত হইয়া, বেগে 
' উড্ডীন বকপক্ষীশ্রেণী কর্তৃক উৎকঠার সহিতই যেন 
-*আলিদিত হইয়। এবং পদ্মবন-পরিত্যাগী হুংসসমূহ কর্তৃক 
উদ্বেগের সহিত দৃষ্ট হইয়া, দিকদকলকে কজ্জল দ্বারাই যেন 
"শ্যামবৰ্ণ করতঃ আকাশে উঠিতেছে 1 
উত্তরে বিট বসম্তসেনাকে বলিতেছেন, 
নিপ্ন্দীকত-পন্ন-ষগ্ড-নয়নং নষ্টক্ষপাবাসরম্‌ 
বিছ্যুদূভিঃ ক্ষণ-নষ্ট-দষ্ট তিমিরং প্রচ্ছাদ্িতাশামুখম্‌। 
নিশ্টে্টং স্বপিতীব সম্প্রতি পয়োধারা-গৃহাস্তর্গতম্‌ 
স্বীতাভোধর-ধাম-নৈক-জলদ-ছত্রীপিধানং জগৎ ॥ . 
পন্সবনরূপ নয়ন নিষ্পন্দ. হইয়াছে । দিন ব! রাত্রির 
কিছু ঠিক নাই; বিহ্যুতের জন্য ক্ষণকাল অন্ধকার দুবীভূত 
হইতেছে, আবার দেখা যাইতেছে এবং সমস্ত দিঙ মুখ 
আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় জলধারাগৃহের 
_ অন্তর্গত জগন্ম গুল, মেঘের বাটিতে: (আকাশে ) বছতর 
_এমেঘরূপ ছত্রে আবৃত হইয়া, নিশ্চেষ্ট ‘অবস্থায় এখন যেন 
' নিদ্রা যাইতেছে ।*_-তখন বর্ধা ইন্দরিয়ভোগ্যরূপেই থাকিয়া 
যায়, সে ভোগ যত মধুরই হউক না কেন। কিন্তু রবীন্্র- 
নাথ বর্ষাকে ইন্দিযিগ্রাহ স্তরেই রাখেন নাই, তাহাকে 
প্রায়শই এক অতীন্দ্িয়ের রাজ্যে লইয়া £গিয়াছেন। 
এইটি তাহার নিজন্ব ' বৈশিষ্ট্য । ‘বর্ষার দিনে’ ' কবিতায় 
_ তিনি বলিয়াছেনঃ | 
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে 
সে কথা আজ্জি যেন বলা যায় 
কিনে কথা? এবং কাহাকেই বা বলা যায় ?- তাঁহার 
কোনও স্পষ্ট উত্তর মিলে না। বস্তুতঃ সেই অকথিত বাণী 
এবং সেই অনামিকা নায়িক! ইন্দিয়রাজ্যের নহে, কিন্ত 
 অতীন্দ্িয় লোকের । “আকাজ্ক” কবিতাতেও কৰি 
ক্টজীবন-মরণময় স্থগস্তীর কথা? শুনাইতে ব্যাকুল হইয়াছেন । 
মরণ-পরিব্যাপ্ধ যে কথা, . তাহা -কি ইন্দ্রিয়লোকের ? 
‘একাল ও সেকাল’ নামর কবিতায় কবি অন্গভব করিতে- 
ছেম দুর বৃন্দাবনের অভিসারিক! রাধিকার সময় হইতে 
“আঞ্জও আছে বৃন্দাবনু মানবের মনে» এই চিরস্তনীর 
দার্শনিক উপলব্ধি ( অনুমান নহে ) কি কেবল ইন্দরিয়গ্রান্থ 
বলা যায় ? বর্ধাকে এই চিরস্তনীর- পটভূমিকায় সম্ভোগ 
ঠিক ইন্জিয়সন্ভোগ বলা যায় না। 


রবীন্দ্রনাথের বর্ষাকাব্য 


৪৭৯ 





‘নববর্ষ’ কবিতায় কবি বলিতেছেন, 
শিত বরণের ভাব উচ্ছাস 
কলাপের মত করেছে বিকাশ, 
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া 
উল্লাসে কারে যাঁচেরে ৷ 
এই অংশ এবং সমস্ত কবিতাটির মধ্যেই একটি অতী ন্রিয় 
অনুভূতির আভাস পাওয়। যায়। আবার রূপের মখ্) 
কবি বার বার রূপাতীতকে দেখিতেছেন £ 
ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে 
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে, কবরী এলায়ে 1», 
“ওগো নদীকুলে তীরতৃণদলে 
কে বসে অমল. বসনে, শ্তামল বসনে ৷ 
বকুল-শাখায় সেই রূপাতীত দোলায় দুলে, “বিকচ- 
কেতকী তটভূমি’ "পরে তরণী বাঁধিয়া রাশি রাশি শৈবাল _ 
তুলিয়া অঞ্চল ভরিয়া লন এবং সজল নয়নে বাদল রাঁগিণী 
গায়। সমস্ত খণ্ুর্ূপকে বিধৃত করিয়া ইনি কি মূর্ত- 
প্রতিমা বর্ষা? একেবারে চিন্ময় সত্বায় কবিকে 
দর্শন দিয়াছেন-ব্যক্তিত্বময়ী, অন্তরকরূপিণী  প্রিয়- 
সুখভাগিনী । 
গীতাগ্ুলির গানগুলিতে আবার দেখি বর্ধাকে কৰি 
তুলিয়াছেন এক অতি উচ্চ দু্নিরীক্ষ. অধ্যাত্ম-উপলব্ধির 
ক্ষেত্রে। ঝড়ের রাত তাহাকে ‘পরাণ-সখা’র অভিসারে 
প্রতীক্ষা করায়। বাহিরে যতই তিনি দেখিতে পান 
না ততই তাহার পথ কোথায় তাহা ভাবিয়া আকুল 
হন। শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে” সবার দৃষ্টি এড়াইয়া কোন্‌ 
এক্‌ ‘একা সখা, প্রিয়তম’ কবির দ্বারদেশে উপস্থিত হন, 


. কবি ব্যাকুল অনুরোধ জানান, ‘সমুখ দিয়ে স্বপন সম, 


যেয়োনা মোরে হেলায় ঠেলে ।” 
কবির সমগ্র বর্ষা-কাব্য পর্যালোচনা করিলে দেখ! যায়ঃ 
বর্ষা সম্পর্কে কবির একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিতর্দি আছে। তাহ! 
প্রাচীন কবিদের দ্বারা লালিত; কবি বর্ধাকে ইন্দ্রিযভোগ্য 
ভূমিতে উপভাগ করিয়াছেন, অতীন্দ্রিয় ভূমিতেও সম্ভোগ 
করিয়াছেন; বর্ষার দৃশ্য কবির অন্তরে শতবরণের ভাব- 
উচ্ছ্বাস জাগাইয়াছে, আবার কবিও নিজের মনের মাধুরী ' 
দিয়া বর্ষাকে নূতন রূপে সুষ্টি করিয়া লইয়াছেন : 
নয়নে আমার সজল মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে, - 
| নয়নে লেগেছে ।” 
আবার--“নবতৃণদলে ঘন বন ছায়ে, হরষ আমার 
দিয়েছি বিছায়ে, 
শুক 5 আজি, বিকশিত 
প্রাণ জেগেছে!” 
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কবি বর্ষায় রূপ দেখিয়াছেন, রপাতীতকেও দেখিয়া- 
ছেন; কৌতূহল, হর্ষ, ভয় প্রেম, বিস্ময়ের সঙ্গে কবির মনে 
বর্ষা বাৎসল্য, সখ্যও জাগাইয়াছে। বর্ষার দৃশ্যের ভিতর 
দিয়া কবি বর্তম্নকে" দেখিয়াছেন আবার অতীত 
এবং ভবিশ্যংকেও দেখিয়াছেন) খণ্ড এবং অখণ্ড 


প্রবাদী 


১৩৫৯ - - 





উভয়কেই দেখিয়াছেন-জগৎ ও জীবনকে যেমন , তেমন 


জগৎ'ও জীবনের. অতীত পত্তাকেও দেখিয়াছেন। . বর্ধাকে 
কবি নবাগত অপরিচিত রূপেও দেবখিয়াছেন, আবার. 
একান্ত অন্তরঙ্গ পরাণ-নখারপেও পাইয়াছেন--কবির চিত্তে 


বর্ষার প্রভাব অপরিসীম 1. হি 


প্রাচীন ভারতীয় টিলা বিমল! িশ্ববিভালয় 
শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত 


বর্তমান বাংলা" ও বিহারের সীমারেখা-নির্দেশক অঞ্চলে 
এবং ভাগলপুরের (প্রাচীন চম্পা) নিকটরর্ভা স্থানে 
বিক্রমশীলা মহাবিহার অবস্থিত ছিল বলিয়া. এতিহাঁপিকগণ 
- অনুমান করেন। তিব্বতী বিবরণ পাঠে জান! যায় যে, 
গন্দাতীরে একটি তুর্ঘ শৈলের উপরে “দেব-বিহার বিক্রম- 
শীলা” অবস্থিত ছিল 1১ ভাগলপুরের নিকটবর্তী রাজমহল 
গিিশ্রেণীর কলগঙ্গ শাখার অন্তর্ভুক্ত, পাথরঘাটা শৈলটি 
গঙ্গার দক্ষিণ-তীবে অবস্থিত। তিব্বতী বর্ণনায় বিক্রমশীল 
মহাবিহারের পরিচাঁলনাধীন ছয়টি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়, 
বিভিন্ন ছাত্রাবাস, ছাত্র, শিক্ষক ও বিশিষ্ট অতিথিদের 
সম্মিলনোপযোগী প্রশস্ত হল-ঘর ও বিভিন্ন মন্দির প্রভৃতির 
উল্লেখ রহিয়াছে । নন্দলাল দে২ বাজমহল অঞ্চলে পাথর. 


ঘাটার তুঙ্গ-শৈলে বিক্রমশীলা মহাবিহারের স্থান নিদিষ্ট - 


করিয়াছেন। কিন্ত প্রাচীন মহাঁবিহারের ধ্বংসাবশেষ 
আবিষ্কৃত হইয়| নৃতন আলোক-সম্পাত না হওয়া. পর্যন্ত 
বিক্রমশীলার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া কঠিন। 

বিক্রমশীলা মহাবিহারের বর্ণনায় তিৰী তথ্যাদির 
উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইবে এই যুগে 
ভারতীয় সংস্কৃতির ধার! তিব্বতে প্রবাহিত হইয়াছিল, 
' বিক্রমশীলার পণ্ডিতদের প্রযত্বে । : তিব্বতী এতিহাসিক 
, তারনাথ বলিয়াছেন যে, বিক্রমশীলের অধ্যাপকগণ নালন্দা- 
পদ্ধতির উপরে লক্ষ্য রাথিতেন। বিক্রমশীলা এই সময়ে 
নালন্দার স্থান.অধিকাঁর করিয়াছিল । তিব্বতী পণ্ডিতগণ 
- বাঙলা ও বিহারের পত্ডিতদ্দের সাহাধ্যে বিভিন্ন বৌদ্ধধর্ম 
গ্রন্থের অন্থবাদ করিয়াছিলেন, অনুদিত গ্রন্থনমূহের একটি 
তালিকা তিব্বতী লামা বুতোন্‌ কর্তৃক ত্রয়োদশ শতকে 
সঙ্কলিত হইয়াছিল। তালিকা গ্রন্থটির নাম ‘তেনয়’ । 
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আখ্যা! লাভ করিয়াছিল। 


| ‘বিক্ৰমশীলদেক । 





তারনাথের বিবরণী এবং স্থম্প! রচিত পাগ্‌সাম-জোন্‌ জান 
গ্রন্থথানি "বিক্রমশীলার ইতিহাসে গুচুর আলোকপাত 
করিয়াছে । 

‘চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন:সাঙের. বর্ণনায় জানিতে 
পারি যে, খরীষ্টীয্ সপ্তম শতাব্দী হইতেই রাজমহল অঞ্চলে 
বৌদ্ধ-শ্রমণদের প্রযত্বে, সজ্ঘারাম ও. বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল।- হজঙ্গল প্রদেশের ছয়-সপাতটি বিহারে তিন 
শতের অধিক ভিক্ষু বাস করিতেন । কানিংহাম কজর্গলকে 
রাজমহল বলিয়া নির্দেশ. করিয়াছেন-৩ সপ্তম শতাব্দীর ' 
শেষের দিকে ইৎপিডের সমসাময়িক অপর একজন চৈনিক 
পরিব্রাজক সেংচির বর্ণনা পাঠে জানা, যায় যে, মমতটের 
খড়াবংশীয় রাজা রাজভট বৌদ্ধ ছিলেন এবং বাংলায় এই 
সময়ে বৌদ্বধন্ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সম্ভবতঃ অষ্টম 
শতাব্দীর মধ্যভাগে পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল- 
দেব সঙ্ঘ-শিক্ষার উন্নতিকল্পে নৃতন বিহার প্রতিষ্ঠা 
করিলেন ওদস্তপুরীতে, নালন্দা হইতে আট মাইল উত্তরে। 
তারনাথের মতে গোপালদেবের পুত্র- ধর্ম্পালদেব সজ্ঘ- 
শিক্ষার প্রসারকল্পে পঞ্চাশটি বৌদ্ধ-সজ্ঘারাম স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। সম্ভবতঃ ধর্মপালদেবই রাজম্‌হল অঞ্চলের বৌদ্ধ 


' বিহারগুলির আরও উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন এবং উচ্চ- 


শিক্ষার জন্য এই অঞ্চলে নিকট মহাবিহার স্থাপন 
করেন।. 
এতিহাসি্ষ তারনাথ বিমনীলা নারির মহা 

বাজ ধশ্মপালের কীন্তি বলিয়া বর্ণনা! করিয়াছেন । ' রাজা 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই বিহারটি তিব্বতী বর্ণনায় 'দেব-বিহীরঃ 
কবি. অভিনন্দের ‘রাম্রচিত’ 
নামক গ্রন্থানুসারে মহারাজ ধর্শপালের দ্বিতীয় নাম 
পালবংশীয় অন্ততম নরপতি দ্বিতীয় 





‘On Yuan. Chwang's Travels in India Watters, 


Pp. 190. , 
2 The Glories of Magadha—]J. N. টির রি 158. Vol, I, 0. 183. Hl f 
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শ্রাবণ 


প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার বিক্রমশীল। বিশ্ববিদ্যালয় 





নি) এজ রি 


গোপালদেবের (আঃ ৯৪০ ৬০ খ্রীঃ অঃ) 
সময়ে লিখিত একখানি “অষ্টপাহজিকা- | 
প্রজ্ঞাপারমিতাঃ পুল্পিকায় বিহারটিকে 88 
শ্রিমঘিক্রয়শীলর্দেব-বিহার” নামে উল্লেখ 
করা হুইয়াছে। “তেঙ্গুর-তালিকার 
বুতুকরণ্ডোদবাট? ' নামক অতীশ. 
দীপন্ধরের একখানি গ্রন্থের পুম্পিকায় 

এ বিক্ৰমশীলা বিহার মহারাজ. দেবপাল 

-কর্তৃক ‘প্রতিষ্ঠিত ‘বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে।৪ ধর্মপালের বংশধরগণের 
চেষ্টায় মহাবিহারের উত্তরোত্তর 
্রীবৃদ্ধিসাধন হইয়াছিল। পালরাজাদের 
দানে ত্ৰৈকূটক, সোমপুরী, বিক্রমপুরী, 
জগদ্দল প্রভৃতি বিহার প্রতিষ্ঠিত 

হইলেও মহারাজ রামপালের আমল 


“পর্য্যন্ত  বিক্রমশীলা' মহাবিহার, 
রাজান্থগ্রহ লাভে কোন সময়েই 
বঞ্চিত হয় নাই। 


. .. বিক্রমশীলা মহাঁবিহারের শিক্ষা- 
পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে | 

. হইলে সমসাময়িক বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তন ' 

, লক্ষ্য করিতে হইবে। সপ্তম শতাববীর 

4 শেষ পর্ধ্যায়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিক শিক্ষা 
নাঁলন্দা-পদ্ধতিতে প্রবেশ করিয়াছিল, 
বিক্রমশীলা-পদ্ধতিতে তাহার পরিপূর্ণ 
বিকাশ লক্ষ্য করিবার মত । 





করিবার 
ষে পদ্ধতি 


" বৌদ্ধধৰ্শমকে জনপ্রিয় 
উদ্দেশ্যে “ধর্ম প্রচারক গণ 
অবলম্বন. করিলেন : তাহারই ফুলে: 
তান্ত্রিক বৌদ্ধধৰ্শ্মের জন্ম সম্ভব হইয়াছিল । 


জন দিদ্ধপুরুষের সাহায্যে উত্তর ভারতে প্রচারিত হইয়া 
ছিল।৫ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্শের' উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মতবাদই 
গ্রহণযোগ্য হউক না কেন, খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রথমতঃ 
নালন্দায় এবং পরে বিক্রমশীলায় এই মতবাদের উত্তরোত্তর 
প্রাধান্তলাভ সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ কারণ নাই । বহু- 


ভি 





৪ বাঙ্গালা বৌন্ধধন্দ--নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১৭২ 
৫ History of Bengal, 080৫2 University, Vol. ‘I, 
Footnote—1l. P, 327, টু : 
‘ ১২ 





তান্ত্রিকতা 
‘মূল বৌদ্ধধর্মের সহিত, এমন কি মহাযান মতবাদের 
সহিতও কোন মৌলিক সম্পর্কের দাবি করিতে পারে না। 

পণ্ডিত রাছুল সাংকৃত্যায়নের মতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্শ্ 

- খ্ৰীষ্টীয় য্ঠ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে জন্মলাভ করিয়া চুরাশি 


প্রকার গুহমন্তর, যন্ত্র, ধারণী-_মহাধান ধ্যানঃধারণীয় গ্রবেশ- 
লাভ করিল। 'মন্ত্রগুণে অলৌকিক -কা্ধ্যাবলী. সম্পাদিত 
হওয়ায় তান্ত্রিক মতবাদ জনপ্রিয় হইয়া উঠিল । 'মন্ত্রতন্ত্ের : 
সাধনাই বৃদ্ধত্বলাভের সহজ উপায়. বলিয়া, এক শ্রেণীর 
বৌদ্ধাচাধ্যগণ প্রচার. করিতে জাগিলেন।-, ফলে বজযান, . 
কালচক্রয়ান, সহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিক মতবাদরসুমূহ মন্ত্র. 
মাহাত্ম্যকে আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধধর্শে প্রবেশ করিল। মন্ত্র 
মুদ্রা, মণ্ডল প্রভৃতি তান্ত্রিক পদ্ধতি বৌদ্বধর্সের ধ্যান-ধারণায় 
স্থান পাইল। ' বিভিন্ন যানসমূহ গুহ সাধন-পদ্ধতির উপরে 
প্রতিষ্ঠিত, অতএব গুরুর নিকট হইতে দীক্ষালাভ ব্যতীত 
এই সাধনা চলিতে পারে না। মন্ত্রের ধ্বনিতে বিভিন্নদেব- 
দেবী রূপ পরিগ্রহ করিয়া মগ্ডলাকারে অবস্থান: করেন। , 
তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া, বিশেষ ভাবে বজ্রধান সাধনার 
এক. বিরাট পুজ্জাপদ্ধতি গড়িয়া. উঠিল ।- বজ্রযানকে . 


৪৭8 
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. আশ্রয় করিয়া! কালচক্রযানের স্ষ্টি। মহান্থ বা বোধি- 


চিউত্ব-লাভের প্রধান. অন্তরায় ‘কাল’, . অতএব ‘কাল’ বা 
বার্ধক্যকে গ্রাস করিয়! মহাস্থথকে চিরস্থায়ী কর! কাল- 
চক্রষানীয় সাধনার উদ্দেশ্য । 
বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার প্রধান অঙ্গ হইল এবং মহাস্থথবাদকে 
আশ্রয় করিয়া সহজযানের স্বষ্টি হইল। সহজঘাঁনে দেব- 


দেবীর পূজা অহ্ঠান এবং মন্ত্র, মুদ্রার কোন স্বীকৃতি ছিল 


না। শৃন্ঠতা বা প্রকৃতি এবং করুণ! বা পুরুষ, এই প্রকৃতি 
ও পুরুষের মিলনের ফলেই বোধিচিত পরমানন্দ অবস্থা 


প্রা্থ হয়; ক্রমে 'দেহবাদ বাঁ কায়াসাধন’ রাত 


অঙ্গ হিসাবে স্থানলাভ করিল। 

বিক্রমশীল1 মহাবিহারের পত্তিতগণের মধ্যে রত্বাকর 
শাস্তি, নাড়োপা, অতীশ দীপঙ্কর, . দিবাকরচন্ত্র, অভয়াকর 
গুপ্ত প্রভৃতি তাপ্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম: সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থ রচন। 
করিয়াছিলেন -এই গ্রস্থসমূহের একটি তালিকা তেঙ্গুরে 
রক্ষিত আছে । তান্ত্রিক মতবাদের অভিনবত্ব বিক্রমশীলার 


পণ্ডিতগণের ধ্যান-ধারণাকে আবিষ্ট করিলেও, বিশ্তুদ্ধ মহা- 


ধান মতবাদ এবং বিজ্ঞানবাদের চট্চাও এই সময়ে অব্যাহত 
ছিল। বৌদ্ধ ন্যায়শাপ্ের উপরে জেতাৰির গ্রন্থসমুহ, 
আচাধ্য বুদ্ধ '্রীজ্ঞানের মহাধানীয় পুত্তকাবলী এবং নৈযায়িক 
বত্বকীর্তির' গ্রস্থরাঁজি- এই প্রদঙ্গে উল্লেখযোগ্য ।- অতীশ 
দ্বীপঙ্কর এবং তাহার পরবর্তী যুগে অভয়াকর গুপ্ত মহাষান 
মতের উপরে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন । 
বিজ্রমশীলার প্রথম ও মধ্য-যুগে মহাবিহাবের অধ্যাপক- 
গণ উচ্চ দার্শনিক তত্বাদির আলোচনাতেই নিমগ্ন থাকিতেন।, 
মহাবিহারের নিয়মশৃঙ্খনা. রক্ষায় - প্রয়োজনমত তাহারা 
কঠোর হইতেন.। ক্রমে সহজিয়া! ধর্ম ও তান্ত্রিক সাধনা 
একাকার হইয়! ধর্শজগতে বীভৎসতা স্থষ্টি করিল। দেহ- 
বাদই হইল ধর্ম, এমন কি হিন্দু-তন্ত্রের শক্তি বা কালী- 
মাতার সহিত বুদ্ধের এক রহস্যময় সন্ন্ধও বৌদ্ধ তান্ত্রিক- 
গণ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন। বৌদ্ধসভ্ঘদমূহ অনাচার ও 
- আবিলতায় পূর্ণ হইয়া দুরবস্থা প্রাপ্ত হইল। st 
.  বিক্ৰমশীলা ছিল একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় । মূল 
বিহারকে কেন্দ্র করিয়া একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান গৃড়িয়া 
উঠিয়াছিল। এক-শত সাতটি ক্ষুদ্র মন্দির, ছয়টি বিদ্যালয়, 
প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের ‘সহিত সংশ্লিষ্ট উন্নত প্রণালী 


গবেষণাগার, ছয়টি অবৈতনিক ছাত্রাবাস, বিদেশীয় ছাত্রদের . 


জন্য পৃথক ছাত্রাবাস, বিরাট সশ্মিলন-গৃহ--এই প্রতিষ্ঠানের 
- সহিত যুক্ত ছিল। এক শত চৌদ্দ জন অধ্যাপক' ৰিিয় 
বিষয়ে পাঠ দান করিতেন। | 

* বিশ্ববিদ্যালয়- পরিচালনার আধিক ব্যবস্থা 'পাঁলবং নী 


ক্রমে হান্থখবাদ” তত্ব 


বাজগণই- রি তিক “নজ্ঘের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ধনী- 
সম্প্রদায়ও ‘বিহারে’ আর্থিক সাহায্য দান করিয়া পুণ্যাজ্জন 


করিতেন 


মহাবিহারের প্রধান পরিচালক বা কর্ম্সচিবকে বলা 
হইত সর্ববাধ্যক্ষ। ছয় জন সভ্য ছায| গঠিত একটি -কর্ণ- 


পরিষদ, কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁধ্য পরিচালনা হইত। 


মর্বাধাক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কর্ম্মপরিষদ কোন সিদ্ধান্তই 


চূড়ান্ত বলিয়া! গ্রহণ করিতে পারিত না। সর্বাধ্যক্ষ 


কর্ম্ম-পরিষদ মহাবিহার এবং. বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় 
দেশের রাজার সহিত সর্বদাই যোগরক্ষা, করিতেন। 
তিব্বতরাঁজ চান্চুব, অতীশ দীপঞ্ধরকে তিব্বতে আম- 


 স্্রণের জন্য নাগ্‌ছো নামক এক তিব্বতী ভিক্ষুকে বিক্রম- 


শীলায় পাঠাইয়াছিলেন। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের 
সমাবর্তন উৎসবের ন্যায় বিক্রমশীলায় অহুষ্ঠিত একটি বিরাট 
সম্মিলনে নাগ ছো-যোগর্দান করেন। স্থবিরের পরিচালনায় 
আঁট হাজার অধ্যাপক ও ছাত্র এই সন্মিলনে উপস্থিত 
ছিলেন। স্থবিরশ্রেষ্ঠ “বিদ্যাকোকিল” এই 'সন্মিলনে 
পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর বীরবজ, অতীশ-. 
দীপঙ্কর, বিক্রমশীলার মহারাজ গ্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই 
সন্মিলনে যোগদান করেন। নাগ ছো-বরণিত এই বিরাট 
সন্মিলনে বিক্রমশীলাঁর মহারাজ অপেক্ষাও অধিকতর সন্মান& 
লাভ করিয়াছিলেন পণ্ডিতপ্রবর বীরবজ্র ও অতীশ দীপক্কর 
প্রমুখ পণ্ডিতবুন্দ। অতীশ দীপঙ্কর বিহারের ছাত্রাবাস 
ও বিভাগীয় কাৰ্য্য পরিচালনার দায়িত্পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। নাগ্ছোর বর্ণনায় আরও জান! যায় যে, তিনি 


সন্ধ্যার পরে বিক্রমশীলায় পৌছিয়াছিলেন এবং বিহারের 
" বহির্ভাগে ধর্শশালায় এক রাত্রি. যাপন করেন--কেনন! সন্ধ্যা 


হইলেই বিহারের প্রধান প্রবেশদ্বার বন্ধ হইত 

তক্ষশীক1 ও নালন্বার ন্যায় বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় 
উচ্চশিক্ষার জন্য নি দ্বষ্ট ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ- 
পিঙেরবর্ণন! হইতে জান! যায় যে, বিশ বৎসর বয়ংক্রমের 
পূর্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ হইত না। নালন্দার . 
ন্যায় বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের প্রবেশাধিকার 
সহজ ছিল ন।। . ছয় জন দ্বারপত্তিত ছাত্রদিগকে . বিভিন্ন % 
বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া তাহাদের উত্তরে সন্তুষ্ট হইলে বিশ্বরিদ্যা- 
জয়ে প্রবেশের, অনুমতি দিতেন । 

বিক্রমশীল! বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যস্থচী' নালন্দার নায় 


ব্যাপক ছিল না। বৌদ্ধ হীনযান্‌ ও মহাযান ধৰ্ম্মগ্ৰন্থাদি 


পাঠ্যস্থচীতে. স্থানলাভ করিলেও, তান্ত্রিক বৌদ্ধশী স্তরের 
অধ্যয়ন এই.সময়ে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শব্দবিদ্যা বাব্যাকরণ 
এবং হেতুবিদ্যা বা ন্যায়শাস্্ পাঠ্যতালিকায় বিশিষ্ট স্থান 


শ্রাবণ 


প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় বিক্রমশীল। বিশ্ববিদ্যালয় 
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লাভ করিয়াছিল। যাদুবিদ্যা ও যোগশাস্ত পাঠ্যতালিকা- 
ভুক্ত ছিল। গণিত এবং জ্যোতিবিদ্যার চর্চা বৃদ্ধি পাইয়া- 
ছিল। . 
অতি প্রাচীন কাদ হইতেই “শিল্স্থানবিদ্যা' বৌদ্ধসজ্বের 
শিক্ষায় বিশেষ মৰ্য্যাদ! লাভ করিয়াছিল। বিভিন্ন পালি 
পুস্তকে 'অষ্টাদশটি শিল্পবিদ্যা’র উল্লেখ রহিয়াছে । ‘মিলিন্দ- 
পহে!' পুস্তকে উনবিংশটি শিল্পবিদ্যার মধ্যে স্থাপত্য প্রধান 
“খিপ্ল হিসাবে বণিত হইয়াছে এবং বিহার ও অট্টালিকা 
নির্মাণাদি কাৰ্য্য ভিক্ষুর অবগ্করণীয় কর্তব্য বলিয়া উল্লিখিত 
.আছে।৬ 'শিল্পবিদ্যা, বিক্রমশীল।-পদ্ধতিতেও স্থানলাভ 
'করিয়াছিল। 
তিব্বতী বর্ণনায় অবগত হওয়া যায় যে, মহাবিহারের 
প্রধান তোরণের দক্ষিণ পার্খে নাগাজ্ছুন এবং বামে 
অতীশের মৃত্তি উৎকীর্ণ ছিল। 
বিক্রুমশীলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতিতে সমট্টি- 


গত ও ব্যক্তিগত উভয় পদ্ধতিই বিদ্যমান ছিল। তান্ত্রিক 


শিক্ষা প্রচলনের ফলে ব্যক্তিগত শিক্ষার চচ্চা বৃদ্ধি পাইয়া- 
ছিল। তান্ত্রিক সাধন! গুরুর নিকট হইতে দীক্ষালাভ 


ব্যতীত চলিতে পারে না, বিভিন্ন প্রক্রিয়াদি গুরুর নিকটে . 


সর্বদাই শিক্ষা-সাপেক্ষ বলিয়া গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক আরও 
গ্ুঁভীরতর হইমাছিল। শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোচনায় 
অধ্যাপক ও ছাত্রগণ তুল্য অংশ গ্রহণ করিতেন. শ্রেণী- 
কক্ষে আলোচনা ও বিতর্কার্দি চলিত। শিক্ষা-পদ্ধতি 
ছিল মনোবৃতি-বিকাশ ও চরিত্রগঠনের প্রধান সহায়ক। 
শিক্ষক, ছাত্র ও দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মেলন উপলক্ষে 
শিক্ষা-সমস্তাদির আলোচনা চলিত। 
পদ্ধতি ছিল মৌখিক। শিক্ষাসমাণ্চির পরে যোগ্য 
ছাত্রগণ বাজার নিকট হইতে উপাধি লাভ করিতেন। 
বিক্রমশীলার জেতাঁরি (প্রথমে ছাত্র, পরে অধ্যাপক ) 
রাজা প্রথম মেহীপাল কর্তৃক ‘পণ্ডিত’- উপাধিতে ভূষিত 
হইয়াছিলেন। কাশ্মীরনিবাসী রত্ববজ্র ‘পণ্ডিত’ উপাধি 
লাভ 'করিয়াছিলেন। অধ্যাপক. রত্বুকীন্তি ও উড়িষ্যার 
তথাগত রক্ষিত “মহাঁপতিত” ও 'উপাধ্যায়' উপাধি প্রাপ্ত 
ছইয়াছিলেন। নাগৃছোর বর্ণনায়, স্থবিরতেষ্ঠ “বিদ্যা- 
কোকিলের উল্লেখে ‘বিদ্যাকোকিল!’ পাণ্ডিত্যস্ুচক কোন 
সম্মানজনক উপাধি বলিয়াই মনে হয়। 

নবম ও দশম শতাব্দীতে ভারতীয় সংস্কৃতির পরিবাহী 


হইয়া ভারত ও ভারতের বাহিরে ধাহারা অক্ষয় কীর্তি অঞ্জন . 


করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিক্রমশীলার প্রথিতযশা কয়েক জন 
অধ্যাপকের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। 


+ ভ Ancient Education—R. K. Mookherjee. Pp. 475-76. 


' ছিলেন। 


ছাত্রদের পরীক্ষা-- 


তিব্বতী জনশ্রুতি মতে মহারাজ ধর্ম্মপানের সময়ে 
আচার্য্য বুদ্ধনীজ্ঞান বা বুন্ধজ্ঞানপদ্ বিক্রমশীলা মহাবিহারের 
অধ্যক্ষ ছিলেন। মহাযান মতের উপরে তিনি নাকি 
কয়েকখানি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময়ে 
জিনমিত্র নামক আর একজন আঁচাধ্যের নামও তিব্বতী 
বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ, প্রথম মহী- 
পালের সময়ে ব্রেন্দ্রের জেতারি বিক্রমশীলার অন্থতম 
আচাধ্য ছিলেন। তিনি অতীশ দীপন্ধরের শিক্ষক এবং 
মহাবিহারের উত্তর দিকের দ্বারপণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। 
তারনাথের মতে ‘তন্তু’ ও 'স্থত্রের উপরে তিনি শতাধিক 
পুস্তক রচনা! করেন। দশম শতকের শেষাঙ্কে, সম্ভবতঃ ' 
মহারাজ প্রথম মহীপালের সময়ে রত্বাকরশাস্তি, ভগীশ্বর- 
কীন্ডি, নাড়োপা, গ্রজ্ঞাকরমতি, রত্ব“জ জ্ঞানত) মিত্র নামে 
ভারত-বিখ্যাত ছয় জন বিদ্বান মহাবিহারের দ্বারপণ্ডিত 
তারনাথের মতে রত্বাকরশাস্তি ছিলেন মগধের 
অধিবাসী । “তেদুর এতিহ অনুসারে তিনি অতীশের 
শিক্ষক এবং অতীশের তিব্বত্যাত্রার সময়ে মহাবিহারের 
সর্ববাধ্যক্ষ। আচার্য্য .ভগীশ্বরকীন্তি এবং রত্ববজ্রের 
তান্ত্িক-ম্তবাদসমূহ অতীশ তিব্বতে প্রচার করিয়াছিলেন । 
মহাঁবিহীরের অন্ততম প্রসিদ্ধ দ্বারপণ্ডিত নাড়োপা “মহা 
চাধ্য”, ‘মহাযোগী’ ও শ্রিমহামুদ্রাচার্ধযঃ নাষে অভিহিত. 
হইয়াছেন। নাঁড়োপা ছিলেন- বরেন্দ্রের অধিবাসী এবং. 
মহারাজ নয়পালের সমসাময়িক । তিব্বতী এতিহি 
অঙ্থ্যায়ী চুরাশী জন সিদ্ধপুরুষের মধ্যে তিনি অন্ততম। 
আচার্ধ্য জেতারির পরে তিনি মহাবিহারের উত্তর দিকের 
দ্বাধপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ আগমে ছিল 
তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য । হেরুক, হেব এবং অন্যান্য . 


" বজযানীয় দেব-দেবীর উপরে প্রায় দশখানি সাধন-গ্রন্থ, 


কালচক্ৰযানী দীক্ষা সম্বন্ধে (অন্ততঃ ) একখানি গ্রন্থ, দুই- 
খানি বিদ্রগীতি” ও ‘বজ্রপদ সার-সংগ্রহণ গ্রন্থের উপরে একটি 
টীকা তিনি রচনা করিয়াছেন।৭ শরৎ চন্দ্র দাস মহাশয়ের 
বিবরণ পাঠে জানা যায়, জ্ঞান মিত্র ( গৌড়ের ) এবং 
রত্ববজ্ ধর্্মতত্বে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং মহা- 
বিহারের দুইটি প্রধান স্তম্ভস্বর্নূপ ছিলেন। 

অতীশ দীপস্কর ছিলেন বিক্রমশীলার ‘শীলভদ্র’। বিক্রম- 
শীল! এই মহাপণ্ডিতকে আচাধ্যপদে বরণ করিয়া তাহার 
প্রতিভার যোগ্য সম্মান দিয়াছিল। বৌদ্ধদ্রগতৎ তাহার 
জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল এবং তিব্বত তাহার 
উপস্থিতিতে ধন্য হইয়াছিল। দীপঙ্কর প্রথম মহীপাল 


' কর্তৃক বিক্রমশীলায় আহত হন এবং মহারাজ নয়পালের 





৭. বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্বন )-_ভ্রীনীহাররগঁন রায়, পৃঃ ৭২২ 
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"সময়ে মহাবিহারের আচাৰ্য্য-পদ্ গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ 
২০৪১ শ্রীষ্টাব্ের শেষের দিকে কিংবা ১০৪২ ্রীষ্টাবের 
প্রথম দিকে অতীশ দীপন্ধর তিব্বতী আচার্য্য বিনয়ধর, 
তিব্বতী পণ্ডিত গ্যা-ট্সন, বিক্রমশীলার, পণ্ডিত- বীধ্যচন্তর 
ভূমিগর্ভ প্রভৃতি সমভিব্যাহারে তিব্বত যাত্রা করেন। 


জীবনের অবশিষ্টকাঁল (আঃ ১৫৩ খ্রীঃ অঃ পর্য্যস্ত) তিনি 


তিববতে ধর্মপ্রচারে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পাগ- 
সাম-জোন্-জাং গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, ওদ্বন্তপুরী, 
বিক্রমশীলা ও সোমপুতী এই তিনটি বিহারের সহিতই 
অতীশের সম্পর্ক ছিল। “তেক্ুর এতিহ মতে তিনি বজ- 
যানীয় সাধন ও মহাযানীয় সুত্রের উপরে মৌলিক রচনা 
ও অঙ্গবাদে প্রায় ছুই শত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 
‘অতীশ না থাকিলে ভারতবর্ষ অদ্ধকার'--মহাবিহারের 
সর্ধবাধ্যক্ষ রত্বাকরশীস্তির এই উক্তির নিরিখে বিক্রমশীলার 


শেষ অধ্যায়ের ইতিহাঁস.আঁলোচনা করা' যাইতে পারে, 
{মক তান্্রিকস্রদায় অতীশের সময় হইতেই. 


‘কিমুম্থুখ’.ন 
মহাবিহারের - নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষায় বিশ্ন ঘটাইতেছিল ৮ 


ই v The Glories of Magadha —J. ম. Fomadder, p. 152 


“আৰাম 
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স্থম্পার মতে' দিবাকরচন্দ্র নামক এক তান্ত্রিক শ্রমণবে 
অতীশ মহাবিহার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন! দ্বিবাকর্চহ 
হয়ত ‘কিমৃঙ্কুখ’ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই -সময় হইতেই 
চরমপন্থী তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য. মহাবিহারে ক্রমশ 
বৃদ্ধি পাইতেছিল। 

অতীশ-পরবর্তী যুগে মহাবিহারের অধ্যাপকদের' মধে 
বুতুব্তি, অভয়াকর গুপ্ত ও শাক্যশ্রীভদ্রের নাম উল্লেখ 
যোগ্য । প্রসিদ্ধ কালচক্রযানী অভয়াকর গুপ্ত মহারাং 
। রামপালের সমসাময়িক ছিলেন। 

কালচক্রধান মতবাদ সম্পর্কে তিনি কয়েকখানি প্র 
রচনা করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ কর্তৃক বিক্রমশীল 
ধ্বংসের সময়ে কাশ্মীরবাশী পণ্ডিত শীক্য্রীভদ্রের বিহাথে 


অবস্থানের উল্লেখ কোন কোন এঁতিহাসিক করিয়াছেন। 


তবকাৎ-ই-নাসিরীর গ্রন্থকার মীন্হাজুদ্দিনের বিবরণ 
পাঠে মনে হয় যে," ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বক্ভিয়ার ওদস্তপুর 
বিহার ধ্বংস করিলেন এবং সম্ভবতঃ এ একই বৎসরে 
বিক্রমশীলা মহাবিহারও মুসলমান-আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইয়াছিল, মহাবিহারে সংগৃহীত রথযাজিও 
ভস্মীভূত করা হয়। 


জীবন-বেদ 
শ্রীঅরুণবরণ চক্রবর্তী 


ছুর্ধ্ের মৃত্যুর সাথে পৃথিবীরও মৃত্যু হবে জানি। 
অব রূপ রঙ রস উবে খাবে কর্পরের-মত ; 
থেমে যাবে চিরতরে স্বতংক্র্ত সব হাসি গানই, 
অবশেষে প্রাণহীন হিমন্তপে হবে পরিণত | 


মানুষের এত কীর্তি £ জয়-পরাজয়, গর্বব-গানি, 
হিংসা-প্রেষ, দ্বেষ-প্রীতি, শাস্তি বা অশান্তি অবিরত, ' 
স্বারণহীন মহত্বের পাপে হীন স্বণ্য হানাহানি, 
কিছুই রবে না আর---তারি সাথে সব হবে গত। 

| 


কেন তবে মিথ্যা:এই আমরণ ভীবন-সংগ্রাম ? 
: ৰ 
কেন মাতি আকাঙ্কায় জীবনেরে জয় করিবার? - 
দিন যায়-_রাজি যায়--ক্ষতি কি এ তাবে চলে যেতে ? 


কিন্তু সে যে মরণেরি রূপাস্তর, ! ক্লীবের নিষ্কাম | 
মন্তৰ তাই মোর নহে। আমি চাই অনন্ত, প্রদার 
হৃদয়ের--চাই আমি ছ্বীবনেরে. ছুই হাতে পেতে । 


£ bd 
€ 


হর 
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ঝাড়খণ্ডের ঝর্ণাধারা 
শরীঅননপূর্ণ। গোস্বামী 


প্রকৃতির এুঁশ্বর্থ্যের উৎস আমার ভ্রমণ-বিলাসী চেতনায় অঙ্গুরণম 
তুলেছিল। অন্তরে অস্ত্রে অঙন্ুতব করছিলাম অন্ধানা পথে 
বেরিয়ে পড়বার এক ছুনিবার আকর্ষণ। এক দিন তুফান 
এক্সপ্রেসে হাজারীবাগ অভিমুখে রওনা হয়ে পড়লাম । আগে 
থেকে আশ্রয়ের কোনও ব্যবস্থা আমাদের 
কর! হয়ে ওঠে নি। এ বিযয় আমর! 
নিলিপ্ত ছিলাম হয় তে! এই জন্যেই যে, 
প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-নিকেতনই আমাদের 
নিরস্তর হাতছানি দিয়ে ডাকছিল_ আশ! 
আর তরল! দিচ্ছিল । সন্ধ্যা সানুটায় 
হাঙ্গারীবাগ &্টেশনে নেমে মোটরবাসে 
৪২ মাইল পার্বভ্য পথ অত্ক্রিম করে 
হাজারীবাগ শহর জভিযুখে রওনা হুওচা 
গেল । সেদিন কোজাগরী পুণিমার 
রাতি-_াদ উঠেছিল আকাশে। ছুই 
ধারে কোথাও পর্বত আবার কোথাও 
বা অরণ্য মাঝে মাঝে ধু ধূ করছে 
মাঠ। শাল মহুয়া বনের শ্যাম শোতায় 
সম্বন্ধ মন্থণ পথে যাত্রা আমার তারি 
ভাল লেগেছিল। রাজি সাড়ে নয়টা 
বেছ্ধেছে, আরও এক মাইল দূরে রয়েছে 
শহর-_জনমামবের চিহ্ন কোথাও নেই, ফেবল প্রকৃতির 


টাইগায় ফল্স 


উদ প্রাণ অহুপম পৌনে ঝলমল করছে। অবশেষে 
মোটর-বাস আমাদের একট! “ডাকবাংলোস্র নিকটে 


মানিয়ে দিলে। 


সানা ত ত - - 
[ন ET 





সদর রাঙার খানিক! দূরে বাষ্ট বনের আড়ালে 
ডাকবাংলো, সেখানে ঠাই পাবার আশ] হিল না। সিট 
নাকি রিজার্ভ হয়ে গিয়েছে সেখানকার খানসামা আমাদের 
জানাল। যাই হোক্‌, অনেক কণ্ঠে কয়েক জন শিক্ষক ও 


রাজরোপা ফল্স 


অধ্যাপক ভ্র্ণকারীর চেষ্টায় ভাকবাংলোয় আমর! একখান! 
ঘর পেলাম। রা 

হাজারীবাগ টাউনটি জরি, টি, রোডের প্রান্তে অবস্থিত, 
এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য খুব বিভ্ৃত-_ব্যবসায়ীদেরই নিরন্তর 
আনাগোনা, কলরব কোলাহল। আশেপাশে অভ্র এবং 
কয়লার খনি আছে। স্বাস্থাকর স্থান হিসাবেই হাজারী- 
বাগের আসল পরিচয়। মিশনরীরা এই স্থানের প্রতি বিশেষ 
আক হুয়েছিল। শ্রীষ্টানদের প্রভাব-প্রত্তিপতি ও রুচিবোধ 
সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মিশনরীদের কলেজ ও কুলগুলি 
আধুনিক রুচিসম্মত | এখানকার অধিকাংশ সাওতাল 
ধষ্টান। হাজারীবাগ মিজিটারীদের একটি প্রধান আস্তানা, 
এখানে পুলিশ ট্রেনিং কলেজও জাছে। 

টাউনের বাইরে গেলে হাজারীবাগের প্রাকৃতিক সৌন্দর্ধে! 
মুগ্ধ হতে হয়। সেখানে উচুনীচু পার্বত্য প্রান্তর, কখনও মন্হণ, 
কখনও ছুই ধারে শাল মহুয়া আর ঝাউ-বনের সবুজ 
সমারোহু। ক্যানারি, সীতাগড়, বিদ্ধ্যাচল, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি 
পাহাড় যেন হাজারীবাগ শহরটিকে চারিদিকে ঘিরে রেখেছে। 
সষ্টব্য বিশেষ কিছু না থাকলেও এর অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য মনকে 
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স্পর্শ করে। প্রতোক-পাহাড়ই পাচ-সাত মাইল দুরে অবস্থিত, 
সাইকেল-রিকাতে যেতে হয়। জাসা-ঘাওয়ায় রিক্সাভাড়া 
হুই-তিন টাক] । সীতাগড় বন্দ ও সংস্কৃতির অন্ততম কেন্্র। 
এখানে বিস্তৃত জমিতে কৃষি সথন্ধে নানাপ্রকার পরীক্ষণ হয়ে 
থাকে। 





৮ 


- হুড ফল্স 


শহরের নান! দৃশ্য দেখে আমরা এখানকার প্রকৃতির 
এঁশ্বর্খ্যের উৎস বর্ণার কলভান শুনতে, তার উচ্ছলিত প্রাণ- 
প্রবাহ সমস্ত জন্তর দিয়ে অনুভব করতে জাঠারে! মাইল দুংবন্তাঁ 
পার্বত্য অঞ্চলের উদ্কেশে রওনা হলাম । গয়া অতিয়ুখী বাস 
আমাদের জি. টি, রোডের বননিবিড় দির্জ্জন স্থানে নামিয়ে 
দিলে, ড্রাইভার বলে দিলে “কোয়ার্টার মাইল এ বাঁদিকের 
রানু! ধরে এগিয়ে যান, টাইগার ফল্স পাবেন।” ছুই ধারে 
গভীর জরণ্যানী বন্ধ ফুলপাতার সমাচ্ছন্। বাতাসে অস্থরণিত 
হয়ে ভেসে আসছে ঝণার মৃতু কলগান-__ আমর! এ বনাস্ত- 
বালের সঙ্গীভধারাকে অন্দর করে এগিয়ে যেতে লাগলাম । 
দূরে মেখে ঢাকা পাহাড় জার নিবিড় জঙ্গল ছাড়া কিছুই দৃষ্টি- 
গোচর হয় নাঁ। বন্য পণ্ডর পায়ের চিহ্ন মাঝে মাঝে দেখতে 
পেলাম, কোথাও জনমানবের সাড়া মেই। 

মহুয়ার বুকের মধো ভয়ের কাঁপন জেগেছে, ও আমাকে 
চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল, “মা, তোমার ভয় করে না” 

ইতিমধ্যে আমরা টাইগার ঝণণার নিকট পৌছে গেলাম । 
টাইগার অশ্রাস্ত গর্জ্জনযুখরিত নয়, কিন্ত রূপ তার অনবদ্য 
উ্টপলখণ্ডে-খের! শান্ত নির্ব'র আপন প্রাণপ্রবাহের উৎস থেকে 
উৎসারিত । টাইগারের মূল উৎস কোথায় কে জানে? না 
জানি কোন্‌ দুর দূরাস্তর থেকে পাহাড় পর্ববন্ত ভেদ করে বর্ণাটি 
এগিয়ে এসেছে। এখানে এলে তার চাধফল্য ও বেগের হয়েছে 
অবসান । 


প্রবাসী 


অ লালা লা লালা পপ পা পপ সপ লালা লং 





১৩৫৯ 


লালা 





“আমি ভটিনী হইয়! যাইব বহিয়া 
নব নব দেশে বারতা লইয়া, 
‘হৃদয়ের কথা কহিহা! কহিয়! গাহিয়! গাহিয়! গান।” 
এই যেন তার মঞ্ুবাণী। যেন ভপন্থিণী টম! শিবের 
তপস্তায় পার্ববস্তয প্রান্তরে আত্ম দমাহিত । 
বাড়খণ্ড অফলের বণ“ধারার রূপে 
বৈচিজ্যের আর এক নিদর্শন দেখলাম 
আর এক স্থানে । রাজরোৌপ্ল! নিরিবিলি 
ও ছুর্গধ স্থানে অবস্থিভ, হজ্জে এবং 
স্বল্প বায়ে সেখানে যাওয়া! সম্ভব নয়। 
হাজারীবাগ শহর এবং রাচী থেকে 
রাজরোপ্। ৫৬ মাইল দূরে অবস্থিভ। 
ট্যাক্সি ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই__ 
সত্তর টাক! ভাড়।। সঙ্গী সংগ্রহ করতে 
পারলে, খরচ কিছু কম পড়ে। হাজারী- 
বাগে আমর! সঙ্গী পাই নি। এক দিন 
পাটন! থেকে রাচি অভিমুখী বাসে 
বাঁচি রওনা হয়ে পঞ্ধলাম। 
পার্ধজ্য পথ, প্রাক্ততিক সৌন্দর্য্য যেমন 
সুন্দর তেমনি বিচিত্র-রামগড় পাহাড়ে 
গাড়ী একবার উর্ধে আরোহণ করে, 
আবার নামে-ছুর্গম পথে যাজা দেহমনে জানা 
অনুভূতির শিহরণ জাগিয়ে ভোলে। ঘণ্টাতিনেকের মধ্যে 
রাচি হোটেল ইটনিঃনে পৌছুলাম। হোটেলে আমরা 
রাজরোপ্লার সঙ্গী পেলাম। রাণাঘাট কলেজের প্রোফেসর 
চিজঞঙ্গি্গী নরেশচন্ চক্রবন্ভাঁ এবং মি ইন্িটিউসনের শিক্ষক 
বীরেন্দরমোহন চক্রবর্ভী শিল্পাহুরায়ী সঙ্গী খুঁজছিলেন, আমাদের 
পেয়ে খুশি হয়ে তাদের ঠেঁশন ওয়াগনে স্থান করে দিলেন। 
ষ্টেশন ওয়াগনের সত্তর টাক! ভাড়া_জামরা প্রত্যেকে নয় 
টাক! দিয়েছিলাম । 
রাচি-রোড, রামগড় পাহাড় অভ্ক্রিম করে এবড়ে!-খেবড়ে! 
গ্রাম্য পথ ছাড়িয়ে আমর! বনাতস্তরালস্থিত রাজরোপার নিকটে 
এসে পৌছলাম। তীরে তীরে কন গাছ কত ফুল, কত পাতা, 
শালের কুঞ্জ; পলাশ শেফালী, আমলকী, ডালিম, তাল, বাশ- 
ঝাড়, আম, জাম বট বাদামের শ্যাম শোভা_ডালে ডালে 
পাখীর কৃজন সুমি তান তুলেছে। সু-উচ্চ পার্বত্য প্রান্তরে, 
শিলা আর উপলখণ্ডের জঙ্গত্র ছড়াছড়ি । পাহাড় কেটে, 
পাহাড় ডিঙ্গিয়ে কোন দুরদুরান্তর থেকে দামোদর দছুর্ব্বার 
গতিবেগে বেয়ে এসেছে, টচ্ছলপ্রবাহিণী ভেড়ানদী এসে 
মিশেছে আবেগে টচ্ছুসিত হয়ে । দ্রামোন্ধর আর তেড়ানদীর 
সঙ্গদস্থলই রাজরোঁপ্ল!র বৈচিত্রা আর বৈশিষ্ট্য। 
তাবযুগ্ধ মন নিয়ে আমর! রাজ্গরোপা ঝণণর ধারে ধারে 
ঘুরে বেড়ালাম। কখনও পর্বতের চড়াই বেয়ে উর্দ্ধে আরোহণ 


সুদীর্ঘ 


শ্রাবণ 
করি, কখনও উতরাই পথে নেমে ঘাই) 
যেখানে রাজরোপ! জলপ্রপাত দামো- 
দরের শীর্ণ অববাহিকায় বয়ে গিয়েছে। 
চিকৃচিকে বালুঢরে পা ফেলে নদী পার 
হয়ে অপর প্রান্তে যাই আমরা, স্ুর্যযান্ডের 
বর্ণ-সমারোহে মদী-পর্ধবত হয়ে উঠেছে 
অপরূপ। শিলী মরেশবাবু রাজরোৌপার 
৩ অনবন্ভ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ঝর্ণার ধারে 
বালুচরে রঙ. আর তুলিকার দ্বার! 
রূপস্থপ্টির মধো ডুবে গেলেম। 
আকা শেষ করে শিল্পী ধুণীতে 
টচ্ছুসিত হয়ে তার আকা সুন্দর ছবিখানা 
দেখালেন। পাহু'ড়ের গা বেয়ে নেমে 
এসেছে বর্ণাধার!_চিক্চিকে বালুচরের 
উপর দিয়ে বয়ে চলেছে, স্বর্ধ্যান্তের 
বিচিত্র বণ-সমারোহে হয়ে উঠেছে 
অপরূপ । দূরে দুরে পাহাড়ের সারি_ 
আকাশে রং-বেরঙের মেখের খেলা। এক কথায় 
রাজ্রোপ্লার একখানি জীবন্ত ছবি যেন ফুটে উঠেছে শিল্পীর 
নিপুগ তুলিকায়। হিন্রমন্ডার মন্দিরটি রাজরৌগার বৈশিষ্ঠ্য। 
রাচির বিখ্যাত জলপ্রপাত হুড কু ঝাড়খ্ড অঞ্চলের আর 
একটি প্রধান ঝণ?। ট্যাক্সি ছাড়া জার কোনও যামবাহুনের 
চলাচল নেই। হুভরু ও ঘোনা ঝণণয় যেতে ট্যাজিভাড়! 
পঁচিশ থেকে চল্লিশ টাকা পর্ধান্ত। 
রাচি শহর থেকে পুরুলিয়া রোড ধরে আমাদের গাড়ী 
হুড রর দিকে যেতে লাগল। সুন্দর পিচঢালা মন্থণ রাস্তা 
শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ, দূরে দূরে পাহাড় আর শালবন, 
প্রকৃতির উদ্দার উন্মুক্ত বিস্তৃত প্রাঙ্গণের বিচিত্র শোকা। চৌদ্ধ 
মাইল পুরুলিয়া রোড অতিক্রম করে পার্বপ্য প্রান্তরে গাড়ী 
এবার বাক নিলে। বোপবাড় জঙ্গল পেছনে রেখে এবড়ো- 
খেবড়ে| পথে গাড়ী চলতে লাগল । তের মাইল চড়াই আর 
উংরাই পথ অতিক্রম করে তিন শত্ত ফুট পর্বতের ধূর্যদেশে 
মোটর আরোহণ করল। 


হুডক্রর নিকটে এসে আমরা: পৌঁহলাম। বর্ণ 
এখানে সবহু কলতানে আত্মমগ্ন নয়, উত্তাল তরঙ্গে উদ্বেলিত। 
ব্বন্তের পহ্বরের জন্তরাল থেকে আকুল আবেগ আর 
কলরোলে উৎসারিভ হুড ক্লু উচ্ছল প্রবাহে নেমে আসে; 
টন্মন্ত গর্জ্জনে পর্বত, বনবনান্ত থরথর করে কাপে। অশ্রান্ত 
গর্জজনলীল হুডক্রর বিরাট রূপে বিস্মিত অভিভূত হুলাম। 
পর্বতের পর পর্বত জঙঞ্ছিক্রম করে উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে 





সপ পলা, 


ঝ.ড়ধণ্ডের ঝর্ণাধারা 








ঘোন!| ফল্ন 


ভার উন্মত্ত জলপ্রবাহ। শেষে সমতল ভূমিতে এসে হুড কু 
রূপান্তরিত হয়েছে স্ুবণ রেখা নদ্বীতে । 

পাহাড় ভেঙে ভিন শতশত ফুট নীচে আমরা নামলাম। 
হুড ক্ল শিলা থেকে শিলান্তরে লাফিয়ে লাফিয়ে পহত্র ধারায় 
নীচে নেমে এসেছে। বহুক্ষণ তন্ময় হয়ে তার প্রচণ্ড রূপরাশি 
দর্শন করে আমরা আবার ভিন শত ফুট উপরে উঠে এপে 
খোনা অভিমুখে রওন| হলাম। 


পার্বত্য প্রান্তর অতিক্রম করে ফিরে এলাম আবার পুরুলিয়া 
রোডে, আরও এপার মাইল সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে 
আবার সাড়ে তিন মাইল পাহাড়িয়া পথ অতিক্রম করে 
পর্বতের পীর্দেশে আরোহণ করলাম। গভীর অরণ্যে 
সমাচ্ছন্ন এই পর্বতের শর্ধদেশ ঘোনা! জলপ্রপাতের গা 
এবং উৎস দেখা যায় না। আমর! উত্রাই পথে অনেক 
নীচে নেমে গেলাম । ঘোনা শিলাখণ্ড অতিক্রম করে দুর্বার 
বেগে বেয়ে আসছে অজত্র ধারায়_উন্মভ নয়, অশ্রান্ত নয়, 
যেন সাধনার সাফল্যে হিল্লোলিত, খুশীতে লীলায়িত। 
ঝাড়ধণ্ডের ঝর্ণাধারার মধ্যে ধোন! জলপ্রপাতের নিজস্ব 
একট! বৈশিঠ্য রয়েছে দেখলাম। ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের ঝণণাধারা- 
গুলি যত দেখেছি যুদ্ধ হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি, খুশীতে মন 
ভরে উঠেছে। স্মৃষ্টির মণিকোঠার ঝাড়খণ্ডের বণ“ধারার 
অধণনীয় সৌন্দর্খোর ছাপ অক্ষয় হয়ে রইল ।* 


* এই প্রবন্ধের ফটোগুলি লেখিকা কতৃক গৃহীত । 






























না ঢা মরোভমের কোন সাড়া 
পে কি নেই এখানে ? 
বোন ও আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে 


ঘটি জল খেয়ে উদৱাদিক আবার বলতে আরম্ভ 
লেন. 

চঙ্গকলার লাসট! যখন এ কুলে এসে পৌছল তখন 
প্রায় চারটে । ছু’ ভায়ে সেটাকে ভাঙায় তুলে নিয়ে 
নিকটেই একটা গভীর জঙ্গলের তেতর । 

রর দু'দিকে ছুটো। নদী । মোড়লদের বাড়ী থেকে 
রত্ব এক মাইল । আর মধুমতীর দূরত্ব ছু'মাইলের 
। ছু'ভাই বস্তা কাকে নিয়ে রওনা হ’ল মধুমতীর 
আকাশে তখন প্রভাতী ভারা ছল্‌ হুল্‌ করছিল। 
সির এই কাজের সাক্ষী আর কেউ রইল না। 


?. দারোগা নার মারপ্ডে যান--বল্‌ 
রা! লাস কি করলি? 

বরে খবর গেল। পুলিশপাহেব নিজেই ছুটে এলেন। 
{কে ধমকাতে লাগলেন। থানার হেপাজ্জত থেকে 
লি উধাও, ব্যাপারটা শু সোজা ময়? 

দশ-বার খান! ডিঙ্গি নিয়ে কনেষ্টবল ও চৌকিদার! 
য়ে পড়ল মদীর বাঁকে বাঁকে সন্ধান করতে লাগল। 
নে বা ভাটিতে যত নৌকা যাতাঙ্বাত করছিল, তাদের 
/ ক প্রশ্ন ন করল কেউ কোন লাস তেলে যেতে দেখেছে 


দে পড়ল নদীর, জেলেরা। তারা অত্যন্ত 


প্র silo 7 
তিক ধর! পড়ে গেল রা ছেলে। প্রমাণ, ২ 


পাচ্ছি না। 





সে প্রান রা ছটো-আক্কাইটার সময় থানার বাঁকে “খেপ লা- 
জালে’ মাছ বরেছে। পুলিশ ভার কূপ নো” ফেড়ে দিয়ে 
বেদম প্রহার আরম্ভ করল-_বল্‌ ব্যাটা, লাস কোথার? 
লোকটা পাথুরে-কালা, কিছুই শুনতে পায় না। অথচ 
বেশী কথা কয়। কানের অভাবটা জিভ চালিয়েই পুরণ 





করসে চেষ্ঠা করে। প্রশ্নের অসংলগ্ন জবাব শুনে বুদ্ধিমান 


দারোগা তাকে লাধি, চড়, দুসি প্রভৃতি উপহার দিয়ে হাখতে 
আটকে রাখলেন। 

পুলিশসাহেব এসে তাকে বাইরে এনে দিজাল! করলেন, 
কাল রাজে তুই কোথায় ছিলি? ১ 

আজে হুভুর আমার নাম সুষ্টিধর--. 

নদীতে মাছ ধরতে এসেছিলি ? 

_ আমার বাবা তাগ্যধর সাধু, রোজ বায়ুমের পাদোদক 
খেতেম। খুঁড়ো গঙ্গাবর সাধু গত বছর গঙ্াপাগরে গিয়ে দেহ 
রেখেছেন-_-আমাদের বংশে কেউ কখনও চোর ছিল মা 
হুজুর | | uj 
তার সাফাইয়ে বাধা দিয়ে পুলিশসাহেব বললেন, হাঁ 
জিজেল করছি__তার জবাব দে. 

_আজ্ডে হুজুর] আজকাল খুব বড় কাতলা কি রঃ 
পেলেই আপনাকে দিয়ে ধাব.. ৃ 
পুলিশসাহেব দারোগার উপর চটে উঠলেন । কেন একটা 
গো-বেচারা 'বন্ধকালাকে হাজতে আটকে রেখেছ ? ছেড়ে 
দ্বাও--- 

ছু'দিন ভিনি থানায় রইলেন। বহু চেষ্ঠা করেও লালের 
কোনও সন্ধান পেলেন না । নরোভমকে ডাকিয়ে এনে বছ 
দ্বিজ্ঞাসাবাদ করলেন । সে দিখা গোলা জবাব । লাস সদধ 
কিছুই জানে না। 

তোমার বৌ কোথায়? 
করলেন। টি 
--আমার সঙ্গে ঝগড়া করে বাপের বাড়ী পিযেছিল | 
দেখান থেকে আ্রীরন্দাবন গেঁছে। রর ষাবে--গুনতে 





গাছের টানি 





লা ও সা yi 






গা a” বললেন, লোকটা হাঙলাবা। 


যা তোরে এলে ছাল মি শৌকে। রি দেওয়া ছ'চ 


শ্রাবণ 


উত্তেদিততাবে দারোগা বললেন, শালা | তুই একটা 
ডাকাত। তোর বৌকে ভূই মেরে ফেলেছিস... 

নরোতমও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কিন্ত স্থান, কাল 
ও পা বিবেচনা করে, একটু সামলে নিয়ে পুলিশসাহেবকে 
লক্ষ্য করে বলল, হুজুর আমরা চার ভাই, এক বোন। 
বোনটির এখনও বিয়ে হয় নি। দারোগাবাবু ঘি রাজী 
থাকেন, আজই এনে সাতপাক্ ঘুরিয়ে দিতে পারি-_ আপি 
শা নেই। ডাকাতি এখনও করি নি। দারোগাবাবুর সঙ্গে 
কুটুম্বিত| হলে নিশ্চয়ই করব। 

_ তুই চুরি-ডাকাতি করিস একথা কে না জামে? 

_িই থানার এলেকায় চুরি-ডাকাতি কে করে, ত! 
এখুনি প্রমাণ হয়ে যেতে পারে | যদি একবার আপনি আমার 
হবু বোনাইয়ের বাসার ভিতর ঢোকফৈন। তার পর পুলিশ- 


সাহেবের পানে তাকিয়ে বললে-_ছভুর। তা হলে সব বুঝতে ' 


পারবেন। জেলেদের কাছ থেকে উনি যে এক বাকা মাছ 
কেড়ে এনেছেন, ভার দাম কি দিয়েছেন ? ছোক্‌রা জমিদারের 
বাগাম-বাড়ীর মজলিশে বার আড্ডা, সকালে চা আর বিকেলে 
লালজল টেনে যিনি গরীবের ঝি-বৌদের উপর অত্যাচার 
চালাচ্ছেন__তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা এই নরোতম একদিন দেবে। 
যদি আর বেণী দিন উনি থাকেন এই থানার...নরোত্তম 
৭ বাব্রিট!। বেঁকে সোজা! হয়ে দাড়াল । 

আচ্ছা তুমি এখন এসো1...পুলিশ সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে 
ধাড়ালেন। নরোত্তমও নমস্কার জানিয়ে বিদায় হ'ল ।-.- 

এই লোকের সঙ্গে তুমি বিরোধ বাধিয়েছ ? জমিদারের 
পক্ষ-সমর্থন করছ? ধমক দিয়ে পুলিশসাহেব জিজ্ঞাসা 
করলেন । | 

আজে না", 

বুঝতে গনি ৷ জমিদারের সঙ্গে বড্ড বেণী মাখামাখি 
করে ফেলেছ। এ থানায় আর দারোগাগিরি করতে পারবে 
না তুমি। . আচ্ছা, পুলিশ সাহেব তার লঞ্চে উঠে রওন! 
হলেন। - fl 

সন্ধার পর নরোত্তষ গেল দীনবন্ুঠাকুরের সঙ্গে দেখ! 
করতে। দূর থেকে ডাকে দেখেই দ্বীমবন্ধুঠাকুর ছুটে বেরিয়ে 
এলেন রাস্তায় ।' বুকে অড়িয়ে ধরে বললেন--সাবাস্‌ | 

কলের পো | সাবাস 

তেবেই পাচ্ছিনে ! 

মায়ের দয়া, আর তোমাদের ছিরিচরণের বনি 1 
নরোত্তম তার পায়ের ধূলা মাথায় দ্রিলে | 

এমন সময় একথান্ঠ দাহাতে শিবু এসে যর হ’ল 
পেধানে। | i 

কিরে শিবু খবর কি? দ্রীমবন্ধুঠাকুর ভিজ্ঞাস! করলেন | 

ওই মোড়দকে খুনে বেড়াচ্ছি** 


কি ছিল, কি হ'ল 





কি করে লাপটা উড়িয়ে দিলে, 


৪৮১ 





কেন রে? নরোঙম জিজ্ঞাসা করল। 

হাতের দা’খান! দেখিয়ে শিবু বলল-_আমি কিন্তু মধু- 
ঠাকুরকে খুন করব। সে আমার সব্বনাশ করেছে। . বলেই ' 
অবুঝ বালকের মত কেঁদে ফেলল । | 

নরোতুম বলল --যে কাদে, সে থুন করতে পারে নাঁ। খুন 
করার সময় চোখে জ্বলবে আগুন 1 পরে ছ'ফৌট। অল 
ফেলতে চাস, ফেলিস--এখন কাঁদিস নে। 

 মধুঠাকুরের বাড়ীর পাশেই শিবুর বাড়ী। নেহাত ভাঁল- 
মানুষ শিবচরণ-_অত্যস্ত সহজ ও সরল তার বুদ্ধি। ফোন 
কুটিলতার ধার সে ধারে না।” পত্ী-বিয়োগের পর মধুঠাকুর 
শোকে অভ্যস্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। প্রতিবেশীর সেই 
আকস্মিক বিপদে শিবচরণের মনে সহান্ভুতি জেগে উঠে- 
ছিল। 'বিপত্বীক মধুঠাকুরের সেবা ও শুশ্রযার অন্ে শিবুই 
তার যুবতী ভার্ধা নন্দরাণীকে নিযুক্ত করল। এখন, আর 
বোঁটা! ঘরে ফিরতে চায় ন । 

নরোত্তম বিরক্ত তাবে বলল-_দেখ শিবু | আমর! সবই 
জানি। এ ঘটনার অন্ঠে দায়ী তুই। কেন এখন মিছিমিছি 
মধুঠাকুরের উপর চট্‌ছিস ? ৃ 

দ্ীনবন্ধুঠাকুর বিশ্মিত ভাবে অস্ফুট স্বরে বললেন--কি 
লজ্জার কথা, কি ঘেন্নার কথা । শিবুর বৌ ত আমার বেয়াই 
_মধুঠাকুরের নাতনীর বয়সী! ' 

ভুরু কুঁচকে নরোভম বলল- আমার মনে হয়-_দাকাল 
মায়ের মন্দিরে পাঠা বলি তুলে দিয়ে, মধুঠাকুরের মত মাহুষ-- 
ঘের বলির ব্যবস্থা করা উচিত। চল্‌ দেখি শুনে আসি-_মধু- 
ঠাকুর ফি বলে.-.? 

শিবচরণকে সঙ্গে নিয়ে নরোত্তম এসে হাতির ' হ’ল মধু- 
ঠাকুরের কাঁছে। তাকে দেখেই মধুঠাকুর রিনা 
ধুব গুরুতর. 

সানন্দে নরোভমকে অভ্যর্থন! শ্রামিয়ে মধুঠাকুর বলতে 
লাগলেন_ আরে এস, এস, মোড়লের পো { . তুমি. এসেছ 
ভালই হয়েছে। অনেক চেষ্টা ফরছি--কিন্ত কিছুতেই পারছি 
না শিবুর বৌটাকে ঘর ফিরতে রাজী করতে। সে নাকি 
জীবনে আর শিবুর মুখ দেখবে না। 

' কেন, শিবুর অপরাধ কি ? 

" শিবু নাকি তার চিজ সম্বন্ধে কুৎসা রটন! করেছে। 
মেয়েটি খে অতি নির্শলচরিজা, সে বিষয়ে কোন সন্দেছ নেই। 
সে প্রতিজ।'করেছে__দাসীরৃত্তি করে পেট চালাবে তবু শিবুর 
সংসার আর করবে না". 

থাম ঠাকুরমশাই | a চোখ রাঙিয়ে কার করে 
উঠল নরোত্তম। পরের ঘর ভাঙবার ওস্তাদ তুমি--সেকথ! 
জানি। শিবুর বৌকে একবার ডাক এখানে, আমি তার 
মুখেই সব কথ! শুন্ব..* 


৪৮হ 








নরোত্তমকে মধুঠাকুর ভয় করেন। ধমকানি খাওয়া 
বালকের মত তার চোখনুখ যেন শুকিয়ে গেল। বিভুবিড 
করে বলতে লাগলেন--আমি কারও সাতেও নেই, .পাচেও 
নেই। দিনবাত্ত জপত্তপ জার সন্ধ্যাহ্থিক নিয়ে পড়ে জাহি। 
তবু জামার এ কলঙ্ক কেন? ওরে বাছা নন্দরাহী | অধুঠাকুর 
অন্দরে ঢুফলেন। 

বহুক্ষণ নরোত্তম ও শিবচরণ বাইরে দাড়িয়ে রইল । 
মধুঠাকুর বা নন্দরাণীর কোন পাড়! পাওয়া গেল দাঁ। 

অধৈৰ্য্য হয়ে শিবচরণ বললে--ফই এল না ত? 

ও বৌয়ের আশা তুই ছেড়ে দে শিবু! আয় একটা বিয়ে 
ধর। ওকে নিয়ে সংসার করতে পারবি নে... 

শিবচয়ণ ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল।, 
' বলল-_নন্দকে ছেড়ে আমি বাঁচব না মোড়ল | 
একট! উপায় কর... 

মধুঠাকুর ফিরে এসে বললেন, নদ্দরাণী আমার বাড়ীতে 
নেই। তোমরা এসেছ শুনেই পিছনের, দরজ| দিয়ে যেরিয়ে 
পড়েছে:-- ৰ | 

--কেম মিছে কথ! বলছ ঠাকুর? ভ্তাকে আমার সামনে 
আসতে দেবে না,.তাই বজ্*** 

দেখ মোড়ল! তুমি এফদন মাডমান লোক । দশখান! 
গায়ের চাষাভুষোর! তোমার কথায় ওঠে বমে। ক্ষমতার 
অহঙ্কারে ব্রাহ্মণফে অসম্মান কর না। অধুঠাকৃরর জীবনে 
কখনও একটি মিছে কথা বলে মি। তেষন্ন বাপের ওঁরদে 
গার অঙ্গ হয়-নি...বদভে বলতে গলার পৈভাট! ০ 
করতে লাগলেন | 


বুক চাপতে 
ঘা হোক 


নরোতম শিবুফে আদেশ করল ঘা ত শি বাড়ার 
পেছন দূরে উত্তর ভাঙ্গায় য!। সত্যিই যদি বেরিয়ে গিয়ে 
থাকে--মিশ্চয়ই বেশি দ্র ধেভে পারে নি। যেখানে পাবি 
চুলের মুঠো ধরে টেনে আনবি:.: 
- শেন মোড়ল] ঘেঞ্জে খযে রূপ, আর. ধরে বেধে 
গীরিত হয় না। তার চেয়ে একট! কান্দ কর-. : 
_ক্ষি? 
আমিই ভাকে বুঝিয়ে সুবিয়ে Gig ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি ] 
" শিবু আমার পাঁ ছু প্রতিজ্ঞা করুক-_তাকে কোন নির্ধাত্ 
করবে .ন! বা ভার চরিত্র সম্বন্ধে কোন কুৎসা রটাবে না । 
উত্তেজিত তাবে শিবু বলল, সে দিনরাত তোমার ঘরে 
পিকে বসে থাকবে আর এদিকে আমার ডাল ছুনে পুড়বে, 
মাছে বাল হবে না | লাঙল হেড়ে ঘরে ফিরে এসে যখন খেতে 
বসব--ভখন আমার সাহুনে এলে ঘরে দেবে এফ থালা 
পোড়া ভাও চাষা! আমি । মেন্সাদ্র-ঠিক যার ফি করে? 
“হোঁ হোঁ করে হেসে মধ্ঠাকুর বললেন_ওরে শিবু!' 
পরিবারের ওসব দোষ-ক্রুটি ধরতে নেই । 


প্রবাসী 





১৩৫৪ 


উপল 


একটু থেমে মধুঠাকুর বলতে লাগলেন- মোড়ল শিজেই 


যখন শ্রসেছে- যে ব্যবহ্থ! ভাল হয় করুক--জামার কোন 


আপত্তি নেই । নারায়ণ, নায়াম্নণ, নারায়ণ'*, 

একটা দীর্ঘস্বাল ত্যাগ করে নরোভম বলল-_কি আর 
করব মধুঠাকুঘ 1] করবার কিছু নেই। শিবু বোকা, তুমি 
বুদ্ধিমান ।- বোকাকে একটা বে! দেওয়া যায়_কিত্ত বৌ. 
ঘরে রাখবার বুদ্ধি দেওয়া যায় না| তোমার মত বুদ্ধিমান 
লোকের বাড়ীর পাশে বাদ করে-__বোকা-শিধুর বিয়ে + 
ফরাটাই অন্যায় হয়ে গেছে। - 

কি ষে বল মোতল | মহৃঠাকুর হাসলেন। 

-_শোন মধুঠাকুর | এ পীরে দু'জন শান্তর জবান! বামুন 
বাল করেন। এফ অন তুদি আর এক জ্রন তোমার রেয়াই 
দীনবদুঠাকুর! তিনি দেবতা, জার তুমি শরতান | 

মধু ঠাকুর উত্তেজিত তাবে বললেন__-ফি বললে? আমি 
অন্রতান ? | 

_চোথ যাঙ্ডিও মা ঠাকুর | শয়তানকে টিটু করতে _ 
আমি জ্বামি। কিন্তু আমরা যে বড্ড ধর্মভীরু | টিফি- 
মামাবলী, আর ধোপছ্রত্ত জামা-কাপড়ের আড়ালে ধে লব 
শয়ভান লুকিয়ে থাকে, তাদের সঙ্গে পেরে উঠি নে। জামার 
কি মনে-হচ্ছে প্রান? AE 

ফি? নির্লিপ্ত ভাবে মধুঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন। . 

নরোত্তম বলতে লাগল- পোশাকী শয়তানের সংখ্যা দিন 
দিন যেরূপ বেড়ে উঠছে--তাতে মনে হুয়--দেশট! দিগনিরই 
ধ্বংস হয়ে যাবে । মা-রণচণ্ডী আর বেণী দিন সহ করবেন না। 

I ১২. | 
উদ্বাস্তরা যে স্তিমিত আগুনট| ঘিরে বসেছিল__তার আধ 
পোড়া কাঠগ্চলো একটু নেডেচেন্ডে দিতেই দাউদাউ করে জ্বলে 
উঠল। সেই আলোকে সফলের চোখনুখ হঠাৎ অতি উচ্ছল 
ভাবে প্রকাশিভ হ+ল। 


নিবারণের ধারণ! ভূল । নরোত্তম তার কোলের, উপর 
মাথাটা রেখেছিল বটে, কিন্তু তুমোর নি.। চশ্রাকলার কথা 
মনে পড়ে-অলতর! কোটরপত ঝাপসা চোখে চেয়েছিল 
লংখ্য ভারকাথচিত দুর আকাশের দিকে । 

এক দিন নরোত্তম বলেছে__-“এ দেশ শ্রীগগীরই ধ্বংস হরে 
যাবে। মা-রণচণ্ডী আর বেশী দিন সহ করবেন না দেন 
কথা শুনে, বিস্মিত ভাবে নরোভমের মুখের দিকে, চেয়ে, 
দীনেশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন_ বুড়ো তুমি ফি.ত্রিকালজ ? . 

আন্তে এ অধধ আপনাদের দাসাহুদাস { নরোতম উঠে 
বগল ৷ 

উদ্বাস্তদের এমন দুৰ্গতি হবে--তা কি তুমি অনেক আগেই 
দ্বেনেছিলে ? 


আনে হ্যা, না আনিয়েছিলেন। জ্রমিদারের অত্যাচার, 


শ্রাবণ 





বোপতুরস্ত জামা-কাপড় আর চিকি- নামাবলীর অনাচার, মাঁকি 
সইতে পারেন? - 

ওপস্ভাসিকের দিকে চেয়ে  দীনেশবাবু বলদেন-__এ সময়ে 
রমা দেবী কি করছেন? ভার কথাটা একটু- বলুন 

ওপচ্ভাসিক বলতে লাগলেন-__ - 

শান্ত ও কোমলস্বতাব রমা দেবী অভ্যন্ত ধিঘ্ী | 
মরোভমকে এক দিন দেখে, জার ভার মুখে মাতৃদনস্বোধন 
শুনে, ভিনি অত্যন্ত অভিন্ভুত্ত হস্তে পড়েছিলেন ।. সক্কন্ন করে- 


ছিলেন-_কুমার বাহাহুর যতই চেষ্ট! করুন, নকোভমকে তিনি 


রক্ষা করবেনই,। | 

দাদার মামলায় নরোভমকে শুড়াম জমিদারের পক্ষে সম্ভব 
হ’ল ন|। ' কারণ যে সময়ে দাদাটা বেথেছিল, ঠিক সেই 
সময়ে রেছ্ধেছি আপিসে হয়েছিল একখানা সাধারণ দলিল 
রেছেট্র'। দেখ! গেল--সাক্ষী হিসাবে . সেই” দলিলে আছে 
নরোতমের টিপসই |- 

ক্রোধে অমিষূৰ্তি হুয়ে কুমারবাহাছুর বললেন--নিশ্চয়ই 
রেছিই্রার ঘুস খেয়েছে: -- 

দীনবন্ধুঠাকুর মত্তব্য করলেন--নয্রোভ্তম এড টাকা কোথায় 
পাবে থে রেছিষ্রারকে ঘুদ খাওয়াবে ? 

হু্লিতে হাসতে রমাদ্বেবী, বলদেন--মা-কালী যার সহায়, 


, তাকে তেলে ণুরতে চিহতেং পাত্রবে না! হি, রা ছে 
করছ... 


আদালত নরোভমকে ভিজঞাসা করঙলেন__তোমার কি 


' বিহ্বাদ? কালীবাড়ীর পক্ষে ধ।ড়িয়ে দাঙ্গ| লড়েছিল কে ? 


ছি 


- প্রশ্নের জবাব দেবার সময নরোভমের চোখ্য়ুখ উজ্দভ্ল ছয়ে 
উঠল। যুক্তকর.কপাল্সে ঠেঁকিয়ে সে বলল--সিষ্চয়ই মা- 
দশভুদা | 
সড়ফি চালিয়েছিলেন। সে কথা কেউ বিশ্বাস করল, কেউ 
করল মা। বিচারক ০০০০০ নরোভমকে বেকন্থর খালাস 
দিজেন। 

অমিদারের দ্বিতীয় চেঠ]__চন্দ্রকলাকে খুন করার অতি 
যোগ আদালত পর্ধ্যস্ত পৌছাল নাঁ। জমিদার-বদ্ধু দারোগা 
বদলি হয়ে গেলেন। নুঙন যিনি এলেন, কুমারবাছাদুরফে 
স্পষ্ট বললেন তিনি--নিব্িই প্রমাণ না পেলে ফোন. লোককে 
গ্রেপ্তার করতে পারবেন না। - 

কিন্ত সফল হু’ল-_-জ্রমিদারের তৃতীয় চেষ্টা! শিবুর বে 
নন্দরাধী গিয়ে হাজির হয়েছে কুষারবাহাছুরের কাছে। সঙ্গে 
ভার মধুঠাকুর। নরোতম- নাকি করেছে--নদ্দরামীর উপর 
পাশবিক অত্যাচার 4. সে কথ! শুনে, কানে আঙুল গুঁজে, 
মরোগুম চিৎকার করে উঠল--মা, মা বলে। 

ভরমিদবার-বাড়ীর ঝুল-বারান্দায় একথানা ফোঁচ পেতে বসে 


রমাদেবী দেখলেন-__অত্তগামী স্বর্ধ্য যেন পশ্চিম আকাশে রক্ত, 


কি ছিল, কি হ'ল 


পাচ হাতে চ্যাঙা ছুড়েছিলেন, আর পীচ হাতে 


৪৮৩ 


সি 


ঢেলে। দিয়েছেন ! - বাতাসের শ্বাসরোধ ঘটেহে--গাছের 

পাতাটিও নড়ছে না। | 

- হাসতে হাসতে কুমারবাহাছুর এসে বললেন-_এইবার ? 

এইবার ভোষার মা-কালীর বরপুত্রটিকে কে রক্ষা করবে? 
শঙ্কিভ,ভাবে কাপতে কাপতে রমাদেবী বললেদ- তুমি” 


কি উন্মাদ হয়ে উঠলে? আকাশের গায়ে আপুন. লাগিয়ে 


দিলে + .খোকাকে বুকে ছড়িয়ে ধরে বললেন-চল খোকা! ! 
আমর] এ দেশ ছেড়ে পালিরে যাই:.. 

সউষ্ছিগ্ন ভাবে দীনবন্ধুঠাকুর ছুটে এলেন নরোত্তমের ফাছে। 
লঙ্জায় ও ঘৃণায় মাথা হেট করে বসে রইল দে। দীনবন্ধু 
ঠাকুরের মুখের দিকে চাইতে পারল না। 

মধুঠাকুর এসে সাফাই সুরু করলেন_-আমি ত আগেই 
তোমাকে বলেছিলাম মোড়ল ] শিবুর কথ! শুনে মেয়েটাকে 
বেশী খাটাঘথাটি করা উচিত হচ্ছে না। এখন ঠেলা 
সামলাও | | ES 
' নরোভযমের চোখে হঠাৎ আগুন ছলে উঠল । চিৎকার 
করে বলল-_সন্রে যাও, সরে যাও অধুঠাকুর | এখুনি আমি 
তোমার বুকটা! চিরে ভীমের মভ রক্ত থেতে পারি" 

দীনবন্ুঠাকুর ছুটে এসে মধুঠাকুরকে আড়াদ করলেন । 
তাকে একটা-বান্তা দিয়ে বললেন--ঈগরীর সরে পড় বেয়াই! 


'অরোভমের মাথা খারাপ হুষে গেছে" 


নারায়ণ | নারায়ণ | জপ করতে করতে কা ছুটে 
পালিয়ে গেলেন। 

নারায়ণের মুখোস মধুঠাকুতের যুখে আর বেগীদিন রইল 
না! নরোতম হাতে ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভিনি নির্মিত 
ভাবে যাতায়াত সুরু করলেন অমিদার-বাঁড়ীতে। 

 মধুঠাকুরের অপরুপ শান্তব্যাধ্য/ আর অতি উচ্চাঙ্গের প্রেম 

তত্ব শুনে শুনে নন্দরাণীর মনে দৃঢ় ধারণা অন্মেছিল-_-একমান্র 
মধুঠাকুরের পদসেবা করেই ভার পরমার্থ প্রাপ্তি নি | শিবু 
তার কে? কেউ নয়। | 

কিন্তু একি? কেন 'মধুঠাকুর তাঁকে অমিদারের ৭ বাগান- 
বাড়ীতে নিয়ে এসেছেন-? ফেন সে ভার অঙ্গুরোধে বাধ্য হ’ল - 
পুলিসের কাছে কেঁদে কেঁদে নরোত্তমের বিরুদ্ধে মিথ্যা! 


. অতিঘোগ দায়ের করতে? বাবার বয়সী নরোতম | কি 


লজ্জার কথা, কি ঘেন্নার কথ, ছি ছি ছি--নধুঠাকুর আজব 
তাকে হাত ধরে টানতে টানতে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? 


' সন্দিদ্ধ বন্দরাপ্ীর যনে প্রশ্নের অস্ত মেই। 


এক দিন অধ্যার পর মাতাল জমিদার ডাকে স্পর্শ করতে 
উদ্যত দেখে নন্দরাণী চমকে উঠল। উৎকট বর্বিশ্বাসের লভে 


তার যে মর্ধ্যাদাবোধ লুপ্ত হয়ে আসছিল, ভা হুঠাৎ জেগে 


উঠল মধুঠাকুরের কাছে ছুটে পিয়ে কাতর ভাবে ভিজেস 
করল একি ঠাকুর ? কেন তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ ? 
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ভোমার পদসেব| করেছি বলে জমিদারও কি আমার Ly 
হাঙ দেবে? 

বাগান-বাড়ীতে বসেই মধুঠাকুর আরম্ভ করলেন--বেদ- 

পুরাণের, অপব্যাথ্য ও শান্তীয় মুক্তিতর্কের রিনি ছু 

প্রয়োগ ৷ , 

নন্দযাদীর শোণিত প্রবাহ চঞ্চল হয়ে উঠল ৷ সে যেন কি এক 

, শক্তির উন্মাদন! অনুভব করল । সত্যিই ত নরোত্ম তার শক্ত । 

হাসতে হাসতে মধুঠাকুর বললেন--এ জগতে কিছুই সত্য 


নয়, সবই মায়া নিৰ্ম্মম ও নিরহঙ্কার ভাবে মায়ার খেলা - 


থেলতে হুবে। তুমি যদি কেঁদে কেঁদে তোমার মিথ্যা অভি- 
যোগগুলি বিচারকের কাছে পেশ করতে পার-_ডা হলেই 
নর্োত্তমান্তুরবধ সুনিশ্চিত । 

নন্দরাণীর মাথা গুলিয়ে যায়। মন্তয়ুঞ্ধের:-মঙ শোনে তার 
কথা! [++ 

এদিকে নরোতদ হাঁঞ্জতে পচতে লাগল | সধিচরণ একদিন 
তার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করল-_ পুড়িয়ে দেব মধুঠাকুরের 
বাড়ীঘর ? একেবারেই শেষ করে দেব তাকে? 

না দেখি মার কি ইচ্জ্ছ...নরোত্তম গম্ভীর ভাবে বললে। 

মিদদি্ দিমে মামল! আরস্ত হ'ল। আদালত লোকে 
লোকারণ্য। একট! অশিক্ষিত হূর্ঘর্য লেঠেল হলেও, 

' মন্োতমকে লোকে ভালপবাদে। তার মাতৃভক্তি ও বিপস্নোত্তার* 

প্রবৃত্ত সর্ধঙ্জমবিদি। কেট বিশ্বাস করে ন! থে এমন হীন 
ফান করা নরোত্তমের পক্ষে সম্ভব । 


নম্দরাধীর পক্ষে তদবির. চালাচ্ছেন মধুঠাকুর, অর্থব্যয় 


করছেন জমিদাবর। কলকাতা থেকে -ব্যান্লিষ্টার এসেছে। 
রযাদেবী নিরুপায় হয়ে পড়েছেন । দীনবন্ধুঠাকুরের মারফত 
নরোভম তাঁকে জানিয়ে দিয়েছে-_কোন উকিল ব্যারিষ্টারের 
সাহায্য সে গ্রহণ করবে না। সে শুধু দেখবে_ মার কি 
ইচ্ছে? 

মধুঠাকুরের মনে আজ ভয়ানক উদ্বেগ ও অশান্তি। কাল 
থেকে নন্দরাণীয ফিটু হচ্ছে। ডাকে আুস্থভাবে কাঠগড়ায় 
- তুলবার জঙ্ভে একজন ডাক্তার নিযুক্ত হযেছেন। শিশিতে 
দাগ কেটে মাঝে মাঝে তাকে একটু লাল জল থাওয়ান হচ্ছে। 
দুরে দাড়িয়ে মধুঠ'কুর জ্রপণ করছেন_ নারায়ণ, নারায়ণ, 
নারায়ণ. 

খানার খাঁচার আবদ্ধ -নরোগুম। অতি শাস্ত সৌম্য ও 


অচঞ্চল গম্ভীর-মুত্তি। মাথার রুক্ষ বাব্রি আর মুখের ঈষদুঘগ্ত " 


গৌঁপদাড়ি ভার স্বাভাবিক গাস্তীর্ধ্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। 
উদাস ভাবে নরোত্তম চেয়ে আছে বিচারকের মুখের দিকে । 
বিচারকও মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছেন আসামীর সেই নিলিপ্ত 
ও নিকুতিগ্ন মুখের ভাব । বোধ হয় ফাসির হুকুম শুনলেও 
সে বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা প্রকাশ করবে না। 


মধুঠাকুর ও নরোভমের মুখের ভাবাভিব্যক্তি তুলনা 
করলে স্পষ্টই মনে হয়__-আজক্র এই বিচারাতিনয়ের আসামী 
নরোতম নয়_-মধুঠাকুর । কার চোখে-মুখে উদ্বেগ, অশান্তি « ও 
যন্ত্রণার কালো ছায়! বেশ সুম্প্ হয়ে উঠেছে | 

নন্দরাণী এসে কাঠগড়ায় ফাড়াল। বয়স তার সতের- 
আঠারোর বেশী নয়। পরিপূর্ণ যৌবনত্রী সর্ববাঙ্গে ফুন্ভট 
উঠেছে। অসামাছ1 সুন্দরী ন! হলেও, অপূর্ব স্বাস্থ্যবন্তী। 
নন্দরাণীর দিকে চেয়ে চোখভর1 জল নিয়ে নরোভম একটু. 
হাসল। সে অশ্রুসিভ সঙ্জল হাসি দেখে নন্দরাণীর - 
বুকটা কেঁপে উঠল । মধুঠাকুরের চোথমুখ শুকিয়ে ছোট 
হয়ে গেল। - 

ব্যারিষ্টার প্রশ্ন করতে লাগলেন। নিতান্ত অনিচ্ছার 
সঙ্গে মধ্ঠাকুরের শেখান জবাবগুলি ধীরে ধীরে উদ্‌গীরণ 
করতে লাগল ন্রন্দরাণী। জনতার মধ্যে দাড়িয়ে মধুঠাকুর 
ছটফট করছিজেন--আর মনে মনে জপ করছিলেন নারায়ণ, 
নারায়ণ, নারায়ণ... 

গুরুগভীর স্বরে নরোত্ম বলে উঠল- বর্শ্মাবতার | 
মেয়েটিকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই | জু 
মতি প্রার্থনা করি । | 

আদালত অমুমতি দিলেন। মি jy 

নদ্দরাদীর চোখের দিকে চেয়ে নরোডম জ্রিভ্তাস! করদ, 
মা! তোমার একটি ছেলে হয়েছিল ?, ০ 

হ্যা । < ধ 

গত বছর সে মারা গেছে? 

হ্যা। 

তার বয়স হয়েছিল ক কত? 

__ছু'বছর তিন মাস। . 

--যুখে তার কথা ফুটেছিল? তোমাকে মা বলে 
ভেকেছিল? 

_হ্যা। 

--তার মুখখানি তোমার মনে পড়ে? 

হ্যা, পড়ে. টপ,টপ, করে নন্দরাদীর চোখ থেকে | 
ছুঃফৌট! জল গড়িয়ে পড়ল । - 

_আচ্ছা মা.{' সেই ছেলেটি যদি এই আদালতে এসে 
এখন হাজির হয়-তুমি কি তার মাথায় হাত রেখে বলতে 
পারতে কথনও আমি তোমার মুখের দিকে কুভাবে * 
তাকিয়েছি, বা তোমার অঙ্ক স্পর্শ করেছি? 

-_না, না, না--নন্দরাণী ডুকৃরে কেঁদে উঠল।. মিছে 
কথা । সব মিছে কথা। মধুঠাকুর আর জমিদার আমাকে 
বাধ্য করেছে এই সব মিছে কথা বলতে ? 

আদালতে কল-গুগ্ন উঠল। ব্যারিষ্টার আপত্তি 
জানালেন_ আসামীকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে বার্দিনীকে 


লি 


» সাপেক্ষ । 


আৰণ 





হিপনোটাইভড করবার জ্ম্ভ। সে এখন সত্য গোপন করে 
আদালতকে বিভ্রান্ত করছে। 
নন্দরাণীকে ধমক দিয়ে ব্যারিষ্টার তার পূর্বব বিবৃতি বহাল 


রাখবার বহু চেষ্টা করলেন। কিন্ত কোন ফল হ'ল না। 


সে কিছুতেই স্বীকার করল না যে, নরোত্তম কখনও তার অঙ্গ 


স্পর্শ. করেছে। ভার পূর্ব বিবৃতি মিথ্যে --শিখিয়ে-বলান 
কল্পিত কাহিনী মাত্ৰ । 

জনতার ভিতর থেকে একটু এগিয়ে এসে মধুঠাকুর চেষ্টা 
করছিলেন-_ নন্দরাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার । হঠাৎ তার 
দিকে নজর পড়তেই 'নন্দরাণী উত্তেঞ্জিতভাবে চিৎকার করে 
উঠল-_ওই যে_-ওই যে সেই শয়তান-ঠাকুর | ও আমাকে 
পথে বসিয়েছে, আমার ভালমাহ্ুষ সোয়ামীকে পাগল করে 
দিয়েছে... 

অনতঃর মধ্য থেকেই.কে যেন বলে উনার শালাকে ! 


গান্ধীগ্রোম সেবা শ্রমের গ্রামোন্নয়ন 
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সকলের দৃষ্টি তি মধুঠাকুর যে কোন্‌ দিকে গা-ঢাকা 
দিলেন তা ঠিক বোঝা গেল না। নদয়াণী মুক্তা হয়ে 
পড়ল। সেদিনের জন্তে মামল! মুলতুবি রইল। নরোম 
হ’ল জামিনে থালাস। 

কিছু দিনের মধ্যে মধুঠাকুরকে আর বুজে পাওয়া গেল 
না। হঠাৎ এক দিন শিবচরপ ওরফে শিবু এসে হাজির হ’ল 
থানায়, হাতে একথানা রক্তমাখা দ! নিয়ে । হাসন্তে হাসতে 
বলল, দারোগা সাহেব | মধুঠাকুরকে আমি কেটে ফেলেছি... 

দারোগা তার হাতের দা”থানা কেড়ে নিয়ে বললেন-__ 
বেশ করেছ। অতি চমংকার কাজটি করেছ। দয়! করে 
নিজেই এসে ধর! দিয়ে আমাদের পরিশ্রম অনেক লাঘব করে 
দিয়েছ | তোমাকে অসংখ্য ধ্তবাদদ। এখন এস-__হাজতের 
দরজা খোলাই আছে", 

দারোগা শক হাজতে আটকালেদ | 





ক্রমশঃ 


সে 


/ 


গান্ধীগ্রাম সেবাশ্রমের গ্রামোনয়ন 


(কলসকাহী, বরিশাল ) 


A AONE 


গ্রামের সর্বার্গীণ সেবার আদর্শ ই আমাদের সকল কর্ণপ্রচে্টার 
* মুলে । এই প্রচেষ্টার ছুটে! দিক আছে-_-একট1 আত্বোম্নয়ন, 
অপরটা ্রামোন্রয়ন। এই উন্নয়ন কেবল একাভিমুখীন নয়, 
সর্ববাভিমুখীন । অন্ন-বস্ত্র-আবাসের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সাধারণের 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নৈতিক-জীবন গঠনের 
ক্ষেত্রে অর্থাৎ চরিজগঠনের ক্ষেত্রেও তেমনি এই প্রচেষ্টাকে 
সার্থক করে তোলার সদভিপ্রায় নিয়ে আমর! কাজ্ব করে চলছি। 
কিন্ত কঙ্টুকুই বা আমাদের শক্তি, আমাদের পৌরুষ । আমা- 
দের সম্বল বলতে আছে সাধু সংকল্প, সাধু প্রচেষ্টা, আর আছে 
জনসাধারণের সহযোগিতা! ও আীর্বচন | . 
সার্থক হওয়া না-হওয়া ঈব্থরেচ্ছা ও আমাদের কর্ম্মকৃশলতা- 
আমরা যা কিছুই করি না কেন 'তা নিয়ন্ত্রিত ও 
*গরিচালিত হয় মহাত্মা গাহ্ধী-প্রদশিত আদর্শ পথে । হুঃখের 
বিষয়, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র পরিচালক শ্রদ্ধাম্পদ 
শ্রীদতীন্্রনাথ সেন, এম-এল-এ ( পুর্ব-পাকিস্থান ), বর্তমানে 
“রংপুর জেলে রাজবন্দীরপে আটক আছেন। তাকে গত 
ফেব্রুয়ারী মাসে এসেধ্রলী অধিবেশনকালে অ্ডান্ডের সহিত 
ঢাকায় পুব্ব-পাকিস্থান সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার করা হয়। ওঁ 
সময় ঢাকায় পাকিস্থানের অভ্ততম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে “বাংল! 
ভাযা’র দাবিতে ছাহ-আন্দোলন চলছিল ২৪শে মার্চ 


তবে এই চে] 


ভ্ররঞ্নকুমার দত্ত 


এতারিথে পুর্বববঙগের প্রধানমন্ত্রী অনাব হুরুল আমীন প্রাদেশিক 
ব্যবগ্থা-পরিষদে যে বিবৃতি দেন তাতে তিনি মন্তব্য করেন যে, 
এই ভাষা-আন্দোলনের পশ্চাতে পাকিস্থানকে ধ্বংস করার 
একটা ষড়যন্ত্র চলছিল এবং সেই ষড়যন্ত্রের সহিত বরিশালের 
সর্বঞ্জনপ্রিয় অননেতা, পূর্ববঙ্গের একনিষ্ঠ ও অকপট দেশ- 
সেবক আমাদের এই গঠনকশ্ম-প্রতিষ্ঠানের একমাত্র পরিচালক 
শ্রদ্ধাম্পদ সতীন্দ্রবাবুও লিপ্ত আছেন। তাকে গ্রেপ্তার করার 
কৈফিয়ং স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী সাহেব উল্লিখিত মন্তব্য করতে, কিছু- 
মাত্র দ্বিধা করেন নি। 

বস্তুতঃ পাকিস্থান সম্পর্কে সতীন্তবাবুর বর্তমান 
মনোভাব যার! দ্রানেন ( আমার বিশ্বাস সরকারও আনেন ) 


তারা প্রধানমন্ত্রীর এতাদৃশ মন্তব্যে ও তাকে আটক করার 


ব্যাপারে অত্যত্ত মর্ম্মাহত হয়েছেন। আমরা আশা করি 
রাষ্ট্রের প্রতি তার অকপট সেবাভাব ও একনিষ্ঠতান্ পরিচয় 
সম্পর্কে সরকারের গুপ্ত-শথ্য-উদ্ঘাটক পুলিশ বিভাগের বিশেষ 
ভাবেই জান! আছে। পে বিষয়ে আমাদের কিচু বলতে 
যাওয়া অনাবশ্ঠক. মনে করি। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের 
কয়েক মাসের কার্ধ্য-বিবরণী এখানে উল্লেখ করছি। পরি- 
চালক-অতাবে প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম আঙ্গ খুবই ব্যাহত হচ্ছে। 
সতীন্রবাবুর স্বাস্থ্য ও জেলে থারাপ চলছে বলে সংবাদ 


৪৮৬. 





পাওয়া গেছে। এই সব'বিবেচনা করে সরকার অতীন্দ্রবাবুর 
অম্পর্কে'সম্দিধ ধারণা পরিবর্তন করতে পারেন। 
»৮আমার্দের': কর্পবিজাগ £--১। কৃষি, ২ চিকিৎসা, 
-৩। মৌমাছি-পালন, ৪ | হাস-মুরগী পালন, ৫। বিভালর, 
পাঠাগার ও সার্বজনীন অনুষ্ঠানাদি, ৬ হরিজন-উন্নয়ন ও. 
. নিরক্ষরশু! দূরীকরণের প্রচেষ্টা, , ৭. সুত টি ৮। রাস্তা 
ডি 1 

' ক্কৃষি_ পূর্ববঙ্গ টি দেশ। একপ্রকার বিনা 
নাঃ উন কৃষকের] ফসল ফলিয়ে আদছে।' সারের 
ব্যবহার ভারা করে না; তার ব্যবহারও জানে না। সারের 
ব্যবহার যদ্দি-জান আর ব্যবহাব্-যণ্দ করত, তা হলে পূর্বব- 
বঙ্গে যেসব জমিতে কৃষিদ্রব্যের চাষ হস ভা দিয়ে কেবল পূর্বব- 
বঙ্গের নয়, সার! পাকিস্থানের ধান্ভাভাব মিটানো যেতে 
পারত: কিন্তু কষকদের.ভিতরে সে.উদ্ভম ও জ্ঞানের অভাব | 
পান্ধী-গ্রাম সেবাশ্রমেন্র কর্মীরা নিজেদের প্রত্যক্ষ কর্ধপ্রচেষ্টার 
ভিতর দিয়ে গ্রামবাসীর হৃদয়ে সেই শিক্ষা! ও উত্তম সঞ্চার 
করতে চেষ্টা করে আসছেন। মাহ্ষের মলযূত্রকে উত্তম সারে 


পরিণত করার ও শা জমিতে ব্যবহার করার প্রক্রিয়া, হাড়ের 


সার ও অভ্ভান্ত সারের ব্যবহার, কোন্‌ জমিতে কি ভাবে 
প্রয়োগ করা বিধেয় সে সবের পরিচয় গ্রামবাপীর! প্রত্যক্ষ 
ভাবে আশ্রম কৃষি-প্রদর্শনীতে পেয়ে থাকে | Us 
বিভিন্ন শ্রেণীর সজী-বীঙ্ধ ও চারা, ফুলের বীজ প্রভৃতি 
গ্রামবাসীর মধ্যে বিতরণ :ও' বিক্রয় করা হয | ' গত শীতের. 
সর্জী হিসাবে ফুলকপি, বাধাকপি, ওলকপি, পালং, লেটুস, 
হৃদা,গোল আলু; টমেটো, রসুন, বেগুন, মরিচ, লাউ, কুমড়া, 


, পানিকচু, মানকচু প্রভৃতির চাষ করা হয়েছিল। তাছাড়া, 


বিভিন্ন শ্রেণীর -কলা, পেঁপে, শ্হটের আনারস, আক প্রভৃতির 
চাষ জমিতে ছিল। শ্লীত-অস্তে শ্রীম্ব-সজীর চাষের কান্ধ 
চলে । একই জমিতে একই সময়ে একাধিক ফসলের চাষ ও 
ফলনের হাস-বৃদধির পরীক্ষাধি কার্ধ্যও পরিচালিত হয়। 
ঘনৈক! প্রতিবেশিনীর একটি বাগান আশ্রমের 'রক্ষণাধীনে 
আছে। | ৃ | 
* -এ ছাড়া আশ্রমের নিজ বাগানে আম, লিচু, কাঠাল ও 
মারিখৈল প্রভৃতির করেকটি গাছ আছে যাদের ফলন: বৃদ্ধির 
. জঁ পরীক্ষামূলক নানাবিধ প্রক্রিয়া অবলস্বিভ হয়। গাছের 
কোনটাডে ফল হয় না, কোনটান্তে হয়ে নষ্ট হয়, ফল পচে ' 
যায় বা ঝরে পড়ে যায়ু। 
প্রকারের 'কীট-পতঙ্গের উপন্ত্রব, পরগাছার উপস্রব। এ 
. সবের প্রতিকারূলক ও প্রতিষেবাত্মক বাবস্থাদির পরীক্ষা- 
কার্ধ্যও পরিচালিত হয়। স্থানীয় লোকদের দৃষ্টি সর্বদা এই 
সব পরীক্ষাকার্ধ্যের প্রতি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়। অহুসন্ধিৎস্থ 
ব্যক্তিরা সাগ্রহে কম্ার্দের' সঙ্গে এসব বিষয়ে আলোচনা 


প্রবাসী 


কোনও কোনও গাছে নানা: 


১৩৫৯ 





করেন। বাধরগঞণ্ড থানার সরকারী কৃষি আঁপিসের সহিত্ত 
সৰ্ব্বদা যোগাযোগ কাথা হুয়। 

গ্রামের ছিন্দ-মুসলমান প্রতিবেশিগণ আশ্রমকে কিছু বাশ 
ও সুপারি গাছ দিযে -সাহায্য করেছেন। শ্রীঅতুলচন্্র দাস 
ভার হাল-বলদও মধ্যে মধ্যে আশ্রমকে চাষের কাছের দে 
পিয়েছেন। 

২। চিকিৎসা বিভাগ ছি গ্রামবাসীদের চিকিৎসাৰ 
একটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিভাগ খোলা ' হয়েছে।* 
আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসার উপযোগী ফাষ্ট এড. 
$ষবপত্্রও এখানে রাখ! হর এবং”১৩৫৪ সালে আশ্রমের প্রথম 
প্রতিষ্ঠার সময় 'হুতেই এই চিকিৎসা বিভাগ থেকে. বিনাুল্যে 
এভাবৎ সপ্প্রদাক্ম-নির্বিশেষে, ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর 


রোগীকেই চিকিৎসা করা হয়েছে। আশ্রমের কোনও স্থায়ী 


ভাগার না থাকায় ও লোকের দানের উপরেই নির্ভর করতে 
হয় বলে সক্ষষ ব্যক্তিদের নিকট থেকে বর্তমানে কিছু কিছু 
ওষধমূল্য নেওয়া! হয় । ওষবমূল্যও.বান্ধারের সাধারণ ব্যবসায়ী 
ডিস্পেনসাত্ীীর ওঁষধযূল্য অপেক্ষা অর্ধেক কম) কিন্ত এই 
মূল্যও গরীব কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মিকট থেকে 
নেওয়া হন্ত না । ঢাকার জনৈক ভাতার বন্ধু আশ্রঘকে কিছু 
ওঁষধপন্র দিয়ে বিস্তর সাহায্য করেছেন। 

. বাথরগঞ্ড থানার কতক এলাকায় কলের মন্থামারীর 
আকারে দেখ! দেওয়ায় আশ্রম-সংলগ্ন গ্রামের ডৰদসাধারণফে*-: 
প্রতিষেবক. ব্যবসথান্বর়প সরকারের স্তানিটারী বিভাগের সহ- 
যোগিতার আশ্রবের তরফে কর্মীরা . বাড়ী বাড়ী ঘুরে এন্টি . 
কলের! ইন্জেকপন দিয়েছেন এবং সতর্কতামূলক ব্যবহারিক 
জ্ঞানের বিষয়ে জনপাধারণঞ্চে উপদেশ দান করেছেন! 
ম্যালেরিয়'-প্রভিষেধক ওষধও দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিতরণ 
কর! হয়। এনে কন্মাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে কান্ধ করতে 
অনেক সময় দিতে হয়েছে। [ও 
মৌমাছি-পালন-_আমেছ্িকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য- 
দেশে মৌমাছি-পালন কৃষক-গৃহস্থেত্র একটি অবশ্ঠকরণীস্ কাজ । 


৩। 


মধু সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই তারা এটা করে না, কৃষির ফসল উৎ- 


পাদন বৃদ্ধি অথব! ফুল ফলের পরাগ লংযোগেন্র উৎকর্ষ সাধন 
হিগাবে সেদেশের এবং  পাচ্চাত্যের আরও .বহু অঞ্চলে ৫ 
কৃষক গৃহস্থের] মৌমাছি পালনকে অপরিহার্য্য শিল্প হিসাবে. 
অথবা ক্কষির উপজাভ শিল্প হিসাবে গ্রহণ করেছেন । ভাবত 
ভোমিনিয়ন ও পাকিস্থান কৃষিপ্রধান দ্ধেশ। কান্দেই এ দেশে 
আরও বেদী করেই কৃষকদের পক্ষে মৌমাছি পালন আবশ্তক । 
গ্রামবাসীর মধ্যে মৌমাছি পালনের অ$থহ সুষ্টি করার উদ্দেষ্কে 
আশ্রমে কৃত্সিম উপান্ধে মৌমাছি পালনের কাছ সুরু 'করা 
হয়েছে । এই একটা নূতন বিষয়ে লোকের উৎসাহের পরিচয় 
পাওয়া ঘাচ্ছে। মধু সংগ্রহের পদ্ধতি: এদেশের সুন্দরবনের , 


শ্রাবণ | 








প্রচলিত অবৈজ্ঞানিক পদ্ধভি নয়; আধুনিক বিজ্ঞান 
সন্মত উপায়ে কৃত্রিম মৌবাপ! থেকে মধু ৪ করা 
হয়। 


লিক্চার্থীরূপে হাস, যুরযী'ও ফবুতর পালনের কাজ কিছুদিন 
হ’ল হাতে নেওয়া! হয়েছে। 
"৫1 বিজালয়, পাঠাগার ও ার্কননীন অনুষ্ঠানাদি 


২০ আশ্রম পরিচালনাক় গান্ধীজী-পরিকল্পিত ওয়ার্ধা-পদ্ধতি 


অনুযায়ী একটি বিদ্যালয় চদছিল-। বিদ্যালয়ে হিন্দু-মুসদমান 
নিধ্ষিশেষে সকল শ্রেণীর ছেলেমেয়েই শিক্ষা লাভ করত । 
কিন্ত পাকিস্থান সরকার এখনও বুনিয়াদি শিক্ষাপন্ততি সম্পর্কে 
তেমন আগ্রহঙ্গল না হওয়ায় এবং অভিভাবকেরাও এর সমর্থক 
ন! থাকায় বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি সমগ্রভাবে সুরু করা 
অন্গবিব| হচ্ছে । মানা দিক বিচার করে গভ জানুয়ারী মাগে 
পূর্ববঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পাঠ্যক্রমের 
সহিত সঙ্গতি রেখে কতক পাঠ্যপুণ্তক নির্ধবাচন কর! হয়, যাতে 
ফরে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রা্ড ছেলেমেয়ের! উচ্চশিক্ষা লাভের 
জঙ্ে তাবীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রম অনুসরণ করতে অন্গুবিধা 
বোধ না করে। সেই সঙ্গে সেলাই, কৃষি পরিচর্ধ্যা, স্ুতাকাটা, 
চরখা-সরঞ্জামের ব্যবহার ও গাঁন্ধীভীর আদর্শে চরিজ-গঠনের 
শিক্ষা দেওয়! হয়ে থাকে । একজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষরিত্রী 
এ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার তার দিয়েছেন । 
বংসবের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন পর্কুদিনে, বিভিন্ন 'সম্প্র- 
দায়ের মহাপুরুষ ও কৃতী ব্যক্তিদের জন্ম ও মৃ্যুবাধিকী উদ্‌- 
যাপন উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা উদ্যোগী হয়ে সার্ব্ব- 
জনীন অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে। এওঁ সব অ্ঠানে ছেলে- 
মেদের চতুলপার্ম্বের খামের হি্ু-মুসদমান নরনারীকে যোগ- 
দানে আহ্বান করে । আবৃত্তি, প্রবন্ধাদি পাঠ, গান, শিক্ষণ প্রদ 
, অভিনয়, প্রার্থমাসভ| ও আ[লোচনাদির় ভেতর দিয়ে ভারা 
লোকশিক্চ! প্রচারে এফটা বড় অংশ নিয়ে থাকে । এই 
উদ্দেন্তে একটি পাঠাগারও ' খোলা হথেছে। বর্ষা ব্যতীত 
অপ্তা্ খাতৃতে প্রতি গুক্রবাতর ছেলেমেয়েরা সকালে প্র্তাভ' 
ফেরী বেন করে) প্রভাত ফেরী মানে গণ-সংযোগ। ছেলে- 
ঘেখের| কগুকট| সদ্য গ্রাম সাফ ও পথঘাট সংস্কারের কাছ. 
ইজ | বিকালের দিকে বিশেষ প্রার্থনাসভা ও হুজযজ্ঞের 
“ অনুষ্ঠান হয়। 
কথনও কখনও পার্শ্বধর্তা গ্রামের হিঃ ও মুসলমান বাড়ী 
থেকে প্রার্থনাস্ভা ও সুত্রঘজ্ঞ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ আসে এবং . 


আশ্রমকন্মীরা ও বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা কলে সোংদাহে . 


নিত নিজ চরখা তকর্লা পান্ধ হান্তে করে আহ্বারকের বাড়ীতে ৷ 
ট্টপস্থিত হন! সুত্রধন্ঞ ও গ্রাষের লোকের অর্থনৈভিক ও ধর্ম্ম- 
নৈতিক বিভিন্ন সমস্তার বিষিয়ে বিস্তৃত আলাপ-আঁলোচনার 


গ্ান্বীগ্রাম সেবা শ্রমের গ্রামোদ্য়ন 


পালি, 
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পর প্রার্থন! সুরু হয়। 'আশ্রমের প্রার্থনা-পদ্ধতি 'গান্ধীজী- 
্রবন্তিও প্রার্ণনারই অনুরূপ । সকল বর্দের প্রতিই সমান শ্রদ্ধার 


ূ্‌ - ভাব পোষণ করা গীস্বীগ্রাম সেবাশ্রমের আদর্শ । 
৪1. হাস-মুরঙ্-কবুত্তর পালন-_স্বাবলম্বশের, উদ্দেন্টে 


৬। হরিক্ষন উন্নয়ন-_-হরিজনদের সর্বপ্রকার উন্নতিবিধান 
কর্দ্চীর একটি অপরিহার্ধ্য অঙ্গ । এই সম্প্রদায়ের লোকেদের 
মধ্যে জবাগৃতির অভাব । যেছু-চার অন লোক এদের মধ্যে 
বড় হয়ে ওঠে তাদের প্রায় সকলেই, নিজেকে নিয়ে অত্যন্ত 
ব্যস্ত হয়ে পড়ে। হরিজমদের অনেকেরই আচার-ব্যবহার 
প্রায় অমাপ্জিত, নৈতিক ও আক্ষরিক জ্ঞানেও তার 1 অনেকেই 
প্রা বঞ্চিত; আর সেই সব, কারণেই সমান সামাজিক 
মর্ধ্যাদার অধিকারীও কেমন হতে পারে না। তাই এদেরকে 
জ্বাথভ ও শিক্ষিত করে তোলার চেঃ! করা হয়েছে। 
নিরস্তর সাহচর্ধ্য ও নৈতিক বুদ্ধি দান করে ভাদেরকে সুশিক্ষিত 
করার চেষ্টা চলছে। তাদের নিরক্ষরতা দুরীকরণের উদ্দে্তে 
একটা নৈশ বিদ্যালয় খোলার. পরিকল্পনা করা হয়েছে 
ঘনিষ্ঠ ভাবে তাদের সঙ্গে, মিশে তাদেরকে সৰ্্যাদাসম্পনন 
নাগরিকের যোগ্যতা. অর্জনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। 

হরিজন হেলেমেয়েদের আশ্রম-বিদ্যালরেই শিক্ষা দেওয়া 
হশ্ব। বৰ্ণহিন্দু, হরিজন, মুসলমান ছেলেমেয়ে সফ়লেই এক 
সঙ্গে পড়ান্তনা ও খেল! ফরে এবং এই সব ছেলেমেয়ের 
চরিত্রে বর্ণবিধেযের ভাব একেবারেই দেখতে পাওয়া যায় না। 
আশা কর! যায়, এরাই যখন সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
ফরবে তখন হরত আকার ছুঃখকর মনোভাবের অবলান 
ঘটবে । | 

৭। স্ুতাকাটা-__পূর্বববঙগে বস্ত্র বিষয়ে স্বাবল্বনের উপযোগ 
উপকরণের অপ্রতুল নেই। শিক্ষা ও আগ্রহের অভাবেই লোকে 
এ লব ব্যবস্থা কাজে লাগাতে অনিচ্ছুক । দেশ স্বাধীন হওয়ার, 
পন বন্ত্র বিষয়ে আরও ঘেন বিদেদী ব্যবসায়ীদের হাতের মধ্যে 
গিয়ে আমন পড়ছি। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, শিল্পপ্রধাম, 
নয়। কৃষক ব্যতীত বাকী লোকের কণ্ম ঢাই। সবাই কিছু. 
ডাক্তার, মোক্তার, ব্যারিষ্টার হতে পারে না। কাণ্ধেই 
কুদির-শিল্পের ব্যাপক প্রচলনে উদ্যোগ হলে আমাদের মধ্য- 
বিভ, দরিদ্র ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থান 'হতে পারে 1 
পূর্ববঙ্গ সরকার স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর জোর চেষ্টা করছেন: 
এদেশে সুতা ও কাপড়ের কল বসাবার দ্নক্তে। আমর! বলি 
তা ও কাপড়ের কল না বসিয়ে অতান্ত শিল্পের কলকার- 
খান! প্রতিষ্ঠা করা অনেক ভাল এবং সেটিই. কাম্য । বন্প- 
_ শিল্পকে কেস্্রীভূত করার ভয়াবহতা সম্পর্কে গান্ধীন্ীর উক্তি 
আমাদের চোখের সামনে তাসে। তিনি বলেছেন £ প্যন্তর- 
কলা ইউরোপকে ধ্বংস করতে আরম করেছে. |. ইংরেজদের 
দরজায় ধ্বংস করাঘাত করছে , 'আধুমিক সভ্যতার প্রধান 
প্রতীক যন্ত্র । যন্ত্র একটি মহাপাপস্বর্ূপ । 


৪৮৮ 


# 





“বোশ্বাইরের কলগুলোর কম্মীরি! গোলাম সেঙ্গেছে। কলে 
বে সব মেয়ে কাছ করে তাদের অবস্থা কি ভগ্জাবহ { যখন 
কোনও কল ছিল না তখন এই সব মেয়েকে অনাহারে 
থাকতে হয়নি৷. আমাদের দেশে যদি এই যান্ত্রিক উন্মত্ত! 
বেড়ে চলে, ত হলে এই দেশ অন্ুধী দেশে পরিণত হবে ।*** 
কিন্ত আমি বলতে বাধ্যযে, ভারতবর্ষে মিলের সংখ্য বাড়ানোর 
চাইতে ম্যানচেষ্ঠারে টাক! পাঠিয়ে ফিনফিনে পাতলা ম্যান- 
চেষ্টার-কাপড় এনে ব্যবহার করা অনেক ভাল। ম্যানচেষ্টার- 


কাপড় ব্যবহার করে আমর! কেবল পরসাই ন& করি, কিন্ত- 


তারতবর্ধে ম্যানচেষ্টার সুষ্টি করে আমাদের . রক্তের বিনিময়ে 
আমাদিগকে . ধন রক্ষা করতে হবে। ফেননা আমাদের 
নৈতিক [চরিঅের. ভিত্তি নষ্ট হবে...) নিঃস্ব ভারতবর্ষ 
স্বাধীন হুত্তে পারে, কিন্ত আমার ভারতবর্ষের পক্ষে এটা কঠিন 
হবে যে দুর্নীতির তেতর দিয়ে ধনবান হয়ে সে তার স্বাধীনতা 
পুনরুদ্ধার করবে ।” 

গাদ্ধীজীর এই সাবধানবাণী সন্মুখে রেখে দর সেবাশ্রম 
খামের ভেতরে , চরখা প্রবর্তমের কাঙ্জ করে আসছেন। 
পূর্বববঙ্গে তুলার, অভাব নেই, এই কাজে কতকগুলি 
গঠমসূলক অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানও আছে। কিন্ত আবহক অর্থ 
এবং লোকের নৈতিক শিক্ষা ও শ্রমগ্টীলতার অতাবে 
আমাদের কাজ্জ ,আশাহুরূপ ‘অগ্রসর হচ্ছে না। সরকার 
আগ্রহশীল হলে এই সব প্রতিষ্ঠানকে আধিক সাহায্য 
দান করে বন্ত-স্বাবলত্বনের তথ! কুচীর-শিল্প প্রবর্তনের কাজকে 
সাফল্যমণ্ডি করতে পারেন। 

এই টদ্দেষ্কে আশ্রম থেকে গ্রামের প্রতিটি হিন্দু মুসলমান 
বাড়ীতে কার্পাস তুলার বীজ বিতরণ করা হয়েছে, ৯৬টি 
বাড়ীতে ১৪১৪ট বীজ দেওয়া; হয়েছে । এই স্থত্রে বাড়ী 
বাক্ধী বলে বীজ হতে তুলা পৃথক করা থেফে আরম্ভ করে 
স্বাকাটা পর্ধ্যস্ত সমস্ত প্রক্রিয়া প্রদর্শন কর! হয়েছে৷ গ্রামের 
নরনারী বালকবালিক] সকলের. মধ্যেই এ বিষয়ে , একট! 
উৎসাহ ও অঙুগন্ধিংসার পরিচয় পাওয়া যায়। চরখার অর্থ- 
নৈশ্তিক দিকটা শাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। 

গ্রামের কয়েকটি পরিবারে চরখায় সুতাকাটার আগ্রহ 
প্রকাশ পেয়েছে এবং আশ্রম থেকে গাদের বহুষ-তকলী 


প্রবাসী 





১৩৫৯ 


করে দেওয়া হয়েছে। . বাঁশের চরখা ও ধহ্য-তকলী গ্রামে 
নিজেরা করে নিতে পারা যায়। অন্তি সহজ যন্ত্র । ঠতরিতে 
বা ক্রয়ে বেশী কিছু ব্যয়ের প্রশ্ন নেই। 


৮ রাস্তা নির্ম্মাণ--বেবাঞ্জ গ্রামে আশ্রমের চেষ্টায় « 
বছর একটি নৃতন রাস্তা তৈরি হয়েছে। রাস্তাটি দৈর্ঘ্যে ৩১১: 
হাত। তার মধ্যে ৮০০ হাতের কিছু অধিক স্বেচ্ছাশ্রমে « 
১৭০৩ হাত ক্রীতশ্রমে বাঁধা । এই রাস্তার জর্জ ইউনিয়' 
বোর্ডের নিকট থেকে ৮৫২ টাকা সাহায্য পাওয়া গেছে 
খামের অনাব হাতেমতাই হাওলাদার 'ও জনাব মহম্ম 
হাওলাদার আট টাক! করে ষোল টাক! ও জ্বনাব এছাহুৎ 
হাওলাদার, প্রতিশ্রুত নয় টাকার - মধ্যে ছ্‌ই টাকা সাহাষ 
করেছেন। 


এই প্রসঙ্গে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে শ্রীগঙ্জাচরণ ফাইতে! 

নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তার উদ্ভদ ও সহযোগিতা ন 
পেলে এই দীর্ঘ ব্রাস্তাটি সম্পন্ন হওয়! খুবই ছঃসাধ্য ব্যাপা। 
হত । | 

_ এই রাস্তা ছাড়া বেবাজ-কলসকাঠি জেলাবোর্ডের রাত 
গত বছরে আশ্রম থেকে পৌনে তিন শত টাক! ব্যয়ে মেরামৎ 
করা হয়েছে। এ রাস্তায় বর্ধাকালে চলাফেরা কর! অত্যৎ 
কষ্টকর ছিল। নিতান্ত জরুরী ব্যাপার ছাড়া লোক পথে বেরুত 
না। এ রাস্তাটি এ বছরে আশ্রমকন্মারি1 গ্রামের ছোট ছেলেদের 
নিয়ে মেরামত করেছে। আশ্রম থেকে টাকা দিয়ে কিছু 
মাটিও এবার দেওয়া হয়েছে এবং ' কতকটা অংশ পাক' 
করা হয়েছে। সমণ অংশই পাকা করার ইচ্ছা আশ্রম- 
কর্তৃপক্ষের আছে। কিন্ত আমের সম্বল বলতে একমা্র 
তিক্ষাবৃভি। | 

তবে এই অনিশ্চিত সম্বলের উপর নির্ভর 'করার 

অনেক অঙ্গুবিধ! ও বিপদ আছে। এইজন্য আশ্রমকর্মীর!] 
চে! করছেন কেমন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে এই সব সংকর্দ্ের 
অনুষ্ঠান বজায় রাখতে. পারা ঘায়। পূর্ববঙ্গ সরকার যদি 
কিছু আঁধিক সাহাষা করেন ভবে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের 
মারফতে ব্বাষ্ট্রের তথ! জনসাধারণের শ্ীবৃঘিত্চক আরও বহু 
কাজ করা সম্ভব হবে বলে আশা! করি। 
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হেলপিক্ষির প্রবেশ-যুখ । ফিনল্যাও উ্রগপাগরের দ্বীপাবলী নবাগণ্তদের যেন অভিনন্দন জানাইতেছে 


হেললিঙ্কি 


কিনল্যাপ্ডের রাজধানী হেলসিস্কিতে এবারকার অলিম্পিক 
এ ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই অনুষ্ঠান 
আগামী ৩রা আগষ্ট পর্য্যন্ত চলিবে। এই আস্তজ্জীতিক 
ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার জন্য ভীরতর্র্ষ 
হইতেও ফুটবল, হকি, ওয়াটারপোলো! প্রভৃতি বিভিন্ন টিমের 
খেলোয়াড়দল এবং মুষ্টিযোদ্ধা, সাতার ও কুঘ্তিগীরের! হেল- 
সিন্ধিতে গিয়া পৌছিয়াছেন। এ ভ্রীড়ানুষ্ঠানে যে দুইটি 
* মেয়ে সম্ভরণে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিতে গিগাছেন, 
পশ্চিমবঙ্গের শ্রীমতী আরতি সাহা! তাহাদের অন্যতমা। 
এতছুপলক্ষে হেলসিস্কিতে ছুই লক্ষেরও অধিক দর্শক সমাগম 
হইবে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। 

অগনিত হুদ, সমুদ্রগর্ভস্থ অসংখ্য দ্বীপমাল! ইত্যাদির 
সমাবেশে কিনন্যাগু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন। 
এখানকার বক্সাহরিণ-চালিত শ্লেঞ্গাড়ী আর মেরু প্রদেশের 
 ভলুকের কথা৷ আমাদের কল্পনাকে:উদ্দীপ্ত করে। প্রধানতঃ 
বিমানযোগে অথবা রেলপথে স্থইডেনের ঝাঁজধানী ষ্টকহোম 
হইয়| ফিনল্যাণ্ডে যাইতে হয়। জলপথে ষ্টকহোম হইতে 
হেলসিঙ্কিতে যাইতে লাগে তেইশ ঘণ্ট|। কোপেনহেগেন, 
হামবুর্গ, মার্কিন যুক্লুাষর, প্যারিস এবং মস্কো হইতে 
সরাসরি বিমীনপথে হেলসিস্কি পৌছানো যায়। 

উত্তর দিক হইতে আর একটি রাস্ত। টোনিওর 
হেপারাওা হইয়া হেললিন্ধিতে গিয়াছে। এই রাস্তায় 


গেলে ল্যাপল্যাণ্ড সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মে। 
তুষারাবৃত প্রান্তর, ইতস্ততঃ বিচরণশীল ব্য হরিণের পাল, 
স্তামোন মংস্তে পরিপূর্ণ নদীসমূহ--এই সকল দৃষ্ঠবৈচিজ 
ভ্রমণকারীর মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। 

হেলসিষ্ির আয়তন ৬৪ বর্গমাইল এবং ইহার লোক- 
সংখ্যা চার লক্ষ । স্থতরাং ইহা একটি বৃহৎ, নগরী বলিয়া 
গণ্য হইতে পারে, কিন্তু অন্যান্য মহানগরীর ন্যায় প্রকৃতির 
সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই। শহরটি প্রায় 
চারিদিকেই সাগরদ্ধ'রা বেষ্টিত। 

জুলাই ও আগষ্ট এই দুইটি মাস হেলসিস্কির গ্রীষ্মকাল । 
এই সময় এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নয়নমনমুগ্ধকর। 
গ্রীশ্মখতুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই শহরের পথিপা্শবস্থ এবং 
উদ্যানসমূহের অগণিত তরুরাঞ্জি প্রচুর শ্যামল পত্রসন্তারে 
সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, নির্মল বাতাস দেহে বুলাইয়। দেয় স্সিপ্ধ 
স্পর্ন। এখানকান্‌ আকাশ স্বচ্ছ স্থনীল--কারখানার ধূমে 
কলঙ্কিত নহে এবং বায়ু বিশ্রী গন্ধে ভারাক্রান্ত নহে। 
শহরের যে-কোন উচ্চ অট্টালিকার ছাদে উঠিঃ! নিয়া ভিমুখে 
তাকাইলে দীপমালায় খচিত সাগরসমূহের বারিরাশির 
অনস্ত বিস্তার এবং স্থবিস্তীর্ণ স্থলভূমিতে দিগন্তের এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত বনতুমির শ্যাম 
সমারোহে বিস্মিত বিমুগ্ধ হইতে হয়। 

সুন্দর সুন্দর অনেকগুলি পার্ক, খেলার মাঠ, ব্যায়াম- 


প্রায় সবগুলিই ব্যবহৃত হইবে। শহরটি সুপরিকল্পিত 
ভাবে নিশ্ধিত এবং গৃহাদি নিম্মাণের সময় বাড়ী ও রাস্তার 
উপরক্ষার গাছপালা যতদুর সম্ভব কম বিনষ্ট করা হইয়াছে। 





বিবাহ-মাটকের একটি দৃষ্ঠ। ক্রদ্দনরত! ধর্দ্-মাতা 
কনে'কে ভাবী জীবনের জন প্রস্তুত হুইতে 
বলেন। ফনে’ও ক্ুদ্দন করিতে থাকে 


যে ষ্টেডিয়ামে ক্রী$াঁদ অনুষ্টিত হইবে তাহা শহরের 
ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। ষ্টেডিছামের পরেই যে পার্কটির 
কথা উল্লেখষে'গা তাহার নাম ইলাইনটাণী অথবা ‘জু’ । 
আসল চিচিয়াখানাটি কিন্তু কোরকিয়।সারি ( উচ্চ দ্বীপে) 
অবস্থিত । 

শহরের উপকণ্ঠে বারিরাশির উপর যে অগণিত 
দ্বীপমালা বিগ্তমান কোরকিয়।সারি তাহাদেরই অন)তম। 
শহরের ঠিক ম!ঝখানটিতে অবস্থত একটি পোস্তা হইতে 
নৌকাযোগে দশ মিনিটে এ স্থানে পৌছিতে পার! যায়। 
সিউরাদারি ( সোসাইটি আঃল্যাও্ড ) দ্বীপের প্রদর্শনযোগ্য 
জব্যাদিও দেশের সমুদয় অঞ্চলের অধিবাসীদের আকৃষ্ট 
করিয়া থাকে। শহরবালীর| মাঝে মাঝে ছুটির দিনে নগরের 
বহিঃস্থ মিউজিয়মে গিয়া সেখানকার গোলাবাড়ী, কাঠের 
তৈরি কুটীর, তালুকদারের বাটী, নৌকার ছাউনি এবং 
কাঠের গীর্জ্জা ইত্যাদি দেখিয়া প্রচুর আনন্দলাভ করে। 


প্রবাসী 


সপ পাসপ 


ফলে গ্র। 
তাহাদের ক্স 

হেলসিক্কির চতুষ্পন্থি 
ইত্যাদির পক্ষে বিশেষ উপ 
দুরে এমন সব চমৎকার বিস্তী 
যেখানে ক্যাম্প করিয়! থাকা যায়। মিড 
রাজধানীর বাহিরে গ্রামাঞ্চলে রাত্রিবাসেরই 
নিৰ্ম্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া এইরূপ গ্রমোদনভ্রঘণে উৎসা 
প্রদান করেন। সমুদ্রস্থান এবং গৃহের বাহিরে সাধারণ 
সানাগারে সানাদিরও যথোচিত ব্যবস্থা আছে। 





জাতীয় ক্রীড়া কি-দোৌড়ের জনত প্রস্ততি 


শগরোপঠে বহুসংখ্যক কুটিরসমন্থিত এমন সব উপ- 
নিবেশ আছে, যেখানে শহরবাদীরা রোজ অপরাক্ুকাল এবং 
সপ্থাহাস্তি ঃ ছুটির দিন কাটাইতে পারে নিজেদের ক্ষুদ্রায়তন 
জমি চাষ করিয়।। তা ছাড়া হাজার হাজার নাগরিক 
সপ্থাহাপ্তিক ছুটি এবং অবসর-সম্ যাপন করে সাগরের 
বুকে মাহ ধরিয়া, নৌকা বাহিয়|। অথবা মগযা-অনধুযষিত 
দ্বীপে ক্যাম্প নির্শ্মাণপূর্কক অবস্থান করিয়া। 
সমুরূপ অন্যানা জনপ্রিপ ক্রীড়াদিও হেলসিস্কির নাগরিকদের 
গ্রীষ্ম কালীন কর্ণ্মস্থচীর অস্ততূক্তি। 

শীতকালে ফিনল্যাণ্ডের পার্বত্য প্রান্তর তুষারাবুত 
হইয়া এক অপূৰ্ব্ব শোভা ধারণ করেছে৷ ফি'নস ছেলেরা 
তখন তুষারের উপর স্কি ক্রীড়ার জন্য এক ছুনিবার আকর্ষণ 
অস্থভব করে। শীতের শেষভাগে মেরু প্রদেশের প্রকৃতি যধন 
শুভ্র বসনে নিজের দেহ আচ্ছাদিত করে তখন ফি'নস 













টেনিস এবং ৰ 


পপি 


শ্রাবণ 





স্কসগুলিকে স্বি-ক্রীড়া উপলক্ষে ছুটি 
দেওয়া হয়। স্কুলের ছাত্র, বাড়ীর 
গৃহিণী, এমন কি আপিসের কর্মচারীদের 
দ্বারা পর্য্যন্ত বোঝাই ট্রেনগুলি স্কি- 
ক্রীড়া-গ্রাঙ্গণের অভিমুখে রওনা হয়। 
কোনো কোনে! সমিতি ল্যাপল্যাণ্ড ' 
অথবা মধ্য-ফিনল্যাণ্ডের এতদঞ্চলে 
ভ্রমণের ব্যবস্থা করে। হেলপিঙ্কির 
শহরতলীস্থ তুষার-প্রাস্তরেও নিয়মিত 
ভাবে স্থি-ক্রীড়া অঙ্গষ্টিত হয়। হেললিক্ছি 
হইতে মাত্র পচিশ মাইল দূরবর্তী এক 
স্থানে, একটি হ্ুদের তীরে “ফিনল্যাপ্ডিযা 
পিক্টরিয়্যাল’ নামক কাগজের স্বত্বা- 
ধিকারীদের একটি কাষ্ঠনিশ্মিত গুহ 
আছে। কোম্পানির জনৈক কম্মচারীখ 
তত্বাবধানে, “কোম্পানী বালক লজ্ঞে'র 
সভ্যোর! স্কি-এর ছুটি উপলক্ষে ওখানে 
গিয়া সকলে মিলিয়া একত্রে এ গৃহে 
মনের আনন্দে অবস্থান করে এবং স্কি- 
প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। 
ফিনল্যাণ্ডের পূর্ববভাগের গ্রামাঞ্চলে 
গত শতাব্দীর শেষভাগে যে ধরণের 
বিবাহ-অন্থষ্ঠান উদ্যাপিত হইত 
তদনুরূপ অনুষ্ঠানের অভিনয় কিছুকাল আগে একদল 
কারোলিয়ান বর্তৃক হেলসিঙ্কির এগজিবিশন হলে উৎসাহী 
দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছিল। আনুষ্ঠানটি 
বড়ই চিত্তাকর্ষক । 


বিবাহ-নাটকের যবনিক| উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে 
ধশ্ম-মাতার পাশাপাশি মন্থর পদক্ষেপে রঙ্গমঞ্চে আসিয়া 
উপস্থিত হইল কনে’ । কিছুক্ষণ পরেই কনে'র ধর্ম-মাতা 
একেবারে উচ্ছুসিতভাবে কায়া জুড়য়া দিলে--কনেও 
পিতৃগৃহ: হইতে চিরতরে বিদায় লইয়া যাইবার প্রাক্কালে 
আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল। কনে’ যদি এই উপলক্ষ্য 
নাকাদে তাহা হইলে নৃতন গৃহে যাইয়া সে নাকি সুখী 
* হইতে পারে না। 
দ্বিতীয় দৃশ্য ৷ স্থান কনে'র বাড়ী । বরপক্ষের লোকেরা 
সেখানে হাজির হইয়াছে, কন্যাপক্ষীয়েরা! নানা ভেট দিয়া 
তাদের আপ্যায়িত করিতেছে। পাত্রপক্ষের মুখপাত্রকে 
একটি কোর্ভী উপহার দেওয়া হইল । তিনি উহ! গায়ে 
দিলে পর কন্যাপক্ষের এক জন বর্ষায়সী মহিল! প্রাচীন 
প্রথা অনুযায়ী কোর্ভার উপর তাঁহার কোমরে একটি বন্ত্ধণ্ড 
বাধিয়! দিলেন। 


হেলসিক্কি 


৪৯১ 


পো পলা তা লালা পা পা লালা লা পা শা পা পাপী পটে পাপী 





১৯৪৭ সনের উৎসব-জ্রীড়য় যোগদ্দানকারীদের মিছিল 


তৃতীয় দৃশ্য । স্থান ভোজনাগ।র। ডিনার টেবিলের 
উপর ভোজনপাত্রে অনেকগুলি কেক সংস্থাপিত। 
অভ্য।গত যথারীতি স্বাগত কর! হইল ৷ তারপর হরের 
পিতা ও কনে'র পিতা করমর্দন দ্বারা এই বিবাহে পার- 
স্পরিক সম্মতি প্রদ্দান করিলেন এবং এই মিলন যাহাতে 
স্থায়ী হয় সেজন্য একে অপরের কোর্ভার প্রান্ত হস্তদ্বাঃ1 
ধারণপূর্কাক স্মিত হাস্তে পরস্পরের পানে তাকাইলেন। 
সঙ্গে সঙ্গেই এই নাটকের উপর যবনিক।পাঁত হইল। 


১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে হেলসিঙ্কি:ত অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত 
হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যুদ্ধের জন্য ষ্ধন এই অনুষ্ঠান 
প্রত্যাহৃত হইল তখন এখানকার ক্রীড়ান্ুরাগী নাগরিকদের 
মন নৈরাশ্ে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তার পর হইতেই 
তাহার! কবে হেলনিস্কিতে বাস্তবিকই অলিম্পিক অনুষ্ঠিত 
হইবে আকুল আগ্রহে সেই শুভদিনটির প্রতীক্ষা করিতে- 
ছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা অলিম্পিক ড্রেস 
বিহার্সেলের মত একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে, তদুপলক্ষে 






ঈহ্কিবাসীদের দীর্ঘক!লপো যত আকাজ্। 
য়াছে। হেলনিঙ্কি ১৯৫২ সালের 
গিতার ক্ষেত্রর্ূপে নির্বাচিত হওয়ায় 
কের! নবীন উৎসাহে উদ্দী্ হইয়া 






প্রণালী, খান্তের পুষ্টিকারিতা ও পুষ্টিহীনতা 
সম্বন্ধে বছ তথ্য জানা আছে। রন্ধনক্রিয়ায় 
বু পুষ্টিকারিতা, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ 
[থ। বায় সেই সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, 
রিচ্ছন্থতা, রঙ্ধনগৃহের ও বন্ধনকারীর পরি- 
ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় ন!। 
্ হইবে এই সকল বিষয়ের উপরও আমাদের 











5 । আমাদের দেশে বর্তমানে জনসাধারণের স্বাস্থ্য 
জ্ঞান বিস্তার লাভ করিয়াছে, তথাপি এখনও দেশে 
মুত্রের দ্বারা বহুপ্রকার ব্যাধি সংক্রামিত হইয়! থাকে। 
বঙ্গে ও গঙ্গার উপকূলবর্তী প্রদেশসমূহে কলেরা রোগের 
র্ভাব এখনও বর্তমান । এই অবস্থার  অন্টতম কারণ 
ধারণের রস্ধনপ্রণালীর অন্বাস্থাকর ব্যবস্থা। এই 
দ্বে ভারতীয় দৈশ্ঠবাহিনীর রদ্ধনগৃহের পরিচ্ছন্নতাবিষয়ক 
কিছু পরিমাণ আলোকপাত করা হইয়াছে, কিন্ত 
[র পক্ষে সহজলভ্য নহে । 
হিনীর বাহিরে এই সম্বন্ধীয় নির্দেশ বিরল) গত 
নগসীর অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর হোটেলে ও 
হোটেলে সৈন্যদের থাছ্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল। স্থতরাং 
দেখা যাইতেছে যে, বন্ধনগৃহের পরিচ্ছন্নতা বক্ষা করিতে 
হইলো বিশেষ ধরণের নির্দেশ ও নিয়মাবলীর প্রয়োজন । 
নিয়লিখিত নিয়মগুলি সহজ, সরল ও প্রতিপালা 
বিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, যাহাতে লোকে স্বতঃ- 
প্রণোদিত হইয়া নিয়মগুলি মানিয়া চলে । এই নিয়মা- 
ছী প্রণয়ন করিবার পূর্বে সৈন্তবাহিনী, নৌবাহিনী, 
নী ও সাধারণ হাসপাতালের রদ্ধনগ্রণালী 

















বন্ধনব্যবস্থাদি পর্যা- 








এই অনাড়দ্বর, ব হারিক নিয়মপ্তলিতে 





সারিত করিতে আজ তাহারা বদ্ধ 
সজ্জিত পরিচ্ছন্ন হেলসিন্ধি নগরী আজ অপরূপ মত্ত ~ 
অলিম্পিক অন্যাগতদের অন্তার্থনার আয়োজন আজ 
সেখানে নিখুঁত এবং পূৰ্ণা্ + 


























ক্ষ: এঁনলিনীকুমার তত্র কর্তৃক সঙ্কলিত। 


অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ব-কৌশল 
ত্রীগীতা মিত্র ও ক্যাপ্টেন জী আর. ডি, মিত্র 


যে পস্থা আপাতত: দেখিতে ভাল, অথচ সহজ EE 
নহে, তাহার উল্লেখ নাই । . 
বদ্ধনশালা ও তাহার চারি ধার 

(১) রদ্ধনশালার চারি ধার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে । 
কাধ্যারস্ের পূর্বে প্রত্যহ রন্ধন-কক্ষ ও ভোজন-কক্ষ ঝট 
দিতে হইবে। 'পাপোন' হইতে ধূলা! ঝাড়িয়া ফেলিতে 
হইবে। প্রত্যেক বার আহারের শেষে ঝণট দিয়া ধূলা না 
উড়াইয়! ভিজা ঝাড়ন দিয়া বন্ধনশালা ও ভোৌজনকক্ষ মুছিয়! : 
লইতে হইবে। মেঝে পাকা হইলে রাত্রে গরম জল ও 
সোডা দিয়া ধুইতে হইবে । টি 

(২) রন্ধনশালায় বা উহার নিকট ধূমপান, থুথু ফেল! 
ও নাক পরিষ্কার করা নিষিদ্ধ করিতে হইবে । 

(৩) তুক্তাবশেষ বা তরিতর্কারির খোসা ফেলিবার 
পাত্র পরিষ্কার রাখিতে হইবে, অন্যথায় মাছি জমাইতে 

জপারে। : 

(৪) নিয়োগের পূর্বের রাধুনী ও রন্ধনশালার অন্ঠান্ত 
লোকেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেক 
নৃতন লোকের পূর্ববরোগ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান 
করিতে হুইবে। পেটের অস্তথ বা যৌনব্য।ধিগ্রস্ত লোককে 
কিংবা কেহ দুই বৎসরের মধ্যে টাইফয়েড, . প্যারা-, 
টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি “রোগে ভূগিয়া থাকিলে 
তাঁহাকে ভোজনালয়-সংক্রান্ত কোনও কাজে নিয়োগ করা 
চলিবে না। টি 

(৫) বদ্ধনশালার লোকেদের একটি, দিনা 
রাখিতে হুইবে, তাহাতে নাঁম-ধাম, নিয়োগের তারিখ, 
শেষ ডাক্তারী কার হান জর ডাক্তারী পরীক্ষার 











থু গুণা, কলিকাতা ও দিলী প্রভৃতি নগরীর টিকা; 


পরবর্তী বি < কষা 
হইবে, তাহা প্রথমে পেল্িব 











আবণ. 


পিলা তো শপসপা 


পরীক্ষাদি হইয়া গেলে. পেন্সিলের লেখার উপর কালি দিয়া 


লিখিতে হইবে । এই তালিকাখানি রক্ধনগৃহ্র প্রবেশ- 


'. পথের নিকটবর্তী দেয়ালে টাঙাইয়া রাখিতে হইবে। 


(৬) প্রত্যেকের নামে নামে কাজ ভাগ করিয়া দিতে 


হইবেঁ-যেমন রায়, শাকসজী কাটা, রান্নাঘরের “ন্যাতা*- 


ঝাড়নাদি পরিষ্কার কর! ইত্যাদি । 
খান্যদ্রর্য ও.আম্ষ্দিকসেরগামাদি 

(৭) প্রত্যহ রান্নার প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাছাত্রব্য 
রান্নাঘরে রাখা হইবে না। তাহা জাল-দেওয়া, আলমারী 
বা অন্য কোন নিদিষ্ট স্থানে রাখা উচিত |. 

' (৮) যে শীকসভী কাঁচা খাওয়া হইবে তাহা নিয্ন- 
লিখিত উপায়ে ধুইতে হইবে +--(ক) দ্রুত ধারায় পড়িতেছে 
এইরূপ জলে উত্তমরূপে ধুইতে হইবে, থে) পরিষ্কার জলে 
প্রতি গ্যালনে এক চামচ ' বীজা ণুমুক্ত করিবার পাউডার 
(water-sterilising ‘powder ) মিশাইয়া রড মিনিট 
ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। 

(৯) পুনরায় স্বচ্ছ.জলধারায় ধুইতে হইবে। এইরূপ 
উপায় অবলম্বন করিলে 'শাকহজীর ভিটামিন বা খনিজ 
পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়--এই ধারণা ভ্রমাত্মক ৷. কলেরা, টাই- 
ফয়েড প্রভৃতি ব্যাধির প্রতিষেধের নিমিত্ত. উপরোক্ত পন্থা 
প্রত্যহ অবশ্য অবলম্বন করা উচিত। মহাঁমারীর প্রাদুর্ভাব 
হইলেই যে এই নিয়ম পালন করিতে হইবে তাহা-নহে। 

(১৯). 'কাষ্ঠথপ্ডের উপর মাংস কাটা উচিত,।. “চগ্সিং 
ব্লক গরম সৌভার জলে বুরুশ দিয়! ধুইয়া, শুভাবে মুছিয়া, 
মিহি লবণের গুঁড়ারু দ্বারা প্রত্যহ আবৃত করিয়া রাখ! 
উচিত। :রাধুনীদের হাত মোছা গামছা, পাক-করা খাদ্য 
ঢাকিবার ঝাড়ন সোডার জলে ফুটান উচিত। অন্য সকল 
ঝাড়ন: ও ন্যাতা যাহা রান্নাঘরে ব্যবহার করা হয়, ' তাহ! 


' প্রত্যহ কলের জলে ধোয়া উচিত ও সপ্তাহে একটি নির্ধারিত 


দিনে দোডার জলে ফুটান উচিত। ধোয়া. কাপড়গুলি- 


* “সম্পূর্ণ শ্তকাঁন উচিত । 


: (১৯) বাসনপত্র' পরিফার ভাবে. ধুইয়া শুফ + কাপড়ের 
টুকরা দ্বারা মুছিয়া আলো-বাঁতাসময় ঘরের শৈলফের উপর 


অথবা 'আলমারীতে উপুড় করিয়া রাখা উচিত। সকল 


বাসনের পর্রচ্ছন্নত সকালে ব্যবহারের পূর্বে ও রাত্রে 
মাজিবার পর পরীক্ষা করিতে হইবে। রাম্নাঘরের যাবতীয় 
তৈজসপত্র যথা কিমার যন্ত্র, চপিং ব্লক, টেবিল, "ছুরি, চাঁম্চ 
ও" রান্নার বাসন ৫এবং' বাসন ধুইবার স্থান সব সময় 
পরিষ্কার থাকিবে ও- কাজের শেষে উত্তমরপে- “মাজিয়। 
রাখিতে হইবে।. 

কিমা করিবার বত ব্যবহার'না করাই ভাল" ইহা ও ও 


অদৃশ্য শক্রয় বিরুদ্ধে যুদ্বকৌশল 


৪8৯৩ 
বাসন. ধুইবার স্থান গরম জল এবং সোডা দিয়া পরিষ্কার 
করিয়া, ধুইয়া, মুছিয়া সম্পূর্ণ শু করিতে হইবে । অন্য সব 
দ্রব্য সাবান ও গরম জলে ধুইলেই চলিবে। 

(১২) তেল-ঘি ছাঁড়াইবার নিমিত্ত বাসন প্রথমে 
গরম জলে উত্তমরূপে ডুবানো উচিত ; সোডা, ছাই কিংবা ' 
পৌড়ামাটি দিয়া মাজিয়া জলের ধারায় ধোওয়া 'উচিত'। 
একটি বড় ডামে কিংবা অন্য পাত্রে" অনবরত জল: গরম 
করিতে হইবে, ফুটস্ত জলে ভাসমান তৈলাক্ত : পদার্থ: ঘন 
ঘন ছাকিয়া' ফেলিতে হইবে। ছোট জিনিষ- গরম জলে 
ডুবাইবার জন্য একপ্রকার জলের সাজি' ব্যবহার করা 
“যাইতে পারে। | 


ছাই পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট ie রাখা 1 উচিত | ডি 
বাসন মাজিবার জন্য নয় ভাগ পোড়ামাটির সহিত 'এক 
ভাগ সোডা মিশ্রিত করা বাঞ্ছনীয়। চীনামাটির পাত্রের 
জন্ত শুধু সোডা ব্যবহার করা উচিত। | 
(১৩) ইছুর, আরশুলা.ও মাছি রান্নাঘরে থাকিবে না। 
. ইদুর যে শুধু প্লেগের বীজাণু, বহন করে তাহাই 
নহে। ইহারা 'টাইফাস্‌’ ও পালাজরের ' বীজাণুও বহন 
করে। .ইদুরের রিষ্ঠায় এক প্রকার কৃমির ডিম প্রচুর পরি- 
মাণে থাকে; খান্তদ্রব্যের সহিত এই বিচা পেটে ঢুকিলে 
উপরোক্ত কৃমি মান্ষকে রোগাক্রান্ত করে। 
. আরশ্ুলা--অনেকে জানেন না যে, আরশুল! মল- 
মূত্র দারা, সংক্রামিত রোগের একটি প্রধান বাহন। 
আরম্ুলা বিষ্ঠা ও বমির উপর বিচরণ কৃরে। কলেরা ও 
আমাশয়, রোগের বীজাণু উদ্দরসাঁৎ করিয়া আরশুল! এই 
বীজ্জাণু ত্যাগ করে। ইহা! ছাড়াও এই রোগের কোটি 





" কোটি বীজাণু ইহাদের গায়ে ও পায়ে লাগিয়া থাকার জন্য 


তাহা অনায়াসে খাদ্যদ্রব্যে সংক্রামিত হয়। 

মাছি-_মাছি' টাইফয়েড, কলেরা, যন্মা, আমাশয় ও 
উদরাময়ের বীজাণু খাদ্যে সংক্রামিত করে।' হু 

(১৪) রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত নিয়ম যত 
' সামান্যভাবেই কেহ লঙ্ঘন করুক ন! কেন, নিয়মভঙ্গের 
জন্য কঠোর ব্যবস্থা রাখিলে নিয়ুমানু বন্তিত| অক্ষুণ্ণ থাকে 1: 
+ তৃতীয় বিশ্বসাস্্য-সন্মেলনের সভাপতি ডাঃ কে, ইভাং 
তাহার ভাষণে সত্যই বলিয়াছেন যে, আজকাল জন 
সাধারণের মধ্যে স্বাস্থাদংক্রান্ত বিষয়ে অজ্ঞতা নহে, বরং 
স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের: প্রয়োগের অভাবই- বহুলপূরিমাণে, পরি- 
লক্ষিত.হ্য়। রোগের প্রতিষ্ধে অথবা চিকিৎসা সম্বন্ধে 
বর্তমাঁনে-যাহা কিছু জানা আছে, তাঁহার এক-দশমাংশও 
ফি জনসাধারণের মধ্যে স্চারুর্ূপে পরিবেশন করা যাইতে. 
পারিত, তাহা হইলে, বিশ্বের. জনসাধারণের জীবনধারা 
আজ ভিন্নপ্রকার হইত. . : .. , 5, ০, 


মা-স-য়িন্‌ 


শ্রীশান্তিময়ী দত্ত 


বার্খ। সিমেন্ট কোম্পানীর বিরাট কারথানাটি ইরাবতী নদীর . 


কোল-ঘেসে- অবস্থিত। মান্দালয়-রেঞ্ুন যাডায়াতের পথে 
ইরাবতী ফ্লোটিলা কোম্পানী বাম্পীয় পোতগুলি যখন জলদ- 
গম্ভীর বংীধ্বনি করিতে করিতে কারখানার ঘাটে আসিরা 
ঠেকিত, মাউও. পৌঁ-লিন্‌ তখন তাহার লাল রেশমী লোপ্রী- 
থানা কোমরে শ্াটিতে আটিতে বালির ঢালু চড়ার উপর দিয়! 


উর্ঘ্বাসে ছুটিত। শিমেপ্টের ভারী ডারী বস্তাগুলে! নম্বর 


মিলাইর় গণিয়া জাহাজে,তুলিয়া দ্রিবার ভার তাহার উপর 


ছিল। দশ মিনিটের মধ্যে" অসংখ্য বস্তা উঠাইয়া দেওয়া, 


হিসাব নিভূলি রাখা, মাদ্রাঞ্ী সাহেবকে কাগজপত্র বুঝাইয়া 
, দেওয়া যতক্ষণ না শেষ হইত, ততক্ষণ হাজার ডাকেও পো- 
লিনের কেহ সাড়া পাইত না । য1-স-যিন্‌ জাহাজ ঘাটের 
কাছে একটা গাছের খু'ড়ির উপর বসিয়া বালির উপর ছুড়ির 
সাহায্যে আপন মনে কত কি ছবি আকিয়া যাইত। দুটি 
তাহার দিপত্ত-্প্রসারিত নদী ও আকাশের হিলন-নীলিমায় | 
নদী ও পাহাড়ের কোলেই তাহার জন্ম, এ পুরাতন দৃশ্য সে 
জন্ম হইতে নিয়তই দেখিতেছে, তবু প্রতিদিনই তার চোখে কি 
যে এক নুতন আবেশ আনিয়া দেয়, চাহিয়া চাহিয়! যেন তার 


আশ মেটে না, মনকে তার *নুহরের পিয়াসী” করিয়া] তোলে! 


পো-লিন চমক ডাঙাইয়া দিয়া বলে, “ঘরে, চল্‌ মা-স-ফিনৃ, 
এক পেয়াল চা নাঁপেদে আর গল! দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না ।” 

মা-স-ক্িন্‌ আনমনে বলে 'ণী-বি-লা? অর্থাৎ “শেষ 
হ'ল ? ক. 

দু'জনে গল করিতে করিতে বালি-দযুদ্র পার হইয়া চড়াই 
ভাঙিয়া উপরে উঠিতে থাকে । আশেপাশের লোক উহাদের 
শুনাইয়া বলে 

ভাল যেন আর কেট বাসে ন! 1 বাপরে বাপ, এই 
ঠেকো! রোদ্ছুরে স্বামী শা হয় চাকরীর খাতিরে এতথানি পথ 
ছুটে আসে, বউটার কি পাগলামি, মেয়েমাহুয রোদে পুড়ে 
রোজ রোজ ছাহাপ্রথাটায় গরম বালিতে পা পুড়িয়ে মরবার 
দরকার কি বাপু? ঘোড়ে-যোড়ে ন! চললে যেন আর প্রাণ 
ভরে না : 

পো-লিন্‌ দ্বীফে ঠেলা দিয়া বলে, ‘শুন্‌ছিস্‌ কি বলে 
সবাই ?' এটি | " 

ম!-স-য্রিনের চোখে তর্থনও নুরের নেশা, কিছুই সে 
শোনে নাই।- স্বামীর দিকে চাহিয়! বলে--শ্বাহাছটার বাঁশী 
যেন আমার কানে লেগেই আছে, মনে হয় কোন্‌ সুদূর হতে 
আমায় ডাকছে, আমার মনটাও সাড়া দেয় যাই, যাই! 


পো-লিন্‌ বিমর্ষ ভাবে বলে, ‘আমি ভাবতুম তুই আমার সঙ্গ 
পাবার ভঙ্ভ বুঝি রোজ রোজ এখানে আসিস, এখন দেখছি 
ভাহাত্রের বাণীর সুরই তোকে পাগল করে, কোন দিন 
আমাকে ফেলে চলে যাবি না ত?, | 

. মা-স-ফিন্‌ পো-লিনের কাধে হাতথানা রাখিয়া বলে, “না 

না, তোকে ফেলে আমি কোথাও গিয়ে সুখ পাব না, সে ভয় 
করিস না 

ঠুন-ডাউঙ পাহাড়ের নীচে খানিকটা সমতল যায়গায় 
সারি সারি কাঠের ব্যারাক, তাহারই একটি অংশে ছুইখানি 
ঘর ও এক ফালি বারান্দা লইয়া পো-লিন্‌-দম্পতির বাস। 
বারাগার রেলিঙের উপর কাঠের ব্র্যাকেটের সারি সারি 
কয়েকটি ফুল গাছের টব, লাল টালির ছাদের কিনারা হইতে 
তারে ঝোলান অকিভের গুচ্ছ। গৃহটি অঙ্বীর্ণ হইলেও সাজে, 
সন্জায়, পরিচ্ছন্নতা গৃহস্থের অন্তর্মাধুর্ধ্যের পরিচয় দেয় । 

পো-লিনের ঘরের পশ্চাতে বিরাট একটি কষ্চুড়ার.গাছ। 
লাল ফুলের সবক যখন সবুজ্জ পাতাকে বরাইয়া দিয়! আগুনের 
ঝলকের মত চারিদিকের' আকাশকেও রক্তবর্ণে রাঙাইয়া 
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দেক, যা-স-য়িনের মম তখন আর ঘরের কাদে বসে না, 


কাজের ফাকে ফাকে ছুটিয়া বাহিরে আসে, আর ঝরা ফুলের 
একটি ছোট্ট গুচ্ছ কবরীর এক পাশে গুঁছিয়া দিয়! আনন্দে 
শিশুর মত করতালি দিয়া গান ধরে। 

পো-লিন্‌ বলে, ‘তুই কি পাগল হয়ে যাবি নাকি? সারা- 
দিন গাছতলায় গান গেয়ে বেড়ালে কি সংসারের কাজ 
চলে ?” ণ 

মা-স-য়িন্‌ একদিন গম্ভীর স্বরে বলে, "জান, কো-লিন্* 
এই গাছটায় এক অন নাটু (প্রেত দেবতা ) আছে, সে আমায় 
ডাকে, কেবল ডাকে, তার ডাকে আমি ছুটে আসতে বাধ্য 
হই, আমি রো সফাল-সহ্যে এই গাছতলায় পূজো, নৈবেদ্য 
দিই, একে সন্ত রাধার অন্ভে । আমার ম! যখন বেঁচেছিলেন, 
আমাকে ছোট বেলাস্ত বলেছিলেন, ঘরের কাছে যদি কোনও 
পাছে নাট এসে আশ্রয় নেয়, তবে তাঁকে থুসী রাখতে হয়ব নতুব! 
সে গৃহস্থের অকল্যাণ ঘটায় । এই বাড়ীতে আমার মা চিরদিন 
বাস করে গেছেন, ভিনি জানতেন এই গাছে একটি প্রেত- 
ব্লেবতার বাস, আমাকে তাই পুজো-ঘধ্য দিতে শিখিয়ে গেছেন, 
আমি যখন ঘরে একা কাজকর্ম করি, মনের ভিতর কে যেন 
কথা বলে, স্পষ্ট শুনতে পাই, এখন এ কাজ কর না, ওখানে 


* কো অর্থ দাদা-_ বন্দীরা শ্বামীকেও কো বলে । 


চি 


শ্রাবণ 


তা 





_ যেয়ো না, এ রকম আদেশ করে, অনেক চেষ্টা করেও আমি 
তার কথা অমা করতে পারি না. মাউওপো-লিন্‌ গত্তীর 
ভাবে সব শুনিয়া বলিল-__“আচ্ছা, স-চ্নিন; এন্ড দিন তুমি 
আমায় এসব কথ! বলনিত? আমি এসব ভুত-প্রেতে 
বিশ্বাস করি না, ভুমি এমন সেকেলে কুসংস্কারি মেয়ে, তাঁত 
জানতাম না। চল, আমরা এ বাড়ী ছেড়ে অন্ত একটা! বাড়ী 


নিই, তাতে তোমারও শাস্তি, আমিও নিশ্চিন্ত হই | এই ' 


১& জুই বুঝি তুমি বাড়ীতে একা! থাকতে চাও না|?” 


Nee 


ম!-সয়িন্‌ স্বামীর গল! ছুই হাতে জভ্রড়াইয়া ধরিয়া বলিল 
- না, না, কো, তুমি এমন কথা মনেও স্থান দিও নাঁ। এত 
বছরের গৃহে-অধিঠিত প্রেত-দেবতাকে অমান্ভ করতে আমি 
পারব না, তাতে আমাদের নিশ্মমই অম্ল হবে । এতকাল 
ম! এ বাড়ীতে থেকে তার দেবা করেছেন, আমার ভাই, বোন্‌, 
ম! সব এ বাড়ীতেই মরেছেন, আমিও যত গ্রিন বেঁচে থাকব, 
এই দেবতাকে আমিই আহার-জল দেব। তুমি আমার কথা 
শোন, ছু'পাশ1 ইংরেজী পড়ে আমাদের চিরন্তন সংস্কার, 
বিশ্বাসকে অগ্রাহ্‌ করলে ভাল হবে না কখনও, বুঝলে ?” 
পো-লিন্‌ একটি ছোট্ট “ছ'” বলিয়া চলিয়া গেল । 


সেদিন ছোট্ট শহরটিতে আশেপাশের গ্রাম হইতে অসংখ্য 
গরুর গাড়ী, একা গাড়ী, লাল মাটির পথে ধুলা উ্টড়াইয়া যাজী 
বোঝাই করিয়া আসিতেছে । পায়ে-চলার সরু পথে মাঠের 
উপর দিয়! পিপীলিকার সারির মতন কাল মাথার স্রোত 
স্থানীয় আদালত-গৃহের অভিমুখে চলিয়াছে। সকলেরই মুখে 
এক কথ1-_“আশ্চরধ্য | মা-দছ্ধিন্‌ খুনী আসামী | এও 
বিশ্বাস করতে হবে 1” বন্মা তরুণের দল উত্তেজিভ-_“পে।- 
লিন্‌ এমন ছুঃদাহুসের কাজ. করল কেন?. বাপ-পিতামহু 
য| বলে গেছেন, তা মেনে চলাই ত উচিত ছিল।” তরুণীরা 
বাধ! দিয়া বলিতেছে-_“ত] বঙ্গে স্বামীকে হত্যা করবে স্ত্রী? 
এত বড় পাপ ধর্টে সইবে না । কত অতিনয়ই করেছিল এই 
ম-সঞজিনৃ, মাউও. লিন্‌কে যেন কতই ভালবাদত 1 নিশ্চয়ই 
সে অন্ভ ফোন পুরুষের প্রেমে পড়েছিল। কিন্ত অবাক কাও, 
নিজে হাতে কুলের কোপে কি করে মেয়েমাঙ্য স্বামীকে 
খুন করল, বল ত ?” 
কেউ বলছে-_-"নিশ্চয়ই মা-সঙ্জিন্‌ পাগল হয়ে গিয়েছিল ।” 
আদালত লোকে লোকারণ্য। বিচারের সময় উপস্থিত। 
পুলিসের প্রহরী যখন লোহার শিকলে হাত বাধা, শুদয়ুথ 
যোড়ঙী তরুণী আসামী মা-স্রিন্‌কে উপস্থিত করিল, চারিদিক 


হুইতে-__”আহা, আহা, এই কোমল শিশুর মতন, সগ্চ-ফোটা 


গোলাপের মতন মেমুয্টেকে ফাসি দেবে? না, না, এমন 
যেন হয় না, হা ফায়া (ভগবান বুদ্ধ), দয়া কর। কখনও 
এ মেয়ে খুনী আমামী হতে পারে ন!”, ইত্যাদি মন্তব্য শোন! 
যাইতে লাগিল। | | 


মা-স-য়িন | ্‌ 


নিজের স্বভাবগাতীর্ধ্য বজায় রাখিয়া বলিলেন, 
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জব্রদাহেব মা-সয়িন্কে আদেশ করিলেন-_“মা-সয়িন, 
তুমি তোমার স্বামী মাউড-পো-লিন্‌কে হত্যা করেছ, তোমার 
নামে এই অভিয়োগ কি সত্য? এবিষয়ে তোমার কি 
বলবার আছে, নির্ভয়ে সত্য কথ! বল ।” * 

" মা-সয়িন্‌ এগ্রির (গায়ের জামা ) আন্তিনে চোখের জল 
যুছি়! ভভ্তসাহেবের দিকে ঘুরিয়! দাড়াইয়|। সংঘত নিতাঁক 
কণে বলিতে আরস্ত করিল--“বর্ম্মাবতার, আমি বুদ্ধ, বর্ম এবং 
সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করে শপথ করে বলছি আমিই আমার 
প্রাগ-প্রিয়.কো-দিন্‌কে আপন হাতে হত্যা করেছি। কো 
লিনের চেয়ে প্রিরতর আর কেউ নেই আমার এ সংসারে, 
তাঁকে ছেড়ে আমার জীবন দুর্কাহ হয়েছে_-_-আমার কাতর 
অহ্থরোর্ধ, আপনি যথাসম্ভব শর আমার. ফাসীর আদেশ 
দিন, আমি দেহ্‌-যুক্ত হয়ে কো-লিনের সন্ধানে যাই।” 
অঝোর ধারায় ছুই চোখ হুইতে অভ্র প্লাবনে বক্ষ ভাসিয়া 
গেল, মা-সয়িনের কহহ্বর.রুদ্ব. হইয়া গেল। বিচারপডি 
“কেন তুমি 
এ অপরাধ করলে: তা আমরা শুনতে চাই ।” 

মা-সয়িন বলিতে লাগিল-_“আমার গৃহের সংলগ একটি 
বৃক্ষে একটি প্রেত-দেবত| বাস করে! আমার জন্মকাল হতে 
অর্থাৎ আমার জ্ঞান হবার পর থেকেই আমি মায়ের মুখে 
ইহার অস্তিত্বের বিষয় জবানি। আমার মা তার জীবিতকাল 
পৰ্য্যন্ত এই দেবতার সেবা! করেছেন এবং আমাকেও সেবার 
ভার দিয়ে গেছেন। আমি সর্বদাই এই দেবতার আদেশ 
পাই, সে আদেশ.এমনই স্পষ্ট এবং কঠোর যে অমা্ড করবার 
উপায় নেই। আমার 'স্বামী এসব বিশ্বাস করতেন না এবং 
সর্বদাই জামাকে তিরস্কার করতেন, এ বাড়ী ছেড়ে যাবার অন 
ব্যস্ত হতেন। আমি কিছুতেই সম্মত'ন! হওয়ায় তিনি আমাকে 
নাজানিয়ে এক দিন কতকগুলি মঞ্জুর নিযুক্ত করে গাছটি 
কেটে ফেলে গাছের ভালগুলি দ্বালানি কাঠের ব্যবসায়ীর 
নিকট বিক্রি করবার ব্যবস্থা করেন। গাছ যথন কাট! আরস্ত 
হয়েছে, আমার মনে তখন কে যেন তীব্র্থপ্ে বলতে লাগল--- ' 
"বাধা দাও, বাধ! দাও, কাটতে দিও ন! ৷” আমি কো-লিনের 
পায়ে ধরে কত অন্থনয়-বিনয় করলাম, কো-লিন শুনল না। 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মড় মড় শব্দে গাছের গুঁড়িশুদ্ধ বিরাট 
গাছটি ভু-শায়িত হ’ল । আর তমার সমস্ত শরীর যেন হিম 
হয়ে গেল, আমি অচেতন হয়ে পড়ে গেলাম 1...” 

. গভীর ৱাঞ্ডে আমার যখন চেতন ফিরে এল, দেখি আমি 
আমার শয্যায় শাহিত, পাশের পালঙে স্বামী গভীর নিত্রিত। 
মুহুর্তের মধ্যে আমার মন যেন হিতশ্র পশুর মত ছুর্দম ক্রোধে 
ভরে উঠল, আমার সমস্ত: শত্দীর-মন.যেন অদৃপ্ত এক পাশব-' 
শক্তির প্রতাবে প্রচণ্ড হয়ে উঠল। আমি নিদ্দের অভিত্ব যেন 
হারিয়ে ফেললাম, হঠাৎ উঠে দাড়িয়ে কিছুক্ষণ কো-পিনের 
দিকে তাকিকে মনে হ'ল, এ আমার.পরম শত্রু, একে এখনি 


৪৯৬ 





নি কহা চাই। নিমেষে; স্বরের..কোণ থেকে -ধারালে! 
কুঠারখানা তুদে নিয়ে এর কোপে কো-লিনের মাথা ও দেহ 
ভ্বিধঙ্তি করে ফেললাম { : গরম রক্ত ফিন্কি দিয়ে আমাকে 
যেন স্বান ফরিয়ে দিল:। . পাগলের মত হা হা. করে 
ছেদে উঠলাম, কুঠারছাতে ঘরের বাইরে দৌড়ে গিয়ে সেই 
কাট! 'গাছতলাঘ আছাড় থেকে -পড়লাম। তখন ভোরের 
আলে! সবে ছয়ে পড়েছে, আকাশে রাঙ'-মেঘের খেলা স্ব 
মধুর বাতাস বইছে-_ঘয়ি সে দৃষ্ত উপভোগ করতে চিরদিনই 
ভালবাসতাম, ধুলোর গড়িয়ে পড়ে আকাশের পানে তাকাতেই 
আমি যেন আবার আমার আমিত্বকে ফিরে পেলাম । বক্ত- 
মাখা লৌস্ছি, এপি দিকে চেয়ে প্রাণ শিউরে উঠল |. টলতে 
টলতে ঘরের পিকে ছুটলাম--আমার- .কো-লিন্‌, আমার 
প্রিয়তম কো-পিন্কে আমি কেন মারলাম]. উঃ সেকি 
অহ মানসিক. যন্ত্রণা, ‘শোকে অদ্ুতাপে মম জর্জরিত, 
ঘরের 'সে বীভৎস দৃশ্য :সইতে না..পেরে ছুটে প্রতিবেশীদের 





অহিংসা 


১৩৫৯ 





ডেকে এনে সব বললাম. কেউ বিশ্বান করে না আমার 
কথা; সকলে ভাবে জামার কোন প্রণগ্রীর কাঁজ, আমি তাকে 
বাঁচাবার, জন্ত নিজেকে .অপরাধী করছি। শেষে উম্মতের 
মত ছুটে গেলাম পুলিসের 'থানায়, নিজে ধর! দিলাম । 
আয আমার কিছু বলবার নেই, এর্দরাজ বিচারপতি তুমি, 
তুমিই এ পাপীকে. উচিত শান্তি দিতে পার। তোমরা! আমায় 
দয়া কর না, এখনি একটা: শানিভ তরবারি দিয়ে কি কেউ 
আমাকে কেটে,.ফেলতে পার না?” বলিতে বলিতে মেহেটি এ 


সুচ্ছিত হইয়া পড়িরা গেল { ১ 


আদালত নিস্তব্ধ, বিচারপতি শুস্তিত। ভুৱীরা একযোগে 
মেয়েটিকে নির্দোষী 'বলিয়! মভ প্রকাশ করিলেন। . 
বিচারপতি বিস্ময়ে জুরীদের মতে বায় দিয়া বর লিলেন__ 
“এরকম ঘটনা! একেবারেই অতুতপূৰ্া, সুতরাং আমি বাধ্য 
হইয়াই ভুরীদের সহিত একমত হইলাম.” 





* সত্য ঘটনার ছায়! অবঙ্গন্থনে লিখিভ | 


শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


গান্ধীজীর, প্রচারের ফলে অহিংস! ধরণের, প্রতি জগতের দৃষ্টি 
বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে.। পৃথিবীন্তে সর্বপ্রথম বেছেই 
অহিংসা! ধৰ্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল । বেদ বলিয়াছেন, কোনও 
প্রাণীকে হিংসা. করিবে নাঁ_. . 

‘ন হিংস্তাৎ সর্ববাঃ ভূতানি।১ | : 
কিন্ত যজ্ঞে পণ্ড বধের বিধান আছে, তাহা ফি হিংসা নয়? 
বৈষ্ণব আচাৰ্য্য রামামুজ্ বলিয়াছেন যে, ইহা! হিংসা নহে। 
যাহারা যজ্ঞ করে, তাহার! বিশ্বাস করে যে, যজ্ঞে মিহুত পণ্ড 
স্বর্গে যাইবে । চিকিংসক রোগীর অঙ্চচ্ছেদ করে রোগীর 

' কল্যাণের জড়, তাহা যেমন হিংসা নয়, সেইরূপ যজ্ঞে পুব 
হিংস! নয়।, ‘যজ্ঞের পণ্ডকে সম্বোধন করিয়। বলা হর, 
£তোমার মৃত্যু হইতেছে না, ভোমাকে. হিংসা করা হুইতেছে 
না; তুমি সুগম পথে দেবতাদের নিকট যাইডেছ।” 

' নব! উ এতন্‌ ভ্ৰিয়সে ন রিস্যসি 

দেবান্‌ উৎ এষি পথিতিঃ সুগেভিঃ 
খণ্েদ.সংহিতা, ১-১৬২-২১ 





১ ১1 *অশ্দ্ধদ্‌ ইতিচেৎ ন শব্দাৎ" ্ৰহ্মহুত্ৰ ৩১:২৫ । এই সূত্রের ভাষো . 


শঙ্কর ও রামাঁনুজ উভয়েই এই বেদবাঁক্য উদ্ধত করিয়াছেন। ছাঁন্দোগ্য 
উপনিষদের শেষ বাক্যে আদর্শ ধর্ধজীবনের বর্ণনায় এই বেদবাক্যের 
অনুরূপ-উদ্ভি পাঁওরা যায়, “অহিংসন্‌ সর্ব ভুতানি অন্থা্র-তীর্থেভ্যঃ* অর্থাৎ 
যজ্ঞ ভিন্ন অন্তত্র সকল প্রাণিবধ হইতে বিরত থাকিতে হইকে। 


বল! বাহুল্য, শঙ্কর প্রভৃতি অন্ত জাচার্ধ্েরও এই মত। ভ্রহ্মা- 
সুত্রে এই পিদ্ধান্ত স্থাপন করা 'হইরাছে। ব্রহ্ষপ্থজে 
উপনিষদ সন্বদ্ধে নিভুর্লি ম্ড প্রচার করা হইয়াছে, ‘ইহা সকল 
সম্প্রদায়ই স্বীকার ফরেন! 

আধুনিক পণ্ডিত এই সকল আচার্ধ্যকে কুসংস্কারাচ্ছন্ মনে 
করিতে পারেন। কিন্তু াহাকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, 
যাহার! যজ্ঞে পশুবধ করিত তাহার! পশুদের অনি করিবার 
ইচ্ছা করিত না । ৃ 

বৈদিক বর্ম সম্বন্ধে মসুসংহিতা একটি প্রামাণিক গ্রন্থ '২ 
মহ সকল মহুষ্যের সাধারণ 'বন্মের মধ্যে অহিংসাকে সর্বপ্রথম * 
স্থান দিয়াছেন।৩ ভিনি বলিয়াছেন এক শত বংসর- ধরিয়া 
প্রতি বংসর অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে পুণ্য 'পঞ্চয় হয়, মাংস- 





২। . মনুর বিধানসকল বেদানুষায়ী। 

যঃ কম্চিৎ কম্তচিৎ ধৰ্ম্মে মনুন! পরিকীন্তিতঃ | 

স্‌ সর্ব্বোহভিহিতো বেদে (মনুসংহিতা।২ ৭) 
বেদে বলা হইয়াছে, প্মনু'ঘাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা উষ্ধের'্যায় ২৮ + 
- *যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তৎ ভেষজম্‌ ( তৈত্তিনীয় সংহিতা ২২১1২): 

৩1- অহিংসা সত্য মন্তেয়ম্‌ শৌচমিন্দিয় নিগ্রহঃ | | 
এতং সামাসিকং ধৰ্ম্মং সর্ব বর্ণেহব্রবীননুঃ 8 মন্থু ১০ ৬৩ 

*অহিংসা, সত্য, প্রপ্রবা গ্রহণ না করা, দেহ ও মনের শুদ্ধি এবং ইন্জরিয়- 
নিগ্রহ--সকল বর্ণের এই ধর্মুগুলি পালন কর! উচিত--মনু ইহ! বিয়া" 
ছেন” 


5 জৌধণ 
: ভক্ষণ হইতে-বিবরত-ধাকিলে তাহার সমান পুণ্য হয়'।৪ খে বধ 


করে তাহার যেমন পাপ হয়, যে বধ করিতে বলে, যে.মিহত ! 


পশ্ডর মাংস ধও খও করে, ঘে বিক্রয়. করে, যে ক্রয় করে, যে 
রন্ধন করে, যে পরিবেশন. করে এবং যে ভোজন করে জাত 
-প্রেরও সেইরূপ পাপ হয় 1৫ ¢ 
মহ্থ বলিয়াছেন যে, ধর্ম বিপন্ন হইলে ব্রাহ্মণও অন্্রগ্রহণ - 
করিবে । 
পশু হরণ নিমিত্ত যুদ্ধে বধ করিলে দোষ নাই ।৬ খধিগণ 
উপলব্ধি করিয়াছেন যে, সংসারযাজাতে ইচ্ছা ন! করিলেও 
'মানাবিধ ক্ষুত্র প্রংণী বব কর! অপরিহার্য । . গৃহস্থের নিয় 
রে স্থলে প্রত্যহ প্রাণী বব হয় :_-( ক ) চুর্দী, (থ) শিল- : 
1, €গ) সমার্ধনী, (ঘ) উ্খল এবং (ও) অলের কলল।৭ 
টো যর স্থলে প্রাণিবধ অপরিহার্খ্য হইলেও তাহাতে 
পাপ হয়। এই পাপ হইতে পরিআপণের- গত নিয়লিখিত 7 
'ঃজন্ুষ্ঠানগুলি প্রত্যহ করিতে-বলা-হুইয়াছে £ ( ক)- অধ্যাপন, 
-(খ) পিতৃপুরুষদের তর্পণ, (গ) হোম, (ঘ) বলি, প্রামীধিগকে 
'জন্রদাম, (৬) অতিথি পুদ্ধা ৮. . 7177 এ আলী 
_. বর্ধযুদ্ধে যে ঠসন্ভবধ করা হয় কাহাতেও ভি হয়না 
“এজ গীতার গ্রীন অহিংগার উপদেশ দিয়াও সাত : যুদ্ধ 
করিতে বলিয়াছিলেন-.. ' -. ৮: - লা: এ 
-নধর্দে জি জিদ সিডির উপর “অভ্যস্ত গুরুত্ব 
আরোপ ফর! হইয়াছে । -ইহাকরে.সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ-বল! হই- 
ঘ্রাছে। দ্ৈনবর্থ অহুসারে কোনও অবস্থায় কোনও, প্রাণীকে 
ধব করা উচিত নহে। যুদ্ধ কর! উচিত নয়। দরহস্তা দদ্যকেও 
‘ধধ কর! উচিত নয়। করিলে পাপ হইবে। ক্ষুত্্ প্রাণীকে 
থাহাতে বধ কর! না হয় এ খুব সাবধানে ভ্রমণ, উপবেশন, 
ও তোঘ্বন করিতে হইবে স্যার পর. তোভনূনিষেষ-।, যে 
ধধ করে তাহার পাপ-হয়, যে বধ করিতে; বলে. তাহারও 
পাপ হয়। যে তোজ্জন করে.তাহার যে পাপ হুর ইহার উল্লেখ 
মাই। যদিও-জৈমগণ মাংস. ভক্ষণ -করেন না -.তথাপি:-অন্ত 
, লোক বধ করিলে এবং তাহাকে বধ ফরিস্তে আজ! না দিলে 


এ, 


A 


যে-তোজন বরে তাহার পাপ হুর না: ইহাই উমর মত 


বর্ষে বর্ষেইখ্বমেধেন যে! যঞ্জেত শৃতং সমাঃ 2 
মাংসানি চ ন থাঁদেছ্স্তয়ৌঃ পুণ্য ফলং সমং ॥ 'অঙ্ু ৫,৫৩ 
৬৬৯ নিহস্ত। ভ্রয়বিজ্রয়ী। ও 
সংককর্ডা চোগহর্তা চ থাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ | মনু 4৫১ - 
আত্মনশ্চ পরিত্রাণে দ্রক্ষিণানাং চ সঙ্গরে। - i 
সী বিপ্রাভ্যুপপত্তৌ চ দ্রন্‌ ধর্মেন ন দুষ্যভি ।, মনু ৮1৩৪৯ 

পঞ্চছনা! গৃহস্থ চুলী পেশন্াপদ্বরঃ। .: 

কগুণী চোঁদকু 

ভীঁসাং ক্রমেণ দ 

পঞ্চ রপ্তাঃ মহা যজ্ঞাঃ প্রতাহং গৃহমেধিনীং ৷ - মনু ৩৬৯ 

অহিংস সত্যমক্রোধঃ ত্যাগঃ শাঁস্তিরপৈগুন্ষ্‌। | 
= দয়া ডূতেথলোঁলুপ তং যাদবং হ্রীরচাপলম্‌ । গীতা ১৬২ " 
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টু ৪ 


পা, e 
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নখ 
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আত্মরক্ষার্থ, ভ্রী ও ব্রাহ্মণ রক্ষার: নিমিভ, বন -বা , 
- বধ করিলে মাংসভোজনে পাপ হয় না। জৈনবর্শ 'অঙুসায়ে 


7০ অৰ্থ নরহত্যা করিও না। 
77 =নাই। 
বধ্যতে যান্ত বাহয়ন্‌ 1 সনু ৩৬৮ . - 
সাং নিদ্ধৃত্যর্থং মহধিভিঃ | ২. 7-০" 


“85৭ 

. বলির মনে হয়।? কারণ দশবৈকালিক শ্প্র মাক be 
গ্রন্থে উল্লেখ:আছে যে, মাংসে বেশী অস্থি থাকিলে এবং মৎষ্ঠে 
বেদী কাটা থাকিলে তাহা ভোজন করিবে নাঁ। ইহার 
ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, হয় এখানে ছুিক্ষের 
“সময়ের কথা বলা হুইয়াছে, নয় ফলকেই মংগ্ত মাংস বলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছে । এই ব্যাখ্যা বিশেষ সন্তোষক্ষনক' নছে। 
" ইহা'ছাড়া আর এক কারণেও মনে হয়, যে, অন্ত জোক প্রাণী 





জলেরও প্রাণ আছে, অল ফুটাইলে.তাহার প্রাণ বাহির-হইয়া 
যায়। .ঞ্ৈন-সাধুরা কাচ! জল খান ন', নিজেরাও জল গরম 
“করেন না (তাহা হইলে জলের প্রাণ বধ করা হইবে), 'ফিস্ত 
কোনও গৃহস্থ জল যে লাখু দেই জল পান করিতে 
-পাঁরেনন হু Fe > চা লি 
"- প্রৈনধৰ্ম্ম মতে উদ্ধিদেরও ত প্রাণ আছেই_-মৃত্তিফা, জল, 
Re বায়ুরও প্রাণ-আছে:। ‘অন্তর ধারা ছেদন .ব| অগ্নির 
‘দ্বারা দ্ধ করিলে ভাহাদের প্রাণ থাকে না।; Ei 
= -বোঁদ্ধবৰ্্মে অহিংসা--বৌদ্ধধৰ্শ্মের -অহিংসার প্রচার প্রধানত 
“বেজে পণুবধের-বিক্ুদ্ষেইকফরা হইয়াছিল | বৌদ্বর্শে পত্তবৰ 
করিলে পাপ হস্ত, কিন্ত পর্তমাংস ভোজন করিলে পাপ হয় নাঃ. 
চযদিং ও: প্রশ্ড তোজনফারীর সম্মুখে নিহত না হয়া এ 
ব্যক্তির 'অঙ্জই 'মিহুভ- না হুয়। ': হিদুবর্ -অঙ্পারে মাংস 
॥ভোজ্নকারীর সকল অবস্থাতেই পাপ হয়; কেবল যজ্ঞে পণ্ডবধ 
হুইলেপাপ হয়,না। হিচ্দুরর্মের নিয়ম অনুসারে মাংসতোজন 
'অনেক কম হয়_-বারণ "যজ্ঞ করিভে অনেক -আয়োজন 
ক্যরিতে . হয়, অনেক অর্থ ব্যয় করিতে “হুয়। ' ফলে 
ঘদিও বুদ্ধদেব পণ্তবধের বিরুদ্ধে প্রচার ' করিলেন তথাপি 
যাহারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিল তাঁহাদের মধ্যে পশুবধ বেদী 
"হইল, হিপ্লুদেন্ন মধ্যে পত্তরধ কম ইইল। -ব্রদ্ীদেশ, চীন, 
তিব্বত, লিংহল প্রভৃতি: বৌদ্ধ দেশে সফলেই মাংস খায়) 
কুঙ্গিরাও" (অৰ্থাৎ সন্যাসী ) মাংস খায় ‘ এজন হিদ্নধৰ্ম্মগ্রহথে 
-ঘলা| হইয়াছে ধে;” রি ফভকগুলি উপদেশ বিদ্রান্ত' 


l ক্ষারী। 
= ০. খীষ্ঠানধৰ্ম্মে EER ধৰ্সে দিন বলা হয় মাই খে, 


: পণুবধ করা পাপ, বা মাংসভোজন করা পাপ। দশবিধ 
আদেশ (Ten Couimandments)-এর মধ্যে একটি আদেশ 
এ এআছে “হত্য! করিও না? (Thou shalt not kill) ইহার 
পণ্তবধের ফোনও দোষ দেওয়! হর 
যিশু মাংস তোঁজন করিতেন । 
বর্ষে পত্তৱ জীবনের প্রতি যথেষ্ট সহৃদয় ভার দেখান 
হুয়মাই। অপর পক্ষে মহ্ছষ্যের . ভবনের প্রতি অতিরিক্ত" 
: করুণা, দেখান - হইয়াছে যিশুর ‘Sermon on the 


‘ ০॥৷৮-এর উপদেশ অনুসারে কোনও অবস্থায় কাহাকেও 


৪৯৮ 


প্রধাসা 


১৩৫৪৯ 





আঘাত কর! উচিত' নয়। 
বা আঘাত করা পাপ। এই মন্ত অনেকটা ঈৈনধর্ট্বের অনুরূপ । 
বলা বাছল্য, কোনও ওরঠান দাতি এই মত অনুসরণ করে নাই। 
টলইটয় . শেষ্দীবনে 'এই.মত অনুসারে চলিবার 'চে&! করিরা- 
ছিলেন। সমগ্র জাতির মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত করিবার চেষ্ঠা 
গান্ধীজী করিয়াছিলেন প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকায়, পরে তারত- 
বর্ধে। তিনি জিন্নার সকল. অপমান লীরবে সহ করিয়াছিলেন, 
প্রেম দ্বার মুসলমান জাতিকে অয় করিবার চেষ্ঠা, করিয়া" 


ছিলেন। তাহার চেষ্টা সফল হয় নাই। 
গান্ধীঙ্গীর ' অহিংস! গ্রষ্টান ধর্মের . অহ্থরূপ। এন 
শ্ীষ্টান জগৎ তাহাকে শ্রেষ্ঠ, মানব বলিয়া অভিবাদন 


করিয়াছিল। ৫ 
মুললমান বর্থে অহিংসা-_পশ্ুববে পাপ নাই এ বিবি 
মুসলমান যর্দ্দের. মত খ্রীষ্টান ধর্মের অহুরূপ । যদিও মুসলমান 
ধৰ্ম্মে যিশুকে ইশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তি ( ৮০০০) বলিয়! স্বীকার 
কর] হইয়াছে তথাপি ‘Sermon on the Mount’এর অহিংসা 
গ্রহণ করা হয় নাই । মহম্মদ নিজেই অনেক যুদ্ধ করিয়াছেন, 
মদিনায় থাকাকালীন মকার বণিকদলকে (caravan) আক্রমণ 
করিয়াছেন । . 
সাধারণ মন্তব্য--বিতিন্ন ধর্দের অহিংস! সন্বহে- মতের 
আলোচন! করিলে হিন্নুর্শ্ধের মত সর্ববাপেক্ষ ভায়াহুমোদিত, 
হুক্মবিচারলীল এবং করুণাপ্রণোদিত বলিয়া প্রতীত হইবে। 
পশুবধ যে অত্যন্ত পাপজনক এবং কেবল ববকর্ত1! নহে, থে 
কেহ পণ্ডবধ হইতে নিজের স্বার্ধসাধন করে, মাংসতোম্বনকারী 
" শু বটেই, ইহা হিনুধন্মে যেরূপ হুম্প্তাবে বলা হইরাছে 
অভ বর্ণে তাহা বল! হয় নাই। 
টলইয় কসাইধানার নির্মম দৃশ্ঠ বর্ণন! করিয়া” রি 
যে, ইহা পাশ্চাত্য সত্যতার ঘোর কলক্ক। যাহারা মাংস 
ভোজন করে ভাহার1 সাক্ষাংতাবে কসাইখানার' ব্যাপারে 


লিগ হয় না বলিয়া অনেক সময় জত্মপ্রলা লাত করে 


SN 
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তোপ পার্ছডাওজ ২২৩ 


অরহুত্যাকারী দন্থ্যকেও বধ কর! ' 


SN >> 


NR 
i ১২২১১ 
২২২ 


ডি 


থে, তাহারা বিশেষ কোনও অবস্থায় কাঁধ্য করিতেছে না। 
হিন্দুর বলিয়া দিয়াছে যে, এ পাপের ফল মাংসতোজীকে 
তোগ .করিতে হুইবে। গ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মে পশ্তবধ ও 
মাংসতোজনকে পাপ বলে নাই, ইহা ওঁ ছুই ধর্মের গুরুতর 
ক্রুটি। যে ব্যক্তি পশুর‘প্রতি নিষ্ঠুর হয়, সে মহুয়ের প্রতিও 


নিঠুর হইতে পারে এবং হুইয়া থাকে। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কীট- 


পতঙ্গের প্রাণের প্রতিও হিন্দুধর্ম যথেষ্ঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ 
করিয়াছে । এ সকল ক্ষুদ্র প্রাণীরও আত্মা আছে, তাহাদের 


. আত্মা ও আমাদের আত্মা এক বস্ত, এই সকল কথা হিন্দু- 
দর্শনের সিদ্ধান্ত । মন্ছু বিবিধ জত্ত এবং ক্ষুদ্র প্রাপিববের 


প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন (মস্থ ১১১৩১--১৪১)। 


-মরহত্যাকারীকে বব না করিলে দুধের দমন: হইবে মা, 


সমাজে অকল্যাণ হইবে। খ্রষ্ঠান ও জৈনধর্টে বলা হইয়াছে 


' যে, কোনও অবস্থায় মহুষ্যকে বধ করিলে বা আঘাত করিলে 
পাপ' হয়। 
‘হয় । 


" এই: ব্যবস্থা অনুসরণ করিলে সমাজের অনি 
শ্রীষ্টান ধর্মে অপরাধ করিলেও মনহুষাকে দণ্ড দিতে 
নিষেধ করা হইয়াছে ( Thou shalt not 15089) অথচ 


'রসমাতৃপ্তির জন গাতী প্রভৃতি মহুষ্য জাতির বিশেষ কল্যা- 
কর প্রাণীকে বধ করিতে নিষেধ কর! হয় মাই। 


ইহাতে 
ঘোরতর অসমবুদ্ধি প্রকাশ পাইরাছে এবং ইহ] সমাজের 


"পক্ষে কল্যাণজনক নহে। যুক্তির দ্বার! অহিংস! সম্বন্ধে হিন্দু; 
ধর্ধগ্রচ্থের 'সকল ব্যবস্থা সমর্থন করা যায়। 


যজে পশুবৰ 

হুইলে' ওঁ মাংস খাইতে দোষ নাই, নচেৎ মাঁংদভোজন 
মহাপাপ এই বিশ্বাস হিন্দুদের মধ্যে মাংসতোঞঙ্জন অনেক 
কমাইরা দিয়াছে, বাংলাদেশ ব্যতীত ভারতের অন্ত প্রদেশে 


উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মাংসডোদন হইতে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিরপ্ত ' 


হুইয়াছে। বাংলাদেশেও পূর্বে দুর্গা বা কালীপুঙ্জায় বলির 
মাংস তিম্ন অন্ত মাংস ব্যবহার হইত না, এক্ষণে বর্মবিখ্বাস 
শিথিল হওয়ায় অবাধে কসাইয়ের মাংস চলিতেছে এবং 
প্রাণিহিংসারূপ পাপ সমাজে বিস্তার লাত করিয়াছে 
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ওন্দার মাঠ 


৬ 


বিষ্ণুপুরের রাত্বারা তাহাদের রাজ ধান-আবাদ ফেমন হইল 
জামিতে হইলে প্রথমেই ওদ্দার মাঠের খবর লইতেন। ওন্দার 
মাঠে ধান আবাদ হুইয়া গেলে তাহারা বুবিতেন--রাজ্যের 


+ ফোথাও আর -্দাবাদ হইতে বাকি নাই, এবং সে বংসর 


রাঘ্যে প্রচুর পরিমাণে ধান্ত উৎপন্ন হুইবে । - 
বীকুড়! হইতে ট্রেনে বিষ্ণুপুর আসিতে হুইলে উভয় দিকে 
বরামদাগর পর্ধ্যস্ত ঘে বিস্তীর্ণ সমতল ধানের ক্ষে্_উহাই - 
ওদ্দার মাঠ। এই মাঠের মাটি কঙ্কঃময নয়, এবং ইহাতে 
কখনও জঙ্গল ছিল না। 
বর্তমানে ইহ! যেরূপ শুদ্ধ দেখায়, পূর্বে ইহা সেরূপ 
শুক ছিল ন!।, ইহ! বকুপ্তার উচ্চ অথচ চাষের উপযোগী 
ভুমি। সুরটি না হইলে ইহাতে এখন আর ভাল ধান জন্মায় 
দা। পূর্বে বাকুড়ায় চুর বৃষ্টি হইত, ইহাতে বামও প্রচুর 
পরিমাণে জন্মাইত। বাকুড়ার মাটি দিমে দিনে শুকাইয়া 
ধাইতেছে। ছেলেবেলায় খ্রীঘ্মকালেও যেখানে হুদ দেখিয়াছি 
এখন দেস্থান, শুড়ভুমি। ওন্দার মাঠে পুর্বে রবিশস্তও 


প্রচুর উৎপন্ন হুইত। এককালে ইহাতে জোর শীল চাষ . 


$& চলিয়াছিল । নীল চাষের পর হুইতেই সম্ভবতঃ এই মাঠের 


এরূপ হুরবস্থা হইয়াছে। শীলচাষের পূর্ব পর্য্যন্ত ইহা! সুবর্ণ- 


প্রস্থ ছিল। ‘ 


ওঁতিহাসিফ্রেরা মনে করেন বাকুড়া পুর্বে নিবিড় বমে 


আচ্ছন্ন ছিল। প্রস্তরময় শুফ এই দেশ চাষের উপযোগী ছিল 
না।. এখানে কেবল কোল, ভীল, সীাওতালেরাই বাস 
করিত। ইহা কত বড় ভুল-_তন্দার মাঠই তাহার প্রমাণ। 
এই ভুল ধারণার বশবভাঁ হইয়াই বুঝি ইতিহাসও মা ওন্দার 
মাঠের এক্তেশ্বরের মন্দির, সোনাতাপলের মন্দির, এবং বাছ- 
লাড়ার মন্দিরগুলিকে অভি প্রাচীন স্বীকার করিয়াই নীরব 
হইয়া সিয়াছে। 


কোল, ভীল, স্যওতাল বাসের নিদর্শন এই ভূমিতে অল্াই ' 


পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত শ্রাতিগণের বাসের নিদর্শশই এই 


কমিছে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে; গোপ, নাপিত, যোদফ, ' 


ত্ুলী, বণিক, মাদাকার, কর্মকার, শ্রথ্বকার, . কুস্তকার, 


স্ুত্রধর, চিত্রকর, ্রণকার, অট্টালিকাকার, তৈলকার, 


চর্ঘঘকার, কৈবর্ত, যীবর, শবাক, গণক, অগএদানী, পাঠক; ' 
* ভউ ইভ্যাদি। ইহারাই বাঁকুড়ার আদিম অধিবাপী। ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত " 
ইহাদের” একট।.. 


পুরাণে এই সব জার্টিতর উল্লেখ আছে। 
বিশেষ সভ্যতা ছিল। বিদেশ হইতে আসিয়া ইহারা এখানে 
বন কাটিয়া বাস করে নাই। শিল্পকল] ইত্যাদি জানে ইহার! 
আর্ধযদের অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না। 


শ্রহেমেজ্্নাথ পালিত 


ওম্দার মাঠের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে বাছলাড়ার মন্দির, পুর্বব- 
দক্ষিণ প্রান্তে লাপুড় শিবলিঙ্গ, উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সোনা” 
তাপলের মন্দির এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে এক্ডেখ্বরের মন্দির | 
এক্ডেখরের মন্দির এবং সোমাতাপলের মন্দরের মধ্যগ্থলে 
ক্ষুদিমন্বস্তরীর গড়। বর্তমান বাঁকুড়ার দেড় মাইল পূর্বে এই 
ক্ষুদিমন্বস্তরীর গড় হইতেই প্রকৃতপক্ষে ওন্দার মাঠের আরস্ত।| 
" বিষ্ণুপুরের রাজা আ'দমল্লের (৮ম শতকের প্রথম) 
মলগরাঙ্্য প্রতিষ্ঠার পূর্বেও ওন্দার মাঠ ছিল। ওনদ্দার মাঠে 
এক্তেশবরের মন্দর ছিল, ক্ষুদিমনবস্তরীর গড় ছিল, সোনাতাপলের 
মন্দির ছিল। শুগুনিয়! পিলালিপির চন্দ্রবর্্মার ( ৪র্থ শতক) 
কালেও ছিল। গগ্রাতীর্ঘ যত দিনের, কাণ্মিভীর্ঘ যত দিনের, 
এক্তেশ্বর তীথ তত দিনের । এখনও ‘তক্ত্যা’র! জয়ধ্বনি করিরা 
থাকে-__গিয়াতে: গদাবর, কাশীতে বিশ্বেশ্বর, বাকুড়ান্তে 
এজেস্বরনাথ-মুনিমহাদেব ৷! সিংহুবর্ম্ধ, চত্বর ক্ুদিমঘত্তরীর 
গড়ের রাজা ছিলেন। পথগ্রার-গড়ের ভাঙ্গা, সিঙ্গাই ঘোড়, 
চান্দাই জোড়--এজ্তেরের মন্দির, ক্ষুদিমসন্তরীর গড়, সোনা- 
তাপলের মন্দির অপেক্ষ! বৃহত্তর প্রমাণ নয়। শিলালিপির 
পুফধর শব্দ তীর্থ অর্থে ব্যবধত হুইয়াছিল। ক্ষুদিমন্বস্তত্নীর 
গড়ের পশ্চাতে হৃদ ছিল। 
আড়াই হান্বার বংসর- পূর্বেও ওন্দার মাঠ ছিল, ওন্দার 
মাঠে ভীর্থ ছিল। সে তীর্থে বর্ধমান“মহাবীর আসিয়াছিলেন। 
তখন ওন্দার' মাঠের নাম ছিল রাঢ়াপুর | রাঢ়াপুর হইতেই 
রামসাগরের লাপুড় শিবলিঙ্গ । ওদ্দার মাঠ বমবেষ্টিত ছিল | 
এখনও ইহা বনবেষ্টিত। বিষ্ণুতক্তিপরায়ণ বর্ম্মবংশীয় রাজা 
এখানে ছিলেন বলিয়! ইহার নাম বনবিযুপুর হইয়াছিল । ক্রম- 
বর্ধমান ছিল বলির! বৃহৎসংহিতার কালে ইহার নাম বর্ধমান 


হইয়াছিল । ইহাই মঞ্চু্ীমূলকল্প গ্রস্থের' পুরোভিমবর্ধমান । 


এখনও ওন্দার মাঠে পূরোত্তমপুর রহিয়াছে। প্রবোধচজ্র্রোদয় 
নাটকের (একাদশ শতক ) রাঢ়াপুরী” এই ভূমেই ছিল। সে 


পুরী সোলাতাপলের নিকট বর্তমান বীরসিংহপুত্র হইতে 


এজেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল । এই ভূমিই হেমচন্দ্রের অভিধান 
চিন্তামণি গ্রন্থের (দ্বাদশ শতক) বিফুগৃহ। এই তীৰ্থে 
মহারাদ লক্ষ্মণ সেম পুজা দিতে আসিয়াছিলেন। 

বর্থবংশ রাঢ়ের অতি প্রাচীন রাজবংশ । টলেমির ভাত্রলিপ্ত 
_তাত্রলিপ্ত প্রদেশ হইলে সিংহবর্্মার পুর্ববপুরুষগণের রাজ্য 
বর্তমান বাঁকুড়া হইতে ২৪ পরগণ! খুলন! পর্যন্ত বিভৃত ছিল। 
চন্ত্রবন্ধার কালে সে রাজ্য সমতট ও ভবাক পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
হুইয়াছিল। সমুন্ৰগুপ্ত সমতট ও ডবাক জয় করিয়া লইয়া- 
ছিলেন। বর্ণ্মবংশীয়দিগের রাজ্যই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সাহিত্যে 


৫০৩ | 


এন 


১৩৫৯ _ 





ভাজশাপনে রাঢ়া, তাত্রজিপ্ত, বিছ্ুগৃহ, ত্রন্ধ, হরিকেলমঙল, 
ইত্যাদি নামে কথিত হইয়াছে । ইং-সিঙের বিবরণ অহ্সারে 
(৬৭৩-৮৮) হবিকেশমণ্ল ০৪ লহিত যুক্ত ছিল বলিয়া! : 
মমে হয়। 


সমুদ্রণের পরবরতাঁকালের আৰ্ধ্যাবর্ড-বহিভূ“ত বাংলা- 


দেশই চন্্রবর্স্থার রাজ্য । পরী ৬ শতকে বাংলাদেশের দৃক্ষিণ- 


পচ্চিমাংশে গোপচজ্জ নামক একজন.পরাক্রান্ত. রা! ছিলেন 
ইতিহাসে দৃষ্ট হয়্। দক্ষিণ ও পশ্চিম বাংল! ব্বহৎ. 
সংহিভার তাত্রলিপ্ত ও বর্ধমান জনপদ-_বর্তমান মেদিনীপুর, 
ও; বাঁকুড়া দ্েল1 | চন্ত্রবর্থার পরবর্তী ছুই শত বংসরেই _ 


বন্মবংশ অবশ্য লোপ পাইয়া যার নাই। গৌপচন্্র,বর্ধবংশীয়. 


ছিলেন মনে কর] বোধ করি. অসঙ্গত হইবে না।. 

॥ আশ্চর্ষ্যের বিষয়, -ওন্দার মাঠে মেদিনীপুর, কাতর, 
চন্রকোণা রছিয্াছে। ক্ষুদিমন্বস্তরীর গড়ের নিকট বর্ণের. 
ছড়াহুড়ি--সুবর্ণনগূর (সুৰ্পনগর ), সুবর্ণতোড়,, দুবর্ণতপূন,, 


স্থর্ণদীঘি ইত্যাদি ৷ মহারাজ শশাঙ্কের কথ! মনে পড়ে। তিনি - 
তাহার কিরণন্বর্ণ কোথায় ছিল. 


রাঢ়ের রাজ. ছিলেন । 
আছিও সঠিক নিণী্ত হয়,নাই। তাহার কাল৬০৩ খাব |. 
সেকালে রাঢ় পুরোত্তয' বর্ঘধান-এ-বর্জমান বাকা বেলা |, 
ম€ুীমূদক্ গ্রন্থে, কামরূপের পরই পুরোড়ুম বর্ধমান । 
হারা সপাঞ্ক শিবভন্ঞ ছিলেন। তাহার সহিত. এক্তেশবরের 
শিবের, রামদাগরের লাপুড় শিবলিদের সম্পর্ক ছিল মা. 
হইতে পারে ন! ক্ষুদিমন্বপ্তরীর. গড় ছাড়! এক্তেশ্বরের সম্বিকূটে 
] আরও রাভ্রবাসের নিদর্শন রহিয়াছে। দ্বারফেশ্বরের বাম- 


ইতিহাসে দৃট হুম্ব। এফক--হরিফেলমগুলের কার্িদেৰ 
(মবম শতক )। ইনি দামোদরের উত্তর ভাগে বর্তমান নগতী 
স্থাপন করেন। বৃহৎ সংহিতার বর্ধমান জনপ্দই তধনকফাত 
হরিকেল্মগুল। এই হরিকেলমগ্লই আবার আধ়ারাজ 


ডের তখনকার বজ্দভূমি। ডক্টর হেমচন্তর রায়চৌধুরী মদে 
করেম, বক্দভূমিই পরবর্ভীকালের মদারণ সরকার। মদারণ' 
লরকার আধুনিক বীরভূম, বর্দমান ও হুগলী দেলার কোন 


কোন অংশ লইয়া গঠিত ছিল | চীনদেণীর মানচিত্র অহুলারে 4 


হরিকেল তথন তাত্রদিপ্ত-ও উৎকল এই ছুই দেশের মধ্যস্থলে 
অবস্থিত ছিল। জার এক বৌদ্ধরা! চন্দ্রদেব ( দশম শতাব্দীর 
"শেষ )। ইনি কান্ডিদেবের রাধ্দ্য বিক্রম দারা! লাভ করেন। 
সুতয়াং দেখ] যাইতেছে, ওন্দার মাঠেরই কোনও অংশে 


কাণ্তিদেবের পুর ছিল। সে পুর ওদ্দার নিকট বর্তমান: 


[ পুরোত্তমপুর হইতে পারে।' চন্দ্রদ্রেবের পুর বাকুড়া ডেতুয়া- 
শোলের নিকট বর্তযান বিক্রমপুর হইতে পারে। বাহলাড়ার 
মন্দির কা্তিদেব অথবা চন্দ্রদেবের কীর্ঠি হইতে পারে । বাছ-- 
লাভার যন্দিরকে কেহ সিদ্বেশ্বরীর মন্দির বলেন । কেহ বলেন, 
ইহা সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দির, কেহ বজেম জৈনযন্দির, কেহ-বা 
বলেন বৌদ্ধমঙ্গির। এই মমিরে প্রাপ্ত বালকডৃর্ঠি__পার্খবনাথ-: 
মূর্তি অথবা! বামমধূর্ঠি যুর্ঠিবিশারদদিগের ভাবিয়া দেখা উচিত। 
হয় এই অঞ্চলে কোনও কালে বামনের পৃজ্ঞা প্রচলিত ছিল। 
বর্ধঘান মহাবীরকে কুকুর লেলাইয়| দিবার পর রা়ে এরূপ. 
শৈদমন্দির নির্বাণ সম্তাবন! অতি অল্পই ছিল । কাস্তিদেব, 
 চন্রদেব পূর্ববঙ্গের হইতে পারেন না। তখনও পূর্বববঙ্ের 


পার্থ যেমন এক্তেশ্বর হইতে ক্ষুদিমযন্তরীর গড়, সোনাভাপল, . _ সুষ্টিই হয় নাই। পর্ব, পূর্ববেদের বিক্রমপুর" বিজঙসেনের 


কোটালপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত জনপদ ছিল, ঘবারকেশ্বরের দক্ষিণ-: 
পার্খবও তেমমি রাজাগ্রাম গড়াবাড়ী, ডাব রা, লোদ্মা, চ্-. 


কোণ। পর্যন্ত বিস্তৃত জনপদ ছিল।. গড়াবাড়ী বট গড়বাচী। 
তাবীর-_তাক্রা হইয়া ডাব্র] হইতে পারে-। ঙ্গিণ-যেদিনী-. 
পুরে আবিষ্কৃত তাত্রশাসন-_ শশাক্ষের সাত্রাজ্যতুক্ত দগভুক্তি. 
নামক প্রদেশের ভাবীর সংজ্ঞক স্থানের অধিকরণ কর্তৃক প্রদত্ত 
হুইয়াছিল। দওভুক্তি ওন্দার মাঠের দ্বীতনও. হুইতে পারে.। 
শশাক্ষের দওহুক্তিই হয়ত পরবর্তাকালের বর্ঘমানতুক্তি। 
ভুক্তি__বিভাগ হইলে বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত আবার এক 
দণডুক্তি কেমন করিয়া হর বুঝি না । বেত্রবতী এবং দাব- 
ফেনীর মধ্যবর্তা ওন্দার মাঠেই হয়গ কামরূপরাজ ভাক্ষর বর্ম্মার 
সহিত মহারাক্ষ শশাহের যুদ্ধ হইয়াছিল । 


: ওন্দার মাঠের ' বাছলাড়ার মন্দিরটি নমনদির বলিয়া.. 


খ্যাত । এরূপ মন্দির নির্মাণ দিগন্বরদিপের কশ্খ নয়। ইহা. 
কোনও রাজা নিশ্দাণ করাইয়াছিলেন। 


. ভ্ৈনধন্্দাবলঘ্বী - 
কোনও রাজা এ. অঞ্চলে, কখনও ছিলেন, ইতিহাষে এরূপ দৃপ্ত? 


হয়না! । বরং এ অঞ্চলে ছুই অন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজার কথা.. 


পর। বৃহৎ সংহিঙার বর্ধযানগ্রনপদ, তালিগুঅনপদ এবং 
উপবঙ্গ (ব’দ্বীপই ) তখনকার বঙ্গদেশ। কাম্তিদেব, চজদেব 
বর্ম্ধদিগেরই কোনও শাখার হইতে পারেন, বোদধর্ম্ম 
অবলম্বনের পর্ন হয় ত ছার! 
করিয়াছিলেন। 


বর্ম্ম উপাধি ত্যাগ ' 


& 


বিষ্ণুপুর রাজগণের ইতিহালে দেখা রি at 


শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যস্ত ভিন শত.বৎসরে মদরাজ্য 


দক্ষিণে বর্তমান থড়াপুর পধ্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে । দশম. 


শতাব্দীর শেষের দিকে অগংঘল্প ওন্দার মাঠের পূর্ব সীমান্তে 


বর্তমান বিষ্ণুপুরে মাআ রাজ্য স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। 
এই তিন_শশু বংসর অবশ্য ওন্দার মাঠ ভ্বনশূপ্ত ছিল না । ওনার 
মাঠের মন্দিরগুলিও শুগ্ভ পড়িয়াছিল না । বরং সে সময় এই 
স্থান পূর্বাপেক্ষা আরও অধিক জনদমা কীর্ণ ছিল ; এ স্থানের 


মন্দিরগুলিতে আরও অধিক ছনসমাবেশ্ব হইত এবং প্রতিটি 


মন্দিরে অহরহঃমহাসমারোহে পুজাদি অহিত হইত অনুমান 
করিতে পারা: যায়।. তখন এ স্থানে অবশ্ঠ রাত্বা ছিলেন 


এবং সে রাজা বিষ্ণুপুরের মলরাজগণের অপেক্ষা, অধিক, 


ত) 


শ্রাংণ 
গরাক্রমণীলী ছিলেন । লেই রাজা কান্তিদ্বে, চন্সদেব ছাড়া 
আর কে হইতে পারেন ?. 

এককালে ওদ্দার মাঠে দুহিচজের পুঁজ! প্রচলিত ' ছিল। -- 
ওন্দার মাঠের গ্রামে প্রাপ্ত প্রাচীন পুথির আরত্তে- “ঘুহিচজদীউ?, 
লেখা দেধিয়াছি। নুহিচজ_ বশ্মঙল্‌ কাব্যের হরিচজ্ 
রাঘার পুত্র ।  বিদ্বয়সেমের সমসাময়িক রাঢ়ের রাজা হরি- 
বৰ্দ্মাই ( একাদশ শতক) কাব্যের হরিজন I হরির দুদি- 
»এমদবস্তরীর গড়ের রাজা ছিলেন। যে স্থানকে ৰ কুড়ার লোকে 
ক্ষুদিমহন্তরীর গঁড় নির্দেশ করে---সে স্থানকে অনেকে মদনার 
ডাঙ্গাও' বলিয়া থাকে | হরিচন্জের রাধীর নাম_মদনা | 


এক্তেশবরের, নিকটবর্তী অঞ্চলে বন্ধুকার বন, বলুফাজোড়, বলুক 


গরামও ছে. .শুনিয়াছি ( বর্তমান তেল্কুয়া )। এজেখরের 
মিফট দ্বারিকা ্রামও রহিয়াছে (বর্ধমান দ্বার্য| )। ইতিহাসে 
হুরিবর্ম্মার পু্র--ভোন্ৰবৰ্ম্মা 1 ভোজবৰ্ম্মা ঘনরামের বৰ্ণ্মদ্ল 
ফাব্যের তোজমহারাদ হইতে পারেন। 
ষুদিন্স্তরীর গড়ের পশ্চাতে, মাণিকহদের. মধ্যবর্তী স্থলে 


মাণিক দ্বীপও রহিয়াছে (বমান মান্ক্যার ডাং), ফি 


তাহাতে ধূপ দত্তের দৈষ্টলের চিহ্ন মাই hs 


এজেখবরের মন্দির এবং ল্োনাতাপলের মন্দিরের মধ্যবর্তা 


অধন পূর্বে জন্রবেল্য! তরফ বলিয়া -কথিত- হইত |. মনে. হয় 


& এই-অঞফচলে-পূর্কে-জয়-নামক কোনও রাত! ছিলেন। যহারাদ . 


ওন্দার মাঠ 





আশ্চর্ধ্যের বিষয়, 


৫৪১ 





শশাক্ধের কাল, হইতে রামপালের বরেজ্রী অভিযানের কাল 
পর্যন্ত ইতিহাগে জয় নামক ছুই জম উল্লেখযোগ্য রাজার নাম 
পাওয়া যায়। এফ কর্ণনূবর্ণের জয়নাগ, আর এক রামপালের 
ব্রেঙ্্রী অভিযানের লাহাধ্যকারী দওডুক্তির জরসিংহ। জয়- 
বেল্যা তরফের মধ্যেই, সুবৰ্ণনগর, সুবর্ণভোড়, স্থবর্ণতপন 
ইত্যাদি এবং ইহারই মধ্যে কর্ণ নামক নদী (বর্তমানে মরিয়া! 
গিয়াছে )। জয়নাগের মাম অন্থুপারে জ্রয়বেস্য! হইলে এই 
অঞ্চল মহারাজ শশাঙ্কের কর্ণস্ুবর্ণ হুইয়! পড়ে। আবার রাম- 
পালের সামস্তচক্রের কোটাটবি--বিষ্ণুপুরের কোটেশ্বর হইলে 
এবং অপর মন্দার--মদীরপ সরকার হইলে ওন্দার মাঠ দওভুক্তি 
হুইয়া পড়ে । কারণ মেদিনীপুরের ধাতন তখন বিজয়সেনের, 
রাজ্যের অন্তর্গত । বিষ্ণুপুরের মল্ররান্ধারাও তখন ওন্দার মাঠে, 
আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই এবং তখনও তাহাদের 
কেহ সিংহ উপাধি ধারণ করেন নাই। দওদুজ্ির জয়সিংহের 
নামানুসারে জঃবেল্য| হইলেও হইতে পারে । সিংহবর্ম্মার বংশীয় ' 
কোনও রাজা! হয়ত সিংহ উপাধি ধারণ করিয়া থাকিবেন | 
.. পঞ্চদশ শতাবীর শেষের দিকে দিল্লীরাজ্ পিকন্দর বছ 
সাধু:সম্যাসীকে হত্যা “করিয়া : হিন্দুর, ভীর্ঘযাত্রা নিবারণ 
করেন। . সম্ভবতঃ এই সময় হইতে একেখবর তীর্থে জনসমাগম 
কমিতে আরম্ভ করে। মোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে ওন্দার . 
মাঠে বিফুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের আবিপত্য বিভ়ৃত হয়। 





ছোট ক্রিমিটরাগর অব যব | 
“ভেরোনা হেলমিন্থিয়া” 


শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা; ৬৪ জন শিশু নানা জাতীয় | 


ক্রিমিরোগে, বিশ্যেতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্র- 
স্বাস্থ্য প্রাধ হয়, “ভেরোআ” জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অঙ্থবিধ। দূর করিয়াছে। 


১, ,মূল্য-_-৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ--২॥ আনা । 


ওর্িয়েণ্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ - 
১৷১ বি, গোবিন্দ আড্ডা রোড, কলিকাতা-_-২৭ 


ফোন-_দাউথ ৮৮১ 





দীর্ঘতর হউন !! 


আপনি যদি আপনার দৈর্ঘ্য বাঁড়াইতে চান 
২ইঞ্চি হইতে ৬ইক্ি পৰ্য্যন্ত তবে অগ্ 
হইতেই আমাদের বিশ্বধিখ্যাত “হিটে 
মেডিলিন” ব্যবহার করিতে থাকুন। 
এই বটিকাগুলি ব্যবহারের ১২ দিনের ভিতরই 
অত্যান্্ ফল দর্শাইয়। থাকে। যে কোন 
খতুতে নরনারী সকলেই উহ! ব্যবহার করিতে 
পারেন। মুল্য প্রতি বাজ ৪৭ 
IMPERIAL CHAMBER OF 

- SCIENCE . 

৮ B. 61. : (D- 181-18) AMRITSAR. 


“হুগলী জেলার ইতিহাস” 
গ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


১৭১৫ হঠাবে ইংরেজ আমলে হুগলী নানে েলার সষটি হইর! 
সুপ্রাচীন দক্ষিণ রাঢ়ের একটি বিশিষ্ট অংশ পৃথক সত্তা লাভ 
করে। এই ভুভাগের প্রত্বসম্পৎ প্রায় অতুলশীয়-_কারণ 
আিবেনী, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি পুর্বব-তারতের বহু ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 
স্থান ইহার অন্তৰ্গত বটে। বহু মনীষী বাঙলার প্রাণকেন্র- 
স্বরূপ এই জেলার বিবরণ বিচ্ছিন্নভাবে আলোচন! করিয়া 
গির়াছেন, কিন্ত কেহই ইহার সম্পুর্ণ ইতিহাস রচনা করিতে 
পারেন নাই--বস্ততঃ এক জনের . পক্ষে তাহা অমাধ্য বলিয়াই 
বিবেচিত হুইত। চারি বংসর পুর্বে তরুণ সাহিত্যিক 
. প্রহ্ধীরকৃমার মিমের শতাধিক চিআসন্বলিত সহ্ত্র পৃষ্ঠার এ 
প্রকাশিত হুইলে আমর! বিস্বয়াবিধ হুইয়া সাগ্রহে ডাহা 


অধ্যহন করি। সমালোচনাচ্ছলে অযথ! প্রশস্তি করার রীতি" 


অবলম্বন না করিয়াও আমরা মুক্তকণ্ে স্বীকার করিব, এসকার 
এই অপাধ্যসাধনে অনেকাংশে কতকার্ধা হইয়াছেন।. জেলার 
প্রায় ২৫০০ গ্রামের পরিপূর্ণ এতিহাসিক চিত্র কিংবা! একমাত্র 
ত্রিবেণী-সপ্তগ্রামে আঁবিত্বত প্রতুলিপ্যাদির বিজ্ঞানসন্মত বিশদ 
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সাধনা 1- 
. সৌন্দর্য্যের 


হিপরচণ?র 


দ্ূপের কলিকে: সৌন্দর্য্যকুসুমে বিকশিত করে তোলাই এই প্রসাধনীর . 
-রূপসাধক-সাধিকাদের 
জুরম্যসম্তাীর .. 


. নিম টুথ পেট 


লালনি রোও্রীম 


বিবরণ দেওয়া গ্র্কারের উদ্দেশ্য মহে। প্রতুত পরিশ্রমে 

শতাবধি প্রসিদ্ধ স্থানের বিবরণ সহ সমাজ, সাহিত্য ও. 
শিক্ষার চিত্র বিপুল উপকরণ হইতে নির্বাচন করিয়! তিনি 
যাহা পরিবেশন করিয়াছেন, ভাষায় এবং ঘটনাবৈচিজ্যে তাহা, 
প্রায় উপঙ্াসের মত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে এবং এরস্থটির পাঠ 
আরস্ত করিলে শেষ না করিয়া, থাকা যায় না। 'নামে একটি 
বেলার ইতিহাস হইলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে বাঙলার ইতি- 


হাসেরই একটি প্রধান অংশ এবং বাঙলার সমস্ত পাঠাগারে 


ইহা থাক! উচিত, নতৃবা ভাহাদের অঙ্গহানি ঘটিবে। 
উপকরণ সংখহকালে অত্যন্ত প্রতিকূল “অবস্থার মধ্যে পরিভ্রমণ . 
করিয়া এস্বকার যেরূপ শ্রমশর্তি ও অধ্যবসায়ের পরিচয় 
দিয়াছেন তাহাতে আমরা তরসাঁ,করি অদূর 'তবিষ্যতে তিমি 
গ্রন্থের দ্বিতীর সংস্করণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন এবং' 
প্রথম সংস্করণে জেলার ইতিহাসের যে সুদৃঢ় তিতি তিনি গঠন 


করিয়াছেন বলির! আমর! মনে করি, তাহা মনোহর দৌধে 


পরিণত ফরিয়া ক্তার্ ও কীত্তিদান্‌ হইবেন! 


IN 


নিকট - তাই চিরকাম্য এই 






























গত ৪৫ বৎসর যাবৎ হিন্দুস্থান 
প্রতি বৎসরই নূতন নূতন শক্তি 
' ও সমৃদ্ধি আহরণ করিয়া তাহার 
ক্রমোন্নতির গৌরবময় ইতিহাস 
রচনা করিয়া চলিয়াছে। ভারতীয় 
জীবন- বীমার অগ্রগতির পথে 
হিন্দুন্থানের এই ক্রমোগ্নতি বিশেষ- 
ভাবে লক্ষণীয়। ১৯৫১ সালের বার্ষিক 
কাধ্যবিবরণীতে পূর্বের মতই 
ইহার আর্থিক সারবত্তা, সততা ও 
পরিচালন-নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। 


টাকি পন 


জোট চলতি বীয়া.৮১,০২,৩৬,১৬৪২ 
" ল্োট'সহপত্তি::... 58,৯৮, ১৩,৮৫৩, 
-‘ বীমা তহবিল [...... 54,৬৬,১৯,৬৫৮, 


 পপ্রিনিয়ানের আয়... ৩,৭$,২৭,৫২৮২ 
‘প্রদত্ত ও দেয় 
র পরিমাণ... ৮৩,৫৭,৯৭৮২ 
QoS sr 
d৬,২৮,৮৫,৮০০- 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ 


ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড. 
স্থান বিল্ডিংস, ৪নং চিত্তরপ্রন এভিনিউ, কলিকাত। 
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এই গ্রহ্থে্জ বছ নুতন ভধ্য ও প্রমাণপ্ত্র বিবৃত হইয়াছে : 


৯. 


বাঙলার প্রথম গত পুস্তক ( পৃ. ৫৪৪-৫৫ ), নিমাইভীর্ঘঘাটের 
স্বর্ধ্যযুর্তি ( পৃ. ৬২৭-২৮ ), মাহেশের জগন্নাথদেবের দেবোত্তর 
সম্পত্তির মূল দলিল (পৃ. ৬৮১-৮৩ ) প্রভৃতি । শেষোজ 
দলিলের তারিখ ১৬৫০-গ্রী, (১৬৪১ নহে) এবং অন্তত্ম 
স্বাক্ষরকারী “রাঘব দণ্ড” বাশবাড়িয়া রাজ্গবংশের পূর্বপুরুষ 
রাঘব মজুমদার (রাজত্বকাল ১৬২৯-৭৪ খ্রী) বটেন--তৎকালে 
বোড়ে! পরগণ| “নওবাব খানে আলি সাহ’ নামক' রাঁজপুরুষের 


‘ভ্রায়গীরী’ ছিল। অরগন্নাথদেবের অপর একটি দেবোভর 


‘বালিয়া? পরগণার “পূর্বের জমিদার ভূপতি শর্শ্মন, বলরাম 
দাদ, মহেজ রায়, অনভ্ভরাম রায় ও প্রাণবললত রায়” সেবাত 
শিবেখর অধিকারীকে দান, করেন-_চঙ্ডিগড়ি গ্রামে ২৫/২ 
পরিমাণ ভূমি। শিবেগ্বরের পৌমন্বর কালিচরগ ও রামচন্দ্র 
' ১২১০ সনে লিখিয়াছেন 


জিরা) মাহেশে জগন্গাধদেবের গঙ্কাস্বান ও বালাবনধক 


* হুগলী ঘেলার ইতিহাস রীসুধীরকুনার মিঅ। [শিশির 


পাবলিশিং হাউস, ২২১, সত্যম ইট কলিকাতা 
সুল্য পনর টাকা। 





















খধি দাসের 






ভারতী, 'বুক স্টল ই 


প্রধা্সী 0 





“ভোগ একশত চৌজিশ “বৎসর” ==" 
"অর্থাৎ দানের তারিখ হয় ১০৭৬ ..সন ( হুগলীর ৬৫২৪৫ন্‌ৎ _ 


ছোটদের 'অন্ততম -. 


) & ৰমানাথ জমার ছি বলিকাতা_৯ 


১৩৫৯ 





সাপ, 





লীলার একটি কৌতুকজনক ছড়া যুদ্িত হইয়াছিল ( নগেন্্রনাথ 
মিত্র রচিত পুঁরীতীথ, ১৩২২, পৃ. ১৩১-৩৪)। প্রপঙ্তঃ 
আমরা জেলার প্রধান তীর্থস্থান শারকেখরের বিবরণে 
[প্ব ৮১৪-৩১ ) কিফিৎ "আলোকপাত করিতেছি। ১২৩৯ 
“সনে মোহন গিরির ‘জওাবে’ পাওয়া যায়, ১২১৩ সালের 
৩২.আষাঢ ডাকাইতী হুইয়া সমস্ত দলিলপজ্জ ন8 হয়_ কেবল 
রক্ষা পায় “রায় তারামন্লর ৭৮৫ সালের আড়দোৌড় মহরত বন্দী < - 
এক কেতা সন্ন্দ” | এই সমন্দ (পৃ. ৮২৩ মুদ্রিত ) নিশ্চিতই * 
জাল--আকবরের পূর্বে বঙ্গাব্দের প্রচলন ছিল না। সহদেব 
চক্রবর্তী ১১৪১ (বা ১০৪১) সালে তারকেশ্বরের ‘দহা’ লাত 
করিয়াছিলেন সাল তীর্ঘপ্রতিষ্ঠার . তারিখ নহে। 
তারকেশ্বরের দেবোত্তর সম্পত্তির মোট পরিমাণ ১০২৫১ 
(১৯৩১ নং তায়দাদ). এবং দাতা যথাক্রমে তারামল্ল 
(আদি মোহস্ক ৬মারাগিরি ধন্ধুরান_ উদাসীন এহীশা ), 
তংপরে রাধা জগৎ রায়, মহারাজ কীর্ডিচন্র ( বলডন্র গিরি 
" খৃহীতা ), " চিত্ৰপেন (শিবচন্দ্রিরি গ্রহীতা), তিলকটাদ 
প্রভৃত্তি। ১১৯৮ সালে বর্ধমানে পরশুরামগিরি বনাম ফতে" 
'গিরির মোকদ্বমা নিষ্পত্তি হয় (৬/৫1১৭৯১ প্রঃ) ভাহাতে 
মোহস্তদের শিল্পপরদ্পরী এইরূপ পাওয়া যার-_সমুদ্রদাথপিরি, 


: "" যৰুমাদিরি,' লহমনগিযি, অরূণাচল্গিয়ি, প্রসাদগিরি, পরশু- 


A 


চি - ভূতনাথ 'ভৌমিকের : A 
ছোটদের নিউটন - ১০; | মানিক পত্রিকা ভোমিনিয়ন ভারতের পথরেখা ২৭ 
ছোটত্দর আইনস্টাইন :' ৯1০. _ খগেম্নাথ মিত্রের 
ছোটদের মার্কনী ৯1০. ছয় ক €গাকাঁর, ছেেল০বল। ৯০ 
| '_ শ্রতিনাথ চক্রবর্তীর | মাঞ্চুনসেনের অাভচ্ভেথ্ণার ৮০ 
রাণী রাসমর্ণি . ৯৯ বৈশাখ হইতে গ্রাহক যারা নির্মলকুমার বন্থুর 
যোগেশচন্দ্র বাগলের . হইতে হয় . | আরব্য উপন্যাস ই, 
ভারতের যুক্তি-সন্ধানী 2০ রি নমুনার , জন্য - oh . ৰা কালীকিস্বর ভট্টাচার্যের 
সংকল্প ও সাধন! ৯॥০.:| চারি আনার | ক্রীমভ্গবদগীত!' ২২ 
রবীন্ত্রকুমার বন্ধুর LAN ES 'ববীন্দ্রলাল রায়ের . 
মুক্তি-সংগ্রাম ৪১০ | লাগে | বলিত ই ৮০ 
রোলার আলোকে গান্ধীজি.১1০.. | ০: 5 নী | 
স্থবোধচন্দ্র রায়ের টু বা ৪ দা oy ই TR 
স্বরাজ ও সাধনণ _ * "----৯॥০:"|  বৈচিত্যাভরা র্যা 
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রাম। তৎপর যথাক্রমে 'মোহন ( ১২০৫ সন হইতে), 
রদুচত্্ (১২৭২ সনে স্বৃত), মাধবচন্্র ( ১২৯৯ সনে স্বত্ত) ও 
সভীশচল । মোহস্তদের অনাত মুদ্রিত তালিকা পে ৮২৪, 





'সতীশগিরি-কৃত তারকেম্বর-শিবতত্ব, ২য় সং, ১৩২৮, কুরণী-. 
কারীর তালিক। সাড়ম্বরে মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ ১৯২-৯৮)_- 
মোট সংখ্যা ১৩২'( মুখবংপীয় ৬১, বন্দ্যবৎপীয় "৫০, চট্টবংশীয় 


নামা প্রভৃতি) কল্িত ও প্রমাণ বিরুদ্ধ। শরীমন্তগিরি মোহস্ত 
ছিলেন না। 
কিঞিৎ পুর্বে হইতে পারে। “ক্বোশতশতু” এামই অধুনা 
এাতারকেশবর নামে পরিচিত হুইয়াছে'।. পরগণা বালিগড়ির 
আদি শুমিদার রাজ! বিস্ুদাস ১২০৯ সনেই ৭,৮ পুরুষ বা 
‘আটরয পুরুষ+ পূর্ববর্তী ছিলেন ( ৬৪৮৫ ও “২৬৫১১নং 
তায়দাদ দ্রষ্টব্য )--সুতরৱাং তিনি নিশ্চিতই ১৮শ শতাব্দীর 
লোক নহেন। . খেলার অপর প্রনিদ্ধ তীর্থস্থান গুপ্তিপাড়ার 

_ স্বন্দাবনচন্ত্ বিষয়েও বহু তথ্য ভাত হওয়া যায় । এতভিন্ন এই- 
'দ্রেলায় দেবমন্দিরের এবং বিশেষ করি! শিবমন্দিরের ইয়া 
কর! যায় না-_ঘতরুর সম্ভব প্রধান মন্দ্রগুলির একটি নির্ভর- 
যোগ্য তালিকা সংগৃহীত হইলে বৰ্তমান জনসাধারণ বিশ্বপ্নাবি্ 
হইয়া বুঝিতে পারিবে, ইংরেজ-শাপনের পূর্বে বাঙালীর মতি- 

. গতি অধ্যাত্বন্তরে কৃতটা উন্নত ছিল। আমরা, দোমড়ার রায় 


রামশক্কর-স্থাপিত মহাবিতা নামক অগপ্ধাআী মুত্তির নবরত্ব 
মন্দিরের উল্লেখ এই প্রদঙ্গে করিতেছি__ইহার প্রতিষ্ঠাকাল 


তীর্ঘ-প্রতিষ্ঠা ভ্ীঃ ১৭শ শতাব্দীর পরে হয় নাই, 


জেলার ইতিহাস” 


১৬৮৭ শক (='১৭৬৫-৬ হীঃ) ৷ টবস্তবংশ্ীয় এই রামশক্কর 

“সারাৎসারস্ু সংগ্রহ” নামে এক গলে হি নিবদ্ধ রচন! 

করিয়াছিলেন । - 4 J 
সামাজিক ইতিহাদের উপকরণস্বরূপ এই গ্রন্থে বছ বিবাহ- 


৫০৫. 





১৬ ও গাচুলী ৫ জন) এবং গ্রামসংখ্য। ৭৪1 তালিকাটি 
বছলাংশে কৃত্রিম বলিয়া বিদ্ভাপাগরের সমরেই প্রতিবাদ হইয়া- 
ছিল। *বস্ততঃ কৌলীন্যপ্রথার' উৎপত্তি -ও পরিণতি বিষয়ে 
এ যাবৎ যাহা লিখিত. ও প্রচারিত হইয়াছে তাহা নিতান্তই 
ভরমপ্রমাদবছল, কারণ যে সকল মূল 'কুলগ্রন্থে ইহার বিবৃতি 
আছে শাহা বিজ্ঞানসম্মত প্রণ!লীতে ' অন্াপি পরীক্ষিত হয় 
নাই-।”. উক্ত তালিকার পরিবর্তে এই জেলার গ্রামে গ্রামে যে 
সকল চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইয়া ৩০০1৪০০ 'বৎসর রিয়া শান্তর 


ও ধৰ্ম্ম শিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা দেশ-বিদেশে প্রচার করিয়াছিল 


তাহাদের তালিকা প্রকাশ কর! কর্তব্য। স্রিবেণী, বাশ- 
বেড়িয়া, কোন্নগর প্রমুখ এামসমূহে আমরা সহন্রাববি 
চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদের নাম সংগ্রহ করিয়াছি এবং বছ স্থলে. 
কাণী-কাধী-দ্রাবিড় হইতে ছাত্র আসিয়া পড়িয়াছে। বাঙালী 
জাতির এই গরু-গৌরবের চিজ ইতিহাসের অন্য়পে এরহণীয়। 
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এতিহাসিক উপকরণের একটি, প্রধান. অংশ সংস্কৃত 
ভাষায় লিখিত বটে! বাংলার শিক্ষিত সমাজে, সংস্কৃত 
. শিক্ষা বহুকাল বিলুপ্তপ্ৰায় হওয়ার ফলে সমন্ত : ইতিহাস 
‘ ্রন্থে- অতি শোচনীর ভ্রমপ্রমাদ স্থান লাত করিয়াছে-_ 
আলোচ্য এনস্থও এ রিষয়ে বাদ পড়ে নাই। পবনদূতের 
মোকে (পৃ, ১৪৭ ) লক্মণসেনের অভীইদেব “যুরারি শর্শ্মা”্র 
উল্লেখ নাই, আছে তংস্থাপিত “কমলাকেলিকারো মুরারিঃ’ 
অর্থাৎ লক্ষীদেবীর প্রণয়ী বিষ্ণুমূর্ডির কথা। এই - এহ্থের 
বহু স্থলে (পৃ. ২২, ৯৪, ৩২৯, ৩৬৩, ৩৬৭, ৩৯০১ ৩৯৩, ৪3৭ 
৬৩৬, ৭৬৯, ৮৩৩) দেশাবলী বিবৃতি ও দিথিত্বয় প্রকাশ নামক 

| দুইটি এন্থের প্লোক উদ্ধত হইয়াছে__উতয়ই বিগত শতাবীর . 
প্রথমার্ছে রচিত ছুইটি জাল এহু, যাহার একটি উক্তিও বিনা 
প্রমাণে এহণ-ধোগ্য নহে ( Journal, R. A, S. B. XY, 
1949, 00, 119-123) । শান্্রী মহাশয় ও তাহার ' অনুগত 
নগেন বঙ্গ এসদ্বয়ের কত্িমতা ধরিতে না পারিয়া, বিষম কাও 
ঘটাইয়! পিয়াছেন। এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে এস্বকারদের . 
বর্ণা্রমিক তালিকা ও এন্থনাম একটি পরিশ্রমসাধ্য অপূর্ব 
সঙ্কলম এবং যথাযথ সংশোধিত ও পরিবার্ধিত হইলে গ্রস্থের 
শ্রেষ্ঠাংশকপে পরিণত হইতে পারে। সংস্কৃত গ্রন্থফারদের 
নাম পৃথক তালিকার সাবধানে স্চলিত হওয়া কর্তব্য। বছ 
বিখ্যাত নাম বাদ পক্িয়াছে, যথ|--দ্রিবেণীর চন্দ্রশেখর 
বাচস্পতি, বংশবাগির তবদেব ভান্বালফার, দীরঘাঙ্কনিবাসী কবি, 


আলঙ্কারিক ও বৈতক গ্রন্থকার কবিচজ্জ দত, সুগ্যার. বস্-রায়' 


বংশের বৈত্তক থম্কার বৈস্ভরাজ প্রভৃতি । তালিকামধ্যে 
কয়েকটি প্রাচীন নাম. দেখিয়া. আমর! অতি মাত্রার বিস্মিত 
হইয়াছি--তত্বচিস্তামণিকার- গঙ্গেশ, নিদান চীকাকার বিজয় 
রক্ষিত, কাশিকাবৃত্তিকার বামন-জয়াদিত্য, 'বিবেককার শুল- 
পাণি টি ) হুগলী, জেলার সহিত এই সকল ভারতবিক্রিত 





অস্বতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভালোর FY ২. 


আগেই কোন ধারণা. পোষণ, না কারে এই কবিতার 
বইখানা 'দয়া ক'রে ' দেখুন। অনেক ছবি; নানাবিধ 
জোরাল ছন্দে জোরাল ভাবপূর্ণ কাহিনী, কথা ও অন্যরকম 
কবিতাঁ।,. ভাল লাগবে... এটা লোকভুলানো বিজ্ঞাপন 
নয়, কবিতাগুলি তা প্রমাণিত করবে। দাশগুপ্ত কোং 
' ৫৪1৩, কলেজ ষ্্রীট, কলিকাতা ও. অন্তান্ত দোকানে। 





প্রবালী 





১৩৫৯ 





মহাপভিতের অসম্ভব সমব্ধকলনা বঙ্গদেশে -সংস্কত শিক্ষার 
শোচনীয় অবনতির ফলে সম্ভব হইয়াছে।, আমরা দ্বিতীয় 
সংস্করণের প্রকাশ কামনা করিয়া গ্রন্থটির কিছু ক্ৰটি প্রদর্শন 
করিলাম ! স্থানীয় ইতিহাসের উপকরণ প্রায়শঃ এখনও গ্রামে 
গ্রামে লুন্ধাক্িত রহিদ্ধাছে এবং 'তাহার অতি দামান্ত অংশই 
এঘাবং উদ্ঘাটিত ও পরীক্ষিত হুইয়াছে_এ বিষয়ে যে সফল 


অন্তরায় বিভমান তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল ধনী লোকের 


উদ্বাসীনতা। স্থানীয় গবেষণায় বাহার অভিজ্ঞ তাহার! ভিন্ন, 
_ কেহই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, তথাকথিত শিক্ষিত 
লোকের গৃহে পুরাতন প্রমাণপ্র পরীক্ষার্থ বাহির করা কি 
ছুরূহ ব্যাপার এবং এ বিষয়ে আমর! পাশ্চাত্য জগতের তুলনায় 
কতদূর পশ্চাংপন হুইয়া আছি। ছিতীরতঃ, কলিকাতার 


_ প্রাসাদবাসী এক শ্রেণীর লেখক বিনা পরিশ্রমে ধনবলে 
_ খুতিহাদিক. গবেষণার ক্ষেত্রে বাঙালীকে. কলফিত করিয়া” 
ডুলিতেছেন। বর্তমান এহুকার এই সকল অস্তরায়ের সম্মুখীন 
হওয়ার সাহস ও অদম্য-উৎসাহের পরিচয় দিয়া আমাদিগকে 
সৃধ করিয়াছেন এবং সাদরে তাহার বিপুল পরিশ্রমকে আমর! 
অতিনন্দিশ্ত করিতেছি। 
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হার পরমহংস দ. লেমলা {ময়িক তা ৃ 


শ্ীবরজেন্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীস্নীকাস্ত দাস । রগ্রন পাবলিশিং 
হাউস, *৭, ইন্দ্র বিশ্বীদ রোড, কলিকাতাঁ৩৭। মূল্য সাড়ে তিন টাঁক1। 
4 আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাঁপুরুষদের সম্পর্কে ভক্তের! নানা 
অলৌকিক কাহিনী প্রচার করি থাকেন। অীত্রীরামকৃষ্ণ গরমহংস- 
দেবের ক্ষেত্রেও ইহাঁর ব্যতিক্রম হয় নাই । বাংলা! ভাষার তাঁহার যে 
সকল জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে হু'একখানি ছাড়া আর সব- 
গুলিতেই তাহাকে ভগবানের অবতার প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস 


পরিলক্ষিত হয়। এই সকল পুস্তকে তাঁহার জীবন ও অধ্যাত্ম-সাধন! . 


সম্পর্কে এমন সৰ কথাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে যাহার প্রামাণ্যত! সমন্ধে 
অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেম। . 

এমন অনেকে আছেন যাঁহার!. শ্রীরামকৃষধকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া 
স্বীকার করেন না| বটে, তবে তাহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন 
কিন্তু একথা! সর্ববজনম্বীকৃত যে, পরমহংসদেব ছিলেন কাঁমৰাঞ্চনে সম্পূর্ণ 
রূপে অনাসক্ত পুতচরিত্র, দিব্য জীবনের অধিকায়ী বিরাট পুরুষ। 'তীাঁহার 
জীবনে সর্বধধন্বদমছায়র যে আদর্শ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহ! ভারতের 
অধ্যাত্ম-সাঁধনার ক্ষেত্রে এক নবধুণের প্রবর্তন .-করিয়াছে। তাহার 
সাধনাপুত জীবনাদর্শ পাশ্টান্তের কোন কোন শ্রেষ্ঠ মনীষীকে পর্য্যন্ত 
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গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তাহার তিরোধানের দৃশ বৎসর পরে 
সাক্সমূলার “A Real Mahatman” নামক প্রবন্ধ লিখিয়! তাঁহার প্রতি 
অরত্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন । জাধুনিকৰালে রম) যল ]| রামকৃষ্ণদেবের 
জীবনী লিখিয়া এই মহাপুরুষের আবির্ভাবের নিগূঢ় তাৎপর্য্য ব্যাথা! 
করিবার প্রয়াস পাঁইয়াছেন। 
এই' লোকোত্তরচরিত মহাপুরুষ সম্বন্ধে যে সকল গাঁলগল, অতিরপ্রন 

এবং অলৌকিক কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে ভক্তের অনুরাগ বৃদ্ধি 
পায় সত্য, কিন্তু বাহার! সত্যান্বেষী, পরমহংসর্গেবের আসল স্বরূপটি কি 
ছিল, কোন্‌ গুণে জাত্মপ্রতিষ্ঠায় বীতল্পৃহ হওয়া! সত্বেও - 

যদ্যদাচরতি শ্রেষঠস্তত্তদেবেতরোঃ জনঃ । 

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকল্তদনুবর্ততে ॥ 


গীতার এই বামী তাঁহার জীবনে উদ।হৃত এবং সার্থক হইয়] উঠিয়া 
তাঁহাকে লোকগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল--এই সকল প্রশ্নের 
সহতর  যাঁহার! চাঁন ভীহাদের একমাত্র উপজীব্য সমসাঁমরিক সাঁক্ষয- 
প্রমাণ_ প্রত্যক্ষ দর্শন এবং 'দভোর ভিত্তির উপর যাহার প্রতিষ্ঠী। এত- 
কাল পরমহংসদেব সম্বন্ধে সমসামগ্সিক ‘ব্যক্তিদের স্মৃতিকথ! ইত্যাদি 
সামরিক পত্রিকার পৃষ্ঠাসযুহে ও অন্যত্র ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল, এবং 
সেগুলির প্রতি কাহীরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। -প্রায় বিশ্মৃতির গর্ভে 


A 


এই মার্কা | দেখে ক্লিনুনণ্নকল থেকে সাবধান * 
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বিলীন এই সমস্ত উপকরণ অক্লান্ত পরিশ্রমে সমাহরণপূর্বক গ্রন্থকারদ্বয় 
পরমহংসদেবের জীবন ও চরিত্রমাহাত্মাকে . প্রকৃত সত্যের আলোকে 
যাঁচাই-করিয়| লইবার সুবিধা! করিয়া দিয়াছেন। ১৮৭৫ সনের ২৮শে 
মার্চ কেশবচন্ত্রপরিচাঁলিত ইণ্ডিয়ান. মিররে প্রথম পরমহংসদেব সম্পর্কে 
সংবাদ প্রকাশিত হয়। তখন হইতে ছিরে ধানের অব্যবহিত পরবর্তী কাল 
(১৮৮৮ সালের শেষভাগ ) পর্যান্ত' এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে সমসাময়িক 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রায়. সমুদর তথ্যই এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। 
তা ছাড়া ত্রেলোকানাঁথ সান্যাল, ' উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ প্রভৃতি 
ব্রাহ্ম নেতাদের এস্থে প্রদত্ত পরমহংস-প্রদঙ্গ । ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, 


শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্জনাথ গুপ্ত, অশ্বিনীকুমার দত্ত, প্রতাপচন্ত্র মজুমদার: 


প্রমুখ সমসাময়িক’ প্রসিদ্ধ বাক্কিদের মূল্যবান ভথ্যদম্বলিত স্মৃতিকথা 
ইতাদিও ইহাতে সন্গিবিষ্ট হ্ইয়াছে। গ্রস্থকারদঘয় সমসাময়িক সংবাদ 
পত্রাদি হইতে সঙ্কলিত তথা কালানুক্রমিকভাঁবে পর পর সন্নিবেশিত 
করিয়াছেন মাত্র, এগুলির উপর কোন মন্তব্য প্রকাশ বা মনগড়া ভাত্ব- 
রচন। করেন নাই-সুর্ধাকে মৃত্প্র্দীপ ভ্বালাইয়| দেখাইবার বার্থপ্রয়াস 
না করিয়। ভালই করিয়াছেন! পুস্তকখা নি আছ্ভোপীন্ত অভিনিবেশনহকাঁরে 
অনুধাবন করিলে বুঝিতে এ পারা যায় যে, ইহাতে সঙ্কলিত তথ্যাদিয় মধ্যে 
পরমহংসদেবের অধ্যাত্ম ও ভাব-জীবনের মূল সুত্রটি বিধৃত রহিয়াছে, এবং 
এগুলির মাধামেই এক মহাজীবনের অজভেদী বির+ট মহিমার প্রকৃত খরপ 
আমাদের চোখের সামনে পরিপূর্ণভাবে উদবাটিত হইয়াছে ।  - 
পরমহংসদেব আত্মপ্রচারে বিমুখ ছিলেন একথ| যেমন সত্য, তেমনি 


কেশবচন্দ্র দ্বারা ষে তাহার মাহাত্য-কথ|, এমন কি উক্ভিদমূহ পর্য্যন্ত : 


'কিথামৃতে'র বহুপূর্ব্ প্রথম শিক্ষিত সমাজে প্রচারিত হইয়া সমসাময়িক 
জ্ঞানী, গুণী ও মনীবীবুনদকে তাঁহার চরণোপাস্তে টানিয়া আনিয়াছিল 
ইহাও তেমনি এতিছাঁসিক সত্য। কেশবচন্্র ও রামকৃষ্ণ এই ছুই জন 





আমাদের ৫১ রেজিস্টার্ড নম্বরযুক্ত কৃষ্ণতৈল ব্যবহারে স্ব রকম 
চুল ঘন কৃষ্ণবৰ্ণ হইবে এবং এর গর চিরকাল কল: চুলই গজাইবে। 'ইহা 
চুলপড়া বন্ধ করে এবং চুলকে. লম্বা, উজ্জ্বল ও কৌকড়ান করে। মুল্য 
প্রতি শিশি ১৫*, একত্রে তিন শিশি পূর্ণ কাল) ব্যবহারের জন্য ৪টাকা 
এই অতাশ্চ্য তৈলকে লোকপ্ৰিয় করার জন্য আমরা স্থির করিয়াছি যে, 


প্রতি এক শিশি ক্রেতাকে শিশির সহিত একটি.১৫ বছরের গ্যারাটিযুক্ত - 


হুনার মানানসই হাতঘড়ি এবং নুতন হ্বর্ণের একটি আঁটি আর একত্রে 
তিন শিশির ক্রেতাঁকে অনুরূপ ৬টি হাতঘড়ি ও ৬টি আঁঙটি বিনামুল্যে 


উপহার দেওয়। হয়। তৈলের গুণ-প্রমাণিত না হইলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া 


হুয়। চিঠিপত্রীদি ইংরাজীতে লিখিতে হইবে। 
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মহাপুরুষের তিরোধানের পর কে কাঁহার নিকট কতট। খণী তাহ 
লইয়া দলীয় মনোভাব উৎকট আঁকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া বর্ম্মজগতের 
নির্মল আবহাওয়াকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল। সাময়িক বুদ্ধি্রংশত। 
বশতঃ কেশবের শ্রেষঠত্ব-প্রতিপাদন-প্রয়াসী কেহ কেহ তখন পরমহংসর্দেবকে 
ব্যাধিগ্রস্ত এবং বিক্ৃতমত্তি্ধ পর্য্যন্ত বলিতে কুঠিত হন নাই। কিন্ত 
সমসাম্িক 'কেশব-শিক্তেরাঁ পরমহংসদেবকে কোন্‌ দৃষ্টিতে দেখিতেন 
এবং ভাহাকে কিরূপ উচ্চাঙ্গের: আত্মিক শৃক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ মনে 
করিতেন তাঁহার ভুরি ভুরি পরিচয় এই পুস্তকে সঙ্কলিত তাহাদের শ্মৃতি- 
কথাগুলি হইতে পাওয়! যাইবে। তন্মধ্যে The Life and Teachings ৬ 
of Keshub-Chunder Sen প্রণেতা আচার্য প্রতাপচন্্ মজুমদারের 
স্মৃতিকথাটি ( The Theistic Quarterly Review, October- 
December 1879-এ প্রকাশিত) এমনি যুক্তিনিষ্ঠ, তথাসমর্থিত ও অকপট 
যে তাহ! পরমহংসদেবের অধ্যাত্ম-জীবনের দিগ দর্শনে ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে 
সকল শ্রেণীর পাঠকের পক্ষেই সমভাবে সহায়ক হইবে। অন্ততঃ, ব্ৰাহ্ম 
সমাজে মাতৃভাবে ঈপ্ধরের উপাদন। প্রবর্তনের জন্য কেশ্বচন্্র যে পরমহংস- 
দেবের নিকট খণী, প্রতাপচন্ের রচিত কেশব-জীবনীতে তাহার স্বীকৃতি 
আছে। 

‘কিন্ত এই বাহ!। কে কাঁহীর নিকট ধনী তাহা লইয়া চুলচেরা 
বিচার-_সাঁর বস্তু ফেলিয়া থোস! লই! টানাটানি করিবার মত। আসলে 
পরমহংমর্দেষ এবং কেশবচন্দ্রের মধ্যে যে কি মধুর আত্মিক সম্পর্ক ছিল, 
পরম্পরের দর্শনে তাঁহার! উভয়ে কিরূপ পুলকিত হুইতেন, কেশবের 
বিরহ পরমহংস্দেবের ভাঁবপ্রবণ অন্তরকে কিরূপ বিচলিত ও.রেদনীতুর 
করিয়। তুনিত তাহার পরিচয় এই পুস্তকের বহু স্থানেই পাওয়া যাইবে ।. 

প্রতাপচন্দ্র ছাড়! সমসাময়িক প্রসিদ্ধ বাক্তিদের স্মৃতি-কথাঁর মধ্যে 
ব্ৰহ্মবান্ধয উপাধ্যায়, শিবনাথ শান্তী ৰব! নগেন্দ্রনাথ গুপ্ডের প্রবন্ধ বৈশিষ্টা- 
পূর্ণ। নগেন্রনাথ তাহার নিপুণ তুলিকায় পরমহংসদেবের ভাবসমীধি এব বু 
মহাঁসমীধি ছু'রেরই যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাঁহ! অপূর্বব। 7 

লোকচক্ষুর অন্তরালে পরমহংসদেবের অধ্যাত্ম এবং লৌকিক জীবন 
সম্পর্কিত যে সকল অমূল্য উপকরণ অনাদরে অবহেলায় আত্মগোপন 


করিয়াছিল সেগুলি আহরণ করিয়া গ্রন্থকীরথয় এক মহৎ কর্তব্য সম্পন্ন 


করিয়াছেন__এই তথ্যাবলী পরমহংসদেবের জীবনের তথা উনবিংশ 


শতাবীর'বাংলাদেশের ধর্ম্মান্দোলনের ইতিহাসের উপর অভিনব আলোক 


সম্পাতি করিয়াছে । আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে পুত্তকখানি আকার গ্রন্থের 
মর্ধয।দালাত করিবে এবং ভবিষ্যতে বিনিই পরমহংসদেব সম্পর্কে সত্যাশ্রিত 


. তথামুলক জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইবেন এখানি ভাহার নিকট অপরি- 
হার্ধ্য বলিয়া গণ্য হইবে। পুস্তকের ভূমিকাটি সংক্ষিপ্ত হইলেও অনবন্ধ। 


অর হিলৰ প্রণালী 


ঠা 


হিপ্তণাত্মক প্রণা লীতে তিতির, nian 
শিখিবার একমাত্র পুস্তক, শিক্ষকের বিনা সাহায্যে বুঝা 
.যায়। . ছাত্র ও ব্যবসায়ীর পক্ষে সমভারে:উপযোগী.। ব্যাঙ্ক 
ও যৌথ কারবার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানা যায়” 
আই-কম্‌ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরসহ মূল্য ৫ টাকা। 


মডার্ণ বুক এজেন্সি--কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত্স। 


এশিয়ার বৃত্য-ছন্দ ( নৃত্য নাটিকা )--শ্বপন বুড়ো। 


শ্রাবণ 


লোলা পারি শম্পা, 


এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৫, বঙ্কিম চাটুজো ষ্রীট, কলিকাতা! ১২1 
দম পাচ পিক! মাত্র | 

১৯২৭ সনের ২৪শে জানুয়ারী তারিখটি ভারতীয় নৃতাকলাঁর ইতি- 
হাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এ দিন রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য নটার 
পুজ। অভিনীত হইয়! দর্শকদের সমক্ষে এক অভিনব রসলোকের দ্বার 
উদঘাটিত করে--নটীর পূজায় রবীন্দ্রনাথ মণিপুরী নৃত্যের সংযোজন 
করিয়াছিলেন--ভীহাঁর স্থজনী প্রতিভার গুণে উক্ত নাটকে সাহিত্য এবং 


৭. নৃতাকলার এক অপূর্ব মিলন সাঁধিত হয়--তাঁর পর তিনি ধতুরস, শাপ- 


মোচন, চিত্রাঙ্গদ। ইত্যাদি আরও অনেকগুলি নৃত্যনাট্য রচনা! করেন। 
কিন্তু ছুঃখের বিষয় এ ক্ষেত্রে তাহার অনুগামীর সংখ্যা খুবই কম! নৃত্য 
আজ আমাদের বিবিধ সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠানের অপরিহাধ্য অঙ্গ হইয়া 
দড়াইয়াছে, ছোট ছোট বাঁলক-বাঁলিকা রাও নৃত্যকলানৈপুণ্যে আমাদিগকে 
মুগ্ধ করিতেছে । কিন্তু বাংল! সাহিত্যে তাঁহাদের উপযোগী নৃত্যনাট্য 
অভিনয়ের অভাব আঁছে। | 

খ্যাতিমান শিশু-সাহিতিক ‘স্বপন বুড়ো' এই অভাবপুরণে অগ্রদর 
হইয়াছেন দেখিয়! উহাকে অন্তরের সহিত সাধুবাদ জাঁনাইতেছি। বিশেষ 
ভাবে বালিকাদের অভিনয়ের উদ্দেষ্যো রচিত এই নৃত্যনাট্য তিনি যে 


* মৌলিকত্ব ও অভিনবত্ব দেখাইয়াছেন তাহ! প্রশংসনীয় । 





নাটকের কাহিনীটি শিশুদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিবে। মেবগর্জন- 
মুখরিত বিছ্বাৎসচমকিত এক ঘনান্ধকীর রাত্রে সুন্দরবনের বাঘের মুলুকে 
দৈবক্ৰমে সমাগত বৰ্মা দেশের পারিয়া কুকুর, আসামের হরিণ, চীনের 
ড্রাগন, দক্ষিণ ভারতের বীর হনুমান, গুজরাটের হাঁতী এবং উত্তর ভারতের 
উট, জাপানের প্রজাপতি, সিংহলের সাপ ইত্যাদি নান] জন্তু জানোয়ারের 
পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধিয়! উঠিল। মারামারি হানাহানি করিয়! ক্ষত 
বিক্ষত হইবার পর তাঁহারা বুঝিতে পারিল যে, বেতালা হইয়া বেচালে 
চলিয়! তাঁহার! ছন্দপতন করিয়! বসিয়াছে, তখন তার! 'অমিল আর 
আড়ি'কে ভুগিয! ছনের আসর বসাইল--প্রথমে প্রদগিত হইল শিৰহুর্গীর 
গাঁজন নৃত্যের গান, সত্তীতাব আর সাওতালী নৃত্য। শেষে প্রত্যেকটি 
জানোয়ার প্রদর্শন করিল নিজ নিজ দেশের নৃত্যকল1। মিষ্টি সংলাপ, 
নৃত্যের আনুষঙ্গিক সঙ্গীতগুলির সুন্দর ছন্দ ও কথার মধ্যে এরূপ যাছু 
রহিয়াছে যে তাহ! এমনি-পাঠ করিলেই -শিশুচিত্ত নন্দিত হইবে-নুষ্ঠ, 
ভাবে অভিনীত হইলে এই হুদ্দর নৃত্যনাটাথানি যেকি অপরূপ রূগসৃষ্ট 
করিতে সক্ষম হইবে তাহা সহজেই অনুমেয় । এই নাটকে স্দিবিষ্ট 
গানগুলির সুর সংযোজন! করিয়াছেন শ্রীহুদীপ্ত ভট্টাচার্যয__পুস্তকে সবগুলি 
গানেরই স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে । | 

এশিয়ার অনেকগুলি প্রধান প্রধান নৃত্যকে চরণ ছন্দে রূপাঁয়িত করি- 
বার সুযোগ নাটকথানিতে আঁছে। তৰে এই ছন্দের আসরে যব্দীপ ও 
বলিদ্বীপের দুইটি প্রাণীকে আনিয়া হাঁজির করিলে ভাল হইত--এশিয়ার 
নৃত্যকলার ক্ষেত্রে যবদ্ধবীপ ও বলিদ্বীপের নৃত্যকলা কি গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করিয়। আছে রবীন্দ্রনাথের “যাত্রী” পুস্তকে তাঁহার. পরিচয় 


পুস্তক-পরিচয় 





৫০৯ 





পাম লা পিপাসা 


পাওয়া ধাইবে -যবদ্ধীপের নৃত্যকলাকে রূপদাঁন করিতে পারেন বাংল 
দেশে এমন নৃত্য শিল্পীও আঁছেন। 


শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


দীনবন্ধু মিত্ৰ--এহণীলকুমার দে! এ. মুখার্জী এও কোং 
লিঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২ । মুল্য ১॥০ আনা! . 


কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাবে শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যার- 
ভাধণে গ্রস্থকার দীনবন্ধু মিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। সেই 
ভাষণ মুদ্রিত হইয়। সুদৃষ্য গ্ৰন্থাকারে এইবার প্রকাশিত হইল । বঙ্গ- 
সাহিত্যের অনুরাগী পাঁঠকমীত্রেই _ইহীতে বিশেষ আনন্দ অনুভব 
করিবেন। আমাদের নাটাসাহিত্য বেশী সমৃদ্ধ নয়। যে চুই-এক জন 
অদীধারণ প্রতিভাবান লেখক প্রকৃত নাটক-রচনা-শক্তির পরিচয় 
দিয়াছেন, দীনবন্ধু, নিঃসন্দেহ, তাঁহাদের অন্ততম। সম্প্রতি তাহার 
নাটক সম্বন্ধে সাধারণের 'মধ্যে কিঞ্চিৎ উংহকা দেখা যাইতেছে, ইহ! 
নুলক্ষণ। তাহার নাটকের নীতি ও রুচিগত দুর্বলতার অভিযোগ মধ্যে 
মধ্যে শৌন। গিকাছে। দে সম্বন্ধে লেখকের মন্তৰ্য £ “যাঁহার! বলেন, 
জীলতার চেয়ে অশ্লীলতার দিকেই দীন্বন্ধুর ঝোঁক বেলী, তাহারা ভুলিয়া 
যান যে দীনবন্ধুর মত নাট্যরূসিকের সমগ্র জীবনদৃষ্টি শ্লীলও নয়, অঙ্লীলও. 
নয়, নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ ।” উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিক ও সামাজিক 
পটভূমিতে দীনবদ্ধুর নাটযস্ষ্টি-প্রতিভার পরিচয় দেওয়! বর্তমান গ্রন্থের 
উদ্দেশ্ত । পাঁতিত্য ও রমবোধের সমহয়ে গ্রন্থকার সে উদ্দেশ্বদাধনে 
সম্পূর্ণ সফল হইয়াছেন। I | 

নবিনয়ে সীমান্ত একটি ক্রটির উল্লেখ ,করি। ৩২ পৃষ্ঠায় এহ্বকার 
বলিয়াছেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'এতিহাসিক উপস্যাস' "১৮৫৬-৫৭" 
সালে রচিত । ‘এতিহাসিক উপন্যাসে'র আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল ১৭৭৯ 
শৰু মুদ্ৰিত আছে; ইহা ১৮৫৭-৫৮ খ্ৰীষ্টাব্দ ছাড়া অষ্যারপ হইতে পারে 
না। ৮৩৫৮ সালের মাঘ মাসের “প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত ্রজেনীনাথ বলে)" 
পাঁধ্যায় মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, উহার প্রকাশকাল ইং ১৮৫৮) 


শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


স্বাধীন চিন্তা ও নয়াসমাজের গোড়াপত্তন 
্রীপ্রমোদকুমার ঘোষ। লেখক কর্তৃক পুরুলিয়৷ হইতে প্রকাশিত। 
পৃষ্ঠা «৭ । মুলা ১/০ আনা। | 
দেশের বর্তমান দুঃখদৈন্ত,: খাদ্যসঙ্কট, রাজনীতি, দলাদলি, সংগঠনের 
প্রয়োজনীয়তা এবং নূতন পরিকল্পনায় -পুনগঠন প্রভৃতি বহু বিষয় লেথক 
হল্পপরিসরের মধ্যে আলোচন! করিয়াছেন। লেখক আদর্শবাদী এবং 
তাহার মতে দেশের হিতকাঁমী ব্যক্তিগণ যেভাবে দেশবাসীকে অগ্রসর 
হইতে উপদেশ দিয়াছেন তাহ? বর্তমান ভারতবর্ষে বাস্তবক্ষেত্রে কার্ধ্যকরী 
হওয়ার পক্ষে বহু বি্ন আছে। সন্মিলিত জাতিপুগ্র হইতে গ্রাম্য. 
গঞায়েৎ পর্যাপ্ত একই আদর্শ অনুসরণের দরকার কিন্ত ইহা কিরপে 
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সম্ভব তাহাই সমস্তা। লেখকের আশীবাদ বাস্তবতাকে ছাড়িয়া অনেক 
উর্দে চলিয়া গিয়াছে এবং স্থানে স্থানে অখথকে, শকটের পশ্চাতে স্থাপন 
করিয়াছে। লেখক অনেক স্থানে ইংরেজী হরফে ইংরেজী ‘শব্দ ব্যবহার 
করিয়াছেন, অথচ ইহার কোন আবগ্তকত! ছিল না। লেখক চিন্তাশীল, 
কিন্তু তাঁহার চিন্তা বাস্তবতার পথে সমস্তার সমাধানে-সঙ্গম' হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয় নাঁ। 


অধিক খাষ্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ ৷ 
পশ্চিমবঙ্ সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত আরও খাঁ 
ফলাও অম্পকিত পুত্তিক!। ৫* পৃষ্ঠার নান! ছবি সম্বলিত এই পুস্তকে 
আমাদের সরকারের ধান, আলু, পাট প্রভৃতির চায়, সার ও হুদ কুদ্র সেচ- 
বাবস্থা! সম্বন্ধে প্রচেষ্টার অনেক তথ্য দেওয়া হইয়াছে। মডেল ফার্দের 
সাহায্যে জনমত গঠনের চেষ্টাও প্রপংসনীয়। আন্তর্জাতিক অবস্থার সঙ্গে 
তুলনা দ্বারা আমাদের কৃষির শোচনীয় অবস্থ! দেখান হইয়াছে। কৃষক ও 
কৃষি-জনুরাগীদের মধ্যে ইহার বহুল প্রচার কাম্য 


 শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


মনপ্যাথি--এশচন্দর নন্দী। গুরদাস চট্টোপাধ্যায় এও সল্প, 

২০৩৷১৷১,কৰ্ণওয়ানিয ষ্টরাট, কলিকাত|। সুল্য দুই টাকা। 
প্রগুরামের বিখ্যাত হাসির গল্প ‘চিকিৎসা-সঞ্কট’ . অবলম্বনে 
‘মনপাধি’ নাটকথানি রচিত হইয়াছে। মূল গল্প খুব ছোট। তাহা 
সত্বেও গল্পের ৰুলভাব অক্ষুন্ন রাখিয়া নাট্যকার আশ্চর্য নৈপুণ্য এবং 
মুন্দিয়ানার সঙ্গে ইহাকে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসির নাটকে রপাক্সিত 
করিয়াছেন। পরশ্তরামের প্রত্যেক গল্জেই অনাবিল হান্তরসের যে ধারা 
উচ্ছ সিত হইয়! উঠে, মনপ্যাধি নাটকের সর্বব্রই সে ধারাটি বজায় আছে, 
এক কথার সনপ্যাধি : ‘চিকিৎসা-সঙ্কটে'র একটি সার্থক. নাঁটারপ। 
নাটকের চরম সার্থকতা অভিনয়ে । 'মনপ্যাধি' নাটকথানি বহুস্থানে-_ 
এমন কি সুদুর লগ্ডনে পর্য্যন্ত সালের সহিত অভিনীত হুইয়াছে। "মন- 
প্যাধি'র হাঁসির তরঙ্গ বে পাঠক এবং দর্শকের মনকে উদ্বেল করিয়া! তুলি- 

য়াছে নাটকখানির দ্বিতীয় সংস্করণই তাহার প্রমীণ। 

কারণেই হউক, ২৪ ঘণ্টায় 


খাতুশ্উ আব করাইতে অব্যর্থ 


নির্দোষ ও সদ্যফলগ্রদ মহৌষধ। ইহা বাধক, প্রদর 
প্রভৃতি রোগেও কার্যকরী হয়। কখনও ব্যর্থ হয় না। 
মূল্য ৩৬ মাঃ ১২; স্পেশাল ষ্টরং- ৯২০ এক্ট 
স্পেশাল ১৮১, মাঃ ২২1 জাল ও নকল হইতে সাবধান। 
* স্ীরোগ-বিশেষজ্ঞ 
ডাঃ বি, চক্রবর্তী এম, বি (হোমিও) এম, এইচ, আর, এ 
১৪৬, আম্হাষ্ স্রীট, কলিকাতা» 
ব্রা্-১১৪বি, হাঁজ্রা রোড, (হাজরা পার্কের পশ্চিমে) কলিঃ ২৬ 











- 


খতুবন্ধ যতদিনের ওযে কোন 


অভিসার রঙ্গনটি__মাপদ চৌধুরী । ক্যালকাটা বুক ক্লাব 
লিঃ। ৮৯, হারিসন রোড, কলিকাঁত!। সুল্য দুই টাকা চারি আঁনা। 


“অভিসার রঙগনটি' একথাঁনি ছোট গল্পের বই। .বর্তমান সমাজ- 


ব্যবস্থায় বাঁচিয়। খাঁকিবায় অন্য. সানুষের প্রাণীস্তকর প্রয়াস সর্বত্রই 


হুম্পষ্ট এবং এই নিদারুণ জীবনসংগ্রীম ও প্রতিকূল পরিবেশের জন. 
আমাদের জীবনযাপনের প্রণীলীও জটিল হইতে বাঁধা এবং 
স্বাভীবিকভীবেই যে আধুনিককালের মানুষের মাঁনসলোকেও তাঁহার 
ছাগ পড়িবে তাহা! বলাই বাহুল্য ॥ “অভিসার রজনটি'র গলগুলিতে | 
লেখক আধুনিক: 'জীবনের গ্লানি, প্রবঞ্চন! ও বেদনার ছবি আমাদের 
চোখের সামনে তুলির! ধরিয়াছেন। কিন্ত সমস্তার উপর আলোকপাত 
করিলেই সার্থক ছোটগল্প হয় না--রস-রূপ উজ্দৃদ হইয়া! ন! উঠিলে তাহ। 
সাহিত্য-সষ্ট হিসাবে বার্থ হয়,। বাস্তবধন্ম্ী সাহিত্য সকল যুগেই 
সমকালীন সমাজ-সমস্তাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্ত 
সমস্যা যেখানে নিছক বিশ্লেষণে পর্যবসিত হয়--সাহিত্য আর সেখানে 
সাহিত্য থাকে না--রদের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাহ! বুদ্ধিদীপ্ত 
আলোচনায় পরিণত হয়। 'অভিমার রঙ্গনটি'র গল্পগুলি পড়িয়াও বার 
বার এই. কথাই মনকে গীড়িত করিয়া তোলে। ভাষার যাদু আছে, 
কথন-কৌশল অন্দর, কিন্তু নাই প্রাণের উত্তাপ । তঙ্গীদর্ববশ্ব সাহিত্যের 


"ইহাই প্রধান ক্রটি। প্রচ্ছদপটটি চমৎকার | 


খোল। চিঠি-_্রীকানাইলাল ঘোষ। দি প্রকাশনী, 
৯৯, তারক প্রামাণিক রৌড, কলিকাঁতা-৬। মুল্য দেড় টাক] 
‘খোলা চিঠি বইথানিতে উপন্যাসের বিস্তৃতি থাকিলেও আসলে ইহা 
একটি বড় গল । সৈনিক হিসাবে লেখক: মানুষের মহত্ব, উদারতা, 
দেশপ্রেমের যেমন পরিচয় পাইয়াছেন তেমনি মানুষের নীচতা, ক্ষুদ্রতা 
ও কপটতাঁও তাঁহাকে ক্ষুব্ধ, করিয়। তুলিয়াছে। সেই অভিজ্ঞতাই.. 
কাহিনীর আঁকারে এই বইয়ে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। - লেখকের 
বলিবার ভঙ্গী এমনি সুন্দর যে তাহা পাঠকের মনকে বইথানির শেষ 
পর্যাস্ত টানি লইয়! যায় । 4 | 
গ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী 
প্রিয়া ও পরকীয়া ( দ্বিভীয় সংস্করণ )--জ্রীজবিনাশচন্তর 
সাহা। প্রীপ্ডিস্থান--ছাঁরতী লাইব্রেরী, ১৪৬, কর্ণওয়ালিস : সীট, 
কলিকাতা-৬ | মুল/--২২। 
অবিনাশ ৰাবুর কৰি অথবা ৱগন্তাসিক পরিচিতি নিশ্রয়োজন। 
ইতিপূর্বে তিনি বহ পুস্তক রচন! করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানি 
উপগ্তাস। চিরস্তন একটি প্রেমের কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়। পুস্তকখানি 
রচিত হইয়াছে, কিন্ত কাহিনী ধাহাই হউক না! কেন দরদ দিয়| নিষ্ঠার 
সহিত লিখিতে গরিলে অতি সাধারণ বিষ্য়বপ্তুও অসাধারণ হইয়। উঠিতে 
পারে এবং পাঠকবর্গও অকুগ চিত্তে তাহ! গ্রহণ করিতে, ছ্িধা করে না। 
পুত্তকখানির হয় মাসের মধ্যে প্রথম সংস্করণ নিংশেধিত হওয়ায় এই উক্তি 


. প্রমাণিত হইয়াছে। ৬ 


সবার চেয়ে বড় কথা, লেখকের ভাষার এবং পরিবেশ সৃষ্টির উপর 


সংযম কোথাও ৰ্যাহত হয় নাই। | 
প্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 


ap ১: 
টিতে হাহা 


মানভূমে রা উৎসব 
যম জেলার কিশোর ছাত্র-ছাত্রীদিগের সাহিত্য ও 
[ংস্কতিক প্রতিষ্ঠান “মাঙ্গলিক সাহিত্য বীখিশর উদ্ভোগে 
বর সমারোহের সহিত রবীজ্র-জয়ন্ধী উৎসব পুরুলিয়া জেলা 


গৌরী বছগুমদারের উদ্বোধন-সঙ্গীতের দ্বারা সভার 
কাব্য আরত হয়। লতার মাঙ্গলিক সাহিত্য বাঁধির পক্ষ হইতে 
.. আ্যবগেজনাথ মুখোপাধ্যায় রবীন্্-সাহিত্যের বহুল প্রচারের জত 
অবিলম্বে বিশ্বঙারতীর কর্তৃপক্ষকে রবীশ্র-এস্থাবলীর সুলত 
সংস্করণ প্রকাশের অনুরোধ জানানো হউক এই অর্দে একটি 
ব উখাপন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 
অতঃপর রমা মধ্তুমদার কর্তৃক “সোমার আসম শুন 
জি” সঙ্গীত ঈীশ হইলে লাহিত্য মন্দিরের সম্পাদক 
কনাথ চৌধুরী এক সুচিন্তিত ও সারগর্ভ বক্তৃতা! প্রদান 
ফরেন। কয়েকটি রবীন্্র-সঙ্গীত গীত হইলে পর প্রধান অতিথি 
মানডূম জেলার ডেপুটি কমিশনার মোহন চৌধুরী বক্তৃতা- 
দেশের তরুণ সপ্প্রদায়কে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদের 
অহপ্রাণিত হইতে আবেদন জানান । সমবেত 
“জনগণমন অধিনায়ক” গীত হইবার পর অনুষ্ঠানের পরি- 
স্তিহয়। 
রূপনারায়ণ নদী সংস্কার পরিকল্পন। 
আমরা নিয়লিবিত পত্রধানি পাইয়াছি £ 
. পপ্রবাসী সম্পাদক মহাশর সমীপেষু 
0. প্ৰায় ৪০1৪৫ বৎসর পুর্বে বি-এন-আর রেলপুলের সাতটি 
পিলারের নিকট ৮1১০ ওয়াগন রেল-পাথর ঢালার জন নদীর 
শ্রাত মন্দীভূত হইয়া মজিয়া গিয়াছে । এফদাজ উক্ত কারণে 
দ্বারকেশ্বর, ঘয়েল প্রভৃতি ছোট বড় বহু নদী-অফলে 


)ত রকমে কির! গি়াছে। ইহা স্থানীর 
[ৰিক লাচ্ছলোর প্রতিবন্ধক-স্বরূপ হইয়া 


দাড়াইয়াছে। সুতরাং বর্তমান খান্ধ-সঙ্কটের গুরুত্ব হাস করি- 

বার জঙ নদীর সংস্কার করিরা প্রচুর জল-সরবরাহের নি 

পচ্চিমবঙ্গ-সরফারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 
বি-এন-আর রেল কোম্পানীর এই সময়কার নবি 

হইতে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে 

ছাড়া বর্তমানে নদীর অবস্থা ও ইহার নিকটবর্তী অঞ্চল 

সাক্ষ্য দিবে। সুতরাং সরকারের সৌহার্্যপূর্ণ সহযোগিতা 

পাইলে উক্ত সংস্কার-কার্ধ্য অসম্ভব হইবে না 


গ্রাম-__সাহাপুর, 
পোঃ-কফোলাখাট, 
মেদিনীপুর । 


নি 


PARIS ART HOU 
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নূতন ধরচণর কবিতার বই 


জা 
-_. মুল্য ছুই টাক! 
প্রীভারাপ্রসম্ন চট্টোপাধ্যায় 
কালিদাস রায়, সজনীকাস্ত দাস, নরেন্দ্র দেব, প্রেমে 
মিত্র, ধীবেন্্রনারায়ণ রায়, বিমলচন্ত্র ঘোষ প্রভৃতি: 
দেশের খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক কর্তৃক অভিন! 
অৃতবাজ।র পত্রিকা, দেশ, যুগাস্তর, পূর্বাশা, : 
সংহতি, বর্তমান প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত | 


কমজা বুক ভিপো--১, বিন চাটান্দি 
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পরী 





জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার 

ফর্ণ্বীর জানচজ ঘোষ দণ্ডিদার বরিশাল জেলাঃ গাভ! 
গ্রামে ১৮৮৩ খরীষ্টাব্দের খর! ডিসেম্বর জন্মএ্হণ করেন। 
গাত! হাই কুল হইতে এক্স পাশ করিয়া! জানচজ ১৯০৮ 
সনে বি-এ পাগ করেন। তৎপরে তিনি আইন পড়িতে 
আরম্ভ করেন। ১৯১২ সনে বিখ্যাত দ্বি পিটি অব প্লাসগো 
ইনসিওরেজ্ কোম্পানীর এন্েন্টি লইয়! কর্ণ্ঙ্জীবন সুরু 
করেন। ছুই বংসর পর তিনি প্রতিলিয়াল ইন্সিওরেজস 
কোম্পানীর সেক্রেটারী পদ্দে অধিঠিত হন। ইউনিভাসল 


পারা 
Ei: 8 





/ 


+ He + ~~ 


জানচজ্জ ঘোষ 

এলিওরেন্স কোম্পানী নামে আর একটি কোম্পানী প্রভিল্দিয়াল 
ইন্সিওরেন্স কোম্পানী কর্তৃক ক্রীত হইলে জানচজ ইহার 
- দ্বায়-আদায় প্রভৃতির বন্দোবস্ত করেন। ভারতীয় বীমার 
ইতিহাসে এই প্রকার রদ-বদল ইহাই প্রথম এবং তিমি অতি 
সুষ্ঠ তাবে এ কাধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন । তারপর তিনি 
বোস্বে মিচ্যুন্থাল বীম! কোম্পানীর চীফ এজেন্সী গ্রহণ করেন। 
__ ফলিকান্ত! শহরই ছিল তাহার প্রথন জীবনের কর্ণ্ক্ষে্র । 
তারপর ক্রমে ক্রমে তিনি সমগ্র বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা ও আসামে 
তাহার কর্স্মশ্ষেত্রের বিস্তার করেন। ১৯৫০ সালে অবসর 
গ্রহণের সময় তিনি বংলরে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার কাজ 


প্রবাণী 





১৩৫৯ 


দেখাইরা পিয়াছেদ। এদেশে বোদ্বে মিউচ্যুয়াল যে বীমা 
কোম্পানীর জন্ততম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, তাহার 
মূলে আছে জ্ঞানচজের অক্লান্ত ' অধ্যবসায় ও অমানুষিক 
কর্দুতৎপরতা। বাংলাদেশে যে ক'জন কর্প্দবীর জীবনবীমার 
প্রতি বাঙালী জাতিকে অঙুরক্ত করিয়া তুলিয়াছেন, জ্ঞানচন্দ 
তাহাঘ্বের অন্ততম। তিনি অঞ্ান্ত বছ ব্যবসায়ী ও শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 

জানচজজ যেমন অজন্র অর্থ উপাৰ্জ্জন করিয়াছেন তেমনি মুক্ত- 
হপ্ডে এই অথের সঘ্যয়ও করিয়াছেন। তাহার নিজের কোন 
বিলাসব্যসন ছিল ন|। বরিশাল সদর হাসপাতালে অত্রো- 
পচার বিভাগের একটি শাখা প্রতিষ্ঠার ব্যয়ভার ভিনি বহন 
করিয়াছিলেন। শ্যামাদাস টবদ্যশান্ত্রণীঠে তাহার দান 
অদামান্ভ। ভবানীপুর সামরিক হাসপাতালেও তিনি প্রভূত 
দান করিয়াছেন। গাভায় একটি বালিক! বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়া তাহার সমস্ত ব্যয়ভার ভিনিই বহন করিতেন । 

ফুটবল খেলায় তাহার খুব উৎসাহ ছিল। এক সময় 
তিনি তাল খেলোয়াড় ছিলেন। ইঠবেঙ্গল ক্লাব তাহাকে 
জেনারেল সেক্রেটারী পদ্ধে নির্বাচন করিয়াছিল । 


চিন্তাহরণ রায় 
বরিশাল ত্রব্গমোহন কলেজের প্রাক্তন ভাইস-প্রিন্সিস্যাল 
চিন্তাহরণ রায় পরলোক গমন ফরিয়াছেন। 
চিন্তাহরণ রায় ১৮৮০ এষ্ঠাব্দে জন্মগ্রহণ করেন । ১৯০২ 
সালে কলিকাতা বিশ্ববিভালয় হইসে গণিত-শান্ত্রে প্রথম স্থান 
অধিকার করিয়! এম-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হম। ১৯০৩ সালে 
দিল্লী সেন্ট ষ্টিফেন কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান 
করেন। তিনি ভাগলপুর টি. এন. ভুবিলী কলেজে, মীরাট 
কলেজে ও গৌহাটি কলেজেও অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। 
অতঃপর ১৯১১ সালে মহাত্মা অঙিিনীকৃমার দভ মহাশযের 
আহ্বানে স্থায়ী ভাবে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে যোগদান 
করেন। মুখ্য: তাহার এঁকাস্তিক প্রয়াসে উত্তরকালে 
ব্রমোহুন কলেজ অবিভক্ত বঙ্গের অন্ততম শ্রেষ্ঠ কলেজে 
পরিণত হয়। 
ভিনি এই কলেজে ভাইস-প্রিন্দিপ্যাল হিসাবে যুক্ত 
ছিজেন। পরে কিছুদিন প্রিন্সিপ্যাল পদেও অধিচিত ছিলেন। 


এস. কে. মিত্র 
গত ২৬শে আযাঢ় এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির জল- 
সরবরাহ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার এস্‌. কে. মিজ নিজের বাড়ীতে 
দেহঙ্যাগ করিয়াছেন। তখন তাহার বয়স ছিল ৬৩ বৎসর । 
তিনি জল-সরবরাহ বিভাগের পুমগণ্ঠন করেন। জত 
তাহাকে ২০ বংসর পরিশ্রম করিতে হুইয়াছিল। 


মুন্রাকর ও প্রকাশক-__্রীনিবারণচজ দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, জাপার সারকুলার রোড, কলিকাভা। 
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প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা 
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- স্বাধীনতা. হাঃ গে. 

- স্বাধীনতার পাচ বৎসর অতীতের - পর্ধ্যায়ে: চলিয়! গেল । 
স্বাধীনতা দিবলে লোকের উচিত সেই লব- মহামানবের কথা! 
প্মরণ করা ধাহাদের 'দৃট্িও .প্রয়াসে স্বাধীন ভারতের: পরি- 
করনা বুর্ধ হইয়া উঠে। তাহাদের বাণী ও কীত্তির কথা' মনে 
জাগিলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন আসে যে, যে স্বাধীন দেশের রূপ ধ্যান 


তাহার! করিয়াছিলেন, ‘আছজিকার- স্বাধীন তারত কি তাহাই? ঃ 
সেই সঙ্গে প্রশ্নের উত্তরও আঁসে। 'স্বাধীনতা:বিনাৰূল্যে :'. 


পাওয়া যার না-। * গুতরাং'বাহার-সুল্য.আমরা দিয়াছি তাহাই' 
আমরা পাইয়াছি।:-.নুল্য কি: কেহই “কিছু. দেয়, নাই? 
দিয়াছে নিশ্চয় দেশমাতৃকার সেই নুসম্ভানগণ, যাহারা প্রত্যাশা 
কিছুই .করে 'নাই, সর্বস্ব রিক্ত, করিয়! স্বাধীনতা, সংথামে 


চরম আহতি .ধাহারা দিয়: দিরাছে.. এবং এখনও দিতে প্রশ্থত :. 
আছে । গাহারাই বা কি পাইয়াছে ? পাইরাছে নিপ্চয় তাহার], 


কিছু, কেনন! কোনও অভিযোগ তাহাদের শোনা যায় না। 
তবে পায় নাই কাহার! ? 'ঘাহার! “বিনামূল্যে স্বাধীনতা 
অৰ্জ্জন করিতে চাহে। স্বাধীনতার অর্থ তাহাদের : নিকট 
বিনান্ল্যে, বিনা প্রতিদানে স্বার্থসিদ্ধি ও লালসার-তৃত্তি। এই 
গ্বাবীনপ্তা চিরদিনই তাহাদের 'নিকট 'অলীক বস্ত হইয়াই 
থাকিবে-_কেননা স্বার্থ ও লালসার শেষ নাই, ইহা অপূরণীয় ।. টু 
এই স্বার্থ ও লালসার:সঙ্গে যধন- জ্ঞানের অভাব, শিক্ষার 


অভাব ও.কৰ্্মবিযুখত!|:আসে-তখন বে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাই 
আমর! আম চতুর্দিকে দেখিতেছি। বাস্তব অতার অনেক কিছু ... 
রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্ত সে. অভাব. ফি' শুধু 'গগনতেদী 
পরের উপর দোষারোপ ত: 


চীংকারেই দুর হওয়া সম্ভব ? 
খ পরন্থৈপদী স্বার্থসিদ্বিরই 'কপাস্ধর, উহাতে আত্মনির্ভর বা 
উদ্ভোগমর পৌরুষের কোনও লক্ষণ নাই। দেশের লোক যত 


দিন কর্ণ্মতংপর এবং আত্মনির্ভরশীল নাহয়: শুত দিন স্বাধীন-. - 
তার অর্থই তাহারা বুবিবে না “এবং অভাব তাহাদের নিত্যস্ী... 
বাঙালী বুদ্ধিমান জাতি ' বলির! আমাদের - ৪ 


_ খ্বাকিবেই। 
গর্ব আছে-_তাহা-সর্তযই'হউক বা জিথ্যাই:হউক). কিন্তু এই 
সহজ কথা ভবে বাংলার সন্তান বুবিয়াও বুঝে না কেন ?.. 


দ্র প্রসঙ্গ সু চি 


" বাংলা আঙ্জ অঙাবএস্ত, সপ্থিংহীন,' দুৰ্বল ও: সাহায্যের 


অন্ত পরের দ্বারস্থ । 
'. থে না| হয়, তবে তিথান্রীর'ক্রোধ' ও ক্ষোতের ' অবসানের 





কিন্ত ভিক্ষাপাজে যদি উচ্ছিষ্টের পরিমাণ 


জন্ত চীৎকার -ও গালিবর্যণ তিন্ন উপায় কি? আমরা পথে-থাটে 


. দেখিতেছি সেই উপায়ের ব্যবহার-_ল্লোগানের চীৎকার এবং 


অনুযোগ ' ও অভিযোগের অগ্নিবর্ধণ | । এই তিক্ষাপথে বাংলার 
hl বাঙালীর ছুঃখ কি কোন দিন ঘুচিবে? 27: bs 
“'পাঁচ-বৎসর অতীত হইয়া গেল, আন্দও কি আত্রপরীক্ষার 
সমর আমাদের হর নাই, ান্-চেতনার বহ কি আগে রাহি ? 
অবলম্বন? সে কর্দুশভিহীন, বিভ্রান্ত অবস্থাক় আমরা 
কোন্‌ পথে চলিয়াছি তাহা কি বুঝাইবার কেহইনাই? : « 
* হুইতৈ পারে অধযোগ্য'লোকে উচ্চ- অধিকার পাইয়াছৈ, 
হইতে পারে আমাদের অর্জ্মিত' ধন 'দন্্য-তক্ষরে,' ছুনীতি-. 


- পরায়ণ লোকে অপহরণ করিতেছে; হইতে পারে চোঁরাকার- L 
বানী, নীতিজ্ঞান ও বর্ঘহীন পাষণেই-স্বাধীনতার সব সুখ তোগ 


করিতেছে । ইহার প্রতিকারের পণ কি শুধু পালতরা' শ্লোগান, . 
মিথ্যার বদলে চতুগু্ণ মিথ্যা! বা না ছা ও (শির 
'অঞ্চনা ও আবাহন-? ১ রি টি ৪:৮৭ 

বাংলার উদ্ধার নাই, তারতেরও ধা নাই যদি আত্ম: 
পরীক্ষা-ও' আত্মনির্ভর আমাদের সকল, ব্যবস্থার * মধ্যে নন 
স্থান নাপায়।- ' ::. . 
“*প্বাজালী মরিলে বাচিবে কে” এ প্রশ্নের" উত্তর 'বাচিবে 
সেই যাহার কশ্মশজ্ি-ও আত্মনির্ভরতা আছে ৷ পুঁথিবীর কত 
দেশ, ক্ত জনপদ, কত; জাতি এখন” লোকস্থৃতির - অতীত 
কিন্ত'কালের ম্রোত' ফিরে নাই, মানুষের প্রগতির পথও “রুদ্ধ 
হয়-নাই। - বাঙালী: অপেক্ষা তাহারা! থলেই চি কম | 
ছিলনা। - - 

। আমরা বুঝি শুধু গণ-আন্দোলনের'পথ এবং রর বিমবের 
পা? ৰাঠে-ময়দানে বা+লতা-সমিতির গৃহে গরম? বন্ধুতা 
চলিল, শুহার অতিরঞ্জিত বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত'হইল, 
কিছুকালের মত দেশের কাজকর্ম্ম স্থপিত বা ব্যাহত: হইল, 


সক ৰ বৃ(২০৷ 





তাহার পর কিছু, তিক্ষা, কিছু সামান্ত. দয়া-দাক্গিণ্যের পরিচয় 
জুটিল,, তার পর সৃবই শান্ত, সবই ক্ষান্ত ভাগ্যচক্র ক্ষণিক 
থামিয়া আবার নৈই পথেই চলিল । “নিয়তির চক্রনেষী- কি 
' জত সহজে ফিরানো যায়? 


- বিহার আমাদের পিতৃপুরুষের প্রতিঠিত বছ অঞ্চল উঠার | 


তাবে অধিকারে রাখিয়াছে। তাহার উদ্ধারের অভ আমরা চেটিত 
কতটুকু? অতীত গৌরব বা পুরাকালের ' পৌরুষ কাহিনী 
শুনাইলেই কি হারানিধির উদ্ধার হইবে? আজ বিহার জানে 


ঘে, বাংলা ও বাঙালীর গৃহদ্থালী হইতে আরম্ভ করিয়া 
কল-কারখানা, পথঘাট নির্বাণ এ সবকিছুতেই বিহারী 


শ্রমিকের স্থান বাঙালী লইতে পারিবে না। বিহারী দানে 
যে, বাংলা এখন সম্পূর্ণভাবে. পরযুখাপেক্ষী, আত্মকলহে ব্যস্ত 
এবং সকল দ্বিকেই কর্ণবিযুখথ। শবে সে কেন তাহার 
অধিকার ছাড়িবে? 

এই কলিকাতায় বাঙালী শিশু বিহারী গোয়ালার উপর 
নির্ভর করিয়া হুব পায়। বাংলার গোধন যাহা ছিল তাহা 
এখন কোথায়? গো-হত্যা নিবারদী সতার নাম শুনি, ভাহাঁ- 
দের উদ্দেশ্য মহৎ-সন্দেহ নাই, কিন্ত গৌ-সেবা বা গো-রক্ষার 
জন্ত হারা কতটুকু করিতে পাত্রিয়াছেন? শহরে প্রকান্ঠে 
পো-মাংস বিক্রয়ে নিষ্ঠাবান হিন্দুর মনে আঘাত লাগ! খুবই 
স্বাভাবিক, কিন্তু অস্থিচন্্রসার গরু তিলে তিলে অগ্নিতেছে 
দেখিয়াও তাহাকে খাত বা জল দিতে অগ্রসর হুন কয়জন? 


এই অবহেলার ফলেই ত আজ বাংলার শিশু দুধের কাঙাল 


এবং ভিন্রপ্রদেণীয়ের দ্বারস্থ । 

ভাষার ভিত্তিতে দেশগঠন কাম্য সন্দেহ মাই, কিন্ত যত 
দিন ছেঁড়া কাথা ও জীণ কুটির লইয়াই কাড়াকাড়ি চলিবে, যত 
দিন আত্মকলহের কোনও চুড়ান্ত মীমাংসা ন হইবে তত দিন 
এরূপ দাবী বিফল হইতে বাধ্য । হর্বলের সহায় বরং ভগবান 
আছেন, কিন্ত নিতে, অলস ও বাকৃসর্বশ্বের সহায় একমাত্র 
যম। তবুও আমর! চলিব এ ফর্ণ্মছীন লক্ষ্যহীন উচ্ছাসেরই পথে। 
স্বাথলোতী নিৰ্ব্বোধ নেতার! “বিপ্লব” করিতেছেন লোকের 
কাঞ্তকর্দ্ম বন্ধ করিয়া, ছেলেদের লেখাপড়ায় ছাই দিয়া, অথচ 
বাহবা পাইতেছেন তাহারাই। “কংথ্েস সরকার দেশ হুর্নাতিতে 
ছাইয়! দিয়াছে, জাতিকে ধ্বংসের পথে লইয়| চলিয়াছে”, 
সুতরাং দেশে আগুন লাগাও, দেশের কোটি কোটি লোক চরম 


হূৰ্দ্বশীএন্ড হউক, মুষ্টিমেয় অধিকারীবর্গ ত জব্দ হইবে । অতএব ' 


শ্রমিককে বুঝাও পরিশ্রম গণতুন্্রবিরোধী, ছাত্রকে বুঝাও 
লিখন-পঠন মহাপাপ, তবেই দেশোদ্ধার হইবে । উদ্চোগ, পরি- 
শ্রম, কর্দত্তৎপরত! এই সব প্রাচীন শব্দ নয়! বাংলায় অচল । 
“ইয়ে আজ্বাদী বুট? হায়” একথা সভ্য, কেননা আমরা 
স্বাধীননা-মজ্ের পবিদ্র হবি অবহেল। এবং আলঙ্কে কুকুরের 
মুখেই তুলির! দিতেছি |. .7 » ৫ 


» হব 


কালা 


ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গ ঠন 
পশ্চিমবঙ্গের আয়তন বৃদ্ধি ও সীযানার পরিবর্তনের জন্ত এ 
প্রদেশের বিধান সভায় নিয়লিখিত প্রস্তাব আসেঃ .. 
‘বিধান সভার অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণার পুর্ধর্বে তিনটি 
গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সভায় গৃহীভ হুইয়াছে। একটি হইতেছে, 


তপ পলো, 





‘ নিছক বাচার জ্বম্ভ বাংলার সংলগ্ন এলাকাগুলির রত আবেদন, 


যাহাতে : মুশিদাবাদ, মালদহ ও জলপাইগুড়ি দাক্দিলিডের 


..অধ্যে সংযোগ সাধন হুইতে পারে। পূর্ববঙ্গের উদ্বাত্ত পুন- . 
, ব্বাসনে সাঁওতাল পরগণার কতকাংশের জন্তও আবেদন 
জানান হইয়াছে । 


বিহারের প্রস্তাব সম্পূর্কে.যে সংবাদ প্রকাশিত হুইয়াছে 
তাহার উল্লেখ করিয়া ডাঃ রায় উদ্বাস্ত ও অথনৈতিক সমস্তার . 
চাপে পশ্চিমবঙ্গ যদি ডাদিয়| পড়ে, তাহা হইলে বিহার এবং 
অভাক্ত বাক্যের অবস্থা! কি হইবে, সেই কথ! তাবিয়়া দেখার, 
জ্বম্ভ তিনি বিহারের নিকট আবেদন জ্রানান। তিনি আরও 
বলেন যে, এক রাজ্যের সহিত অন্ত রাদ্যের অঙ্গানী সম্পর্ক 
রহিয়াছে । এই কথা যত প্র আমরা বুঝিতে পারিব, ততই 
দেশের পক্ষে মঙল। 

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে, ধানবাদ ও হয ন্যায় 
অর্থকরী এলাকাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তভূক্ত করার কথা বল! 
হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন এলাকার জন্য আাবেদন কর! 
হইয়াছে । এই সকল এলাকার সহিত বিহার অপেক্ষা পশ্চিম ৫ 
বঙ্গের অধিফতর মিল আছে। দৃষ্টাতস্বূপ তিনি সাঁওতাল * 
পরগণার কথা বলেন । 

ডাঃ রায়ের মানভুম ও সিংভূম সম্পর্কে এত সহব্দে ও অল্পে 
সন্তষ্ঠ হওয়ার কারণ আমরা বুবিলাম না । এ অঞ্চজগুলির 
সঙ্গে পশ্চিমবর্দের ভাষার ও রক্তের যে যোগ আছে সে বিষে 
অজ্ঞতা একটি কারণ বোধ হয়। যাহাই হষ্টক, এইরূপ স্ব 
ভাষায় অহুরোধও বিহারী কর্তাদিগের পক্ষে অসহ হইয়াছে | 
সে সম্পর্কে নিশ্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হুইয়াছে £ 

বিহার কংখগ্রেসের সভাপতি পতিত প্রজাপতি মিশ্র বলেন 
যে, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানা পুননির্দারণ সম্পর্কে পশ্চিম 
বঙ্গ পরিষদে যে বেসরকারী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার 
ধরণ দেখিয়! মনে হয় বে, ডাঃ বিধান রায় ও তাহার বন্ধুগণ 
মৃত ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারিতেছেন। 

তিনি বলেন যে, বিহার কখনও এই দাবী মানিয়া বে 
না। তিনি আশা করেন যে, কংগ্রেস হাইকম্যাও ডাঃ রার 
ও তাহার বাংলার বন্ছুদের প্রশ্রয় দিবেন ন! । 

উহার উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নায়ক শীজতুল্য ঘোষ 
নিয়লিখিত বিবৃতি দিয়াছেন £ 

“প্র ঘোষ বলেন, পূর্ববঙ্গ হইতে দত হতভাগ্য উদ: 
দের মাথা গুঁদদিবার ঠাইকের জন পশ্চিমবঙ্গের কিছু স্থানের 


ভাদ্ৰ 


অত্যন্ত প্রয়োজন | এই প্রয়োঘন সম্বন্ধে কেন্ীর সরকারের 
- মমোযোগ ডাকর্ঘণের জন্ভ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সতায় সর্বসম্মত 
ভাবে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, ওৎসম্পর্কে বিহার প্রদেশ কংগ্রেস 
ফমিটির সভাপতি প্রপ্রজ্কাপতি মিশ্রের উৎকটভাবপ্রবণ বিবৃতির 
প্রতি আমার মনোযোগ আক্ষ্ঠ হুইয়াছে। 

জাম্চর্ষ্যের বিষয় এই যে, তাড়াহুড়ো করিয়া! সংবাদপত্রে 
বিবৃতিদানের পুর্বে শ্রীয়ূত মিশ্র এ প্রস্তাবটি এবং মুখ্যমন্ত্রী 


বিধান সভায় পশ্চিমবঙ্গের "বক্তব্য সম্পর্কে যে বিবৃতি দেন 


তাহা পাঠ করাও প্রয়োজন মনে করেন নাই। 

শ্রীযুত মিশ্রের ভাব একজন অত্যন্ত ও দায়িত্বশীল কংগ্রেস- 
নেঙা কিরূপে এইরূপ মাত্রাহীন উক্তি করিভে পারেন, তাহা 
আমার বুদ্ধির অগম্য। সম্ভবতঃ এখন বিহারের এই নেতার 
সুযোগমাফিক এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গের 
উত্বাত্ত সমস্ত সম্পর্কে তাছার কোন দ্বায়িত্ব নাই। আর! 
সকল সময়ই সুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছি যে, মানবভার দিক 
দিয়াই আমাদের দাবী উত্থাপিত. হুইয়াছে। আমর! শ্রীয়ূত 
মিশ্রকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে, উদ্বাস্তদের জন্গ কিছু স্থান 
দ্বাবীর পিছনে আমাদের কোন কুমতলব নাই। 


বঙ্গ-বিভাগের ফলে আমরা প্রচও দুর্ভোগ ডোগ করিতেছি 


" তাহা কে হম্বীবার করিবে? মাথা গুজিবার কিছুট! স্থানের 
ভ্র্ড আমরা! কি তারঙের সফল রাজ্য এবং কেন্দ্রের নিকট 
হইতে সহযোগিতা .ও সহানুভূতি দাবী করিতে পারি না?” 

শ্রী ঘোষের ট্টত্তর তাহার বুদ্ধি-বিবেচনার উপযুক্তই 
হইয়াছে । কেন, চোরাইমালের অধিফারীকে সোল্তা কথা, 
বলার সাহস ও সত্যনিষ্ঠা দেখাইলে কি বাংলার কংগ্রেসের 


ভাত যাইবে? মানভূম ও সিংভুম্রে বিয়াট অংশ. ভাষায়, 


সামান্তিক প্রথায় ও রক্তের সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গেরই অংশ একথা 


তো কংখ্েসই বহু পুর্ধে মানিয়া লইয়াছে। এ বিষরে, 
ইতিহাস, ভাষা ও দেশাচার অকাট্য সাক্ষ্য দিতেছে।. 


বাংলাকে ও বাঙালীকে শান্তি দিবার জন্ত, বিদেশী দস্থ্য 


বাংলার যে ধন ফাড়িয়া অন্কে দিয়াছে তাহার-উদ্ধারের অন্ত. 


মোজা কথা বলারও যোগ্যতা যদি আমাদের না থাকে তবে 
তাহা কখনও ফিরিয়|। আসিবে না । 
দেশের সকলের ফাড়ানে! প্রয়োজন, ভবেই এই হারানে! 


সামনের আমরা কিরিয়! পাইব । 


“ভাষাগত: রাঁজ্যগঠন” 
ভাষার ভিভিতে রিভিন্ন রাজ্দ্যের পুনর্গঠন সম্পর্কে অন্ত 
প্রদেশের নেতৃবর্গ কিরূপ স্পষ্ট ভাষায় দাবি জ্ঞাপন করেন 
ভাহার উদ্াহরণরূপে নিয়োক্ত সংবাদটি পঠনীয়। 
অন্ধ রাজ্য হইতে নিনর্ববাচিত সংসদ সদস্য ডাঃ জঙ্কা সুন্দরয্‌ 
অমরাবতীতে নিথিলনভারভ ভাষাগত রাত্্য সম্মেলনে সভা 
পত্ডির ভাষণে বলেন, “ভাষার তিভিতে বিভিন্ন রাজ্যের 


বিবিধ প্রসন্ন --ভাবাগত রাজ্যগাঞন 





‘সরকারই হেলিয়া পড়িবে । 


এই দাবীর পিছনে সমস্ত - 
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এলাকার পুনর্বন্টন ও পুনর্গ ঠনের দাবীর অন্য ভারতের এঁক্য 
কোনক্রমেই ব্যাহত হইবে না। পরন্ত' ইহার . ফলে প্রত্যেক 
নাগরিকই নি দায়িত্ব সম্পর্কে সাপ হইয়া গর্বের সহিশু 
নিত মিজ্ব কর্তব্য সম্পাদন করিবে ।” 

তিনি আরও বলেন,.«এক্যবদ্ধ অন্ধ, মহা রা, . কর্ণাটক ও 
কেরল রাজ্য ভারত সাধারণতন্ত্রের পরম সম্পঙ্গে পরিণত 
হুইবে। পঞ্জাবী ভাষাভাষী রাজ্যগঠদও দেশের কন্যাণ ও 
শক্তি বৃদ্ধি করিবে 1” 

তিনি.ডাহার ভাষণে আরও বলেন যে, ভারত সংবিধানের 
তৃতীয় অন্থচ্ছেদে বর্তমান রাছ্যগুনির সীমানা শান্তিপূর্ণ উপাসে 
পরিবর্তনের ব্যবস্থা আছে। ক্ষমতা-মদমত্ রাজনীতিবিদৃদের 
এই অনুচ্ছেদ ধ্বংসের ক্ষমতা যেন কোনক্রমেই না দেওয়া 
হয়। এই সকল রান্জনীতিজ্ঞর! ঘদি আমাদের লক্ষ্যপথে 
বাধা দেন ডাহা! হইলে আমর! শাভিপুর্ণ উপায়ে ও বৈধতাবে 
লাভ-ক্ষতির, কথা চিতা না করিয়া কঠোর সংগ্রামে ব্রতী 
হইব। 

ডাঃ লঙ্কানুন্দরম্‌ আরও বলেন, ভাষার ভিত্তিতে য্াদ্যপমূহের 

পুনর্গঠন যে মুহুর্তে সুরু হইবে সেই মুহূর্তে রাজনৈভিক ও 
গঠনতান্িক সমস্ত! এইরূপ প্রবল হুইয়| উঠিবে যে, বর্তমানে 
যে সকল কংগ্রেসী সরকার কায়েম আছে ভাহার মধ্যে বহু 
সেইঅন্যই বিভিন্ন রাজ্যে এই 
ক্ৰমত! হাতে রাখিবার গন্য চেষ্টার ত্রুটি কর! হইতেছে না! । 

তিনি বলেন যে, আইনসন্মত সীমান! নির্ধারণ ত্বন্য প্রবল, 
জনমত গঠন ফরিন্ডে হইবে । এই কমিশন প্রাক্তন লীগ অব 
নেশনসের ব্যবস্থাহুষায়ী মাইনরিটি কমিশনের অনুরূপ হইবে । 
এই কমিশন বর্তমান সংবিধান ভ্ন্ুযাক্ধী গঠন করা যাইবে। 
দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিদের লইয়া এই 
কমিশন গঠন করিতে হইবে এবং. উহার ক্ষমতা হুম্পইউভাবে 
নিদ্ধারিত্ত.করিয়! দিতে হইবে |. 

তিনি ধি-ভাষাতাষী ও বহছ-তাষাভাষী শহরের সমস্ত! : 
আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন যে, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, নাগপুর, 
বোম্বাই শহর এমন কি কলিকাতা শহরকেও বেন্দ্রীয় শাসিত 
অঞ্চলে পরিণত করিতে হুইবে এবং ভারত সরকারের দপ্তর- 
সমুহ এ সকল শহরে পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা করিন্তে হইবে। 
পরিশেষে তিনি বলেন যে, অলীক জগতে বাস ও বর্তমান 
সমস্তাগুলির প্রভি অবহেলার এই নীতি আত্মহত্যার তুল্য ।” 

এখানে ভ্রষ্টব্য এই যে, বাংলার বিষয়ে কোনও সহানুভূতির 
চিহ্নও এই বিবৃতিতে নাই। বরং বাংলার প্রধান নগরকে 
কাটিয়া লওয়ার প্রস্তাব আছে। আমাদের “নত্বা ও 
কৃতাগ্তলীপুট” গরুড় সদৃশ নেতৃবর্প বাংলাকে ও বাঙালীকে 
ভিন্নপ্রদ্দেশীয়ের চোখে এতই হীন করিয়াছেন যে, আমর! এই 
অবস্থার 'সম্মুখীন। এখন লঙ্কানুন্দরম্‌ জাতীয় কালনেদির ' 
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দল ভাগ-বাটোয়ারায় বাংলাকে আরও খণ্ডিত করিবাত কথা 
অনায়াসে বলে, কেহ তার প্রতিবাদও করে না। 


বিহারে বাঙালীর অবস্থা 


ব্রিটিশ শোষকের দল বাংলার যে সকল অঞ্চল বিহারের 
হাতে তুলিয়া দেয় তাহার মধ্যে মানভুূম সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । 
সেখানকার .বাঙালীর কি হুর্ঘশ1- তাহার পরিচয় আমর! 


পুরুলিয়ার বিখ্যাত পঞ্জিকা প্যুক্তিপতে পাই। তাহার গত, 


১৯শে শ্রাবণ সংখ্যায় নিয়োদ্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয় £ 
“দামোদর নদীতে কয়েকটি বাধ বাঁধাইয়া অতিরিক্ত জল 
জাটক করিয়া বর্ধমান জেলাকে জলপ্লাবন হুইতে রক্ষ] 
করিবার এবং এ জলে বিহারের ও 'বাংলার: বহু পরিমাপ 
জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা করিবার শ্রন্য, এবং শিল্পোন্বতি, 
কলকারখানার পরিচালনা, আলো! সরবরাহ, জল সরবরাহ 
ইলেক্টিসিটি উৎপাদন প্রভৃতি কাজের জন্য বহু 


কোটি টাকার পরিকল্পনা! করিয়া তারত-সরকার দামোদর. 


ভ্যালি কর্পোরেশন নামে. এক আবাসরকারী -প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করিয়াছেন: উক্ত কর্পোরেশন কয়েক বৎসর যাবৎ এ 
. পরিকল্পনা অনুসারে বাধ নির্শ্মাণ প্রভৃতির কান্ধ করিতেছেন। 
উক্ত: কাজের খরচের তিন তাগের এক অংশ বিহার সরকার, 
এবং বাকী দুই অংশ বাংলাসরকার ও তারত- 
সরকার বহন করিয়া] আসিতেছেম। বিহার সরকারের এ 
বৎসরের দেয়. অংশের টাকার মঞ্জুরির অন্য বিহার বিধান- 
সভায় এবং বিধান-পরিষদে জলনেচ মন্ত্রী বান্ধেট পেশ করিলে 
উক্ত সত! ছুইটির বহু বিহারী সদণ্ত টাক] মণ্ডুরির প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করিরা টাক! দিতে বিহার সরকারকে নিষেষ 


করেন। তাহারা এ সভায় বক্তৃতায় বলিয়াছেন__দামোদর - 


পরিকল্পনা হইতে বাংলাদেশ যে পরিমাণে লাতবান হইবে 
বিহার সে পরিমাণে লাতবান হইবে না। তাহারা! বলেন, 
এই পরিকল্পনার কাজে- শতকরা ৩০ জনের উপর বিহারী 
চাকুরীতে নিযুক্ত থাকিলেও উচ্চ বেতনের চাকুরিতে বিহারী- 
দের সংধ্যা অঙ্গপাতে কম এবং এই কাজে বিহাগ্রী ইপ্রিনিয়ার 
গ্রহণ করা হয় নাই এবং বিহারী কণ্টাক্টারদের কাজ দেওয়া 
হয় নাই। তাহার! আরও বলেন, কর্পোরেশনের প্রধান 
আপিস কলিকাতা হইভে বিহারে স্থানান্তরিত ন! হওয়া পর্ব্যস্ত 
টাকা দেওয়া যাইতে পারে না । অবশ্য সেচমন্ত্রী মহোদয় ও 
কয়েকজন বিহারী সধত্ত এরূপ সঙ্ধীর্ণ- প্রাদেশিক- মনোভাব 
পরিত্যাগ করিয়া সমএতাবে. ভারতের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি 
দিতে বলেন.। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এরূপ 
উগ্র প্রাদেশিকত। বিহারের বাহিরে অন্য .কোনও প্রদেশে 
দেখা যায় না। এই সঙ্ধীণ প্রাদেশিক মনোতাবই মানতুমের 
বর্তমান শোচনীয় অবস্থা তথা বিবিধ অশাভি, সম্প্রদায়ে 


১৩৫৯ 





সম্প্রদারে বিতেদ-বিঘেষ সৃষ্টি ও জনগণের অশেষ হুর্গাতি ও 
উৎপীড়নের জন্য দায়ী ।” 

মানভূমে বাভালী উৎপীড়ন ও বিহারী অধিকারীবর্গের 
স্বৈরাচার .সম্পর্কে বহু লেখা “মুক্তি”তে প্রকাশিত হইয়াছে। 
মানভুমে বাঙালীর! বিহারীর হাতে স্বাধীনতার যে আস্বাদন 
পাইয়াছে সে সম্পর্কে এ পজের ২৬শে শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রীঅটল- 
চন্দ্ৰ মাহাত এইরূপ লিখিয়াছেন 2 

*তারতবর্ধ:আল্ত স্বাধীন । তারতবর্ধ আজ নিছে নিজের এ 

ব্যবস্থা চালাইবার মহান্‌ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে । কিন্ত আঙ্জ ' 
আমর] দেখিতেছি দেশসেবার মহান্‌ দায়িত্ব যাহাদের হাতে, 
দেশকে পরিচালন! করিবার ক্ষমতা! বাহাদের হাতে আর্গিত 
হইয়াছে ভীহারাই আদব সারা দেশ ব্যাপী স্বৈরাচার, অব্যবস্থা 
অশান্তির অনল ভ্বালিয়! চলিয়াছেম। জনগণকে নিত্য নুতন 
নুতন উপায়ে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, বৃথা হয়রাণ ও 
ক্ষতিগ্রস্ত করাই সরকারের একমাত্র কর্তব্য হুইয়া ্রাভাইরাছে। 
ছঙ্গল ব্যাপারে দেশের বহু ভ্রাতা ও তমীর উপর অত্যাচার” 
অবিচার অবাধে চলিয়া! আসিতেছে ; জঙ্গল রক্ষার নামে অল 
ধ্বংস হইতেছে । শিক্ষার নামে শিক্ষাক্ষে অর উচ্ছেদ, রেকগ 
নিশন কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। মাতৃতাষার উচ্ছেদ করিবার 
অন্য হীন প্রচেষ্টাসমূহ চলিতেছে । চতুর্দিকে চোর, গুণ, 
জনস্বার্থ-বিরোধীদের অবাধ রাজত্ব সরকারী সমর্থনে চলিতেছে। 
অভিযোগ শুনিবার, তদস্ত করিবার কেহই নাই। অভিযোগ & 
জানাইতে গেলেই অফিসারের! লাঠি দিয়া তাড়াইয! দিবার 
কান্ধ গ্রহণ করিয়াছে । তদন্ত ত আসামীদের অজ্ঞান্তেই' 
থানায় অথবা! পুরুলিয়া কোর্টেই শেষ হইতেছে । গত ২১শে 
ধ্যৈ্ঠ বাদ্দোয়ান হাটে দেখিলাম থানার নিকটেই ভুয়া খেল! 
হইতেছে। থানা-পুলিস যে দেখেন নাই এমন নয় । আমরা 
দেখিলাম থানার জমাদার সিপাহী উহার চতুর্দিকে ঘুরিয়! 
বেড়াইতেছেন। তাবিলাষ এরূপ কেন হুইল। বুঝিলাম 
ইহাই হইতেছে স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস-সরকারের স্বেচ্ছা 
চারিতার প্রমাণ এবং কংগ্রেস-সরকারের আজ স্থান কোথায় 
নামিয়াছে তাহা বুবিবার উপায়। বছলোক আসিয়া আমাকে 
এ বিষয়ে অতিযোগ জানাইতে লাগিল, আমিও উহার উত্তর 
দিলাম। লোকে বলিতে লাগিল- আজ প্রায় ১৮২০ বংসর 
যাবৎ ৬্বরাজী রোহিনন, কিশোরী ও অন্যান্য একনিষ্ঠ 
ত্যাগী কম্মীদিল বহ লাঙ্ছন! লহ করিয়া হাটে এ খেলা বন্ধ 
করিয়াছিল । ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার ৫ বংসর পরে আবার 
উহা! দেখ! যাইতেছে স্বাধীন উন্নত মস্তক নত হুইয়া] গেল।” 


ভারত সেবক- ‘সমাজ 


ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থের পিছনে শি এবং আত্মীয় ও 
চাটুকারবর্ধ পোষণ-নীতির ব্যাপক. প্রচলন্রে-.কংখেস সারা 


ভাঙন 





ভারতকে এক শোচনীয় পরিস্থিভিতে আনিয়াছে। এ বিষয়ে 
শুধু কংথেল কেন অন্ত সকল রাইইনৈতিক দলও প্রার সকলেই 
কম বেশী দোষী । এখন এ অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টায় এই 
নুতন সেবক-সমাজ গঠনের চেষ্টা চলিতেছে ।-' এই চেষ্টার 
মধ্যেকতটা সতত! ও প্রকৃত সেবার ইচ্ছা! আছে. তাহার 
উপরই হার সাফল্য নির্ভর করিতেছে । এবিষয়ে নিষ্ন- 
লিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে ৫... 

১৩ই আগ্- _জন-সহযোগিতা অর্জনের: জাতীয় উপদেষ্টা 
কমিটি শ্রত্রবাহরলাল নেহুরুকে ভারত সেবক-সমাত্রের 
সভাপতি পদ গ্রহণ করিবার এবং সমাজের গঠনতন্ত্র কার্ধ্যকরী 
মা হওয়া পৰ্য্যন্ত তাহার কার্ধ্য পরিচালনার অন্ত অনুরোধ 
জানাইয়াছেন। গণ ১২ই আগ এ কমিটির অধিবেশন শেষ' 
হইয়াছে। 

কমিটি সতাপতিকে সমাঞ্ধের 4 গঠনভন্ত্র অনুযাৰী 
অবিলছে একটি অস্থায়ী বোর্ড গঠনের অনুমতি দিয়াছেন এবং 
আও জাতীয় কর্ম্মস্থচী: সর্বসম্মতিক্রমে, অনুমোদন করিয়াছেন। 
দেশের আধিক ও সামাজিক. উদ্নয়নের ক্ষেত্রে আটটি শ্বতুন্ত 
বিভাগ এই কর্্মস্থচীতে রহিয়াছে।' বর্ধস্থচী এইরূপ £ . 
১। আধিক উন্নয়ন . 

(ক) নিৰ্শ্মাণ_-দালান, সড়ক, কপ. বাধ, বারোস্ারী 
ঘর ইত্যাদি; - 

(থ) লমবার উনয্ন ও পঞ্চায়েতের কাজে নাহাবা করা; 

(গ) সঞ্চয় ও কৃহ্ছসাধমের আন্দোলন ; 

(ৰ) - শম্ত সংরক্ষণ ; 

(ঙ) গৃহপালিত পণ্ড উন্নয়ন । । 
২।- সমাঞ্জ শুদ্ধি 

(ক) ছুনাঁতি বিরোধী আন্দোলন £ . 

(১) শপথ-_আমি ঘুষ দিব না বা লইব ন! ; 

(২) এই শপথ 'মানিয়া চলিতে ' যাহারা দহি 
পড়িবে তাহাদিগকে সাহায্য কর! । , 

(থ) তেঙজাল বিরোধী আন্দোলন £- - 

(১) শপথ-_আমি খান্তে বা ওষবে ভেজাল দিব ন! 
এবং তেদাল খাদ্য বা ওষধ বিক্রয় করিব না; 

(২) ভেজাল বন্ধ করিবার কান্ছে' জনসাধারণকে 

চ সাহাধ্য কর! । ' - 
'৩। সামাদিক শিক্ষা 2 

(ক) নাগরিক অধিকার-ও খ্বাস্থারক্ষা শিক্ষাদান ) . 

(ধ) অর্থ নৈতিক অবস্থা ও পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা । 
৪. চিত্তবিনোদন ও জাতীয় ক্রীড়া 

যুবক, নারী ও শিবের অন্য [বিডিয় ১০৪১ I 
৫। স্বাস্থ্য ‘ 
;. কে) 


-বিবিধ প্রাসজ-_ভারভ লেবক-দমাজ 


শপ পাপী তাপ লালা পাশা, 
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লোলা লালা লালিালিলাস 








(খ) ব্তী পরিষ্কার $ রঃ 
(গ)- ‘রাস্তাথাট পরিষ্কার iad আন্দোলন,। 
৬। শিক্ষাক্রম 
(ক) হনীতি; 
. (খ) খাদ্য ও ওঁযৰে তেজাল ; - 
(গ) অপচয় ; 
“-(ঘ) অপরাপর সামাজিক সমন্ভা ৷. 
৭। ভ্রাণ ও সাহাষ্য 
৮। সম্পদ 
স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা কি ইহার সংখ্যা কমান বা 
বাড়ান চলিবে। 

- অধিবেশনে আলোচনাকালে বিতিম্ন হজের নেতা অংশ 
গ্রহণ করেন) সকলেই সমাজগঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করিলেও বলেন ধে,-সর্বপ্রকারে ইহার অ-রাজনৈত্তিক চরিত্র 
বন্ধায় রাখিতে হইবেন : 

. সরকারি দুনীতি ও অত্যাচার--যেমন মানভূমে চলিতেছে, 
তাহার প্রতিকার কিরূপে হইবে? 

- সম্ভীশচন্জ দাসগুপ্ত. বলেন__তারভ সেবক-সমাজের কাজ- 
কর্ণ্মে লোকের প্রয়োজন । ত্বরান্বিত করিবার জন শক্তিশালী 
লোকের প্রদ্থোজন। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর চার শ্রীনেহকুর 
ব্যক্তিগশ্ড দায়িত্ব গ্রহণ করা ঘরকার। যদি ফোন উদ্দেন্ত 
সাধনের জন্য সেবা ও ত্যাগের মনোভাব লইয়া কার্যে 
বৃত হওয়া যার তাহা হইলে লাফল্য লাভের আশ! 
থাকে। - 

' ভারত সেবক-সমাজকে কোনও 'প্রকারে রাজনৈতিক 
হইলে চলিবে ন! বলিয়া কয়েকশ্রন নেতা যে 'মত ব্যক্ত করেন 
তাহার উল্লেখ করিয়া পরিকল্পনা-মন্ত্রী শ্রীগুলদারীলাল 'নন্দ 
বলেন যে, এই আদর্শ অক্ষু্ রাখিতে হইলে যাহার! গঠনসুলক 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত কেবলমাত্র তাহাদিগকেই সমাজের সঙ 
করিয়া! লইতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ যাহারা রাজনৈতিক দলে 
থাকিয়াও সমাজে যোগ দিবে তাহাদিগকে সমাজের কাজ 
করিবার সময় সর্বপ্রকার রাজনৈতিক বিতেদ মন হইত্ডে দুরে 
রাখিতে হুইবে. 

কমিটি সভাপতিকে যা সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ 
ক্ষমতা দিয়াছেন, যেমন---(১) রাজ্যে সাজের শাখা খুলিবার 


ডন্ভ আহ্বায়ক. নিয়োগ করা, (২) সমাজের .প্রতিষ্ঠাতা|- 


সদস্ত নিয়োগ; (৩) লাধারণ ও সহকারী অদস্ত নিরোগ 
এবং (৪)'কেঙ্গে ও'রাজ্যে অদভদের শিক্ষ| দিবার ব্যবস্থা 
করা । - 
কংখ্রেসের নৈতিক ভিত্তি ধারা পডিযাছে এবং সেবক- 
সমাজ সুদৃঢ় নৈতিক. তিতি তিন্ন দ্বাড়াইতে পারে ন!। তাহার 
কি-ব্যবস্থা হুইবে ?-. . - ৪ 


. ৫১৮ 





পপর 


দুনীতির নিবারণ | 
“ভারত সেবক-সমাজের” গঠন কেন অন্যাবশ্তক হইক়াছে 
তাহা উপরোক্ত শিরোনামায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
বুঝা যায়। উহা পুরুলিয়ার “যুক্তি” পঞ্জিকার ১১শে শ্রাবণ 
প্রকাশিত হুর। সরকারী অত্যাচার ও হুনীতির পরিচয় 
এই ভাবে দেওয়া হইয়াছে £ 
“বর্তমান দ্বরার মজ্রী জীকাটজু যিনি এই বিলটি পার্লামেন্টে 
পেশ করেন-_-এই বিলের আলোচনা! প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন 
যে, দুর্মাতিপরায়ণ কর্খ্চারীদের জনসাধারণ সামাদ্ধিক 
বয়কট করুক । ভাল কথা] অন্ত কথা ছাড়িয়া দিলেও ধর! 
যাক কোন স্থানে জনসাধারণ কোন থানার দঘারোগাকে 
তাহাই করিল। তাহার ফলে বয়কটকারীদের নেতৃস্থাণীক় 
ব্যক্তিদের এবং থানার জনসাধারণের উপর স্থানীয় সরফারী 
ক্ষমতা নানাভাবে অত্যাচার চালাইয়! যাইতে লাগিল। ভখন 
প্রমাণসহ সেই অভিযোগ লইয়! শ্রীযুক্ত কাটভুর কাছে গেলে 
তিনি ডারতীয় বিধান (ইঙিয়ান কনগ্রিটিউশন) থুলিয়! দেখাইয়া 
দিবেন যে--প্রভিমণিয়াল অটোনমি অর্থাৎ প্রাদেশিক স্থায়ত্ত 
শাসম--এ ক্ষেত্রে আমি কি করিতে পারি? -না হয় বড় 
জোর তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট চাহিবেন 3 
প্রাদেশিক মন্ত্রী দ্বেলা-ম্যাজি্রেটের রিপোর্ট লইবেন । কাট 
সাহেবের নিকট হুইশ্ডে অভিযোগকারীদের নিকট চিঠি 
আসিবে--সব মিথ্যা__অস্থসন্ধানে জান! গেল। বীাছারা 
বাস্তব অবস্থার সঙ্গে পরিচিত আছেন তাহার! ভামেন ইহা 
কত বড় সত্য । 


“আসল কথা, আজ যদি দেশবাসীকে হুনীতির অস্ত ' 
কাহাকেও বয়কট করিতে হয়, ভবে তাহা শুধু সরকারী কর্ণ্ম-: 


ঢারীদের নয়--সমন্ত কংগ্রেস গবনেন্ট ও সমস্ত ফংগ্রেসকে । 


হুণীতির এত বড় শ্রষ্টা, ধারফ, বাহক. ও পোষক ভারতবর্ষের, 


ইতিহাস থুদ্বিলে পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। বহু যুগের 
পরাধীনতার বোবা ভারশুবাসীর নৈতিক মেরুদও ভাঙ্গিয়া 
দিক্বাছিল। গান্ধীজীর নেতৃত্ব স্বাধীনতার বিচিশ্র সংগ্রামের 
মধ্য দিয়া সেই দেশবাসীর ভর্নপ্রায় নৈতিক মেরুদও শক্তিমান 
করিয়া খাড়া করিতেছিল। 
বৎসরের মধ্যেই কংগ্রেস ও কংগ্রেস গবদ্মেণ্টের: নেতৃত্ব ও 
ক্ষমতা! দেশবাসীর সেই 'নৈতভ্ডিক, মেরুদগকে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া 
করিয়া ছাড়িরাছে। 
বাক্ষ্য--যাহার! ইহাদের স্বরূপের সহিত পরিচিত তাহাদের 
নিকট উপহাঁসের মতই মনে হইবে ।. কারণ দেশে দেশ- 
বাসীর অকুণ্ঠ বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া ও তাহা ভঙ্গ করিয়া 
কংথেস ও কংখ্থেসী সরকারী : নেতৃত্ব ও ক্ষমতা দেশে যে 
ছুদাতির প্লাবন বহাইয়াছে তাহারই শক্তিতে আজ, কংখেস 
গবন্মেণ্টের পুনরস্তিত্ব সম্ভব হুইয়াছে। বর্তমান নেতৃত্বের বাধা 


প্রবাসী 





শ্বাধীনতার পরে গত পাচ, 


আছ ইহাদের নিকট হইতে, নীতির - 


১৩৫৯ 








পপি 


ও ধেকার নাগপাশ হইতে দেশবাসী নিজেকে মুক্ত করিয়। 
যেদিন সে তাহার নৈতিক মেকুদও শক্ত করিয়া দ্বাড়াইতে 
পারিবে, সেদিন কংথেস অথবা কংখ্রেদ গবন্মেন্টের অস্থিত্ব 
সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হুইয়| যাইবে: এবং  সত্যকারের হু্নীতি 
নিবারণের কাজও সেই দিন হইতেই বাস্তবিক সুরু হইবে ।* 


রাষ্ট্রপতির আহ্বান 


ডঃ ঝাজেন্প্রসা বলেন যে, আাতি হিসাবে নিজেদেরই .». 


আমাদিগকে সমস্ত বাধাবিষ় অন্ন করিতে হইবে এবং তাহা 
আমরা করিবই সে সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণ সচেতনতা এবং দৃঢ় 
আত্মপ্রত্যয় থাকা প্রয়োজন । ইহার অব চত্লিজ্ববল চাই। যে 
চরিজবল লোভের নিকট সহজে এবং সহসা নভি শ্বীকার 
করিবে না, যাহা ড্যাগের ভ্র্ভ সর্বদা প্রস্তুত থাকিবে, সমস্ত 
বাধাবিস্ব তুচ্ছ করিয়! যাহা ভারতে অবলঘ্ন করিয়! রহিবে, 
যাহা অন্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! তাহার ছঃখ ছুর্ভোগকে আপন 
করিয়া লইবে, যাহা গ্রহণ অপেক্ষা দান করিবার জন্ভই সর্বদা 
প্রস্তত থাফিবে--চরিস্রের সেই দৃঢ়তা আমাদের অর্জন করিতে 
হুইবে ।. এইরূপ চরিজ্মবল শুধু আমাদ্িগকেই সুখী ও সত্ব 
করিবে না, অন্ত সকলকেও সুখী ও সম্বন্ধ করিয়া তুলিবে। 
এইরূপ একটি জাতিত্ে-আমরা যাহাতে পরিণত হইতে পারি, 
আহ্ছন ভাহার অন্ত আমর! চেষ্টা করি এবং অর্জিত 
স্বাধীমডাকে আমরা নিজেদের পক্ষে এবং সফলের: পক্ষে এক Nr“ 
শুভ আশীৰ্ব্বাদে পরিণত,করির! ভুলি । 

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ডঃ রাজেন্্রপ্রসাদের ভাষণের 
এই অংশ আমর! সর্ববাত£করণে সমর্থন করি। আমাদের 
অঙ্্রোধ যে, ভিনি বিহারী ভায়ের যে ভাষা বুঝে শ্তাহাতে 
তাহার এই আহ্বান তাহাদের বুঝাইয়! দিন.। | 


ভারত ও কাশ্মীর 

কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী পাকা খেলোয়াড় । তিনি দাবার চাল 
ও বড়ের চাঙ্গ দুই-ই সমানে বুঝেন ।, কিছুদিন পূর্বের দাবার 
চালে কিছু ভুল করিয়া, নিজেকে. ও পণ্ডিত নেহরুকে বিপছ্‌- 
গ্রস্ত করিয়াছিলেন। এখন বড়ের চালে সেট! শুধরাইবার 
চেষ্টা করিত্ডেছেন। তবে যতদিন ভারতের কেন্দ্রে তাহার 
পরম মিত্রবর্গ বিরাজ করিতেছেন ততদিন তাহার ফোনও ভয়, এ 
নাই এবং ভারতরাষ্রের কোনও শব্রসাও নাই। ভারতের 
টাকার জ্রোত ও"রক্তের স্রোত বহিয়া চলিতেছে, অথচ 
ভারতের স্থান নীচে | ফিবা নীতি, কিবা ব্যবস্থা £ 

শ্রীনগর ১১ই আগষ্ট অদ্য কাশ্মীর গণপরিষদে মুখ্যমন্ত্রী 
শেখ মহম্মদ আবছ্তা। 'জন্মুও কাশ্মীর রাজ্য এবং ভারতীয় 
বুক্তরাষ্টরের শাদনতান্িক জম্পর্ক সম্বন্ধে ভারত-সরকার ও 
কাশ্ীর-সরকারের মধ্যে যে মীমাংস। হইয়াছে, তাহা পেশ 


ৰ এ রাখার সিন্ধান্তও করিভে পারে, 


তত্র 


পাপা 


করিয়া বলেন যে, আলোচনার ফলে এক সত্তোষজ্রনফ ব্যবস্থা 
হুইরাছে এবং “এখন আমরা ভারতের সহিত আমাদের 
শাসনভাম্তিক সম্পর্ক পরিক্ষা রভাবে অনুধাবন করিতে পারিব ।” 

মুখ্যমন্ত্রী আবহুল্না বলেন,০ভারতের এবং জম্মু ও কাশ্মীরের 
ভনগণ তাঁহাদের মুক্তি-সংগ্রামের কালে. গণতান্ত্রিক এবং 





পিপিপি, 





বর্দনিরপেক্ষভাকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ. করিয়াছিলেন এবং 


তাহারই ভিত্তিতে যে অম্পর্ক প্রতিঠিত হইয়াছে উহাই হইল 
বার্থ রক্ষাকবচ, অপর যে.কোন শাসমতান্ত্রিক রক্ষাকবচই 
এ. উহার তুলনায় গৌণ হইয়া পড়ে 1” | 
[_ তিনি বলেন, “আমাদের পরম্পরের অভিযকে সামগরস্ 
করিবার অন্ত আথহেরভ্রঃটি ছিজ না। ভারড-সরকারের প্রভি- 
নিধি দল এবং কাশ্মীরের প্রতিনিবিরা জম্পতাঁ ও অনিষ্চয়- 
তাকে দুর করিয়া! বর্তমান সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করিবার 
আফাচ্ক! লইয়া কান্ত করিয়াছেন ।” ৃ 

শেখ জাবছুল্লা বলেন, “আমাদের ডা আ্বানবর্শ এবং 
আমাদের লক্ষ্যপথে পৌহ্ছিবার আগ্রহকে . রূপদান করিবার 
জন্য ভারত-সরক্ষার ও ভারতের জনগণের সমর্থন যে রহিস্বাছে 
তাহা আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি: করিদ্বাছি। আমি 
আমাদের দেশের স্বাধীনতা! ও গণতন্ত্রকে সুসংবদ্ধ করিব ।” 

অতঃপর শেখ আবছুল্না বলেন, “ভারতের সহিত্ত এই 
রাজ্য কি ভাবে কভটুকু যুক্ত থাকিবে তাহা .অবষ্তভ গণপরিষদই 
নির্ধারণ করিবে। পরিষদ বর্তমান ভিভিতে সম্পর্ক বজায় 
আবার প্রয়োক্ধন'বোধ 
করিলে উহার ক্ষেত্র প্রসারিত্ত করিতে পারে। রাছ্যের 
সংবিধান রচনার সময় পরিষদের জদস্গণ এই সফল সর্ভ 
বিবেচনা করিয়া দেখিয়া এভৎসম্পর্কে তাহাদের মতামত 
প্রকাশের সুধোগ পাইবেন 1” 


স্বৃত্যু কর 
সৃত্যু-কন্ প্রত্যেক গণতাস্ত্িক রাষ্ট্রের আয়ের এক সুপ্রতিষ্ঠিত 
ব্যবস্থা । ভবে উহার পরিমাপ সম্পত্তির আয়তনের পার্থক্যের 
সহিত ভারতম্য হওয! প্রয়োজন | মৃত ব্যক্তির উত্তব্রাধি- 
কারীদিপের ভবিষ্যৎ বাহীতে অনিশ্চিতের কোঠায় না যায় 
সেরপ ব্যবস্থাও রাখা প্রয়োজন £ 
নয়াদিলী ১১ই আগষ্টড--অন্ত লোকসভায় অর্থমণ্তরের 
7 রাধনন্তী এরমহাবীর ত্যাক্সী কোনও ব্যাক্তির মৃত্যুর পর সম্পত্তি 
হস্তান্তরের কালে কর বসাইবার উদ্বেষ্ছে হা কর বিল 
উপস্থাপিত ফরিয়াছেন। 
এই বিলের উদ্দে্ঠ সম্পর্কে বলা হইয়াছে, প্রুছ্ধের কাল 
হইতে উচ্চছারে আয়কর থার্ধ্য ও সংগ্রহ কতা! হইতেছে এবং 
আয়কর তদত্ব কমিশর কর কাকি দেওয়া সম্পর্কিত, বছ, গুরুত্ব 
পূণ ঘটনা সম্পর্দে তদন্ত করিজ্তাছেন। ইহার ফলে ধনীদের 





~~ 





পিপল পিালোখিলাী- 


কাছে'আরও ধন পুঞ্জীভূত হইতে কিছু বাধা সি হুইস্কাছে, 
কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বনের বণ্টনবৈষম্য দুর করিবার জন্য - এই- 
গুলি কার্ধ্যকতী ব্যবস্থা নহে। এই মৃত্যু-কর ধার্য করা হইলে 





এই যে বনবণ্টম-টবষম্য রহিয়াছে, -গাহ1 অনেফট! সংশোধন 


হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে রাম্্যসসূহের টিন পরি- 
কল্পনাগুলিও অর্থ পাইবে ।” 

উদ্দেম্ত সম্বন্ধে আন্বও বল! হইয়াছে, “পরিকল্পনা কমিশন 
তাহাদের খসড়াভেও অনতিবিলস্বে ভারতে ব্বত্যু-কর বাধ্য 
করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিবার আবঙকতা। লহ 
বলিয়াছেন । 

: "ভারতে সংবিধান এবং প্রাক্তন ভারত-শাসন মরন 
রাজ্যসমূহের তালিকাতে কৃষি-ভুষ্ির উপর কর বার্্যের অধি- 
কার -আছে এবং অ-ক্কষি সম্পত্তি পড়িম্বাছে 'কেম্ত্রের 
তাজিকায়। যাহা হউক, এই করধাধ্য যাহাতে একরূপ ' হয় 
তছুছেশ্যে কয়েকটি রাজ্য__-বোদ্বাই, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, 
উত্ভিস্তা, হারদরাবাদ এবং রাজস্থান, সংবিধানের ২৫২ 


‘বারাহ্গৰায়ী আবন্ঠক প্রস্তাব গ্রহণ কবিয়! কেন্দ্রকে তাহাদের 


পক্ষ হইতে কৃষি সম্পত্তি সম্পর্কে আইন প্রণয়নের অধিকার 
দিয়াছেন । 

“এই বিল অনুযায়ী কৃষিভূদি সম্পর্কে যেকর আদার করা 
হইবে, তাহা রাজ্য পাইবেন। অ-কৃষি সম্পত্তি সম্পর্কে 
সংবিধানের ২৬৯ ধারাচুযারী যে বিধান আছে, তদনুধায়ী 
সংসদের অভিপ্রায্ন মত বণ্টন হুইবে । 

ৃতু-কর বিল নূতন ব্যবস্থা, নহে.। ১৯২৫ সালে কর 
ভদদস্ত কমিটি এই ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছিলেন। 
গত যুদ্ধের কালে বহু লোক বিপুল সম্পত্তি করিয়া ফেলিয়া- 
ছিল, .তখনও. থেট ব্রিটেনের অনুরূপ এই. ম্বত্যু-কর ধার্ধ্য 
করিবার প্রয়োত্রনীয়তা উপলব্ধি করা হইক্লাছিল, কিন্তু ১৯৩৫ 


সালের ভারত-শাসন আইনাহুবায়ী ব্যবস্থা কর! সম্ভব হয় 


নাই. এই ভ্রন্য ১৯৪৪ সালে উক্ত আইনের সংশোধন কর! 
হুইয়াছিল। ১৯৪৬ সালে কেন্দ্রীয় আইন সভায় মৃত ব্যক্তির 
সম্পত্তির উপর কর যার্ধ্যের জন্য একট! বিল পেশ কর! হয়। 
কিন্ত নানা কারণে তাহা গৃহীত হয় নাই। ১৯৪৮ সালে 
অস্থায়ী সংসদে এই স্বত্যু-কর বিল পেশ কলর! হইয়াছিল । 
সিলেক্ট কমিটির মধ্য দিয়া বি আসিবার.: পরও ভ্ঞাহ! এহণ 
করা যায় -নাই। ভৎপর অস্থায়ী সংসদ শেষ হুইয়া! যার, 
সুতরাং এই বিলও বাতিল হুইয়া ষায্র.। 

১৯৪৮ সালে যে বিল গিলেক্ট কমিটির মধ্য হিয়া আলে, 
তাহাই অন্ত- পেশ কর! হয়। তবে ইহাতে সামান্য সামান্ত 
পরিবর্তন আ্রাছে। সেগুলি নিশ্নে দেওয়া গেল , 

(১) যখন বিলটি করা হইয়াছিল, তখন ক্কবি-ভূমি সম্পর্কে 
কেজ্দের ফোম এজিয়ার ছিল না, কিন্ত সংখিধানের- ২৫২ 


শাসপা পা লতা তলা 





ধারামুযারী কয়েকটি রাজ্য প্রয়োজনীর প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, 
সুতরাং এই বিল রাজ্যের ক্কষি-ভূমির উপরও প্রযুক্ত হইবে । 
অবশিষ রাজ্যগুলি খন আবন্ক প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন তখন 


কেজীর সরকার একটা বিজ্ঞপ্তির দারা ট্টক্ত রাজ্যকে আমলে, 


আনিবেন। 

(২) ম্বতের অন্থাবর অম্প্ভির ক কর টার হইবে যেখানে 
ভিনি স্থায়ীভাবে বাস করিতেন। বিলে পরিবর্ভ বাসস্থান 
সম্পর্কে দিলেই কমিটি সংশোধন করিয়াছিলেন, তাহা বাদ 
দেওয়া হইয়াছে |. 

(৩) বাধিক অর্থ আইনাহুযামী আয়কর আই; করের 

হার ধার্ধ্য এবং কি গরিযা মকুব' হইবে তাহা! নিয়প্তিত 
উঠ 

(8) কেন্দ্রীয় রাজত্ব বোর্ডের অধীনে যৃত্যু-কর ডে লার 
থাফিবেন। ভিনিই এই কর ধার্ধ্য করিবেন। 

(৫) মৃত্যুকর কণ্ট্োোলারের আদেশের বিরুদ্ধে ১৯২২ 
সালের তারতীয় আয়কর আইনের মত কেনম্ত্রীর রাজস্ব 
বোর্ডের নিকট. জাবেদন কর! যাইবে । আইন সম্পক্ষিত প্রশ্ন 
সম্পর্কে হাইকোর্টে আবেদন করা চলিবে । 


নাগা পাহাড় ও চীন সীমান্ত . 

শ্ররামনাথ. বিশ্বাস পৃথিবীর নান! দেশ পরিভ্রমণ করিয়! 
অনেক কিছু-লিখিয়াছেন। তাহার অধিকাংশই টিছাদারে 
প্রকাশিত হইরাছে। 

তিনি “উত্তর” (কাশ) পমিকাঁর ১৩৫৯ সালের আঁষাচ 
সংখ্যায় উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে যাহ! লিখিয়াছেন, ভাহান্তে 
লেখকের মনোবৃত্তির পরিচয় এবং কিছু সংবাদ-পাওয়! যাইবে £ 

“নাগ! পাহাড় হতে আরম্ত করে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত 
অলাজিত অঞ্চলের শাসনতার প্রকৃতপক্ষে বিদেশী মিশনারী 
এবং আসামের 'সাইছুল্লা ক্লীকের+ হাতেই ছিল। বিদেশী 
গ্রষান মিশনযরীদের টদেস্ত ছিল 'অশাসিত অঞ্চলে একটি 
স্বাধীন রাঞ্জ্য স্থাপন করা এবং সেই স্বাধীন রান্জ্য স্থাপনে 
উদ্ভর-ত্রক্ম এবং আগাম সরকার সাহাষ্য করবে। এতে 
এক দিকে ইণ্ডিয়া অন্ত দিকে ত্রদ্মদেশ ব্রিটিশের পদানত হয়ে 
থাকবে, সেই সঙ্গে তিব্বত এবং সিকিয়াং (91806 ) 
প্রদেশেও ব্রিটিশের,- প্রাধান্য স্থাপন'হবে। সিকিরাং প্রদেশে 
হুসলিম চীনাদের সংখ্যা বেশি । আসামের দরং জেলাতে 
ইতিমধ্যেই পঞ্জাবী মুসলমানদের বসবাসের ব্যবস্থা, হয়েছিল 
কিন্ত ভার! টিকতে পারে নি। পরে ময়মনলিংহের ' মুসল- 
মামদের বসবাস করানে! হয়, তারা এখনও আছে: এবং 
তবিষ্ততে যদি থাকে তবে তয়ের কোন কারণ নাই। চীন 
স্বাধীন হয়েছে । মাও-সে-ুদের নৃতন গণভজগ্র মানেই হ’ল 
প্রলিটারিয়েট টির রহ জধ্যবসাক্ম এবং পেরাদাইট 
নষ্ট করা। 





সাপ শাস্পিসপাসিশিিপিসিএ 


EX td 








“ব্ৰটশের ইচ্ছা ছিল আসামের দিয়া ভরিয়া জেলা, 
তিব্বগু, সিকিয়াং এবং নাগা পাহাড় পর্য্যন্ত এলাক। নিয়ে 
ব্রিটিশ প্রাধাজ্তযুক্ত একটি ধেশ গঠন করা । এই সংবাদ 
যাতে কেউ না পায় সেজন্যই কোনো উত্তহ রাধুজ্ঞানীকে 
সেদিকে পায়দল. অথবা সাইকেলে ভ্রমণ করবার অনুমতি 
দেওয়া হয় নাই । সাধারণ লোক এসব বিষয় চিন্তাও করত- মা 
এবং এখনও করে না। 

*এখানে একটি সুসংবাদ দিচ্ছি, be এবং অলৈছিকাৰি 


সরকার বর্তমানে ভুটান এবং উত্তর বাংলার উত্তর দিকে সেরূপ... 


একটি চালবাজিতে নিযুক্ত- আছেন কিত্ব সেই. চালবাক্ধিতে 
ব্রিটিশ এবং আমেরিকান সরকার 'কৌনমতেই কৃতকার্য হবে 
ন1। মহাচীনইতিমব্যেই, তিব্বশুকে নেপালের করদ রাজ্য 
রূপে মেনে নিয়েছে এবং করও পাঠিয়ে দিয়েছে । এটা হ'ল 
সংবাদ । যদি ভাই হয়, আপন! হতেই ভুটানের অত্যন্তরে 
অথব! উত্তরবঙ্গের উত্তর দিকে ব্রিটিশ এবং আমেরিকার .চাল- 
বাজি করার মত যদিও কিছু থাকে, তবুও. কিছুই ফলবস্তা 
হবে ন11.) বর্তমান মহাচীন চীন" সাআজ্যবাদীদের দ্বারা 
পরিচালিত নহে গণতন্ত্রবাদী চীন অপরের দেশ অধিকার- 
করে ন! অথবা ভাধ্য অধিকার ছেড়েও দেবে না, এই সত্যটি 
এংলে-আমেরিকান সাআজ্যবাদীদের জেনে রাখ! একান্ত 

হরকার-_-সেই”' সঙ্গে বনি লরকারদেরও জানা সমৃহ- 
কর্তব্য। | 


'“চীনের' কাছ প্রদেশে মহামান্ত আগা খাকে রাজা. 


করার কথা হয়েছিল। - আনোয়ার পাশাও 'সেই সুযোগ 
অন্বেধণী ছিলেন। সকলের'আশায় ছাই পড়েছে । সিংকিরাং 
প্রদেশ বর্তমানে -চীনের একটি বিশিষ্ট প্রদেশ । ব্রিটিশ ত 
দুরের কথ! ইণ্ডিয়া সরকারও কন্ধাল সারতিস্‌ রাখতে সাহদ 
করেন নি। কন্পাল সারতিস রেখেও লাভ হবে না। 
ব্যবসা-বাশিত্যের মারকত্তে তারতবাসী দ্বার] ব্রিটিশ চালাত 
গোয়েন্দাবৃভি। ইঙিয়া সরকার গোযেন্দাবৃদ্টি অবলম্বন করতে 
ইচ্ছুক নয় বলেই, কন্সাল সারতিসেরও দরকার হচ্ছে না! 
এই কাজটি অন্ত কোন সরকার করলেই তাল হবে ।:..” 

: লেখক মহাশর প্ঙাবেদার সরকার”, “গোয়েন্দাবৃি? 
ইত্যাদি গালতর! শব্দ ব্যবহার করিক়াছেন। তিনি নিজে 
কাহার পক্ষ হইয়া লিখিয়াছেন এবং কি মহাজ্ঞানের বশে 


প্মহাচীন”কে সুপারিশ ও আমেরিকার উপর দোষারোপ 


করিয়াছেন বুবিলাম 'ন!। 'ভারতীয়ের লেখায়, “ইণ্ডিয়া 
সরকার” শব্দ ব্যবহার আশ্চর্য্য । 

ব্রিটিশ ও আমেরিকান সরকার ভুটান ও উত্ভর বাংলায় 
ক্ষি করিতেছে তাহ! ভিনি হৈববলে জানিয়াছেন কিন্ত “মহা- 
চন” ও তাহার কর্ণধার ষে কালিস্পঙ্ডে কিং চেষ্টায় টান 
তাহা ইলি জানেন শা! 


কাজি: 


বিবি প্রন -এক্রিটিশ” গোর্খা” 
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- নেপালে. কয্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র 

বিশ্বাস মহাশরের রূপকথার পর বাঙবের ক্ষেত্রে আমরা 
জারও আ্্চর্য্য সংবাদ' কিছু পাইতেছি 1 তাহা এইরাপ £ 
1. কাঠঙ্াওু,-১১২ই অগিষ্ট--চীনা কৰ়ুমিঠগণের ' সহায়তায় 
নেপালে সশন্র-বিদ্রোহ করার' অন্য। 'কম্যুনিণের ব্যর্থ 
যন্ধন্ত্র সম্বন্ধে আরও'বিস্গ:বিধরণ পাওয়া গিয়াছে । - 2 

ডানা পিয়াছে যে,” তাহার! সীমান্ত” অঞলেয় জুমলা ও 
ভোটি জেলাসমূহ দখল করিবার চেষ্টা করে।'- তাহাদের 
নিকট যে সকল কাগজপত্র" পাওয়া যার, তাহাতে প্রকাশ, 
এই সফল জেলা'দখল করিয়া! উহ! তাহাদের 'কা্ধ্যপরিচালনার' 
প্রধান ঘাটিতে পরিণত করার উদ্দেস্ত ছিল ।' ভুমল1:ও 'ভোটি' 
অধিকারের পর ভরাই অঞ্চলে ধনীদের বিরুদ্ধে ' বিব্রোহ হুষ্টি 
করা এবং নেপালের-একটি ব!' ছুইটি-ছেল!' দখল: করিয়া 
তাহাকে গেরিলা কার্যকলাপ পরিচালনার: ‘প্ৰধান৷ কেন্দ্রে 
পরিণত কর! তাহাদের: লক্ষ্য ছিল'। - -শ্রধানিকার' 'পুঁলিসের 
প্রধান কার্য্যালয় হইতে বলা হয় ধে, যঁ সকল তথ্য পুলিপের 
হত্তগত “হইয়াছে, তাহ! 'হইতে' বুঝা যায়-__আত্মগোপনকারী 
কম্যুনি& কর্টিগণ- তাহাদের" পূর্ণ: প্রভাবসম্পদ্নক্ষুত্ব কষু্র ঘাটি 
প্রস্তুত করিতেছে: এবং“! সকল : ঘাঁটি হুইতে রাজনৈতিক 
ডাকাতি এবং ধনীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ” হৃষ্ট করিতেছে' + 
তাহার! বলেন-_তরাই 'অর্চলৈ ' সম্প্রতি! যে অশান্তি দেখা 
> যাইতেছে, তাহা বিসদ্রোছিগণের ' কাঁধ্যকলীপেরই ' পরিণতি। 
নেপালে হাঙ্গামা ও আতঙ্কের অবস্থ। স্ষ্টিইউহার উদ্দেশ্য 1 - 

'"এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী জী এম.পি, কৈরালা বলেন, 
এ যাবৎ নেপালের কম্ুযুনিই কণ্মিগণ বাংলার” কম্যুনিপগণের 
পরিচালনাধীনে কার্ধ্য করিতেছিল। " কিন্ত এক্ষণে সর্বপ্রথম 
সংবাদ পাওয়া গেল যে,নেপালী' কয্যুনিধগণ উত্তরাফল হইতে 
চীনের ও তিব্বতের ' কয়ু্নিষ্টগণের সেহিত ' সংযোগ : স্থাপন 
করিতে সমর্থ হইয়াছে। . শ্রীকৈরালা :. আরও বলেন, 
চীনাদের যানচিত্রে নেপালকে চীন - দান্রাঞ্ধ্যের অংশরূপে 
দেখান; হইয়াছে] ভিনি এই ঘোষণা .করেন যে, বিশ্বপরি- 
স্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার “করিলে, বুঝা যায়' যে, 'সম্ভবশুঃ 
তারতের মধ্য দিয়া পঞ্চ করিবার :অন্য : UI জানি 
দখল করিবার চেষ্টা করিডেছে। -' 25. যং 


মি: তিব্বতে ডাঃ কে, আই. পিং-এর উপস্থিতির সুযোগ: ey ) 


কয়যনিগগ পশ্চিম নেপালের জ্নসাযারণের:.সহাহৃভূতি লাতের- 
চেষ্টা করিতেছে। 
অধিবাসী । তাহার গ্রেপ্তারের পরে এখং' তিব্বভে'পলারনের 
পুর্বে এ. অফল "তাহার কার্যকলাপৈর প্রধান কেন্দ্র 'ছিল.। 
তিনি সেখানে অভ্যস্ত ঈনপ্রিক ছিলেন এবং-তাহার' নাম করিয়া, 
এ এলাকায় অনেক কিছু:করা যাইতে পারে" “7 যত 


“নেপালী. কংএেপের - সভাপতি. এবি: :.পি: "কৈরালা 


২ 


,ভাঃ কে. আই সিং'পশ্চিম' নেপালের" 


- নেপালে ফ্যুমিষদের- কাধ্যকলাপ- সম্পর্কে ব্য করিয়া 


বলেন, তিমি মনে করেন, “দই হট্টক, আর বিলঘ্বেই হউক, 
কম্যুনি্গণ তাহাদের পরবর্তী লক্ষ্যগ্থল হিসাবে নেপাল 
আক্রমণ করিবে। :,কমু)নিষ্টদের বিগ্বাপ এই যে, 
ইঙ্-মার্কিন-পোষ্ঠীর আভতুক্জ না হইলেও, ভাগ্সভ নিচ্চরই 
কম্যুমিই-সমথক নহে, ভারত. কম্যুনিই-বিরোধী এই পট 
ভুমিকায়, আন্তর্জাতিক .সফকটকালে, ভারতের উপর আক্রমণ 
চালাইবার অন্য কমুযুনিষ্টগণ নিশ্চয়ই নেপালে আত্মপ্রতিষ্ঠার 
প্রয়াস. পাইবে ৷” ie a 

বস্ততঃপক্ষে ভারতের সীমান্তে. যে কি চলিছে তাহা 
বুঝা.কঠিন।.. কেবল্মা বন্ধুত্বের উপর ও অহিংসার উপর 
নির্ভর. করিয়া. আমরা. . শত শত বৎসরের দাসত্ব তোগ 
করিয়াছি। এখনও কি.আমারের টচত. হইবে না? 


।০.. “ব্ৰিটিশ গোর্থা” 

“নয়াদিলী- ১১ই আগ্--ভারত 'সরকার যুক্তরাজ্য ও 
নৈপালের মধ্যেষে জিদলীয় .চুক্তির ফলে ব্রিটিশ গবন্মেন্ট 
ভারতীর এলাকায় গোর্া১সৈন্য সংগহকেন্ত্র থুলিরার অধিকার 
পাঁইয়াছেন অবিলম্বে তাহ! বাতিল করিবার অন্য সরকারকে 
অনুরোধ:ভ্বানাইয়া.. শ্রীমতী .সুচেত! স্কপালনী, ডঃ ভ্যামাপ্রসাদ. . 
মুখার্জি, এীএ; কে: গোপালন, গরীঞ্জিদিব চৌধুরী: ও শরমোরে-- 
লোকসতার“এই পাচ জন স্াস্ত এক যুক্ত বিবৃতি দিয়াছেন | :.. 
4 বিরতিতে . তাহার! বলিয়াছেন, “ভারতীয় এলাকায় 
ব্রিটিশের গো? রিক্দুটিং .কেন্ত্রের অস্তিত্ব একটি উদ্বেগজনক: 
জাতীয়. সমন্তা, এবং কিছুদিন 'যাবং . জনসাধারণের : মধ্যে 
ইহার: প্রতিক্রিয়া. দেখা. দিয়াছে ।. 'শ্ই.কেন্দ্রের অস্তিত্বের কথ! 
গত *ই আগষ্ট লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী স্বীকায় করিয়াছেন। 
আমাদের সার্বভৌমত্ব .্ষুপ্ন হওয়া ছাড়াও ব্রিটিশ সেনা- 
বাহিনীকে এই 'অতিরিভ্ত ৮ আমাদের জাতীর 
সম্মানের হানিকর । 

॥ মালয়ে' যুদ্ধ চালাইবার বারী গোখণাসৈভ অংএ্রহের' 
কাকে ব্রিটিশবাহিনীকে স্বাধীনভা-সংগ্রামে .বছ শহীদের পবিজ্ঞ 
রক্তে ধৌভ আমাদের এই . পবিত্র ভূমি ব্যবহারের অদ্থমৃতি 
দেওরার অর্থ আমাদের স্বাধীনতা প্রিয় ভ্রনসাধারণের আআঘাশ 
বাদ-বিরোধী মন্োভাবকে কঠোর আঘাত দেওয়]। 

: “যুক্তরাজ্য ও .নেপাল, সরকারের -সহিভ জীঘ্ব এই বিষয়ে 
আলোচনা আরম্ভ: করা হুইবে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী যে ঘোষণা' 
করিয়াছেন ভাহাতে আমরা অত্যত্ত আনন্দিত। প্রধানমন্ত্রীর 
নিকট আমাদের অনুরোধ যে, তিনি যেন বিনা এই 
সা হস্তক্ষেপ করেন: 2 

£; আমরা এই অনুরোধ সমর্থন করিতেছি. ৰ দারিল্লা 
কা প্রবৃভি '. আঁছে 'ততদিন অর্থের বশ' সৈনিকবৃপ্তি 
থাকিবেই। কিন্ত ভারতে বিদেশীর সৈ সংগ্রহের স্থান থাকা 


৫২২. 


প্রথাগী ' 
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আমাদের সম্মানের শির এ বিষয়ে হুই মত না থাকা 
উচিত | 
অপরাধ-নিবারণ আটক বিল 

"আমরা অপরাধ নিবারণ জন্ত জাটক করার বিল কিছুতেই 
্চ্ছদা চিভে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। কিন্ত রোগ 
নিবারণের জন্ত তিক্ত ওঁষধ গলাধঃকরণ করার মত উহা! লইতে 
বাধ্য হইতেছি। তাহার কারণ এবং এ ওষধের প্রয়োজন 
সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ দুর করিয়াছেন এক কৰ্যুনিঃ 
নেতা। নিয়োজ্ঞ সংবাদে তাহার বিবরণ আমরা পাই £ 

নয়াদিলী, ৯ই আগষ্ট--আগ্গ রাধসতার অপরাধ-নিবারণ 
আটক ( দ্বিতীর সংশোধন ) বিল সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা 
স্বরাধ সচিবের উত্তরদানের পর সমাপ্ত হুইয়াছে। অগুঃপর 
দফাওয়ারীতাবে বিলটির আলোচন! কর! হুইবে । 

গতকল্য কমিউনি& নেত! এীহুন্দরায়া তাহার বন্তৃতার-কমি- 
উমিষদের' নিকট যে সকল অন্ত্রশ্্র রহিয়াছে, কয়েকটি সর্ধে, 
তাহা সরকারের নিকট- অমর্পণের প্রস্তাব করেন। সাধারণ 
আলোচনার উত্তরে ্বরাধর, সচিব -ডঃ কাটভু আজ এই প্রস্তাব 
সরাসরি অগ্রাহ্‌ করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলেন--“আপনার! 


আপনাদের খুসীমত চলিতে পারেন,. কিন্ত খুসীমত “চলার: 


সর্তে সরকার আপনাদের সহিত. কোনও. আপোষ বফায়, 
উপনীত হইতে পারেন, না” তিনি বলেন যে, .'খুসীমন্ত 


চলার অধিকারকে ‘যুদ্ধবিরতি’ বলিয়া মনে করা চলে না । ..' 


ভঃ কাটজু দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা, করেন যে, এদেশেরই 
হুক কি অপর কোন দেশেরই ' হক, কোনও সরকারের, 
পক্ষেই ব্যক্তি বা দলবিশেষের হুমকির নিকট নতি স্বীকার 
অসম্ভব । ভারভ-সরকারকে অবস্থার প্রতিবিধান. রিড 
হুইবে এবং সরকার উহা করিতে কৃতসঙ্কল্প । 

কমিউনি&দের লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন, “আপনারা 
অন্রশত্্র নিজেদের নিকট রাখিরা দিতে পারেন এবং খুসীমত 


চলিতে পারেন, কিন্ত নিশ্চিত জানিয়! রাখুন যে, সরকার এই 


জাতীর হুমকির নিকট নতি স্বীকার করিবে না” 

কমিউনিষ্ঠরা অপর যে-ফোনও ব্যক্তির মতই হেশকে 
তালবাসে বলিয়া কমিউনি& নেতা যে উক্তি করিয়াছেন; 
তাহার উল্লেখ করিয়া স্বরাধসচিব বলেন যে, ভারতের প্ৰ্তি 
ঠাহাদের ভালবাস! যাহাই হউক না কেন, তাহারা যে চলার 
পথ বাছির! লইয়াছেন তাহা! তাহাদিগকে ভারতে না রাখিয়া. 
অন্ত দেশেই লইয়া! যাইতেছে । 

বিদেশীর পতাকার নীচে বিদেশীর জয়গান যাহার! করেন: 
তাহাদের হ্বদেশপ্রেম অপরূপ । এরূপ প্রেমিকের সন্ধান 
পাইয়াছিলেন ঈঃ ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাছছর এবং উর 
ছিল ত্রিটশ সাত্রাদ্যবাদের প্রধান দালাল। . ++ 


টান্সজর্ডানে রাজা বদল 


আমন, ১১ই জাগ্-_*্পালণমেন্টে রাজা শালালের 
শাসনের অবসান হষ্টাইবার সিদ্ধান্ত এহণের পূর্বে প্রধাদমন্্রী 
আবুল হুদ! উতয় পরিষদের গোপন এক যুজ অধিবেশনে, 
জানান যে, রাজ! তালাল আর তাহার লাসনতান্তরিক - মতা, 
প্রয়োগের উপযুক্ত নহেন।. কাঙ্জেই তাহার রোগমুজির জন্য 
অপেক্ষা কর! নিরর্থক । | 
চিকিৎসকগণ যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তিনি ডাহার উদ্ভির 
সমর্থনে উহা পেশ করেন। প্রায় মাসখানেক আগে হই 
জন মিশরীয় চিকিৎসক রাজার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আন্মনে 
আসিয়াছিলেন। অতঃপর নিম্ন পরিষদের ভিন জন এবং 


সেনেটের ছয় জন সদস্য লইয়! মেডিক্যাল রিপোর্টগুলি পরীক্ষা! 
. করিয়! দেখিবার. জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। ছুই ঘণ্টা: 


আলোচনার পর উক্ত কমিটি প্রধানমন্ত্রীর অতিমত সমর্থন. 
কফরেম। কমিটির . সিদ্ধান্ত সম্পর্কে . বিতর্কের পর রাজা 
তালালের শাগনের অবসান খটাইরা রাঞ্কুমার হলেনকে- 
রাঙ্গা বলিয়া ঘোষণা করার প্রস্তাব তোটাবিক্যে গৃহীত হয়। . 
নুতন রাজ্জা হুসেন সম্ভবতঃ রই ১৪ হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিবেন ৷” 
উপরোক্ত সংবাদে আমরা. এশিয়ার € যে অঞ্চল দিকট-প্াচ্য 


নামে. অভিহিত. তাহার আর এক মূতন অঙ্কের আর: 


দেখিতেছি। ট্রাব্দজর্ডানের নৃপতি আবহন্ন। যে ষড়যন্ত্রে নিহত, 
হন:তাহার পূর্ণ প্রকাশ, এখনও হয় দাই। তাহার পর তাহার 
পুত্র বিক্ৃতমত্তিফ বলির! সিংহাসনচ্যুশ্ত হইলেন . এবং নুতন, 
রাজা এখন অপরিণতবয়স্ক। আরব রাঘ্যসকলের মধ্যে. 
ট্রান্দজ্র্ডান অতি হুদৃঢ় তিভিতে স্থাপিত ছিল । এখন তাহা 
অবস্থা অনিশ্চিতের কোঠার আপিতেছে। 


রাষ্টরবিপ্পবের পরে মিশর 


মিশরের রাষ্রবিপ্রব ক্রমে স্থিতিশীল অবস্থায় পরিবর্ঠিত 
হইতেছে 1 এখন এওঁ. দেশের কর্ণধার যিনি তাহার চিন্তা- 


ধারার যেটুকু পরিচয় .আমরা' পাইভেছি তাহাতে মিশরের 


তবিস্তৎ সম্পর্কে ফিফিৎ আশার আলোক দেখা যার। - ঘাহা 


তাহার মনের ধারণা শাহ! যদি বাস্তবে পরিণত হয় কে 


হয়ত আরব দেশগুলি পুনরায় প্রাচীন সংস্কতিবূলক ০ 
পথে অগ্রসর হইতে পারিবে £ - 

কাকরো, দই আগ$--মিশর সামরিক বাহিনীর সবাবি- 
নায়ক এবং সাম্প্রতিক সামরিক অভ্যুখানের নায়ক জেনারেল 
মহম্মদ নাগুইব এখানে বলেন যে বর্তমানে মিশরে 
একনায়ক শাসন-ব্যবস্থা! ঘোষণার কোন কারণ নাই। রাজ-, 
নৈতিক কষে হইতে অবাঞ্িক ব্যক্তিদের অপসারণের কসন্চী 


৪১ 


রাজার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সম্প্রতি, . 


ভাত . 


বহিব এ্রজজ- দা সম্দান্বর সমস্যা 


- দুখক, 





গ্রহণে মিশরের রাজনৈভিক দলগুলি যদি ব্যর্থ হয় -ভাহা 
হইলে একনায়ক শাসন-ব্যবস্থার প্রযোজন হুইন্ডে পারে। 

‘তিনি বলেন যে, যার রাজনৈতিক আদর্শ হিচিদিটির 
জাদর্শ হওয়া, উচিত। . . 

. মিঃ নাগুইব দি, 6. আই-এর প্রতিনিধিকে ; বলেন' যে; 
দল হইতে হর্নীতিপরায়ণ এবং অবাদ্ছিত ব্যক্তিদের বিতাড়নের 
দাবী সম্পর্কে বিভিন্ন. রাজনৈতিক দলের নিকট. হইতে-থে' 
ধরণের সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ভিনি সম্তই হইতে 
সপারেন নাই । মিশরে হুট সং গবর্ধে্ট স্থাপনের পক্ষে ইহাই 
প্রথম প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, এজভ অপাষরিক সরকারের 
মারফতে কঠোর সতর্কবাণী ঘোষণার প্রক্কোজন হইতে পারে.। 
সুখের বিষয় এই যে, সামরিক বাহিনীর সহিত আলি মাহের 
সরকারের সম্পর্ক খুবই তাল। 

বিভিন্ন রাগনৈতিক দলের নীতি সম্পর্কিত রী রঙ 
বিবৃতি এবং ‘শুদ্ধি আন্দোলনের’ ঘোষণা সম্পর্কে মন্তব্য 
করিকা তিনি বলেন যে, এই সকল ব্যবস্থায় তিনি মোটেই 
লন্ধ$ হন নাই।; তিনি বলেন যে, প্রত্যেকেই মনে, করেন 
তিনি এক জন নিষ্পাপ দেবদূত । 'মন্িসভার করেকত্ম 
জদস্তপহ ওয়াফদ দল হইতে বিশিষ্ চৌদ্দ ধন নেতা 
বিশ্তাড়মের উলেখ করিরা তিনি বলেন ঘে, দলের উপর হইতে 
তল! পর্য্যন্ত বেশীর ভাগ অবাঞ্ছিত ব্যক্তিই এখন পর্ধ্যস্ত রহিয়! 
২ গিয়াছেন। ওয়াফদ দল সম্পর্কে যে কথ! সত্য, অন্যান্য দলের 
“বেলায়ও শাহাই খাটে। জেনারেল নাগুইব যখন এই বিবৃতি 
দিতেছিলেন তখন ওয়াফদ দলের সহকারী সেক্রেটারী 
জেনারেল নাগুইবের সহিত সাক্ষাতের অন্য পার্শ্ববর্তী ক্যাম্পে 
,অপেক্ষা করিতেছিলেন। 


ইন-মিশর বিরোধ সম্পর্কে কোন আলোচনার অনিক 
হইলেও জেনারেল নাগুইব বলেন যে, মিশরভূমি, হইতে 
ব্রিটিশ সৈন্যের অপসারণের যে জাতীর 
সম্পর্কে মিশর কোনরূপ আপোষ করিবে না। . মিশরে ব্রিটিশ 
বাহিনীর রক্ষার দাবী ব্রিটিশদেরই স্বার্থের প্রতিকূলে। 
তাহার! বৃটেন এবং অন্যান্য সকল রাষ্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ 
সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছুক । মিশরের সহিত স্বায়ী বন্ধুত্ব স্থাপনের 
উদ্দেশ্যে নিজেদের স্বার্থের দিক হইতেই ব্রিটেনের আপোষ- 
ঘ মীমাংসা কর] উচিত । .. 
, গা্বীজীর নিঃস্বাধ দেশপ্রেমের আদর্শের প্রতি সমন্ধ প্রশংসা 
করিয়া তিনি নুতন শাসন-ব্যবস্থাকে সার্থক, করিয়া! তুলিবার 
জন্য মিশরীদের এ আদর্শ অন্সরপ করিতে. উপদেশ 'দেন। 
তিনি বলেন যে, গান্ধীজীর রাজনৈতিক আদর্শ ই প্রাচ্য- 
আদর্শের প্রতীক । মিশরের ব্রা্নীতিবিদ্গণ, সেনাবাহিনী, 
সরকারী কর্ণ্মচারী এবং জনগণ গাহীশী-প্রচারিত নিঃস্বার্থপরভা, 
কর্তব্যানিঠা এবং মস্ত সাধন, কিংবা! শরীর পাশুদের আদর্শ 


দাবী রহিয়াছে, সে 


অনুসরণ, :করিয়! নুতন রাঘ্যগঠনে জার্থকত] লাত করিতে, 
পারেন। 
-- কাররোতে প্রকাশিত এক. সংবাদে প্রকাশ যে, যে সমস্ত 
সামরিক 'অফিসার-বিব্রোহ ঘোষণা করির! রাজা ফারুককে, 
নির্বাসিত. করিয়াছে তাহাদের ‘ঢিট’ করিবার পন্য রাজা 
ফারুক একটি বিশ্বপ্ত বাহিনী গঠনের ফন্দি আটিয়াছিলেন।' 
এল আহ্বাসে’র সংবাদে প্রকাশ, এই বিশ্বণ্ত বাহিনী সম্পর্কিত, 
এক রিপোর্ট ঈদ্রই প্রধানমন্ত্রীর নিফট পেশ করা হইবে।' 
এল আহবাসে'র সংবাদে আরও প্রকাশ, এই বিধৃপ্ত বাহিনী: 
গঠন করিয়া রাজা ফারুক তাহার' নিজস্ব বাহিনীকে পোক্ত 
করিতে এবং রান্বকীয় বাহিনীর. সংখ্যা তিন সহত্রে উন্নীত, 
করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 


দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ 


বর্ণবৈষম্যবূলক তেদনীতির বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে 
সত্যাখহ চলিতেছে তাহ! ক্রমে ব্যাপক ন্বপ গ্রহণ করিতেছে। 
আমরা এই সত্যাএ্রহের জয় কামনা করি £ ১) এ 

: জ্োহানেসবার্গ, ১১ই আগ্--বিনানুমতিতে এখান হইতে 
দশ মাইল দুরবর্তা রুডপুর্ট অঞ্চলে প্রবেশ করার অভিযোগে: 
অদ্য রাত্রিতে ৩৩ ভ্বন.আফক্রিকানকে গ্রেপ্তার কর! হইয়াছে। 
ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে সাত জন নারী। ট্রান্দভালে বর্ণবৈষম্য- 
হুলক আইন লঙ্ঘনের অভিযানে এই প্রথম "নারীর স্বেচ্ছা" 
মুলকতাবে যোগদান করিয়াছিলেন। আগামী কল্য তাহা- 
দিগকে রুভপুর্ট ম্যাদ্িপ্রেটের আদালতে হাজির করা হইবে । 

দক্ষিণ আত্রিকার সত্যাএহ ' আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার 
পর হইতে এখন পর্য্যন্ত ২০৪০ জন অত নাকী এেপ্তার 
হইলেন [| 


উদ্বাস্তু সম্পত্তির সমস্ত! 


“যুগান্তর” পঞ্জিকার ৩০শে আবণ সংখ্যায় নিম্নোক্ত 
বিবৃতি প্রকাশিত হুইয্নাছে। তাহা! পাঠ করিলে সমস্তাটার 
প্রৃতি বুঝা যায় £ . 

“কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের জয়ে সেক্রে- 
টারী শ্রভি, ডি, দন্ত্যাক্সী বর্তমান প্রবন্ধে উদ্বান্ত সম্পত্তির সমস্ত! 
সমাধানে 'বিলন্বের হেতু ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাকিস্থান 


সরকার আত্তরিকভ] সহকারে এই ব্যাপারে অগ্রসর হইতে” 


ছেন না বলিয়াই এমন একটি গুরুপূর্ণ সমস্যার আজও কোনও 
সমাধান হইতেছে না- ইহাই লেখকের প্রতিপা্ত 
বিষয়'। 

১৯৪৭ সালের আগ মাসে দেশ বিভাগের পর যে 
সকল সমন্তা দেখ! দেয় উদ্বাত্ত সম্পত্তি তাহাদের অন্ততম | 


উতর দেশের অধিধাংশ উদ্ধার পক্ষেই ভাযস্জত্ত একটি 


৫২৪ রও 





সমাধানের জত' একাধিকবার--চেই|] করা হইয়াছে, Ls 
কোনও ফল হয় নাই। 

উদ্বান্ত সমস্তার সঙ্গে উভয়. দেশের লক্ষ লক্ষ, উদ্ধাপ্ত পরি- 
বারের সুখ ও তাহাদের সম্ভানদের সমৃদ্ধির প্রশ্ন. ভূড়িত 1: 

হিন্দু ও শিখগণ পশ্চিয় পাকিস্বানে যে সম্পত্তি -ফেলিয়া, 
আসিয়াছেন এবং মুসলমানগণ ভারতে য়ে. পরিমাণ সম্পত্তি 
ফেলিয়া গিয়াছেন তাহার একট! বিশ্বাসযোগ্য হিসাব -এখন 
করা-যাইতে পারে৷ পূর্ব-পঞ্জীব ও পশ্চিম-পঞ্জাব সরকারের 
মধ্যে যে কল রাজস্ব সংক্রান্ত রেকর্ড বিনিময় করা, হইয়াছে, 
তাহাতে দেখা যায় যে, পচ্চিম-পঞ্তাবের বাসিন্দা হিন্দু ও 
শিখগণ এবং পশ্চিম পাকিস্থানের অদ্ভান্ত প্রদেশে বসবাসকারী 
পঞ্জাবী সন্ভতানগণ মোট ৬৭,২২,০০০ এফর জমি পরিত্যাগ 
করিয়া! আসিয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তান্ড অঞ্চল, 
যেমন--সিদ্ধু, সীমাস্ত-প্রদেশ প্রভৃতি হইতে আগত অ-পপ্রাবী 
হিন্দু ও শিখগণ পরিত্যক্ত জমির যে গকল দাবি পেশ. করিয়া- 
ছেন তাহা হইতে দেখা যায় যে, এ সকল জমির পরিমাণ 
৩০,০০,০০০ একর অর্থাৎ হিন্দু ও শিখগণ পশ্চিম পাকিস্থানে 
যে পরিমাণ জমি ফেলিয়া আপিস্বাছেন তাহার পরিমাথ ৯০ 
হইতে ১০০ লক্ষ একর |: . পক্ষান্তরে পাকিস্থানাগত মুপলমান: 
গণ ভারতে ফেলিয! গিগ্ভাছেন প্রায় -৫০ লক্ষ একর অমি। 
একথা] অবিসন্বাদিত সত্য যে, হিন্দু ও শিখগণ,. যে' সকল অমি 
ফেলিয়| আসিয়াছেন সেইগুলি খুব মুল্যবান ও উর্বর এবং 
পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ সেচব্যবন্থা এসকল অঞ্চলে বর্তযান। 
মুসলমানগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত জমিগুলি উৎকর্ষের -দিক দিয়া 
অনেক থারাপ। 


হিন্দু ও শিখগণ পাকিস্থানের বিভিন্ন শহরে যে সব সম্পত্তি 
ফেলিয়া! আপিয়াছেন, উহার মধ্যে আছে ৪,৩৬,০০০টি বাড়ী, 
২২,০০০ খণ্ড জমি এবং ১১,০০০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান । আর 
তারতে মুসলমানগণ ফেলিয়া! গিয়াছেন শহরের ২,৮৭,০০০টি 
বাড়ী, ৯,৬০০ খও জমি এবং ১,৭৮৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান | পশ্চিম 
পাকিস্থান হিন্দু ও শিখগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত. বাড়ীগুলি যে 
তারতে যুপলমান পরিত্যক্ত বাড়ীগুলি হইতে অনেক: বেশী 
মন্ডবুত ও মূল্যবান একথা সকলেই স্বীকার করিবেম। 

পাচ বৎসর হইয়া গেল, এখনও ভারত ও পাকিস্থানের 
মধ্যে এই উদ্বাত্ত সম্পত্তির সমস্যার মীমাংসা হইতেছে ন! কেন? 
আমরা এখানে কেবল প্রকৃত তথ্যগুলি' দিয়া বিচারের ভার 
পাঠকের উপর ছাড়িয়া দিব। 


ভারত পুনঃ পুনঃ এই প্রস্তাব করিয়াছে যে, উভয় সরকার 
নিজ্ব নিন্ধ এলাকার সম্পত্তিগুলির দখল লইবেন, পরে এগুলির 
মুল্য নির্ধারণ করাইবেন। হয় একটি যুক্ত ভারত-পাকিস্থান 
সংস্থা অথবা কোনও নিরপেক্ষ সংস্থা কর্তৃক এই মূল্য নির্ধারণ 
করাইতে হইবে । মূল্যের যে তারতম্য হইবে, "তাহা 'খমী 


১৩৫৯.” 





দেশ-পাওনাদার দেশকে. স্বীকৃত ব্যবস্থাহুযায়ী শোধ করিস 
দিবে। 


থাকিবে না। এই ব্যবস্থাকে আমরা ইরানীত স্তরে মিনির 
বলিয়া অতিহিত..কনিব |. £- | 
--স্কষি জমি সম্পর্কে পাকিস্থান নিশ্চিত ভাবে টাই বলে 
নাই ।: এক. সময়ে পাকিস্থান . সরকারের-অফিসারগণ স্বীকার 
করিয়াছিলেন যে, দুই. পগ্রাবের মধ্যে সম্পত্তিগুলি. সরকারী 
সবে:বিনিষয় কর! হইবে। 
নেতারা এই সমাধানে রাজী "হইলেন না। প্রথমে 'ডাহারা 
অজুহাত : দেধাইলেন' যে, রাভস্ব'.রেকর্ডগুলি এখনও বিনিময় 
করা হয় নাই, পরে তাহারা আবার এই সমস্তাকে খালের জল 
লইয়া যে বিতর্ক সুরু হইয়াছে তাহার সঙ্গে জুড়িয়া দিলেন! 
শহ্রস্থ সম্পত্তির: বেলায় পাকিস্থান এখনও ব্যক্তিগত: বিড় 
ও বিনিময়ই' এই সঘস্ভার একমাত্র সমাধান বলিয়া মনে করে )। 
" ক্কৃষি ত্বমি সম্বন্ধে তাহার] কি' করিতে চান 'সেই সম্বন্ধে 
পাকিস্থানী" মুখপাহ্ুগণ কিছুই বলেন না। তাহারা কি কৃষি 
জমি-বিক্রেয়ের অথবা বিনিময়ের অনুমতি দিতে চান? যদি 
মা চান তবে কি ইহা! বাছনীর নয় যে, অস্ততঃ জমিগুলি সম্বন্ধে 
অবিলম্বে একট! মীমাংসা; হুটক ? পাকিস্থান হইতে এই 
বিষয়ে কোনও উত্তর আসিতেছে মা । তাহারা বলেন যে; 
খালের জলের উপন্র' জমির দর নির্ভর করে, আর ভারত এই 


জলের প্রবাহ বন্ধ করিয়া দিবে কি না তাহার নিশ্চয়তা নাই] 


এই যুক্ত বিচারসহ বলিয়া মনে হর না । কারণ যে সকল 
জমি' সম্পর্কে মীমাংসার কথা চলিতেছে তাহার মা ২০ 
শতাংশ বিতর্কমুূলক খালের জলের সেচের অধীন। হিন্দু 
ও .শিখগণ যে এক কোটি একর ভ্মি পশ্চিম পাকিস্বানে 
ফেলিয়া আপিয়াছেন, তাহার অবশি্ ৮০ শতাংশের মৃল্যও 
ভারতে মুসলমানগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত অমির 'মূল্য অপেক্ষা 


অনেক, বেশী । খালের জলের বিষয়টিও পৃথকভাবে 


আলোচনা ধীন"-আছে। 
আলোচন! করিব.। 


পরে আমরা এই বিষয়ে আরও 


“ব্যক্তিগতভাবে জমি “বিক্রয় ও বিনিময় করিতে দিলে 
নানা প্রকার অস্তুব্ধা ঘটিবে। ' উভয় দেশের নূতন ভুমি 


পরে প্রত্যেক গবন্নেণ্ট নিদ্দেশে আগত উদ্ধাত্তদের 
ক্ষতিপুরণ দিবেন এবং .-অন্য: দেশের. দায় বা দায়িত্ব আর 


কিন্ত’ পাকিস্থানের রাজনৈতিক ৮ 


oe 


আইনগুলিতে চাষীকেই অমির মালিক করার চেষ্ঠা হইতেছে 


'অথচ উদ্ধান্ত মালিকদের অধিকাংশই কৃষক ছিলেন ন!া। 
তদুপরি উতয় দেশের আগন্তকদিগকে ইতিমধ্যেই জমি বরা 
. করিয়া দেওয়া 'ছুইয়াছে। 


"যদি কোনও মালিক" এখন এ ভুমি 
বিক্রয় বা বিনিময় করিতে চায়, ভবে তিনি ক্রেতা পাইবেন 


‘কি না সন্দেহ ; কারণ বর্তমান দধলকার্টু্দিগকে আর একবার 
উচ্ছেদ করা যাইবে না। 
হে? কিস্ত'একথাও সে” বুঝে যে, 'জমির ' হুল্য প্রতেদের 


পাকিস্থান যে ইহা না বুঝে তাহা 


তি 


সি 


ভাজ 


দক্ষন'খে টাকাটা! ভারতকে.‘দিতে হুইবে 'ভাছা অন্গ নহে? 


৬৩ 
* ডিএ 


এইঅন্যই হয়ত তাহারা বিষয়টি এড়াইয়া যাইতে চান | 
৮ শহরস্থ' স্থাবর সম্পতির সমস্তা পাকিস্থান সমাধান ‘করিঙে. 
চায় ব্যজিগতভাৰে এগুলি বিক্রয় ও বিনিধির করিবার অঙ্গমৃতি 
দিয়া" পক্ষান্তরে : 'তারতু-সরকার- মনে : “করৈন 'যে;' ইহা 
ল্তাবয সমাধান নহে। প্রকৃত ব্যাপার কি? টি 
“উত্তয় দেশের উদ্ান্দিগের মোটামুটি” ‘এক হিসাবে দেখা 
যায় যে, ইহাদের শতকরা ৭০ জন-১০, 352 টাকারও নিয় 
মূল্যের সুর ক্ষুদ্র ' ‘সম্পত্তির মালিক "৫০০০ টাকার '' কম 
বুল্ের সম্পত্তির মালিকের সংখ্যাও কম নহে। 7": ১ 
. সই সকল সরল ও নির্ব্বিরোধী ব্যক্তিদের পশ্ষে পরিত্যক্ত 
সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বারংবার উভয় দেশের মধ্যে যাতায়াত 
করা সম্ভবপর নয়। :মনে কয়! যাউক,.:একজন. গরীব সিদ্ী 
ভ্রববলপুরে বসতি স্থাপন ' করিয়াছে:) তাহার পক্ষে' কি 
পশ্চিম পাকিস্থানের .শিকারপুরে-. সম্পর্ভি, বিক্রয়েক্স- জন্য 


একাধিকবার যাওয়া সম্ভবপর ? : অবরলপুরের যে পরীর, মুসল : 


মান শিকারপুরে ঘর বাধিযাছে, 'ভাঁহার . টা অনুরূপ 
অসুবিধাই দেখা দিবে | - -*, 
স্বাভাবিক সময়েও গরীবদের পক্ষে রত স্থানে, বাতায়াত 
ছঃসাধ্য। বর্তমানে যাতায়াত;ও অর্থ প্রেরণ.ক্ষেত্রে যে সফল 
বাধা-নিষেধ আরোপিত হইয়াছে, উহার. ফলে উত্ত:-ছুঃসাধ্য 
কার্ধ্য অসাধ্য হুইয়া ধাড়াইয়াছে | ..ভাহা! ছাড়া; তারত হইতে 
যে সকল-হিদ্বু ও শিথ-পাক্স্থানে -যাইবেন তাহারা! সেখানে 
ক্লোন .বন্ধুবান্ধবের, সাহায্য দুরের কথা) তাহাদের দেখাই 
পাইবেন ন1।.. পাকিস্থান হইতে আগত 989 অবস্থা! 
এ বিষয়ে খুবই অহৃকৃজ,। ", VEER NE 
",. সম্পত্তি ' বিক্রয়ে একটি 'অস্তপিহিত.. নিন আছে। 
প্রচলিত আইন: অনুধায়ী, একমাত্র. মালিরই...সম্পরত্তি বিক্রয় 
করিতে পীরিবেন ; উক্ত ব্যবস্থার আর কোনও বিকল্প-নাই.।- 
পৃথক, বিক্ৰয় পরিকল্পনার .কলাফল.জানিবার জস্ক ভারত 
গবপ্ধেন্ট ১৯৪৯ স্লালে; সচেষ্ট 'হইয়াছিলেন ।- “দেখা গিয়াছে 
যে, ভাষ্য দামে পশ্চিম পাকিস্থানে, পরিত্যক্ত:-উদ্বাস্ত-সংপত্তি 
ক্রয়ের জন্য ক্রেত| সংগ্রহ. করা-খুরই “কষ্টকর 17. কার্ধ্যতঃ 
১৯৪৯ সালের চুক্তি“ অনুযায়ী পশ্চিন্ব' পাকিস্থানে: মাঅ :একটি 
উদ্বাত্ত সম্পত্তি বিক্রয় ' হইয়াছে এবং; ভাহাও-খুব.সস্ভা..দরে। 
তাহ সত্বেও বিক্রেতাকফে- অত্যধিক হারে বিক্রয়-কর দিতে 
হইরাছে।- 'অপর-দিকে,.- ভারতে ।পর্য্যাপ্ত.'সংখ্যক, মুসলমান 
থাকা সত্বেও ৫০টির বরে উহা বানি হয়, মাসের. 'মধ্যে 
বিক্রয় হয় নাই । 7 লি ER দিস 
সরকারী" পর্যায়ে উদাস সম্পত্তি বির নি 
গবন্নেন্টি গররান্দী কেন ? '"তাহাদের' ‘একমান্র যুক্তি এই যে, 
'জক্ষ লক্ষ উদ্বান্তর সম্পত্তির মূল্য নিয় কাধ্যতঃ 'অসম্তব”।- কিন্ত 


নিস 


বিবিধ প্রসল্প--অনধান ভারতরীষ্টু 


হয 





নানারূপ অন্থবিষা সত্তবেও.ভারত HE বর্তমানে এ কার্ধ্য 
অবিলম্বে শেষ করার জন্ভ পর হইয়াহেন। মনে হর, এ 
বিষয়ে পাকিস্থান গবন্মেন্টের সাহায্য পাইলে কাত্রটি আরও 
ক্রুত শেষ করা যাই । বস্তুতঃপক্ষে কাটি মোটেই অসন্তব 
নয' |” 
দা এই উদ্বান্ত সম্পত্তি এবং ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে 
বিবীদ-বিপর্থা্দ এ সকলের বুলে আছে তারত-সরকারের-_ 
বিশেষতঃ নেছরু মন্ত্রিসভার মিদারুণ শিথিল মনোতাব। 
সেই প্রথম ভরত ‘বিভাগের ২ সময় হইতে আজ পর্যন্ত আমর! 
দেখি” আমাদের অরকারের নিক্ষিয়তা, _পৌরুষ ও দৃঢ়তার 
অভাব”: 
| পাকিস্থানের সমস্ত অশেষ । উহার সন্বিং কম, লোকবল 
কম, বরাপৃষ্ঠের বা ভূগর্ভের এঁখর্য্যের একান্ত অভাব। এই 
অভাবজনিত লোভ এখন ওঁ রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিক হইতে 
উচ্চতম অধিকারী পর্য্যভ সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত হুইয়া গিয়াছে. 
' কিন্তু" পাকিস্থান তাহার সমস্যাপুরণে অদম্য মনোবলের 
পরিচয় দিতে পারিতেছে। ইহার ছুই কারণ, প্রথম-_শাহার 


কর্ণচারীবর্গ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সক্রিয়ভাবে রাধচালন| করিতেছে, 

দ্বিতীয় 'কারণ-_তারত . নামক কামধেছুর খেহনুবৎ মনোবৃতি'। 

চোখ রাঙ্বাইলেই বা লক্ষবন্ষ' করিলেই যদি কার্ধ্যসিদ্ধি হয় 
তবে তাহা করেন! কে? 


্‌ নবীন ভারতরাষ্টর ' 


. বর্ধমানের .' প্রাচীনপন্থী: * আৰ্য্য” পত্রিকায় গত শ্রাবণ 
মাসের ৮ই তারিখে দিয়লিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্যটি প্রকাশিত 
হুইয়াতেঃ 

“মহাভারত অন্থশাসন পর্বে ভীম্মদেব যুধিঠিরকে বলিতে- 
ছেন£ লোকযাত্রা ও যজ্ঞ অস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অন্ন 
দানের তুল্য দান আর নাই] মা 

bd কা | 

“ছিলাম রাধর- পরাধীন, হইয়াছি £ অনধীন--ইন্‌ডিপেন্‌- 
ডেট —not 06060090600, others | এখনও প্রকৃত স্বাধীন 
হুই নাই | উপনিষদের ভাষার স্বাধীনতার অর্থঃ স্বে-দহিয়ি 
রাতে, আত্ম-মহিমাস্র বিরাজ করা। স্বকীয় নীতি-বর 
তপস্তা-কর্ধ, চারিজ্র্যবস্তা, পরম্পরাগত সদাচার, সভ্যতা টি 
সংস্কতি? জাতীয় চরিত্র আজও পর-ভাব-ডাবুক রহিয়াছে 
বলিয়া নিভ্য এই মারামারি, কাটাকাটি, এই আত্মঘাত, 
আঁজঁদ্বোহ। একদিকে অবিশ্বষ্য উপদ্রব, উৎপাত, অন্তদিকে 
স্বাধিকাপ্রমন্তত! । এই অবস্থাকে বলে অযঘোরপস্থা ৮» .. 

লেখক যে তথ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা সকল মর- 
নারীর কাম্য । কিন্ত আমরা প্রত্যেকেই রাষ্ট্রের পু্ধরিণীতে 
হুধ না ঢালিরা কর্দমাক্ত জল ঢালিঙেছি, সেইস পুফরিণীটি 





২৯ টি , জুহান। A. ১৩৫৯ 
মা জল না ছুষে পূর্ণ হইতেছে। হত কোন ধার্দিক নাগরিক ১৪। মুশিদাবাদ I RE: + ১৩০৬, 
তার দেয় দুধ ঢালিয়াছিলেন ভাই যুখরক্ষা হইরাছে। ১৫। মালদহ ৯৫৭, 


কৃষিধণ 


“্বাকুড়া-দর্ণন” পঞ্জিকার ১৬ই শ্রাবণ সংখ্যায়. সেই 


প্জিকার ১৯৪৬ হীঃ ১৬ই মে সংখ্যা হইতে “ছুত্িক্ষের সময়. 


সরকারের কর্তব্য কি’ প্রকাশিত করিয়া একটি সময়োপযোগী 
কর্তব্য করিয়াছেন £ 

*বাংলা-সরকার প্রান্ত ছয় লক্ষ চাকা সদর মহকুমার জন্য 
মঞ্জুর করেছেন।--গত ১৫ই মে জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় 
সদরে জমত্ত রিলিফ অফিসারকে আহ্বান করে একটি 
অধিবেশনে কিভাবে এই খণ দেওয়া! হইবে বুঝাইয়া দেয | 

আমরা কমিশনার মহোদয়কে জানাইতেছি যে, +৪৩-এর 
মন্বস্তরে বহ ছোটখাট জমির মালিক বাধ্য হয়ে প্রাণ বাঁচাবার 
জন্য অমি বিক্রপ্ন করে এখন ভাগচাষীতে পরিণত হয়েছে। 
এই সব দুঃস্থ ছুর্তাগ। চাষীদের সঙ্গে যদি কোন জমির মালিক 
যোগ দিতে মা চান তা হলে কি তারা চাষের জন্য কৃষিখণ 
পাবে না? কিন্ত Famine Manual-এর ২৩ ধারায় রয়েছে : 


“‘# + Tf the better off villagers‘ decline to sign 
joint Bond with. poor Landlesg villagers, it is permissible 
to advance loans under Rule 6(3) to bodies of 5 or more 
co-villagers on their Personal Security.” 


এ ধারা প্রয়োগ না করার কি. ভাঁৎপর্থ্য বুঝিলাম না। 
আমর! এ জেলার ছুঃস্থ চাষীদের নিঃসহায় অবস্থা বিবেচন| 
করে উক্ত ধার! পুনর্ব্বিবেচনার অন্য স্বহুরোধ জানাচ্ছি ।* 


পশ্চিম বঙ্গে লিখন-পঠনক্ষম. লোকের হার ' 


১৯৩১ সন শঙ্কর! ১১'৪ 
১৯৪১ সন 35 ১৬৫ 
- ১৯৫১ সন 5 ২৪৮ 
প্রতি জেলার হিসাব 
১। কফলিফাতা শতকরা ৫৩১২ 
২। হাওড়া | a ২৮৩৭ 
৩) ২৪-পরগণা চি ২৭৩০ 
৪) ছুগলী ++ রর ২৪৬৬ - 
৫। মেদিনীপুর 3 ২৩১৭ 
৬ দ্বারন্ধিলিং চী ২১১২. 
৭ মদীষা ২১৩৯ 
৮। বর্ধমান রী ২০৬৫ 
১। বীরভূম রি ১৭৬৬ 
১০। বাঁকুড়া ie ১৭১ 
১১) কুচবিহার . 53 ১৫০৯ 
১২। পশ্চিষদিনাজপুর Ee ১৪৭৩ 
৯৩। আলপাইড়ি .. %॥ ,. ৯৪৪৬ 


পশ্চিম বাংলা সরকারের “জরনশিক্ষা “বিভাগের মুখপজ 


জমশিক্ষার গত শ্রাবণ সংখ্যায় উপরোক্ত হিসাবটি প্রকাশিল্ত 


হইয়াছে। অগতে সত্যজাতি বলিয়া যাহার! পরিচয় দেয় 
তাহাদের মধ্যে আমাদের স্থান কোথার তাহা এই হিসাবেই 
বুঝা! যায়। মকরুমত্ব আরবদেশ বা তিমিরাচ্ছত্র আফ্রিকা ভিন্ন 
অভ কোথারও নিরক্ষরতার অন্ধকার প্রগাঢ় নয়। ভারতেও 


আমাদের স্থান অর্ধোচ্চে নয়। জিবান্ুর, মহীশুর, বরোদা ১ 


অনেক উচ্চে। মান্রা্ও বোধ হয় উপরেই আছে | রা 
সুরা বাঙালীর গর্ধের কারণ আর যাহাতেই থাকুক 
এই বিষয়ে নয় । 


বিজ্ঞীনচর্চায় প্রথম জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


“ডাঃ মহেন্দলাল সরকারের দেহত্যাপের ( ১৯০৪, ২৩শে 
ফেব্রুয়ারী ) পর তদীয় একমাত্র পুত্র ডাঃ অম্ৃতলাল সরকার 
তারততব্ষীর বিজ্ঞান-সভার অবৈতনিক সম্পাদকের পদ গ্রহণ 
করেন? '১১১৯ অব পর্য্যন্ত বিশেষ যোগ্যতার সহিত তিনি 
সতার কার্য সম্পাদন করিয়! গিয়াছেন। ইনিই ভরুণ সরকারী 
ফর্ম্মচারী চন্্রশেধর ভেক্কট রামনকে চাকুরী বঙ্জায় রাখিয়াও 
বৈজ্ঞানিক গবেষণীকার্ধ্যে সুযোগ ‘দানের জন্য সভার পরীক্ষা- 


গার সকল সময় খুলিয়া! রাখার ব্যবস্থা করেন। বিজ্ঞান-সতাঁ- 
স্থাপনার (১৮৭৬) পর গোড়ার দিকে ডাঃ মহেজ্জলাল সরকার রি 
নিজেই পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে নিরমিততাবে বক্তৃতা দিতে 


আরম্ভ করিয়াছিলেন। অল্পকালের মধ্যে ফাদার লাফে! 
আসিয়া তাহার সঙ্গে যোগদান করেন। পরে ডাঃ তারা- 
প্রসন্ন ব্বায় রসায়ন বিজ্ঞান বিষয়ে এঁরপ বক্তৃত1 প্রদান করিতে 
থাকেন। এই সকল বক্তৃতা সাধারণের বোধগম্যতাবে এবং 
ষন্রাদি সহযোগে পরীক্ষা! প্রদর্শনপুর্ববক প্রদত্ত হইত। বিজ্ঞান- 


সভায় বক্তৃতা শুনিবার জন্য জনসমাগম ক্রমশ: বৃদ্ধি পাইতে - 


থাকে এবং ১৮৮৬ সালে শ্রোতার সংখ্যা ৩০০ পর্য্যন্ত হয়। 
কয়েকজন মহিলাও বক্তৃতায় যোগদান করিতেন। এই সময় 
আরও কয়েকজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের সহযোগিতালাভের 
সুযোগ ঘটে ; ফলে অবৈতনিক বক্তৃতাদাতার সংখ্যাও বৃদ্ধি 
পায়। তাহাদের সহায়তায় ফেবল পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নেই 


নয়, ভু-ডদত্ব, ফলিত গণিত, জীব-বিজ্ঞাম এবং উদ্ভিদ-বিভ্ঞা ৫ 


বিষয়েও বন্তৃতাদানের ব্যবস্থা কর! সম্ভব হয়। এই সকল 
অবৈতনিক বক্তৃতাদাত1 বাহার! সভার মহৎ উদ্দেহ্যসাধনে 
নিজেদের অমূল্য সময় ব্যয় করেন তাহাদের মধ্যে আচার্ধ্য 
জগদীশচন্দ্র বন্দু, ভার আশুতোষ মুখোপাধ্যার্স এবং স্তার 
নীলরতন সরকারও ছিলেন। উল্লেখযোগ্য অন্যান্য ব্যক্তিদের 
মধ্যে ডাঃ চুমীলাল বঙ্গ (বাংলা গবমৈণ্টের রাসায়নিক 
পরীক্ষক ), ডাঃ রঙ্গনীকান্ভ সেন, গরীরামচন্স দত্ত রসায়ন? 


এ 


ঘি 


ভাদ 





বিজ্ঞানে, - প্রীমহেক্রনাথ রায় ও. গ্রন্টামাদাপ মুখোপাধ্যায়. 


ফলিত গণিতে, প্রীপ্রমথনাধ বনু (টাটা লৌহ প্রতিষ্ঠানধ্যান্ত ) 
তু-তত্ব বিভা, এ বি, এল, চৌধুরী জীববিজানে, ভাঃ অদ্বত- 
লাল সরকার পদার্থ-বিজঞানে এবং এ্রগিরীশচন্ত্র বসু -উত্ভিদ- 
বিভ্ত। বিষয়ে বন্তৃতাদান করিতেন কয়েক বংলর “পরে 
বিজান-সতা ইন্টারমিডিয়েট ,: ছাত্রদের জন্য উদ্ভিদবিস্ঞ!, 
পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন শান্ত হিলি? শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করিস্বাছিলেন।” | 
প্রায় ৭৫ বংসর পূর্ব্বে এই প্রতিষ্ঠান ধা আর্ত করে। 
“জ্ঞান ও বিজ্ঞান” পঞ্জিকার ধ্যৈ্ঠ-আযাঢ় সংখ্যায়, এীনৱেন্দ্দাথ 


বসু বিজ্ঞাম-সতা সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিধিরাছেন। ... 


বীরভূম জেলায় ভুঁদান-যজ্ঞ 
ফি সিংহ .*হরিজন” পড্জিকার ওরা, শ্রাবণ 
সংখ্যার নিয়লিখিত বিবরণ পাঠাইয়াছেন £ “আমাদের এই 
যজের আয়োজন চলিতেছে । বোধ হয়, আগামী পৌষ-মাঘ 
মাসে আচার্য্য বিনোবা তাবে এই রাজ্যে পদার্পণ করিবেন 1” 


: 'ঘীরভূম জেলায় ভুদান-যজ্ঞ সমিতির আহ্বায়ক এলাল- 


বিহারী সিংহ গত ২৩-৬-৫২ পৰ্য্যন্ত ঘুরারই থানার আমভোল 
ইউনিয়নের তিমপুর, আমভোল, কলহপুর, অ্বতপুর, নরোভম- 
পুর ও কণকণুর এবং নন্দীগ্রাম ইউনিয়নের ভোগারপাড়া ও 
নন্দীগ্রাম এরামে যাইরা 'ভুদান-যজ্ঞ ও সর্ববোদয় আন্দোলন 


&বিষয়ে ব্যজিগত বৈঠক করিয়া! ও প্রতিনিধি স্থানীয় লোকদের 


সতার আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া বলেদ। গ্রাম শাস্তি স্থাপন, 
ও টন্নয়ন বিষয়েও গ্রামবাসীদের তিনি পরামর্শ দেন। 
ঢোল গ্রামে ২৯-৬-৫২ তারিখে সভায় আলোচনা! করিয়া ইউ- 


শিযনের প্রতিনিধি গ্থানীর ব্যক্তিগণ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রষতীজ- - 


মোহন মণ্ডল ও জনাব মহম্মদ কোরবান হোসেন মহাশয়দ্বয়ের 
উপর ইউনিয়নের সকল বিষয়ের মীমাংসা, উন্নয়ন ও ভুদ্বান- 
যজ্তের (ইউনিয়নের অংশ ৭ হাজার লোকের পক্ষ হইতে ৭০. 
একর ভুদান-সংগ্রহ ) কাজ্জ করিবার তার অর্পণ করেন। 
বিভিন্ন পক্ষ মধ্যে বহুদিন যাবৎ যে দ্বন্ব চলিতেছিল তাহার. 
অবসান হয়। নন্দীগ্রাম ইউনিয়নে ভূদান-যজ্ঞের কাঞ্জ করি- 
বার ভার গ্রহণ করেন জনাব রহিম বন্স, শ্রীআশুত্তোষ সেন: 
ও ীসুবোধকুমার চটোপাব্যাস্ব।, এই নিন El স্থাপন 
২-ও উন্নয়ন-বিষয়েও কাত হয়। 

- আমডোল ইউনিয়নে দাতার] ৬২১ শতক ডি দান - 
ফরেন। . 

- বীরঙুম জেলার এ যাবৎ ১৭ অন দাত! ২২৩৩ ছুমিদান 
করিয়াছেন এবং বহু স্থান হইতে ভুমিদান দিবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করির] লেখকের নিকট পর দিয়াছেন । . 


" ৩০-৬-৫২ লাইকর গ্রামে -বীরুম, জেল! : তুদান-যজ্স- 


সমিতির লতা হর। এই সতায় আন্দোলন পরিচালনার জন্ত 


বিবিধ প্রসঙ্গ কাজি নজরুল ইসলামের বৃত্তি 


আম- 


হণ 





৩ট প্রস্তাব গৃহীত, হইয়াছে।: জেলা সমিতির সিদ্ধান্ত মত 
সাইবিয়ার-বীরতুষ জেলা. তুদান, সমিতির কার্য্যালয় .. খোল! 
হইরাছে। প্রীনিরজাক্ষ সরকার কাৰ্যালয় পরিচালনার ঘায়িত্ব 
গ্রহণ করিয়াছেন... , -.: 

জীলালবিহায়ী - সিংহ... ১-৭-৫২ ত জুইত ৮-৭-৫৪৫২ না 
লাইকর, মুরারই, সাঁইথিক়া, সিউডি, তাতীপাডা, রামপুরহাট,. 
বোলপুর ও কলিকাতা! নিয়া সুদান-যন্ত আন্দোলনের শক্তি, 
বৃদ্ধিকলে কর্মীগিণের সহিত আলোচনা করেন। শ্রীচারুচজ 
তাগারা, শ্রীপফানন বন্ধু, শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়, প্রীমিহির- 
লাল চট্টোপাধ্যায়, এসত্যেন্গমোহন চট্টোপাধ্যায়, এ্রবিমল 
বিষ়, শগোপিকাবিলাস সেন, শ্রকামদাকিহর মুখোপাধ্যার 
ও শবসন্তলাল যুরারকার সহিত তিনি এই বিষয়ে পরামর্শ 
কয়েন । রি 


কাজি নজরুল ইসলামের তি 
পমিশান" পদ্ম ২৬শে শ্রাব্গ সংখ্যার নিয়োক মন্তব্য. 
করিয়াছেন: ; - 
১৯৫০, সালের লেগ্টেখর বইতে ১৯৫২ সালের বম. মাস. 
অবধি কাজি নজরুল ইসলামকে দেয় মাসিক ১০০২ টাকা: 
হিসাবে ৬২৫৬:০ আনা! অনাব আবদুল. হামিদ চৌধুরী ডেপুটি 
হাই-কমিশনার. এককালীন শোধ. করিয়াছেন।. দান... বটে 1. 
কিন্ত ১-বংসর ৯ সাসে অর্থাৎ ২১ মাগে ১০০২ হারে প্রাপ্য. 
হয়-২১০০২ টাকা-_-৬২৫৬1০. হয় কেমনে? পাক টাকায়. 
৯২৪২ টাকা বেশী 'হয়--তাহাতে হ্য় ৩০২৪২। শারপর 
হুইল ১০০২ টাকার বৃত্তি যদি ৬২৫৬$০ টাকার শেষ করা হয় 
তবে কি বৃততিপ্রাপক পে টাকার ফল উপতোগ করিতে পারে 
সর্প কবি. এতকাল তবধামে .না-ও থাকিতে পারিত। 
দান করিয়া ঢক্কানিনাদে প্রকাশ না করিলেই শোন. 
হইশ--এত দিন দিতে .শক্তি হয় মাই_-আন্দ দিলাম এই 
ত কথা!” | টু 
ঞঁ- সংখ্যাই বরিশাল হিতৈষীণর উপর পূর্ববঙ্গ স্র- 
ফারের নিষেধাজ্ঞা প্রকাশিত হুইয়াছে.। -.তৎসম্পর্কে ছুর্গা-- 
মোহন-বাতু অনেক হা-ছতাশ করিয়াছেন। আমর] মনে 
করি যে, পূর্ববঙ্গ সরকারের নিষেধাজা সুক্তিপঙ্গত। কোন - 
রাই এরূপ দৈত আহুগত্য- সহ করিতে পারে না। পূর্ব”, 
বঙ্গের মেতৃস্থানীয়- অনেকে. এরূপ ছু” নৌকায় পা রাধিয়! 
চলিতেছেন। শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে পরিবার-- 
পরিজনকে আনিয়াছেন.। আীভুপেন্জকুমার দত্ত, শ্রীমনোরঞ্জন - 
গুপ্ত, সকলেই সেরূপ ব্যবস্থা 'করিয়াছেন। এরূপ ব্যবস্থার 
সঙ্গে করাচীর কেন্দ্ীর-পরিযদে ও -পুর্বববঙ্গের পরিষদে গরম. 
গরন্ন বক্তৃতার কোন সঙ্গতি নাই। . এই কধাট!. মনে" 
রাখিলে,- দুর্গামোহন. বাবুর : ক্ষোত অন্য তাবে প্রকাশ 
পাইত। 


৫২৮ 


গরবাপী:- দে 


১৩৫৯, 





. অন্নদাশঙ্কর রায়ের নৃতন সাই 


হাওড়ার শনব্যত রত ( ২৪শে আঁবদ ) শিয়লিখিও নয 
ক্ষরিয়াছেন £ 

_শশ্রীঅদাশফর রার সাহিত্যিক ও কবি বটে; তবৈ' ইদানীং 
তিনি আন্টনী ফিরিঙী " ও তোল! ময়রা, কবির? মত জড়ায়ে 
কবির পায়ন্তাডা কষছেন।” তাই তাহার লড়ায়ে কাঁবাটা 


সমাজ উদয়ন পরিকন্পনাকে উপলক্ষ্য কঢিয়াই ' “লেখা 
হইয়াছে।-'-অঞ্চমতার ' ছর্কালভাকে ভীম” হিসি 
কবিতা লিধিয়াই চাপা দিবা! ধাকৈন ৷” - ৪০৭ LA 
:উড়িস্তার অবস্থা ঃ দল 

২7১৮2 tr 


প্ৰুগাস্তর” পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা লিবিয়া ছিলেন ত ¢ 
চক্রনেমির পরিবর্তনে উড়িয্যার যুগ আরস্ত হয়েছিল 
১৫ বৎসর পুর্ব নয়া প্রদেশ সংগঠনের ৬ সঙ্গে ১৯০৩৭ সনে ; 
১৯৩৭ সনের সাধারণ নির্বাচনে" কংগ্রেসের অপূৰ্ব জয়লাত, 
১৯৩৮-৩৯ সনে কংগ্রেসী শাসনের প্রথম পর্কে' ও" তার পর? 
সম্মিলিত মন্তরিত্বকালে : এবং বিশেষ করে ১৯৯৬০পন। থেকে 


মহতাব মন্তরিত্বের. আমলে এ রাধ্যযের বিভিন্নযুধী' উন হারা, 


১১৪৮-৪৯ সনে দেশীর রাঙ্যগ্ুলির 'সংযুক্তির”ফলে উ্িষ্যার 
. খঁহল সন্প্রদারণে প্রবল বেগে বহুতর দিকে এগিয়ে ধীবে আশা 
করা পিয়েছিল।' যে রাজ্য পূর্বতন পাত্রীঙর্য' সযৃদ্ধির, বহু 
শতাব্দীর এত্বধ্য কারুকলায়, “শৌরধ্যবীর্ধ্যে ভারতে সর্বশেষ 
(১৮০৩ ইং) ব্রিটিশ শক্তির অধীনে স্বাধীনতা হারিয়েহির্দ? 
ভার নব অভ্ভ্যয়ের গৌরচন্দ্রিকায় তবিষ্যতের” পুর্গঠিনের 
দিকে যে অতি উচ্চ আশ]|-তরসা ' উদ্লিক্ত ' হয়েছিল, তা কি 
জানি যেন কেমন, গত ছুই-তিন বছরের “রাষ্ট্রীয় * ‘বাঁ শীপন- 
সম্পর্কীয় অব্যবস্থায় এবং সাধারণ্যে নৈতিক পঙ্ষিলতায় * মলিন' 
হতে চলেছে দিনের পর দিন ! ' এ বিপর্যয়ের । “্গতিরোধ+ 
করার মত নিষ্ঠাবান ও কঠোর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতৃত্বের” 
আবির্ভাব নাঁহলে একটা বিরাট নি বহু ্াশা-আকাঙ্ষা 
ধুলিসাৎ হয়ে যাবার আশঙ্কাই হচ্ছে।?-: 5৮. চমত 
॥ এই অবস্থার বা ছুরবস্থার জন্য মাই দায়ী এবং'মাহ্যই” 
তার প্রতিকার ' করিতে পারে। উড়িষ্যার মৃত ভাগ্যবান প্রাক” 
কোন রাজ্যই নয়। তার আয়তন বৃর্ধি পাইয়াছে'। 'লোকমত 
সন্ত; আীনবক্কফ চৌধুরী রাছ্যের- কর্ণধার '। "শ্রীহরেক্কফ 
মহুতাবের আত্মচরিত্ের কয়েকটি অংশ স্তরে? প্রকাশিত? 
হইয়াছে। -“উৎকলের” পুনরুখান সম্বন্ধে ' মধুসুদন “দাশ ও 
গোপবন্ধু দাশ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন -তাহা যথার্থ । 
বিপিনচঙ্গ পাল তাহার আত্মচরিতে “পর্চাশ“বংসর পূর্বের 
ছা নামক অংশে তাহার বর্ণন| করিরাছেন। >" 

/" পৃথিবীর কোনও দেশ, কোনও রাজ্য বা' কোনও” জাতি+ 


1 চেল 


 অরুঙীয়।জাতিসমুহকে;পদালত করিতেছে |: : . ৫, 


একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ ‘হইতে পানে নাই, এমন দি মাফিম। 
(েশ বা সোতির়েট কুশও নয় ভারতের” ষে.সকল: রাজ্য: 
ভারতরাধ্রের অংশ- তাহার!-যদি: এই সার' কথ], বুঝেন :এবং' 
এক;রাজ্য.-অন্ত:রাদ্যের সহিত পূর্ণ সোহার্দ্যও'লহযোগ রাখিয়া 
চলেন তবেই তাহারা প্রগতির পথে চলিতে-পারিরেন নতুবা 
নৃহে |. ॥আসাম, ও. হ্যা এ যয বিশেষ ble 
হওয়া প্রয়োজন), 


৯৬2 ney ২ 
. লা শব্দের অর্থ 
১ এস্্যাল শব” আজ ঠাঁলিনের : মাহাক্ধে নুষুন চকরিয়া, 
বিখ্যাত হইয়াঁ পঁড়িয়াছে। এই" শৰ্দের' বুৎপত্তিগত, অর্থ 
“সবাঁক জাতি" ৮০. rion late” ৮০০০৪) । তাঁরা অষ্ঠান্ত 
অসভ্য জাতি (:১8:0858%ও )-হইতে 'পৃথক.।- এই জাতিগত, 
বর্ণগত- ক উদ্দাহরদ  ইতিহাঁসের পাতায় পাতার পড়া 
হার: 2:85 উঠি কট হত 
7 রা শাপকবর্গের পূর্ব জার, (1381 ) রাজা-রানীগণ' 
এই জাতিবাচক অহমিকাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করিয়া * 
ছিজেন:। কেতবার-ষে.তারা রিহুদী -ধর্দাবলম্বীদের নিঃশেষ 
করিবার: -জন্ত।.' জনগণকে: ক্ষেপাইরাছিলেন;' তাঁর: সংখ্যা 
অগ্নগিত: এরং০ালিনের নেতৃত্বে: সেইরূপ সবাক” কুশগণ 


টি 


দহ. সিটিতে ১০ 


০/এই-ট্যাভআদর্শের প্রবর্তক কিন্ত কৌন কিপনাতিসৃত, 
ব্যক্তি নন. চেকৌর্জাভিয়া “দেশবাসী” জোসেফ সেফাঁরিস ১৮০ 
(0563475) সর্ববপ্রথমে বিজ্ঞানসন্মত ঈ্যাভ-তাষাসষূহ্র 
ব্যাকরণ সফলন করেন: আর এক" জন চেকো্লাডিয়াবাসী 
জ্যান কলার? J Kollar )" চেকোধ্ন্ঠাত" “ভাষায় প্রথম 
স্বদেশী সঙ্গীত রচনা” করেন.। : তাঁর শিরোনাম -_স্ল্যাত ছুহিতা: 
(01757080069: 05 the’ Slavs‘) প্লাগ নগরীতে" 
১৮৪৮,৪ঃ- নিখিল-স্যাত'- 'সন্মেলম+ সংগঠিত হুয়। “আহার 
সভাপতি “ছিলেন: -প্যালেকি "ডুন ( Palacky” Drawn’) 
সকল হ্যাভ’ দেশের' প্রতিনিধি. তাহাতে ‘সমবেত হন} আর' 
এক - কথা; -একাজিন -ডার্ম্মান £এই' ডাগরণের-“পরিপোষক' 
ছিলেন।'”'ভাহার-নাম জোহান 'গটফ্রেড-'হার্ডার'। ট্যাত£ 
স্বষকের সহঙ্ব'ভীবনযাঁআর প্রশংসা 'করিয়া-তিনি অনেক' এ 
প্রণয়ন'করেন।- এই তত্বের একটা-প্রতিপাঁভ ' বিষয় ছিলি Yr 
তাহা এই যে, টিউটন ও ল্যাটিন ।আতিসমৃহই ক্ষয় হইয়া 
পঁড়িতেছে? স্ট্যান্ড রক্ত প্রবাহিত করাইয়া তাহাদের শুনা 
সতেজ করা যাইতে পারে। নৃতত্ববিদদের এই চেষ্টা সত্য 
মিথ্যা মিশ্রিত । “তাহার সঙ্গে যখন ভাষাবিদ্‌ যোগদান করেন 
তখন’ সোনার'সোহাগা:মেশানো হর. তত 
ইতিহাসের এই বিবরণ বর্তমান যুগের NE Eo 
বলী বিবার পক্ষে সাহায্য ফরে-বলিয়া দিলাম। " 
412,229 


- a 
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OEE, 
Ene 


শাহজাদা দারাশুকো 
জনিত? কাননগো 


॥: পঞ্চম অধ্যায় 
দোটানা আোতে নি তথা মোগল সাত্রাজ্য 


»সমাট শাহজাহান চারা ইয়া নয়, মোগন 
সাত্রাজ্যের শাসননীতি নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া প্রবল 
দোটাঁনা ন্রোতের মুখে পড়িয়াছিলেন। তিনি মনে 
করিতেন পিতামহ হইতে তাহার কৃতিত্ব কোন অংশে কম 
নহে; আবুল ফজলের মত একজন এঁতিহাসিক পাওয়! 
গেলে তাহার কীন্তিগাথ| পিতামহের গৌরবকে ম্লান করিয়! 
দিত। রাজ্যবিস্তার, গুণীর সমাদর, সাম্রাজ্যের রূপসজ্জা, 
শাপনকার্ধে পরিশ্রম ইত্যাদি সর্বববিষয়ে পিতামহের সহিত 
প্রশংসনীয় প্রতিম্পর্ধাভাব শাহজাহানকে উৎসাহ ও 
উদ্দীপন! যোগাইয়াছে সন্দেহ নাই । এই প্রতিযোগিতায় 
তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে আকবরকে হার মানাইয়াছেন 
বলিয়া কোন কোন এতিহাসিক মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
আকবর বাদশা হুমায়ু-শেরশাহের ভাঙা দিলীতেই পঞ্চাশ 

বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সামিয়ানা খাটাইয়! দরবাঁর- 
{ ই-আমে হিন্দুর দেবতার . খাটের -মত লাল পাথরের 
চতুর্দোলের মধ্যে মদনদের উপর গালিচা পাতিয়া বসিয়া- 
ছেন, সহজলভ্য লাল পাথর দিয়া রাজধানী ফতেপুর সিক্রী 
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন, মর্ম্মর পাথরের নামগন্ধ নাই। তাহার 


মৃত্যুর পর ত্রিশ-পয়ুত্রিশ বৎসরের মধ্যে শাহজাহানের হাতে' 


আগ্রার চেহারা ফিরিয়। গেল, যমুনাতীরে ' দিলী-শাহ- 
জাহানাবাদ নির্শ্মিত হইল, গোরবন্ৃপ্তা সাত্রাজ্যলক্্মীর 
অভিনব রূপসজ্জায় মর্শ্বর-প্রস্তর শিল্পীর বিচিত্র বর্ণসভ্ভার- 
সমৃদ্ধ বত্র-আলিপনার নীচে যেন আমাদের মাটির প্রলেপ। 
আকবরের চিত্রশিল্পী সিক্রীর মৃহলে তুকা-হামামের, গায়ে 
যে রূপরেখা রাখিয়া গিয়াছিল, শাহজাহানের, শিল্পীও সার - 
সাজ (খোদাইকর) বাটালি, ও এক ঝুড়ি দেশী-বিদেশী নানা 
রঙের দ্বামী পাথর লইয়া মর্খারের চত্বরে-প্রাচীরে, সম্রাটের 
সইন্তরপুরীর অলকানন্দা নহর-ই-বেহেশতে, সেই ছবির খেলা 
এবং রঙের যাদু দেখাইয়াঁছে। তাজমহলের ইরাণী শান্-এ 
ও মুখর জাস্যে হিন্দুস্থানে মুদলমাঁন স্থাপত্য সৌনদর্য্স্থষ্টির , 
পরিসমাপ্তি হইল। হিন্দু ললিতকলাখচিত রক্তাম্বর- 
পরিহিতা দিক্তী পূর্বেই, অরণ্যবাসিনী.. হইয়াছিলেন। 
শাহজাহান মনে করিতেন ধে, হিনদুস্থাপত্য, খিল্পকলাকে 
মুমলমানরা উত্তর ভারুতে তিন শতাব্দী ধরিয়া কবরস্থ 
ও 


করিতেছিল, আকবর ফতেপুর সিক্তীতে গুলির পুনঃ পরা 
প্রতিষ্ঠা করিয়া ইসলামের অবমানন! করিয়াছিলেন । 
লোকগ্রসিদ্ধ ফতেপুর সিক্রীর নবরত্বের মধ্যমণি আকবর 
ছিলেন বহুশ্রুত নিরক্ষর বিক্ৰমাদিত্য; তাহার পৌত্র প্রক্কৃত 
বিদ্বান, আরবী-ফাসিতে আলিম, হিন্দী লেখাপড়ায় পাকা 


.কাযস্থ। শাহজাহানের দরবারে পুরুষরত্বের অভাব ছিল 


না। উহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রত্ন. উজীর-ই-আজম সাদুল্লা 
খা,মুমলমানের চোখে “জ্জাল” (0৮-0)7186 ) আকবর 
বাদশার “নওরতন” নয়টি ছুগ্রহ। মোলা ব্দাযুনী দরবারী 
হিন্দু-সুদলমান নির্বিশেষে সবগুলিকে বলিয়াছেন “লুচ্চ”-- 
যাহাদের কথা লিখিলে কলম নাপাক হইয়া যাঁয়।* সাছুল' 
খাঁকে আওরঙ্গজেব বিশেষ হিতৈষী জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন; 
দারার সহিত উজ্জীরের প্রায়ই টক্কর লাগিত, সম্রাট এইজন্ত 
দারাকে 'শাসাইতেন,. শাহজাধার, উপর রিরক্তি. প্রকা" 
ক্রিতেন। - 
মোগল সাম্রাজ্যে দ্বিতীয় টোডরমল কিংবা দ্বিতীয় 
সাদুল্লা জন্মগ্রহণ করেন নাই । রাজা মানসিংহের পৌত্র 
মীর্জারাজা জয়দিংহ মোগল-দরবারে, পিতামহের স্থান পূর্ণ 
করিয়াছিলেন। মিঞা তানসেনের নাতি লাল খাঁ দাদা- 
সাহেবের নাম বজায় রাখিয়াছিলেন। শাহজাহান কিঞ্চিৎ 
হিন্দুবিঘেষী হইলেও সংস্কৃত এবং হিন্দীর উপর সদয় ছিলেন; 
দরবারী খেতাব, নাম ইত্যাদি নির্বাচনে তিনি পণ্ডিতী 
সংস্কৃত পছন্দ করিতেন । দরবারের “গুণীপ্তরেষ্ঠ লাল- 
খাঁকে তিনি “গ৭সমুদ্র'» উপাধি দিয়াছিলেন। ফার্সী কৰি 
মোল্লা কুদ্‌গী শাহজাহানের দরবারে-_আকবরশাহী দরবারে 
সেখ ফৈজীর স্থান পূর্ণ করিয়া "কবিসম্রাট” ( মালিকৃ-উশ- 
শোর! ) উপাধি পাইয়াছিলেন, ময়ূত্রতক্তের তক্তায় তাহার 
রচিত মসনবী- খোদাই করা হইয়াছিল। ফৈজী এবং 
কুদ্ীর মধ্যে, আশমান-জমীন তফাৎ! সম্রাট কবিতা ভাল- 
বাসিতেন, কিন্তু ভালমন্দ বুঝিতেন না; কাজৈর কথা, পদের 
মিলি, থাকিলেই হইত । তাহার কাছে ভাল, কবিতাপাঠ 
“পঅ্রদিকেযু র্মৃন্ত' নিবেদনম্‌” - :অনেক্‌ সময় বিপদ ডাকিয়া 
'লঙয়ার মত। দারা একবার, তাহার বন্ধু, প্রসিদ্ধ, ফার্সী 
কৰি ও সাহ্মী ধোদ্ধা' চন্্রভান গ্্ৰাম্মণ" কে পুরস্কৃত করিবার 
জন্য নু কাছে লইয়া: গিয়াছিলেন, I বাটে সিভি 
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পাইয়৷ কবি স্বরচিত একটি সুফিয়ানী কবিতা আবৃত্তি 
করিলেন-_ইহার স্থুলার্থ ঃ 

‘আমি বহুদিন “কাব!” এবং বুতথানার . (দেবমন্দির.) 
মধ্যে সংশয়াকুল ভাবে আনাগোনা করিতে করিতে অব- 
শেষে বৃতখানায় ঢুকিয়৷পড়িলাম।" 

কবিতা শুনিয়াই শাহীন্শাহ চটিয়!. আগুন হইলেন, 
এমন বেইমানকে তাহার পুত্র হাজির করিয়াছে; এই 
কবিতায় ইসলামের অপমান করা হইয়াছে, এই কাফের 
কাবা শরীফ হইতে বাহির হুইয়া আসিয়া বুতখানায় ঢুকিয়া 
পড়িল ?--এই কবিতায় আসলে চন্ত্রভানের মৌলিকতা ছিল 
না, ইহা পূর্ববর্তী মুসলমান স্থফীগণের ভাব লইয়া রচিত। 
এই কথা পিতাঁকে' বুঝীইতে দারা এবং বিশিষ্ট বিদ্বান্‌ 
ব্যক্তিগণ গলদ্ধশ্্ হইলেন। আর একজন কবি শাহ- 
জাহানকে কবিতা শুনাইতে গিয়া গুরুতর বিপদে পড়িয়া- 
ছিলেন। এই কবি সেলিশ চিশতীর বংশধর ফতেপুর 


সিক্রীর শেখজাদা পাগলা সৈইদা, খাটি সুফী ও ভাবের 


পাগল। তিনি আবৃত্তি করিয়াছিলেন $ 


Chi-st dani bada-i-gulgun 'musaffa-i-Jaubri 2 
Husn-ra parawardigar wa ishq-rs 1 


অর্থাৎ, গোলাপের মত রক্তিমাভ পদ্মরাগ ম্‌ণির নিৰ্মল 
রক্তিমচ্ছটার ন্যায় পমুজ্জল সরা কি বস্তু জানা আছে, কি? 
এই সুরা সৌন্দর্য্যের পরবর-দিগর ( গ্রতিপোঁষক ) এরং 
ইশ কের ( প্রেমের ) বাওাবাহক পয়গন্থর। 

- হারাম শরাবের সহিত পবিত্র পরবর-দিগর আল্লা এবং 
আল্লার রস্থল হজর্ত পয়গঞ্ধরের নাম-সংযোগ নিয়া শাহ- 
জাহানের ভিতরের আসল মানুষটি বাহির হইয়া, পড়িল 
যাহার প্রতিচ্ছবি তাহার পুত্র আওরঞ্জেব। কবি 
গোস্তাকী মাপ চাহিয়া অনেক কষ্টে তাঁহাকে, বুঝাইলেন 
এই শরাব সাধারণ নেশা নয়, দিলের' পেয়ালায় ইশ ক 
হকিকি অর্থাৎ ভগবৎ প্রেম । 

শাহজাহান শ্বয়ং দ্বিতীয়” তৈমুর উপাধি গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, বুন্দেলা-বিপ্রোহের, সময় নৃশংস ধর্্মান্ধতা ও রক্ত- 
স্নাত বর্ধরতায় তাহার তৈমুরত্ব প্রকট হইয়াছিল । ধর্মপ্রাণ 
মোল্লাগণ তাঁহার ধর্মনিষ্ঠার-প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া প্রচার 


রাজা মণিদাসকে অন্যত্র সরাইয়াছিলেন। 


ধর্মত্যাগ না করিয়া হিন্দুনারীর মুনলমান পতিগ্রহণ এবং 
মুসলমান ' স্ত্রীলোকের হিন্দুর সহিত ববিবাঁহপ্রথা প্রচলিত 
করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের পথে মোল্লার এই বিষয় ডাহার 
কানে পৌছাইল। তিনি হুকুম দিলেন, যে সমস্ত হিন্দু 
মুসলমান স্ত্রী লইয়াছে তাহাদিগকে শ্রী কিংবা ধর্ম দুইটার 
একট! ত্যাগ করিতে হইবে। বেচারা যোগ্তভয়ে মুসলমান 
হইয়া গেল, গ্রজাদেরও ও অবস্থা । মুসলমানের দেওয়ান- 


‘খানায় হিন্দু পদস্থ কশ্মচারিগণকে সম্মান প্রদর্শন করিতে, 


হয়--এই অভিযোগে তিনি দেওয়ান-ই-তন দণ্ড হইতে 
সুদক্ষ বাজন্ব- 
কর্মচারী রাজা রঘুনাথ আজীবন উজীর সাদুল্লার “পেশদন্ত” 


বা .হেড এসিষ্টাণ্ট বুহিয়া গেলেন, টোভরমলের ভাগ্য 


কোন হিন্দুর হয় নাই। হিন্দু মুসলমান ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিলে 


সর্ববিধ,স্ৃবিধ! জায়গীর ও নগদ পুরস্কার পাইত ; বাগ- 


লানার হিন্দু রাজার পুত্র প্রেমজী মুললমান হওয়ায় কুমার 
আওরদজেবের স্থুপারিশে সম্রাটের নিকট হইতে দেড় 
হাজারী মনসব পাইয়াছিল; রাজ! বখতাবর কচ্ছবাহ ধর্ম্ম- 
ত্যাগের জন্য ইনাম পাইলেন নগদ.ছুই হাজার টাক! । 

* হিন্দুর: মন্দির ধ্বংসকারধ্যে পুণ্য অঞ্জনের বাতিক 


আহাদীরের সময় হইতে কিছু কিছু আরম. :হইয়াছিল। 
জাহাঙ্গীর বাদশাহ খেয়ালী মানুষ, ধর্শ্মোন্মাদন! বিষমা শ্রিত 
জরের - মত সময়. সময় তাহাকে অপ্ররুতিস্থ করিত.1৮০-- 
প্রকৃতিস্থ অবস্থায় তিনি হিন্দুদিগকে মন্দির নির্মাণে ' বাধা 


দিতেন না।..শেষ রয়সে ধর্মের রোগ প্রবল হওয়ায় তিনি 
হুকুম দিলেন নৃতন মন্দির যেগুলি সম্পূর্ণ হয় নাই এগুলি এ 
অবস্থায় থাকিবে । কাশীতে হিন্দুর! নৃতন বাদশাহের কাছে 
এ সমস্ত মন্দির সম্পূর্ণ করিবার আজ্ঞি পেশ করিল। শাহ- 
জাহান আদেশ, করিলেন, যে অংশ পূর্বের তৈয়ার হইয়া 
গিয়াছে উহাও ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে। দরবারী এঁতি- 
হাসিক আব্ছুল হামিদ লাহোরীর বাঁদশাহ্নামায় কাশী 
হইতে ছিয়াত্তর্ট হিন্দুমন্দির ধ্বংসের খবর কোন দিন 
দরবারে পৌছিল--সন তারিখসহ লেখা আছে। বিদ্রোহী 


পর্তুগীজ ফিরিঙ্গীগণের. হুগলীর গীর্জা ধ্বংস করিয়া উহার 


মুন্তি ([০০০)গুলি দরবারে প্রেরিত হইয়াছিল । শাহজাহান 
এগ্তলি চুরমার করিয়া কেবল দুইটি মাত্র যমুনার আলে €. 
নয দিয়াছিলেন। . 


করিলেন শাহান্শাহ এই জমানার ইমাম মেহদী, ইসলামকে , . 


রক্ষা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন . আকবর-প্রব্তিত 
ইলাহী সাল বাতিল করিয়া শাহজাহান শাহী দপ্তরে 
ইসলামী হিজরী সাল পুন:গ্রবপ্তিত করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের 
‘ অন্তৰ্গত ভিনম্বরের জমিদার নিজের..জমিদারীর -মধ্যে 


৩ 


জাহাঙ্গীর বাদশাহ হিন্দু সাধু-সম্যাসীকে শ্রদ্ধা করিতেন, 
মহাজ্ঞানী সয়্যাসী চিত্রূপের (অশুদ্ধ পাঠ ‘যদ্রূপ’ ) সহিত 
দুই বার সাক্ষাৎ ক্রিয়াছিলেন--একবার রাওয়ালপিপ্ডির 


ভার 


শাংজাদ। হার।ভ০ক। 





নিকটবর্তী বালনাথ যোগীর টিলায় সাঁধুদিগের বাৎসরিক 
মেলা দেখিতে গিয়াছিলেন। আকবরের ন্যায় তিনিও 
পণ্ডিতগণের সঙ্গে বাদাছবার্দ করিতেন) অবস্য হিন্দুধর্ম 
বুঝিবার মতলবে নয়, উহার মুণ্ডপাত করিবার জন্য। 
দীন-ই-ইলাহীর গুরু হিসাবে তিনি শিষ্যগণকে দীক্ষা দান 
করিয়া তাহাদিগকে ধ্যানের প্রতীক - শাশত প্রদান 
করিতেন। আকবরশাহী আমলের এই ধারা শাহজাহান 
লোপ করিয়াছিলেন। তিনি মুদলমান পীর ফকিরগণের 
(যথা লাহোরের মিঞা মীর ) সঙ্গ করিতেন; দরবারে 
আমন্ত্রণ করিয়া স্থফীর কেরামতি দেখিতেন। ' ১৬৫২ 
সনের পুর্বে কোন. এক দিন শেখ নাজীর নামক নায- 
জাদা সুফীর হঠাৎ শাহী দরবারে বৈষ্ণবী “দশা” হইয়া 
গেল। এ অবস্থায় তিনি এক গেলাস জল চাহিলেন ; এক 
চুমুক পান করিবার পর তিনি উহা! উপস্থিত ব্যক্তিগণকে 
চাঁথিয়া দেখিতে বলিলেন, সকলেই অবাক -হইয়া বলিতে 
লাগিল - মধু! টাটকা খালিস মধু! নাঁজীরের এই 
বেনজীর কেরামতির পক্ষে সাক্ষ্য দ্বিবার জন্য এখানে 
উপস্থিত ছিলেন শাহজাদা দারা, সত্যবাদী কাজী মহম্মদ 
আসলম এবং রাজা বিক্রমজিৎ ( বিলোচপুরের যুদ্ধে নিহত 
বীর বিক্রমজিৎ নহেন)। শাহজাদা! ও কাজী বাঁদশাহকে 
নিবেদন করিলেন তীহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন পীর সাহেব 
একবার একটি বদনা এবং আর একবার, একখানা রুমালকে 
কবুতর করিয়া উড়াইয়| দিয়াছিলেন। বাজ! বিক্রমজিৎ 
বলিলেন, একবার শেখ নাজীর নমাজ করিবার সময় তিনি 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখিলেন 'নমাজের অবস্থায় 
শেখজীর কাচা গালপার্টা সাদ! হইয়! গেল এবং এক দিকে 
মাথা ও অন্ত দিকে ধড় পড়িয়া রহিল! কিছুক্ষণ পরেই 
আবার দুইটা জোড়া লাগিয়া গেল। 

'বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি বলিবেন শাহী দরবার লক্ষৌয়ের রি 
খোরের আডড|; কিন্তু বিক্রমজিৎ কাফের হইলেও মিথ্যা" 
বাদী ছিলেন না--এই সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন সমসাময়িক 
দরবারী এতিহাসিক লাহোরী । এই রকম ব্যাপারে শাহ- 
জাহান এবং আওরদ্রজেবের বিশ্বাসের কিছু মাত্র! ছিল; 
কিন্ত বিশ্বাসপ্রবণ দারার মাত্রাজ্ঞান ছিল না।. 


at 


৪ - ॥ 

আকবর ও জাহাঙ্গীর হিন্দু প্রজার উৎসবের আনন্দে 
অংশ গ্রহণ করিতেন। বিজয়া দশমী, রাখীবন্ধন মানাই- 
তেন, দীপালীর রাত্রিতে শাহী মহলে আলোকসজ্জা হইত। 
শাহজাহান হিন্দুয়ান্টীর প্রশ্রয় পাপকার্ধ্য জ্ঞানে এই: সমস্ত 
ত্যাগ করিয়াছিলেন। দীপালীর পরিবর্তে 


- নামায় লিখিত আছে। 


“শবে বরাত” 


মুসলমানের গণ্ডীর মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃভাব স্থটি এবং 
পুণ্য অর্জনের জন্য বাৎসরিক “মিলাদ শরীফ”কে সম্রাট 
জাতীয় উৎসবের মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন। লাহোরে শবে 
বরাত রাত্রির (১১ই শাবান ১০৪৯ হিঃ ) বর্ণন1 বাদশাহ- 
আলীমর্দীন খ। দরবাঁর-ই-আঁমের 
বিস্তৃত প্রাঙ্দণে অপুর্ব আলোকসজ্জা করিয়াছিলেন । 
এখানে এবং -বাহিরে. দর্শনঝরোকার নীচে আতসবাজী 
পোড়ান হইয়াছিল। এ রাত্রিতে ' শাহানশাহ, মোল! 
ফাজিল এবং শিয়ালকোটবাঁসী মোল্লা আবছুল হাঁকিমকে 
জন্মতিথির তুলাদানের সোনা হইতে ছুই শত আসরফী 
প্রত্যেককে দান করিয়াছিলেন এবং দশ হাঁজার টাক! 
গরীব ফকীরদিগকে দান-খয়বাতে খরচ করিয়াছিলেন। 
', মহা ধুমধামের সঙ্গে আগ্রা দুর্গে একবার মিলাদ শরীফের 
উৎসব হইয়াছিল €১২ই রবিষুল আউয়াঙ্গ ১০৪৩ হিঃ)। 
মিলার মজলিসে "অনেক বিদ্বান, কোরাঁণ-পাঁঠক এবং 
ধৰ্ম্মাত্মা ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। হজরত মহম্মদের 
জন্মতিথির এই অনুষ্ঠানে স্বয়ং সম্রাটু সিংহাসন ছাড়িয়া 
সাধারণ ভাবে মজলিসের গালিচায় বসিলেন। হজরত 
রস্থলাল্লার পবিত্র জীবনী এবং গুণাবলীর আলোচনার সময়ে 
গোলাপজল বর্ষণ এবং আতর. বিতরণ করা হইল, ইহার 
পরে বড় বড় থালায় ভোজনসামগ্রী মিঠাই এবং হালুয়া 
সকলকে পরিবেশন । এই রাত্রির উৎসবে ফকিরদিগকে 
শাল ও ফর্জী দান করা হইয়াছিল; গরীব-ছুঃখী দিগকে 
খয়রাতের খরচ হইয়াছিল মোট বিশ হাজার টাক1। 

আকবরশীহী আমলের পতুলাদীন” হিন্দু অনুষ্ঠান 
হইলেও অমঙ্গলের আশঙ্কায় সম্রাট শাহজাহান বৎসরে 
'দুই-বার সৌর ও চান্দ্র জন্মতিথিতে যথারীতি “তুলাদান” 
করিতেন |: যে সমস্ত দ্রব্যের সহিত সমাটের ওজন হইত 
প্গুলি'আকবর হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের পণ্ডিত 
এবং আলেমগণকে দান করিতেন । কখনও কখনও বা তুলা- 
দানের দ্রব্য একটি ভাণ্ডারে জমা রাখিতেন এবং মুসলমান 
পর্ব উপলক্ষ্যে স্ফী-মোল্লা ইত্যাদিকে দীন করিতেন। 

শাহজাহানের রাজত্বকালে আকবরের উদারনীতি 
ক্ৰমশঃ .সঙ্ধীর্ণ হইয়া আসিলেও. বাহ্দৃষ্টিতে উহ! ধরা পড়ে 
নাই। দরবারে সংস্কৃত ও হিন্দী কবিগণ যথেষ্ট সমাদর 
লাভ করিতেন; হিন্দুদর্শন ও 'জ্যোতিষচচ্চ। হইত, সংস্কৃত 
পুস্তকের ফার্সী অনুবাদও হইত। 

. পণ্তিতরাঁজ জগন্নাথ শাহী দরবারে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ 

(হিন্দু পণ্ডিত:ছিলেন। আবহল.হামিদ্দ লাহোরী লিখিয়া- 


“»খন্বল। 


১৩৫৯ 





ছেন, জগন্নাথ এ যুগের “গ্রন্থবীরগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়” 
{ সরামদ্‌-ই মুসন্নিফান্‌ ) এবং শ্রেষ্ঠ গায়ক ; কিন্তু তিনি 
‘কণাটক ভাষায় গান করেন) লাহোরী কোন গ্রন্থের নাম 
না করিলেও সংস্কৃত কাব্যরসিকগণের নিকট জগয়াথ-রচিত 
“রুসগঙ্গাধর*, মল্লিনাথের টীকা) “মনোরমা*্র “মনোরমা- 


কুচমর্দনপ্ “ভামিনী-বিলাস” প্রভৃতি গ্রন্থ সুপরিচিত |. 


টলেমীর প্রসিদ্ধ জ্যোতিযগ্রন্থের আরবী অনুবাদ “অল- 
মাজিষ্ট” নামক পুস্তক অবলম্বনে জগন্নাথ ' *নিদ্ধান্তসার- 
কৌস্তভ” এবং আর একখানা জ্যোতিযগ্রন্ hs সিদ্ধান্ত’ 
লিখিয়া গিয়াছেন। 

প্রশস্তিরচনা জগন্নাথ পণ্ডিতের আয়ের প্রশস্ত পথ 
ছিল, শাহজাহানের শ্বপ্তর 'এবং প্রধানমন্ত্রী আসফ খাঁর 
নামে “আসফ-লইরী” লিখিয়াছেন, আরও অনেক “লহরী 
হয়ত নুপ্ত হইয়। গিয়াছে সম্ভবতঃ এমন এক “লহরী” 
উপহার লইয়াই জগম্নাথ-“কলাবন্ত৮ ১০৪৪ হিজরীর..২২শে 
বরিউস্‌-সানী তারিখে কাশ্মীরের পথে ভীষ্বর নামক স্থানে 
'সআাটের সধ্র্ধনা করিয়াছেন। তাহার ' কবিতার .চমৎ- 
কারিত্বে মুগ্ধ হইয়া বাদশা সমান'-ওজনের টাক! বক্শিশ 
দিলেন। জগন্নাথ পণ্ডিতের ওজন হইয়াছিল ৪৫০৬..সিকা 
টাকা অর্থাৎ এক'ষণ সওয়া যোল সের; তাঁহার সৌভাগ্যের 
প্রতিম্পদ্ধা মোল্লা কবি কুদসী ওআনে এক হাজার তোলা 
বেশী। জগক্লাথকত এই লুধ্য লহরীর চি, মাত্র শ্লোক 
মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে 


দিলীঙথরে! বা জগদীখরো বা মনোরথান্‌ পুরয়িতুং i । 
অনৈতূর্পালৈঃ পরিদীয়মানঃ শীকা য় স্তাৎ লবণায় স্তাৎ বা। 


দরবারী ইতিহামে জগন্নাথ পণ্ডিতকে পণ্ডিত বা কবি 
ন! বলিয়া কলাঁবস্ত বল! হইয়াছে। জগন্নাথ শাহান্শার 
নামে গান্‌ রচনা করিয়াছিলেন, “লেকিন্‌: কর্ণাটক” ভাষায় 


(লাহোরী )। পাকা মুসলমান হইলেও শাহজাহান গান-. 


বাজনার আওয়াজ শুনিলে কানে আঙুল দিতেন না। 
নদীতে তাঁহার অন্তরাগ আকবর. হইতে নান ছিল না| 
দরবারে লাল খ! এবং তাহার ছুই পুত্র খুশহাল এবং বিশ্রাম 
খা ব্যতীত আর একজন গুণী ছিলেন দরাঙ্গ খা। দরাঙ্গ 
খাঁ পুরস্কারম্বরূপ সমান ওজনে ৪৫০০ টাকা! পাইয়া ছিলেন 
(লাহারী)। ১ 

শাহজাহান জগন্নীথকে-প্রথমে কবি রায় এবং. পরে 
মহাকবি বায় খেতাব দিয়াছিলেন। জগন্নাথ শাহজাদা 
দারার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি দাঁরার জীবনী- 
মূলক এক মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন, নাম জিগদাভরণম্”। 
. আঁওরঙ্গকজেবের রাজ্যারোহণের পর জগন্নাথ কোচবিহাবের 
রাজা প্রাণনারায়ণের আশ্রয়প্রার্থী হন।. এখানে তিনি 


উক্ত মহাকাব্যে দারার নামের স্থানে রাজার নাম বসাইয়। 
প্রাণীতরণম্‌. খাড়া করিয়াছিলেন। শেষবয়সে ভোগে 
বিতৃষ্ত হুইয়| কবি রাজশেখরের ন্যায় পাপের বোঝা, 
নামাইরার জন্য তিনিও বারাঁণসী -"অন্বেষণ” করিয়া 
ছিলেন। | 

শাহজাদা .দারার. সন্স্যাসীগুরু কবীন্দ্রীচার্ধ্য সরস্বতী 
ভারতের সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মুখপাত্র রূপে তীর্থকর রহিত 
করিবার আবেদন লইয়া সম্রাটের দরবারে গিয়াছিলেন। 
আকবরের পর দ্বিতীয় বার সম্রাটের কৃপায় তীর্থকর হইতে *” 
[হিন্দুগণ রক্ষা! পাইল ।.. কবীন্দ্রাচার্য্য এই কৃতিত্বের জন্য 
নবদ্বীপের, পণ্ডিত সমাজের নিকট হইতেও অভিনন্দন লাভ 
করিয়াছিলেন। .কবীন্দ্রাচাধ্য স্বরচিত “কবীন্ত্রকল্পলতা” 
নামক হিন্দী কবিতায় শাহজাহানের স্ততিগান করিয়াছেন। 
লাহোরী -. লিখিয়াছেন--১০৬২ হিজরীর ২র! জিলকাদ 


'তাঁরিখে কবিন্দর সম্রাটের সহিত (লাহোরে ) দেখা করিয়া 
‘১৫০০ টাক! ইনাম পান। উজীর-আজম. আস্ফ খাঁর 


প্রচ্ছন্ন হিন্দুবিঘেষ থাকিলেও উহা! সামরিক এবং রাজনীতির 
গণ্ডী ছাড়াইয়া যায় নাই ।.তিনি এক দিন (১৪ই সেপ্টেধর 
১৬২৯) সম্রাটের দরবারে ত্রিহতবাসী  দারবঙ্গ ও মুজাফর- 
পুর) ছুই জন ব্রাক্মণকে শ্রুত্মির এবং কাব্য ও অলঙ্কার- 
শাস্তেপারদর্শী বলিয়া নিবেদন করিলেন। সভাস্থ পণ্ডিত- 


গণ ইহাদের পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করিবার জন্য আদিষ্ট. হইয়া ৮. 


দশ জন পণ্ডিত ক্রমানুসারে. মুখে মুখে রচিত এক একটি 
শ্লোক একবার মাত্র আবৃত্তি করিয়া গেলেন। উক্ত ব্রাহ্মণ 
ছুই জন ঠিক এ ক্রম-অন্ধুসারে প্রত্যেক শ্লোক পুনরাবৃত্তি 
করিলেন ১ অধিকন্ত উহার! প্রত্যেকেই পণ্ডিতগণের দশটি 


শ্লোকের বিষয়বস্তুর, উপর ঠিক এ. সমস্ত শ্লোকের ছন্দে 


আরও দশটি পাণ্টা শ্লোক শুনাইয়া দেন। সম্রাট এই 
ছুই জনকে খেলাত এবং নগ্দ এক হাজার টাক! করিয়া 
পুরস্কার দিলেন ।* 

'-স্থলতান মামুদের মজলিশে নবাগত কবি ফিরদোসীকে 
মভাকবিগণ ইহা অপেক্ষা অল্পেই; রেহাই দিয়া ছিলেন 4 


৬ PE টা 


> 


সম্রাট শাহজাহানের ত্রিশ বর্ষব্যাপী রাজত্বকালে RE 


যুগের ইতিহাসে ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলা, হিন্দুর ১ 
প্রতিপত্তি এবং হিন্দী সাহিত্যের জোয়ার কানায় কানায় 
ভবিয়াছে-__ভাটাব বিলম্ব নাই। . 

আকবর বাদশাহ মুখে-মুখে হিন্দী দোহা রচনা! করিয়া- 


ছেন; শাহজাহান হাতেকলমে আওরঘজেবের অবোধ্য 


 বাদশাহনা মা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৬৮-৬৯ । 


রি 





ভাদ্র 


হিন্দী ভাষায় চিঠিপত্র লিখিতেন, কায়েতী হিসাব পরীক্ষা 
করিতেন । - উদ্াারচিত শাহজাদা দারা আরও উর্দ্ধে উঠিয়া- 
ছিলেন, হাতের আংটিতে পবিত্র আরবী হরফে “আল্লাহ্‌, 
খোদাই না করিয়া মোল্লাট। মুসলমানের চক্ষুঃশূল দেবনাগরী 
অক্ষরে “পর্ভ্‌” খোদাই করাইয়া! ভাবী অমঙ্গল ডাকিয়া 
আনিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন আল্লা অক্ষরাতীত ; 
হিব্রু, আরবী, 'দেবনাগরী প্রভৃতি মানুষের -স্থষ্ট বর্ণমালা 
সবই তাহার অশরীরী দৃষ্টিতে এক: সমান, ইতর্বিশেষ 
নাই। একমাত্র আরবী খোদাতালার ভাষা, আদম- 
সম্তীনকে কোন ভাষ! না শিখাইলে আল্লার প্রিয়তম জবান 
আরবী আপনা হইতেই তাহার নিষ্পাপ জিহ্বায় আসিয়া 
পড়িবে--মোল্লাদের এই দাবি তাহার প্রপিতামহ আকবর 
বুংগা-মহলের নৃশংস পরীক্ষার “দারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া 
ছিলেন। সুতরাং আরবী অল-রৌব্‌ এবং হিন্দী পর্ভূর 
মধ্যে ধার্মিকের দৃষ্টিতে কোন 'প্রভেদ নাই ; যিনি স্বয়ং 
নামরূপবজ্জিত তাহাকে যে-কোন নামে ডাকিলেই তিনি 
সাড়া দিয়া থাকেন। শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব ইসলামে 
সনাতনপন্থী, তাঁহারা আল্লা ব্যতীত 0০3, পর্ভূ কিংবা 


. পরব্রন্ধকে আমল দেওয়ার পাত্র নহেন। স্নেহের দৌর্বল্য- 


২. ( ধৰ্্মবিমুখত| ) সবই সহ করিতেন। 


বশতঃ হাল ছাড়িয়া শাহজাহান পুত্র দারার শরিয়ৎ-বিরুদ্ধ 
ভাবের পাগলামি, শুজার শিয়া-গ্রীতি, মোরাদের জাহেলী 
আওরঙ্গজেব 
“আল্লা-আল্লা” করিয়া স্থযৌগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, 
পাইলেই খোদাতালার নামে প্রথমেই বেইমান দারার 
মাথা হাতে লইবেন। 

সম্রাট শাহজাহানের দরবারে অনেক হিন্দী কবি 
রাজান্গ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। তখন স্থরদাস, তুলসীদাস 
ও কেশবদাসের যুগ অতীত হইয়াছে । বিহায় লালে 
প্রতিভা স্ষুটনোন্মুখ, হিন্দী সাহিত্যের অগ্রগতির শোতে 
ভাটা পড়ে নাই। পে যুগের হিন্দী সাহিত্যা চাধ্যগণ ঈর্ষা 
করিয়াই যেন দরবারী হিন্দী কবিদিগকে বিশেষ আমল দেন 
নাই; দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন £ 


হুয় নুর, তুলদী সমী, উড়, মণ কেশবদাস Lo 
- অব্‌.কে কবি -খদ্কোঁৎ সম জহ তঁহ করে প্রকাশ । 


অর্থাৎ, স্থরুদাঁস (কাঁব্যগগনের) স্্য, তৃলদীদাস চন্দ্রমা- 
তুল্য, এবং কেশবদাস (সপ্তষিমণ্ডল )) আজকালকার কৰি 
জোনাকি পোকা, যেখানে-সেখানে ঝিকমিক'করেন। 

দরবারী ইতিহাসে ছুই জন হিন্দী কবির নাম পাওয়া 
যায়। ইহাদের মধ্যে আদিরসাত্মক: সবন্দর-শৃঙ্গার কাব্য- 
প্রণেতা ববি স্ন্দবু সম্রাটের নিকট হইতে প্রথমে “কবি- 
রায়? এবং পরে শ্রেষ্ঠ সম্মান “মহাঁকবি-রায়? . উপাধি 


স্মৰ 


১ বগৰ কত. 





পাঁইয়াছিলেন। আকবরী. দরবারের হিন্দীকবি নরুহরি 
মৃহাপাত্রের বংশজগণ মোগল দরবারে বংশান্ত্রমে রাজ- 
কবি ছিলেন। নরহরি-পুত্র* কিংবা পৌত্র হরিনাথ ১৬৪০ 
্ীষ্টান্দের, ২৯শে জানুয়ারি সম্রাটের নিকট; হইতে একটি 
ঘোড়া, একটা হাতী: এবং নগদ .এক লক্ষ দায় (২৫০০ 
টাকা) পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন । . বিক্ৰমাদিত্য কিংবা 


' রাজা ভোজের দরবারেও হাতী-ঘোড়া ইনাম কোন কবি 


পাইয়াছিলেন কিন! জনশ্ররতিতেও জান! য়ায় না। সম্াট্‌ 
শাহজাহান স্থপাত্রেই দান করিয়াছিলেন কথিত আছে, 
হরিনাথ মহাঁপাত্র যখন ভাবী ইনাম লইয়। দরবার হইতে 
ফিরিতেছিলেন, তখন এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ভিক্ষাপ্রার্থনা 
করিয়া একটি দোহা যহাপাত্রকে শুনাইয়াছিল; তিনি এক 
লক্ষ দাঁম পথিমধ্যে দান করিয়া শুন্য হাতে ফিরিলেন, 
বাঁদশাহী হাতী ও ঘোড়ার কি গতি হইল জানা নাই। 

.. শাহজাদা দারা হিন্দী ভাষার সমাদর করিতেন, . স্বয়ং 
চচ্চাও করিতেন । তীহার লিখিত দুইখানি হিন্দী পুপ্তিকার 
পাঙুলিপি পাওয়া! গিয়াছে। এইগুলির নাম দোহাস্তব সংগ্রহ 
এবং সারসংগ্রহ।: দরবারের বাহিরে সামস্ত নৃপতি এবং 
মনসবদারগণ হিন্দী কবিগণের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, 
কয়েকজন মুসলমান হিন্দী কবিতা! লিখিয়াছেন। মীর্জা 
রাজা জয়সিংহ, মহারাজা যশোবন্ত সিংহ রাঠোর, 
যশোবস্তের নি*্শসিত জ্যোষ্ঠদ্রাতা ভীমকর্শ্মা অমর্ষপরায়ণ 
রাও অমরসিংহ ঝাঁঠোরণ* কাব্যরসিক এবং হিন্দী কবি- 
গণের আশ্রয়দাতা ছিলেন. তিনিই সর্ধবপ্রথমে ইতত্ততঃ 
লিপিবদ্ধ এবং চারণ ভাটের মুখে মুখে প্রচলিত পৃথীরাজ- 
বাসো মহাকাব্য সংগ্রহ এবং সঙ্কলিত করিয়াছিলেন (নাঁগরী 
প্রচারিণী সভা সংস্করণ )। 

কবিতার গুণাগুণ অপেক্ষা! কাব্যে স্তুতি প্রশংসা এবং 


* হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাল'লেখকগণের সমসাময়িক ইতিহাসের 


সহিত পরিচয় আছে কিনা বল! যার” না। "মিশ্রবন্ধুবিনোদ" অনুসারে 
হরিনাথ নরহরির পুত্র ; দুই পুরুষে প্রায় এক শত বৎমর পার হওয়া সম্ভব 
বলির! মনে হয় না। *“কবিতা-কৌমুদী সঙ্কলয়িত| শ্রীরামনরেণ ত্রিপাঁঠী, 
দোহা উদ্ধত করিয়। প্রমাণ করিয়াছেন, লাখ টাকাট! কৰি রাজা মান- 
সিংহের নিকট হইতে পাঁইয়াছিলেন। এই শ্রেণীর হিন্দীপ্রে**।ণেক 
কাছে দোহা, কিংবদন্তী আবদুল হামিদ লাহোরী অপেক্ষ। অধিক চি. 
যেগ্য। - 

- 1 অমরসিংহ নাগোরের রাও এবং উচ্চ মন্ন্বদার ছিলেন। আগ্র' 
শহরে দারার প্রাসাদে সআাটের সন্মুখে প্রকান্ত দরবারে মীর বক্দী স্লাবৎ 
থাকে একটি অর্থ উচ্চারিত শব্দের জন্য জমঢাড়ের এক কোপে দ্বিখণ্ডিত, 
করিয়া যুদ্ধ.করিতে করিতে এই রাঠোরশার্দ,ল বীরগতি প্রাপ্ত হইয়া' 
ছিলেন । 'অমরসিংহের মৃত্যুর পর ডাহীর পুত্ৰী এবং মীব্জাগাজ 
জয়সিংহের ভাগিনেয়ীর সহিত রর এ পু কুমার সুলেমান শুকোর 
'বিবা হইয়াছিল! 


হাস 


পপর 


নামপ্রচারের আশা সম্রাটের বদান্যতাঁর পরিমাণ নির্ধারিত 
করিত। ইহাই সেকালে এবং একালেও বড়লো কদের 
দানের বীতি, মাহছষের স্বাভাবিক ছূর্ববলতাও বটে | নিজের 
এবং পূর্বপুরুষের সত্যমিথ্যা যশোগান নিত্য চারণের মুখে 
শুনিবার জন্যই রাজপুত আধপেট1 খাইয়া চারণকে আধ! 








রুটি দিত।: ইউনানী ফলিত জ্র্যোতিযশান্তরে বিশেষজ্ঞ 


জুলকব্নাইন ফিরিঙ্গী (আর্শ্বানী খীষ্টান ) সম্রাটের নামে 
এমন কিছু লিখিয়াছিলেন যাহার জন্য তিনি পাচ শতী 
মন্সব পাইয়াছিলেন (লাহোরী)। 

এইরূপ দানে এবং গুণগ্রাহিতায় সম্রাট জাতি ধর্শ্ 
কিংবা দেশ বিচার করিতেন না। | ইহা, আকবরশাহী 
আমলের ধার! । 


এ - 


দুনিয়া যেমন আজকাল একট! পোশাকী 706৪9 বা ঢঙে 
আসলকে চাপা দিয়া সোয়াস্ডি লাভ, মতলব হাসিল কিংবা 
দেমাঁক জাহির করিয়া চনিয়াছে পূর্বের বিশেষতঃ মোগলাই 
আমলে খোদ বাদশাহ হইতে ঝাড়ুদার পর্য্যন্ত কেহই লোক- 
চক্ষুর সন্মুখে একট! পোজ বা চেহারা না করিয়া চলিত না। 
দরবারী ইতিহাসে এইজন্যই সে যুগের সহজ্জ মানুষ 
বিচক্ষণ এতিহাসিকের 'নজরেও সহজে ধরা পড়ে না। 
আত্মজীবনী (তজুফ) মধ্যে তবুও একটা পোজ; কিন্ত যে 
সমস্ত ইতিহাসের ( যথা, আকবরনাম! এবং বাদশাহনাম! ) 
প্রত্যেক পৃষ্ঠা আকবর কানে শুনিতেন কিংবা শাহজাহান 
নিজে পড়িয়া উহার উপর কলম চালাইতেন সেখানে 
আমর! উক্ত সম্রটিদয়কে উভয় “পোজে'ই. দেখিতে পাই,-- 
একটি এতিহামিকের মনোবৃত্তির- পোজ, অন্যটি মানব 
কিংবা মুমলমানস্থলভ সম্রাটের অহমিকার পোজ । শাহ- 
জাহানের দরবারী পোজ আরও জটিল; ইহার মধ্যে 
“আসল” তিনি, আছেন. এবং , তদুপরি একটা 'গতান্ছ- 
গতিক ইমাম মেহদী বা 'কন্কি অবতারে'র পোঁজও রহি- 
যাছে। | 

বাদশীহনাম| পড়িয়া! মনে হয়, সম্রাট শাহজাহান ছিলেন 
প্রতাপে দোলেয়ান বাদশা, বুদ্ধিতে বু্জুগ .মেহের, ন্যায় 


বিচার ও ইসলামের প্রতি অখণ্ড নিষ্ঠায় হজরত ওমর এবং . 


কাফের নিধন ও মু্তিধ্বংসে মামুদ গজনভী । -লাহোরী 
কেবল মন্দির ধুলিসাৎ্ ইত্যাদি হিন্দুধর্শ-নির্যাতনের ' কথাই 
বলিয়াছেন; কিন্তু হিন্দুদের কাছে “পাথুরে প্রমাণস* 
বহিয়াছে-পশ্চিম ভারতে জৈন সম্প্রদায় শাহজাহানের 


5250 Inscriptions, শ্ীপুরণটাদ নাহার কৃত। 





১৩৫৯ 


বাজত্বকাঁলেই একাধিক মন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন। 
গোকুলস্থ বল্পভাচার্ধ্য গৌঁসাইগণ আকবরের সময় হইতে 
শাহজাহানের রাজত্বের অবসান পর্যন্ত গোকুলে গোবর্ধন 
এবং সাহার পরগণায়. বিশেষ অধিকার পুরুষানুক্তমে ভোগ 
করিয়া আদিতেছিলেন। তাহাদের কাছে যে সমস্ত 
বাদশাহী ফরমান্‌ ও নিশান্‌ (সরকারী চিঠি) আছে সেগুলি 
হইতে জান! যায় তাঁহাদের ভূমির উপর রাঁজন্ব ও অতিরিক্ত 


কর, মাশুল ইত্যাদি মাপ ছিল, গোকুল গোবর্ধনে অবাধ: 


গোচারণের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, মধুর ও অন্যান্য 
প্রাণী শিকার মঠনমূহের সম্পত্তির এলাকায় নিষিদ্ধ কর! 
হইয়াছিল ।* 

১৬৩৩ খ্ৰীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসেই বাদশাহী শীলমোহর- 
যুক্ত এইরূপ দুইখান! ফরমান্‌ বল্লভাচার্ধ্য সম্প্রদায়কে দেওয়! 
হইয়াছিল; অথচ তিন বৎসর পরে মু্শদকুলী খাকে 
মথুরার ফৌজবার নিযুক্ত করিয়া শাহজাহান হুকুম দিলেন 
এ অঞ্চলে বিদ্রোহ এবং মৃত্তিপূজজা যেন কঠোর হস্তে দমন 
করা হয়। মুশিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পরে দেখা যায় গৌসাই- 
গণের অধিকার স্বীকার করিয়া শাহজাদা দারা ৪ খানা ও 
অন্য দুই জন স্থানীয় ফৌজদার সম্রাটের অস্থমোদিত, ২ 
খানা নিশান্‌ জারি করিয়াছিলেন । 

এই পর্ম্পরবিরোধী অস্থির নীতির মুলুত্র কোথায়? 


অজ্ঞাতসারে কোন দৌটানা-শ্রোতে না পড়িলে শাহ-_.৯৮- 


জাহানের রাষ্ট্র ও ধর্মনীতি পালন ও দমন, মুভ'সহিষুতা ও 
নির্যাতন-স্পৃহার মধ্যে ঘুরপাক খাইত না। মোগল 
সাআাজ্যে সম্রাটকে মধ্যবিন্বু করিয়া দারা এবং আওরঙ্গ- 
জেবের মধ্যে প্রথম হইতেই যেন একট! দড়িটানাটানি 
চলিয়াছিল; দার! মোগল সাম্রাজ্যের পূর্বন্থৃতি এবং 
আওরঞ্জজেব উহার ভাবী নিয়তির অন্দুলি-সন্বেত। 





সংখা! 


। * দীতার নাম . 
সম্রাট আকবর “8 
হামিদ বানু (আকবরের মাত) ১ 
খান-থানান আবছুর রহিম আকবরের সেনাপতি) - ১ 
জাহাঙ্গীর ৮ 
শাহজাহান (সম্রাট) ২ 
দাঁরাগুকেো Ke 8 
মোয়াক্রামত খা (শাহজাহানের কর্মচারী ) ১ 
ইস্হাকখ। - - শর ১ 
আওরঙ্গজেব 
প্রথম শাহ আলম ১ 

, মীর্জা নন্ক খাঁ ( দ্বিতীয় শাহ আলমের সেনাপতি ) ১ 

- Eষবা—Lnperial - Farmans by খাতে M. Jhaveri 


Bombay: 


- ভূরশুটের ব্রাহ্মণ রাজবংশ 
 শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য f 


হাওড়া ও হুগনী জেলার এঁতিহাসিক উপকরণ যাহারা 
সংগ্রহ করিতে সামান্ত চেষ্টাও করিয়াছেন তাহারাই বিলুপ্ত 
ভুরগুট রাজ্যের “বামন রাজা”র দেওয়! দানপত্রাদির কথা 
জানিতে পারিয়াছেন, কিন্তু অন্য পর্য্যন্ত এই রাজবংশের 


নির্ভরযোগ্য কোন বিবরণ কেহ ' লিপিবদ্ধ করেন নাই। 


কেবল কতকগুলি প্রবাদমাত্র কল্পনার আশ্রয়ে পরিবদ্ধিত 
হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে (৬বিধুভূষণ ভন্টাচাধ্যকৃত “রায়- 
বাঘিনী” দ্রষ্টব্য ) এবং তাহাই জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত 
ইতিহাস বলিয়া! চলিয়া যাইতেছে। মুসলমান আমলের 
পূর্বে *ভূরিস্্টি” দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত একটি গ্রামমাত্র 
ছিল--এই গ্রামনিবাসী ভাঁরতবিশ্রুত দার্শনিক কন্দলীকার 
শ্রীধরাচার্ধে)র প্রামাণিক বিবরণ আমরা পূর্ব্বে প্রকাশিত 
করিয়াছি (প্রবাসী, উজাষ্ঠ ১৩৫৬, পৃ. ১১৪-১৬ £ বন্ধে 
নব্যন্থায়চচ্চা, পৃ- ৬-৮)। শ্রীধরাচাধ্যের পৃষ্ঠপোষক কায়স্থ- 
রাজা পাওুদাস সমগ্র দক্ষিণরাড়ের অধিপতি ছিলেন বলিয়া 
মনে হয় না, ত্ন্তর্গত কোন্‌ ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বরই 
ছিলেন। সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের নাম কি ছিল জানিবীর 
উপায় নাই--সম্ভবতঃ তাহার ভূরভ্ুট নাম ছিল না। 
= মুম্লমান আমলে রাঢ় অঞ্চলে ভূরশুট একটি প্রসিদ্ধ এবং 
বৃহৎ “পরগণা” বা রাজ্যের নাম ছিল। 'আইন্‌ই- 
আকবরীতে পাওয়া: যায়, সরকার 'সোলেমানাবাদের 
অন্তর্গত ৩১টি মহালের মধ্যে দর্ববাপেক্ষা বেশী রাজস্ব ছিল 
“ব্সন্ধরী” পরগণার । তৎপরই ভূরশুট--রাজস্ব ১৯৬৮৯৯৪ 
(প্ৰায় বিশ লক্ষ ) “দাম” ( Ain-i-Akbari : II. p. 140 
_রকম্যান সাহেব মহালের নাম লিথিয়াছেন Bhosat। 
পাদটীকায় উদ্ধৃত পাঠাস্তর Bh০৮5 যে বিশুদ্ধ, স্থানীয় 
অনুসন্ধানের অভাবে সাহেব তাহ! ধরিতে পারেন নাই )। 
লক্ষ্য করা আবশ্তক সরকার সাতগীও ও সরকার মাদারনে 
কোন পরগণার রাজশ্ব এতদধিক ছিল 'না। প্রবাদ 
অঙ্থসারে এই বৃহৎ পরগণার আদি জমিদার বাগৃদীরাজাকে 


i পরাজিত করিয়া *চতুরানন মহানেউ্কী* ( অর্থাৎ মহা- 


নিউগী) নামক একজন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পরগণা দখল করিয়া- 
ছিলেন। এই নাম একটি কুলপপ্জীতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
বসস্তপুরের রাম চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে রক্ষিত কুলগ্রন্থে 
পাওয়া যায় :--"শতানন্দ ' চতুরানন মহানেউকীর কন্তা- 
গ্রহণে ভঙ্গ” ( ২৬২ পঞ্জ.)।১ মহানিউগী উপাধি পাঠান 


"১1. মৰ্বদ্ধনিণয়, ৪র্থ সং, .বষ্ট পরিশিষ্ট, পৃ. ২৬). শ্রীপর্কানন রায় 


"বৎসর । 


আমলে রাষ্ট্রায় উচ্চপদের জ্ঞাপক--চতুরানন সম্ভবতঃ হুসেন 


শাহের রাজত্বে ওঁ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিস! বাষ্ট্রাধিপতির 


'আঙ্গকুল্যে বৃহৎ ভূ-ভাগ দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
ভূরশ্তটে এই ব্রাহ্মণ-রাজবংশের অধিকারকাল প্রায় ২০০ 
| এঁতিহাসিক পুনবাবৃত্তির ফলে. রাষ্ট্রাধিপতির 
আহুকুল্যে বদ্ধমানাধিপতি কীন্ডিচন্দ্র বলপুর্ব্বক ভূরগুট রাজ্য 
দখল করিয়া ব্রাহ্মণ-বাঁজবংশের আধিপত্য ধ্বংস করেন । 
প্রামাণিক উপকরণ হইতে ইহার বিবরণ সম্কলিত হইল । 
বর্ধমীনাধিপতির হস্তে ভূরশুটরাজ্য ধ্বংসের একটি 
আহ্ষঙ্গেক ফল বন্গদেশের পক্ষে কল্যাণকর হইয়াছিল। 
অন্থা মহাকবি ভার্তচন্দ্রকে আমরা পাইতাম না-_রাজ্য- 
ভ্ৰষ্ট বালকের প্রতিভা-্ফুপ্তি এই পারিবারিক বিপর্যয় দ্বারাই 


'সাধিত হইয়াছিল। নতুবা হয়ত ক্ষুত্র রাজত্ব ভোগ করিয়াই 
‘তিনি পিতৃ-পিতামহের মত প্রায় বিস্বত হইয়াই থাকিতেন। 


সাজা কৃষ্ণ রায় 

ভারতচন্দ্র তাহার কুলপরিচয় দিয়! লিখিয়াছেন : 
ফুলের মুখটি নৃসিংহের অংশ তায় ( পরিযৎ সং, পৃ. ৩৯৬ )। 

নৃসিংহ প্রথম কুলীন উত্পাহ-পুত্র আহিতের প্রপোত্র 
এবং চতুর্দশ সমীকরণের বিখ্যাত কুলীন ( মহাঁবংশ, 
পৃ.১৩)। নৃসিংহ হইতে ভূরশুট রাজবংশের আদি রাজা 
পূর্ব্বোক্ত 'চতুরানন মহানিউগীর দৌহিত্র প্কৃষণ ব্যয়” কয় 
পুরুষ অধস্তন তাহা পরস্পরবিরুদ্ধ নান! মতের দ্বারা 
এতকাল সংশয়াকুল ছিল। সম্প্রতি কৃষ্ণ রায়ের কাল- 
নিৰ্ণায়ক নবাবিষ্কৃত প্রমাণ ও কুলগ্রন্থের সাহায্যে তাহার 
নির্ণয় সম্ভব হইয়াছে । যে কয়টি কুলপপ্তীতে ভূরতুট রাজ- 
বংশের নামমালা পাওয়া গিয়াছে তাহাদের সব্ধত্র আদি- 
পুরুষের নাম লিখিত হইয়াছে “মদন ভট্টাচাধ্য”। ঢাকার 


একটি পুথিতে ভীহাকে নৃসিংহের শৌত্র সুপ্রসিদ্ধ মুরারি 


ওঝার 'অন্থতম পুত্র বলিয় ধরা হইয়াছে (মহাবংশ, পৃ. ৩৯) 
এবং পূর্বে আমরা এই মতটিকে প্রামাণিক মনে করিয়া- 
ছিলাম (সা-প-প, ১৩৪৮, পৃ. ১৯৩)। কিন্ত এই মদনের 


উপাধি ছিল ‘ওবা, ভট্টাচার্য্য নহে (কৃতিবাসের আত্ম- 


বিবরণী দ্রষ্টব্য ) এবং তদনুসারে কৃষ্ণ রায়ের জন্ম-তারিখ 





মহাশয় বহু কষ্টে..এই কুলগ্রস্থ হইতে তথ্য সম্বলন করিয়াছিলেন ॥ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যক্ষের ধনের মত গ্রন্থটি রক্ষা করিতেন: এৰং 
কাহাকেও দেখিতে দিতেন ন!। 


Sw 





হয় প্রায় ১৪৭০ খ্ৰষ্টাব্-=তাহ! 
হইতেছে। প্রমাণটি বিবৃত হইল। ভূরপ্তট পরগণার 
বহুতর তায়দাদ আমরা পরীক্ষা করিয়াছি--রাঁজা প্রতাপ- 
নারায়ণের পূর্বকালীন একটি মাত্র ভূমিদানের বিষয় 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১২০৯ সনের ২০ ফান্তন (= ১৮০৩ 
শ্রী.) সাদক মহামুদ দীগর “সাং বৌডহন” তাহাদের নিষর 
সম্পত্তির বিবরণ দাখিল করেন (হুগলী কাঁলেক্টনীর 
৮৩৫৪ নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য )। তন্মধ্যে “খএরাত ভা! 
বাস্তবাটী” মৌজে বোডহন ৬/০ বিঘ। তাহাদের পূর্বপুরুষ 
সেখ দৌলতকে দান করিয়াছিলেন “রাজা বায় কৃষ্ট”_-দান- 
পত্রের তারিখ পরিষ্কার লিখিত আছে "৯৯৯ সাল”. ( অর্থাৎ 
১৫৮৩-৪ শ্রী, )। স্থতরাং রাজা কষ্চ রাঁয়ই সম্রাট 


আকবরের সময়ে ভূরগুট রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। এই. 


* শঁণপন্রের আবিষার-ফলে রায় বাঘিনী প্রভৃতি গ্রন্থোক্ত 
চিসএগালত নানাবিধ মনোহর প্রবাদ-কাহিনী সমস্তই 
আকাশকুহ্ছমে পরিণত হইয়া, গেল'। কৃষ্ণ রায়ের ভ্রাতার 
পৌত্র রাঞ্জীবই ছিলেন কাঁলাপাহাড়। কৃষ্ণ রায়ের পুত্র 
দেবনারায়ণ ১৩০৬ শকাব্দ মন্দির নির্শ্মাণ করেন, প্রতাপ- 
নারায়ণের মাতা রায় বাধিনী-পাঠান আমলে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি 
করিয়াছিলেন 'ইত্যাি. সমস্তই কবি-কল্পনা, বাস্তব ঘটনা 
নহে ।'. আমরা একাধিকবার লিখিয়াছি পারিবারিক ,ইতি- 
হাসের উপকরণ কুলগ্রন্থ ও তায়দীদ' প্রভৃতি প্রমাণপত্র 
ব্যতীত কেবল মৌখিক প্রবাদ এবং কল্পিত ৰ বস্ত হইতে উদ্ধার 
করা সম্ভব নহে। 
কৃষ্ণ রায়ের উর্দ্ধতন পুরুষের নামমীলা টিকে 
অন্তর্গত বসস্তপুরের পুথিতে স্থানে স্থানে ক্রটিত। যথা, 
“গোপালের পুত্র--তৎপুত্র মদন ভট্টাচার্য্য তাহার পুত্র 
তাহার পুত্রদ্য় শতানন্দ বৈদ্যনাথ” ইত্যাদি ।২ ঢাকার পুথি 
অন্থসারে, মদন--কাকুস্থ--শ্রীহরি রায়--সদানন্দ--কৃষ্ণ রায় 
বাজাখ্যাতি (৩১৫।২ পত্র, সা-পূপ, ১৩৪৮, পূ, - ১৯৩) 1 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২১০২ সংখ্যক 'পুথিতে ছুই রকম 
লেখা আছে । ..মুরারি ওঝার পুত্র সৌরির, এক বুদ্ধপ্রপৌন্র 
চক্রপাণি--তৎপুত্ৰ গ্রোপাল তৎস্থত মদন ভট্টাচাৰখ্য “ভূরুপ্তট 
নিবাশিনঃ” (৪২৪৷২ পত্র )। অন্থত্র আছে, মৌরি 
গোপাল--যহুনন্দন . ভট্টাচার্য্য “ ( মদন নহে )--শ্রীধর-- 
সদানন্দস্পরীমন্তপ্ীকফৌ। ইত্যাদি €-৪২৬২ পত্র)। 
আমাদের নিকট রক্ষিত: যশোহর ' জয়স্তীপুরের পুথি 


২। এই পুৰি অ আমরা হয়ং পরীক্ষা করিতে পারি নাই । 'নুহদ্ধর 
গ্রীপঞ্চানন রায়ের, গবেষণালক্ধ বস্তু তাহার সৌজন্যে প্রাপ্ত হা নিই 
সহিত প্রকাশ করিলাম। 


প্রবার্গী 


এখন প্রমাণ-বিরুদ্ধ, 


১৩৫৯ 


অষ্টসারে, সৌরি--গোপাল (কিংবা গোপী ) র্থাধিকারী” 
সমন ভষ্টাচার্্য-_-শ্রীবরাচার্ধ্য--সতানন্দাচার্ধ্য--বাঁঘব 





'( কেশবকৌ )-_্রীমন্ত-জয়কষ্ণ-রায়কৌ (৮৩,২, পত্র) 


রাজসাহীর্‌ একটি পুথিতেও সৌরিপ্রকরণে "গোপাল সুত 
মদন ভট্টাচার্য্য ভূরশুট নিবাসী” লিখিত আছে (৩১৪২ 
পত্র)। সাবধানে লক্ষ্য করা আবশ্যক, এক ঢাকার পুথি 
ভিন্ন সর্বত্র এই রাজবংশ ফুলিয়ার মুখবংশীয় সৌরিপ্রকরণের 


অন্তর্গত বলিয়া বৰ্ণিত হইয়াছে এবং ক্রুবানন্দের মতবিরুদ্ধ 


হইলেও তাহাই প্রামাণিক বিয়া ধরিতে হইবে। "মদনের 
বৃদ্ধপ্রপৌত্র রাজ! কৃষ্ণ রায় (এই অংশে ঢাকার পুথির 
নামমালা সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক) মহাকবি রুত্তিবাসের 
অধস্তন ধষ্ঠ পুরুষ হইতেছেন-_কারণ সৌরি ছিলেন কৃত্তি- 
বাসের জ্ঞোষ্ঠতাত। কৃত্তিবাসের জন্ম আমাদের মতে 


'১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে (প্রবাসী, মাঘ ১৩৫৬, পৃ. ৩০৯) এবং 


সৌরির পুত্র গোপাল ধর্মীধিকারীর জন্ম অনুমান ১৩৫ খ্রী, 
ধরা যায়। তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া কৃষ্ণ রায়ের 
জন্ম হয় ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ গৌড়াধিপতি হুসেন শাহের 
রাজত্বকালে এবং তৎকালে কৃষ্ণ রায়ের মাতামহ চতুরানন 
তুরপ্তট রাজ্যের নৃতন- অধিপতি । . 'জয়স্তীপুরের পুথি 
অনুসারে গোপাল হইতে শতানন্দ. পর্য্যন্ত সকলেই শাস্ত্র 
ব্যবসায়ী উপাধিধারী পণ্ডিত ছিলেন এবং এরূপ স্থলে এক 
পুরুষের, গড়পড়তা! . ৩৫-৪০ বৎসর ধর] উচিত। 
হইলে কৃষ্ণ রায়ের জন্ম হয় শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে এবং 
চতুরাননের অভ্ারয়কাল শের সাহের রাজত্বকালে পড়ে। : 


রাজা প্রতাপনাবায়ণ 


এই রাজবংশের ' সর্ধ্বাপেক্ষা কীত্িমান পুরুষ ছিলেন 
*প্রতাঁপনীরায়ণ*।- ভারতচন্ত্র রসমঞ্জরীর আরভে চি 
ছেন :'ভূরিজেষ্ঠ রাজাবাসী, নানাকাব্য অভিলাধী, যে বং 
প্রতাপনারায়ণ। ( পরিষৎ সং; পৃ. ৩৯৯ )। অথচ, ই 
প্রতাপনারায়ণ ভারতচন্ত্রের সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ ছিলেন না। 
প্রতাপনারায়ণের বহু পারিবারিক বিবরণাদি আমরা পূর্বে 
প্রকাশ করিয়াছিলীম ( সা-প-প; ১৩৪৮, পৃ. ১৯৪-৯৮) 
এবং বহুতর নৃতন তথ্য সম্প্রতিও আমাদের জ্ঞানগোচর 
হইয়াছে.। 'এই সকল সমৃদ্ধ উপকরণ বিশ্লেষণ করিয়া! আমর! 
সারসিদ্ধাস্ত সংক্ষেপে লিখিতেছি। (১) অধুনা নিঃসন্দেহে 


প্রমাণিত হয় 'প্রতাপনারায়ণ, রাজ! “কৃষ্ণ রায়ের  গ্রপৌত্র 


ছিলেন। কিন্তু নামমীলা দ্বিবিধ পাওয়! যাইতেছে--ক্বষ্চ- 


রায়ের পুত্র দর্পনারায়ণ, -তৎপুত্র -উদয়নারায়ণ,' তৎপুত্র 


প্রতাপ ( বসন্তপুরে পুথি')। অন্য মত কৃষ্ণ রায়ের পুত্র 
রাজা দক্ষিণ রায়; তৎপুত্র উদয়নারায়ণ-( জয়স্তীপুরের পুথি, 


তাহা সি 


রণ 


৮৩-৪ পত্র )। শেষোক্ত মতের সমর্থন একটি পারিবারিক 
ঘটনায় পাওয়া ষার--সাগরঘিয়া' বন্দ্যবংশীয় দামোদরের 
এক বৃদ্ধ-প্রপৌত্র ( কাশীনাথ ন্যায়বল্লভের পুত্র) বিমলানাথ 
রাজা দক্ষিণ রায়ের পৌত্রের নিকট কন্যা বিবাহ দিয়া- 
ছিলেন (পরিষদের উক্ত পুথি ৯৭২ পত্র ) | বিক্রমপুর 
সিংপাড়ার, একটি ঘটক-গ্রন্থে এই সম্বন্ধের "স্পষ্ট বিবৃতি 
আছে “ভূরগুট দক্ষিণ বায় রাজার পৌত্রে উদয়নারায়ণস্থত” 


৫১৩০১ পত্র )।- সম্ভবতঃ স্বয়ং প্রতাপনীরায়ণই 'এই 


' গৌরব্জনক' বিবাহ করিয়াছিলেন । কৃষ্ণ রায় ও প্রতাঁপ- 
নারায়ণের মধ্যে কালব্যবধান ৭০ -বৎদর হইতেও কম। 
স্থতরাং তীহাদের মধ্যে ৮ পুরুষ কিংবা ৬ পুরুষ ব্যবধান 
হইতেই পারে না-_বাঁয় বাঘিনী ও ঢাকার পুথির ' লেখা 
ভ্রমাত্মক। (২) প্রতাপনারায়ণ বহু ভূমিদান করিয়াছিলেন 
কয়েকটি দানপত্রের তারিখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা, 
১:৫৯ সাল ৩ জ্যৈষ্ঠ (= ১৬৫২ খ্ৰীষ্টাব্দ ) রাজ! প্রতাপ- 
নারায়ণ বুড়ননিবাসী- সাহা জাহের আলীর পূর্ববপুরুষকে 
“লাখেরাজ নজর” দান করিয়াছিলেন (হুগলীর ৩৯২৪ নং 
তায়দাদ)। আর একটি লাখেরাজ ১০৭৫ সনে প্রদত্ত হয় 


(এ, ১৩২২৪ নং)। “শ্ৰীযুত মহারাজা প্রতাপনারায়ণ । 


১০৭৭ সালে গরেজা সখভ্যাকে খয়রাত খানাবাটী দিয়া- 
ছিলেন (এ, ১৩৮৮৭ নং )॥ ১০৯১ 'সনে- মোন্ব। সৈদ' 


“এঁ মৃহিবুল্যাকে তিনি খএরাতি দিয়াছিলেন (এ, ২৬৭৭৬ 


নং)1৮. সুতরাং রাজ! 'প্রভাপনারায়ণের - বাজত্বকাল 
ন্ানপক্ষে ৩৩ বৎসর ( ১৬৫২-৮৪ "শ্রী; ) ছিল। ন সম্রাট 
সাঙজাহান ও আঁওরঙ্গজেবের ' অধীন জমীদাঁর ছিলেন 
সন্দেহ নাই। তাহার অধিকার মধ্যে ভূরশীট পরগণায় 
নবাব আমিরল উমরা ( অর্থাৎ শায়েস্তা খা) ১০৯৪ 
হিজরী সনে ( ১৬৮৩ খ্রীঃ ) মদদমাষ দান করিয়াছিলেন 
( এ, ২৪২৩ নং')। 
(৩) ' প্রতাপনারায়ণ দে সী একজন বিখ্যাত 
বিদ্বৎসেবী ছিলেন। তীহার অন্যতম সভীস্দ্‌ সুবিখ্যাত 
- বৈদ্যগ্রস্থকার ভরত- মল্লিক : তাহাকে চিরম্মরণীয় করিয়! 
গিয়াছেন। চন্দ্রগ্রভা” (১৫৪৭ শক) ও” পরতুপ্রভা” 


( প্ৰায় ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ) হছে ভরত ছি আত্ম 


৯ পরিচয় দিয়াছেন - . 
' “তুরিতেমহীপালসভাপতিতবিশবতঃ” 
€ চন্্প্রভা পৃঃ ৩২, রতুপ্রভু। পৃঃ" ১৪)। 
অন্তত্রও লিখিয়াছেন, 
ইতি প্রজাধীন্ঘর-ধীরবীর “প্রতাগনারায়ণ"সৎসদন্তঃ 
" শ্রীকৃফথানম্ত জগৎ্প্রসিদ্ধীং বংশাবলীং শ্রীভরতো| জগীদ ॥ 
জজ (এ, পৃঃ ২৭ ও ১১) 


ভরত মন্লিকের গ্রন্থ রচনাকাল ঠিক প্রতাপনারায়ণের' 


8 


ভূরশুচের ত্রাণ বাজবংন 





LL 





রাজত্বকালেই পড়িতেছে। (সা-প-প, ১৩৪৮, পৃঃ ১৪৬? 
1. H. 0. XVII pp 168-75 ) | | 
(৪) প্রভাপনারায়ণের একমাত্র পুত্রের নাম “শিব- 
নারায়ণ* ( বসন্তপুর ও ঢাকার পুথি) । তিনি বোধ হয় 
পিতার জীবদ্দশায় প্রলোকগমন করেন। সাগরদিয়াঁ 
বংশীয় বাণী শিকদারের এক প্রপৌত্র বিষ্ণুদেবের সন্ধে 
লিখিত 'আছে,' “ভূরস্থট নিবাসিনঃ রাজা" শিবনারায়ণন্ত 
কংবিংভদ্ব:” (কুলকল্পদ্রম, বন্দ্যবংশ' পৃঃ ৯২)। “সিব- 
নারায়ণ রায়' মহাশয়ের দত্ত” একটি মাত্র দানপত্রের উল্লেখ 
আমর! পাইয়াছি--শিবঠাকুর) ৬মিংহবাহিনী ও বিশা- 
লাক্ষীর দেবোত্তর (৩১৯৫ নং তায়দাদ )। গড়-ভবানী- 
পুরের মণিনাথজীর সেবায়েৎ মণিরায় গিরি গোত্বামী 
১০১০০ দেবোত্তর পাইয়াছিলেন। আমাদের পরীক্ষিত 
মূল সনদের তারিখ ৫ বৈশাখ ১০৯২ সন--কিস্ত দাতার 
নাম নাই। শিবনারায়ণ হইলেও হইতে পারে। শিব- 
নারায়ণের একমাত্র পুত্র রাজা নরনারায়ণের প্রদত্ত শতাধিক 
দানপত্ৰ এবং পারিবারিক নান! সম্বন্ধের কথা অবগত হওয়া] 
গিয়াছে--তীহার রাজত্বকাল ঠিক ১০৯২-১১১৮ সন মধ্যে । 
তাহার জীবদ্দশায় '.কিংবা মৃত্যুর অব্যবহিত. পরে ঠিক 
১১১৯ সনে বর্্ধযীনাধিপতি. কীন্তিচন্দ্র বলপুর্ববক. ভূরমুট 
পরগণা'দখলঞ্করেন । তারিখটি. আমরা গড়-ভবানীপুরের 
দেবোত্তর সম্পত্তির বিবরণমধ্যে আবিষ্কার. করিয়াছি। 
৪৮০৭৫ নং তায়দাদের “সনন্দর. হকীকত” হইতে একটি 
পঙ্ক্তি অবিকল উদ্ধৃত হইল: . | 
“বর্ধমানের জমিদারের সহিত সাবেক: ব্রাহ্মণ চিনি সহিত 
লড়াই হয় ইহাতে গড়বাটি লুট হয় নননা পত্র;খোয়। গেছে.সন 
১১১৯ সীল ৮ ES 
অন্তত লিখিত আছে, 
“লড়াই হইয়া সাবেক জমিদারের জমিদারি মান চ চাকলা, 
সামীল হয় তাঁহাতে শীগ্রীঠদেগে বর্ধমান লইয়! জাইক্লা; কথক দীন 


দেইখানে ৬সেব। করিয়া পুনয়ায় সন (১১২৫) গচিষ শালে এ জমি 
এবং গড় বাড়ি শ্রীত্রীজিউদীগে দীর়! স্থাপিত করিলেন ।” 


গড়-ভবানীপুরে অদ্যাপি গোপীনাথজীর দ্বিতল মন্দিরের, 
ভগ্নাবশেষ বিষ্যমান আছে এবং উক্ত তায়দাদের একটি ফ্দ্দে 
দেবালয়ের কৌতৃকজনক একটি নকৃনা অফ্ষিত আছে-__. 


‘তন্মধ্যে কোন দেবত| কোন্‌ কোঠায় প্রতিষ্ঠিত ছিল 


তাহা যথাধথ চিত্রাকারে, প্রদণিত হইয়াছে । দেবতাদের 
তালিকা- এই--চতুতুর্জ. গণেশ; . দ্বিতুজা ইন্দ্রাণী, 
দ্বিভুজা অভয়া, চতুভূ্জা সিংহবাহিনী, দশভূজা, দ্বিভূজ 
ভৈরবী, চতুতূ্জা তুবনেশ্বরী, চতুভূ'জা গঞ্জলক্ষ্ম। 
দ্বিতলে--গঙ্গীধর. শিব, গোপাল, গোপীনাথ, দামোদর 
(চক্ৰ), রাধিকা ও কাশীনাথ শিব। সমস্তই- “মহারাজা: 


EE অব।ন। 


প্রতাপনারায়ণ ও মহারাজা (নর) নারায়ণ রায় প্রকাশ 
করিয়া দেন।” এই সকল বিগ্রহ এখন কোথায় আছে 
অন্গসন্ধানযোগ্য। 

রাজ্যহীন রাজবংশের পরবর্তী বিবরণ শোঁচনীয়। 
নরনারাঁয়ণের দুই পুত্র ছিল--পরাজা” লছমীনারায়ণ ও 
হীরারাম রায়। কীতিচন্র্রের পুত্র রাজা চিত্রসেন বহু 
দেবোত্তর ও ত্রদ্ষোত্তর লছমীনারায়ণকে দান করেন এবং 
বাশবাড়িয়ার রাজার! ( গোবিন্দদেব, মনোহর ও মুকুন্দ ) 
হীরারাম রায়কে বোরো পরগণায় মোট ৬১/০ বিঘা 
ব্হ্ধোত্বর করিয়া দেন। হীরারাম সম্ভবতঃ ভূরগুট ত্যাগ 
করিয়া বাশবাড়িয়া রাজাদের আশ্রয়ে চলিয়। গিয়াছিলেন 
এবং নিঃসন্তান পরলোৌকগত হইলে লছমীনারায়ণের পুত্রের! 
তাহা ভোগ করেন। লছমীনাবায়ণের তিন পুত্র রাঁম- 
নারায়ণ, রূপনীরায়ণ ও হরুনারায়ণ গড় ভবানীপুর 
পরিত্যাগ করিয়া ভূরস্ুটের অন্তর্গত বসন্তপুর গ্রামে বাস 
স্থাপন করেন এবং ১২০৯ সনে জীবিত থাকিয়া পরস্পর 
'কাজিয়াতে' কাল ক্ষেপণ করেন। . তাহাদের বংশধর্গণ 
কেহ কেহ অদ্যাপি তথায় বিদ্যমান আছেন। তীহাদের 
প্রদত্ত সম্পত্তির বিবরণে (৩৬৬১৩ নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য ) 
ভূরুত্তট রাজবংশের বীন্তিকলাপের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া 
ধায়। দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর মোট ভূমির পরিমাণ 
১১৪৬৪ কাঁঠা- তন্মধ্যে “ভবানীপুর ভদ্রাসন গড়বাটি 
আন্দাজী ২৫ তোষাখানার বাটি ৫ ছাওনাপুর আন্দীজী 
৫১ রানিবাজার তদ্রাসন বাটি আন্দাজী ১২."'রাঁজবলহাট 
গড়বাটি 91” নানাস্থানে দীঘি পুক্ষরিণীর মোট সংখ্যা ২৬। 
প্দবেবতর--্রশ্রএসিছ্েশ্বরী ঠাকুরাণী, মৌজে রানিবাজার 
আন্দাজি জমি ২০০ ৬রাজবন্থবী ঠাকুরাণী মৌজাহীয়ে 
বাজবলহাট***৫০*০ ৬গোঁগীনাথ জীউ ভবানীপুর দী, গর 
আন্দাজী ১০০৮--৮০০ | 

সুপ্রাচীন রাটদেশের সামাঁজিক.ও সাংস্কৃতিক পরিণতি 
সমগ্র বঙ্গদেশে আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে এবং পাঠান 
মোগল আমলে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ পরগণা বা রাজ্যের 
অধিপতিগণই পরস্পর গ্রতিদ্বন্বিত৷ করিয়া এই সামাত্রিক 
আদর্শকে অক্ষু্ণ রাঁধিয়াছেন। মোগলরাষ্ট্রের পক্ষপুটে 
উপচিত বর্দমানবাজ একে একে এই সকল রাজ্য গ্রাস 
করিয়া হয়ত রাষ্ট্রীয়ভাবে বাঁঢ়দেশের সংহতি বিধান 
করিয়াছিল কিন্ত রাচদেশের এতিহাসিক উপকরণরাজি 
ঝাঁজবংশগুলির সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের জন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইয়াছে এবং ইতিহাসের স্থান অধিকার করিয়াছে .*রায়- 
বাঘিনী” জাতীয্ন উপন্যাস--নাম্টিও . রাজপরিবারের 
মম্পর্কিত কি না সন্দেহ। বরদা পরগণার শ্যামহন্দর্পুর 





পাতিলা সিসির 


১৩৫৯ 





গ্রামে “পরীতণরায়-বাগিনী” ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ছিল 
(৬১৪০৯ নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য )। 
রাজবংশের অন্ত শাখা 

প্রতাপনারায়ণের সময়ে সমগ্র ভূরশুট রাজ্যের অর্ধাংশ 
ভবানীপুর শাখার দখলে ছিল,1%* আনা অংশ পেঁড়ো- 
শাখার এবং ”%* আনা অংশ গোগাছীয়া শাখার । শেষোক্ত 
শাখা রাজা কৃষ্ণ রায়ের এক পুত্র মুকুট রায় হইতে উৎপন্ন 
(সাঁপ-প, ১৩৪৮, পৃঃ ২০০)। মুকুট রায়ের পৌত্র 
"পরগণা ভুরশট্ট কি দুই আনার সাবেক জমিদার ৬ল্রগত 
বল্লভ রায়” ৭ কাণ্তিক ১০৮৫ সনে ( = ১৬৭৮ থীঃ ) ভূমিদান 
করিয়াছিলেন (৬৭৯০ নং তায়দাদ )। ' অর্থাৎ তিনি 
প্রতাপনারায়ষের ভ্রাতৃসম্পকিত এবং সমকালীন ছিলেন। 
এই শাখার বন্ধ বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। জগঘলভের 
পুত্র শিবচরণ রায়ের সময় রাজোর এই অংশও কী" 
চন্দ্র গ্রাস করিয়াছিলেন--পরে কীতিচন্ত্র স্বয়ংই, শিবচনুণের 
পুত্র ঘনশ্তাম ও বীরেশ্বর রায়কে ২৫৪/০ ভুমি দান করিয়া- 
ছিলেন (৪১৩৫* নং তায্দাদ )। 

“প' ভুরসীন্ট 1/* ছয় আনির সাবেক জমীদার ভগীরথ 


"রায় চৌধুরী ব্রান্মণ জমীদার* ২০ কান্তিক ১০৬০ সনে 


(১৬৫৩ খ্ৰীঃ) রহমত খাকে লাখেরাজ দিয়াছিলেন 
(৩৯৬৭ নং তায়দাঁদ ) তাহার আংশিক অবস্থানস্থল “পার 


রাধানগর*ই পাতুয়া (বা পড়ুয়ার ) নামান্তর বটে।. 


প্রতাপনারায়ণের সমকালীন এই চৌধুরীর নাম বংশাবলীতে 
নাই। সম্ভবতঃ রাজা কষ রায়ের ভ্রাতা শ্রীমস্ত রায়ের 
প্রপৌত্র “ভূপতি রায়ে”র নামই মুসলমান প্রজা ভুল করিয়া 
লিখিয়াছে। ভারতচন্দ্র ভূপতি রায়ের নাম সগৌরবে 
উল্লেখ করিয়াছেন 2 

ভরদঘাজ অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ; ' 

সদাভাবে হতকাঁংস ভুরসুটে বসতি । (সত্যনারায়ণ্রে ব্রতকথ। )। 

অনুমান হয় চতুরাননের দৌহিত্রঘয় শ্রীমস্ত রায় ও 
রাজা কৃষ্ণ রায়ের সময় হইতেই ভুরপ্ুট রাজ্য দুই অংশে 
বিভক্ত হইয়া শ্রীমন্ত।%০ ও কৃষ্ণ রায় 1/০ পাইয়াছিলেন। 
কিন্তু প্রতাপনারায়ণ বোধ হয় এই 1%* আন! গ্রাস 
করিয়াছিলেন। কারণ ভূপতি রায়ের পুত্র সদাশিব 
প্রভৃতি কেহই ভূমি দান করিয়াছেন বলিয়। প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে ' তাহারা অনেকেই বাজা 
নরনারায়ণের নিকট ব্রহ্মোত্তর লাভ: করিয়াছেন.। যথা 
নরনারায়ণ পাড়ুয়ার সদাশীব, নরেন্দ্র, চতুভুজ ও দয়ারাম 
রায়কে ১৪৯৩ দান করেন ( ৩৩৪৩ নং তায়দাদ )-+১২০৯ 
সনে দখলকারদের মধ্যে (ভারতচন্তেক্ পুত্র ) পরীক্ষিতের 
নাম আছে।. পরীক্ষিত বোধ হয় মুলাযোড় ছাড়িয়া 


২ 


ভাদ 
“পৈতৃক ভিটিতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। সদাশিব-নরেন্র- 
চতুভূজি তিন পুরুষের একসঙ্গে উল্লেখ লক্ষণীয় । নর- 
নরনারায়ণ ভারতচন্ত্রের অপর ভ্রাতা অজ্জুন রায়কেও 
১১১৮ সালে ভূমি দান করেন (৩৩৪৪ নং তায়দাদ )। 


উক্ত রাজা নরেন্দ্র রায় ও চতুতূর্জ রায়কে ১১০৯ ও ১১১২ 


সনে মোট ২৭৬০ দেবোত্তর ও ব্রহ্মোভর দিয়াছিলেন 
(৫১২৩৩ নং তায়দাদ)। 'তন্তিন্ন চিত্রসেন প্রদত্ত ২৫ 


জন্মাস্তর সঙ্গতি 





৫৩৯) 


তলা লো পাতিলা 





অগ্রহায়ণ ১১৫১ সনের সনন্দে ইহাঁদের সম্পত্তির বিশদ 
বিবরণ পাঁওয়! যাঁয়--যূল সনন্দ আমর! পরীক্ষা করিয়াছি। 
ইহাতেও সদাশীব রায়, নরেন্দ্র রায়, চতুভূ্জ রায় প্রভৃতির 
নাম আঁছে--বুঝা যায় প্রায় শত বৎসর বয়সে সদাশিব 
তখনও জীবিত ছিলেন। এই সকল প্রমাণপত্র হইতে 
ভারতচন্দ্রের পিতৃবিবরণে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য আবিষ্কৃত 
হইতেছে। 


জন্মাস্তর সঙ্গতি 
ৃ শ্রীকুমুদ্ররঞ্জন মল্লিক . . 
পরিচয় 'পাই তার, 1 «5. স্পর্শে গন্ধে রসে কি আভাস, 
এই পৃথিবীতে এসেছি গিয়েছি, কি যে ইন্দিত বয়, 
আমি যে অনেকবার. ' প্রতি শৈলেতে রয়েছে আমার 


সে তারার আলো এখনো রয়েছে, 
''যে তারকা গেছে ডুবে, 
মুগ নাই, মৃগনাভির গন্ধ--. 
এখনো যায় নি উবে । 
কত জনমের,আখির পরশ, 
রয়েছে রূপের গায়, 
প্রণয়ের গাঢ় আলিঙ্গন যে 
' দাগ বাখিয়াছে তীয়। 
চেনা চেনা লাগে দেখে- ' 
মাণিক্য-হারে রয়েছে আমার ft 
বুকের কস্‌ যে লেগে। 


সকল শব্ধ ভাষ! ও কাকলী 
সব স্থর, সব গীতি, 
আমার জিহ্বা কণ, তালুর 
বহিতেছে পরিচিতি । 
সুরের মীড় যে কোন্‌ নীড়ে ডাকে 
ভাবিয়া পাই না সীমা, 
বিশ্বত প্রিয় কতই কণ্ঠ. . 
.. দিল ওতে মধুরিমা-) : 
ভাল-লাগা সব বর্ণে গন্ধে .. 
ভাল-লাগা সব গ্রানে, 
“জন্মান্তর সৌহব্যের 
| অভিজ্ঞান যে আনে। .. 
পাইনি:অমর বর, ৫ 
যুগের যুগের প্রেম শুধু মোরে, 
করেছে জাতিম্মরু। 


. শিলালিপি মনে হয়। 
হেথাকার প্রেম-ন্েহ মমতায় 
অফুরস্তের চিনে, * 
আগন্তকেরা ধরাকে বেঁধেছে 
_. অপরিশোধ্য খণে। 
লয়ে যে বিপুল পণ্য এ মন 
j করে হেথা কারবার, 
একটা জন্মে হিসাব-নিকাশ . 
চুকিতে পারে না তার । 
তাই এই গতায়তি-_ 
" অপাঁধিবের পরিবেশে করে 
| ধরাকে কান্তিমতী। 


: এসেছি। গিয়েছি এটা ঠিক জানি 
দিয়ে নিয়ে গেছি কি? 
- "নিয়ে গেছি এর বেদনা-দিয়েছি . 
বুকের সামগ্রী । 
' রূপে অপরূপ ওই লাবণ্য, 
ওই যে আকর্ষণ : 
ফিরিয়া আসিতে বারবার মোরে 
করেছে নিমন্ত্রণ. ' 
বিদায়ী নয়নে যেই রূপ ভাসে 
‘যা ত্যজিতে ব্যথা বাজে, 
ধরার কঠিন বন্ধন ভাই .. 
পুনরাগমন যাচে। 
১ অমৃতের কণা বহি-- 
এসেছি গিয়েছি ধরার প্রেমকে . 
করিবারে কালজয়ী‘ 


চিত্রচোর 
শরীর বন্দ্যোপাধ্যায় 


| - 
পরদিন প্রভাতে . প্রাতরাশের সময় লক্ষ্য করিলাম 
দাম্পভ্য কলহ কেবল বাড়ীর উপরতলায় আবদ্ধ নাই, নীচের 
ভলার নামিরা আপিয়াছে। সত্যবতীর যুখ ভারী, ব্যোম- 
ফেশের অধরে বঙ্কিম ফঠিনত| ৷: দাম্পত্য কলহ বোধ করি 
সর্দিকাশির ম্রতই ছোয়াচে রোগ । 


কি করিয়! দাম্পত্য কলহের উৎপত্তি হয়, কেমন করিয়া 


ভাহার নিবৃত্তি হয়, এসব গুঢ় রহস্ত কিছুই জামি না। কিন্ত 
ধিনিষট| নৃতম নয়, ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি । খষি-শ্রাঞ্ধের ভায় 
মহা বুসধামের সছিত-আন্স্ত হুইয়া ইহ! অচিরাঁৎ প্রভাতের 
মেঘডম্বরবৎ শুষে মিলাইরা যাইবে ভাহাভে, সন্দেহ নাই। 

আহার শেষ হুইলে ব্যোমকেশ বলিল, অজিত, চল আজ 
সব্যালবেজ1 একটু বেরুমো যাক। 

বলিলাম, বেশ চল। গত্যবভী তৈরি হয়ে নিক। 

সত্যবতী বিরসমুখে বলিল, আমার বাড়ীতে কাণ্ড আছে। 
সকাল বিকেল টে! টো! করে বেড়ালে চলে না। 

ব্যোমকেশ উঠিয়া শালটী গায়ে জভাইতে জড়াইতে বলিল, 
‘আমর! ছু’দ্ধনে যাব এই প্রস্তাবই আমি ফরেছিলাম। চল, 
মিছে বাড়ীতে বসে থেকে লাভ নেই |” 

সত্যবতী ব্যোদফেশের পায়ের দিকে একটা কটাক্ষপাত 


করিয়া ভীক্ষ স্বরে বলিল, ‘যার রোগা শরীর ভার যোজা পায়ে 


দিয়ে বাইরে যাওয়া উচিত ।? বলিয়া ঘর হইতে বাহির হুইয়া 
গেল । Ml | 

আমি হাসি চাপিতে না পারিয়া বারান্দায় গিয়া 
দাড়াইলাম। কয়েক মিনিট পরে ব্যোমকেশ বাহির হইয়া 
আমিল। তাহার ললাটে গভীর ভ্রকুট, কিন্ত পায়ে 
মোজা ! 

রাস্তায় বাহিন্র হইলাম । ব্যোঅকফেশের যে কোনও 
বিশেষ গত্ব্য স্থান আছে ভাহা বুঝিতে পারি নাই । ভাবিয়া- 
ছিলাম হাওয়া বদলকানীর স্বাভাবিক পরিব্রহ্বন-স্পৃহা তাহাকে 
চাপিয়া বরিয়াছে। ফিস কিছু দুর যাইবার পর একট! খালি 
রিক্সা দেখিয়া! সে তাহাতে উঠিয়া বসিল। . আমিও উঠিলাম। 
ব্যোমকেশ বলিল, “ডেপুটি উষানাথ বাবুক! মোকাম চলো।” 

রিজা চলিতে আরস্ত ১ রি বলিলাম, ‘হঠাৎ উষা- 
নাথ বাবু ?, 

ব্যোমকেশ বলিল, ‘আজ রবিবার, তিনি বাড়ী থাকবেন ] 
ডাকে ছ'একটা কথ! জিজেস করবার আছে!’ 

আব.মাইল পথ চলিবার পনর আমি বলিলাম, ব্যোমকেশ, 


বাড়ীতে পৌছ্ান গেল । 
ঘেরা । 


তুমি ছবি চুরির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ মনে হচ্ছে। 
সভ্যিই কি ওতে গুরুতর কিছু আছে? . 

- সে বলিল, সেইটেই আঁবিফারের চেষ্টা করছি । 

আরও আধ মাইলস পথ উভীর্ণ হইয়া উষানাথ, বাবুর 
হাফিমপাড়ায় বাড়ী, পাচিল দিয়! 
ফটকের কাছে রিক্সাওয়ালাকে অপেক্ষা করিতে ' 
বলিয়। আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম । 

প্রথমেই চমক লাগিল, বাড়ীর সদরে-কয়েক্কজ্ন পুলিসের 
লোক দীড়াইয়া আছে। তার পর দেখিলাম ভি-এস-পি 
পুরন্দর পাণ্ডের মোটরবাইক রহিয়াছে । 

উষানাথ ও পাণ্ডে সদর বারান্দায় ছিলেন। আমাদের 
দেখিয়া পাণ্ডে সবিন্ময়ে বলিলেন, ‘একি, আপনার] ৷? 

ব্যোমফেশ বলিল, ‘আজ রবিবার, তাই বেড়াতে এমে- 
ছিলাম ।+ 

উষানাথ হিমশীতল হাসিয়া বলিলেন, ‘আস্থন। কাল 
রা বাড়ীতে চুরি হয়ে গেছে ? 

“তাই নাকি? কি চুরি গেছে?,; 


পাণে বলিলেন, “সেট! এখনও জানা যায় নি। রাত্রে এ রা... 


ফোভন্গায় শোন্‌, নীচে কেউ থাকে না। ঘর বন্ধ থাকে। 
কাল রাদ্রে আপিস-ঘরে চোর ঢুকে আলমারি খোলবার চেষ্টা 

করেছিল। একট! পর-চাবি তালায় ঢুকিয়েছিল, কিন্ত সেটা 
বের করতে পারে নি» 

বটে | আলমারিতে কি ছিলি? | 

উষানাথ বাবু বলিলেন, ‘সরফারী দলিলপত্র ছিল, আর 
আমার স্ত্রীর গয়নার বাক্স ছিল। ীলের আলমারি। লোহার 
সিন্দুক বলতে পারেন । 

উষানাথ বাবুর চোখে কালো চশমা, চোখ দেখা 
যাইতেছে ন!। কিস্ত ততসত্বেও তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয়, 
তিনি ভয় পাইয়াছেন। ব্যোমকেশ বলিল, ‘ত! হলে চোর 
কিছু নিয়ে যেতে পারে নি ? 


পাণ্ডে বলিলেন, "সেট! আলমারি না খোলা পর্য্যন্ত বোঝা 


যাচ্ছে না। একট! চাবিওয়ালা ডাকতে পাঠিয়েছি, 

শি) চোর ঘরে ঢুকল কি করে? 

“কাচের জানালার একটা কাচ ভেঙে হাত চুকিয়ে ছিট- 
কিনি থুলেছে। আসঙ্ুম না দেখবেন ।? 

উষানাথ বাবুর আপিস-বরে প্রবেশ করিলাম ।- মাঝারি 
আয়তনের ঘর, একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার, গ্ীলের 
আলমারি, দেওয়ালে ভারত-সম্রাটের. হবি--এ ছাড়া আর 


ভাদ্র 


কিছু নাই। ব্যোমকেশ কাচ-ভাঁঙা ভ্বানাঁলা পরীক্ষা করিল; 
আনমারির চাবি ঘুরাইবার চেষ্টা করিল, কিন্ত চাবি ঘুরিল 
না। 
নিদর্শন রাখিস! যায় নাই! আপিস-ঘরেয় পাশেই ডয়িং রুম, 
মাঝে দর্কা। আমরা সেখানে গিয়া বসিলাম। আলমারিটা 
খোলা না হওয়া পর্য্যন্ত কিছু চুরি গিয়াছে কিনা জানা যাইবে 
না। উযানাথ বাবু চায়ের প্রস্তাব করিলেন, আমরা ঘ্রাথা 
, নাড়িয়া প্রত্যাখ্যান করিলাম । 
ডরপ্িং-রুমটি যায়ুলি ভাবে সাজান গৌছান। এখানেও 
দেওয়ালে ভারত-সম্রাটের ছবি। এক ফোণে একটি বেঁভিও- 
'মন্ত্র। চেয়ারগুলির পাশে ছোঁট ছোট নীচু টেবিল ; তাহা- 
দের কোনটার উপর পিতলের. ফুলদানী, কোনটার উপর 
ছবিপ্প এল্বাম।  দাধী ভ্বিজিষ কিছু নাই। 
ব্যোমকেশ বলিল, “চোর বোধ হয় এ ঘরে ঢোকে মি? 
উষানাথ বাবু বলিলেন, ‘এ ঘরে চুরি করবার মত কিছু 
নেই? বলিয়াই ভিনি লাফাইয়| 'উঠিলেন। চোখের কাল 
চশম ক্ষণেকের অন্য তুলিয়া কোণের রেডিও-যন্তরটার দিকে 
চাহিয়া! রহিলেন, তার পর চশ্দ্া নামাইয়। বলিয়া উঠিলেন, 
‘আমার পরী | পরী-কোথায় গেল 1 
আমরা সমস্বরে বলিলাম, “পরী 1, 
উষানাথ বাবু রেডিওর কাছে গিয়া এদিক ওদিক দেখিতে 


.. এ দেখিতে বলিলেন, “একটা রূপোলী গিল্টি-করা ছোট্ট পরী 
ম্যাজিষ্রেট সাহেবের স্ত্রী আম্নাফে উপহার দিয়েছিলেন সেট! - 


রেডিওর ওপর রাখা থাকভ। নিশ্চয় চোরে নিয়ে গেছে।? 
আমরাও উঠিয়া পিয়া দেখিলাম । রেডিও-যন্তের উপর 
আধুলির মত একটা স্থান সম্পূর্ণ ধূলিশূন্য। পরী এ স্থানে 
অবস্থান করিতেন সন্দেহ নাই। 

ব্যোমকেশ বলিল, চোরে হয়ত নেয় নি। আপনার ছেলে 
খেলা করবার জন্যে নিয়ে থাকতে পারে। এফবার খোজ 
করে দেখুন না । 

উষানাথ বাবু ভ্র-কু্ন করিয়া বলিলেন, “খোকা সভ্য 
ছেলে, সে কখনও কোনও দিনিষে হান দ্েক্স না। যাহোক; 
আমি খোজ নিচ্ছি ৷? 

তিনি উপরে উঠিয়া গেজেন। ব্যোমকেশ: পাণ্ডেকে 
জিজ্ঞাসা করিল, কাউকে সন্দেহ করেন নাকি ? 

পাণ্ডে বলিলেন, “অন্দেহ-_লাঁ, সে রকম কিছু নয়। তবে 
একটা আরদালি বলছে, কাল রান্রি আন্দাদ্ সাড়ে সাতটার 
সময় একটা পাগলাটে গোছের লোক ডেপুটি-বাবুর সঙ্গে দেখ! 
করতে এসেছিল । : ডেপুটি বাবু দেখা করেন নি, আব্রদালি 
বাইরে থেকেই ডাকে হাকিয়ে দিয়েছে । আরদালি লোকটার 
যে-রকম বর্ণনা দিলে-তাতে ভ মনে হস» 

'ফান্তনী পাল ? - 





এই ঢাবিটি ছাড়া চোর নিজের আগমনের আর কোনও 





হু । একজন সাবৃ-ইন্লপেক্টরকে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছি 1 

উযানাধ বাবু উপর হুইতে নামিয়া আসিয়া জানাইলেন 
তাহার শ্রী-পুত্র পরীর কোনও খবরই রাখেন না। নিশ্চয় 
চোর আর কিছু না পাহিযা রোৌপ্যভ্রমে পরীকে লইয়! 
সিয়াছে। : 

ব্যোমকেশ ত্র ফুঁচকাইর! বসিয়া ছিল, মুখ তুলিয়া বলিল, 
ভাল কথা, সেই হুবিট| আছে কিন! দেখেছিলেন ফি?’ 

‘কোন্‌ ছবি ? 

“সেই যে একটা এ 35 কথ! যহীবরবাবুর বাড়ীত্তে 
হয়েছিল ।? 


“ও-_না, দেখা হয় নি । এ যে আপনার পাশে এলবাম 
ব্বয়েছে, দেখুন না! ওন্ডেই আছে ।? 

ব্যোমকেশ এল্বাম লইয়! পাতা উণ্টাইয়া দেখিতে লাগিল। 
ডাঁছাতে উষানাথবাবুর পিতা-মাঙা, ডাই ভাগিনী, দ্বীপুত্র 
সকলের ছবি আছে, এমন ফি মহীধরবাবু ও রজনীর ছবিও 
আছে, কেবল উদ্দিষ্ট এ প-কটোখানি নাই। 

ব্যোমকেশ বলিল, ‘কৈ দেখছি না তো ?’ 

‘নেই 1  উধানাথবাবু উঠিয়া আসিয়া নিজে এলৃবাম 
দেখিলেন, কিন্ত ফটো পাওয়া গেল না। তিমি তখন 
বলিলেন, “কি জানি কোথায় গেদ। কিন্তু এটা এমন কিছু 
দ্বামী ছিমিষ নয়। আলমারি থেকে বদি দলিলপত্র কিংবা 
গয়নার বাক্স চুরি গিয়ে থাকে ” 

ব্যোমফেশ প্রান্রোখান কক্রিয়া বলিল, ‘আপনি চিন্ত! 
করবেন না, চোর কিছুই চুরি ফরতে পারে নি। গয়নার 
বাক্স নিরাপদে আছে, এমন কি আপনার পরীও একটু 
থু্বলেই পাওয়া যাবে। আজ ভা হলে আমরা উঠি। মিষ্ঠার 
পাণ্ডে, চোরের যদি সন্ধান পান আমাক্ষে বঞ্চন্ত করবেন ন! 

পাণ্ডে হাসিয়া ঘাড় নাড়িন্গেন। আমর! বাহিরে 
আসিকাম ; উধানাধবাবুও সঙ্গে সঙ্গে আপিলেন | ব্যোম- 
কেন উষানাথবাবুকে ইপার! করিয়া! বারান্দার এক কোণে 
লইক! গিয়া চুপিচুপি কিছুক্ষণ কথা বলিল । তার পর ফিরিয়া 
আসিয়া! বলিল, “চল ৷” 

রিজ্লাওয়ালা অপেক্ষা করিতেছিল ; আমর! ফিরিয়া 
চলিলাম। ব্যোমকেশ চিস্তামগ্ন হইয়! রহিল, তার পর এক 
সমর বলিল, “অজিত, উধানাধবাবু এক সময় চোথের চশমা 
তুলেছিলেন, থম কিছু লক্ষ্য করেছিলে ? 

“কৈ না। কি লক্ষ্য করব? 

‘উষানাথবাবুর বা চোখটা পাথরেন্ন ।+ 

“ভাই নাকি? কালো চশমার এই অর্থ? 

হ্যা । বছর তিনেক আগে ওঁর চোখের ভেতরে ফোড়া 
হয়, অস্ত্র করে চোখটা বাধ দিতে হয়েছিল । ওর সর্বদা ভয় 
সাহেবর1 জানতে পারলেই ওঁর চাকব্রি'যাবে 1» 





রঃ | শ্রহাসা 





‘আচ্ছা ভীতু লোক তো! এই কথাই বুঝি আড়ালে 
গিয়ে হচ্ছিল ? 

হ্যা)? 

এই তথ্যের গুরুত্ব কভখানি তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম 
না। উষানাথবাবু যদি কানা-ই হন তাহাতে পৃথিবীর কি 
ক্ষতির ? 

"রিক্সা ক্রমে বাড়ীর নিকটব্তা হইতে লাদিল । ব্যোমকেশ 
বলিল, “অজিত, যাবার সময় তুমি প্রশ্ন করেছিলে, ছবি চুরির 
ব্যাপার গুরুতর কিন! । সে প্রশ্নের উত্তর এখন দেওয়! যেতে 
পারে। ব্যাপার গুরুতর 1 

‘সত্যি ? কি করে বুঝলে? 

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না, একটু মুচকি হাসিল । 

টি 

অপরাহ্থে আমরা অহীধরধাবুন্ধ বাড়ীতে যাইবার জন্ত 
প্রস্তুত হইলাম। সপ্তযযবতী বলিল, ‘ঠাকুরপো, টর্চ নিয়ে 
যেও। ফিরতে রাঁত করবে নিশ্চয় ৷ | 

আমি টর্চ. পকেটে লয়! বলিলাম, 
সা হলে বেক্ুচ্ছ না? টির 

সত্যবতী বলিল, 'না। ওপরতলায়, একটা মান্য অস্থস্থ 
হয়ে পড়ে আছে, কথ! কইবার লোক নেই। ভার কাছে 
হ'্দও বসে হটে কথ! কইলেও তার মনট। ভাল থাকবে 1 

বলিলাম, ‘মালতী দেবীর প্রতি তোমার সহাম্বভুভি যে 
ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে’ 

‘কেন বাড়বে না? নিশ্চয় বাড়বে ।” | 

‘আর রজনীর প্রতি সহাহুভুতি বোধ করি সেই অহুপাতে 
কমে ধাচ্ছে ?, [ও 

‘মোটেই না, একটুও কমে নি। রজনীর দোষ কি। 
বত নষ্টের গোড়া এই পুরুষ জাতটা ৷” 

তৰ্জ্জন করিয়া বলিলাম, “দেখ, জাত তুলে থা বললে 
ভাল হবে না বলছি !” 

সত্যবতী নাক সিট্‌কাইয়া, রান্নাঘরের দিকে, প্ৰস্থান 
করিল। | 

মহীধরবাবুর বাড়ীতে যখন পৌছিলাম তখনও স্বর্ধ্যাত্ত হয় 
নাই বটে, কিন্ত বাগানের মধ্যে ঘোর ঘোর হইয়া! আসিয়াছে। 
খোলা! ফটকে লোক নাই। রাজেও বোধ হর ফটক খোল! 
থাকে, কিংবা গরু-ছাগলের গতিরোধ করিবার জপ্ত আগড় 
লাগানো! থাকে । - মানুষের যাতায়াতে বাব! নাই। 

বাড়ীর সদর দরজা খোলা ; কিন্ত বাড়ীতে কেহ আছে 
বলিয়া মনে হইল নাঁ। হুই-তিন বার হেষা-ধ্বনিবং গল! 
খাকারি দিবার পর একটি বৃদ্ধগোছের চাকর বাহির হুইয়া 


‘তুমি এবেলাও 


আদিল। বলিল, 'কর্তীবাবু ওপরে শুয়ে আছেন । দিদিমণি 


বাগানে বেড়াচ্ছেন। . আপনার! বসুন, আমি ডেকে আনছি ।” 





- তাই দেখাতে গিয়েছিলাম । 


১৩৫৯ 


লা লালা লতি ভিলা তলাতল খলা 


ব্যোমকেশ বলিল, দিরকার নেই । আমরাই দেখছি ।” 
বাগানে নামিয়া ব্যোমকেশ বাগানের একটা কোণ লক্ষ্য 
করিয়া চলিল। গাছপালা ঝোপঝাডে বেশীদুর পর্য্যন্ত দেখা 
ঘার না, কিন্ত ঘাসে ঢাকা সঙ্কীর্ণ পথগুলি মাকড়সার জালের 
মত চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে বুঝিলাদ ব্যোমকেশ 
ফাল্তনী পালের আভ্তানার সন্ধানে চলিয়াছে । - 

বাগানের কোণে আসিয়া পৌছিলাম। 
ঘর, মাথায় টালির ছাউনি ; 
রাধিবার স্থান। পাশেই একট! প্রকাও ইদারা । 

ঘরের দ্বার খোল! রহিয়াছে, কিন্ত তিতরে অন্ধকার । 
আমি টর্চের আলে! ভিতরে ফেলিলাম। অন্ধকারে খড়ের 
বিছানার উপর কেহ শুইয়া ছিল, আলে! পড়িতেই উঠিয়া 
বাহিরে আলিল। দেখিলাম ফান্তুনী পাল। 

আজ ফাল্তনীর মন তাল নয়, কণঠম্বরে ওদাসীভ-ভর! 
অভিমান। আমাদের দেখিয়া বলিল, ‘আপনারাও কি 
পুলিসের লোক, আমার ঘর খানাতল্লাস করতে এসেছেন ? 
আঁন্ুন__-দেখুন, প্রাণ তরে থানাতল্লাস করুন। কিছু পাবেন 
না। আমি গরীব বটে, কিন্তু চোর নই।” 

ব্যোমকেশ বলিল, “আমরা ধানাশুল্লাস করতে আদি নি। 
আপনাকে শুধু একট! কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। কাল 
রাত্রে আপনি উধানাথবাবুর বাড়ীতে কেন গিয়েছিলেন ? 

ফাল্তুনী তিক্তত্বরে- বলিল, ‘ভার একট! ছবি এঁকে ছিলাম, 


একটা যাটির 


'মা, তাড়িয়ে দিলে । বেশ কথা, ভাল কথ! । কিন্ত সে্রন্য 
পুলিস লেলিয়ে দেবার ফি দরকার ?, 

ব্যোমকেশ বলিল, “তারি অন্যায় । আমি পুলিসকে 
বলে দেব, তার! আর আপনাকে বিরজ্ঞ করবে ন! |” 

ধন্যবাদ" বলিয়া ফান্তনী আবার কোটরে প্রবেশ করিল। 
আমর! ফিরিয়া আসিলাম। 


দিনের আলে! প্রায় নিঃশেষ হুইয়| আসিস্বাছে। আমরা 


বাগানে ইতত্ততঃ ঘুরিয়া, বেড়াইতে ৬ কিন্ত রত্বনীকে 


দেখিতে পাইলাম না। 

বাগানের অন্য প্রান্তে বড় বড় পাথরের চ্যাঙড় দিয়! একটা 
উচ্চ ক্রীড়াশৈল রচিত হইয়াছিল; তাহাকে ঘিরিয়া সবুজ 
শ্যাওলার বদ্ধনী। ক্রীড়াশৈলটি আকারে চারকোণা, দেখিতে 
অনেকটা! পিরামিডের মত। আমর! তাহার পাশ দিয়া 
যাইতে যাইতে থমকিয়! দাড়াইয়! পড়িলায । পিরামিডের 


অপর পার হইতে আবেগোদ্ধত কণ্ঠস্বর কানে আসিল, “হবি 


ছবি ছবি { কি হবেছবি! চাই না ছবি!+ 

“আস্তে | কে শুনতে পাবে” 

কণঠম্বর দুইটি পরিচিত; প্রথমটি ডাক্তীর ঘটকের, দ্বিভী টি 
রঙ্জনীর। ডাক্তার ঘটককে আমর! শান্ত সংযতবাক্‌, মানুষ 


সম্ভবতঃ মালীদের যঞ্রপাতি .. 


ঘ্বারোক্কান দেখা করতে দিলে 


র 


ভাদ্র 

বলিয়াই দানি ; শাহার ক হইতে যে এমন আর্ত উগ্রত! 
বাহির হুইভে পারে তাহ! কল্পনা করাও হুর! রজনীর 
কণন্বরেও .একটা শঙ্কিত শীৎকার আছে, ক তাহা 
জস্বাভাবিক নয়। : 

ডাক্তার ঘটক আবার যখন কথা কহিল তথন তাহার স্বর 
অপেক্ষাকৃত হৃস্ব হইয়াছে বটে, কিন্ত আবেগের উন্মাদনা 
কিছুমাত্র কমে নাই। সে বলিল, ‘আমি তোমাকে 
চাই--প্ডোমাফে । ছুধের বদলে জ্রল খেয়ে মান্য বাচতে 
শপারে না।” 

রত্ধনী বলিল, ‘আর আমি। 
উপায় যে নেই ৷’ | 

ডাক্তার বলিল, ‘উপায় আছে, তোমাকে বলেছি । 

রনী বলিল, “কিন্ত বাবা’ 

ডাক্তার বলিল, ‘তুমি নাবালিফা নও। তোমার বাবা 
তোমাকে আটকাতে পারেন না।+ 

রজনী বলিল, “তা জানি। কিন্তব_। শোন, লক্সীটি 
শোন, বাবার শরীর খারাপ ঘাচ্ছে, তিনি সেরে উঠুন 
তার পয়-—' 

ডাক্তার .বলিল, “না। আজ্রই আমি জানতে টাং হই 
রাজী আছ কিনা ।' 

একটু নীরবতা । তার পর রজনী বলিল, “আচ্ছা, আই 
বলব, কিন্ত এখন নয়। আমাকে একটু সময দাও। আজ 








পাম্পি 





আমিকি চাই না? কিন্তু 


এরামি সাড়ে দশটার সময় তুমি এস, আমি এখানে থাকবে ;. 


তখন কথা হবে। এখন হয়তো! 
আমাকে না দেখলে’ 
ব্যোমকেশ নিঃশব্দে আমার হাও রিয়া টানিয়া লইল। 
হু'ঘনে পা টিপিরা ফিরিয়া আসিতেছি, হঠাৎ চোখে 
পড়িল পিরামিডের অস্ত পাপ হইতে আঁর একট! লোক 
আমাদেরই মত জন্তর্পথে দুরে চলিয়া! যাইতেছে । এক বার 
মনে হইল বুঝি ডাক্তার ঘটক ; কিন্তু ভাল ক্ররিয়! চিনিবার 
' আগেই লোকটি অন্ধকারে অনৃষ্ঠ হইয়া দেল। 
পিরামিড হুইডে অনেকখানি দুরিয়া দুরে আসিয়া ব্যোম- 
কেশ বলিল, ‘চল, বাড়ী ফেরা ঘাক। জ্বাজ আর দেখা করে 
কাজ নেই | 
রাস্তা বাহির হুইলাম। অন্ধকার হুইয়া গিয়াছে; 
১আকাশে চন্দ্র নাই, পথের পাশে কেরোপিনের আলোগুজি 
দুরে দুরে মিট্মিট. করিয়া অজিতেছে। আমি মাঝে মাঝে 
টগ্চ ভবালিস্বা'পথ নির্ণয় করিতে করিতে চলিজাম । 
ব্যোমকেশ চিন্তায় মগ্ন হুইয়া জাছে। ছুইটি বিভ্রোহোন্বুখ 
যুবক-মুবতীর নিয়ভি কোন্‌ কুটিল পথে চলিয়াছে--বোধ করি 
তাহাই নির্ধারণের চেষ্টা করিতেছে । আমি ভাহার ব্যানভক্ষ 
করিলাম না। | 


বাড়ীভে কেউ এনেছে, 
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বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছিয়! ব্যোমকেশ হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 
‘অন্ত লোকটিকে চিনতে পারলে ?’ 

বলিলাম, ‘নী । ফে তিনি?’ 

* ব্যোমকেশ বলিল, ‘তিনি হচ্ছেন আমাদের গৃহস্বামী 
অধ্যাপক আদিনাথ সোম ।' 

“ভাই নাকি । ব্যোমকেশ, ব্যাপারট! আমার পক্ষে কিছু 
ছটিভ হয়ে উঠছে:। হবি চুরি, পরী চুরি, নেশাথোর চিত্রকর, 
কানা-হাকিম, অবৈধ প্রণয়, অধ্যাপকের আড়িপাতা--কিছু 
বুঝতে পারছি না।” 

‘না পারবারই কথ! | রবীজনাথের গান মনে আছে--- 
'্রড়িয়ে গেছে সরু মোট! ছুট! তারে, জীবন-বীণা ঠিক সুরে 
তাই বাজে না রে ?--আমিও সরু-মোট| ভারের জট ছাড়াতে 
পারছিনা? . | 

“আচ্ছা, এই যে ডাক্তার আর রজনীর ব্যাপার, এতে 
আমাদের কিছু কর] উচিত নয় কি? 

ব্যোমকেশ দ্ৃঢ়স্বরে বলিল, “কিছু না। আমরা ক্রিকেট 
খেলার দর্শক, হাভতালি দিতে পারি,: দুয়ো দিতে পারি 
কিন্ত খেলার মাঠে নেমে খেলায় বাগড়া দেওয়া আমাদের 
পক্ষে ঘোর বেয়া্পি ৷? : 

বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম সত্যবভী.একাকিনী, বসিয়া পশমের 
গেঞ্জি বুনিতেছে ৷ বলিলাম, ‘তোমার রুগীর খবর কি ? 

সত্যবতী. উত্তর দিল না, সেলাইয়ের: উপর ঝু'কিয়া দ্রুত 
কাট! চালাইভে লাগিল । জিজ্ঞাস! করিলাম, “কি মুখে কথা, 
নেই যে { মালতী দেবীকে দেখতে গিয়েছিলে তে1 ? 

‘গিয়েছিলাম’--সত্যবতী মুখ তুলিল না, কিন্তু তাহার মুখ 
ধীরে ধীরে লাল হইয়| উঠিতে লাগিল । ~ 

ব্যোমকেশ অদূরে দীড়াইয়া লক্ষ্য করিত্তেছিন্ম,- হঠাং হো 
হোঁ করিয়া হাসিয়া নিজের শয়নফক্ষে প্রবেশ করিল। 
সত্যবতী স্থচীবিদ্ধবৎ চমকিয়া উঠিল, খরনকক্ষের ঘারের দিকে 
একটা জুদ্ধ কটাক্ষপাত করিল, তার পর .আবার সম্মুখে 


ঝুঁকির! দ্রুত কাট! চালাইতে লাগিল। 


আমি তাহার পাশে বপিয়া বলিলাম, “কি ব্যাপার খুলে 
বল দেখি ৷’ ৫ 

“কিছু না। চা খাবে তো? অল চড়ান্ডে বলে এসেছি । 
দেখি’--বলিয়| সে উঠিবার উপক্রম করিল । 
“আমি বাধা দিয়া. বলিলাম, ‘আহা কি হয়েছে আগে বল 

চা পরে হবে ।? | 

সভ্যবন্তী তখন আবেগভরে বলি উঠিল, ডে আবার 
হবে, এ লক্ষ্ীছাড়! মেয়েমাহষটায় কাছে .আমার যাওয়াই 
ভুল হয়েছিল । এমন পচা নোংর! মন---দামাকে বলে কিন 
কিন্ত সে আমি বলতে পারব না যার-অমন 'মন তার মুখে 
হুড়ো জেলে দিতে হয়।” - 8 


না! 


তত 


শয়নকক্ষ হইতে আর এক . ধমক হাজির আওয়াজ 
আঙদ্িল। সত্যবতী চলিয়া গেল। ব্যাপার বুঝিতে বাকি 
রহিল না। রাগে আমার মুখও উত্তপ্ত হইয়! উঠিল |... সব্বিধ- 
মনা স্রীলোকের সন্দেহ পাজপান্্রী বিচার করে না জানি, 
কিন্ত জত্যবতীকে যে স্ত্রীলোক এরূপ পক্ষিন দোষারোপ 
করিতে পারে, তাহাকে গুলি করিয়া মারা উচিত ৷ ব্যোম- 
কেশ হানুক, আমার গা রি রি করিয়া ভুলিতে লাগিল । 

রাত্রে শয়ন করিতে গিয়| ঘুম আসিল, নাঃ. সারাদিনের 
মান] ঘটনায় মাথা গরম হইয়া! উঠিয়াছে। ঘড়িতে দেখিলাম 
দশট] ; ডিসেম্বর মাসে রাত্রি দশট| এখানে গভীর রানি 
ব্যোমকেশ ও সত্যবভী অনেকক্ষণ শুইয়! পৃড়িয়াছে। 

বিছানায় শুইয়া! ঘুম না আসিলে আমার সিগারেটের 
পিপাসা জাগিয়া ওঠে, সুতরাং শধ্যাগ্যাগ করিয়া- উঠিতে 
হইল। গায়ে আলোগ্জান দিপা সিগারেট ধরাইলাম। কিন্ত 


বদ্ধ ঘরে ধূমপান করিলে ঘরের বাতাস ঘযো'য়ায় দুষিত হুইয়] 


উঠিবে ; আমি একটা জানালা ঈষৎ খুলিয়া, ভাহার সামনে 
দাড়াইয়! সিগারেট টানিতে লাগিলাম । 

জানালা! সদরের দিকে । সামনে ফটক, ভাহার পর- 
পারে রাস্তা, রাস্তার ধারে অিনিসিপ্যালিটির আলোকত্তস্ত ; 
আলোকত্তস্ত না বলিয়া ধুমত্তস্ত বলিলেই ভাল হয়.। প্রদ্রীপের 
তৈল শেষ হুইয়া আসিতেছে. 

মিনিট ছুই তিন দ্বানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছি, বাৰিতে 
একটা অস্পষ্ট খস্‌ খস্‌ শবে চকিত হুইর] টঠিলাম। কে যেন 
বারান্দা হইতে নামিতেছে। 
একটি হায়ামুঠি ফটক পার হুইয়া বাহিরে' চলিয়া গেল। 
আলোকডস্তের পাশ দিয়া ধাইবার : সময় তাহাকে চিনিতে 
পারিলাম--কালে! কোট-প্যাণ্ট-পরা অধ্যাপক সোম । 

বিহ্যৎ চমকের মত বুঝিতে পারিলাম এত রাজ্জে তিনি 
কোথায় যাইভেছেন। 
ধর বাবুর. বাগনে ডাক্তার ঘটক এবং রদ্রনীর মিলিত; হইবার 


কথ! ; সক্কেত-স্থলে সোম অনাহুত উপস্থিত থাকিবেন |: কিন্তু. 


কেন? কি তাহার অভিপ্রায়? 

বিশ্ময়াবিষ্ট হইয়া! মনে মনে এই কথা ভাঁবিভেহি, সহসা. 
অধিক বিল্ময়ের কারণ ঘটিল। আবার ধস খস. শব্দ শুনিতে 
পাইলাম। এবার বাহির হুইয়া আসিলেন মালতী দেবী। 
তাহাকে চিনিতে কণ্ঠ হইল না। একটা চাপা কাশির শব্দ ; 
তার পর সোম যে পথে সিয়াছিলেন তিনিও সেই পথে অদৃষ্ঠ 
হুইয়| গেলেন । 

পরিস্থিতি স্পষ্টই বোবা, গেল ।। A. স্বামী অভিসারে যাইতডে- 
ছেন, আর স্রী অনুস্থ শরীর লইয়া এই সীতদর্জর রাত্রে তাহার 
পশ্ান্বাবন .করিয়াছেন। বোধ হয়, স্বামীকে হাতে হাতে 
যরিতে চান। উঃ, কি দুর্বহ ইহাদের জীবন ! প্রেমহীন 


জবাজ। 





জানালার ফাক দিয়া দেখিলাম 


আজ ব্রাঞ্রি সাড়ে দশটার সময় মহী-. 
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স্বামী এবং বিশ্বাপহীন পত্নীর দাম্পত্য জীবন. কি ভয়ঙ্কর । 
এর চেয়ে ডাইডোর্স ডাল । রঃ 
বর্তমান ক্ষেত্রে আমার কিছু করা উচিত কিনা তাবিতে 
লাগিলাম। ব্যোমকেশকে ত্রাগাইয্া সংবাদটা দিব? না, 
কাজ নাই, সে ঘুমাইতেছে ঘুমাক। বরং আমার ঘুম যেরূপ 
চটির! গিয়াছে, ছু’খণ্টার মধ্যে আসিবে ব্লিয়! মনে হয় না। 
সুভরাং আমিই জানালার কাছে বসিয়| পাহার! দিব. 
যাক কোধাকার জঙ্গ কোথায়:গড়ান্ন । 
আবার সিগারেট ধরাইলাম । 
পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট । .দীীপত্তস্তের আলে ধোয়ায় দম 
বন্ধ হইয়া মরিস্বা গেল । 
একটি মৃত্তি কটফ দিয়! প্রবেশ করিল । নক্ষঞ্জের আলোয় 
মালতী দেবীর ভারী মোটা চেহারা চিনিতে পারিলাম। 
তিনি পদশব গোপনের চেষ্টা করিলেন না । তাহার ক 
হুইতে একট! অবরুদ্ধ আওয়ার বাহির হইল, তাহা চাপা 
কাশি কিংবা চাপা কান্না বুঝিতে পার্িলাম ন! । তিনি উপরে 
চলিয়া পেলেন । 
এত শর শ্রীমতী কিরির| আপিলেন, কিন্ত শ্রীমানের দেখা 
নাই। অনুমান করিলাম, এমতী বেণী ঘর স্বামীকে অনুসরণ 
করিতে পারেন নাই, অন্ধকারে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তার 
পর এদিক ওদিক নিক্কল অন্বেষণ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন। 
সোম ফিরিলেন সাড়ে এগাঁরটার সময়। 
নিঃশব্দ সারে বাড়ীর মধ্যে মিলাইয়া গেলেন। 
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সকালে ব্যোমকেশকে নাজির ঘটনা বলিলাম। দেচুপ 
করিয়া শুনিল, কোনও মস্তব্য করিল না। 
একদন কনেষ্টবস একটা চিঠি দিয়া গেল। ডি-এস-পি . 


পাঙ্ডের চিঠি, আগের দিন সন্ধ্যা ছুটার ভারিখ। চিঠিতে নাছ 
কয়েক ছজ লেখা ছিল - 
প্রিয় ব্যোমকেশ বাবু, | | 

ডেপুটি সাহেবের আলমারি খুলিয়া দেখা! গেল কিছু চুরি 


যায় নাই । আপনি বলিয়াছিলেন পরীকে খুজিয়া পাওয়া. 


যাইবে, কিন্তু পরী এখনও নিকুক্ষেশ। 
পাওয়া যায় নাই। 
লিখিলাম। ইতি ৰ 
পুরন্দর পাণ্ডে 
ব্যোমকেশ চিঠিখানা পকেটে রাখিয়া বলিল, পাণ্ডে 
লোকটি সত্যিকার সম্জন | 
' এই সময় যিনি সবেগে আসিয়া উপস্থিত. kan ভিনি 
ফটোগ্রাফার নকুলেশ সরকার । মহীবন্ব বাবুর পার্টির পর 
রাস্তায় নকুলেশ বাবুর সহিত ছু'একবার দেখা হুইয়াছিল। 


চোরেরও কোন সন্ধান, 
আপনি জানিতে. চাহিস্বাছিলেম তাই . 


৯ 


১ 


ভদ্র 





তিনি অত্যন্ত উত্তেদ্িন্ত ভাবে বলিলেন, এদিক দিরে যাচ্ছিলাম 
তাবলাম খবরটা দিয়ে যাই । শোনেন নি নিশ্চয়ই ? ফাল্তনী 
পাল__সেই ৰে ছবি আকত-_সে মহীধর কাবুর' বাগানে 
কুয়ো্ ডুবে মরেছে । রি 
কিছুক্ষণ শুভ্তিত হইয়া রহিলাম। 
বলিল, কখন এ ব্যাপার হন? . 
মকুলেশ বলিলেন, বোধ হয় কাল রাতিরে, ঠিক, জানি 
না। মাতাল-£&াতান লোক, অন্ধকারে তাল সামলাতে পারে 
“নি, পড়েছে কুয়োয়। আজ সকালে আমি মহীধর বাবুর খবর 
মিণ্ডে গিয়েছিলাম, দেখি মালীরা| কুয়ো থেকে লাস তুলছে 
আমরা নীরবে পরম্পর পরস্পরের মুখের পানে চাহিলাম। 
কাল রানে মহীধরবাবুর বাগানে বছ বিচিত্র ব্যাপার 
ঘটিয়াছে। ূ | 
আচ্ছা আজ শা হলে উঠি; আমাকে আবার ক্যাযের! 
নিয়ে কিরে যেতে হবে-। বলিয়া নকুলেশ বাবু উঠিবার 
উপক্রম করিলেন । 
বনুন বসন, চা ধেয়ে যান । 
 নকুলেশ চায়ের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন মা, 
বসিলেন। অচিরাধ চা আপিয়! পড়িল। ছু*চার কথার পর 
ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, সেই এপ ফটোর নেগেটিভখানা 
বুঁণ্ডেছিলেন কি? 
কোন্‌ নেগেটিভ । ও-স্থ্যা, অনেক বুঁঞ্জেছি মশাই, 
ওয়া গেল মা।--আমার লোকসানের বরাত; থাকলে 
আরও পাঁচথানা বিক্রী হ'ত। 
আচ্ছা, সেই ফটোতে কে কে ছিল বলুন দেখি? 
কেকেছিল? পিকৃনিকে গিয়েছিলাম বরুন--আমি, 
মহীধর বাবু, তার মেয়ে রজনী, ডাক্তার ঘটক, সন্ত্রীক প্রফেসর 
সোম, সপরিবারে ডেপুটি উষানাথ বাবু আর ব্যাঙ্কের 
ম্যানেজার অমরেশ রাহাঁ। সফলেই ফটোতে ছিলেন। 
ফটোখানা ভারি উৎরে গিরেছিল_-এুপ ফটো অত ডাল বড় 
একটা হয় না। আচ্ছা, চলি ভা হলে আর এক দিন 
আসব ৷ 
নকুলেশবাবু প্রস্থান করিলেন। হু'জনে কিছুক্ষণ বলিয়া 
রহিলাম। ফাল্তুনীর কথা ভাবিয়া মনটা তারী হুইয়া উঠিল । 
সে নেশীখোর লক্সীছাড়! ছিল, কিন্ত ভগবান তাহাকে প্রতিভা 
দিয়াছিলেন। এমনভাবে অপঘাভ মৃত্যুই যদি ভার নিয়তি, 
তবে তাহাকে প্রতিভা দিবার কি প্রয়োজন ছিল? 
ব্যোমকেশ একট! নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দীডাইল, বলিল, 
‘এ সম্তাবনা আমার মনেই আসেনি। চল, বেরুনো যাক ।” 
“কোথায় যাবে?’ 
ব্যাঙ্কে যাব। ক্কিছু টাকা বের করতে হবে ।* 
এখানে আসিয়া স্থানীয় ব্যাঞ্চে কিছু টাক! জমা রাখা 
৫ 





তার, পর ব্যোষফেশ 


ড্র 





ও বেড়েছে | 


. কিস 
হইয়াছিল, সংসার-খরচের প্রয়োজন অন্থদারে বাহির করা 
হইত ।- 

আমরা সদর বারান্দায় বাহির বাতি দেখিলাম অধ্যাপক 
সোষ ড্রেসিং গাউন পরিহিত অবস্থায় নামিয়া আসিভেছেন। 
ডাহার মুখে উদ্বিগ্ন গাীর্য্য। ব্যোমকেশ স্তি সম্ভাষণ 
করিল, “কি খবর ? 
সোম, বলিলেম, খবর ভাল মর | সী _অন্ুখ খুব 
বোধ হয় নিউমোদিরা। অর বেড়েছে; মাঝে 
মাঝে ভুল বকছেন মনে হঠপে।” .. 
আশ্চর্য্য নয়। কাল রাত্রে সন্ধির উপর ঠাণ্ডা! লাগিয়াছে। 
ফিন্ত সোম বোধ হয় তাহা জানেন না। ১8 
'ডাক্তার-ঘটককে খবর দিয়েছেন ? 
ডাক্তার ঘটকের নামে সোমের মুখ অন্ধকার হইল । তিমি 
বলিলেন, “ঘটককে ডাকব না। is অন্ত ডাক্তার ডাকতে 
পাঠিয়েছি ।, 
ব্যোমকেশ তীক্ষ চক্ষে তাহাকে নী করিয়া বলিল, 


“কেন? ডাক্তার ঘটকের ওপর কি আপনার বিশ্বাস নেই ? 


আমি যখন প্রথম এসেছিলাম তখন কিন্তু আপনি ঘটককেই 
সুপারিশ ফরেছিলেন ।” 

সোম ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ করিয়া নীরব রহিলেন। ব্যোমকেশ 
তখন বলিল, ‘সে যাক। এই মা খবর পেলাম ফাস্তুনী 
পাল কাল রাজে যহীধরবাবুর কুয়োয় ডুবে মারা গেছে।+ 

: গোম বিশেষ ওৎসুক্য প্রকাশ করিলেন না, বলিলেন, 
‘তাই নাকি! হয়তে! আত্মহত্যা করেছে। -আর্টিষটরা এফটু 
অব্যবস্থিতচিত্ত হস্ত! 

ব্যোমকেশ বন্দুকের গুলির মত প্রশ্ন করিল, প্রফেসা'র 
সোম, কাল রাহ্ছি এগারোটার সময় আপনি কোথায় 
ছিলেন? 

সোম চমকিয়া উঠিলেন, তাহার যুখ পাংশু হইয়া! গেল। 
তিনি. স্বলিতস্বরে বলিলেন, “আঘি--আমি-- 1 কে বললে 
আমি কোথায় গিয়েছিলাম ? "আমি তো 
.  হাঙ তুলিয়! ব্যোমকেশ বলিল, ‘মিছে কথা বলে লাভ 
নেই। প্রফেসার সোম, আপনার স্ত্রীর. যে আন্ধ এত বাড়া- 
বাড়ি হয়েছে ভার জে আপনি দায়ী। ভিনি কাল আপনার 
পেছনে ব্রাস্তায় বেরিয়েছিলেন। এই রোগে যদি তার মৃত্যু 
হয় 
- ভয়-বিক্ষারিত চক্ষে চাহিয়! সোম বলিলেন, ‘আমার স্রী-- 
ব্যোকেশবাবু, বিশ্বাস করুন, আমি কিছু জানি ন! 

ব্যোমকেশ তর্জনী তুলিয়! ভয়ঙ্কর গম্ভীর স্বরে বলিল, 
“কিন্ত আমরা জানি। আমি আপনার শুভাকাজ্ষী, তাই 
সতর্ক করে দিচ্ছি। আপনি সাবধানে ধাকবেন। এস 
অন্িত।” 


৫৪৬ 
সোম স্তস্তের মত দ্বাড়াইয়া রহিলেন, আমরা বাহির হুইয়া 

পড়িলাম। রাস্তায় কিছু দুর গিয়া. ব্যোমকেশ বলিল, “সোমকে 
খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছি। তার পর ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 
ব্যাঙ্ক খুলতে: এখনও দেরি আছে। চন, ভাগ্তার ঘটকের 
ভিস্পেন্দারিতে একবার ঢু মেরে যাই ।” 

বাজারের দিকে ডাক্তারের ওঁষধালয় । সবে থুলিয়াছে। 
আমর! ডাক্তারের ঘরে প্রবেশ করিতে যাইব, শুনিলাম সে 
এক অনকে বলিতেছে, ‘দেখুন, আপনার ছেলের টাইফফেড 
হয়েছে; লম্বা কেস্‌, সারাতে সময় লাগবে । আমি এখন 
লম্ব। কেস্‌ হাতে নিতে পারব না। আপনি বরং শ্রীবরবাবুর 
কাছে যান__তিনি প্রধীণ ডাক্তার__” 

আমর! প্রবেশ করিলাম); অন্ত লোকটি চলিয়া গেল। 
ডাক্তার সানন্দে আমাদের অভ্যর্থনা! করিল । বলিল, ‘আসুন 
আন্মন। রোগী যখন 'সশরীরে ডাক্তারের বাড়ীতে আসে 
খন বুঝতে হবে রোগ সেরেছে | মহীধরবাবু সেদিন আমাকে 
ঘোড়ার ডাক্তার বলেছিলেন। এখন আপনিই বলুন, আমি 
মানুষের ডাক্তার কিংবা আপনি ঘোড়া !'--_বলিয়া উচ্চকণ্ঠে 
হাসিল। ভাজ্জারের মন আজ ভারি সি চোখে 
আনন্দের জ্যোতি । 

ব্যোমকেশ হাসিয়া! বলিল, “আপনি-মাহুষের ডাক্তার এই 
কথ! স্বীকার করে নেওয়াই আমার পক্ষে সন্মানজনক । 
মহীধরবাবু কেমন আছেন ? 

ডাক্তার বলিল, ‘অনেকটা ভাল । প্রায় সেরে উঠেছেন | 

ব্যোমকেশ বলিল; ‘ফান্তুনী পাল মারা গেছে শুনেছেন 
কি? 

ডাক্তার চকিত হুইয়া! বলিনে, ‘সেই চিত্রকর { কি হয়েছিল 
তার ? | 

‘কিছু হয় নি । কাল রানে জলে ডুবে মার! গেছে’ 
ব্যোমকেশ যতটুকু জানিত সংক্ষেপে বলিল। 

ডাক্তার কিছুক্ষণ বিমন! হুইয়া রহিল, তার পর বলিল, 
‘আমার যাওয়া উচিত। মহীধরবাবুর ছুর্বল শরীর-__ | যাই, 
এক বার চট্ট করে দুরে আসি ।+__ ডাক্তার উঠিয়া! ধাড়াইল। , 

ব্যোমকেশ সহসা জিজ্ঞাস! করিল, ‘জাগি কলকাতা! 
যাচ্ছেন কবে?’ - 

ডাক্জারের মুখের ভাব সহপা পরিব্ঠিত হইল) সে 
কিছুক্ষণ স্থিরদৃ্টিতে ব্যোমকেশের চোখের মধ্যে চাহিয়! 
বলিল, ‘জামি কলকাতা 'যাচ্ছি কে বললে আপনাকে ?' 

ব্যোমকেশ কেবল মৃছু হাসিল । ডাক্তার ভখন বলিল, 
হ্যা, শিগগীরই একবার যাবার ইচ্ছে আছে। আচ্ছা চললাম। 
যদি সময় পাই ওবেল! আপনাদের বাড়ীতে যাব!” 

ডাক্তার ক্ষুদ্র মোটরে চড়িয়া চলিয়া গেল। আমর! 
ব্যাক্ষের দিকে চলিলাম। পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, ডাক্তার 





প্রবাসী 


১৩৫৯ 





কলকাতা যাচ্ছে জানলে কি করে? তুমি কি আর্মকাল 


'অন্তর্ধামী হয়েছ নাকি ? 


ব্যোমকেশ বলিল, না। কিন্ত একজন ডাক্তার যখন বলে 
লম্বা কেপ_ হাতে নেব না, অন্ত ডাক্তারের কাছে যাও, তখন 
আন্দাজ করা যেতে পারে যে সে বাইরে যাবে । 

কিন্ত কলকাভায়ই যাবে তার নিশ্চয়তা কি? 

ওটা! ডাক্তারের প্রফু্পত1 থেকে অঙুমান' করলাম । 

| টী রর 

ডাক্তারের ৬ষধালয় হইতে অ্দনতিদুরে ব্যাঙ্ক । আমরা 
গিয়া দেখিলাম ব্যাঞ্চের দ্বার থুলিয়াছে। দ্বারের ছুই পাশে 
বদ্দুক-কিরিচ-ধানী ছুই জন সাস্ত্রী পাহারা দ্রিঙেছে। 

' বড় একটি ঘর ছুই ভাগে বিভক্ত, মাঝে কাঠ 'ও কাচের 
জঅহুচ্চ বেড়া । বেড়ার গায়ে সারি সারি জানাল! । ' এই 
জানাল! দিয়! জনসাধারণের সঙ্গে ব্যাঞ্ষের করমচারীফের লেন- 
দেন হইয়া থাকে । 

ব্যোমকেশ একটি জ্বানালার বাহিরে ধীড়াইয়! চেক 
লিখিতেছে, দেখিলাম বেড়ার ভিতর দিকে ম্যানেজার অমরেশ 
রাহা দাড়াইয়া একবর্ন কেরাণীর সঙ্গে কথ! কহিতেছেন। 
অমরেশ বাবুও আমাদের দেখিতে পাইয়াছিলেন, তিনি স্মিত- 
মুখে বাহিরে আদিলেন। বলিলেন, “নমস্কার । ভাগ্যে 
আপনাদের দেখে ফেললাম, নইলে ত টাকা নিয়েই চলে 
যেতেন!” | তি 
অমরেশ বাবুকে চায়ের পার্ট পর আর দেখি' নাই। 
তিনি সেভ লঙ্দিত; ফ্রেঞ্চফাট দাড়িতে হাত বুলাইতে 
বুলাইতে বলিলেন, ‘রোজই মনে করি আপনাদের বাড়ীতে 
যাব, কিন্ত একট! ন! একটা কান পড়ে যায়। ব্যাঞ্চের উক্তি 
মানে অঃ প্রহরের গোলামি ৷” 

ব্যোমকেশ বলিল, ‘এমন গোলামিতে সুখ আছে।  হরদম 


"টাকা নিরে নাড়াচাড়া করছেন! 


অমরেশ বাবু করুণ মুখভঙ্গী করিয়া! বলিলেন, ‘সুখ আর 
কৈ ব্যোমকেশ বাবু। চিনির বলদ চিনির বোঝ বয়ে মরে, ' 
কিন্ত দিনের শেষে খায় সেই ঘাস অল ।” 

ব্যোমকেশ চেকের বদলে টাক! পকেটস্থ করিলে অময়েশ 
বাবু বলিলেন, “চলুন, আজ যখন পেয়েছি আপনাকে 'সহজে 
ছাড়ব না। আমার আপিস-ঘরে বসে খানিক গর্প-সল্প করা/ 


'ঘাক।- আপনার প্রতিভার যে পরিচয় অভিত বাবুর লেখা 


থেকে পাওয়া যায়, তাতে আপনাকে পেলে আর ছাড়তে 
ইচ্ছে করে না। আমাদের দেশে প্রতিতাবান মানুষের বড়ই 
অভাব ৷’ টু 

ভব্রলোক শুধু যে ব্যোমকেশের প্রতি ্রদ্ধাীন তাহাই 
নয়, সাহিত্য-রসিকও বটে। সেদিন উহার সহিত অধিক 
আলাপ করি নাই বলিয়া অস্থৃতপ্ত হইলাম । | 


ভাদ্র 
তিনি আমাদের তিতরে লই! গেলেন। তাহার একটি 





নিজস্ব আপিস-ঘর আছে, তাহার দ্বার পর্যন্ত গিয়া! তিনি বলি-: 


লেন, “মা, এখানে নয়।- চলুন, ওপরে যাই । এধানে গও- 
গোল, কাঞ্জের হছড়োহড়ি।' 
আপিস-ঘরের দরজ| খোলা ছিল; তিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়! দেখিলাম, মায়ুলি টেবিল চেয়ার খাতাপআ, কয়েকটা! 
বড় বড় লোহার সিন্দুক ছাড়া আর কিছু নাই। 
_, "কাছেই সিঁড়ি । উপরে উঠিতে উঠিতে ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা 
(করিল, 'ওপরতলাট। বুঝি আপনার কোয়ার্টার ? 
হা। ব্যাঞ্ধেরও সুবিধে, আমারও সুবিধে | 
শ্্ী-পুজ পরিবার সব এখানেই থাকেন?’ 
গ্তীপুত্র পরিবার আমার নেই ব্যোমকেশ বাবু । ভগবান 
সুমতি দিয়েছিলেন, বিয়ে করি নি। একল! মানুষ; সাই তন্্র- 
তাবে চলে যায়। বিয়ে করলে হাঁড়ির হাল হ'ত 4 
উপরশুলাটি একজন লোকের পক্ষে বেশ নুপরিসর | 
তিন চারিটি' ঘর, সামনে উদ্ুক্ত ছাদ । অমরেশ বাবু আমাদের 
বসিবার ঘরে লইয়! পরা বপাইলেন। 'অনাভম্বর- পরিচ্ছন্ন 
ঘর ; দেওয়ালে ছবি নাই, মেঝেয় গালিচ1 নাই । . এক পাশে 
একটি জাঙ্িম-ঢাকা চৌকি, ছুই-তিনটি আরাম-কেদারা, 
একটি বইয়ের আলমারি । নিতান্তই মামুলি ব্যাপার, কিন্ত 
বেশ তৃণ্তিদায়ক। গৃহস্বামী যে গোছালো স্বভাবের লোক তাহা 
বোকা যার। 
‘বসুন, চা তৈরি করতে বলি। 
করিলেন। 
বইয়ের আলমারিটা আমাকে টান ভিডি: উঠিয়া 
গিয়া বইগুলি দেখিলাম | অধিকাংশ বই গল্প উপচাস ; 
চলস্িক! আছে, জঞ্চয়িতা আছে। আমার রচিত ব্যোম- 
কেশের উপভাসগুলিও আছে দেখিয়া-পুশকিত হুইলাম। 
ব্যোমকেশও আলিয়া ছুটিল । 'সে একখান! বই টানিয়া! 
লইয়! পাতা খুলিল ; দেখিলাম বইথানা বাংলা-ভাষায় নয়, 
তারতবর্ষেরই অন্ত কোনও. প্রদেশের লিপি । অনেকটা! রর 
মতন, কিন্ত ঠিক হিন্দী নয়। 
এই সময় অমরেশ বাবু ফিরিয়া আসিলেন। ব্যোমকেশ 
বলিল, "আপনি থজরাগি ভাষাও জানেন? '. . 
_ অমরেশ বাবু মুখে চটকার শব্ধ করিয়া! বলিলেন, “ছানি 
সবার কৈ? এক সমর শেখবার চেষ্টা করেছিলাম। কিত্ত ও 
আমার দ্বারা হ'ল না। বাঙালীর হেলে মাতৃভাষা শিখতেই 
গলদৃঘর্্ম হয়, তার ওপর ইংরেছী আছে। উপরত্ধ যদি, একটা 
তৃতীয় ভাষা শিখতে হয় তাহলে আর বাঙালীর শক্তিত্তে 
কুলোক ন|। অথচ শিখতে পারলে আমার উপকার হু’ত। 
ব্যাঞ্চের কাজে পুজরার্ট তায! জান! থাকলে অনেক মৰিবা 
হয়।’ | | : 


বলিয়া তিনি প্রস্থান 


চিত্ৰচোর 


. ওপরে বেশ নিরিবিলি হবে ।”. 
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আমরা আবার আসমা বসিলাম'। ছুই-চারিট! একথা 
লেকথার পর ব্যোমকেশ বলিল, 'ফান্তনী পাল বারা গেছে 
শুনেছেন বোধ হয় ?” 

অমরেশ বাবু চেয়ার হইতে প্রায় লাফাইহা উঠলেন। 
ভ্যা। ফাল্তনী পাল মারা গেছে। 'সে কি! কফবে-_- 
কোথায়__কি করে মারা গেল ? 

ব্যোমকেশ ফান্তনীর স্বত্যু-বিবরণ বলিল। শুনিয়া অমরেশ 
বাবু দুঃখিত তাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “আহা বেচারা! 
বড় দুঃখে পড়েছিল । কাল আমার কাছে এসেছিল ।? 

এবার আমাদের বিস্মিত হইবার পালা। ব্যোমকেশ 
বলিয়!| উঠিল, ‘কাল এসেছিল? কখন?” 

অমরেশ বাবু-বলিলেন, সকালবেলা ৷ কাল রবিবার 
ছিল, ব্যাঙ্ক বন্ধ; সবে চায়ের পেয়ালাটি নিয়ে বসেছি,-কান্তনী 
এসে হাজির। আমার ছবি একেছে তাই দেখাতে এসে- 
ছিল-_+ 
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. চাকর তিন. পেয়ালা চাঁ দিয়া গেল। তকৃমা-আটা চাকর, 
বুঝিলাম ব্যাঙ্কের পিওন ; অবসরকালে বাড়ীর কাজও করে। 
তাবগতিক দেখিয়া মনে হুইল অমরেশবানু টাকা-পয়সার 
ব্যাপারে বিলক্ষণ হিসাবী। 

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালাস্ন চামচ. দুরাইত্ে হারে 


' বলিল, 'ছবিধানা কিনলেন নাকি ? 


অমরেশবাবু বিমর্ধ মুখভনী করিয়া বলিলেন, [কিনতে হ'ল। 
পাচ টাক! দিতে গেলাম কিছুতেই মিলে না, দশ টাকা আদায় 
করে ছাড়ল। এমন জানলে__” 

ব্যোমকেশ চায়ে একট! চুমুক দিয়া বলিল, “স্ব চি" 
করের শেষ ছবি । দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে৷ 

“দেখুন না।. ভালই. এঁকেছে বোধ হয়। 
ছবির কিছু বুঝি না 

বইয়ের আলমারির নীচের দেরাজ হইতে একথও পুরু 
চতুষ্কোণ কাগন্দ আনিয়! তিনি আমাদের সম্মুখে ধরিলেন। 

ফান্তনী তাল ছবি জ্বাকিয়াছে ; অমরেশবাবুর বিশেষত্ব 
হীন চেহারাঁও উদ্্বল হইয়া ফুটয়া উঠিয়াছে। ব্যোমকেশ 
চিঅবিভভার একত্র অছরী, সে ত্র কুফিত করিয়া ছবিটি 
দেখিতে লাগিল-। 

অমরেশবাবু আগে বেশ প্রফুল্মুখে কাবার রনি 
ছিলেন, কিন্ত ফান্তনীর মৃত্যুসংবাদ: শুনিবার পর কেমন যেন 
মুষড়াইয়া পড়িয়াছেন।. প্রায় নীরবেই চা-পান শেষ হইল। 
পেয়ালা রাধিয়া অমরেশবাবু ভিমিত স্বরে বলিলেন, ‘ফাস্তনীর 
কথার মনে পড়ল, সেদিন চায়ের পার্টিতে শুনেছিলাম 
পিকৃমিকের .ফটোধান! চুরি গেছে। - মনে আছে? তার 
কোনও হদিস পাওয়া গেল কিনা কে জানে |), 


আমি অবন্ঠ 
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ব্যোমকেশ মগ্ন হইয়াছবি দেখিতেছিল, উত্তর দিল না। 
আমিও কিছু বলা-উচিত কিনা বুঝিতে মা পানির! বোকার 
মত অমরেশবাবুর পানে চাহিলাম | “ অমরেশবাবু তখন 
নিত্বেই বলিলেন, ্পামান্ত ব্যাপার, তাই ও যয বোধ হয় 
ফেউ মাথা খামার নি? 

ব্যোদকেশ ছবি নামায়! রাখিয়া! একট! মিঃ শ্বাস ফেলিল, 
চমৎকার ছবি! লোকটা! ' ব্ধি বেঁচে থাকত, আমিও ওকে 
দিয়ে ছবি খাফিয়ে মিভাম। অমরেশবাবু, 'ছবিখান| যত্ব 
করে রাখবেন। আজ ফান্তনী পালের নাম কেউ আনে না; 
কিন্ত এক দিন আপবে যেদিন ' ওর আকা! kl সোনার দ দরে 
বিক্রী হবে। A 

অমন্নেশবাবু একটু প্রফুল্প হইয়া! ধারে “তাই নাকি! 
ভা হলে দশটা! টাকা জলে পড়ে রি ? হুবিট! বাঁধিয়ে 
দেয়ালে টাঙানো চলবে ?, 

গ্নিষ্চয়।” 

অভঃপন্ত আমরা! গাজ্রোখান করিলাম। 
বলিলেন, “আবার দেখ! হবে! 





অমরেশবাবু 
বহর শেষ হুতে চলল, 


আমাকে আবার মববর্ষের ছুটিতে কজকাতায়. পিষে হেড 
. কূটবুদ্ধিরও প্রয়োজন । - 


আপিসের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করে আসতে-হবে। এবার 
নববর্ষে ছু’দিন ছুটি ৷” 

‘ভু’দিন ছুটি কেন ?' 

‘এবার একজিশে ডিসেম্বর রবিবার পড়েছে। শনিবার 


ঘৰি অর্দেক দিন ধরেন, ভা হুদে আড়াই দিন ছুটি পাওয়া! 
যাবে। 'আপনারা এখনও ফিছুদিন আছেন তো ?” 

“রা! আহুযারী পর্ধ্যস্ত আছি বোধ হুক ৷” 

“আচ্ছা নমস্কার ।” - 

আমরা বাছির হুইলাম । ব্যাঙ্কের ভিত্তর দিয়! নামিতে 
হুইল না, বাড়ীর পিহনদিকে একটা খিড়.কি-সি'ছি ছিল সেই 
পথে নামিয়া রাস্তায় আসিলাম। 
যাইতে যাইভে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সিগারেট ফুরাইয়াছে। 
বলিলাম, ‘এস, এক টিন সিগারেট কিনতে হবে !” 

ব্যোমকেশ অভ্তমনস্ক ছিল, চমকিয়া উঠিল। -বলিল, 
‘আরে ভাই তো { আমাকেও একট! জিনিস কিনতে হবে!” 

এফটা বড় মণিহারীর দোকানে ঢুকিলাম। আমি এক দিকে 

সিগারেট কিনিতে পেলাম, ব্যোমকেশ অন্ত দিকে গেল । আমি 
সিগারেট কিনিতে কিনিতে আড়চোখে দেখিলাম ব্যোমফেশ 
একটা দামী এসেছের পিশি কিনিয়া পকেটে পুরিল। 

মনে মনে হাসিলাম। ইহার! কেন যে ঝগড়া করে, 


কেনই বা ভাব করে কিছু বুঝি না! 29 আমার - 


কাছে একট! হাস্তকর টেলি 1 


uv 


সেদিন দুপুরবেলা আহাত্াদির পর একটু মি করিবার 


প্রবাসী 


'ছাড়িতে ছাড়িতে বাহির হইল । 


বাজারের - মধ্য দিয়া- 


১৩৫৯ 





অন্ত বিছানায় লম্বা! হইয়াছিলাম, ঘুম ভাতিয়া, দেখি বেলা 
সাড়ে ভিনট!। 

- ব্যোষকেশের ঘর-হইতে স্ব অনার শব্ধ আসিতেছিল ) 
উঁকি মারিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশ চেয়ারে বসিয়া আছে 
এবং সত্যবতী তাহার পিছনে দীড়াইয়। ছুই হাতে তাহার 
গলা জড়াইয়া কানে কানে কি সব বলিডেছে। ছু'নের 
মুখেই হাসি। 

সরিষা আসিয়া উচ্চকণ্ডে বলিলাম, “ওহে  কপোত-ফপোতী, 
তোমাদের কৃদ্রন-গুঞ্রন শেষ হতে যদি দেরি থাকে ভা হবে * 
না হয় আমিই চায়ের ব্যবস্থা করি ।” 
সত্যবতী সলজ্ঞভাবে মুখের খানিকটা! আচলের আড়াল 
দিয়া বাহির হুইয়া আসিল এবং ব্রাম্নাঘরের দিকে চলিয়া 
গেল। খানিক পরে ব্যোমকেশ ছলভ সিগারেট. ছাতে বেয়া! 
অবাকৃ'হুইয়া বলিলাম, 
ব্যাপার কি! ইঞ্জিনের মত ধোয়া ছাড়ছ যে!’ 

: ব্যোমকেশ এফ 'গাল হাসিয়া বলিল, .‘পার্মিশান পেকে 

গেছি। আন্ম থেকে যত ইচ্ছে 1, 
বুবিলাম, দাল্পত্য-ঘীবনে কেবজ প্রেম থাকিলেই চলে নাঃ 


৬ 
চা পান হে উপরগুলায় রোগ্রিণীর সংবাদ . লইতে 

গেলাম। সামাজিক কর্তব্য পালন না করিলে নয়। 
; অধ্যাপক সোমের "মুখ চিন্তাক্রান্ত। মালতী দেবীর 


"অবস্থা ঘুবই থায়াপ, তবে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিবার মত 


নত্র। ছুট! ফুসফুই আক্রান্ত হইয়াছে, অক্সিজেন দেওয়া 
হুইতেছে। জ্বর থুব বেশী, রোগিনী মাঝে মাঝে ভুল বকিশডে- 
ছেন। একজন মাসকে সেবার জন্ড নিয়োগ করা হইয়াছে। 

স্বখাত সলিল । . সহামুভূতি জানাইয়| ফিরিয়া আসিলাম। 

নীচে নাধিয়! আসিবার কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার ঘটক . 
আসিল । এবেলা ডাজ্ঞারের ভাবডঙ্গী অভ প্রকার। একটু 
সতর্ক, একটু সদ্দিধ, একটু দ্বন্তঃপ্রবিষ্ট। ব্যোমকফেশের পানে 
মাঝে মাঝে এমন ভাবে ভাঁকাইতেছে যেন ব্যোমকেশ সম্বন্ধে: 
তাহার মনে কোনও সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। 

_ কথাবার্ডা সাধারণ ভাবেই. হুইল । ডাক্তার সকালে 
যহীযর বাবুর বাড়ীতে পিয়া ফাস্তনীর লাস দেখিয়াছিল সেই ই / 
কথ! বলিল । ব্যোমকেশ ভিজ্ঞাগ! করিল, “কি দেখলেন? \ 
মৃত্যুর, কারণ, জান! গেল ?? 

ডাক্তার একটু চুপ করিয়া! থাকিয়া বলিল, ‘অটন্ি না হওয়া 
পর্য্যন্ত জোর করে কিছু বল! যান ন! ।” 
ব্যোমকেশ বলিল, :“ভবু, আপনি ডাক্তার, আপনি কি 
কিছুই বুঝতে পারলেন না? . $০৯ 
ইতত্ততঃ করিয়া ডাক্তার বলিল, “না 1» 


তা - চিত্ৰচোর ৫৪৯ 





ব্যোমকেশ তখন বলিল, ‘ও কথা যাক। মহীধর বাবু শু | অর্থাৎ কাল বাজে তাঁকে কেউ খুন করেছে । তার 
কেমন আছেন? ফাল বিকেলে আমরা তাকে দেখতে গিয়ে- পর স্বভদেহটা! কুক্পোয় ফেলে দিয়েছে। আত্মহত্যা নয় ।” 
ছিলাম; কিন্ত ডাকাডাকি ফরেও কারুর সাড়া পাওয়া গেল “তাই ত মনে হচ্ছে। কিন্তু ফান্তুনীর মতন একটা অপদার্থ 
না, তাই ফিরে এলাম ৷? - লোককে খুন করে কার কি লাও ? 
_ ভাজার সতর্ক ভাবে 'প্রশ্ন করিল, ‘ক’টার সমন গিয়ে- “লাভ নিশ্চয় আছে, নইলে খুন করবে কেম? অপদার্থ 
ছিলেন? ' টপ _ লোক যদ্দি কোনও সাংঘাতিক গুপ্তকথ! জ্বানতে পারে তা হলে 
“আন্দাজ পাচটার সময় ।” টা তার বেঁচে থাকা কারুর কাকুর পক্ষে বিপজ্জনক ' হয়ে উঠতে 
, . ভাঙ্গার একটু ভাবিয়া বজিল, ‘কি জানি। আমিও পারে। ফান্তুমী অপদার্থ ছিল বটে, কিন্তু নির্ব্বোয ছিল না। 
£ 'বিকেলবেল! গিয়েছিলাম, কিন্তু পাচটার ,আগে ফিরে এসে- -পাণড.রিরস মুখে বলিলেন, ‘তা- বটে। . কিন্তু আমি 
ছিলাম। মহীবর বাবু ভালই আছেন। তবে আজকে ভাবছি, পরীটা কুষ্বোর, মধ্যে এল কি .করে? তবে কি 
বাড়ীতে এই ব্যাপার হ'দ--একটু শক্‌ পেয়েছেন 1, ফাস্তুনীই পরী চুরি করেছিল? থুনীর সঙ্গে ফান্তুনীর কি পত্রী 
ব্যোমকেশ বলিল, ‘আর রঙঞ্জনী দেবী | ভিনি কেমন নিয়ে মারামারি কাড়াকাড়ি হয়েছি? তার পর খুনী 
আছেন ?, ফাল্তুনীকে ঠেলে কৃয়োয় ফেনে দিয়েছে ?--কিন্ত পরীট| ত 
ডাক্তারের মুখের উপর নি একট! রক্তাভা থেলির! গেল। এমন কিছু দামী খিনিষ নয়” 
কিন্তু সে ধীরে ধীরে- বমিন্স, 'রদ্রনী দেবী ভালই আছেন। - ব্যোমকেশ বলিল, “ভাল কথা, ফাস্তনীর গায়ে ফি 


ভার অন্থথ করেছে এমন কথা ত শুনিনি । আচ্ছা, আন্দ উঠি” কোনও আঘাত-চিহ পাওয়া গেছে 
ভাঙ্গার উঠিল। আমরাও উঠিলাম ৷ ঘার পর্ধ্যস্ত আসিয়া ' ‘না। কিন্ত ভান্ন পেটে অধেকখানি আফিম পাওয়া 
ব্যোমকেশ বলিল, ‘আপনার কদকাডা যাওয়া তা.হলে স্থির? গেছে। মদের সঙ্গে আফিম মেশান ছিল ।” 
ডাক্তার ফিরিয়া দ্াড়াইস, ভাহার চোখ ছুটো সহসা ব্যোমকেশ বলিল, “বুঝেছি । দেধুন, কি করে ফাত্তমীর যৃত্যু 
ঘলিয়া উঠিল। সে দ্াডে দ্বাত চাপিয়া বলিল, “ব্যোমকেশ হ’ল সেটা বড় কথ! নয়, কেন মৃত্যু হ’ল সেইটেই আসল কথ! ৷ 
বাবু, আপনি এখানে শরীর সারাতে এপেছেন। গোয়েন্দাগিরি. পাণ্ডে উৎসুক চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, ‘এ বিষয়ে আপনি 
& করতে নয়। ঘা আপনার এলাকার বাইরে তা নিয়ে মাথা : কি কিছু বুঝেছেন ব্যোমকেশ বাবু ?' ও 
ঘামাবেন না!” বলিয়া গট্‌ গট করিয়। বাহির হইয়া গেল। ব্যোমকেশ স্বছ হাসিয়া! বলিল, ‘বোধ হয় কিছু কিছু 
আমর! ফিরিয়া আসিয়া বপিলাম | : ব্যোমকেশ সিগারেট ' বুঝেছি । আপনাকে আমার অনেয কথা বলবার আছে। 
ধরাইতে ধরাইতে বলিল, ‘ডাজ্ঞার ঘটক এমনিতে বেশ ভাল- কিন্তু আপনার পোনবার সময় হবে কি?” 
মান্য, কিন্তু ল্যাজে পা পড়লে একেবারে কেউটে সাপ ।” পাণ্ডে ব্যোকেশের হাত ধরিয়! ঘারের দিকে টানিয়াংলইয়া 
" বাহিরে মোটর বাইকের ফট্‌ ফট্‌ শব্দ আসিয়া থামিল।: চলিলেন। বলিলেন, ‘সময় হবে কিনা দেখাচ্ছি। চলুন আয়া 
ব্যোমকেশ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, “আরে, ঘা সায়েব বাড়ীতে, একেবারে রাত্রির খাওয়া-দাওয়! সেরে ফিরবেন K 


এসেছেন। ভালই হ'ল.” - ". পাণ্ডে ব্যোমকেশকে লইয়া চলিয়া গেলেন। K 
পাণ্ডে প্রবেশ করিদেন। ক্লান্ত হাসিয়া ললে “ব্যোম- আমি আর সভ্যবতী র্রান্তি সাড়ে দশটা! পধ্যস্ত তাস দইয়!' 
কেশ বাবু, আপনার কথ! ফলে গেল । পরী উদ্ধার করেছি।, গোলামচোর থেলিনাম । 
ব্যোমকেশ তাহাকে চেয়ার দির বলিল, ‘বঙ্গুম। কোথা! ব্যোমকেশ ফিরিলে ঘ্রিজ্ঞাসা করিলাম, “কি হ'ল এতক্ষণ 
থেকে পত্রী উদ্ধার করলেন ?, | ধরে ?% 


৷ "মৃহীধর বাবুর কয়ে! থেকে) Eo লাস বেরুবার ব্যোমকেশ bi হাস্ত রি বলিল, “আঃ, মুপিটা যা 
২-পর কৃয়োয় ডুবুরি নামিয়েছিদাম। 'উষানাথ বাবুন্ধ পরী রেবেছিল 1. | 


বেরিয়েছে? ধমক দিয়া als, “কথা চাপা দিও না। পাচ ঘণ্টা 
ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চক্ষু ফ করিয়া গাহ্যো বলিল, খবরে কি কথা হু'জ্গ? '' 

‘আর কিছু? | | ব্যোমকেশ ভিঙ কাটিল, ‘পুলিশের গুপ্তকথ| কি বলতে 
আর কিছু না ।” i BY "“ '' আছে? ভবে এমন কোনও কথা হয় নি যা তুমি জান না 
‘পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট পেয়েছেন ?, , হত্যাকারী কে? 
“পেয়েছি । ফাল্গুনী শ্বলে ডুবে মরে নি, রি পর তাকে 'পাচকড়ি দে।” বলিয়া ব্যোমকেশ সুট্‌ করিয়া শয়নকক্ষে 


জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল৷? : .. ২5... টুকিয়া পড়িল । ' আগামীবারে অমাপ্য 


ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথ 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


আসল শিল্পীর লক্ষণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে র'ম্যা রল্য! 
বলেছেনঃ 

'T'o live, to live too much I A man who: does 20t 
feel within himself this intoxication of strength, this 
jubilation in living—even in the depths of 'misery—is 


not an artist. This is the touch-stone. - 
— (John Christopher) 


অর্থাৎ, বাচতে হুবে-_ছোরের সঙ্গেই বাঁচতে হবে! যে 
মানুষ গভীর ছুঃখের মধ্যেও নিজের ভিতরে অনুভব করে না 
শক্তির এই উন্মাদনা, বেঁচে থাকার এই টন্লাস-__সে আার্টি্ 
নয়। কে শিল্পী এবং কে শিল্পী নয় তা যাচাই করবার এই 
হ'ল কণ্টিপাথর ।* 


শিল্পীর এই যথার্থ পরিচয় পাই আমর! রবীন্দ্র রচনাবলীর 
সর্ব ।/মারাবাদকে কোথাও তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। 


মায়াবাদীকে কটাক্ষ করে “সোনার অরীঃতে একদা তিনি, 


লিখেছিলেন £ | 
যুগ যুগান্তর রে পশু পক্ষী প্রাণী 
অচল নির্ভয়ে হেথা নিতেছে নিশ্বাস, ' " 
বিধাতার অগতেরে যাতৃক্রোড মানি; 
তুমি বৃদ্ধ কিছুরেই কর ন! বিশ্বাস। 
লক্ষ কোটি জীব জয়ে এ বিশ্বের মেলা - 
তুমি জানিতেছ মনে সব ছেলেখেল!। 


কবি চিরদিনই জীবনের পুজ্ধারী। ঘোরের সঙ্গে বাচার ম্রই 
উচ্চারণ করেছেন তিনি। শুক বৈরাগ্য-সাধনের মধ্যে যুক্তিকে 
কখনে! অন্বেষণ করেন নি। তালবেসেছেন এই পৃথিবীকে, 
ভালবেসেছেন জাতিধর্ম্মনিব্বিশেষে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে । 
চসোনার তরী’র অন্ত একটি কবিতার শেষে আছে £ 
তালোবাসিয়াছি আমি ধুলিযাটি-তোর । 
জন্মেছি সে মর্ত্য-কোলে ঘৃণা করি তারে 
ছুটিব না বর্গ আর মুক্তি ধুঁজিবারে । 


স্বর্গ হইতে বিদায়” কবিতার মধ্যেও একই সুর 
মর্ত্যভূমিকে তার মত্ত আলো।-হাম্ার বৈচিজ্র্য নিয়ে ভালো- 
বাসার সুর! পৃথিবীকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন £ 
জরি দীনহীন! 
অশ্রু-আখি হঃখাতুর! জননী মলিনা, 
অগ্নি মর্ভ্যভুমি। আজি বহুদিন পরে 
কাঁদিয়া উঠেছে মোর.চিত্ত তোর তরে। ' 
যেমনি বিদায়-ছুঃখে শুষ্ক ছুই চোখ - 
অশ্রুতে পুরিল-__-অমনি এ স্বর্গলোক 


অলস কলনাপ্রায় কোথায় মিলাল 
ছায়াচ্ছবি। শুব নীলাকাশ, তব আলো, 
তব জনপুর্ণ লোকালয়, সিন্ধুতীরে 
সুদীর্ঘ বানুকাতট, নীল গিরিশিরে 
তত্র হিমরেখা, তরু-শ্রেমর মাঝারে 
নিঃশব্দ জরুপোদয়, শুন্য নদীপারে 
'অবমতয়ুখী সন্ধ্যা বিদ্দু অশ্রুজলে 
যত প্রতিবিম্ব যেন দর্পণের তলে 
পড়েছে আসিয়া । 
জীবনের প্রতি এই অফুরন্ত অনুরাগ, মাহষের প্রতি এই 
অন্তহীন গ্রীতি, প্রকৃতির প্রতি এই জুনিবিভ তালোবাসা--এর 
পরিচয় ‘ছিন্পত্রের পাতায় পাতায়। ছিন্রপত্রের যুগ রবীন্দর- 


নাথের অক্ঞাতবাসের যুগ । “নোবেল প্রাইভ্ু’ তখনও তাকে 


‘খ্যাতির শিধরদেশে উভীর্ণ করে দেয় নি বাংলাদেশের নদীতে 


নদীতে নৌকায় নৌকায় তার দিন কেটে যায় প্রকৃতির নিভৃত 


অস্তঃপুরে। সম্যা কাটে পদ্মার নিভৃত .চরে। ‘সৃষ্টি ছাড়া: 


হুষ্টি মাঝে’ কবির মাসের পর মাস, বছরের পর বহর কাটে 


খঁডুতে খতুতে অন্মভুমিকে নব নব রূপে দেখে দেখে। . ছিন্ন-- 
পত্রের যে-কোন পাতা খুললেই দেখতে পাওয়! যাবে--কি, 


অসীম কৌতুহল নিয়ে কবি দিনের পর দিন পর্য্যবেক্ষণ করে 
গেছেন বাংলাদেশের গ্রাম্য জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি 
ব্যাপারকে। ১৮৯৩ গ্রষাব্দের ৭ই জুলাই সার্জাদপুরের 
কুঠিবাড়ীতে বসে লিখছেন £ 

*থেয়া নৌকো পারাপার করছে, পাস্থরা ছাতা হাতে 
করে খালের ধারের রাস্তা দিয়ে চলেছে, মেয়েরা ধূচুনি 
ডুবিয়ে চাল ধুচ্ছে, চাষীরা আটি বাঁধা পাট মাথায় করে হাটে 
আসছে, ছটে! লোক একট! গাছের গুড়ি মাটিতে ফেলে 
কুড়ল নিরে ঠক ঠক শবে কাঠ চেলা করছে, একটা ছুতোর 


অশথ গাছের তলার জ্বেলে ডিঙি উলটে ফেলে বাটালি হাতে. 


মেরামত করছে, গ্রামের কুকুরট! খালের ধারে ধারে উদ্দেন্ত- 


হীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গুটিকতক গোরু বর্ষার খাস, 


অপর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে আহারপূর্বক অলস ভাবে রৌন্ত্রে মাটির 
উপর পড়ে কান এবং লেঞ্জ নেড়ে মাছি ভাড়াচ্ছে এবং কাক 
এসে তাদের মেরুদণ্ডের উপর বসে যখন বড়ো বেশি বিরক্ত 
করছে তখম একবার পিঠের দিকে মাথাটা! নেড়ে আপি 
জানাচ্ছে। এখানকার এই ছুই একটি! “একঘেয়ে ঠক ঠক ঠুক 
ঠাক শব্দ, উলঙ্গ ছেলেমেয়েদের খেলার কঁষ্লোল, রাখালের 


- করুণ উচ্চস্বরে গান, দ্াড়ের বুপকীপ ধ্বনি, কলুর ঘামির 


পর 
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ছম্নপত্রের রবশজ্নাঘ 


৪৫১ 





ভীক্ষকাতর নিধাদস্বর, সমস্ত কর্ম্মকোলাহল এফম মিলে এই 


পাখীর ডাক এবং পাতার শব্দের সঙ্গে কিছুমাত্র অসামগ্রস্ত : 


ঘটাচ্ছে না_সমত্তটাই যেন একট! শান্তিময় স্বপ্নময় করুণামাখ! 
একটা বড়ো! সংগীতের অস্তর্গত-- থুব বিস্তৃত অথচ সংযত মাত্রায় 
বাবা । আমার মাথার মধ্যে সুর্ধ্যের আলোক এবং এই সমস্ত 
শব একেবারে যেম কানায় কামার তরে এসেছে অতএব 
চিঠিপ্জ বন্ধ করে খানিকক্ষণ পড়ে থাকা যাক ।” 

যা অত্যন্ত পরিচিত, যা. অত্যন্ত নিকটের 'তারই মধ্যে 
জীবনের এই গভীর আনন্দকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে অঙ্ছভব কর- 
বার ক্ষমতাই হ'ল শিল্পীর বৈশিষ্ট্য । হিন্রপজের পাতায় পাতায় 
আমরা দেখতে , পাই এই বেঁচে থাকার উল্লাস. (This 
jubilation in living ).। এই যে ‘passionate curiosity 
and zest in 1119 অঙ্থরাগ,' এ কৌতুহল যার মধ্যে নেই 
তাকে শিল্পীর পর্যায়ে কথনও ফেলা যাবে ন'। রবীন্দ্রনাথ 


পৃথিবীকে ভালবেসেছিলেন । এমন করে সমস্ত সভা! দিয়ে , 


পৃথিবীকে তালো না-বাপলে গার পক্ষে এত বড় কবি হওয়! 
কখনই সম্ভব ছিল না । ১৮৯১ গ্রীষ্টাকের জানুয়ারী মাসে 
ফালিগ্রামে বসে তিনি লিখেছিলেন £ 
“এই যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন 
ভালবাপি। ওর এই গাছপালা নদীমাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা 
প্রভাত সন্ধ্যা সমত্তটাজুদ্ধ ছহাঁতে আকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। 
মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকোআমর1: যে সব. পৃথিবীর ;ধন 
পেয়েছি এমন কি কোন স্বর্গ থেকে, 'পেতুম |” (ছিপ ) 
১৩২১ পালের ২৯শে পৌষ সুরুলে লেখ! একটি ইডি 
আছে: FY 
আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে ; 
পাকে পাকে ফেরে,ফেরে 
আমার জীবন দিয়ে ডড়ায়েছি এরে; 
প্রভাত-সন্ধ্যার 
১ আলে! অন্ধকার 
মোর চেতনার গেছে তেসে ; 
অবশেষে | 
এক হ'য়ে গেছে আত আমার জীবন, আর. 
আমার ভূবন। 
তালোবাসিয়াছি-এই জগতের আলে! 
জীবনেরে তাই বাসি তালো। 


গন্ধে আর পদে ভ্বগত্ের, ওত্বীরনের, প্রতি একই: গভীর 


t 


অনুরাপের সুর] ০," 8৮২2 
ছিন্পপঘের একখানি পাতার আছেঃ BE ০, L 
*যে পৃথিবীতে এসে পড়েছি: এখানকার মাহষগুলে! সব 
অদ্ভুত জীব। এরা কেবলই দিনরাঞ্ি নিয়ম এবং দেয়াল 
স্বীথছে, পাছে-হুটো চোখে কিছু দেখতে পায় এই - জঙ্ে বহু 


যত্বে পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে। বাস্তবিক পৃথিবীর আরীবগুলো 
ভারি অভূতত। এর! যে ফুলের গাছে এক একটি ঘ্যারাটোপ 
পরিয়ে রাখে নি, চাদের নীচে টার থাটায় নি সেই 
আশ্চর্য্য ।” 
পৃথিবীর বেশীর ভাগ 'লোকই চারিদিকের প্রন্কৃতি এবং 
মাদ্যগুলি সম্পর্কে উদাসীন। জীবনকে জানবার কোন 


উৎসাহ এবং কৌতুহল নেই তাদের অন্তরে । শাদের চোখ 


আছে কিন্ত দেখে না। দৃষ্টি যাদের নেই তারা স্থষ্টি করবে 
কেমন করে? পোষ্ট মাষ্টার, কাবুলিওয়ালা-_-এসব গল্প- 
রচনার ' মুলে রবীজনাথের দৃষ্টি । কাবুলিওয়ালা পৃথিবীয় 
সাড়ে পনেরো আনা লোকের কাছে একজন লগুড়ধারী 
জোব্বা-পরা মেওয়াওয়ালার অতিরিক্ত আর কিছু নয়। তার 
অস্তিত্বের বহিরাবরণ তেদ করে তাকে পরিপূর্ণ সহাহভূতির 
চোখ দিয়ে দেখবার লোক ভ্রগতে সত্য সত্যই ছুর্ণত। কিন্ত 
এমন এক একজন মানুষ কাজেভব্দরে আমাদের মধ্যে 
আবিভূ্তি হন জীবনকে জানবার, কৌতুহল এবং উন্মাদনা 
খাদের ছুর্দমনীয় । এদের দেখা “আর দশ জনের মড ভাসা- 
ভাসা নয়। সেই দেখার সম্মুখে উদ্বাটিত হয় মানুষের সত্য 
পরিচয়। রবীজ্জনাথের: দৃষ্টির সামনে উদবাটিত হয়েছিল 
রহমত. কাবুলিওয়ালার সত্য পরিচয়। সে তে! কেবল 
মেওয়াওয়াল! নয় সে স্সেহময় পিতা । পৃথিবীর সব দেশের 
পিতার হৃদয়ে সন্তানের জন্ভ যে সুগভীর. স্েহ__ব্লহমতের 
হৃদয়েও তাই। মাহুষেয় সঙ্গে মানুষের এই যে একটি মৌলিক 
এঁক্য রয্মেছে-সেই এক্যের উপলন্ধি থেকে. রবীন্দ্রনাথের 
লেখনীয়ুখে বেরিয়ে এসেছে £ 

“দেখিয়া আমার -চোখ ছলছল করিয়া! আগিল। শুথন 
সে ষে একজন কাবুলি মেওয়1ওয়ালা, আর আমি যে একজন 
বাঙালী সম্রাস্তবংশীয় তাহা! ভুলিয়া গেলাম-__ভখন:'বুঝিতে 
পারিলাম, সেও যে আমিও সে; সেও পিজা আমিও পিতা ।” 

আমন শতক] নিরানব্বই জন লোক ততথখামি হাদয়- 
হীন নই যতথানি আমরা উদ্দাসীন। আমাদের অন্তরে 
চাক্িদিকের -জীবনপ্রবাহ সম্পর্কে কৌতুহলের মারাত্মক 
অভাব। আমর! যদি তেমন করে দেখতে পারতাম তবে 
আমরা নিশ্চয়ই তাঁলবাসত্তেও. পারতাম আর সেই .সমবেদন| 
থেকে আসত সষ্টির প্রতিতা। ক্রৌঞ্চমিথুনের প্রতি সমবেদনার 
গভীরতা থেকেই ত উৎসারিত হ'ল আদিরুবির প্রথম শ্লোক, 
জ্রগতেৱ প্রথম'সঙ্দীত | . -. 

“ভিন্তপন্র+' পড়তে পড়তে কেবলই. মনে হয় মনের মধ্যে 


' ' কি অপরিমেয় কৌতুহল নিয়ে চারিদিকের জীবনকে কবি 


দেখেছিলেন। তার সমস্ত পাহিত্যনপরির মধ্যে এই কৌতু- 
হলেরই পরিচয় । ' -১৮৯৩ বানের ওরা | ভুলাই শিলাইদহে 
লেখা একথানি পত্রে পাই £ | 


“আমার বোটের সামনে up রাখাল বালক এফপাল গরু 
নিয়ে এনে চরাচ্ছেঃ গরুগুলি কচর মচর শব ক'রে এই 
বর্ধাসতেজ সরসন্ঠা্ল সিক্ত ঘাঁসগুলির মধ্যে মুখ ভ’রে দিয়ে 
ল্যাজ নেড়ে পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে স্সিপ্ধ শাম নেত্র 


আহার ক'রে ক'রে বেড়াচ্ছে'..এই গরুগুলির চোখের দৃষ্টি 


কেমন বিষণ শান্ত জুগভীর গ্লেহময় ।” 


গরু চরছে এ আমর! সবাই দেখি। কিন্ত এমন অহুয়াগ- 


ভর! কৌতুহল নিয়ে পুঙ্াদ্ুপুত্থরূপে দেখা কবির পক্ষেই .. 


সম্ভব । “বিদায় অভিশাপ” কবিতায় কচের মুখ থেকে হোম- 
বেনুর যে বর্ণনা পাই ভা ফটোগখ্রাফের ছবির মতই চিত! 
ঘেবযানীকে কচ বলছে £ 
- সুধা হতে সুধাময় . ' 
ছুপ্ধ তার; দেখে তারে পাপক্ষয় হয়, 
মাতৃরূপা, শান্তিস্বরপিণী, শুভ্রকাত্তি 
পয়স্বিদনী। মা মানিগ্া ক্ষুধাতৃফণ শ্রান্তি - 
ভারে করিয়াছি সেবা, গহন কাননে 
স্ঠাদশস্প শ্রোতশ্বিনীতীরে, ভারি সনে 
ফিরিয়াছি দীর্ঘদিন ; পরিতৃপ্তি ভরে 
স্বেচ্ছামতে ভোগ করি’ নিয়তট »পরে - 
অপর্যাপ্ত তৃণরাশি হুঙ্গিধ্ধ কোযল-_- . ' 
আলস্ত-মস্থুর তম্থ লতি তরুতল 
রোমস্থ করেছে ধীরে শুয়ে তৃণাসনে 
সারা বেল! ; মাঝে মাঝে বিশাল নয়নে 
সকৃতজ্ঞ শান্ত দৃষ্টি মেলি, গাঢ় স্েহ- 
চক্ষু দিয়া! লেহন কৰিছে মোর দেহ। 
'মনে র’বে সেই দৃষ্টি সনি অচঞ্চল, 
পরিপুষ্ শুভ্রতম্থ চিকণ পিচ্ছল । 
শিলাইদহে লেখা পত্রে গরুর 'চোখের দৃষ্টির যে বর্ণনা 
আছে, কচের হোমধেছুর দৃষ্টির বর্ণমার মধ্যে তারই প্রতিধ্বনি । 
ছুই জারগাতেই বিচরণঞ্টল গরুর পটভূমি একই-_নদীতীরের 
সরসম্যাষল অপর্ধ্যাপ্ত তৃণরাশি। 
চিত্রঙ্গে'র মধ্যে অভুক্ত ধামিনী হঁটুজ্জল ভেঙে খাবারের 
থালা নিয়ে যেখানে উপস্থিভ হয়েছে শচীশের কাছে সেখান- 
কার বানুচব্রের দৃষ্ঠটি যেমন ভীষণ তেমনি নিখুঁড । সেখানে 
আছে £ 
প্চারিদ্দিক ধু ধু কুর্িতেছে_ছনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। 
রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর, বালির ঢেষ্টগুদাও ভেমন্ি। তারা যেন 
শুন্ভতার পাহারাওয়ালা, গুড়ি মারিয়া সব বির আছে। 
যেখানে কোন ডাকের কোন সাড়া, কৌন প্রশ্নের কোন 
জবাব নাই এমন একটা সীষানাহারা ফ্যাকাসে সাদার 
মাঝখানে দীড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেন। এখানে যেন 
সব যুছিয়! প্রন একেবারে গোড়ার সেই শুকনো সাদার গিষ্কা 


নব | জব।জ। 





Auch that is wonderful leaps to the eye—how the’ 
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পেঁছিয়াছে { পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে, একটা 
না। তার না আছে শব্দ, না আছে গতি, তাহাতে ন! 
আছে রক্তের লাল, না আছে গাছপালার সবুজ, ন! আছে 
আকাশের নীল, না আছে মাটির গেরুয়া । যেন একটা মড়ার 
মাথায় প্রকাণ্ড ওঠহীন হাসি, যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের 
কাছে বিপুল একট! শুফ. জিহ্বা মত্ত একটা তৃফাঁর দরখাস্ত 
মেলিয়! ধরিয়াছে। , 


, কোন্‌ দিকে যাইবে ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ বালির . 
উপরে পায়ের দাগ চোখে পড়িল। সেই দাগ ধরিয়া চলিতে ** 
চলিতে যেখানে গিয়া সে পৌছিল সেখানে একটা ভ্বলা। 
ভার ধারে ধারে ভিদ্তা মাটির উপরে অসংখ্য পাখীর পদ্বচিহ্ন.। 
সেইখানে বালির পাড়ির ছারায় শঁচীশ বসিয়া ।” 

এইবার ১৮৮৮ ীষ্টাব্দে শিদাইদহে লেখা এব খানি পঞ্জের 
কিরদংশ এখানে উদ্ধত করে দিলাম £ 


' “শিল্গাইদহের অপর পারে একট! চরের সামনে আমাদের 
বোট লাগানো আছে। প্রকাও চর ধু ধূ করছে। কোথাও 
শেয দেখা যাক্স না--কেবল মাঝে মাঝে এক এক জায়গার 
নদীর রেখা দেখা যায়-_আবার সময়ে সময়ে বাজিকে নদী 
বলে ভ্রম হয়! গ্রাম নেই, লোক নেই, ভরু নেই, তৃণ নেই-- 
ঠৈচিজ্যের মধ্যে জ্বায়গায় জাক্সগায় ফাটল ধরা ভিজে 'কালে! 
মাটি, ভায়গাদ্দ জায়গায় শুকনো সাদা বালি। পূর্বদিকে 
মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে দেখা যাক উপরে অনন্ত নীলিমা 4. 
আর নীচে অনন্ত পাঁওুরতা। আকাশ শর্ত এবং বরণীও শু, 
নিচে দরিন্র, গুফ কঠিন শুভভা আর উপরে অশরীরী উদার 
শুভতা। এমন্র 06901986107 কোথাও দেখা যায় না।” 

শিলাইদহের অপর পারের অনহীন চরের এই যে বর্ণনা 
এর সঙ্গে চতুরঙ্গের বালুচরের বর্ণনার মিল খুবই ক্পষ্ট। 

রবীন্্-সাছিত্যের রস ভাল করে উপলব্ধি করবার অন্ত 
“হিন্নপত্রত গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করবার অবশ্যই 
প্রয়োজন আছে। হিয়নপত্রের মধ্যে ‘ছাগ্নাময় নদীস্নেহবেষ্টিত 
প্রচ্ছন্ন’ বাংলার পল্লী-প্র্কুভির যে বিচিস্ত বর্ণনার সঙ্গে আমাদের 
পরিচয় ঘটে, সেই বর্ণনাগুলিই রবীন্দ্রনাথের নান! ্পন্ডাসে, 
নানা কবিভায়, নান! সঙ্গীতে নব নব ভঙ্গীতে প্রকাশ 
পেরেছে। শুফাৎ কেবল ভাষায়, বর্ণনার বিষয়বস্ত একই। 

ছিন্নপত্রের জার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ছিন্নপঞ্জ পড়তে. দি 
পড়তে ফেবজই মনে হয় গোর্কির সেই 'স্বরণীয় কথাগুলি £ 

And what 00519896150 be human! How 


presence of beauty causes the heart to throb witha 
Voluptuous rapture that is almost pain. 


আমাদের চান্সিদিকের প্রকৃতি নিমেষে নিমেষে যে সৌন্দর্য্য 
আমাদিগকে পরিবেষণ করছে তাকে অগ্তন্দি ভরে গ্রহণ কর- 
বার মত দুর অনুভুতি থাকলে তবেই হুদর স্বতঃই বলে ওঠে ৫ 
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“ফিরেছি সেই শ্বর্গে শুন্ধে খুনে 
ফাকির ফাকা ফাহস্‌ । 

" কত-যে সুগ-যুগান্তরের পুণ্যে - 
জন্মেছি আন্ত মাটির পরে ধুলা-মাটির মানুষ ।” ( বলাকা ) 
বাচার আনন্দ উপভোগ করবার অন্য যা! ছুর্লড, যা দুল্রাপ্য, 

যা| অনুপম তাঁরই অহুসন্ধান কর! আমাদের শিক্ষিত-সমাজের 
একটা 'মজ্জাপত সংস্কার হয়ে দীড়িয়েছে। কিন্ত সহজে 
আমর] চারিদিক থেকে য| পাচ্ছি তার মধ্যেই কি আমাদের 
আনন্দের প্রচুর খোরাক নেই? ছিন্নপত্রের পাতায় পাতায় 
কবির আনন্দের অভিব্যক্তি, আর এই আনন্দ তাকে দিয়েছিল 
এই বাংলাদেশেরই প্রকৃতির বিচি ছবি। ঘটনা এবং অভি- 
জ্ঞপ্তা আমাদের যাই হোক না কেন-- প্রকৃতির. ডাকে সাড়া 
দেবার মত আমাদের আত্মার যদি অনুভবের শক্তি থাকে ত 
মাটি-মায়ের কোলেই আমর! খর্গকে খুঁজে পাব, কবির সঙ্গে 
বলতে পারব ঃ 
'্বর্গ আমার জম্ম নিল মাটি-মাঁয়ের কোলে 
বাস্তাসে সেই খবর ছোটে আনন্দ-কল্লোলে |, (বলাকা) 
এমন কথা বলতে পারেন তারাই যাদের প্রকৃতির সঙ্গে 
সম্পর্ক খুব নিবিড় এবং প্রস্কতির মধ্যে নিজেদের নিঃশেষে 
ঢেলে দেবার শক্তি বিপুল । সকলের এ ক্ষমত| থাকে না.। 
যাদের থাকে না তার]! গোরু-বাছুর, ক্ষেত-থামার, ঘর- 
গৃহস্থালির বাইরে আর কোন কথা ভাবতে পারে না । নদীর 
তীরে নৌকা লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন যুধধনেতে দেখতেন ছবির 
পর ছবি আর তার আনন্দের অহুতুত্তিকে ফুটিয়ে তুলন্ডেন 
কানজুড়ানো মর্খরম্পশাঁ ভাষায় তখন পল্লীর যারা কলসী-কাখে 
ভমিদারবাবুকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করত-_তার].. কবির 
অন্তরের ইতিহাস বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারত নাঁ। অথচ সেই 
শিলাইদূহের এবং সাজাদপুরের অজ্ঞাওবাসের যুগে কবি যে 
“কশ্মবিহীন বিজন সাধনা’র মধ্যে ডুবেছিলেন তার গুরুত্ব 
ছিল বিরাট। সে যুগে যা-কিছু তিনি অনুতব করেছিলেন 
অন্তরের গভীরে, তা তিনি কবিতার পর কবিতায় লিপিবদ্ধ 
করে গেছেন। সেই সব কবিতা পড়লে আজও আমাদের 
অন্তর আনন্দে ভরে ওঠে। 
১৮৯১ গীষঠাবের ১লা অক্টোবর শিলাইদছে লেখ! একখানি 
পঞ্জে পাই : | | 
“যখন সন্ধ্যাবেল! বোটের উপরে চুপ করে বসে থাকি, 
জন স্তন্ধ থাকে, তীর আবছায়া হয়ে আসে, এবং আকাশের 
প্রান্তে সূর্খ্যান্ডের দীপ্তি ক্রমে ক্রমে শ্রান হয়ে যায়, তখন আমার 
সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেমে প্রকৃতির কি 
একট! বৃহৎ উদ্ধার বাক্যহীন, স্পর্শ অনুভব করি. , কী শাস্তি, 
কী গ্গেহ, কী মহত্বঃ কী অসীম করুণা পুণু বিষাদ । এই লোক- 
নিলয় শন্যক্ষেদ্র থেকে এ নিৰ্জ্জন নক্ষঅলোক পর্যন্ত একট! 
৬ 


.সাকোর বিব্যাভ ঠাকুর পরিবারে। 
কাশ্মীরের ডুশ্বর্গ নয়, হুইজারল্যাণ্ডের হুদের তাঁর নয়, পাহাড়- 
ঘের! মানদ সরোবরও নয়। সে পটভূমি এই বাংলারই 


, বালির উপরে ‘বাঁকা ক্কশ টাদখানির আঁলে!, 
পদ্মার চর, “অন্ধকারজড়িত, বনবেষ্রিত সুপ্তপ্রায় গ্রাম,» “জল- 


স্তন্তিত হৃদয়রাণিতে আকাশ কানায় কানাক্ন পরিপূর্ণ হয়ে 


. ওঠে; আমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম. মানসলোকে 
‘একল! বসে থাকি ; কেবল মৌলবীটা পাশে দাড়িয়ে অবিশ্রাম 


বক্‌ বক্‌ করে আমাকে ব্যথিত করে তোলে ।” . ( ছিন্নপঞ্জ ) 

চারদিকের প্রকৃতির কাছ থেকে সহজে আমর যা পাই 
ভার মধ্যে নিজের প্রাণ-প্রবাহফে এই ভাবে মিশিয়ে দিতে 
পারলে যে অনির্ববচনীয় শান্তি অনুভব করতে পারি তারই 
কথ! ছিন্ুপত্রের পাতায় পাততায়। জীবন আঘদেরই কাছে 
একট! অর্থহীন বোঝা বলে মনে হয় যারা প্রস্কতির সঙ্গে 
অন্তরের যোগ হারিয়ে ফেলেছে। 

১৮৮৮ শ্ীষ্টাৰের এফখানি তারিথহীন পত্রে ( শিলাইদহে 
লেখা ) পাই £ 

“পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য্য সুন্দরী ভা কলকাতায় 
থাকলে ভূলে যেতে-হয়। এই যে ছোট নদীর ধারে শান্তিময় 


গাছপালার মধ্যে হু্ধ্য প্রতিদিন অন্ত যাচ্ছে এবং এই অনন্ত 


ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতিরাতে শতসহত্র নক্ষঞ্জের 
নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎ-সংসাঁরে এযে কী একট! আশ্চর্য্য 


“মহৎ ঘটনা--তা এখানে আসলে ভবে বোঝা যায় ।” 


ছিন্পপজ থেকে এবং আরও কোন কোনও লেখকের লেখা 


থেকে এত যে উদ্ধৃতি দেওয়| হ’ল সে কেবল একটি বিরাট 
[সত্যকে পাঠক-পাঠিকাদের মনের কাছে বহন করে নিয়ে 


যাওয়ার জন্ভ। সত্যটি হ'ল-_-আনন্দ রয়েছে অন্ত কোথাও নয় 
এইখানেই, ভাবীকালের মধ্যে নয়-_বর্ভমানের তরুসচূড়ার়। 
ফেন আমরা আনন্দকে দূরে দুরে অন্বেষণ করে বেড়া? 
উইলিয়াম ত্রেমস্‌ বলতেন £ 
‘Even prisons and 
special revelations 
পছঃ দুঃখের গভীরতম অন্ধকারেও মাহুয আনন্দদোকের ভাঙা 
দেখতে পারে যদি চারিদিকের প্রক্কতির .মধ্যে যা যা ঘটে ॥, 
চলেছে ত! দেখবার যত চোখ থাকে। এই চোখ নিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন দ্রোড়া- 
ছিন্নপত্রের পটভূমি 


9101৮700105 have their 


‘অতি দুর নর্দীতীরের ছায়াময় নীল বনরেথা+, পাঙুবর্ণ 


তৃণতকুশুল্ত 


ধারাপ্রফু্র শৃন্তের খেঙ,’ ‘পরিপূর্ণ দিপস্তপ্রসারিত নদীর মধ্যে 
ব্যাস্ত, ‘নিস্তরঙ্গ নদীর উপরে ফুটফুটে জ্যোৎসু,” ধেহু-চরা 


, মাঠ, পারে. যাবার খেয়াখাট, পাখী-ডাক! ছায়ায় ঢাক! 
, পঙ্গীপথ ৷ 


হাজার হাজার লাখো লাখো মাহুষ রয়েছে এই 
বাংলাদেশে যাদের মনে এরা কোন সাড়া জাগার না। অথচ 


চা ৃ গ্রবাঙ্গী 


১৩৫১ 





রবীজ্ঞনাথের কাছে শিলাইদহের এবং সাজাদপুরের এক 
এফটি দিন মনে হয়েছে এক একটি সম্পভির মত। পদ্মা 
একটি দিনের অন্ভও তার কাছে মনে হ’ল ন! পুরনে! | 
ছিন্নপঞ্জের এফখানি পদ্রে আছেঃ 

" পপ্রতিবার এই পদ্মার উপর আসবার আগে ভক হয় 
আমার পদ্মাবোধ হয় পুরনে! 'হুয়ে গেছে--কিন্ত যখনই 
বোট ভাঙ্গিয়ে দিই, চারিদিকে ছল- কুল কুল করে উঠে, 
চারিদিকে একট! স্পন্দন কম্পন আলোক আকাশ মৃছকলধ্বনি 
একট! সুকোমল নীল বিস্তার, একটি সুনবীন শ্যামলরেখা, 
বর্ণ এবং নৃত্য এবং সংগীত এবং সৌন্দর্য্যের একটি নিত্য 
উৎসব উদঘাটিত ‘হয়ে যায় তখন আবার নতুন ক'রে আমার 
হৃদয় যেন অভিভুভ হয়ে যায় ।” 

কেন আদরা বড় বড় দুরাশার মোহে জীবনের ছোট 
ছোট আনন্দগুলিকে উপেক্ষা করে ' আমাদের জীবনকে 
উপবাসী করে রাখি? কেন প্রতিদিনের অধাচিভ ছোট 
ছোট আনন্দগুলিকে প্রভিদিন উপভোগ করে নিই নি? 
'ছিন্নপজের এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 

“এই সমত্ত রং, এই আলো এবং ছায়া, এই জাকাশব্যাপী 
নিঃশব সমারোহ, এই ছ্যলোক ভুলোকফের মাঝখানে সমস্ত 
শুন্ত পরিপূর্ণ কর! শাস্তি এবং সৌন্দরধ্য, “এর অন্ত কি কম 
আয়োজনট1 চলছে । কত বড় উৎসবের ক্ষেত্ট।। আর 
আমাদের ভিভরে ভাল করে ভার সাড়া পাওয়াই যায় না । 
ভগৎ থেকে এতই তফাতে আমর! বাস করি |” 

চারদিকের এই আকাশ, জন, বাভাসপ আলোকে যদি 
ভালবাসতে পারতাম, সাড়া দিতে পারতাম প্রকৃতির 
. আহ্বানে, চোখ মেলে দেখতে পারতাম যেমন রবীন্দ্রনাথ 
দেখেছিলেন বিশবপ্রকৃতিকে-_কোন ছুঃখ থাকত না, কোন 
গ্লানি থাকত না মনের মধ্যে। বেশীর ভাগ লোকই 
স্বেচ্ছা-অন্ধ। বদ্ধ পাল্কির মধ্যে চড়ে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে 
তার! চলে যাস । তাই অন্তরের প্রচ্ছন্ন অতৃপ্তি এবং আত্ু- 
গ্লানি থেকে কিছুতেই তারা মুক্তি পায় না! দরকার হচ্ছে 
চারিদিকের বিহ্প্রক্কতির আহ্বানে সাড়া দিতে পারা। 
পৃথিবীকে মায়া বলে উড়িয়ে দিয়ে জীবনের দিকে পিছন 
ফেরানো নয়; জীবনের সমত্ত সৌন্দর্যকে, সুষমাকে অন্তরের 
মধ্যে এহণ করতে পারাটাই হচ্ছে বড় কথা। রে'ম্যা র'ল্যার 


‘ভন ক্রিষ্ঠোফার” উপন্তাসের নায়ক ক্রিত্তক, বাগুবের রূঢ় 


আঘাতে বাঁচার ইচ্ছ! হারিয়ে ফেলেছে। জলে ডুবে 
আত্মহত্যা করতে ঘাবে এমন সময়ে পাশের একটি গাছে 
ছোট একটা পাখী গান সুর করে দিল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে 
ক্রিত্তফ_শুনভে লাগল সেই সঙ্গীত। কানে আসতে লাগল 


জনের কলধ্বনি। বাতাসের কোমল চুম্বমে ফদলক্ষেতের ' 


লোনালি শিষগুলো উঠল দুলে ছুলে। পপ লার গাছের পল্পবে 


পল্পবে জাগল পুলকের শিহরখ। ব্লাস্তার ওপারের একট! 


বাগানে মৌচাক ভরে উঠেছে মৌমাছিদের মধুর গুঞ্জন- 
ধ্বনিতে । বাতাসে তাদের পন্ব-ভর! পানের সুর । নদীর 
ওপারে একট! গরু রোমহন করছে। তার চোখের চাউনিতে 
কি ফরুণ কোমলতা | প্রাচীরের উপরে বসেছিল একটি 
ছোউ মেয়ে। মাথায় তার একরাশ সোনালি চুল। নগ্ন 
প ছখানি ছুলিয়ে দুলিয়ে আপন মনে সে গুন্‌ গুন করে গান 
করছিল। অনেক দুরে একটা মাঠে সাদা একট কুকুর, 


' ঘুরছিল আর মাঝে মাঝে লাফাচ্ছিল। ক্রিত্তফ. একটা গাছে খু 


হেলান দিয়ে বসস্তের পৃথিবীর আনন্দ-কল্লোল শুমতে লাগল 
মুগ্ধ হয়ে । ডু’চোখ ভরে দেখতে লাগল তার সৌন্দধ্যরাশি। 
আনন্দে এবং শান্তিতে ভার মন উঠল কানায় কানায় পুর্ণ 
হয়ে। আঘাতের সমস্ত স্তি সে ভুলে গেল, ভুলে গেল 
মানুষের দেওয়া সমত্ত ছুঃখ । সহসা! সে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে 
ধরল গাছটাকে। তার পর মাটিতে উবুড় হয়ে ঘাসের মধ্যে 
ডুবিয়ে দিল তার যুখ। আনন্দে বিহ্বল হয়ে হাসতে লাগল 
পে। জীবনের মত্ত সৌন্দর্য্য, সুষম! এবং মায়া তাকে 
পাফে পাকে জড়িয়ে ধরল ; . প্রবেশ করল তার! ক্রিস্তফের 
প্রাণের পরতে পরতে । পৃথিবীকে বুকের কাছে জড়িয়ে 
ধরে বিহ্বল কণ্ঠে সে বলতে লাগল £' 

এত সুন্দরী তুমি পৃথিবী | কিন্ত হার, মানুষ কেন এমন 
কুৎসিত? আমি তোমাকে ভালবাসি । তুমি আমারই। 


‘ওয়! ভোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না আমার কাছ থেকে 7 


ওরা যা খুশী তাই করুক। আমাকে যত পারে ওরা ছ্ঃথ 
দিকৃ।. ছুঃখও জীবন । 


জীবনকে ভালবেসে ক্রিস্তফের আর মরা হ'ল নাঁ। 

প্রকৃতির রূপসাগরের মধ্যে মনকে ডুবিয়ে দিতে পারলে সব 
ছুঃংখকে আমরা! জয় করতে পারি। ক্রিস্তফের মভ যার 
responsive sensibility আছে, জীবনের সৌন্দর্য্যের এবং 
সুষমার আহ্বানে চিত্ত যার সাড়া দিতে পারে--অভ্তিত্ব তার 
কাছে কোনকালেই ছুর্বহ বলে মনে হবে না। আর সৌন্দর্য্য 
এবং সুষমা নেই কোন্‌ খানে ? চোখ মেলে দেখবার লোকেরই 
অভাব। রবীন্দ্রনাথ চোখ মেলে পৃথিবীকে দেখেছিলেন, 
সে দেখার মধ্যে ছিল অসীম কৌতুহল' আর সেই দৃষ্টি ছিল 
বলেই এমন অপূর্ব্ব সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন £ 
শুন্ত প্রাস্তরের গান বাজে ওই একা ছায়াবটে ; 

নদীর এপারে টালুতটে 

চাষী করিতেছে চাষ; 

উড়ে চলিয়াছে হাস 
ওপারের জনশুন্ত তৃণশুন্য বালুভীরতলে | 
| চলেকিনাচলে * 

ক্লাস্তশ্রোত দীর্ঘ নদী নিমেষ নিহত : 


ভাদ্র 


আব) শকুন ৯৪2) তুহ যন নজর হু 





আধজাপ1 নয়নের মত। 
পথখানি বাঁকা 
বছশত বরষের পদচিহ্ন আঁকা 
চলেছে মাঠের ধারে--ফসল-ক্ষেতের যেন মিতা 
নদীসাথে কুটিরের বহে কুটুদ্বিত1। 
ফান্তনের এ আলোয় এই গ্রাম ওই শুণ্ত মাঠ 
ওই খেয়াঘাট 
ওই নীল নদীরেথা, ওই দূর বালুকার কোলে 


আচাৰ্য্য প্রফুলচন্দ্রের দুইখানি পত্র 


নিভৃত জলের মারে চখাচধি কাকলী-কল্পোলে 
যেখানে বসায় মেলা-__-এই সব ছবি 
কত দিম দেখিয়াছে কবি! (বলাকা) 

যার! এই রকম করে ভ্রীবনকে স্বীকার ধরতে পারজে, 
দেখতে পারলে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্য, ভারাই যুগে যুগে 
সৃষ্টি করেছে সাহিত্যের সেই রসজোক যেখানে মানুষ ধুকে 
পেয়েছে ভাদের প্রাণের আরাম, চিত্তের সান্ত্বনা, পিপাসার 
অন্ুভ । 


গ্ীস্বজিতকুম।র মুখোপাধ্যায় 


আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্তরের ছুইখানি মূল্যবান পল্্র এখানে প্রকাশিভ 
হুইল । জাতিতেদ ও ভৎসংগ্লিষ্ট অসপৃষ্ঠত! তাহার মত্ত মনীষী 
ও সমাজছিতৈষী মহাপ্ৰাণ পুরুষকে ফিরূপ মর্মান্তিক ছুঃখ 
দিত, পত্র ছুইটিতে ভাহার আভাস পাওয়া যায়। যে প্রগক্ষে 
তিনি পত্র ছুথানি লেখেন, শাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। 

১৯৩২ সমে দৌলতপুর কলেজের নমঃশুড্াদি ছাশ্রগণ 


২. কদে-র্ভূপক্ষের নিকট আশাঙ্ছবূপ সদ্ব্যবহার না পাইয়া 


চু 


বাংলার র্ধন্বনমান্ত বহু নেতার নিকট তাহাদের দুঃখের 
কথ] জানাইয়! পত্র দেখে। আচার্ধ্য প্রফুল্পচন্্র তাহাদের 
সেই পত্র পাইরা অত্যস্ত মর্ম্মাহ্ড হুন । পত্রে দুইটির ছয্রে হজে 
তাহ! প্রকাশ পাইয়াছে।' | 

উক্ত পত্র যখন প্রফুল্লচন্জের নিকট পৌছে, ভথন তাহার 
(ফরিদপুর জেলার ) গোপালগঞ্জ যাইবার কথা চলিঙেছিল। 
সেখানফার নীরব কর্ম “গোপালগঞ্জের গান্ধী” শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ 
বন্গ মহাশয় আচার্য প্রফুদ্রচন্রকে গোপালগঞ্ডের সন্নিকটস্থ 


উলপুরের এক 'ক্যক সন্মিলনে উনি করিবার bid 


নিমন্ত্রণ করেন। 


‘গোপালগঞ্জ অঞ্চলে কয়েক হাজার বিঘা জমি সর্বদা জলে 
ভুবিয়া থাকিও । সরকারের সাহায্য ব্যতিরেকে ওঁ জমি 
যে কখনও উদ্ধার করা সম্ভব হুইবে, তাহ! ফেছ ভাবিতে 
পারিতেন না । 
বর্গও হাজ হাচিয়| দিক্বাহিলেন। কিন্ত চন্নাথ অসীম 
অধ্যবসায়বলে, সাহার ভক্ত বহু সহত্র নমঃশুদ্র ও মুসমানের 
পাহায্যে এ সমস্ত মি উদ্ধার করিয়া অসাধ্যসাধন কথেন। 

জিনি ভাহার $ ভক্তদের সাহায্যে বাঁধ বন্ধন এবং ড্রোশ- 
ব্যাপী ধাল.ধনমেত় দার! এ বিষয়ে সাফন্য দাত ক্বরেন। 


ওঁ জমির মালিক প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার: 


আচার্য গরফুমচন্ের মুখেই শুনিয়াছি, তিনি যখন কলিকাতায় 

বসিয়া এ খবর. পান, ডথন তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। 

তাহার পর ঘটনাশ্থলে পিয়া এ বিরাট কার্ধ্য প্রত্যক্ষ করিয়। 

তিনি বিস্ময়ে অভিভূভ হুন এবং চন্দ্রনাথকে বুকে অভ়াইয়! 

ধরিয়া! প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করেন। | 
ছুইটি পঞ্জেই উপরোক্ত বিষয়ের উল্লেখ আছে । 


দৌলতপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃগণ- মন্বাদি বর্মশান্রের 
বিধানমতে এ কলের চাদাইবার চেষ্টা করিতেন | মহুতে 
তথাফধিড অসপৃষ্দের প্রতি ঘেক্সপ আচরণের আদেশ আছে, 
ভাহ! তাহার] নিজেদের জ্ঞানবিশ্বাসমত মানিক! চলিতেন। 
তাছাদের ধারণায় এ যুগে যাহার] অস্পৃগ্ঠ বলিয়া পরিগণিত, 
তাহার! কিন্ত ওঁ বিধান মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না। 
তাহা লইয়াই বিরোধ খটিয়াছিল। . ভখন কোনমতে সেই 
বিরোধের মীমাংসা করিয়া, জোড়াতালি দিয়া যে সমান বিধি 
রক্ষিত হইয়াছিল, আন্ব পাকিস্বানে পড়িয়া তাহা চুরমার 
হইয়া গিয়াছে! 
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তোমাদের ৯ই তারিখের পত্র পাইয়া আমি মৰ্শ্মাহত 
হইলাম । বাস্তবিক .জাঁতিভেদ তৎসংশ্লিষ্ট অসপৃশ্তারূপ 
বিষ হিন্দুসমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া আমাদের যে 
কি সর্বনাশ করিয়াছে, তাহা বলিয়া, শেষ করা যায় না। 


৫৫৬ 


আজ যে আমরা ৭০০ বৎসর পরাধীন হইয়া বিদেশীর জুতা, 
লাথি ইত্যাদি খাইতেছি, আর কত লাঞ্ছনা ভোগ 
করিতেছি ; তাহা তোমরা বিদিত আছ। এই পাপ 
দূরীভূত না হইলে কখনই জাতিগঠন হইতে পারে না। 
দুই সহস্র বৎসরের অধিক কাল হইল, মহামতি 490 
উপন্যাসছলে ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন : . The belly and 
the other members—তাই আজ হিন্দু-সমাজ পরস্পরের, 
মধ্যে সহান্থভৃতিবঞ্জিত। - আমি “বর্ণাশ্রম” বিশ্বাস করি 
না; হিন্দু-ভারত ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথায়ও এই 
অভিশাপ নাই । ৪৫ কোটি চীন। ইংরেজ ও আমে- 
বিকার লেখকগণ একবাক্যে বলেন যে Untouchability 
has been unknown there for the last three 
thousand years and China is the least caste- 
ridden in the world ; ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যদিও 
জাতিভেদ নাই, কিন্তু dollar ও gold worship আছে । 
0%178তে তাহাও নাই। 


২৯শে ডিসেম্বর 797198] Express-এ রওনা হইয়া 
গোপালগঞ্জ সন্নিকট উলপুর আমার যাইবার কথা আছে, 
সেখানে নাকি ১১৫ হাজার নমংশুত্র প্রজা ও মুদলমাঁন 
রায়তও সমবেত হইবে; তাহারা নাকি, সমবেত চেষ্টায় 
বাধবন্দি করিয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। সেখানে 
বিরাট জনসভা ও প্রদর্শনী হইবে। ফের্তাবেল! অর্থাৎ 
আন্দাজ ১লা জানুয়ারী খুলনায় 2৪1) করিতে পারি, 
তবে তখন তোমাদের কলেজ বদ্ধ থাকিবে। সেই সময় 
এ বিষয় আলোচন! করিতে পারি । অবশ্য আমি Davlat- 
pur college-4 Trustee বা Board of council-a 
নহি, স্থতরাং আমি সাক্ষাৎভাবে হস্তক্ষেপ করিতে পারি 
না, তবে খুলনায় গান্ধীপার্কে যদি প্রতিবাঁদস্থচক meeting 
কর, আমি উপস্থিত থাকিয়া! মত প্রকাশ করিতে পারি । 
ফলকথা জাতিভেদ ও অন্পৃশ্ততার বিরুদ্ধে এখন প্রকাস্তে 
যুদ্ধ ঘোষণা কর! দরকার এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি 
তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর যাহাতে তোমাদের সহিত “জলচল” 
হয়, তাহার ব্যবস্থা অচিরে করা কর্তব্য। আর “কথায় 
চিড়ে ভেজে ন1।” 


' 


পু₹-তোমাদের পত্রে কাহারও নাম না থাকায় লোক, 


"১ মারফৎ এই পত্র পাঠাইলাম। 


শুভাথী শ্রীগ্রফুল্লচন্ত্র রায় 


ক 


প্রবাসী 
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১৩৫৯ 
- 08168868455 24, 12...1982 

কন্যাণবরেযু, - 
তোমাদের ৭ই তারিখের পত্র পড়িলাম। যাহ! যাহা 
লিখিয়াছ তাহ! অক্ষরে অক্ষরে সত্য । আমি সম্প্রতি এক 
পুস্তক রচনা করিয়াছি। - তাহাতে এই “*বর্ণাশ্রম” ও 
অস্পৃশ্যতা হিন্দু-সমাজের 'কি সর্বনাশ করিয়াছে তাহ! 
দেখাইয়াছি। অন্যন বিশ বৎসর যাবৎ আমার যাহা কিছু 
দুৰ্বল শক্তি-সামর্থ্য তাহা ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবার 
জন্য প্রয়োগ করিয়াছি। বর্ণাশ্রম সম্বলিত অস্পৃশ্যতা কোন কক 


ধর্মের অন্দ হইতে পাবে না। ইহাকে আমি উপধর্শ্ম, 


অপধন্, অধৰ্ম্ম ও পৈশাচিক ধৰ্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করি। আজও 
পর্যন্ত হিন্দু-সমাজ এই বিষ পোষণ করায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
স্বরূপ সাড়ে সাত শ” বছর যাবৎ, পরাধীনতার শৃঙ্খল 
পরিধান করিয়া বসিয়া আছে । কত কুলীন ব্রাহ্মণ তাহার 
নিজ্জ-ভবনের সন্নিকটে হাড়িনী, ডোমনী, ইত্যাকীর উপপত্বী 
প্রকান্তে রাখিয়া বাইরে টিকীধারী ও নামাবলী গায় দিয়া 
হিন্দুধশ্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন! লেমনেড, সোডা, 
বরফ পান করিতে দ্বিধা নাই, অথচ তথাকথিত অন্পৃশ্ 
আমার রান্নাঘরের চৌকাটেরু ভেতরে পা দেয় তখনই 
আমার ভাতের হাড়ি ও জলের কলসী অপবিত্র হইয়া 
গেল! অথচ কুকুর বেড়াল আস্তাকুড় বেড়াইয়। পচা ইন্দুর 
বা গোমাংস ভক্ষণের পর রায়াঘরে প্রবেশ করিয়া ভাতের ন | 
পাত হতে মাছের মুড়াটি মুখে করিয়া চলিয়া যাইতেছে 
অথবা দুধের কড়ায় চপ চপ, করিয়া দুধ পান করিতেছে 
তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র মনে বিকার হয় না। হায়রে 
হিন্দুধর্ম [| ইহা এখন কেবল কতকগুলি দুষিত কদাচারের 
সমষ্টিমাত্র। | 

আমার ২৯শে তারিখ বরিশাল Exচৎ৪8-য়ে. রওন! 
হইয়া সন্ধ্যায় টীমারে উঠিবার কথ! এবং শুনিয়াছি দেই 
্রীমার রাত্রিযোগে চলিয়া ৩:শে অতি. প্রত্যুষে উলপুরে 
যায়, সেখানে এ তারিখে Exhibition খুলিতে হইবে এবং 
পরদিন নাকি 70838 7099610% হইবে--ইহার উদ্যোক্তাগণ 
আমাকে বলিয়াছেন যে, অন্যান ১০1১২ হাজার নমঃশৃত্র 
এবং কতক মুসলমান ( ইহারা প্রায়ই কৃষক শ্রেণীর) 
সমবেত হইবেন। আমার ফিরিতে ১লা অথবা ২রা€ 
জানুয়ারী হইবে । তখন 31098 ছুটি । সুতরাং তোমরা 
Mess-য়ে নাও থাকিতে পাঁর। নচেৎ আমার সঙ্গে 3, 
৪৮, বা হীমারে দেখা করিতে পার। শুভার্থী-- 

শীপ্রফুল্নচন্দ্র রায় 
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৮০নং টালীগঞ্জ রোডস্ব দ্বাদশ শিব!লয়ের একাংশ । দ্বারপার্থের অষ্টশাল দুইটির পরচাল| লক্ষণীয় 
[ ই্রঅনাধনাথ মণ্ডলের সৌজনো & 


কলিকাতার মন্দির ও মণ্ডপ ্‌ রি 


স্রীপথানন রায়, কাব্যতীর্থ 


৩ 
আদি গঙ্গার উভয় তীরে পুণ্যার্থীদের প্রতিদ্বন্দিতার যে 
এ পরিচয় প্রচ্ছন্ন তাহার সাক্ষীরূপেই যেন দেবমন্দিরসমূহের 

অবস্থিতি। ৮*নং টালীগঞ্জ রোডে ক্ষীণক্রোতা৷ স্থরধুনীর 
সৈকত-সক্জিধানে একটি ঠাকুরবাড়ী ছুই ভাগে বিদ্যমান। 
একাংশে একটিমাত্র অষ্টশাল। উহ! সম্মুখে থামধুক্ত তরিচূড় 
চূড়ায় ছুই থাক আমলার উপর বিষ্ণুচক্র । মন্দিরের 
দেবতা শ্রীরাধা মদনমোহন । উহার গাজে এই রেখালিপিটি 
আছেঃ রশ 

উষ্রীরাধাক্কফ শুতমন্ত শকাব্দাঃ ১৭৫০ সন ১২৩৫। কীর্তি 
ভ্রীউদর়নারায়ণ দায় মগুল শাকিম বাওয়ালি। 

মন্দিরের সন্মুখে নাট্যমন্দির ও চত্বরের চারিদিকে 
প্রাচীরের গাত্রে কক্ষরাজি। 

অপরাংশে চত্বরের চারিদিকে মোট তেরটি .মন্দির। 

রি দক্ষিণ-পশ্চিমেরটি খাজযুক্ত চূড়াবিশিষ্ট পঞ্চরত্ব। বাকী 

মন্দিরগুলি অষ্টশাল। উত্তরদিকের ছারের উভয় পাশ্বের 
দুইটি অষ্টশাল পরচালাযুক্ত । এরূপ পরচালা কলিকাতায় 
আর নাই। দ্বাদশটি অষ্টশালেই শিবলিঙ্গ আছে। পঞ্চরত্বে 
কোন দেবতা নাই। চত্বরের অগ্নিকোণে একটি চতুঃশাল 
রাসষঞ্চ। নৈথত কোণের পঞ্চদতুটির ঠিক উত্তরের অষ্ট- 
শালে একটি পোড়ামাটির ফলকে লিপি ছিল ; এখন উহ! 
নোনা ধরিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে । ফলকটির উত্তর প্রান্তে 


উপর হইতে নীচে মাত্র এই অক্ষরগুলি অবশিষ্ট আছে। 
৩১ () তটে, ৩১ বৈ, ভামাসি, প্র্ী-মে।ট পাচ সারি। ' 
লবগাক্ত-ভূমির মন্দিরে পোড়ামাটির লিপি কম। এইটি 
লুপ্তপ্রায় । : 
৮৬ এ টালীগঞ্জ রোডে একটি ত্রিচুড় অষ্টশাল এখন 
দেবতাবঞ্জিত হইয়া উদ্বান্তর আশ্রয়-শিবিরে পরিণত। 
উহার চুড়ায় দুই থাক কলদ ও ত্রিশূল ৷ ০৮৮১৮: 
দুইটি অর্ধ থামযুক্ত খিলান। 

৯৩ নং টালীগঞ্জ রোডে দশটি অষ্টশাল শিবালয় ও 
একটি নবরত্বু--ইহার দুই পাশে দুইটি পঞ্চরতু। নবরত্বের 
দেবতা গোপাল ও গোবিন্দ। মন্দিরসমুহের *অলিন্দ ও 
চত্বর মর্শ্মরমণ্ডিত। পঞ্চরতু ও নবরত্বের উপরিস্থ দেউল- 
গুলি খাজবিশিষ্ট। ঠাকুরবাড়ীর বহিচ্্গারের উভয় পার্শ্বে 
মন্মরফলকে রেখালিপি। উহাতে মন্দির-প্রবেশের 
শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধেক সহিত রুতীর দিব্য বা. শপথবাক্য 
খোদিত আছে। প্রবেশপথের বামভাগের লিপির 
দীর্ঘতর, ডাহিনেরটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র । 

বাম পাশের ফলকের লিপি £ টি এরা 

প্র্্ীরাধাক্কফ ভরদা। যানৈর্ববা পাছকৈর্ধা! । 
ছড্রধৃত্যয়া | গঙ্গাস্থানেন গম্যেত দেব দেবালয়েযু 
পরাসর সংহিতায়াং ॥ অস্তার্থ ॥ ১॥ 
সফলের চরণে আমার এই নিবেদন । : 









সি 


ভাগে। গাড়ি পালকি ঘোড়! গজাদি নিষেষ আগে ॥ পাছুকা 
পার্দেতে আর শিরে ছত্রধরে। ন! যাইবে গঙ্গান্বানে দেবের 
মন্দিরে ॥ মুনিবাক্য হেলন করে জাইন্ডে যাহার মন। 
শপথ আছয়ে প্রবেশ করিতে জঙ্গম ॥ 


he পরিত্যক্ত ত্রিচুড় অষ্টশাল, ৮৬এ টালীগঞ্জ রোড 
' [ ফটে|- লেখক 

আরন্ধ সন ১২৫২ সাল তারিখ ২৭ ফান্তুন পিতিষ্! সন 
১২৫৩ লাল তারিখ ৩১ চৈজ। এপ্যারিলাল দাস। এ্ীমণি- 
মোহন দাস ॥ 

লিপির বাংল! অংশের অর্থ সরল। স্বতিশাস্ত্রের 
প্রমাণনহ প্রবেশের বিধিনিষেধ ও শপথযুক্ত সবিনয় 
অনুরোধ লিপিটিকে একটি অভিনব রূপ দিয়াছে । কৃতীর 
শ্রদ্ধালু বিনম্র মুণ্ডি ও শাস্ত্রে প্রগাঢ় বিশ্বাসের এরূপ নিদর্শন 
ছুল'ভ। ডাহিনের মশ্মরফলকে রেখালিপি ঃ 

শকাব্দ। ১৭৬৭। এই এর বাটীতে কেহ পাছুক1 পায়ে 
দিয়া জাইবেন নাই জে জাইবেন তাহাকে তালাক-_সন ১২৫২ 
সাল। 


বচনটির রঢ়তাকে আবৃত করিয়া কৃতীর অস্তরের 
_ খানিকটা দরদ এই লিপিটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
নু ভিতরে অঙ্গনের ডাহিনে কাল পাখরে রেখা” 
লিপি ঃ - ৃ 

 শাকে শৈলাঙ্গ মৈত্ৰ প্রমিত ইহ ঘটে তেন সপ্তাক্ষি মামে। 
. গোঁয়ী জানেদিশাপ্ুং সুরধুনিতটগং দ্বাদশ সংজয়! চ॥ 


অস 


‘নমা করি আরোহণ ॥ নিষেধ বিধি কহি কিছু সভার উর, 





2৩৫ 


গোপালটোক হৰ্ব্মাং প্ৰণতি নত শিরান্তন্ত মধ্যে করোন্তি। 
দ্বাসস্তৎ প্যারিলালো'তুবি হরিহরধামেতি মাগ্সাপ্রকাশং ॥ 
মুরারি মুরলিছিদ্র কুমার বদন; রতুর্ণকর শুধাকর শাকের গণনঃ 
কৃত্তে সপ্তবিধশতি দিবসে শুভক্ষণদেঃ শুভারন্ত সুরশৈবলিনী 

এ সঙ্গিধানেঃ | 


না 


ত্রিচ্ড় অষ্টশাল, ৯৩নং টালীগঞ্জ রোড 
[ ফটে।-_লেখক 


রাশীসংস্থ্যা কাশীপতি সানন্দে বেষ্টিত: মধ্যে নবরত্বে গোপাল 
বিরাজিভঃ ॥ 
বাল্যবেশে ননী আসে ভঙ্গী মনোহর: তুলনা কি দিব রূপ জিনি 
জলধরঃ। 
অজ্ঞালয় নাম হৈল হরিহরধামঃ প্যারিলাল দাসের আশা! লইন্তে 
হরিনাম: ॥ 
সংস্কৃত লিপির ছন্দ অগ্ধরা। উহারই মৰ্ম্ম বাংলা 
কবিতা । ইহা শাস্ত রসের গ্যোতক। দুইটি বিন্দু 
বিরামচিহৃরূপে ব্যবহৃত। মুরারি মুরলি ছিদ্রে সাত, 
কুমার বদনে ছয়, রত্বাকরে সাত ও শুধাকরে এক 
বুঝাইতেছে। রাশীসংখ্যা কাশীপতি বলিতে দ্বাদশ শিব রক 
বৰ্ণাশুদ্ধি লক্ষণীয় । কৃতী প্যারীলাল এই আদি গঙ্গাতীরস্থ 
ঠাকুরবাড়ীকে পৃথিবীতে হরিহরধামরূপে পরিচিত করিবার 
অভিলাধী। মনে হয়, ইহা খিদিরপুরের মহারাজ! 
জয়নারায়ণ ঘোষালের পরিখাবেষ্টিত জলাশয় উপবনাদি- 
শোভিত প্রাসাদমধাস্থ ঠাকুরবাড়ীর দ্ুকৈলাস নামকরণের 
অঙ্ছুকরণ। ভূকৈলাসের মন্দিরগুলি হরিহরধামের-মন্দির- 


ভাদ্র 


সমৃহ অপেক্ষা প্রাচীন । চৈত্র মাসের 
শেষে রাসযাত্রা হরিহর্ধামের প্রধান 
উৎসব । ইহা বলরামের রাসযাত্রা 
নামে কথিত। এই সময় এখানে 
একটি মেলা বসে। ইহাতে স্থানটি 
কিছুদিনের অন্ত উৎসবমুখর হইয়া 
উঠে। 
এই স্থানের অদূরে কেওড়াতলার 
মহাশ্মশান । উহার মধ্যে একটি বিরাট 
নবরতু সমাধি শিবালয় । উহার লিপি £ 
নম শিবা 11917161151 
Memorial. জেল! ময়মন পিং আঠার 
বাড়ী নিবাসী ৬মহিমারঞ্জ রায় চৌধুরীর 
শ্মশান মন্দির । 
ইহার দেউলগুলি খাজযুক্ত। 
লিপিতে কোন সন তারিখ নাই ! 
নিকটে ৬নকুলেশ্বর শিবের আস্তানা 
ও ৬মহাকালীর বিরাট অষ্টশাল। 
ইহাতে কোন প্রাচীন লিপি নাই। 
অষ্টশালের স্থু-উচ্চ পীঠের গহ্বরে দক্ষিণা 
কালীর প্রন্তরমুগ্ি, সম্মুখে নাট্যমন্দির। 
কালীঘাটের এই মহাকালীর আস্তা- 
€ নাই কলিকাতাকে তীর্থের মধ্যাদ] 
দিয়াছে। কুদ্রযামলতন্ত্রের মতে এই 
কালী সমগ্র বঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 
তন্তচূড়ামণি বলেন, এখানে সতীর 
দক্ষিণ পদের অঙ্গুলিমকল পড়িয়াছিল, নকুলেশ এখানকার 
ভৈরব। কালীদেবতা সর্ববসিদ্ধিকারিণী। ইহ! কালীপীঠ 
নামে আখ্যাত । বহুকাল ধরিয়া এই তীর্থ ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শক্তিসাধক ভক্ত হিন্দুকে আকর্ষণ 
করিয়া আনিতেছেন। গঙ্গার আদিখাতের সান্নিধ্যে 
ইহার প্রভাবেই স্থানটি পবিত্রতম বিবেচিত হওয়ায় 
পুণ্যার্থী ধনবানগণ স্থদূর অতীত কাল হইতেই এখানে মঠ, 
মন্দির, ধর্্মশাল!, যাত্রীনিবাস, আরোগ্যশালা, তীর্থ-সোপান 

_. প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিতে তৎপর । 

১. ভূকৈলাদ, হরিহরধাম প্রভৃতি ইহার প্রভাবেই গড়িয়া 
উঠিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের প্রধান দেবতা কান্তিকেয়ের স্থবর্ণ- 
গঠিত মুদ্তিও বৎসরের কোন বিশেষ সময়ে এখানে অধিষ্ঠান 
করেন। স্থানটি তীর্থক্ষেত্র, কিন্তু স্বার্থপর পূজক, পাণ্ডা, 
ব্যবসায়ী ও ভিক্ষুকের সংখ্যাধিক্য ইহার মহিমাকে 
কতকট! খর্ব করিয়াঙছ। কালীঘাটের এই মন্দিরটিও কোন 
কোন এঁতিহাপিকের মতে খুব প্রাচীন নহে। উত্তর 





৮*নং টালীগঞ্জ রোডস্থিত 


অষ্টশাল 
[ শ্রঅনাধন!থ মণ্ডলের সৌজন্য 


কলিকাতার পাথুরিগাঘাটায় নাকি দেবীর আদি অধিষ্ঠান 


ছিল-_ইহা কোন কোন পুরাতাত্বিকের মত। বদরের 
বিশেষ বিশেষ পর্বের সমাগত জনতার চাপে এখানে ভক্তের 
প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাটার অষ্টশাল দুইটির 
বৈশিষ্ট আছে। যেন দুইটি কুটীর উপরি-উপরি স্থাপিত । 


কলিকাতার উত্তর-পূর্ব কোণে ইটাঁপি পল্লীর দেব 
লেনের আনন্ব-কাননের দক্ষিণভাগে ছয়টি অষ্টশাল শিব 
মন্দির আছে। উহাদের প্রত্যেকটির তিনটি চূড়ায় কলস- 
য়, ঘণ্টা ও ফলক-উণ্টানো ত্ৰিশূল শোভিত। পূর্ববদিক 
হইতে প্রতি মন্দিরের শিবলিজের নাম-লোকনাথ, বৈদ্ধ- 
নাথ, বিশ্বনাথ, কেদারনাথ, পশুপতিনাথ ও অমরনাথ । 
কেদারনাথ মন্দিরে লিপি £ *্রদেবনারায়ণ দেবেন স্থাপিতং 
সন ১২৬১৷৩১ চৈত্র ।* স্থানটি পু্পোগ্যানে রমণীয়। শিব- 
লিঙ্গগুলির নাম দেখিয়া মনে হয় কৃতী প্রতিষ্ঠাতা পুরীধামের 
লোকনাথ ও 'ন্তান্ত তীর্থের বিখ্যাত শিবলিঙ্গনকল দর্শনাস্তে 





গোপালের নবঃত্র, ৯৩নং টালীগঞ্জ.রোড 
( ফটে লেখক 


ফিরিয়া সেই সেই তাঁ্থের স্থৃতি অক্ষুঃ রাখার জন্য স্বীয় 
প্রতিষ্ঠিত শিবালয়গুলির অধিষ্ঠাত্‌ দেবতাগণের এরূপ নাম- 
করণ করিয়াছেন। প্রবাদ--এই সকল মন্দির-প্রতিষ্ঠা সময়ে 
সমাগত অধ্যাপকগণকে বিদায় কে দিবেন ইহা! লইয়া! বিতর্ক 
হইলে, খ্যাতনামা শভুনাথ পণ্ডিত দেবনারায়ণকেই দিতে 
বলেন। তিনি বলেন, “আমি কি দিব।” শল্তুনাথ বলেন, 
“তোমার নামের আগে দে পরে দে, তুমি দিবে না ত 
দিবে কে?” 








কালীঘাটে প্রীক।লীমাঁতার অষ্টশাল ও নাটমন্দির। 
চূড়ায় ছুই সারি আমল! 
[ ফটো_লেখক 


মহানগরীর অন্যান্য অঞ্চলের মণ্ডপগুলির মধ্যে জান 
বাজারের রাণী রাসমণির জামাতৃগণের মণ্ডপপঞ্চকই | 
উল্লেখযোগ্য--ইহাদের পূর্ববাংশেরটি চকমিলানের পূর্বব- 
দিকে, বাঝীগুলি উত্তরাংশে। ভবানীপুর অঞ্চলে বন্থ্‌- 
পরিবারের মণ্ডপ প্রাচীনতম ।  ইটালীর দেবনারায়ণ 


দেবের মণ্ডপ দুইটি--একটি চকমিলান প্রাসাদ-মধ্যে 
উত্তরাংশে, অপরটি আনন্দ-কাননে পূর্ববাংশে অবস্থিত। 
অট্রালিকারণ্যের নিবিড়তায় মগুপরাজির সন্ধান ও 
প্রাচীনতা-নির্ণয় দুরূহ । 


















স্থানে স্থানে বাস্তাঘাট নিৰ্ম্মাণ, জল সেচনের বা 
;  নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, কুধির উন্নতির জন্তু এখানে সেখানে 
অল্প পরিমাণ সার, বীজ, কৃষিষস্ত্াদি সরবরাহ, অধিকতর 
. ফসল, উৎপাদনের জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা, শিক্ষা- 
রে প্রতিষ্ঠানসমূহ অধিকতর পরিমাণে আধিক সাহাধ্য দান 
ভূতির দ্বারা পল্লী অঞ্চলের স্থায়ী কোন উন্নতি সাধিত 
না। পল্লী অঞ্চলের উন্নতিসাধন করিতে হইলে 
চষির এবং কৃষির সহিত সংশ্লিষ্ট কুটার শিল্পের 
ধন করিতে হইবে ; এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের 
বস্থার উপযোগী বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে 
এমন সব শিল্পের প্রবর্তন করিতে হইবে যাহাতে 
ফলের বেকার যুবকগণ নিজেদের গ্রামে অবস্থান 
রর (সেই সকল শিল্পে নিজেদের নিযুক্ত করিতে পারে 
.. এবং তনদ্বারা নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে 
পারে): যাস্ত্রিক শিল্পের প্রতিযোগিতায় তাহারা যেন 
 হুটিয়। না ধায় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহা 
ছাড়া এমন ব্যবস্থাও করিতে হইবে যাহাতে রুষিজাত এবং 
 শিল্পজাত পণ্যসমূহ সহজে এবং উচিত মুল্যে বিক্রীত হইতে 
_ পারে। পল্লী অঞ্চলের প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুযায়ী 
বিভিন্ন রকমের শিল্পের প্রবর্তন করাই বাঞ্ছনীয় যাহাতে 
রী অঞ্চলেই উহাদের কাট্‌তি সহজসাধ্য হয়। 

ডীয় বিষয়টি হইতেছে--স্বাস্থোর উন্নতি । পল্লী 
স্বাস্থ্যের ' যে কি পারিনা অবনতি ঘষটয়াছে তাহা 








ই ঘাট টি । 


, হইয়াছে। 










সাধন। ছি অভাবে গ্ী অঞ্চলের রঅ {হি 
দুর্গতির সীম! নাই । ্ 

চতুর্থ বিষয়টি হইতেছে রি নাগরিক 
ব্যবস্থা । ইহার জন্য চাই বিভিন্ন রকমের উপযু 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং ছাত্রদের শিক্ষ জন্য সুংগ 
নানাবিধ কাধ্যের প্রবর্তন ॥- ৃ 


আরও অনেক বিষয় আছে তাহাদের 
করিলাম না। : 
সমাজ-সংগঠনের (825 
পরিকল্পন! অনুসারে পশ্চিম বাংলায় আট! 
ছোট জনপদ বা! টাউননিপ গড়িয়া 
পশ্চিম বাংলার আয়ত 
তুলনায় ইহ! অতি সামান্য প্রচেষ্টা; অথচ ই 
কোটি টাকা খরচ হইবে। কিন্তু ইহার সঙ্গে 
টা না করিয়া পল্লী অঞ্চলের কয়েকটি স্থানে 
“পল্লী উন্নয়নের প্রচেষ্টার পথে কোন 
দি পারে না) মহাত্মা গান্ধীর উপদে 
কয়েকটি স্থানে কেবল গ্রামোন্য়নের পরিকল্পনা 
বার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি। ' 
এই অনুরোধ “অরণ্যে রোদন” মাত্র হইবে। 


সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম গিয়াছিল 
লাম ‘কমিউনিটি প্রোজেক্ট পরিকল্পনা? অমুসারে এই 
একটি জনপদ বা টাউনশিপ গঠিত হইবে। স্থানীয় 
বাসিগণের মধ্যে এ নম্দ্ধে বিশেষ কোন ধারণা না 
উৎসাহও দেখিলাম.ন1। যাহা হউক, দুই-এক 
ঝাড়গ্রামের বর্তমান আথিক অবস্থার কথা কতক 
যাইবে । সেখানকার কৃষি মহাবিদ্যালয় কৃষি-ক্ষেত্রের 
শ্রমিকের মুখে শুনিলাম যে, সে মাসিক ৩৫২ টাকা 
পায়। তাহার পরিবারে মোট আট জন লোক--প্র 
এই আট জনের জন্য ৮ সের চাউল লাগে । তাহার 
জম বিশেষ কিছু নাই। পরিবারে আর একজন উপ 
ক্ষম ব্যক্তি আছে, টাকায় ছুই সের করিয়া চাল ক্রয় 
হয়। সে এই আয়ের দ্বার! কি ভাবে তাহার 





































































নং কাছে বন্ধক ক আছে। এই করণ ব হি 




























বাদপতরে পাঠ করি, কিন্তু কোথা কি ভাবে তাহ! 
স্তব রূপ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের সাহায্যে 
অঞ্চলের কোন্‌ স্থানে এবং কোন্‌ ক্ষেত্রে পল্লীবানিগণ 
রিমাণে উপকৃত হইয়াছেন তাহার বিশেষ পরিচয় 
না। ভারত-সরকারের “প্ল্যানিং কমিশনের সদস্ত 
শ্রিগনজারিলাল নন্দ বলিয়াছেন যে, absence of substa- 
J 81008 of progress and achievement and a 
of unexplained and inexplicsble failures 
অর্থাৎ এক কথায় ক্রমাগত সরকারী নীতির 
বর্তমান পল্পীসমাজের মানপিক জড়তার 
{৭ । কথাট। খুবই সত্য । 

ঢ় মাসের * প্রবাসী'তে গ্রকাখিত “পাড়াগীয়ের 
[রর একটি পুফরিণী সংস্কার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত 
ছিলাম। প্রায় দেড় বৎসর ‘হয়রানির! 
র আবেদন কি ভাবে বাতিল করা হইয়া- 
হাও প্রকাশ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি আবার 
আমাকে জানান হইয়াছে যে, সেই পরিকল্পনা 
রা হইয়াছে। ছগলী জেলার মৎস্ত-কর্শ্মচারী 
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her to this office memo No. 92177)310, dated 
In to inform: you that the scheme in 
AS Since been Sanctioned. 

are Still interested’ in taking the loan for 
0 “Nai-Pukur’ .T am to request you to 


__ রাজি-দিবস স্কু্ধ পাহ চলে, 

__ পৃথিবীর পথে চলে জনভার ভিড় | 
_ আধারে আলোকে নিঃলীম নতোগুলে, 
: দুখে খুকে ফিরে সে কোন্‌ স্বপন-নীড় | 


ক্ষত আৰু জৰ! কৃত ন! উদ্দীপনা, 
হারে ৰ! য়ন নিঃশেষ I 





অঞ্চলের উন্নতিকল্পে অনেক রকমের: সিনা 3 






একটা প্রচলিত কথা আছে র বেল 
বায়'। এ ক্ষেত্রে সেই কথাই বার বার মনে হইতেছে 
গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসী তে লিখিত “পাড়! 
কথা’য় কৃষি-বিভাগের কাঁধ্যাবলী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 
করিয়াছিলাম। এ সম্পর্কে 'বুগাস্তরে' প্রকাশিত পীফণীন্্- 
নাথ দত্ত (পো: হরিপাল, জেলা হুগলী ) মহাশয়ের, 
একখানি পত্র উদ্ধৃত হইয়াছিল। যুগাস্তরে প্রকাশিত এক- ধা 
খানি প্রতিবাদ-পত্রে দত্ত মহাশয় জানাইয়াছেন যে, তিনি 
পূর্ব প্রকাশিত পত্রের লেখক নহেন। তাহার গগিরা, 
পত্রখানি এইরূপ £ রি 
“জানার নাম কনীজনাথ দদ্ভ; সন ১৩৫৯ সাল: না 
বৈশাখ তারিখের পঞ্জিকার চিঠিপজের ভত্তে কৃষি বিভাগের 
অব্যবস্থা শীর্ষক আমার নানীর চিঠিখানা পড়িয়া আমি বিশ্মিত 
ও মর্্াহত হইলাম; অভীব হুঃখের সহিত, জানাইনডে 
ইহার বিন্দুবিনর্গও জানি না; উপরদ্ধ কৃষি বিভাগের 
সারণের পর আমর! বিশেষ ভাবে ইহার সান্নিধ্য লাত 
ফাছি এবং কৃষিকার্ধ্যের উনদ্মতিবিবায়ক সর্বপ্রকার সাহ 
পাইতেছি।” 
দেখা যাইতেছে যে, যিনি প্রথম পত্রধানির প্রকৃত. 
লেখক তিনি সংসাহসের অভাবে নিজের নাম ও ঠিকানা 
দেন নাই; কিন্তু এমন কাচ! কাজ করিয়াছেন যে তাহাতে? 
তাহার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল না, বরং কৃষি বিভাগ ভাল 
কাজের জন্য “সার্টিফিকেট? পাইলেন। পত্র লেখকের : 
এইরূপ আচরণ খুবই গঠিত । 




















মাছল 


জ্শশান্কশেখর চক্রবস্তা 


নিতে মিতে যার প্রাণের বছি-কণা 
কত সঙ্গীত হারাইয়ে ফেলে রেশ | 
অনন্ত পথ-_অনন্ধ দিবারাতি . 
শত ছ:খেও পাহ শ্রান্ধিহীন। 
চলিছে নিছিল চলার দেশার মাতি, 
| যুগ-বুগানত তা’র মাঝে হয় লীন। 





শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাব-স্থান 


শ্রীসুন্দরানন্দ বিগ্যাবিনোদ 


ভারতবর্ষের “দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে গোকর্ণক্ষেত্র* হইতে 
আরম্ভ করিয়া কন্তা-কুমারিক! পর্যন্ত একটি স্থদীর্থ গিরি- 
শ্রেণী বিরাজিত রহিয়াছে। উক্ত শৈলমালা ভাষা ও 
দেশ ভেদে “সহ্যাত্রি, কোল পর্বত, মলয়গিরি প্রভৃতি 
নামে খ্যাত। গিরিশ্রেণী একটি সুপ্রাচীন পুণ্যময় 
ভূভাগের পূর্বদিকে মাল্যাকারে বেষ্টিত রহিয়াছে। বিশাল 
আরব সমুদ্র পশ্চিমে বিরাজিত থাকিয়া যেন সেই পুণ্য- 
তীর্থের পাদদেশ ধৌত করিয়া দিতেছে । এই পবিত্র 
ভূভাগ 'পরশুরামক্ষেত্র' নামে কধিত। শ্রীপরশুরাম স্বয়ং 
কর্মলেপরহিত হইয়াও লোকোপদেশার্থ মাতৃহত্যার 
প্রায়শ্চিত্তের জন্য গোকর্ণক্ষেন্্র হইতে কন্যাকুমারিকা- 
ক্ষেত্র পযন্ত বাণ প্রয়োগে সমুদ্রকে অপসারিত করিয়া তথায় 
এক নূতন ভূভাগ স্থষ্টি করেন এবং উহা! বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ- 
গণকে দান করেন। এই পরশুরামক্ষেত্র উত্তর সীমা 
হইতে দক্ষিণ সীমা পযন্ত আদি কেৱল, মধ্য কেরল, ও 
অন্ত কেরল--এই তিনটি ভাগে বিভক্ত । আদি কেরল 
উত্তর কর্ণাট ও দক্ষিণ কর্ণাট--এই দ্বিবিধ প্রদেশে পরি- 
গণিত। উত্তর কর্ণাটকে “কানারিজ+ ভাষা আর দক্ষিণ 
কর্ণাটকে ‘তুলু’ ভাষারই বিশেষ প্রচলন দেখ। বায়। এই 
দক্ষিণ কর্ণাটক প্রদেশই 'রূজতপীঠপুর” বা ‘রৌপ্যপীঠপুর’ 
নামে প্রাচীনকালে পরিচিত ছিল। 

ভ্রিসহল্রাধিক বর্ষ পূর্বে পরশুরামভক্ত রামভোজ নামক 
কোন ক্ষত্রিয় ভূপতি বিষুগ্রীতির জন্য একটি বজ্ঞানুষ্টানের 
অভিলাষ করিয়া বজ্জঞবিদ্যানিপুৎ কতিপয় ব্রাহ্মণের অন্ধু- 
সন্ধানে তৎপর হইয়াছিলেন। কোথাও তাহার অভীষ্টা- 
নুযায়ী সুনিপুণ ফাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ দেখিতে না পাইয়া পরিশেষে 
পাঞ্চালদেশাস্তবর্তী গঙ্গাতীরস্থ অহিছত্র দেশ হইতে কর্ম- 
কাগুনিপুণ ও পরম পণ্ডিত এক শত বিশ জন অগ্রিহোত্রী 
্রাঙ্মণকে তাহাদের কুটুম্বগণের সহিত স্বদেশে আনয়ন 
করেন। সেই সকল ব্রাহ্মণের বংশ অদ্যাপি পশুরামক্ষেত্রে 
বাস করিতেছেন। কাল-প্রভাবে তাহাদের কয়েকটি 
বংশ লুপ্ত হইলেও এখনও শতাধিক ব্রাহ্মণ-বংশ তথায় 
দৃষ্ট হয়। ইহারা সকলেই শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাবের 
পর মধ্বান্থগত হইয়! ‘মাধ্বত্রাহ্মণ’ নামে পরিচিতি লাভ 
করিয়াছেন। রামভোজ নৃপতি ব্রাক্ণগণকে আনয়ন 


* উড় লী হইতে এয «২ ক্রোশ দূরে সমুত্রতটে উত্তর কানাড়া 
জেলায় অবস্থিত । 





করিয়া যখন যজ্ঞস্থলীর শুদ্ধির নিমিত্ত স্বহস্তে লাজলান্গি 
দ্বারা ভূমির শোধন করিতেছিলেন, তখন একটি বৃহৎ সর্প 
লাঙ্গলপরিসরে পতিত হইয়া আহতের ন্যায় দৃষ্ট হুয়। 
রামভোজ নৃপতি তাহার সেই কার্ষের প্রায়শ্চিততার্থ চতুঃ- 
সীমায় ‘তাঙ্গোডু’, 'মাঙ্গোডু', “অরিতোডু' ও ‘মুচ্চিলকোছু’ 
নামক দেবালয় চতুষ্টম নির্মাণ করাইয়া মধাস্থলে ক্রোশ- 





আমধ্বাচাষ 


ব্যাপী রজতময় পীঠ সংস্থাপন করেন এবং পীঠোপরি স্থবর্ণ 
“শেষ মৃতি প্রকট করিয়! তাহার পুজা বিধান করেন। 
কালে সেই পীঠ ভূগর্ভস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। যজ্ঞকালে 
ভগবান্‌ শ্রীপরশুরাম রজতপীঠস্থ স্থবর্ণ-সর্প-ফণার অধোভাগে 
লিঙ্গাকারে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিলেন। সেই শেষশায়ী 
‘অনস্তেশ্বর নামক বিষ্ণুর পুরাতন দেবালয় অদ্যাপি 
উডুপীতে বর্তমান রহিয়াছে। রৌপ্যপীঠের (সিংহাসনের) 



















নান আছ সম্বন্ধেও এট পৌরাণিক 
হু | অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিনী 
ৃ তাত! চন্দ্রের পত্রী । ইহারা সকলেই দক্ষের 
Tl চন্দ দক্ষেক অপর কন্যাগণের প্রতি উদাসীন 
য়া কেবলমাত্র রোহিণীতে আসক্ত ছিলেন। অপর 
গণের প্রার্থনায়. এইরূপ অসম ব্যবহারের জন্য 
চন্রকে কলাহীন হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। 
ৰ শাপগ্ৰস্ত হইয়া স্বীয় কলাঁক্ষয় পরিহারার্থ সেই পরশু- 
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৬৩ aineeR 


ত্র “অজারণাঃক্ নামক স্থানে তপস্তা দ্বারা রুত্রকে 
রন। তখন কুত্রদেব রজতপীঠক্ষেত্রস্থ বৃহৎ সরো- 
টিতে আবিভূত্তি হন এবং চন্দ্রের সম্পূর্ণ কলাক্ষয় 
বারণার্থ তাহাকে বিশাপ প্রদান করিয়া বলেন যে, তাহার 
পক্ষে ক্রমে কলাক্ষয় এবং অপর পক্ষে ক্রমে কলাবৃদ্ধি 
|. সেই সময় হইতেই কৃষ্ণপক্ষ ও শুরুপক্ষের 
হয়! উড়্ুপ শের সম চন্দ্র / ডু? পদে নক্ষত্র 











জোগান রচিত, হইয়াছে। এই স্থানের পুষ্প 


ৃ ূ শারীরিক ক্লেশ ae 
জর একক সির প্রায় অর মাইল দুর পয 





বরের মধ্যে রুদ্রদেব প্রকাটিত হইয়া তাঁহার তট- 
প্রদেশে অধুনা শরীরুদ্র চন্রমৌলীশ্বর শিব’ নামে খ্যাত রি 
হইয়! স্বৃহৎ দেবালয়াভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত আছেন। ই 
উড়ুগী এই সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ ‘উদ্বিপি’ শবটি 
ক্রমশঃ অধিক প্রচলিত হয়। তদন্ুারে এই স্থান সাধারণতঃ 
উদ্দিপি, নামেই আখ্যাত। বস্তুতঃ ইহার শুদ্ধ নাম 
‘উডুী’। এই উদুগীৱই নামান্তর রঞ্জতপীঠপুর, রৌপা- 
গীঠপুর, শিবাললী ইত্যাদি । কানারিজ ভাষায় “বালী বা. 
শিববেলী’ শব্দে শিবের রৌপ্য বুঝায় । উদুপীর অনস্তেশ্বরের 
রৌপ্য সিংহাসনের সহিত এই সকল নামের সংশ্রব আছে। 


পথের পরিচয় 


উড্ভুপী দক্ষিণ কানাড়া জেলার একটি ক্ষুদ্র মিউনিসিপ্যাল : 
শহর এবং উডুপী তালুকের সদর । ইহা মাজালোন রী 
হইতে ৩৭ মাইল উত্তরে এবং আরব সাগরের তট হই রর 
৩ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত । ডা 
দ্বৈতবাদাচার্য শ্রীমধ্ৰের প্রধান গার্দি ও তৎঞাতির রং 
্রক্ণ মঠ এবং শ্রীঅনস্তেশ্বর ও শ্রীচন্রুমৌলীশ্বরের দুইটি 
প্রাচীন মন্দিরের অবস্থানহেতু উডুপীতে নানা দেশ হইতে 
সহত্র সহন যাত্রীর সমাগম হয়। এরা 
দক্ষিণ দেশীয় অভ্যস্ত ষাত্রীগণের নিকট উডুপী যাইবার 
পথ সেরূপ দুর্গম মনে না হইলেও বঙ্গদেশীয় যাত্রীদের 
পক্ষে বিশেষ দুর্গম । তথায় সমগ্র বংসরে একজনও বাঙালী 
ধাত্রীর সমাগম হয় কিনা সন্দেহ । বোম্বাই হইতে ট্রীমীর- 
যোগে সমুদ্রপথে উড়ুপী যাইবার একটি পথ আছে। তাহা 
অপেক্ষাকৃত স্থগম ও সুলভ । a 


উডুপী যাইবার প্রধান পথসমুহের কথা নিয়ে উল রঃ 
হইল : 
১। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ব্রড-গেজের শেষ a 
মাঙ্গালোর হইতে উডুপীতে প্রত্যহ অনেকগুলি মোটর,- 
বাস যাতায়াত করে। তন্মধ্যে যে সকল বাস সমুক্রতীরবর্ভা 
পথ দিয়া চলাচল করে, সেই সকল বাসে আরোহণ করিলে ৫ 
মাঙ্গালোর হইতে উড়ুপী মাত্র ৩৭ মাইল পথ; কিন্ত 
তাহাতে চারি বার বাস বদল করিয়া নৌকায় নদী পার 
হইতে হয়। ইহাতে বাঁদভাড়া অপেক্ষাকৃত কম হইলেও 
বেশী লাগে J এই পথে 


















নিগিত হইয়াছে, ইহাতে চড়াই-উত্ড়াইয়ের মধ্য দিয়া ৫৭ 
মাইল পথ যাইতে হয়। চতুর্দিকেই শ্যামল বিটপীশ্রেণী- 
শোভিত পর্বতমালার সুন্দর দৃশ্য । সেই প্রদেশের পার্বত্য 
পথে যাইতে যাইতে বহু কৃষ্ণবর্ণা গাভী দেখিতে পাওয়া 
যায়। আমরা মাঙ্গালোর হইতে উড্ভুপী পর্যন্ত এবং উডুপী 
হইতে পাজকাক্ষেবত্র পর্যন্ত শত শত কৃষ্ণ! গাভী দেখিয়াছি। 
"গোষু কৃষ্ণা বহু ক্ষীর” এইরূপ কথা আছে; কিন্তু সেই 
প্রদেশের কৃষ্ণা গাভীগুলি অধিক পরিমাণে ছুগ্ধ প্রদান করে 
না; তবে উহাদের দুগ্ধ সুমিষ্ট ও উহার! খর্বারুতি। 

৩। মাঙ্গালোর হইতে কারকল* নামক স্থান ৩৩ 
মাইল। কারকল হইতে উডুপী ২৪ মাইল। মাঙ্গালোর 
হইতে কারকল দিয়া উডুপী পর্য্যস্ত ৫৭ মাইল পথ সরাপরি 
বাসে যাওয়া যায়। কোথাও নৌকায় নদী অতিক্রম বা 
‘বাস’ পরিবর্তন করিতে হয় না । মাঙ্গালোর হইতে অপরাহ্ণ 
£টার বাসে যাত্রা করিলে রাত্রি প্রায় ৮টায় সেই বাস 
উডুপী পৌছায় । বাস কারকলে কিছুকাল অপেক্ষা করে। 

৪। সমুদ্রতীরবর্তী পথে বাসের ভাড়া মাঙ্গালোর 
হইতে উড্ভুপী জনপ্রতি এক টাকা ছুই আনা এবং কারকল 
হইয়া যে বাস ধায়, তাহার ভাড়া দুই টাকা এক আনা 
এবং এক্সপ্রেস বাসের ভাড়া দুই টাকা এগার আনা। 
এক্সপ্রেস বাসে নির্দিষ্টসংখ্যক আসন থাকে । আমরা যে 
সময় (২৯শে কান্তিক ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) মাঙ্গালোর হইতে 
উদ্ভুপী যাই, সেই সময় উডুপী হইতে অনেকগুলি বাস 
ঘন ঘন যাতায়াত করিত। 

মাঙ্গালোর একটি বৃহৎ বাপিজা-নগর। মাজালোর 
ষ্টেশন হইতে অনতিদুরে প্রায় দুই ফার্লডের মধ্যে অনেক- 
গুলি হোটেল ও স্থরম্য বাসভবন আছে। মাঙ্গালোরে 
কাত্রী ও মঙ্গলাদেবীর দুইটি প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান; 
এখানে তিনটি কলেজ ও অনেকগুলি স্থল আছে--খ্রীষ্ট- 
ধর্মাবলম্বী সংখ্যা প্রচুর । 

৫ | বোদ্বে টীম নেভিগেশন কোম্পানীর কতকগুলি 
্রীমার অক্টোবর মাস হইতে মে মাস পর্বস্ত অর্থাৎ বর্ষার 
চারি মাস ব্যতীত অন্য সময়ে বোস্বাই হইতে মাঙ্গালোরে 
গমনাগমন:করে । আরোহিগণ উক্ত কোম্পানীর ষ্টীমারে 
মাল্পী বন্দরে অবতরণ করিতে পারেন। মাল্পী বন্দর 








* কারকল উড়গীর ২৪ মাইল দক্ষিণ-পর্বদিকে অবস্থিত। এই 


প্রদেশ এক সময় জৈনরাজগণের অধিকারে ছিল-_ইহার, অনেক নিদর্শন 
অস্থাপি এখানে দেখা বায়। একটি অথণ্ড প্রস্তরের ৪২ ফুট উচ্চ স্তম্ভ 
( জৈন-গ্োমাতার স্তর) একটি উচ্চ পর্বতের উপরে বাস-যাত্রিগ্পণের 
দৃষ্টিপথে পতিত হয়! এখানে একটি সংস্কৃত কলেজ আছে। 


বক্ষ স্পা ক্যা 


হইতে উড়ুপী মাত্র চারি মাইল; তথা হইতে পছস্রজে, 
মোটব-বাসে বা গো-যানে উড্ভুগীতে যাওয়া বায়। : 

মোটর বাসের টিকিট এক দ্বিন পূর্বে ক্রয় না করিলে 
যথানময়ে বাসে স্থান পাওয়া যায় না। মাঙ্গালোর 
কথ্বাইগ বুক এজেন্সির সহিত পূর্ব হইতে ৰন্দোবস্ত 


করিলে দক্ষিণ-ভারতের তীর্থস্থান ও প্রধান প্রধান স্থানে 


ট্রেনের সময়ান্্ধায়ী গমনাগমনের মোটর-বাস পাইবার' 


বিশেষ স্থবিধা হয়। মোটর-বাস এ প্রদেশে সর্বত্র চলাচল 


করায় প্রত্যেক বড় বাস-ষ্টেশনেই বিআামগৃহ, ভোজনাগার 
প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। উড্ভুপী-মোটর-বাদ ষ্টেশন হইতে 
উডুপীর শ্রীকৃষ্ণ মন্দির মার তিন কার্ল: পথ । 





আবাদিরাজ স্বামী (দ্বিতীয় মধ্বাচার্খ ) 


উডুপী হইতে প্রায় আট মাইল পূর্ব-দ্ক্ষিণ কোণে 


পাপনাশিনী নদীর তটে ‘বিমানগিরি’ নামক একটি উচ্চ 
পর্বত বিরাজিত। পুরাকালে পরশুরাম শিলাখণ্ড বিদীর্ণ 
করিয়| সেই পর্বতের চতুষ্পার্ম্বে পরশুতীর্থ, ধন্ৃস্তীর্থ, বাণ- 
তীর্থ ও গদাতীর্থ নামক কুগুচতুষ্টয় স্ট্টি করিয়াছিলেন। 
বিমানগিরির শিখর-প্রদেশে পরশুরাম-স্থাপিত যোগমায়া 
একটি বৃহৎ মন্দিরাভ্যন্তরে বিরাজমানা থাকিয়া অধুনা 
অদমারমঠীয় মাধব ব্রাহ্মণগণের দ্বারা নিত্য পুজ্জিত! 
হইতেছেন। বিমানগিরি হইতে প্রায় এক মাইল পূর্বদিকে 
বান্থদেবতীর্থ বিরাজিত। ইহার সঙ্গিহিত প্রদেশেই 
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‘পাজকাক্ষেত্’। পাতি ইতি ‘প’, ন জায়তে ইতি ‘অঙ্গ’, 
পশ্চাগৌ অজশ্চেতি পাজঃ, পাজাৎ কং ( জলং ) যন্মিন্‌ তৎ 
পাজকম্‌ অর্থাৎ উৎপত্তি-রহিত পরশুরাম-বিষু ছারা ষে 
ক্ষেত্রে জল অর্থাৎ ধন্ুস্তীর্থাদির প্রকাশ হইয়াছে, তাহারই 





ভীমধ্বসরোবর ( আ্রক্বফমন্দিরের পূর্বভাগে অবস্থিত ) 


এই পাজকাক্ষেত্রে মধ্যগেহ-কুলোৎপন্ন বেদবেদাস্তকুশল 
সঙগাচাররত জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । পুরাকালে 
বাষভোজ নৃপতি অহিছত্র প্রদেশ হইতে যে এক শত বিশ 
জন ব্রাহ্মণকে পরশুরামক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই 
সকল ব্রাহ্মণ বিভিন্ন স্থানে তাহাদের গৃহাদি নির্মাণ 
করেন। সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যিনি গ্রামের মধ্যভাগে 
গৃহাদি নির্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন, তিনিই 
মধ্যগেহ’ নামে পরিচিত হন। “মধ্যগেহ? শব্দটিকে কয়ড় 
ভাষায় “নড্ডস্তিজ্লায়' বলা হয়। নড, (মধ্য)4- অস্ত (স্থ) ইললায় 
(গৃহবান্‌)। মধাগেহ-বংশোৎ্পন্ন পাজকাক্ষেত্রবাসী সেই 
সদাচাররত ব্রাহ্মণের নাম ছিল “নারায়ণ ভট্ট । তিনি 
তাহার নহধমিণী বেদবতী বা ( বা বেদবিগ্| ) দেবীর সহিত 
পাজকাক্ষেত্রে বাস করিয়! পরশুরামপীঠস্থ স্বকুলদেবতা 
শেষশায়ী ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করিতেছিলেন। বেদ- 
বতীর গর্ভে একে একে দুইটি পুত্র জাত হইয়া অচিরকাল- 
মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মধ্যগেহ ভট্ট পুত্ৰন্থখে 
বঞ্চিত হইয়। একজন দীৰ্ঘায়ু বৈষ্ণবপুত্ৰ লাভ করিবার 
আশায় রজতপীঠপুরাধিপতি শেষশায়ীর ( অনস্তেশ্বরের ) 
ভজন! করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রশেষশায়ী ভগবান 
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ভক্তিনিষ্ঠ ব্রাঙ্মণ-দম্পতির তপস্তার সমুচিত পুরস্কার 
দিঘ্াছিলেন | 

এই পাজকাক্ষেত্রেই শ্রীবান্থদেব ( মধ্বাচাধের 
পূর্বাশ্রমের বা বাল্যকালের নাম) আবিভূ্তি হন। এই 
ক্ষেত্রে বাস্থদেবের (শ্রীমধবাচার্ষের ) আবির্ভাব-পীঠস্থান 
অদ্যাপি প্রদশিত হইয়া থাকে । উড়,পী হইতে দক্ষিণ দিকে 
তিন মাইল অতিক্রম করিবার পর 'উদীয়াবর” নদী। 
যাহারা উড়ুপী হইতে ট্যাক্সি-যোগে 
পাজকাক্ষেত্রে গমন করিতে চাহেন, তাহাদিগকে ট্যাক্সিসহ 
চাপের নৌকায় উক্ত নদী পার হইতে হয়। দুইটি নৌকা 
পাশাপাশি একত্রিত করিয়া উহার উপর কাঠের বিস্তৃত 
পাটাতন ও দুই দিকে লোহার বেষ্টনী দিয়! উক্ত চাপের 
নৌকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ট্যাক্সি পারাপারের 
মাশুল পাচ টাক!। মাঙ্গালোর হইতে যাহার! সমুদ্রতীর- 
পথে চারিবার নদী পার হইয়া উড়,পীতে মোটর-বাসে গমন 
করেন তাহাদিগকে শেষবার উক্ত নদী পার হইতে হয়। 
মোটর-বাস-যোগে ধাহার! পাজকাক্ষেত্রে যান, তাহাদিগকে 
উদীয়াবার নদীর উত্তর তীরে বান হইতে অবতরণ করিয়া 
খেয়ায় উক্ত নদী পার হইয়া দক্ষিণ পার হইতে অন্ত বাসে 
চড়িয়া পাজকাক্ষেত্রে যাইতে হয়। উক্ত নদীর ছুই পার্শ্বে 
শ্যামলহুন্দর নারিকেলকুঞ্ শোভা পাইতেছে। মধ্যে মধ্যে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্তায় নারিকেলকুপ্জ-শোভিত ভূখণ্ড আছে। 
নদীটি প্রায় ১| ফার্লং প্রশস্ত হইবে-_খুব গভীর নছে। 
এ প্রদেশের মহিলাগণও উদীয়াবার নদীপথে ছোট ছোট 
ভেলায় নানাস্থানে গমনাগমন করেন । উদীয়াবার নদীর 
সহিত পাপনাশিনী মিলিত হইয়াছে । নদীতে চড়া পড়ায় 
সোজাস্জি নৌকায় পার হওয়া যায় না। কতকটা অন্য 
দিকে গিয়া নদী পার হইতে হয়। নদী পার হইবার পর 
আরও পাচ মাইল অতিক্রম করিলে পাজকাক্ষেত্র পাওয়া 
যায়। পাজকাক্ষেত্রের প্রায় অর্ধ মাইল পূর্বদিকে পরশু 
তীর্থ; পাজকাক্ষেত্রের পশ্চিমে ও বিমানগিরিস্থ যোগমায়া- 
মন্দিরের দক্ষিণ দকে বাণতীর্থ। এই তীর্থের জলের দ্বারা 
শ্রীধোগমায়ার অভিষেকাদি হয়। যোগমায়া মন্দিরের উত্তরে 
এবং পরশ্তমন্দিরের নিয়ে গদাতীর্থ। পাজকাক্ষেত্রস্থ মঠের 
পূর্বদিকে প্রায় তিন মাইল দূরে পর্বতের উপরে ধসুস্তীর্ 
অবস্থিত। পাজকাক্ষেত্রে শ্রীমধবাচার্ষের আবির্ভাব-পীঠের 
উত্তর-পূর্ব কোণে 'বাস্থদেবতীর্থ” নামক একটি স্থপ্রাচীন 
সরোবর ( কুণ্ড ) আছে। মধ্যগেহ ভট্ট ও বেদবতী পরশু- 
রাম প্রতিষ্ঠিত বিমানগিরির চতুষ্পার্স্থ চারিটি তীথে 
( পরশ্ুতীর্থ, ধস্ুস্তীর্থ, বাণতীর্থ ও গদা্মর্থে ) প্রত্যহ স্নান 
করিতেন । বিমানগিরি কেন্্রস্থলে ছিল। একাদশীর উপ- 





সরাসরি সর 


4 


তলা লালা লাস লালা" 


v 


4 


ke 





বাসের পরদিবস কোন এক বিশেষ 
দ্বাদশীতে অত্যল্পকালমাত্র পারণকাল 
অবশিষ্ট ছিল। এ সময়ের মধ্যে 
চারিটি তীর্থে স্নান সমাপন করিয়। 
তিথির সম্মানরক্ষা কর! সম্ভবপর ছিল 
ন1। এই কারণে বাস্থদেবের মাতাপিতা! 
অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাহাদের 
সস্তোষবিধানার্থ বালক বাসুদেব 
পাজকাক্ষেত্রে তাহার গৃহের সন্গিকটে 
সমস্ত তীর্থের সমাবেশ করিয়া একটি 
তীর্থ প্রকট করেন। বাস্থদেবের নাম 
হইতেই সেই সবোবরের নাম হইল 
'বাস্থদেব তীর্থ । মাতাপিতা বালক- 
পুত্রের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে 
ইতস্তত: করায় বাস্থদ্দেব তাহাদের 
প্রত্যয়ের জন্য একটি আল (বট) 
বৃক্ষ আনয়ন করিয়া উধধ্বদিকে উহার 
মূল ও নিম্নদিকে পত্রাদি রাখিয়া 
একাদশী দিবসে উক্ত সরোবরের তটে 
রোপণ করিয়া বলিলেন, প্যদি 
দ্বাদশীতে উধ্ব'ভাগস্থ বৃক্ষমূলে 
অঙ্কুরোদগম হয়, তবেই আমার কথায় 
তোমরা আস্থা স্থাপন করিও ।” 
মাঁতাপিতা বাস্থদেবের এই কথা 
শুনিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং 
ঘ্বাদশী দিবস প্রত্যুষে সত্য সত্যই 
উক্ত বটবৃক্ষের উধ্ব ভাগে অস্কুরোদগম 
হইয়াছে দেখিতে পাইলেন। তখন বাস্থদেবের কথায় 
নারায়ণ ভট্ট ও বেদবতীর বিশ্বাস জন্মিল এবং তথায় সমস্ত 
তীর্থের আগমন হইয়াছে জানিয়। তাহারা উক্ত সরোবরে 
ন্গানাস্তে দ্বাদশীর পারণ করিলেন । তদবধি এ সবোবরটি 
“বাস্থদেবতীর্থ' নামে খ্যাত হইল। প্রায় ৪* বৎসর পূর্বেও 
সেই স্থানে উক্ত বৃক্ষটি প্রকট ছিল। যাহার! স্বচক্ষে উহ! 
দর্শন করিয়াছেন, এরূপ কয়েক জন আমাদের নিকট বিষয়টি 
বৰ্ণন! করিলেন শ্রীমধব চার্ধের জন্মপীঠের পূর্বদিকে কিছুদূর 
সেই লুপ্ত বটবৃক্ষের স্থানটি অগ্যাপি দৃষ্ট হয়। এই বাস্থদেব- 
তীর্থসরোবরের তীরে কানৃরু-মঠের একটি ক্ষুদ্র শাখামঠ বা 
দেবালয় আছে। প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে উক্ত মঠের 
তদানীন্তন মঠাধীশ বাস্থদেবের প্রকটকালীন পর্ণকুটিরা ধিষ্টিত 
স্থানে দেবালয়টি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

বাস্থদেব-তীর৫ঘের উত্তর দিকে বালক বাস্থদ্দেব ষে 
স্থানে এক উততমর্ণ টঁণিককে অর্থের পরিবর্তে এক মুষ্টি বীজ 
প্রদান করিয়া মাতাপিতার খণ শোধ করিয়াছিলেন, সেই 
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স্থানটি অগ্ঠাপি দেখা বায়। জন্মপীঠের উত্তরভাগে 
একটি শিলাখণ্ড রহিয়াছে। ইহার উপর বলিয়া! বাস্থদেব 
মধ্যগেহ ভটের নিকট বর্ণমালা শিক্ষা করিতেন । মধ্য- 
গেহ পূর্বদিবসের লিখিত অক্ষরগুলি বালকের স্মরণার্থ 
পুনরায় লিখিয়া দিলে বালক বলিয়াছিলেন, ”লিখিতমেব 
পুনলিথিতং কৃতঃ?” অর্থাৎ, গত দিবসের লিখিত অক্ষর- 
গুলি অন্ত পুনরায় কেন লিখিয়াছেন? একবার দেখিয়াই 
সমস্ত বর্ণমালা বান্থদেবের আয়ত্ত, হইগা! গিয়াছিল। বাসুদেব 
কর্তৃক বিষধর সর্পাকৃতি মণিমান রাক্ষসের ব্ধস্থান বিমান- 
গিরির উপত্যকার পূর্বভাগে এখনও বহিষ্বাছে। বাস্থদেব- 
ভীর্থের চতুদিকে শ্রীমধ্বাচাধের অলৌকিক বাল্যলীলার 
স্থতিজড়িত আরও কতিপয় স্থান অদ্যাপি প্রদ্শিত হইয়া 
থাকে। 

শ্রীমধবাচার্ধের আবির্ভাব-পীঠে অনস্তপদ্ধনাভ শ্রীবিগ্রথ 
অধিষ্ঠিত আছেন। গ্রীবিগ্রহ উপবিষ্ট চতুতূজ মুতি। মুতিটি 
ধান়্ুময়ী। কানৃরু মঠের স্থানীয় অর্চক বামনাচারিজী 






























ূ জনা নিন এ নতেসরের 


বৃতীক্রে স্বপ্নে দর্শন দান করিয়া তাঁহার উৎসব- 
কে পাজকাক্ষেত্রে লইয়া গিয়া নিষ্ঠার সহিত পূজা 
আদেশ করেন। তদবধি তাহার! রজতপীঠপুর 
্ীঅনস্তেশ্বরের' উৎসব-বিগ্রহ পাজকাক্ষেত্রে স্থাপন- 
নিত্য পূজা করিতেন), 

বু সেবার জন্ত কানুরু মঠ হইতে ধান্যক্ষেত্রের 
ছ।  শ্ীমধ্বাচার্ধের তিরোভাব-তিথিতে 
সব হয়। ইহা! তাহার আবির্তাব-স্থান হইলেও 
গণের (আচার্ধগণের ) আবির্ভতাব-উত্মব তত্ব- 
দায়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে অনুষ্ঠের নহে বলিয়া 
(কোনও উৎসব হয় না। 

মক পর্বতে এক দিন বালক বাহ্ছদেব 
ছিলেন, তখন মাতা বেদবতী পুত্রকে 
| বান্ুদেব উক্ত পর্বত হইতে এক লম্ফে 
ত্র মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। গিরি- 
পাজকাক্ষেত্রের শিলাময় স্থানে বায়ু, হনুমান 
অবতার শ্রীমধ্বাচার্যের পদভার পতিত হওয়ায় 
পদাস্কে চিহ্নিত হয়। পরে যখন বাদিরাজন্বামী 


বর-ুখর আপু সফি ফের জ্বলবে ? 
মদের নেশায় মাতাল পৃথিবী টলবে ? 


মৃত্যুতে পাবে লয়? 

পুৰু ছাই-চাপা হঠাৎ আসন 
চড়ে ওঠে দ্রুত বহুগুণ, 

ক্ষুলিকশিধা আকাশে হড়ায়-- - 

বৰ্মা, মালয়, চীন, কোরিয়ায়, 

শত আশ্রয়-মীড়, 

| দার কাচের মতই কখন, 





লারা জে তুলি আগম-বা্ উর 
হাতে চার কি--মড়ক প্ধ্যী পর, ? 





তে ৰ 9 পশ্চিমভাগ বেটি হত 
ন] করিয়াছিলেন, তখন এীঅনস্তেশ্বর মধ্যগেহ - 


বাদিরাজ স্বামীর প্রতিষ্ঠিত ীমধ্বযুতি দৃষ্ট হয়। প্রম্ধ্বা- 
চার্ধের স্ৃতিটি পল্মাসনে উপবিষ্ট । তাহার দিন হস্তে বরদ- 
মুদ্। ও বাম হস্তে পুথি। 
পমধ্বাচার্যের আবির্ভাব-গীঠ হইতে: প্রায় এক ৰ মাই 
পশ্চিমে বিমানগিরি-শিখরে পরশুরাম-প্রতিষ্ঠিত দুর্গাদেবী * 
আছেন। এই মন্দির অদমার মঠের অধিকারভুক্ত । দুর্গা- 
মন্দিরের সম্মুখে পরশুরামের একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি 
খুব প্রাচীন। এ মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি সুদীর্ঘ গুহা 
আছে। প্রায় এক শত বর্ষ পূর্বে পলমার মঠের তদানীন্তন 
মঠাধীশ একটি মশীলের সাহায্যে উক্ত অঙ্বকারা ছয় 
গুহায় প্রবেশ করিয়া যাহা দর্শন করিয়াছিল 
কাহারও নিকট তাহার আর ব্যক্ত ক 
নাই। তিনি তথায় বিষ্ণুর এক অলৌকিক লী . 
করিয়া! স্তম্ভিত হন। তিনি তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ 
করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত যোগমায়ার 
মন্দিরের নিয়ভাগে একটি গভীর কূপ আছে। তথায় 
পরশুরামের গাভীর পশ্চাদন্ুসরণকারী জনৈক ব্রাহ্মণের 
বহু ধনবত্ব নিহিত এইরূপ প্রবাদ আছে। দস্থ্যর ভয়ে 
নাকি উক্ত কূপে এ ধনরত্ব রক্ষিত হইয়াছিল। & 


















ফের আগুন 
শ্রীবীরেন্্রকুমার গুপ্ত 
তাই বিদুৎ, কালে 1. 





বারবার অভিশাপে ? 





ঈশ্বর ভুমি নেই? 

এ মাটির ঢেলা নির্মম আধাত্েই : 
 অবিরাষচিন্ত খাবে... 5 
টত্রী কি অভাবে 


4 ভঙ্গিমার বেশি আকর্ষণ। 


_ দৰ্পণ-বিসৰ্জ্জন : 


= জীকমল সরকার 


একটি মেয়ে । মেয়েটি আগে বছরে পা দিহে থমকে 
দাড়িয়েছে। সতেরো! ' বছর. দিনে দিনে যা সফয়- করেছে 
সেদিকে হঠাৎ ওর নজর ' পড়েছে। নশ্বর পড়তে ও ধেঁন 
নিজেকে আবিষ্কার -করলে। "আর সেই আবিফারের আনন্দ 


শর বেছ্ধে উঠল ‘বাশির মত? বাশি বাজতে: লাগল 'ওর মনের 


কোণে, ওর দেহের অঙ্গে অঙ্গে । নিজেকে আর: ধরে রাখতে 
পারলে না; উপচে পড়ত্ডে' লাগল-।থেকে থেকে । ' কখনও 
ছলহুলিদ্ধে বয়ে যায়, কখনও নুপুরের মনত 'ঝম্ঝম্‌ করে বাজে । 
ঘরের মধো চলতে ফিরতে হঠাৎ ওর পারে জাগে নাচের ছন্দ, 
বিছান! ঝাড়তে বাড়তে ‘সদায় গান-ওঠে গুন্গুনিয়ে'; গভীর 
রাতে সবাই যখন খুমে'অসাড়, ও তখন জেগে উঠে চুপে চুপে 
ঘরের দর] খুলে বারান্দায় বেরিয়ে আসে, ঝিরঝিরে বাতাসে 
আবেশ-ঘন হয়ে বসে থাকে কতক্ষণ | সন্য্যেবেদা গাঁ ধুয়ে এসে 
কোন কোনও দিন আরনার সঙ্গে কথা কইতে বসে ।: নিজেই 
নিজের গালে হাত রেখে বলে, কি গো, জাজ মুখখান1 অমন 
তার তার কেন?-_বলেই খিলখিল করে হেসে-ওঠে।। ' : 

" বনানী রূপসী নয়। রঙ কালো, কিন্ত মুখখানা লাবণ্যমাখা। 
একহারা গড়ন, মাথায় একরাশ চুদ । চেহারার চেয়ে ভার 
বনানীর হাসিটি মি, গলার স্বরে 
বাঁশি না বাশ্রলেও গুনতে ভাল লাগে । ভার 'চলার মধ্যে 
ছন্দ আছে, আর একটু ঘাড় বেঁকিয়ে যখন কথা বলে, সে 
তঙ্গীটও মধুর। সব মিলিয়ে, সে পুরোপুরি একটি 'মেয়ে, 
নিত্বের' এখর্ষ্যে এঁখবর্্যময়ী। তার নিজের অনেক আতে 
বলেই রঙের যুখোঁল. পরতে হয় নি, কখনে! মনেও ওঠে নি 
ক্কত্রিম জৌলুস ফোটাবার সি উপায়ের কা + 


'যখনকার ক মা তখন রর সবে ই্টারনীডিয়েট 
পরীক্ষা! দিয়েছে। কলেজে যাবার ভাড়া নেই, বই খাতা 
নোটবুক পড়ার টেবিল থেকে তাকের' ওপর তুলে দিয়ে 
নিশ্চিন্ত হয়েছে । - পরীক্ষার ফলাফলের কথ! যে মনে-আসে 
না তা নয়, কিন্ত ভার অনেক .দেরি। তা ছাড়া বনানীর 
৯ মনে মনে বিশ্বাস--যেমন করে হো পাস কর! তার 
আটকাবে না। 


এক দিন লে নিজের ঘরে বসে” ডি হাতার একটা 


রভীন ফুল ফোটাবার চেষ্টা. করছে, এমন সময় ওর ae বোন 
ফলন্পণী লাফাতে লাকাতে এল । - 
--ছ্বানিপ দিদবিগিই, তোর এবার বিয়ে হবে--- - - 
শযাঃ, তোকে. বলেছে ! ROR লে) 
৮ 


বারে, আমি যে এক্ষুণি শুনে এলুম { ম বাবাকে 


বলছিলেন, বিনির তো 1 হয়ে গেল, এই বাঁর ওর 


বিয়ের, চেষ্টা দেখ । 
;” আচ্ছা, আচ্ছা, তোকে আছ যি করতে হবে না। 
বগলে বটে, কিন্ত বনানীর কথার রাগের লক্ষণ তেষন 
প্রকাশ গেলনা, বরং গলাটা যেন: কেঁপে গেল। কল্যাণী, 
বুঝতে পারেনি তোঁ?.. ছিঃছিঃ ছোট বোনের কাছে 
তা হলে আর জজ্জার শেষ থাকবে.না।. জঙ্দার কথ! মনে 
হতে লব্বা আরও" ওকে. পেয়ে বগল। ওর কান লাল-হয়ে 
উঠল, বুকের,মব্যে শুনতে পেল টিপটিপ আওয়াজ । নিজেকে 
ঢাকবার দন্তে ও তাড়াতাড়ি অন্ত কথ! পাভুলে। 

"এদিকে আয় তো দেখি, চুলের একি ছিরি হয়েছে? 
"এই তে! বিফেলবেলা - চুল আঁচড়েছে, এর মধ্যে চুল কি 
করে খারাপ হত্ডে পারে 'ভেবে পেলে না কণি। কিন্ত উত্তর 
দেবার অবসর পেলে ন! । - দিদি বললে, চিরুণী আর আনার 
মাথার তেলের শিশিট! নিয়ে আয়-_মাথায় জট আর ময়লা 
বোরাই করে রেখেছে | 


--” “দিদি চুল বেঁধে দেবে এত বন্ধ সৌভাগ্য কণি কল্পন! করে 


নি। সে এর দৌন়্ে .সাদসরঞ্ধাম নিয়ে এসে চুল: বাধাতে 
বসল। আর তার দিদি, বোনের শাখায় চিরুণী. টানতে 
টানতে নিজের কল্পনার টি? ছাড়াতে লাগল । 


টু দির বির সেই আসর, ঘটনা, এবার খটতে ' 
চল্লেছে। যে অষ্পষ্;ভাবনা তার নিৰ্জন অবপরে, তার তজার 
ঘোরে. হঠাৎ ঝলকানি 'দিয়ে. মিলিয়ে যেশু,. সেই ভাবনা আঙ্গ 


- নানীর কাছে ধর! দিয়েছে--ওর চোখে এক দীন্তি ফুটে 


উঠল । কি, আশ্চৰ্য্য, ওরও বিয়ের সময় ' হয়েছে,. এগিয়ে 
আসছে: সেই দিন, যেদিন, কপালে চন্দনতিলক এঁকে, 
রক্তান্বরে দেহ ঢেকে সে.বধুবেশে-সাজবে, যেদিন শাকে নিয়ে 
উৎসব হবে, তার কল্যাণে বাঁজবে শখ, তারই সম্মানে একটি 
রাত -উচ্ছবল হয়ে .উঠবে। সেই আলোতে, সেই আনন্দ- 
গুগ্রনের মধ্যে বনানী লক্মানত Us বসে থাকবে রাতপুত্রের 
প্রতীক্ষা য়। 

বনানীর বিয়ের কার চলতে লাগল, . এবং কিছ দিন 


 ৫ধত্বে-না-যেতে- বাড়ীতে লোকজন আলতে লাগল সেয়ে 
দেখতে! 


একটা 'বিয়য়ে বনানী নিশ্চিন্ত .ছিল.বে, তার বাবা 
তার মত ন! নিয়ে কিছু ঠিক-করবেন না । বাবার উপর তার 
অগাধ বিশ্বাস।: ভাই-বোনেদের মধ্যে; রনানী সবচেয়ে বড় 


বত 





বলে, বাবা তাকে অনেকটা ছেলের মত দেখেন। নান! 
বিষরে ওর সঙ্গে আলোচনা করেন, পরামর্শ করেন, মতামত 
নেন । বিয়ে-থার কথা উঠলে অনেক বার তিনি বলেছেন যে, 
বিয়েতে ছেলের মত যেমন দরকার, তেমনি মেয়ের মতটাও 
অগ্রাহ্ করবার নয়। ওঁর এক ডাইঝির বিয়ে তিনি এক বার 
ভেঙে দিয়েছিলেন, কারণ সে বিয়ের নামে মেয়ে নাকি কান্না 
কাটি করেছিল। তাই থেকে বনানীর বিশ্বাস যে, তার 
সম্পূৰ্ণ মত ন! থাকলে বাবা কোথাও, তার. বিয়ে চি করবেন 
না। 

- খাবার উপর নির্ভর করলেও বানী জি চাপত্তে 
পারত না'। বখন বাড়ীতে কোনও' সম্বন্ধের কথা আলোচনা 
হ'ত তখন লুকিয়ে লুকিয়ে অতি সন্ভর্পণে কান পাতত,.বা 
হঠাৎ আলোচনার জায়গার . এসে এমন ভাব দেখাভ যেন 
সংসারের কি একটা! জরুরি কাজ সারতে এসেছে । সম- 
বয়সীদের কাছে কখনও কখনও ইচ্ছা করে বরা পত়ত.। 

এমন করে আশা-আনন্দ-উত্তেজনার মধ্য দিয়ে বনানীর 
দিন কাটতে লাগল ।. ইতিমধ্যে ওর পরীক্ষার ফল.রের হ'ল । 
ঘা আশা! করেছিল তার চেয়ে ভাল ।... ফা” ডিভিশনে পাস 

‘করলে, লজিকে একটা লেটারও :পেলে.। : বনানী .তখন 


মির্ভাবনায়, কল্পনার রাশ ছেড়ে দিলে; কিংব! বলা যেতে পারে . 


করনা! ওকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল-_চলল. নতুন এক দিকে । 
এত দিন বেশি করে ওর চোখে তাসছিল. একখানি: উৎসবের 
ছবি |. তাতে মেয়েরা শত বানাচ্ছে, উলু দিচ্ছে, ১ বাড়ীর 
ভেতরে বাইরে আলোর মালা, 'আনন্দের- কলগুঞ্কন, শাড়ী 
গয়না: কিনিসপজের ছড়াছড়ি, বেল-ভূ'ই, ..রজজনীগন্ধার গন্ধে 
বাতাস মদির। কিন্ত যত দিম যেতে লাগল, তনত এই 
উৎসবের চিঞট! ম্ান.হয়ে আসতে লাগল .. তখন. কল্পনা রঙ 
দিতে লাগল.-সেই মানুষটির, গায়ে- যে. এসে গ্রহণ: করবে 
বনানীকে, তরে তুলবে তার. জীবন তাকে নিয়ে, সে খন 
বাঁধবে, তাকে বাঁধবে ভালবাপা দিয়ে। 'যন্ত ভালবাস! বুকে 
আছে সব সে” উজ্জাড় করে ঢেজে' দেবে। : শুধু,ডালবাসা 
ফেন, সে নিজেকেই দিয়ে দেবে ।, ও রী ক্লাখবে,না) 
সেকি অসহ আনন্দ, কি, টার ছি 1]. 
+ এমন সমর. এক ens বট ক গেল bs নারী 
বাবা.অবিনাশবাবু একদিন সন্দ্যেবেল! আদালত থেকে কিরে 
হুঠাৎ বললেন, শরীর বড় খারাপ লাগছে, আমার:বিছানাটা 
করে দাও ।__তক্ষণি ডাক্তারকে : ডেকে. আনা হ'ল, কিন্ত 
চিকিৎসার সমর হ’ল না। ঘণ্টাথাীনেকের মধ্যে সব শেষ. 
হয়ে গেল 1.:.ভাজ্ঞার.বললেন, এপোপ্লেক্সি। ৰ 
,. আঘাত.এত স্তীত্র ও আকম্মিক যে বাড়ীর লোকে চেঁচিয়ে 
কাদলে না; কিছুদিন. শুন্যদৃটিতে, এ'ওর মুখের ..দিকে শুধু 


আব।ল। 
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তাকিয়ে রইল! এই আচ্ছন্ন ভাবটা বনানী যখন কাটিয়ে 
উঠল, তখন ওর কল্ররাজ্্য তো! তেঙে চুরমার হয়েছেই, এমন 
কি অণ্ডি বাস্তব যে মাটির উপর তর করে দীড়িয়েছিল, 


চলছিল ফিরছিল, সেই মাটিও যেন পারের তল! থেকে লরে 


সরে যেতে লাগল । অবিনাশরাবুর কাপক্রপঞ্জ বেঁটে দেখলে 
উনি মাজ সাত হাজার.টাকার ইনসিওর করে গিয়েছেন। 
জ্মানো নগদ টাকা . কয়েক শ’ মামু। এর মধ্যে: হাজার 
পীচেক দুই মেয়ের নামে, তাদের বিয়ের খরচ হিসেবে। 
বসে খেলে ও টাকায় আর 
খরচ নয়,.কমিকে অন্ততঃ ম্যাট, কট! পাস না করালে বিয়ে 
দেওয়া! শক্ত হবে।. কণির.পর ছোটতাই অবনী। সে. লবে 
ক্লাস সেভেনে পড়ছে। সুতরাং বেশ কয়েক বহর ধরে তার 
পড়ার খ্রচ টানতে হবে। কি করে এই খরচ সামলানো যাবে 
তেবে .কুলকিনারা পেলে না মা ও দেয়ে। বাড়ীতে দ্বিতীয় 
পুরুষ-অতিতাবক. নেই। অবনীর লেখাপড়া শিখে রোজগার 
'করতে ঢের দেরি। অন্ত জাতীর যারা আছেন তাদের কাছে 
সাযীয়ত! চলে, হাত পাত! চলে না।-. 
- শ্রান্শান্তি, চুকে গেলে .এক দিন. বনানীর মা ওকে ডেকে 
বললেন, হ্যারে, এবার-কি উপায় হবে বল দেখি। 
বনানীর- মনে .পড়ল বাবাকে । তিনি বলতেন, তুই 
আমার: বড়ছেলের. মতন ।--বড়ছেলের কাজই. এখন জাঁকে 
করতে হবে ।' 7... - রি FE Asta 1855 
বললে, থে কি করতে পারি। (2 ১ 
ভি | গার AE 
রি তা এখন.বলতে, পারি না.।. A. EAN 
কিন্ত মনে.মনে ঠিক. করে নিয়েছিল বনানী, সেকি ফ্ররবে। 
তেরে ভেতরে ও চেষ্টা করতে লাগল যদি.কোন, মেকেনফুলে 
মাষ্টারি' পায়।:. কলেঘ্বের' প্রোফেযারদের কাছ থেকে টেট্ি- 
ঘোনিয়াল জোগাড়-করে,এএখানে-ওখানে এর ওর কাছে ঘুরে 
শেষ পর্য্যন্ত সত্যি সত্যি মিউনিসিপ্যাল গার্ল লে ও একট! 
কাজ পেলে.। সেই. সঙ্গে.জোটালে স্কালে রিকেলে ঠা | 
কোনও গতিকে. সংসার চলতে. লাগল ।. 
..কোথা দ্নিয়ে-কি. হয়ে গ্রেল। : বনানীর সবচেয়ে বড় 
আাশ্রয়-চক্ষের' নিমেষে, ভেডে চুরমার, হয়ে গেল। কোথায় 
রইল. ভার থর 'বাধবার কল্পনা, কোথায়, মিলিয়ে গেল তার 


হাসি, ,কযোথার.কত দূরে মিলিয়ে গেল সেই সব নাল! রঙে 


রঙীন দিনগুলি, যা তার মুখে আনত হুর্ষ্যোদয়ের আভা, 
চোখে ফোটাত তারা, . কঠে দিত গান।. যে বাসন! নিয়ে 
বনানীর রিলাস; যাকে. খেলানোন্ডে ছিল ওর খেলা, তাকে 
সে মনের ধাপিতে বন্ধ করে রাখলে । ও দেখলে ঘরেই 
বাধ! পড়েছে ওর ঘর বাধবার কল্পনা ।, মনে মনে বললে, 
না, নিজের কথ! ভাববার এখন:সময় খে এখন. সংসার 


কতদিন?. এদিকে শুধু অংলার- সত 


ন 


ভার 





রয়েছে আদার মুখ চেরে,. আমি না দেখলে এদের দেখবার 
কেউ নেই। এই সংসারকে যদি কোনও দিন দীড় করাতে 
পারি, যদি তেমন দিন আসে, তখন ভাবব নিজের কথ] । 


টাকা রোজগারের একটা মোহ আছে। কান্ধ করতে 
করতে বনানীকেও কাজের নেশা.পেয়ে বসল । প্রথম থেকেই 


_ সে প্রচুর পরিশ্রম করতে লাগল-_স্কুলের কোনও টিচার না 


এলে সে -নিজে যেচে ক্লাস নিতে লাগল। ফলে কর্তৃপক্ষের 
সুনদরে পড়ত্তে ওর দেরি হ'ল না। বছর ঘুরতে ন! ঘুরতে 
মাইনে বাড়ল। ট্যুইশানও আসতে লাগল বেশি বেশি টাকার! 

প্রথম দিকে 'বনানী ভেবে রেখেছিল যে, কল্যাণী ম্যাটিক 
পাস করলে তাকেও কোনও একটা কাজে ঢুকিয়ে দেবে। 
বিশ-পচিশ যাই রোজগার করুক সেটা সংসারের সাশ্রয়। 
ছতনে কাজ করলে সে নিজে সংসারের দ্বায়িত্ব থেকে 
খানিকটা মুক্তি পাবে.এই ভেবেছিল । কিন্ত কণি সত্যি সত্যি 


" যধন ম্যাটি,ক পাস করলে তখন ও ভাবল, ছোট বোনটাকে 


এই বয়স থেকে চাকরিতে ঢুকিয়ে লাভ কি? এমন নয় যে 
শুধু কণির ,রোত্রগারে সংসার চলবে। বনামীকে চাকরি 
করতেই হুবে এবং এতদিন যখন সে-ই চালিয়ে এস, তখন 
আর ছোট বোনের রোজপারের পয়সা কেন হাত পেতে 
নেবে । 
কনিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, এখন কি করবি? তোর 
কি আরও পড়বার ইচ্ছে আছে? 

পড়তে পারলে ত ভালই হয়। অস্ততঃ আই-এট! 
পাস না করলে বান্বকর্দ পাওয়া শক্ত হবে । 


বমানীও ভেবে দেখলে কথাটা ঠিক। তাছাড়া কর্তব্য 


করে যাওয়ার মধ্যেও একট! মোহ এবং মর্ধ্যাদাবোঘ আছে-__ ' 


সেটা ক্ষণ করতে বনানীর মন উঠল না.। বললে, তা হলে 
ভোকে কলেদ্রে ভণ্তি করবার ব্যবস্থ! করি ।-*. 

আরও ছুবছর । ছু’বছর বাদে কণি খন আই-এ পাস 
করলে তখন বনানী আবার মভ পরিবর্তন করলে। এত দিন 
যদ্দি সংসারের সকল ভার সে একল! বয়ে থাকতে পারে, তা 
হলে আশ্ব কেন সে বোনের কাছে ছোট হবে। চাকরিতে 


$-ঢোকানে! মানে ফণির জীবনটাও ন । ছুটে! জীবন নঃ 


করে লাভ কি? প্রয়োজনের চাপে বাধ্য হয়ে ওকে যে- 
জীবন বেছে নিতে হয়েছে) সে জীবনের স্বাদ কণি নাইবা 
পেলে। বরং এখন ওর বিরে দিয়ে দিতে পারলে এক গুরু 
দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। বাবা যা টাকা রেখে 
গিয়েছেন ভাতে ওর বিয়ের খরচ চলে যাবে। 

এক দিম মাবের্টাডেকে বনানী বললে, আমার ইচ্ছে কণির 
এবার বিয়ে দিই। তোমার কি মত? 


দুর্গণ-বিসঙ্জন 
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_সে দিতে পারলে ত মাথা থেকে মন্ত ভার নামে। 
কিন্ত তুই? সংসারী হবি না? 

- আমি? 

একটা বিষণ হাসির রেখা বনানীর মুখে-ফুটে উঠল। 
বললে, এই তো! আমি তোমাদের নিয়ে সংসার করছি। 
তারপর কিছুক্ষণ থেমে সহত্ব গলায় বললে, আমার কথা এখন 
ভাবতে হবে না। ll 

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেঁলেন। বলবার, জোর কর- 
বার ফিছু ছিল ন] । জাজ যদি বিনি বিয়ে করে সংসারী হয় 
ত কাল থেকে সংসার অচল । মা-মেয়ে তাই খোঁজখবর করে 
কণির বিরের চেষ্টা দেখতে লাগল । বড় বোন থাকতে ছোট - 
বোনের আগে বিয়ে হবে এই কথাটা কখনও-সখনও বনানীর 
মনে উঠত, কিন্ত সে ভাঁবনাটাকে ও জোর করে দুরে ঠেলে 


'দ্বিত। মনে মনে বলত, ছি, ছি, কণি আমার ছোট বোন, 


ও কেন আমার জন্তে অপেক্ষা! করে থাকবে, আমার অত ওর 
সাধ-আহ্লাি মিটবে না কেন? বিয়ের কথা শুনে ও নিজে 
থেকে যখন আপত্তি করে নি, তখন নিশ্চয় ওর ইচ্ছে আছে। 
এ-বয়সের কোন্‌ মেয়েরই বা না থাকে ? 

অনেক চেষ্টার ফলে কণির বিয়ে 'হয়ে গেল। খরচপন্র 
ঘা হবে ঠিক ছিল, ডার চেয়ে বেশিই হ'ল। তাতে বনানীর 
মনে কোনও দ্বিধা হ’ল না। সে স্পষ্টই বললে, আমার অন্ভে 
টাকা রাখবার দরকার নেই, বিয়ের খরচ বাদে যা থাকবে 
সেটা সংসারের নামে থাক। যদি কখনও দরকার হয় 
নেব। 
কপির বিয়ে হ’ত্তে বনানী ভারি নিচ্চিন্ত বোধ করলে। 
মন্ত বড় এক দায়িত্ব মাথা থেকে নামল। এখন ওর বাকী 
রইল একটিমাত্র কা-_অবনীকে বি-এ পাস করানো। সে 
রোছাগার করতে আরস্ত করলেই ওর ছুটি। ছুটি হলেকি 
করবে সেই ভাবনাটা আবার একটু একটু করে ভাবতে সুরু 
করলে । পুরোনে! দ্বিনের সেই সব ভাবনা মাঝে মাঝে 
ফিরে আসতে লাগল । কিন্ত পুরনে| দিনের মত এখন 
আর সে ভাবনায় তেমন .চমক ছিল না, শিহরণ ছিল না। 
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চঞ্লতা কমে আসছিল। উদ্দাম কল্পনা 
নয়, স্রিধ অন্তরঙ্গ ভাবনা । এমন কেউ আসবে কি ওর জীবনে 
যাঁকে ওর ছুঃখের কাহিনী নিঃসঙ্কোচে বলা যাবে, যে নেবে 
ওর ব্যথার অংশ, যে পৌরুষের নিঃসংপয় দৃঢ়তাঁয় ওকে বলছে, 
ভন কি, আমি ত আছি। 


' অবনী পর পর ছ'বছর ফেল করাতে ছু'বহুর নষ্ট হল | 
তৃতীয় বারে পাস করল। কিন্তু পাস করলেই কি আর চাকরি 
মেলে_ বিশেষতঃ যার সুপারিশের জোর নেই। এখানে 
ওখানে ঘুরে, আড্ডা দিয়ে আরও প্রায় বছর দেড়েক কাটিয়ে 
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দিলে.। ছু’একটা ছেলে পড়াত, কিন্ত যা রোগ্রগার হ’শু ভার 
থেকে সিগারেট খরচ, ট্রাদ বাস ভাড়া সবার নিজের কাপড় 
দামার খরচ বাদ দিয়ে বেশি কিছু উদ্ধত থাকত না. এই 
দীর্ঘকাল বনানী সংসারের ভার টেনে চলল । 

একদিন সম্যেবেলা হুল থেকে ফিরে. বনানী ক্লাত্ত হয়ে 
শুপ্থে পড়েছে, এমন সময় অবনী এসে ডাকল, দিদি 

স্পট ? 

একবার মাথাটা তোল ভ-_. 

তাড়াঙাড়ি উঠে বসে বনানী জিজ্ঞাস! করলে, ফেন ছে? 

অবনী ওর পায়ে হাত. দিয়ে প্রণাম -করলে। বললে, 
সিভিল সাগ্লাই আপিসে একট! ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, আস 
চিঠি পাঠিয়েছে.। 

সত্যি? 

আনন্দে, টদ্তেত্রমায় বনানীর চোখ ছুটো যেন ছুলে উঠল, | 
নীরবে ভাইয়ের মাথায়' হাত দিয়ে. জআমীর্বার করলে। 
তারপর কিছু যেন সক্োচের অঙ্কে ঘিজ্ঞাসা 'করলে, মাইনে 
ক রকম? 

সাএফশ+ কুড়ি। ভা ছাড়া ডিয়ারনেস টি আছে। 

মাকে প্রণাম করেছিস? 

সহ্য) 

--চল, মাঝ কাছে ধাই । 

মা এদিকেই আসছিলেন, কিন্ত উৎসাহের আভিশয্যে 
বনানী অবনীর হাত ধরে এগিয়ে গেল ।. ভূঠাৎ যেন ও জ্বীবস্ত 
হয়ে ্টঠগ্ ৷ সেদিন সন্ধ্যাবেলাচী সে অবনীর সঙ্গে হাসি-ঠাট্রা 
করে, মার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে ভ্রমিত্বে রাখলে । রান্নাঘরে 
গিয়ে নিলে ছু” একখান! তরকারি র'াধলে, অবনী. মাল্পো 
থেতে ভাঁলবাসে.বলে মাল্পেো তৈরি ফরমে । তারপর যখন 
রাহি গভীর হু’ল,' ধন পথের কলন্ুধ. নীরব হয়ে এল, আর 
দক্ষিণ দিফ থেকে. বইতে দাগৃল ঝিদৃঝিরে বাতাস, তখন 
বনানী ওর নিজের ঘরে এসে বিছানায় এলিয়ে পড়ল । এত- 
দিনে, এতফাল পরে মিলেছে ওর ছুটি | বাবা 'মারা গেছেন 
প্রায় বার বহর ৷ বার বছরপরে আজ ও-পেলে নিষ্কৃতি । 
অবনী এবার নেবে সংসারেন্ন ভার। এখন আর বনানীর 
উপার্জনের উপর ভব্রসা কয়ে থাকবে: না মী-ভাই |. জার 
পার নিজের প্রয়োজন কতটুকু? ইচ্ছে করলে 'ঝালই সে 


গ্সাদী 
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চাকরিভে ইস্তফা দিতে পারে 1 'যুক্তি, এভদিন পরে বনানীর 
যুক্তি। - : 
কিন্ত যুক্তির পর? 

হঠাৎ বনানীর দেহের মধ্য দিয়ে যেন এক বি্যং-প্রবাহ 

বয়ে গেদ। একই প্রশ্ন যেন চারিদিক থেকে প্রতিধ্বনিত 
ছয়ে’ ফিরতে লাগ্জ-_“মুক্তির পর? ট্টভর মনে এল না। 
অবনী না হয় মায্রের দায়িত্ব নিলে, বনানীর ভার সে নেবে 
কেন? সে ‘নিলেও বনানী ফেন .চিরফাল ০৪ ও 
সংসারের ভার হয়ে থাকবে ?। 

' এক্ট! সম্ভাবনার কথা মনে এল--বছদিন ভুলে থাকা, 
বহু পশ্চান্ডে ফেলে আস! সন্ভাবনা। সেই সম্ভাবনা ধেন 
আকার নিয়ে সামনে এসে দাড়ান। - রূপবডী সম্ভাবনা, 
অষ্টাদী র্ূপমাধুয়ী। কি সুন্দর চেহারা মেয়েটির,. কি :মিষ্টি 
ওর যুখের হাঁসি !.--ধফিন্ত অন্ধকারে যেন স্প দেখা! যাচ্ছে 


'ম]'। বেড-সুইচটা বনানীর হাতের মধ্যে নড়ে উঠজ-_-এ যে, 


এ ভ দেয়ালে লাগানো ফ্রেমের মধ্যে মেয়েটি বসে রয়েছে।--- 


টি 


কিন্ত, কিন্ত ওর. কপাল এড চওড়া দেখাচ্ছে কেন? টান 


করে চুল বেঁধেছে বলে? একটানে কবরীযূল শিথিল করে 
দিলে, সীমস্তের' 'প্রশত্ত মোহান! ঢাকল ন|। মেয়েটি তখন 
হাভ-রাখল নিধ্বের পালের উপরে । কিন্ত হেসে উঠ না 


পুরোনো দিনের মত্ত'। হঠাৎ নজরে পড়ল মুখের হু'ধারে 


ছুই গভীর র্রেখার উপর। আঙলের চাপে চাপে' রেথা 4. 
হুটোকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা ঘাম হয়ে বয়ে পড়ন। আতঙ্কে 


চোখ নামিয়ে নিলে, কিন্ত সেখানেও নিরাশ | দেহ জালিত্য- 
হীন, দেহরেধা লুপ্তপ্রাত্ন ৷ 

শিউরে উঠে বনানী মুখ ঢাফনে। বার বছর আগে দর্পণে 
যার ছবি পড়ত, এ শু সে নয়৷ আঠার বছরের সে মাধুরীকে 
বার বছরের অম] শিক্ষপ্থিন্রীর শুফ কাঠিন্য গ্রাস করেছে। 
আঠার ঘহরের আকর্ষণ কবে বিকর্ষণ হয়ে দাড়িয়েছে । বার 


বছরে ঝুইয়েছে আঠার বছরের সঞ্চয়; লাভ করেছে কিছু অর্থ, 


কিছু-বা সন্মান, আর অসমবয়সীর ভয়ভক্তি। তাই সম্বল 
করে জীবন কাটাতে-হবে। মহান আদর্শের নামে মাসের 
পর মাস, বহুরের পর বছর, প্রতিদিন পাঁচ-সাভ খণ্ট অনর্গল 
বকে অর্ব্বাচীন মেয়ের দলকে - পড়িয়ে যেতে হবে লো 
ব্যাকরণ নিরিহ, 
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সাৰ্সিডি’ কাদের জন্য ?.. 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ 


খান্ড-সাব্সিভি উঠিয়ে দেওয়ার কথা! ভারত গবর্ণঘেণ্ট ঘোষণা 
করার পর থেকে সারা ভারতে সাব্পিভি পুন:প্রবর্তনের সপক্ষে 
তুযুদ আন্দোলন সুরু হয়েছে। বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী, শিল্প- 
৯১ পিরিত লাংবারিক প্রভৃতি বিভিন্ন মভাবলম্বী--সকলেই 
এক জুরে এই সরকারী নীন্ডির প্রভিবাদৎ করেছেন.।- কোনও 
কোনও দন আবার পভ্যাথরহ, হরতাল প্রভৃতি উপায় প্রয়োগ 
করভেও ছাড়েন নি। ব্রিটিশ কোনও নীতি অবলম্বন করনে 
আমরা পরাধীন থাকার সময়-সেই নীতিকে সন্দেহের চোখে 
দেখেছি এবং বিরুদ্ধ আন্দোলন চালিয়েছি ; স্বাধীন হয়েও 
আমর! সে অভ্যাস ছাড়তে পারি নি। ভাই অধিকাংশ সময়েই 
নির্রিচারে সরকারী নীতির বিকুদ্ধাচরধ -করি। সাবৃপিভি 
স্বত্বেও সেই অদূরদ্বর্শিভার পরিচয় পাওয়া ধায় । সাধারণ 
বুদ্ধি নিয়ে বিষয়টির ফিঞ্চিৎ আলোচনা করে দেখা যাক্‌। 
সাধারণভাবে বলা যায় যে,' যখন 'পবর্ণমেণ্টের' নির্দেশ ‘বা 


অহুমোদনে কোন পণ্য ক্রীত দর ( বা 'উৎপাদন-খর্লচার ) . 


অপেক্ষা কম .যূল্যে বিক্রয় করবার ব্যবস্থা থাকে এবং 
বিক্রেতার যা লোকসান হস্ত ত! অর্থ-পাছায্য: দিয়ে পুর্ণ 


২৬ করে দিতে গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত থাকেন, তখন বলা! হয় যে পণ্যটির 


অন্ত সাব্সিডি দেওয়া হচ্ছে। যুদ্ধের সমত সাধারণের নিভ্য- 
প্রয়োভ্রনীয় পণ্যের ' উৎপাদন ও আমদানী সাধারণডঃ কমে 
যায়। চাহিদার তুলনায় পণ্যের যোগান কম থাকে বলে 
পণ্যের দর চড়তে থাকে । সমাজন্রোহী কালোবাত্রারীর দল 
তখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে.।' এরূপ অবস্থায় জনসাধারণের 
মুখ চেরে পবর্ণমেন্টকে এ সব পণ্যের নিয়ন্ত্রণ হাতে তুদে.নিতে 
হয়। সাধারণের ক্রয়-শক্তির' দিকে: দৃষ্টি রেখে গবর্ণমেন্ট তখন 
একটা দর বেঁধে দেন--এটাই হ’ল কণ্টোল.দর। খাছ. বন্ধ 
প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ আসে গবর্ণমেন্টের হাতে 'এই বরণের 
পরিস্থিতির মধ্যে । খান্শগ্ের দর বেঁধে দিয়েই পবর্ণমেন্ট 
নিশ্চিন্ত হন নি,- শিল্পাঞ্চলে খাস 'দন্রবন্বাহও. করেছেন । 
থান্তশস্তের ষে দর গবর্ণমেন্ট বেঁধে দিয়েছিলেন, ভার চেয়ে 


"বেশী দর দিরেও থাছশস্ত সংগ্রহ করতে হয়েছে সরকারকে"! 


সুতরাঁৎ গৃবর্ণমেণ্টকে বেচতে হয়েছে কেনা দাশ্রের চেয়ে কম 
দরে; তাই কণ্টেো[নের নির্ধারিত দরে :বেচভে গিয়ে সর- 
কারকে লোকপান দিতে হুষেছে। এই লোকসানটাই হু” 
‘সাব্সিডি’] কিন্ত সাব্পিডির ( অর্থাৎ লোকসানের ): টাফাট!] 
এসেছে কোথা থেকে? এসেছে সাধারণ, করদাতার টি 
থেকে, প্রত্যক্ষ বা প্রাক্ষভাবে। ' 

কণ্টোল-দরের সূত্রপাত ভুয় বিধত মহাযুদ্ধের সময় । 


যুদ্ধে দাভ্ব-সরপ্জাম, অন্ত্র-শন্ত্র প্রভৃতির -উৎপাদণ যাতে নুষ্ভাবে 
চলতে পারে তার অভ প্রর্নোত্রন হয় কারখানার মন্তুরদের 
সন্ধষ্ট ব্বাখা। ভাই, মভুররা যাতে গাদের মিত্যপ্রয়োত্রনীয় 
পণ্যগুলি সন্তায় ও যথেষ্ঠ পরিমাণে পায় সে . কণ্টোল- 
'ঘরে পণ্য-বিক্রত্্েপর ব্যবস্থা ফর! প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 
কণ্টোল-দরের -সুযোগ-সথবিধা ভাই পেয়েছে. .শিল্পাঞল ; 
শিল্পাজের বাইরের লোক সে সুবিধা পায় নি। মজুরদের 
ঝল্যাণার্থে কণ্টোলের ব্যবস্থা হলেও, একমাত্র কারখানার 
মজুন্বরাই সব সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে ;' ভার ছিটে-ফৌোটাও 
পায় মি ক্বযি-মরভুত্র ৷ অথচ ক্কষি-মভুরের- সংখ্যা কারথানা- 
মজুরের তুলনায় কম নয় । এক. পণ্চিম বাংলাভেই আছে বিশ 
লক্ষের অধিক কৃষি-মভুর। কারখানার মজুরের আগ কৃষি- 
মজুরের চেয়ে অনেক বেদ্দ। অধিকত্ব, কারখানার বর্ধচারী- 
দের ভর জাছে বিনা-ভাড়ায় থাকার ঘর, কলের ভল, বিছলী- 
বাতি, কয়লা, বান্দারদত্রের চেয়ে কম দরে নিত্য-প্রয়োদ্দনীয়্ 
সামগ্রীর যোগান, বার্ঘক্য-বীঘা, হূর্ঘটনা-বীমা প্রভৃতির ব্যবস্থা। 
কৃষি-মজুর বা সাধারণ পল্লীবাসীর কাছে. এ সব গল্পকথা'। 
কারখানার হঞ্জুর-হ'্ সম জনসংখ্যার ভুলনাম্ একট! নগণ্য 
অংদ--১০ ভাগের অধিক নয় ; তবু এরাই পাচ্ছে, এই সব 
সুবিধা । স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, গবর্ণমেন্ট পক্ষপান্ত দেখিয়েছেন 
শিল্পের প্রভি। শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে এই পক্ষপাতের 
আঁওভায়। আর এই একচক্ষু-নীতির ফলে পল্লী-অঞ্চজ হয়ে 
উঠছে. মরুভূমি । 

ব্রিটিশ এঁভিহৃই আমাদের ie অনুপ্রেরণা | 
ব্রিটেনে শিল্পকেন্দরগুলি গড়ে ভোদা হয়েছে এই ধরণের নানা- 
বিধ সাহায্য. দিয়ে। ভারতের শিল্পাঞ্চলগুলিও আমরা গড়ে 
ডূমছি ব্রিটিশ-আদর্শে। ডাই পদ্লীকে বঞ্চিত করে সব সুযোগ- 
সুবিধা শিল্পকেন্রুগুলিকে দিতে আমাদের বাঁধছেনা। কিন্ত 
ভারত যে ব্রিটেন নয় সেকথা আমরা ভুলতে বসেছি । ব্রিটেন 
হু’ল শিল্পনির্ভর দেশ । ..স্রেদেশের অধিকাংশ লোকের মরণ- 
বাচন নির্ভর করে শিল্পের উপর ; . শিল্পই ভাদের প্রাণ । তাই 
কারখানার মজুরের উপরই থাকে সকলের দৃষ্টি কেন্দ্রীভুত। 
ভারতের কথ! আলাদা । ভারভ হ’ল কৃষি-প্রধান দেশ ; ক্কষিই 
হাল ভারতের প্রাণ) ভাতীয় বের শতকরা ৫০ ভাগ আসে 
কৃষি থেকে । ক্কষিই হু ভারতের আধিক কাঠামোর 
বুনিয়াদ । সুতরাং কৃষি-সংশ্লিষ্ট লোকের জীবনধারা উন্নপ্ডি- 
বিবানই হওয়া] দরকার ভারতের ‘ভাশনাল পলিসি” বা জাতীয় 
নীতি। তাই সব প্রয়াসের পিছনে থাকা উচিত ক্কষকের 


৬5 প্রবাসী 





উদ্নতি। তারতের কৃষকশ্রেণী সাধারণতঃ অসহায়; নিজেদের 
দাঁবি ঘোরের সঙ্গে প্রকাশ করতে জানে না 
জানাবার অভ তাদের নির্ভর করতে হয় সহায় তৃতীয় ব্যক্তির 
উপয়। পক্ষান্তরে কারখানার মন্ভুর জঙ্ঘবন্ধ; পাশ্চাত্য দেশের 
অহ্থবরণে তারাও করেছে ট্রেড ইউনিয়ন ; রাজনীতির কল্যাণে 
তাঁদের পৃষ্ঠপোষকেরও অভাব হুয় নাঁ। ক্কৃষক-সমান্ডের 
তুলনা তাদের সংখ্যা নগণ্য হলেও তাদের গলার জোর 
বেঈ- সরকারের কর্ণে প্রবেশ না করেই পারে মাঁ। 
সাবৃসিডি পুনঃপ্ররর্ভনের জর বোম্বাই শহরে যে আন্দোলন সুরু 
হয়েছে সেটা কি এই কথারই সমর্থন করে না? শিল্পাঞ্চলের 
মুগ্টিষেয় লোকের সুবিধার অন্ত সাবৃসিভির পুনঃপ্রবর্তন যাচ্ছা 
করার অর্থ বাকি শতকরা ৯০ জ্রন করদাতার উপর চাপ বৃদ্ধি। 
এতে বঞ্চিতদের অধিকতর বঞ্চিভ করে, এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় 
লোকের সুবিধা. করে দেওয়াই হয় নাকি? আন্দোলন- 
কারীর! একথ। কি একবারও ভেবে দেখেছেন ? 

সাধারণ করদাভার, “কউ অফ. লিভিং ( ভরণপোষণ 
খরচ) কমিয়ে আনাই জল “সাব্সিভি'র টদ্দেশ্য। কিন্ত এ 
উদ্বেঠ কি সফল হয়েছে? এক বংসরের অভিজ্ঞতা কি? 
যেসব এলাকার রেশনিং চালু ছিল সেই সব এলাকায় থান্ত- 
শস্ত বিক্রীত হয়েছে একটা নির্দিই দরে--বাড়ে নি। কালো- 
বাজারের কথা এখানে ধর! হচ্ছে না, কেননা কালো- 
বাঙ্জারকে বাদ দিয়েও লোফের পক্ষে চাল-আটা সংগ্রহ করে 
বেঁচে থাক! সম্ভব ছিল। কিন্ত রেশনিং-বহিভূর্ত এলাকায় 
যেখানে চাল অন্মায় সেখানে চালের দর বছরের পর বছর 
বেড়ে চলেছে 


বংসর চালের দাম 
১৯৪৭ ১৫1%০ আনা মণ 
১৯৪৮ ১৯1০ EEE 


১৯৪%/০ ৪ ৪ 
১৯৫০ ২২৮০: *% *.. 
১৯৫১, ২৭৮৩০ পু ক্র. 
সুতরাং ‘রেশনিং’ এলাকার বহিভুত অঞ্চলের লোকেদের 
তুলনায়, রেশনিং এলাকার লোকেরা খান্ধ সম্বন্ধে কিছু সুবিধা 


১৯৪৯ 


পেয়েছে। কিন্ত অস্তান্ভ পণ্যের দর ক্রমশঃ বেড়েই গেছে-_ 
১৯৩৯ আগষ্ট ১০০ ' 

১৯৪৭ ১৯৪৮ ১৯৪৯ ১৯৫০ ১৯৫১ 
খাস্তশস্ত ৩১২ 8৪৩ ৪৬৫ ৪৭১ ৪৮৩ 
ভাল ৪৭১ ৪২৪ ৪৩৮ ৪৪৯ " ৫০৬ 
চামড়া ৩০২ ৩০৪ ৩১২ ৩৫৪ ৪৫৩ 
উত্ভিজ্ষ তৈল ৫২৫ ৫২২ ৬১১ ৬৮৬ ৬৭৯ 
স্থুতা ২৯৫ ৪৪৮ ৪৩০ ৪১১ ৪৮৩ 
যাড়ু ১৩১ ১৭০ ১৭৩ ১৭৭ ১৯৭ 





১৩৫৯ 
ধৈইল ১৯২ ৪০১ ৪০৩ ৪৭0 ৫০0 
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কারখানাজাতত পণ্য ২৭৬ ৩৪১ ৩৪৪ ৩৪৩ ৩৯৬ 


মছুরশ্রেণীর কষ্ট অক. লিভিং-এর ইন্ডেন্স দেখলেও এই 

কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হয় 
১৯৩৯ আগষ্ট ১০০ 

বোম্বাই আমেদীবাঁঘ শোলাপুর কানপুর মান্্রাজ কলিকাতা 
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অতএব বল! যায় যে, ক$ অফ. লিভিং নামিয়ে আমার 
প্ররাস সফল হয় নি.) শুধু পল্লীর জনসাধারণের তুলনায় 
শিল্পাঞ্চলের লোক কোন কোন বিষয়ে বিশেষ সুবিধা, ভোগ 
করেছে। শিল্পাঞ্চলের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখানোর ফলে 
যদি ভোগ্য-পণ্যের উৎপাদন বেড়ে যেত তা হলেও কথা ছিল, 
কিন্ত তাও. হয়নি। কণ্ট্োল-আমলে কৃষিজ পণ্যের দর 
বেড়েছে সত্য, কিন্ত কৃষিজ পণ্যের তুলনায় অন্যান্য পণ্যের দর 
বেড়েছে অনেক বেশী'। তাই চাষীর চাষের খরচা দিন দিন্ই 
বেড়ে চলেছে । ফসল বিক্রি করে চাষী'য| পার, অর্থাৎ তার যা 
মার্জিন বা উদ ভু থাকে, তার মানা ক্রমশঃ সঙ্ধীর্ণ হয়ে আপছে। 


৩৫১ 


চাষীর বাড়ভির মাআ যেমন একদিকে কমে এপেছে, তেমনি / 
অন্যদিকে তার নিত্যপ্রয্নোদ্রনীয় পণ্যর দরের মাত্র ক্রমশঃ 


বেড়ে যাচ্ছে। চাষীর কাছে থাভশন্ত উৎপাদন করা. ভাই হয়ে 
উঠেছে অ-লাভের ব্যাপার! চাষের জমি ভাই হয়েছে মাছের 
বিলে পরিণত, ধান অমি হয়েছে পাটের জমিতে রূপান্তরিত । 
যান চাষ করার যে অনুপ্রেরণা তার হয়েছে অভাব । এক্স উপর 
আছে প্রকৃতির খেয়াল, তাই থান্ভশন্তের উৎপাদন.ক্রেমশঃ কমে 
যাচ্ছে এবং ভার সঙ্গে কমে আসছে শিল্পের উৎপাদন । এরূপ 
আত্মঘাতী নীতি কোন “ওয়েল্‌ ফেয়ার” এ (কল্যাণকামী 
রা ) বাঞছনীর নয়। 

দেশজ পণ্যের উৎপাদন হাস পেয়ে যদি বাটতি দেখ! দেয়, 
তাঁ হলে বিদেশ থেকে সেই পণ্যটি আমদানী করাই হ’ল 
প্রক্ষষ্ট উপাক়। যুদ্ধাবসানে যে পরিস্থিতির ট্রত্তব হয় তাতে 


থাভশস্তের দর ছুনিয়ার বাজারে যথেষ্ট চড়ে যায়। যে সব 


দেশ বাড়তি উৎপাদন করেছে তারা পেল অপূর্ব সুযোগ । 
বৃতুক্ষু ভারতের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে ভার! হাকৃদে 
অসম্ভব রকম চড়া দর ! এই চড়া দরে খাঘ্যন্্ব্য খরিদ কর! 
ছাড়! ভারতের গত্যত্তর ছিল নাঁ। মুখর ( arficulate ) 
শি্দাঞ্জের দাবি যত বাড়তে লাগল, ভারতের আমদানির 
পরিমাণও সেই অনুপাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'ল ঈ প্রদেশগুলির দাবি. 
যে অনুপাতে বেড়ে চলল, সেই অহ্গপাতে চাষীর কাছ থেকে 


৩০৪ 
ডি 


ভাত 


উব1580ত কহ ল ৪৮ 





প্রদেশগুলির সংগ্রহের পরিমাণ কমতে লাগল । প্রদেশগুলির 
দাবি সে সব সময়ে ন্যায়সঙ্গত ছিল না, ত বুঝা! যার এই দেখে 
যে সাব্সিভি উঠিয়ে দেওয়ার পর তাদের চাহিদা! গেল কমে। 
এর থেকে বুঝ! যাচ্ছে যে সাব্পিভি পুরামাআয় বজায় রাখলে 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের পক্ষে বাজেট ব্যালাপ্দ কর! ক্রমশঃ অধিক- 
তর কষ্টসাধ্য হস্তে উঠত। এই হিসাবে বল! যার যে সাব্সিডি 
উঠিয়ে দেওয়াই হয়েছে যুক্তিসঙ্গত । 
সাব্সিডি-প্রাপ্ত পণ্য যে দ্বরে বিক্রয় হয় সেট! তার 
শষথার্থ দর নয়। পণ্যটির যথার্থ দর হ'ল-ষে 
দরে পণ্যটি বিক্রয় হচ্ছে+সাবৃসিডি যা দেওয়া হচ্ছে। 
সমান্রের লোকসংখ্য! যদি হয় “ক”, এবং মাথা-পিছ “খ” 
পরিমাণ খান্তশস্ত যোগান দ্বিতে হয়, তা হলে গবর্ণমেন্টকে 
মোট যোগান দিতে হয় “কথ” পরিমাণ খান্শস্ত । এখন 
যারা কণ্টোলদরে থাণ্শস্ত পায় তাদের সংখ্যা যদি হয় 
*ক১” ও মাথা-পিছু পায় “১” ত! হলে মোট “ক থ১” 
পরিমাণ খাতশন্তের দাম পাওয়া যাবে ”রেশন্ড” এলাকা 
থেকে এবং বাকী শস্তের ( কখ-- ক১খ১) দায়িত্ব পড়ে গবর্ণ- 
মেন্টের ঘাড়ে-_অর্থাৎ, তার মূল্যের জন্য দায়িত্ব ভাগ করে 
নিতে হয় (ক --ক১ ) লোককে । 
কথাটা আর একটু স্প& করে বোঝার চেষ্টা করা যাক। 
চালের কথাই বরি। গবর্ণমেন্ট চাষীদের কাছ থেকে চাল 
সংগ্রহ করেন সাধারণতঃ ১৬২ দরে । যে পরিমাণ চাল পূর্বে 
সংগৃহীত হত এখন তা হচ্ছে না; চাল-সংগ্রহের পরিমাণ 
শতকরা ২৫ থেকে ৫০,তাগ্‌ কমে গেছে। দেশের চাষী- 
দের কাছ থেকে চাল সংগ্রহের পরিমাণ যে অনুপাতে হ্রাস 
পায়, যোগান, অব্যাহত রাখার জন্য সেই পরিমাণ চালের 
আমদানী বাড়াতে হয়। আমদানী কর] চালের জন্য দাম 
দিতে হয় ২২২ টাকা থেকে ২৭২ টাকা পর্য্যন্ত ; গড়ে বরতে 
পারি ২৪1০ আনা। বর! যাক, গবর্ণমেন্টের পক্ষে সংগ্রহ 
করে মুড. রাখা দরকার “ক” পরিমাণ চাল। দেশের 
চাষীদের কাছ থেকে সমস্তটা সংগ্রহ করতে পারলে খরচ 
পড়ত ( ১৬% ফলক )= .৬২ টাকা । . কিন্তু দেশের মধ্য থেকে 
সংগ্রহের পরিমাণ ২৫ থেকে ৫০ ভাগ কমে গেছে বলে এখন 
খরচ পড়বে-_( ১৬ * "৭৫ক 4- ২৪'৫ ২ '২৫ক )= ১৮ক টাক! 
থেকে ( ১৬% '৫ক 4-২৪৫ ২ '৫ক ) = ২০'২ক টাক1। তার 
বারে এই হ'ল যে, দেশের মধ্যে থেকে যথেষ্ট পরিমাণ সংগ্রহ 
করতে না পারার দরুণ সংগ্রহ-ব্যরই বেড়ে গেল শতকরা 
২৫২ টাকা! ; এবং গরর9ণমেন্টের খরচ বাড়ার অথই হ’ল সাধারণ 
করদাতার চাপ বাড়া । 'রেশনিং এলাকার অস্তভূক্ত লোকদের 
কণ্টোল-দরে চাল.সরবরাহ করতে গিয়েই এই অতিরিক্ত খরচ 
হচ্ছে।. অথচ অন্তিরিজ্ঞ খরচার চাপটা বহন করতে হবে 
কেবলমাজ রেশন এলাকার বহিভুর্ত লোকেদের । আর্বকস্ত 


শ্বনসমঠির মাছে ১০ ভাগকে এই বোঝা বইতে হবে বলে শাদের 
উপরের চাপ আরও ১১ ভাগ বেড়ে যাবে । সাধারণ কর- 
দ্বাতাকে এই চাপের হাত থেকে মুক্তি দিতে হলে রেশন 
এলাকার বহর বাড়ালে চলবে না; কেননা রেশন এলাকার 
বহর বাড়ানোর অর্থ হ’ল গবর্ণমেন্টের 'সংগ্রহ-ব্যয় বাড়ানো 
এবং তার অর্থ পরোক্ষভাবে করদাতার উপর চাপ বৃদ্ধি কর! 
যেন এক হাতে মুগ্টি-ভিক্ষা দিয়ে অপর হাতে মোটামুটি 
অপহরণ কর! হ'্ল। আুতরাং একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে সাব্‌- 
সিডি তুলে দেওয়া ।, 
উপরের আলোচনায় দেখান্তে চেয়েছি সাবৃসিডির পুনঃ- 

প্রবর্তন অর্থনীতির দিক, থেকে কল্যাণকর নয়। তা হলে 
প্রশ্ন দাড়ায় বর্তমান পরিস্থিতিতে করণীর কি? বিশেষতঃ 
পশ্চিম বাংলার নীতি কি হওয়! বাঞ্জনীয় ? 


"ফসল বাড়াও” আন্দোলন চালিয়ে এবং এই আন্দোলনের 
সমর্থনে ভূমির উদ্ধারসাধন করেও বিশেষ সুফল পাওয়া যায় 
নি। এ বছরে চাষের বহর দেখে অনুমান কর! যাচ্ছে যে, 
এবার শস্যের ঘাটতি হবে আছ্মানিক শতকরা! ২৬ ভাগ । 
সাম্প্রতিক কয়েক বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ লক্ষ্য করে 
বল! যায় যে, মোটামুটি তাবে ১০ থেকে ১৫ ভাগ রহ 

খাতের ঘাটতি হওয়ার পম্ভাবনা__ 


বৎসর শতকর! কত ভাগ ঘাটতি হয়েছে 
১৯৪৭ ঙ৬ | 
১৯৪৮ j ১০"৫ 
১৯৪৯ ২০ 
১৯৫০ ১৬ 
১৯৫১ ৬'৫ 
১৯৫২ ২৬  ({ আনুমানিক ) 


শতকরা ১০ থেকে ১৫ তাগ ঘাটতি এমন কিছু মারাত্মক 
নয়। চাষী উদ্দীপন! পেলে সহজেই এই ঘাটতির অনেকট! 
পুষিয়ে দিতে পারে। সুতরাং ছুততিক্ষের সম্ভাবনা দেখা 
দেওয়ার কারণ থাকা উচিত নয়। অথচ সে অবস্থার 
উদ্ভব হওয়ায় বোবা যায় যে, গবর্ণমেণ্টের খাতনীতির মধ্যে 
কোথাও গলদ রয়েছে ।' সাব্সিডিই পরোক্ষ ভাবে চাপ দিয়ে 
চাষীর উৎপাদনের প্রেরণাকে করেছে ব্যাহত । মজার 
কথা এই যে, ছুর্ডিক্ষপীভিত অঞ্চলের অন্য দরদ যারা 
দেখাচ্ছেন তারাই আবার সাবৃসিডির সপক্ষে অভিযান 
চালিয়েছেন। ' ূ | 

রেশনিং এলাকার খাততশস্ত সরবরাহ করবার জন্য চাষীর 
কাছ থেকে গবর্ণমেট যে চাল সংগ্রহ করেন তার 
পরিমাণ মোট উৎপাদনের শঙ্কর! ১৫ ভাগের বেশী 
স্যর 


ভব।ন।- 


বৎসর সংগ্রহের পরিমাণ মোট উৎপাদনের 
টন শতকরা 
১৯৪৭ 8,89,000 ১৩৮ - 
১৯৪৮ . 8,৬৭,০০০ ১৪৭ 
১৯৪৯ 8,৩৭,০০০ ১৪৫ 
১৯৫০ ৪১৭৩,০০০ ১৪১২ 
১৯৫১ ৪,৩২১০০০ .. ১১০১৮ 


কোন একটি বক্তৃতায় খাদচিব বলেছিলেন যে, শিলাঞজের 
লোকের যা প্রস্বোত্ধন তার শ্রভবারা ৫ তাগ মাত্র অবৈধ 
উপায়ে (ম্মাগলভ.) গ্রা থেকে শিল্পাঞ্লে আসে; অর্থাৎ 
উর্দপক্ষে ২ লক্ষ টন চাল থাম থেকে কলিকাতা অঞ্চলে 
আপার কথা। সুতরাং শতকরা ৮০. ভাগ. ফসল 
(১০০-_[১৫+]) পল্লী অঞ্চলেই থাকার কথ! এবং ভা যদি 
থাকে তা হুলে সেখানে হাহাকার উঠে কেম? তা হলে এই 
চাল গেল কোথায়? অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন চাষীর ঘরে লুকান 
আছে-_অন্থমান করলে কি ভুল হয়? পল্লীর লোকের সুখে 
শোনা যায় যে, এই ভাবে লুকিয়ে রাখতে গিয়ে প্রতি বংসরই 
বছ ধান ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে । অবিকন্ত ক্যানিং 
প্রভৃতি সীমান্ত অঞ্চলের লোফেরা সুপারি ও.নানা পণ্যের 
বিনিময়ে বহু পরিমাণ বান অবৈধ উপায়ে ূরব-পাকিস্থানে 
চালান করে দেয় বলেও শোনা যাচ্ছে।  গবর্ণমেন্টের তুল 
নীতিই এই পরিস্থিতির ভূত দায়ী । 


"পশ্চিম বাংলায়.চাষী-পরিবারের সংখ্যা হ’ল ২১,৮০,০০০ 
-_এদের মধ্যে ৫ একরের অধিক পরিমাণ শুমির মালিক 
' শতকরা ১৫টি পরিবারের বেদী নয় (ইশাক কমিটির রিপোর্ট) 
অভ্তডঃ ৫ একর জমি থাকলে একটা পরিবারের স্বচ্ছন্দে চলে। 
অতএব বল! যায় যে. শতকরা ৮৫টি চাষী পরিবারের যা 
আয় ত! “দাবসিস্‌টেন্স লেভেলের উপরে নয়। অর্থাৎ--উদ্ধ ভ 
ফসনের মালিক প্রধানতঃ মার কয়েক শত পরিবার । বিভ ও 
প্রতিপত্তির জোরে এর! গবর্ণমেণ্টের সংএহনীতি বানচাল করে 
দিতে সক্ষম । তাই সরকারকে চাল সংগ্রহের জন্ত নির্ভর 
করতে হয়েছে প্রধানতঃ ছোট ছোট চাষী-পরিবারের উপর । 
এই সংগ্রহনীতির ফলে চাষীর হাতে কিছুই উদ্ব ভে থাকে না। 
গ্রামের চাষী-ম্ুর বা ভাগচাষীর অভাব পড়লে এরাই তাদের 
দাদন দিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই চাষী-মজুরের অবস্থা 
কোনকালে সচ্ছল ন! থাকলেও, খার্ভাভাবে ভাদের অনাহারে 
থাকার সম্তাবন! ছিল ন!। ' যে চাষী অভিথি-অত্যাগতদের 
৷ আপ্যায়িত করতে সদাই প্রস্তত থাকভ, সেই চাষী আছ 
বর্তমান সংএহমীতির ফলে অভিথি দেখলে আতঙ্কিত: হয়। 
বড় চাষী অধিকাংশ ক্ষেড্রেই'হ’ল বিদেশী, মহাজন ব! প্রবাসী । 
গ্রামবাসীর ' সঙ্গে তাদের: নাড়ীর যোগ নেই। তাই ধরদের 
অভাব । ছোটখাটো চাষী এরূপ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাই 


পচ্চিম-বাংলা গবণণমেন্টের উপর । 


১৩৫৯ 





পল্লীতে জাগে হাহাকার । এই হাহাক্ারের সন্মুধীন হয়ে 
অনেকেই বলছেন ব্রেশনিং এনাকা বিভভৃত করতে । কিন্ত 
রেশনিং বাড়ানোর অর্থ হ’ল সংগ্রহ বাড়ানো । বর্তমান পরি” 
স্থিতিভে সেটা কতটা স্তব ও যুক্তিসঙ্গত ভেবে দেখা 
দরকার |. সংগ্রহের পথে বাধা সৃষ্টি করে রেশনিং ব্যাপকতর 
করতে বলার অর্থ ভাই আমাদের কাছে বোধগম্য অয় । 

দেখ! যাচ্ছে যে, শিল্পাকলকে খাওয়াতে গিয়ে পশ্চিম 
বাংলা গবণমে্টকে সমস্তায় পড়তে হুচ্ছে। ',সুস্তরাৎ 
শিল্পাঞ্চলকে খাওয়ানোর দায় থেকে যদি অব্যাছভি পাওয়া€ 
যায় তা হলে পশ্চিম বাংলার খাসযগ্তার অনেকটা, সুরাহ! 
হয়। অবিষ্ত্ব কারখানার কর্মচারীদের মধ্যে. বাংলার 
বাইরের লোকই শতকরা ৮০ ব্রন । ১৯৪৯ সনে কলিকাতভার 
শিল্পাঞ্চলে এক অনুসন্ধান চাদানে! হয়েছিল ; সেই কমিটির 
রিপোর্টে দেখা যায়ঃ 
- কোন্‌ দেশের অধিবাসী শতকরা করজ্ন কাজ করে. 





পশ্চিম বাংলা ২৪৫ 

বিহার ২৯১ AM 

উড়িশ্! ১০৯ 

উত্তর প্রদেশ ( ইউ, পি, ্ ২০৭৫. 

মধ্যপ্ৰদেশ ৮ ২৮, 

পূর্বব-পাঁকিস্থা্ ৬৩ 

অন্ভান্ত প্রদেশ ৫১- 
পাশা ১৬ 
১০০০ ॥ 


কারখানার বম্মীদ্দের সম্তোষবিধানের জন্তই প্রধানতঃ 
যথন ‘সাবসিডাইদড’ হারে থান্তশস্ত সরবরাহের ব্যবস্থা তখন 
এই অঞ্চলের থান সন্বন্ধে দাতিত্ব কেজ্জীয় সরকারেরই লওয়া 
উচিত। আশার কথা যে, খাস্তমন্ত্রী কিদওয়াই সে নারির 
বহন করতে স্বীকৃত হঝেছেন। 

অশুএব শিল্পাঞ্চলকে বাদ দিয়ে যে অংশ, তার ভার রইল 
শিল্পাঞ্চলের ৫০ লক্ষ 
লোককে বাদ দিলে বাকী রইল ২ কোটি লোক এবং এদের 
অন্ত প্রয়োজন ৩১,৫৯,০০০ টন চাল-| বিগত কযেক বংলরের 
হিসাব দেখলে বোঝা ধায় যে, কলিকাতা অঞ্চলকে খাত 
যোগাতে না হলে থাদ্যের বিশেষ অভাব-হয় ন! 

বসর খাতশন্ত উৎপাদনের পরিমাণ FE 
(শুকর! ১০ ভাগ বীজ্জ, নষ্ট হওয়া প্রভৃতির জন্ত বাদ দিয়ে) 


১৯৪৭ ৩২,৩৬,০০০ টন 
১১৯৪৮ ,৩১,৬১৯১০০০ 

১৯৪৯ ৩০,১৫,০০০ & 

১৯৫০ ৩৩,২৬,০০০ 4 

১৯৫১ ৩৬১৩৫১০৩০ 

১৯৫২ ৩০,৩৪১০০০ টি 


ক্ষার 


ন 





পগবণমেণ্ট ঘোষণা করেছেন--আমদানী খাছশত্তের গড়ত! 
যা| পড়বে সেই দরে “ফেরার প্রাইস” দোকানে চাল বিক্রি 
হবে-_কলিফাতান্র “ফেয়ার প্রাইস্‌” দোকানে চাল 
৩০ টাকা দরে বিক্রী হয়। সুতরাং ছুনিয়ার বাজারে চালের 
দর ২৭ টাকা থেকে ৩০ টাকা! বরতে পারি। অথচ চাষীর 
কাছ থেকে আমরা চাম সংগ্রহ করছি ১৬ টাকা দরে। 
খোলা বাজারে চাষীর পক্ষে ২০1২৫ টাকা! দর পাওয়া অসম্ভব 
ছিল না। চাল সংগ্রহের দূর, দুনিয়ার বাজানের দরের 
উ-ডুলনায় যদি অস্বাভাবিক রকম কম রাখা যায়, ভা হলে চাষীর 
উৎপাদন করার প্রবৃত্তি নষ্ট হয়। বেমী ফদল পেতে হলে 
চাষীকে দিতে হবে “ইনৃসেন্টিভ” বা অনুপ্রেরণা । ভাই 





অধিকতর উৎপাদনে চাষীকে উদ্ব দ্ধ করতে হলে গবর্ণমেণ্টকে ' 


সংগ্রহ-দর ( প্রকিওরমেন্ট প্রাইস্‌) বাড়িয়ে দিতে হবে। 
 প্রতিষোগিভায্ম বেচবার সুযোগও দিতে হবে ৷. পূর্বেই দেখেছি 
চাষী-পরিবারের সংখ্যাই অধিক । সামান্য যা তার] উৎপাদ্রন 


করে ভা থেকে পরিবারের সম্বংসরের খরচ ও বীন্রধানের জন্য 


ধান ঘরে ভুলে রেখে যদ্ধি কিছু উত্ততত থাকে ভবেই ভার! 
বান্দারে বিক্রী করতে আসে । সুতরাং খোলাবাঝার পেলে পল্লী 
অঞ্চল খাদ্যহীন হয়ে যাবে এ ধারণা অমুলক। পক্ষান্তরে 
মহাজন, জমিদার প্রভৃতি বড় বড় চাষী, ‘কর্ডন’ থাকলেও 
বাতের সম্ভাবনায় স্বাগল’ করতে পশ্চাৎপদ হবে না। কিন্ত 
খোলাবাজার থাকলে এই কালোবাদ্বাীদের বেচতে হবে 
&. টক্কর দিয়ে ; অধিকত্ব লুফানো ফসলও এসে উঠবে বাজারে । 
আর প্রথম বাজার পাবার জন্ত লুফানো চাল যদি প্রতি- 
ষোগিতায় বাক্ধারে আসতে থাকে ভা হলে বাজ্ধার নেমে 
যাওয়াই অন্তব। সুতরাং অংগ্রহ-দর. ফিছু বাড়িয়ে দিয়ে 
চাল সংগ্রহ ফরে প্রত্যেক থানায় যদি “ফেয়ার, প্রাইস শপ” 
খোলা যায় এবং ঝেনাবেচান্স সর্ব্ববিধ রাধা জপসারিত করে 
স্বাভাবিক ভাবে কারবার করতে দেওয়া হয়, ত! হলেই 
খাদ্যসমস্ত! আয়ত্ের মধ্যে আসার সম্ভাবনা । সংগ্রহ-দর 
বাড়িয়ে দিলে গবর্ণমেণ্টের খরচ কিছু বাড়বে সত্য, কিন্তু 
সাবসিডি দিতে হলে যে পরিমাণ অথব্যয় করতে হু'ভ ত! হবে 
না, অথচ গবর্ণমেন্টকে পক্ষপাভ-দৌষেও দোষী হুতে হবে না। 
“চাষীও তথন পাবে অধিকতর উৎপাদনের প্রেরণ] । 


কলিকাতাই হ’ল ফালোবাজারের ফেব্দ্র। কলিকাতার 
Lad বান্দারে চাহিদা প্রবল থাকলে কালোবাজারীরা! “শ্নাগল’ করতে 
প্রলুন্ধ হুয়। হুভরাঁং প্রধানত্ডঃ কলিকাডার চাহিদাই হ’ল 
কালোবাক্ারী-দরের নিয়ামক । কলিকাতার এই চাহিদার 


প্রন্কৃতিটা একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাকৃ। সপ্তাহে একজন - 


লোকের পড়ে ৩৪০ সের চাল লাগে, ধাভ-গবেষকেরা বলে- 

ছেন। কণ্টোলেরু বরাদ্ধ সপ্তাহে ১ সের চাল ও ১ সের দশ 

ছটাক আটা য় বা গম ; অর্থাৎ মোট ২,সের ১০ ছটাক। . 
সি 


৭», 2৮ ০৩০ 











সুতরাং ঘাটতি হুয় ১৪ ছটাক খাভণন্ত । আমাদের পাঁরি- 
বারিক অভিজ্ঞত্তাও ভাই। সাধারণতঃ লোকের ফাঁলোবাজার 
থেকে সপ্তাহে এক সের করে,চাল খরিদ করতে হয । ফালো- 
বাাব্রের দর এই এফ সের -চাছিদার উপর নিয়ন্ত্রিত হয়। 
কর্ডনিং-এর ফলে ম্মাগল কারা যত অস্ুবিধাক্থনক হয় বলে" 
বাজারের দর তত চড়তে থাকে। অধিকত্ত খোলাবাজ্জারে 
কেনার উপায় নেই বলে যাদের সামথ্য আছে তারা 
প্রয়োজনের অভিরিভ্ত খরিদ করে ভবিষ্যতের জর মুভ 
রাখতে উদ্ধদ্ধ হয়। কালোবাজারে দর এতেও কিছু চতে, 
জোফে তাই সেরপ্রত্তি এক টাক1 থেকে দেড় টাকা পর্য্যন্ত 
দিয়ে চালের অভাব পুরণ করতে বাধ্য হয়। 

. ফলকাতা অঞ্চলে খান্ত বণ্টনের যে নূতন ব্যবস্থা' হ’ল 
তাতে আমরা কণ্টোলের দরে... ২ সের ১০ ছটাক খাঁদ্যশস্ত 
ত পাবই, অধিফস্ত ফেরার প্রাইস শপ থেকে ৩০ টাকা দরে 
অতিরিক্ত ৬ ছটাক চালও পাব। স্ুভরাৎ আমাদের 
অভাব থাকবে মাত্র ৮ ছটাকের। অতএব এখন থোলা- 
বাঞঙ্জার বা কালোবাশ্রানের দর নির্ভর করবে এই ৮ ছটাক 
চাহিদার উপর। পুলিদের কুলের গুতোর ভয় নাঁকরে 
খোলাবাজার থেকে প্রয়োজন বোধ করলেই, যখন যতটা 
ইচ্ছা চাল বা আটা! যে-কোন সময়েই কেন! যাবে তখন পূর্ব 
থেকে কিনে সঞ্চয় করে রাখার প্রবৃভি না জাগাই শ্বাভাবিক । 
পক্ষান্তরে এই অভিরিক্ত ৬ হুটাক, দিয়েই ছুই এক সপ্তাহ 
চালিয়ে নেওয়াও অসভ্তব নয়। সুগুরাং চাহিদা হাস পাওয়ায়, 
এবং ভীব্রতা কমে যাওয়ার .কালোবান্ধারের দর পড়াই 
স্বাভাবিক । আশপাশের গ্রাম থেকে যে সব মেয়েপুরুষ 
লুকিয়ে চুরিয়ে ছু-দশ সের চাল মাথার করে এনে আমাদের 
অভাব মিটিকেছে এখন ভার! বেচতে চাইলে তাদের বেচতে 
হবে সের প্রতি ১২ আমার কমে; তাই ধুববেঞ্স চাল 
ন্মাগল” হয়ে কলকাতার দিকে আসার সম্ভাবনা ঝাষ। 
বর্তঘ(ন নীতির কলে ভাই সাধারণের পক্ষে অপেক্ষান্কত অল্প 
ঘরে চাল কিনে অভাব মেটানো সম্ভব হবে বলে মনে হয় । 


বর্তমান থাদ্যনীতির ফলে কফাঙজোবাজারীরা যাঁডে 
গ্রামফে নিঃস্ব করে সমস্ত চাল কলকাত| এলাকায় এনে 
ফেলতে না পারে তার জন্ত গবর্ণষেণ্ট চেয়েছেন কলকাত! 
অঞ্চলকে কর্ডনের বেড়াজান্দঘিরতে ৷ ব্যবস্থাট। খুব যুক্তি- 
সঙ্গত বলে আমরা মনে করি না। পুর্যেই, বলেছি 
যে, খোলাবাজ্গার বা কালোবাক্জারের দর কছগকাভা অধলে 
নির্ভর করবে ৮ ছটাক ঘাটতি চাহিদার উপর। ন্মাগল” 
করার প্রবৃত্তি তথনই প্রকট হয় যথন ঝু কির. অনুপাতে. মুনাফা! 
পাওয়া যায় অনেক । "বাজার খুলে দেওয়ার, সঙ্গে সঙ্গে 
"ফেয়ার প্রাইস শপ” প্রবর্তন করাত .থোলাবাজারে, চালের দর 
থাকবে ৩০ টাকায় কাছাকাছি । অতিরিক্ত চালের . মাজা 


=. : কন বক 





পাপা লী 


অদূর ভবিষ্যতে কিফিন্নান্তও বাড়ানো গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
যদ্ধি সম্ভব হয় তা হলে বাজার না নেমেই: পারে না। 
এরূপ অবস্থার কর্ডনের বেড়া তুলে ক্বজিম উপায়ে যোগান 
ব্যাহত করে কালোবাজারীদের সুবিধা করে দেওয়ার কোন 
অর্থই খুজে পাওয়া খায় না। দুনিয়ায় বাশার-দরের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় বেচার কিছু সুযোগ চাষীর! যদি পান্থ ভা হলে 
লাভের মুখ দেখে ভারা স্বস্তঃই অধিকতর উৎপাদনে উদ্ব দ্ধ 
হবে। থাম থেকে কলকাতার দিফে চালের অভিযান 
নিয়ন্ত্রণ করার বাসনা যদি থাকে ভাহজে কর্ডনিঙের বদলে 
ল্যাও কা মসের’ ব্যবস্থা করলে সুফল পাওয়া যাবে আশা 
করা যায়। স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের পথে অধথা| বাধার 
সৃষ্টি করতো কৃষি বা বাণিজ্য কোনটাই প্রসারলাভ করতে 
পারে না। মাঞ্জ একটা ডিরেপ়ারেশন বিৰৃভি দিয়ে যে-কোন 
বণিক বা চাষী যদি চাল কলকাতা অঞ্চলে চালান দিতে 
সমর্থ হুয় ভা হলে ব্যবসা-বাণিজ্য অনেকট! স্বাভাবিক পথে 
চলতে পারে। কলকাতার বাইরের ঘরের সঙ্গে, কলকাতার 
দরের সমতা-নীথার অন্ত” একট সমতাূলক শুক্ষ যদি ধার্ধ্য 
কর] যার, তা হলে আর আশঙ্কার কারণ থাকে না; অধিকত্ধ 
গবর্ণমেন্টও একটা নূতন আয়ের পথ খু ডে পান। 

“ বৰ্তমানে যে ভাবে চাল সংখএহ কর! হয় তাতে চাষীর 
মনে ‘দ্বোর-দবরদত্তি'র" একটা ধারণ! জন্মে; তাই অনেক 
ক্ষেত্রেই বাধাদানের কথ! শোন! -যায়। কিন্তু স্বাধীন ভাবে 
বেচবার ও যে-কোন স্থানে ( পশ্চিম বাংলার ভিতর ) বেচবার 
অধিকার যদি থাকে, ত! হলে ভাষ্য'দরে গবর্ণমেন্টকে. ন! 
বিক্রী করবার কোন কারণ নেই, বরং শোর! ঘুদীননেই এগিয়ে 
আসবে । সরকারের মত খরিদ্বারকে যখন পাবে তখন চাষীর 
না বেচবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুজে পাই না। মহাজ্বন- 
চাষীর কাছেই বিশেষতঃ কলকাতার বাত্বার লোভের বস্ত। 
যে জব ঘাটি. দিয়ে কলকাতায় চাল প্রবেশ করা সম্ভব, সেই 
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সব খাটিতে যদি “কা ম্‌স পোষ্ট” বসান যায় এবং ঘোষণা কর! 
হয় যে, শুক দিয়ে কলকাতায় যে কেউ চাল আমদানী করতে 
পারে এবং চাল আমদানী করতে গেলে কাষ্টম্স পোষে একট! 
ফিরিস্তি দিতে হবে যে কে, কার কাছ থেকে, কত চাল আম- 
দানী করছে ইত্যাদি এবং এ কাষ্টম্‌স তাটিতে নিধি হারে 
তু আদায় করে ছাড়পঞ্জ সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয় তা 
হলে যার! প্রকৃত বণিক তারা সুযোগ পাবে এবং তার ফলে 
কলকাতার বাজারদর নামার সন্ভাবন! ৷ পক্ষান্তরে এই নীতি 
অহুসরণ করলে গ্রামকে রিক্ত করে সব চাল কলকাতা! 
অভিসুথে আসার সম্ভাবনাও কমে যায়। মুনাফার সম্তাবন! 
থাকলে কালোবাত্রারীদের কর্ডনের বেড়াজাল দিয়ে দুরে 
রাখা যাবে না, ন্মাগল” তারা করবেই। -অথচ শুন্ক দিয়ে 
চাল আমদানী করার সুবিধা যদি থাকে, তা হলে কালো- 
বাত্বারীদের সঙ্গে সত্যকারের বণিকদের চলবে প্রতিযোগিতা 
এবং এই উভযের প্রতিযোগিতা য় চাষী পাবে ভাল দর, তথা 
অধিকতর উৎপাদনের প্রেরণ । অধিকত্ত গবর্ণমেন্টও লাশ" 
বান হুবেন, শুল্ক বাবদ কিছু আয় হবে এবং তাই দিয়ে চাষীর 
কাছ থেকে বন্ধিত দরে সংগ্রহ কর! অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। 
তা ছাড়া, কোন্‌ আড়তদারের ঘরে কত চাল উঠল তারও 
একট! হিসাব হাতে হাতে পাওয়া যাবে-। সুতরাং আড়ঙদ্বার- 
দের কাকি, জুয়াচুরি বরাও অপেক্ষাক্কত সহ্ক্গ হবে। বাজার 
কোণঠাসা করে বাজার চড়াবার প্রবৃত্তি যদি আড়তদারদের 


পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। অবশ্য জনসাধারণের সহ- 
যোগিভা পেলেই যে-কোন নীতি জুষ্ঠভাবে চলতে পারে । 
বার! জনসাধারণের প্রক্কতই হিতকামী--তা তিনি যে দলেরই 
হুন না কেন, আশ! করা যায়, ভার! এই নীতি অন্ুস্থত হলে 
সর্ধবাস্তঃকরণে সহযোগিতা করবেন, কেনন! এখন খাগ্সযস্তাই 
সবচেয়ে বড় সমস্তা। 





সুরেন্দ্রনাথ 


শ্ীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


রাধর-গুরু, 
. মাতৃ-যজ্ঞ কু 
হ’ল তব তুর্ধ্-রবে হে সুরেন্্রনাথ | 


ভঙ্গ-বঙ্গে এল নব-চেতনার প্রসন্ন প্রভাত। 

প্রীণ-স্পন্দ ক্ষুৰ হ'ল কক্ষালের £ ভ্বাতীদ্তা ভয়-দৃপ্ত-চিতে 
সাজিল দৈনিক-বেশে লৌহকারা বিচূর্ণ করিতে । 

অন্ত হ'ল রাজ-শক্তি £ হ'ল নত শির 

দন্ত বিদেশীর। 


মহারথ |. 

আগ্নের পর্বত 

ভেদিয়া ভোমার রথ অব্যাহত্তগতি £ 

মুক্তভয় আত্মবোধ অগ্ভায়েরে করে নাই নতি । 

জাতিরে দেখালে পথ $ পৌরুষের বীরমন্ত্র ক'রে গেলে দান £ 
বাঙ্গালীর হাতে তুমি ভুলে দিলে বিজয়-ক্ষপাণ। 
খবদেশের মুক্তি লাগি? করেছ সংগ্রাম £ \ 

তোমায় প্রণাম ॥ 


~~ 
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মনে জাগে, শা হলে মন্তুত মাল বাজেয়াপ্ত করা গবর্ণষেণ্টের--&” 


পৌরাণিক গ্রন্থে ভারতের আদিম মাঁনব-প্রসঙ্গ 
গ্রীকালিদাস দত্ত 


ভারতবর্ষের হিন্দু-সভ্যতা কেবলমাত্র আধ্যজাতির অবদান 
নহে। সুদুর অতীত যুগ হইতে বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির 
সমন্বয়ে উহ! গঠিত হইয়াছে । এ সকল বিভিন্ন জাতির 
সংমিশ্রণে ভারতের বর্তমান বিরাট হিম্ুজাতিরও উদ্ভব 
১. হইয়াছে। উহাদের মধ্যে অনেক আদিম অনার্য্য জাতিও 
আছে। আর্ধ্যজাতির আগমনের বহু পূর্ববকাঁলে উহারা 
ভারতভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তন্মধ্যে ুই-একটি 
জাতি অনুকুল প্রাকৃতিক পরিবেশে উচ্চাঙ্গের সভ্যতা 
গঠনেও সক্ষম হয় । 
ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অভাবে পর; সমস্ত 
আদিম মানবের প্রকৃত ইতিবৃত্ত পূর্বে অজ্ঞাত ছিল । নৃতত্ব 
ও প্রত্বতত্ববিদ্গণের বহুদিনের অমুসন্ধান ও গবেষণার ফলে 
উহা ক্ৰমশঃ জ্ঞানগোচর হইতেছে । পুরাঁণার্দি প্রাচীন গ্রন্থে 
এ শ্রেণীর মানবগণের কথাই দৈত্য, দানব, অস্থর, রাক্ষস, 
বানর ও পক্ষীরূপে বহু অবাস্তব ও অতিরঞ্রিত কাহিনীর 
সহিত বিজড়িত আছে। 'ভজ্জন্যই এ সকল গ্রন্থে উহার! 
অতি-প্রাকৃতরূপে বর্ণিত 'হইলেও, দেখা যায় যে মন্ষ্যের 
অনুরূপ উহাদের মন, বুদ্ধি ও কথাবার্তা ছিল। উহার! 
"গ্রাম নগরাদিতে গৃহাদি নির্শ্মাণ-পূর্কাক বসবাস করিত। 
উহাদের মধ্যে বহু যোদ্ধা, বাঁজা, ও শিল্পীর আবির্ভাব 
* হইয়াছিল। সময় সময় আৰ্য্যেরাও এরূপ দানব বা অস্থরের 
হুন্দরীকন্যাকে পত্বীরূপে গ্রহণ করিতেন। আধ্যবংশীয় 
খধিপুত্রগণও আবার পতিত হইয়া উক্ত রাক্ষদ-সমাজের 
অন্তভূ্ত হইতেন। 
এ সমস্ত বিষয়ের উদাহরণ-স্বরূপ বাল্মীকি রামায়ণ 
হইতে রাবণের লঙ্কাপুরীর বিবরণ১, বানররাজ বালির 
স্বর্ণথচিত যন্পূর্ণ ও ধ্বজাশোভিত রাজধানীর বৃত্তান্ত২, 
জটায়ু পক্ষীর পৈতৃক রাজ্যশাসন ও রাজা দশরথের সহিত 
সখের কথা৩, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে সর্ধশাস্ত্রবিশারদ 
_পিঙ্গলাক্ষ, বিরোধ, সুপুত্র ও স্থমুখ নামক পক্ষীদের বিনদ্ধ্যা- 
$- চলে জৈমিনীকে মার্কণেয়-ক্রৌষ্টকি সংবাদ উপক্রম দ্বারা 
ব্যাখ্যার কাহিনী৪, এবং পুরাণসমূহ হইতে আবধ্যপুত্র 
ষ্যাতি কর্তৃক দানবরাজ বৃষপর্কবের ছুহিতা শঙ্ষিষ্ঠার পাঁণি- 
গ্রহণ৫ ও আধ্যধর্্মবিগহিতি কাৰ্য্য করিবার জন্য স্র্ধ্যবংশীয় 
বাল্মীকি রানারণ, যুদ্ধকাণ্, অন্ন সর্গ। 
এ কিছিদ্বযাকাও, ১৪শ অর্গ 
অরণাকাড, ৫* ও €৩' সৰ্গ |" ২ 
মার্কতেয় চা অবতরণিকা। 
মংস্তপুরাণ, ৩৩২৩৩ অধ্যায় । 
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রাজা কন্মাষপাদ৬ এবং এলবিল বিশ্রবা খির পুত্র রাবণ ও 
বিভীষণ প্রভৃতির রাক্ষস বলিয়া পরিগণিত হইবার প্রসঙ্গ 
উল্লেখ করা যাইভে পাঁরে।এ . 


এই প্রকার বহু দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এ 
সকল অন্ুর,- রাক্ষন, বানর ও পক্ষী মনুষ্য ভিন্ন অপর 
কিছুই ছিল না। বৈদিক গ্রন্থে যে পথকুষ্টি বা পঞ্চ মনুষ্য- 
জাতির উল্লেখ আছে ষাস্ক প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিত উহা! 
গন্ধবর্বগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, অস্থরগণ ও বাক্ষস্গণকে 
বুঝাইত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।৮ 

পৌরাণিক গ্রন্থগুলিতে .অনাধ্যদের এরূপ বর্ণনার 
কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, প্রাচীনতম কাল 
হইতে ভারতীয় আধ্যেরা চতুর্দিকে ও সকল আদিম জাতির 
দ্বার! পরিবেষ্টিত ছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত ভারতীয় 
আধ্যদের ধর্ম ও সংস্কৃতির গুরুতর পার্থক্য ছিল। আখোবা 
তাহা তীব্রভাবে অনুভব করিতেন। সে কারণ তাহার! 
এ সকল অনাধ্যকে মানব" অপেক্ষা হীন বিবেচনায় 
নিন্দাত্মক দৈত্য, দানব, রাক্ষস, বানর, অস্থর ও পক্ষী সংজ্ঞা 
প্রদান কনিয়াছিলেন। এঁতরেয় আরণ্যকে বন্দ, বগধ ও 
চের এই ত্রিবিধ গ্রজা বা মানবের বিহঙ্গ নামে যে উল্লেখ 
আছে উহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদ্দাহরণ ।৯ কালক্রমে 
এ প্রকার উক্তিসমূহ জনপ্রবাদের সাহায্যে সাধারণ 
লোকের মনে বিকুতরূপে বদ্ধমূল হইলে, অবাস্তবে বিশ্বাসী, 
সনাতন. সংস্কারসম্পন্ন কবি ও লেখকগণ যে কাল্পনিক বর্ণনার 
দ্বারা উহ! এরূপ অতি-প্রাকৃত ও ভয়াবহ করিয়া তুলেন সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই । র্‌ 


কল্পনাপ্রস্থত এ প্রকার বহু অবাস্তব বিবরণের সহিত 
জড়িত হওয়ায় পৌরাণিক বৃত্তান্তগুলিতে কোন এঁতিহানিক 
সত্য থাকা সম্ভব নহে এই ধারণ! পূর্বে শিক্ষিত ব্যক্তিদের 
মনে বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অন্ধসন্ধান 
ও গবেষণার দ্বার! স্থদ্বর অতীতের অন্ধকার হইতে ভারত- 
বর্ষের প্রকৃত ইতিহাস ক্রমশঃ আবিফারের ফলে এ সমস্ত 
পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে স্থানে স্থানে যে সকল এঁতি- 
হাসিক তথ্য নিহিত আছে সেগুলির উপরও কিছু কিছু 
আলোকপাত হইতেছে। 


৬. বিঝুপুরাঁণ, ৪৯ অধ্যায়। 

৭. কুৰ্্মপুরাণ, ৪৯ অধ্যার। 

৮ নিরুক্ত (৩৮) 

৯ ম্হসাপুরাঁণ, ১৪২ অধ্যার, (১৭১২১) 
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পুবাণকারগণ ভারতের প্রাচীন মানব-সভ্যতার বয়দ 
দিব্যমানের হিসাবে দশ হাজার আট শত বৎসর ধরিয়াছেন 
এবং উহা! কৃত, ত্রেতা ও দ্বাপর নামে তিনটি যুগে বিভক্ত 
করিয়াছেন । তাহাদের উক্ত ছিসাবমতে কৃতযুগ চারি সহত্র 
বসব ও উহার সন্ধ্যা ও সদ্ধ্যাংশ চারি শত হিসাবে আট শত 
উড ত্রেতাধুগ তিন সহশ্র বৎসর ও উহার সন্ধ্যা ও 
যাংশ তিন শত হিসাবে ছয় শত বদর এবং দ্বাপরযুগ ছুই 
৫ বৎসর--উহীর সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ ছুই শত হিসাবে 
চারি শত বৎসবু। 
পুরাণে উল্লিখিত এই কৃত, ত্রেতা ও দ্বাপর তিনটি 
কালই প্রাগৈতিহাদিক যুগের অন্তর্গত। তন্মধ্যে প্রথমটি 
উহার আদি, দ্বিতীয়টি মধ্য ও তৃতীয়টি অস্তকাল। উক্ত 
আদিকালের মানবগণের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় পৌরাণিক 
গ্রন্থে আছে এই প্রবন্ধে তাহীরই আলোচনা কর! 
হইতেছে। 
বু কাল্পনিক অবাস্তব বিবরণের সহিত অড়িত থাকিলেও 
ইহার কিয়দংশের সহিত অনুসন্ধান ও গবেষণ! দ্বারা লব্ধ 
আদিম মানবগণের বিবরণের যথেষ্ট মিল দেখা যায় । বায়- 
পুরাণে উক্ত অংশ এইরূপ £ 
“সরিৎসরঃ সমুদ্রাংশ্চ সেবন্তে পর্বভানপি । 
ভদা নাভ্যন্থ দীভোষ্ণ যুগে ভন্মিংশ্চরস্তি বৈ ॥ 
পৃথি রসোত্তবং নাম আহারং হ্থাহরস্তি বৈ। 
তাঃ প্রন্থাঃ কাদচারিণ্যে। মানসীং সিদ্ধিমান্থিতাঃ ॥ 
ধর্্ঘাযর্শে ন ভাম্বাভাৎ নিধ্বিশেষাঃ প্রদ্থাত্ততাঃ। 
তুল্যমাযূঃ সুখং রূপং তাসাৎ তম্মিন্‌ কৃতে যুগে ॥ 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম ন ভাম্বাভাং কল্পদৌতু ককতে যুগে। 
শ্বেন স্বেনাধিকারেণ অজ্িন্পে তে ক্কৃতে যুগে ॥ 


নিধ্বিশেষাত্ত তাঃ সর্ব রূপারু দীলচেটিতৈঃ | 
অবুদ্ধি পূর্ববকং বৃত্ত প্রন্ানাম্‌ জায়তে স্বয়ম্‌ 
, অপ্রবৃতিঃ কৃত যুগে কর্্দণোঃ শুভপাপয়োঃ । 
'বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাশ্চ ন ভদাসন্ন শঙ্কর ॥১০ 
অর্থাৎসেই আদিম যুগে শীত, বৃষ্টি ও আতপাদি 
কম ছিল, প্রজাগণ সরিৎ সরোবর ও পর্ধতাদিতে তখন 
বাস করিত। সেই সমস্ত কামচারী মন:সিদ্ধিসম্পন্ন প্রজাগণ 
পৃথিবীর শ্বভাবজাত আহারসমুদয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ 
করিত। তাহাদের ধর্শ্মাধর্শ্ম ছিল না, সকলেই নির্বিশেষ 
ছিল। স্থথাদি সকল বিষয়ে তাহারা তুল্য ছিল। সকলেই 
নিজ নিজ অধিকারে থাকিয়া জীবন যাপন করিত ।-.- রূপ, 


১০ বায়ুপুরাণ, ৮ অধ্যায় ৪৭১৫০৯৬০১৬১ 


প্রবাসী 


১৩৫১ 





স্বভাব ও ক্রিয়া প্রভৃতি সকলেরই সমান ছিল। কাহারও 
কিছুমাত্র বিদ্বেষ দেখ! বাইত না । কেহ ভালমন্দ বিবেচনা 
করিয়া কোন কাজ করিত না, পর্স্ত স্বভাববশেই কাজ 
করিত । কৃতষুগে শুভ অশুভ কোন রকম কর্শেরই প্রবৃত্তি 
ছিল না, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাও ছিল না। 

এ সময় মানবের! যে যাযাবর ছিল তাহারও পরিচয় 
পাওয়া যায় এতরের় ব্রাহ্মণে, “কৃতং সম্পন্ভতে চরণ” (কৃত- 


যুগে মানবের! বিচরণশীল ছিল ) এই উল্লেখ হইতে 1১১ - 


মহাভারতে তৎকালীন নারীদেরও বিবরণ এইরূপ, 
“মহিলারা তখন অনাবৃত থাঁকিত। তাহারা ইচ্ছামত 

গমন ও বিহার করিত । কৌমারাবধি এক পুরুষ হইতে 
পুরুষাস্তরে আসক্ত হইলেও তাহাদের অধৰ্ম্ম “হইত না। 
তখন এরূপ ব্যবহার ধর্ম বলিয়া প্রচলিত ছিল।”১২ 

মৎ্স্যপুরাঁণে উল্লিখিত আছে যে এ প্রকার আদিম 
সভ্যতার অবসানে ত্রেতাযুগের আর্ত হয় এবং সেই সময় 
হইতেই এরূপ মানবগণের মধ্যে গৃহ ও গ্রাম নির্শ্মাণ এবং 
বার্তাবিনিময়ের প্রবর্তন হইতে থাকে। যথাঃ 

*অস্তহিতায়াং সন্ধ্ায়াৎ সার্দং কৃত যুগেন হি। 

কালাধ্যারাং'প্রবৃত্তায়াং প্রাণ্তে জেতামুগে তদা! ॥ 

ওষধীস্সু চ জাঙাসু প্রবৃত্তে বৃষ্টি অর্জনে । 

প্রতিষ্ঠান্তায়াং বার্ভারাং গ্ামেখু চ পুরেযু চ ॥?১৩ 

অর্থাৎ--ক্বতযুগ সন্ধ্যা সহ অন্তহিত হইলে ত্রেতাযুগের + 
আরম্ভ হয়। পরে স্থৃবুষ্টির ফলে. সর্বত্র ওষধিসমূহের উদ্ভব 


Bb 


he 


হয় এবং গ্রাম পুরাদি প্রতিষ্ঠা ও বার্ভাবিনিময় প্রবর্তিত ' 


হইতে থাকে । 


বায়ুপুরাণকাঁর এ সময়ের অবস্থা আরও বিশদভাবে 
যাহ! রলিয়াছেন তাহা এই £ 
ক্কত্বা ঘন প্রতীকারং নিকেতানি হি তেছিরে। 
পুর্ববধ নিকাষচারাস্তে অনিকেতাশ্রয়৷ ভূশম ॥ 
যথাযোগ্যং যথা প্রীতি নিকেতম্ববসন্‌ পুনঃ ৷ 
মরুধদন্থ নি্লেযু পর্ধবতেযু নদদীতু চ ॥' 
সংশ্রয়ততি চ দুর্গাণি ধন্বাণৎ শাশ্বতোদকম । 
যথাযোগ্য যথাকামৎ সমেযু বিষমেষু চ £ 
আরন্ধাস্তে নিকেতান বৈ কর্তৃং ঈ্রতোফবারণয্‌। 
ততঃ সংস্থাপয্া! মাস খেটানি চ পুরাঁণি চ ॥ 
গ্রামাংশ্চৈব যথাভাগৎ তথৈবাস্তঃ পুরাণি চ। 
তাঁসামারামবিফস্তান সঙ্গিবেশাস্তরাণি চ ॥ 


১১ এতরেয় রা্মণ, 
১২ মহাভারত, আদিপর্বব, ১২২ অধ্যায় ই 
১৩ মত্ত্যপুরাণ, ১৪৩ অধ্যায়, ২৯ -. " 


ভাদ 





চক্তুত্তদা যথা প্ৰাজ্ঞং মিত্বা মিত্বাত্মণোহক্কুলৈঃ 1 
মনোহ্র্থাণি প্রযাণানি তদ! প্রভৃতি চক্ডিরে 8১৪ 
অর্থাৎ--সেই যথেচ্ছবিহাঁরী গৃহহীন প্রজাগণ গাত্তাবরণ 
দ্বার! ঈতবাততাপ-ক্লেশ নিবারণ করিয়া বাঁদগৃহসমুহ আশ্রয় 
করিতে আরম্ভ করে।, তাহারা যথাযোগ্য স্ব-স্ব গ্রীতি 
অন্ুদারে গৃহনির্ধাণপুর্বক স্থখে বান করিতে থাকে। 
মরু, উন্নত, নিম্ন, পর্বত, নদী, জলপ্রায়, সম, বিষম, দুর্গম, 
% ইত্যাদি নানাস্থানে আপন আপন রুচিমত শীতভাপ- 
ক্লেশ নিবার্ণ-উদ্দেস্তে গৃহাদি নিশ্বাণ আরম্ভ করে। 
ভাহাতেই খেট (ক্ষুদ্র পল্লী ) গ্রাম ও পুর ইত্যাদি স্থাপিত 
হয় এবং সেই সকলের ধৈর্ধ্য-প্রস্থাদি পরিমাপ করণার্থ তখন 
অঙ্গুলিদ্বারা'বিবিধ পরিমাণ সংজ্ঞাও বিহিত হয়! 


ফরাসী রসায়নবিদ্‌ খে লুসাক 





১৪ বায়ু পুরাণ, ৮ অধাঁয় ৪৩-১০১ 
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বর্তমান কালের অন্থুসন্ধানলন্ধ সিদ্ধান্ত হইতে জানা 
যায় যে, পৌরাণিক গ্রস্থগুলিতে বর্ণিত কৃতযুগের বহু 
পূর্ববকাল হইতে পৃথিবীর নানাস্থানে আদিম মানবগণের 
অস্তিত্ব ছিল এবং তাহারা তখন সম্পূর্ণ বন্য 'অবস্থায় 
কালাতিপাঁত করিত। কতকাল পূর্বে পৃথিবীতে এরূপ 
বন্য মানবের সৃষ্টি হয় তাহা এখনও সঠিক: নির্ধারিত 
হয় নাই। প্রাচীনতম বন্য মানব-গ্রসঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত 
ওনন্দাজ নৃতত্ববিদ্‌ Dr. Gustav von Koeningswald 
বলিয়াছেনঃ 


“Man in the original form lived in the trees and Was 
a powerful creature. When the forests vanished, the . 
creature moved to the ground and began to especialize in 
the various avenues of intelligence, such as making of 
implements.” 


আপস 


ফরাসী রসায়নবিদ্‌ গে লুদাক 


শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল 


উনবিংশ শতঙাব্দীর প্রথম দিকের যে-কোন এক. দিন 
+ ফরাসী দেশের রাজযানী প্যারিদ নগরীর একটি নাক 
রাসায়নিক গবেষণাগার দেখতে যে পর্ধটকই' গিয়েছেন 
ভিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, চোখে চশমা.পরা গম্ভীর 
প্রকৃতির এক ফরাসী ভদ্রলোক পত্রীক্ষাগারের চারদিক 
তদারক করছেন, সঙ্গে তার অন্পবয়সী সুশ্রী এক জার্ঘ্মাণ 
যুবক । এ চশমা-পন্া ভন্্রলোক হচ্ছেন তাদেরই অন্তভম 
যাদের এঁকান্ডিফ সাধনা, অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং সত্যানুসন্ধিৎ- 
সার গুণে রসায়নশান্্ ভার পুরাভঘ পদ্ধতি পরিত্যাগ করে 
ক্ৰমে বর্তমান অবস্থায় এসে দাড়িয়েছে । তার নাম জোসেফ 
লুই গে লুপাক-_ সংক্ষেপে গে লুপাক ; আর জাপান খুবফটি 
হুলেন জাস্টাস ভন্‌ লিবিগ২_-উনবিংশ শতাবীর . জার্ম্মান 
রসার়নবিদ্দের মধ্যে একজন নামকরা ব্যক্তি, রদায়নে 
. প্রথম পাঠ এহণ করবার সময়ই শিক্ষার্থী যার নামের সঙ্গে 
১-পরিচিত হয় 'লিবিগ. কন্ডেলার’ এই কথাটির মারফভে । এ 
সমস্থ লিবিগ, গে লুসাকের সহকারী হিসাবে কাজ্ব করছিলেন 
প্যারিসের গবেষণাগারে । | ৃ | 
গে লুপাক জন্মগ্রহণ ফরেন ১৭৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে 
ফরাসীর অন্তর্গত লিমোজ নামক স্থানে । তার পিত! ছিলেন 
একজন আইনব্যবসায়ী, তা ছাড়া তার ছোটখাটো! জোতদারীও 
হিল। ফরাসী দঘেক্টের অবস্থা তখন অন্ত বিপ্লব এবং আরও 
নানা কারণে মোটেই শাততিপূর্ণ ছিল না; ভাই গে লুসাক 


বাড়ীতেই প্রাথমিক শিক্ষা নাভ করতে বাধ্য হুন। ১৭৯৪ 
সালে ডিনি প্যান্িপে এলেন সেখানকার একল পলিটেকনিক 
নামক বি্তালয়ে ভর্তি হওয়ার আস্তে । শহরতলীর কোন এক 
ভন্্রযছিলাত্ন বাড়ীতে ভিনি থাফভেন। মহিলাটি প্র্ডি 
রাতে গাড়ীভর্তি দুধ বিক্রী করবার জন্তে প্যারিসে আসতেন । 
সঙ্গে থাকতেন গে নুপাক। সকালবেলা বাড়ী ফেরবার 
সময় দেখা যেত, গে লুদাক গাড়ীর মেবেয় ভয়ে শুয়ে 
বীজগণিত বা ভ্যামিঙির পড়া ডৈরি করছেন । 

১৭৯৭ সালে গে লুদাক বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পলি- 
টেকৃনিক্‌ বিভালয়ে ভর্তি হওয়ার পরীক্ষা পাগ করলেন । তিন 
বহর পর তিনি এখানকার পড়া শেষ করে ফুরক্কোয়া এবং 
বারথোলের সহকারী রূপে কাজ করতে আরন্ত তরেন। 
বারথোলে তার কর্স্মতংপরতা এবং প্রতিভার পরিচয় পেথ্রে 
ভার নিজস্ব গবেষণাগারে লুসাককে কর্ণ নিযুক্ত করলেন। 
বারথোলে এ সমন্ত নানাবিধ গ্যাস নিস্তে উত্তাপ-প্রয়োগে 
ভাদের আয়তনবৃদ্ধি সম্পর্কে গবেষণা ফরছিলেন। এখান 
থেকেই গে লুলাফ সর্বপ্রথদ তার গবেষণামুলক প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেন। এ সময় তিনি গ্যাসের চাপ, অলীয় বাশ্পের চাপ, 
"ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর কাজ করেছেন । 

১৮০৪ সালে গে লুপাক বায়টের সঙ্গে বেলুনে চড়ে উর্দ্বা- 
কাশে চুম্বকের আকর্ষণ সম্বন্ধে অনেক পত্বীক্ষণ-কার্য্য করেন । 
তিনি দেখভে পান যে, পৃথিবী থেকে সাত হাতার মিটার উচু 
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পর্য্যন্ত চুষ্বক-আকর্ষণের কোনরূপ তারতম্য হয়না । এক 
বছর পর তিনি জার্মানী এবং ইটালীতে ভ্রমণের ভক্তে বেরিয়ে 
পড়লেন, উদ্দেশ্য--দেশ ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষালাভ। 
তখনকার দিনের বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের অনেকের সঙ্গেই 
তিনি এ ভ্রষণকাজে সাক্ষাং্া করেন। বোলোঙ্গায় 
গবেষণাকাধ্য করতেন এ সময় জগবিধ্যাত বিহ্যৎ-গবেষক 
ভোল্ট! । তিনি সহজ, অনাড়ন্বর জীবন যাপন করুতেন। 
কাজেই তাকে ঝুঁকে পেতে গে লুদাকের একটু অসুবিধা 
হয়েছিল । | 

হু’বছর এমনি ভাবে কাটিস্রে গে লুসাক প্যারিসে ফিরে 
এলেন! এখানে আসার পরই তাকে ইনগিটিউট্‌ ত ক্রান্দ-এর 
সদস্ত করা হ’ল । এর ছু'বছর পর অর্থাৎ ১৮০৮ সাজে তিনি 
তার “বায়বীয় পদার্থের যিলনস্ুত্’ (La 0£ gaseous 
₹0101))6) আবিফার করেন। এর পর থেকে তিনি লুই ড্যাক্্‌ 
থেনার্ডের সঙ্গে একজে গবেষণ|-কার্ধ্য আরম্ভ করেন। বিয়েও 
করেন তিনি এই বছরেই। জোসেফাইন রোন্রো কা করতেন, 
এক কাপড়ের দোকানে | এক দিন গেলুপাক সে দোকানে 
পোশাক কিনতে গিখে লক্ষ্য করেন যে, মেয়েটি অবপর-সমরে 
রসায়নের বই পড়ছেন । গে লুপাক তখনই তাকে তার চাকরি 
থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পড়াশুনার ব্যবস্থা করে দিলেন । পল্ভা- 
শুনা! শেষ হলে গে নুপাক তোসেফাইনকফে বিয়ে করেন। 
তারা ছিলেন আদর্শ দম্পতি--বিয়ের সময় অবশ্য গে 
লুপাকের তখন ভাল চাকরি ছিল না, কিন্ত অল্পদিনের মধ্যেই 
(১৮০৯ সালে ) ভিনি একল পলিটেক্নিকে অধ্যাপক-পদে 
নিযুক্ত হুম । ৰ 

গে লুদাকফ এবং থেনার্ড অনেক দিন একই সঙ্গে কাজ 
করেছেন। ১৮০৭ সালে তৎকালীন সুবিখ্যাত রাসায়নিক 
ডেতি এসকালি মেটাল আবিষ্কার করে বিশেষ নাম করে- 
ছিলেন। ভার আবিষ্কারের চেরে উচু স্তরের আবিষ্কার 
যাতে গে লুসাক এবং থেনার্ড করতে পারেন সেজ্জডে তৎ- 
কালীন ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন এদের বছ প্রকারে সাহায্য 
করেছিলেন। কিছুদিন পর তারা “বেরোন” আবিষ্কার করতে 
সমর্থ হন। তা ছাড়! এলফালি মেটাল, ক্যালসিয়াম, বেরিয়াম 
ইত্যাধি নিয়ে বিশেষ গবেষণী-কার্ধ্য ভারা করেছেন। এ সব 
কান্ত করতে গিয়ে এক দুর্ঘটনায় গে লুদাক একবার আহত 
হয়েছিলেন । চোখে এমন আঘান্ত লেগেছিল যে, তিনি 
দৃষ্টিশক্তি প্রাস্ম হারাতে বসেছিলেন । 

ক্লোরিন গ্যাস সম্বন্ধে তখনকার দিনের রাসায়নিকদের 


শ্রবাঙী 
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মধ্যে বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল। লেভসেয়ারের মত ছিল যে, 
ক্লোরিন গ্যাস কোন মৌলিক পদার্থ নয়, এর মধ্যে বিদ্যমান 
রয়েছে অক্সিজ্েন। কিন্তু ডেঙি পরীক্ষা করে দেখলেন যে, 
ক্লোরিন একটি মৌলিক পদার্থ। গে লুসাক এবং থেনার্ড 
জেতসেম্বারের সিদ্ধান্তই সমর্থন করতেন বলে ডেভি এবং 
এদের মধ্যে সামান্ধ বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল । ১৮১৪ 
সালে গে লুপাক “আইডিন” সম্বন্ধে বিশদ গবেষণা করে বছ 
মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করেন। ক্লোরিন গ্যাস নিয়েও তিনি 
অনেক কাজ করেছেন। 

১৮১৫ সালে গে লুসাক ‘সাইনোজেন’ আবিষ্কার করেন। 
পর বংসর নাইট্রোজেন অকৃসাইড সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা 
প্রকাশিত হয়। এর তিন বছর পর তিনি আবিষ্কার করেন 
ডাইথাওনিক এসিভ। এর পরে থেকে কি করে রসায়নবিভা 
মানা কাজে লাগান যায় সে দিকে তিমি বিশেষ মনোযোগ 
দেস। তিনি দেখতে পান যে, বোরাফম বা এমোনিয়াম 
ফঘফেটের দ্রাবণে কাঠ ডুবিয়ে মিলে তাঁর দহুনদীলতা। অনেক 
কমে যায়। সালফিউরিক এসিড তৈরি করতে গিয়ে গে লুমাক 
দেখেন টাওয়ারের একাস্ত প্রয়োজন । এই টীওয়ারটির ধারণা 
নিডান্ত আকন্মিক ভাবে তার মনে আসে এবং ভার পরের 
দিন সকালেই একজন সহকারীর সাহায্যে ভিনি তা কাজে 
পরিণত করে ফেলেন। আরও অনেক রকম রাসায়নিক 


বিষয় নিয়েও তিনি বছ মূল্যবান গবেষণা করেছেন__কাঠ.৬ 


থেকে অকজালিক এসিড তৈরি তার মধ্যে অন্ততম । 
গে লুসাক যদিও একটু গম্ভীর প্রন্কৃতির লোক ছিলেন, 
কিন্ত তা ব্যবহার ছিল চমৎকার । তিনি ছিলেন সাহসী 
এবং ধৈর্্যঈীল। বন্ধুতরীতি ছিল ভার অসাধারণ তার 
সমসামরিক রসায়নবিদ ডেভি, বারথোলে প্রভৃতি মুক্ত 
কণে তার উচ্চ প্রশংসা করে গেছেন। 
বৃদ্ধাবস্থার গে লুদাক ভার ্বগরামে গিয়ে বাদ করতে সুরু 
করেন। ১৮৫০ পালে তিনি এখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন। 
ছ'মাস পর ভাকে প্যারিসে নিয়ে আসা হদে। এখানে তিনি 
এ বছরেই মে মাসে দেহত্যাগ করেন। 
“ গে লুপাক আজ ইহলোকে নাই। কিন্ত ষতদ্দিন রসায়ন- 
শাস্ত্রের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন পর্ধ্যস্ত তার নাম লোকে ভুলবে 


না। ধে সব বিজ্ঞান-সাবকের অক্লান্ত চেষ্টায় রসায়ন-শীন্র-€ 
_আুপ্রভিষ্ঠিত হয়েছে সেই লেতসেয়্ার, ভলটন, বার্জেলিয়াস, 


প্রভৃতির সঙ্গে গে লুনাক রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাসে অমর হয়ে 
থাকবেন। | | 


রা 
রি 


৮ 


. মুঘল অন্তঃপুরে অসমীয়। রাজকুমারী 
শ্্রীস্ুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রাচীন ও মধ্যযুগে যুদ্ধজ্রয়ের সর্ভ হিসাবে বিজিত দেশের 
সুন্দরী রমণী আহরণ বীরপুরুষদের মধ্যে প্রায়ই নিত্যুনৈষিত্তিক 
ব্যাপার ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বীরভোগ্যা বন্ু- 
ক্ধরার মত নারীও ছিল বীরোগ্যা। ষোড়শ ও সপ্তদশ 
< ১শভাবদীতে দিদীর পাদশাহী আমলেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম 
¥ত ছিলই না, বরং মুঘল অন্তঃপুরে তাল্নতবর্ধ ও ভারতের 
বাহিরের বছ রমণী (এমন কি অল্পবয়স্কা বালিক! পর্য্যন্ত) 
যুদ্ধজয়ের ফলে বা ক্রয়-বিদ্তয়ের দরুন অথবা আনুগত্যের 
স্বীকৃতিত্বরূপ সংগৃহীত হুইয়া রংমহল লীযমহলের শোভা 
বৃদ্ধি করিত । পুরসুন্দরীদের নুপুর-নিকণে বন্দীর! গান গাহিত 
কিনা ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয় না, 
উৎলবের দিনে নহবতে ভান যে মিলাইয়া যাইত গে বিষক্ষে 
সন্দেহ ‘নাই । ইরাণ, তুরান, বাহ্লীক, কাশ্মীর, জর্জিয়া, 
আজার-বাইজান, তুকীস্থান প্রভৃতি বছ দেশ হুইতে মুসলমান, 
ধীষ্ঠান, ইহুদী মহিলা! ছাড়াও মুখল-হারেমে মাঝে মাঝে হিন্দু- 
রমণীরও সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত। ফোন কোন রাজপুত অধি- 
পৃতির! এ বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন একথাও এঁভিহাসিক সত্য । 
অবশ্য রাজপুত-রমণীরা দিলী-আগ্রার অন্তঃপুরে প্রবেশ 
১করিলেও নিজেদের হিন্দু দাসী-বাঁদী রাধিভেন. এবং পু্া- 
পদ্ধতি পালন করিতেন । 
সমপাময়িক ইতিহাসে পাওয়া! যায় যে, মীরজুমলা কর্তৃক 
পরিচালিত মুঘল-ভীহোম সংঘর্ষের ফলে ১৬৬২ শ্রীষ্ঠান্ের 
ধিলাঝাত্বি ঘাটের সন্ধির সর্ভশ্বরপ একটি অসমীর!া স্বাভ্র- 
কুমারীকে দ্বিদ্রীর পাদশাহী অন্তংপুরে পাঠানো হয় । শঅদ্ধেয় 
ডঃ যছুনাথ সরকার তাহার History of Bengal ( vol. 
IML, 9. 350, Ch. XVILL)-এ এই সর্ভের কথা উল্লেখ করি" 
ছেন।' আসাম বুরগ্রীতে ইহার উল্লেখ আছে এবং এই বিষয়টি 
আসামের বিখ্যাভ এঁভিহাপসিক ডঃ শ্রীনুর্ধ্যকূমার ভুঞা 
সবিস্তারে নানাস্থানে আলোচনা করিস্বাহেন। অসমীয়! 
বুরদ্ীগুলির এঁভিহাসিকত্ব পঙ্ডিতসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
.. চেষ্টা করিয়া ভিনি ইতিহাসের এক মুল্যবান ভাঙারের 
দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ফরিয়াছেন। বুরপগ্রীতে সন্ধির 
অর্ভ এইরূপ 
“গ্রীতডিল্লিস্বর পাৎসাহর দসখত মোহর । শ্রীত্রীরাজা 
জয়ধ্বজ্রসিংহ । সফলম স্বকারতে, ৯ মাঘ সন ১০৭২, বঙ্গলা- 
দেব--সক ১৫৮৪ আনে । লিখিত শ্রীশ্রীরাজা জয়ধ্বজ সিংহ 
ও শ্রীবড়পোহাগ্রি ও অবুঢ়াগোহাঞি ও শ্রবড়পান্র ও 
শ্রীরাজমত্ত, বিলাস ঠনাসামকন্ত'-- 
তাহা আমার লীষ্ট ও মলুক রাখিবার কারণ এীজুন্ড 


কিত্ত নওরোব্বের ' 


নবাবদলের খাঁক জামিন দরধিয়ান দিয়া ২০০০০ বিস হাজার 
তোলা সোনা ও ১২০০০০ একলাখ আরু বিস হাজার রুপা ও 
নবৈ হাতি সমেত দিয়! আমান্ম রাজ! জ়ধ্বদ্রসিংহর বেটি অরু 
তিপাম রাক্তার বেটি এখেজামতেও দিবার কবুল করিলে... 

এহি করারে আমর! আপন! দসথত ও মোহর করিয়া 
তমস্ুক্‌ লিখিয়া দিলু. .'দসথত মোহর'-* 

অর্থাৎ_দিল্ীশ্বর পাদশাহের কাছে একনারনামা লিখিলা. 
দেওয়া হুইল যে, প্রাণ ও মুুক (রাজ্য) রাখিবার অন্ত বিশ 
হাজার ভোলা স্বর্ণ ও এক লাখ কুড়ি হাজার তোলা রৌপ্য, 
নববইটি হাতি ও রাজ।' দ্রয়ধ্বজসিংহের ক! এবং তিপাম 
রাজার কন! পাদশাহ দরবারে. প্রেরিত হইবে । এ সদ্ধিতে 
আরও দেখা যায় যে, পাদশাহী থানা গৌছাটি লওয়! ও পাদ- 
শাহী গ্রাম হুইতে রায়ভ প্রজা উঠাইয়া নিতের রাত্য্যে বসানো 
-_ রাধা অয়ধ্বজ্রসিংহের বিরুদ্ধে হুইট অভিযোগ ছিল। 
সেই ভুদ্ *শ্রীমুত নবাব খানখান! ( মীরজুমল! ) লস্কর লৈয়া 
আমার মলুক মারিলেক, আমি পলাই আসিয়া নামক্ূপের 
পাহারত চতিলে1” I 

এই সন্ধি অনুসাঁরে যে কুমারীকে মুঘল সেনাপতি মীর- 
জুমলার হাতে সমর্পণ করা হুর সেই কুমারীর নাম হইতেছে 
গাভরু বা রমণী গার এবং তিনি আহোম্তাজ জয়ধবজসিংছের 
একমাত্র কন্া। ভিপাম রাজার কন্যার কথা ইন্ডিহাসে আর 
পাওয়া যায় ন। এই প্রসঙ্গে ইহ! উল্লেখযোগ্য ঘে, সিছাবুদ্বীন 
ভালিশ. নামে এক গ্রন্থকার শ্রীরজুমলার আসাম ও কুচবিহান্স 
আক্রমণের এফ কাহিনী লেখেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, 
মীরজুমলার আদেশে এ যুদ্ধে মুঘল সৈন্যের ক্ষয় ও ক্ষতির 
কথা গোপন রাখা হয় ।& 

এই পুস্তকটি উর্দ্ঘৃতি মীরবাহাছর আলিহোসেন কর্তৃক 
১৮০৫ সনে অনুদিত হুয় ও তাহার পরে ১৮৪৫ সনে টি. পেভি 
কর্তৃক ফরাসী ভাষায়ও তর্জম! হয়। ব্লকম্যানও ভ্বানণল অফ. 
দি এদিয়াটিক সোসাইটি অব বেছগল+-এ ইহার উল্লেখ করেন । 

যদিও মীরজুমল! এ অভিযান হুইতে প্রত্যাবর্তনের পথে 
স্ক্যুমুখে পতিত হন এবং তাহার ধন-সম্পত্তি ও যুদ্ধসন্তার বহুল 
পরিমাণে পরহস্তগত্ত হয়, তথাপি আহোমরা-প্রদত্ত সম্রাটের 
প্রাপ্য পেশ.কশ. ও কুমারী গাভরু যে যথাসময়েই দিল্ীহবরের 
নিকট পৌছিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দিল্লীতে পৌছি- 





*“The guthor states in the preface that the suffer- 
ings. and losses. of the Imperial Army ‘had ‘been kept 
secret by the wish of the Khan Khanan . . .Cata- 
তি of - Persian Manuscripts in the British Museum, 

oll 


হন 


লা 


বার পর অসমীয়া রাজকুমারী যুঘল অস্তঃপুরে কিভাবে; পৃড়ীত . 


হইয়াছিলেন, তাঁহার: ‘শিক্ষা-দীক্ষা /কিভাবৈ পরিচিত 
হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন ' প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই. হয়ত. 
আর পাঁচ জন, অ আশ্রিত্তা রমণীর মত্ত, গাও, প্রাদ- 
শাহী হারেমের রীতিনীতি, ও আদ্ব-কাযদার সুশিক্ষিত 
এবং মুসলমান বৰ্ণে দীক্ষিতা হইয়াহিলেন। তাহার নুত্তম 
নামকরণ হয় রহুদত বাই বেগম। মাদির-ই-আলমঅগির” 

" গ্রন্থে এই রাজুর, সহিত পাদশাহ আলিনগ্ররের তীর 
পু সুলতান আনতে, বিবাহের বর্ণনা আছে এবং এই 
বিবাহে এক লক্ষ আশ, হাজার টাকা মোহর ব্যয় হয 1. ছি 
মাদির-ই-আল্মগিরের তথ্য সত্য স্ব তাহা হইলে, বিবাহু- 
কালে (১৬ ইহা রা বা ওরা মে) রাঁজকুমারীর বয়স 
বার ও সুলতান, আজ্মশহির বয়স ছিল ১৬ এবং রঃ 
অসমীয়া কুমারীই আশ্রমপাহের প্রথমা বিবাহিতা ্ৰী।, 

অবশ্য তিনি দারাশিক্লোর কন্যা জানি বেগমফে ও সে 
দুলভান-কন্যাকেও "বিবাহ: করেন। আনি বেগমের সঙ্গে 


বিবাহ উপলক্ষেই আঙর্দ তেব. . তাঁহাকে “আত্মার” - 


উপাধি দেন। মাহুচ্চির, মেত এই; কুমার ছিলেন, ইন্রিয়াগক্ত, . 
বদমেদাজী ও রুক্ষ প্রকৃতির ।' I 
আচরণ করিতেন: এবং লোতীও ছিলৈন:। দিল্লী” পাদশাহীর 
অসমীয়া বিবব্রণীতে ও? এই শাহজাদা সম্বন্ধে বিশেষ গুণ-ফীর্ভন 
নাই। ভিনি নাকি বাংলার সুবেদার থাকাকালে শিকারে 
গিরা লক্ষ টাকা ফুল্যের একটি জহরৎ: হারাইযা আপের 
থে জমিদারের এলাকায় এটি হারার 'ভাঁহার এক লক্ষ টাক! 


অর্থদণ্ড হুত্ন। পরে ও জহরৎটি পাওয়া গেলে তিনি, ভহরৎটিও 


রাখিয়া দেন, দণ্ড নুরে প্রাপ্ত অর্থও ফেরত দেওয়া হয় না ৮ 


রমণী গাঙকুর বিরহের ' সময় আত্বমভার! বোলে 


ফৌজদার ছিলেন, পরে তিনি যূলতান ও রিহার প্রদেশের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত হম ও নবাব শারেন্া খাঁর প্রথম 'কুবেদারীর 
পর কিছুদিনের জত: বে বাংলারও "সুবেদার হইয়াছিলেন' । 
মীরজুঘলার সহিত সন্ধির পরও? আহোৌম-মুঘল সংঘর্ষ, বন্ধ 
হয় নাই এবং গৌহা টি.শহর যুধলদের হা হইতে অসমীয়ারা 
কাড়িয়া লয়। আওরঙ্গজেব ইহাতে! কু হইয়া অদবরাধিপত্তি 
জরসিংহের পু রাজা 'রামসিংহকে আসামে পাঠান। অনেকে 
মনে, করেন যে, বাঁজা র্ামসিংহ : শিঁবাঘীর দিল্লী হইন্ডে 
পলায়নে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া আওয়ছছেবের সন্দেহ 
হয় ' এবং স্ভজাগ্রত শিৎরীও তাহার প্রতি বন্ধুত্বভাবাপন্ন 
দেখিয়া সম্রাট তাঁহাকে 'সাঁআাঘ্যের প্রান্তে পাঠাইয়া 
দেন।' প্রবাদ আছে যে, তিনি! 'কাঁমরণী কন্তাদের যাছ্মস্থের . 
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জধাল। 


ভিনি সকলের প্রতি অশোভন : 


প্রতি: ু্ললমহিয়ী গাতরুর পর এই 


১৩৫৪ 
প্রভাব হইতে ভাহার গৈভদজূকে ব্রক্ষা করিবার শরন্য গুরু 
তেগ্বাহাহুরকে আসাম অভিযানে 'সঙ্গী করিস! লন। অসমীয়া 
সেনাপতি লাচিত, বড়ফুকন রামসিংহকে পরাজিত করিস! 
হঠাইয়া দেন। লাচিত্ের স্বত্যুর পর তাহার ভ্রাতা লালুক্‌ 
বড়ফুকন্‌. গৌহাষটিত শাদনকর্তী হন । তিনি হত রাজ! জয্ববত্ষ 
সিংহের শ্যালক ও সম্পর্কে গাওরুর মাতুল । 

এ. ্বামসিংহের . প্রত্যাবর্তনের পরও সআাঁট আছোমদের 
পুরা পরাজিত করার এবং প্রৌহাটি পুনরাক্রমণের আশা 
ছাড়িরা, দন নাই। তিনি বিহারের তৎকালীন সুবেদার 
আতার আজদতারাকে আসাম আক্রমণের. নির্দেশ দেন। 

| অসমীয়া বুৱন্জীতে উদ্ধত পদ্রালাপের মফল হইতে ডঃ 
তুঞ্চা, দেখাইয়াছেন যে, “রাঙামাটির. মুঘল ফৌজবার আবু নর 
বাংলার সুবেদার শাহ়েতা খাঁ, গৌঁহাটির ' শাসনকর্তা লালুক্‌ 
বড়ফুকন, বাছুলি কুকন, সমরাটপুঅ, আহ্মতারা ও অত্রাটপুতের 
অসমীয়া মহিষী রহমতবাঙ্থ বেগমের মধ্যে আসাম আক্রমণ 
সম্বন্ধে পরামর্শ ও পত্রালাপ হয়। হুল পত্রগুলি পাওয়া যায় 





; নাই, বুরগ্জীতে উদ্ত সারাংশ পরিপোষক অন্ত প্রমাণ 


ব্যভিরেকে,কতট! নির্ভরযোগ্য তাহা ইতিহাসবিদ্রাই বিচাত্র- 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবেন পদ 
আবু নছর খাঁর পের বর্ম হইতেছে "পাবসাহছাঘা 
চুলতান আজ্রমভারাই এক লাখ ঘোরা আরু তিনশ” হাতী 
সহিতে রান্বমহজ সোমাইছে! ধুলি যৌলে বার্ভা দিছে, আরু 
তেঁও মোমাশহর বরফুকনলৈ এ যোর চিরপার চিরপার 


. আকরু:--তার.ফলত ফ্রি পোত্রাঙ্গণ হানি হয় সেই পরিণামর 


ভার বড়ফুকূনে * পাব 


এই পত্জের.মধ্যে মুসলমান, সেনাপতির গোত্রাহ্মণের জন্ত 
যে কাতরতা প্রকাশ. পাইয়াছে তাহা! ধুব স্বাভাবিক নয়। 
অব্য এই চিঠিকে য়, প্রদর্শনের স্থত্্ রীতি বলিয়া এহণ কর! 
যাইতে পারে। লালুক,বড়কুকন মুঘলকে পৌহাটি প্রত্যর্পণ 
করিয়া আজমভারার সাহায্যে আতন্‌ বুঢ়াগোহাইকে সরাইয়া 
নিজেই আসামরাভ্যের. সর্বস্ব হইভে চাহিভেছিলেন | দেই 
সময় মাধবচরণ ও যছলন্দন নামে হুই ঘন দু সুবেদাব্র-দরবারে 
আহোম রাজ্যের প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছিল। তাহার] যে 
চিঠি আনিয়াছিল তাহা-বিদ্রপাত্ম্ক মনে হওয়ায় তাহাদিগকে 
প্রথমে বন্দী করা হ্য়. ..তাহার পর গাভরু বেগমের অনুরোধ 
ছুলভান্‌ আজম্শাহ ভাহাদিগকে মুক্তি দেন। অসমীয়া 
বুরস্্রীর মতে, তাহারা নানা উপহার লইয়া আসে। 

আর, একুটি পত্রের.উপর ডঃ. ভূঞা ও প্রযুক্ত বেগুষর শরম 
বিশেষ গুরুত্ব জারোপ করেন | সেইটি হইডেছে অসমীয়া 


_. কটকী ব বা.ছুতের অঙ্কে প্রেরিত স্বদেশ ও শ্বজাতি বিরোধী 


1 মাতুল লানুকের 


কোন কার্য না করিতে অনুরোধ কণ্টি 
গঅটি ক্ষার ভাষায় 
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দেরাছুন “ফরেষ্ট রিসাচ্চ ইন্ট্িটিউটে” ভারতের কাষ্ঠ-সম্পদ প্রদর্শন 


ঠা 


৯ 





ভা 

লিখিত বলিরা বুত্ঞ্জীতে [উদ্লিখিত' : এবং, ইহার; সারাংশ 

বুয়ঞ্জীতে সংরক্ষিত | :ইহার;:পরিপোষক.:অন্ভ কোন প্রমাগ 

পাওয়া যার:নাই। 'যাসির-ই-আলমগির :ও..অসমীদ্ঘা 'রুরঞ্ধী 

ছাড়া 'বেগম: রহমত বাহুর অন্ত কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।: 
এই পঞ্জের যেখানে: গাতর্ু:ডাহার মাতৃলকে : লিখিগেছেন 


যে, ছয় রংসর বয়সে তোনর1 আমাকে মুঘলদের হাতে সমর্পণ ' 


করিরাছিলে আর, আজ আমার উনিশ বংসর-বয়স-_-এই তের 
বৎসর এই হঃখিনীর্ কোন বার্ডাই ছোমর! লও; নাই, তখন 
শ্বত্বন- “বিরহ-বিধুর এই রাজকতার ছঃধে সত্যই পাঠকের মন 
কোমল হুইয়া-উঠে। - 


লালুক -কুকনের.সঙ্গে গোপন আয়োজন অসুলারে নবাব 
মননুর : খা! ১৬৭১৯, ধারের. মার্চ মাসে বিন! বাধায়: পুনরায় 


i 
+ 


ভারতের Re পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে ।- 
১৯৫১-৫২ সালের আমদানী ও রপ্তানীর মোট পরিমাণ 
যেরূপ দাড়াইয়াছে,, ভারতের, বাণিজ্যের, ইতিহাসে ইতি- 


এ পূর্বে কখনও এরূপ হয় নাই।। এ বৎসরে আম্দরানী-রপ্তানি 


মিলিয়ামোটি ১৬২১ “কোটি, টাকার:.লেনদেন হইয়াছে । 
বাণিজ্যের পরিমাণ: যথেষ্ট. বৃদ্ধি, পাইয়াছে বটে; কিন্ত 
ভারতের বাণিজ্যিক: গতি এ রংসরও তাহার. প্রতিকুলে; 
অর্থাৎ-মোট আমদানী .অপেক্ষা .মোট রপ্তানির মূল্য কম 


হওয়ায় :বৎসরাস্তে -প্রচুর “ঘাটতি, হইয়াছে । -. এ-ব্ৎসরের 


দেনার- পরিমাণ -১৮৭৪৩,কোটি: 'টাকা। 'এই ' বিরাট 
ঘাটতির:কতক :অংশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ' নিকট সঞ্চিত 
ার্লিঙেরা সাহায্যে-আমাদের পূরণ করিতে হইবে। : কিন্ত 
ইহার পরিমাণ যেরূপ ক্রুত ক্ষয় পাইতেছে ' তাহাতে . অনুর 


ভবিষ্যতে ইহার " অভাবে." রা বানি বিশেষ 


tae 


অস্থবিধা ঘটিতে পারে-৷.- 


পাওয়ার জন্যই একপ প্রচুর: ঘাটতির উদ্ভব হইয়াছে।, 
মোট.. আমদানীর. পরিমাণ ---৯৯৪*৩৯.. কৌটি'.-টারা। 


১৯৫-৫১:এবং ১৪৯-৫০ সালের আমবানীর: পরিমাণ ছিল. 


যথাক্রমে ৫৮৯ ও ৬১৭ কোটি টাকা | আমদানী-বাঁণিজ্যের 


পরিমাণ স্ফীত হইবার প্রথম ও প্রধান কারণ দেশে অয়!-- 


সি ০৯ 


ভারতের বহির্বাণিজ্য-_-১৯৫১৫২ 


| ভারতের াহ্ানি-১৯১৭ ৫২. 2 রন 


" গ্রীশ্বিভ্ৰত "ঘোষ. 


এ বৎসর যে: রিয়া ঘাটতি tue ই 
বৈদেশিক- বাণিজ্যে সম্ভবতঃ এত অধিক ঘাটতি আবার, হয়. 
নাই। আলোচ্য বর্ষে আমদানীর পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি 


৫৮৫ 





'-গৌহাটি অধিকার “করেন: ছুতমুখে বিনা 'রঙ্পাতে, মুঘল 


কর্তৃক, গৌহাটি দখলের.সংবাদ দিল্লীতে: পৌঁছিলে . রাছসভায় 


আছমতারার দুত .সংবন্ধিত হন. এবং তাহাকে নান! উপহার 
দেওয়া হয় । তন্মধ্যে ছিল; উদিশটি: নিযুত জার, একটি 


জামা: Se AIL ০৪৫৮ চু 
-আজমতারা সার, রর রি পৃ ভারতবর্ষের 


| নানা স্থানে জবেদারী করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ,আল্াম-অতি- 


যানের... পর তাহার প্রধম! মহিষী রহমত 'বাহু-ওরফে | গাতর 
বেগমের কি-হইল তাহা জানা-বায়.না। আওরদজেবের যৃত্যুর 
পর :আঙ্জমতারা নিজেকে সমাট বলিয়া, ; ঘোষণা .করেন | 
১৭০০,'জুন মাসে ,আজমশাহ ০ শাহের দিত: দ্ধ 
ug হন । ১ 


লি 


ভাব। ভীবনধারণের, পক্ষে অল্প :ও বস্ত্র জনি 
এগুলির অভাব মানুষের জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় অভি- 
শাপ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, অন্নবিষয়ে ভারত এখনও একান্ত 
ভাঁবে পরমুখাপেক্ষী:।" প্রতি ব২সরই.কোটি' কোটি. টাকার 


' খান্তশস্ত আমদানী "করিয়া: আভ্যন্তরীণ চাহিদা; ও অভাব 


মিটাইতে হয়) অন্তান্ত বৎসর" অপেক্ষা ১৪৫১-৫২ সালে 
আমাদের দেশে খাগ্ঘ-সমস্তা তীব্র আকার: ধারণ করায় এ 
বৎসর বিদেশী খাগ্য-শ্তের আমদানী - পূর্বের স সকল্‌ বৎসরের 
তুলনায় -বছগুণ বৃদ্ধি, পাইয়াছে 4 ' একমাত্র” খাগ্ঘ-শস্ত 


.আমদানী'করিতে 'এবৎসর 'বায় হইয়াছে'২২৮ কোটি টাঁকা। 
. ইহা ব্যতীত 'বৌতৈ ভরা , খাছ, “ফল, 'শাকমনব্দী,' মশলা, 
পানীয় ইত্যাদি লইয়া, আরও.৩৪..কৌটি টাকার খাঁদ্যসম্ভার 


এবৎসর আমদানী" হইয়াছে ১৯৫০-৫১ সালে এই. ই'হিলাবে 
বয় হইয়াছিল’ ১:৬ কোটির কিছু অধিক? 1" J 
"'ৰন্াদি- বিশেষতঃ ‘বস্তু প্রস্তুতের জন্য: 'কাঁচা আল, আম- 


নী? 'বিশেষ:দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া'দ্বাড়াইয়াছে:।: "দেখা 


যাইতেছে: যে, এ বৎসর কার্পাস-তুলা ১৩৬:৪৬.কোটি টাকা 
এবং. কার্পাসবন্ত ও সুতা ৬ কোটি টাকা-- অর্থাৎ, মোট 
১৪২ কোটি, টাকার আমদানী হইয়াছে। ইহা ছাড়া, পশম 


"ও পশমী ভ্রবা, রেশম, (রেশমী বত,“ কৃত্রিম রেশম, ' তা ও 
সুত্েজাত-বন্ধ..এক্রে..ধরিলে-.আরও ৪২ কোটি“ টাকা 


দাড়ায় ৷ অর্থাৎ বস্তাদির- অন্য এক “বৎসরে মোট ব্যয় 


হইয়াছে ১৮৪ কোটি টাঁকা। স্থতরাং খাদ্যের জন্য ২৬২ 


৫৮৬ 





এবং বস্ত্রের জন্য ১৮৪ কোটি, অর্থাৎ ৯০৪ কোটি টাকার 
আম্দানীর মধ্যে একমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই আমাদের 
লাগিয়াছে ৪৪৬ কোটি টাকা। গত বৎসর ইহার জন্য 
২৩২ কোটি টাকার মত ব্যয় হইয়াছিল । 

অন্ন ও বস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যাদি আমদানী করিতে 
সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় হইয়াছে যন্ত্রপাতি-খাঁতে। সকল 
প্রকার যন্ত্রপাতির মোট আমদানীর পরিমাণ ১০৪ কোটি 
টাকা” এ বৎসরের অন্যান্য প্রধান প্রধান আমদানী- 
দ্রব্যের নাম ও মোট আমদানীর পরিমাণ নীচের তালিকা 
হইতে বুঝা ষাইবে। 

ভ্রবোর নাম - আমদানীর পরিমাণ - 

কোটি টাকা 

নানারূপ তৈল 
মণিয়ুক্ত! 
রাসায়নিক দ্রব্যাদি 
বাদবাহন 
লৌহ-দ্রব্য 
বিতিন্ন বাভঘ পদার্থ 
সং 
কাগজ ৰ 
১৯৫১-৫২ সালের বপ্তানি-বাণিজ্যের আলোচনাগ্রসঙ্গে 
প্রথমেই বলা যায় যে, এ বৎসরে বাণিজ্য বিশেষ সন্তোষ- 
জনক হইয়াছে। রগানি-বাণিঞ্যের পরিমাণ অন্তান্য 
বৎসরের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট রপ্তানির 
পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৭১৬৯৫ কোটি টাক! ; ইহার মধ্যে 
বৈদেশিক দ্রব্যের পুনরায় অন্যত্র রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ১৪ 
কোটি টাকা । গত বৎসর ও তৎপূর্ব্ বৎসরে মোট রপ্তানির 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬০৭৮৯ ও ৪৮৬ কোটি টাকা। 
যাহা হউক, ভারতের রপ্তানি সম্বন্ধে বগিবার বিশেষ 
কিছু নাই। পাট ও পাটজাত দ্ৰব্য, চা এবং কার্পাস ও 
কার্পাসজাত ত্রব্য ধরিলেই রপ্তানির অর্ধেকের বেশী হইয়া 





প্রবাসী 











১৩৫৯ 





গত বৎসরের অঞ্চের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, 
কার্পাসদ্রব্যের বুপ্তানি যেরূপ হাঁস পাইয়াছে, উহা অপেক্ষা 
তুলনায় পাট ও চায়ের রপ্তানি বহুলাংশে বাঁড়িয়াছে। 
গত বৎসর পাটজাত দ্রব্য, চা ও কার্পীমত্রব্য রপ্তানির 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে, ১১৪, ৮০ ও ১৫৩ কোটি 
টাকা । 

অপরাপর বপ্তানিপ্রব্যের মধ্যে মশলা বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । লঙ্কা, মরিচ, আদা, এলাচ ইত্যাদি মিলিয়া ২৭ -। 
কোটি টাকা হইয়াছে । ইহার পরই কাচা চামড়ার স্থান। 
ইহা;রপ্তানির পরিমাণ ২৫ কোটি টাক! । এতঘ্যতীত উত্ভিজ্জ 
তৈল প্রভৃতি, আকরিক ধাতব পদার্থ এবং তামাকের নাম 
করিতে হয়। এ.বৎসর ইহাদের পরিমাণ হইয়াছে যথা- 


ক্ৰমে ২৩, ১৯ ও ১৬ কোটি টাকা । 


১৯৫১-৫২ সালের বৈদেশিক বাণিজ্যে বিরাট ঘাটতি 
এক বিপৰ্য্যয় স্থষ্টি করিলেও রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় 
কিছু আশার সঞ্চার হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরের বাণিজ্য- 
এক অস্বাভাবিক অর্থ নৈতিক চাপে পড়ায় আমদানীর পরি- 
মাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্য ও বস্ত্রের আমদানীর 
পরিমাণ হ্রাস পাইলে শীঘ্রই এদেশের বাণিজ্যিক অবস্থার 
উন্নতি ঘটিবে বলিয়া আশ! হয়! আমদানীর পরিমাণ হ্রাস 
এবং রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া বহির্ববাণিজ্যের দ্বারা 
লাভবান হওয়ার . জন্য আমাদের একাস্তিক চেষ্টার 
প্রয়োজন । বর্তমানে আমদানী কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত 
হইলেও বহু টাকার অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসভার প্রতি বৎসরই 
আমর! আমদানী করিতেছি ; তন্মধ্যে মণিমুক্তা, মাদকন্রব্য, 
প্রসাধন-সামগ্রী বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এগুলির আমদানী 
আরও নিয়ন্ত্রিত হওয়া বিধেয়। আমাদের র্ধানি-বাণিজ্যের 
যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে । কার্পাস-শিলপজাত দ্রব্য প্রভৃতির 
দ্বার! অনায়াসেই ইহার পরিমাণ বর্তমানে বুদ্ধি করা সম্ভব। 
এতঘ্যতীত ভারতীয় প্রায় সকল প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য- 
সামগ্রীর চাহিদা নিকটবর্তী বিভিন্ন রাইগুলিতে যথেষ্ট রহি- 








যায়। ১৯৫১-৫২ সালে ইহাদের রপ্তানি, যথাক্রমে ২৭০ মাছে] স্থতরাং দেশে শিল্প-প্রসারের সহিত রপ্তানি- 
কোটি টাকা, ৯৩ কোটি টাক! এবং ৭৯ কোটি টাকা অথাৎ বাণিজ্যের ক্রমে ক্রমে আরও উন্নতি ঘটিবে বলিয়া আশা 
মোট রপ্তানির ৭১৭ কোটি টাকার মধ্যে ৪৪২ কোটি টাকা করা ষায়। 
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নজরুল ইসলাম 
খীসুধাংশু চৌধুরী 


নজরুল ইসলাম বেঁচে আছেন। বোধ হয় ১ এই বেঁচে 
থাকা তার জীবনের সব চেয়ে বড় ট্র্যান্জেডি। ব্যাধি 
এটাকে প্রাণে মারল নাঃ কিন্তু ভুলিয়ে দিল তাঁর আত্ম 


প্র গরিচয়। তিনি আছেন, কিন্তু তার গীতরচন। নেই এবং 


কাব্যরচনার শক্তি তাকে বহু আগেই ছেড়ে গিয়েছিল । 
' গীতরচনার ক্ষমতাও তাঁকে ছেড়ে যাচ্ছিল নাকি? 


কোন কোন শক্তির ভর যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সব ঠিক. 


থাকে। যখন সে শক্তি ছেড়ে চলে যায়, তখন হয়তো ঘটে 
অন্হানি বা মনোবৈকল্য । 


. নজরুলের কবিত্ব-শক্তিতে ভর করবার মত কতকগুলি 


লক্ষণ আছে। তাঁর উত্তরাধিকার ভাল করে জানা নেই । 
" বাঁল্যে যে. শিক্ষা অনুশীলন তার করায় হয়েছিল, যে মন 
ব৷ প্রবণতার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন, তাও লেখকের 
অজ্ঞাত । কেন যেন মনে হতে চায়, নজরুলের কবিত্ব 
তার শিক্ষা, চিত্তবৃত্তি এবং উত্তরাধিকারের 'যোৌগাযোগে 
লব্ধ জিনিষ নয়। কোন হঠষোগের ছারা সহসা কবিত্বের 
সিদ্ধাই তিনি লাভ করেছিলেন, তারপর সে সিদ্ধাই যখন 


সভীকে ছেড়ে গেল তখন মস্ডিফের পক্ষাঘাতে আত্মুবিস্বত 


হয়ে তিনি আয়ুর দেনা শোধ দিতে বেঁচে রয়ে গেলেন । 

‘বল বীর, চির উন্নভ মম শির” পড়ে এই ধারণ! আরও 
দৃঢ় হয়। দেবতার! ভয়ে সন্ত্রস্ত! নৃতন এক দৈত্য তপস্থা 
দ্বার! আদিত্য বস্তু দিকৃপালগণকে জয় করেছে, জয় করেছে 
অগ্নি-তপন-ইন্দ্রপবনকে । পুরাণে এ ঘটনা বারবার 
ঘটেছে. কেটে গেছে কল্পকল্লাস্ত; সপ্তধিমগুলের অগস্ত্য 
মুনি শুষে নিয়েছেন কালের অতলাস্ত সমুদ্র। তারপর 
স্বর্গের নিত্য অধিকার আবার ফিরে পেয়েছেন দেব্তারা। 
বিধাতৃবিদ্রোহের পৌরাণিক কল্পনা মিলিয়ে গেছে মহা 
শৃন্টে। 

নজরুলের “বিদ্রোহী” “কবিতায় এক দেবতাজয়ী 
৯. দুনজবীর্ধ্য প্রকট হয়েছে । কাব্যের তপস্তা-- 
” তুলেক দালোঁৰ গোলোক ভেদিরা 

খোদার আসন আরশ ছেদিয়া! 

তথাপি উঠছে :পতনের পৌরাণিক তুঙ্গ স্থানে, এবং 

নি নাঃ পুনরাবৃত্তি টি দেরি হয়'নি। 


ন্জক্ুল যুদ্ধ গিয়েছিলেন | রন কোন্‌ সা সাধনা তিনি 
করেছিলেন, .তা &লাকীলয় এবং দিবালোক জানে না। 


তারপর তীর কবিত্ব সিদ্ধাই -ব্যক্ত হ'ল 'বিজ্রোহী? 
কবিতায়। তিনি নাম পেলেন ‘সৈনিক কবি? । 

আমাদের বয়ন তখন যোল-সতের। গুজরাটের 
সমুদ্রোপকুল থেকে জাতীয় আন্দোলনের বন্ধ! তখন সমস্ত 
ভারতবর্ষকে ছেয়ে ফেলেছে, আসমুদ্র হিমাচল টলমল 
করছে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক কুরুক্ষেত্র দিনে- 
রাত্রে দুই ভাগ হয়ে গিয়েছে । দিবাভাগের নেতৃত্ব 
গান্ধীজী, আর বাত্রিভাগের নেতৃত্ব সন্ত্রাসবাদীদের হাতে। 
: আকাশে তারা .জলছে। জাতির জীবনের হাজার 


হাজার বছর পিছনে জ্বলছে ভগবদগীতার বাণী। ক্লীবত্ব 


পরিহরণের সেই দুরশ্রুত বাণী কানে ভেসে আসছে, 
ময়া হতীস্ত্ং জহি, মা বাথিষ্ঠা 
- যুধ্যন্ৰ জেতাসি রণে সপত্রান্‌। 


একজন কবির দরকার ছিল দেই তিমিরঘন রণক্ষেত্রের 
জন্য । মনে হয় নজরুল সেই কবি। কে যোগাবে যাত্রীর 
মশাল--যা নিয়ে রাত্রির তিমির ভেদ করে রুধিরাক্ত 
বণক্ষেত্রে এগুতে হবে। বেদ নয়, বীণা নয়, বাঁশী নয় 
অগ্নিবীণা এবং বিষের বাশীর কবি--তাই কাজি নজরুল। 

নজরুলের ষাট বছর আগে মাইকেলে এমনিতর 
কবিত্বের বিকাশ হয়েছিল । শক্তির সে আর এক “‘পূরোৎ- 
গীড় পরিবাহঃ’। দাম দিতে কেউ রাজী নয়, কিন্ত মাইকেল 
অকুতৌভয়। বাঙালীর জাতিসত্তা নিয়ে পরীক্ষা চলছিল 
তখন । রাষ্ট্র, অর্থনীতির বহিবেষ্টন ইংরেজের । হিন্দু কলেজ 
ইংরেজী শিক্ষার মারফত ইউরোপীয় সভ্যতার মাদকতা 
কলিকাতার নব্য যুবসম্প্রদায়ের মনের গভীরতর সততায় 
ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়া কি হবে মাইকেলে তার 
চর্ম পরীক্ষা এবং সে পরীক্ষার উত্তর ‘মেঘনাদবধ কাব্য” । 

. অত্যন্ন সময়ে আত্মরপাস্তরের চরমে পৌছবাঁর চরম 
পন্থা তীর ৷ ক্রমবিকাশ নয়; প্রবল ব্যতিক্রম দ্বারা বিকাঁশ। 
অত্যধিক আত্মপ্রত্যয়ের হঠকাঁরিত! তাঁকে ক্রমবিকাশের 
মূল ধারা থেকে রিচ্ছিন্ন করে তীরে আছাড় মেরে ফেলে 
রেখে গিয়েছিল। সুদীর্ঘ কালের এ্রতি্থপুষ্ট রামরাবণের 
প্রস্তর মু্ঠিকে মাইকেল এক রাত্রে নৃতন করে -গড়তে 
গিয়েছিলেন । পয়ারছন্দের শৃঙ্খল তিনি ভেঙে ফেলেছিলেন 
অমিত্রীক্ষর ছন্দে । "২ 

' বাংল! সাহিত্যে দ্বিতীয় শক্তিসাধক কবি কাজি নজরুল। 
তথনও সে আর এক আত্মরূপাস্তরের পলা চলছে জাঁতি- 


৫৮৮ 





সভার । মশাল চাই রাত্রির অন্ধকারে । অতিদূরশ্রুত 
ভগবদগীতার দেবভাষ! স্বাধীনতার রণক্ষেত্র কাঁপিয়ে 
তুলতে পারছে ন!। তখন ধ্বনিত হ’ল নজরুলের, 
বল বীর চির উন্নত মম শির । j 
কিন্তু গোড়া থেকেই নজরুলের কাব্যে কাব্যবিরোধী 
ত্রুটি ছিল, সে হচ্ছে তাঁর অদম্য ধ্বনিপিপাসা। সে 
পিপাসা অগস্ত্যের মত । ধ্বনির সমুদ্র শুষে ফেলেও তার 
পিপাসা! মেটে ন1। 
শোও অন্‌ নম মন, শন্‌ নন মন 
শাই শাই 
ঘুরপাক খাই, খাই পাই পাই 
ইহ! তান্ত্রিক সাধনার মন্ত্র হতে পারে, কবিত্ব নয়। 
অমাবস্তার অন্ধকারে নুমুণ্ডমালিনীর অক্ষিতারকা 
ছুটো -জল্জল্‌ করে তাকিয়ে আছে শবাসীন তান্ত্রিক 
সাধকের দিকে । নেয়ায়িকের আদিকারণ তান্ত্রিকের তরল 
পানীয় হয়ে নরুকপালে রক্ষিত--প্রবেশ করেছে সে কারণ 
দেহে, রক্তে শিরাধমনীতে--অস্তিত্বের ত্রিপুটি ওঁ হ্ীং 
ক্রীং ধ্বনির কুণ্ডলী পাকিয়ে সহম্রারে' এসে সংহত হয়েছে 
তখন ধ্বনির ঘূরণ্যাবর্ত স্্টি করতেই হবে । ধ্বনি, আরও 
আরও ধ্বনি; সে ধ্বনি থেকে বস্তু ও অর্থ অস্তহিত হয়েছে, 
সে ধ্বনির সঙ্গে জীবন-জগতের মথুরা-বৃন্বাবন সম্পর্ক হয়ে 
গিয়েছে ।' তবুও আদিকারণের উন্মাদনাবিহ্বল সাধক 
সেই ধ্বনিসাহাষ্যেই ত টনি অবস্থায় সাতে যাবে! 
সুতরাং 
”. শেশও শন্‌ নন মন, শন্‌ নন নন 
শই শই, 
ঘুরপাক খাই, খাই পাঁই পাই 
এর ধ্বনি মুখব্যাদান করে বলতে হবে, 
আমি একটি বিশ্ব খালিয়াছি - 
পারি গ্রাসিতে, এখনও জিশটি । 
মানুষের ভাষাস্থষ্টির একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। 
মানবেতর জীবের বাণ্যন্ত্র অপটু। তার জড়তার মেঘরদ্ধ- 


চ্যুত চেতনা একটি ব৷ ছুটি ধ্বনিতে মাত্র ব্যক্ত। পাখীর, 


বা পশুর কণ্ঠে একটিমাত্র ধবনি উচ্চারিত হয় । সেই ধ্বনি 
সেই পাখী ৰ! পশুর স্থখছুংখ ভাবনা-বেদনার বাহন। জীব- 
পর্যায়ে মান্য যখন প্রথম দেখা দিয়েছিল তখন ভাষার 
উপরে জন্মগত অধিকার তার ছিল না। আদিম সমাঁজ- 
গঠনের মধ্য দিয়ে অন্নসংগ্রহ ও আত্মরক্ষার সংগ্রাম 
মানুষকে বহিঃগ্রকৃতির সর্দে ধীরে ধীরে পরিচিত 
করেছে। নে পরিচয়ের স্বাক্ষর. পড়েছে ছুই প্রান্তে । 
এক, বাইরের বস্ত'পরিচয় ; দ্বিতীয়, ভিতরের ভাবপরিচয় 


গুবাজী 


১৩৫৯ 
এবং একই পরিচয়ের ছুই প্রান্তে, বাইরে ও ভিতরে, মান্য 
তার চেতনার ছাপ দিয়ে দিয়েছে বাগ্যন্ত থেকে উৎপন্ন 
ভাষার সাহায্যে । 
সমাজের ক্রমবিকাঁশের ধার! অনুযায়ী হয়েছে ভাষারও 
ক্ৰমবিকাশ এবং সে ধারা ধীর অথচ অব্যাহত গতিতে বয়ে 
চলেছে ভাবীকালের: অভিমুখে । 
কিন্তু তবুও অপরিচয়ের সীমাহীন বস্তু ও ভাববিশ্ব 
ঘিরে রয়েছে মনুযুসমীজকে এবং সে অপরিচয়ের সীমানায় 
দাড়িয়ে মান্য তাঁর ভাষা ও ব্যক্তিত্বের অহঙ্কার হারিয়ে 
ফেলে।. প্রকাশক্ষমতার অকিঞ্চিৎকরতায় অভিভূত হয়ে 
মান্গষ বিরাট অব্যক্ত ও নৈঃশব্যের কাছে করে স্থরের 
আত্মনিব্দেন। মনুষ্যেতর জীবশ্রেণীর কণ্ঠের স্থুর এবং 
মানুষের কণ্ঠের স্থুরে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। প্রথমটা 
নিশ্চেতনতার বাহন, দ্বিতীয়টা অতিচেভনতার। প্রথমটায় 
রয়েছে 'অক্ষমতাঁর অসীম দৈন্য, দ্বিতীয়টায় আছে নিজের 
ক্ষমতাকে পুনরায় ছাড়িয়ে উঠবার শ্লাঘনীয় পরাভব। * 
কবির কাব্যমাত্রেই স্থরের এই উভয়মুখী টান :“থাকে। 
শুধু কাব্য কেন, প্রতিটি শব্দ ব্যবহার দ্বারা যে. চেতনাকে 
মানুষ প্রকাশ করছে, সে চেতনার দূর অতীতে রয়েছে 
অচেতনভার স্থরের হাতছানি, এবং দূর ভবিষ্যতেও রয়েছে 
বিস্তৃততর চেতন্তাঁর স্থরমোহানা । 
_ নজরুলের কাব্যের শব্দ-প্রয়োগ লক্ষ্য করলেই মনে 
হয় শব্দের চেতনা বহন করার ক্ষমতার প্রতি তার ততট! 
খেয়াল নেই, যতটা কাছে তান াস্িক বনি 
দিকে । 
আনোয়ার ভি পরা মোরা বিপ্রির 
শৃত্খলে বাজে শোন রোন! রিন ঝবিন্কির, 
নিবু নিবু ফোয়ারা বহ্বির ফিনকির, 
পর্দানে জিপ্রির 1 
ইহা ছেলেতুলানো শব্দের আগড়্ম-বাগডূম, কবিতা নয়। 
নিজের দৈর্ধ্-প্রস্থের বিপুল বিস্তার .বর্ণনা করতে 
রবীন্দ্রনাথ মাত্র বলেন, 
“ঠেকেছে মাথা মোর... .. 
. মেঘের মাবথানে-_+ «< ll 
আর নজরুল বলতে থাকেন, | 
আমি বজ্র আমি ঈশান,. বিষাণে ওক্ষার 
আমি ইস্াফিলের শিঙ্গার মহা হ্হ্কার, 
আমি পিনাক-পাণির ডমকরু অিশুল বর্রাজের ঘও, 
আমি চক্রে মহাশথ, আমি প্রণবনাদ প্রচণ্ড 
আমি ক্ষ্যাপা ছুর্ববান! বিশ্বামি শিষ্য 
আমি দাবানল দাহ, দাহন করি বিশ্ব 1 


ভাদ্র 








এর শেষ হবে তখন- 
যবে উৎপীড়িতডের ক্রদ্দনরোল আকাশে-বাভাসে ধ্বনিযে না 
অভ্যাচারীর খড়া-ককপাণ ভীম রণভুূমে রণিবে না৷ , 

এই উদ্দণ্ড নৃত্যঘৃণির পাকে' পাকে শবগুলির পৃথক 
অর্থ-অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায় । কেবল ধ্বনির একটা বৌও 
বৌও শব্দ চারদিকে ঘুরতে থাকে। ভাষানিহিত ভাঁষারই 
অন্তর্কিরোধ সুর এসে চেতনাযঞ্চ অধিকার করে। 

নজরুলের সমগ্র কাব্যে এই ঘটনা! ঘটেছে। কবি তিনি, 
শব্দের উপরে ভার সীরস্বত অধিকার । তথাপি শব্দ- 
গুলোকে মুঠো করে ধরে তিনি স্থরের বাঁনভাসিতে ছেড়ে 
দেন, ঘটান তাঁদের পৃথক অর্থব্যক্তিত্চ্যুতি। 

উপরের মন্তব্যের সপক্ষে হয়তে| অনেকেই সায় দেবেন 
না। শিল্পের স্কুলপাঠ্য জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ এট! নয় যে, 
বিনা গ্রমাণেই প্রতীতি জন্মাবে। 

কিন্ত প্রমাণ স্বয়ং নজরুলই হাজির করে দিয়েছেন 
শিল্পী হিসাবে তার আত্মরূপাস্তরের মধ্য দিয়ে । 

নজরুল কাব্য-রচনা ছেড়ে গীতকথা-রচনার ক্ষেত্রে চলে 
আসেন। কথার মাধ্যম ছেড়ে নামেন সবরের মাধ্যমে । 
সমাজেরই চেতনার ধাক্কায় নজরুলের এই অবতরণ! সে 
চেতন! ভাল ব্যবহার পায় নি নজরুলের হাঁতে। কোথায় 
বুদ্ধি আবেগের উচ্চ থেকে উচ্চতর সংস্থিতির ধাপে ধাপে 


“কবির বাক্যপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে সমাজের চেতনা এগিয়ে 


চলবে বিস্তৃততর ভবিষ্যতের. দিকে--তাঁ না হয়ে সে 
চেতনার বাজ্ময় প্রতিনিধিরা নজরুলের হাঁতে পড়ে বাধ্য 
হয়েছে ধ্বনির ভৈরবীচক্রে যোগদান করতে, এবং শেলশুল- 
বন্কত শ্মশানাদ্ধকীরে এই কবির সিদ্ধাই রূপে রয়েছে তাঁর 
আজ্ঞাবহ হয়ে । 

এর প্রতিক্রিয়া অনিবাধ্য। “বিজ্বোহী’ ব বা নিজ 
মৃত কবিতা ধার রচিত তিনি নিঃসন্দেহে বড় কবি। কিন্ত 
শক্তিচ্যুতির অব্যবহিত পূৰ্ব্বে, শক্তির চরমপ্রকাশ, গ্রীকৃ- 
ট্রযাজ্জেডিতে দেখা যায়, এবং যত 'স্বদ্মভাবেই হোক, সে 
চ্যুতি বা পতনের কারণ অব্যবহিত পূর্বব-দৃষ্যের বিস্ময়কর 
শক্তিমতার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে । | 

নজরুলে তাই হয়েছে। ' সমসাময়িক সমাজের সমৃদ্ধ 
চেতনাপীঠ থেকে অপেক্ষাকৃত অবিকশিত চেতনার নিম্ন 
ধাপে তিনি রা করতে বাধ্য ১ কথার 


নজরুল ইসলাম 





৫৮৯ 





বদলে বাহন পেয়েছেন স্থরকে তীর শিল্পীজীবনে, আর 
গীতিকাররূপে নজরুলের ভুলনা নেই ৷ কে যেন তার সৰ্ব্বাঙ্গ 
দিয়ে গান গেয়েছিল। গান গেয়েছিল তাঁর চক্ষু দিয়ে 
শ্োত্র দিয়ে ত্বক্‌ দিয়ে। 

রবীন্দ্রনাথের. গান-তার সঙ্গে নজরুলের গান। দেহ- 
মমতার প্রতিকূল এবং অনুকূল বেদনা । স্থরের মন্দাকিনী 
আর ভোগবতী। বৈষ্ণব পদাবলীর এতিহকে উপনিষদ ' 
দিয়ে শোধন করে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, আর তাম্নিকত! 
দিয়ে ভয়াল করে নিয়েছেন নজরুল। শিল্প-মহিমায় নজ- 
রুলের গান তাঁর কবিতার চেয়ে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ এবং তা 
“বিদ্রোহী” বা ‘ধূমকেতু’কে বাদ দিয়ে নয়। 

বাঙালীর কাব্যভূমির যথেষ্ট প্রসার হলেও .তার 
গোড়ার দিকের জমিটা এখনও বেশ ঢালু এবং পিচ্ছিল 
আছে, নজরুলে তৃতীয়, বাবরের জন্য তা সপ্রমাণ হ'ল। প্রথম 
প্রমাণ "মাইকেল মধুস্থদন দত্ত। ভিলোত্বমাসভ্ভব এবং 
মেঘনাদ্বধ কাব্য দিয়ে সুরু করে তিনি ব্রজাঙ্গনা পর্য)স্ত 
পৌছেছিলেন। -স্থুর-কালিন্দীর কুলে এসে অকালে মাত্র 
৪৯ বৎসর বয়সে তীর স্বত্যু ঘটে। 

মিণ্টনকে দিয়ে গীতিকথা রচনা; কেউ আশা! করতে 
পারেন? 

দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ । পঞ্চাশ বছর বয়স পর্য্যন্ত ববীন্তর- 
নাথের মধ্যে গীতিকার এবং কবির দ্বন্দ-সমন্বয় চলেছে । 
গীতাগুলি, গীতালি, গীতিমাল্যের তৃতীয় অস্কে এসে 
গীতিকার রূপে রবীন্দ্রনাথের জয়জয়কার ঘোষিত হয়ে- 
ছিল। বার্গলয়ের Creative Evolution বিধৃত জীবনদর্শন 
যথাসময়ে মঞ্চে এসে হাজির, হয়েছিল--তাই ‘বলাকা'য় 
কবির পুনর্জন্ম । | 

তৃতীয় নজরুল । কবিত্বের দিথিজয় সত্বেও কবিত্বেরই 
অন্তনিহিত বিৰোধ সুর হয়ে 'ভার রূপান্তর ঘটাল- বদলে 
গেল শিল্পের মাধ্যম, কবি পরিণত হলেন গীতিকারে। 

কিন্তু জীব-বিজ্ঞানের পৃথক পৃথক' জীবশ্রেণীর ন্যায়, 
শিল্প-বিজ্ঞানে গীতিকথা এবং কবিতা যে পৃথক শিল্পশ্রেণী 
বলে পরিগণিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে এ নিয়ে বাংলাঁ- 
সাহিত্যে ভাল করে আলোচনা হয় নি। তা হলে কৰি 
থেকে গীতিকাবে নজরুলের পাস্তর আরও উরি করে 
বোঝা যাবে | 
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দেবানন্দ 
শ্রীননীমাধৰ চৌধুরী 


১২ 

ভবেশ চলিয়া যাইবার কয়েকমিম পরের কথ! । 

দেবানন্দ চাপাতলায় কানাই ধরের লেনে যুগান্তর আপিসে 
গিয়া! শুনিল সেই দিনই ভাহাকে দীক্ষা দেওয়া হইবে এবং 
শীন্রই তাহার উপর দ্বা্নিত্বপূর্ণ কানের তার পড়িবে । শুনিয়া 
সে আনন্দিত হুইল । . 

দীক্ষা হুইয়া গেল । দীক্ষার পরে তাহার মনের ভাব 
জানিবার জন্ড দেবানন্দের ডায়েরী হইতে এখানে কিছু অংশ 
উদ্ভুত করা হইতেছে £ 

ব্রিটিশ রাজত্ব ধ্বংস ও ব্রিটিশ রাজত্বের রক্ষক ইংরেজ 
রান্বকর্ণ্মচারীদের ধ্বংস করবার সঙ্কম ঘোষণ! করে আমি দলে 
দীক্ষিত হয়েছি। গীতা ও তরবারি স্পর্শ করে পবিজর মন্ত্র 
উচ্চারণ করে আমার সঙ্গ ঘোষণা করেছি। আমাকে কে 
দীক্ষা দিলেন জানি না। ধূপের ধোয়ার অফার ছোট 
একটি ঘরে নিয়ে দিয়ে আমাকে বেদীর সামনে, বলিয়ে 
দিলেন। গম্ভীর স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করে আমাকে আদেশ 
দিলেন মায়ের খড়া ও পবিত্র গীতা ক্পর্শ করে মন্ত্র বল। 
কনে'র ম আমি মন্ত্র বলে গেলাম। তারপর কঠিন শপথ, 
সর্বস্ব ত্যাগের শপথ করে ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদ করে 
দেশে ধর্মনাধ্য স্থাপনের সঙ্কল্প ঘোষণা করলাম । অন্ধকারের 
মধ্যে কঠিন স্বরে কে বললেন, মন্তরভুপ্তির শপথ ভঙ্গ করলে 
তার শান্তি কি আন? 

আমি বললাম, শ্বত্যু। 

বিশ্বাসঘাতকতার কি শান্তি জান ? 

আমি বললাম, মৃত্যু । 

গীতা ও মারের খড়াকে প্রণাম করে উঠবার আদেশ ভ'ল। 
ছোট ঘর হতে বেরিস্বে আর একট! ঘরে এসে বসলাম । 
আমার বুকের মধ্যে তখনও ঘপ দপ, করে শব্দ হচ্ছে উত্তে- 
জনায়। চোখে যেন ভাল দেখতে পাচ্ছি না| মনে কেবল 
একটা চিন্তার আলোড়ন অনহুতব করছি, আতর থেকে আমার 
মাতাঁ-পিভা, ভাই-তগ্রী, সংসারের সকলের সঙ্গে দেহের 
বাধন ছিড়ে গেল, আমি আর তাদের কেউ নই। কথাটা 
ভাবি আর চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে আাসে।. আমি 
যে এত দুর্বল আগে দ্রানতাম না। 

হে আমার দেশ, হে আমার বহু শতাব্দীর পরাধীন 
মাতৃভূমি, আমার সকল জ্ঞান, বুদ্ধি, উত্তম, সাহস আজ হতে 
তোমার শৃশ্খলমোচনের চেষ্টায় নিরোজিত করব, আমার 
দেহের শেষ রজ্ঞবিদ্দু পর্যন্ত তোমার সেবায় পান্ত করব। 


দীক্ষার মাসখানেক পরের কথা । 

যানিকশুল1 বাগানে কি কাজের ভুক্ত দেবানল্দের ডাক 
পড়িয়াছিল। কাজ সারিয়া সে দিনতিনেক পরে হুষ্টেলে 
নিজের ঘরে চুকিয়া দেখিল ভবেশের সিটে বরিশাল কলেছ 
হষ্ঠেলের নির্দল বসিয়া আছে, ঘরে আর কেহ নাই। 
. দেবানদ্দকে দেখিক্সা নির্মল তাহাকে জড়াইয়া! ধরিল, 
বলিল, উঃ, কত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখ! দেবুধ ! 

দেবানন্দ নির্ঘলকে দেখি! আহ্লাদি হইল । 
তুই ফি করে এখানে এলি? মহেন্দ্র কোথায়? 

নির্শল--মছেনদা বিডন গ্রাটে এক আত্মীয়ের বাড়ী 
গিয়েছে, সেখানে কার অসুখ । আমি এখানে পড়তে এসেছি। 
ফলেজে সিট পেলে ভর্তি হব। টাকাঁ-পয়সার অভাবে এত 
দিন পড়া বন্ধছিন। একজনরা খরচ দেবে, তাই আবার 
পড়ব। অতুলদ্ার কাছে মহেনার ঠিকানা জেনে নিয়ে 
এখানে উঠেছি।] 

দেবানন্দ--অতুল কোথায় এখন? 
পেয়েছিদাঁম, এ পর্য্যন্ত উত্তর দেওয়া হয় নি। 


বলিল, 


তার এক চি 


[4 
নির্শন__-এখন সে কোথায় বলতে পারি না, কলকাতায় 


আসবে বলেছিল । 

ভার পর সে বলিল, ফাল সকালে ছু'ভ্বন হেলে এসেছিল 
তোমার কাছে। একটা কাগজের বাছিল' দিয়ে গেল 
তোমাকে দেবার জন্ত | 

মহেন্দ্রের টেবিলের উপর হুইতে সে বাঙিলিটি লইয়া 
দেবানন্দকে দিল। বাঙিল ঘুলিয়| বাহির হইল দশ কপি 
যুগান্তর | 

যুগান্তর দেখিয়া! নিশ্মন উহার একখান! টানিয়া] লইয়া 
পড়িতে লাগিল । মিনিট ছুই পড়িয়| নির্ঘল বলিল, দেবু, 
শোন যুগান্তর কি লিখেছে। কি সাহস কাগজথানার । 

*ইংরেজের বিরুদ্ধে সশন্ত বিপ্লব 1” 

দ্েবানন্দ উঠিত্ব| ঘরের দরজা বন্ধ করিল । নির্মল হাসিয়া 
বলিল, পয়সা দিয়ে কিনে রাস্তাঘাটে যেখানে সেধানে লোকে, 
পড়ছে আর তুমি দোর বন্ধ করলে । 

সে পড়িতে লাগিল--“স্বাধীনডালাভের জন ইংরেজের 
বিরুদ্ধে অস্রধারণ করিবার প্রয়োজন নাই-_দেশের এক দল 
লোক এই কথা বলিতে চাহেন। তাহাদের বক্তব্য এই যে, 
দেশের লোক যদি ইংরেন্বের অধীনে চাকুরী করিতে অস্বীকার 
করে, ইংরেজকে কোনভাবে সাহায্য করিতে অস্বীকার করে 
তাহা হইলে এত বড় দেশকে জমকয়েষ্ট বিদেনীর পক্ষে 


€ 


এ 


ভাদ্র 


এ 





অধীনে রাখা অসম্ভব হইবে এবং তাঁহাদের রাজ্য ভাঙিয়! 
' পড়িবে । 

--পআইন বাঁচাইয়! ঢচলিবার আগ্রহ হুইন্তে নিক্রিয় 
প্রতিরোধের কথ! বল! হয়। অস্ত্রের সাহায্য না লইয়! 
প্রতিকার করিবার চেষ্টা ইংরেজদের আইনে অপরাধ নহে, 
এইত্রন্ত উহা! যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত উপাম্বর_-এই ধারণার মধ্যে 
গলদ রহিয়াছে । ইংরেজ আইন বানাইয়াছে তাহার সুবিধার 

ডি ও দেশের সর্বনাশ করিবার জ্রন্ভ । ইংরেছের তৈয়ারি 
এই আইন মানিবার অন্য আমাদের কিসের বাধ্যবাধকতা ? 
-_*ইংরেজের তৈস্রারি আইনের মুলে রহিয়াছে তাহাদের 
গায়ের তোর । এই আইনের কবল হইতে যুক্তিলাড করিতে 
হইলে আমাদিগকেও ' গায়ের জোরের চর্চা করিতে হুইবে। 
এই পথ হইতেছে আমাদের পক্ষে সঠিক পথ । 
"কি ভাবে আমর! প্রবলপ্রতাপশালী ইৎরেত্ের সঙ্গে 
গায়ের ভোরের পাল্লা দিতে পারি ? 

-_শ“্যুবক ম্যাটসিনির কথায় প্রথমে তাহার দেশের বেলী 
লোফ কর্ণপাত ধরিত না। . আজ ইটালী তাহার কলঙ্ক- 
কালিমা রক্তের ধারায় ধুইয়া ফেলিয়াছে। 

"এদেশে ইংরেজের সংখ্যা এক লাখের বেষ্ী নহে । 
প্রতি জেলার কন্ড জন ইংরেজ কর্মচারী আছে? এক দিনে 
তোমরা! ইংরেপ্রের শাসন খতম করিয়! দিতে পার। 

৬ আজ সময় আসিয়াছে ইংরেড্রকে বুঝাইয়া! দিবার যে 
পরেন দেশ অন্যায় করিয়া দখল করিয়া রাজ্যভোগ ফরিবার 
আনন্দ চিরকাল চলিতে পারে না। 

“একটি জীবন শেষ করিয়া একটি জীবন দিবার জন্য প্রস্তুত 
হও.। স্বাধীনতার মন্দিরে তোমার জীবন উৎসর্গ কর। বিনা 
রঞ্জপাতে দেবীর পুঞ্জা সম্পন্ন হইবে ন11” 

নির্ঘল থামিল। কাগজ্রধানার আর এক অংশে দৃষ্টিপাত 
করিয়া! পড়িতে লাগিল_-“অর্থসংগ্রছের উপাক্। বনী 
ব্যক্তিদের অর্থ মুঠন, সরকারী অর্থ লু$ঠন, জনসাধারণের নিকট 
ট্যাক্স দায়,-এই কয়েকটি উপায়ে সশস্ত্র বিপ্লবের অন্য 
জথ সংগ্রহ করিতে হইবে 1” - 

ছুই হন কিছুক্ষণ চুপ করিয়! রছিল। প্রথযে কথা বলিল 
নির্ঘল। হাসিয়া সে বলিল, দেবু, একটা মার কথ! মনে 


" ৯৮হা'ল ৰুযান্তর পড়ে। যুগান্তরের মত শুনলে । অন্যদিকে 


আবার বঙ্গবাসী দলের কাগজগুলে! কি বলে জান? তাদের 
মতে *ইংরেজের সাহায্য ছাড়া আমরা! কোন দিন দ্বরাক্ষ পাব 
ন]! ইংরেজকে গুরুর মত অন্ধা কর, সেবা কর, বিপ্লবের 
কথা মন থেকে দুর করে দাও। বয়কট বড় খারাপ জিনিস, 
কারণ এতে মনে বিদ্বেষ আনে ।” 

দেবানন্দ কোন উত্তর দিল ন1। সে ভাবিতেছিল ব্যান- 
বারণায় মধ্য দিয়া ফুসান্তর দল কি এবার ভগবানের ইনদি্ত 


দেবানন্দ 





গড» 





দেখিতে পাইল ? তাহাদের নিজেদের সঞ্চয় কতখানি হইরাছে 
যে দেশের লোককে প্রকাশ্ঠভাবে তাহাদের পথের সন্ধান 
দিতে সাহস করিতেছে ? 

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া! িশশল কি বলিতে 
ঘাইভেছিল এমন সমর দরজার আঘাতের শব্দ হইল। 
দেবানন্দ নির্ঘলকে বলিল, কাগজপত্র বালিশের নীচে রাখ । 
সে দরজা! খুলিয়া! দিতে মহেন্্র ঘরে প্রবেশ করিল। 
দেবানন্দকে দেখিয়া! সে বলিল, তুই কখন এলি দেবু ? বিকেলে 
দোর বন্ধ করে ছুটোতে ঘুযুচ্ছিলি নাকি ? 

নির্মল বলিল, রুগ্ন আত্মীয়ের সেবা করে আর কতদিন 
কলেজ কামাই করবে - মহেনদ1? কিন্ত ভোমার চেহারা- 
খানা ত রাত জেগে সেবা করবার মত শুকনো! লাগছে ন!? 

মহেন্ হাসিতে লাগিল । বলিল, সে এক আজব কাঁও। 
গিরিধারীকে ডেকে কিছু খাবার আনতে দে আগে। অনেক 
দুর, সেই আলমবাজার থেকে আসছি, খিদে পেয়ে গেছে। 

দেবানন্দ বারান্দার গিয়া সিরিধারী, গিরিবারী বলিয়া 
ডাকিল। *“যাউচি এজ্ঞে” বলিয়া সিরিধারী সাড়া দিল । 

নিশ্ধল--আলমবার্থার থেকে আসছ মানে? তোমার 
আত্মীয়ের বাড়ী বিডন প্রীটে শুনেছিলাম না? 

পিরিধারীর হাতে খাবার আনিবার পরস] দিয়া| দেবানন্দ 
ঘরে আসিল । 

মহেজ হাসির! বলিল, আত্মীয়ের বাড়ী বিন গ্ীটে, কিন্ত 
আমি থাকি আলমবাজারে। কাটা কি এবার বলি শোন। 
আত্মীয়ের অসুখ বটে, কিন্ত মাকে তলব করবার কারণ 
অন্তরকম । আমার এক মাসী এসেছেন তার বিধবা ননদের 
মেয়ে নিরবে । মেয়েটি আইবুড়ে|] এবং মাসীর পোস্ত । প্রথম 
দিন খবর পেয়ে যেতেই মাসীমা কেঁদে-কেটে অস্থির। তার. 
পেটে ব্যথা হয়েছে, আর বাঁচবেন না। কিন্ত পিতৃমাতৃহীনা 
এই যে অনাথ! মেয়েটিকে মান্য করেছেন তার কি গতি হবে 
ভেবে মরতে পারছেন না। তুই যদি একটু দয়া করিস 
বাবা--বলে আমার ছুই হাত জড়িয়ে ধরলেন। মেয়েটি সেই 
ঘরের এক কোণে বসে ফৌস ফৌস করে কাদতে লাগল। 
বোধ হয় তাকে আগে থেকে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা হয়েছিল । 
আমাকে হষ্টেলে আসতে দেবেন ন] । ডাঃ কেদার দাসকে 
দিয়ে দেখাবেন, আমাকে সব ব্যবস্থা করে দিতে হুবে। 
আমি ছাড়া আর কে তাকে দেখবে? 

নির্ধল--কিস্ত তোমার বিভন ধ্রীটের সেই আত্মীয় ত 
নিজেই ডাক্তার ৷ 

মহেম্দ--হ্যা, বেশ নামকরা ডাক্তার । ত! হলে ব্যাপারটা 
ত বুঝতে পারহিস ?. অসুথ হয়েছে, তাক্তার-আসত্মীয়ের 
বাড়ীতে উঠেছেন। আর বড় ডাক্তার দেখাবার, চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করধাত্ ভার নিতে হুবে আনাকে.। সেদিন ফোন 


হই 








গতিকে পালিয়ে এসে আর ওয়ুখো'হই নে। লোক আসে 
ডাফতে। তোকে বললাম তাদের ওথানে যাচ্ছি কিন্ত 
একেবারে আলমরাজারে আমার পিলভুতো! ভাই মনীশদার 
বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। আল্মবাজার থেকে কলেছগ.করি 
আর বিকেলে ঘক্ষিণেশ্বর়ে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে থাকি। 
এবার আমাকে ডাকতে লোক এলে বজ্গবি আমাকে পুলিস 
ধরে নিয়ে জেলে রেখেছে,। ' 

তাহার কথা শুনিয়া দেবানন্দ ও নির্দ্বল হাখিভে লাদিল । 
গিরিধারী শালপান্ডার দুই ঠোঙ| ভর্তি ধাবার আনিল। ডিন 
অনে. তাগাভাগি-করিয়! খধাইভে সুরু করিল। ঘহেন্ বলিল, 
গিরিধারীমণি, তিন দেলাস অল এ কুঁজো থেকে গড়িয়ে দিতে 
ভা করুন |. | 

আদরের সম্ভাষণ শুনিয়| পিরিষারী আকর্ণবিস্ৃত হাসি 
হাসিল । ভিন গেজাস ভুল টেবিলের উপর রাখিয়া! সে প্রস্থান 
করিল। 

মহেজ্জ বলিল, দক্ষিণেখরে এক দিন আমাদের অভুজের 
সঙ্গে হঠাৎ দেখা । বড় বড় চুল রেখে সে বাবাজী-গোছের 
চেহার! করেছে। নমাসেল’ সেই রফম, আছে। দেখে 
মনে হয় একট! যণ্ডামার্ক! বাবাঞ্জী বটেন। বলল, বিষয়- 
সম্পত্তি বি্ষি. করে সে বাড়ী থেকে. বেরিয়ে এসেছে । নানা 
ছায়গায় ঘুরে বেড়ায়, তোদের সকলের খবর খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা 
করল। বলল, দেবানদ্দকে একখানা চিঠি লিখেছি, উত্তর 
পাই নি। এক দিন আসবে, এখানে বলল। কাল আবার 
দেখ! হয়েছিল | তারি উত্তেজিত মনে-হ'দ ওকে দেখে। 
বলল, ও কুমিম্ল| যাবার আদেশ পেয়েছে, রাঞ্জে চলে যাবে। 
আরও অনেক কথ! বদল । কুমিল্লা, ঢাকা, মৈমনসিংহে নাকি 
তয়ানক গোলমালের আশঙ্কা হয়েছে । বরিশাল ও রাজ- 
সাহীতে নাকি অবস্থা ভাজ নয়। ঢাকার ন্যাশনাল স্কুলের 
মাষ্টার ও অনুশীলন সমিতির নেভ! পুলিন দাসকে কয়েক জন 
মুসলমান গুড! মিলে মারযোর করেছে। খবর পেয়ে ছেলের! 
ক্ষেপে গেছে 1 নানা জায়গা! থেকে ছেলের! কুমিল্লা, মৈশ্রনসিংহ 
ঢাকার দিকে যাচ্ছে। 

কথাবার্তায় সদ্যা হইয়া আসিল । 
উঠি ভাই। বলে আসি নি, নইলে আজ এখানেই .থেকে 
যেতাম। আমার ডয় আছে, খবর না পেয়ে মাসীমা নিজেই 
হয়ত হেল পৰ্য্যন্ত যাওয়া. করবেন । বলবেন, ডাঃ ফেছার 
রাস বলেছেম, তুই সঙ্গে না নিয়ে গেলে রোম দেখবেন না, 
আয় বাবা, গাড়ীতে উঠে আয়। 

তাহার কথ! শুনিয়া নিৰ্ম্মল হাসিতে লাগিল । মহেজ্্ 
খলিল, ভুলিস না, এবার কেউ খোদ নিতে এলে ববি তাকে 
ধরে দিয়ে তেলে রেখেছে ।. শু হলে আমি নিশ্চিন্ত হরে 
হুষ্টেলে আসতে পারি । ০278 


মহেজ্জ বলিল, আজ 


প্রবাসী 





ডাঃ চক্রবর্ভীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বদ্ধ হুইয়াছে।, 
এফবার ভন্নত চকিতে কিটির কথ! মনে পড়ে, ডাঃ . চক্রবর্তীর 


১৩৯ 


পিপল লিালপিলালাক্পা পলাল পণ 


মির্বল--তুমি কাল চজে এসে! । দারোস্বানকে শিখিয়ে 





রাখব। কেট তোমার খোজ নিতে এলে নীচে বসিয়ে রেখে 
আমাদের খবর দেবে । আমর! নীচে গিয়ে তাকে বাপ দিয়ে 
বিদেয় করব । 


মহেন্দ-- তাল বুদ্ধি করেছিস । আমি কাল কলেজ থেকে 
হুষ্ঠেলে ফিরব। 

মহেন্দ্র চলিয়া গেল । নির্মল বলিল, দেবু! একটু বেড়িয়ে 
আসবে? আমাকে ছুই-একট! জিনিস কিনতে হবে। 
না একসঙ্গে বেরুচই। 

দ্েবানন্দ_তুই যা। আমার ছু'একথান! চিঠি জেথবার 
আছে, সেরে রাধি।. 

নিৰ্ম্মল জামা গায়ে দিয়া বাহিরে গেল। . 


১৩ 


ভবেশ গ্রান্ন ঘাস দুইয়ের মত অনুপস্থিত । দেবানন্দ 


তাহাকে দেশের ঠিকানার চিঠি লিখিয়াছিল, কোন উত্তর - 
আসে নাই। ইহাতে কিছু বিস্মিভ হইলেও দেবানন্দ এ সব". 


দিকে বেদী মন দিবার সময় পায় না। এক দিকে পরীক্ষার 
পড়া, অন্ত দিকে দলের নান! রফম কাজ লইয়া সে সর্বদা 
ব্যস্ত থাকে ৷: | A 

ভবেশ চলিয়া যাইবার সদে সঙ্গে মিঃ রায়ের পরিবার ও 


কথা, ভাঁহার লাইব্রেরী ঘরের. জানালার দিকে নীল রঙের 
‘ভাসে’ রজনীগদ্ধার গুচ্ছ, মৃণালের স্বি্ধ,. সুন্দর হাসির কথা 
মনে উদয় হয়, কিন্ত এ সব চিন্তাকে সে প্রশ্রয় দেয় লা যেমন 
সে প্রশ্রয় দেয় না আত্মীয়-স্বজনের চিন্তাকে | দীক্ষার সদে সঙ্গে 
ভাহার নবন্ম্ম হইয়াছে, পুরাতম জগতের সঙ্গে ভাহার সকল 
বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে ; ভ্বদয়ের সকল আত্তর্রিকত] ও প্রত্যয় 
দিয়| এই কথাই সে আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে। 

সেদিন সকালবেলা মহেন্দ্র তাঁহার হঠযৌগিক প্রদ্থিয়াদি 
সমাপ্তির পর স্নান করিয়া ঘরে কিরিয়াছে, দেবানন্দ ও নির্দ্মল 
পড়াগডনা ক্করিভেছে, দারোয়ান আসিয়া আনাইল এক 


বাবুজী ও ছুই খোকীলোগ আপিয়াছে, গাহারা তবেশ Ws 


শীর খবর পুছ করলেন। 


খবর শুনিয়! মহেজ্ঞ, দেবানন্দ ও নির্মল এ-ওর i 


দিকে জিজ্ঞান্থু ভাবে চাহিল। মহেজ্ বলিল--বলে দাও 

ভবেশ বাবু যুদুক সিয়া |. দারোয়ান চলিয়| গেল । কিছুক্ষণ 

বাদে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, উল্লোগ দেধানপ্র বাবুক বাড 

পুছতা। | 
মহেন্দ-_ভোমার খোঁজ করছে দেবু, রর দেখে এস । 
নির্মল বলিল---আমিও বাই । 


নন 


হঠাৎ এক , 
নি 


বি 


ভাত 
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হেন তাহাকে ধমফাইরা বলিল-তুই থাবি কিযে? 
তোকে ডেকেছে-দার্কি? যেই শুনেছে খোকী' এসেছে জনি 
আমি যাই? বোস চুপ করে। 

ধমক খাইয়া নির্মল অপ্রস্তুত হইয়া বসির! রা 'দ্বেবা- 
'নন্দ,নীচে নামিরা গেল। 

হষ্টেলের 'সাধনে রাস্তাম্ম এক ল্যাঞ্ডো গাড়ীতে একজন 
অপরিচিভ যুবক, কিটি ও তাহার বয়সী একটি মেরে 

১ বসিয়াছিল। দেবানন্দক়ে দেখিয়া যুবকটি বলিল-__ 
“ আপনার .নাম দেবানন্দ বাবু? আমি ডাঃ রারের বাড়ী 

থেকে আসছি-] ভবেশদ] আমার . পিসতুতো! ভাই। ভার 
কোন খবর পাচ্ছি না.আমর1। তিনি দেশে যান নি, কল- 
কাতায় কোন আত্মীয়বাড়ীতেও মেই। কোথায় গেলেন 
আপনি কিছু ঘানেন? কদিন বাদে আমার এক বোনের 
বিয়ে-- / 

দেবানদ্দ দেখিল কিটি অন্তক দিকে চাহিয়! আছে। 
তাহাকে কোন সম্ভাষণ করিল নাঁ। সে একটু বিস্মিত ও 
ছুঃখিত হুইল । যুবকটির কথার উত্তরে দে বলিল-_ 

হুষ্টেলে সফলে ভ্বানে তিনি দেশে গেছেন । আমি দেশের 
ঠিকানা চিঠি দিয়েছিলাম, উত্তর পাই নি। ' 


“ যুবকটি চিন্তিত তাবে বলিল--ফিস্ত দেশে তভিনি যান 


নি? ফোধায় গেলেন ভবে? কিটি চল বাড়ী .ফিরি। 
এ আচ্ছা, নমস্কার | 7 
" দেবানন্দ হষ্ডেলের দিকে ফিন্সিল। রাস্তা পার হইয়া 
, ফটকে ঢুকিতে গিয়া পিছনে ডাক শুনিয়! সে ঘুরিয়া দাড়াইল। 
বিস্মিত হইয়া সে দেখিল কিটি রাস্তা পার হইয়া তাহার পিছনে 
আসিয়া দবাড়াইয়াছে। দেবানন্দের মুখের দিকে একবার: 
চাহিয়া কিটি তাহাকে প্রণাম করিল । উঠিয! দাড়াইয়! বলিল 
- আমার বিয়ে হবে শীগগির । ভোমাকে নিমন্ত্রণ করব না। 
আদীর্বাদ কর। | j 
তাছার কথা শুনিয়! দেবানন্দ মৃতু হাপিল। 
আমার আশীর্বাদ? : বেশ, আদীর্বাদ করি, দেশের প্রতি 
তোমার ভক্তি ও ডানবাসা অক্ষয় হোক্‌। 


আনীর্ধবাদ শুনিয়! কিটি মাথা হেট করিল। রাভার লোক 
কৌতুহলী দৃর্িভে তাহাদের দিকে চাহি কিটি: 


গাড়ীর দিকে ফিরিয়] চলিল। 


গাড়ীর উপর নেয়েটি.ভাহান ঘ্যেঠতুভ বোন সরমা। সরমী: 


গাড়ীর একপাশে হেলিয়া সন্ধানী দৃষ্টিতে দেবানন্দ ও ফিটিকে 
দেখিতেছিল। কিটি গাড়ীতে ফিরিলে গাড়ী চলিতে লাগিল। 
সরমা জিজ্ঞাপা করিল-_-এই ছেলেটির সঙ্গে তোর কত দিনের 
আলাপ রে? 
কিটি অভ দিকে যুখ ফিরাইয়া বলিয়াছিল। 'সরমার 
প্রশ্নের কোন উত্তর রি না। 
১২ 


দেধানদ্ট 





বলিল 


Ht) 
কসর 
দেবানন্দ ঘয়ে ফিরিলে শ্রহেজ্্র ও নির্দল একপদে ' গিনি! 


'ফরিল--কারা এসেছিল ? 


" দেবানম্দ_-একজন মিঃ রায়ের মেয়ে, একজন তমার 

বড় মামা ডাঃ রাস্ের হেলে, আর একজন কে চিনি না। 

মহেন্-ডবেশের খোজে হষ্টেদ পর্য্যন্ত এসেছিল কেন ? 

দেবানন্দ সংক্ষেপে বজিল-_ভ1 ত জবানিনে। তিনি দেশে 
যান নি, তাই খোজ নিতে এসেছিল হুষ্ঠেলে । 

মহেন্দ্র মন্তব্য করিল-_তবে ভবেশ গেল কোথায় ? 

দারোয়ান আসিয়া দেবানন্দের সীটের উপর একখান! 
খবরের কাগন্ধ রাখি গেল। নির্দল কাগজ খুলিয়া প্রথম 
পাতায় চোখ বুলাইয়া বজিল--শোন, শোন, “কুমিল্লায় মুসল- 
মানদের গুগামি | হিন্দু দৌকান-পাট লুঠ | পথচারী হিন্দুদের 
বেপরোয়া আক্রমণ | সলিযুল্লার নুঙন কীর্তি 1” 

ভিন জন একদঙ্গে কুমল্লার দাঙ্গার বিবরণ পড়িতে 
লাগিল । 

ছুই-চারি দিনের মধ্যে কুমিল্লার দাঙ্গা সম্বদ্ধে নানা রকম 
খবর চারদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কেহ বলিল কুমিল্লার এই 
দাঙ্গা নবাব সঙলিমুল্লার আগমনের ফল। সলিযুল্লা মুসলমান 
দবাঙ্গাকারীদিগকে হিন্দুর দোকানপাট লুঠ করিবার আদেশ 
দিয়াছিলেন। “ দাদাক্ষান্রীদের তাঁওব' চোখে দেখিয়াও 
জেছা ম্যাজিষ্রেট ও পুলিস সাহেব নিক্রিয় ভাবে বসিয়াছিল। 
দাঙ্গায় ক্ষত্তিগ্রস্ত ও আহভ' হিন্দুর! থানায় গেলে পুলিম 
তাহাদের এঞ্জাহার লইতে অস্বীকার করিয়াছে । আহত ও 
দুর্গতদের কোন প্রকার সাহায্য দিবার ব্যবস্থা কর! হয় নাই-। 
একখানি কাগজের সংবাদদাতা লিখিল-_হিন্দুরা যতক্ষণ মার 
থাইভেছিল, দাগ! থামাইবার ফোন চেষ্টাই কর্তৃপক্ষর] করিলেন 
না। একপ্রন মুপলমান গুলিতে নিহত ও পুলিসসাহেব জম 
হইলে জেলা ম্যাজিষ্রেট চোখ খুলিলেন। 

সন্ধ্যা লিখিল--পকুমিল্লার দাঙ্গ। 'হুইতে বুঝ! 1 যাইতেছে 
হিন্দু-মুসলমান থিলিয়! ভ্রাভৃভাবে কাবে কাব দিয়! দাড়াইবার: 
দিন বছ দুরে। ফিরিঙ্গীর শয়তানি কত দুর যাইডে পারে এই 
দাঙ্গা হইতে আমর! কানিতে পারিলাম।” অস্ত একখানি 
কাগজ লিখিল, “সলিমুল্ল| পার্টিপানের সমর্থনে সভা করিবার: 
চেষ্টা করাতে দাঙ্গ! বাঁধিয়া গেল। সয়কারী বিবরণ হুইতে 
শান! যায়, যুসলমানর! কর্তৃপক্ষকে অগ্রাহ করিস! বেআইনী 
শোঁভাষাঙ্জা করিয়া আমা হো আকবর ধ্বনি দিতে দিতে? 
শহরের রান্ত! চবিয়া বেড়াইডে লাগিল, হিন্দুদের বেপরোয়া” 
মারপিট করিতে লাপিল।” একখানা কাগজের সংবাদদাতা’ 
লিখিল-_“কুমিলায় মগরার যে খর্থা মিলিটারী পুলিস বসান 
হইয়াছে তাহার কম্যাওাণ্ট বলিয়] বেড়াইতেছে বন্দেমাতরম* 
বন্ধ করিবার অন্ত প্রত্যেক দ্বেলার. কতকগুলি ছেলেকে. তলি 


. করিয়া. মারিতে হুইবে ।”, 
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কুমিল্লার দাঙ্গার ব্যাপারে দেশের কিছু লোক বিস্মিত 
হুইয়া দেখিল এদেনীয় ইংরেজ রাজপুরুষপণ শ্বদেশী আন্দোলন 
দমন করিবার জলত নিজেদের পদোচিত কর্তব্য ভুলিয়া কদর 
বিপথে যাইতে পারে । লোকের স্থৃতিপক্তি' দুর্বল, ফুলারী 
আমনের কথা অনেকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল । 
একখানি কাগজ লিখিল--“কুমিল্পা কি মগের যুজুক ? 
সোথনে যাহ! ঘটিল, এক বৎসর আগে কোন ভারতবাসী .কি 
কল্পনা করিতে পারিত সভ্য ইংরেদ্রলাসিত দেশে, বিংশ 
শতাব্দীতে তাহা! কখনও ঘটিতে পারে? দেশবাসীর দৃঢ় 
বিশ্বাস--বিডেদসষ্টির নীতি দেশে এই সর্বনাশ! আগুন 
্বালিবার জন দায়ী ৷” সমগ্র অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া সপ্তীবনী 
লিখিল__“যখন লাঠির সাহায্যে স্বদেশী আন্দোলন দমন কর! 
গেল না তখন বিভেদের বীজ বুনিবার ভন্ড কুলার সাহেব 
মুসলিম প্রেমে আকুল হইলেন । হেয়ার সাহেবের আমলে 
পুলিশের লাঠি আড়ালে রাখা হুইযাছে, মুসলমানরা লাঠি 
হাতে সম্মুখে আসিয়| দাঁড়াইয়াছে। দাঙ্গা বাধিতে দেখিয়া 
কোন কোন ইংরেজ পুরুষ পুলকিত হইয়া উঠিয়াছেন। 
কুমিল্লায় দানা ও লুঠ-তরাজের প্রথম দিন ম্যাজিষ্রেট ও পুলিস 
. ফ্বাড়াইয়া মজা দেখিল। ঘিভীয় দিন এফজন হিন্দুর মাথা 
ফাটিয়াছে দেখিয়া তাঁহার! হাস্ত পরিহাস করিল। তৃতীয় 
দিন যখন দোকানপাট দৃঠ করা আরম্ভ হইল-_সুঠ বন্ধ 
করিবার ঘন ডাহার! ফোনই চেষ্টা করিল না।” 
কুমিল্লার দাঙ্গার বিস্তারিত সংবাদ পৌছিলে যুগান্তর 
লিখিল, “কুমিল্লার ঘটনাগুলির মধ্য দিয়! তগবানের ইঙ্গিত 
আত স্পষ্ট হুইয়া উঠিঘাছে__আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন 
নাই। দেশের সর্বত্র এই ধ্বনি উঠুফ, আজ ক্ষা্রশক্তির 
উদ্বোধন চাই ।” | 
বন্দেমাতরম্‌ ঘোষণা! করিল, “বাংলার সর্বত্র আজ “লীগ 
অব মিউচুয়েল ডিফেন্দ' গঠন করা আবশ্যক হইয়াছে ।” 
কুমিল্লায় যে সকল ছাঅ মুসলমান গুগাদিগকে বাধা দিতে 
অগ্রসর হইয়াছিল তাহাদের প্রশংসা করিয়া! লিখিল] 
boys are to be regarded as the chosen instru- 
ments 0 000৮ (ছেলেরা ভগবানের নির্বাচিত যন্ত্র )। 
কুমিল্লার দা! সম্পর্কে স্বদেশী ভলাটিয়ারদের নাম সর্বত্র 
ছড়াইয়! পড়িল । কুমিল্ল|৷ শহরের শ্বেতাঙ্গ স্ত্রী পুরুষ সারকিট 
হাউসে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং সারকিট হাউস খিরিয়! 
রহিল রাইফেলধারী গুর্খ'। লোকে রটাইল বন্দুকের শব 
শুনিয়া! অন্গসাহেবের পত্নী মুচ্ছ গিয়াছিলেন। লাঠি ও 
বল্লমে সজ্জিত হুইয়! ভলানটিয়ারগণ সমস্ত রাজি জাগিগ্না শহরে 
পাহারা দিতে লাগিল । 
নবাব আলি চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত মিছির 
ও সুধাকর কাগজ কুমিল্লার দাদগাহাঙ্গামা সম্পর্কে লিখিল £ 


“হিন্দু রেলকর্্চারীযা নবাব সলিমুগ্ল। থে ট্রেনে হুনিল্লা 
আসিয়াছিলেন সেই ট্রেন ধ্বংস করিবার ষড়ধন্্ ফরিয়াছিণ। 
নবাবফে ষথন শোভাযাআ! করিয়া লইয়া যাওয়া হুয় তখন এক 
হিচ্দুবাড়ী হইতে তাহাকে বাটা দেখান হয়। হিন্দুরা রাঞ্জে 
ফেজ পরিরা! পথেঘাটে মুসনমানদের মারপিট ফরে। হিন্দুদের 
ভয়ে মুসলমানরা দল বাঁধিয়া রাস্তায় চলাফের! করে, এক 
জন ছুই জন রাত্ডার চলিতে সাহস পায় না। 

“বাঙালীদের আর ভীরু বলির! উপহাস কর! চলিবে না। / 
তাহারা এখন লাঠি ধরিতে শিখিয়াছে। পুলিশ সাহেবের গায়ে “ 
হাত তুলিতে তয় পায় না, জেল! ম্যাজিধ্েরেটকে ঢিল মারিতে 
ইতত্ভতঃ করে না, গুলি চালাইয়! মুসলমানকে মারিতে সাহস 
করে__আন্দোলন চালাইয়া াহারা এক দন ছোটলাটের 
চাকুরি খাইয়াছে। রাত্রে কুমিল্লা শহরের নানা জায়গার, 
বিভিন্ন রকঘের আওয়াজ শোনা যাঁয়। এই আওয়াবের অর্থ 
কি আমরা জানিনা । এই সব ব্যাপারে মেসিভোনের 
বিদ্রোহের কথা মনে পড়ে। হঠাৎ আগুন হ্বলিস্বা উঠ! 
বিচিত্র নহে ।” 
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দরিনকয়েক পরে দেবানন্দ কেম্দ হইতে আদেশ পাইল 
তাহাকে প্রচারের জব ও অভিজ্ঞতা লাভের নিমিত্ত মফথলে 
ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে কিছুদিনের অন্য। ডায়মওহারবার, 


হুগলী, চন্দননগর হুইয়া কটকে ও ছোটনাগপুরে যাইতে ৬... 


হইবে । আরও আদেশ হইল গেরুয়া লইয়া সন্াপীবেশে 
বেড়াইপ্ডে হুইবে। সেদিন কেন্দ্রে একটু উত্তেজনার তাব 
লক্ষ্য করিজ সে। একটা! ঘরে নগেনদা এবং আরও কয়েক 
জনের মধ্যে তর্ক হইতেছিল। ঘরের বাহিরে ঢাড়াইয়া 
কথাবার্তার থানিকট! শুনিয়া সে বুঝিল পূর্ববঙ্গের অবস্থা ও 
দলের কর্তব্য তর্কের বিষয়। 

এক জন বলিল--টাকার দল যা পারে বরুক। এখান 
থেকে সাহায্য পাঠাতে হয় অঙ্ছশীলন সমিতির কেন্দ্র পাঠাবে । 
আমাদের অন্যদিকে মন দিলে চলবে কেন ? 

'নগেনদা বলিলেন-_দলাদলির ' কথা তুলো না। যুগাস্তর 
যখন টাকার অভাবে বন্ধ হয়ে যায় যায় তখন টাকা এসেছিল 
কোথা থেকে? রংপুরের কেজ্র থেকে টাকা আসে, ভাই 
দিয়ে যুগান্তর চালু করা হয়। নিশ্চর আমরা লোক পাঠাব 
যদি অবস্থা আরও খারাপের দিকে যায় । 

প্রথম ব্যক্তি বলিল- লোক ত পাঠাবে । মালমশলার-. 

' তাহার চোখ দেবানন্দের দিকে পড়াতে সে থামিরা গেল। 

ফর্তুপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তার পরে স্থির হইল আর কয়েক 
দিন পরে দেবানদ্দের পরীক্ষা, পরীক্ষা শেষ হইলে সে হষ্ঠেল 
ছাড়িয়া টাপাতলার কেনে চলিয়া চা, তারপর বাহিরে 
যাইবে। 


ভাদ্র : 


দেবাদন্দ 
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পরীক্ষা শেষ হইল। | দেশে যাইতেছে বলিয়া সে ত্বিনিস-. 


পত্র গুছাইতে লাগিল । ব্রাদ্রে সে ছুইখানি চিঠি লিখিতে 
বসিল । একথানি লিখিল তাহান মাতাকে, সংক্ষেপে জামাইল 
সে সংসার .ত্যাগ করিস! সম্যাস গ্রহণ করিতেছে, ইহাই 
তাহার শেষ পত্র । দ্বিতীয় পত্র লিখিল ইন্দ্রের কাছে। 
লিখিল--ডাই ইজ, এই চিঠিতে কর্দেকট! দরকারী কথা. 
লিখছি। তোকে আমি নিজের. ভাইয়ের মত দেখি তাই 
3 দিখছি। ভোকে একথা .লেখা বাছল্য হলেও লিখছি। 
“বাবার অভাবে আমার মা, ভাইবোনদের একটু দেখিস। 
আমি এক অন্রান] পথে পা দিক্সেছি। আমার গৃতিবিধির, 
আয ঠিকান! কেউ পাবে ন! এর পর। ব্রত নিয়েছি মন্ত্রের 
সাধন কিংবা জীবনপাত 1 সংশয় ও মাক! হয়ভ মনে সাময়িক 
ছুর্বলত্ত! আনবে, কিন্ত আমার সঙ্বল্প যেন একটু নান দুর্বল না 
হয় এই প্রার্থনা করি ভগবানের কাছে। 

--অদ্বানা পথের কথা বলেছি। ইন্র, শুধু তোকে 
বলছি ভাই, পথ শুধু অদ্ৰান| নয়, অন্ধকারমর | কিন্তু আমি 
এক জ্রন সামান্য টনিক মান হতে চাই, বিচারের চেষ্টা আমি 
করব না। চোখের সাধনে দেখছি, সঞ্চলে অবিচলিত, সাহসে 
দুর্জয় শত শত তরুণ সৈনিক এই অভিযানের জন্য প্রস্তুত 


হয়েছে! . কোন দিন ফিন্রতে পারবে কিনা তারা জানে না. 


লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে ফিন! ভার! আনে না, তবু তার] পা 
বাড়িয়েছে | 
_ আমি তাদের পিছনে যাবার জন্য অধীর হয়েছি। 
হিসাব, বিচার-বিশ্লেষণ অনেক হয়েছে, অনেক দিন ধরে, 
অনেকের দার! হয়েছে । আবেদঘন-নিবেদনের চুড়ান্ত করা, 
হয়েছে। দন্্যকবলিত রত যে শুধু রক্তের মূল্যে উদ্ধার কর! 
সম্ভব এই চরম ও পরম সত্য আমরা বুঝতে চাই নি এতদিন। 
সেদিন দেখি একখানা কাগজ্-বন্দেদাতরম কাগজের নাম 
তুই নিশ্চয় শুনেছিস, ঠিক আমার মনের ফথ। লিখেছে £ 
“To ৪৮019. violent and ‘bloody methods, the gentle, 
spiritual, law-abiding people are. trying to invent new 
Ways of regeneration which are, however, delusive. 
The petitionary delusion has been played out, and the 
medium of religion or industrialism though helpful are 
in themselves insufficient to effect the desired result. 
Politics is the work of the Kshatriya whose first virtue 
lis ‘not to bow his neck to the unjust yoke’. i 


(উগ্র ও রক্তসিক্ত পথে যাহাতে না যাইতে হয় এন্ত ভদ্র,. 
ধান্সিক, আইন-ডক্ত লোকেরা যুক্তিলাভের নূতন নূতন 
উপায়ের সন্ধান ফরিতেছেন, কিন্তু এই সফল উপায় ভ্রান্তি- 
জনক। আবেদন- নর মোহ দু হইয়াতে। হর্স বা 
শিল্পোনতির পথে £থানিকট! কাঙ্ছখ হইতে পারে, কিন্তু এই 


পথে অভীধলাত হইতে পারে না। রাজনীতির চর্চা ক্ষজিয়ের 
কর্ম, ক্ষদ্িয়ের প্রধান গুণ অন্যায় বিধামের নিকট মস্তক নত ' 
করিতে অস্বীকার করা)। 

কিন্ত এখন আর বিচারের কথা নয়, , এখনকার কথাঃ 


We are not. to reason .why - 
We are but to do or die. 


হু, টু ডু অর ডাই, মন্ত্রের সাধন কিন্বা শরীর পাতন 
আমার পক্ষে এই একদ্রাপ্র পৃথ। 

ভাই ইন্্র আজ তোদের কাছ থেকে বিদ্ধায় নেবার কথায় 
তোর কথা, লক্্মীর কথা আর মার কথা যনে পড়ছে বার 
বার। চেষ্টা করেও মন থেকে সরাতে পারছি না। জানি 
না আর কোন দিন ভোদের সঙ্গে দেখা হবে কিনা । 

ভাই, এই চিঠিতে যা লিখলাম গোপন ত্রাথবি। এক 
সময় না এক সময় বাড়ীতে সবাই আনন্ডে পারবে। তুই 


কিছু জানাস না। আমার ভালবাস! নিস। লক্ষ্মীকে আমার 
ভালবাসা দিস। 
ক সং ক 


ইন্দৰ কয়েক দিন থুব ব্যত্ত। গহরভোবা -কাছারী লুঠ 
হইবার সম্ভাবনার কথ! শুনিয়! সে সেখানে কয়েক জম বিশ্বস্ত : 
লোক পাঠীইল। 

এদিকে উলিপুরের উত্তরে বিলের. মধ্যে কোন কোন. 
গ্রামে মারধোর, লুঠপাটের সংবাদ আসিতে লাগিল । জেলে, 
নমশুদ্র চাষী, ছই-চার.ঘর কৈবর্ভ, কুমার, কামার, তেলি 
যুদিথানার দোকানী মুসলমান গ্রামগুলিতে বাস করিত), 
তাহাদের কেহ কেহ স্ত্রী-পুজ লইয়া রাজনগরে আসিস্বা আশয় 
লইতে লাগিল। ইন্দ্র ও ভাহার গ্রামরক্ষী দলে ইহাদের জন্য 
ব্যবস্থা করিবার ভান্ন ইল । | 

দিনফয়েক পরে সন্ধ্যার দিকে গ্রামরক্ষীদলের এক 
ভলাটটিয়ার আসিয়! খবর দিল যতীন মাষ্টার মহাঁপয় ফিরিয়া 
আসিয়াছেম। ইন্দ্র হাতের কাঁধ ফেলিরা রাধিয়! তাড়া" 
ভাড়ি স্কুলের কাছে যতীন মাঞ্ঠারের বাড়ীর দিকে চলিল । 

তখন আবছা! অন্ধকার হইয়াছে চারদিকে | ই অন্ধ- 
কারে দেখিল বাহিরের ঘরের বারান্দায় কে একজন বলিয়! 
আছে। সে ডাকিল-_মাষ্টার মশায়, বাড়ী আছেন ? 
বারান্দায় উপবিষ্ট সেই লোকটি অভিশয় স্মেছবিগলিভ স্বরে 
বলিল, আও বেটা আও, তুমহারে লিয়ে. ম'যয্ বই! দিনভর 
বৈঠ রহ হু" । . অ ভাও মের! বেট! । 

বিস্মিত ইন্দ্র বলিল, আপনি কে? 
কোথা ? 

ইন্দ্রের সাড়া পাইরা যতীন মাষ্টার ঘর হইতে, বারান্দায় 
আপিল। বলিল, কে? ইন নাকি ? এসো এসো। 

উপবিষ্ট লোকটি প্রতিবাদের স্বরে বলিয়া! উঠিল--আরে 


মাষ্টার মশার 


৫৯৬ 


‘বাসী 


১৩৫৯ 





ইন্দির কৌন হায়? “বহুত মেরা যেটা হায়। আও বেট! 
আঙ। 

তার পর সে অটহান্ত করিল। বলিল, বাবু মশ!, আসুন । 
ঘাবভাবেন না। : আমি খিংবাহাদ্র নেপালী আছি। 

ইন কোন উত্তর নাদিয়া ঘরে টুফিল। ঘরে হেরিকেন 
লঠন অলিতেছিল। ছইটি ছেলে ঘরে বসিয়া ছিল, ইন্্র ঘরে 
ঢুকিতে তাহারা ভাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল । ইন্দ্র লনটি 
উঠাইয়া লইয়া বারান্দা আনিয়া উচু করিয়া ধরিল। দেখিল 
বির্লাটদেহ গেকুয়াধারী এক সন্যাসী মাটিতে কম্বল পাতিয়া 
বসিয়া আছেন। মাথার প্রকাও গেরুয়া কাপড়ের পাগ ডি। 


" তাহাকে তাল করিয়া দেখিয়! ইন্দ্র বলিল_-আপনি কোন 


নেপালের নেপালী? দেখে ত মনে হচ্ছে গ্যালিতারের 
ব্রবতিগন্তাগ থেকে এসেছেন। 
.. সন্্যাসী ও যতীন মাষ্টার তাহার কথা ভুমিয়| হাসিল । 
ল$ন নাদাইয়া রাখিয়া ইন্দ্র বলিল-_মাষ্ঠার মশায়, কুমিল্লার 
খবর বলুন। কাগজ পড়ে আমর! চিন্তিত আছি। 
_লয়্যাসী উঠিব াড়াইল।: বজিল--. . 
চিন্তা কর দূর বাছা চিন্তা কর দূর " 
"মাণিকণীর স্মরথ'করে চালাও জগ্ুড়। 
এই মাষ্টার । ঘরে চল বাপু। মুড়ি টুড়ি 'থাঁকে ত ধামা- 
খানেক আম। ঘরে কুটুম এযেছে, তার ওপর জমিদার 
অতিথি। রা ৃ | 
সকলে ঘরে ঢুকিল। যতীন মাষ্টার দরজা! বদ্ধ করিল। 
সন্যাসী পাগড়ী খুলিয়া তক্তপোষের উপর বসিল। ডাকিল 
ওগো খুকীরা, এদিকে এস ত ছুঃবোন। 
ইন্দ্র দেখিল যে ছেলে দুইটি তাহাকে দেখিয়া ঘর হইতে 
পালাইরাছিল তাহার! হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিল। ছেলে 
হুইটির পনের ষোল বছরের বেশী বয়স নয় । একটির চেহারা 
শ্যামবৰ্ণ, একটু বেঁটে, অভটি ফা, মেয়েলী, কোমল চেহারা । 
ভাহারা হাসিতেছিল। সন্ন্যাসী বলিল-_-বস ইন্দির বাবু, 
এদের পরিচয় দিই। এই যে আমার'মত কেলে কিন্ত বেঁটে 
বকেশ্বর ইনি হচ্ছেন শ্রীমতী গণেশ | আর উই রাধা-রাধা 
চেহারা যার তার মাম শ্রীমতী দেবেশ। এঁর! ছুটি যতীন 
মাস্টারের বিবাহিত! ভগ্রা। দাদার সঙ্গে পিত্রালয় কুমিল্লা 
থেকে শ্বশুরালয়ে যাত্রা করেছেন! এখানে জারণি ব্রেক 
করেছেন। যে স্বভাবের মাঙ্গষ তোমরা! ছুই ঠাকরুণ, এক 
দিন সরকারী শ্বশুরালক্কে গিয়ে শরভ্গদশ্বা বলে ফাপিকাঠে 
বুলভে হবে নিশ্চিন্ত থাক । 
ছেলে হুইটি এই বক্তৃতা শুনিয়া হাসিতে লাগিল। ইল 
এই বক্তৃতার বিন্ুবিসর্গ বুঝিতে পারিল ন|। সে জিজ্ঞান্ু 
দৃষ্টিতে যতীন মাষ্টারের দিকে চাহিল |. 


সকলে কম্বল পাড়িয মেঝেতে বসিল । যতীন মাঠার 


লধ্্যাপীর পরিচয়-দিয়| বলিল-_-এ সন্ন্যাসী প্রভু হচ্ছেন মি-_! 
এক সাহেব কোম্পানীর উ্াভলিং সেল্সৃম্যান । বহছরপী মাহষ» 
কখন সাহেব, কথন. সন্যাসী, কথন ভোঙজপুরী দারোয়ান |. 
নান! বেশে নানা কান্জে বিহার থেকে চাটা, 'বর্ণ্মা পর্য্যন্ত 
ঘুরে বেড়াম। -আমর| এঁকে জানি জিতুদ! বলে। -আর এই 
ছেলে ছুটি কুমিল্লা সুলের ছাত্র । থুনের-চার্ডে পুলিশ এদের 
পিছনে লেগেছে, এদের মেয়ে সাজিকে নিয়ে সরে. পড়তে 
হয়েছে। কুমিল্লায় থাকলে নির্ঘাত বরা ' পড়ত। পুলিশ. /, 
নিবারণ নামে একজনকে ধরেছে--গুলি করে একজন ইক 
মানকে বুম করার জর ৷ 

ইন্দ_ কুমিল্লার অবস্থা কি দেখলেন বলুম। ৃ 

জ্িতুদা- বেশ কথা বললে হে ছোকরা? আমরা কি 
অবস্থা দেখতে গিয়েছিলাদ দেখানে ?- চাটগাঁ, ফেণী আর 
বরিখালের কয়েকছন মা ছেলে ছিল বটে, কিন্ত যা করবার 
কুমিল্লার ছেলের! নিদ্রেরাই করেছে। 

যতীন-__কুমিন্রা ঠিক আছে। "নাবালক মিঞা অবহা 
এখনও গোলমাল বাধাবার চেষ্টায় আছে পুলিশের সাহায্য 
মিয়ে। কুমিল্লা শহরে সুবিধে করতে ন! পেরে এথম 'মগর1- 
হাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, দৈমনসিংহে গোলমাল বাধাবার চে! 
চলছে। ত্রাহ্মণবাড়িঘায় রটাচ্ছে রাজা সুরেন্নাথ 'ছকুম 
দিয়েছেন হিন্দুদের যুদলমান দেখলেই মারবে-_গোলমাল 
বাধিয়ে তোল তা হলেই পার্টিশন রদ হবে। 
মুসলমানরা নাকি শোধ নেবার জঙ্ড তৈরি হচ্ছে। টাঙ্গাইলে, 
ফরিদপুরে, এটি-স্বদেশী মিটিং হচ্ছে খবর পাওয়া গেল । ' নবাব 
সলিমুল্তা চুপি চুপি কুমিল্লা থেকে সরে পড়েছেন। কেউ কেউ 
বলছে মেয়ে সেজে পান্ধী চড়ে পালিয়েছেন ঢাকায় ফিরে 
এক ইন্তাহার বের করেছেন-_কুমিলীয় হিন্দুরা ভীষণ অত্যাচার 
করেছে মুসলমানদের ওপর ; একজন শহীদ, অনেকে জখম 
হয়েছে, ভাই সব, ডৈয়ের হও । ইস্তাহারখান! বের হয়েছে 
সলিমুল্লার শালার নামে । ঢাকায় খিটিদিটি লেগেই আছে। 

ইন্দ কুমিল্লার ছেলে ছুইটর পরিচয় পাইয়া তাহাদের ' 
ব্যবহারে মুগ্ধ হুইল । অনেক রাত পর্যন্ত নানা কথাবার্তায় 
কাটাইরা সে বাড়ী ফিরিল। যতীন মাষ্টার লঠন হাতে লইয়া 
তাহাকে বাড়ী পৌঁছাইৰা দিল। পথে আসিতে আসিতে 
ইন্্র বলিল-__মাষ্টার মশাই জামাকে দলে নিন, বাইরে পড়ে 4 
থাকতে আমার আর তাল লাগছে ন1। | | | 

যতীন মাষ্টার-__বাইরে থেকে তুমি অনেক কাজ করবে 
ইন্দ্র । বাইরে থেকে .কান্ধ করবার ভাল লোকের থুব 
প্রয়োজন । আমার মনে হয় কি জান, কুমিল্লায় হিন্দুরা এই 
ভাবে রুখে দাড়ানোতে সরকার পক্ষের চমক লেগেছে। তার! 
বুঝতে পেয়েছে একটা! দল গড়ে উঠেছে হিম্দুদের মব্যে, তার! 
আর চুপ করে ছুই পক্ষের মার খাবে না। কাজেই তোড়- 


রা 


জামালপুরে 


১.খাওয়াইতে পারেন নাই। 


কৰি মোহিতলাল 


৫৯৭, 





জোড় হবে এদের টিটি করবার জন্ক.। হবিজ বহু অপোগও 
সুলের ছেলেকে কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ চালান দিচ্ছে। 
আমার অনুরোধ তুমি কোন দলের “ভিতরে ঢুকো না, বাইরে 
থেকে কাজ কর'। 
* ইন্দ্র ্ু্র হইল, কিন্ত আর কিছু বলিল না । 
পরের দিন হুপুরে ইন্.দেবানন্দের চিঠি পাইদ। অনেক 
বার সে চিঠিখানি পড়িল, চিঠির পর্রিভার অর্থ যেন ভাহার 


বোধগম্য হইল না । শুধু একটা কথা ডাহাঁর সমস্ত চেতনাকে 
আলোড়িত করিতে লাগিল--দেবুদা, তাহাদের সঙ্গে সকল' 
সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিলেন এখন হইতে । : 
'দেবানন্দের-মাতাকে লিখিভ পত্রের কথা গ্রামে প্রচারিত 
হুইল, সকলে শআনিল দেবানন্দ সন্যাসী হইয়াছে। 
ইহার কয়েকদিন পরে দেবানন্দের প্রথম: বিভাগে পাশ 


করিবার সংবাদ প্রকাশিত হুইল । ক্রমশঃ 





কৰি মোহিতলাল 
শ্রীসুনীলকুমার বসু 


মোহিতলাল আর ইহলোকে নাই। যে বয়সে তিনি 
_মর্ণ্ের মায় কাটাইয়াছেন, সাধারণ বাঙালী-জীবনের 
পরিমাপ অনুসারে তাহ! বার্দধক্য। সে বয়সে বাঙালীর 
মনন-গ্রতিভায় গোধূলির প্রায়ান্ধকার ঘনাইয়া আদে। 
মোহিতলালের বেলায় কিন্ত ইহা ঘটে নাই। মোহিতলাল 
মনন-শক্তর ভাম্বর জ্যোতির মধ্যে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 
তাহার বাণী অসমাপ্ত রহিয়! গিয়াছে। তাহার জীবন-দর্শন 
পরিণত বয়সের গাঢ় বুদ্ধিচ্ছটায় ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। 
তাহার সব ফলটুকু.তিনি আমাদের দিয়! যাইতে পারেন 
নাই। 

মোহিতলালের সাঁহিত্যান্ত্রাগের সর্বাপেক্ষা বড় 
বৈশিষ্ট্য তাহার নিষ্ঠ।। সাহিত্য আমর! অনেকেই ভালবাসি, 
সাহিত্যচর্চাও করি বটে, কিন্তু এমন করিয়া সাহিত্যের 
মধ্যে একাত্মীভূত হইয়া যাইতে পারি না। মোহিত- 
লালের সাহিত্যান্্রাগ অত্যন্ত নিবিড় ও একাগ্র ছিল। 
তাহার নিষ্ঠা তাহাকে তাহার বাঞ্ছিত বস্তুর মধ্যে বিলীন 
করিয়। দিয়াছিল__তাহাঁর বাহিরে তাহার কোন অস্তিত্ব 
ছিল না। শ্রদ্ধাহীন, উদ্দেশ্ঠহীন বর্তমান যুগে মোহিত- 
লালের একাগ্রতা তাহাকে প্রচলিত অর্থে একেবারে অচল 
করিয়া দিয়াছিল। যুগের সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ 
যুগ-বিশেষের অন্তনিহিত 
বাণীর ছন্দে তিনি কাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন 
বটে, তাহার তারুণ্য তরুণজনের ভালবাসায় অভিষিক্ত 
হইয়াছিল, ইহাও সত্য । কিন্তু ধীরে ধীরে বাহিবের.জীক- 
জমক ও চটুলতা অতিক্রম করিয়া বস্তুর অন্তরে যে সত্য 


আছে, যাহা যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া যায় না, 


তাহার কাব্য সেষ্ট সত্যের সন্ধানে ব্রতী হইয়াছিল । যদি 
সাহিত্যে শার্ঠের কোন মূল্য থাকে, পরিবর্তনশীল 


জগতের ছায়াচিত্রের ইন্দ্রজাল অতিক্রম করিয়! চিরন্তন 
আনন্দলোক সন্ধানের কোন" সার্থকতা থাকে, তবে 
মোহিতলালের সাহিত্য-সাধনা চঞ্চল জীবন-জ্রোতের মধ্যে 
এক দিন স্থায়িত্বের সার্থক আশ্বাস .দিবে। মোহিতলাল 
জানিতেন যে প্লাবন আসে, ভাপাইয়া নেয়, আবার চলিয়া 
যায়, কিন্ত চিরন্তন জীবনধাত্রী মাটা অপরিবর্তনীয় রহিয়! 
যায়। | 

মোহিতলাল জানিতেন সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করা 
স্থলভ নহে, তাহার জন্য রীতিমত মূল্য দিতে হয়। সে 
মূল্য তিনি পুরাঁমান্রায় দিয়াছিলেন। সাম্প্রতিক কালে 
যখন তিনি কলিকাতার উপকণ্ঠে অবস্থান করিতেন তখন 
লেখক অনেকবার সেই অন্দর গ্রাম্য-পরিবেশের মধ্যে 
তাহার সহিত দেখা করিবার স্থযোগ পাইয়াছেন। তিনি 
দেখিয়াছেন, জাগতিক ও বাস্তব পরিবেশ সম্বন্ধে তাহার, 
বৈরাগীর মৃত ওদাসীন্য, দেখিয়াছেন সাহিত্য ব্যতীত অন্য 
কোন কিছুর কথ। তাহাকে আক্ষণ করিতে পারিত ন!। 
হয়ত পাথিব জীবনের দিক দিয়া ইহা অন্যায়। কিন্তু 
সাহিত্য*গ্রীতির এমন প্রগাঢ় ও নৈষ্ঠিক নিদর্শন, এমন খাঁটি 
পরিপূর্ণ সাহিত্যাহ্থরাগ, এ যুগে বিরল। তাহার সহিত 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করিতে করিতে লেখকের মনে 
হইত চতুদ্দিকের সমস্ত পরিবেশ বিস্থৃতির অতলে তলাইয়! 
গিম়্াছে--শুধু বীচিয়া আছে এক স্পন্দমান অনুরাগ। 
লেখকের আরও মনে পড়ে মোহিতলালের কবিত! 
আবৃত্তি। মৌহিতলালের মুখে কাব্যের ষে আবৃত্তি শুনি- 
বার সৌভাগ্য লেখকের বহুবার হইয়াছে, তাহ! অপূর্বব। 
আবৃত্তির সময় মোহিতলালের চক্ষু ছুটি ভাবাবেগে অর্ধ- 
নিষীলিত হইয়া পড়িত, সে দৃশ্য আজও তাহার চোখের 
সামনে ভাসিতেছে। 


৫৯৮ 





সুত্রে- প্রবহমাণ। মাতৃলগোঠীর দিক. দিয়া তিনি যুগ- 
সন্ধির কবি ঈশ্বরগুপ্ধের সঙ্গে সম্পক্িত। 
পাড়ায় তাহার মাতুলালয়। 'সেখানে ১২৯৫ বঙ্জগাবের 


১১ই কার্ঠিক তারিখে তাহার জন্ম হয়। পিতৃকুলের দিক. 


হইতে ললিতভাষী ভাবুক কবি দেবেন্্রনাথের সহিত তিনি 


আত্মীয়তা-স্থত্রে আবদ্ধ। .দ্েবেন্দ্রনাথের প্রভাবও. কিছু, 


কিছু তাঁহার উপর পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। হুগলী 
জেলার জিরাট-বলাগড় গ্রামে তাহার পৈতৃক নিবাস। 
মোহিতলালের পিতাও সাহিত্যরপিক ছিলেন। সংসারের 
প্রতি তিনি ছিলেন উর্দাসীন। এই ওুদাঁসীন্য মোহিত- 
লালের চরিত্রেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মাতুলালয় 
ও স্বীয় গ্রামে বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতায় 
, কলেজ জীবনে প্রবেশ করেন ও ১৯*৮ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পাস 
করেন। দারিদ্র্যের নিশ্পেষণে ভিনি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিতে 
বাধ্য হন। 
. অল্প বয়সেই মোহিতলাঁলকে জীবিকার সন্ধানে ছুটিতে 
হয়। . অস্থায়ী সরকারী চাকুরি উপলক্ষে কলিকাতা 


বাহিরে নগ্ন প্রকৃতির বুকে তাহাকে কিছুদিন বাদ করিতে. 
তাহার পর তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন ।, 


হয়। 
শিক্ষকতা কাজে তিনি অনেক দিন 'ব্রতী ছিলেন। 
কলিকাতার ভালতল! স্কুল.ও ক্যালকাটা হাঁই স্কুলে তিনি 


কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ১৩৩৫ সালে তিনি ঢাকা 


বিশ্ববিষ্ঠালয়ে বাংলা-সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং 
সেখানে প্রায় বার-তের বৎসর অধ্যাপনা করেন। অবসর 
গ্রহণের পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া নগরীর উপকণ্ঠে 
নিভৃত পল্লীভবনে সাহিত্য-সাধনায় নিরত থাকিয়া দিন 
যাপন করিতেছিলেন। . 

“মানসী” পত্রিকায় মোহিতলাল সত্যিকারের সাহিত্য- 
সাধনা সুরু করেন এবং ১৩১৬ সাল হইতে এ. 
পৃত্রিকায় তাঁহার গণ্য রচনা ও কবিতা প্রকাশিত হইতে 
থাকে। কিন্তু ভারতীগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসিয়াই বোধ 
হয় তাহার প্রতিভা ক্রমশঃ বিকাশ পাইতে স্থরু করিল ।, 
যে সব বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সার্নিধ্যলাভে তিনি অমু- 
প্রাণিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া 
সত্যেন্দ্রনাথ করুণানিধান, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির 
নাম করা যাইতে- পারে। ১৩২৮ সালে তাহার 'স্বপন- 
পসারী’ প্রকাশিত হয় এবং তাহার ৫ বৎসর পরে ‘বিস্মরণী’ 
প্রকাশের ফলে তীহার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি দৃঢ়তর হয়। 
‘প্রবাদী’ পত্রিকায় .ঙাঁহার অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও 
মূল্যবান কবিতা প্রকাশিত হয়। “শনিবারের চিঠি’কে 


'মোহিতলালের রক্তে সাহিত্য-প্রেরণা উত্তরাধিকাঁর- 


কীঁচড়া- 


১৩৫৯. 





কেন্দ্র করিয়া তিনি. শনিচক্কের একজন উৎসাহী সত্য 
হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এই পত্রিকায় তাঁহার অনেক. 
স্থচিস্তিত সাহিত্যিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৩৪৩ সালে: 
তাহার বিশিষ্ট সমালোচনা গ্রন্থ ‘আধুনিক বাংলা-সাহিত্য” 
এবং তাহার ছুই বৎসর পরে তাহার দ্বিতীয় সাহিত্য- 
বিষয়ক প্রবন্ধ-পুস্তক ‘সাহিত্যকথ!’ বাহির হয়।. মোহিত- 
লালের সাহিত্যিক জীবন দীর্ঘ হইলেও বহু রচনার ভারে 
ভারাক্রান্ত নহে। সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের তুলনায় . 
সাহার কাব্যের সংখ্যা কম। তীহার সমালোচনামূলক 
প্রবন্ধাবলীও সংখ্যায় অধিক নহে । মোহিতলালের রচনায় 
নিবিড়তা বেশী, বিস্তৃতি বেশী নয়। তাই প্রত্যেকটি 
রচনার মধ্যে গাঢ়তা এবং ভাষা ও প্রকাশ-ভর্দিকে যতদুর 
সম্ভব বিশুদ্ধ ও উপযোগী করিয়া স্বুষ্টি করিবার মত 


অনুভূতির স্পর্শ আছে। তাহার ভাব যেমন গভীর ও 


বিচিত্র, রচনা-শৈলীও সেইরূপ অনব্ছা-.কি কবিতায়, কি 
গছা-প্রবন্ধে। গগ্-রচনায় তিনি যে ষ্টাইল সবি করিয়াছেন 
তাহা যে শুধু তাহার ন্বকীয়তা ও মৌলিকত্বের জন্যই 
বৈশিষ্টপূৰ্ণ তাহা নহে-_সে ষ্টাইল বিশুদ্ধতা, প্রাঞ্জলতা এবং 
ওজোগুণেও অনবদ্য । | 
১৩২৮ বঙ্গাব্দে মোহিতলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপন- 
পসারী” প্রকাশিত হয় বলিয়াছি। ইহার পর হইতে তাহার, 


দীর্ঘ কবি-জীবনের মধ্যে বাংলা কাব্যধারায় অনেক পরিবর্তন 


ঘটিয়া গিয়াছে । ১৩২৮ সালে বা তাহার অব্যবহিত পূর্বে 
নৃতন ও পুরাতনের কোলাহলময় ছন্দে বাংলা-দাহিত্য 
মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় “ম্বপনপসারী”র 
আবির্ভাব পাঠরুশ্রেণী চকিত ও পুলকিত হইয়! উঠিয়াছিল 
একটা নৃতন সম্ভাবনার ইম্দিত দেখিয়া । সে যুগের পক্ষে, 
শ্বপনপসারী'র কবিতা নৃতন, সংস্কারবিরোধী ও 
বিদ্রোহাত্বক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। সেই কারণে. 
সে যুগে “সাহিত্য-সম্পাদক স্থরেশচন্দ্র সমাজপতির নিকট, 
তাহাকে তিরস্কৃত হইতে হইয়াছিল।৯ ইহার পাঁচ বৎসর 
পর “বিস্মর্ণী” প্রকাশিত হইলে তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে. 
তিনি বিশেষভাবে সম্বদ্ধিত হন।২ সংস্কারবিরোধী তরুণ, ' 
লেখক-গোষ্ঠী তাহাকে সংস্কার-মুক্তির অন্যতম পথ-গ্রদর্শক.. 
হিসাবে গণ্য. করেন। কিন্ত যখন ন্মরগরল+ প্রকাশিত 


১। মাসিকপন্ম সমালোচনা (‘ভারতী’তে প্রকাশিত 
মোহিতবাবুর “বপনপসারী, কবিতা সম্পর্কে), সাহিত্য, 
মাঘ, ১৩২৬। 

২1 “বিম্মরণী'র দমালোচনা, 
১৩৩৪ 7 প্রগতি’ মাঘ, ১৩৩৪। 


“কালিকলম,, বৈশাখ, 


বয়সের কবিতায়। 


ভাগ 


Ed 


ক্কৰি (নোহিওলাল 
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হইল, তখন যেন মোহিতলাল অনেকটা পিছাইয়! 
পড়িয়াছেন এবং বাংলা কবিতার অগ্রগতির কথা ভাবিয়। 
নিজেই নিজের অসাময়িকতা ও সংস্কারগ্রীতি সম্বন্ধে সচেতন 
হইয়া উঠিয়াছেন। 

কোন কাবাই স্বয়্ু নয়। সমস্ত কাবারীতি বা কাৰ্- 
ধারার পিছনে একটা ইতিহাস থাকে । মোহিতলালের 
কাব্যের আছে । মোহিতলালের কাব্যও বনু দেশী, ও 


শখ বিদেশী কবির প্রভাবের চিহ্ন ও স্বাক্ষর বহন করে। 


তাহাতে অবশ্য তাহার মৌলিকতা ও স্বকীয়তা ক্ষুণ্ন হয় 
নাই। তাহার পিতার আরবী ও ফারসী-সংস্কৃতির প্রতি 
অনুরাগ তাহাকে প্রভাবিত করিয়াছে। সম্দাময়িক বিভিন্ন 
কবির প্রভাবও তাহার কাব্যে পরিলক্ষিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ 
তাহার গুরুস্থানীয়। এবিষয়ে তাহার “সাহিত্য-বিচার? 
দ্ৰষ্টব্য ।- 
দেবেন্নাথের কাব্যে ফুটিয়াছিল। মোহিতলালের কোনও 
কোনও কবিতায় ইহার প্রভাব আছে। সনেট-রচয়িতা 
হিনাবেও মোহিত্লাল দেবেন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করাইয়া 
দেন। কিন্ত. মোহিতলালের মানসিক গঠন দেবেন্দ্রনাথ 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, তাই তাহাদের কাব্যরীতিও পৃথক 
হইতে বাধ্য । গোবিন্দদাসের দেহসচেতন কবিতার ছাপ 
মৌহিতপালের উপর রহিয়াছে । সর্ব্বোপরি রবীন্দ্র-প্রভাব 
“মোহিতলাল এড়াইতে পারেন নাই। তরুণ লেখকগণ 
অবশ্য. সগর্কে ঘোষণা করিয়াছিলেন, *“বিস্বরণী’ প্রকাশিত 
হবার পর এ কথা বলা বাহুল্য যে বাংলার কাব্য-সাহিত্যে 
রবীন্দ্রনাথের যুগ আর নেই ।” 

তরুণদের এই অতিশয়োক্তির মধ্যে সত্য 'এইটুহ যে যে, 
রবীন্-প্রভাবের ভিতর দিয় মোহিতলাল একটা নূতন 
বচনা-শৈলী স্ুষ্টিতে সফল হইয়াছেন, কিন্ত সে প্রভাব 
হইতে তিনি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইতে পারেন নাই। সংস্কৃত" 
কাব্যের ভাব-গভীর বাচন-রীতি তাহার কবিতায় মহা- 
কাব্য-স্থলভ গাভীধ্য আরোপ ককিয়াছে। ইংরেজ 
কবিদের মধ্যে কীট্‌্দ ও টেনিসনের কাব্যরীতির সঙ্গে 
তাহার সামগ্রস্ত দেখা যায়, অবস্য প্রধানতঃ তাঁহার প্রথম 
কীট্সের প্রথম জীবনের অসংহত 
রোমাটিকিজম্ুএর মত “মপনপসারী”তে মোহিতলালের 
রোমাটিকিজম্ও স্থানে স্থানে ফেনিল হইয়া উঠিয়াছে 
বিশেষ করিয়া তীহার আরবী-ফারসী প্রভাবিত কবিতা- 
গুলিতে (ইহাদের উপর সত্যেন্ত্রনাথের প্রভাবও সুস্পষ্ট )। 

'স্থপনপসাবী” অপরিণত কাব্যরীতির প্রকাশ--একটা 
পরখ বা 60929, ভাব অপেক্ষা ভাবালুতাই ইহাতে 
বেশী-তীহীর এখানে. দানা বাধিয়া উঠে নাই। 


বাঙালী পারিবারিক জীবনের, রমণীয় মাধুর্য ' 


কীট্‌সের মৃত ইন্দিরগ্রাহাতা আছে, কিন্তু concreteness বা 
বস্তরূপ নাই। এই হিসাবে তিনি কীট্‌দ অপেক্ষা টেনিসনের 
সমগোত্রীয় অনেক বেশী । শেষোক্ত কবির দুইটি কবিতার 
অনুবাদ তিনি “হ্মন্ত-গোধৃলিতে স্থান দিয়াছেন। 
গবিম্মরণী” তাহার শ্রেষ্ঠতম কাব্যগ্রন্থ । অন্াত্র উিচ্চৈ:শ্রবা» 
নামক তাহার একটি কবিতা আছে। ইহাতে উচ্চৈশ্রবা 
গ্রীক পুরাণের ‘পেগাসিস-এর মত মহাকাব্যের প্রতীক? 
এই  “অতি-দুশ্ব্-উন্মাবেগ” উচ্চৈঃশ্রবাকে কবি 
আয়তাধীনে আনিয়া দিয়াছেন 

মাঠের মাঝাহে স্থরভি তৃণের পাশে 

সেথায় মধুর প্রভাতে পুলকভর] 

ফুটিছে টুটিছে রাখালিয়! গীতি চুম্বনে রুদহাসে 

অমরার শোভা পলকে বরিছে ধর! । 


অর্থাৎ, তিনি এই মহাকাব্যোচিত বীররসের প্রতীক 
পৌরাণিক হয়রাজকে বাংলার প্রিঞ্চ, শ্যামল, জলিতকাস্ত 
গীতিগুঞ্নের ' এতিহোর সঞ্ধে গ্রথিত করিতে চাহিয়াছেন। 
ক্লাসিক .ও রোমান্টিক কাব্যরীতির এই সমন্বয়ই তাঁহার . 
কাব্যের অন্ততম প্রধান বৈশিষ্ট্য, এই হিসাবে “বিস্মরণী’ 
তাহার পূর্ণতম ও সার্থকতম হ্ষ্টি। এই কাব্যে দেখা 
যায় শবচয়নে অসাধারণ নৈপুণ্য, নব-পুরাণ সৃষ্টি, ভারতীয় 
পুরাণকে নবরূপ প্রদান। ভাবের দিক দিয়া ইহাতে দেখ! 
যায় মানবতা, দেহ-বাদ ও তজ্জনিত' দুঃখবাদ ও তান্ত্রিক, 
সাধনার অনুসরণে দেহ ও দেহাতীতের সমন্বম বিধানের 
চেষ্টা ॥ জগৎকে অস্বীকার করিয়া তিনি নিরালঙ্ব শূন্যে 
মুক্তি খোঁজেন নাই। তাহার এই কাব্যে একদিকে 
দেহময় অনুভূতি ও বাসনা উজ্জল হইয়া উঠিয়া দেহাতীত 
নির্বাণের সম্ভাবনা ও প্রলোভনকে অগ্রাহ্থ করিয়াছে, 
অথচ কামনার অস্তনিহিত অদমাপ্তি, ভোগের অপ্রশমনীয় 
তৃষ্ণা তাহাকে দুরাভিযাত্রী করিয়া তুলিয়াছে। মৃত্যুর 
অনন্ত প্রহেলিকা, জীবনের অপরিসীম স্থগন্ভীর রহস্ত 
কবির পিপাস্থ অন্তঃকরণকে বৈরাগীর রঙীন বসনে 
সাঁজাইতে চাহিয়াছে। পৃথিবীর বাসনা-কামনার সুতি 
ও পুলকে ভরপুর কবি বলিতেছেন ঃ | 

"জীবন মধুর ! মরণ নিঠুর--তাহারে দলিব পার, 

যতদিন আছে মোহের মদির1 ধরণীর পেয়ালায় ।” 
(অঘোরপন্থী। স্বপনপ্পারী ) 
তিনি বলিতেছেন £. 7 
“সত্য শুধু কামনাই, মিথ্যা চির-মরণ-পিপাসা ।” 
পুনরায় £ ূ 
“দেহ তরি কর পান কোক এ প্রাণের মদিরা, 
ধূল! মাটি ঘুড়ি লও ফামণার কাচ মণি হীরা 


66 
" জঅন্নণুটি লব মোয়া! কাঁঙালের 'মভ, 
'_ ধরণীর তনযুগ করি দিব ক্ষণ, 2. 
নিঃশেষ শোষণে**-? ( “মাহমুদগরণ ) 
বহুভাবে, বহুরূপে তিনি. তাহার এই আকণ্ঠ কামনার 
কথা বলিতে "চাহিয়াছেন।, যেমন, “জীবনের দুঃখন্থখ 
বার বার ভুঞ্জিতে বাসনা” “ব্যথায় বিবশ তনু তবু হোম 
করি জালি কামানল,' এ দেহ. ইন্ধন, তীয়।” কিন্তু এই 
কামনার ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে ক্লান্তি, অবসান, হতাশা 
ও দুঃখের করুণ কাহিনী লেখা বহিয়াছে। “বিস্মরণী”র পান্থ 
কবিতায় দার্শনিক :সোপেনহাওয়ারকে লক্ষ্য করিয়া তিনি 
আবার সেই কামনার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন--কিন্ত দেহ- 
বাদী কবিতাগুলির মদ্দির ছন্দ এখানে নাই, অসমান্তি ও 
অবসাদের ক্লান্তিময় মুচ্না এখানে বাজিয়া উঠিয়াছে। 
তিনি বলিতেছেন £ 
“যে স্বপ্ন হরণ তুমি করিবারে, চাও, স্বপ্রহর | 
তারি মায়ামুধ্ধ আমি, দেহে মোর আক পিপাসা | . 
মৃত্যুর মোহন মন্ত্রে জীবনের প্রতিটি প্রহর 
জপিছে আমার কামে সকরুণ নিনতির ভাষা” 
| "(পা্থ,’ “বিস্মরণী? )। 
মৃত্যুই যেন জীবনের হাজার কামনা-বাসনাকে কবির 
কাছে শ্রিয়তর করিয়া তুলিয়াছে। মনে হয় প্রথম যৌবনের 
উগ্র ভোগলালসা মৃত্যুর দুরাগত কটাক্ষে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে 
জীবনের খণ্ডিত আনন্দ সেই মৃত্যুর আলোতে স্তব্ধ, প্বিথ, 
করুণ হইয়া দেখা দিয়াছে। “মৃত্যু ও নচিকেতা? কবিতায় 
এই মৃত্যু একটা বিরাট অপরিমেয় বিশ্বয়রূপে দেখা দিয়াছে। 
ওঁদ্দালক-আরুণির পুত্র বালক নচিকেতার চোখে যে 
মৃত্যু-জিজ্ঞাস! ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কবির নিজের চোখেও 
তাই। যতবার তিনি পৃথিবীর প্রত্যক্ষ সম্পদ ছুই বাহু 
দ্বারা আকড়াইয়া ধরিতেছেন, ততবারই মৃত্যুর বহস্ত প্রাবৃই 
সন্ধ্যার মত ঘন ছায়া মেলিয়া ভাঁহার চোখের সামনে 
বিভ্রমের স্থা্ করিয়াছে । তাই বালক নচিকেতার কে 
" বাজিয়া উঠে পৃথিবীর প্রথম বিস্ময়, প্রাগৈতিহাসিক 
অপরাজেয় কৌতৃহল_ 
“ওগো মৃত্যু! কহিয়াছি কামনা আমার 
হেরিব স্বরূপ তব | দ্িধ্ধ কি নির্মম, 
করুণ কোমল, কিশ্বা ভীষণ ভয়াল 

' হেরিতে বাসন! চিতে ৷”. 

‘সমর্গরল’ প্রকাশিত হয় ১৩৪৩-সালে। ইহা বিস্মরণীর 
পরিণতি--প্রবীণতা ইহার অঙ্গ. অঙ্গে । এই কাব্যের 
অস্তভূক্তি ‘প্রেম ও ফুল’ একট! নৃতন ধরণের সার্থক সৃষ্টি । 
ভাবের দিক. দিয়া এই কাব্য বিস্বরণীর ক্রমাঙন্ণবন্ধী। 
ইহাতে পরিণত বয়সের মননলীলতা| ও পরিপকতা পরিস্ফুট । 


* প্রথাপী 


১৪৫৯, 





কবি যেন এখানে শ্বেচ্ছায় দীর্শনিক:সাজিয়াছেন। কবিতার 
শ্রেষ্ঠতম মুহূর্ত হইতেছে সেই শুভ গোধুলিলগ্ন যখন মননের 
সঙ্গে. প্রাণের মধুর মিলন ঘটে । “বিস্মরণী? সেই গোধূলি 
আলোয় অবগুষ্ঠিত মিলনের রহস্তময় অঙ্গীকার। কিন্ত 
এখানে মননই যেন সর্বময় হইয়া. উঠিয়াছে। করিতার 
কাঠামোটা ঠিক ক্লাপিক্যাল, কিন্তু অতিভাষণ দোষ স্পষ্ট । 


বিন্বরণীর, পান্থ ও এই কাব্যের “বুদ্ধ তুলনীয়। শেষোক্ত 


কবিতাতেও জীবনের চরম সমস্যা দুঃখ ও চরম সত্য মৃত্যু 
কবিকে পীড়িত কৰিতেছে। “হেমস্ত-গোধুঝিতে কুহেলি- 
মলিন শাস্ত, শীতল. সন্ধ্যায় কবি হৈমবতীরূপে স্থন্দরীকে 
দেখিয়াছেন। যৌবনের প্রাখধ্য শেষ হইয়া গিয়াছে। 
স্নিগ্ধ, বিধুর জীবন-সায়ান্ছে হেমস্ত-গোধুলিই কবির স্তিমিত- 
‘তেজ সৌন্দর্ধ্যাহ্ভূতির প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে। এখানে 


. তাহার লেখনী “নীরব নিথর রঙের পাথার” হইতে স্নিগ্ধ 


ব্লান মধুরিমা চয়ন, করিতে ব্যস্ত। গীতিকবিতার পক্ষে 
ইহা বিশেষ ভাবে উপযোগী । .'স্বপ্নসন্দিনী” “ফুল ও 
পাখী’ প্রভৃতি কবিতা এই হিসাবে বিশেষ ভাবে 
উপভোগ্য । গীতিকার্য .হিমাবেই. নাহল হয 
অবিনংবাদিত থাকিবে ।. 

মোহিতনানের 'কাব্যসম্ন্ধে এই থল্প পরিসরের মধ্যে 
বিশদভাবে আলোচনা কর! সম্ভব নয়। তাহার দুই-একটি 
প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এখানে সামান্য কিছু আলোচনা 
করা হইল'। তাহার. কাব্য শেষ পর্য্যন্ত বিবর্তনের ছন্দে 
যে রূপই গ্রহণ করুক না কেন, “্বপনপসারী” ও “বিশ্বরণীঃ 
স্মরণীয় হুষ্টি সন্দেহ নাই। ইহার আর 'একটি কারণও 
আছে।, সাহিত্যের ইতিহাসের দিক দিয়! বিচার করিলে 
দেখি মোহিতলালের কাব্যদ্বয় সমসাময়িক ও পরবর্তী 
কালের অনেক কবির কাঁব্যপ্রেবণাকে উদ্ব দ্ধ করিয়াছে 
তাহাদের মধ্যে অন্ততম প্রথম কাজী নজরুল।. রবীন্দ্র 
প্রভাব-মুক্তির নেশা যখন. তরুণ সাহিত্যিকদের ' পাইয়া 
বসিয়াছিল তখন মোহিতলালের কাব্য যে তাহাদের 
চোখের সামনে একটা নূতন জগতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া 
দিয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে শেষ কথা এই 


Ed 


ES 


ষে, মোহিতলালের কাব্যের সার রসবস্তুটুকু চিরন্তন, তাহা -২৫৭ 


সমসাময়িক রা যুগ-বিশেষের বস্ত নহে। সব. শ্রেষ্ট 
সাহিত্যই চিরকালের, শুধু বর্তমান কালের নহে । .. 
সমালোচক মোহিতলালের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
সাহিত্যালোচনার মান: বা. ৪৪০৭৪৮৭ নিদ্দিষ্ট -করা। 
এই বস্তটির অভাবে বাংলা-সাহিত্যে সমালোচনা বলিতে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই "বুঝাইত হয় জ্কুতিগান- না হয় 
তিরস্কার। মোহিতলাল বুঝিয়াছিলেন, ইহার কারণ 


ভান 


মাহিত্য-দমালোটনার মানের অভাব। তাই তিনি বাংলা 
সাহিত্যে %990750108 বা রনশাস্ত্র গড়িয়া তুলিতে চা হিয়া" 
ছিলেন। তাহার সাহিত্যিক মতামত যাহাই হউক না 





ছাধিভী | 


_ নেতৃত্বে তিনি শ্রন্থাবান ছিলেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে, 





৬৪১ 


পিসির 





বাঙালী আবার ভারতের ভাগ্যনিযন্ত্রণ করিবে। তাই 
বর্তমানের উন্মার্গগামী, অবনত, সন্কটাপন্ন বাঙালী- 


কেন, একথা সত্য যে, শিল্প. ও নাহিত্য সম্পর্কিত. সমস্তা- । সংস্কৃতিকে বীচাইবার জন্য তিনি অশ্রাস্ত ভাবে লেখনী 


গুলি দেখিবার তাহার একটা. নিজন্ব ষ্টিভদী ছিল। 
তাহার সমালোচনা" বলিষ্ঠ তেজোগর্ত ও গঠনমূলক ৷. 
_ ভাষার দিক দিয়! তিনি রীতি-বিশুদ্ধির বিশেষ . পক্ষপাতী 
" ছিলেন। সমাজ ও রাজনীতির দিক. দিয়া তিনি ছিলেন 
খাঁটি বাঙালী । বাংলার: সংস্কৃতি’ ছিল তাহার প্রাণের 
একান্ত প্রিয় । বাঙালীর , রাজনৈতিক. ও সাংস্কৃতিক 


চালনা করিয়াছেন। আজ বাংলা-সাহিত্যে রীতিসম্মত 
সাহিত্যালোচনা চালু হইয়াছে । ইহার পশ্চাতে মোহিত- 
লালের দান অসামান্য । বাংলা গণ্য-প্রবন্ধ তাহার কাছে 
অশেষ ভাবে খণী। বাংলার সাহিত্য-রসিকেরা চিরদিন 
তাহাকে স্মরণ রাখিবেন। কারণ তিনি তাহাদের দৃষ্টির 
মোড় ফিরাইয়া দিয়াছেন। . 





হাফিজ 


: ০ প্ৰীনরেন্দ্ৰদেব . 


ভন্ধ করে মৃত্যু সব, EE কলরব, যৌবনের aes ; 
চিঠি টি থাকি, সাহার দেহছদ্দ, 
: বন্ধ তার বক্ষের পবিং। 
অধরে চুণীর- আতা চন হয় মরণের হিমশীর্ণ বিরত] মাথি 1. 
কাতর! oo মাতা অন্তানে সঙ্গেহে রাখে bi 
| « নিজ ক্ষোভে, সঙ্গোপনে ঢাক J 


এই তো চলেছে বন্ধু, মানবের ইতিবৃত্ত, 
'_ যুগে যুগে হরিজ্রীর কোলে, 

কে কাহারে মনে, রাখে ? স্থৃতি হেথা সীমাবদ্ধ ; 

কালক্রমে লোকে সবই ভোলে। 
তুমি কিন্তু করিয়াহ সে অনস্ত কালচক্র | | 
আপনার মহিমায় জয়, 
তোমার সঙ্গীত-সুধা উচ্ছলি উঠিছে | 

আজও দিল্রুতায় সারা বিধ { 


যে ছানি নিডিয়া গেছে তারে তুমি করিস্বাহ . 

: "ম্লান ওঠে পুন উদ্দীপিত, 
ষে প্রেম শুকায়ে গেছে; তুলেছে গনি তারে "7 7 

" নব রসে তব পরেমানবত L 


১৮ দন শুষ্ধ পাছে ভি দিয়াছ' -ভুঁমি অনন্তের "-' 


৬ টি সিন 
রূপলীনা নাগিসের মুকুল ঘুগ্তুরি ওঠে. - + 
" অরূপের ছিলি বিষুৱা 7 


বুলবুলের কণ্ঠে তুমি উজ্দীবিত করিয়াছ মর্দ-ছৌয়া অভিনব সর, 


গঞ্জল্‌ গুগ্তরি ফিরে অস্তরের তীরে তীরে স্বতঃ্দর্ত বিচিত্র মধুর, . 


মৃত্যুর জম্বত বার্ট্ঘতিকার বক্ষে আনি নিরন্তর শুনাও হরযে, 


নীরস মনের মরু সুষমা সরস হ’ল প্রেমস্নি্ধ তোমার পরশে । 


ইরাণের-নীলাকাশ উঠেছিল নু তব নিতি নব সুরের প্রলাপে 
জেগেছিল ্যাকুনত! বোগ্দাদের বাগিচায় 
ঃ ” -আরক্তিম গোলাপে গোলাপে ? 
নি ছুলেছিল ক্ষুকনাবাদ 
; স্ৰোতস্বিনী সুরামত্ত দেওয়ান! বাতাস, 
রিকি কুস্তলপুঞ্জে কাদে কত প্রেমোন্মাদ তরুণের উষ্ণ দীর্ঘ্থাস। 


জানি বানি, এনেছিলে ধোরাসানি ইন্পাহানি 
' খুশ রোদের বেহেস্ত ভুলোকে, 
সাত্ৰান্্য চেয়েছ দিতে বাতিক বেত্যা প্রাণ 
প্রেয়সীর প্রেমের গুলকে 
ণিয়ারি কপোল-লগ এক বিন্দু কৃষ্ণ তিল 
সৌন্দর্য্যের বিনিময়ে তার, 
ই গাখারন, হেলার বিলায়ে দিলে 
হে চরম প্রেমিক উদার ]' 


আজও যারা হাসে গায় প্রণয় রভসে করে পরম্পরে আর্পেষ চুম্বন, 
ত্যার্ভঁ তাদের কণ্ঠ তব প্রেমাম্বত সুরা জনে জন্মে করে অন্েষণ। 


ছলে না যাদের ঘরে'প্রঘোষে সন্ধ্যায় ভোরে 
" হাসি কানন! সেহ-রাঙা দীপ, 
সেথাও ও দীওয়ান্‌ তব সি করে অভিনব কল্পলোক 
হে প্রেম-অধীপ 1 


জীবনের পাছশালে ক্লান্ত যাক যারা পথশ্রমে অবসন্ন ইসি 
যাদের ইজি আসে হ'দিনের হাসি খেল! 
ছুনিয়ার ভাল মন্দ কাছ; 
উদাসী তাদের হিরা তোমারে খুঁজিয়া ফেরে . 
০... অরদিয়া হে বন্ধু হাফিজ, 
আছে তব পানশালে 'সুরাপাযে সঙ্গোপিত 
Ed ম্বত্যুদয়ী মহামন্ত্র বীর { 


বাঁতি-দান 


গ্রীসাধনা.কর 


ুদাধাদ__লালবাগ, ছাফরাগন্জ, খোশবাগ নশীপুর-- 
তারতের ইতিহাসের এক অধ্যায়ের স্মৃতি তাদের বুকে । 
তাদের ধুলায় ধুদার হতভাগ্য সিরাজের উখান-পঙন অনৃষ্য 
রেণুকণার মত বিজড়িত । তাদের ' বন-জঙ্ছলের মৰ্ম্মরে 
বাংলার অতীত কাহিনী দিনে রাতে ধ্বনিত হয়ে ওঠে 
' ভাগীরধীর স্বচ্ছ জলধারা! নিরস্তর বয়ে চলেছে, তারই কুলে 
ক’থানা শু.পীক্ৃত ইট-_জগংশেঠের এশর্ধ্য-গরিমা বাদ-বিসম্বীদ 


মাম-সন্মান হৃদয়ের উত্তাপ-সম্ভীপ এরই মধ্যে বিলীন হয়ে 
আছে। সারাটা দিন হেঁটে হেঁটে ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম---. 
' করছে।_-রোদে ঘুরে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, বসে 


সিরাজদ্দৌল্লার "প্রাসাদ হাঙার-দুয়ারী, মসজিদ ইমামবাড়া, 
সিরাজের কবর, তার মতিঝিল; 
মন্দির, তার ভাঙা অট্ালিক1;. লালগোলার বাগান--আরও 
কৃত কি। মন এক অড়ুত' অমুভূতিতে আচ্ছন্ন: হয়ে গেল 
বেল! তখন তিনটে-চারটে |. অরণ্য-পথ ধরে হাটতে হাটতে 
এসে পৌঁছলাম এক কবরস্থানে । নবাব আর বেগমের 
ফবর। লালবাগ, জাফরাগঞ্জ, ধোশবাগ আয়গাগুলি খন বনে 
ঢাকা। ছুশ” বহর আগে ভার যে সৌন্দর্য্য, ,যে সাজসজ্জা, 
যে কলরবপুণ জীবন-আোভ ছিল,. ত| যেন এখনও স্তব্ধ হয়ে, 
রক্নেছে এই অরণ্যে । বিংশ শতাকীর জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুদ্ধ- 
বিএহ হানাহানি কোন কিছুতেই সে সুন্ধতা ভাঙতে পারে 
নি। তার বুকে সাইকেল রিক্স! চলছে, মটর ছুটছে, ঘোড়ার 


গাড়ীর ঘর ঘর রবও শোন যাচ্ছে, এক এক জায়গায় নগর:- 


এবং ভ্রনপদের আভাসও মিলল, কিন্তু রাস্তার ছু'ধারের 
গহনত! দুর্ভেগ্ে ; ভার নীরবতা এতটুকু ন&হর নি। সেই 
অরণ্যের বুক চিরে চিরে রক্তরেখার মত সরু জীর্ণ রাজপথ-__ 
আলোছায়ায়, ধুলোবালিতে পাখীর কনম্বরে আর গাছপালার 
সন্সন্‌ শব্দে বিগতকে জাগিয়ে রেখেছে । চলতে চলতে 
মবাবদের প্রিয় আম আতা-নোনা এ সফল ফলের গাছ আর 
চাপা বকুল প্রভৃঙ্ডি ফুলের গাছের সঙ্গে আরও অজন গাছের 
ভিড পেরিয়ে হঠাৎ দেখা দেয় এক-একটি জায়গা, নবাব 
আমলের স্মৃতি। তাঁরা যেন সত্য নয়, এ পৃথিবীর বুকের 
নয়, যেন দেখতে চাইছি বলেই সেই বনানীর স্ত পের 
আবরণ সরিয়ে, কে তুলে ধরছে অতীতের ছায়া, যেন ছবি 
ফুটে উঠল। 

কবর-স্থানটির ছুই মাইলের মধ্যেও বোধ হয় nk জন- 
পদ নেই। চারপাশের বন ভাকে অতি গোপন মণির মত 
লুকিয়ে রেখেছে । নিরাল! হুপুর। পাখ-পাথালির ডাক 
নেই, মানুষের চিহও নেই। শুধু আঁষাঢ়ের যেঘ-ভাঙা থা খা 


জগংশেঠের কটি-পাথরের -. 


রোদ, আর চোখের সামনে নবাব আমলের বিলান-দেওয়া 
দেয়াল-ঘের! কবরস্থান। আমরা ভিতরে ঢুকলাম । বিরাট 
খিলানের দোর, তার ছু'যারের স্তস্তে ছুটে! কাচের বাতি, জার 
খোপে থোপে পায়রার থাকবার চিহ। দরজায় সুন্দর ঝাজ- 
করা। ক্ষয়ে এসেছে, কিন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । ভান পাশে 
অর্থচন্জাকার বারান্দা, দু'একটা. টুল-বেফ রয়েছে--আগস্তক- 
দের বিশ্রামের জন্ভ কিংবা শব নিয়ে যারা আসে ভাদের 
সবার অভ । আমাদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট শিবু_বয়স 
ভার বছর দশ-বারো, সে বললে-_-বাবাঃ, মাথাটা চনচন 


বিশ্রাম করতে লাগলাম । 

'প্রায় বিঘ! ছুই-আড়াই স্থান পুরু দ্বেয়াল-ঘের] ।.. মাঝে 
সবটাই প্রান পাষাণ-বীধানো-ছোট-বড় কবর-খও । 
মাধায়-মাথাঙ্ পাষাণ-কজকে নাম ধাম ইতিহাস লেখা । মাঝ" 
খানট! আবার ছোট দেয়াল দিয়ে অবরুদ্ধ, বিশ্রাম করে আমরা 
উঠলাম । কবরগুলি : 


তার' 


ঝকৃঝকে তকৃতকে, সযত্বরক্ষিত।: 
বাইরের কবরগুলি- দেখে' ছোট দেয়াল-ঘেরা অবরোধের, 


্ 


কবাটি খুলে ভিতরে গেলাম . বেগৃম্দের কবরস্থান--আক্র--_ 


ঘেরা । সেখানেও এভটুকু অযত্বের চিহ্ন নেই। এদিক-ওদিক 
ঘুরে দেখলাম |" খিলানের খোপে ধোপে ছ'চারটে পায়রা 
বসে আছে। 
হপুরের নিঝুম সুরে তাদের স্বর মিলে যাচ্ছে। কড়া রোদ, 
কবরের পাশের সিমেণ্টে বাড়ানো! যায় না। ঘাম ঝরতে 
জাগল, মুখ মাথ! তেতে উঠল, আবার এসে বারান্দায় 
বসলাম । অত্যধিক শ্রান্তির জন্ভেই হোক কিংবা রোদের 
শরন্েই হোক অথবা! সমত্ত শাক্ষগাটার একট] অতীভ মোহ 
আমাদের অতিভুন্ত করে ফেলার জঙেই হোক, বারান্দায় বসে 
জার সহসা, উঠতে ইচ্ছে করল না) শিবু ভ একেবারে 
হাত-পা ছড়িয়ে, দিলে বেঞ্চে। 
ব্যথা, করছে। সেই জনহীন দীপ্ত রশ্সিভরা প্রথরতা, 
বারান্দায় বসে কপোতের গুগ্রমধ্বনি শুনতে লাগলাম । 

॥ খানিকক্ষণ কেটেছে, এক সময় মনে হতে লাগল 


কপোতের অলস কুজ্নের সঙ্গে সঙ্গে মাহুষের গলার স্বর. 


শোন! যাচ্ছে । সে যে মাহ্ষের স্বর, বোঝা যাচ্ছে না । কখনও 
মনে হয় হাওয়ারই মণ্্ধ্বমি, কিংবা হুপুরের বিষ-ধর সুর, 
কখনও বা! পরিফার মাহযের কথা--যেন অতীতের বিদেহী 
আত্মার ভাদের কতদিনের জমানো কথা বলতে উৎসুক 
হয়ে উঠেছে, কত কি বলে চলেছে-_জামা 


তারাও এমন নিদ্রালস বিহ্বল জুরে ডাকছে, 


বললে_ মাথাটা, তয়ক্কর, 


এমন কান 





এ 


নেঈ, এমন অঙ্থভূতি নেই যে ত! শুনতে পারি, বুঝতে পারি। 
ভাবলাম এ বুঝি আমার একার জনুভূতি । দেখলাম তা নয়। 
চারক্নেই বিশ্িতভাবে মুখের দিকে তাকফিয়েছি। শিবু 
ভ রীতিমত ভর পেয়েছে। মাহুযের কথা ফোথা থেকে 
আসছে। 
দিমছুপুর, পরিক্ষার মাছুষের কথ! শুনছি। . একটি শব্দও 
বুঝতে পারছি না। অতি কোমল ললিত সুরের কথা। 
জামাইবাবু বেতারে কাজ করেন। বলে উঠলেন-__বাঃ, 
আম্চর্ধ্য। রিসিভার কানে দিলে এমন অনেক অদভুত কথা 
ভেসে যেতে শোনা যায়। খালি কানেও যে শেমনি শুনছি । 

আমরা বলে উঠলাম-__আমপ্বাও শুনতে পাচ্ছি যে। 

ভ্বামাইবাঘু হেসে রহস্ত করে বললেন__কবর-স্থানে বসে 
আছি, বিদেহীরা খবর পাঠাচ্ছে বোধ হয় । ,' 

আমর] অবশ্য হাপলাম।' কিন্ত সেই পরিবেশে বসে 
কথাট। মোটেই অবিশ্বান্ত মনে হচ্ছিল না ; ' বরং কথাটাকে 
স্বীকার করতেই সমত্ত মন টন্থুখ হয়ে উঠল। এদিক-ওদিক, 
তাকালাম । নিৰ্জ্জন স্থান, পুবালি বাতাস.বইছে এলোমেলে!। 
কথাগুলি মনে হচ্ছে কবরের ভিতরে কাছে-.দূরে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে। ক্রমে ক্রমে-দূর থেকে দুরে মিলিয়ে যেতে লাগল । 
যেন ফিরে গেল কে, কোন্‌ অজ্ঞান] অদৃশ্য রাজ্যে । সবাই 
বিশু! অন্বত্তি বোধ করতে লাগলাম । দিনের এই খর 
আলো, অতীন্তরিয় কিছু কি সত্যি ঘটতে পারে { চারদিকে 


পাতাকাচ্ছি, হঠাৎ সামনে ভাকিয়ে চমকে উঠলাম-্বীণ ধীর্ণ 


= 


এক বৃদ্ধ-_শুভ্রকেশ, শুভ্র মুসলমানের সাজ, বকের পালকের 
মত সাদা কোমল শ্ুশ্রগুচ্ছ, চোখের জ অবধি শরতের মেঘের 
মত: ধবধবে, শুধু ‘তার তিতরের স্থির কালো দীপ্ত দৃষ্টি 
অগুলম্পশাঁ। সে রপ যে কোন মান্ছযের, সহসা! বিশ্বাস হুয় 
ন! । কবর থেকে যেন ভেসে উঠল এক অশরীরী আত্মা। 
ধীরে ধীরে সে এগিয়ে এল, সেলাম জানালে, সি হাসি 
হাসল । বড় সুন্দর সে হাসি । জামাইবাবু বলে উঠলেন 
কে তুমি? কোথেকে এলে ? : 
বৃদ্ধ হেসে বললে, আমি এখানেই থাকি, নাম আলান্ছিন । 
এ সব কবর দেখাশ্ডনে। করা! আর রোজ সন্ধ্যাবেলা 
এখানে বাতি দেওয়া আমার কাম । | 
--ডুমিই কথা বলছিনে ? রর 
বৃদ্ধ বলে, কে এখানে আছে, কার সঙ্গে কথ! বলব? 
ওই যে দেয়ালের, গায়ে ছোট ছোট খোপ দেখছেন, ওরই. 
ওপাশে দুানা ঘর আছে। আমি সেখানে বসে কোরাণ- 
শরীফ আওড়াচ্ছিলাম। জানালা দিয়ে যেন মাহষের- মৃত 
দেখলাম এখানে, উঠে এলাম দেখত্তে। 
এতক্ষণে ব্রত্ম্য বোঝা গেল। 
গবাক্ষপথও চেখে পড়ল। 


দেয়ালের ভান-পাশের 
সে নবাব আমলের গবাক্ষই 


তুল নয়, অন্ত কোন জীবজত্তর আওয়া্ নয়। 


কপ ২ 


‘ = 





“তিতর থেকে 
জামাই- 


বটে। জালিকাড্রের তিনটে ফোকরমাত্র। 
ভেজানে! ছিল, ওপাশে ঘর আছে বোঝা কঠিন। 
বাবু বললেন_ বসো বসো, কতদিন আছ এখানে ? 

বৃদ্ধ বসল। জামাইবাবু আলাপী মাছ্ষ, অন্পক্ষপণের মধ্যে 
বৃদ্ধের সঙ্গে গল্প জমিয়ে দিলেন-_কে কে তার আছে, কিভাবে 
চলে, বয়স কত, ইস্ত্যাদি । 

বৃদ্ধ অতি ধীর নত্র গলায় উত্তর দিতে লাগল] প্রত্যেক 
কথায় তার হাদিটি উত্বল হয়ে ওঠে। ' তার ঠাকুর্দার বাবা 
নাকি অল্প বয়সে শেষ নবাবের হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে 
সড়েছিল। সেই থেকে ভাবা বংশাহুক্রমে নবাববাড়ীতেই 
কান্ধ: করে আসছে। তার বয়স অনুমান হু*ল নব্বইয়ের কাছা- 
কাছি।. প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই সে এখানে কাজ নিয়েছে। 
ভখনই বয়স ছু*কুড়ি দশ পেরিয়ে গেছে । তার পর থেকে 
এখানেই পঁচিশ ত্রিশ বহর আছে। স্ত্রী মারা গেছে, ভিন 
ছেলেমেয়ে ছিল, হেলের বউ ছিল, কেউ বেঁচে নেই |  মবাব- 
বাড়ী থেকে তার ভ্বন্য সিধে আর, কবরস্থানে .বাতি দেবার, 
তেল বরাদ্ধ আছে। সপ্তাহে ছু'দিন কি. এক দিন এফ তন 
লোক এসে সে সব দিকে যায়। লোকের সঙ্গে সংশ্রব তার 
নেই বললেই চলে ।. যারা কবন্বধান| দেখতে আসে তাদের 
সঙ্গে একটু কথাবার্তা হয়, আর বছর পাঁচ সাত কিংবা আরও 
পরে হয় 'ত নবারবাড়ী . থেকে,আসে শব। সেদিন সারাদিন, 
বা সারারাত এখানে 'লোকত্ন থাকে । বৃদ্ধ এসে দেখে, 
ওদের সঙ্গে নমাজ পড়ে, তার পর থেকে নতুন কবরে দেয় 
বাতি। 

. ছুটো পাররা ঝটপট করতে করতে একটা. জায়গা ন 
অপরিষ্কার করলে, তাদের পালক খসে পড়ল ছুটো!। আমা- 
দের অভ খেয়াল হ’ল না। কিন্ত বৃদ্ধ উঠে তথ খুনি জায়গা! 
সাফ করে এল। চোখ বুলিয়ে দেখে নিলে চারদিকট]। 
বললে-__পায়রাদের ফিরবাপ সময় হয়ে এস, জল আর চান! 
দিয়ে রাখতে হবে। 

চেয়ে চেয়ে দেখছি সেই বৃদ্ধকে । ভররায় তার পা কাপছে, 
অসুস্থতায় ঠিকমত চলতে পারছে না, কিন্তু অতি যত্বে সে 
আপন কাজ করে এল। তার চোখের দৃষ্টিতে কি গ্রীত্তি! 
কাজ করতে গভীর আনন্দ । এখানকার পাষাণও তার কাছে 
যেন জীবন্ত ।' এমনি দরদ হাটাঁ'চলায়। আমার একট! 
কেমন আকর্ষণ জন্মে গেল বৃদ্ধের উপর জ্রামাইবাবু এবং 
ছোড়দারও ভাল লগিছে। . তাদের আগ্রহতর! কথাপ্ডেই তা 
বুঝতে পারলাম । এখান থেকে যাবার কথাই তার যেন ভুলে 
গেছেন । - বৃদ্ধ এসে বসতেই আবার তার সঙ্গে গল্প করতে 
লাগলেন। 

আমার গভীর অস্তরে নত সুস্্রভাবে বাজতে লাগল--এ 
কি সত্যি মান্য! মানুষ তার কথার হাসিতে চোখের 


চাউনিতে মানুষকে অতিভূত করে ফেলতে পারে এত অল্প 
সময়ের মধ্যে ? ভিতরে ভিতরে একটু অস্বস্তি বোধ হতে 
লাগল | এই জনশুন্ত কবর-স্থান তার মধ্যে ওই রহস্তে ভর! 
অডুত মাহ । . তাকে দেখে ভয় হয় না, কিন্ত একটা 
বিশ্বয়ে মন ভরে ওঠে । . 

জামাইবাবু শাকে জিজ্েস করলেন--কি করে মি 
এখানে থাক? .এই প্রেতপুরীর কবরের মধ্যে? 

বৃদ্ধ তেমনি মধুর করে হাপল। কিন্ত ভার চোখের, 
ফালে! গভীর দৃষ্টি বেদনায় ভরে উঠল |. তাকে বোঝা যায় না; 
কিন্ত প্রাণ ব্যথার কেঁপে ওঠে । . একটু অভমনস্ক হয়ে গেল, 
ভার পরে বললে-__প্রথমে তাই মনে হ’ত বটে। কবর ত 
পাগলের মত হয়ে গিরেছিলাম'। প্রত্যেক মুহূর্তে মনে হ’ত' 
পালিয়ে যাই। এখন নিমেষের জনে আমি এখান ছেড়ে এক 
পা যেতে পারি নে। নবাববাড়ী থেকে কতবার খবর: 
এসেছে_-এবার কাজ. থেকে চুটি।: আমি অন্থনয় করে বলে 
রেখেছি আমাকে যেম এখান খেকে সরানো! না হয় । 

বৃদ্ধ মাথা নাড়তে লাগল। . তার- সেই স্থির ' দৃষ্টি রুদ্ধ 
আবেগে-চঞ্চল হয়ে উঠল, তার স্বর, ভন্ধ 'হয়ে 'এল--না, না, 
আমি কোথাও বাব না, যেতে চাই নে। টু 

' আমর! বিন্ময়ে.অবাক হঝে তাকিয়ে রইলাম ।কি ব্যাপ্রার { 1 

এই কবরের মধ্যে কি সে এমন প্রেয়েছে যে, এখান থেকে চলে 
যেতে হবে শুনেই বৃদ্ধ এত অধীর. { জামাইবাবু. বললেন 
তোমার ছেলে মেয়ে স্ত্রীর কবরও কি এখানে আছে ?..- 

বৃদ্ধ ভিত কেটে বললে-_নাঁ, এখানে শুধু নবাব আর: 
বেগমদের কবর দেবার নিয়ম-। আমরা ত.সাধারধ ‘লোক । 
ভারা এখানে কেউ. মারাও যায় নি। আমার ঘীর কবর 
আমার নসীপুরের বাড়ীতে আছে।; 'ছেলৈমেয়ের! “বিদেশে 
মারা গেছে। 

--ভবে কেন তুমি এখান থেকে যাবে না বলছ? কি 
পেয়েছ এখানে ?... 

বৃদ্ধ অপরুপ শ্রীতিমাখ! হাসি হাসল মানুষের খে 
এমন হাসি কখনও দেখিনি । আমাদের মন প্রশাস্তিতে ত্রিয়ে 
দিলে। বৃদ্ধ একটু চুপ করে থেকে মহ কোমল স্বরে বললে 
--সে আসবে, আমি জানি সে আসবেই, এক দিন :তাকে 
আসতেই হবে। , মাহ্ষের .আকাঙজ্ষ!. কখনও, ব্যথ. হতে 
পারেনা। 

তার চোখে পিঙ্গপাভ তীর ফ্যোডি, ফুটে বেরুল, দার 
মুখের পেতে পেণীত্তে দৃঢ় আশার ছাপ । সে কবরের দিকে 
তাকিরে বসে রইল আমাদের অস্তিত্ব ভুলে ।, আমাদের বিস্ময়, 
আরও বেড়ে গেল। ব্বদ্ধ কি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ, ন! পাগল ?. 
এ কবরখানার কে আসবে? বৃদ্ধ বললে--শুবে শুছছন। ' 
<৩ পে্নীরব হয়ে রইল খানিকক্ষণ, ভার গীরে ধীরে ধীরে 


'হুয়ে গেছে।: 





বলতে লাগল--এধানে এসেছি তাঁর ছ+চার বছর পরের কথ! 
-আমার স্ত্রী এবং ছেলের! তখন সবে মার! গেছে । মেয়ের 
ছেলেবেল! বিয়ে হয়ে গেছে, শ্বণ্তরঘর করছে। বন্ধন বলতে- 
আমার কিছু ছিল ন! । শোক পেয়ে পেয়ে আমার মন কেমন 
লোকজন ভাল লাগে না। এখানে কাজ নিয়ে 
এলাম, এই নির্জনত!, আরও তার হয়ে চেপে ধরল। 
নিদ্বেকেই প্রেতলোকের অপছায়ার মত মনে. হতে লাগল। 
সেকি অশান্তি! দিন রাত ছটফট করছি। ক্রমে ক্রমে এই 
কবরের পাষাপের মণ্ডই সমস্ত হৃদয়" যেন পাষাণ হয়ে এল। 
সুধহঃথের অহভূতিও ভুলে যেতে লাগলাম। কাজে আনন্দ 
নেই, খাওয়া নেই, চোখে ঘুম নেই-সে এক কেমন তাব 
নিপেই জানি নে। এমনি তাবে দিন কাটছে, এই সময় এক 
দিন নবাব-বাড়ী থেকে এল এক শব-_-নবাবের এক বেগমের । 
অল্প দিন. তৃগে হঠাৎ মারা গেছেন। স্যার কিছু আপে শব 
এল--কফিনে ভর. মার! যাবার পরেও বেগমদের শব- 
দেহ কেউ দেখতে পায় না। ইনি.নবাবের এক বিশেষ প্রিয় 
বেগম ছিলেন। তার রূপ নাকি -ছিল রূপকথার পরীদের 
মত। 'জিশ-বহছিশ বংসর বয়সেই তিনি মার! গেলেন । নবাব 
খুবই কাতর হয়ে পড়েছেন তাকে হারিয়ে । সমারোহের 
সহিত বেগমকে কবর দেওয়া হচ্ছে। আর এখানে এই 
বারান্দায় কুশীতে নবাব স্থির/গন্ভীর হয়ে -বসে। তার সঙ্গে 
এসেছে, ন’দশ বছরের .নবাবপুদ্রী--সেই বেগমের" একমাত্র 


সম্তান। সেযে কি রূপ বলতে পারব ন)। নবাব-পরিবাবের, ৫ 


রূপের খ্যাতি দেশজোড়া |, বেগম বাঁরা-আসেন তার! বাছাই- 
করা শ্রেষ্ঠ রূপসী । এই বেগ্ম ছিলেন আবার তাদের মধ্যেও 
সেরা | . রাপবান.নবাবের কোল আলে] করে স্সিগ্ধ জ্যোৎস্সার 
মত মেয়েটি দাড়িয়ে আছে, আমার. চোখ জুড়িয়ে .গেল।' 
আমি কাছে এসে বসলাম, .নবাব তার পিঠে মাধার হাত 


বুলিয়ে নীরবে সাস্ববন! দিচ্ছেন, সে তার সঙ্ল কালো ছণচোখ - | 


তুলে তাকিরে ' দেখছে .শবযাআর সমারোহ। আয়োজন 
ক্রিয়াকাও শেষ হ’ল। কফিন কবরে নামানে! হ'ল ।. এবার 
মাটি চাপা দেওয়া হবে। মমাঙ্জ পড়া হবে । নবাব উঠলেন । 
মেয়েকেও ভুলে.গিয়ে তিনি নিশ্চল হয়ে দাড়ালেন কবরের 
সামনে । অস্ফুট স্বরে কোরাপের বয়েৎ আওড়াতে লাগলেন । 
সবাই ভিড় করে নিম্পন্দ দাড়িয়ে আছে। নবাবপুদ্রী এই 


বারান্দা থেকে মর্খরনূত্তির মত তাকিয়ে আছে। আমি কাছে " 


বসে। সে হঠাৎ নড়ে'উঠে আমার দিকে চেয়ে বললে-__ম! 
কি আর. আসবে না? ' ? 

' অত্যন্ত সহদ সরল শিশুর প্রশ্ন। নবাবপুত্রা--নবাব 
আর বেগমের আদরেৱ ধন, জন্ম থেকে উৎসবে আনন্দে 
প্রতিপালিভ। কোন দিন কোন ছুঃখ-আঘাত পায় নি, 
সংসারের অভিজত] লাত করেনি, তখনও সে সভফোঠী কুলের 


\ 


ভাদ্রে 


ৰ।তিদান: 
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পপাপপিপপসপাসপপসতসসপসসসতসদীপশতেতলা তলত লাল লাতদলাদলাতলালা লোলা লোলা লোলা 


মত নির্মল পবিত্র । প্রথম আঘাতে বিস্মিত হয়ে, গেছে । সেই. 
সরল হৃদয়ের আকুল প্রশ্ন আমার মনের রন্ধে রন্ধে বেজে উঠল. 
“আসবে না? যেগেল সে কেন আর আসবে না?. তাঁকে 
ফিরে পাবার কি কোনও উপায় নেই? : হঠাৎ বলে ফেললাম, 
সনিশ্চয় আসবে! | ‘ 

' মবাবপুজী চঞ্চল হয়ে উঠল । আগ্রহতরে. চোখ ছুলে 
আমাকে বীণার বঙঞ্কারের মত কম্পিত সুরে বললে--কবে' 
আসবে. ? কিকরে আসবে? . 

“ মিথ্য| স্তোকবাক্যই বেরিয়ে গিয়েছিল বালিকার কাছে L 
কিন্ত বালিকার চোখে-মুখে প্রগাঢ় প্রত্যকের ছাপ ফুটে উঠল। 
সে ব্যাকুল ভাবে 'বললে-_-সবাই বলছে আসবে না, মা 
বেহেস্তে চলে গেছেন। তুমি বলছ আঁসবে,'কি করে আসবে ? 

আমি সহসা.কথা বলতে পারলাম না. মিথ্যা বলে ফেলে, 
তীব্র গ্রানিতে মন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল । সে আবার বললে: 
বল না, মা আসবেন? কেমন করে আসবেন? বল। : ;. 

‘বলে ফেললাম__তুমি যে তাকে ভালবাস. বেহেস্ত যে 
বন্ড সুন্দর আর তাল, সেখানে তালবাসাই মাছ পৌঁছার়.।, 
* নবাবণুদ্জী আনন্দে: উচ্ছল হয়ে, বললে--হ্যা, বাব! 
বলেছেন সে জায়গা সুন্দর আর তাল ।, 'এই পৃথিবী কেন, 
তেমন নয়? তবে ত মা এখান থেকে যেতেন না।, 


একটু অন্যযনক্ক থেকে আবার সে সুরু ক্রলে--কবরের, 
=নবাব এসে, 


কাজ শেষ হয়ে গেল। সরাই ফিরে এল ।.. 

খৈশ্থেকে বুকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন | আমি, তাকে বললাম 

--রোজ্ব সন্ধোবেলা আমি আলে! জেলে রাখব এখানে LL: 
নবাবপুত্রী বসলে--আমি দেখতে আসব । . 


সেদিন থেকে' কবরখানা. আমার কাছে বেহেস্ত । ক’দিন. 
নবাবপুদ্রী গাড়ি করে. সন্ধ্যার সময় বাতি দেওয়া, দেখতে 
আসত। আমার সঙ্গে সে নমাঙ্জ পড়ত, আমার:সঙ্গে কত 
গল্প করত । সেই ' আনন্দ আমি কোনদিন তুলব' না। কুড়ি- 
পঁচিশ বছর হয়ে গেছে এখনও সে সন্ধ্যাগুলির মোহ আমি 
ক্প্ অহ্তব করি। শারপর সে বর হয়ে গেল।- আর এল 
না। আমাকে বলে .গেল-_-তুমি কবরখানাকে বেহেস্ত করে 
রেখে! । মা তবে নিশ্চয় এখানে 'থাকবেন। ' 
এমনি তাবে কাটল বহুদিন। ক্রমে, টি ৪৮ 
নল্াম তার বিয়েও হয়ে গেছে ।. তাঁর সঙ্গে আর আমার, 
দেখ! হ’ল না। আমার চোখের দৃষ্টি কমে এসেছে, "আমার 
শরীর ভেঙে এসেছে, আমার আর কাজ করবার. সামর্থ্য 
নাই। কিন্ত সে আমাকে জাগিয়ে রেখে গেছে, 'কররের 
মধ্যে আনন্দ দিয়ে গেছে, এই পাষাণ, এই কবর এখন আমার. 
কাছে বড় দরদের | আপনার] বিশ্বাস করবেন না, দিনে দিনে 
আমার মম বলছে মৃতও জেগে উঠবে, এই কবরও জীবস্ত। 
আমি মিথ্যা বলি নি।/ আমি; তাকে দেখতে 'পাব. আমি. 


‘শিখার মত কাপতে .লাগল |: 


তাই কোথাও যেতে পারব মা, 
আমি । { £ ৬ ১৪ 
বৃদ্ধ সেই সন্ধ্যার আরছায়ায় অরণ্যের মাথায় দিনের শেষ- 
তাকে দেখে, আমরা ভব হয়ে 
গেলাম । ব্ৃদ্ধ- উঠে. কাঁধে 'চলে- গেল:। এদিকে তাকিয়ে - 
দেখি. শিবু, কাতরাচ্ছে। . তার চোধ লাল, মুখ. লাল। 
মাথায় ' অসহ যন্ত্রণা হচ্ছে ।. বেফের উপরই শুয়ে পড়েছে । 
এমনিতেই সেবস্বাঙ্্যবান ' নয়। অনেকক্ষণ থেকেই অন্থস্থ 
বোর করছিল। : এভক্ষণ এ সব দেখবার. কৌতুহলে কিছু 
বলে নি। এখন আর. চেপে রাখতে পারলে না। তার 
অবস্থা! দেখে আমর! 'রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়লাম । লোক- 
জনহান বিভূই জায়গা । এই পরিবেশ | এই বৃদ্ধও কেমন 
রহস্তভব্রা। এখন উপায়] নৌকা করে বহরমপুতর থেকে 
এসেছি 'এ সব দেখতে । সিরাজের. প্রাসাদ সেই হাজার 


পাকে দেখতে চাই 


'ছুয়ারীর বাটে রয়েছে নৌকা ।-- মাইল ছুই-আড়াইয়ের পথ। 
কি করে ওঁকে নিযে যাব। 


বৃদ্ধ.এলে: তাকে সব বললাম । 
সে.অত্যস্ত:দরদডরাঁ সুরে বজলে-_ রোদে, ঘুরে অমন হয়েছে। 
বাচ্চা ছেলে।. কিছু: ডয় নেই । চল আমার. ঘরে, এখানে 


"ত. পাঁচটার পরে থাকবার নিয়ম, মেই।. একটু শুয়ে 


থাক) টি সু দিচ্ছি; সেরে যাবে। খোকা, খু কট 
হচ্ছে ?.. ৮1 

- স্ব এসে: কে: পরম স্সেহে, তার ঘরে বয়ে ৫ গেল । পাটি” 
বিডি দিলে, বদন! ভরে-ঠাগা জল দিলে) কি একট! গাছের, 
পাতা এনে-র্লগড়ে শিবুর কপালে. ঘাড়ে মারার তালুতে লাগিয়ে 
দিলে-। .,এমন.একাত্তভাবে করেক মিনিট সেবা-শুঞযা করলে, 
যে, অম্ল ,সময়ের- মধ্যেই শিবু "সুস্থ হয়ে উঠল।।- এদিকে ঘন- 
ঘটার ঘিরে .জোর এক পশল] বৃষ্টি এসে গেল। বৃদ্ধ কিছুতে 
আমাদের ছাড়বে না। গাড়ি নিয়ে আসতে বললে ৷ শিবুকে 
ঠাওায় ভুলে যেতে দেবে'ন! |: আমাইবাতু গাড়ির থোজে 
গেলেন..-আমরা, বৃদ্ধের'ঘরে বসে. রইলাম । - বৃষ্টি থামলে 
বৃদ্ধ আবার সমস্ত কবরধান! ঝাড়পোছ করে এল, ' খিলান 
মুলে, .বাতি সাফ করলে । বাগানের, আশেপাশে অবধি 
দুরে দেখে এল। ::. 

দ্বিজেন ₹করতে বলল্গে, চিতে বাতাসে অনেক সময় 
পাখীর ছানা, ‘ডানা ভেঙে পড়ে খায় + " তাল.হ’ল বৃষ্টি হয়ে। 
অনেক দিন জল হয়নি, গাহগুলি তৃফায় থে উৰ্বযুখ হয়েছিল। 
দেখলাম কি-দরদ দিয়ে সে-অরণ্য-আর..পাষাণ-ঢাকা স্বতের 
কবরকে প্রাপময় করে রেখেছে, সন্দর করে রেখেছে। ,এক 
মিনিট তার বিশ্রাম নেই, ক্লান্তি নেই, জড়তা বাঁ অনুস্থতাবোঁধ 
নেই।, বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে আছি, তাঁর প্রত্যেকটি. কাজ, 
দেখছি, আর রিশ্ময় সীম! অভিক্রম করছে। বৃদ্ধ সেদিন যেন 
বড় বেশী অস্থির,» নিজেই 'বললে--ভানি নে জাত, কি 
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"* হয়েছে, কেন সমস্ত মন এমনভাবে ব্যথায় আনন্দে ব্যাকুল 


হয়ে উঠেছে, আমার কি দিন শেষ হয়ে এল । 
-” "তার পরে বিড়বিড় করে বললে-_তাকে কি তবে দেখতে 
পাব না? না, না, নিশ্চয় দেখতে পাব, হয় তো আছ্গই; 
ফেন এমন মনে হচ্ছে! এমন তো কোনদিন হয় না। 
সৈকোরাণের বয়েৎ আওড়াতে আওড়াতে কেবল দ্রুত- 
কম্পঘান পদক্ষেপে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল ৷ 
আমাদের মনে হতে লাগল বৃদ্ধ যে-কোন মুহূর্তে, ছুটে চলে 
যাবে; সত্যিই দেহ মন দিয়ে সে কি বুঝতে পারছে, জানতে, 
পারছে । এই বাদল সন্ধ্যার, ওই. সন্সন্‌ 'পাগল হাওয়ায় 
সমস্ত কবরখানা অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে - যে-কোন 
মুহূর্তে অলৌকিক অত্যাশ্চর্্য কিছু ঘটা অসম্ভব নয়। বৃদ্ধ 
যেন সেই অড়ুতেরই প্রতিচ্ছায়া |: সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে: বৃদ্ধ 
কবরথানায় বাতি দিতে.চলে গেল । আমরা ঘুলঘুলি দিয়ে 
তাকিয়ে রইলাম.। সে খিলামে বাতি হাললে। :: প্রত্যেকটি 
কবরে বাতি দেধালে | - তনয় হয়ে কি আওড়ালে ।- 'সেই 
গাঢ় অন্ধকার আর অপ্প& আবছা আলোর -বৃদ্ধের 'চেহার! 
ছায়ার মত' দেখাতে লাগল'।.. সমস্ত কবরে বাতি দেখানো 
হয়ে গেলে সে যখন তার'সেই স্ব কোমল. সুরে কোরাণ- 
শরীফ আওড়ান্ডে আওড়াতে আসছে, ' হঠাৎ ঝাপটা বাতাসে 
তার হাতের আলে! নিভে গেল, দৃরাগণ্ড গুরুগুরু শব শোন! 
গেল, হু ছ করে হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস বয়ে গেল । বৃদ্ধ চকিত-হযে 
আবিষ্টের মত সামনের দিকে ' তাকিয়ে স্থির হয়ে ধড়িয়ে 
"গেল, আর-এক পুণ্তীভূত কালোছায়ার ত্তপের মধ্যে থেকে 


অপরূপ এক নারী-মুর্ঠি তেসে উঠল। . শিবু শুদ্বেছিল, আমি 


আর ছোড়দা দুলধুলির 'গায়ে ঝুঁকে পড়লাদ। চোধের দৃষ্টি 


সমস্ত ইন্দিয়ের একাগ্রতা নিরে এ দিকে নিবিষ্ট হ’ল । ভ্রম নয়; 


অন্পর্ট নয়, ' কালো সস্ম-মহুণ বোরথার ঢাকনা, তারই ভিতর 
থেকে প্রস্ফুটিত চন্দ্রমার মত' সিগ্ধকান্তি ' অলোকন্ুদ্দরী নারী- 
মুর্তি, বয়স জ্রিশ-পয়ত্রিশ বছর, পরিপূর্ণ যৌবনের স্বির.কমলের 
মত অধ্যকারের বুকে সে অনিন্দিত রূপ ফুটে আঁছে। কবরের 
খিলানে দুইটি : বাতি' উদ্দ্বল 'হয়ে ভুলহে, তারই আলো 
পড়েছে, বৃদ্ধ আর নানী-মুত্তি স্পষ্ট চোখে দেখছি।- ফেব 
মনে হুচ্ছে--মানুযের ' প্রেম 'কি এমন হতে পারে, মৃতকে 
জাগিয়ে তুলতে পারে এমন' সত্য করে ? . নারী-মূর্তি“ হাসল, 
সঙ্গে সঙ্গে বৃত্ধও কেঁপে উঠল"! ' আমাদের মতই বিষূঢ় হয়ে 
বৃদ্ধ এতক্ষণ তাকিরেছিরদ-_-ঠুহাত বাড়িয়ে বসে পড়ে বলল, 
এসেছ, তুমি এসেছ ? 

তার সমস্ত শরীর থর থর করে বাভাসে-কীপা শিখার মত 
 ককাপছে। তার চোখে-মুখে সেকি আনন্দের জ্যোভি | কি 
প্রীতির সিহত! উপচে পড়ছে [ নানী অকস্মাৎ পিছন -ফিরে 
তাকাল, চকিতে কালো ছারা মিলিয়ে গেল আমরা এমনি 


অভিভূত হয়ে পড়েছি, মনে হচ্ছে জেগে নেই, স্বপ্ন দেখছি। 
চেয়ে আছি কি: নেই তাও বুঝতে পারছি না। কারণ এই 
মাত্র যেখানে নারী-সৃত্তি দেখলাম সেখানে খিলানের বাতির 
আলে! পড়েছে, বৃদ্ধ ভুস্তিষ্তের মত বসে আছে, আর ত কেট 
নেই] চোখ রগৃড়ে নিয়ে তাকালাম। বৃদ্ধ তীব্র দৃষ্টিতে 
অন্ধকারের দিকে অমন করে তাকিয়ে আছে কেন ? ছোড়দার 
দিকে ভাকালাম। সে দেখলাম ভিতরের কবরের দিকে 


তাকিয়ে নেই, কান পেতে ওদিকে কি শুনছে। বলে: উঠব ৃ 


জামাইবাবু বোধ হয় এসেছেন । 


'চকিত হয়ে শুনলাম বাইরে লোকের কথার মতই শোন! 
'দরগার কাছে গিয়ে দাড়াতে-নাঁ-দ্বাড়াতেই জামাই 


যাচ্ছে। 


বাবু এসে ঢুকলেন । তার পিছনে চন্লিশ-পঁয়ভাদ্লিশ বছরের 


-, সুন্দর-বলিষ্ঠ এক-পুরুষ ।- যুসলমানী মস্থণ  মেরভ্বাই, পাঞ্জাবী 


আর ফে্ধ পরা. ' নীলার সৌষ্ঠব তার হীটা- 
চলায় । 

- জামাইবাবু বললেন; গাড়ী এসে গেছে চল । সেই কোন্‌ 
লালবাগের পথ থেকে আনতে হ’ল। গাড়ী কি আর পাই.। 
কতদূর পথ। রাত হয়ে গেল ইনি হলেন বৃদ্ধের সেই 
নবাব-পুন্ীর স্বামী । এ 

ভপ্রলোক চমৎফারতাবে অভিবাদন করলেন। পথে 
পেয়ে জামাইবাবু তাকে আমাদের বিপদের কথা বলেছেন। 


ভদ্রলোকের কাছ থেকে প্ৰানা গেল-_নবাবপুজীকে ' এই বৃদ্ধ 


অত্যন্ত" ভালবাসে সেই ভার ' মায়ের মৃত্যুদিন থেকে? 


নবাবপুষ্জীও তাকে কি চোখেই যে দেখেছে সে-ই জানে। 
প্রায়ই তার কথা 'বলে। বৃদ্ধকে দেখতে চায়, কিন্ত তারা 
গৌড়]: মুসলমান, অভিজাত বংশ। সে বাড়ীতে, একবার 
মেয়ের] ঢুকলে বাপের টা সহজে আসতে. পারে না, 
এখানে.আসা ত.অসম্ভব ' কদিন থেকে থুবই অসুস্থ 
হয়ে পড়েছে। যে লোক দিবে আনে - তাকে দিয়ে খবর 
পাঠিয়েছে, :কিন্তু বাড়ীর লোক রাজী হুর নি। বারবার 
খবর পাঠিয়েছে-বৃদ্ধ। নবারপুদ্রীও:অস্থির হয়ে পড়েছিল, কিন্ত 
আসা অস্স্তব ৷ "সামাজিক রীতি, বংশের সন্মান, আর সংস্কার 
সব অটল হয়ে অবরোধ করেছিল পথ। দৈবক্রমে সে দিনই 
অগীতিপর' বৃদ্ধ নবাব. অনুস্থ, হয়ে পড়েছেন । দেখতে চেয়েছেন 
মেয়েকে | ' এক দিনের জত তাই স্বামীর সঙ্গে মেয়েটি এড 
তাকে দ্বেধতে। নবাব একটু ভাল আছেন। কিন্ত এখানে 
এসে অসুস্থ বাপকে দেখার পর নবাবপুত্রী এমন কাতর হয়ে 
পড়েছেন, এমন কাতরতার স্বামীর কাছে বৃদ্ধকে দেখবার জন্ত 
অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন যে, স্বামী উপেক্ষা করতে পার- 
লেন না। কবরস্থানে সাধারণ বাতি দেওয়ার লোক এই বৃদ্ধকে 
তারা দেখতে এসেছেন, এসেছেন গাড়ী করে এই সন্ধ্যার অন্ধ- 
কারে। এব্ধুনি চলে যাবেন। বুঝলামুসেই নারী-সু্ি নবাব- 


গে 


ভান বৰ্মানের চাবা ৬০৭ 


সপ্ন পাস জালা 





সী, 











পুজ্জী ৷ জামাইবাবুর গাড়ীর শব্দ শুনে বোরখা ঢাকা দিয়ে সরে ধিলানে বাতি ছুটি হলছে--মৃবত্তের কবরে মানুষের অমর 

গেছে বারান্দার কোণে। প্রেমের অনির্বাণ বাতি । এবার মনে হ'ল কবরধানা নয়, সত্যই 
আমরা তদ্রলোককে নমস্কার জামিরে বৃদ্ধকে আমাদের সে প্রেমের বেহেস্ত, | 

কথা বলপ্তে বলে গাড়ীতে এসে উঠলাম। ঘোড়ার গাড়ী কখন এসে হাজারহক়ারী পৌছলাঘ খেয়াল রইল না। 

ঘর ঘর শব্দ তুলে লেই অরপ্য-পথ ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে গান্ধী খানার ঝাকুনিতে দেখলাম লোকালয়ে এসে গেছি, 

লাগল। চোখে পড়ল--চুরে অন্ধকারের মধ্যে কবরের গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম । 
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বর্তমানের চাষ-বাস 
জ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র 


আমার অঞ্চলের (আ্বাটপুর পোঃ, জালীপাঁড়া থানা, জেলা আনা পরিমাণ জমিতে চারা রোপণের কাজ শেষ 
হুগলী ) বর্তমান সময়ের চাষ-বাদের কথা সংক্ষেপে হইয়াছে; উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টির অভাবে উচু বা ডাঙ্গা 
বলিতেছি। জমিতে এখনও চারা রোপণ সম্ভব হয় নাই; এইরূপ জমির 

রোযা আমন ধানের চাষই এখন প্রধান ; কৃষকের ও কৃষকগণ আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। পুকুর, ডোবা, 
বলদের এখন পরিশ্রমের অস্ত নাই, কিন্তু দুই-ই দুর্বল, খাল ইত্যাদি এখনও জলে ভরিয়া যায় নাই। 





৮০ 
আমেরিকান “কেয়ার মিশন” কর্তৃক প্রদত্ত 'কেয়ার' লাঙ্গলে চাষ 
হইতেছে? পশ্চিমবঙ্গ পলী-মঙ্গল সমিতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত etd 
আঁটপুর ( হুগলী ) পলী-উন্নয়ন প্রদর্শনীতে এই লাঙ্গল পুরস্কার 
দেওয়া হইয়াছিল শ্রমিকের পারিশ্রমিক দৈনিক জলথাঁবার সমেত ছুই 


ছুইয়েরই খাগ্যের অভাব, উপযুক্ত বাসস্থানের অভাব, টাকা চারি আনা। শ্রমিকের যথেষ্ট অভাবও আছে। 
রোগের স্থচিকিৎসার অভাব । এবারকার জলবায়ু রোয়া সাণওতাল পরগণা, রাচি প্রভৃতি স্থান হইতে বহু শ্রমিক 
আমন ধানের চাষে] পক্ষে মোটামুটি অনুকুল) প্রায় চৌদ্দ আসিয়াছে। স্থানীয় শ্রমিক অপেক্ষা, ইহাদের কাজের 





৬৯৮ ঞরার্দী 
পরিমাণ বেশী, মেইজগ্ ইহাদের চাহিদাও বেশী। 
চাহিদার অন্থপাতে ধোগান,ফম ৷ 


এই অঞ্চলে আউশ ধানের চাষ বর্তমান -'বৎপরে খুবই; 
কম). তবে ইহার অবস্থা/.মোটামুটি ভাঁল। ' কৃষিবিভাগ 
কর্তৃক উদ্ভাবিত উন্নত শ্রেণীর আমন ও আউশ ধানের চাষের 
পরিমাণ খুবই অল্প। প্রধানতঃ তিনটি কারণে আউশ 
ধানের চাষের পরিমাণ কম হইয়াছে । গত বৎসর পাটের 
দাম অতি উচ্চ স্তরে ছিল, বর্তমান বৎসরে সেইরূপ উচ্চ 
দরের আশায় কৃষকের! পাটের" চাষ খুবই বাড়াইয়াছে। 
কিন্ত প্রথম অবস্থায় প্রতিকূল আবহাওয়া এবং পরবর্তী 
অবস্থায় ব্যাপকভাবে পোকার আক্রমণ পাটের খুবই ক্ষতি 
করিয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই ফলন খুবই কম .হইবে। 
আউশ ধানের জমির পরিমীণ কম হওয়ার অপর একটি 
কারণ প্রতিকূল আবহাওয়া । জৈঠ্ঠ-আধাঢ মাসের'“অনাবৃষ্টি 
আউশ ধানের চার! প্রস্তুতের পক্ষে আদৌ অন্গকুল ছিল 


না। অনেক স্থলে বীজতলা প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নাই, 


5745 টি 





আউশ ধানের ক্ষেতের একটি দৃষ্য 
আবার অনেক স্থলে অনাবৃষ্টির জন্য চারা বীচাইয়া রাখা 
খুবই কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। তৃতীয় কারণ, বীজের 
অভাব । ৪*।৪২২ টাকা দরে এক মণ বীন্জ বিক্র্ন হইয়াছে; 
কোথাও কোথাও ৬০২ টাকা দরও দিতে হইয়াছে। 
স্থানে স্থানে পাট কাটা আরম্ভ হইয়াছে। কোন কোন 





১৩৫৯ 





স্থানে পাট কাটার পর-পাটের জমিতে আমন ধানের চারা 
রোপণের রীতি প্রচলিত আছে-ইহা ভার মানের শেষ 
পর্য্যন্ত চলিবে। পাট কাটিয়া লইবার পর পাটের জমিতে 
রোয়া আমন ধানের চাষের প্রবর্তন যত বেশী বাড়িবে 
ততই দেশের মঙ্গল হইবে। এই দিকে কৃষি-ব্ভীগ কি 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন জানি না! 

'এবার প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য বেগুন, ঝিঙে, 
করলা, চিচিন্দ। প্রভৃতির ফলনও কম হইয়াছে এবং 
স্থানীয় বাজারে উহাদের আমদানী খুবই কম। 
গরু কিনিবার জন্য স্থানে স্থানে সরকারী খণ প্রদত্ত 


হইয়াছে; কিন্ত উহার পরিমাণ খুবই সামান্য--যে ক্ষেত্রে 


২৫০০০২ টাকার খণের আবেদন ছিল, সে ক্ষেত্রে হয়ত 
২০০০২ টাকার খণ দেওয়া! হইয়াছে। 

কোন স্থানেই উন্নত প্রণালীর কৃষি প্রবর্তিত হয় নাই, 
অন্ততঃ চোখে পড়ে না। পুরাতন প্রথা ও পদ্ধতিতেই 
কৃষি চলিতেছে । তবে স্থানে স্থানে উন্নত শ্রেণীর বীজ 
প্রচলনের 'চেষ্টা হইতেছে । কিন্তু এ ক্ষেত্রেও স্থানে স্থানে 
কৃষকদের মনে কৃষি-বিভাগের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিতেছে। 
এই অঞ্চলের জাঙ্গীপাড়া থানার নিকটবর্তী একজন অভিজ্ঞ 
কৃষক গত বৎসর কৃষি-বিভাগের তত্বাবধানে প্রায় নাত বিঘা 
জমিতে কৃষি-বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রংবুল আলুর বীজ বপন 
করিয়াছিলেন । এই সাত বিঘা জমির জন্য তাহাকে নয় মন 
বীজ সরবরাহ কর! হইয়াছিল । জমি প্রস্তুত, বীজ বপন, 
পরবর্তী পরিচর্য্য! কৃষি-বিভাগের উপদেশ অনুসারেই কর! 


হইয়াছিল । বীজ খুব সস্তোষজনকভাবেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল, 


চারা গাছগুলিও খুব তেজী ও জোরালো হইয়াছিল। 
প্রথমে বীজের প্রশংসা সারা অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িল, 
কৃষকের মন আনন্দে ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। 
কিন্তু হায়, কিছু দিন পরেই দেখা গেল ষে কতক কতক 
গাছ অকালে শুকাইয়া যাইতেছে । এইরূপ ভাবে শতকরা 
প্রায় ৫০টি গাছ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কলিকাঁতার 
রাইটার্স” বিন্ডিংস্‌ হইতে বিশেষজ্ঞ আসিলেন, তিনি 

পুজ্থানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, মাটিতে কোন 

দোষ নাই, চাষের পদ্ধতিতে এবং ফসলের পরিচর্ধযাতেও৫. 
কোন ত্রুটি নাই, বীজের দোষেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। 
বীজের মধ্যেই এই রোগের বীজাণু বর্তমান থাকে এবং যে 
সকল বীজে এইরূপ বীজাণু বিদ্যমান থাকে সেই সকল বীজ 
হইতেই অন্কুরিত গাছ এইরূপ রোগে আক্রান্ত হয় এবং 
অকালে মরিয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে এই রোগ সংক্রামক 
নহে। ইহার ফলে কৃষি-বিভাগের উপর স্থানীয় কৃষক 
সম্প্রদায়ের যে অবিশ্বাস জন্মিয়াছে তাহা ষ্টুর করিতে দীর্ঘ- 


সব 





কাল লাগিবে। কৃষকের ষে ক্ষতি | 
হইল তাহা কি ভাবে পূরণ করা 
হইয়াছে জানি না। 


উন্নত শ্রেণীর বীজ উৎপাদনের 
জন্য কষি-বিভাগ স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র 
আয়তনের কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিতে- 
ছেন। ক্লষকের জমিস্কৃষি-বিভাগের 
. তত্বাবধানে এ জমিতে কৃষিকাজ এবং 
-"রীজ উত্পাদন হইবে। পূর্বে এই 
জমির আয়তন ৪০1৪২ বিঘা নির্দিষ্ট 
করা হইয়াছিল, যতদুর সম্ভব এক লপ্তে 
জমির অবস্থান হওয়] চাই। এই 
পরিমাণ জমির চাষের জন্য কৃষি- 
বিভাগ বীজ, সার, কৃষি-ঘন্ত্রার্দি সরবরাহ 
বাবদ ১৫০০২ টাকা সাহায্য দিতেন; 
বর্তমান বৎসরে এইরূপ: কৃষি-ক্ষেত্রের 
আয়তন বার বিঘা নির্দিষ্ট কর! ৮ 
হইয়াছে এবং এই আয়তনের জমির চাঁধবাসের জন্য. কৃষি 
বিভাগ ১৯০. টাকা সাহায/ করিবেন । যিনি এই.পরিমাঁণ 
সাহায্য গ্রহণ করিয়া এইরূপ কৃষিক্ষেবত্র স্থাপন করিবেন 
তাহাকে ইহার:পরির্তে উক্ত কৃষি-ক্ষেত্রে উৎপাদিতগ্ুউ্নত 





কৃষিক্ষেতে আটক আউশ ধান 


শ্রেণীর ধানের বীজ ৩০ মণ এবং গমের বীজ ১০ মণ দিতে 
হইবে। সংগৃহীত বীজ স্থানীয় কৃষকগণের মধ্যে 
আগামী ব্হ্তে বিতরণ করা হইবে। 


১৩ 


খণ্ডন।০গ 614-414 








আঁটগুর গোঁ-প্দ্শনীতে আনীত একটি গাভী 


উন্নত কফির, প্রচলন নাই টার চলে। গত 
মার্চ. মাসে আটপুর গল্লী-উননয়ন . প্রদর্শনীতে সর্বোত্তম 
পুরস্কার হিসাবে আমেরিকার ‘কেয়ার মিশন” কর্তৃক প্রদত্ত: 
একটি ‘কেয়ার’ লাঙ্গল জাঙ্গীপাড়া নিবানী' শ্রীগোকুলচন্দ্র 
সিংহ রায়কে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি একজন অতি 
অভিজ্ঞ কৃষক, মহিষের সাহাধ্যে তিনি এই লাঙ্গল ব্যবহার 
করিতেছে:=--দেশী বলদ এই লাঙ্গল টানিতে পারে না৷" 
গোকুলবাবু বলেন দেশী লাঙ্গলের অপেক্ষা এ লাঙ্গলের 
কার্ধ্যকারিতা বেশী | ' 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ-পরিকল্পনা কৃষি, বিভাগের একটি প্রধান 
কাজ। এই সকল পরিকল্পনার গ্রত্যেকটির মোট বায় 
১৯,*০০ টাকার -বেশী হইবে না। স্থানীয়. কুষকগণকে 
খরচের এক-তৃতীয়াংশ দিতে হইবে) অবশিষ্ট ছুই- 
তৃতীয়াংশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হইবে। এই পরিকল্পনার 
একটি বিশেষত্ব এই .ষে, খরচের . এর-তৃতীয়াংশ ভাগ 
ক়কগণ নগদ অর্থে, দিতে না গারিলে গায়ে-গতবে খাটিয়া, 
পরিশোধ করিতে পাবেন । জাঙ্গীপাড়া থানার কৃষি-কর্্মচারী 
মহাশয়ের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, তাঁহার এলাকায় গত 
২৩ বৎসরে ৫1৬ এইরূপ পরিকল্পনাকে £কাধ্যকরী করা 
হইয়াছে এবং উহাদের জন্য মোট ব্যয় হইয়াছে ৫৬ 
হাজার টাকা। ৃ 

১০ হাজার টাকার উর্ধের পরিকল্পনা সেচ বিভাগ 
কর্তৃক সম্পাদিত হয়। এই এলাকায় আমার গ্রামের এই 
রূপ একটি পরিকল্পনার কথা জানি; পরিকল্পনার নাম “Re- 
excavation of Khurigachi Khal and Construc- 


৬৯৪ 


জাবানী 








আঁটপুর গো-প্রর্শনীতে আনীত গরু, বাছুর 


tion of a sluice gate ab Tarajol in P. 8S, 
Jangipara” | এই পরিকল্পনার সুচনা হয় ১৯৫০ সালের 
১৬ই জুন। গত ১৯৫২ সালের ১১ই জুলাইয়ের ২৯৫০-১ 
নম্বর পত্রে কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, অনুসন্ধান এখনও 


শেষ হয় নাই। দুই বৎসর অতীত হইয়া গেল, অন্গসন্ধানের . 


পর্যায়েই পরিকক্পনাটি এখনও আছে। ইহা “লাল ফিতাগ্র 
একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । কর্তৃপক্ষ বুঝেন ন! যে, এইরূপ “লাল 
ফিতা”র ফলে স্থানীয় জনসাধারণের মনে হতাশার সঞ্চার 
হয়) আগ্রহ ও উৎসাহ হ্বাসপ্রাপ্ত হয় | 


আর একটি পরিকল্পনার নাম “রণের খাল”; এই খালের . 


সংস্কার হইলে ২৩ হাজার বিঘা "পতিত জমি” চাষে আনা 
যাইবে, ৭1৮ হাজার বিঘা জমিতে দুইটি ফসল উৎপাদন 


করা যাইবে এবং বর্তমান আবাদী জমির ফলন বাঁড়িবে।' 
কিন্ত ইহাও ছুই বৎসরের উপর “লাল ফিতা”র কবলে পড়িয়া 


আছে। 
সারের সরবরাঁহও চাহিদার অন্গপাঁতে খুব কম ; ধানের 
ভ্রমির জন্য ক্লষিবিভাগ একরকম সারের প্রচারকাধ্য 





চালাইতেছেন, একটি বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠানের মারফত ইহা বিভিন্ন 
অঞ্চলে বিক্রীত হইতেছে, মুল্য প্রতি 
মণ ॥০ টাকা । এই সারের উপর 
কৃষকের সম্পূর্ণ আস্থা এমনও ভঙ্গ 
নাই। 

. অতি সাধারণ উন্নত প্রণালীসমূহও 
অন্যাবধি ব্যাপকভাবে অবলম্বিত 


প্রস্তুত, গোবর সংরক্ষণ প্রভৃতির 
কথা বলিতে পারি। - কৃষির. উন্নতির 
জন্য অতি “ছোট ছোট * কাজও 
কৃষকের সমবেতভাবে সম্পন্ন করিতে 
অএসর হয় “না, একটা 'জাওনাঁরঃ 

অংশ কাটিয়া দিলে জল সরবরাহের 
স্থুবিধা হয়, ২১০ জন মিলিয়! এই অল্প 


কাজ অনায়ালে করা যায়, কিন্তু কেহ করে. না=- 


সরকার বাঁ, জমিদারের উপর দোষারোপ করিয়া 
নিজেদের কর্তব্য করে। সরকারী বা বেসরকারী নেতৃত্বের 
একান্ত অভাব । 


জন্সাধারণৈর . নৈতিক চরিত্র খুবই নিম্নে নামিয়া 


যাইতেছে। জুয়া খেলার সাহায্যে ‘বারোয়ারী’ অনুষ্ঠিত 


১৩৫৯ - 


হয় নাই । উদ্নাহরণ-শ্বরপ কম্পোষ্ট- 


হইতেছে, চোরাকারবারীদের আর্থিক সাহায্যে শিক্ষা 


প্রতিষ্ঠান নির্শ্মিত বা পুষ্ট হইতেছে । জেলা মৎস্ত-কর্শ্মচারীর 
মুখে শুনিলাম জেলেদের মধ্যে জুয়া খেলার নেশা অতি 
প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে । ফল, মূল, মাছ প্রভৃতির 
চুরিও খুব বাঁড়িয়াছে। আমার পিতার আমলের পুরাতন 
ভৃত্য এককড়ি বলিল, লোকে স্বভাব এবং অভাবের জন্যই 
চুরি করে, বর্তমানে লোকের স্বভাব খুব বেশী নষ্ট হইয়াছে 
এবংঅতাবও খুব বাড়িয়াছে ; স্থতরাং চুরিও বাড়িয়াছে। 
স্থানীয় বাজারে টাকায় এক সের এক ছটাক চাউল বিক্রীত 
হইতেছে, অর্থাৎ এক মণ ৩৭/* টাকা, ইহা ই 
আগষ্টের। দর। 


কি ছিল,কি হ'ল?, 
জল চটে পাধ্যায় 


১৩ j 
তিন মাস পরে হাঙ্জত থেকে ফিরে এসে নরোতম শুনল 
৷ জমিদার কালীবাড়ী দথল করেছেন। বিনা, প্রতিবাদে 
ক সেবাফেত ঠাকুরও নাকি করেছেন তার কাছে বস্ঠতা 
স্বীকার । 
জমিদারের পূর্বপুরুষের দত্ত একখানা . দলিলের বলে. 
সেবায়েতের উপরেই হ্ত্ত ছিল দেবসেবার তার ।.. আর 


সেবায়েফে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থ! ও বৈষয়িক কাধ্য-পরি-. 


চালনার দায়িত্ব সম্বন্ধে মোড়লদের সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছিল 
একটা চুক্তি । বংশপরম্পরায় মোড়লরা সে চুক্তির অর্ভ পালন 
করে আসছে, ছমিদারের প্রদত্ত কিছু নিফর ভমিত্মাও 
ভোগদখল করছে। ্ 
_ দ্লিসথানার যুসাবিদার মধ্যে এমন একটা আইনগত 
ফাক ছিল, যার ব্যাখ্যা হুয়েছিল--'জোর যার--কালীবাড়ী 
ভার।” জমিদার ইচ্ছা করলেই মোড়লদের বেদখল করতে 
পারেন। 2842৭ 

মোড়লদের সঙ্গে কোনরূপ বিবাদ-বিসম্বাদ করা পূর্ববর্তী 
+-ভ্রযিদারের সম্মানজনক মনে করেন দি। কিন্ত বর্তমান মতপ 
কুমারধাহাহুরের চক্ষুলজ্জার বালাই ছিল না। নরোত্তমের কাছে 
বারবার অপদস্থ হয়েও তিনি নিকুৎসাহ হন নি। নরোগ্তমের 
হাজতবাসের সুযোগ নিয়ে কালীবাড়ী দখল করা খুব সহজ্র- 
সাধ্য হয়েছে বটে, কিন্ত বিধিব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো কোন- 
প্রকারেই সম্ভবপর হুয় নি। কুমারবাহাহুরের ইচ্ছা ছিল 
কালীমৃত্তি বিসর্ন দিরে, কালীবাড়ীকে জমিদারের বাগান- 
বাড়ী বা কাছারিবাড়ী ঘোষণা করা। কিন্ত কর্ণ্মচারীরা 
কেউই সে বিষয়ে জমিদারকে সহায়ত! করতে রাজী হ'ল না। 
জনমত উগ্র হয়ে উঠার আশঙ্কা কুমাত্রবাহাছুর একেবারে 
উপেক্ষা করতে পারলেন না। 

বিশেষতাঁবে কুমারবাহাছুরের পৌত্ভলিকতাবিরোধী মত- 
__বাদের প্রতিঘন্থী হয়ে দাড়ালেন রমাদেবী। তিনি বললেন. 
মা-কালীর বিভীষিকার মধ্যে বাস্তবতার কোন প্রশ্নই উঠে না। 
আন্ছরিক অত্যাচার বা বিচারের বিরুদ্ধে এম শক্তির এরূপ 
একটি প্রতিবাদসৃত্তির পরিকল্পনা-_ছূর্বল মানব-মনের স্বাভাবিক 
আম্বন।। মানবতার বিরুদ্ধে তোমার ' আত্মস্তরী 'দানবতাকে 
দমন করবার ভে খাড়া সিয়ে বারা রিভার টি 
আশঙ্কা করি--- 

কুমারবাহাছুর হো-হোঁ করে হেলে উন সুমি কি 
বলতে চাও--কফাল। আমার মুওঁ কেটে রক্ত পান করবেন? 


এ হিম রূপে নিঞ্জের মু কেটেও রক্তপান করেন 


তিনি। তার রজশিরাযা আর বাড়িয়ে তুলো মা ।. দোহাই 
তোমার ৷. ্ 
.কুযারবাহাছুর . পতল ee Rl ছি ছি রমা 
ছি শিক্ষা -ও সংস্কৃতির ‘দাবি একেবারেই ত্যাগ করেছ. 


দেখছি... * 


“কারণ তোমার মত. বিভ্রান্ত হই মি নি... 

“শোনো রমা { আমি Jeu aR । বাবা আমাকে 
নিশ্চয়ই ত্যাজ্যপুত্র করতেন। তোমার জন্তেই এ দমিদাতী 
আমি পেয়েছি! তাই তোমাফে অনেকথানি সহ hd | 
কিন্তু তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ-.* 

-_তাঁর মানে? 

আমি জানতে 55 বিরুদ্ধে নরোত্তমকে 
ভুমি অৰ্থসাহায্য করেছ”, ; | 

হ্যা, করেছি। বাব! আমাকে যে টাক দিয়ে গেছেন, 
তা আমি কিতাবে ব্যয় করছি--জানবার প্রয়োজন তোমার 
নেই। ভমিদারীর . টাকা উড়িয়ে তুমি যে বাগানবাড়ীতে 
ফুর্তি আমোদ চালাচ্ছ--তার প্রতিবাদ ত আমি করি না? 

সে অধিকার তোমার মেই**" 

রমাদেবীর চোখযুখ রাঙা হয়ে উঠল। উত্তেদিততাবে 
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন--কি বললে? লে অধিকার আমার 
নেই? আমি তোমার কেউ নই? 

শআ। 

বেশ, আমার খোকার পক্ষে দাড়িয়ে অমিদারীর 
ইষ্টানিষ্ট চিন্তা করবার অধিকার আমার আছে কিনা তা 
ভুমি ঈগ্গিরই জানতে পারবে... 

এই ঘটনার পর কুমারবাহাছুরের সঙ্গে রমাদেবীর বাক্য 
পাপ বন্ধ হয়ে গেল। দেখাপাক্ষাতের সম্ভাবনাও বেশী রইল 
না।'" 

ঠিক এই সময়ে একজন তান্ত্রিক সাধু এসে চাপলেন 
ভমিদারের স্কন্ধে । মাকে নিবেদন করে, মন্দিরে বসেই তিনি 
মন্তপান আরম্ভ 'করলেন। কুমারবাহাহ্রকে দীক্ষা দিলেন 
কারণ-মন্ত্রে। তার মতে বিশবপ্রসবিনী মহাশক্তির কাছে কোন 
উচ্ছ অলতাই অমার্জনীয় অপরাধ নয়.। পঞফ-মকারের নির্লিপ্ত . 
সাবকই প্রারে মা-ভ্রহ্মময়ীর কৃপালাভ করতে । 

. সেরায়েত প্রথমে এই ভাগ্রিক গুরুর. বিরোধিতা আরও 

করেছিলেন। মন্দিরের পবিজতারক্ষ! বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠে- 
ছিলেন তিনি। কিন্ত গুরুজী একদিন তাকে অন্তরালে ডেকে 


৬১২ 





নিয়ে ভীব্র ভপনা করলেন। কর্ডত্বের সুরে বললেন 
যূর্থ তুমি। তুমি কি দান মা-_“বিষস্ত বিষমৌধ্ম’ ? মদের 
সাহায্যেই মাতানকে মদ ছাড়াতে হয়। এই, উচ্ছল 
ঘুবফের যনে মাতৃধন্দির ধ্বংস করান যে হুপ্রব্বতি জেগে 
উঠেছে, তাকে ধ্বংস করার জুডেই ত এসেছি আমি এ 
ছাড়। পাষও-দলনের আর কি পন্থয আছে? শুধুই দেবার্ছন! 


কর, মানব প্রকৃতির রহস্য যে কত জটিল তা ত জান. না?.. 


শীগ্গিরই আমি ওকে এক মহাশ্রশানে নিয়ে যাব। তারপর 
দেখো--ওই দুর্দান্ত মাতাল হয়ে উঠেছে. কভ বড় নার ' 
কত সংঘতচিভ সাধুপুরুষ | ৯ 

সেবাক্কেত লক্ষ্য করতে লাগলেন--ধীরে ধীরে হিন্দু 
মতবাধী অমিদদার-নন্দনের রুচি ও. প্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটছে। 
মাংসাম্ঈহুজেও মাকে নিবেদন না করে এখন তিনি আর 
মাংস: খেতে চান না. এ 

গুরুদী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, .কি হে | কি 
দেধছ ? 

-েবায়েতও-হেসে বললেন--বেশ) Sins 

শুরু বলতে লাগলেন--তোমরা অতি অগভীর. জলের 
শফরী। ধর্মের তত্ব যে কোন্‌ গুহাতে নিহিত আছে, ভা 
জান! খুব সহন্্ নয়। দঙ্গা রত্বাকরের. মধ্যে বাল্মীকি ঘুমিয়ে 
ছিলেন। তাকে ভ্রাগাতে হলে, মহাকাব্যের উৎসমুখ খুলতে 
হলে, উচ্ছত্খল দস্যুফে কি উপেক্ষা করা চলে? তাই তো 
ওই বরাভয়দাত্রী মা-ত্রহ্মময়ী সবাইকেই কাছে. ডাকছেন। 
তার কাছে হিন্দু বা অহিন্দু মেই। থান বা অধাত নেই। 
তার ডৃতীয়. নয়নের. আগুনে পুড়ে সমস্ত পাপ-প্রবৃতি ছাই হয়ে 
ধায়। যা থাকে ভা খাঁটি সোনা। 

নরোত্তমও শুনল অমিদার মন্দিরে বসেই মভপান করছেন। 
সেবায়েত তার কোন প্রতিবাদ করছেন না। কি অনাচার | 
ঘবগার ও বিভূষ্ণায় নরোতুমের মন বিষাক্ত হয়ে-উঠল।: 

দীনবন্ধু ঠাকুর এসে ভিজ্াসা করলেন-_-এখন কি করবে 
মোড়ল ? 

.-কি আব করব লি কানীবাডীয়ুখো আর 
ঘাব না। এখান থেকেই গড় করব। বলেই মাটিতে. মাথ৷ 
রেখে নরোত্তম কাদতে লাগল । হি তাকে জানা 
দিলেন । 

নিবারণ পরামাণিকের . বাড়ী ছিল মোড়লদের পাশের 
গাঁয়ে । সপ্তাহে ছ'দিন সে আসত নরোভ্তমের বাড়ীতে' 
নরোভমকে সে মনে করত দা-কালীর বরপুআজ। মা-কালীকে 
সে অত্যন্ত ভয় করত | বদ্ধেজাজী কর্তার কাছে পৌছানোর 
সাহস যার নেই, মে ভার পেয়াদাকেই খুশী রাখবার চেষ্টা 
করে। নিবারণের - অভিরঞ্তিত তি শুনতে নযোতয়ের 
ধুর তাল লাগত। ; BALL 0D SEs, পে 


ং বাসী £ 


দাওয়ায় বসে খুঁটিটা হেলান দিয়ে .ভাবছি। 


১৩৫৯ 





হাত্রতবাসের পর নরোভমের পরিষ্কার মুখখানা অত্যন্ত 


নোংরা! হয়ে আাছে। খবর পেয়েই নিবারণ ছুটে এল-__্ষুর- 


নরুন আর কাঁচি শানিয়ে নিয়ে। নরোত্বম একটু হেসে 


-বলল--না নিবারণ | চার্টার আর.কাধাব ন|। আ্রবৃন্দাবন 


যাব। 
---৫কন মোড়ল ? রর নার চেয়ে. রইল 
ভার যুখের দিকে । | 
: বিবাযী হুব।' গেরুছ পরে গলায় একটা তুলসীর, 
মালা বাধব। লাঠিবাত্ধী আর কথনও করব না। 


সেকি? নিবারণ চমকে উঠল। জমিদারের অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে নরোতমেয় লাঠিই যে জনসাধারণের একমাত্র ভরসা, 
তাকে নাজানে? নরোত্তমের বৈরাগ্য যে দেশের পক্ষে 
কতখানি, ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে, ভা ভাবলেও 
নিবারণের হ্যংকদ্প উপস্থিত হত্ব। দেশে-বিদেশে নরোত্তমের 
লাঠি-সড়কির : অতিরপ্রিত গল্প প্রচার করে নিবারণ সবাইকে 
ভরসা দিয়ে থাকে । কোন তয় নেই। আমাদের নরোত্ম 
মোড়ল আছে | ডমিদারের. সাধ্য কি যে টু-শব্দটি করে? 
সেই নরোত্তমের লাঠি আদ্র কদমগুলার বাণী হয়ে যাবে 
একথা নিবারণ ভাবতেই পারছে ম1। 


দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে নরোতম বলল-_তবু তুমি এসে! 


নিবারণ { ' লাঠি-সঞকি ছাড়লেও তোমার ফেনিয়ে-শোলা! +. 
| গল্প-শোনার লোভ ছাড়ব না?" 


নিবারণের প্রকৃতির একটা বৈশিষ্ট আছে। সে যাকে 
পছন্দ করে, তাঁকে আকাশে ভোলে।. যাকে পছন্দ করে ন! 
তাকে মিতাস্ত আবর্জনার মতই আত্তাকুঁড়ে ফেলে দেয়। 
ননোতম তা ড্রামে । 

মিবারগ বজে উঠজ--কাল একটা অতি আশ্চ্্য ঘটনা 
ঘটেছে মোড়ল ! 

কি ঘটনা? 

- আমাদের গায়ের যেঙ্কবাবু আমাকে কত্ত ভালবাসেন 
তা তে! জবান? রাত তখন সাড়ে বারোটা ৷ ঘেঅবাবু 
এসে বদলেন--নিবারণ { ভ্রাযাই এসেছেন । ঘরে মাছ 
মেই। জাত যে যার। কি সর্বনাশ | মেপ্তবাবুত্র জাত যাবে $ ডা 
কিন্ত উপায় কি? এত রাত্রে কোথায় পাওয়! যাবে মাছ? 
এমন সময় 
খড়, খড় শব্দ { নতুন বাশের ধুঁটি। এই সেদিন ছল থেকে 
তুলে ঘরে লাগিয়েছি। আবার খড়, খড় শব্দ] ছেলেফে 
ডেকে বললান-_কুড়,লটা নিয়ে আয় তো রে! চাল থেকে 
ধুলে নিয়ে, ফেঁড়ে ফেললাম থুঁটিটা। তোমাকে কি আর 
বলব, .মোড়ন { গোনা. এক কুড়ি কইম(ছ উঠানে ছড়িয়ে 
পড়ল। , একটা. বেদী’. নয়,; একট! . ও নয়। সেকি 





ভার 





আনন্দ আমার । যেল্রবাবুর ভাতরক্ষে হ’ল । কিভাগ্যবান 
লোক আমাদের ঘেহ্ববাবু:-- 

লেবার খবর কি? একটু হেসে নরোত্তম বিশাস 
ফরদ। 

ভার কথ! আর বলে! না। 
দেখে হিংপেয় ঘবলেপুড়ে মরছেন | 

-শতনলাম ছুশো টাকা দিয়ে একটা গরু EE ? 
&.-ছু'বেল! দশ সেৱ হুধ দিচ্ছে সে? 

~-মিছে কথা, মিছে কথা । যুখট। বিক্ৃপ্ত করে নিবারণ 
বলল। হুটাকখানেক ছুধ হুয়। ময়া গরু, ঘাস পায় না। 
সেদিন আমাকে গায়ের আ্বালাঘু বলেছেন--“নিবারণ তোকে 
আমি দেখে নেব।” হেসে আর বাঁচি নে। নরোত্তম মোড়ল 
যার সহায়-সে তো ভ্বমিদারকেই ভয় করে না। 'তুমি 
কোথাকার সে্গবাবুছে? 

গম্তীরভাবে নরোত্তম বলল-_তা ডে! বটেই। 
বুঝি আর জমিদার-বাড়ীতে যাও না? 

-কেন যাব? মাতাল-জমিধার বলে--তার নাকের 
মীচেয় খুব ছোট্ট একটু গোফ রাখতে হবে।. কি অগ্তার কথা 
বল তে]? কামাবি তো সব কাঁদা । আর না হয়, কার্তিক- 
ছাটাই করে দি--গৌফে তা’ দে । তা নয, নাকের নীচেয্র 
. ছোট্ট গৌফ | 
+-. একটু থেমে নিবারণ আবার বলন্ডে লাসল--আহা হা হা! 
'কামাতাম ওঁর বাবা সেই বুড়ে| অমিদারকে। এক দিন 
গিয়ে দেখি--বৈঠফখানা ঘরের ফরাসের উপর. ডাকিয়া 
ঠেলান দিয়ে ঘুমিয়ে আছেন। সেই ঘুমন্ত মুখেই ক্ষুর চালিয়ে 
ফামিযে ফেললাম । ঘুম ডেঙে, আমাকে দেখেই বললেন-__ 
নিবারণ এসেছিস ? দে, দে, কামিয়ে দে.**.আমি একটু হেসে 
বললাম--আতে হুভুর | কামানে হয়ে গেছে। ঝা, বলিস 
কি? মুখে হাত দিয়েই অমিদার অবাক্‌ | তথুনি গায়ের. শাল- 
খানা ছুড়ে ফেলে দিলেন-_আমার কাধের উপর। এখনও সে 
শান আমার ঘরে আছে || 

হঠাৎ নরোত্তমের চোখে পড়ল-_দুর থেকে কে যেন 
আসছে তাদের বাড়ীর দিকে । পরিধানে রক্তের মত রাঙা! 
এ কাপড। উপবীত্তের মত গলায় ঝুলানো রাঙা চাদর । কপালে 

হুল্‌ ভ্বল্‌ করছে তৈলাক্ত মোট! সি'হুরের ফেটি । তার সঙ্গে 

লা লাঠি-হাতে হুই দন জমিদারের পাইক | 
1. একে? কে আপনি? নরোতঘ বিশ্মিতভাবে চেয়ে 
স্ুইল আগন্তকের মুখের দিকে। 
- চিনতে পারলে না নরোতম ? একটু হাসলেন তিনি । 
চিনতে পেরেছে বলেই নরোত্তষের বিস্ময়ের অবধি নেই। 
এও ফি সম্ভব ?. শার্ট গায়ে, টিলে পাজামা পরা; চুল 
উণ্টানো, আর্নাকের নীচে ছোট্ট, গৌঁফ ওয়ালা যে .কুমার- 


-মেম্ববাবুর বাড়-বাডন্ত 


আভকাল 


কিছিল,কিহ'ল ২ 








৬১৩ 
বাহাছুরের চেহারা ছিল নরোভমের চক্ষুশূল, তার এ ফি 
রূপসজ্জা? ' কপালের উদ্ল সিছুরের ফৌটার দিকে চেয়ে 
চেয়ে নরোত্তঘের সর্ববাঙ্ যেন শিথিল হয়ে আসছিল । ইঙ্গিতে 
সে নিবারণকে বলল, চৌকিট। এগিয়ে দিতে । | 

দিদার বললেন, না, না, বসব না। একটা বিশেষ 
অহ্থরোধ ভ্ানাতে এসেছি তোমাকে । আন্গই সধ্যার পর 
মন্দিরে গিয়ে আমার সঙ্গে একবারটি দেখা করবে: 

কেন বলুন ত? সন্দিঞ্ধতাবে নরোভম জিনা করল। 

কুমারবাহাহুর বললেন, সিদ্ধিলাতের জনে কালই আমি 
মহাশ্বশানে যাচ্ছি -গুরুদেবের সঙ্গে | মা আদেশ করেছেন- 
তোমার উপরেই মন্দিরের ভার রেখে যেতে হবে-*- 
, "নিজের কান ছুটোফে নরোত্তম যেন বিশ্বাস করতে 
পারছে না। কথাগুলি আর একবার যাচাই করে গুনে হঠাৎ 
বলে উঠল-_সত্যিই আপনাকে আমি চিনতে পারছি না, 
বুঝতে পারছি না। একটু থেমে নরোভম বলতে লাগল, ছ’ 
মাস আগে আমাকে একটা মিথ্যা মামলায় ছড়িয়ে জেল 
খাটাতে চে! করেছেন। কালীবাড়ী দখল নিয়েছেন। 
শুনতে পাই মন্দিরে বসেই অথান্ত থাচ্ছেন-_মদ চালাচ্ছেন 
এখন হঠাৎ আপনার এ কি চেহারা? আপনি সন্যাসী ? এ 
কি আপনার কোন জমিদারী চাল? আমাকে আরও বেশী 
বিপদে ফেলবার চেষ্টা ? সত্যি বলুন ত আপনার মতলব কি? 

.কুমারবাহাছুর একটু হাসলেন। অকপট সে হাসি 
নরোতমের .অগ্তর স্পর্শ করল। সে অত্যন্ত অতিথ্ভুত 


হয়ে পড়ল। 


অতি দান্ত ও সংঘততাবে ছুদারবাহানর বলতে লাগলেন, 
শোন নরোত্তম, অতীতের কোনও কাছের অনুশোচনা 
আজ আর করব না। শুধু একটি কথা তোমাকে বলব । যে 
অমিদারকে তুমি চিনতে, সে জমিদার আমি নই। 

নরোভমের চোখে দারুণ বিস্ময় ও কৌতূহলের দৃষ্টি । এত 
অল্প দিনের মধ্যে কোন্‌ যাহ-মন্ে এরপ রুচি-পরিবর্তন ঘটভে 
পারে? সেই অমিদারই বলছেন, আমি সে জমিদার নই? 


কি আশ্চর্য { 


তেমনি শাস্ততাবে ও স্মিতযুখে কুমারবাহাছুর জিজ্ঞাস! 
করলেন, কি তাবছ নরোডম্‌ ? যা ভাবছ তা বুঝতে পারছি। 
এ সংসারে যাঁকিছু ঘটছে সবই সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় । সম্ভব 
আর অসম্ভবের প্রশ্ন মাহুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির মধ্যে। তার 
ইচ্ছাশজির ত কোনও নিদ্ধি গণভী নেই। যুহর্তের ভূমিকম্পে, 
ঘি একটা পাহাড় ধ্বসে যেতে পারে, কোনও মাহুষের 
অহঙ্কারই বা চুর্ণ হতে পারবে না ফেন? 

নরোততমের বিশ্বয়ের ঘোর তখনও কাটে নি। সে যেন ' 
সংজ্ঞাহীন অচঞ্চল পাথরের সৃত্তি। কুমারবাহাছুর জিজ্ঞাসা 
করলেন, মাতাল-ভমিদারের সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে. দেখা করতে 
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তয় পাচ্ছ? তোমার ছুঃসাহদের থে সব গল্প শুনেছি তাতে 
মনে হয়েছিল, ভয় কাকে বলে তা তুমি জান না." 
হঠাৎ নরোত্তম আত্মস্থ হয়ে বলে উঠল-_শুধু আমার 
মাকে ছাড়া এই দুনিয়ার আঁর কাউকে তয় করি না আমি-*- 
, তবে সেই মন্দিরে যাবার সাহস নেই কেন? 
--মনে হচ্ছে-মার কাছে আমি বোধ হয় কোনও 
অপরাধ করেছি... 
হ্যা, করেছ । কুমারবাহাছুর আবার একটু হাসলেন । 
সে অপরাধ হচ্ছে সোমার লাঠি-সড়কির আর বাবৃরীর 
অহঙ্কার | মনে মনে ভেবেছিলে-_বাব্রী. ঝেকেই. তুমি 
আমাকে মন্দিরে চুকতে দেবে না । তা কি পার নরোভম? 
মা যাকে টানেন, তাকে কেট বাধা দিতে পারে না। এত 
দিন মায়ের কাছে আমাকে আসতে না দিয়ে তুমি যে অপরাধ 
করেছ-_তার শাস্তি মা তোমাকে নিশ্চয়ই দেবেন... 
অতি ধীর স্থিরভাবে কথাগুলি বলেই রুমারবাহাছুর 
চলে গেলেন। নির্বাক, নিষ্পন্দভাবে বছক্ষণ বসে রইল 
নরোত্ম। ৮, 
ভয়ে ও বিশ্ময়ে নিবারণ এতক্ষণ নির্বাক বসে ছিল। 
জমিদার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাদা করল-_ব্যাপার দি 
মোড়ল ? . 
কিছু না। হঠাৎ যেন নরোত্তম তু চঞ্চল হয়ে 
উঠল । নিবারণের কাছে এগিয়ে বসে বলল, এ গৌফ-ঘাড়ি 
কামিয়ে দাও নিবারণ | এখুনি কামিয়ে দাও-- 
১ _কেন? আবন্দাবন ষাবে না? 
=-না! মা ডেকেছেন। আবার বোধ হয় লাঠি ধরতে 
ভবে" 
তাই নাকি.? বেশ, বেশ, নানী তোমাকে সি 
দিন_ নিবারণ হাংলাহে নরোতমের ক্ষৌরকাধ্য সম্পন্ন 
করল । 


১৪ 


সন্ধ্যার পর গোপীযন্ত্র বাজিয়ে সখিচরণ পান বরল-_ 
ও আমার প্রাণের ঠাকুর | - 
প্রাণ কাদে আজ তোমার লাগি” 
বাইরে দেখি রং-তামাশা_ 
আমার মন হ’ল সংসার-বিরাগ্ী। 
আমি পাই যা-কিছু হারাই অনেক বেশী, 
হার না-মেনে চালাই রেষারেষি--- 
এই পাওনা-দেনা বেচাকেনার হাটে 
হই সুখের নেশায়, ছুখের ভায়ি। 
হঠাৎ গানে বাধা পড়ে গেল। সধিচরণের স্ত্রী সুহাসিনী 
এসে বহার দিয়ে বলল--বলি, তুমি ভেবেছ কি? 


যা ভেবেছি--তাঁ কি গানের ভিতর দিয়ে পরিক্ষার 
গুন্ছ না? সত্যিই'আমি ভেবেছি--এ সংসার অসার | 

কেম মেজদি আমাকে বাঁদী বলে গালাগালি দেবে? 

- তা হলে সংসার যে অসার, সেই কথাই ত মানতে 
হ’ল? এস এখন, বীদা-বাদী ছু’'ভ্রনই গলাধরাধরি করে 
কাঁদি আর বলি-- $ 

“অসার সংসারে আসা বারে বারে, 
জ্বানিলাম অস্তরে--কেহু কার নয় আপন 1” রা 

--বাজে বকে! নাঁ। শোন-বদছি--এ অগ্তায়ের বদি 
কোনও বিচার না হয়, ডা হলে কাদ ভোরেই আমি বাপের 
বাড়ী চলে যাব। 

--খোকাকে রেখে যাবে ত? . 

_কেন? সে আমার ছেলে। আ'মই তাকে বুকের, 
দুধ দিয়ে মান্য করেছি। 

সে কথ! কে অস্বীকার করছে? তবে, তোমার বাপের 
বাড়ীতে গিয়ে, খোকার কি হাল হবে, সে কথাট! আমাকে - 
বলে যাওয়া উচিত। 


একটি রোরুতমান ছেলেকে বুকে নিয়ে ভামাচরণ এসে 


, 'দ্রাড়াল সেখানে । মেজবৌ সৌরভিনীর পক্ষ-সমর্থম করে 


বলদ-_-দেখ সেজবৌমা | মেজবো বড়, হম ছোট। টিটি 
বাদী বলার অধিকার বড়র নিশ্চয়ই আছে.. 

- হান্লামঘাদী বাদী বলে, চুলের ষ্ঠ ধরে মারতে“ 
মারতে বাড়ী থেকে যে ভাড়িয়ে দেন নি-__সেই-তোমার ভাগ্য 
খুব গম্ভীর ভাবে সবিচল্পপ বলল । . 

. বাধা দিয়ে শ্তামাচরথ বলল-_-ন1 না, তত দুর'কেন করবে? 
আসল কথা কি জানিস্‌ সথে 1! উচ্ছনের তাপে মেজবৌস্বের 
সোনার অঙ্গ কালি হবে যাচ্ছে। সংসারের জভে সারাদিন 
থেটে খেটে হাড় গুঁড়ো করে ফেলছে । তার একট! চড়! 
কথা শুনলে তোমাদের গায়ে ফোস্ক! পড়ে কেন বোম! ? 

. শস্জেঝৌয়্ের চামড়া বেজায় পাতলা মেজর! | 
করা যায় বলত? 

ঘোম্টা টেনে, ভান্গুরের সম্মান রেখে সুহাসিনী এতক্ষণ 
অন্ত দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল। আর সহ করতে পারল না। 
কেঁদে বল-_-ফেন? আমরা কি র'ধতে জানি না? নিজের 
আর নিজের ছেলেমেয়েদের ভালমন্দ খাবার ব্যবস্থার অল 
দিন রাত যিনি হেঁসেল আগলে পড়ে থাকেন, তার খাটুনির 
ভভে দায়ী কে? 

- গুন্লি স’খে সে্কৌমার কথা? 

হ্যা শুনলাম মেজদা { একটু দোজ! হয়ে বসে, লধিচরণ 
বলল-_আমি একটা কথা ভাবছি--- 

পাকি? 

বড়রা বেজায় ভাগ্যবান্‌-.. \ 


কি 


[ক ছিল, ক হ'ল, 





খুব দৃঢ়তার সঙ্গে ইহাসিনী' বলে উল তাগ্যি 


তোমারও হবে খুব শীগগির । 
, ঝুলব। | | p 
-_না না, সেঙ্গবৌ | দোহাই তোমার--করজোডে সখি- 
চরণ বলতে লাগল-_তেমন কাজ কথ খনো করে! না। রাত 
দুপুরে কেলে হাড়ি মাথায় নিয়ে নিঃশব্দে সীতার কাটতে 
পারব না আমি । তার পর শ্যামাচরণের দিকে ঘুরে বসে 
বলল- তোমার পায় পড়ি মেজদা |] বৌদিকে হেঁসেল থেকে 
বেরিয়ে আসতে বল। তার গুঁড়ো হাড় খেয়ে খেয়ে আমা- 
দেরও অজীর্ণের ব্যারাম ধরবে । বৌরাও দড়ি নিয়ে ছটোছুটি 
করবে আম-বাগানে। দরকার কি? দিনরাত বিছানার 
শুয়ে থাকুন তিনি | তুমিও তার পদসেবা করে শাস্তি পাও, 
আমিও নাক ভাকিয়ে ঘুমিয়ে বাঁচি... 
সধিচরণের তীক্ষু বিদ্রপ চিরদিনই শ্যামাচরণের 'অসহা। 
হঠাৎ একটা চড় মেরে কোলের ছেলেটাকে আরও বেদী 
কাঁদিয়ে নিয়ে হন্‌ হন্‌ করে সে চলে গেল মেজবো সৌরতিনীর . 
ঘরে। ০ 
.সখিচরণ তার গোগীযহটী হাতে তুলে নিয়ে বেশ শাস্ত- 


আমিও বড়দির মত আমগাছে 


ভাবে বলল, তা হলে দরাময়ী | কাল ভোরেই ত তুমি যাচ্ছ ? 


বাপের বাড়ীতে পৌঁছেই একখানা চিঠি লিখে! | 


- আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাও কেন? আর একটা বৌ fl 


£ ঘরে আনবে বুঝি? অভিমানতরে সুহাসিনী জিজ্ঞাস! করল । 


_ গোগীযন্্টা রেখে, নিঘের নাক আর কান অতি নিরদ্ম- 
ভাবে মর্দন করে সখিচরণ বলল, আবার? সর্বনাশ | যে 


তুল একবার করেছি, তার ঝাল সামলাতে জান বেরিয়ে 
যাচ্ছে__আবার সেই ভুল করব? হেঃ! 
. গোপীধন্ত্রটা তুলে নিয়ে সখিচরণ গাইতে লাগল-- 
কেন, তুল ক’রে তুই বাইরে এলি- 
নিজের ঘরের দোর খুলে 5 
ওরে, পর কি কখন হয়রে আপন? 
মিছেই টাক্‌-ঢাকা তোর পর-চুলে। 
- নিজের ধরে নিজের আলো ভ্বালতে ঘে না-জানে, 
.চোখ-ধাধানো পরের আলো, বাইরে ভাকেই টানে 
আপনারে, সে চিন্তে নারে_-ও মন 1 


৯৮ ভুল থেকে যায় যার মূলে । 


চুপ করে দাঁড়িয়ে গানটা শুনতে শুনতে সুহাপিনীর চোখ 


ছুটো জলে ভরে উঠল। রাগের ছালাত হান্তার বার মুখে 


বললেও, সখিচরণকে- ছেড়ে যাওয়ার কথা সে মনে ভাবতে 


পারে না। আপনতোল| সখিচরণকে অন্তরের সঙ্গে ভাল- 
বাসে সে।. 
সুহাসিনী অহুতব করে সধিচরণের আআত্তরিক নহদরতা ও 


ন্বেহার্ড প্রাণের টি 1 


পে যেন আমাদের বাড়ীতে আর আসে না। 


তার বাহিক উপেক্ষা ও অনাদরের মধ্য দিয়েও 


৬১৫. : 


চোখ যুছে বরে ধীরে হহাপিনীগি দিযে বগল সখিটরণের 


পায়ের কাছে।' 
কাতরতাবে বলল, একট! কথা বলব, শুনবে? 

একটা কেন? কথার জাহাজ -তুমি। তোমার 
পেট তি কত রামায়ণ আর মহাভারত আছে; তা কি আর 
জানি নে? :উপরাতে না পারলে পেট ফুলে মরে যাবে যে! 
বল, বল, শুনি-** 

- তোমাদের বোন কাছ যে মরেছে". 

সখিচরণ চমকে উঠল.। বিশ্মিতভাবে মুখের দিকে চেরে 


উপস্থিত প্রসঙ্গটা চাপা দেবার উদ্দেশে 


জিজ্ঞাস করল_মরেছে মানে?" কখন মরল? এই যে 


এই মাভর আমাকে এক ঘট জল দিয়ে গেল-** 


মাঝে গাজার গন্ধ টের পাই..হলেই অগ্তদিকে মুখ ফিরিয়ে. 


সখিচরণ ডাকল--যনোহর | মনোহর ঘরে আছিস ? ' 
মনোহর ঘর থেকে দি এসে -বলল-_ভাকছ কেন 


_ সেজদা?" 


কানাই ছোট বৌমার কি রকম ভাই রে? ' 

মামাতো বা পিসতুতো--এই"রকম:কি একটা হবে| 

কি আশ্চৰ্য্য |: আমি ভেবেছি_ তুই বুঝি, একটু গাছ! 
খেতে 'শিখছিস। যাকগে-ছোফরাকে বারণ করে দিস-_ 
বড়দার 
চোখে পড়লে এমন 'থাপড়' খাবে যে ঘুরে পড়েই মরে 
যাবে" £ | FG 
-_ভা ত মরবে | সুহাসিনী চোখয়ুখ ঘুরিয়ে বলল, এদিকে 
তোমাদের বোন কাছ যে মরে ভূত হয়ে আছে। কাল 
তারা অন্ধকারে এ কামিনী ফুল গাছটার তলায় দাড়িয়ে 
ফিসফিস করেছে ।. নিজের চোখে ' দেখেছি__কানাইকে 
দেখরার জনে কাছু যেন, ছটফট করে। গোপনে বেখাশুনাও 
আরম হয়েছে 

' যাও, যাও, বাজে: বকো না। 

উত্তেদ্বিত তাবে বলল- নরোভম- মোড়লের বোন্‌ কাছ! সে 
মান-মর্ধাদাবোধ তার নিশ্চর়ই- জাছে। 'হ’দিন বাদে রি 


" সে মর! নয়, 
_-তবে আবার or মরা? মেয়েদের কমার মরণ 
আছে নাকি? “এ 
হ্যা আছে। ও পাড়ার-কামাইকে ত চেন?;যে 
যাত্রার, দলে কে&ঠাকুর সাঙ্ধে। নেচে নেচে গান গার আর 
আড়-বাশী বাজার ? ১ 
=চিনলাম । সে কি-করেছে? ১ 
: :-_রোজই আসে তোমাদের বাড়ীতে | 
কারণ? র্‌ - : 
._ছোট বৌয়ের কি রকম ডাই হয় যে - এ 
তাই বল-। সেই কারণেই-ছোট বৌমার ধরে মাঝে: 


“ সখিচরণ 
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সড়কি হাতে নিয়ে যাবে পোয়ামীর খর করতে। . ফেব্ট- 
" ঠাকুরের বালী শুনে পাগল হওয়ার মত মেয়ে স্নয়। 
যনোহরের দিকে ফিরে সখিচরণ বলল-_শোন্‌ মনোহর. 
ছোক্রাঁফে বলে বি বাজ বাচ্চীং নিয়ে খেলা করবার 
ছুর্বধদ্ধি যেন তার না হয়-. 
বাইরের ঘর থেকে নরোভষ ভাকল--স+খে ! 
- যাই বড়দ1...বলেই সখিচরণ পিয়ে .হাছির হ’ল -- 
নরোতমের সামনে 1... - 
নরোম বলল-_আমি একটু যাদীপাকষি় দিকে যাচ্ছি 
ফিরতে দেরি হতে পারে... . : 
বিশ্মিতভাবে সখিচরণ ধিজ্ঞাসা করল--কেন ? 
. -_ভ্রমিদারের সঙ্গে দেখা! করডে-- 
_কি সর্বনাশ | একলা এই: নান ! ছু কি 
বলছ? 
সে জমিদার আর নেই... 
অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে সখিচরণ বলল হ্যা, ওৰে 
খোলসট! বদ্দেছেন, মদ তো ছাড়েন নি ? জমিদারী ঠাট সবই 
ঘজায় আহে। 


শভাথাকৃ। আমার আনে তাবভে হবে মা কোর! 
লাবধানে থাকিস-'"বলেই নরোত্তম রওনা হু’ন। বিকেল- 
বেলা । তথনও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে নি! পিহুনে- 


পিছনে কিছুদূর গিয়ে নীচু জুরে সধিচরণ জিজ্ঞাপা করল-_ 


গুপ্তিখানাঁও ফি নিয়ে থাবে না? 


_না। শুধুহাতেই যাব". ENE 
- 'মরোত্তম চলে গেল । BEE একটু অস্থি বোধ করতে 
লাগল। 
বাগিয়ে নিয়ে আবার গান ধরল £ 
মন! তোরে আর কেমন ক'রে 
বোঝাই আমি বল্‌ ? - : 
তুই, ছয়দিকে ছয় রিপুর টানে 
সদাই থাকিস্‌ যে চঞ্চল। 
ভোর, অঙ্গে লাগে পাগলা-হওয়] 
থ-বপস্ত কালে 
তোর, রক্ত নাচে পলাশবনের 
ফুল-ফোটানে! তালে । 
মনরে আমার-_ ৃ 
ঘখন আসবে বর্ষা--মাশুন করণ .. 
ঝরবে চোখে অল। 


ও মন | 


গাম থামবার সঙ্গে সঙ্গেই সধিচরণের নাকডাকা সুক্- 


হ’ল । এমন সময় বম্বমিয়ে বৃষ্টি নামল । টিনের চালে 


বর্ষণের 'বন্ধারের সঙ্গে পাল্লা দিন্ডে লাগল সধিচরণের লাসিকা 
গড্দন। বাইরে এসে সুহাসিনী তাঁর “হাতখানা ধরে টেনে- 


'সুলল । 


নিজের ঘরের বারান্দাপ্থ ফিরে এসে গোপী-যন্তুট!, 


১৩৫১. < 





পার্স - 


বিরক্ততাবে বজগল-_মেণা করেছ নাকি ?- গাৱে 
যে জলের ঝাপ টা লাগছে, সে হু'স্‌ নেই ? 
নিল্রাতুর সখিচরণ টলতে টলতে ঘরে ঢুঝকল। ০; 


jy ১৫ . 
: কাদীবাড়ির সিং-্ররন্রায় পৌঁছেই নরোত্তম দেখল-- 
ডাকে পাদর অভ্যর্ঘন| জানাবার জে সেখানে দাড়িয়ে জাছেন 
সেবায়েত ও ম্যানেজার ! 


মন্দিরের বাইরে ঢাড়িয়ে সাধাঙ্গে ম'-কালীকে একটা 


প্রণাম করে নরোতম গেল জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে । 
 আাধু-সন্ত্যাপী বা বিশিষ্ট অভিথিদের আশ্রয়দানের অন্তে 
কালীবাড়ীর প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যেই আছে একটি সুৃশ্থ ছোট 


বাড়ী মন্দির থেকে কিছু দুরে একটা নিৰ্জ্জন পঞ্চযটী-বনে। 


বাড়ীটার সামনেই পদ্মপুকুর। তার কালে! বল, পদ্মপাত] 
আর পদ্মফুলে ঢাকা । চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। “সংস্কারের 
অভাবে বহুদিন বাড়ীটা পড়ে ছিল-_ঙ্লাকীর্ঘণ হয়ে 
অব্যবহার্ধ্য অবস্থার । - নরোম 
নেওয়ার পরে সেখানে যেন গড়ে উঠেছে একটি ছোট নম্দম- 
কানন} . যালী, নিযুক্ত হয়েছে। সুবিচত্ত ফুলগাছের, 
ফেয্রারীতে ফুটে উঠেছে নানাবিধ সুদৃশ্য ও সুগন্ধি কুল ।, 
তাদের বর্ণ-সুষমার,সন্ভ রং-ধরানে! বাড়ীটাকে আলোকিত 


করেছে। পদ্মপুকুরের মাঝখানে এক ঝাক রক্তপদ্রের দিকে. 
চেয়ে চেয়ে নরোভমের ঘনে শৈদব-স্মৃতি জেগে উঠল । মায়ের 


পুর্ধার জৃত্বে কত দিন সে সাভার ফেটে রক্তপদ্ম তুলে এনেছে । 
সেদিমকার মত আছও এক জোড়া রাজুইাপ পন্রফুলের ফাকে 
ফাকে ঘাড় ছলিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে |. পুকুর-পাড়ে রজজবা, 
আর শ্থলপদ্ম যেন ফুটে উঠার প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে। সত্যিই 
ত জমিদারকে ফালীবাড়ীতে ঢুকতে না দিয়ে নরোত্তম গুরুতর 
অপরাধ করেছে। তার জন্তেই এত্ত দিন কালীবাড়ীর এই 
দিকটা তেমন অন্ধকার হরে ছিদ। 

বাড়ীটার দোগ্চলার একটা ঘরে ঢুকে নরোভম দেখল_ 
বিস্তৃত ব্যাদ্র-চৰ্্মের আসনে বসে আছেন অমিদাঁরের তাস্থিক 
গুরু। .রক্তবন্ত পরিহিত ও ভটাভুটধারী । একটু কাত হয়ে 


দেখল-_ঘমিদার দখল, _ 


} 


একটা ব্যাত্র-যুণ্ডের উপর তিমি দেহভার রেখেছেন। ব্যাদ্রের 


ক্ঞ্জিদ কাঁচের চোখ দুটোর চেয়েও, ভার চোখ র্‌ যেন নও 


ঘ্বলছে |. 
. নরোভমকে দেখেই সোজ! হয়ে উঠে বসলেন তিনি.। 


গম্ভীর স্বরে বললেন--এস, এস, তোমার অগ্তেই অপেক্ষা - 


কফরছি। 


নারোভম দূর থেকেই ছু'জনকে: দওবৎ করল। গুরুজী হাত, 
তুলে আনীর্বাদ করজেন। পুর্বে কখনও + তান্ত্রিক সাধুকে 


জমিদার বসে আছেন তার গুরুদেবের পায়ের কাছে।- 


॥ 
t 


১ ৮ 


ভা 


কি ছিল,কি হ'ল 
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নরোত্তম দেখে নি। কিন্তু সাধুজ্জী এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে নরোভমের 
পারিবারিক বুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে, তাতে 
মনে হ'ল যেন মোড়পরা তার পূর্বপরিচিত | 

গুরুশ্রী হঠাৎ উঠে দাড়িয়ে বললেন-_তুমি একটু বস 
নরোম, আমরা আসছি.*-বলেই কুমারবাহাছরকে সঙ্গে 
নিয়ে ঘর থেকে বেরিস্মে গেলেন । 

ছুই দেয়ালের কাচের দীপদানিতে হটে! মোমবাতি ভ্বল- 
ছিল | হঠাৎ সে দেখল-_বাতি ছুটো নিঃশেষে পুড়ে নিবে 
আসছে। এখনি ঘর অন্ধকার হয়ে যাবে। কিন্ত কই, গুরুত্থী 
ত ফিরে এলেন না ? 

ঘরের সামনে একটা বুল-বাঁরান্দা। বারান্দার দিকে 
আছে একটা জানাল! ও একটা দরজা! । সেই দরজাই ঘর থেকে 
বেরিয়ে যাবার একমাত্র পথ ৷ দরত্রাটার কাছে গিয়ে নরোতম 
দেখল--বাইরের দিক থেকে তালা বন্ধ। ভা হলেকি সে 
এই ঘরে বন্দী? ফি আশ্চর্য্য | 

বাতি নিবে গেল। থরে ঘুটধুটে অন্ধকার । নিকটে বা 
দুরে অন-মামবের সাড়াশব্দ নেই। এ ভাবে তাকে একটা 
নিন ঘরে বন্দী রাখবার তাৎপর্ধ্য নরোতম ঠিক-বুঝতে পারল 
না। ভ্াত্তিক সাধুর উদ্দেশ্য কি? 

হঠাৎ নরোত্তম দেখল, বাইরের বারান্দায় জানালার ধারে 
দাড়িয়ে আছেন সাধু্ী। অন্ধকারে অতি অস্পঃ তার চোখ 
দুখ । গন্তীর সুরে বললেন তিনি--নরোত্তম | আজ অমাবন্তার 
রাত তা বোধ হয় জান? 

নরোভম কোন জবাব দিল না। একটু এগিয়ে এসে 
দেখল--পুরুদ্দীর পাশে চুপটি করে দাড়িরে কাপছে নন্দরাণী। 

সাধুদী বললেন-মহাপুন্বা অস্ভে আজই শেষরাে, 
তোমাকে আর এই নন্দরাণীকে বলি দেওয়া হবে। মা! 
তোমাদের রক্ত চেয়েছেন । 

উদ্তেজিত তাবে নরোত্বম বলল--মা যদি আমার রক্ত 
চেয়ে থাকেন, আমি নিদ্বেই দেব। আপনারা ফেন হত্যা 
করবেন আমাকে? এ ষড়যন্ত্র কেন? 
-তুমি da রক্ত দেবে ? 
হ্যা দেব.* 
--প্রাণের মমতা নেই তোমার? 
স্প্লা । 
--শুনেছ নন্দরাধী ? নরোভম নিজেই মরতে পারে। 
তুমি তপার না? 

--না! না, আমাকে বলি দেবেন না--। 
তয় করে। ননম্দরাণী ডুকরে কেঁদে উঠল । 

--বেশ, ভা হলে আমাদের সঙ্গে মহাশ্রশানে চল. 

নন্দরাধীকে টেনে নিয়ে সাধুজী অদৃশ্য. হলেন। নরোত্তম 
খহচ্ষণ জানালারঁকাছে চুপটি করে দাড়িয়ে রইল। 


চা 


আমার বড্ড 


অমাবস্যার রাত্রি । স্ুচিভেদ্ অন্ধকার । দুরে'বা নিকটে 
কিছুই দেখা যাচ্ছে না। নরোত্তম নিত্বের শরীরটাকে পর্য্যন্ত 
দেখতে পাচ্ছে না। সত্যিই কি তাকে মরতে হবে? এই 
অন্ধকারেই কি সে নিজেকে চিরতরে হারিয়ে ফেলবে? অন্ধ” 
কারের ভিতর দিয়েই ত আসে বিস্বৃতি ও বিলুপ্তি। যৃত্যুর 
অন্ধকারেই নিবে যায় জীবনের আলো। 

মা, মা, মা! নরোত্তম ডেকে উঠল--সত্যিই কি তুমি 
আমার রক্ত চাও ?. যে মা বুকের রক্ত দিয়ে সন্তানকে বাঁচিয়ে 
রাখে--সে কি তার রক্ত চাইতে পারে? মিছে কথ!। ও 
কে? ও কে? নরোতমের মনে হ’ল, চত্রকলা এসে 
দাড়িয়েছে জানালার ধারে | সে যেনহাতছানি দিয়ে মরো- 
তকে ডাকছে আর কেঁদে কেঁদে বলছে-__-ওগে! | চলে এসো, 
চলে এসে! আমার কাছে। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে 
পারছি নে। কত ভালবাসতাম তোমাকে--তা কি জান না? 
আমি মরেছি, কিন্ত আমার ভালবাসা তো মরে নি? তাই 
তো! আমার অন্ধ তালবাসপা এই অমাবস্তার অন্ধকারে 
তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে'** 

অন্ধকারে চন্্রকলার ওই অন্প্ ছায়ামৃ্তি কি নরোত্তমের 
তুর্বল-মানসের কল্পনামা্ ? নরোত্তমের মাথার তিতর সবই 
যেন ওলট-পালট হয়ে ষাচ্ছে-কিছুই ঠিক বুঝে উঠতে 
পারছে না সে। ও 

না না, চন্কল! | এভাবে মরতে পারব না জামি। 
এ যে জমিদারের হীন ষড়যন্ত্র] মা আমার রজ্ত চাইতে 
পারেন না। আমাকে বাচতেই হবে। নরোতম' জানাল!" 
ঘরজাগুলি পরীক্ষা করতে লাগল । 

বহুকালের পুরানো! বাড়ী। নরোত্তমের মনে হ'ল, রং 
লাগিয়ে নৃততন করলেও কাঠের সঙ্গে চুণ-শুরকির বাধ নিশ্চয়ই 
তত শক্ত নেই। বারান্দার দিককার জানালাটাকে সে অনেক 
টানাটানি করল। সেটা একটুও নড়ল মা। রৌদ্র-বৃঠির 
আড়ালে ছিল বলেই তার শক্তি এখনও হাস পায় নি। বাইয়ের 
দিকৃকার একট! ছোট জানালাকে একটু ঝাকানি দিতেই 
নড়ে উঠল । নরোভ্তমের দেহে অসুরের শক্তি । দেয়ালে পা 
বাধিয়ে শিক ধরে থাকামি দিতে দিতে জানালাটাকে সে 
খুলেই ফেলল। কিন্ত নীচে তো! কিছু দেখা যাচ্ছে না। 
লাফিয়ে পড়লে কোথায় গিয়ে পড়বে তাও ঠিক ঠাওর করতে 
পারছে ন|। 


খোল! ফাক দিয়ে গলাটা বের করে নরোত্তম চারদিক 
দেখছিল। এমন সময় হঠাৎ একটা লম্বা লগির আগা এসে 
লাগল তার মাথায় । চমকে উঠে থপ. করে আগাট! বরে 
টেনে তুলল লগিটাকে। থুব লশ্বা লগি। কে তাকে এ 
লগিটা পৌছে দিচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারল না । 

নরোম বলল--নীচে যে থাক সরে যাও, আমি এই 


৬১৮ 





লগি 'নিয়ে লাফিয়ে পড়ছি। 
না" 

লপির গোড়াটা মাটিতে গিয়ে ঠেকল । আগায় নরোভম 1 
তার দেহভার অনেকখানি লঘু হয়ে গেল। যেখানে গিয়ে সে 
পড়ল-_সেখানে ছিল কতকগুলো রক্ষনীগন্ধ! গাছ। তার! 
দ্বলিভ ও মথিত হয়ে গেল। এদিক-ওদিক চেয়ে নরোগুম 
দেখল--দূরে কে যেন দাড়িয়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখন-_ 
কালীবাড়ীতে যে পাগলাটা পড়ে থাকে--সে। -লগি তুলে 
ধরবার খেয়ালটা তার মনে কে জাগিরে দিয়েছে? কি 
আশ্চর্য্য ঘটন! ! 

' অরোত্তম 'কাছে যেতেই সে খিলখিল করে হাসতে 
লাগল । নরোত্তম দ্বিজ্ঞাপা করল--কে ভোকে বেছে এই 
লপিটা আমার কাছে পৌছে দিতে ? 

-তোর মা বলেছে । তোর বাবা বলেছে। 
গালিগালাজ দিতে দিতে পাগলাটা চলে গেল। 

কালীবাড়ীর পেটা! ঘড়িতে বারোটা বাদল । : যে লোক 
ঘড়ি পেটাচ্ছিল, সে একট! পশ্চিমা দারোয়ান । নরোভম 
তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল-__অধিদাব-পাধূু কোথায়? 

‘-_সাধুলোক তো! সব. চোলে গেল... 

কোথায় গেল ভাই ত জিজ্ঞেস ফরছি**. 

সে হামি জানে না। 
. "সেবায়েত কোথায়? তাকে একটু ডেকে আন। 
বলবে নরোম মোড়ল ডাকছে__ 

খবর-.পেকেই সেবায়েত মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন । 
বিম্মিডভাবে দ্রিজ্ঞাসা করলেন--তুমি কি করে বেরিয়ে এলে 
নরোত্তম ? 

মরোত্তম বলল, সেকথা পরে বলছি। আগে জানতে 
চাই--আমাকে এ তাবে বন্দী রাখার মানে কি? সাধু- 
জমিদার আর তার গুক্লন্দী কোথার ? 


কোধায পড়ছি ঘানি 


অশ্রাব্য 


1 


১৩৫৯ 
এই একটু জাগে নৌকো ভাসিরেছেন। রাতারাতি 
কোথায় ফোন-এক মহাপ্রশানে পিয়ে পৌছবেন। একটু 
থেমে সেবায়েত বললেন, তোমার সম্বন্ধে আমাকে বলে 
গেছেন--কাল সকালে- তাল! খুলতে... 

কেন বলুন ত? 
তা আমি জানি না। আমি খুব প্রতিবাদ তা | 
বলেছিলাম ওভাবে নরোভমকে বন্দী রাখতে পারবেন না। 


, সে বেরিয়ে পড়বেই। গুরুজী বললেন-_-ঘদি বেরিয়েই পড়ে 


তাকে বলো-_-আদ্ব রাতে সে যেন উপবাশী থাকে । আর,, 
মায়ের প্রসাদ মুখে না দিয়ে কালও যেন অন্নজল স্পর্শ না করে। : 

- এ আদেশের মানে? 

‘-_তা ভ্বানি না। ভবে বলেছেন--এ আদেশ অমাভ 
করলে তোমার মুখ দিয়ে নাকি রক্ত উঠবে... 

নরোম বিন্মিততাবে চেয়ে রইল সেবায়েতের সুখের 

দিকে। অস্ফুট স্বরে বলল-- বুঝতেই পারছি না এ অড়ুত 
জাধুটির উদ্দেশ্ঠ কি? 
৷ =উদ্দেষ্ যাই হোক’, সেবায়েভ বললেন, ‘তিনি যে 
একপ্রন অসাধারণ ব্যকতিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষ সে বিষয়ে কোন 


৷ সন্দেহ নেই। উচ্ছল কুমারবাহাছরকফে থে তাবে পোষ! 


প্রামটির মৃত সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন, ত! দেখে আমি অবাক 
হয়ে গেছি। চা 
কোথায় গেলেন? কেন গেলেন? কবে ফিরবেন? " 
ত আপনি বলতে পারেন না? 

_-না। | 

- আশ্তর্ধ্য ! 

মাথাটা! চেপে ধরে নরোভম বছক্ষণ বসে রইল মন্দিরের 
সিডির উপর। 


০০ 


ত্ত 


ক্ষমশঃ 





দুপুর বিকেল হয় 


শ্রীনীহার্কান্তি ঘোষ দস্তিদার 


হুর বিকেল হয়ঃ পাখীর পালক কাপে অরণ্যের মনে, 
নিৰ্জ্জন হৃদয়ের ম্মরণের দীপ নিয়ে প্রাণের প্রাঙ্গণে 
অনেক প্রেমের মতে! ক্লান্তিহীন কামনার তারাবরা যুখ 
যত ধুশি সব এসে আমার দেহের ঘুমে নীরবে মিশুফ ।. 
নীরবে মিশুক সব ঘন কালো অন্ধকার £ চোখের তিমির 


তাই ভো তোমার এই দুপুরের বিকেলের দীখি-কাপা মেঘ 
নিঃশেষে শেষ করে আমার প্রাণের থেকে বুকের আবেগ। 
ঝিরঝিরে বাভাসের থরে থরে ঝরে কত রাতের সুবাস, 

যে সুবাস দিয়ে সব চ’লে গেছে সন্যায় সুদুরের হাস । 


ঘন.হোক্‌ কালে! কালো আকাশের ফোল জুড়ে এই পৃথিবীর | রঙ. মেখে সুর্যের সে রঙীন অকাশের রিম্‌- ঝিম্‌ রেশ 


সেই সব কালো রাত্ত ব্যাকুলিত কামনার সকরুণ সুরে 
বলবে কত-ন| কথা স্মরণের ছলোছলো মনের হুপুরে | . 


t 


তাই তো কেবলি আনে মনে মনে কামনার মু আবেশ। 
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নন্দ প্রব্রাজন 
| ৃ প্রীননীগোপাল চক্রবত্বী 


কপিলবাস্ত ৷ রাজপ্রাসাদের ইন্ত্রপুরীগদৃশ সপ্ততল কক্ষে যৌবম- 
উৎসবে যভ রাতপুত্র নন্দ ও তদীয় পত্নী সুন্দরী ভন্রা। পত়ীগত- 
প্রাণ রাজকুমার মন্দের রমশীগণমুকুটমণি ভদ্র । জগতের সমস্ত 
সৌন্দর্যের সমাবেশে বুবি ওঁকে গড়েছিলেন বিধাতাপুরুষ । 
নন্দপ্রিয়ার তিনটি নাম ছিল। রূপ ও সৌন্দর্য্যের ঘরে তাকে 
সবাই সুন্দরী বলে ডাকত ওদ্বত্য ও গর্ব ছিল বলে পৌরজ্বন 
ভার নাম রেখেছিল মালিনী. 
তার নাম ছিন ভামিনী। উদ্রার ক্ষণিক অবর্শনে শাক্যপুস্জ 
মন্দ অঁগৎ-সংসাঁর অন্ধকার বলে মনে করেন। মোছ্মত্ত্ 
প্রমোদঘদদিরা পানে মদান্ধ প্রণয়ীয়গল । ভাবাহুর্জ্ঞ কিম্রর- 


কিনরীর ভায় উভয়ে সৌন্দর্যে যেন পরস্পরকে তিরস্কত করে. 


পাজপ্রাসাদের শোভা বর্ধন করছেন । প্রতিদিন নন্দ প্রিয়তমা 
দগ়্িতাকে মান! বসন-ভূষণে সাজাতেন । সাডিত্তে ভার আশা 


মিটত না। অপলক দৃর্িতে তিনি পুম্পিত-যৌবনা রিয়ার 


অরবিদ্দসম যুখের পানে চেয়ে থাকতেন। 

চৈত্র মাসের প্রভাতবেল|। দুরে শৈলরাজির তুষারমুকুট 
সর্য্যদেবের তরুণ .রশ্মিপাতে ঝলমল করছে। 
পারাবতের দঙ্দ সানন্দে ডেকে চলেছে । জাতিপুষ্প-স্ুগন্ধি 
ভেসে আসছে চৈতালী পবনে। 

প্রমোদ-কক্ষ । সপ্রেম কটাক্ষ দয়িতের মুখের উপর 
নিক্ষেপ করে সুভগ! ভদ্র! বললেন, দেখ, চন্দনাদি দিয়ে 
- আমার বদন চিজ করব। চিত্রকর্ম শেষ ন! হওয়া পর্ধ্যস্ত 
এই আরশিখানা আমার সামনে ধরে থাক । 


যথা আজ্ঞা, দেবি | বলে নন্দ আদেশ পালনে রঙ হলেম। , 


নতত্র ভদ্রার আায়তলোচন ছুটি কৌতুকে প্রোজ্বল হয়ে 


উঠে। তার বিশ্বলদৃশ অধরে চাপল্ন্যের আভাস থেজে গেল।, 


তর্জনী হেলিয়ে শাসনের সুরে নন্দকে বলে, উহ, ঠিক হুচ্ছে 
না। এই এমনি ভাবে ধরে থাক। | 

অপাঙ্গে, দয়িতের শ্বক্র নিরীক্ষণ ফরশ্ডে করতে সুন্দরী 
নিজের মুখে অন্থরূপ শুক্র চিত্রিত করছেন। মুচকি ছেসে 
নদ্দ নিখাসবায়ু দ্বারা দর্পণখানি দোষয়ুক্ত করলেন । 


আর দীপ্তি ও মানের জন্তে- 


বলভীপুষটস্থ '. 


; প্রিয়তমা 
{ ছেড়ে চলে দিয়েছিলেন, সেদিন কপিলবাত্তর অধিবাসিগণের , 


সংম্পর্শে বিশেষকের প্রাস্তদেশ লুপ্ত হতে লাগল । . কারওঘ- 
ক্লিই অরবিন্দের সভায় তার যুখণ্জী দর্শনে নন্দের চিত্ত-চাফল্য 
অধিকতর বাধিত হ’ল । 


প্রাসাদের চারিদিকে কর্মব্যস্ত । গৃহস্বামীর প্রসাধন ও 


A 
করীডাস্থরূপ ভ্তব্যসস্তার সংগ্রহের অন্তে যুবতী দাসীরা ব্যতি- 


ব্যস্ত। ফেট্ট খ্বেত ও রক্তচন্দন ঘর্ষণ করছে ; কেউ বন্াদি 
গন্ধযুক্ত করহে ; কেউ জাতিপুপ্পের সুগন্ধি মাল্য রচনা করছে; 
কেউ বা স্থানের আয়োজন করছে । 

এদিফে ভিক্ষাকাল সমাগত | আত্মাধীশ্বর ভগবান ওথাগন্ত 
কপিলবাস্তর অধিবাসীদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ফিরছেন । 
অবশেষে ভিনি কনিষ্ঠ ভ্রাভা নন্দের গৃহে তিক্ষার অডে উপনীত 
হলেন। 

ভগবান সুগতের উপস্থিতি কারও দৃষ্টিগোচর হ’ল না। 
ভিক্ষা বাক্য কিংবা আসন ন! পেয়ে তিনি সেখান থেকে 
প্রস্থান করলেন । নন্দের এক দাসী প্রাসাদের বাতায়ন-পথে 
বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। সে মেঘযুক্ত উদ্দবল প্রভাবিশিষ্ 
স্ুগতকে নদ্দের মহল -থেকে বেরিয়ে যেভে দেখল । গৃহ- 
স্বামীর অমঙ্গলাশায় তার অন্তর কেঁপে উঠল। অর্থতের 
অঙ্চম1 করতে পেলে না বলে সে নিত্বেকে শতবার ধিক্কার 
দিলে। কম্পিত পদে নন্দের প্রমোদকক্ষে উপনীত হয়ে ভগবান 
শথাগতের আগমন এবং ভিক্ষা ও পাত্ত-অর্থ্য ন! পেয়ে চলে 


, যাবার কথা নিবেদন করল । 


আঙ্গ কত কথা মনে পড়ল নন্দের। কত যুগ পরে 
ভগবান স্ুগভ কপিলবাত্ততে ফিরে এসেছেন। সমস্ত নগরী 
তার আগমনে আনন্দসাগরে সিযধ। ভগ্রোধারাম বিহারে 
অবস্থান করছেন ভিনি। মহাপ্রজজাপতি গোতমীর বড় সেহের 
পাত্র ছিলেন সর্বাথসি্দ্ধ। মহামায়ার মৃত্যুর পর. তিনিই 
কোলে-পিঠে করে যান্গুষ করেছিলেন সিদ্ধার্থকে। প্রৌঢ় 
বয়সে ভিন নন্দকে অঙ্কে পেয়েছিলেন। সর্ব্বার্থসিদ্ধ যেদিন 
পত্বী ও শিশু-সম্ভানের মায়! কাটিয়ে রাজধানী 


“বটে | দেখাচ্ছি তোমায়'--বলে যৌবনমষদে মত্তা সুন্দরী * সঙ্গে বালক নন্দও কেঁদেছিলেন। 


ভক্তরা নন্দের বৃন্ধন্ধসদৃশ অংসে কর্ণোৎপল নিক্ষেপ করলেন। 
পরক্ষণেই হাস্তে বিগলিত হয়ে সুন্দরী স্বীয় মবণালোপম ভুজ- 


বল্পরী দ্বার! নন্দফে জড়িয়ে যনে নিজেকে এলিয়ে দিলেন) 


শ্বামীর উন্নত বক্ষপুটে 
অতঃপর মদয়ুকুলিতাক্ষী ভন্রা হস্ত দ্বারা আপনার রস্ত- 
কমল গণসথলে বিশেয়ক রচন!| করলেন । 


চঞ্চল কৃওলের' 


সর্বার্থমিদ্বের গৃহভ্যাপের পর অনেক কাল গন্ত হয়েছে। 


. ইতিমধ্যে নন্দ যৌবনে পদার্পণ করেছেন । পাছে কনিষ্ও 


ভোষ্ঠের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই ভয়ে রাজা শুদোদন রমণী- 
কুলপ্রধান! জনপদ্কল্যাণী সুন্দরীর সঙ্গে নন্দের বিবাহ দিলেন । 
নন্দ নবপরিণীত1 বধূর সঙ্গে আমোদ-আহলাদে মত হলেন । 
এদিকে সর্ববারথসিত্ধ শিবমন্ব অর্থত্ব লাভ করে তের কল্যাণে 


শি ভান 





ধর্দচত্র প্রবর্তন করলেন । ক্রমশঃ বর্ম্মচক্রে এপিয়ে চদেগা। 
দেখতে দেখতে কাশী গয়া গিরিত্রজ্ত পাটলিণুদ্র প্রভৃতি জন- 
পদের অধিবাসীদের মণ্তক আনমিত হ’ল বুদ্ধের চরপতজে । 
জনগণের কণে ধ্বনিভ হতে থাকে: 

: , বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি 
2 ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি 

.. সঙ্ঘং শরণৎ গচ্ছামি | ৬ 

ভগবান অথাগতের বর্ঘ্মবিজয়ের কথা কপিলবাত্ততে এসে 
পৌছুল। জ্যেষ্ঠের প্রৌরবে গৌরবাঘিত নন্দ। 
সশিষ্ত ভগবান জিন মহাবাণী প্রচার করবার জনে জন্ম- 
নগরীতে আগমন করেহেম। কপিলবাস্তর জনগণ তার চির- 
মধুনিত্তন্দী মোগ্ষোপদেশ গ্রহণ করে বন্ড হচ্ছে। 'কিন্ত হায়, 
মোছের বশীভূত নন্দ প্রিয়ার সঙ্গে প্রাসাদেই বিহার করতে 
লাগদেন। 


* . মৃহাপ্রাধ ভগবান সুপ নন্দের আলয়ে এসে ভিক্ষা না 
পেয়ে ফিরে গেলেন, একথ! স্মরণ করে নন্দের সুপ্ত ভ্রাতৃপ্রেম 
জেগে উঠল। তিনি প্রানযুখে ক্ৃভাঞ্লিপুটে ভার্ধ্যাকে 
বললেন, দেবি, আমি তগবান দিনকে প্রণাম করণে যাব। 
আমায় ক্ষণিফের ভবনে বিদায় দাও । 5 

+ কোন এক ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় সুন্দরী: ভদ্রার বুক 
ছুকু হুর করে কেঁপে, উঠল। ' আর্দ্রবিলেপনযুক্ত .বাছলতা 


--$ দ্বার! প্রিষ্ুতমকে আলিঙহ্রনপাশে আবদ্ধ করে বললেন, আর্ধ্য- 


পুত্র, তুমি তগবান সুগতকে দেখতে 'অভিলাষ.করেছ। আমি 
তোমার ধর্মপীড়ার কারণ হুতে চাই নে। তুমি যাও; কিন্ত 
'বিশেষক শুদ্ধ হবার পূর্বেই ফিরে এস। 

' একথ! শুনে নন্দ বিনীতগ্ভাবে বললেন, তাই হবে প্রিয়তমে, 
পাই হবে। ভগবান তথাগতের বেদী দুর গমনের পুর্বে 
আমার ছেড়ে দাও। 

, ভদ্র নিতাত্ত অনিচ্ছাজত্বেও. ঘয়িগকে : বাহুপাশ থেকে 
যুক্ত করলেন: ৷ তার. আয়তলোচন অশ্রচতে টলমল করছে। 
বেচারী নন্দ | তার মন চাইছে না প্রিয়ডমাকে ছেড়ে ষেতে। 
তবু যেতে হবে । 
যোগ্য বেশে সঙ্জিত হলেন ।: অশ্রমুঘী ভদ্রার দিকে পুনঃ- 
পুনঃ দৃষ্টিপাত করতে করতে নন্দ বিলাসফক্ষ ভ্যাগ করলেন। 


4৮ কামনারাগে রুদ্ধগতি ও বর্ঘরাগে আক্বষ্ট হয়ে অভিকষ্টে চলতে 


লাগলেন । 

-: সুর্ধ্যের সায় দীপ্তিমান্‌ ভগবান ম্‌ জিন স্থাত্পথ জানো 
করে ভগ্রোধারাম বিহার পানে-মস্থর-গতিতে চজেছেন। দশ- 
বলঘুক্ত শ্রীবুদ্ধ রাজপথে অগণিত নরলারী কর্তৃক স্তত হয়ে 
অতিকে জনসমুদ্রের মধ্য দিয়ে অগ্রসর-হুচ্ছেন। আয়ুত্মান্‌ 
মন্দ জনতার ভিড় ঠেলে মহামুনি বুদ্ধদেবের নিকট যেতে না 
পেরে দুর থেকে এঁপই মহান্‌ দৃষ্ত দেখতে লাগলেন । ভ্রাতৃগর্ব্ব 


ঈপ্রত্রীীঈ 





অবশেষে 


ভিনি বিলাস-বেশ 'ঙ্যাগ:ফরে ডৎকাল-' 


৬২৩ 
তার সমস্ত অন্ভয় ভরে উঠল-। “ছে শাক্যবংশাবততংস, কণিষ্টের 
প্রণাম গ্রহণ করুন’__মনে মনে জ্যেষ্ঠের উদ্ছেষ্তে হাদি-টনবেন 
নিবেদন, করেন তিনি। অন্তর্ধামী তগবান সুগত গৃহাসক্ঞ 
নন্দকে আকর্ষণ করবার জন্ভে জনাকীণ রাজপথ পরিত্যাগ 
করে নির্জন পথে চললেন । 

মধ্যাহুক্াজ ৷ সুর্ধ্যদেব মধ্যগগনে গ্রথর - কিরণ বর্ষণ 
ফরছেন। নন্দ অগ্রসর ছন্ে গললগ্রীক্ৃতবাসে ভগবান 


সপ 








তথাগতকে প্রণাম করে ক্ৃতাগ্রলিপুটে বললেন, ভত্তে, দয়া 


করে আপনি আমার আলয়ে অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে গিয়ে 
ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: অর্থতের অগ্চন! করবার সৌভাগ্য 
থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি। আমার এ অনিচ্ছাকৃত অপরাধ 
মান্না করুন, দেব। হে মহাভিক্ষু, দয়! করে আমার আলয়ে 
চলুন ৷ 

“ভগবান সুগভ নন্দের মধ্যে মোক্ষের বীঞ্ধজ মিহিভ 
দেখলেন। তাই স্বেহবশতঃ তাকে উদ্ধারে যতুবান্‌ হুলেন। 

পদ্মপলাশলোচন ভগবান বুদ্ধ তার-হত্তে স্বীয় করঞ্চটি তুলে 
দিলেন; ইঙ্গিতে তাকে অন্থরণ করতে বলে ভ্গ্রোধারাম 
বিহারের দিকে অথসর হলেন.। নন্দ ছঃখিতচিত্তে মহামুনি 
বুদ্ধের অনুগমন করলেন। - ভাধ্যার চঞ্চলনরনশৌভিত 
বিশেষকমণ্ডিত আমন, পুনঃ পুনঃ তার মনে পড়তে লাগল। 
বুদ্ধের অলক্ষ্যে ভিনি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করলেন। বিভিন্ন 
পথ অভিক্রম করে অবশেষে উভয়ে জ্ঞানের আলম্ত বুদ্ধবিহারে . 
উপনীত হলেন। 

সর্বনতে দয়াবান্‌ ভগবান ভথাগত স্বীয় চক্ৰচিহ্বিত 
করতল নন্দের মন্তকোপর্রি স্থাপন করে সস্মেহে বললেন, 
হে সৌম্য, জন্ম হলেই মরণ আছে। একথা! জেনেও অসার 
ফামনুথে মগ্ন হয়ে শাশ্বত আনন্দ ও মুক্তিলাভে বঞ্চিত হওয়! 
কি বাঞ্ছনীয় ? জগতে জয়ার তুল্য অশিব বস্তু আর নেই; 
ব্যাধিই একযাঞ্জ অনর্ধের মূল্স 1. একমাত্র ম্বত্যুতয়েই জ্বীবকুল 
ভীত সন্ত্রস্ত । - ইন্দিয়পরবশ অসংযমী ব্যক্তি অবিষ্ঠারতিত্তে 
আসক্ত হক্দে একে পরম সুথ বলে মনে করে। কফিত্ত মোহগ্ৰস্ত 
সেজানে না যে, এটা ছুঃঘদায়ক। একমাত্র অধ্যাত্ম-সুখই 
সত্য। ঠিক কিনা বল। 
:"-. হ্যা ভত্তে, সত্যই তাই। : 

. জগৎ বলে কিছু নেই ভা অলীক এবং ছুঃখ্যয়। 
অতএব ক্লীবত্ব পরিহার করে জন্ম-মৃত্যু নিরোধের জন্তে যোগ 
অবলম্বন কর। যোগবলে অন্তরে ' আত্মতেক্স উদ্ধদ্ধ হলে 
ভত্বজ্ঞানলাতে সমর্থ হবে। যে আদিরদে আতর তুমি হাবুডুবু 
থাচ্ছ তা প্রজ্ঞার জালোক্ষে. অতি তুচ্ছ বলে. মনে হবে। 
অতএব আলেয়ার পিছনে ছুটে নিজেকে নষ্ট করো না । আজ 
তুমি নিজেকে বপু্মান্‌ বলে গর্ব করছ। তু’দিন বাদে দেখবে 
তোমার এই সুন্দর.সুঠাম দেহখানি অন্নাঘীর্ঘ হয়ে গেছে। 


৬২৪ 


যাতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে অঠরনরক-ঘত্ত্র এবং রোগ- 
শোক আদি ভোগ করতে না হয় সেরপ ব্যবস্থা করা কি 
সমীচীন নয়? 

ভস্তে, উচিত। 

বুদ্ধদেব নন্দের সন্মতিগ্ছচক উত্তরে সুখী হলেন। তিনি 
ভিক্ষু আনন্দকে বললেন, আনন্দ, একে প্রত্রজ্যা গ্রহণ করাঁও। 

মহাভিক্ষু যাতে অন্তরে কিছুমাত্র কেশ না পান সেজন্ে 
নন্দ সুগতের উপদেশে এতক্ষণ মৌখিক উৎসাহ দেখিয়েছেন। 
এক্ষণে জ্যেষ্ঠের নিশ্মম আদেশ শুনে তার মাথায় ধেন আকাশ 
ভেঙে পড়ল । প্রিয়ার অশ্রুসক্ঘল মুখখানি তার অন্তরাকাশে 
বিহ্যৎচমকের গায় খেলে গেল। কিন্ত তিনি ক্ষত্রিয়। বিন! 
বিচারে হ্যেষ্ঠের আজ্ঞা পালন করাই ক্ষাজ্জধর্মম। তাই তিনি 
ফোন উচ্চবাচ্য না করে অবোবদন হয়ে চুপ করে রইলেন। 
২ ভগবান তথাগত জন্গেহে ডাকলেন, নন্দ, আমার কথার 
উত্তর দাও । প্র্রজ্যা গ্রহণে কি তোমার মত নেই? 

কান হাসি হেসে নন্দ বললেন, প্রভে, আপনি যা আদেশ 

করেন ।-_ মুখে তার হতাশার ছাপ । 

| তবে আজ্দই মুভিত মত্তকে প্রত্রজ্যা এহণ কর। শুতভ্ত 
শীডম্‌ । অনর্থক কালক্ষেপে এ মাহেজযোগ ন করে! না। 
জুয়ে 3 জীবনে একবারই আসে। অতএব, বংস, প্রস্তুত হও । 

আন্ন । 

আনন্দ অগ্রসর হলেন। পশ্চাতে নন্দ। কিয়ন্ক র গমন 
করে আনন্দকে বললেন, আমি গৃহে যাব, প্রত্রজ্যাঁ গ্রহণ 
আমাঘারা হবে. ন1। এ মহান্‌ ব্রত গ্রহণের আমি সম্পূর্ণ অনু- 
পযুক্ত। আমার মার্জনা] করবেন। 

স্থবির আনন্দ বুদ্ধের আ্রীপাদপত্রে সমুদয় 'বৃত্তান্ত নিবেদন 
করলেন । স্থিতপ্রল্ত তগবান দিনের ললাট কুঞ্িত হ’ল । 
বললেন, আনন্দ, ভূমি নন্দকে গিয়ে বল, আমি তাকে ডাকছি। 

ভগবন্‌, আপনার যেরূপ আদেশ। 

আয়ুম্মান নন্দ অগ্রত্ের আদেশ গুমে মহ! মুশকিলে 
পড়লেন। আভ্ঞাহবর্তিত! শাক্যবংশের প্রধান ধর্ম । কি্ব- 

রাজকুমার নদ্দ অবনত মস্তকে অগ্রজের সম্মুখে এসে 
উপনীত হুলেন। 

করুণার মূর্তপ্রতীক ভগবান শথাগণ্ত কনিষ্ঠের মুখের 

দিকে চেয়ে সন্মেহে বললেন, নন্দ, যা শুনেছি শু! কি সত্য। 

হ্যা ভন্তে। 

পরমকারুণিক বিনায়ক অন্ুন্বের সঙ্যবাদিতায় সতত 
হলেন। কিন্তু কনিষ্ঠের মধ্যে কামনা-রাপের প্রাধান্ত 
দেখতে পেয়ে ব্যথা অন্থতব করলেন। 

শোন নন্দ, আমি তোমার অএজ । অতুল এঁখর্ধ্যের অধি- 
কারী হয়েও সবকিছু পরিত্যাগ করে প্রত্রজ্যা গ্রহণ করেছি। 
আমার উপদেশে আত্মীয়পণের মধ্যে অনেকেই প্রত্রত্যা গ্রহণ 


প্রধালী 


১৩৫৯ 


করেছে। গৃহিগণ সংযমী হয়েছে । অথচ এ সব দেখেও 
তোমার জ্ঞানের উদ্রেক হচ্ছে না । এটা বড়ই পরিতাপের 
বিষয় । জগৎ নশ্বর। এখানে অহুরাগের কিছুই নাই। 
দবারাপুজ-পরিজন সবকিছুই এঁজজালিক মায় । অনিত্য প্রিয় 
বস্তর প্রতি খন্রাগ ত্যাগ কর। শ্রেয়লাভে যত্ববান্‌ হও । 
অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান নন্দ। জ্যেষ্ঠের উপদেশ শ্রবণ 
করে বিনীত বচনে বললেন, ততন্তে, আপনি যেরূপ বলেন 
আমি তাই করব। 
স্থবির আনন্দ নন্দের মধ্যে শুভ বুদ্ধির উদ্রেক দেখে তাকে 
পরম সেহতরে আলিঙ্গন করলেন। | 

‘আনন্দ তাঁর টাচর চিকুর মুগ করলেন। অতঃপর 
প্রত্রজ্্যার আহুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পন্ন হ’ল । কাষায় বত্র পরিহিত 
নন্দ ক্কৃষ্পক্ষের অবসানে নবোদিতভ চন্দ্রের ছায় শোভা পেতে 
লাগলেন। 

“বিশ্ষক গু হবার পূর্বেই আসব” বলে সেই যে প্রিষ় 
চলে গেছে এখনও এল না। করতলে আনন সন্ত করে সুন্দরী, 
ডদ্রা শাবছেন। তার মুখখানি বর্ধালক্লি্স পত্রের ভার 
শোভা পাচ্ছে। প্রিয়বিপ্রযুক্তা সুন্দরী বৈদুরধ্য ও হীরকখচিত 
বিচিত্র কোমল আবরণমুক্ত পালক্ষে স্বীয় দেহতার এলিয়ে 
দিলেন। কিন্ত মোটেই স্বস্তি পেলেন না। ছুধফেননিত 
শয্যা! কণ্টকের ভার মনে হ'ল। শ্য্যাত্যাগ করে ভূমিশষ্যা 


গ্রহণ করলেন । কক্ষতল আগুনের চায় তপ্ত বলে মনে হ’ল 


ভূমিশয্যা পরিত্যাগ করে কক্ষের বহির্দেশে গমন করলেন। 
কবগী এলিয়ে পড়েছে ; পরিধান-বন্ত্র বিপর্যস্ত । চক্ষুদ্বয় 
আরক্ত ৷ মুছুমু্ছ দীর্ঘনি্বীস মোচন করছেন। প্রাসাদ-অলিন্দে 
দেহভার ভত্ত করে নত হয়ে রাজপথের দিকে দৃষ্টিপাত 
করলেন। কিন্ত হার, দয়িতের আগমনের কোন চিহ্ন 
দেখতে পেলেন না। ব্যর্থ প্রতীক্ষান্ কিছুকাল তদবস্থায় 
থেকে নন্দ-হৃদয়নবঙ্গিণী ভদ্রা শ্রান্ত দেহতার আর বইতে 
পারলেন নাঁ। দীর্ঘনিঃখাপ পরিত্যাগ করে অশ্রুসিক্ত বিবর্ণ 
মুখে পুনরায় প্রমোদকক্ষে প্রবেশ করলেন। স্বামীর আনন্দ- 
বর্ধনের নিমিত্ত তিনি নানাবিধ কারুকার্ধ্যথচিত অলফার 
পরিধান করেছিলেন। ্বীর গাত্র থেকে অলঙ্কাররাশি 
একে একে উম্মোচন করে কক্ষের চারদিকে ছড়িয়ে 
ফেলমেন। সেগুলোর আর প্রয়োজন কি? সত 

আমার দয়িত শ্বহত্তে ধারণ করেছিলেন_-এবথা স্মরণ 
করে সুন্দয়ী ভদ্র দর্পণখানি পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করে তাতে 
গওস্থল সঙ্জোরে ঘর্ষণ করতে লাগলেন। স্বামীর ব্যবহৃত 
বিলাস-দ্রব্যাদি দর্শনে তার পোকাবেগ আরও বন্ধিত হ’ল । 

“দয়িতপ্রতিজ্ঞ আজ ফেন মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ হলে? আর্ধ্যপুজ, 
তুমি এত পাষাণ হলে কিরপে ? ওগো পাষাণ দেবতা, 
ফিরে এপ। Al 


2 


ভার 


নন্প্রব্রাজন 


তই 





স্বমীর সম্ভাব্য নান! বিপদের আশক্ক! করে সুন্দরী ভদ্র] 
কাদতে লাগলেন । পারাবতের কুন ভ্রদ্দন-খন্দে কোথায় 
ডুবে গেল। | 

প্রাস।দের প্রহরিণী ও দ্বাসীগণ গৃহস্বামিনীর ক্রন্দদ-শব্দে 
সচকিত এবং তীত হস্বে পড়ল । তারা ভ্রন্ুপদে ভয়ে ভয়ে 
ঘবারদেশে উপনীত হু’ল। 

শাক্যানী ভন্্রা কখন রোদন করছেন, কখন-বা ছু'হাতে চুল 
হি'ভছেন, আবার কখনও বা দু'হাতে বুকে আঘাত হানছেন। 
অঙ্গে পদ্মরাগ বসনখানি বিশ্রস্ত। বরজনী-বিহাবের অন্ে রচিত 
ঘাতিপুম্পের সুগন্ধি মান্য রোষে বিক্কৃত করে দুরে নিক্ষেপ 


করলেন। শেষ পর্য্যন্ত তদ্রা পাগল হয়ে গেল নাকি ! 

দ্বাপীগপের মধ্যে একজন সুন্দরী তদ্রার অক্রমোচন করে 
সাত্বনার সুরে নানাবূপ উপদেশ দিতে লাগল । দেবি, শোক 
করা! ভোঘার শোভা পায় না। ধর্ধ; বারণ কর । 

আচ্ছা, ডিনি নাকি প্রব্রজিত হয়েছেন। এ সংবাদ কি 
সত্যি? | 

হাঁ দেবি, সত্যি। তবে এর অতে শোক প্রকাশ কর! 


সঙ্গত নয়; কারণ তপোঁবলই ইক্ষাকু-বংশীয়দের একমাত্র 
কাম্য। তুমি রাতধি-বধৃ। স্বামী সত্যের শরণ নিগ্পেছেন, 
এতে তোমার আনন্দ করা উচিভ। যদ্ধি অপর ফোন রমণীর 
প্রেমে তিনি আসক্ত হতেন তবে সে ছিল আলাদা কথা। 
বা প্রিপ্নথভাগিনী সুন্দরী কোনক্রমেই ধৈর্য ধারণ করতে 
পারলেন না। তার শোক আরও বৰ্ধিত হ'ল। তিনি 
অবিরলধারায় অশ্রমোচন করতে লাগলেন । দাসীগণ 
গৃহস্বামিশীর শুঞীষাপ্র রত হু’'ল। কেট ব্যত্ধন করতে লাগল, 
কেউ বা ভূঙ্গার থেকে সুশীতল জল চোখে মুখে দিতে লাগল । 
এমনিবার] বিবিধ প্রকারে ভদ্রার পরিচর্ধ্যা চলল । 

প্রাথক্ত ঘটনার পর একটি বহর অভীত হয়েছে । পুনরাঘ্র 
মধুমাসের আগমনে বনগ্রী ফুটে উঠেছে। মাগকেশর কিংস্তক 
বকুল চম্পক ও শিরীষ ফুলের অপরূপ সমাবেশ | ময়ূরের 
কেকাধ্বনি, কোকিলের কুহস্বর ও মধুপানমন্ত ভ্রমরের গুঞ্জন- 
শবে কননভূমি মুখরিত। গাত্র-মুকুলের গদ্ধ ছড়িয়ে পড়ছে 
সর্ধব্ে । 

ভরেতবনবিহারের এক নিভৃত প্রদেশে রাজকুমার নদ্দ 
্রহ্মচরধ্যব্রপ্ত অবলখ্বন করে অবস্থান করছেন কিন্ত অষ্টাঙ্গ- 
মার্গের অনুশীলন যথাযথ প্রভিপালিত হচ্ছে না। আজও 
নন্দের বিরহী মন ফপিলবাস্তর প্রতিটি বস্তুর স্মৃতিতে ডারা- 
ক্রান্ত। তিক্ষুচিহ ধারণ করেও নন্দ ' তার কিছুমাত্র মর্ধ্যাদ! 
দিতে পাবেন নি। বসন্ককাঁলীন পুষ্পনৌোভা তাকে বিভ্রান্ত 
করে তুলেছে । কোনও একটি চুতর্ক্ষে কুঙ্ছমিত মাধবীলতা! 
অড়িয়ে আছে । নন্দের মনে পড়ে--এমনি করে প্রিয়! তাকে 
আলিঙ্গমপাশে আবঞ্ধ করত । নন্দ কিছুতেই আুন্দরী ভদ্রার 
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' অন্দের উন্মভত| উত্তরোতর বৃদ্ধি পেতে থাকে”। 


চি 


চিন্তা মন থেকে দুর করতে পারছেন না। প্রিয়ার অভিপ্রিয় 
প্রিরুলত] দেখে তার সমন্ড হৃদয় মধিত করে দীর্ঘথাস বেরিয়ে 
এল । | ; | 

নাঃ-_ভল্রাকে- ছেড়ে আর. থাকা চলে ন!।- প্রিদ্বাকে 
ছেড়ে কিছুতেই তিনি বাঁচবেন না! । বিনয় প্রতিপালন অষ্ঠাদ- 
মার্গের অহ্ছন্টীলন সব কিছুই অর্থহীন । আকাশে বাস্ডাদে 
সর্ববগ্ যেন ভিনি প্রিয়ার কণন্বর শুনতে পান-_ওগো| দয়িত, 
ফিরে এস । বিশেষক শুদ্ধ হবার পূর্বেই ফিরে এস । 

নন্দ চিন্রকলায় পারঘশা ছিলেন। প্রিয়ায় বিরহ সহ 
করতে না পেরে অবশেষে তিনি ডনদ্রার. একটি প্রতিমুতি 
পাষাণফলকে চিত্রিত করলেন । প্রিয়াছুকল হুত্তিখানি ফুলের 
রেণু দিয়ে অন্গলেপন করেন; বিবিধ পুষ্পাদি দ্বারা সন্ধিত 
করে আবেগভরে আলিঙ্গন করেন। মুদ্তির প্রতি অপলক 
দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ; কথনও বা প্রেমপরিপূর্ণ হৃদয়ে চিত্র- 
খানি চুম্বন করেন। iy 

এমনি ভাবে কত বিনিদ্র রদরনী কাটে। কোথায় রইল 
[বনয় প্রতিপালন, আয কোথায় গেল অধীদমার্গের অহ্‌- 


শলন ]' 


ব্যাপারটা ক্রমে ক্রমে st রত চি জনন 
পারলেন। 

বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষুপণের মধ্যে ' অনেকে চি নদ্দকে 
অনেক সারগর্ভ উপদেশ দিলেম। 
প্রভৃতির দোষ বর্ণন! করলেন। কিত্তু ফরলে কি হবে। 
প্রিয়ার চিন্তাত মন্দের চিত্ত তরপুর। বিহ্বলত| হেতু তিনি 
সফল উপদেশ শুনতে গেজেন না| 

দিন যায়। দেখতে দেখতে তিন-চার মাস হয়ে দর 
সাবন-তপত্যার 
পরিবর্ধে প্রিক়্াকে স্বরণ-মনন করে নদ্দের দিন কাটে। 

সেদিন ভগবান ভ্রিন ভিক্ষায় গমন করেছেন । বিরহী নদ্দ 
পাযাণফলকে অঙ্কিত প্রিয়ার প্রতিধুত্তি আলিঙ্গন. করে 
স্বগত্ডোক্তি করছেন__কল্যাণী, আমি যাব। ভোমাকে 
ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও আমার কিছুম ভ্র শান্তি নেই। অর্হতের 
পরিচ্্দ ধারণ করে এরূপ আচরণ আমার শোভা পায় না। 
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ বলে আমায় ভাবছ। কিত্ত আমার অবস্থাটা 
একবার বিবেচনা করে দেখ, তা হলে বুঝতে পারবে কতটা 
অবস্থাবৈগুণ্যে এত নিঠুর হতে হযেছে আমাকে ৷ - ক্ষমা কর 
দেবি, তুমিই আমার ইহকাল-পরকালের ষথাসর্বন্দ । প্রভু 
ভিক্ষায় বেরিয়েছেন। গুরুদেবেরর সা বিহার ত্যাগ 
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কিন্ত নন্দের আার যাওয়া হ'ল না।. ভিক্ষু আবুদ এসে 
ভামালেন-_ প্রভূ বৃদ্ধ আপনাকে প্মরণ করেছেন।- 

ইতিমধ্যে নন্দের কীপ্তি-কাছিনী ভগবান শুথাগতের নিকট 


স্রীবিধাত -মদাপবাদ : ' 


তছ্ঙ 


পৌছেছে। শ্ত্রীর প্রতি অনুরাগী মন্দ । রূপমুধ্ধ সে। শুধু 
আদেশ-উপদেশে হবে ন{। নন্দের ভালবাস! কল্যাণী ভদ্রার 
দেহ-্যমুম! কেন্্র করে আবন্তিত হচ্ছে। প্রেমাস্পদার প্রতি 
তার সকাম প্রেমকে নিক্ষাম প্রেমে পরিণত ফরতে পারলেই 
নন্দ মুক্তির পথ-_অম্বতৈর আস্বাদন লাভে সমর্থ হবে। 
তাই অনুরাগ দ্বারা অনুরাগ ন& করতে ইচ্ছা করে তগবান 
জুগত নম্দকে ডেকে পাঠিয়েছেন । 

শাখাপ্রশাখা-বিলম্বিত এক প্রকাঁও নাগকেশর বৃক্ষমূলে 
উপবিঞ তগবান জিন। ব্যানগন্ভতীর তার মু্তি। পরম 
বিনাককের দেহনিঃস্থত ব্যোতিভে চতুর্ধিক উড্টাসিত। তাকে 
যিরে রয়েছে শিষ্য-প্রশিষ্যের! । প্রাতাতিক অনুষ্ঠানাদি সবে- 
মাত্র শেষ হয়েছে । এমন সময় দত মস্তকে জলজ্জভাবে নন্দ 
সেখানে এসে উপনীত হুলেন। ভগবান তথাগতফে প্রণাম 
এবং প্রদক্ষিণ করে এফ পাশে দাড়িয়ে রইলেন। কনিষ্ঠের 
মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বুদ্ধদেব সন্গেহে ডাক- 
লেন, নন্দ। 

তত্তে, আদেশ করুন । 

তোমার চিত্তবিকারের কারণ কি? তুমি যা করছ তা! 
ভিক্ষার পক্ষে অমার্দরনীয় অপরাধ । তোমার এরূপ আচরণে 
সত্যিই আমি মৰ্ম্মাহন্ত । 

তত্তে, চিত্তত্বলনের অরক্তে; বাসন্ুবিকই আমি লজ্জিত, 
কত্ত আমি উপায়হীন। আজও আপনার ভ্রাত্বধূ শাক্য- 
. কুললক্মী ভদ্রার কথ! ভুলতে পারছি না|। আমার সমস্ত 
অন্তর্লোক ঘুড়ে তিনি রয়েছেন। জাধন-তপস্তার আমি 
সম্পূর্ণ অন্থপনুক্ত। পুক্ধ্-চিহু বারণ করে আন্ধ আমি এঁহিক 
ও পারজিক উভযনবিধ সম্পদ হারাতে বসেছি। আপনি 
অনুমতি দিন, আমি গৃহে ঘাব। 

ভগবান জিন অগিনিবেশ সহকারে কনিষ্ঠের চিত্ত-বিভ্রমেয় 
কাহিমী শুনলেন । তিনি আপন ত্যাগ করে উঠে ধাড়ালেন। 
পরম সেহতরে অমুদ্রের হস্ত ধারণ করে বললেন, চল নন্দ, 
একটু বেড়িয়ে আসা যাক । 

বিশ্ময়বিহ্বল চিভে নন্দ দেখলেন, তারা উভয়ে আকাশ- 
পথে উক্ধাগতিতে কোথায় ছুটে চলেছেন দেখতে দেখতে 
পায়ের নীচে সমস্ত পৃথিবী মিলিয়ে পেল । উভয়ে তক্রামাথ! 
শ্বপস্থলত ছায়াচ্ছর সিদ্ধ-চারণ-সেবিত হিমবানের কোনও এক 
প্রদ্ধেশে উপনীত হলেন। কোথাও মযুত্রগণ পুচ্ছ গুটিয়ে 
বিত্রামসুখ উপভোগ করছে ; কোথাও বা কিন্নরীগণ ইতস্ততঃ 
বিচরণ করছে। নন্দ যুফনেত্রে এসব দেখছেন । 
তায় বাক্যস্ফৃতি হচ্ছে না। এই সময় রজ্ঞাযুখী একচদ্বহীন 
একটি বানী দৃটিপথে পতিত হ’ল । ভগবান সুগৃত কনিঠঠকে 
বললেন, আচ্ছা নন্দ, বল দেখি শাক্যকুদবধূ এবং এই বানরীর 
নধ্যে কে অধিক সুন্দর । 








হবাস। 


পাপন িস্পিসাশ, 


পরমবিনশ্ময়ে * 


১৩৫৯ 





নন্দ ঈষৎ হেসে বললেন, ভগবন্‌, আপনি কি যে বলেম। 
আপনার ভ্রাতৃবধূ সুন্দরী ভক্রার সঙ্গে কোনক্রমেই এর তুলনা 
সম্ভবে না। 

মনে মনে হেসে তগবান শ্রীবুদ্ধ নন্দকে সঙ্গে করে ইঞ্জের 
নন্দনকাননে উপস্থিত হলেন । 

অপুর্ব দেশ | অপূর্ব তার পরিবেশ | অপূর্ব্ব স্গীশুলহুরী 
বাতাসে শর করে ভেসে আসছে। পে স্বগীর সঙ্গীত -কর্ণে 
যেন হুধা ঢেলে দিচ্ছে। সমস্ত নন্দনকানন স্বপ্নময় । 

এমন সময়ে চির-যৌবন! অপরূপ নীবিশোভিভ] লামীর্ 
দ্েবাঙ্গনাগণ অদুরে আবিভূর্তী হলেন। নন্দ বিশ্ময়োৎফুল্প- 
লোচনে সেদিকে চেয়ে রইলেন। কি অপূর্ব দেহঞ্রী! 
অপাজে সুতীক্ষু সায়ক । 

অপ সরাগণের ভুবনমনোমোহিনী সৌন্দর্য দর্শনে নন্দের 
চিত্তচাফল্য উপস্থিত হ’ল । অনুরাগে নন্দের দেহ রোমাঞ্চিত 
হচ্ছে। একান্ত প্রেমান্পদ! সুন্দরী ভন্রাকে তিনি বিশ্বত 
হুলেন। বিশ্বত হলেন মহাপ্রজ্জাপতি গোতমীকে । কোথার 
রইল আবাল্যের ক্রীড়াভূমি কপিলবাস্ত { সবকিছু বিশ্বৃতির 
অতল সাগরে তলিয়ে গেল । তার সমন্ত দেহমন একাত্ত উনুখ 
হয়ে উঠল স্বর্গবিগাধরীদের ভোগ করবার শ্রপ্তে । ভাকে বড়ই 
অিয়মাণ দেখাভে লাগল । . 

সৰ্ব্বজ্ঞ ভগবান জিন। মধুর স্বরে নন্দকে বললেন, ভাল 
নদ্দ, এবার সত্য করে বল দেখি শাক্যকুলগর্বব তদ্রাদেবী , 
অথব| এই সব দেবাদনা_-এদের মধ্যে রূপে ও গুণে কে 
তোমার নিফট শ্রেষ্ঠ? 

অনস্তযৌবনা অপ্দরাগণের প্রতি জাতাহুরাগ নন্দের হৃদয় 
তথন জনুরাগে অর্জরিত। তিনি টত্তর দিলেন, তত্তে, এর! 
দিব্যাঙ্গনা, আর আপনার ভ্রাতৃবধূ মানবী । এর! চিরজীবী, 
কিন্ত শাফ্যানী ভক্রা রাম্বত্যুর অধীন। কোন বিষয়েই এদের 
সঙ্গে ভার সাদৃম্ত নেই, তুলন| কিন্ধপে সম্ভবে | 

তবু বল, শুনি। 

ভগবন্‌, এদের তুলনায় জনপদফদ্যানী ভন্ত্রা ওই এক- 
চক্ষুহীন বানক্ধীর ভায়। পূর্বে একমাত্র ভদ্রাদেবীকেই 


রমণীকুলপ্রধানা মনে করে গর্ব অন্থতব করতাম। আজ 
আমার সে অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে। দেখছি, এদের তুলনায় 
শাক্যানী কত তুচ্ছ | 

চু a 


শোন নন্দ, একমাত্র তপোবল দ্বার এদের লাত বর 


যায়, অন্ত কিছুতেই নয়। 


বদি অদ্দরাগণকে পেতে চাও, তবে অপ্রমভ হয়ে বিনয় 
পালন করে স্বিরত্রভচারী হও ; দেখবে সমন্ত অন্পর! তোমার 
চিত্তবিনোদন করছে। এ বিষয়ে আমি অঙ্গীকার করছি। 
কেমন রাজী আছ? 

নন্দ পলজ্ঞভাবে বললেন, ভত্তে, তাই বদি হয়, আপদার 


পাশপাশি লাল ললো পা সপ 


শ্রীপাদপন্ন ছুয়ে শপথ গ্রহণ করছি, আত্ম থেকেই আমি 
নিবিষ্টচিত্তে বিনয় প্রভৃভি পালন করব। 

আবার জেতবন বিহার | এবার সাধন-ভপগ্ভা মোক্ষলাভের 
অত নয়, স্বর্গবিভাধরীগণের, নিমিভ | অপ্নরাগণের চিন্তা 
এবং কঠোর ব্রহ্মচর্ধ্য পালনে তার দেহত্রী বহুলাংশে হাস 
পেরে শরীর ক্ষীণভাপ্রাপ্ত হ'ল। 

প্রিয়তাধ্য ন্দ। আজ কিনা ভার্য্যাবিষয়ে তিনি বিগত- 
স্পৃহ। আশ্চর্য্য মানুষের ধন 1 সমবয়সী তিক্ষুদের মধ্যে 
“নানারূপ জল্পনা-কল্পনা হয়। 

নন্দ যেখানে যোগাসনে নিমীলিত নয়নে ধ্যানমগ্ন রয়েছেন, 
সেখানে স্থবির আনন্দ ধীর পদক্ষেপে ্টপনীত হলেন। 
ক্ষণকাল নন্দের তপন্তাক্রিষ্ট যুখের পানে চেয়ে রইজেন। 





আহা বেচারী নন্দ | স্থবির আনন্দ পরম ন্েহতরে ডাকলেন, 


আয়ুন্মান্‌, একবার কৃপাদৃষ্টি করুন । 

নন্দ ধীরে ধীরে স্থবির আনন্দের প্রতি তাঁকালেন। দৃষ্টিতে 
পরম বিস্ময় । আন পদ্মসদৃশ বিরস বদন নন্দের | 

আনন্দ বললেন, আয়ুত্মান্‌, শুনতে পাচ্ছি আপনি অন্গরা 
লাভের জনে বর্ম্ম আচরণ করছেন। এ কথা কি সত্যি 
কিংব! পরিহাস ? 

আনন্দের কথায় নন্দ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে অধে- 
বদনে নীরব রইলেন । নঙ্গের মৌনতাব দেখে আনন্দ বুঝতে 
_L পারলেন, ভার অনুমান মিথ্যা নয়। শুধন তিনি ধীরে ধীরে 
বললেন, তদ্র, আপনার এই ব্রতপালন বাহিক, আত্তরিক 
নয়। আপনার হৃদয় কামাগ্রিতে প্রদীপ্ত। কিন্ত বিস্মৃত 
হবেন না, কামের প্রার্থন! হঃখযয় ; সুকর্শোর অবসানে মানুষ 
আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। যদি প্রকৃত আনন্দ পেতে 
চান, তা হলে অধ্যাত্মবিষয়ে মন দিন। 

আনন্দের প্রযুখাৎ শ্বর্গও পরিণামে ছুঃখাবহ অতৃপ্তিদায়ক 
এবং ক্ষয়টুল জেনে প্রত্রত্িত নন্দ অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন। 
তিনি স্বর্গকে ধব মনে করে অপ্পরালাভের জন্কে ব্যাকুল 
হয়েছিলেন । এবার তিনি খ্বর্স্খের আশার জলাগ্রলি 
দিলেন, স্থবির আনন্দকে অশেষ ধন্তবাদ জানালেন। 
অপ্পরাদর্শনে ভিনি প্রিয়তমা ভার্য্যা সুন্দরী তদ্রাকে বিশ্বত 
হয়েছিলেন ; এবার অপবর্পপ্রাপ্তির জন্ে ব্যাকুল হলেন । 
5 স্থবির আনন্দকে বিদায় দিয়ে নন্দ তগবান তিনের সকাশে 
উপনীত হলেন। তথাগতকে প্রপাম এবং প্রদক্ষিণ করে 
অনুতপ্ত হৃদয়ে করঞ্রোড়ে দাড়িয়ে রইলেন। ভগবান তথাগত 
প্রশান্ত চিত্তে তার দ্রিকে তাকালেন । দেখলেন, লঙ্দজারুণ 
মুখ নন্দের ; নয়নদ্বয় বাম্পাকুল । 

ব্যাপার কি, নন্দ? | 

ভস্তে, বড়ই অস্বস্তি বোধ করছি। আত্মনিয়ম পালন ও 
ধ্যানাদি দ্বারা বগলা হলেও কালে কর্ণ্বক্ষয় হলে নাকি 


মন্দপ্রব্রাজন 
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পৃথিবীতে আবার ফিরে আসতে হুর। এরূপ স্বর্গে আমার 
প্রয়োজন নেই । অপ্দরালাডের জনে ভগবান প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন, আর আপনার প্রতিভূ থাবাবার দরকার নেই। 

সাধু চক্ষুত্বান্‌ নন্দ, সাধু । বুঝলাম এতদিনে আমার শ্রম 
সার্থক হয়েছে । তোমার হৃদয়ে শরেয়ের প্রতি শ্রদ্ধা দগ্গেছে। 
ভমোগুণ আর তোমায় আকর্ষণ করতে পারবে ন! । জন্র্শের 
প্রধান অবলস্বন শ্রদ্ধার প্রতি নিষ্ঠাবান হও। দেখবে মার ও 
তার বিকটাকাঁর অহুচরগ্ণ তোমার জিসীদায় আসতে পারবে 
না। জরা-ভীতভি এবং পাঁধিব প্রলোভনাদি আর তোমার 
কিছুই করতে পারবে না। 

ভন্ভে, আপনার অনুশাসন যধাষথ পালন করতে চেষ্টা 
করব.। আমি আজ ধন্ত। 

তগবান জিন অস্বপপ্রাপ্তির উপায়-স্থরূপ আধ্যসত্য সুঠুরণে 
ব্যাখ্যা করে অঙ্কে শোনালেন । খ্রবুদ্ধের উপদেশে নন্দ 
অমৃত-ন্রাভ হয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করলেন। অনন্তর তিনি 
গুরুদেবকে তক্তিভাবে প্রণাদ করে বললেন, তত্তে, আপর্ববাদ 
করুন খদ্ধিলাভে যেন সমর্থ হই । 

বৎস, তোমার মনের অভিলাষ পূর্ণ হোক । 

আবার তপশ্চর্ধ্যা। এবার সাধনা পূর্বের চেয়ে কঠিন । 
বীরাসনে উপবিষ্ট নন্দ । কান্নগত সৃতি এবং আত্মাতে সমস্ত 
ইন্জিয় নিরুদ্ধ করে যোগাত্যাস করতে লাগলেন। দেখতে 
দেখতে পীচ পাঁচটি বসন্ত তার অত্যুথ সাধনাকে লতি 
জানিয়ে গেল। 

এক দিন রাজিশেষে চারদিক যেন এক স্বীয় রা 
জেগে উঠেছে। দিব্য গঞ্ধ ও পুণ্যবায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। 
অশেষ ক্রচ্থসাধনের পর নন্দ অর্থত্ব লাভ করেছেন। তাই 
কি দেবছুদ্দুভি-নিনাদ শোনা যাচ্ছে] দেখতে দেখতে 
নবারুণচ্ছটায় পূর্বদিক সমুড়ামিত হয়ে উঠল। পুণ্যভূমি 
জেতবন বিহারে সুরু হয় প্রাতাতিক অনুষ্ঠান । কাকলি- 
মুখরিত বনভূমি । 

নব্দীবনের প্রথম প্রভাত । অর্ছত্বলাডের সংবাদ দিতে 
হবে ভগবান জনকে । পুম্প-প্রকীণ বনপথ অতিক্রম করে 
নন্দ জ্যেষ্ঠের সফাশে উপনীত হলেন। ভগবান তথাগন্ত 
দেখলেন, প্রজার আলোকে ঝলমল করছে কনিষ্ঠের আনন- 
খানি। পদপ্রান্তে- আনমিত প্রিয় ভ্রাতার মস্তকে স্বীর 
চক্র-লাহিত করপন্নব স্থাপন করে আশীর্বাদ করলেন । 

ধন্ত নন্দ, পাবনার তোমার সিদ্ধিলাভে অত্যন্ত ্রীত 
হয়েছি । বহ দিনের আশা ; তোমাকে অক্বাশ্রয়ে করক্ষবাহী 
দেখব । তুমি আমার সে ইচ্ছা পুরণ করেছ। 

গদৃগদচিত্তে স্বিরবুদ্ধি নন্দ কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, তত্ব, 
প্রাতিতাসিক শ্রগতের বন্ধন থেকে আপনি আমার মুক্ত 
করেছেন। আর আমার ইন্দরিয়সুখের' আকাজ্ষ! নেই 


পশমী 
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আপনার করুণায় ছিবিধ সংসারের মোহ থেকে যুক্ত হয়েছি। 
পুনরায় আপনি অনুক্ধের প্রণাম এহণ করুন । 

শোন দন্দ, আত্ম তুমি যে যোধি লাভ করেছ ত! জগডের 

কল্যাণে প্রচার কর । অন্বতেন্র পুত্রের! ভোগাসজ্ঞ হয়ে 





" অশিবের পুজ্জায় রত, তাদের তুমি অময় জীবনের পথে পরি-. 


চালিত কর । 

তত্তে, জাপনার আদেশ লিরোধার্খ্য । 

আর একটি কথা। প্রন্ধাৰতী সুন্দরী ভদ্রাফে সদ্ধর্টে 
দীক্ষিত করবে । তার প্রতিও ভোমার কর্তব্য রয়েছে। 

যথা আজ্ঞা দেব। | 

কণিলবান্তর রাঁজপথ। লৌম্যদর্শন প্রশাস্তচিত্ত নিরৃত্ত- 
কর্মী কাষায়বনত্রপপ্রিহিত মুঙ্িতমস্তব্য নন্দ ভগবান বুদ্ধের 
'অহাবাণী প্রচার করে চলেছেন। অগণন জ্বনভত1। সবাই 
বিশ্মিতচিত্তে বলাবলি করছে, কি. আম্চর্ধ্য { মোহাসজ্ঞ 
প্রিয়ভার্ধ্য রাজপুত্র নন্দ কিন আজ মোক্ষের কথা বলছেন। . 

এমন সময়ে সমবেত নর-মারী সবিম্ময়ে দেখতে পেল, 
আলুলায়িতকৃত্তলা শ্রত্তবসন। নিরাভরণা 'কীণার্গী প্রিয় হুথবঞ্চিতা 
শাক্যকুলবধূ নুন্দরী ভদ্রা পাগলিনীর ভাঁয় ছুটে আসছেন। 
সবাই সসম্রমে পথ ছেড়ে দিলে। ভদ্র প্রত্রজিতের সন্মুখে 
এসেই তার চরণপ্রান্তে সৃচ্ছিত| হয়ে পড়লেন । 

বছকাল পরে নর্দসহচরীর দর্শনে অহ তের হৃদয় উদ্বেলিত 
হয়ে উঠল কি! নন্দ শ্রান্ত অথচ গাঢ়দ্বরে ডাকলেন, কল্যাণী 
ভক্তরা, ওঠ। 

দগ্ধিপ্তের আহ্বানে ভদ্রা ধীরে ধীরে যুদিত নয়নপল্লব 
উদ্ধীনন করলেন । অস্ফুট স্বরে ডাকলেন, আাধ্যপুজ। 

দেবি! 


প্রবাসী 


লাভলি স্পা সা লতা লীলা পিপাপালাপ 


১৩৫৯ 


অাতিপা প দিলো লোপা ললি 





অভাপিনী ভক্রার কথা কি এতদিনে মনে পড়ল | ওগো! 
পাষাণ-দেবতা, আর আমায় পরিত্যাগ করে যেও না। 
প্রাসাদে ফিরে চল । রত 

দেবি, নশ্বর ভোগবিলাসের প্রতি অযথা আমায় আক 
করতে চে! করে! না । ভ্রিরত্বের শরণ লও | দেখবে অধ্যাত্বের 
তুল্য প্রশান্ত ও অনবন্ড রতি আর নেই। শরীর অপবিষ্, 
ছুঃখত্বনক, অনিত্য এবং নিরাত্মক। যৌবন ক্রুত চলে যায়, 
ফিরে আসে না। 

মানব-জীবমের ভয়াবহ পরিণতির কথা শুনে হুন্দরী ভন 


- ব্যাকুল হয়ে পড়লেন । বললেন, ্বামিন্‌, আমার বলে দাও, 


এখন আমার কর্তব্য কি। 
কল্যাণী, ভগবান জিন কৃপা করে তোমার পথনির্দেশ করে 
দিয়েছেন। আমার পথই তোমার পথ। সন্ধর্ম্মে দীক্ষিত] 


'হও। ভগবান তথাগত-প্রবর্তিত ধর্খচক্রের সাহায্যে শ্রীলোক- 


দের যোক্ষপাধনায় অনুপ্রাণিত ফর । 
প্রতো, ডোমার ধর্মই আমায় বর্ম্ম। তুমি ষা বলবে 
আমি তাই করব। 
ভগবান তথাগত তোমার মঙ্রল করুন। প্রভু বুদ্ধকে প্রণাম 
করবে চল । 
সু্িমভী ভক্তির সায় ভদ্র চগ্ষু্মান নন্দের অনুগমন 
করলেন। সমবেত নর-নারীর কে ধ্বনিত হ’ল : 
বুদ্ধং শরণৎ গচ্ছামি 
বশ্মৎ অরণৎ গচ্ছামি 
সঙ্ঘৎ শরণং গচ্চামি ।* 





.ঞ মহাকবি অধবোষ প্রণীত ‘সৌন্দরনন্দ' কাব্য অবলম্বনে । 





ন্‌ 


কবি-প্রশস্তি 
শ্রীগোপাললাল দে 


“তোমারে খে জানি’ একথা বলিব কেমন করেঃ, 

“মানি না তোমারে? হেম কথা বলা বিষম দায় ; 
“তোমারে জানার সাধন! লয়েছি জীবন ভরে” $. 
প্পর্য|-সুলড এত গৌরব সাজে না হাব । 


জীবনে জেগেই হেরেছি রবিরে জ্যোতির্ময়, 

কবির তাষাই বাঙ্গালীর তথ! ভারতী-ভাঁষা ১ 
কায়মনোবাক্‌ সাধনা তোমার রূপ নিল জাত্তি-অভ্যুদয়, 
গান্ধী সুভাষ জওহরে পুরে তোমার আশা । 


বলিষ্ঠ দেহে প্রবল কর্মে প্রচুর জ্ঞানে, 
অবারিত কালে অ-বলয় দেশে মানব-প্রীতি ; 
আমরা দেশের তথা মানবের, ভারতের গেহ সকল স্থানে “" 
অসীমে সীমায় মিলাক্ন ভুমায় তোমার গীতি । 


মহাভারতের খধি-কবি-বাণী দেশে কালে চলে নি্বিশেষ, 
‘আমার জীবনে লভিয়! জীবন, ভাগোরে সকল দেশ |? 


ডি 


এল 


এশিয়ার পুনৰ্গঠন £ নূতন জাপানের বিস্ময়কর উন্নতি 


স্রীঅন্নাসাহেব সহঅবৃদ্ধে 


অন্ুবাদক--শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ 


সঙ্গীব শিকা-ব্যবস্থা 
সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের দৃষ্টি: জাপানের এই যে প্রগতি 


..খ্বভঃই যাহা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ডাহার কৃতিত্ব 


বহুলাংশে তথাকার শিক্ষা-পদ্ধতির প্রাপ্য। জাপানী পিতা! 
যাত! সভ্ভানের সর্ধ্বাঙ্গীণ বিকালের উপর খুব গুরুত্ব আরোপ 
করিয়া থাকে এবং তজ্ঞপ্ত ভাহারা অশেষ যত্বও  করে। 
এইজ তাহারা ত্যাপস্বীকারও করিয়া থাকে। বালক- 
বালিকা উভয়ের পক্ষেই শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক । 
নর বছর ভাহাদের দুলে যাইতেই হয়। এই নয় বৎসরের 
মধ্যে প্রথম হন বৎসরের শিক্ষাকে প্রাথমিক বলা হয়; 
পরের ভিন বৎসর মাধ্যমিক শিক্ষা বলিয়া! গণ্য । সাধারণতঃ 
ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বালক-বালিকারা পাঠশালায় ভর্তি হয় 
এবং বয়স পঞ্চদশ বৎসর অতিক্রান্ত না হওয়ু] পর্য্যন্ত পড়িতেই 
হস্ব। প্রাথমিক শিক্ষার পূর্বে শিশুদের শিগশিক্ষায়ভমে ছুই 
বংসর শিক্ষা এহণ করিতে হয়, কিন্ত ডাহা বাধ্যতামূলক নহে। 
আর সকলের পক্ষে তাহা সুলভও নহে । যে গ্রামেই ধাইবেন, 
দেখিতে পাইবেন যে প্রাথমিক পাঠশালাত গৃহ অতি 
চমৎকার । গ্রামের লোকেরা তাহাদের শিক্ষা-মিকেতমকে 
গ্রামের ভূষপ ও গৌরব মনে করিয়া থাকে। প্রাথমিক 
পাঠশাল1-_অর্থাৎ প্রথম হয় বংসর বালক-বালিকার! যে পাঠ- 
শালায় যায় তাহ গ্রামের সংলগ্ন হওয়া চাই। পাঠশালায় 
পৌঁছিতে বালক-বালিকাদের এক মাইলের অধিক যাইতে ন! 
হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পাঠশালা-গৃহ নির্বাণ কর! হয়। 
মাধ্যমিক স্ুল-গৃহ ছুই-ভিনটি গ্রামের মধ্যবর্ডা স্থানে, সুন্দর 
প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রভিষ্টিত হয়। এই সুল-গৃহ কোন গ্রাম 
হইতে ডুই-আড়াই মাইলের অধিক দূরে নহে। স্কুল-গৃহগুলি 
দেখিতে যেমন স্থদৃহ্য, ভেমনি তাহাতে 'হাওয়াও খেলে 
পর্ধ্যাপ্ত। প্রত্যেক স্কুলে এফ-একটি প্রশস্ত ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ 
আছে। অনেক ক্ষেত্রে কুলের ছোটখাটে! বাগানও থাকে । 


-৮ পাঠশালায় ঘিপ্রহরের আহারের জন প্রশত্ত ভোঘনাগারের 


ব্যবস্থা আছে। পাঠশালার অপর সমবেত কাছেও এ গৃহ 
ব্যবহৃত হুইয়! থাকে । 

গ্রামবাসীদের দায়িত্ব £ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক কুলের গৃহ 
গ্রামবাসীদের তৈরি করিয়া দিতে হয়। ইহা! জাপানের প্রথা। 
শিক্ষা-বিভাগ হইতে প্রতি বৎসর এামবাসীদের নূতন স্ুল-পৃহু 


নির্ধাণের, অথবা পুরাতন প্হের আয়তনবৃদ্ধির নির্দেশ দেওয়!. 
a 


৩ 


ন 


হয়। গ্রামবাসীদের বিবেচনার নিধিত শিক্ষা-বিভাগ পরি- 
কল্পনাও পাঠাইয়া থাকে। পাঠশালা নিজ গ্রামের সম্পদ- 
স্বরূপ--এই ধারণাবণতঃ অনেক স্থলে গ্রাযবাসীরা সত্রফকারী 
নির্দেশ অপেক্ষা অধিক ব্যয়ে সুবৃহৎ মনোরম গৃহ নিৰ্ম্মাণ 
করিয়া দেয়। তার অভ তাহার] নিজের! মজুরি করে, চাদ! 
দ্রেয়। গায়ের কাহারও নিজের বন থাকিলে ছুজ্-গৃহের জভ কাঠ 
ইত্যাদিও দির! থাকে । এক গাঁয়ে দেখিলাম সোরা লাখ টাকা 
ব্যয়ে পাঠশালা লির্শ্মাণ করিয়া দ্বিয়াছে। এতছুদ্ধেহ্যে একটি 
পল্পীর সকল লোকে পাঠশালা পর্য্যন্ত এক মাইল লন্বা রাভার 
ছুই দিকে মাটি ফেলার কাজ করিয়া সবটা মভুরি--সাড়ে চারি 
হাজার টাকা স্ুল-তহবিলে দিয়া দিয়াছে । অপর এক পাড়ার 
লোকের! ছুই রাত্রি পাল ফেলিয়া! সমত রোব্দপগার-__প্রায় কুড়ি 
হাজার টাকা ছ্ুলকে দিয়াছে। কাঠ-মিত্রী, কামার ও অপর. 
কারিগরের অডিরিস্ত কাজ করিয়া! যে বাড়তি রোদ্বপার 
করিয়াছে ভাহা সুল-ফণ্ডে চাদ! দিয়াছে । এই সব সত্বেও যে 
ঢাকা ঘাটতি পড়িয়াছিল, প্রত্যেক গৃহস্থের কাছ হইতে তাহা- 
দের সামর্থ্য অনুযায়ী চাদ! তুলিয়া! তাহ! পুরণ কর! হয়। স্ুল-' 
গৃহ এতই সুন্দর যে, গ্রামের লোকের] গর্ব করিয়া বলিতে 
পারে, এমন সুন্দর সুল দশ মাইলের মধ্যে আর একটি নাই। 
স্কুল-গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিয়া! দেওয়াতেই গ্রামবাসীদের কর্তব্য শেষ 
হয় না। বেঞ্চি। ব্র্যাক-বোর্ড ইভ্যাদি শিক্ষার যাবভীর 
উপকরণ তাহাদেরই যোগাইতে হয়। বছরের. পর বছর এই 
সব উপকরণ বাড়িয়া চলে। 


প্রাথমিক বিভালক্ : প্রাথমিক বিভালয়ে সাধারণতঃ জাপানী 
ভাষা, সমাজবিদ্যা, গণিত, গান-বাজনা, নৃত্য, চিত্ৰকলা, সহুঠি- 
বিজ্ঞান, হুস্তপিল্প, শারীরশ্রম, ব্যায়ামাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। 
শিল্পের প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া! হুয়-_ওপপত্তিক ও ব্যবহারিক 
ছুই-ই | কৃষি, বৃক্ষ সংবর্ধন, স্থানীয় শিল্প ব্যবসার্দি, বাগ-বাগিচা 
ইভ্যাদ্দির সহিত বালক-বালিকাদের যাহাতে অনায়াসে পরি- 
চয় ঘটে, সেদিকে দৃষ্টি যাখির| পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রম নির্ধারণ 
করা! হর । 
মাধ্যমিক পাঠ্যক্ৰম £ তিন বর্ষব্যাপী মাধ্যমিক ( লোয়ার 
সেকেগারি ) পাঠ্যক্রম কতকগুজি বিষয় অবশ্যপাঠ্য, আর 
কতকগুলি স্বেচ্ছা-গাহ । জাপানী ভাষা, সমাজবিদ্যা, গণিত, 
সঙ্গীত, বাদ্য, নৃত্য, চিন্রকলা,. শারীরশ্রম, ব্যায়াম, হস্তশিল্প, 
ইত্যাদি অবশ্যপঠনীয়। বিদেণী ভাষা ( ইংরেতীই ছাত্রছান্রীরা 


ক সত 


সাধারণতঃ: লইয়! থাকে) ও শিপ-কারিগরি-পিক্ষা এচ্ছিক 
বিষয় । এই মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম এমন ভাবে রচনা করা হয় যে, 
যে ছাত্র উত্তরজীবনে কৃষক হইতে ইচ্ছা করে সে ঘেন কৃষি ও 
মিদ্ীর কাছ এচ্ছিক বিষয় রূপে লইতে পারে। প্রাদেশিক 
অবস্থাতেদে মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রয়োহছনমণ্ত হেরফের করা 
চলে। কৃষি, বৃক্ষ-সংবর্ধান, পল্লীর অর্থনীতি . ইত্যাদি বিষয়ক 
পাঠ্য পুস্তকে অনেকগুলি পাঠ থাকে | এই কারণে বালক- 
বালিকাদের মনে কৃষি ও শিল্প-কারিগরি ইত্যাদির প্রতি 
অনুরাগ সুটি হয়। 

উচ্চ মাধ্যমিক হুল : উক্ত নয় বছরের বাধ্যতায়ুলফক 
প্রাথমিক শিক্ষান্ধে বিশেষ বিশেষ বিষয় ও শিল্প 
ব্যবসাস্নাদিবিদ্য! বিশেষ তাবে অধ্যয়নের নিমিত বালকের 
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (অপার সেকেগারি ) প্রবেশ 
করে। সাধারণতঃ নিয়োক্ত বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের নিমিত্ত 
জাপানে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে কৃষি ও 
বৃক্ষ-সংবর্ধণ, (২) যন্ত্রতম্্বিষয়ক' (টেকনিক্যাল), (৩) ব্যবসা- 
বাণিজ্য, (৪) মত্স্তপালন, (৫) যেয়েদের অস্ঠ গার্হস্থ্য বিজ্ঞান 
(ভোমেঠিক সাহেন্স ), (৬) সাহিত্য, কলা, শিক্ষা ইত্যাদি 
সাধারণ বিষয়। 


উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার স্কুল £ মেয়েদের গার্হস্থ্য-ব্যবস্থা 
বিষয়ক শিক্ষাদানের অন্ত বিশেষ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল আছে। 
তবে তাহারা ইচ্ছা করিলে অপরাপর বিষয়ের অধ্যাপনা 
' যে দুলে হয, সে স্ুুলেও পড়িতে পারে। যে সব বিদ্যার্থা 
পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক ভাহাদিগকে এই 
সব স্কুলে উচ্চ ধরণের ওঁপপত্তিফ ( 00907961091) শিক্ষা 
দেওয়] হয়। আর যাহার! মাধ্যমিক শিক্ষান্তে চাকরি বা 
উপার্জনের অন্ত অন্ড কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে চাহে 
তাহাদের সেই সেই বিষয়ে উ্চ্চাঙ্গের ব্যবহারিক শিক্ষাদান 
কর! হধ্। যে সব হান্রের পক্ষে দিনের বেলা স্কুলে যাওয়া 
অন্থবিধাত্ধনক তাঁহাদের ভ্রন্ত নৈশ-বিদ্যালয় রহিয়াছে । কোন 
বিদ্যার্থা যদি কেবলমান্র একটি বিষয় পড়িতে চাহে ত সে 
সুযোগও আছে। তবে নৈশ স্কুলে যাহারা যায়, তাহাদের 
ছুই বৎসরের স্থলে তিন বৎসর পড়িভে হয় । 

স্কুলের সময় £ সাবারণতঃ এই সকল স্কুল সকাল সাড়ে 
আটটায় বসে ও দিপ্রহর আড়াইটার সময় ছুটি হয়। দুপুর 
বারোটা হইতে একটা পর্ধ্যস্ত খাওয়ার জন ক্লাস বন্ধ থাকে। 
প্রত্যেক ছাছে সঙ্গে খাবার লইয়! আসে এবং বড় “হল'ঘরে 
সকলে একসঙ্গে বসিয়া আহার করে। প্রত্যেক ঘণ্টার পরে 
দশ মিনিটের ছুটি তাহার] পার । এ সময় তাহার] ক্রীড়া- 
প্রাঙ্গণে গিয়া খেলে, এবং চাঙ্গা হুইত্রা অন্ত পাঠ গ্রহণের 
অন্ত ক্লাসে আসে । বিদ্যালয়ে. গড়পড়তা উপস্থিতি শন্তকরা 
নিরানববুই | 


জন।ন্। 





১৩৫৯ 
সহ-শিক্ষা £প্রাথযিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ের! 
একসঙ্রে পড়ে । উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে এবং বিশ্ববিগ্ভালয়ে ছান্র ও 
ছাজীদের অন্ত পৃথক পৃথক ব্যবস্থা । প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
বালকদের মাথ! নেড়া করিতে হয়। মেয়েদেরও এক বিশেষ 
ঢঙে চুল কাটাইতে হয়। উচ্চ মাধ্যমিক কুলের ছাজের! 
লম্বা চুল রাখিতে পায়। বিদ্যাধিনীদের লিপট্টিক ব্যবহার 
একেবারেই নিষিদ্ধ । 


বিদ্ালয়ে শিক্ষোপকরণের স্থলভতা £ বিদ্যালয়ঘাক্েই 
শিক্ষার যাবতীয় প্রয়োজনীয় সাজ্রসরগ্রায ও স্যোগ 
সুবিধার পর্ধ্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকে। 
বালক-বালিকাদের অন্ত মাইক্রোফোনের  বন্দোব্যস্ত 
আছে! পালাক্রমে বাদকেরা উহাতে কথ! বলার শিক্ষা 
পাইয়া থাকে । গান, বানা ও নৃত্য শিক্ষা দেওয়ার 
ব্যবস্থা বিষ্ভালয় মাড্রেই থাকে, আর ভার ভন একটি 
আলাদা হল-ঘরও থাকে । প্রথম শ্রেণী হইতেই চিত্রকলা 
শেখানো হয়। বালক-বালিকার! কাগজ, পেন্সিল, রং 
ইত্যাদি বাড়ী হইতে আমে । প্রত্যেক বিভ্ভালয়ে খেলার 
যাবতীয় সরগ্তাম ও প্রশস্ত ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ থাকে । বেস্বল 
জাপানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় খেলা। প্রত্যেক মাধ্যমিক 
বিশ্তালয়ে সেলাই-কল, রন্ধনের হাঁড়ি-কুঁড়ি, পরিফার-পর্সিচ্ছর 
করার জন্ত হাতিয়ার, কাঠ-যিক্ত্রীর যন্ত্রপাতি ও বাগ-বাগিচার 
জামগ্রী থাকে । মেয়েরা পালাক্রমে নিজেঘের বাড়ী হইতে 
রান্নার বাসন-কোসন, তরি-তরকারি ইত্যাদি লইয়া আসে; 
রান্না করিয়া তাহারা পরিবেশন করিয়া থাকে । 
পাচটি মেয়ের জন্ত একটি সেলাই-কল থাক! চাই-_ইহা! নিয়ম । 

শিক্ষক-অভিভাবক সঙ্ঘঃ প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক 
শিক্ষার সহিত হান্্-ছাত্রীদের অভিভাবকদের খুব নিকট 
সন্বন্ধ। প্রত্যেক পাঠশালায় এক-একটি শিক্ষক-ব্দ ভি- 
ভাবক সঙ্ঘম আছে। গায়ের যে-কোন অভিভাবক এই 
সঙ্ঘের সদন্ত হুইভে পারেন। কখনও কখনও অন্ত 
লোককেও সদ্বস্ত করিয়া লওয়া হয়। এই 'সকল সদস্ত 
নিজেদের মধ্য হইতে এফ কাধ্যনির্বাহৃক সমিতি গঠন করিস! 
লন। প্রতি মাসে এ সমিতির ও শিক্ষকদের সংযুক্ত বৈঠক 
বসে। প্রত্যেক সদস্তকে এই সঙ্ঘে মাসিক চাদ! দিতে হয়! 





¢ 


প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছোট 


nth 


প্রত্যেক 


ওঁ টাকা পাঠশালার উপকরণবৃদ্ধির জন্য ব্যক়িত হুইয়া 


থাকে। প্রতি মাসে একবার সফল অভিভাবক পাঠশালার 
আসেন, এবং তাহাদের বালক-বালিকাদের শিক্ষা কিরূপ 
হইতেছে তাহা নিরীক্ষণ করেন। তার পর শিক্ষক ও 
অভিভাবকদের সংযুক্ত বৈঠকে ছাত্রদের ও পাঠশাল!| সম্বন্ধে 
আলোচনা চলে । কোন্‌ ছাত্রের কোন্‌ বিষয় লয়| উচিত 
এবং কেন লওয়া উচিত এ সন্বন্ধে এ বৈঠকে আলোচন! 
হুইয়া থাকে । অভিভাবকদের মধ্যে, সকলেই শিক্ষিত ও বিজ্ঞ'। 


ভাদ্র এশিয়ার পুনগঁ ঠন | | ৬৩১ 


তাহারা! মধ্যে মধ্যে পাঠশালায় আসেন বলির! শিক্ষকেরা 
তাহাদের সমীহ করিয়! চলেন। f 

ছুটির সধ্যবহার : জাপানের বিডালয়ের গ্রীষ্মের ছুটি ২১শে 
জুলাই হইতে ৩১শে আগঃ পর্য্যন্ত । বন্ধের সময়ে কুল হইতে 


ছাত্রদের ভ্রমণে লইয়া যাওয়| হয়। আট-দশ দিনের জন্য 


তখন তাহারা শিবিরে থাকে। সমুদ্রের ধারে উপযুক্ত স্থানে 
এই সব শিবির সংস্থাপিত হয়। ছাদের সহিত শিক্ষকেরাও 
থাকেন। তখনকার প্রধান কাধ্যক্রম হইতেছে সাতারকাটা 
ও খেলা । এই কাৰ্য্যে অভিভাবকদেরও সহযোগিত! পাওয়া 
যায়। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা! পালাক্রমে অভিভাবকেরাই 
করেন। উচ্চ প্রাথমিক বিভালয়ের হাজের1 ছুটির সময়ে 
নিজ নিত বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাতের নিমিত্ত ক্ৃষিক্ষেত্রে 
বা কারখানাস্্ম গিয়া কাছ করে। কতক ছা এ কর্ণ্মের 
বিনিষয়ে বেতনও পায়। ছুটি ভিন্ন অন্য সময়ে পাঠশালার 
ও পড়াশুনার কাদের অবকাশে বালক-বালিফার! মা-বাপের 
কাক্ধকর্টের সহায়তা করিয়া! থাকে । ধান রোপণের সময়ে 
এ সকল বিভালয়ের ও বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বছ ছাঁছ এবং 
কারখানার বছ শ্রমিক এখানে-সেথানে এ কাজে লাগির! 
যায়। চুটির সময়ে কখন কথন শিক্ষক ও ছাজের! মিলিয়া 
রাস্তাঘাট তৈরি করে, সাফাই বা অন্ত কোন দার্ধবঘনিক 
কাছও করিয়া! থাকে । 


1. শিক্ষক £ ১৯৪০ সালে জাপানে ছয় লক্ষ পনর হাদার ছুই 


শত পঁচাত্তর জন প্রাথমিক শিক্ষক ছিলেন। তন্মধ্যে তিন 
লক্ষ তিয়াত্তর হাজার সাত শত পরজিশ জন পুরুষ এবং -ছুই 
লক্ষ বিশহাক্জার পাচ শত চৌদ্ব অর্থাৎ শতকরা ৩৮ জন 
ছিলেন ভ্রীলোক-_ অবশিষ্ঠের! ছিলেন অর্দ সময়ের শিক্ষক । 
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষ! শেষ ফরিয়া যাহারা শিক্ষকত! করিতে 
চাহেন, তাহাদের চারি বংসর শিক্ষাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে 
হয়--ইহা সাধারণ নিয়ম ।- ইহাদের ফা“ েড শিক্ষক বলা 
হয়। কোন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদেরও শিক্ষক- 
রূপে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তাহাদিগকে পাচ বছর পরে 
একবার ও দশ বছর পরে আর একবার পরীক্ষা দিতে হয়। 


এইক্সপ.শিক্ষকদের দশ বছর পরে সেকেও গ্রেড পদে উন্রীত্ত. 


করা হয়। সাধারণত্তঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষক- 


দের বেতন মাসিক সত্তর টাকা, সেকেও থেড শিক্ষকদের 


* মাছিমা আশি টাকা ও ফা্থেড শিক্ষকদের নব্বই টাকায় 
আরম্ত হয়। তা ছাড়া বিবাহিত শিক্ষকেরা! পত্নীর অভ দশ, 
প্রথম সন্তানের অন্চ দশ ও পরবর্ভী প্রত্যেক সন্তানের জড় 
মাথাপিছু আট টাকা করিয়া মানিক ভাতা পাইয়া থাকেন। 
শিক্ষকদের মাহিনা বাড়িতে বাড়িতে উর্ধঘকলপে ছুই শত 
'পর্ধ্যস্ত হইতে পাঁরে। 'মাহিনাবৃদ্ধি নির্ধারিত নিয়ম জনুসারে 
ন্ত হয়ই, উপরত্ত শিক্ষকের যোগ্যতাৃষ্টেও হুইয়া থাকে। 





এপল ভিলাপিলা লালিত 















'নাভানা'র বই 


বাঙল! সাহিত্যের গর্ব 


সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ॥ রচনার উতৎকর্ষে ও 
সঙ্জা-সৌটটবে অতুলনীয় ॥ দাম : পাঁচ টাকা ॥ 





© 
শীপ্রই প্ৰকাশিত হচ্ছে 


তগনমোহন ন চট্টোপাধ্যায়ের 





সরস ও সার্থক সাহিত্যের আস্বাদে জাতীর ইতিহাস রচনায় 
নতুন দিকনির্দেশ ॥ অসংখ্য দুর্লভ প্রামাণ্য চিত্রে সমৃদ্ধ ॥ 
চর 


বুদ্ধদেব বসুর 


নতুন শোভন সংস্করণ 


জেমেন্র সির 
সোট কািতা 


৬৩২ 





কিছু বন্ততঃ তাহাফে সাড়ে আটটা হইতে আড়াইট! পর্ধ্যস্ত, 


এবং কখনও কখনও তাহার পরেও পাঠশালায় কান্ধ করিতে 


হয়। ছেলেদের সঙ্গে ডাহাদের থেলিতেও হয়। দীর্ঘ ছুটিতে 
ঠাছাদের ভ্রমণে বাহির হইতে, শিবিরে বাস করিতে, র্িক্রে- 
সার ফোপ ইত্যাদি গ্রহণ করিতে হয়। 

বিশ্ববিভালয় £ টচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনাস্তে স্ব্সংখ্যক 
বিভ্ভার্থা বিশ্ববিভাজয়ে প্রবেশ করে । উচ্চ মাধ্যমিক বিভালয়ের 
মৃত বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপনার নিমিত্ত পৃথক পৃথক বিশ্ববিভ্ঞা- 
লয় আছে। মেয়েদের আলাদা তেজিশটি বিশ্ববিভালয় দ্রাপানে 
রহিয়াছে । মেয়েদের জন্ত চিকিংসাবিতা, রসায়নশাত্তর, গার্হস্থা- 
বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, চিআকলা, গান-বাজনা, নৃত্য 
ইত্যাদি শিক্ষা! দেওয়ার জুড দ্বতন্্র বিশ্ববিভালয় আছে। 
লেখানে বহুসংব্যক মেয়ে পড়ে। 
শিক্ষার মাধ্যম জাপানী ভাষা,। বিখবিভালয়সমূহে অধ্যক্ষ, 
অধ্যাপক, লেকচারার্স ইত্যাদি মিলিয়! উনচলিশ হাজার, 
কুড়ি জন লোক কাণ্ড করেন। হ্হাদের মধ্যে হই হাজার 


প্রবাশা 


meen ti nn a. 
প্রত্যেক শিক্ষককে সপ্তাহে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করিতে হয়। 


সকল বিশ্ববিভালয়েই ' 


১৩৫৯ 


সাত শত মহিলা আছেন। পফার হইতে সত্তর বৎসর বস্বসের 
অধ্যাপকের সংখ্যা ছুই হান্তার সাত শত পয়ষটি। একাভর 
বৎসরের অধিকবয়ন্ক অধ্যাপক আছেন এক শত ছাব্বিশ অন । 
তাহাদের অনেফে গবেষণা-কার্যে লিপ্ত । 








ছোট ভ্ৰিমিঢরাচের অব্যর্থ উষধ 


“ভেরোনা হেলমিন্থিয়া” 


শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা জাতীয় 
ক্রিমিরোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্ন- 
স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয়, “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অস্থ্বিধা দূর করিয়াছে। 
মূল্য--৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ--২॥* আনা । 
ওরিতকপ্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ 
১:১ বি, গোবিন্দ আড্ডী রোড, কলিকাতা--২৭ 
ফোন--সাউথ ৮৮১ 


সা লি TIE রা 
/ 





# 






রা 
সা] 


নাথ পন্থ--এ্রকলানী মললিক। বিশ্ববিভাসংগ্রহ.৮৮। বিশ্ব- 

। ভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঞ্চিস চাঁটুন্জে ষ্্রী, কলিকাত!। মূল্য আট আঁনা। 
“ সমগ্ৰ ভারতে প্রসিদ্ধ নাথ সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ইতিবৃত্ত 
আলোচ্য পুস্তিকায় সঙ্ধলিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 


প্রকাশিত 'নাধ সম্প্রদায়ের ইতিহান, দর্শন ও সাঁধনপ্রণাঁলী' নামক বৃহৎ 


গ্রন্থে লেখিকা এ সমন্ধে বিস্তৃত আঁনোৌচন। করিয়াছেন । লেখিকার 
মতে 'নাঁথ ধর্মকে তন্ত্র ও যোগের সংমিশ্রণ বল! যাইতে পাঁরে। নাথ 
হোট্টুরা প্রধানত শৈব, তাই তাহারা শৈষ তান্ত্রিক নামে পরিচিত।*** 
অবধৃত আবর্পবাদী নাথ গুরুর। কৌল*নাথপন্থে বৌদ্ধ. সহজিয়াদের 
রহন্তবাদও কিছু কিছু প্রবেশ করিয়াছে’ (পৃঃ ৩৩, ৩৪, ৩৬)। এই 
সম্প্রদায়ের আঁচারগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখিকা বলিয়াছেন" ষোগীদের 

- মধ্যে আঁতিভেদ নাই ।***মীংস আহার নিষিদ্ধ না হইলেও মৎস্ত হইতে 
মৎস্তেন্্নাথ জাঁত বলিয়া! মৎস্ত আঁহার নিষিদ্ধ। এখন এই সকল 
যোগীর উপাস্ত দেবতা ধর্শঠাকুর' (পৃঃ ২০, ১৫) । এগুলি কোন্‌ স্থানের 
'ঘোগীদের বৈশিষ্টা তাহ! নির্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই । তবে বাংলার 
যোগীদের সম্বন্ধে এসব উক্তি ঠিক খাঁটে বলিয়া মনে হয় না। একদা 
“ষে যোগাজাতি বঙ্গদেশে ও পূর্বব-ভারতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছেন'--বাঁহার! 
'রাজাদের গুরু ছিলেন, সন্নাসী হইলেও ধর্মযুদ্ধীদিতে যোগ দিতেন, 

আবার দর্শনের গন্থ ও পঞ্চাদি রচন] করিতেন! পৃঃ ১৪) তাহাদের সে 
গৌরব কৃখন কি ভাবে ক্ষুণ্ণ হইল সে সম্বন্ধে কোন্‌ আলোচন! লেখিকা 
করেন নাই। আঁশ! করি, ভবিয়তে তিনি এমম্পর্কে পাঠকের ওংসুক্য 
নিবারণে যত্ববর্তী হইবেন । 


ত্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 





নুতন ধরণের কৰিভার বই 
গুশাভিভ্ছি্ষ 
মূল্য দুই টাকা 
শ্রীতারা প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 
. কাপিদাঁস রায়, সজনীকাস্ত দাস, নরেন্দ্র দের, প্রেমেন্দ 
মিত্র, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, বিষলচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বাংলা- 
দেশের খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক. কর্তৃক অভিনন্দিত। 
অমৃতবাজ:র পত্রিকা, দেশ, যুগাস্তর, পূর্ববাশা, পূর্বাচল, 


সংহতি, বর্তমান প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত। . 
কমলা বুক ভিপৌ--১৪, বন্ধিম চাটাজ্জি স্বীট, কলিকাতা 


স্‌ 





১৬. 
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বিদায় বর্মী--শ্রীমানদী মুখোপাধ্যায়। ই্ডিরান পাষলিণিং 


, হাউস, কলিকাতা { মুল) তিন টাঁক!। 


১৯৪২ সালে জাপানী আক্রমণের সময় ব্ৰহ্মদেশ. হইতে বহু ভারতীয় 
হাটাপথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। সেই পথ ছিল দীর্ঘ, দুর্গম 
এবং বিপৎসন্কুল। লেখিকা! ভাহার শ্বামী ও কন্যা সমভিব্যাহারে এই 
পর্র্বত-অরণ্যময় দুর্গম পথ কথনও পদব্রজে, কখনও বা নানাবিধ যানে 
অভিক্রম করিয়া] ভাঁরতবর্ধে উপস্থিত হন। সখের ভ্রমণ ও প্রাণের দায়ে 
পথ অতিবাঁহন এই দুইয়ে আকাশপাতাঁল গ্রভেদ।. একটিতে দেশ ও 
মানুষ, দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও মানুষের রীতিনীতি প্রভৃতি দেখিয়! 
শুনিয়া উপভোগ করিয়া খোশ মেজাজে বর্ণনা দেওয়া স্বাভাবিক । 
অন্যটিতে কায়িক 'ক্লেখ, প্রতিদিন আশ্রন্ন ও আহার সংগ্রহের চেষ্টা, 
গরিজনসহ সুস্থ দেহে নির্কিদ্নে দেশে পৌছানোর দুক্িন্ত প্রভৃতি লইয়া! 
মানসিক প্রফুল্রত! বজায় রাখা দুষ্কর + অথচ লেখিকা এই সব বিপত্তিকে 


গ্রাহ্য না করিয়! দু'চোখ ভরিয়া প্রকৃতির সৌনারধাহুধা পান করিরাছেন 


এবং তাহারই মধ্যে ছবি আকিয়াছেন অজত্র। ভাহীর প্রকৃতি-দর্শনের 

সমারোহে পথের ক্রেপ তো মুছিয়া গিয়াছেই_-পথের হর্গমতাঁও ঘু্টিয়া 

শিয়াছে। পাঠকও বহবিদ্ময এই পথযাত্রাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিবেন। 
= ্সুভন বহ = 


ভূপৰ্ষ্যটক শ্ৰীক্ষিতীশ ব্যানাজ্জী প্রনীভ 
১৮৬, বহুবাজার বাট, (উপরতলা) কলিকাতা---১২ 


ভ্রমণ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বই 
১। সাইকেলে বন্ধান ভ্রমণ ৩২ 
২। মানুয-না-জানোয়ার ১২ 





(ডিটেকটিভ ) | 
-_ ভান্তাগ্ বিখ্যাত বই-_. 
৩। প্রবাসে: ৩২ 
৪। ইউরোপে (ইংলণ্ড ও জা্দানী) ২০ 
৫। সাইকেলে পশ্চিম এশিয়ায় ২০ 
৬। বিভিন্ন দেশের নারী ও সমাজ ০ 
৭। উদ্দাম যৌবনে ( উপন্থাস ) ২ 
৮। সচিত্র জন্মনিয়ন্ত্রণ ( বিভিন্ন পদ্ধতি) | 


৬৩৪ 








রাম রহিম--শাকিরগ্রন বল্দোপাধার। বেঙ্গল পাবলিশান 
১৪, বঞ্ধিম চাটুন্ডে ছ্রীট, কলিকাতা-১২। মুলা আড়াই টাকা। 


বিগত মহাযুদ্ধের সাষাতে পৃথিবীর মানচিত্রই গুধু বদলায় নাই, মানুষের 
মমাজ'ব্যবস্থাও রীভিম-দ উণ্টাইর! নিয়াছে ' পুরাতন নীতি-আদশবাদের 
য্গে সৎ বৃত্তিগুলিও বুঝি নিঃশেষিত হইয়াছে । জগৎময় আজ অস্থিরতা 
অশান্তির প্রদাব। অন্ন, বস্তু, শিক্ষা, শ্বাস্থা -এইগুলি মোটামুটিভাবে 
আয়ত্ত করিতে না পাঁরির] মানুষের অশীস্তি বাঁড়িতেছে, সত্য-শিব ও 
সুন্দর তাহাকে আশ্বাদ দিতে পারিতেছে না। এই অস্বাস্থাকর সামাজিক 


প্রতিবেশে কেন্ত্ুচু'ত জীবনের ভাব ও ভাবনা ইঞ্জানীত্তন বাংল! কথা” ' 


মাহিভোও প্রতিফলিত হইতেছে। এই জগতে অন্ধকার ধেমন গাঢ় --পণ্ু- 
দের কৌলাহলও তেমনি প্রচ । আলোচ্য গল্প-মংগ্রহে পাশবিক জীবনের 
লোভ-লালদা বঞ্চন! ও গীড়নের ছবিই পাওয়া যার । গরগুলি সময়ের 
মত ঠেলিয। বেশীরূর মগ্রদর হয় নাই --তিক্তম্বাদভর! জীবনের গ্রানি- 
বেদনা বার্থতার মধে,ই পাক খাইয়া ঘুরিতেছে। আজিকার সর্বাত্মক 
দুর্ধিপাকের উর তুলিদ্। ব্যক্তি ও বস্তুকে চিনিয়! লইবার অবকাশ 
স্কলের ঘটে না--বঢ় বাস্তব্ই মানুষকে-.সে অবকাশ দেয়. না। লেখকও 
দে চেষ্টা করেন নাই। ভীহুর দুঃববেদ্নাবোধ তীব্র এবং সেই 
কারণেই চিত্রগুলর বাস্তব স্পর্শ বেমন নিবিড়, চিন্তার ক্ষেত্রও তেমনি 
প্রসারিত । ছোট গজের বুনন-রীতিতেও লেখকের নৈপুণ্যের প্রমাণ 
পাওয়া বার়। 


শ্রীরামপদুমুখোপাধ্যায় 


প্রবাসী 


১৩৫৯ 








রোবাইয়াৎ-ই-ওমরখৈয়াম--র্শনশি। সি. দি. বনাক 
এও সন্স, ১২৭, মসজিদ বাড়ী স্রীট, কলিকাঁত1। মুলা ৪1* টাক! । 


পৃথিবীর প্রায্ন সকল প্রধান ভাষাতেই ওমর-খৈয়ামের সুমধুর ক্ুবাই* 
গুলির অনুবাদ বর্তমান। বাংলাতেও একাধিক অনুবাদ-গ্রন্থ ইতিপূর্বে 
প্রকাশিত হইয়াছে । তন্মধ্যে বিশেষ করিয়া ভাব/লালিত্যের জন্ত 
কান্তিচন্্ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের এবং পাঞ্ডিতাপূর্ণ ভূমিকার জন্য 
ডক্টর শহীছুললাহের অনুবাদ উল্তেখঘোণ্যা। তথাপি আর অনুবাদের 
প্রয়োজন নাই একথা! বলিতে পারি না। নানা জনের প্রয়াসের ফলে . 
হয়তো কবির আও বিভিন্ন পদের অনুবাদ পাইতে পারি, অনুবাদে; ক 
ভাবাও ক্রমশঃ অধিকতর পরিচ্ছন্ন ও উচ্ছল হইয়া উঠিতে পারে। 
‘আনোচ্য অনুবাদ-গ্রন্থের ভাষা হুথপাঠ্য ও সাবলীল। 
“যখন তুমি ও আমি চলি’ বাব যৰনিকাঁ-পারে 
তারও পরে কতকাল রবে বিশ্ব, তার সিংহঘারে 
কতদিন ভারও পর ভুমি আমি এসে বাব ফিরে 
. কেহ কারে চিনিবে ন! বাঁলুকণা! সম সিদ্ধুতীরে ।” 
বিষয়ের গ্রভীরত! এই অনুবাদে গুণ হয় নাই। তবে কোনটির প্রস্তীর 
ভঙ্গী, কোনটির চটুল চপল ছন্দ পাশাপাশি থাকিয়া যেন সাম ভল 
করিয়াছে। | 


বলাকা-কাব্যপরিক্রম1 শ্রাক্ষিতিমোহন সেনা এ. 
মুখার্জি এণ্ড কোং লিঃ ২, কলেজ স্কো়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য 


তা টাকা। 





i 


£ 





করিয়াছেন । 


৫ 


মনম্থিতার সঙ্গে কনার মিলনে অপূর্ব রসহৃষটি হইয়াছে “বলাকা! 
কাব্যে। ইহার ভাব হুগণ্ভীর বলিয়। পাঠক অনেক সময়ে ব্যাথা। বা 
আলোচনার প্রয়োজন অনুতব করেন। এই গ্রন্থ সে প্রয়োজন মিটাইবে |, 
রবীন্মনাথ 'ৰিশ্বভারতী'তে সাহিত্যের ক্লাদে এই কাব্য সম্বন্ধে আলোচল। 
করিয়|ছেন। তাঁহার সেই সব' আলোচনা "শান্তিনিকেতন পত্রিকা 
হইতে সযত্বে সংগ্রহ করিয়া আচার্য্য ক্ষিতিমোহন এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 
তিনি দীর্ঘকাল কবির সানিধ্যে ছিলেন; সেজন্ত 
নান! স্থান হইতে এই কাব্য সম্বদ্ধে আরও অনেক তথা সঙ্কলন করিবার 
সুযোগ তাহার হইয়াছে। তাহ! ছাড়, নিজন্ব পাণ্ডিত্য ও রসানুভূতিগ্রণে 
তিনি অনেক জানিবার ও ভাবিবার কথা সুন্দর করির| গুছাঁইয়| বলিতে ' 
পারিয়াছেন। | 


. শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


মর হিগাব প্রগানী 


অধ্যাপক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত _- 
ছিগণাত্মক প্রণালীতে (1)00১1-97:8:) হিসাব-পদ্ধতি 
শিখিবার একমাত্র পুস্তক, শিক্ষকের বিনা সাহায্যে বুঝা 





,. যায়৷ ছাত্র ও ব্যবসায়ীর পক্ষে সমভাবে উপযোগী । ব্যাঙ্ক 


ও: যৌথ “কারবার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জান! যায়। 
আই-কম্‌ পরীক্ষার প্রশ্নোতরসহ মূলা ৫২ টাকা। 


মডার্ণ বুক এজেন্সি--কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । 





ভার 


ক যন 





মর্মরাল-প্রীরবি গুপ্ত । প্রীঅরবিদ আশ্রম, গতিচেরী। 
২৪, প্রিয়নাথ মলিক রোড, কলিকাত1। মুল্য তিন টাকা! 
গীতি-কবিতার বই। উনযাঁটটি কবিতার সমষ্টি । হৃদয়ের অনুভূতি 
কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। জীবনপথের ধাত্রাপ্রারস্তে তরুণ 
by একটি আবেগ আসিয়াছে। সে আবেগের স্বরূপ সম্পূর্ণ নিণীত হয় 
নাই। - 
‘কে' কবিতায় পাই, 
মরণের সুরের সাথে কোন্‌ নিবিড়ের 
পাপড়ি খোলে গন্ধ মেখে। 
আমার এই গহন-মনের অচিন বনে 
না-জীনা-ফুল ফোঁটায় সে কে? 
'উদ্মুক্তিতে আঁছে, ' 
মৰ্ম্মের মন্দির খুলিল দুয়ার, 
. এল কোন্‌ স্বপ্নের জযোতির-জোয়ার ] 


৮ পরশ 


, ‘বসন্তে পাই, 
শ্বর্ণলতা দীগন-ব্রত্। কোন্‌ সে আলোসন্ধীনে . 
ছন্দে দিয়ে তোমায় ধর! স্বর্গে সে জাগল কি? 

দিনের সুচনায় আলো-ছাঁয় মিশাইয়। আছে, 
ভোরবেলাকার ধপ্পমাখা আবছা আলোর কোলে 
রাতের আশা দোলে। 





ক্মপের কলিকে 


সাধনা । 





তাঁর পর মধাদিনে। 
" মনের মাঠে রাখাল-রাজা বাজায় যে তার রূপান্তরের বাঁশি, 
কালো দীঘির দর্পণ উদ্ভীসিং। 


আর নিশীথে, 
তুমি শিখায়েছ শিখাটিরে মোর ভুলিতে তোমারি পানে। 
তাই, এ 
আজ বন্ধুর পথ বদ্ধনহীন সংশয়-লেশ নাই, 
আজ মর্্বের শোণ-বহ্নির স্বর সত্যের ডাক চাই। , 
চন্ত্রালোকে', .. 
মোর মাননের নিসীম নীলে চিরকালের গুক্লা শশী, 
সব আবরণ দীর্ঘ করি” ভুবন আমার যাও বিলসি' ৷ | 
'আহ্বান'- শ্রীঅরবিন্দের 'ইন্ভিটেশন্‌' নামক বিখ্যাত কবিতীর 
অনুবাদ। অনুবাদে যুলের গাঁভীর্ষ্য ও প্রেরণার পরিচয় পাই, . 
অধীপ আমি তুঙ্গতমের--প্রলয়-অধীখ্বর, 
গর্ব আমার অতল উৎস--সতা প্রমুক্ধির- 
অটুট শক্তি যে-বীর ধরে, বিপদ স্বজন যার 
অংশী সে মোর রাজ্যমণির--সঙ্গী সরণীর । 
‘রূপান্তর’ চমৎকার । কবিতা উপভোগ্য । বিচিত্র ছন্দ এবং 
আবেগ-বঙ্কীরের মধ্য দিয়া প্মর্মরালে" মরমী কাব্যের সুরের আভাদ 


ধ্বনিত হইয়] উঠিয়াছে ! রঃ 
শ্রীশৈলেন্দ্রকৃ্ লাহ! 





গৌন্দৰ্য্যকুসুমে বিকশিত করে তোলাই এই প্রসাধমীক্ 
রূপসাধক-দাধিকাদের নিকট তাই চিরকাম্য এই 





- সতত = 





স্মৃতি-কৃথ।|--এবিনোদবিহারী বদ্দ্যোপাধ্যায়। 
তিন খণ্ডে প্রকাশিভ এই বিরাট পুস্তকথানি লেখকের আজুচরিত। 
ইহাতে কতকগুলি নীতিমুলক ঘটনা বিবৃত হইয়াছে এবং সমসাময়িক 
ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা ও বাংলার কয়েক জন স্বনামধন্য পুরুষের জীবনের 
উপর নূতন আলোকপাঁত কর! হইয়াছে। . 
জীবনী লেখা কঠিন ব্যাপার; আত্মচরিত লেখ! আরও কঠিন। 
লেখকের অন্ত ষ্টির অভাব.ও আত্মপ্রচারের আকাঙ্জা এই ছুইটিই সার্থক 
আত্মজীবনী লেখার পরিপন্থী । যে কঠোর সত্যনিষ্ঠা ও আত্ম-সমীক্ষা 
আত্মজীবনীর প্রাণ তাহ! সত্যই ছুলভ। অতএব আত্মচরিত লিখিতে 
হইলে “অহং-কে দির্শমভাবে জিল্পিষ্ট করিয়া সত্যকে অকুঠ প্রকাশের 
অবসর দিতে হয়। লেখক পুস্তকে যে বিচিত্র ও মনোজ্ঞ বর্ণালীর 
সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার প্রায় প্রতিটি রেখায় আমরা সেই 
সত্যনিষ্ঠ ও অকপটতার অনুসন্ধান করিয়াছি । চকিত হইয়াছি, শঙ্কা 
জাগিয়াছে, কিন্তু হতাশ হই নাই । লেখকের প্রতিজ্ঞাবাঁণী মনে 
পড়িয়াছে, “শ্ুৃতি-কথাঁয় যাহ! লিখিয়াছি-তাঁহা আমার অভিজ্ঞতার সত্য 
কোন কথা জ্ঞাতসারে মিথ) বা অতিরঞ্জিত লিখি নাই।” 
স্মৃতির দূরদৃষ্টি-চ্বাল হইতে নুরু করিয়া বার্দকোর প্রা্কাল পর্যত্ত 
প্মৃতিকথার' বিষয়বস্তু" । বালের তুচ্ছ ঘটনাগুলিও মধুর; বাল্য-লীলার 
বিলাম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; প্রাণোচ্ছল যৌবনের আবেদন প্রাণে 
সাড়া জাগায় । লেখকের পিতৃভক্তি, পত্রীপ্রেম, কল্ঠাবাৎনল্য। ছাত্র- 











ভারতী বুক ফল 





দি ই - শরবাদা 








৮ নানাধ অনার |, বলিকাণ৯ 


১৩৫৯ 





পুস্তকের প্রায় সর্বন্র--বিশেষতঃ তৃতীয় খণ্ডে লেখকের গভীর ঈশ্বর- ' 
বিশ্বাস, নির্ভরতা ও প্রীতির ,পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের চিত্ত ধেন 
ক্রমশঃই ওএহিক ছাড়িয়া পারত্রিকের দিকে ঝুঁকির] পড়িয়াছে। সে 
ভক্তি-বিশ্বাস স্বতঃসিভ্--হতোৎদারিত ভক্তির মন্দীকিনীধারা পুস্তকের 
বহ স্থান স্পর্শ করিয়াছে, মার্জ্জন! করিয়াছে, সিক্ত করিয়াছে। 


লেখকের মানবঞ্জীতি ঈশ্র-গ্রীতিতে পরিণত হইয়াছে, আবার 
ত্বরগ্রীতি মানবগ্রীতির বাহবন্ধনে ধরা দিয়! সার্থকতার পথে ছুটিয়াছে। 

পুস্তকখানি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইলেও, অতি দীর্ঘ বর্ণনা ও একই 
‘ছু {চের চরিজসুষ্টির বাছলো, স্থানে স্থানে একঘেয়ে মনে হয়। গ্রীপ্রাণ-. 


কিশোর গ্রোন্বাসী সম্বন্ধে ভাঁহার উক্তি, ভিক্টোরিয়! কলেজের মেয়েদের ॥/' 


সম্বন্ধে ‘পরস্ৈৈপদী’ জ্ঞানের উপর গবেষণা চাঁপল্যের কান যে'সিয়া 
গিয়াছে। পুস্তকের 'গ্রাস্তীর্্য ও নৈতিক মানের সহিত উহার দঙ্গতি 
খু'জিয়! পাওয়া কঠিন । আর একট! অসঙ্গতি দেখিয়! বিস্সিত হইয়াছি। 
অধ্যাপক মহাশয় বৃদ্ধ হইয়া, পড়িয়াছেন__াঁর ছাত্রবৃন্দ অগণিত 
তাহার! ডানবানিয়! তাঁহাকে সন্দেশ, মাছ, ধুতি-শাঁড়ীর. “ভেট” গাঠাইয়া- 
ছেন, তাহাতে তিনি আত্মহারা হুইয়! যে বর্ণনার শ্লোত বহাইয়াছেন, তাহ! 
অত্যুক্তিতে পূর্ণ । এই সকল ত্রুটি সত্বেও পুস্তকথানি যে বিশেষ উপভোগ্য 
হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই ৷ 








গ্রীতির প্রশংম! করিতে হয় । i শ্ীস্থরেশচন্দ্র দেব 
খষি দাসের: ছোটদের অন্যতম ভূতনাথ ভৌমিকের .. 
চোটচদের নিউটন ৯০ | মাসিকপত্রিকা | €ভোমিনিয়ন উর বা 
হর্ন টি সন্তোষকুমার ঘোষ ভিডি 
চোটচটদর আইনডটাইন ৯০ ক্ধপকথার' পি te ৯০ 
চা টঢছর, মার্কলী, .. ৯1০ খগেক্নাথ মিত্রের 
০. শ্রতিনাথ চক্রবর্তীর : .... ৰ গোকষ্ণার ছতেলতবল। ৯০ 
রাণী রাদমণি: ৯২ | বৈশাখ হইতে গ্রাহক | মাঞ্চুচসেনের অ্াডডভেঞ্চার ৮০ 
যোগেশচন্জ বাগলের * '' হইতে হয় সংক্ষিপ্ত বঞ্চিম গ্রন্থাবলী প্রত্যেকটি ১০ 
হী | ১১ খণ্ডে সম্পৃৎ 
ভারচ্তর মুভ্তি-সন্ধানী ' ২০০ নমুনার জন্য এ নিৰ্মলকুমার বস্গুর 
₹কল্প ও সাধনা ৯৪০ চারি আনার আরব্য উপন্যাস RS 
SE রবীজকুমার বস্থর ডাক-টিকিট কালীকিস্কর ভট্টাচার্ষের - 
মুক্তি সংগ্রাম sino এসি ২২ 
পালার লাত্ষে রর রবাজ্জলাল রায়ের 
0595 রা কাকি বাধিক ৩২ |-বলিতভ হাব না? uo 
{ স্থবোধচন্জ্র রায়ের রচিত | লিনীকুমার ভক্তে 
, বচিত্র্যভরা নলিনাকুমার ভক্তের 
কির হান ১ রচনায় : { আসামের অন্রণ্তচারী se 
॥: ১ প্রফুররতন গঞ্দোপাধ্যায়ের | ট গদাধর নিয়োগীর bi 
নবজীধলের পথে হায়দ্রাবাদ 1] ১০ সমৃদ্ধ ও গল্প-ৰীথিক! দিবা brit 
4 « নু I " 
গিরীন চক্রবর্তীর শা জ্ঞান-বিজ্ঞানের Ready R লাবিব ৩২ 
০দরশবিতেশুশর লখা। ২৩২. রত্বখনি Pay, Wages, Income tables 


শত 


১। শিশু ও শৈশব-_অধাপক প্রীরষেশ দাস। পৃঃ ৩৫ । 


২। শিশু পালনে কোনটি চাই--বংশগতি না 
পারিপাণ্থিক ? অধ্যাপিকা! পর্থবিনীতা ঘোষ৷ 


৩। আপনার শিশু কি লেখাপড়ায় পিছিয়ে 


পড়ে (--প্রমীর! গুহ। 'মণিমেলা, মহাকেন্্রের সহযোগিতায় 
প্রকাশিত। সম্পাদনা-নির্দূল চৌধুরী প্রাপ্তিস্থান ১৩২, কাটাপুকুর 
থার্ড বাই লেন, হাওড়া । পৃঃ ৩২) মুলা চারি আন]। 


. আলোচ্য পুস্তিকা তিনখাঁনি শিশু লালনী-এন্থমালার অন্তভূ্ত এবং 
মনোরিগ্ায় বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক লিখিত. শিশুর] মীনব-সমাজের শ্রেষ্ট 
সম্পদ, কারণ এরাই মানুষের বংশধারা অব্যাহত রাখে, জাতীয় সংস্কৃতির 
উত্তরাধিকারী হয়ে দেশকে মহত্তর সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে )নিয়ে যায় । 
কিন্ত আমাদের দেশে শিশুকে মানুষ করে তোলার দ্বায়িত্ব এবং সমস্ত! 
সম্বন্ধে বেশীর ভাগ শিক্ষিত পিভামীতাই অনবহিত ; অশিক্ষিতদের 


তো কথাই নাই। সন্তানের প্রতি স্নেহ আছে সকল পিতামাতারই, 


আুস্তক-ল। হয 





তত 





কিন্তু কিসে তার মঙ্গল হবে, তাঁর জীবনগঠন হষ্ঠও হবে, তাঁর সুপ্ত শক্তি” 


গুলির বিকাশ ঘটবে সে বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই । রুশে| বলেছিলেন, 
‘সন্তানকে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব যে নিতে পারেনা তার পক্ষে 
সন্তানের জন্মদাতা হওয়া অপরাধ ৷ এ অপরাধে আমাদের সমাজের 
অনেকেই অপরাধী। 


শিশু লালনীশ্গ্রন্থমালার পরিকল্পন! এবং প্রকাশের ব্যবস্থা! করে এর 
উদ্তোক্তার! বাঙালী অভিভাবকদের অশেষ ধন্তবাদভাজন হয়েছেন। 
সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও পুস্তিকীগুলিতে শিশুর মন, প্রকৃতি, বৃদ্ধির ধারা, 


* জড়বুদ্ধির কারণ, তা দুর করার উপায় প্রভৃতি অতি সহজবোধ্য ভাষায় 


মনোজ্ঞভাবে আলোচন! করা হয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এ পুস্তিকা” 
গুলি পিতামাতার কৌতুহল জাগ্রত করে তাদের সন্তানের প্রতি দায়িত্ব 
সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে সহাগ্তা করবে। সমাজের কল্যাণকামী 
সকলেরই পুস্তিকাগুলি যত্বের সঙ্গে পাঠ কর! উচিত। বহুল প্রচারের 
দিকে লক্ষ্য রেখে পুস্তিকার নামমাত্র মূল্য ধার্য করা হয়েছে। 


ভ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ 








৬৩৮ 


চি 


দেহলক্ষণা---ডাঃ গ্রপণ্ুপতি ভট্টাচাৰ্য্য । ডি. এম. লাইব্রেরী, 
৪২, কর্ণওয়ালিন ষ্টাট, কলিকাত-। দাম চার টাক! 
গ্রন্থকার সাধারণের উপযোগী চিকিৎসাবিবয়ক প্রবন্ধাদির লেখক 
হিসাবে সুপরিচিত । আলোচ্য পুস্তকথানি শারীরবৃত্তের বিস্তৃত 
বিবরণে পূর্ণ। এরূপ ক্ষেত্রে পারিভাষিক শব্দের বহুল প্রয়োগ অপরিহাধ্য 
- এবং যদিও লেখক সেগুলির সরল ব্যাখ্য| সঙ্গে সঙ্গেই দিয়াছেন তথাপি 
তাহাতে শারীর-বিজ্ঞানের তাত্বিক জাঁটলতা। বিশেষ কমে নাই৷ এজন 
সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিষয়ের ম্ধবগ্রহণে কিছু অনুবিধ| হইবে। 
শারীরবৃত্তের ন্যায় জটিল বিষয় লেখক অতি সংক্ষিপ্ত আকারেই বিবৃত" 
করিয়াছেন। স্থানে স্থানে বর্ণনা বেশ সরস এবং কৌতুছলোদ্বীপক 
হইয়াছে।. বইখাঁনির সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় অংশ শারীরবৃত্ের জ্ঞান 
চিকিৎমাক্ষে্রে কি উপায়ে প্রয়োগ কর! যায় সে সম্বন্ধে প্রদত্ত দৃ্টাত্তগুলি। 


শ্ীবিজয়কেতু বস্তু 


.  পরিচয়-্গ্রীজিতেন্রনাথ মুখোপাধ্যায় । প্রাপ্তিস্থান 
শ্রীর্ম। ২-এ, রাজ! রাজকিযণ ছ্রীট, কলিকাত!। মুল্য দুই টাকা। 


তিন অঙ্কে সমাপ্ত এই নাটকে লেখক সামাজিক বিশৃঙ্বালার মধ্যে 
মানবচরিত্রের “পরিচয়' দিতে চাহিয়াছেন। সংলাপ-রচনায় লেখকের 
পট়ৃতা আছে, চমকপ্রদ ঘটনাহৃষ্টি করারও ক্ষমতা আঁছে। 

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাহুড়ী মহাশয় ইহার নামকরণ করিয়াছেন। 
জায়গায় জায়গার কলম ধরিয়াছেন, ভীহাঁর রঙ্গমঞ্চে অনেক দিন ধরিয়া 
অভিনয় করাইয়াছেন। নাটকথানি পাঠকের কৌতুহল উদ্দিক্ত করিবে 
সন্দেহটুনাই। 

মুজাকর-প্রমাদহইতে বইখাঁনি মুত্র হইতে পাঁরিলে তাল হইত। 


জ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন . 
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পদাঁতিক-_প্রশক্িপদ বাজগুরু। মিত্র প্রকাশনী । ৩, 
ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩। মুল্য তিন টাক1। 


উপন্তানখানি রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত! নাক পার্থকে 
প্রথমে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা যায় এক ধনী-পরিবারের গৃহ-শিক্ষক- 
রূপে। নন্দিতা এবং আশাপূর্ণ। এই ছুটি মেয়ে তার ছাত্রী। কিন্ত 
বেশী দিন পার্থ এ কাজে ব্রতী থাকিতে পারে নাই। 'আঁশীপূর্ণা ও 
নন্দিতার মনস্তাত্বিক সংঘাতের মুখে পড়িয়া সে এই পরিবার হইতে 
বিদায় লইল, কিন্তু নন্দিতা তাহাকে মন হইতে বিদায় দিতে পাঁরিল 
নাখোঁজ করিয়। তাহাকে এক পার্টির আপিসে আবিষ্কার করিল 
এবং নানাভাবে তাঁহাকে আর্থিক সাহায্য করিতে লাগিল) কি 
নন্দিতার বিবাহে ইহাতে ছেদ পড়িল। এদিকে পাটির কাজ পুর্ণো মে 
চলিল। শেষ পৰন্ত পার্টির উপর পুলিমের নজর পড়ায় কর্মীরা দলবদ্ধ" 
ভাবে কাজ কর! বন্ধ করিয়া চতুদ্দিকে ছড়াইয়! পড়িল। নায়িকা গুক্লা 
পার্টির এক জন অক্লান্ত কম্মী। পার্থকে সে ভালবাসে, তাই তার পাশে 
থাকিয়। কাল করায় 'তার আনন্দ। পার্টি ছত্রভঙ্গ হইবার সময়ে সে 
নিজেকে নূতন করিয়া আবিষ্ষীর করিল এবং পীর্থকে বন্ধনের মধ্যে 
আটকাইবার প্রয়ান পাইল। কিন্তু পার্থ সহজেই নিজেকে মুক্ত করিয়া! 
অন্থাত্র চলিয়] গেল। শুরা পুবিসের কাছে ধরা দিয়! কারাবরণ করিবা। 
এমনি নান! ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া উপন্াদ্থানি সমাপ্তির 
পথে অগ্রসর হইয়াছে এবং নান! চরিঅ ভিড় করিয়া আনিয়াছে। 
নন্দিতার সঙ্গেও আবার পাঠকের সাক্ষাৎ হয়। 

লেখকের সাবলীল ভাঁষ! এবং চরিত্রস্থষ্ট প্রশংসনীয়, কিন্তু স্থানে 
স্থানে রচনার মধ্যে একট! বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক তাঁব প্রকাশ পাওয়ায় 
রসগ্রহণে বাধার সষ্টি হইয়াছে। - 
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গ্রামসেবা-সঙ্য 
গত ১৯৪৯ সনের ১লা ডিপেম্বর হাটণুবা গ্রামে খাম- 


পেবা-লঙ্ব প্রতিঠিত হয় । 
মৌলিক অভাব সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের লচেগুন করিবার জন 
নিয়লিখিত ব্যবস্থাুলি প্রবর্তন করিয়াছে 

(১) হুই দন অতিভ্ঞ এল.এম.এফ. চিকিৎসকের তত্বাবধানে 
একটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালন]। এই দাতব্য চিকিংৎসা- 
লরে গত এক বংসরে ৫২২৮ জন রোগী চিকিৎসিন্ত হইয়াছে। 
এই স্বাস্থ্যকেজে মাতৃ এবং শিশু-মঙ্গল সমিতির অভিজ্ঞ দ্বাস্থ্য- 
পরিপিকার পরিচালনায় ১২ জন মহিলাকে ধাত্রীবিভ! শিক্ষা 
দেওয়] হয়। k 


(২) গ্রাম্য মহিলাদের টপার্জ্জনের সুযোগ দিবার জন্য 
তাহাদের সীবনশিক্ষার ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। সীবন 
বিভাগের মহিলা কর্ন্মিদণ আয় করিয়াছেন ১৫১২৬/৩ 

পাই। এই বিতাগ থেকে প্রায় ৩০ হইতে ৪০ ভ্রম মহিলা- 
কন্মী শিক্ষা পাইয়াছেন। 


(৩) ভাতশিল্পের প্রসারকল্পে একটি আদর্শ বরনাগারের 
প্রতিষ্ঠা কর] হুইয়াছে। এই বিভাগে ৪ খানি তাত ও কয়েকটি 
চরক| এবং শুকৃলির সাহায্যে গ্রামীণ মহিলাদের বয়ন এবং 
হুভাকাটা শিক্ষা দেওয়া হয়। ূ্‌ 

(৪) . সরকারী রিলিফ ডিপার্টমেন্টের সাহায্যে যৌথ 
কারবারের আদর্শে জাশ্রম্মহীন! বান্ধচ্যুন্ত মহিলাদের বোতাম- 
তৈরি শিক্ষার জন্য একটি মহিলা সমবায় 128 
প্রতিষ্ঠা করা হুইয়াছে। 

(৫) এতদ্্যতীড সঙ্গীত বিভালর, লোকশিক্ষা সংসদের 
শাধা, ছাআাবাস, সাধারণ গ্রন্থাগার হত্যাদিও উক্ত সঙ্ঘের 


এই সঙ্ঘ গোড়ায় প্রামের কয়েকটি ' 


উত্তোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং দুঃস্থ মহিলাদের উপার্জদেত 
জন্য একটি ‘যান ভান! বিভাগ’ খোল! হইয়াছে । ইউ, -সি. 
আর. ভঙ্লিউ, কর্তৃক প্রদত্ত ১৬০০২ টীকা দ্বারা ছক 
মহিলাদের বান ক্রু করিয়া! দেওয়া হয়, এবং আবন্তকবোবে 
টেকির ব্যবস্থাও করা হুয়।. 


(৬) ইউ. দি. আর, ভরিউ, হইতে ধুত্তি-শাড়ী, সার্ট 
বিভিন্ন কলোনীর দরিদ্র বাস্তত্যাসীদের মধ্যে বিলি করা হয়। 
এই জমকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের কর্পক্ষেঅকে সম্প্রসারিত 
করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রস্নোজন। সরকার, সমাজ- 
কল্যাণকামী সংস্থাসমূহ এবং জনসাধারণ সকলেরই এই 


প্রতিষ্ঠানকে সাধ্যমত অর্থপাহাধ্য কর! কর্তব্য। 


কািয়ং যক্ষমা-হাসপাঁতালে পশ্চিমবঙ্গ 


কাপিরংস্থ এস. বি. দে শ্তানাটোরিয়ামের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমপ্রতি এই প্রতিষ্ঠানকে এক লক্ষ টাকা 
লাহাধ্য মঞ্জুর করিয়াছেন । এই দানের একটি বিশেষ সর্ত এই 
যে, শ্তানাটোরিয়মের ‘ক্রি বেডে'র' মধ্যে পচিশটি দার্তিজিং 
জেলার যন্মা-পীড়িত পার্বত্য অধিবাসীদের জন সংরক্ষিত 
থাকিবে । ইহার কা্যসন্প্রসারণের জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
ইতিপূর্বে চার লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন । 

রাধারমণ কীর্তন-সমাজ 

গত ১৪ই জুন, শনিবার রাইটার্স বিজ্ডিংস-এ এক মনোজ 
অনুষ্ঠানে রাধারমণ কীর্তন-সমাজ্গ কর্তৃক, “নৌকাবিলাস” সীত 
হয়। সুললিত বৈষ্ণব পদাবলী শ্রোতৃদগুলীকে বিশেষ মুগ্ধ 
করিয়াছিল । এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ নক্ষর মহাশয় 


শর ্ 


পর ২ ক বং ৩৮৫- 





তস্কুতাঙংন 


৬৪০ 


উপস্থিত ছিলেন। স্বৰ্গত সরোন্ধন্ুদ্দরী দেবীর উদ্যমে উক্ত 
কীর্তন-সমাঙ্জ ১১৪১ সনে প্রতিষ্ঠিত হুস্থ এবং মিশ্যগোপাল 
ভট্রাচার্য্যের শিক্ষকতার ইহার বিশেষ উন্নতি বিধান হুর । 
ভদবধি দীর্ঘ এপার বংসর ধরিয়া এই কীর্ভম-সমাজ বিন! পারি- 
শ্রধিকে কলিকাতায় ও কলিকাণ্ডার বাহিঘ্ে কীর্তনগান প্রচার 
করিয়া আসিতেছে । 


জানকীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


যে সফল বাঙালী বাংলার বাহিরে একনি লেবাদ্বারা 
এবং চরিআবজে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন, 
খাণ্ডোয়! মিউনিলিপ্যাঙ্গিটির প্রাক্তন সেক্রেটারী জানকীদাখ 
গঙ্গোপাধ্যায় ভাহাদের অন্যতম ছিলেম। গণ ২৮শে কুন এই 
কৃতী প্রবাসী. বাঙালী পরলোকগনন করিয়াছেন । 





প্রবাসী 


১৩৫৪ 


১৮৯৩ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বৈরাক গ্রামে 
জানকীনাথের অন্ন হুয়। কলিকাতা বিশ্ববিভালয় হইতে 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উভীর্ণ হুইবান্ন পর শিনি জয়েন্ট টেকমি- 
ক্যাল বোর্ডের পরীক্ষা পাস করেন । ভার পর মব্যপ্রদেশেতর 
অন্তর্গত বিলাসপুরে পি-ভব্লিউ-ডি'র সার্ভে ওতারসিয়াত্র 
নিযুক্ত হুন। সে কর ভ্যাপ করিস ১৯১৩ সালে তিমি 
খাণ্ডোয়। মিউনিসিপ্যালিটির ওতারসিয়ার হুইয়া আসেন এবং 
১৯২৭ সালে সেক্রেটারীত পদে উন্নীত হন। ১৯৪৮ সালে 
তিনি অবসরগএহণ করেন, কিন্ত গবর্ণমেন্টের বিশেষ অঙ্থমত্তি- 
জমে তাহাকে আবার বংসরাধিক কালের অদ্য ‘ওয়াটার 
ওয়ার্কস্‌ সুপারতাইজার+ নিযুক্ত করা হয়। তিনি সবসুদ্ধ ৩৭ 
খংশর মিউনিশিপালিটির সেথা করেন, এবং খাণোয়াস্তে 
স্থানীয্ব শ্বায়ত্ত শাসনের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনে সহায়ক হুন। 





ক্কু্জ্তিন্যাস্স ন্স্তিজ্ঞ 





স্বনামধন্য ঞস্রাস্নান্দস্ঙ্ক চকফ্কোাপ্স্যান্জ সম্পাদিড 
সুবিখ্যাত কৃত্তিবাসী রাষাঁয়ণের সর্বোৎকৃষ্ট 


অষ্টম সংস্করণ প্রষ্ষান্দিত ছৃষ্টজ 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত যাবতীয় প্রক্ষিপ্ত অংশবজিত মূলগ্রন্থ অস্থসারে ৫৮৬ পৃষ্ঠায় সুসম্গূর্ণ ! 
ইহাতে বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকরদিগের আকা রভীন বোলখানি এবং এক বর্ণের তেত্রিশথানি শ্রেষ্ঠ ছবি 
আছে। বরঙীন ছবিপুলির ভিতর কয়েকটি প্রাচীন যুগের চিত্রশাল! হইতে সংগৃহীত ছবির অঙসুলিপি। অন্যান্য 
বন্ুবর্ণ ও একবর্ণের ছবিগুলি শিল্পীস্াট অবনীজ্ঞনাথ ঠাকুর, বাজা রবি বর্ষা, নম্দলাল বসু, সারন্নাচরণ উকাঁল, , 
উপেশ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরদ্ধর, অসিতকুমার হালদার, স্থরেন গঙ্গোপাধ্যায়, 


শৈলেজ দে প্রভৃতির স্থনিপুণ তুসিকায় চিত্রিত । 


অ্যাকেটযুক্ক উত্তম পুরু বোর্ড বাইপ্জিং ঘুল্য ১০৪০, প্যাক্চিং ও ভ্যাকব্যয় ১২ 


প্রবাসার গ্রাহকগণ অগ্রিম মুল্য পাঠাইলে সাড়ে নয় টাকাতে এবং অফিস হইতে হাতে লইলে আট টাকাতে 
“ পাইবেন। ইহা ছাড়া আর কোন প্রকার কমিশন দেওয়া হইবে না। গ্রাহক নম্বরসহ সন্ধর 
.. আবেদন করুন ! এই স্থযোপ সর্বপ্রকার দুমূল্যের দিনে বেনী দিন স্থায়ী থাকিবে ন1। 
প্রবাসী কার্য্যালয়-_-১২০২, আপার সারকুলার রোভ, কলিকাতা 


মুব্রাকর ও প্রকাশক--ভীুনিবারণচ্স দাল, প্রবালী প্রেস, ১২০1২, আপার সারকৃলার রোড, কলিকাতা LL 


১ 
পপ 
ডি 
মু 
৮ 
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বাস্তহারাদের শহর, নীলোখেরির কাঠের কারখানায় “কম্যুনিটি প্রজেক্ট অফিদারগণ’ * 





‘সত্যম শিবম ক্রন্দরম 
সামা বলহীনেন লভাঃ” 


বিবিধ প্রসঙ্গ .. 
শারদীয়া ae । সে hen bt আমাদের ৪ 


বাঙালী ও বাংলার এইটি মহন্ত 

আজ পারি কোথায় ? ছুই-চারি জন 

হয়ত সদুপায়ে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের সমাগম হইয়াছে, 
[লোবাজারী বা চোরাকারবারী হয়ত অসছুপায়ে 
গর উপকরণ একত্র করিয়াছে, কিন্ত সমগ্র দেশ ও 
দেখিল পূর্বেকার মে আনন্দোচ্ছ সের চিহ্ন পাওয়া 


[রণ কি বলিতে গেলে তর্কের অবতারণা! করা হয়। 

কোন প্রকার অভাব থাকুক বা না থাকুক, কুট: 

থ্যাবাগীশের কোনই অভাব নাই সুতরাং বাংলা £ 

ত দুখ, এত অভাব কেন মে বিচার করিতে গেলে 
ল্‌. কাটতেই: সময় শেষ হইয়া বার । ছল, সাধারণ ব্যাপার ৷; জল: মা 


ল- জিনিষ, কেননা উহা কলুধিত। 'প্রাাদপুরীণ 
এ সি সত্যের সে গুণ নাই, সে AL লবি দুরূহ 


ভি এবং তাহার কর্তবাজ্ঞান ' ও 


১.১ ৮ 


বিচারে নে প্রয়োগ করিত। সেদিন ছিল বাঙালীর 
এ { উদ্যোগ, বাঙালীর প্ররাস তখন 
হইত |: বাংলার সন্তান সেদিন 


সিড়ি রি এই অভিশপ্ত দেশে । 


রিত্বপালং উপর নব করে, সে জ্ঞানটুকু ক্ল রিং নো তিনি দয দপ্তর 
ীনতার বিষয়ে আমরা এতই অজ্ঞ ও এতই হইতে খাছদগ্তরের প্রায় ১৮ শত মণ চাউল উধাও হইয় 








তাহা জামিনে মুক্তি দেওয়া হয় 
করিতেছেন 1” | 
.. ১৮ শত মণ চাউল দুই এক জন লোকের পক্ষে লওয়া সম্ভব 
ময়: কতজন লোক এই ব্যাপারে জড়িত ভাহ। জানা যার নাই। 
কিন্তু জিজ্ঞান্ত এই যে, এ দপ্তরে কি কোনও দারিত্ঞানযুক্ত মং লোক 
ৃ রূপ বিরাট অনুপাতে অনাঢারের প্রতিরোধ হইল না? 
পৃথিবীতে যুদ্ধের মধ্যে কন্ট্যোল বাবস্থা কোন না 
ছিল। কিন্তু এ দেশে তাহার যে বিষম ফল দেখা 
অন্য কোনও সভ্য দেশে ততটা হইয়াছে বলিয়া আমরা 
দেশে যে অনাচার ও ছুনীতিপরায়ণতার স্রোত 
তাহার মূলে এই কণ্টযোল বিভাগের শৈথিলা, বিশৃঙ্খলা, 
মর অভাৰ ও ছুর্নীতি। কিন্তু কেবলমাত্র সরকারী উচ্চ 
নী ব| মরকারী বিভাগকে দোষ দিলেই চলে না। এরূপ 
ও অনাচারের বিরুদ্ধে দেশবাসী যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া 
করিত তবে তাহা বছ পূর্বেই লোপ পাইত। 
আন্দোলন বা অভিযোগ তন্থুযোগের চীংকারের অভাব 
কিন্তু মূলতঃ নং উদ্দেস্টে-_সত্যাগ্রহের ন্যায়--কমটি 
[যিত হয়? অধিকাংশই ত রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা 
ফকির অভিযান ৷ 
প্রকৃত পূজারী যে, মে দেবতার কাছে বর চাহিবে 
র, যাহার বলে দেশ জাগ্রত হইয়া বুঝিবে কর্তব্য কি, 
টা বিডি এদেশের উদ্ধার নাই । 


গু ঘটনাটি সম্পর্কে তদন্ত 




























___ মানতুম 
বের আয়তন- বৃদ্ধির জন্য এক প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ 
পরিষদে মর্ধ্দলের সমর্থনে গৃহীত হয়। প্রস্তাবের ভাষা 
বনার চুক্তি দুই-ই বন্ধ দোষযুক্ত | উহার মধ্যে আমাদের 
তি ভিক্ষার ইঙ্গিতে । যুক্তির মধ্যে অধিকাংশই অসার 
_ তৰে এরূপ অস্ভুতভাবে প্রস্তাব করিয়া পশ্চিমবঙ্গের 
দেশিকতা” দোষ বাচাইয়াছেন | মিথ্যার প্রশ্রয় 
রক্ষা যেমন নিয়গামী সমাজের লক্ষণ তেমনই 
কংগ্রেসের অধংপতনের প্রধান নিদর্শন । এ বিষয়ে 

নিক' পত্রিকায় যে নিজ মন্তব্য প্রকাশিত 


করি নিলে। বাংলার নাট ভাগ হয়ে গেঁল, 


ভাগ হ'ল না। তারা চলে আসতে বাধ্য হ'ল। দলে দলে উ্বান্তর 
দল ভীড় করে এসে জমতে লাগল পশ্চিম বাংলার মাটিতে । কিন্ত 
পশ্চিম বাংলার অবশিষ্ট মাটিতে তাদের স্থান সংকূলান হ'ল না। 
দুই বাংলার লোক এক বাংলার এনে আজ ভীড় করেছে । - আজ 
জমির আয়তন. না বাড়ালে তাদের জায়গা দেওয়া যাবে না । 

দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে ষে বাংলাকে একদিন ভাগ করা " 
অপরিহাধ্য হয়ে উঠেছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই বাংলাকে 
সমৃদ্ধ করতে রাষ্ট্র প্রথম কর্তব্য ছিল তার ভৌগোলিক আয়তন 
বৃদ্ধি করা । কিন্ত রাষ্ট্র তা করে নাই । 

একদিন গান্ধীজী বলেছিলেন ভাষা হিসেবে রাজ্যগঠন হবে । 
আজ সে প্রস্তাবকে এরা প্রাদেশিক বলে উড়িয়ে দিলেন । কিন্ত 
ভাষা নর, ভূমি--ভূমির প্রয়োজনে বাংলার নিজস্ব অংশ তার মিংভুম 
মানভূমকে আজ তাদের প্রত্যর্পণ করতেই হবে। 

বাংলার আজ উদ্বান্ত সমস্তা একটা বড় সমন্তা। আজ তাকে 
জায়গা দিতে হলে কাউকে না কাউকে জমি ছাড়তেই হবে। কিন্তু 
বাংলার নিজস্ব জমি পড়ে রয়েছে বিহারে--আজ বাংলা সেই 
জমিটুকুই ফিরে পেতে চায়। কিন্তু বিহার তার নুচগ্র প্রমাণ 
ভূমি ছাড়বে না বলেছে! বিহারের এ মনোবৃত্তি প্রাদেশিকতা 
হ'ল না, কিন্তু বাংলা তার নিজস্ব জমি কিরিয়ে নেবার দাবী করতেই 
প্রকাশ পেলে তার উংকট প্রাদেশিকতা ! 

বাংলা কোনদিনই সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার কথা বলে নি। 
যেখানেই নে বাংলার কথা বলতে চেয়েছে, সেখানেই বলেছে ভারত |. 
স্বামিজী একথা বলেছেন, ববীন্দ্রনাথও বলেছেন। শুধু বাংলার 
কথা বাংলার কোন মনীবীই বলেন নি। তবু বাজাকে আরজ 
প্রাদেশিক অপবাদ মইতে হচ্ছে ! 

বাংলার এই আন্দোলনকে তারা যে নামেই, অভিহিত বরন, 

বাংলা তার দাবী ছাড়বে না । আজ তাকে বাচতে হবে, এবং 
মানচিত্রের ক্ষীণ পারসর তাকে: বাড়াতেই হবে । এ প্রাদেশিকতার 
কথা নয়, মানবতার কথা!" 
বন্ততঃপক্ষে প্রাদেশিকতা দোষ রিল ৰাজালীর বেলায় । অন্ত 


সমস্ত প্রদেশে আজ “ডোমিশিল", অর্থাৎ প্রদেশে স্থায়ী বসবাস, এ 


একটা প্রধান অধিকার সুত্র, শুধু পশ্চিমবঙ্গে নর । বিহারে, উড়িষ্যার 
ও আসামে ত ভিন্ন প্রদেশীয়ের সকল অধিকার লোপের প্রচেষ্টা 
সবেগে চলিতেছে । প্রত্যেক শ্রদেশই তগ্ঠ প্রদেশীয়ের লাভ লোক- 
সান ধর্তব্যেরও মধ্যে আনে না, শুধু পশ্চিমবঙ্গের সে সকল বিচার 
করিতে হয়। চাকুরীর ক্ষেত্রে মাপ্রাজী, পঞ্জাবী; বিহারী, গুজরাটি যে 
ভাবে-নিজ জাতি ও জ্ঞাতি পোষণ করেন তাহা তাহাদের ক্ষেত্রে 
স্বজাতিপ্রেম, বাঙালীর পক্ষে তাহা প্রাদেশিকতা । 

















মাহা বক প্রসাব ই টি খন 


জাশ্বিন 


করিয়া উঠি:লন। তখন আমাদের কংগ্রেস-কুলতিলক জ্রীঅতুল্য 
ঘোষ এক অপরূপ ভাষণ দিলেন। তাহার বক্তব্যের সারাংশ এইরূপ £ 

- “বিহারে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন বৃদ্ধির দাবি সম্পর্কে বিহার প্রদেশ 
কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীপ্রজাপতি মিশ্র যে বিরুদ্ধ মনোভাবের 
পরিচয় দিয়াছেন এবং বিহার কণামাত্র ভূমি ছাড়িয়া দিবে না বলিয়া 
যে উক্তি ও বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন.তাহা বেদনাদায়ক | 





'&.. বাংলার তথা ভারতের প্রতি তাহার সামান্তমও দরদ নাই । যদি 


তাহা থাকিত, তাহা হইলে ষে- বাংল! : স্বাধীনতার জন্য চরম মূল্য 


দিয়াছে, নিজেকে দ্বিথণ্ডিত করিয়াছে, - বাংলার সংস্কৃতি বাংলার , 


প্রাণকে নিষুরভাবে বলি দিয়াছে, আজ তাহার বাচিবার সামান্যতম 
শত দাবিকে এইভাবে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না । 

“বাংলার আয়তন বৃদ্ধির দাবি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এবং বৃহত্তর 
মানবতা-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত । - বাংলার জনসংখ্যার অনুপাতে 
তাহার স্থান অত্যন্ত ক্ষুদ্র | সেই ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ স্থানের উপর পূর্বব- 
বঙ্গ হইতে ত্রিশ লক্ষাধিক উদ্ধাস্ত আসিয়াছেন। তাহাদের স্থান 
দানের জন্য বাংলার এই যে দাবি তাহা যুক্তিপূর্ণ, সময়োপযোগী এবং 
সঙ্গত। সেইজন্ বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অরঞ্চলগুলি যদি আজ 
বাংল! দাবী করে--তবে সে দারী কখনো ভন্তায়, নহে। 
কল্যাণে বিহারের কল্যাণ তথা সমগ্র ভারতের কল্যাণ হইবে। 

' “আজ বিহারের নিকট সম্পূর্ণ মৈত্রী ও শ্রীতির ভাব লইয়া 


«নতজানু হইয়া করযোড়ে জানাইতেছি, এ সকল অঞ্চল আমাদের 


দিতে হইবে । 

“তাই আজ - বিহারের নিকট আমাদের আবেদন, আমাদের 
প্রার্থনা, মানবতার নামে আমাদের দাবি, তাহারা যেন আমাদের 
বাচিবার মত স্থান দান করেন! 


“্যদি বিহার সেই দাবিকে উপেক্ষা করে, যদি বাংলার এই নশ্র 


দাবি; এই বীচিবার মত দাবি উপেক্ষিত ‘ৰা পদদলিত হয়, তাহা 
হইলে বিহার যেন জানিয়া রাখে বাংলা সংগ্রামের পথই বাচিয়া 
লইবে। 


“আমরা, দমিব না, "বা তয় পাইব না! |. বাংলা কাহাকেও ভয় 


করেনা । বিহারের কোন হুমকি তাহাকে তাহার লক্ষ্স্থল হইতে" 
বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারিবে না । আমর! দলে দলে পায়ে: 
হটিয়া বিহারের এ সমস্ত অঞ্চলে গিয়া বসতি স্থাপন করিব:। অশেষ 
ার্স ৩ দুঃখ, অশেষ নিধাতন বুক পাতিয়া লইব।” . ্ 


“নতজানু” ও “করজোড়”.হওয়া অবশ্য আজ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস 
অধিকারীবর্গের স্বাভাবিক অবস্থা । কিন্তু এক্ষেত্রে এরূপ ব্যায়ামের 
ফলে নেতৃবর্গের উদরের পরিধি হাস ভিন্ন অন্ত কোনও লাভ হইবে 
বলিয়া মনে হয় না । 
কমিটির বৈঠকে দেশের উচ্চতম অধিকারী শ্রীনেহেরর ভাষণেও 
বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা যায় । তিনি বিহার-বাংল! সমস্যা সম্পর্কে 
বলিয়াছেন ঃ ডি | 

বাংলা-বিহার সমস্যা লইয়া. যে .তিক্তত| ও-উত্তেজনার কষ্ট 


বাংলার 


কেননা, ইন্দোরের নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস 


EE 





হইয়াছে, তাহাতে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া - পত্তিতজী- বলেন, “দেশ- 
বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ অত্যধিক রেশ ভোগ করিয়াছে। পূর্ববঙ্গ 
হইতে বহু সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থী আমিয়া পশ্চিমবঙ্গে ভীড় করিয়াছে; 

বাংলার সমস্তা আমি বেশ -উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু.যে 
ব্যাপারে আমি অতিশয় অভিভূত হইয়াছি, তাহা হইল এই যে, 
ভারতীয় ইউনিয়নের দুইটি রাজ্য এমন মতবিরোধ ও তীব্র গ্রার- 
স্পরিক সমালোচনায় লিপ্ত হইয়াছে যেন .তাহারা দুই পরম্পর- 
বিরোধী দেশ। ছুইটি রাজ্যের মধ্যে যদি কোনও বিষয় লইয়া মত- 
বিরোধ থাকে, তাহা! হইলে উহার মীমাংসা করিতে হইবে শান্তিপূর্ণ 
ভাবে । কিন্তু উপযুক্ত বুঝাপড়ার জন্ত চাই আত্তরিকতাপূর্ণ আব- 
হাওয়া 1” 

. পার্লামেন্টে বিহারের ( মানভূম ) সদস্ত শ্রীভজহরি মাহাতের 
বিবৃতি কি পণ্ডিতজী শুনেন নাই? যদি না শুনিয়া থাকেন তবে 
কি “হরিজন” পাঠও তিনি বন্ধ করিয়াছেন? .যদি তিনি "শুনিয়া 
থাকেন বা পড়িয়! থাকেন--এবং আমাদের বিশ্বাস তিনি তাহা 
শুনিয়াছেন ও পড়িয়াছেন__তবে এ “আত্তরিকতাপূর্ণ আবহাওয়া” 
ইত্যাদি ভুয়া কথার অবতারণ! তাহার. পক্ষে লন! মাত্র | পরীভজ- 
হরি মাহাতের বিবৃতি এইরূপ £_- 

, [শ্রীভজহরি মাহাত ১৯৫২ সালের ১২ই জুলাই বিহারের 
মানভূম কেন্দ্র হইতে লোকসেবক সংঘের পক্ষে ভারত লোকসভায় 
নির্বাচিত হন। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের প্রস্তাব 
সম্পকে তিনি লোকসভায় হকে নিয়লিখিত ভাষণ দিয়াছেন £ 

__অভুলচন্দ্র ঘোষ] 
“সমস্ত! বিষয়ে নিজেদের মনোভাব ও সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়া 
লোকসেবক সংঘের প্রালামেন্ট সদস্ত প্রীভজিহরি মাহাত বিগত 
১২ই জুন লোকসভায় নিয়লিখিত মত বক্তৃতা করেন! 
বক্তাদের নাম-তালিকায় পূর্ব হইতে তাহার নাম না থাকা সত্বেও- 
এই প্রস্তাবের , সহিত মানভূমের সমস্তা জড়িত থাকায় স্পীকার 
দ্রীমভলক্কর, প্রীভজহরি মাহাতকে বত্তৃতার বিশেষ অনুমতি প্রদান 
করেন৷ রক্ৃতার বিশদ বিবরণ এই £ | 
আমি মানভূমের অধিবাসী । আমার ভাষা 'বাংলা। আমি 
ইংরেজী একেবারেই জানি না। হিন্দীও প্রায় জানি না। ইংরেজী 
আমলে জেলের স্থযোগলাভে হিন্দী লেখাপড়া. সামান্য করিয়া- 
ছিলাম | বাহিরেও ইদানীং হিন্দী শেখার চেষ্টা করিতেছিলাম ; 
কিন্ত হিনদীপ্রেমীর দল মানভূমে জবরদস্তী, হিন্দী চালাইরার জনয 
যে অবস্থা করিয়াছেন তাহাতে আমর! সেই সব অত্যাচার লইয়াই 
অস্থির আছি-হিন্দী শেখার অবস্থা আর নাই। আমি: হিন্দী 
বিশেষ কিছু না জানিলেও রাষ্ট্রভাষা বলিয়া আমি ভাষা হিন্দীতেই 
কোন রকমে বলিতে চেষ্টা করিতেছি । . ভুল হইলে মাফ করিবেন। 
ভাষার ভিত্তিতে দেশগঠনের প্রশ্ন মানভূমের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ । 
কারণ মানভূমে এই ভাষাভিত্তিক প্রদেশের প্রশ্ন লইয়া' যে 
অত্যাচার চলিতেছে তাহার জন্যই ইহার গুরুত্ব রহিয়াছে ৭ 


৬৪৪ 


সপ 





“আমরা ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রশ্নকে কখনো! 
প্রাদেশিকতার দৃষ্টিতে দেখি নাই। মানভূমে আমরা বরাবরই 
সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত ভাবে ফাজ করিয়াছি । 


-আমরা কংগ্রেসেই ছিলাম । কংগ্রেসকে আমরা 'গড়িয়াছি। 


শ্রীঅভুল বাবুর নেতৃত্বে আমরা বরাবরই এ ভাবেই কাজ করিতে- 
ছিলাম! কিন্তু কংগ্রেস ছাড়িতে বাধ্য হইলাম। স্থতরাং 
আমরা ভাষার ভিত্তিতে দেশগঠনের প্ররশ্ন-ক প্রাদেশিকতার 
দৃষ্টতে না দেখিয়া বরাবরই গান্ধীজীর বিচার ও শিক্ষায় শাসন 
ব্যবস্থায় সুবিধার দৃষ্টিতে দেখ্য়াছিলাম। তথাপি আমরা নিজেরা 
এ বিষয় কখনো উত্থাপন করি নাই। কারণ আমর! ভাবিতে- 
ছিলাম__-ভারতের নেতৃবৃন্দ নিজেরাই এ বিষয়ে ব্যবস্থা করিবেন । 
নেতৃবৃন্দকে জানাইতেছি---এ বিষয়ে আর বিলম্ব কর! উচিত: নয় 
শীপ্ব এ বিষয় চুকাইয়া ফেলা উচিত। কারণ এই প্রশ্ন 
অমীমাংসিত থাকার জন্য মানভূমের উপর যে অবস্থা. করা হইতেছে-_ 


তাহাতে এইরূপ অবস্থা চলিতে থাকিলে--মানভূমের -জনসাধারণের ' 


মধ্যে বিপ্লব দেখ! দিবে । 

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের কথ! উত্থাপন করিলে 
তাহাকে প্রাদেশিকতা বলা হইতেছে। কিন্তু যাহারা এ বথা 
বলিতেছেন - এবং ধাহাদের হাতে আজ শাসন তাহাদেরই আজ 
প্রাদেশিকতা করিবার সুযোগ হইয়াছে এবং তাহারাই প্রাদেশিকতা 
করিতেছেন। নিজ রাজ্যের সীমা হইতে অন্য ভাষাভাষী অঞ্চল 
যাহাতে ভাষার প্রশ্নে বাহির হইয়া যাইতে না পারে তচ্জন্ট 
প্রাদেশিক সরকার . অন্তভাষাভাষীদের উপর জবরদস্তি হিন্দী 
চালাইয়া তাহাদের মাতৃভাষা নষ্ট করিতেছেন। ইহারাই 
প্রাদেশিকৃতা করিতেছেন । 


“বলা হইতেছে--মানভূম প্রভৃতি স্থানের এই ভাষার প্রশ্ন 


বিহার ও বাংলা প্রদেশ মিলিয়। স্থির করিরা! লও। কিন্তু আমি 
বুঝি না যে আসামী ও বাদীর নিজেদের মধ্যে মীমাংসা! কি করিয়া 


হইবে? কাশ্মীর ব্যাপারে বিশ্বজাতি সংঘ বলিতেছেন পাকিস্থানে' 


ও হিন্স্থানে মিলিত ভাবে মীমাংসা করিয়া লও! - কিন্তু ভারতের 
প্রধান মন্ত্রী বলিতেছেন-_তাহা হইতে পারে না। কাশ্মীরের 
জনগণই নিজেদের বিষয় নিজেরা স্থির করিবে। অথচ ভারত- 
সরকার জাতি সংঘের মত বলিতেছেন যে, এই সমস্তা বাংলা বিহারে 
মিলিয়া করিয়া লও | ধান মন্ত্রীর দাবির মত আমরাও বলিতেছি 
যে, ইহা মানভূমবাসীরাই স্থির করিবে; মানভূমের জনসাধারণকে 
নিজের ভবিষ্যৎ স্থির করিতে অধিকার দেওয়া হউক। ভাষার 
ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি বিষয়ে আমাদের লোকসেবক 


সংঘের নিজ সিদ্ধান্ত থাকিলেও, এ বিষয়ে নিজ ব্যবস্থা সম্পর্কে 


স্থির করিবার অধিকার মানভূমের জনগণের উপর আমরা রাবিয়াছি। 
“মানভূমের অবস্থা আজ পাকিস্থানের মত। পাকিস্থানে হিন্দু- 


দের উপর যেমন অত্যাচার চলিতেছে-_-ভাধার প্রশ্নে বিহার সরকার ' 
মানভূমের' বাংলাভাষাভাষীদের উপর পাকিস্থানের "ন্যায় বৈষম্যমূলক" 


মন্তব্য) 


১৩৫৯ 


ব্যবহার ও অত্যাচার-করিতেছেন । এই প্রশ্নের শীঘ্র সমাধান কর! ' 
প্রয়োজন । শীঘ্ব তদন্ত করিয়া দেখা ইউক--বিহার সরকার ঠিকমত 
শাসনের দায়িত্ব পালন করিতেছেন কি না.। সরকার. যখন ভাষার 
প্রশ্নে প্রাদেশিকত! ও উংপীড়ন করিতেছেন-__-তখন ভাষার: প্রশ্নের 
সমাধান না হওয়া পর্যন্ত, মামভূমের শাসনভার বিহার-সরকায়ের 
হাত হইতে লইয়া লওয়! হউক । বিহার সরকার মানভূমের জন-' 





“গণের উপর যেভাবে উৎপীড়ন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা মানভূম- 


বাসী ভারতীয় শাসনের অধীনে যে কোন স্থানে থাকিতে পারি, কিন্তু 
আমরা৷ আর বিহার সরকারের শাসনাধীনে থাকিতে কখনই চাই না ;" - 
আমরা মুক্তি চাই।. (হিন্দীতে প্রদত্ত বক্তৃতার বাংলা তর্জ্জমা-) 

রষ্টব্য ৪ নির্বাচনে যে সকল বিভিন্ন দল অংশ গ্রহণ করিয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে আমি যতটা সংবাদ পাইয়াছি, শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ 
পরিচালিত মানভূমের লোকসেবক সংঘের কার্ধপদ্ধতি অপেক্ষাকৃত ' 


-নিদেষ বলিয়া মনে হয়। বিহার- আইন সভার ১১ কিংবা ১২টি ' 


আমনের মধ্যে এই দল ৭টি এবং বিহার হইতে লোক্সভার নির্বাচনে * 
২টি আসন লাভ করিয়াছে! ইহারা কেবলমাত্র লোকপ্রিয়তার ' 


রি শক্তিতেই এই আসুন লাভ করিয়াছে, ইহাদের অর্থবল তেমন ছিল: 


ন!। : বহুদিন ধরিয়াই, অতুলবাবুর সহিত আমার পরিচয়, তীহার- 
মধ্যে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা নাই। মানভূমের গণ্ডগো-লর জন 
বহুলাংশে দায়ী বিহার গবর্ণমেণ্টের সংকীর্ণ দৃষ্টভঙ্গী ও জবরদস্তী পূর্ণ: 


ব্যবহার। যদি বিহার নিজের চৌহদ্শীর মধ্যে মানভূমকে রাখিতে 


চায় তবে তাহাকে নত হইয়া এবং প্রেম ও স্থায়পূর্ণ ব্যবহারের ছারা, 
জেলার বাংলাভাষাভাষীদের মন জয় করিতে হইবে। আমার 


- মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, প্রান্তবর্তী অধলমমূহ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 


সরকার ও কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি তর্জনগর্জনকারীদের সমীহ করিয়া 
চলিতেছে অথবা যতকাল সম্ভব সমস্যাকে ধামাচাপা দিয়া রাখিবার 


চেষ্টা করিতেছে! এই দুর্বলতার জন্য তাহাদের সুনাম নিশ্চয়ই 
নষ্ট হইবে 1”-- 


€ হরিজন” সম্পাদক কিশোরীলাল মশরওয়ালার 


“নতজানু কৃতাঞ্জলিপুট” মহাশয়কে আমাদের নিবেদন, এইমাত্র. . 
যে, মানভূমের বাঙালীর উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চলিতেছে: 
তাহার প্রতিকার চেষ্টা কি আমাদের কর্তব্য নয়? বিহারের মহৎ 
ব্ক্তিগণের বাঙালী-প্রেম. কিরূপ সে বিষয়ে শ্রকিশোরলাল মশরু- 
ওয়ালার মন্তব্য সাক্ষ্য দিতেছে । 

বর্তমান বিহারী নেতৃবর্গের বাডালী-বিদ্বেষ অসথমজ্জাগভ। 
তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি বিহারের ভূমিকম্পের সময়, যখন 
রাজেন্দ্রবাবুর স্বেচ্ছাসেবক দল একদিকে বাঙালীর “মেয়র্স ফণ্ড” 
হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিতেছিলেন, অন্যদিকে বিহারের 
ভূমিকম্পরিষ্ট ও আহত “বঙালী লোগ’ যাহাতে কোনও 
সাহায্য না পায় তাহার চেষ্টাও চালাইতেছিলেন। এ" বিষয়ে 
কলিকাতার সংবাদপত্রে অভিযোগ প্রকাশিত হইলে রাজেন্দ্রবাবু 
প্রথমে সজোরে বলেন, উহা সর্ব্বৈব মিথ্যা । পরে ভিন সত 
বলিয়ী প্রমাণিত ই্ীলে ভিন্রি স্বদূিস্ত হ্রদীস্া”চত কাছ. 7৭ 


বিন 





গত যুদ্ধর মধ্যে, "৪২ TE দাবা ও 'হিন্দু নির্যাতন 
চলে। যুদ্ধের ওজুহাতে ব্রিটিশ সরকার সে সকল সংবাদ চাপিয়া 
দেয়। তখন একমাত্র পথ ছিল এ বিষয় উল্লেখ করিয়া ব্যবস্থা- 
পরিষদ স্থাগিত করার প্রস্তাব আনয়ন করা । ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় ঢাকায় স্বচক্ষে সমস্ত অবস্থা দেখিয়া এরূপ প্রস্তাব 


আনয়নের চেষ্টা করেন । কিন্তু তাহার নিজের দল ছোট বলিয়া! ব্যবস্থা-- 


পরিষদের কংগ্রেমী দলের সমর্থন প্রার্থন! করেন, এবং সে দলের তখন- 
কার অধিনায়ক শ্রীকিরণশঙ্কর রায় তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্ত 
রাজেন্দ্রবাবু তখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এবং তাঁহার অন্থমতি বিন! 
কংগ্রেস দল উহা সমর্থন করিতে পারিত ন! । শ্ঠামাপ্রসাদবাবু অনেক 
কষ্টে, কিরণ. বাবুর মারফ্‌ং, রাজেন্দ্রবাবুর সহিত এ বিষয়ে টেলিফোনে 
আলোচনা করেন | রাজেন্দ্রবাবু অতি রূঢ় ভাবে অনুমতি দিতে 
অস্বীকার করেন ! এমন কি স্বচক্ষে দর্শনের জন্য তাহাকে অনুরোধ 
করায় তিনি বলেন তাহার নানা স্থলের নিমন্ত্রণ রক্ষা হইলে ' পরে 
তিনি এ বিষয়ে চিন্তা করিবেন | অর্থাং বাঙালী মরে কি বীচে সেট! 
তিনি ধর্তব্যের মধ্যেই আনিতে চাহেন নাই। | | 
" শ্যামাপ্রসাদবাবু আমাদের এ সকল কথা জানাইলে আমর! উত্তর 
প্রদেশের এক বিশিষ্ট কংগ্রেসকম্মীর মারফং এই সকল কথা ও শ্যামা- 
প্রসাদ বাবু-প্রদন্ত দাঙ্গার বিবরণী "মহাত্মা গান্ধীর নিকট ওয়ার্ধায় 
পাঠাই। মে সকল দেখিয়া, তিনি রাজেন্দ্রবাবুরে কঠোর তিরস্কার 
সন্ধায়! তাহার কর্তব্যের কথা বুঝাইয়' দেওয়ায় উহ! স্থগিত করার 
প্রস্তাবে শ্যামাপ্রসাদবাবু কংগ্রেস-দলের সমর্থন লাভ করেন । 
রাণেন্দ্রবাবু বিহারের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি । বর্তমানে তাহার মনোভাব 
অনেক উন্নত, অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনার 
মশানজোড়স্থিত প্রধান বীধের নিশ্মাণে বিহারীর৷ ছুই বংসর নানা 
মিথ্যা ওজুহাতে বাধা দেয়। রাজেন্দ্রবাবু সেখানে হস্তক্ষেপ করাতেই 
তাহার নিশ্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বিহারের নেতৃবর্গের 
মনোভাব কিছুমাত্র পরিবিত হইয়াছে মনে হয় ন' ৷ 
এই তো অবস্থা । এখানে করজোড় ইত্যাদি নাটকীয় প্রক্তি 
কোন বিংশষ ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। aan nl 


ভাষায় অপহৃত অঞ্চলের প্রত্যর্পণ দাবি এবং তাহার সমস্তটা । অন্থথায় 


প্রয়োজন দেশব্যাপী সবল, সুদৃঢ় সত্যাগ্রহ অভিযান । তাহার পথ 
দে বিবয়ে দেশবাসী নিশ্চিন্ত থাকুন । 


ভরীকিশোরলাল ম্শরুওয়া'ল। 


বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর “হরিজন” সম্পাদক শ্রীকিশোরলাল মশকু- 

ওয়ালা ৬২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিষাছেন'। 
গান্ধীজীর প্রিয় শিষ্যদলের মধ্যে ভ্রীকিশোরলালের স্থান অন্যতম 
-ছিল। ভগ্ন স্বাস্থ্য, আন্ত মন লইয়৷ তিনি কিছুদিন যাবং অবসর লই- 
বার প্রতীক্ষায় ছিলেন । কিন্তু সে অবসর তাহার জুটিল অস্তিমরূপে 
গান্ধীজীর মৃস্কর পর হইতেই- তিনি. গুরুর পদাঙ্ক অনুলরণ 
করিয়া ‘হরিজন’ সম্পাদনা করিতেছিলেন | একাগ্রতায়, সত্যনিষ্ঠায় ও 


বিবিধ রসদ-লজনীতিতে শব্দের মায়াজাল 





«৬৪৫ 
নিরপেক্ষতার গান্ধীজী সাংবাদিক জগতে “হ্রিজন”কে যেভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন ভ্রীকিশোরলাল দেই উচ্চ আদর্শ তাহার 
সাধ্যমত উজ্জ্বল রাখিতে সদাই চেষ্টত ছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে- 
তাহার মৃত্যুতে ভারতের সম্পাদকমণ্ডলীর এক অপূরণীয় ক্ষতি হইল। 

পণ্ডিত নেহরু তাহার মৃত্যুসংবাদে শোক প্রকাশ করিয়া যে . 
টেলিগ্রাম করেন তাহাতে তিনি বলেন, , ৃ 

“তিনি সেই মহং দলের একজন যাহারা আজকার ঘটনা স্রোতে 
বিচলিত না হইয়া 'স্থিরভাবে গান্ধীজীর মহান আদর্শের পথে 
চলিয়াছেন 1” 

সাংবাদিক জগতে আজ নুবিধাবাদই প্রশস্ত পথ । এ পথে 
সত্যাসত্যের কোনও বালাই নাই, ন্যায়ধন্দ্ের কোনও কথাই নাই । 
আছে শুধু আয়ের চেষ্টা ও পরোক্ষভাবে" খ্যাতির চেষ্টা ! সেই 
হিসাবে এই সত্যকাম, মিতভাষী ও ন্যায়নি্ঠ সাংবাদিকের মৃত্যুতে 
কোনও বিশেষ অনুভূতি প্রকাশ পায় নাই । কিন্তু চিরন্তন যদি 
কিছুমাত্র এ ক্ষেত্রে থাকে, যাহা সাংবাদিকের উচ্চতম আদর্শের 
পর্যায়ে পড়ে, তবে মেই হিসাবে আমরা বলির আমাদের একজন 
অন্যতম পধপ্রদর্শকের তিরোধান হইয়াছে। 


স্থধীরকুমার মুখোপাধ্যায় বৃত্তি 

“বিগত ২৬শে জুলাই সেনেটের অধিবেশনে কলিকাতা! 
বিশ্ববিষ্ভালয় কর্তৃপক্ষ পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল ডাঃ মুখোপাধ্যায়কে 
সুধীরকুমার বৃত্তি ফাণ্ডে এক লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান । 
এই ফাণ্ডের টাকায় বাঙালী যুবকদের সামরিক বিষ্যাশিক্ষা দেওয়া 
হইবে। এক বংসর পর পর এই ফাণ্ড দেরাদুন রা অনুরূপ 
কোন সরকারী কলেজে সামরিক শিক্ষালাভের জন্য একটি ছেলেকে 
বাৎসরিক ১০০০২ টাকার বৃত্তি দিবে । 

ডাঃ মুখোপাধ্যাঃ এই লইয়া বিশ্ববিদ্ঠালরের হাতে প্রায় ১০ 
লক্ষ টাকা অর্পণ করিলেন। বিভিন্ন খাতে এই অর্থ হইতে 
উপযুক্ত ছাত্রদিগকে সাহায্য করা হইবে! একমাত্র সন্তানের 
স্মৃতিতে অগিত এই অর্থ উপযুক্ত পাত্রের শিক্ষায় ব্যয়িত হইলে 
বাঙালী ছেলের কৃতিত্বের মধ্যেই তাহার পুত্র ভবিষ্যতের বাংলাদেশে 
চিরজীবী হইয়া থাকিবে 
_ রাজ্যপালের দৃষ্টান্তে আরও অনেকে এইরূপ ত্যাগের ও - 
মহানুভবতার পরিচয় দিলে দেশের কল্যাণ হইবে 1” = 

‘শিক্ষা’ পত্রিকার. শ্রাবণ সংখ্যায় উপরোক্ত সংবাদ ও মন্তব্য 
প্রকাশিত হইয়াছিল । ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়: মহাশয় 
একজন শিক্ষাত্রতী । তাহার কৃচ্ছ সাধনের ফলেই এরূপ মহা-দান- 
ভ্রতের উদ যাপন সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার আদর্শে দেশের লোক 
অনুপ্রাণিত হউক । 


রাজনীতিতে শব্দের মাঁয়াজাল 
কলিকাত! হইতে নব-প্রকাশিত “এশিয়া” পত্রিকার. তৃতীয় 
সংখ্যায় জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টির ভূতপূর সদস্য আর্থার কোয়েসলার 


৬৪৬ ME AE 


লিত্তেছেন, “আমরা এক শব্দার্থ স্কীতির মধ্যে বাস করছি যার 


ফলে ভাষা এবং তার অর্থের একটা কালোবাজার জন্মেছে ; যেখানে. 


ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের বাবমা তার “অর্থ' মালের উপর চলছে: যার 
রি তার সরকারী গৃহীত অর্থের বহুত পার্থক্য রয়ে গেছে ।** 
**ধিনতন্্ববাদ' ও ‘সমাজতন্ত্রবাদ', “দক্ষিণপন্থী' এবং বাপ 
ইত্যাদি বিপরীত অর্থবোধক শব্দগুলো আজ ' প্রকৃত পক্ষে অর্থহীন 
হয়ে পড়েছে ।-.** উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন যে ‘রাজনৈতিক 
বামপন্থী” শব্দের উৎপত্তি হয়--১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে । পরিষদ কক্ষে 
গণতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী সভ্যবৃন্দ রাষ্ট্রপতির বাম দিকে আসন 
গহণ করিতে আরম্ভ করায় ক্রমে ইউরোপে এই প্রথা গৃহীত হয়। 
কালক্রমে “সর্বপ্রকার গণতান্ত্রিক, উদারনৈতিক চরমপন্থী, প্রগতিশীল 
অথবা বৈপ্লবিক ভাবধারাকে বুঝাইবার জন্ত “বামগন্থী' শব্দ দিয়া 
আলঙ্কারিক প্রয়োগ করিবার দস্তর চালু হইল, এবং যতই এই 
শব্দটির প্রয়োগক্ষেত্রের সীমা তাহার নিজস্ব অর্থবোধকে ছাড়াইয়! 
যাইতে লাগিল, তাহার আবেগময় আবেদন করিবার শক্তিও ততই 
জোরদার হইতে লাগিল । এই ভাবে, এই শব্দটি তাহার. নিজ 
জন্স্থানে অর্থাৎ ফরাদী চেম্বারে গত যুদ্ধের প্রারস্তকালে প্রায় আধ 
ভজন রাজনৈতিক দলের বি:শষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল । তাহা- 
দের কার্যকলাপ এবং সাধারণ বিচারের মান অনুযায়ী কিন্তু এই দল- 


গুলির প্রত্যেকটিই রক্ষণশীল এবং প্রতিক্রিয়ানীল এবং বং বাস্তবিক ki 


বামপন্থীবিরোধী। 


মানব মনের উপর ভাষা তথ; শব্দের গরভাক্রে কথা স্মরণ 
করাইয়া দিয়া তিনি আমাদের শব্দের ব এবং আবেগমূলক 
ব্যবহারের মধ্যের মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে সজাগ থাকিতে 
বলেন! “যদি কয়েকটি শব্দ, যথা বাম, শাস্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত 
ইত্যাদি সাধারণ মনে কি ভাবে রেখাপাত করে সে সম্বন্ধে কেউ চিন্তা 
করেন তবে দেখবেন যে, বর্তমানে এই শব্দগুলোর স্বকীয় কোন 
মানে নেই ৷ অথচ এই শব্দগুলোর সঙ্গে কি প্রচণ্ড আবেগের বারুদ 
জড়ান রয়েছে । এই থেকে এই সন্দেহ খুব স্বাভাবিকভাবেই 
আসবে যে, রাজনৈতিক জগতে এমন কোন নিয়ামক সুত্র আছে 
যাহার প্রভাবে শব্দের সাধারণ অর্থ আর তার আবেগময় প্রভাবের 
মধ্যে এক বিপরীত সম্পর্কের আনুপাতিক নিবিড়. সম্বন্ধ স্থাপিত 
হয়েছে ।” 
..« াম' শব্দটি আজকের দিনে প্রয়োজনহীন এক ক্ষতিকারক 
স্বার্থে ব্যবহৃত হইতেছে ৷ উদারনৈতিক হইতে সুরু করিয়া চরম 


নারীর সংখ্য! ৯৪৪. 


১৩৫৯ 


এমনই য়াদুকরী ক্ষমতা আছে খবর ফলে যিনি নিজেকে বামপন্থী 
বলে অভিহিত করতে থাকেন তীর অবচেতন 'মনে “বামপন্থী ' 
রাজনৈতিক গোষ্ঠগুলির' সঙ্গে যে এঁব্যবোধের সুচনা হর তা 
-ক্রমশঃ মনস্তাত্বিক দিক দিয়েও এক বাস্তব একতাবোধের পরিণতির 
দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।" | 

. এরই বাস্তবরপ আমরা দেখিতে পাই “শাস্তির সংগ্রাম" 
“জনগণের গণতন্ত্র" ইত্যাদি বুলির কমুনিষ্ট কুটনৈতিক কালো- .. 
বাজারের ফাদে অনেক বিখ্যাত এবং মহং ব্যক্তির মানসিক দাসত্ব 


স্বাধীনতা সংগ্রামে কম্যুনিষউদের ভূমিকা 

গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় . কমুানিষ্ট পার্টি সমস্ত 
স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত যে সহ- 
যোগিতা করিয়াছিল তাহা! সর্বজনবিদিত ৷ টিউনিসিয়ার স্বাধীনতা 
সংগ্রামের অন্ততম নেত। তায়েব শ্রীম সম্প্রতি ভারতবর্ষে এক সংবাদ-- 
পত্র সম্মেলনে কমুনিষ্টদিগের কর্শপদ্ধতি সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন 
তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর বিশেষ ভাবিয়া দেখ! প্রয়োজন। 
২১শে ভাদ্র তারিখের এশিয়া পত্রিকা হইতে তাহার ভাষণের অংশ- 
বিশব পাঠকদিগের অবগতির জন্য উদ্ধত করা হইল £ 

. "তিনি র:লন, যতক্ষণ তাহার! কেম্যুনিষ্ট) ক্ষমতায় থাকেন না তত- 

ক্ষণই নিজদলগত স্বার্থে, জনমত পাইবার জন্য, উপনিবেশগুলির 
স্বাধীনতার কথা আওড়াইয়া থাকেন 'মাত্র। ১৯৪৫-৪৬ সালে 
ফরাসী কমু নিষ্টদ্ের হাতে ক্ষমতা আসিলে তখন কমযুনিষ্ট মন্ত্রীরা স্ব /- 
দমনের স্তম্বরূপ হইয়া টিউনিসিয়ার সর্বপ্রকার স্বাধীনতা অপহরণ 
করিয়ািল। তিনি বলেন যে টিউনিসিয়ার কমুনিষ্টরা ফরাসী 
কনিষ্ট পার্টির শাখা মাত্র (এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ কমু[নিষ্ট পার্টির সহিত 
‘ভারতীয় কম্ননিষ্ট পার্টির সম্পর্ক স্মরণীয় )1” . 

টিউনিপিয়ার এই বীরনেতার মাথার উপর ফরাসী সাম্রাজ্য- 
বাদীদিগের প্রাণদণ্ডাদেশ ঝুলিতেছে | ' 


ভারতের জনগণনা 
১৯৫১ সালের লোকগণনায় ভারতের মোট জনসংখ্য! দীড়াইয়াছে 
৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ । জম্মু ও কাশ্মীরের লোকসংখ্য। ইহার মধ্যে ধরা 
হয় নাই । জম্মু ও কাশ্মী,রর মোট জনসংখ্যা বর্তমানে ৪৪ লক্ষ। 
ভারতে পুরুষের সংখ্যা ১৮ কোটি ৩৩ লক্ষ, আর নারীর সংখ্যা 
১৭ কোটি ৩৫ লক্ষ, অর্থাৎ প্রতি ' হাজার পুরুষের তুলনায় 
১৯০১ সালে বর্তমান.বিভক্ত ভারতের লোক- * 
সংখ্যা ছিল ২৩ কোটি ৮৪ লক্ষ, ১৯১১ সালে ২৫ কোটি 


বামপন্থী পৰ্য্যন্ত সকলের উপরই অবিরামভাবে ইহার বর্ণসমারোহের] ২৩ লক্ষ; ১৯২১ সালে ২৫ কোটি ১৫ লক্ষ ;. ১৯৩১ সালে ২৭ কোটি 


প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছে এবং এই ভাবে উদারনৈন্কি প্রগতি- 
পন্থী এবং অত্যাচারী ভ্রাসপৃজারীদের মধ্যে এক মূলগত এক্যবোধের 
ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। এই এলোমেলো পরিভাবকে উদাসীনভাবে 
মেনে নেওয়ার ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিদমূহ এই শব্দটির অন্তনিহিত 
প্রগতিমূলক চিন্তাধারাকে কম্যুনিষ্ট অরাজকতাবাদের সহিত এক 
“বে দেখিয়ে -থাকে | -তা ছাড়াও মানব, মনের উপর শব্দের 


৯২ লক্ষ; এবং ১৯৫১ সালে ৩১ কোটি ৮৯ লক্ষ ।. গত দশ 
বংসরে ভারতে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছ্ে .৪ কোটি ২০ লক্ষ । মোট 
শতকরা বৃদ্ধির হার দ্বাড়ায় ..১২'৫ 5. আর বহরে - গড়পড়তা বুদ্ধির . 

হার শতকরা ১২1 
. বর্তমানে জাতীর অর্থনীতি পরিকল্পনার দ্বারা রা নির্বাহিত হয়, সেই 
জগ্ত-জনগৃণনার সঙ্গে অর্থ নৈতিক.কাঠামোর- ঘনিষ্ঠ -সঘন্ধ আছে । 


আথিন 
"১৯৫০ সালে আমেরিকার জনগণনায় “মাথাপিছু ২,৮৫০.:টাকা খরচ 
হইয়াছিল, ভারতে মাথাপিছু খরচ হইয়াছে প্রায়. ২০২১ টাকা । ' 
- ভারতে মোট জনসংখ্যার শতকরা .৭০ জন প্রায় চাবী| চাঁধী- 
দের শতকরা! ৩৩ জনের জমি নাই । এদেশের শহরবাসীর সংখ্য! 
৬ কোটি ২০ লক্ষ, অর্থাৎ মোট জনগংখ্যার শতকরা ১৭ জন 
শহরে বাস করে বাংলাদেশে শহরবাসীর সংখ্যা কিছু বেশী, এখানে 
&, শতকরা প্রায় ২৫ জন শহরে বাস করে! ১৯৪১ সালে ভারতে 
শতকরা ১৪ জন শহরে বাম করিত । এক.লক্ষ বা ত:তাধিক লোক 
বাস করে এরকম শহরের সংখ্যা বর্তমানে ৭৫টি, ১৯৪১ সালে ছিল 
৪৮টি এই রকম শহর । এদেশে গ্রামীণ সভ্যতার পরিবাহক হিসাবে 
দেখা যায় উড়িষ্যা, আসাম এবং বিহারকে । এই 'তিনটি প্র:দশে 
শতকরা ৪ হইতে ৬ জন শহরে বাস করে।- 
ভারতে প্রতি বর্গ মাইলে গড়পড়তায় ২৮১ জন বান. করে। 
বাংলাদেশে বদতিঘনতা অনেক বেশী, এখানে প্রতি বর্গ মাইলে গড়- 
পড়তায় ৮৩৯ জন বাস করে। কলিকাতায় প্রতি বর্' মাইলে গড়- 
পড়তায় ৭,২৬৩ জন বাস করে হাওড়ায় প্রতি বর্গ মাইলে 
২,৮৮৫ জন বাস করে, হুগলীতে-_-১,২৯১ জন; ২৪.পরগ্ণায়__ 
১,১৪৪; বর্ধমানে-__৮০৯ ; মুশিদাবাদে-_৮৩১ ; নদীয়ায়-_-৭৬০-; 
মালদায়--৬৮০ ; মেদিনীপুরে--৬৩৫ ; বীরভূমে--৬১৩:; পশ্চিম 
দিনাজপুরে-_৫০৯ ; কুচবিহারে--৫০৭ ; দাঙ্জিলিডে--৩৭৩ এবং 
-সজল্পাইগুড়িতে_-৩৬৩ জন। ভারতে ত্রিবাসুর কোচিনে বসতি- 
ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী; মেখানে গড়গড়তায় প্রতি বর্গমাইলে ৯২৯ 
জন বান করে। | 


কর্মচারীদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড 

কর্মচারীদের প্রভিডেগু ফাণ্ড এক্ট অন্থুসারে কর্মীদের 
প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড প্রথা বর্তমানে চালু করা হইয়াছে। কর্মীদের 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যাপারে বর্তমান ব্যবস্থাটি 
সারা এশিয়ার মধ্যে ‘অতুলনীয় । কারণ এত অধিক সংখ্যক 
কন্মীদের জন্য নাকি এইর্প ব্যবস্থা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আর 
কোথাও নাই ।' এতদ্থারা প্রায় ১৬ লক্ষ লোক উপকৃত হইবে । 
বর্তমানে ছয়টি শ্রমশিল্পে এই আইনটি প্রচলিত করা হইবে, যথা, 
বন্তুশিল্প, -লৌহশিল্প, সিমেন্ট কারখানা, যন্ত্রশিপ্প, কাগজ: এবং 
সিগারেট । " 
-৮ সামাজিক নিরাপত্তার মধ্যে স্বাস্থযবীমাকে অগ্রণী করা হইয়াছে ।. 
বর্তমান রাষ্ট্র মাঙ্গলিক রাষ্ট্র এবং সামাজিক নিরাপত্তাবিধান 
মাঙ্গলিক রাষ্ট্রের প্রধান অঙ্গ । এই সকল শিল্পে যে সব 
কারখানার পঞ্চাশ বা ততোধিক কম্মী আছে তাহাদের পক্ষেই এই 
আইনটি প্রযোজ্য | অবশ্য সরকারী এবং -স্থানীয় কর্তৃপক্ষের 
প্রতিষ্ঠানগুলি এই আইনের আওতার পড়িবে না । যে সকল 
কন্মীর এক বংসর চাকরী হইয়াছে এবং যাদের মূল মাহিনা তিন শত 
টাকার অধিক নুহে কেবলমাত্র তাহারাই ইহার 'দ্বারা উপকৃত 
হইবে। তবে চুক্তিবদ্ধ বন্দী সকল বাদ থাকিবে-। '”.. 





বিবিধ প্রস্-ভারিতের আয়কর. 





' ছিল। 


৬৪৭ 
কর্মীদিগিকে: মোট : মাহিনার প্রতি -টাকায়' এক আনা করিয়া 
দিতে হইবে, এই এক আনা মূল মাহিনা তথা মাগগী ভাতার 
উপর দিতে হইবে ।. মালিক সমপরিমাণ অর্থ অর্থাং টাকার এক | 
আনা হিসাবে দিবে। 

কেন্দ্রে এবং প্রত্যেক প্রদেশে, একটি করিয়া ট্রাই বো 
থাকিবে এবং ইহারাই প্রভিডেণ্ড কাণ্ডের ব্যবস্থা ও তত্বাবধান 
করিবে। সরকারী প্রতিনিধি, কর্ম্মীদের.প্রতিনিধি এবং মালিকদের 
প্রতিনিধি লইয়া ট্রাষ্ট . বোর্ডগুলি গঠিত হইবে । পঞ্চানন বংসর 
বয়স হইলে বর্ম্মী তাহার প্রভিডেণ্ড: ফাণ্ড হইতে সকল টাকা 
পাইবে নিজের এবং তাহার মালিকের প্রদত্ত অংশ |. তরে অন্ততঃ 
পাঁচ বর তারঃফাণ্ডের সভ্য হওয়া প্রয়োজন । যে কোন সময়ে 


- . যদি সে-কার্্য করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হয় তাহা-হইলেও সে সকল 


টাকা পাইবে । আর.'জীবনবীমার পলিসির জন্য টাকা দিবার 
প্রয়োজন হইলে ফাণ্ড হইতে মাঝে.মাঝে ধার লইতে পারে । 


ভারতে আয়কর 


ভারতের 'আয়করের ১৯৫১-৫২ সালের হিসাব সমপ্রতি ভারত- 
সরকার প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৫১-৫২ সালে 
১৮৫ কোটি টাকা আয়কর হিসা-ব পাওয়া যার । পূর্ব বংসর মোট 
আয়কর ডিল ১৭৫ কোটি টাকা । বর্তমান বংসরে আয়কর অধিক- 
সংখ্যক লোকের উপর ধার্য করা হইয়াছে। ১৯৫২ সালের ৩১শে 
মার্চ.তারিখে ৮,৮৫,৩৯৯ জনকে আয়কর. প্রদানকারী হিসাবে ধরা 
হয়। ১৯৪৮ সালে আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা ছিল ৫,৪০,০০২ । 
অর্থাৎ, ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ পয়তাল্লিশ 
হাজার.বেশী লোক আয়কর দিতেছে । . প্রথম ও. দ্বিতীয় শ্রেণীর 
আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা এই কয়েক বংসরে. প্রায় শতকরা ৬৩ জন 
হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহদের বাংসরিক আয় ২৫,০০০ টাকা 


. ৰা তদৃদ্ধ তাহাদের ধরা হয় প্রথম শ্রেণীতে এবং যাহাদের বাৎসরিক 


আয় ১০,০০০ টাকা হইতে-২৫,০০০ টাকার মধ্যে তাহাদের ধর! 
হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ।- তাহা হইলে দেখা যার যে, উচ্চ শ্রেণীর 
আয়কর প্রদ'নকারীর সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
গত বংসর প্রায় ১৩৮ কোটি টাকার আয়কর বাকী পড়িয়া 
ইহার মধ্যে শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ আদায় করা হইয়াছে? 
এখনও ১১৩ কোটি টাক! বাকী-.পড়িয়া- আছে। শুধু বোস্বাই 
শহর ও . পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৪০ কোটি টাকার মত আয়কর অনাদায়ী 
পড়িয় আছে। আয়কর বিভাগের খরচ হইতেছে শতকরা 
১৪৪ টাকা হিসাবে. মোট খরচ হইয়াছে গত বংসর ই কোটি 
ছ্যেটি লক্ষ টাকা । 2 | 
স্বেচ্ছায় যাহার! গুপ্ত.আয়ের 'সন্ধান দিয়াছে তাহাতে আজ 
পৰ্যন্ত ৩০ কোটি টাকা আয়কর হিসাবে -ধরা হইয়াছে। মোট 
১০৩ কোটি টাকা গুপ্ত আয় প্রকাশিত হইয়াছে। ”. 
- ,আয়কর নির্ণয়ের একটি প্রধান দোষ এই যে; য়াহারা- প্রকাস্ত- 


৬৪৮ 





ভাবে আয়করের হিসাব রাখে তাহাদের উপরই ইহার চাপ অধিক। 
দোকানপাট আপিম না করিয়া খুচরা কেনাবেচা যাহারা করে 
তাহাদের সংখ] এখন বিপুল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে শতকর! 
ছুই জনও আয়কর দেয় কি না সন্দেহ ।' কলিকাতায় বা অন্য 
প্রধান শহরে বসিয়! কাজ-কারবারে বাংসরিক ১০1১২ হাজার টাকা 
উপায় করে, এরূপ অসংখ্য লোক আছে।. তাহাদের আয়ের হিসাব 
ধর! অতি দুরহ ব্যাপার ! তাহারা বাড়ীঘ্বর করে .বা জমিজমা 
কেনে সুদুর গ্রামে বা ছোট শহরে যেখান হইতে আয়কর বিভাগের 
খোজ পাওয়াও অসম্তব। এই শ্রেণীর লোক আজকাল বিশেষভাবে 
চোরাকারবারে নামিয়াছে। ইহারা জাতির আয়ের কোঠায় 
প্রত্যক্ষভাবে কিছুই দেয় না, পরোক্ষভাবেও অতি অল্পই দেয়। 
অথচ জাতীয় অর্থব্যয়ের ফলে যে সকল সংস্থা সাধারণের হিতার্থে 
স্থাপিত হয় তাহার সকল সুযোগই উহারা পায়। 
পল্লী-শিল্পই একমাত্র উপায় 

উপরোক্ত শিরোনামায় ৬ই- সেপ্টেম্বরের “হরিজন পত্রিকা"র 
ভূদান-যজ্ঞের খত্বিক শ্রীবিনোবা ভাবের এক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
ইইয়াছে। প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় ১০ই আগষ্ট তারিখে বারাণসীতে 
প্রদত্ত প্রার্থনার ভাষণ । তিনি গোরক্ষপুর' এবং দেওরিয়ার দুর্ভিক্ষের 
কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, ****সঙ্কটের একটি উদ্বেগজনক দিক 
আমি আপনাদের ভাবিয়া দেখিতে বলি। তাহা এই £ সকলের 
কুলাইবার উপযোগী যথেষ্ট খান্ত এ অঞ্চলে রহিয়াছে, কিন্তু লোকে 
কিনিয়া খাইতে পারে না। কারণ তাহাদের ক্রয়-্ষমতার অভাব 
রহিয়াছে । 

“ইহার অর্থ কি? আমাদের কাছে এই কথ! নতুন নয় । গঠন- 
কম্পিগণ আরম্ভ হইতেই এই কথার উপর জোর দিয়া আলিতেছেন 
যে, পল্লী-শিল্পের প্রসার ব্যতিরেকে ভারতের সম্কটমোচনের অন্য কোন 
উপায় নাই ।' ইহ! সরল সত্য, যিনিই বুঝিয়া দেখিতে চান তিনিই 
ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন । কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে এই সরল সত্যের 
প্রত্যক্ষ অনুভূতি জাগিতেছে না এবং অর্থনৈতিক কুটতর্কের 
কুজ্টিকার আড়ালে আলো ঢাকিয়া দেওয়া হইতেছে । . এই সকল 
তর্কে আমার কোন আগ্রহ নাই। আমি শুধু বলি গ্রামবাসীকে 
কাজ দাও, পল্লী-শিল্পের মাধ্যমে ন! দাও অন্তপ্রকারে দাও, যন্ত্রপাহায্যে 
কাজ দিতে চাও তাহাই দাও । কিন্তু যন্ত্র তো উপস্থিত নাই, 
এদিকে লোক কম্মের অভাবে ছুঃখভোগ করিতেছে । আমার দাবী 
এই যে, পল্লীবাসীদিগকে পল্লী-শিক্পের মাধ্যমে- ছাড়া কাজ দেওয়া 
যাইবে না--* 1” 

তিনি আরও বলেন, “যন্ত্রচালিত শিল্পকে পল্লী-শিল্পের সহিত প্রতি- 
যোগিতা করিতে দেওয়া উচিত নহে ।” দেশের দুর্ভিক্ষ ও অভাব- 
অনটনের স্থায়ী সমাধানের নির্দেশ করিয়া তিনি বলেন, যেহেতু 
“পল্লীবাসী জনসাধারণের ভরণপোষণ কেবলমাত্র কৃষিকর্শ দ্বার! সৃম্ভব 
' নহে, অতএব পলী-শিল্প রক্ষণ ও প্রসারের জন্য আমাদিগকে জোর 
করিতে হইবে৷” . 


“শিল্পকে অবলম্বন করুক । 


১৩৫৯ 


সি সপ পপনিিসির্টির 


ধুতি-শাড়ী ঝুনিবার কাজে তাতিদিগের রক্ষা করিবার জন্ত রাজাজী 
সমপ্রতি যে আবেদন জানাইয়াছেন বিনোবা তাহা সমর্থন করিয়! 
বলেন, গ্ায্য কর্তব্যের পক্ষেই রাজাজীর কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়াছে ৷" 
কারণ মাদ্রাজে জনসাধারণের প্রতি বার জনের মধ্যে এক জন 
তীতি। মিলের প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য নানাবিধ অসুবিধা সহ 
করিয়াও তাহারা যেভাবে কার্য করিয়া যাইতেছে তাহাতে বিনোবার 
মতে “আমাদের জাতীয় অধ্যবসায় ইহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।” I 

তিনি বলেন যে, “বলা হয় মিলের কাপড় তাতের কাপড়ের চেয়ে 
মস্তা কিন্তু ইহা যন্ত্রনির্ভর অর্থনীতি হইতে সঞ্জাত একটি মরীচিকা 
মাত্র ।-::মিল আগিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে আশ্রয়চ্যুত করিয়া 
বেকার থাকিতে বাধ্য করে । মিলের দ্বার! বেকার করা এই সৃকল 
সহস্র, লক্ষ লোকের ভরণপোষণের খরচ অগ্রে মিলের স্বন্ধে চাপাইয়া 
তৎপর হিসাব করিয়া দেখা হউক, মিলের কাপড়ের দর সত্যই মস্ত! 
পড়ে কিনা ।-_মিল-বস্ত্রের দর সস্তা শুধু আপাতদৃষ্টিতে" *“কারণ 





খাদির মূল্য সমপরিমাণ মিল-বস্ত্রের মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলেও 


এই অতিরিক্ত মূল্য আমাদের গ্রামের ভাই-বোনদের ভরণপোষণে 
ষায়। পক্ষান্তরে মিল-বন্ত্র কিনিতে যে টাকা দেওয়া যায়, তাহার 


সবটাই মিলমালিকের থলি ভারী করিতে চলিয়া যায় ।” বিনোব! 


বলেন, সুতরাং মিলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিতে হইবে। 
না হইলে “লোকে বলি:ব এবং বলা অযৌক্তিক হইবে না যে, 
মিলমালিকর! গবন্মেণ্টকে নিজের পক্ষে টানিতে পারে, গবন্ব্টি 4, 
তাহাদের মুঠার মধ্যে". 

তিনি বলেন, "পল্লী-শিল্প সম্পর্কে আমার অন্ধ আসক্তি কিছু 
নাই, একটি মাত্র আসক্তি আমার আছে স্বীকার করি। বুভুক্ষা ও 
অভাব হইতে মুক্তির প্রতি আমার আসক্তি আছে।” রাজনরকার 


বৃহ যান্ত্িকশিল্পের চর্চা করিয়াও কোন ফল দেখাইতে পারেন 


নাই। বিনোবা তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন, “রাজসরকারকে 
আমার বলা উচিত, তাহারা সময থাকিতে জাগ্রত হউক, পল্লী- 
পল্লী-শিগ্লই রাজসরকারকে আমাদের 
দেশের দরিদ্র অবস্থা হইতে মুক্তির পথ নী দিবে সন্দেহ 
নাই।” 

মিলের ও হাতে কাটা ও হাতের তাতে বোন! কাপড়ের মধ্যে 


‘যে ব্যবধান আছে তাহা পূরণ করার ছুইটি মাত্র উপায় । প্রথম এই 


যে, মিলের কাপড়ের উপর শুল্ক চাপাইয়া সেই শুদ্ধের অংশ খাদিতেক্খ_ 
দেওয়া । দ্বিতীয় এই যে হাতে কাটা সুতার সর্ধবিধভাবে উন্নতি 
করা, যাহাতে ভাতির কাজ সহজ হয় এবং এ সৃতায় প্রস্তুত কাপড় 
টে কমই ও উৎকৃষ্ট ধরণের হয়। পূর্বেকার দিনে তাহাই ছিল এবং 
রাধানগর, শাস্তিপুর, ঢাকা ইত্যাদির বিখ্যাত কাপড় হাতে কাট! 
সুতাতেই নাম করিয়াছিল। পুনর্বার সেরকম হয় কিনা তাহার 
চেষ্টা করা প্রয়োজন । বিশষতঃ খন্দরের কাপড় টে কপই করার 
চেষ্টা করা প্রয়োজন । ইহার জন্য উত্কৃষ্ট কার্পাদের চাষও ঘরে 
ঘরে হওয়া উচিত। 


hl 


- (যারা তাড়িত. হয়ে; বেড়াচ্ছে , 
.এই ৰাণীই আভ, রিনে[বার.-বাণী:} ॥;যীদের ভূম্রি সঞ্য় রয়ছে . 


Ee j 

' দেশের লৌকের মন যাহা সহজে’ গ্রহণ” করে নেদিকৈ লক্ষ্য না 
'রাখিলে কোনও চেষ্টাই । সফল ইইবৈ না। । খদরর তখনই লোকে 
‘সহজে ইবে যখন ভাহাটেকিসই এবং ‘কিছু উন্নততর বন্তুগুণযুক্ত 
হইবে। দরিদ্রের ভরণপোষণে সৃকলেরই কিছু কৃচ্ছ সাধন করা 
“উচিত কিন্ত কষ্ছ সাধন দর দীমার মধ্যে থাকা প্রয়োজন । 
সমস্ত দেশের 'লোককে ' আদশের পথে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা অতি ' 
'মহান্‌ উহাতে সন্দেহ কি ? “কিন্তু 'দেই ‘চালনা তখনই? সফল হইবে 
যখন চালক. বাস্তবের রূগও ' সঠ্যকভাৰে বিচার কৰিয়া পধনির্েশ 
কবিবেন। jj 


রবমহাভারতের রচনা” ৪5864: 
ধন জলের মামিকপত্ “সাধিনী ভাত ম্যায়, লিবিয়া" 


বলি ভুলেই, ানুষের- ই. লোভ, এই, শোষণ, তাই , 
;আুন্ঠায়ের দ্বারা যীরা.:সঞ্চয় করেছেন, নেই, সঞ্চয় আজ তাদের 


কিরে দিতে ,হবে সেই বঞ্চিতদের, পৃথিবীময়..অভারের, তাড়নায় 
এসবৈ ভূমি গোপালকী, গান্ধীজীর 


,আজ তার! ..ভূ-দান যজ্ঞে.সেই: রঞ্চয় অর্পণ, করুনু ॥,5;রলাজ্মযু চনহ, 
,আজ বিনোবার আহবান, . এই. “প্রজাস্থুযু যজ্জে:। আজ, প্রজার 


নন অভিষেকের, পর্ক আরম্ভ হবে: আমাদের এই. নবযুহাভারত, রচনায়, ৷ 


“হরিজন” পত্রিকায় লিখিয়াছেন্‌ £. 


“ভূমিওয়ালা রাবা', বিন্েরা-:'ছয়, বংসরে এভারতের; নুগ্র.জুনপদে -. .. 


অস্তুতঃ ২৫ হাজাৰ মাইল ভর করে বঞ্চিতদের, জন্য'**ভুদান1-যংগ্রহ 


.করবেন,। প্রজ্াস্থয় যজ্ঞ .ভূপ্লান উত্জ্গ করে, সকলের কে বাহ! 


[স্বাহা উচ্চারিত হউক 1. পুঃ্যময় হউক এই ভারত 1--” 
- এই : “নবমহাভারতূরনা"র ইদরিত আমরা, পাই: বিনোবাভীর 


পপ হইতে। উত্তর প্রদ্রেশ্রে অত হামিরপুর.জেলুর একটি 


গ্রাম মানগ্রোথ। এই গ্রামের অধ্বাসিগ্ণ তাঁহাদের. সমস্ত জুমি 
ভূ-দান যজ্ঞে দান, করিয়া দিয়া- 'সবৈ ভূমি গোপালকী', এই মহান 
আদর্শ অনুর করিবার অতুলনীয় (গৌরব অর্জন, করিয়াছে: . এই 


অন্থপ্রাণিত হন্ন: “এই. গ্রামের ৬৬:জন, ভূম্বামী . ফলেই তাহাদের 
সমগ্র. ১৩০০ একর ভূমি বিনোবাকে দান্‌ করিলেন (হ" , 
১ “এখন, মান্গ্রোথে এক্জনও ভূমিহীন ব্যক্তি রন না টি 

যাচক অঘাচকে পরিণত, হইল. জমি, সাধারণভারে : একত্রে চাষ 
করিতে সকলে সম্মত ত হইল, ]. 
পরামর্শক্রুয়ে কাজ আরম্ভ হইয়া গেলে - 


করিয়া উহার সাত কৰেন," র্‌ রর 


চে 


রা রাবার 2. 257০ 
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দত অভ্চারের ও প্রতিহিংসার । 
“সম্মত তাঁহার, 'বিচার করা দুরহ 'নয়।' | 


গ্রামকে আদর্শে গড়িতে বিনোবার . 
নেই দিন হইতে বিনোবা Et 
- প্রত্যেক - গ্রামে তাহার. প্রত্যেক, ভাষণে, মানগ্রোথের কথা উল্লেখ 


৬৪৯ 


ed ৮ 








এবং গান্ধীজী নেডৃদ্ধ সভাগই আন্দোলনে যোগদান করিয়া ইত্ি- 
'ধোই' এক গৌরবময় ওঁতিহের অধ্নিকারী হইয়াছে! 

গীফুদড়া হরিজন পত্রিকায় লিখিয়াছেন, 'মানগ্রোথ সকল সমস্তা 
ও মন্দের সমাধান করিয়াছে ৷ জোতজমির খণ্ডীকরণ, একটি দান 
" অথবা ছুইটি দান, সমবায় কৃষি বনাম ব্যক্তিগত কৃষি, পতিত 
' জমির উদ্ধারের সমস্তা প্রভৃতি সকল প্রশ্নের সমাধান জমিতে একমাত্র 
ব্যক্তিগত মালিকনা স্বত্ব ত্যাগের দ্বারাই সম্পন্ন করিয়াছে । ভূ-দান 
য.জ্ঞর আরম্তেই এইরূপ একটি আদর্শের কথা বিনোবার মনে জাগরূক 
'দছিল। "কিন্ত তিনি যদি গোড়াতেই ইহার জন্ত চাপ দিতেন তাহা 


হইলে আমরা ভূ-দানের এই মহান্‌ রূপ দেখিতে পাইতাম না ।-- 


" মানগ্রোথের এই সাফল্যের পর  বুন্দেলগণ্ডে বিনোবার দাৰি 
'অর্বোচ্চ স্তরে উঠিল। “প্রারম্ভে. তে লঙ্গানায় তিনি দিনে প্রায় 
১০০ কব ভূন পাইতেন I ওয়ার্ধায় ফিরিবার কালে ইহা ২০০ 
'একরে দবড়ায় ।' ওযা হইতে দিল্লীর পথে তিনি গড়ে দিনে ২৫০ 
“একর করিয়া পান ।' উত্তর প্রদেশের পূর্ব জেলাগুলি হইতে ৩০০ 
একর করিয়া, পাওয়া 'যায়। সেবাপুরী সম্মেলনের পর দিনে 
১০০০ একর করিয়া সুগ্রহ হইতে, থাকে। প্রথম প্রত্যেক জেলা 
‘হইতে বিনোবার দাবি ছিল মাত্র, ১০,০০০ একর | এখন দাবির 
' পরিমাণ বাড়িতে লাগিল, এবং জালাউল, হইতে তিনি ২০, 000 
"একর পাইলেন । - কিন্ত দাবির, উগত বাড়িয়াই চলিল এবং 


“হামিরপুরকে * ৩৪, ৪১৩. একর সংগ্রহ' “করিয়া দিতে বলা হইল। 


“পরিশেষে বান্দা এক লক্ষ একর সংগ্রহ করিয়া দিতে সম্মত হইল। 
এক্ষণে, বিনোবা ' তাহার দাবি , এক লক্ষ “একরের নীচে নামাইতে 
“রাজি নন. 'তিনি ' বলেন, “অবশেষে প্রতি জেলা ছুই লক্ষ একর 


মি অবশ্যই সংগ্রহ করিয়া দিবে I তাহা হইলে ভারতবর্ষের মোট 


২৫০টি জেলা পাট কোর্টি একর সংগ করিতে সমর্থ হইযে। I রি 


ইহাই আমার ৫ শেষ. লক্ষ্য ।-- 


“বৈ ভূমি, নৌটিলকী”, যে আদর্শের মূলকথা, তাহাঁর রগ 


 কষানিষ্ট ভূমিনীতির সাদৃখ. যথেষ্ট |. কিন্তু বিরাট “পার্থক্য রহিয়াছে 
সুলনীতিগত1[. 'আররশবাদের্‌ মতে বিনামূল্যে ভূমি উৎসর্গ করা 


চমকপ্রদ. ঘটনার বর্ণনা করিয়া দামোদর দাসামুদড়া,৬ই: সেপ্টেম্বরের হি ভগবানের কাছে, দরিতরের সেবায়। কয়ুনিষ্ট মতে দানের 


. ুবিনোবা নিজে এই গ্ৰামে যান" 
.. এ২লাই ।-- “বিনোবার একটি মাত্র ভা, হইতে ভাহারা এই রি 


'মাহাত্মা নাই, সবলে ভূমির অধিকারী হইতে ছিনাইয়! লওয়ারই 


হা 


গুরুত্ব আছে। অর্থাৎ অপরের ক্ষতি ও জমান ভিন কমান মত 
সফলহয় না ।, . 

 - "অল্প বথায় পার্থক্য হিংসা ও _অহিংসার নীতির এবং ছুর্নীতিমূলক 
কোনটা ভারতীয় প্রাচীন নীতি 


জাতীয় প্রতিষ্ঠানের: ভবিষ্যৎ 
গত ১৭ই ভাল কৃ্টিতে প্ৰাৰ্থনা সভায় আচার্য -বিনোবা, ভাবে 
বলেন, “যদি কগ্রেষের, মত এক্‌ অসাধারণ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গঠন- 


| রক কারো নযুক না হয়, তাহা হইলেই প্রভা উহ্থার আরশ 


‘ডাৱংটয়া বলির এ এর শয়তানের জাডুঢাখানায় পরিণত হইবে 1 


; ৬৫০. 
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“যদি, কংগ্রেস আইনসভার কাজ ত্যাগ নাও করিতে পারে, 
তাহা হইলেও কংগ্রেমের জনগণ এবং সরকারের মধ্যে যোগ 
REE Ra 


আইনসভায় যে সকল কংগ্রেমপন্থী. আছেন এবং আইনসভার. - 


বাহিরে য়ে সকল কংগেসসেবী আছেন, তাহাদের মধ্যে কি প্রকার 
সম্পর্ক থারিবে এবং কংগ্রেসসেবীদের সরকারের উপর. নিয়ন্ত্রাধিকার 
থাকিবে কিনা সে প্রশ্ন আবার উঠিয়াছে। 

“মহাত্মাজী এই সমস্তার সমাধানের প্রস্তাব করিয়াডিংলন,। 
মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন।যে, স্বাধীনতা লাভের পর “কংগ্রেস লোক- 
সেবক সঙ্ঘে পরিণত হইবে! | 

“সরকার এবং জনগণের “মধ্যে একটা যোগনুত্র রাবি তেই 
হইবে । আমি এই সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছি আমি 
মনে করি যে, কংগ্রেদ যদি এই দায়িত্ব গ্রহণ না করেন তাহা 
হইলে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে! কংগ্রেস 
সরকার ভারত সেবক সমাজ গঠনের কথা ভানিতেছেন কিন্ত কংগ্রেদ 
যদি দূরে দীড়াইয়া৷ থাকে তবে এই ভারত সেবক সমাজ শক্তি 
সঞ্চয় করিতে পারিবে না। একটা বিয়াট প্রতিষ্ঠান যাহার 
শাখা-প্রশাখা সম দেশে ব্যাপকভাবে -ছড়াইয়া ৷ আছে, নেই 
প্রতিষ্ঠান চুপ করিয়া থাকিতেও পারে না, উহা শরতানের 
আড্ডাখৃনায় পরিণত হইতে, পারে না | 

আচার্য্য ভাবে বলেন, “কংগ্রেসের নিজের, স্বার্থেই উহাকে 
-আইনসভার কাজের সহিত গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত .করিতে 
হইবে । এই গঠনমূলক কাধ ব্যতীত অপর কোন ব্যবস্থার 
“দ্বারাই কিংবা কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সংশোধন করিলেও অবস্থার 
প্রতিকার হইবে না। কংগ্রেস সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী একই 
ব্যক্তি হইলে স্বেচ্ছাচারের বিপদ থাকিবে। যদি এই ছুই পদ 
পৃথক ব্যক্তির হাতে থাকে, তাহা হইলে ঙ্র্ষেরও সম্ভাবনা 
রহিয়াছে এবং যদি কংগ্রেস সভাপতি, প্রধানমন্ত্রী লোক হন, তাহা 
হইলে তিনি' তাহার আজ্ঞাবহ ব্যতীত, আর কিছুই হইবেন না । 
এই অবস্থায় উহা কাহার পক্ষেই কল্যাণকর নহে 1” : : . 

উপসংহারে আঁাধ্যজী বলেন, “আমি মনে করি যে, ক কংগ্রেদ 
যখনই গঠনমূলক কাজ হাতে লইবেন, তখনই সকল দলীয় 
বিরোধের অবসান হইবে এরং  অন্ান্ত দূলগুলিও জাতি গঠনমূলক 
কাৰ্য্যে কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিবেন ।” 

আমরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশী মাথা থামাই 
না? প্রত্যেক কংগ্রেস-কন্মা যদি 'আদর্শে অটুট ' থাকেন, তবে 
- কংগ্রেস ঠিক থাকিবে বা তাহারা অন্ত প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া দেশের 
সেবা করিবেন । 

2 '' কৃষিমন্ত্রীর আবেদন 
__ গত ১৬ই ভান্র তারিখের “খাদ্যোৎপাদন” পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের কৃষিবিভাগীয় মন্ত্রী ডাঃ আর, আহমেদের এক আবেদন 
প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চি্বদবাসীকে উদ্দেশ করিয়া . তিনি 
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বলিয়াছেন যে, চাউলই আমাদের প্রধান থাদ্য। কিন্তু আক্র পৃথিবীর 
সর্বত্রই চাউলের অভাব দেখা দিয়াছে | . বিদেশ. হইতে চাউল 
আমদানী, করিয়া- আমাদের দেশের খাদ্যাভার দুর করা. অমনব। 
স্ত্রাং দেশে খাঁছোংপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে, 83 
₹_ ' তিনি বলিয়াছেন, “এ বছর বৃষ্টি ভালই, হয়েছে এবং আয়নের 
রোয়াও সুরু হয়েছে।. কিন্তু ধানের ফলন বাড়াতে হলে ক্ষেতে 


 স্বাভাবিক,ও ,রসোয়নিক সার প্রয়োগের ওপরই বেশি নজর দিতে | 
.হুরে।. আমাদের চাষীরা নিশ্চয়ই , ইতিমধ্যে নিজ নিজ ক্র 


যথাসাধ্য সার প্রয়োগ করেছেন কিন্তু বারা নাইট্রোজেন? / ৰা 

ফসফেটযুক্ত সার ব্যবহার করেননি তাদের কাছে আমার অনুরোধ 
তারা যেন অবিলম্বে এগুলো জমিতে: দেন । সর্বাধিক ফলনের 
জন্য বিঘাপ্রতি যে পরিমাণ এ জাতীয় যার প্রয়োজন তার একটি 
তালিকা প্রয়োগের সময় নির্দেশসহ' নিন্নে দেওয়া হ'ল চাষীদের 
অবগতির জন্য । ,এ্রামোনিয়াম সালফেট--১৫-২০. সের ৰা খৈল 
১২২ মণ'কাদানোর সময় কিংবা 'রৌয়া 'লাগানর ৩-৪ সপ্তাহের: মধ্যে 
"কিংবা উভয়তঃ | “হাড়ের গুঁড়ী'বা সুপার-ফদফেট ১০1১৫ “সের 


কিংবা আঙও বেশি অদি তৈরির সমর অথবা কাদানোর 'সময় 


এবং ধানের মুসন মিশ্রসার ১ -মণ ২৭ সের কাদানোর সময় অথবা 
“পরে টপডেসিং হিসাবে অথবা ছুই ভাবেই।: সার" বন্টন ব্যবস্থা 
' পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৬৩,০০০ মণ খেল, ৮১,৬০০ মণ সুপার, 


“ফসফেট কম দামে সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন সরকারী এজেন্টের _ 


মারফত ।  ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল - ইণ্ডাস্রীজের সাবডিপো মারফত 
বিত্রণ করা হবে ৩,৪০,০০০ মণ গ্যামৌনিয়াম সালফেট । আমাদের 
“এজেণ্ট মেসার্স তালুকদার এণ্ড 'কোম্পানীর মারফত ৬1০ আনা 
“মণ দর বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে ৮১,০০০ মণ বিশেষ, ভাবে 
তৈরি ধানের! মিশ্র সার। খৈল; খ্যামৌনিয়াম সালফেট, সুপার- 
ফসফেট, হাড়ের ড়া ও তলানি সার মিলিয়ে এই মিশ্র সার তৈরি | 
একর প্রতি" ৫ মণ এই মিশ্র সার দিলে ধানের ফলন শতকরা অন্ততঃ 
৩০ থেকে ৩৫ ভাগ বাড়বে বলে আশা করাযায়।” * ূ 

* “তিনি অনুরোধ করিয়াছেন, "চাষী বন্ধুরা যেন আমাদের এজেন্টের 
ভিপোতে সরাসরি গিয়ে দরকারমত এই মিশ্র সার সংগ্রহ 'করেন। 
যারা এই ডিপোগুলির খবর রাখেন না তারা নিকটবর্তী ইউনিয়নে 
‘কৃষিকর্ম্চারী অথবা ; কৃষিপরিদর্শকের থানা অফিসে 'দেখা করে 


চাহিদা অনুযায়ী মিশ্রসার সংগ্রহ করবেন ।' কৃষিকম্মচারীদের নির্দে_. 


“দেওয়া হয়েছে যেন তাঁরা চাবীদৈর সর্বপ্রকারে সাহায্য করেন 
এই সার সংগ্রহ ব্যাপারে 1 যে পরিমাণ সার সরবরাহের ব্যবস্থা 
"এবছর করা: হয়েছে তার প্রতিটি কণা যাতে ধানের ফলে ব্যবহার 


“হয় তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষ উদগ্রীব ৷" 


'চাষীদিগের নিকট এই সার. ব্যবহারের সনির্বর্ধ অনুরোধ 
জানাইয়া এবং পল্লীগ্রামের শিক্ষিত সমাজ যাতে “এই সার সংগ্রহ 
সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জান বিস্তারে 'সাহায্য করনে তার আবেদন: 
জান্নাইয়! কৃষিমন্ীর ভাষণের সমাপ্তি 


»্রেভ- ক্রম মারফত বণ্টন করা হইবে)" 


আশ্বিন ্‌ 
"_ কৃষিমন্ত্রীর আবেদন সম্পর্কে আলোচনা করিবার. সময় ই” 
সেপ্টেম্বর তারিখের ,“সোবিয়েৎ..যুক্তরাষ্ট্রেরে সংবাদ. ও "অভিমত" = 
পৰ্রিকাক়-প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হয়]. রয়ালাসীমার ছুতি্ষ-প্রপীড়িত 'জনসাধারণকে "সাহায্যের - 
আবেদন জানাইয়া: অনুপ প্রাদেশিক :সংযুক্ত-দুতিক্ষ সাহায্য কমিটির: 
সম্পাদক শ্রীকুষ্ণরাও সোভিয়েৎ ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় শ্রমিক সজ্ঘের ' 
। নিকট' যে বার্তা প্রেরণ রমিত ছি রর 
শলিথিয়াছেন ঃ 





জা রত জনগণ ও মাদ্রাজ, রিড 
* অঞ্চলের এই মহা ছুর্ষিপাকে , সোবিয়েৎ' যুক্তরাট্র : শ্রমিক ও : 
অন্যান্য মেহনতী-জনসাধারণের পক্ষ- থেকে: সোরিয়েখ্ ট্রে-ইউনিয়ন 
তাহাদের প্রতি গভীর সমবেদনা "প্রকাশ ' রুরছে এবং 'দুর্ভিক্ষত্রাণ - 
সংযুক্ত কমিটির নিকট নিয়লিখিত সাহায্য, পাঠাচ্ছে, ..১০ হাজার'টন 
গম, ৫ হাজার টন চাউল, টিসি হ্রদ .৫০, 
হাজার টাক! ভারতীয়, মুদ্রা ৷" - 


"দুৰ্ভিক্ষ গীড়িতদিগের সাহায্যের কাজে অনুপ উট রা 
কামনা করিয়া'তীহার পত্র সমাপ্ত হইয়াছে" চি 

: পরবর্তী এক “সংবাদে প্রকাশ যে, তারত:সরকার 'চীন এবং * 
সৌবিয়ে সরকারকে জানাইয়া' দিয়াছেন' যে, উক্ত দেশখুলি হইতে" 
প্রেরিত সাহায্য হয় সরকারী প্রতিষ্ঠান মারফত নাহয়: ভারতীয়: 
অন্য কোন বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠান বা অন্ধ “কমিটির মারফত এই সাহায্য বণ্টনে ভীরত- 
সরকার সম্মত নহেন। " সৰ্কাশৈষ সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েং' ট্রেড: 
' ইউনিয়ন ভারতীয় রেড ভ্রসের মারফত প্রেরিত থাছদ্রৰ্য বণ্টন 
করিতে গত আন: "ue ই 


লা: ০ : রাজনীতি « ও কান 


: প্ষাধীন ভারতো"র শ্রাবণ ১৩৫৯ সংখ্যায় যে সম্পাদকীয় মন্তৰ্য 
প্রকাশিত ইইয়াছে তাহা সময়োপযোগী ঃ' | ্ 
" “সমষ্টগতভাবে তথাকথিত বামপন্থী দল্সমূহের সহিত: কংগ্রেসের 
এবং ব্যষ্টিগতভাবে একটি বামপন্থী দলের সহিত অপরটির" যে” 
. পারম্পরিক সম্পর্ক বিমান, যে সঙঈ্গতি:ও অসঙ্গতি- প্রত্যক্ষগৌচর,: 
পূর্ববর্তী সংখ্যায় যদিও আমরা তাহার বিস্তৃত পর্যালোচনা করিয়াছি, * 
-সথীপি নৰ উদ্ভুত অবস্থার: পরিপ্রেক্ষিতে তাহার -পুনরালোচন! ” 
প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। দেশের সাধারণ নির্বাচনকে সম্মুখে “ 
রাখিরা' রাজনৈতিক দাবার ছু যেভাবে সঁজ্জিত হইয়াছিল, নির্বাচন 
- পর্ব সমীওঁ-হইবার সঙ্গে সঙ্দেছকের শক্তি সংস্থাপন পদ্ধতির পরি- 
বর্তন:সাঁধনের আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে এবং ভীনূ্যায়ী ইকের গুঁট--* 
সমূহের অঙ্গে সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে চাঞ্চল্যের সঞ্চার । “নির্বাচনে 
কংগ্রেমকে পরাজিত করিবার" সর্ববাদিসম্মত সঙ্কল্প সম্বল’ করিয়া: 
পরস্পর “বিরুদ্ব-ধশ্মী& বিপরীত কন্মাদিলসমূহের মধ্যে আপাততঃ” 
" মিলনের'যে সাধারণ হুত্ব রচিত হইয়াছিল; নির্বাচন সমাপ্ত- হইবার: 


Eo) 


. বিবিধ প্রসঙ্গ--পাকিস্থানে-সংবাদপত্রের মিথ্যা প্রচার 


৬৫১ 





পর হইতেই তাহার. বন্ধন শিথিল হইতে আর্ত করে এবং আজ 
অবস্থাগ্রতিকে সে মিলনথুদ্ বহুধা-বিচ্ছিন্ হইবার উপক্রম ।” 

He - উদ্বাস্ত প্রসঙ্গ 

গত. সই তার "তারিখের “্বাশরী" পত্রিকা এই বিষয়ে নিয়-. 
লিতিত * মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এ বিষয়ে আরও কঠিন 
ভাষা প্রয়োগ ক্র! যায় ঃ 


=; “পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল ভাই. হরেন্্কুমার মুখোপাধ্যায় 
সম্প্রতি নদীয়া জেলার কয়েক স্থানে সফর করিয়া-ও সভা-সমিতিতে 


যোগদান করিয়া উ্বান্তদের সমন্ধে যাহা! মন্তব্য করিয়াছেন তাহা 
বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ৷. রাজ্যপাল বলিয়াছেন-_পাকিস্থানের 
চাপ পড়িলে উদ্বাস্তগণ, ভারতে, চলিয়া আমেন, ভারতের সাহায্য 
গ্রহণ করেন এবং তারপর আবার পাকিস্থান চলিয়া যান। ইহাতে 
সরকারী অর্থের অপচয় হয়।” কয়েকদিন পূর্বে আমরা পশ্চিম 


... বাংলা সরকারের সাহায্য ও পুনর্বাসন ডেপুটি মন্ত্রীদের সহিত 


হাসথালি থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর উদ্বান্ত কলোনী দোখতে 
গিয়াছিলাম। এই কলোনীতে -প্রার সাড়ে পাচ এত উদ্ধাস্ত 
. পরিরার ছিল্নে এবং. সকলেই প্রায় সর্কারী সাহায্য পাইয়াছিলেন। 
কিন্ত বর্তমানে অর্ক পরিবার উক্ত কলোনীতে নাই। হয় তাহারা 
পাক্স্থানে চলিয়া গিয়াছেন, আর না হয় অন্যত্র সরিয়া পড়িয়াছেন। 

. "রাজ্যপাল বলিয়াছেন---পাকিস্থানের মোহ ত্যাগ . করিয়! 
_ উদ্বাস্তযাণকে সম্পূর্ণ ভারতীয়. নাগরিকরূপে বসবাস করিতে হইবে” 
রাজ্যপালের বক্তব্যের সহিত সুর মিলাইয়া আমরা ও একই কথা 
বলি যে, পাকিস্থান ছাড়িয়! যখন চলিয়াই আসিতে হইয়াছে তখন. 
আবার পাকিস্থানেরমোহ বা জমি-জমার লোভ কেন? পাকিস্থানের 


_'" হিসারনিকাশ . শেষ: ক্রিয়া ভারতের নাগরিকরূপে বাস করিবার 
ডি জন্য মনোনিৱেশ করাই ভাঁল। 


“এমন অভিযোগও পাওয়া গিয়াছে যে,. অনেক উদ্বান্ত ভারত 
হইতে অর্থ, লাঙল, 'বলদ প্রভৃতি সাহায্য লইয়া পাকিস্থানে পলাইর! 
 গিয়াছেন। ভারতের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়া পাকিস্থানে . 
. পলাইয়া যাওয়া অথবা খন প্রভৃতি ফাকি, দিবার জন্য অন্তর রিয়া. 
পড়া বা নাম বলাইয়া ফেলা_-এ সকলই গভীরভাবে নিন্দনীয় ৷" 


... পাকিস্থানে- সংবাদপত্রের মিথ্য। প্রচার 


* পত্রিপুরায় জনৈক উদ্বান্তর হত্যাকাণ্ডের ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
: লোকদের উপর অত্যাচার অগ্নি সংযোগের যে অভিযোগ পাকিস্থান 


"' হইতৈ ক্রমাগত কর! হইতেছে, তংসম্পর্কে তদন্তের জন্য কলিকাতা: 
স্থিত পাকিস্থানী ডেপুটি হাই কমিশনার- 'জনাব' আবছুল হামিদ 


চু গৃতি ২৯শে জুলাই আগরতলা আদিয়াছিলেন। - 
“শত্বপুরার ভি, এম. -ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 'সংখ্যালঘু 
: বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রী এস. আর. 'গুপ্ত' এবং লিয়াজং 
' অফিসার মিঃ শরিফের সহিত তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। 
: এ বিষয়ে তিনি সংবাদপত্রের শ্রতিনিধিদের' নিকট 'মতামত প্রকাশ 


£ 


৬৫২. রঃ + a হত পি, টু রি 


করিতে অসম্মত হন.।' 
রহিয়াছে 'এবং ইহার সহিত জড়িত ব্যক্তিগণু গ্রেপ্তার , ‘ইইয়াছে।, 
"এ সম্পর্কে পাকিস্থানের কোন কোন সংবাদপত্রে যে সকল, খবর 
. বাহির হইয়াছে তদ্বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন যে, 
এগুলি অতিরঞ্জিত" ও ালঘু সম্দায়ের যে সকল লোক বাড়ী" 
ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাঁহারা সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছৈ।” 


ত্রিপুরা সরকার নগদ টাকা ও জিনিষপত্র দিয়া" তাহাদিগকে যথাসম্ভব 


সাহায্য করিতেছেন । গবস্মেণ্টি এতদঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 


অধিকার সংরক্ষণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি” 


তাহাতে ম-স্তাষ প্রকাশ করেন। ' তিনি আরও বলৈন বে, পাকিস্থান 


বেতারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের. লোদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার যে: 
কেননা গৰম এই 


দাবি করা হইয়াছে, উহা অপ্রাসঙ্গিক ৷ ' 
ব্যাপারের সহিত জড়িত নহৈন 1” 


গত ২৩শে শ্রাবণের “যুগশক্তি” (করিমগঞ্জ) পত্রিকায় উপরোক্ত : 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়ািল। আশা করি হামিদ সাহেবের 'ীকৃতিতে | 


পাকিস্থানী নাগরিকের চৈতন্তোদয় হইবে । 
মিশর - 


আলোকে উদ্ভানিত হইয়া উঠিয়াছিল।' ৷" রক্তবিহীন 'সামরিক বিপ্লব 
জনগণের বিপ্লবে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনায় ' প্রতীক্ষমান ছিল। 


“মিশরের দ্রুত পট-পরিবর্তনে প্রধান মন্ত আলি মেহের পিছাইয়! l 
পড়িলেন। ফারুকের মিংহাদনচযুতির পিছনে ছিল মেহের এবং . 
নেগুইবের যুক্ত প্র:চষ্টা । আলি মেহেরের, দূরদৃষ্টর অভাব ছিল, 
কারণ তাহার বুঝা উচিত ছিল তাহাকেও রাজা ফারুকের পথ, অনুসরণ . 


করিতে হইবে । 


রাজা ফারুকের মিংহাসনচ্যুতির খবর আজ, পুরানো! হই গিয়াছৈ hl 


রাজার জন্য নাকি কেহ চোখের জল ফেলে নাই: “খুবই. স্বাভাবিক 
ফাকুকের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল তিনি স্বেচ্াচারী , ছিলেন,. 


দ্বিতীয়তঃ মিশরের. জনসাধারণের মঙ্গল তাহার চিন্তায়. কংনই উদ্দিত ' 


হয় নাই । আত্মন্থখেই তিনি ব্যস্ত ছিলেন এবং রাষ্ট্রের টাকার অপ- 
ব্যয় করিয়া গিয়াছেন । . আরও-অভিযোগ-ছিল:য়ে, বিগত প্যালে- 
ষ্টাইন যুদ্ধে অন্তর-দরবরাহের কেলেঙ্কারী -ব্যাপারে, রাজা. (ফারুকের 


খানিকটা যোগ ছিল; অস্ততঃ যাহ'রা অস্ত্র সরবরাহের প্রহসনেংটাকা.. 


করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে প্যালেষ্টাইন রণক্ষেত্র, মিশরের, টসম্ঘদের 
প্রতারিত করিয়াছে. তাহাদের রাজ! ফারুক কোন শাস্তি দেন নাই.। 


প্যালেষ্টাইন যুদ্ধে পরাজয় মিশরের সামরিক মনে. প্রচণ্ড দ'গ রাখিয়া. 
গিয়াছে এবং শেষ- পর্যন্ত: তাহারই আলোড়নের ফুলে, ফারুককে ' 


সিংহাসন হারাইতে-হয় | - .. 


ইহাদ্েরসভাসংণা অনেক বেশী; (না প্াশাইহার-লেতা, এর 


কেননা রিষয়টি- বর্তমানে. বিচারাধীন . 


রর একরের, বেশী,জমি থাকিতে. পারিবে, না, 
-', হইলেন।. জমির পুনের: ব্যবস্থায় হাত-দেওয়! তিনি বিপজ্জনক . 
মিশরের পরিস্থিতি আজ সার: দুনিয়া আগ্রহের সহিত ল্য 
করিতেছে। ' যখন ২৬শে জুলাই ‘মেনাপতি নেশুইবের : আদেশে 
রাজা ফারুককে সিংহামনচ্যুত.করা.ইইল, সেদিন মিশরবাসীা আঁশার 


হইলেন। 


১৩৫৯: 
সেরাগ-এল্‌- দিন্‌-প্রধান- সচিব ছিলেন । আলি মেহের এই রা 
সভ্য ।- গত:জান্ুয়ারী মাসে কায়রোতে যে দাঙ্গা 'হয় তাহার: জন্য - 
রাজা ফারুক নাহাশ'পাশাকে প্রধান মন্ত্রীর পাদ হইতে চ্যুত করেন'| ' 
জান্ুয়ারী-মাসের দাঙ্গার পর হইতেই মিশরে রাজকীয় বিপ্লবের বহ্ছি 
ধুমািত হইয়া উঠিতেছিল.। সামরিক: বিপ্লব কির হইতে As 
কিন্তু অপ্রত্যাশিত ছিল না'। ২7০, রি 
' ফারুকের পর মিশরের প্রকৃত শাসক হইলেন সেনাপতি নেগুইব:: 
যদিও আইনতঃ তিনি ছিলেন কেবল প্রধনি. সেনাপতি মাত্র।- আলি; 
মেহেরহইলেন প্রধান মন্ত্রী। নেগুইব জানিতেন .যে, ওয়াফদ-দলের 
সমর্থন ব্যতীত-রাজা-ফারুককে” বিভাড়ন- করা "সম্ভবপর “নয় ॥ তাই ' 
আলি "মেহের হইয়াছিলেন:' ফারুক বিতাড়নে শিখণ্ডী ' ওয়াফদ 
দল.গদ্গাজলে ধোয়া ছিল না! যে কথা 'নেগুইবের জানা ছিল। 
»নেগুইব দাবি করিলেন যে; মিশরের রাজনৈতিক দলগুলি. যেন : 
অবিলম্বে নিজেদের : পুনর্গঠন-করিয়া অর্থ নৈতিক বিপ্লবের আয়োজন 
করে। নেগুইব আরও দাবি করি-লন, কোন, জমির মালিকের ২০০ : 
আলি মেহের দ্বিধাগ্স্ত 


মনে করিলেন, কারণ তাহাতে ওয়াফ দর দলের, বহ:সভ্যের স্বার্থে: ঘা 
পড়িরে ॥. ওয়াফ দ:দলের সচিব মেরাগ্-এল দিন. কোটিপতি এবং. . 
ক্ষমত্াশালী--তীহার, স্বার্থে হাত, .দ্রেওয়া-আলি; মেহেরের ক্ষমতার. 


. বাহিরে-ছিল। তাই যাহা অবসঠান্তাবী তাহাই ঘটল-_-আলিংমেহের. 4. 


পদত্যাগ. করিলেন ৷" সেনাপতি নেগুইর, হইলেন মিশরের প্রধান .. 
মন্ত্রী; যুদ্ধমন্ত্রী,এবং প্রধান সেনাপতি--মিশরের ভাগ্যবিধাতা:। . . 

৷, এই সেপ্টেম্বর প্রত্থুষে সেনাপতি নেগুইব মি-রের প্রধান মন্ত্রী ' * 
সেদিনই মিশরের ৫১ জন বিভিন্ন রাজনৈতিক. দলের. 
ন্তোকে বন্দী করা হয়। ওয়াফদ দলের প্রায় সকল নেতাকেই 


বন্দী করা হইয়াছে কেবলমাত্র আলি:মেহের ও নাহাশ পাশা মুক্ত 


আছেন। :নেগুইব প্রধান মন্ত্রী হইয়া. প্রথমেই. দুইটি.আদেশ জারী 


' করিয়াছেন_-ছুই শত একরের.ব্বী কাহারও ধানজমি...থাকিবে.না . 


এবং দ্বিতীয়তঃ মিশরের সুমৃস্ রাজনৈতিক, (দলের, দিক পরিবর্তন 
সাধন করিত, হইবে: ৫ 2 - 

. নেগুইবের শুভ: ath সফল- হউক 1, লি তথা রি 
ভবিষ্যৎ সকলেই সাগ্রহে লক্ষ্য করিবে। শুভ আদশ:সূ্ব্দা তাল, :: 
কিন্তু তার প্রচেষ্টা সর্বদা শুভফল না.ও.দিতে-প্রারে4 ::ওয়াফ্দ দল ও 


= মিশরের, প্রধান রাজনৈতিক দল এরং ইহার জনসমর্থন যথেষ্ট:।;-আজ. 


ওয়াফ দ দল নেগুইবের বিরুদ্ধে_..তাই সঠিক কিছু বলা ..যায়-না : 


, নেগুইবের ভবিষ্যৎ কর্মধাবা-কি রূপ লইবে |. তবে-একথা১ঠিক ষে- 


সুদানের উপর মিশরের. দাবি -অনিশ্চিত-. কালের. -জন্ত ধামাচাপা - 
পড়ল- - মিশর জাজ-অন্তবিপ্লবে দ্বিধা-বিচ্ছিনন, সামরিক- শক্তি আজ : 


5." ভার. ভাগ্যবিধাতা-_এ অবস্থায় সুদান মিশরের সহিত মিলিত:হওয়ার, : 
মিশরে রহু দল আছে, ভয়, মধ্যে ওয়াফদ, দই প্রধান, এর. 


কল্পনাও করিতে-পাবে না). ..সশ্রাতি সুদানের উপর মিশরের হান 
 পিরুইয়: -উঠিচতছিল; কিন্তুমিশটীরঃগট-ররিবর্ভলে: নেওইরগকিড ' 


টা 


সপাপাশাশিপিশিপিপপাস্শিপাশিশাশীশীশাশীশি 


করিয়া মে দাবি মিটাইবেন তাহা লক্ষ্যের ফিচার পরের, ২বছর এ 


. সাধারণ নির্ব্বাচনর-পর যখন াষ্টরতানত্িক'গরন্েট প্রতিষ্ঠিত হইবে: 
= তখন মিশর নেগুইবকে কি ভাবে লইবে তাহা আলোচনার-বিষর়4 ₹ 


আন্তর্জাতিক অর্থভাঁার ও স্বপিরিস্থিতি 


, যুদ্বোতর, ণপরিস্থিতি বর্তমানে _ আন্তৰ্জাতিক অর্থ নৈতিক, 
ব্যবস্থার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডার এক, 
আউন্স দোনার মূল্য ৩৫ ডলার হিসাবে নির্ধারিত .করিয়া দিয়াছে!” 
যে সকল দেশ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সভ্য তাহারা এই মূলো 
অর্থাং এক আউন্স ৩৫ ডলারে বেচা-কেনা ক্রিতে বাধ্য ৷, 
আউন্দে প্রায় আড়াই ভরি হ্য় মুগ্রামূল্য হাসের পূর্বে সোনার, 


আন্তর্জাতিক, মূল্য ছিল. ১১৬ ট্রাকায় আড়াই ভ্নি।  মুত্ামূলয 


হাষের পর. বর্তমানে আড়াই, ভরি মোনার মূল্য হইয়াছে ১৬৬১. 
টাকা । এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, ভারতে যে সোনার মুল্য তাহা, 
হইতেছে কালোবাজারের মূল্য, , দিও এদেশে আইনমঙ্গত্‌ ভাবে, 
৯০/৯২২ টাকায় মোনার ভরি বিক্রি হইতেছে। আন্তর্জাতিক অর্থ- 
ভাগ্ডারের মান হিসাবে সোনার মূল্য বর্ত বর্তমানে ৬৬. টাকায় এক. ভরি 
হওয়া উচিত ছিল, এবং মুদ্রামান. হ্রাসের পূর্বে এক. ভরি সোনার 
মূল্য ৪০২ টাকা হওয়া উচিত ছিল। ভারতে যুদ্-পরবর্তী, যুগে, 
কোন সময়েই এ মূল্যে মোনা গাওয়া যায় নাই।. ভারতবর্কে তাই” 


+ বল| হর মোনার চোরাকারবারীদের ্বগরাজ্য ৷ ভারতের বাজারে 


AS 


সোনার. দাম আন্তর্জাতিক মূল্য হইতে অনেক বেশী, স্বভাবতঃই : 
তাই পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে এদেশে, -দোনার, গুপ্ত, আমদানী - 
হ্য় ! 


দক্ষিণ-আফ্রিকায় যথেষ্ট পরিমাণে সোন! ডর হ্য় তার, | 


দাবি হইতেছে যে, সোনার ডলার-মূল্য বৃদ্ধি করিতে হইবে, তাহা,না 
হইলে স্বর্ণ উৎপাদক দেশগুলির, কোনই লাভ থাকে না। ৩৫ ডলারে 
এক আউন্দ সোনা ১৯৩৫ সাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । কিন্ত. 
বর্তমানে 'দব্যমূল্য . বাড়িয়া যাওয়ায় স্বর্ণ উৎপাদনের খরচ. বুদ্ধি, 


পাইয়াছে, তাই সোনার বাজারদরও বৃদ্ধি পাওয়া উচিত৷ কয়েক 


বং্সর আলোচনার পর আন্তর্জাতিক অর্থভাগার দ্িণ- আফ্রিকাকে: 
৩৫ ডলারের অধিক মূল্য সোনা বিক্রি করিবার অনুমতি দিয়াছিল। . 
প্রায় বংসর ছুই দক্ষিণ-আফ্রিকা' পৃথিবীর বাজারে: ৩৮1৪০ ডলারে - 
এক আউন্স করিয়৷ সোনা বিক্রি করিয়াছিল কিন্তু আন্তর্জাতিক 
সোনার বাজার আজ মন্দা, তাই অধিক মূল্যে.-সোনা আজ. আর 
তেমন বিক্রি হইতেছে না টি ঠা 

সোনার চাহিদা প্রধানত: গহন! ও. তন্তান্য. নি জিনিযের ' 
জন্য এব দ্বিতীয়ত নোটের, বিরুদ্ধে জমা ' রাখা.।, দ্বিতীয়. কারণে 


এক, 


১৯ এলি 


_ বিবিধ পসঙ্গ--ইউরোপীয় কয়লা এবং লৌহ- শিল্প সমর ৬৫৩: 





ইউরোপে বধ" পৃধবীর ন্তান্যদেশে, গহনার" জন্য সোনার - চাহিদা - 
অতিএনগণ্য-।” সোন্নীর'চাহিদার অন্ত একটি কারণ ছিল-যে। সোনা. 
জমানো 1৯২কোরিয়ার-যুদ্ধ তথা 'আস্তর্জীতিক পরিস্থিতি অনিশ্চিত 


' হওয়ায় সোনা-জমানোর চাহিদা বৃদ্ধি-পায় 7: 7কিস্তু তৃতীয়--মহায়ুদ্ধ 7 


অনিশ্চিতের গর্ভে চলিয়া যাওয়ায়: সোনা -জমানোর- চাহিদাও: হাস: 
পাইয়া । - আন্তর্জাতিক ৰাজী চড়া- মূল্য দক্মিণ-আফ্রিকা সোনা ' 
বিক্রি করিতে পারিল না 7: না হাহ যার রতি রনি গাহি জড় j 
অবস্ঠ ভাঁরতবর্ধব্যতীতি 1.-7%: "লস 
“সঈশ্পর্তিৎঅন্তির্জাতিক ভর্তির টি গেল ।' 
বাংসরিক রিপোর্টে নোনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া; আন্তর্জাতিক ' 
তর্থভীপ্তার মন্তব্য করিয়াছে যে দেনির গুপ্ত আমদানী বন্ধ করিতে. 
হইলে শুধু আইন: দ্বারা তাহা সম্ভবপর: ইইবে না । সত্যিকারৈর' 
প্ৰয়োজন -ইইতেছে স্বচ্ছল বাজেট এবং’ ব্যাঙ্কের খণদানের বিনিয়ন্ত্রণ। 
ঘাটতি বাঁজেট মুদ্রাস্থীতির ঈহীয়ক'এবং সেইজন্য. সোনা : জমীনোর - 
চাহিনী-বাড়িযা, বায়, কারণ ঘাটতি বাজেটে মুক্রামূলঃ রাস পায় তাই 
লৌকে; সানা'জমাইতে চায় 1১৯৫১ সালে €সানী জমানোর: চাহিদা ' 


খুব সন্ধি পায়, প্ৰধানতঃ ভীরতবর্ষ । কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ সোনা." 


আঁজ ভারতমুখীতবখ্য' অধিকাংশই "চোরাকারবীর হিসাবে ।৮ কারণ.” 
ভারতে সোনার দর'বেশী। কিন্তু চাহিদার তুলনায়: সোনার অধিক “ 
_আম্দানী হওয়ায় সোনার দাম-পূর্বাপেক্ষা-থানিকটা কমিয়াছে। . 
ড-এখানেনবলা প্রয়োজন যে প্রবাধিক:পরিকল্পনায় প্রায় ছয় শত 
কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট-হইবে । “: অর্থাত এই ঘাট তি টাকার : 
কিছু জনসাধীরণের নিকট ইইতে সরকার থণ-হিসাবে লইবেন: এবং. 


- বাকিটা“রিজার্ভ'ব্যাঙ্ক' কাগজের নোট ছাপাইবেন! যেখানে মুদ্রাস্কীতি." 


হওয়ার সম্ভাবনা আছে;-সেখানে সোনার মূল্য, যে কমিবে' সে. ভরসা. 
কম: ১তবে:যদ্রি ভারতবাসীর; অর্থ নৈতিক দৃষ্টিভঙগীর পরিবর্তন হয়, " 


অর্থাৎ যদি, গোনা, জমানোর প্রবৃত্তি হ্রাস পায় .তবেই' সোনার মূল্য: 


কিছু কষিতে- পারে 1: £ তবে গহনার চাহিদা দিন দিন যেরপ বৃদ্ধি 
পাইতৈছে;ও গহনার. দোকানের সংখ্যা যে ভাবে বাঁড়িতেছে তাহাতে 
এদেশে জোনারমূলয হীসের পক্ষে বাধা হইয়া দীড়াইবে i 


ইউরোধীয় রুয়লা এবং লৌহ- শিল্প সমন্বয় ৷ 


; সার প্রদেশ-জার্শ্বানীর প্রধান “করলা, উৎপাদনের উৎস সার. 
শুধুঃজান্মানীকে* কয়লা*দেয়: নাঃ দেয় সম্পদ এবং: সামরিক বল ।-" 
সার প্রদেশবিহীন জান্মানীর সামরিক :.সম্পদ বইল'- পরিমাণে হ্রাস 
পাইবে একথা, ্বাহ্স-জানেও- জার্মানীর পুন্গঠনে , আরার-যদ্দি 
সে-.সারু প্রদেশ ফিরিয়া পায় তাহা, হইলে অল্প. কয়েক বংসরের . 
মযেই-জার্মীনীংপুনরায দুর হইয়া-উঠিবে। - “সেই চিন্তায় এতদিন: 


সোনার চাহিদা! প্রায় উঠিয়া, গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না 1৮ ফ্রান্স্র€ছোখে সুম-ছিলুনা 1.৯ অথচ : 'জাশ্মানীকে, আবার, সামরিক :. 
অর্থাৎ, বর্তমানে রাষ্ট্র কাগজের 'নৌট.বাহির করে হুণ্ডি- কিংবা বিলের” শক্তিতে বাচাইয়া তুলিতে- হইবে তহানা- হইেঃভবিয়াৎ যুদ্ধে” 
বিরুদ্ধে. ।- ভাই সোনার ব্যবহার এই ব্যাপারে প্রায় অচল :আরঃ" ইটউন্ারীয়-রণাঙ্গনে: ব্লামিয়াকে রুরিব্রকে ভাঙা হয়ত পারিবে 


গছনাও প্রভৃতির - জন্য, সোনার- চাহিদা: এক ভোরতরর্েই বেশী 


+ এয়ার; SANG লাক্মীনী; জাজ :বিচ্ছির, । এসেইজন ঃ ইউরোপের 


৬৫৪ - ৫ ESE 


১৩৫৯: 


০ সপ 





শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মিত্রপক্ষ আজ জান্মানীকে 
বাঁচাইবার জন্য ব্যগ্র। .কিন্ত শক্তিশালী জান্মীনী যে ফ্রান্সের ভয়ের 
কারণ। ' অন্ততঃ ‘সার’ বিহীন জার্মানীর বিষ-দীত কয়েকটা ভাঙা 
থাকিবে--ইহাই হইতেছে ফ্রান্সের কথা। জার্শ্মানীকে বাঁচাও, 
কিন্তু সার প্রদেশ দিও না। জার্মানী উত্তর দিল মার প্রদেশ 
ব্যতীত জাশ্নীনী মাথা তুলিয়া ট্রাড়াইতে পারিবে না । মীমাংসা - 
হইল এই বলিয়া যে, মিত্ৰশক্তি পক্ষের -ইউরোগীয় দেশগুলি লৌহ- 
শিল্প ও কয়লা-শিল্প একত্রীকরণ করা হউক, যাহাতে নিজস্ব কোন 
দেশ এইগুলিকে যুদ্ধে না লাগাইতে -পারে। এই শিল্প একত্রী- 
করণের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে ফ্রাঙ্কো-জান্মীণ ' রেষারেষি দূর, কর] । 
ফ্রান্সের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী .সুমান এইরূপ শিল্প একত্রীকরণের 
প্রধান উদ্যোক্তা | সুমানের কথা হইতেছে লৌহ.ও কয়লা শিল্প 
একত্র করিলে ফ্রান্স ও জান্মানীর মধ্যে বুদ্ধ যে শুধু .অচিন্তনীয় . 
হইয়া উঠিবে তাহা নহে, পরস্ত যুদ্ধ করা অসম্ভব হইবে ।- দ্বিতীয়তঃ - 
অর্থনৈতিক সমন্বয় দ্বারা. ইউরোপীয়, দেশগুলির মধ্যে- রাজনৈতিক. 
সমন্বয় সম্ভবপর হইবে এবং ফলে এঁথানে শবা্তিরক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইবে। ব্রিটেন প্রথম থেকেই এই প্রস্তাবে আপত্তি, জানাইয়া . 
আপিতেছে, কারণ সে-মনে করে. যে, রা নৈতিক সমন্বয় দ্বারা 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার হানি হইবে। :. তি 

নয় জন সভ্য লইয়া একটি' পরিচালক অ বৰিল । 
সভ্য দেশ আট.জন পরিচালক নিযুক্ত করিবে এরং এই আট জন 


সভ্য নবম সভ্য নিযুক্ত করিবে ৷ পরিচালকগণ . ছয় বৎসরের জন্য ' 


নিযুক্ত হইবে। এই পরিচালকবর্গের একটি উপদেষ্টামণ্ডলী থাকিবে, 
যাহারা উপদেশ দিবে | কতকগুলি, নাদষ্ট ব্যাপারে: পরিচালক- 
বর্গের আদেশ বাধ্যতামূলক হইবে এবং. অন্যান্য ব্যাপারে শুধু : 
উপদেশ দিবে । জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালী,. বেল্রজিয়াম, 'হল্যাণ্ড এবং. - 
লুক্সেমবু্ এই শিশ্প-সমনবয়ের সভ্য । পরিচালকররগের অধীনে একটি 
মন্ত্রী-পরিষদ থাকিবে | মন্ত্রী-পরিষদ হইবে কাধ্যকরী সমিতি:। 
ইউরোপীয় শিল্প-সম্বয় চুক্তিকে আহিক যুক্তরাষ্ট্র বলা যাইতে - 
পারে । সভ্যদেশগুলির. মধ্যে যদি বিরোধ উপস্থিত হয়,তাহা হইলে: 
তাহার সমাধানের জন্য একটি উচ্চ আদালত স্থাপিত হইয়াছে। 
সাত জন বিচারক লইয়া এই আদালত গঠিত. হইয়াছে-। যদি 
কোন:দেশ মনে করে যে পরিচালকবর্গের কোন আদেশ সেই দেশের 
আধিক ব্যবস্থার পক্ষে অনিষ্টকর, তাহ: LLL 


কাছে আবেদন করিতে পারে. KE : viv 


ইউরোগীয় করলা ও লোঁহ-শিপ মঘযএকটি এ 
অভিজ্ঞতার পরিচায়ক! জাতিসঙ্ঘ কিংবা বর্তমান: ইউ-এশনও'র, 
প্রধান 'অন্গুবিধা হইতেছে যে»-সভ্যদেশগুলি তাহাদ্রে রাজনৈতিক ' 
সার্বভৌমত্ব ছাড়িতে রাজী নহে । সেইজন্ত ইউরোপীয় শিল্প-সমন্বয়ের 
ভবিষ্যৎ কি হইবে, সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না. কারণ ' 
আজ পরাজিত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন জাশ্মানীর- হাত হইতে তাহার সার - 
প্রদেশ কাঁড়িয়া 'লওয়া . হইয়াছে এবং: তাহার উপর প্রায় জোর 


সমিতি কার্ধ্য, করিয়া আসিতেছিল |" 
সেইরূপ একটি জেলা রিলিফ. কো-অডিনেশন কমিটি 'অচিরাৎ গঠিত. 


পুরি হওয়া প্রয়োজন । 


করিয়াই শিল্প-দমন্বয় চাপানো হইয়াছে ।" দ্রিধাবিভক্ত জাম্মীনী যখন: 
যুক্ত হইবে-তথন সংযুক্ত জান্মানী কি ভাবে ফ্রান্সের রী গ্রহণ : 
করিবে তাহা দেখিবার বিষয় ।  - 


. রিলিফ নি কমিটি, ূ 
| গত ১৬ই ভাত্রের “্ৰীকুড়া-দ্পণ সাপ্তাহিক পত্রিকায় দুর্গত 
নয়-নাীর দুঃখ লাঘবের জনত যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার বিবরণ, 
দেওয়া হইয়াছে £ 

“জেলার বিডির স্থানে অর্ডার একট আকার ধার করিয়াছে, 
মধ্যবিত্ত ও কুলি-মজুরদের াস্থভাবই অধিক। সেদিন ' খাতড়া * 


খানার এক সভায় নাকি জেলাশাঈক' জানিয়াছেন অন্নাভাবে মৃত্যুর 


সংবাদ । কাজেই তৎকালীন মূনোভাবাপন্ন : সরকারী কর্মচারীদের 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের জনসেবা. 
মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের একটি সৃভ! গঠন ' ‘করতঃ জেলার প্রতি. 
গ্রামের অবস্থা সম্যক্‌' অবগত হইয়া কাধ্য' ' করিলে তথাকথিত 
খাগ্ভাভাবে মৃত্যুর সংবাদ আর আমাদিগকে শুনিতে হইবে না বলিয়া: 
বিশ্বাস করি। ১৯৪২ সনের ছুডিকের ৯ সময় হইতে এইরূপ একটি 
'আমাদের মনে হয় আবার" 


5182৭ 4৯ গা 


জেলার দুঃস্থ অঞ্চলে মাহায্যের জঁ প্রয়োজন-- 

"(ক)" যথেষ্ট ল্যাণ্ড ইমঞ্ৰুভমেন্ট লোন; ? 

খে) ট্যাঙ্ক ইমক্রভমেন্টের কাজ আরও বেদীভাবে" চালান 1” 

গেট ধান নিড়াইতে ও উণ্টাইঁতে যথেষ্ট পরিমাণ কৃষিবণ ৷ i 

, ঘি) সমস্ত ছং হব ইউনিয়নের রিলিক টে্টওয়ার্ক খোলা" 

প্রয়োজন ৷ 5 ০ 

" ইহাতে ও অনেক কুলি, মুর কাজ পাইবে, এবং ' সেই সকল স্থানে 

and টাক! মণ দরে সরকার হইতে চাউল সরবরাহের, ব্যবস্থা করিতে, 
হইৰে | আমাদের এখানে একজন অভিজ্ঞ . সদর মহকুমা-শাসক 

আসিয়াছেন। আমরা আশা করি তিনি অচিরাঁৎ উক্ত কমিটি গঠন 


করতঃ কার্যে অগ্রসর হইবেন ৷ তিনি অবশ্য একা বুঝেন যে, এক, 


একজন সার্কেল অফিগারের এরিয়া অনেক বড়-সুকল স্থানের সকল: 
খবর রাখ তাদের পক্ষে সভ্বপর নহে”: iy 


ND E নু 


এ 


হাওড়া জেলায় কফি বণ 

: '$ন্ব্য-ভারত”, পত্রিকায় ' ১৪ই ' ভাত্র.'-সংখ্যায় ' নিয়লিথিতত 
সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল £ ৮ দত 

- প্কৃষিকার্যে খণ সহন্ধে হাওড়া জেলায়. অত্যন্ত অসুবিধা ob 


হইয়াছে | সমবায় সমিতির আপিস.হইতে বহু ইউনিয়নে; সমবায়: 


সমিতি গঠনের জন্ত উৎসাহ দেওয়া হয়. এবং যথারীতি-সমবায়, 
সমিতিও গঠিত হইয়াছে 1 এ সমিতির প্রয়োজনীয় সরকারী ব্যবস্থা 
মত সব কিছু করার প্র কৃষকেরা খণ পায় নাই ।- এ সুকল দর্থাস্ত : 
সময় মত বৰা ইইয়াছিল,বলিয়া৷ শোনা গিয়াছে! হাওড়া, জেলা ' 


, - 
তি ১ টি 
£ 
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সমবায় কর্তৃপক্ষের নিকট এ সকল জানান হইয়াছিল। তিনি কিছুই ' 


করিতে পারিবেন না বলিয়াছেন । ইহা খুবই..আশ্চ্্য ব্যাপার । 
অর্থ বন্টনের ভার ভাহারই উপর অথচ সদর ও উলুবেড়িয়া, মহকুমার 
অর্থ নির্ধারিত করিয়া বণ্টনের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। সরকারী 


কশ্মচারীদের অমনোযোগিতায় ব! -স্বেচ্ছাচারিতায় জনসাধারণের মধ্যে . 


যে প্রতিত্রিয়া হয় তাহার নির্সন হইতে বহু অস্তুবিধা হয়।, আমরা 
এ সম্বন্ধে সমবায় মন্ত্রী. মহাশয়ের দৃষ্টি. আকর্ষণ করিতেছি।, মন্ত্রী 


ছি মহাশয় বঞ্চিতদের এখনও সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিলে করিতে | 


পারেন। শুনিতেছি সরকার বিধির ' অর্থ ও সময় বাড়ায় 
দিতেছেন। 

এই বিষয়ে.পচ্চি চ্মব সরকারের তৎপর, হওয়া, উচিত। ফি 
বিভাগীয় মন্ত্রী পর্ন সেন মহাশয়্রে এই বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব 
আছে। কারণ বালের উংপাদন বৃদ্ধি না হইলে তাহার নিজের 
_ৰিফলতা প্রমাণিত হইরে। 

বৰ্দ্ধমান শহরের হাল পাতাল - 

আনন্দবাজার পত্রিকার .১৯শে ভান্র সংখ্যার টনি 
মন্তব্যের প্রতি আমরা. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 
রুর্ধমান, বীকুড়া,. জলাপাইগুড়ি শহরের ভাক্তারী স্কুল লইয়া ডাঃ 
বিধানচন্দ্র রায় ‘যাহ! করিতেছেন 1-..তাহা : বুঝা “সহজ নয়া 
কেন এ-সব স্কুলকে. ছুর্দশায়.-.ফেলিতেছেন. ' তং-সম্বন্ধে নানাবিধ 
+ বিৰৃতি প্রচারিত উন: ভার কলে বিশু a Bl 
হইয়া গিয়াছে] . 

.বদ্ধমানের সংবাদ, “থাকার, হাসপাতালের ডি বিভাগের 
সন্তানসম্ভবা রোগিণীদের, . দৈনন্দিন, আহার. লইয়া মহাসমন্তা দেখ! 
দিয়াছে । সমস্তাটা অবশ্য খাণ্য.প্রস্তুত এবং পরিবেষণ লইয়া নয় 
রোগিণীদের জন্য নিয়মিত খাদ্য গ্ররিরেবণের পর ইতত্ততঃ, বিচরণরীল 
গরু, ছাগল ও কুকুর আসিয়া প্রায়ই তাহা গলাধঃকরণ করিতেছে । 
একটিমাত্র পরিচারিকা, রহিয়াছে । তাহার . দ্বারা. উপরোক্ত 
বেপরোয়া জীবগুলিকে. আগলাইয়া থাকা কিংবা -রিতাড়ন করা 
সম্ভব- হইতেছে না ।. সে বিধিমতে উর্ধীতন, কর্তৃপক্ষের নিকট 
বিবরণ.জানাইয়৷ প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছে ।:. কিন্ত" প্রতিকার 
যাহার! করিবেন, ভাহারা নাকি ' এক. প্রকার .অসহায়ত! জ্ঞাপন 
করিয়াছেন ৷ হাসপাতালের :প্রস্থতি: বিভাগে কোলাপপিবল...গেট 


৮০ বসাইলে ইতস্ততঃ বিচরণশীল গরু, ছাগল ও কুকুরের উপদ্রব বন্ধ 


হইতে পারে, ইহা কতৃপক্ষ উপলব্ধি “করিয়াছেন। কিন্তু তাহার 
ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারের নিকট টাকা চাহিয়া কোন জবাব 
মিলে নাই বলিয়া হাসপাতালের, কর্তৃপক্ষ সমস্তায় পড়িয়া হাবুডুবু 


'খাইতেছেন ৷ সংবাদটি পাঠ করিলে মনে হয়, কিংকতব্যবিমুঢ় 


হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রতিকারের ভার আপাততঃ ইতস্তত্ঃ বিচরণ; 
শীল গরু, ছাগল ও কুকুরের উপর ছাড়িয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত 
আছেন। প্রকুকুপক্ষে এই আচরণ কুখ্যাত রেডটেপিজয় বা. 
আয়লাতন্্রী গতান্গতিকতারই চূড়ান্ত নিদর্শন.” :.:-. 


বিবিধ গরনদ--বিদযাশাগর ও বাঙালী- সমাজ 





‘মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে জন্মেছিলেন ১৮২০ সালে। তার 





লিলা লালা, 


- বিদ্যাসাগর ও বাঙালী-সমাজ : 
ie হতভাগ্য দেশে হতভাগ্য জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের 


মত একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুয্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা 
 জীববিদ্যা ও সমাজবিদ্যার পক্ষে একটা বিষম'সমস্তা হইয়া দাড়ায় । 


সেই ছুর্দম প্রকৃতি যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখন ‘কেহ নোয়াইতে 


.পারে নাই ; সেই উগ্র পুরুষকার, ' যাহা সহস্র বিদ্বিপত্তি ঠেলিয়া 
‘ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে ;' সেই উন্নত মস্তক, যাহা 


কখন ক্ষমতার নিকট ও এঁশ্বর্য্যের “নিকট অবনত হয় নাই; মেই 


“উৎকট বেগবতী ইচ্ছা যাহা সর্ধববিধ মিথ্যাচার ও কপটাচার হইতে 


আপনাকে মুক্ত-ও স্বাধীন রাখিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে বাঙালীর 


'মধ্যে'আবিভ্গাব একটা অদ্ভুত 'এঁতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য be 
পারে, সন্দেহ নাই !”_রামেন্দ্স্থন্দর ত্রিবেদী 


“বিদ্যাসাগরের কথা চিন্তা করলে এই: 'কথাই মনে. হ্য়। 
বাঙালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ও একমাত্র সিংহ যিনি, দেই ঈশ্বরচন্দ্র 
মৃত্যু হয় ১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই, আজ থেকে ঠিক ৬১ বছর 
আগে । খুব বেশী দিন আগেকার কথা নয়। বিদ্যাসাগরকে 
স্বচক্ষে দেখেছেন এমন অনেক লোক আজও বাংলাদেশে জীবিত 
আছেন । তাদের মুখে আজও শোনা যায় বিদ্যাসাগরের অমিত" 
বিক্রমের কথা | . মনে হয়'যেন রূপকথার কাহিনী গুনছি। চারি- 
দিকের এই-কলরবের মধ্যে আজ আরও বিশেষভাবে বিদ্যাসাগরের 
অভাববোধ করতে হয়। মনে হয়, আজ যখন সবচেয়ে বেশী 
প্রয়োজন সমগ্র বাঙালী জাতির চরম; জীবনসম্কটের দিনে, তখন 
কোথায় বিদ্যাসাগর, কোথায় সেই পুরুষসিংহের পঞ্জরভেদী গর্জন ! 


বাংলাদেশে বাঙালীর জন্যে আজ যেমন বিদ্যাসাগরের প্রয়োজন, 


বোধ হয় বিদ্যাসাগরের আমলেও তেমন প্রয়োজন ছিল না। ভারত- 
বর্ষে এমন রাজা নাই বাহার নাকে এই চটিভুতা শুদ্ধ পায়ে টক্‌ 
করিয়া লাখি না মারিতে পারি-_একখা বিদ্যাসাগর একদিন শিব- 
নাথ শান্তী মহাশয়কে বলেছিলেন। . এতবড় কথা বলবার সাহস 
আজ পরযস্ত আর কোন বাঙালীর হ্য় নি, অন্ততঃ কোন চটিজুতাপরা, 
বাঙালীর । রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেনঃ . 
য়! নহে, বিদ্যা নহে, ঈখ্রচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান্‌ 

গৌরব তাহার. অজেয় পৌকষ, তাহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব ৷ বিদ্যা- 
সাগরের এই পৌরুষ, এই মন্ুষ্যত্ববোধই, মৃতপ্রায় বাঙালী সমাজে 
প্রাণসঞ্চার করেছিল বিগত শতাব্দীতে আজও . সেই প্রাণ-, 
সপন্দনটুকুই আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যতম উত্তরাধিকার | ভার, 


অনেকটাই, বিদ্যাসাগরের দান, এবং বাঙালীর ' নব-জীবনমন্ত্রের প্রধান, 
দাক্ষাগুর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চি 8 ২০ 


* রামমোহন ও বিদ্যাসাগর-_-বাঙালী জাতির সামাজিক ও. 
সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথে ছুটি মাইলষ্টোন, অর্থাৎ ছুটি প্রধান বাকের, 
নিশানা । রামমোহন ছিলেন চিন্তানায়ক, বিদ্যাসাগর ছিলেন 
j অক্লান্ত 'বরমী। প্রাচীন ও নবীনের যুগসন্বিক্মণে রামমোহনের 





নিন 


আবির্ভীব, তাই দুয়ের ধমন্থয়সাধন করাই ছিল তার জীবনের অগ্ঠতম 


ব্রত। বিদ্যাসাগরের .আবির্ভাব নবীনের শুভযাত্রাক্ষণে, তাই অবি- 
রাম চলার পথে গতিসঞ্চার করা এবং নেই পর্কেটে- তৈরি : করাই 
ছিল তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য৭ -রাঁমমোহনকে -যদি- 'আকিটেক্ট' 


বলা যায়; তাহলে বিদ্টানাগরকে বলতে হয় 'ইপ্সিনীয়ার,-ও £বিজ্ডারঃ। - 


'আধুনিক-শিক্ষার জন্যে রামমোহন “চিঠি. লিখেছিলেন আম্হার্ট কে, 
হেদুয়ার ধারে -এংলো-হিন্ছু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, নারীর, শিক্ষা 
'ও:সমানাধিকারের দাবীও 'সমর্থন করতেন . এবং: "সতীদাহ: প্রথা 
উচ্ছেদের জন্েৎ আন্দোলনও করেছিলেন-।: :রিন্ত “ার- জীরনের 
“অধিকাংশ সময়: - প্রাচীন” হিন্দুশন্ত্র. থেকে: একেশ্বররাদ :প্রমাণ--ও 
প্রতিষ্ঠা করতে কেটে .গেছে। - ধর্মসমনুয়ই.রামমোহনের জীবনের 
অন্ততম কীর্তি । বিদ্যাসাগর জীবনে .কোনদিন “ঈশ্বর নিয়ে “বা 
- খৰ্ব নিয়ে-মাথ| ঘামান'নি 1. তার অন্যতম রর্খক্েত্র 'ছিল ‘সমাজ’ 

'_ এবং “সাধারণ বাঙালী সমাজ" ॥ . বিদ্যাসাগরের জীবনের-“জপ-তগ- 
ধ্যান ছিল-শিক্ষার মাধ্যমে, মানবিক ও সামাজিক: ,অধিকার: প্রতিষ্ঠার 
ভেতর io প্রতোক, দ্য hess ও আত্মপ্রতায়: তি 
তোলা 1" 5 একে ৮ টি লাক কত ১১৭ পা 
সবি ঘোষ কাশীর উর নিক নি বর ম্যায় 

যে প্ররদ্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা “হইতে উদ্ধতাংশ: দেওয়া হইয়াছেন 
বিদ্যাসাগর - 'যুগনজষ্টা 4. ভ্রীঅরবিনোর 7 ভাষায়-সাহিত্যও* সমাজে 
সর্ববাধিনায়ক'। : ভীহার সময়েই -রাহ্জন্দ্রলাল: মিতত্রর মত, পণ্ডিত 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের-মত, ধর্ম-বিদ্‌, 'রাজনারায়ণ বসুর মত-স্বদেশ- 
প্রেমিক এবং বক্চিয়চন্দ্র ও অধুক্দনের মত গদ্য: ও ওপরদ্য-সাহিত্যের * 
নুতন: পথিকৃং জন্মগ্রহণ রুরিয়াছিলেন। : ues উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম: ৫০ বৎসরের, রিশ্ষেত্ব 4. ক ৩ FE 


শ্রীহউ সম্মিলনী = সিনা 
"" শ্রী নী ১৯৫১-৫২ "সনের কাধ্যবিবরী পঠি করিয়ী 
বই প্রতিষ্ঠানের গৌরবময় ইতিহাস: হার করা বায় নান 
উনবিংশ শতাব্দীর * শেষে, ত্রিশ বংসরে' ভারতের নব জীগরণের বে 
ইতিহাস স্করেন্্রনাথ প্রভৃতি" লোকনায়ববৃন্ লিখিয়া গিয়াছেন, তার 
মধ্যে শ্ীহট্র সম্মিলনীর, ত্রিপুর [১সম্িলনীর, বিক্রমপুর সম্মিলনীর, 
ময়মনসিংহ সন্মিলনীর, বু সশ্মিলনীর, 'বরিশীল সম্মিলনীর নাম 
বিশিষ্ট স্থার্ন অধিকার করে আজ এই সব" “প্রতিষ্ঠান” পূর্বের 
কোন কাজই “করিতেছে; বলিয়া * মনে" হয় না'।' ছীনস্থাত্ীরদের 
সাহাধ্য ব্যতীত: তাহা, সমৰ নয মধ্যবিভ ঈমীভের এই সব ১ 
প্রতিষ্ঠান “নিজেদের জন্মভূমি ' হইতে “বিচ্ছিন্ন হইয়া _পড়িয়ীছে। 
কলিকাতা নগরীর জনীরণ্যের' মধ্যে যে: তাঁহাদের অগণিত দেশবাসী 
নুকাইয়া আছে নানা ভাজ-কারবারের মধ্যে, তাহাদের ঈদে যৌগ 
স্থাপিত ' করিতে! গারে নাই” গিদিরপুর, * টেরেঁটিবজীর; ১” কলেজ 
্ীুট বাজার, বেলেঘাটা অঞ্চলে অগণিত উহটবাসী নী বাস করিতেছেন ' 
তাহাদের 'আদমন্ুমারি লইৰার' রা করিলে, ওঁইরপ জন:সেবারি 
গোড়া পত্তন হইৰে |'- 2 2৮৯৭ ক? তালাক 





৬৫৬ রা শত ০০» উধাপী; Bo i 5৩ 


-১"'আমধা মনে করি ধে, এই সব প্রতিষ্ঠান এখনও নূতন যুগে 
পাকিস্থীন প্রতিষ্ঠার পরে নিজেদের জেলাবাসীর সেবা রিয়া পূর্ব- 
৮ গৌরব ভা করিতে খারেন ৷ 








১ . বৈশীম। ধব দাস ঠা 
গত ইরা সেপ্টেম্বর ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার শিক্ষক-দমাজের 
অন্যতম প্রধান শিক্ষাত্রতী, ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন ধর্মপ্রাণ 'বৌমাধ্ৰ 
'দাঁস তাহার বালীগঞ্জস্থিত বাসভবনে ৮৬ বর বয়সে পরলোকগম্ন 
করেন? 
চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তত সারোয়াতলী গ্রামে তিনি 

জন্মগ্রহণ ক:রন। কলিকাত 'বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ. উপাধি 
'লাঁভ করিয়াই চট্টগ্রাম হাই স্কুলে তাহার শিক্ষকতা আরম্ভ হয়'। 
“তারপর কটক বাভেনশ কলিজিয়েট স্কুলে অধ্যাপনার কাধ্য করেন। 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাহার অতি প্রির ছাত্র ছিলেন। নেতাজী 
তাহার উট এই 'মধুর সম্পর্কের ও তাহার নিকট হইতে 
গু উদ্দীপনালাভের উল্লেখ করিয়াছেন'। : 

₹ "ইহার পর তিনি কৃষ্ণনগর 'কলিজিয়েট স্কুলে: ও তার. পর 
সংস্কৃত-কলিজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্যে নিযুক্ত হন ।'' তিনি 
আজীবন -.শিক্ষীত্রতী ছিলেন । -. ‘কেবলমাত্র “কঠিন: শাসনযন্ত্রের 
দ্বারাই যে ছাত্রমণ্ডলীকে সুনিযন্ত্রিত করিতে পারা যায়, ' একথা তিনি . 
বিশ্বাস 'করিতেন নী! কিন্তু মধুর কৌমল-” আদরেও -যে ছাক্র*--+- 
সম্প্রদায়কে সমান্ভাবেই বুপরিচালিত করা যায়, স্বগত বেণীমাধব 
বাবুই-ইহার প্রত্যক্ষ, প্রমাণ শিক্ষক-সমাজে: দেখাইয়া. গিয়াছেন। 
ছাত্রমনে উচ্চ আশা জাগ্রত করাই তাহার জীবনের ' ব্রত ছিল? 
তাহার চরিত্রে একাধারে বজ্রসমান. 'কঠোর ও কুসুমের 'ষ্যায় কোমল- 
ভাবের : অপূর্ব ' সমন্বয় যে'. দেিয়াছে সেই: বিশ্মিত৬ পুলকিত 
হইয়াছে।” তাহার অনন্তসাধারগ ব্যক্তিত্বের সন্মুখে [কেই মস্তক 
অবনমিত করিতে হইয়াছে । রি 

"১: তিনি ব্রাক্মঘমীজের এক'জন প্রধান স্তম্ভ ন হার 
দু'নৈতিক চরিত্রবল সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিত। তাহার 
মধুর অমায়িক ব্যবহার, 'শেষজীবন পর্য্যন্ত 'অন্তের মঙ্গল চিন্তা করা, 
মকলের : সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করা যে দেবিয়াছে' তাহারই 
০) 5 হর? 148: এ 8 
রা .. পুজার ছুটি : 


পরি UE CPE (২৫শে 
উর), হইতে ২২শে আশ্বিন (৮ই অক্টোবর )' পর্য্যন্ত বন্ধ 
থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকা-কড়ি রি সম্বন্ধ 
বা খুলিবার পর করা হইবে। J 

£ণঞ্ই সুত্রে জানানো যাইতেছে যে, গ্রাহক, ভি নী 
পরিবর্তন, প্রবাণী- অপ্রাপ্তি_এতদ বিষয়ক চিঠিক্ছর “ম্যানেজীর, 
প্রবাসী" এই নামে প্রেরিতব্য ।' 175 কশ্মাধ্যক্ষ, প্রবাসী” 


শাহজাদা! দারাশুকো 


ও অধ্যার--গৃহতুদ্ধের কারণ ও দারিত্ব 
৯ 
মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে দারার ছূর্ভাগ্য, শাহজাহানের 


5 বন্দীদশা, শুজ! ও মোরাদের শোচনীর পরিণাম__ ইহার জন্ত 


দায়ী কে? এই প্রশ্ন নিতান্ত সহজ নহে। ব্যক্তিবিশেষের 
বিরুদ্ধে একতরফা বার দেওয়া 'সেকালের কাজীর বিচার, 
একালে এ জাতীর এঁতিহ।সিক বিচার গবেষণার নামে 
ওকালতী । বোধ হয়, আওরঙ্গজেবের মনে সন্দেহ হইয়াছিল 
খোদা তালা ছাড়া পাপিষ্ঠ মানুষও হয়ত কোন দিন তাহার 
কাজের বিচার করিবে! : এইজন্ত প্রাথমিক সাঁবধানতাস্বরূপ 
তিনি দরবারী ইতিহাস-রচন! এক রকম বন্ধ করিয়া দিয়া- 
হিলেন; দ্বিতীয়তঃ, গৃহযুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য পিতার 
সহিত শাসনপংক্রান্ত ও পারিবারিক ব্যাপারে যে সমস্ত চিঠি 
লেখালেখি হইয়াহিল এবং শাহী দরবারে দাবার চক্রান্তে 
বিপন্ন ইস্লামের স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত নিজে কিরূপ প্রাণপণ 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, তংমুদ্র দলিল দস্তাবেজে প্রস্তুত রাখিয়া 
গিরাছেন। যুদ্ধের ছর মাস পূর্বব পর্যন্ত দারা তাহার দিল্লীস্থ 


“নিগম বোধ-মঞ্জিল” প্রাসাদে উপনিষদের ফাসী অন্তুবাদকার্য্য 


শনি 


মহাব্যস্ত ছিলেন; ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-প্রস্তুতে কিংবা 
মোকদ্দমা সাজাইবার তাহার সমর কোথার ? দারা মানুষকে 
বড় বিশ্বাস করিতেন ; বিশ্বাস করিয়া ঠকিয়াছিলেন, বিচারের 
ভার মান্ধষের উপরই ছাড়িয়া গিয়াছেন। নিরপেক্ষ সত্য 
অন্ুসন্ধিৎসায় যাহ! সম্ভব, এই প্রশ্ন মীমাংসার আচার্য্য যছুনাথ 
চুড়ান্ত বায় দিয়াছেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসমূহের উপর গৃহযুদ্ধ 
দায়িত্বের অংশ স্তাষ্যমত বণ্টন করিয়াছেন ।* সম্প্রতি আমরা 
সংক্ষেপে শাহজাহান এবং তাহার পুত্র চতুষ্টয়ের অভিযোগ 
এবং পাল্টা অভিযোগ আলোচনা! করিব। 


পুত্রের পিতা এবং সমাট্‌ হিসাবে শাহজাহানের বিরুদ্ধে 
আওরঙ্গজেবের প্রধান অভিযোগ 

(ক) স্নেহ ও অনুগ্রহ বণ্টনে দারার প্রতি অযৌক্তিক 
পক্ষপাতিত্ব । | 

(খ) দাঁরার ষড়যন্ত্রে -আওরঙ্গজেবের কার্যে বাধাদ!ন 
ও তাহাকে অপমান । 


* বৰ্তমানে কয়েকজন লেখক ইতিহাসের নামে “অপ্ুহাত নাম” 
" (4০১০৪৪] লিখিয়াছেন, যথা__মৌলানা শিবলী নুমানী (উদ); কোরেশী 
History / of Aurangxib: 





ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো 


(গ) আওবঙ্গজেবের প্রতি বিদ্বেষ ও অযথা সন্দেহ । 

ইহার সহিত ইতিহাসের দুইটি অতিরিক্ত ধারা-- 

(ঘ) সম্রাটের দোষ-ক্রুটি পুত্রগণের বিদ্রোহের প্রকৃত 
কারণ কিনা! 

(ও) আসন্ন গৃহযুদ্ধ নিবারণের জঙ্ সম্রাট সমস্ত সম্ভাব্য 
উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন কি না। 

শাহজাহান পুত্র চতুষটয়ের .প্রতি বিশেষ স্নেহাসক্ 
ছিলেন, কিন্তু অনুগ্রহ সমান ভাবে বণ্টিত হয় নাই__ 
ইহা এঁতিহাসিক সত্য। তিনি আওরক্গজেবকে 
শাসনকার্ধ্যে দক্ষতা .ও বুদ্ধিমভার জন্য যথোচিত . প্রশংসা 
করিতেন এবং কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য সুযোগ দানে কার্পণ্য 
করেন নাই।, “প্রশংসা” শত্রমিত্র সকলের নিকট হইতে 
জব্রদস্তী করিরা আদার করা যায়, কিন্তু “ভালবাসা*র উপর 
আব্দার চলিতে পারে, জবরদস্তী চলে না। আওরঙ্গজেবকে 
ভালবাসার পাত্র হইবার মত, কিংবা দুনিয়ায় স্ত্রীপুত্র মিত্রকে 
বিশ্বাস ও ভালবাপিবার . ক্ষমতা খোদাতালা দেন নাই। - 
নিজের পুক্রগণের প্রতি আওরঙ্গজেবের নির্মম কঠোরতা 


. এবং সতর্ক দৃষ্টি যদি শাহজাহানের থাকিত তাহা হইলে 


পুত্রের মত তিনিও গৃহযুদ্ধ নিবারণ করিতে পারিতেন। বন্দী- 
দশায় তাহার মৃত্যু হইত না । গুণ ও কার্য্যের অনুপাতে দারা 
অপেক্ষা আওরঙ্গজেব কম জায়গীর ও মনদব পাইয়াছিলেন.;' 
কিন্তু বিচাৰ্য্য বিষয়, দারা অপেক্ষা বেশী পাইলে তিনি কি 
করিতেন? জাহাঙ্গীর তাহার প্রিয়তম এবং যোগ্যতম তৃতীয় 
পুত্র শাহজাদা খুরমকে পেরে সম্রাট শাহজাহান) ত্রিশ হাজারী 
মনসবদারী প্রদান করেন.এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রকে বাদ দিয়া 
তাহাকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন--এইরূপ 
সুবিচারে খুব মের পিতৃত্োহ-নিবারিত হইল না কেন? আসল 
কথা, শাহজাহান পুত্রকে চিনিয়াছিলেন! আওরঞ্জজেব যে 
“সুবিচার” দাবি করিতেন, দিল্লীসাত্রাজ্য এবং অন্টান্য পুত্রের 


. জীবন বিপন্ন করিয়া উহা পূর্ণ করিলে শাহজাহান রাজধর্মচ্যুত 


হইতেন, মাতা মমতাজ বীচিয়৷ "থাকিলেও আওরঙ্গজেব 
ময়দান সাফ, করিয়া ন অন্তান্ত পক্ষপাতিত্বের 


৩. 


"১1- সুবা মুলতান এবং 'সুবা লাহোরের সীমামুখে 
নি হুত-নামক এক বেলুচ ‘জমিদার মুলতান-সুবাদার 
আওরঙ্গজেবের আদেশ অমান্য করিয়া লিখিয়াহিল, সে 
- লাহোরের সুবাদার শাহজাদা! দারার প্রজা এবং অজুহাত 


Le 5! 


৬৫৮ 


যী 


১৩৫৯ 





স্বরূপ দারার চিঠিও দাখিল করে। আওরঙ্গজেব দাঁরার বিরুদ্ধে 
নালিশ করিলেন। সম্রাট স্বয়ং ছুই সুবার সীমানির্দেশ 
করিয়া আওরঙ্গজেবের সপক্ষে বায় দিয়াছিলেন। 

২। ইহার ছুই বৎসর পরে আওরঙ্গজেব যখন দ্বিতীয়- 
বার দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হইয়া বদলি হইলেন তখন 
মূলতান - সুবা দাঁরাকে দেওয়া হইয়াছিল! স্থবাদার বদলি 
হুওয়া সুবার প্রজাগণের পক্ষে এক মহা উৎপাত। যিনি 
বদলি হইতেন তাহার কর্ণচারিগণ জবরদন্তী করিয়া কিন্তীর 
খাজানা আগাম উত্তল করিত; তখন সবার অবস্থা যেন 
পররাজ্যে দখলকারী- ফৌজের পশ্চাদপসরণের আনুষঙ্গিক 
অরাজকতা । অপর পক্ষে, নৃতন সুবাদারের পাইক বরকন্দাজ 
দেওয়ান ফৌজদার দখল কায়েম করিবার জন্য সুবার অবস্থা 
নববিজিত দেশের স্যার করিয়া তুলিত। মুলতানে দারার 
কর্মচারিগণ অভিযোগ করিল, পূর্ববন্তাঁ সুবাদারের আমলার 
মুলতান শহরে সরকারী ইমারতগুলি ভাঙিয়া কড়ি-বরগা ও 
চৌকাঠ পর্য্যন্ত বিক্রী করিয়া গিয়াছে । দারা কিছুমাত্র সন্দেহ 
না করিয়া সরাসরি এ অভিযোগ দরবারে পেশ করিলেন। 
আওরঙ্দজেবের কাছে কৈফিয়ৎ তলব হইল । আওরঙ্গজেব 
এইরূপ, কাঁচা কাজ করিবার লোক ছিলেন না; বিচারে 
দারার কর্মচারিগণও দোষী সাব্যস্ত হইল। : - 


ৃ রঃ | | 

আওরঙ্গজেবের প্রতি শাহজাহানের সন্দেহ ও অবিশ্বাস 
অধিকাংশ স্থলেই অমূলক ছিল না। তবে একটি ব্যাপারে 
আওরঙ্ঈজেবের প্রতি তিনি নিঃসন্দেহে অবিচার এবং 
অশোভন সন্দেহ করিয়াছিলেন যাহা “্যাটি বুদ্ধ নাটি” ছাড়া 
কিছুই নহে। . ' 

বুরহানপুরের শাহীবাগে একটা আমগাছ ছিল নাম 
বাদ্‌শাপছন্দ। ও আমগাছের জন্য দাক্ষিণাত্যের সুবাদারকে 
শাহী খেদমতের ব্যবস্থা করিতে হইত এবং আম পাকিলে 
কিস্তী করিয়া জরুরি ডাকচোকি মারফত দিল্লী আগ্রা 
পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিতে হইত, আমের ঝুড়ি কোথায়ও 
মাটিতে রাখিবার হুকুম ছিল না। দ্বিতীয় বার আওরঙ্গজেবকে 


দাক্ষিণাত্যে বদলি করিবার সময় শাহজাহান পুত্রকে এই. 


আমগাছের কথ! বিশেষ ভাবে বলিয়া দ্িয়াছিলেন। এ 
গাছের তদারক করিবার জন্য নৃতন স্থুব.দার এক অতি বিশ্বস্ত 
কর্মচারীকে বুরহানপুরে রাখিয়া গিয়াছিলেন। আমের প্রথম 
ঝুড়ি দরবারে পৌঁছিবার পর আম খাইরা আলা হজরত. বলি- 
লেন, এইবার আম ঠিক সময়ে তোলা হয় নাই। দ্বিতীয় 
বুড়ির উপর মন্তব্য হইল, আম বোধ হয় আসিবার সময় মাটিতে 
রাখা হইয়াছিল। তৃতীয় ঝুড়ি দেখিয়া সম্রাট বলিলেন, 


আম এই বত্সর যেন সংখ্যায় কম; জাহানারা ভাইকে এই 
কথা জানাইয়া দিলেন । আওরঙ্গজেব প্রমাণাঁদিসহ কৈফিয়ত 
দিলেন ঝড়ে একটা বড় ভাল ভাঙিয়া গিয়াছে এবংআমও 
কম ফলিয়াছে। ইহাতেও নিস্তার নাই। পরের কিস্তি 
পৌঁছিবার পর আলা হজরত বলিলেন, আমের ঝুড়ি বোধ 
হয় বুরহানপুর হইতে দৌলতাবাদ ঘুরিয়া আসে ! 

এইরূপ উক্তি সম্রাটের সমাগত দ্বিতীয় শৈশবের ছায়া । 


আওরঙ্গজেবের চিঠিপত্র হইতে দেখা যায়, দ্বিতীয় বার ২৫ 


দাক্ষিণাত্যে আগমনের পর হইতেই শাহজাহান এবং দারার 
বিরুদ্ধে তাহার বেশীর ভাগ অভিযোগ । এই সমস্ত অভিযোগ 
সত্য হইলেও এগুলিকে গৃহযুদ্ধের কারণ বলিয়া গ্রহণ 
করা যায় না। ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেই শুজার সহিত 


"দিলীতে এবং মোরাদের সহিত মালবে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া 


আওরঙ্গজেব দারার বিরুদ্ধে একযোগে যুদ্ধ করিবার পূর্ণ 
পরিকল্পনা স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং ইহার পর হইতে 
এই গুপ্ত পত্রিবর্গ” মিত্রশক্তির তিনিই সেক্রেটারী এবং পোস্ট- 
আপিস স্বরূপ কাজ করিতেছিলেন ; সুতরাং দাক্ষিণাত্যের 
ব্যাপার আওরঙ্গজেবের যুদ্ধের জন্ট প্রস্তুতি--উহাকে “কার্য” 
বলা যাইতে পারে, “কারণ” নহে। দাক্ষিণাত্যের ব্যাপার 
সংক্ষেপে এইরূপ £ 


ইরাঁণ দেশের ইম্পাহান শহর হইতে এক তেলীর ছেলে এ - 


(তবুও সৈয়দ |) গোলকুগায় আসিয়া ক্রমে হীরা-জহর্ত- 
ব্যবসায়ী এবং পরে সুলতান আবছুল্ল| কৃতব শাহের উজীর- 
আজম হইয়াছিলেন--ইহার ইতিহাসবিখ্যাত নাম মীরজুমলা। 
অতঃপর তেলী-নন্দনের কোথায়ও একজন স্বাধীন সুলতান 
হইবার বাসনা হইল। তিনি. পুত্র মহম্মদ আমিনকে 
গোলকুণ্ডায় নায়েব-উজীর রাখিয়া গোলকুগ্ডার সৈন্য ও অর্থ- 
বলের সাহায্যে কুতবশাহের নামে পূর্ববকর্ণটিক অঞ্চল জয় 
করিয়াছিলেন এবং এখানেই স্বাধীনভাবে বাস করিতে লাগি- 
লেন। এই দিকে মহম্মদ আমিন কুতবশাহের জীবন অতিষ্ঠ 
করিয়া তুলিাছিল। কুতবশাহ দিলদরিয়া লোক ; সঙ্গীত 
ও স্থফীতত্ব লইয়াই থাকিতেন। এক দিন নায়েব-উজীর 
মহম্মদ আমিন পানোন্মত্ত অবস্থায় মসনদের উপর: শাহী |. 
গালিচায় গুইয়া কুতবশাহের জন্য অপেক্ষা করিতে 
করিতে গালিচার উপর শরাব বমি করিয়া ফেলিলেন। ভাল 
মানুষ কুতবশাহ হঠাৎ রাগিয়। নায়েব-উজীরকে কাঁরারুদ্ধ 
করিলেন এবং কর্ণাটক হইতে মীরজুমলাকে প্রত্যাবর্তনের 
আদেশ দিলেন। আওরন্কজেব দাক্ষিণাত্যে আসিয়াই 
মীরজুমলার সহিত কুতবশাহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া: 
ছিলেন এবং গোলকুণ্ডা আক্রমণের অছিলা খু'জিতেছিলেন। . 
আমিনকে মুক্তি দিবার জন্য শাহজাহান যে ফধুমান আওরক্ষ- 


মি. 


আশ্বিন 


লতাপাতা তোলা, 


. জেবের সঙ্গে লিখিত চিঠির সহিত পাঠাইয়াছিলেন, তিনি উহা 


জঘন্য ভাবে চাপা দিয়া সম্রাটের আদেশ অমান্যের অজুহাতে 


-গোলকুগ্ডারাজ্য আক্রমণ করিলেন, আসল ব্যাপার কুতবশাহ 


বা সম্রাট কাহাকেও জানিতে দিলেন না (১.ই জানুয়ারি 
১৬৫৬)। কুতবশাহের দূত অনন্যোপায় হইয়া প্রভুকে 
এই অন্যায় আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য দারার শরণাপন্ন 


- হইলেন। দারার নিকট হইতে প্রকৃত অবস্থা জানিতে 


পারিয়া কুতবশাহকে ক্ষমা করিয়া সম্রাট এক ফরমান 
পাঠাইয়াছিলেন (৮ই ফেব্রুয়ারী ১৬৫৬ )। আওরঙ্গজেব 
উহাও চাপা দিয়া যুদ্ধ চাঁলাইতে লাগিলেন। দারা, ও 
জাহানারা উভয়েই এইবার কুতবশাহকে বক্ষা করিবার জন্য 
আবেদন জানাইলেন। সম্রাট আওবঙ্গজেবের উপর অত্যন্ত 
কুদ্ধ হইয়া কড়া, আদেশ পাঠাইলেন, যুদ্ধ তৎক্ষণাৎ বন্ধ 
করিয়া বাদশাহী: ফৌজকে গোলকুগ্ডা রাজ্য হইতে সরিয়া 
আসিতে হইবে (৩০ শেমার্চট) ১৬৫৬)। 

আওরঙ্গজেব মনে করিলেন ইহা দ।রার ষড়যন্ত্র, পিতার 
অবিচার । . 

বাঘের মুখ হইতে শিকার কাড়িয়া লওয়া বিপজ্জনক 


হইতে পারে; কিন্তু এইরূপ কার্ধ্যকে কেহ বাঘের প্রতি 


--৯ অবিচার বলিবেন কি? ছুই ছুই খানা শাহী ফরমান্‌ বেমালুম 


সি 


গায়েব করিয়া ফেলিবার অপরাধের জন্য আওরঙ্গজেবকে 
বদলি কবিলেই সুবিচার হইত । | 


৪ 


সম্রাট শাহজাহানের লোভে পাপ এবং পাপে যাহা হইয়া 
থাকে তাহাই হইয়াছিল। এই লোভের বশেই তিনি পুনরায় 
আওরঙ্গজেবের ফাদে পড়িলেন। পুত্রের চিঠিতে গোঁল- 


কুণ্ডার প্রতি বিশ্বাসঘাতক মীরজুমলার গুণরাঁশি শুনিয়া তিনি। 


তাহাকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করিলেন এবং মৃত উজীর সাছল্ল|র 
স্থলে প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলেন (জুলাই ১৬৫৬ ইং)। 


- সম্রাট কিছুদিন তাহার পরামর্শ অনুসারে চলিতে লাগিলেন ; 


দারার কথায়ও আমল দিতেন না! এ বৎসর (৪1 নবেম্বর, 
১৬৫৬) ব্জাপুরের পরাক্রান্ত এবং শাহজাহানের ববুস্থানীয় 
সুলতান মহম্মদ আদিল শাহের মৃত্যু হওয়ার পর এ রাজ্যে 
গোলযোগ দেখা দিয়াছিল। আওরঙ্গজেব এই সুযোগে 
বিজাপুর জয় করিবার আয়োজন করিতে. লাগিলেন এবং 
দ্বিতীয় আদিল শাহ্‌ তাহার আসল পুত্র 'নহে। মীরজুমলা 
সমরাটুকে বুঝাঁইলেন বিজাপুর অতি সহজে মোগল সাম্রাজ্যের 
অস্ততু সত কারবার ইহাই সুবর্ণ স্থুযোগ ৷ শাহজাহান এই 


শাহজাদ। দারাশুকো! 


৬৫৯ 





লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না; বিজাপুরের বিরুদ্ধে এই 
“অধৰ্ম্ম” যুদ্ধে আওরঙ্জেবের কাছে একেবারে সাদা চেকৃ 
পাঠাইয়া দিলেন। মালব এবং অন্ঠান্ঠ সুবার বাদশাহী ফৌজ 
লইয়া মীরজুমলা আওরঙ্গজেবের সাহাধ্যার্থ ১৬৫৭ খ্রীঃ 
জানুয়ারী মাসে শাহজাদার সহিত মিলিত, হইলেন । আওরঙ্- 
জেবের উদ্দেশ্য সফল হইল। 

আলা হজরত জহ্রত ভাল চিনিতেন ; কিন্তু এই ইরাণী 
শিয়া জহুরী তাঁহাকে ঠকাইয়া গেল। আট মাস পরে বিজা- 
পুরের বাজদুত শাহজাদা দারার মারফত সন্ধিপ্রার্থী হইলেন। 
ইতিমধ্যে মোহগ্রস্ত সম্রাট চৈতন্যলাভ করিয়াছিলেন। আওরঙ্গ- 
জেবের কুমতলব আশঙ্কা করিয়া তিনি হুকুম পাঠাইলেন, 
তাহার নিদিষ্ট সর্ভে সন্ধি করিয়া ফরমান পাওয়া মাত্র যেন যুদ্ধ 
বন্ধ করা হয়; অধিকন্ত হিন্দুস্থানের বাদশাহী মনসবদারগণের 
কাছে সোজাসুজি ফরমান প্রেরিত হইল তাহারা যেন অবি- 
লক্ষে ফৌজপহ দরবারে ফিরিয়া আসেন (সেপ্টেম্বর) ১৬৫৭ )। 
দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ জীয়াইয়া রাখিয়া হিন্দুস্থানের বাদশাহী ফৌজ 
তাহার অধীনে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিলে দারা আত্মরক্ষার উপায় 
হইতে বঞ্চিত হইবে-_এই মতলবেই আওরঙ্গজেব বিজাপুর- 
গোলক্গার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অন্যায় যুদ্ধপক্কে সম্রাট্‌কে 
প্রলোভিত করিয়াছিলেন । 

সম্রাট এই অন্যায় কাৰ্য্য অসঙ্গত দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া 
আওরঙ্গজেবের হাতে ক্রীড়নক হইলেও অনিবার্য্য হয 
তিনি নিবারণ করিতে পারিতেন না। 


৫ 


গৃহযুদ্ধের জন্য .কোন কোন এঁতিহাসিক শাহজাহানের 
উপর প্রধান দায়িত্ব চাপাইয়া গিয়াছেন। তাহাদের প্রথম 
অভিযোগ, পুত্রগণের ধর্ম্ম-শিক্ষায় সম্রাট উদাসীন ছিলেন, 
দারাকে পাকা সুন্নী বানাইলেই মুসলমানের! ধর্ণ্সের নামে আও- 
রঙ্গজেব কর্তৃক প্রতারিত হইত না। ইহা অতি স্থুল যুক্তি। 
ইস্লামের ইতিহাসে দেখা যায়, পুণ্যাত্বা খলিফা হজরত 
আলীর পক্ষ ত্যাগ করিয়া প্রসিদ্ধ মুসলমান অভিজাতবর্গ 
কপটী মুনাফেক মাবিয়ার সহিত যোগ দিয়াছিল্পেন ; ইহাদের 
মধ্যে আলীর চাঁচা আব্বাসও ছিলেন। দারা সুন্নী হইলে 
তাহার পথ কিঞ্চিৎ সুগম হইত, কিন্তু দারা ওআওরঙ্গজেবের 


মধ্যে সস্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। শাহজাহান পুত্রগণের 


মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগাভাগির পরিকল্পনাও করিয়াছিলেন; কিন্ত 
উহাতেও শান্তির আশা ছিল না। ভাগের কম্বলে সাত জন 


ফকির নাক ভাকিয়া-ঘুমাইতে পারে; কিন্তু সসাগরা সপ্তদ্বীপ 


পৃথিবীর আধিপত্য একজন বাদশাহের মাটির ক্ষুধা মিটাইতে 


৬৬০ 





রি 


পারে না। শাহান্শাহ দিল্লীর বাদশাহী -নিক্তির ওজনে 
চারি পুত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া! দিলেও গৃহযুদ্ধ বন্ধ হইত না। 
শাহজাহানের মত অবস্থার পড়িয়া খলিফা হারুণ-অল্-রসিদ 
পর্যন্ত এরপ' ভাগাভাগি. করিয়া ব্যর্থকাম হ্যা ছিলেন 
“অন্তে পরে কা কথা” । 

একমাত্র রুমী কারদা ব্যতীত রিমি সাম্রাজ্যে 
গৃহযুদ্ধ বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না! তুকী সুলতানগণ 
তাহাদের: জীবদ্দশার পুত্রগণের মধ্য হইতে একজনকে, 
উত্তরাধিকারী নির্ধবান করিয়া বাদবাকীর ভন্য আজীবন 
কারাগারেই আরামের. ব্যবস্থা করিতেন।- আওরঙ্গজেবকে 
প্রথম বরসে পদচ্যুতির পর সরাসরি মন্কাশরীফে পাঠাই! 
দিলে গৃহযুদ্ধের বীজ অস্কুরেই বিনষ্ট হইত । মমতাজের 
মৃত্যুর পর পিতার শাসন অপেক্ষা মাতার স্বেহ সন্তানগণ শাহ- 
জাহানের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন । অন্তর হইতে মম- 
তাজের স্থতিকে বিসর্জন দিয়া, পার্শ্বে তাহারই ছায়া জননীর 
প্রতিচ্ছবি 'কন্ঠা জাহানারার মৰ্ম্মে আঘাত করিয়া এই- 
রূপ কার্য শাহজাহান করিলে তাহারই হৃদয়ের মর্মগরন্থি ছি 
হইয়া যাইত। পুত্ৰগণ বিদ্রোহী হওয়ার পরেও এই স্সেহ 
তাঁহার করধূত রাজদণ্ডের শক্তিকে দুর্বল করিয়াছিল । 


'৬ 

গৃহযুদ্ধের জন্য দায়ী না হইলেও দ.রার দুর্ভাগ্যের জন্য 
পিতা ভ্রাতা কিংবা জগৎপিতা কেহই দারী নহেন। তান 
. পিতৃদত্ত সুযোগের যথোচিত ব্যবহার করেন নাই, যুবরাজের 
বিপদ ও দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না-_অতি 
বিলম্বে তাহার “যোগনিদ্রী” ভঙ্গ হইয়াছিল। ছয় স্ুবার 
বিপুল অর্থ এবং সেনাবাহিনী তিন ভ্রাতার সম্ভাব্য বিরোধিতা 
ব্যাহত করিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিলে অবস্থা অন্ত রকম 
হইত ; অবহেলা করিয়া তিনি নিজে ডুবিলেন বৃদ্ধ পিতাকেও 
ডুবাইলেন। দলগঠনে আওরঙ্গজেবের মত. দক্ষতা শাহজাদা] 
দীরার ছিল না; অথচ তিনি দলের উর্দ্ধে থাকিতে পারেন 
নাই_খীহাৱা প্রকৃত কাজের লোক তাহাদিগকে চটাইয়া- 
ছেন। . এই হিসাবে প্রতিপক্ষকে সুযোগ দেওয়ার দোষ এবং 
গৃহযুদ্ধের জন্ড পরোক্ষ দায়িত্ব হইতে দার! ie অব্যাহতি 
পাইতে পারেন না। 

- আকবরের উদার নীতি অনুসরণ নিক শাহজাদা দার! 
রাজনীতিক্ষেত্রে দৃষ্টির প্রসার ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় 'দিয়া- 
ছিলেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান-সমাজে 


ক্রমবর্ধমান ধৰ্্মান্ধতার জোয়ারে. ভাটি সাতবাইবার মত. 


প্রপিতামহের অনন্তসাধারণ শক্তি তাহার ছিল. না _-আওরঙ্গ- 





১৩৫৯, 





শিস 





পাশপাশি 


জেব এই জোয়ারে গা. ভাসাইর! তাহাকে পাশ কাঁটাইয়া 
অভীষ্ট লক্ষ্যে অল্লারাসে নোজাছিযে I. 
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“রাজতন্ত্র” মতে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বিপরীত সাধনায় 


নিমগ্ন কুমার আওরঙ্গজেবের মধ্যে এতিহাসিক “মহা”-পুরুষের 


সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যার়। রাজধর্ম্মের প্রথম স্থত্র, 
“মনন্তন্যদ্‌ বচস্তন্থৎ কর্শণ্যন্যং__” তাহার চরিত্রে স্পবিস্ফুট | 
তিনি চিরকাল মনে এক, কথার- অন্ত এবং কাজে আর 
কিছু। তৎকালীন সমাজে কিংবা, মোগলদরবারে বুদ্ধিমান 
ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে এই নীতি দোষাবহ কিংবা নিন্দনীয় ছিল 
না। বর্তমান যুগেও বিশ্বের দরবারে কার্ধ্যোদ্ধারের জন্য এই 
নীতি কেহ কেহ অপরিহাধ্য বিবেচনা করিয়া থাকেন। 
আওরঙ্গজেব স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন তিনি কাহারও 
হাতে “কোরব!নে”র' উট হইবেন না; তাহার ভাগ্যে হয় 
দরবেশী, না হয় বাদ্‌শাহী। তিনি জানিতেন আল্লা তাহার 
একমাত্র প্রকৃত সহায়, শুজা-মোরাদ ভগ্নী রোশনারা, মাতুল 
শায়েস্তা খাঁ কিংবা মেসো জাফর-খলিল্‌ উল্লা নহে ; জীবনে যদি 
ঈদ্‌ কখনও আসে উহাতে আল্লার নামে উৎসগীরুত তাহার 


ঈদের উট-ছাগল হইবে দ।রা শুজা ও মে.রাদ। সরল জীবন-৮--+-- 


যাত্রা সরলতা-বঙ্জিত. সৌজন্ত ও প্রিয়ভাষিতা .এবং শরিয়তে 
সুবিধাবাদী নিষ্ঠায় কুমার আওরঙ্গজেব প্রথম হইতেই উদীর- 


মান “জিন্দাপীর” ;__মুখে ফকিরী ছাপ ও দরবেশী বুলি, $ 


ইস্লামের জন্ঠ প্রচারমূলক আশঙ্কা, পিতার প্রতি ভক্তির” 
বাণী এবং গুজা ও মোরাদের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম ও হিত- 

চিন্তার ফোয়ারা। কার্য্যে তাহার অতি প্রশংসনীয় শাস্ত্রোক্ত 
“আফল-কর্মোদর” নীতি ফলপ্রস্থ না হইলে তিনি-কি করিবেন 
কাহারও সন্দেহ কিংবা অন্থুমান করিবার সাধ্য ছিলখনা--ফল- 
প্রস্থ হইবার পূর্বের কেহ জানিতে পারিত না । শাহজাহানের 
রাজত্বে অভিনীত বীভৎস-বিয়োগান্ত গৃহযুদ্ধ নাটিকার নটগুরু 
কিন্তু স্বয়ং আওরঙ্গজেব । তিনিই প্রযোজক, তিনিই প্রথম 
অঙ্কে শুজা ও মোরাদের উপদেষ্টা সাজিয়া তাহাদের 


ছুরাকাজ্ষা-বহ্ছিতে ইন্ধন জোগাইয়াছিলেন -এই অভিযোগ _ 


অস্বীকার করিবার উপায় নাই! পিতার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম 


- বিদ্রোহী হইলেও শুজা ও মোরাদের দায়িত্ব আওরঙ্গজেব 


অপেক্ষা অনেক কম 1. 
শাহজাহানের পুত্র চতুষ্টরের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজেকে 
অপর অপেক্ষা বেশী .“লায়েক* মনে করিতেন। ইহাদের 
মধ্যে কনিষ্ঠ মোরাদ ছিলেন চরিত্রে আওবঙ্গজেবের, ঠিক 
বিপরীত ৷ চিন্তা-ভাবনা ভয়-কপুটতা সংযম-ধৰ্ম্মনিষ্ঠা মোরাদের 


N 


আশ্বিন 


সস 





শাহীপরিবারে তিনি যেন “ঝলভদ্রে*র তুকা অবতার- বুদ্ধিতে 
হলধর, পান-ভূমিতে মদিরালোলাক্ষ স্বলিতপ্রয়াত কাদক্বরী- 
পানোদ্ধত-পৃথুত্জী রেবতীরমণ, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং বিক্রমে সক্কর্ষণ। 
. তিনি প্রায় প্রকৃতিস্থ খাকিতেন না, হয় রক্তপাত না - হয় 
শরাব ও সুন্দরী তাহাকে অপ্রক্ৃতিস্থ করিয়া বাখিত। দাদা 
আওরঙ্গজেব বলিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে দিল্লীর তক্তে 
বসাইয়া মন্কীযাত্রা করিবেন।- তাহার কথায় বিশ্বাস- করিয়া 


এটি 


এবং ষড়যন্ত্রজালে আবদ্ধ হইরা মোরাদ প্রথমেই যুদ্ধে নামিয়া 


পড়িয়াছিলেন। মোরাদের অসুর-বিক্রম আওরঙ্গজেবের ইঙ্গিতে 
চালিত হইরা দারার শক্তি ধূলিসাৎ করিয়াছিল, দিশ্লীশ্ধর ও 
দিলীসাত রাজ্যকে. আওরক্গজেবের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। 
দাদাকে তিনি সরল মনে নিজের মাথায় কীঠাল ভাঙিতে দিয়া 

মাখাটাও হাঁরাইয়াছিলেন। গৃহযুদ্ধে আওরঙ্গজেব মুখ্য, এবং 
মোরাদ গৌণ অপরাধী ; শুজা.ও আওরঙ্গজেবের মধ্যে প্রায় 
পেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি ৷ : 


সুলতান শাহশুজা শাহজাদ। দাবার তের মাস পরে ভূমি | 


হইয়াছিলেন। বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পিতামহ জাহাঙ্গীরের 
আদরে লালিত-পালিত হইয়া তাহার দোষ-গুণ অনেক- 
--কিছু তিনি পাইয়াছিলেন ; কোন নৃরজাহানের হাতে পড়িলে 
বোধ হয় নাতি-ঠাকুরদার মধ্যে ইতিহাসে কোন তফাৎ 
থাকিত নাঁ। নিব্বিবাদে দিল্লীর সিংহাসনে বসিতে পারিলে 
সম্াটের পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে গুজাই যোগ্যতম উত্তরাধিকারী 
হইতেন।' ' দাবার. দ্বাক্ষিণ্য, উদারতা ও-চরিক্রমাধুধ্য। এবং 
আওরঙ্গজেবের বাস্তব দৃষ্টি, মাত্রাজ্ঞান, ব্যবহারিক বুদ্ধি, নীতি- 
প্রয়োগ, 'শৌর্য্য ও শাসনক্ষমতার একত্র ' সমাবেশ তাহার 
মধ্যেই ছিল; অথচ কোন প্রকার ভাবের পাগলামি, ছেলে- 
মানুষি, গৌড়ামি” ভণ্ডামি কিংবা সহজাত দুষ্ট বুদ্ধি ছি না। 
বয়সে ছোট হইলেও তিনি দাবার পূর্বেই প্রথম মনসবদার ও 
সুবাদার হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের'মত একটানা কঠোর 
পরিশ্রমে উৎসাহ ও দৃঢ়তা, প্রার কার্যে - একাগ্রতা 
ও ধৈর্য্য কিংবা ব্যসন-সংযম তাহার -ছিল- না। বাল্যারধি 
কূটনীতি চর্চা, শাসনকার্ধ্য ও যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের প্রশংসনীয় 


গুণসমূহ পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছিল; কিন্তু সুযোগের. 


সদ্ব্যবহার না. হওয়ায় শুজার রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিভা 
বাংলাদেশে পন্থু ও মলিন হইয়। পড়িয়াছিল, তাহার কোষবদ্ধ 
তরবারি শাণ ও পান দুইটাই হারাইল। 

প্রায় একটানা সতর বৎসর সুবা বাংলার নি 


সুবাদারী শুজার পক্ষে গুভ হয় নাই। বাংলার, দ্োজখে ভাল . 


ভাল ভে।গের জিনিষের অভাব ছিল না; আকাশে-বাতাসে 


শাহজাদা দারাশুকো। 


ছিল না। “বলং বলং বাহুবলম্‌” বলিয়া সর্ববদ! বাহ্বাস্ফোটন-_. 


৬৬৯ 





আরাম-আয়েস ভাসিয়া বেড়াইত | আওরঙ্গজেবের মত পদে 
পদে খোদারে ভর কিংবা শরিয়তের পা-বন্দী . হইয়! তিনি 
চলিতেন না।- তিনি. অতিমাঞ্জিতকুচি, সঙ্গীতপ্রিয় এবং 
কাব্যবূসিক ছিলেন ; শিয়া-সুনীর সক্ধীর্ণতা তাহার ছিল না । 
তাঁহার শাসনকালে দিলী-আগ্রা হইতে অনেক বিশিষ্ট শিয়া- 
পরিবার ঢাকায় স্থায়ী উপনিবেশ-স্থাপন করিয়াছিল |, তাহার 
দরবারী বিশ্বস্ত অন্ুচরগণের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ইবাঁণী 
শিয়া । লোকে আতঙ্রঙ্গজেবকে একটা “ভয়স্থান” মনে করিত ; 
শুজাকে বাজোচিত গান্তীর্য্যের জন্ত সমীহ করিত; মানুষ 
হিসাবে বিশ্বাস করিত এবং ভালবীসিত। শুজা দারাকে ঈর্ষা 
করিতেন, হিংসা-কিংবা অসৌজন্য তাহার প্রতি কখনও প্রকাশ 
করেন নাই। ছোট ভাই আওরঙ্কজেবকে পিতা তাহার 
সমন মনসব দিঘাছিলেন এই জন্য তিনি কখনও অভিযোগ 
করেন নাই, জাহানারা এবং পিতার উপর অভিমান তাহার 
থাকিলেও আক্রোশ ছিল না। দারার বিরুদ্ধে এক পথের 
যাত্রী হইয়াও শাহ-গুজা “শুভচিত্তক” আওরঙ্গজেবকে বিশ্বাস 
করিতেন না, মোরাদের লক্ষ-২ ্ফ দেখিয়া হাসিতেন। 

. শাহগুজার চরিত্রে “একোহি দোষো গুণরাশিনাশী” 


হইয়াছিল। . এই দোষ: তাহার মজ্জাগত আলস্ত এবং 
আন্বষঙ্গিক অন্ঠান্ত ব্যসন। সেকালে বাংলাদেশে যদি কোন 


ক।লিদাস থাঁকিতেন তাহা হইলে বঘুরাজ অগ্রিবর্ণের ভোগ- 
বিলাসের ছায়া . ঢাঁকা-রাজমহলে শাহশুজার অন্তঃপুরে 
দেখিতে পাইতেন। মহারাজ অগ্নিবর্ণের মত এই মোগল 
রাজকুমার ছিলেন, . “রাত্রিজাগরো দিবাশয়৮, অর্থাৎ ঃ 
“বামাম্পর্শ সুখে যাপিয়া যামিনী: 
হতেন নিদ্রিত দিনে নরমণি ৷” [ নবীনচন্দ্র দাস ] 


শাহগুজার হারেম ছিল একটি নিত্যনৃতন ভ্রাম্যমাণ 
বেহেশত; অন্দরমহলে পালে পালে" হুর-পরীর নাঁচগান, 
শরাবের নহর। : ঢাকা ও রাজমহলের অলস অপরাহ্ণ তিনি 
বুড়ীগঙ্গা-কিংবা ভাহুবীর ঢেউ গণিয়া কাটাইয়াছেন, হয়ত 
দেখিয়াছেন অদূরে - নর্ভকীর বিলসিতান্থুকারিণী তন্বী 
তরঙ্গ-নীবিবদ্ধা' সঞ্চারিণী বলাহকমালাবিলম্বী বেলাভূমির 
নিতথভঙ্গী। নাচওয়ালীর রূপের হাটে তিনি রাত্রি প্রভাত 
করিয়া দিনকে রাত করিতেন; ভোগের ক্লান্তি ও অবসাদ 
"দুর করিবার জন্য কয়েকদিন শাসনসংক্রান্ত বকেয়া :ও হালের 
যাবতীয় কার্য্য উর্দশ্বাসে অথচ-নিখু'তভাবে সম্পন্ন করিয়া 


১ আবার কিছুদিন আরাম-আয়েসে. ডুবিয়া থাকিতেন4 ইহার 


ফলে তিনি অকালে ভরাগ্রস্ত হইয়া চল্লিশের এপারেও 
চামেলি ফুল অপেক্ষা কোন ছোট জিনিষ চোখে দেখিতেন 
না। 'সুশাসন ও দানলীলতার গুণে - বাংলার লোক তাহাকে ' 


৬৬২ 


াশিপাসপাস্পিপাশপাস্পিপা সপাং 


প্রাণ ভরিয়| ভালব(সিত, পূর্ববঙ্গ “নকল শুজার” জন্য আও- 
রক্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল। শুজার শোচনীয় 
পরিণামের জন্য দায়ী তাহার ব্যসনপ্রবণস্বভাব__বাংলার মাঁটি 
নহে। সুযোগের অভাব প্রায় ক্ষেত্রে অলস ব্যক্তির অজুহাত | 
পুজার পরিবর্তে সম্রাট যদি আওরঙ্গজেবকে বাংলাদেশে 
রাখিতেন তবুও তাহার অদম্য ইচ্ছাশক্তি, আক্রমণাত্মক 
স্বভাব এবং ময়ূরসিংহাসনের স্বপ্ন নিশ্চয়ই অনুকূল কর্মক্ষেত্র 
প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিত। গোলকুগ্ডা-বিজাপুরের মত 
সমৃদ্ধিশালী রাজ্য বাংলার সীমান্তে না থাকিলেও অবিজিত 
আসাম, ত্রিথুরা-চট্টগ্রাম, মগ-পর্ভূগী্ ছিল; স্থতরাং বাংলার 
সুবাদারের তলোয়ারে মরিচা ধরার কোন সঙ্গত কারণ ছিল 
না। 
রি এ ৮ 
পিতৃসিংহাসনের আশা আলম্তপরায়ণ শাহশুজার ধ্যানে 
বহু বৎসর “আচ্ছন্ন” অবস্থার স্তরে ছিল।' তিনি চাহিয়া- 
ছিলেন সম্রাটের জীবদ্দশায় তিক্ততার স্ষ্টি না করিয়া সুবা 
উড়িয়া এবংবিহার যেন বাংলার সহিত তাহার অংশস্বরূপ 
নিদিষ্ট করা হয়): পরে কাড়াকাড়িতে গোটা বাদশাহী 
পাওয়া না গেলে অন্ততঃ তিনি “উড়িষ্তামগধবঙ্গ ব্রিদেশ-উশ্বর* 
থাকিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিবেন। কয়েক বৎসর পরে 
উড়িস্তা তিনি পাইয়াছিলেন ? কিন্তু সুবা বিহার এবং তাহার 
মধ্যে ব্যবধানস্বরূপ হইয়া রহিলেন দ্বারা । মনের এই 
অবস্থা লইয়া ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে গুজা লাহোর গিয়াছিলেন, 
পথশ্রম ও কান্দাহার অভিযানে সেনাঁপতিত্বলাভের আশাভঙ্গ- 
জনিত অপমান ব্যতীত তাহার কোন লাভ হইল না। 
ফিরিবার পথে সম্রাট আদেশ দিয়াছিলেন তিনি ও আওরঙ্গ- 
জেব যেন এক মঞ্জিল আগে পিছে লাহোর হইতে দিল্লী 
পর্য্যন্ত পথ অতিক্রম করেন, অর্থাৎ কেহ কাহারও সহিত 


দেখা-সাক্ষাৎ না করেন। এই ছুই পুত্রের প্রতি সমান. 


আচরণ এবং সমান অবিশ্বাস তাহাদিগকে দাবার বিরুদ্ধে 
একজোট হুইবার- প্রেরণাই যোগাইয়াছিল। . ইহার পূর্ণ 
সুযোগ লইলেন আওরঙ্গজেব । রাস্তায় না হইলেও দিল্লীতে 
পিতার আদেশ উপেক্ষা করিয়া তীহারা কয়েকদিন 
পরস্পরকে ভোজে আপ্যায়িত করিয়া ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির 
করিয়া ফেলিলেন। পিতার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই 
গুজার কণ্ঠা গুলরুখবানুর সহিত আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠপুত্র 
মহম্মদ সুলতানের “দগাই” [বাগ দান] পাকাপাকিভাবে সম্পন্ন 


প্রবাসী 


হইয়া গেল। 
সম্রাটের মধ্যে কড়া চিঠিপত্র লেখালেখি হয়। শাহজাহান 


১৩৫৯ 


পাশা লাল তোলা লাস লোপ 


পরে এই ব্যাপার লইয়া আওরঙ্গজেব এবং 


শুজাকে স্বপক্ষে'আনিবার জন্য তাঁহার কাছে আওরঙ্গজেবের 
উপর ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া চিঠি লিখিলেন, এবং জানাইলেন 
আওরঙ্গজেবকে সরাইয়া তিনি দক্ষিণের পাঁচ সুবা বাংলা ও 
উড়িষ্যার পরিবর্তে তাহাকে দিতে প্রস্তুত .আছেন। 
আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং গুপ্ত সন্ধি হওয়ার পূর্বে. 
হয়ত সম্রাটের এই অনুগ্রহ তিনি প্রত্যাখ্যান করিতেন না; . 
কিন্তু পরে শাহশুজা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিলেন। 

পুজার দিল্লীর পিংহাসনের আশা “আচ্ছন্ন অবস্থা” হইতে 
ভাই আওরঙ্গজেব একেবারে “কুটস্থচৈতন্” অবস্থায় উঠাইয়া 
দিয়াছিলেন ; কোহিনুরথচিত মুকুট তাহার কাছে তখন 
হস্তামলকবৎ। , আওরঙ্গজেব তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন 
রাজ্যে তাহার স্পৃহা নাই, পুত্রের ভবিষ্যৎ দাদার হাতে 
তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত ; তবে বেয়াড়া মোবাদকে বাগ মানাইতে 
হইবে এবং সেই ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ করিয়া তিনি নর্দমা অতিক্রম 
করিবেন । মালবের পথে দো-রাহা নামক স্থানে কম্মেকদিন 
পরে (২৩শে ডিসেম্বর ৯৬৫৭ ইং) গুজরাট হইতে আসিয়া 
মোরাদ আওরঙ্গজেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন__ইহা! কাক- 
তালীয়বৎ ঘটনা নহে। শুজা, আওরঙ্গজেব এবং মোরাদের্‌ 
মধ্যে পিতার অজ্ঞাতপারে একযোগে দারাকে আক্রমণ. করি- 
বার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল ; আওরঙ্গজেবের মারফত 
কিংবা তাহার সুবার মধ্য দিয়া তেলেঙ্গীনার পথে শুজা ও 
মোরাদের মধ্যে গুপ্ত ডাকের ব্যবস্থা, সংকেতলিপির কোড, 
আওরর্জজেবের মাথা হইতে বাহির হইয়াছিল । শুজা আও- 
রঙ্গজেবকে বিশ্বাস করিতেন না; কিন্তু উপায় কি? “দাবার 
বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা এবং স্বার্থসাধনের জন্য আওরঙ্গজেবের 
সাহায্য আপাততঃ তাহার প্রয়োজন ; তিনি শাহীতক্তে 
বসিতে পারিলে হয় নিজ নিজ সুবা লইয়া আওরঙ্গজেব ও 
মোরাদকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, না হয় তাহাদের বরাতে 
যাহা আছে তাহাই হইবে । 

মোটামুটি বলা যাইতে পারে, গৃহযুদ্ধের দায়িত্ব আওরক্-.. 
জেব হইতে শুজার কিছু কম। তিনি নিরপেক্ষ থাকিলে * 
আওরঙ্গজেব ও মোরাদ এত. সহসা হয়ত যুদ্ধ বাঁধাইতেন না, 
বাধাইলে পরাজিত হইতেন-দাবার নিকট হইতে তিনি 
স্বাধীনতা না পাইলেও সুবিধাজনক সর্ভ পাইতেন, নির্বাসনে 
শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইতেন না। 


পাস 


হাঁসির অশ্রু 
শ্রীবিভৃতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 


| গাড়ীতে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল বিকেলটা যেন সন্ধ্যা! 
হয়ে উঠেছে। একটা ঝাপসা নীল মেঘের স্তর. দক্ষিণ দিকে 
: উঠে সমস্ত আকাশটা ছেয়ে ফেললে, তারপর ক্রমাগতই 


হালকা মেঘের স্তূপে সেটা পুরু হয়ে উঠেছে । রেন-- 


কোটটা বাসায় ফেলে এসে ভুল করেছে গিরীন। মেঘ দেখে 
আজ বড় অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে, তবুও কথাটা এক একবার 
মনে পড়ছিল ; এ যা বৃষ্টি নামবে, গুৰু ছাতায় তাঁর কিছুই 
. আটকানো যাবে না। 

' গাড়ী থেকে নেমে যখন বিকৃসতে উঠেছে, একেবারে 
মুষলধারায় বৃষ্টি নামল। তখন মনে পড়ল ছাতাটাও 
গাড়ীতে এসেছে ভুলে । তখন কিন্তু আর উপায় নেই, গাড়ী 
ছেড়ে দিয়েছে, প্ল্যাটফর্ণ্ের শেষে গার্ডের গাড়ীর লালটুকু 
যাচ্ছে দেখা ৷. 

পাড়া্গায়ের বি বকৃস,-ছইয়ের কাপড়টা শতছিন্ন । 
_ চেনা রিকৃসওলা ছুলাল সেই লজ্জাতেই বললে, “না হয় ফিরে 
যাবেন দাঁদাবাবু ইষ্টিশেনে ?---কাপড়টা আজ কাল করে 


_-পাল্টানো হি” -৮ 


“তোর কষ্ট হবে ?...ফিরে গেলে কিন্ত আজ আর 
বেরুতে পারা যাবে না ষ্টেশন থেকে |” 

“কি যে ক’ন ছাদাবাবু! আমার কথাই যেন ভাবছি!» 

জোরে পা চালিয়ে দিলে দুলাল! 

গিরীনই কি নিজের কথা ভাবছে? নিজের কথা যে 
ভাবে, সে কি ভরা শ্রাবণে নিজের রেন-কোট বাসায় ফেলে 
আসে? তার পরেও কি চৈতন্টোয় না হয়ে, অমন ঘনঘটা 
দেখেও ছাতাটা দাতব্য করে আসে রেলগাড়ীকে ?---অথচ 
এই বর্ষার চিত্রই অনুক্ষণ তার চোখের সামনে ভাসছিল। 

অবশ্য তার কোলে আছে. আরও একটি চিত্র, মেঘের 
কোলে বিদ্যুতের মতই । প্রভেদ এই যে বিদ্যু্ট স্থির, 
_এ নিরবচ্ছিন্নতার দীপ্তি মনের আকাশে । 

বাড়ীতে সুরবালা এসেছে আজ দিন সাত হ’ল । মাঝের 
এই কণ্টা দিন যে কি করে কেটেছে, তা যার কেটেছে সে-ই 
জানে। কিন্তু বৃষ্টির জলের সঙ্গে সে আপশোসটা ধুয়ে যাচ্ছে 
গিরীনের, ও-যেন আদর করে গা. পেতে নিচ্ছে বর্ষার 
ধারাকে । আজকের এই মেঘ-মেছুর অন্বর, সব লুপ্ত করা 
অবিরাম ধারাপাত-_এ যে একান্তই ওদের ছু্জনের জন্যে ৷ 
এই যে সদ্ধ্যাকে এগিয়ে আনা, এ ত ওদের মিলন-রজনীকে 
দীর্ঘ করবার অন্ঠেই দিনের খানিকটা অংশ ছিন্ন করে নিয়ে 


তার সঙ্গে জুড়ে ধিয়ে।--"কার উপর অসীম ক্লতজ্ঞতার মনটা! 
আসছে ভরে। +" 

দুলাল বলছে, “জর-জালা যে হচ্ছে বড় গাঁয়ে, সেই 
_-নইলে বর্ষায় কি আর ভিজে না লোকে ?--ভিজে-- ন 
ওঁ জর-জালা যে হচ্ছে বড়---৮ | 

_তা হোক অর, সে ত আশীৰ্ব্বাদ, ছুটি নেবার পথ 
খুলবে, সেবার হাতে সুরবালা থাকবে বসে পাশটিতে । কিছু 
একটা বলতে হয়, সেইজন্তেই বললে, “তা হোক, তুই একটু 
জোরে পা চালা দিকিমন-- 

আজ সব চিন্তার রি যে স্থুরবালা এসে পড়ছে। 
বাস্ত,র সামনেই যে দোতলার ঘরটা, ফুলশয্যা দিয়ে যেটা 
ওদের দু’জনের ঘর করে দেওয়া হয়েছে, তাঁর জানলার গরাদ 
ধরে সুরবালা আছে পথের পানে চেয়ে-.-ভাগ্যিস বৃষ্টিটা 
সামনা-সামনি নয়...কিন্তু তবুও ত পাশ ঘেষে আসছেই 
খানিকটা ছাট...গ্ুরবালার কি সাড় আছে কতটা ভিজল, 
কতটা শুকনো রইল 1--.চারিদিকে এই জর-জাল! !---“আর 
একটু গা চালাতে পারিস না ছুলাল? তোর জন্যেই বলছি, 
যতটা কম ভিজিপ-.৮ 

“ছাঁটটা যে উল্ট আসছে, নইলে": .এই.ত সিদিন লতুন 
বৌদিদিরা এল-_তেনার কাকা, ছোট বোন__বৌদিদি ছু’ 
বোনেরা আমারই রিসকায় ছেলো ত--বলোদ-গাড়ীতে মাল- ' 
পত্তর...সিদিনও ত বিষ্টি ছেলো গো, তবে এই রকম উল্টো 
ছাট কি ?.--ওুদিও না লতুন বৌদিকে-_ড্যাংডেডিয়ে নে? 
গিয়ে দরজার দাখিল করলুম--*৮ 

_-গিরীন হাতটা সীটের গদির ওপর আস্তে আস্তে 
বুলাতে লাগল--সুরবালার বসে থাকাটুকুকে যে শত 
বৃষ্টিতেও ধুয়ে ফেলতে পারে না; বললে, “না হয় আস্তেই 
চালা, তাড়া কিসের এমন? ট্রেনধরতে ত যাচ্ছে না 
লোকে. ঠা ওরাও তোর এই ছেঁড়া রিক্সর বিষ্টি 
মাথায় করে-- 

“কি যে বলে দাদাবাবু !-- -তিনখানা রিসকা ; য’তে 
ভাবছে আমার রিসকায় চাপুক লতুন বৌদি, ৰ’দে ভাবছে 
আমার রিসকায় চাপুক, আমিও কোন্‌ না সেই কথাই ভাবছি 
মনে মনে, কর্তা! বললেন, দুলালের খানাতেই উঠুন বৌমা ওঁর 


-বোনকে নিয়ে, ওর হুডের কাপড়টা ভালো । -ভালোই ছেলো 


কিনা, এই পরশুকার ঝড়ে রিপকাসুছ্য উল্টে দিয়ে ঢিলে 
যে ফাত্রাফাই করে.-*» 


৬৬৪ 





গিরীন সীটটাতে সেই রকম আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে 
যাচ্ছে, ঝড়ে উল্টেছিল বলে আরও যেন মায়া পড়ে গেছে 
রিকৃসাটার উপর ; বললে, “তা মেরামত করিয়ে নে 
কাপড়টা 1 

“আমার নাম দুলাল হাজরা দাদারাবু ; ওদের মত সেলাই 
তালি দেওয়া রিসকা ঠেলতে আমার পা ওঠে না।...তা 
পয আছে লতুন বৌদির, সমস্ত হপ্তাটা কামানুম কি রকম! 
এবার যা হুডের কাপড় কিনব ভেবে রেখেছি-**” 

গিরীন একটু হেসে বললে; “কিন্ত পয় যে বলছিস, 
রিক্সা ত তোর গেল উল্টে...” 

“আর ব'দের যে চাকাই দিলে তেউড়ে, য’তে এখনও 
পায়ে চুণ-হলুদ নাগাচ্ছে--হিসেব করে দেখুন নোকসানটা। 
দাদাবাবু বলে পর নেই !” .. 

একটু চুপ করে রইল গিরীন, তারপর প্রশ্ন করলে, “তা 
কত.জমল তোর__ নতুন কাপড় যে কিনবি ?” 

“নট টাকা লাগবে) জম্যে ফেলেছি_মাল হাটের 
মোয়াড়াটা একাই সামলালুম ত...৮ 


বাইবেটা যে পরিমাণ ভিজল, ভিতরটা ভিজেছে তার 


. চেয়ে ঢের বেশী; সেখানে ত. সাতটা দিনের মেঘ জমে . 


গুমরাচ্ছিল। রিকৃসা থেকে নেমে, ভাড়ার উপর ছুটে টাকা 
বেনী দিলে ছুলালকে ৷: ছেলেটা ভাল, একটু লজ্জিতভাবে 
বললে, “তা আপনি কেন গুনোগাৎ দেবে দাদাবাবু; ঝড়ে 
লোকসান করেছে-_পবারই করেছে...» 

গিরীন হেসে বললে, “এ'ত গুনোগাৎ নয়-*.আর তা যদি 
বললি, আমি নিজের পকেট থেকে দিচ্ছি নাকি? আদার 
করব না তোর বৌদির কাছ থেকে !” 

--বেশ লাগছিল-_গরীব, বিস্তর প্রভেদ। গ্রাম-সম্পর্কে 
বৌদিদি পাতিয়ে বসেছে, হরতো - নিজের অন্তরের 
প্রেরণাতেই ; এনে যে পৌঁছে দিয়েছে তার গুমর রাখবার 
জায়গা নেই। আজকের সে সুর তার সঙ্গে চমৎকার মিলে 
যাচ্ছে। 

ছুলালও কি ভেবে হাসলে, বললে, “তা: যি বলছ ত 
গ্বাও। তা হলে ভিতরকার কথাটাও বলি দাদ্াবাবু, আনলুম 
নতুন বৌদিকে-_রিস্কার এক হিসাবে জন্ম পালটে যাওয়াই 
ত, তা কর্তাবাবু বকৃশিশ করলেন মোটে চারটি গণ্ডা পয়সা। 
ভাগ্যিস একটু আড়ালে ছিলুম বলে কারুর নজরে পড়ে নি 
_ সেটাকে আট গণ্ডা বলে. চালিয়ে দিলুম।:..তা গ্যাও-_ 
সৌয়ামী হ’ল গিয়ে: ইস্তিরীর অর্ধাক্ষিনী, মননে করব লতুন 
বৌদিদির পয়মন্ত হাত থেকেই নিলুম 1৮. 


প্রবাসী 


১৩৫৯ 


এ পর্য্যন্ত গৌরচন্দ্রিকা ত বেশ হ’ল, কিন্তু মূল গান এসে 
পড়া পর্য্যন্ত যে ক্রমাগতই বেন্ুর৷ চলেছে, তার কি করা 


যায়? 


রিকৃসাটাকে রাস্তা. থেকেই বিদার করে দিয়েছিল। 
তারপর বাগানের- মধ্যে প্রবেশ করে পুকুরের পাশ দিরে 
খানিকটা গিয়ে. ঝড়ীটা। জল-কাদার মধ্যে, দিয়ে মাইল _ 
দেড়েকের পথ, সন্ধ্যা প্রায় হয়েই এসেছে; গাছের আড়ালে ; 
আড়ালে এগিরে গেলে সুরবালা যে জ।নলা ধরে দড়ির 
আছে, অনেকখানি দেখা যাবে ; নইলে রিক্সা আসছে দেখে 


সে আগে-ভাগেই সরে দাড়াবে না? 


গোটাতিনেক গাছের আড়াল কাটিরেই একটা বাকের মুখ 
থেকে উপরের জানলাটা দেখা যায়। জ'নলাটা নিতান্ত 
নিব্বিকার ভাবেই রয়েছে বন্ধ! . 

একটা আঘাত লাগল, তবে খুব বেশী নর। দাড়িয়ে যে 
থাকবেই একথা ত লেখা ছিল না চিঠিতে ; একটা আন্দাজ 
করে নেওয়া! নানা কারণেই সে আন্দাজ না ফলতে পারে; 
কিংবা হয়ত ছিল দাড়িয়ে, বিলম্ব দেখে সরে গেছে । আর 
এও ত ভাববার কথ1--এক-বাড়ী লোক, নূতন বউ সে 
স্বামীর পথ চেয়ে কতক্ষণ ওভাবে দাড়িয়ে থাকতে পারে 1... 


.আন্দাজটাই কি ভুল হয় নি? 


তবুও হ’ল নিরাশ । নব-বিবাহিতের মন, কোথা ছিরে 
কি হর, সে যেন কোন যুক্তিই মানতে চায় না। একটু যেন 
অভিমান নিয়েই বাড়ীতে প্রবেশ করলে গিরীন। | 
তারপর এই অভিমানই যাচ্ছে যেন ক্রমশঃ বেড়ে, চেষ্টা 
করছে ঠেকিয়ে রাখতে যুক্তি দিয়ে, কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে যেন। 
প্রথমতঃ তার এই ধারান্বান__-এই ভিজে চুপসে যাওয়া 
নিয়ে বাড়ীতে যে একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেল--“তোয়ালে আন্‌ 
কাপড় দে গুক্‌নে--চা কর শীগগির--একি কাণ্ড [---ন! 
হয় না-ই আসতে আজ |...» 
আশঙ্কা অনুযোগ ভৎসনা; এর মধ্যে স্থুর্বাল! 


-কোথার ? মন বোশীয় মা, বোন, ভাজ, ওঘর থেকে বাবাও 


যোগ দিচ্ছেন, এর মধ্যে সুরবালার স্থান হয় কি করে? কিন্তু 
বোলে শোনে কে ?- চির 

মনে হয়__তবুও"-- 

তবুও কি ?-..তবুও একজনের ডুরে' শাড়ীর একটুখানি 
আঁচল কি এই বাঁছুলে হাওয়ায় কাছের কোন দোরের আড়াল 
“থকে একটু উড়ে আসতে পারত না? গুরুজনদের সামনে 
একজনের সংযম কি ছুটো চুড়ির শিঞ্জনেও একটু শিথিল 
হয়ে যেতে পারত না? 

নিচেই অনেকক্ষণ দেরি করলে গিরীন। জামা কাপড় 
নিচেই ছাড়লে, তারপর গল্প-গুজব। কিন্তপ্মুরবালাবলে যে 


আশ্বিন 


কোনও জীব বাড়ীতে আছে তার ত’কোন লক্ষণই নেই। 
তারপর মনে হ’ল, উপরেও ত থাকতে পারে তারই প্রতীক্ষায়। 
যেমন বলা উচিত, উপরেই সবাইকে আসতে বলে সিঁড়ির 
দিকে এগতল। কেউ আসছে না দেখে একটু আশাও হ’ল, 
তারপর গিয়ে দেখে উপরের ঘরও শুন্ঠ ৷ - 

নৃতন করে এই অভিমানটুকু বেশ ভাল হয়ে জমে উঠবার 
আগেই কিন্তু সুরবাল! এসে উপস্থিত হ'ল। হাতে খাবারের 
'-বরেকাবি আর চায়ের পেয়ালা। 

গিরীন প্রথম সম্ভাষণ করলে-_-“তুমি এখানেই আছ 
নাকি ?” 

সুরবালা একটু চোখ তুলে চেয়ে হাসলে, রেকাবি আর 
ডিস-সুদ্ধ চায়ের পেয়ালা একটা ছোট টেবিলের উপর -রেখে 
টেবিলটা সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে, “না থাকলে. তি একজন 
এই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে...” 

«আসত ? ঠিক কথা.। 
একজনের মনে ছিল ?? 

«এই দেখ, এসেই কবিত্ব, আমার ঘর বিছানার ভিজে 

যাবে যে 1৮ 

তাড়াতাড়ি গিয়ে স্থুরবালা-সামনের জানলাটা বন্ধ করে 

দিলে, তারপর বিছানার একটা কোণে, গিরীনের চেয়ারের 





কিন্ত এল যে, সেকথা কি 


"শাদামনাসামনি হয়ে বসে বললে, “চাটুকু আগে খেয়ে নাও, 


ঠাণ্ডা! হয়ে যাঁবে।...মনে থাকবার কথা বলছ; নিজের পায়ের 
তদারক করেই ফুরসত নেই ত পরের কথা মনে থাকবে কি?” 
চায়ের কাপটা ঠোটের কাছে নিয়ে গিয়ে গিরীন থমকে 
গেল, জিজ্ঞাসা করলে, “কি হ’ল পায়ে ?” 
“মচকে গিয়ে যা ব্যথা! রান্নাঘরে বসে কোনে 
দিচ্ছিলাম---খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেড়াচ্ছি বিকেল থেকে..-কে 
জিজ্ঞেস করে বল সেকথা ?” 


“কই, এখন ত খোঁড়াচ্ছিলে না.. ‘মানে, ডা ভি - 


করি নি আমি...কই, দেখি কোনখানটা-.. 

উঠে এগিয়ে যাবার আগেই সুরবালা চাপা গলায় খিল 
খিল করে হেসে উঠল, বললে, “বস, কি জালা! ফোমেন্টের 
_ ব্যবস্থা না হলে তোমার চায়ের জল তৈয়ের থাকত কি করে? 
7 কাপড় ছেড়েই যে এক কাপ পেলে !-- হ্যা, এইবার গিয়ে 
বলে দাও যে, ওঁদের বউ উপরে এসে আর খোঁড়াচ্ছে না-:: 

মুখে কাপড় চেপে হাসতে লাগল। - 

মুখে অল্প হাসি নিয়ে ছোট .ছোট চুমুকে চা খেতে লাগল 
গিৱীন, ছুষ্ুমির কথাটুকু ভেবে মাঝে মাঝে চাইছে সুরবালার 
দিকে । বৃষ্টিটা একটু যেন নরম হয়েছিল, জানলার উর 

ঝাঁপটায় মনে হচ্ছে আবার জোর হঃল। 

| বললে, “খুলৈ দেবে না জানলাটা ?৮ 


হাসির অশ্রু 





৬৬৫ 








“কি গেরে! ! জানলা না খুললে--*আমার কিন্তু মচকানো 
পাঁ, বারবার ওঠানামা করতে পারব না, জানলা খুলে ওদিক 
দিবে নেমে যাব৷, আমার কাজ রয়েছে বিস্তর ৮ 

“মঠকানো পা নিয়ে ওয়ে থাকাই ভাল...» 

“মচকানো পা নিয়ে খেটে বেড়ানো আরও ভাল । সবাই 
ভাববে__দেখেছ, কি কাজের বউ! এ বউ কি কে এল 
বাড়ীতে, কে গেল, তার খোঁজ রাখতে পারে?” 

গিরীন নিজেই গিয়ে জানলাটা খুলে দিলে। ফিরে 
দেখলে কিন্ত স্ুরবালা একেবারে সিঁড়ির কাছে। ছু'পা 
এগিয়ে এসে বললে, “খেয়ে ' নাও, ওগুনো, দিব্যি রইল; 
আমার ফুরসত'নেই এখন বসবার ৷ ..বিকেলে মাছ পায় নি, 
পুকুরে জাল ফেলতে বলেছেন বাব'-..৮ 


“তুমি ফেলবে ?” 
সিঁড়ির একটা ধাপে পা দিয়েছে সুরবালা, আঞ্ুলট! 
. উঁচিয়ে ঠোঁট নেড়ে জানালে-“পাবে উত্তর 1? . - 


এই রকম করে ক্রমাগতই যতিভঙ্গ করে চলেছে 
সুরবালা-_ ক্রমাগতই । বাইরের দুর্য্যোগ অন্তরের ব্যাকুলতাকে 
যত দিচ্ছে জাগিয়ে, যত মনে হচ্ছে সার্থক করে তুলি 
আজকে এই দুর্লভ বান্রিটিকে, ততই সে ওর এই ছোট ছোট 
আঘাত দিয়ে, ওর এই অকরুণ হাঁসি দিয়ে যেন সেটাকে 
ব্যর্থ করে দিচ্ছে। বিশেষ করে এই হাসি--এতটুকু 
ভাবালুতাকে এক মুহূর্তের জন্যেও দাড়াতে দিচ্ছে না;এ 
কি রোগ দাড়িয়েছে নূতন! 
ভাল হয়তো লাগছে, তার কারণ সুরবালার সবকিছুই. 
ভালো । কিন্তু তবুও আজকের রাত্রিটি যদি এই করে হয় 
বিফল-_ওর মনের. সুরের সঙ্গে সুরবালার মনের মিল না 
থাকে--তা হলে সে আপশোস রাখবার জায়গা কোথায় ওর ? 
বিয়ের পর এই প্রথম এই রকম একটি 'বর্যারজনী... 
কোন রকমে "ওর মনের ঠিক তন্ত্রীটিতে দেওয়া যায় না 
একটু আঘাত? 


সেই উদ্দেন্তে গল্পটা বলছে গিরীন।- মনে করেছিল 
কখনও বলবে না।---তোমায় পেতে আমার যে কি আত্ম- 
ত্যাগ__তোমার মহিমায় মুগ্ধ হয়ে এক দিন আমার মনও 
যে কি মহিমময় হয়ে উঠেছিল, একথা কি যায় যুখ ফুটে 
বলা? তবু হচ্ছে বলতে আজ ওর জন্যে যতই দুহাত 
বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, ততই: আলেয়ার মত ও যাচ্ছে 
পেছিয়ে; অথচ এক দিন কত আশা নিয়েই না এই সুরবালার 


- " দ্বারে উপস্থিত হয়েছিল যে ওর মত নিঃশেষ করে - কেউই 


বোধ হয়, নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবে না= 


৬৬৬ 


' প্রবাসী 


১৩৫৯ 





সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে এতক্ষণ পরে পেয়েছে 
সুরবালাকে ৷ সমস্ত সংসারের চঞ্চলতা সব শব্দ থেমে গিয়ে 
বর্ষার সঙ্গীতটুকু আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে__শুধু ঝরঝর শব্দের 
সঙ্গে ভেকের অবিরাম কলরব । রাক্রিটুকু ছুটি প্রাণীর হাতে 
তুলে দিয়ে সমস্ত পল্লী গভীর সুপ্তিতে মগ্ন । 

জানলাটা খোলা, সামনে একটা কোচের একটি ধারে 
গিরীন বসে অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। সুরবাল! 
আসে নি, পাশেই বিছানা, তাইতেই আছে শুয়ে। অবন্ত 
জেগেই আছে, গল্পও করছে । 

আহ্বানের উত্তরে হেসে বললে--কি করব, আমি কবি 
নই, খেটেখুটে এসে বিছানাটাই লাগছে ভাল 1৮ 

গল্পই হচ্ছিল-_একথা-সেকথা নিয়ে। গিরীন বললে, 


“যখন এসে পড়ে কবিত্বের লগ্ন তখন কবি হওয়াতেই লাভ. 


এই রকম একটি লগ্নে সাড়া দিয়ে আমি এক দিন আমার 
জীবনের যা সবচেয়ে পরম সম্পদ-তাই পেয়েছি---৮ | 
নুরবালী মাথাটা ঘুরিয়ে দুষ্টুমি করে জ্র কুঁচকে বললে, 
“তোমার পরম স্পা র্‌ শ্রীমতী সুরবালা দেবী-_এই তো 
এত দিন জানতাম... 
উপরে ওর দু টা ছাতের দরজাও বন্ধ; তার উপর 
বর্ষণের শব বেশ মুক্তভাবেই হেসে উঠল একটু । 
গিরীন বললে, এপ্্রীলশ্রীযুক্তেশ্বরী সুরবালা দেবীরই কথা 
হ্‌ 122 
. “হারাণী'টা জুড়ে দাও-..পরম সম্পদই তো” 
“ভ্রীলজীযুক্তেশ্বরী মহারাণী সুরবালা দেবীর কথা? 
«গুনতে হয় তো তা হলে” দি এ 
“তা হলে আসতে হয় এখানে 1? 
সুরবালা খিলখিল করে হেসে ঘুরে শুল। ; 
“কি হ’ল আবার ?”--বিস্মিত ভাবেই প্রশ্ন -করলে 
গিরীন। . 
“মহারাণীর হুকুম-_এইখানে এসে কবিকে তার কাব্য- 
কাহিনী শোনাতে হবে।” 
এই পথেই চালিয়ে নিয়ে আসছিল, বিজয়িনীর মত 
আরও মুক্ত কণ্ঠে হেসে উঠল। 
গিরীন উঠে গেল, একটা হাত ..চেপে ধরে বললে, 
«দোহাই তোমার স্ুরো, এই রকম হাঁসি দিয়ে আজকের 
এমন রাতটা আর দিও না ছিন্নভিন্ন করে। ওঠ, লক্ষ্মীটি ।* 
খানিকটা জোর করেই টেনে নিয়ে এসে কৌচটাঁতে 
দিলে বসিয়ে। সামনের অন্ধকারের গায়ে স্থৃতির বাতি 
যেন উজ্জল করে দিয়ে বলতে লাগল-_ 
“তোমায় আমি ছে ব্য করতে গেলাম কেন- এ নিয়ে 
বাই আশ্চর্য্য হয়েছে... | 


আবার পাশে চোখ তুলে হাসলে সুববালা ৷ 
“কেন, তুমি জানতে ব্যাপারটা ? কৈ, বল নি তো !... 
তা হলে আর নতুন কি শোনাচ্ছি 1৮ 
কি ব্যাপার তা জানি না, তবে আমি যে সুন্দরী এটা 
তো! জানতাম ৷” 
* “ও, আবার সেই দুষ্টুমি !” 
আবার বলতে আরম্ভ করলে 


[1 


“প্রথম হয়ে পাস করেছি! শ্বশুর হবার জন্যে চারিদিকে” 


রেষারেষি পড়ে গেছে--বিলেত পাঠিয়ে কেষ্ট-বিষ্টু করে 
আনবে, মেয়েদের ফটো যা আসতে লাগল মাথা ঘুরিয়ে দেয়, 


“এমনও নয় যে বিলেত যাবার অসাধ বা সুন্দরী চেনবার চোখ 


নেই -এমন অবস্থায় হঠাৎ একি. মতিগতি হ'ল! হ্যা, 
মেয়েও যে খুব সুন্দরী তাও তো নয়--.৮ - 

“ইস্‌ [---নয় !” . 

“সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। আসল কথাটা কাউকে 
বললাম না; শুধু জিদ ধরে রইলাম--এ মেয়ে না হলে 
করবই না বিয়ে। একটু মোলায়েম করে বললাম অবশ্ত_- 
এখন থাক, নিজের পায়ে দীড়াই-.-মিথ্যে কথা সব--.৮ 

“এখন তার ফল ভূগছি---» একটু খুক্‌ খুক্‌ হাসি উঠল 
কথাগুলোর সঙ্গে ৷ 


«বিয়ের চিন্তাতেই কিন্তু মনটা আমার পূর্ণ হয়ে রয়েছে 


তবে আমার রোমান্স একটু অন্য ধরণের ৷ তাই নিয়ে 


_ তোমাদের বাড়ীটা আমায় বড় টানত 1 আমি.তখন ওঁ অঞ্চলে 
- .. ছুভিক্ষ নিয়ে কাজ করছি। 


অজ ' পাড়াগী, তার মধ্যে এক- 
প্রান্তে & রকম একটা প্রকাণ্ড বাড়ী জীর্ণ হয়ে আস্তে আস্তে 
ভেঙে পড়ছে, লোক নেই ; বড় নাড়া দিত মনটাকে.। বড় 
রাস্তা থেকে একটু ঘুরে বাড়ীটা, কাজে থাকতাম ব্যস্ত, মনও 
শ্ৰান্ত থাকত, কাছ দিয়ে কখনও যাই নি। পুরনো বাঁউ আব 
বটল-পাঁমের ফাঁকে ফাঁকে উপরের যেটুকু দেখা যেত সেটুকু 
নিয়েই রোমান্স স্থষ্টি করতে করতে বেরিয়ে যেতাম আমাদের 
ক্যাম্পের দিকে । বলা বাহুল্য, সেই রোমান্সের কল্পলোকে 
একটি মেয়েও ছিল, বিয়ে না করায় সন্তব-অসস্ভব জায়গায় 
বিয়েরই স্বপ্ন দেখছি তখন! তার পর এক দিন সন্ধ্যে কিন. 
মনে হ'ল- বড় বাস্তা ছেড়ে এদিক ঘুরেই আসব, টের জি 


-বাড়ীটার নিচের একটা অংশে রয়েছে লোক, যেতে যেতেই 


দরজার মধ্যে দিয়ে চোখে পড়ল রকে একটা লালঠেম জলছে 
আর তারই আলোয় বকের উপর দেয়ালে ঠেস দেওয়া এক 
গোছা বাসন ঝক ঝক করছে। রোমান্স খানিকটা খোরাক 
পেলে। দু'দিন বেশ অন্যমনন্ক রইলাম, তৃতীয় দিনে আবার 
ও পথে আসতে হওয়ায় ওদিক হয়েই ঘুরে আসতে আস্তে 
দেখি মেয়েটিও কল্পলোক থেকে নেমে এসেছে, তার কণ্ঠস্বর 


- আশ্বিন 


হালির অশ্রু 


৬৬৭ 


পাস্পাস্পাস্পাপাসপপ স্পা পাপা পাপা পাপা াপাশাশীশাপাশািশীপাশিলীসিিসপপীপাপাসাশাসি 


গুমলাম--ছোট্ট একটি কথায় ।-..তুমি অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছ যে 
সি ?” 


ল্ললোক থেকে নামতে পারছি ন! ৷” এবারের হান্ট 


রতি 
“কিছুদিন - আমায় অন্ত গ্রামে গিয়ে কাজি করতে হ’ল। 
তাতে রোমান্স শুকিয়ে নিশ্চিন্দি হবারিই কথা, কিন্তু দিন- 


দিনই যেন আরও শাখাপল্লবে সজীব হয়ে উঠতে লাগল, 


আনন্দটা ক্রমে যেন যন্ত্রণায় দাড়াচ্ছে। এই সময় মনের. 
অবস্থা অন্যদিক দিয়েও ভাল নয়, ছুভিক্ষের অনেক দিন হয়ে 
গেছে, লোকের দেবার ক্ষমতা বা স্পৃহা এসেছে কমে। 
প্রথমটা যেমন পাবার বা দেবার উন্মাদনায় মানুষের প্রতি 
একটা শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠছিল, তেমনটি আর নেই। কেউ 
দিতে জানে না নিজেকে...একেবারে নিজেকে ভুলে যদি 
বিলিয়ে দিতেই না পারলে তো কেমন করে মেটাবে ক্ষুধা ? 
এঁটেই তখন মূল চিন্তা মনের, তার পর এক সময় চিন্তাটা কি 
করে স্থান আর পাত্র পরিবর্তন করলে, দেখলাম বভুক্ষুদ্দের 
জায়গার এসে পড়েছি আমি আর দাতার জায়গায়...” 

“সেই মেয়েটি ।-..কি রোমান্স বাবা !?? এবারেও হেসে 
উঠল সুরবাল! ৷ কিন্তু সে অকৃত্রিম সুর ফোটাতে পারলে না! 

বর্ষার বিরাম নেই । ঘোরটা এবার কাটল না গিরীনের ; 


-.-আবিষ্টভাবেই বললে_-«এ সময় সেই ঘটনাটুকু চোখে 


হক 


পূ 


পড়ল 1” 
একটু চুপ করলে, মনটা যেন সিক্ত অন্ধকারের মধ্যে 
কোথায় গেছে তলিয়ে ৷ সুরবালাকে তাগাদা দিতে হ’ল_= 
“ঘুমে এদিকে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে--? 
“সেদিন কিন্তু মেয়েটি নিজের কথা একেবারেই ভাবে নি 
কাজ খুব কম, জোগানের অভাবেই প্রায় গুটিয়ে এসেছে। 


" তাইতে নিজের কথাই বড় হয়ে পড়েছে বলে এ বাড়ীটার 


ওদিক দিয়েই ক্যাম্পে ফিরে আসছি- বর্ষার সন্ধ্যাই, তবে বৃষ্টি 
নেই, আকাশে মেঘ থমথমে হয়ে রয়েছে । দেখি একজন 
ভিখিরী এ বাড়ীর দরজায় বসে রয়েছে। 
ভিথিরী নয়, দুভিক্ষ যাঁদের ভিখিরী করে তুলছে তাদেরই 


»এক জন, আর তো আমাদের কাছেও বড় একট! পাচ্ছে না 


কিছু। 

যারা এই সব কাজ নিয়ে থাকে তাদের মনটা যে সর্বদাই 
করুণাধ ছল ছল করতে থাকে এমন নয়, বরং দেখে শুনে 
ঘে'টেঘুঁটে খানিকটা নির্ষিকারই হয়ে যায়। এগিয়েই যেতাম, 
কতবার গেছি এই রকম, সেদিন কিন্তু কি হ'ল, হঠাৎ মনটা 
বড় টনটনিয়ে উঠল, মনে হ’ল এ মানুষটা শুধু ও মানুষই নয়, 
জগৎ জুড়ে যাঝু দীন-নয়নে রয়েছে হাত পেতে তাদের যেন 
প্রতীক। একটু এগিয়েই গিয়েছিলাম, ঘুরে দাড়ালাম ৷ 


হয়তো আসলে, 


দোরের দিকে একটু তেরছা হয়ে বসেছিল, ঘুরে দীড়াতে 
ভাল করে নজর পড়ল। পুরুষ নয়, মেয়েছেলে। শীর্ণ; 
কালো, মাথার চুলগুলি এলোমেলো হয়ে ঘাড়ের উপর লুটিয়ে 
পড়েছে; পরনে একটা শতছিন্ন ময়লা কাপড়, গুটিয়ে-স্ুটিয়ে 
উবু হয়ে বসে রয়েছে বলেই যেন কোনরকমে লঙ্জা নিবারণ 
হয়েছে; এ কাপড়েরই খানিকটা পিঠের উপর টানা । 

মুখে কথা নেই। যেন ডেকেছে, সাড়া পায় নি, আর 
ডাঁকবার শক্তি'নেই, উঠবারও শক্তি নেই, তাই হাতি পেতে 
আছে বসে। চারিদিকের ঘন গাছপালার ছায়ার উপর ' 
মেঘলা সন্ধ্যার ছায়া এসে পড়ায় সমস্ত দৃষ্টি অস্পষ্ট, সেই ' 
জন্যই যেন.আরও করুণ ৷, 

বলতে বাধা নেই, আমায় একেবারে অভিভূত করে 
ফেলেছিল । কি রকম গৃহস্থ জানি না, তবে ইচ্ছে থাকলেও 
ত এই ভর-সন্ধ্যের সময় কিছু দেবে না) হাত দুটো আপনিই 
কখন পকেটে গিয়ে সেঁদিয়েছে, এক পকেটে একটা দৌয়ানি 
আর এক পকেটে আধখানা পাউরুটি ঠেকল।:..দিয়ে আসি? 
তার পর এক পাশে বসিয়ে ক্যাম্প থেকে আরও কিছু না হয় 
নিয়ে আসা যাবে। ৪ 

পা বাড়িয়েছি, বাধ! পড়ল। দরজার ভেতর দিয়ে 
উঠোনটার খানিকটা নজরে পড়ে, দেখছি একটি মেয়ে সন্তর্পণে 
পা টিপে টিপে যেন বাড়ীর সবাইকে লুকিয়ে এগিয়ে আসছে । 
***বুকটা ধড়াস ধড়াস করে উঠল- ছুটি ভিখিরীকে একসঙ্গে 
দয়াঁ-এ যে কল্পনাতীত, একজনকে না হয় শুধু দেখা 

একটু আড়াল হয়ে দাড়ালাম । আড়াল থেকে আরও 
একটু অস্পষ্ট, তবু যা দেখবার তা পাচ্ছি দেখতে ।...দরজাঁয় 
এসে একবার ঘাড় ফিরিয়ে ভেতরে দেখে নিলে, তার পর 
গলা বাড়িয়ে বাইরেটাও চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রথমে একটা 
সাড়ি দিলে কোলের উপর ফেলে, তার পর চাপা-গলায় 
তার-ই একটু আঁচল মেলে ধরতে বলে কৌচড় থেকে কতক- 
গুলো মুড়ি বের করে দিলে, খান ছুই রুটি, আর একটু লক্বা- 
গোছের গোটা দুগ্তিন কি তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। 
ভিখাবিণী বোধ হয় হাত তুলে আশীর্বাদ করতে যাচ্ছিল, 
হাত তুলে চাপা গলায় বললে--“চুপ 1” দাড়িয়ে পড়ে একটু 
যেন কি ভাবলে, তার পর আর একবার ভেতর-বার দেখে 
নিয়ে পিঠের আঁচলটা আস্তে আস্তে নামিয়ে দিলে । . আবার 
সতর্ক চাউনি, তার পর নিজের গাঁয়ের ব্লাউজটা তাড়াতাড়ি 
খুলে নিয়ে ওর কোলে ছু'ড়ে ফেলে আঁচলটা আরার জড়িয়ে 
উঠোনে অবৃপ্ত হয়ে গেল 1” 

গিরীন চুপ করে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে 
রইল-_অনেকক্ষণ। তারপর বললে, “মনে হ’ল পেয়েছি। 


৬৬৮ 


=” 





~~ 


যে এই রকম ভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারলে তার 
কাছে হাত না পেতে অন্য কার কাছে দিতে যাব ধর্না? 
তার পর দিনই চিঠিটা লিখি-__অভিভাবক দাদী__লিখলাম 
বাবাকে বোনের বিয়ের প্রস্তাব করে চিঠি দিন? = 


মনে আছে স্ুুরবালার । যদিও এ সুত্রেই যে বিবাহ এটা 
জানলে এই প্রথম ৷ ওরা ছু'শো টাকা পেয়েছিল সেদিন। 
কোনও সিনেমার একটা অংশ, পুরনে৷ জীর্ণ জমিদারের বাড়ী 
দরকার, একটি পতিত অভিজাত বংশের মেয়ের চরিত্র নাকি 
দেখান হচ্ছে। তারই শুটিং হচ্ছিল সেদিন__-আরও এক 
দিন হয়েছিল।-..মেয়েটির সঙ্গে ওর একটু আলাপও হয়েছিল 
--তবে ম! দিদি কিন্তু পরিচয়টা বাড়তে দেয় নি। 


এত বড় হাসির কথা- নিজ্জলা কবিত্বের এতবড় হাস্ত- 
কর পরাজয় আর হয় না। মুখে আঁচল চেপে উঠলই যেন 





১৩৫৯ 


লালা ললো 





একটু খিলখিল করে সুরবাল! ; তার পরেই একটু চুপ, তার 
পরেই স্পষ্ট মনে হ’ল যে আঁচলের মধ্যে যেন ফুঁপিয়ে ফু'পিয়ে 
কামার শব্দ! 

অতিমান্র বিস্বিত হয়ে এগিয়ে বসল গিরীন--সত্যিই 
ফৌপাচ্ছে সুরবালা ! বুকে চেপে ধরে বললে--“কি ! কি 
হ’ল সুরো 1 হঠাৎ 

নুরবালা মুখটা বুকে চেপে ধরলে। সঙ্গে. সঙ্গেই পাৱলে 
না কিছু উত্তর দিতে । তার পর ভাঙা ভাঙা কথায় কান্নার 
মধ্যে দিয়ে বলে চলল--“একদিন শুনবে--যেদিন হাসির 
মধ্যে দিয়েই বলবার ক্ষমতা পাব ফিরে---তার আগে একটা 
কথার উত্তর দাও-_পোড়া হাসির রোগ রয়েছে বলে তোমার 
কি একটুও এমন সন্দেহ আছে যে, আমি সেদিনকার 
চেয়ে আরও নিঃশেষ করে তোমার পায়ে লুটিয়ে দিই নি 
নিজেকে ?...বলনা-_এই রকম একটা রাতেই যে বলবার 
কথা সেটা... 





মানবশিশুর রহস্য 
শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ 


জীবদৃষ্টির আদিপর্বের যার মধ্যে প্রথম প্রাণের অস্তিত্ব দেখ! 
দিয়েছিল সে ছিল নিতান্ত সরল এক-কোষবিশিষ্ট- প্রাণী | 
এ বিষিয়ে ' বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। এই 
জেলি-জাতীয় প্রাণী থেকেই পৃথিবীর যাবতীয় জীবের 
উৎপত্তি হয়েছে । শুধু জীবজগৎ নয়, তরুলতা-তৃণগুলাদি 
যাবতীয় উদ্ভিদের উৎপত্তিও এই ক্ষুদ্র প্রাণবিন্দু থেকে। 
একথা চিন্তা করে নানা জাতীয় বৃক্ষলতশোভিত অরণ্য, 
বিবিধ পুষ্পসমৃদ্ধ তরু, নানা জীবজন্ত-_এক কথায় এই 
বৈচিত্র্যময় পরিবেশের দিকে তাকালে মনে হয়, কোন মহা- 
যাদুকর একেবারে ‘কিছুই না? থেকে এই রূপরসগন্ধভরা 
অপূর্ব সুন্দর বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কোন যাছু- 
দণ্ড-স্পর্শে এক নিমেষের মধ্যেই এই বিরাট পরিবর্তন সাধিত 
হয় নি, বহু লক্ষ বৎসরের নীরব অথচ সুশৃঙ্খল ক্রমবিবর্তৃনের 
ভিতর দিয়ে জীবকুল বর্তমান অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছে । 
_কিরূপে এ পরিবর্তন ঘটেছে এইটেই হ’ল বড় প্রশ্ন । ব্যাঙ 
বা টিকটিকি কিরূপে বাঘ, ভালুক, গণ্ডার কিংবা জিরাফে 
পরিণত হ’ল, কেমন করেই বা এদের কোন শাখা বানর, বন- 
নুষ এবং অবশেষে মানুষের স্তরে এসে পৌঁছেছে এই 

মীম কৌতুহলোদ্দীপক প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দেবে-কে ? 


লামার্ক এবং ডারুইন প্র ণিজগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 
সম্বন্ধে যে গবেষণা করেছেন তাই জীবতত্ব আলোচনার 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ৷ 

ফরাসী প্রাণিততৃবিদ লামাঁক বলেন, প্রাণিজগতের নিয়ম 
এই যে, পিতার গুণ, ধর্ম, বৈশিষ্ট্য সন্তানে বর্তে ; সন্তান 
পিতার অনুরূপ হয়ে গড়ে উঠে, তবে সম্পূর্ণ তার অনুরূপ হয় 
না-_কতকটা গুণ সে নিজেও অৰ্জ্জন করে । এই অজ্জিত 
গুণ বা বৈশিষ্ট্য সে আবার তার নিজের সন্তানে সথল্তি করে 
যায়। এইরূপে পুরুষপরম্পরায় অজ্জিত বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ 
হেতু জীবের মধ্যে পিতৃগুণেও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটতে 
থাকে। শেষে সে জীব এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছে যখন - 
অনেককাল আগেকার আদিপুরুষের সঙ্গে তার বিশেষ কোন 


মিল থাকে না; তাকে তখন আদিপুরুষ থেকে স্বতন্ত্র জীব 
বলে মনে হয়। 
লামার্ক-তত্বের মূল কথা হ’ল ছটি £ প্রথম, সন্তান পিতার 


স্বভাবধৰ্শ্মের অধিকারী হয়; জীব যেন সন্তানের ভিতর দিয়ে 
নিজেরেই নূতন করে প্রচার ও প্রসার করছে। 


দ্বিতীয়, একপুরুষের অজ্ঞিত বৈশিষ্ট্য সত্তানে সংক্রামিত 


হওয়া.সম্ভব। দ্বিতীয় স্ুত্রটি স্বীকার করলে একথা মানতে 


এগুলি বিকাশলাভ করতে থাকে । 


৭ 


আশ্বিন 


হয় যে, প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে জীব 
যে অঙ্গের বেশী ব্যবহার করে ক্রমে তা পুষ্টিলাভ করে এবং 
সেই অজ্জিত শক্তি এবং বৈশিষ্ট্য সন্তানেও প্রকাশ পায়] 
পক্ষান্তরে, ব্যবহারের অভাবহেতু কোন অঙ্গ ক্রমশঃ ক্ষীণ 
হতে হতে একেবারে লোপ পাওয়াও অসম্ভব নয় ৷ এই যুক্তির 
বলে লামার্ক জীবের ক্রমপরিণতির ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন । 


₹._ তিনি বলেন, রূপান্তবিত অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে 


যাওয়ার ফলে জীবকে নানারূপ চেষ্টা করতে হয়েছে। এই 
চেষ্টার ফলে তার দৈহিক যা-কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, তা 
সন্তানে প্রতিফলিত হয়েছে! এইভাবে জীবের ক্রমাঁভি- 
ব্যক্তিতে বানর যে নরে পরিণত হবে তাতে আর বিস্ময়ের 
কি আছে? কিন্তু লামার্কের এই মত সৰ্বজনস্বীকৃত 
হয়নি। 


লামার্কের পরে ডারুইন। ডারুইন লামাক-তত্ত্বের প্রথম 
সূত্রটি স্বীকার করেন। তিনিও বলেন, সন্তান পিতার 
স্বভাব এবং গুণগুলি পায়। বৃক্ষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও 
গুণাগুণ যেমন বীজের মধ্যে অতি সুক্ষ অবস্থায় লুক্কায়িত 
থাকে, জীবের বিশেষ লক্ষণ ও গুণগুলিও তেমনি সন্তান- 
উৎপাদনকারী বীজের মধ্যে অবস্থান করে। কালক্রমে 
এ পর্য্যন্ত লামার্ক ও 
ডাকুইন উভয়েই একমত ৷ কিন্তু সন্তান যদি হুবহু পিতার 
অন্ুরূপই হতে থাকে, সন্তানকে যদি পিত।র অপরিবর্ভনীয় 
নূতন সংস্করণ বলা চলে, তবে জীবের ক্রমপরিণতি প্রমাণ 
করার উপায় কি? টিকটিকি তবে চিরদিন টিকটিকি হয়েই 
রইল না কেন? এর উত্তরে ডারুইন বলেন, প্রাকৃতিক 
নির্বাচনই জীবের অতিব্যক্তির বা ক্রমোন্নতির কারণ । 
কথাটি একটু স্পষ্ট করে বলা যাক্‌। | 

এই পৃথিবীতে জলে স্থলে যত জীবন্ত বৃক্ষ তৃণলতা 
বয়েছে এদের সকলের উপযোগী খাদ্য পৃথিবীতে নাই। 
বাচতে হলে এক জনের পক্ষে অপরকে হত্যা করে উদর পূরণ 
করা ছাড়া উপায় নাই । যে সবল সে ছ্র্বলকে ভক্ষণ করে 


_ বেঁচে আছে; শুধু তাই নয়, সবলতরের আক্রমণ থেকে 
সর্শিতাকে আত্মরক্ষাও করতে হচ্ছে! বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে 
বিশ্বসংসার একটি বিরাট ‘রণরঙ্গভূমি’। এখানে প্রতিমুহূর্ভে . 


চলেছে তীব্র জীবনমরণ-সংগ্রাম । : প্রাণীমাত্রেরই প্রধান 
কামনা বেঁচে থাকা । সেই প্রেরণার বশে জীবনযুদ্ধে টিকে 
থাকবার উপযোগী শক্তি তারা অজ্জন করেছে । এ শক্তি 
সকলের এক রকম নয়। বাঘের ধারালো! দাত নখ, হরিণের 
দ্রুত পলায়নক্ষমতা, বরাহের দাত, মহিষের শিং, গিরগিটির 
দেহের বউ পঞ্ভিবর্ভন করে অপরকে ফীঁকি দিবার কৌশল-_ 
এ সবই জীবন-সংগ্রামের যোদ্ধাদের আত্মরক্ষার অন্তস্বরূপ | 


মানবশিশুর রহদ্য 


৬৬৯ 





কেহ গায়ের জোরে অপরকে মেরে নিজে বেঁচে আছে, কেহ 
পালিয়ে আত্মরক্ষা করার উপায় গ্রহণ. করেছে, কেহ ব! 
দৈহিক শক্তির অভাব বুদ্ধি দ্বারা পূরণ করেছে। এই টিকে 
থাকবার প্রতিযোগিতায় যে অপারগ, তার বাঁচবার কোন অধি- 
কার নাই, সে বিনাশপ্রাপ্ত হবেই। যে-শক্তিমান কেবল তাকেই 
প্রকৃতিদেবী বাঁচবার যোগ্য বলে নির্বাচন করে নিচ্ছেন। এই 
হু'ল, প্রাকৃতিক নির্ববাচন। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জীবনযুদ্ধের 
ভিতর দিয়ে. অতিবাহিত করার ফলে জীব আত্মরক্ষার 
তাগিদে দেহের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করতে করতে 
বর্তমান অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে! এ সংগ্রাম এখনও 
শেষ হয় নি; ষত দিন ধরাপুষ্ঠে জীব আগে, তত দিন 
চলবে ৷ ' লাম'ক ও ভাঁরুইনের প্রাণিতত সম্বন্ধীয় গবেষণার 
বিস্তারিত আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা 
ম.নবশিশুর ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করার পূর্বে শুধু 
এইটুকু উল্লেখ করতে চাই যে, সন্তান পিতার গুণ ও * 
স্বভাবধৰ্ন্ম উত্তরাধিকীরস্থত্রে লাভ করে পূর্বপুরুষের ধারাকে 
বহন করে চলেছে। এই .গুণ বা স্বভাবধর্শের যেগুলি 
জীবের, একান্ত মজ্জাগত সেগুলিই সন্তানে সংক্রামিত হয়; 
আকম্থিকভাবে অজ্ঞজিত কোন বৈশিষ্ট্য পিতার নিকট থেকে 
সন্তান পায় না ; যেমন ইঁদুরের লেজ কেটে দিলে তার .বাচ্চা- 
দের লেজ কাট] থাকে না; আকস্মিক কারণে কোন ব্যক্তির 
কোন অঙ্গহানি, হলে তার সন্তানে সে অঙ্গের বিকলতা দেখা 
যার না। জীবের স্বভাবধর্্ম যে বীজকণিকার মধ্যে নিহিত 
থাকে তা এমন সক্ষম এবং বাহিরের প্রভাব থেকে এমন যত্ব- 
সহকারে রক্ষিত যে, অকস্মাৎ এতে কোন পরিবর্তনসাধন 
সম্ভবপর নয়! প্রকূতিদেবী এ বিষয়ে অত্যন্ত গৌঁড়া। 
জীবের বৈশিষ্ট্যগুলি তিনি যেন গোপনপুরে মণিকোঠায় শ্বেত 
স্তম্ভের অভ্যন্তরে হীরা-বাধানো কৌটার মধ্যে বন্ধ করে 
রেখেছেন। এর ফল হয়েছে এই যে, এক দিকে যেমন _ 
মানুষের অজ্জিত কোন বৈশিষ্ট্য বা গুণ_যথা বিদ্যা, শিল্পে 
নিপুণতা; সত্যবাদিতা প্রভৃতি সন্তানে আপনাআপনি 
সঞ্চারিত হয় না, অন্য দিকে তেমনি গুণহীনতা বা ব্যবহার- 


. গত দোষও সন্তানকে স্পর্শ করে না সন্তানের ভিতর দিয়ে 
প্রকৃতি জীবের মৌলিক ধারাটিই প্রবাহিত রাখতে চান! 


ইতর প্রাণিজগতে এই পৈতৃক ধারাবহন, সুস্পষ্টভাবে 


চোখে পড়ে। এখানে পিতা এবং সন্তানে বিশেষ কোন 
পার্থক্য নজরে পড়ে না; সন্তান যেন পিতারই নব রূপায়ণ ; ' 
্জনকই যেন সন্তানদের ভিতর নূতন করে দেহ ধারণ 
টা কিন্তু মানুষের বেলায় এরূপ হুবহু মিল দেখা যায় 
- পিতা এবং সন্তানে দৈহিক পার্থক্য ত কিছু:না-কিছু 
কেই, বুদ্ধি এবং অন্যান্য মানসিক শক্তিতেও তারতম্য . 


৬৭০ 
দেখা যায়। কেন এরূপ হয় তা জানার কৌতুহল হওয়া 
সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক । 
মানবশিশুর স্বভাবে বৈচিত্র্য 
মানুষের স্বভাবে বৈচিত্র্য দেখা যায় কেন তা বুঝতে হলে 
শিশুর জন্মের মূল রহস্তটি জানা দরকার । প্রাণিজগতে মানুষ 
সর্ববীপেক্ষা উন্নত জীব। অন্যান্য জীবের মত মান্থষেরও 


রয়েছে কতকগুলি স্বাভাবিক জীবধর্_যেমন বাঁচবার বাসনা, - 


আহার নিদ্রা প্রভৃতি দৈহিক প্রয়োজন, কামক্রোধ, প্রজনন, 
সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতি সহজাত প্রবৃভি। মানুষের মধ্যে 
সাধারণ জীবধর্ম্ম যেমন ক্রিয়াশীল রয়েছে, তেমনি মন বুদ্ধি.ও 
বিবেক মহভর কল্যাণময় প্রভাব বিস্তার করে এগুলি 
নিরন্ত্রিত করছে । মানুষের মাঝে তাই জীব ও শিবের 
মিলন ঘটেছে । জীবধর্্ম ত সকলের মধ্যেই বিদ্যমান ; তবে 
ব্যক্তিগতভাবে যার মধ্যে শিবধর্ম্ম যত টবে প্রবল তিনি তত্‌ 
. উন্নত স্তরের মানুষ | 

কাজেই দেখা যায়, জীবধর্ম্ম অনুসারে সকল মানুষ একই 
প্রকার হলেও ধী-শক্তি, বুদ্ধি, অনুভূতি, ভাবপ্রবণতা 
প্রভৃতির তারতম্য হেতু তাদের পরস্পরের মধ্যে অন্তনিহিত 
পার্থক্য থাকে । সন্তান তার পিতা ও মাতা উভয়ের নিকট 
থেকেই এই শক্তিগুলি লাভ করে? তার মধ্যে যেন দুইটি 
স্রোতের ধারা এসে মিশেছে । এই এক একটি শোতে 
আবার অন্য কত শ্রোত এসে পড়েছে । এই ভাবে লক্ষ্য 
করলে দেখা যাবে, মানুষ তার দেহমনের উপাদান কত বিভিন্ন 
সুত্র থেকে লাভ করে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে ব্যাপারটি “ক 
ভাবে ধরা পড়ে দেখা যাক। . 


পিতা ও মাতার দেহনিঃস্থত জান্ম-সেল বা জীবকোষের 
মিলন থেকেই শিশুর জন্ম । যে মুহূর্তে দুইটি বীজকণিকা! 
পরস্পরের সঙ্ধে মিলিত হ’ল তখন থেকেই সুরু হ’ল. শিশুর 

- জীবন-লীলা । এই মুহুর্তেই শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে 
গেল”ঃ তার দেহের গড়ন কেমন হবে; হাত-পা, চোখ-মুখ 
প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেমন হবে, কি পরিমাণ মেধা, কল্পনা- 
শক্তি প্রভৃতি মানসিক সম্পদের মূলধন নিয়ে সে জন্মগ্রহণ 
করবে তাও এ সময়েই নির্ধারিত হয়ে গেল। তখন হতে 
নিষিক্ত বীজকোষটি ধীরে ধীরে পুষ্ট হতে থাকে । পুষ্টির জন্য 


জরায়ুসংলগ্ন ফুলের (918995) ভিতর দিয়ে মাতৃদেহ থেকে ' 


রসগ্রহণ করলেও শিশু-ভ্রণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও পরিণতির জন্য অন্য 
কারও উপর আর নির্ভরশীল নয়। বৃক্ষের একটি পরিপক্ক 
বীজকে কোমল, আদ্র এবং অন্কুর উদগ্মের পক্ষে অনুকুল 
মাটিতে বপন করলে বীজের অভ্যন্তরস্থ ঘুমন্ত বৃক্ষশিশুটি 
জেগে উঠে এবং মাটি থেকে খাদ্য গ্রহণ করে আপন বৈশিষ্ট্য 
অন্থ্যায়ী বেড়ে উঠতে থাকে | মাতৃজঠরে অবস্থিত শিশুও 


প্রবাসী 





১৩৫৯ 


বৃক্ষশিশুর মতই ৷ বৃক্ষের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন জলমৃত্তিকা 
আলোবাতাসের দাক্ষিণ্য ও শিশুর প্রয়োজন মাতৃদেহ হতে 
আহত পুষ্টিকর রসধারা। খাগ্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ শিশু- 
দেহের বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল কিংবা প্রতিকূল হতে পারে, কিন্ত 
এতে তার দেহমন গঠনের মুল উপাদানে কোন্‌ পরিবর্তন 
ঘটে না। 

এখন প্রশ্ন হ’ল $ এই মুল উপাদানের স্বরূপ কি ? এর 





ভিতরই যদি শিশুর ভবিষ্যতের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য নিহিত 


থাকে তবে একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে হয়ত এক দিন ইচ্ছ'- 
মত গুণসম্পন্ন মানবন্থষ্টি সম্ভবপর হতে পারে। 


উপায় নাই। 

পিতা এবং মাতার দেহজাত যে দুইটি জীবকোষের 
মিলনে শিশুর উৎপত্তি, তা গঠিত হয়েছে চব্বিশ জোড়া 
অতি মিহি স্থতার মত ক্রোমোসোম দ্বারা । দুইটি 
জীবকোষের মিশ্রণের ফলে ক্রোমোসোমের সংখ্যা দাড়াল 
আটচল্লিশ জোড়া। প্রকৃতির অতি নিভৃত কারখানায় 
জরায়ুর অভ্যন্তরে কোন ছুজ্বের নিয়মে কে জানে, এই. 
আটচল্লিশ জোড়া ক্রোমোসোমের ভিতর থেকে মুহুর্তের মধ্যে 
বাছাই কাজ সমাধা হয়। প্রতি জোড়া থেকে একটি করে 
ক্রোমোসোম সুত্র খসে বাতিল হয়ে বাদ পড়ে যায়। 
ফলে সংমিশ্রিত জীবকোষের ভিতরও শেষ পর্য্যন্ত চব্বিশ 
জৌড়া ক্রোমোসে।মই ঠিক থাকে | এই সংমিশ্ৰিত জীবকোষ- 
টিই শিশুর দেহমন, প্রকৃতি, স্বভাব সবকিছুর মূল উপাদান । 
এই উপাদানের অর্ধেক পিতার নিকট থেকে এবং আর 
অর্দেক মায়ের নিকট থেকে পাওয়া । পিতা ও মাতার 
বংশের দুইটি পৃথক ধারা এসে একত্র মিলিত হয়েছে । 
ছুই দিক থেকে আাগত চব্বিশ জোড়া করে আটচল্লিশ জোড়া 
ক্রোমোসোমের মধ্যে পিতৃকুল ও মাতৃকুলের বংশগতি 
একত্রিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে থেকে .কতক বাদ দিয়ে 
কতক গ্রহণ করা হ’ল। আটচল্লিশ জোড়া ক্রোমোসোম 
স্ত্র হতে চব্বিশ জোড়া বাছাই করে নিতে গেলে লক্ষ লক্ষ 


রূপ ভিন্ন প্রকারে সংমিশ্রণ করা সম্ভবপর। এই সংমিশ্রণ ও 


ইচ্ছামত সম্পাদন করা মানুষের সাধ্যের অতীত । 


জীবকোঁষের উপাদান ক্রোমোসোমগডলির মধ্যেই মানুষের 
যাবতীয় বৈশিষ্ট্য অতি স্বস্্ভাবে নিহিত থাকে ৷ কাজেই 


দেখা যাচ্ছে, পিতার কিছু বৈশিষ্ট্য এবং মাতার কিছু বৈশিষ্ট্য 


নিয়েই শিশুর জীবন সুরু হয়! পিতা এবং মাতার দিক 
থেকে কোন্‌ বৈশিষ্ট্য সে পাবে বা কোন্টি পাবে না__তা 
কেউ নির্ধারণ করে দিতে পারে না। £এখানে দৈবই 
একমাত্র ভাগ্যবিধাতা । 


কিন্তু এ, 
ব্যাপারে গ্রকৃতির উপর নির্ভর করা ছাড়া মানুষের অন্য ' 


দি 


তার 


আশ্বিন 
মাতৃদ্েহের অভ্যন্তরে নীরবে ধীরে ধীরে সংমিশ্রিত জীব- 
কোষটি পুষ্টিলাভ করতে থাকে । মাতৃজঠরস্থিত শিশুর বৃদ্ধি 
ও জন্মের সঙ্গে বৃক্ষজাত ফলের ক্রমপুষ্টিলাভের বিশেষ সাদৃপ্ঠ 
আছে। গাছে ফুল ফুটলে মৌমাছি, প্রজাপতি ও অন্যান্য 
কীটপতঙ্গ এসে জোটে মধুপান করতে । এরা এক ফুলের 
রেণু অন্য ফুলে বহন করে নিয়ে যায়। এইভাবে পুম্পের 
₹._ পুংকেশর থেকে রেণু বা পরাগ ভ্রী-পু্পের গর্ভকেশরে নীত 
_ হয়। পরাণের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয় ফল। ফল বৌটাতে 
লেগে থাকে এবং বৃক্ষের রস থেকে ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করতে 
থাকে। অবশেষে সম্পূর্ণ পরিপক হলে আপনা থেকেই 
' ফলটি বৃত্তচ্যুত হয়। বৃক্ষের সকল বৈশিষ্ট্য বীজের মধ্যে 
সযদ্রে রেখে দিয়ে, বীজের খাদ্বস্বরূপ কিছু মূলধন ফলের 
মধ্যে স্থাপন করে বৃক্ষ যেন নিজের সন্তানকে নূতন করে বিশ্বে 
উপনিবেশ স্থাপন করবার জন্ট পাঠিয়ে দিলে । ফলের মধ্যে 
বৃক্ষের সন্তান ঘুমিয়ে রয়েছে। 
যানবশিশুরূপ ফলটিও মাতার জরায়ুর মধ্যে অবস্থান 
করে, মাঁতৃদেহ থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে যথাকালে পরিপক্ক 
বৃন্তচ্যুত ফলের মত ভূমিষ্ঠ হয়। বৃক্ষ একাধারে ফলের 
পিতা ও মাতা । কারণ একই বৃক্ষে স্রী-পুষ্প ও পুংপুষ্প 
প্রস্ফুটিত হয় ; কখনও বা একই ফুলে পুংকেশর ও গর্ভ- 


-*কৈশর থাকে । কাজেই ফলের মধ্যে কেবল একটি বৃক্ষের 


বৈশিষ্ট্যই নিহিত থাকে । কিন্তু মানব-শিশুর মধ্যে এসে 
মিলেছে পিতৃবৃক্ষ ও মাতৃবৃক্ষের দুইটি পৃথক ধারা । তাই 
শিশুর জীবনে এত বৈচিত্র্য । 

একই পিতামাতার সব কণটি সন্তান সব বিষয়ে একই রূপ 
হয় না। দেখা যায়, সন্তান হয়ত মায়ের গায়ের রং, পিতার 
মত চুল, চোখ) নাক, ঠাকুরদাদার মত দেহের.গড়ন পেয়েছে। 
কণ্স্বরে কেউ সম্পূর্ণ একপ্রকার নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
সন্তান পিতামাতার দৈহিক অবয়ব ও মানসিক গুণগুলির 
অধিকারী হয়। গুণ্রে পরিমাণে অবগ্ত তারতম্য থাকতে 


পারে এবং থাকাই স্বাভাবিক । তাই দেখি সাহিত্য, সঙ্গীত, : 
গণিত বা চিত্ৰকলা প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ সকল ভাই- . 
£ বোনের একরকম হর্ন না; এসকল আর্ত করার. মত 


মানসিক শক্তি এবং প্রবণতাও সকলের থাকে না। অনেক 
সময় দেখতে পাওয়া যায় কবির' ছেলে পাহিত্যরসে বঞ্চিত, 
চিত্রশিন্পীর ছেলে রংকানা, গণ্তিজ্ঞের ছেলে অঙ্ধশান্তরে 
নিরেট মূর্খ। আবার ঠিক এর বিপরীত অবস্থাও বিরল নয়। 

এর কারণ নির্দেশ করতে গেলে বলতে হয়, শিশুর 


মানবশিশুর রহস্য 


৬৭১ 





জীবন সুরু হওয়ার মুহূর্তে পিতা ও ম'তার জীবকোষের 
ক্রোমোসোমগুলির মধ্য থেকে যে বাছাই সম্পন্ন হয় তার 
উপরই সবকিছু নির্ভর করে। শিশু মায়ের নিকট থেকে 
অৰ্দ্ধেক এবং বাবার নিকট থেকে অর্দেক মূলধন নিয়ে জীবন 
আরম্ভ করে। তার পিত,মাত1 উভয়েই আবার তারের বাব! 
ও মায়ের নিকট থেকে অর্ধেক পরিমাণ করে উপাদান নিয়ে 
নিজেদের জীবন গঠন করেছিলেন! কাজেই শিশু তার ' 
পিতামাতার কাছ থেকে পাওয়া উপাদানের ভিতর দিরে 
পিতামহ ও মাতামহের এক-চতুর্থাংশ করে দেহমনের উপাদান 
লাভ করে! এইভাবে পিতা ও মাতার দিক থেকে আগত 
দুইটি ধারা অবলম্বন করে পূর্বপুরুষের কোন-না-কোন 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ৷ 

পিতামাতা ও পূর্বপুরুষের নিকট থেকে আমরা 'দেহমনের . 
উপাদান পেয়ে থকি। এই উত্তরাধিকারকে বলা হয় 
বংশগতি (18675011/)। এখানে একটি প্রধান লক্ষ্য 
করবার বিষর এই যে, ব্যক্তিগতভাবে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন 
গুণ বা মানসিক শক্তি ও প্রবণতার অভাব থাঁকতে পারে 
কিংবা কোন কোন গুণ এবং মানসিক শক্তি একেবারেই নাও 
থাকতে পারে, কিন্তু কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা সকল 
দেশের সকল জাতির মানুষের মধ্যেই বিরাজমান । এগুলিকে 
বলি স্বাভাবিক বা সহজাত প্রবৃত্তি। এগুলি মানুষের 
জীবধর্ম্ম । কোন ইমারতের গঠনাকৃতি পৃথক হতে পারে। 
এর দেয়ালের কারুকাধ্যে এবং বণে নৃতনত্ব থাকতে পারে- 
কিন্তু মূল উপাদান সকলেরই এক-_ইট-কাঠ-লোহা-পাথর । 
তেমনি বিভিন্ন মানুষের গায়ের বডে পার্থক্য আছে, অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য্যে ও সৌষ্ঠবে ইতরবিশেষ আছে, মানসিক 
শক্তির কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাচুর্য আছে, অভিনবত্ব আছে 
এ সকল বিষয়ে মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে তা স্বীকার 
করতেই হবে, কিন্তু মানুষের জীরধর্শ্মে: একের সঙ্গে অন্যের 
কোন পার্থক্য নাই। সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ অর্থাৎ 
ভাবাবেগ সকল মান্ুষের মধ্যেই সক্রিয় রয়েছে । শিশুর 
ক্রমবিকাশের গতিপথ জানতে হলে, কিভাবে ক্ষুদ্র অসহার 
মানবশিশু বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করে পরিণতির দিকে 
অগ্রসর হয় তা বুঝতে হলে সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের 


"স্বরূপ কি তা জানা প্রয়োজন |. . এগুলিই মানুষের জীবন- 


প্রেরণার উৎস ।*. 


.. * লেখকের প্রকাশিতব্য পুস্তকের একটি অধ্যায়। 





স্থপতি . 


দীপ নাম তার, ভাস্কর তারা, বহুদিন হেথা বাস, 
গৌরবময় বংশের ইতিহাস । | 
পাঠশালে মোর সহপাঠী ছিল, মেধাবীও ছিল বটে, 
আজ ভিক্ষুক কপালে যা থাকে ঘটে। 
ভাবিন্থ এবার তীর্থভ্রমণে যাইব একটু দুর-_ 
"' সমুদ্রতটে পুরী জগবন্ধুর ৷ 
দীপ আসি, মোরে, আগ্রহে বলে’ সঙ্গে যাইব আমি : 
' টেনেছেন মোরে প্রভু অন্তর্ধামী । | 


পুরীধামে গিরা মাসেক কাটান, তৃপ্তি দেহে ও মনে 


জগন্নাথ আর জলনিধি দর্শনে |: : 
দীপ খায় দায়, ঝ্মোয় ঘুমায়, জাগায় তাহাবে কে? 
* বেড়াতে গেলাম উভয়ে কোণার্কে ৷ - 
বিশাল স্ব্ধ্যমন্দির যেই চক্ষে-পড়িল তার 
নূতন মানুষ, সে দীপ নহে সে আর ৷ ' 
উল্লাসে তুলি’ অঙ্গুলি তার দেখালো দেউল মোরে, ' 
_ সুন্দর এক স্বর্য্যোদয়ের ভোরে। 
হেরি সুগঠিত পাষাণ-প্রতিমা আগে-চোখে পড়ে যেটি, 


দীপ বলে ‘আজও দ্রীড়ায়ে আছিস বেটি ?, : 


'সব যেন চেনা- চলেছে ক্ষিপ্র দৃপ্ত পদক্ষেপে 
জাগে যৌবন সর্ববশরীর ব্যেপে ! 
"প্রতি প্রস্তর প্রতি মুত্তিটি নেহারে বারবার, 
ওরা জীরনের শিলালিপি যেন তার। 
পাঁষাণ পুষ্প গন্ধ বিতরে, ছবি যেন হাসি নমে, 
যুগান্তরের সুহদের সমাগমে। 
কি ওজ্জল্য, কি ওৎসুক্য, ওকি ছন্দিত গতি ? 
ভিখারী তো নয়__রাজ্যের অধিপতি ! 
শীর্ণ শরীরে ও কি লাবণ্য ! এখর্য্যের ছাপ, 
দেখিনি তো হেন পুনজ্ন্ম লাভ ! 
সন্ত্মে তাঁরে ডাকিয়া বলি “ফিরিতে হবে যে ত্বরা?, 
| দীপের চক্ষু এখনো স্বপ্নভরা। 
কহিল ‘বন্ধু, অপেক্ষা কর, দেখ হয়ে সুস্থির, 
আমার হস্তে গড়া এই মন্দির । 


জীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


আমি করিয়াছি পাষাঁণের এই সুর্য অর্থ্য দান, 
ক।লের পরশ করিতে নাবিবে ম্লান । 


গড়িয়া দেউল, লভেছিন্্ আমি সবিতার কাছে বর ' 


এখানে এলেই হইব জাঁতিম্বর। 


. হেরিয়া দেউল, ফিরিয়া পেলাম সেই যে মমতা প্রীতি, 


মানসে জাগিছে জননান্তর স্থৃতি ৷ 


.অর্কপুষ্প, বন১উ যেথা ছলিতেছে সমীরণে, - 


প্রথম দীড়ান্ু ওখানে, রয়েছে মনে । 
প্রধান স্থপতি, প্রথম পাথর স্থাপিন্থু যখন আসি, 
খণ্ড চন্দ্রে হেরিন্থু পৌরণমাসী | 
সেকি আনন্দ, সে কি উচ্ছ্বাস, আমোদিত ভূভূ ব 
চৌদিকে ধ্বনি ‘আরম্ভ হোক গুভ’ 
বিপুল জনতা, ধ্বজা ও পতাকা বান্ধ শঙ্খ বব, 


মনে পড়ে সেই যজ্ঞ মহোৎসব । 
গায়ত্রীকে যে আমি দেখিয়াছি হইতে মৃদ্তিমতী | - 
সষ্টি আমার হইয়াছে শাশ্বতী ৷ 


এই বিটক্ষে, কপোত কপোতী ছ'জনে থাকিত বেশ, 


মন্দির-গড়া তখনো হয় নি শেষ! 
কণিক দিয়া পাষাণে পাষাণে এইখানে দিন্ু জোড় 

দেখিনি, নৃপতি পারে দাড়ায়ে মোর । 
বিদায়ের দিনে এই দেহলীতে বাধিন্ু যন্ত্রপাতি 

উত্তরায়ণে শেষ প্রস্তর গঁখি ৷” 


[| 

আমি নিৰ্ব্বাক, বিমুগ্ধ মোরে করিয়াছে যাদুকর 
যা দেখায় দ্েখি--অনিন্দ্য সুন্দর । 

দীপ তেজোময়, সর্বব অঙ্গে জ্যোতি, কি অপাধিব, 
কথায় আমি কি বর্ণনা তার দিব ৭ 

হেরিন্ তাহার সত্য মূর্তি, শুনি্থ সত্য ভাষ, 
জন্মান্তর করি আমি বিশ্বাস। 

আমার সঙ্গে দীপ গিয়াছিল বলিয়া ফেলিছি ভ্রমে 
দীন গিঘ্বাছিনু রাজেন্দ্রপঙ্গমে । 


কবিতীর্থে 


স্রীনরেন্্র দেব 


স্বচেদের প্রির শহর এডিনবরা। ওঁর! বলেন, এ ত শহর 
নয়, এ আমাদের সুসজ্জিত নাট্যশালা ! নিউইয়র্ক শহরের 
নাম রেখেছেন ওঁরা সিনেমা । উত্তর সাগরতীরের এই সুন্দর 
শহরটিকে প্রকৃতি আর মানুষ উভয়ে মিলে গড়ে তুলেছে । 
একদা এইখানে একটি পাহাড় ছিল। মানুষ তাকে “কিল্লা- 
দার শহর’ বানিয়ে বসেছে। এডিনবরা শহর ও দুর্গ এমন 
সুকৌশলে নিশ্ষিত যে সহজে বু যয় না এটি পাহাড়ের 
উপর তৈরি হয়েছে, না পাহাড় কেটে তৈরি হয়েছে! 
পাহাড়ের ঢালু পিঠ, যা চড়ার উপর থেকে গড়াতে গড়াতে 
সাগরের দিকে নেমেছে, কবে কোন্‌ যুগে স্কচেরা করেছিল 
সেখানে বদতি। গড়ে উঠেছে জনপদ ৷ তৈরি হয়েছে 
সেখানে ফুলের বাগান__তাতে স্ুদৃণ্ত চতুক্ষোণ, অষ্টকোণ, 
অর্ধ১ন্ত্রাকার কত রকমের কেরারি। এরই সামনে দিয়ে চলে 
গেছে দীর্ঘ সুবিস্তৃত রাজপথ । এডিনবরার গর্বের ধন 
প্রিন্সেস ঠ্রাট ! 

অসম এই মানব-ভীবনের যে ছন্দ, সে ছন্দের প্রধান 
মাত্রই হ’ল বৈধম্য। বৈপরীত্যের মধ্যেই বেজে ওঠে 
আমাদের আনন্দের সবচেয়ে মবুর স্ুুরগুলি। সরু মোটা 
তারের অসঙ্গতির মধ্যেই ক্কৃত হয় সঙ্গীতের বর্ণা। সুরের 
সপ্তগ্রাম এইখানেই । এডিনবরার নানান্থানে নগরের রূপে 
এই বৈসাদৃণ্ত চোখে পড়ে একটু বেশী । কোথাও বা সে রুক্ষ 
ধূসর, কোথাও ব| সিগ্ধ হ্তামল। এই বৈচিজ্র্যই এডিনবরার 
প্রধান আকর্ষণ। স্বচ মানুষগ্ুলির প্রকৃতিও অবিকল 
তাদের দেশের মত। অর্থাৎ, কতকগুলি মানুষ অসহ 
গোয়ার, আবার কতকগুলি লোক একান্ত বিনীত ও ভদ্র ৷ 
পুরাতন প্রচলিত রীতি-নীতির প্রতি এদের গতানুগতিক 
আনুগত্য যেমন, তেমনি আবার স্থষ্টিহাড়া পাগলা ক্ষ্যাপার 
দেশও এটা । এরা যেমন শান্ত স্থির, তেমনি আবার রূঢ় 
£ চপল! অনেক সমর একই লোকের মধ্যে এই ছুই বিপরীত 
প্রকৃতি দেখতে পাওয়া যার! সে আরও বিপদ! কজেই 
এদের সঙ্গে বেশীদিন বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলা একটু কঠিন। 
এদের রুচি ও রসবোধ এক।ধারে রোমাণ্টিক আবার ক্লাসি- 
ক্যাল! বনস্ততান্ত্রিক অথচ ভাবধন্মী ! কোমলে কঠোরে 
গড়া স্ষ্টিছাড়া মানুষ এরা ৷ কখনো এদের হাদয়ে দেখা দেয় 
অমীরের মত উদারতা, কখনো কুপণের মত সন্ধীর্ণতা। 
আমরা দীর্ঘ এক পক্ষক,ল অন্তরঙ্গের মত এদের সঙ্গে একত্র 
ধসবাস কাব এসেভি | অতিথিদের সম্পর্কে, বিশেষতঃ 


বিদেশী যারা, তাদের বেছ্গার এক! একেবারে সৌজন্য ও শিষ্টা- 
চারের অবতার | এদের মধ্যে কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীর 
অভাব নেই। ইংরেজরা যতই বলুক না স্কচেরা বেনিয়ার 





জাত; পাউও-শিলিংপেন্স ছাড়া আর কিছু বোঝে না। 
আমরা কিন্তু তা বলব না। কারণ আমর! ওদের বিরুদ্ধে 
নিন্দাস্থচক কিছু বলবার মত কোনও ক্রটি খু'জে পাই নি, 
কেবল ওদের ওঁ হাইল্যাগ্ডার স্কার্ট, কোমরে চামর বোলা-ন'ঃ 
মাথায় পালকের টুপী ইত্যাদি পোশাক মনে হয়েছে এ যুগে 
অচল ! সেকালের জাতীয় পোশাকের প্রতি ইংরেজ-বিদ্বেষ- 
বশতঃ আজকাল ওদের মনে যে অহেতুক প্রীতির বান 
ডেকেছে তার একটুও প্রশংসা করতে পারছি না। এই 
বিংশ শতাব্দীতে এগুলোকে এখন ওদের শরীরের চেয়ে 
এিনবরা মিউজিয়মের শো-কেসেই মানায় ভাল। 

থাক্‌ ওদের পাখাড়িয়া জংলি পোশাক। যে কথা 
বলছিলাম । মানুষ তখনই পশুর পর্য্যায়ে গিয়ে পড়ে যখন 
তার সংস্কৃতি বলে কিছু থাকে না, সুঙ্্র সৌন্দর্ধ্যবোধ থাকে 
না, রসস্থষ্টি ও রসোপভোগ থেকে খন সে বঞ্চিত থাকে । 


৬৭৪ 


প্রবাসী 


১৩৫৯ 





সুখের বিষয় স্কচের! এর কোনটাই হার।য় নি। পঞ্চদশ দোকান, প্রসিদ্ধ সব হোটেল, আর একধারে পাহাড়ের গায়ে 
শতাব্দীর প্রাচীন কবি ডান্বার থেকে সুরু করে অষ্টাদশ সুন্দর একটি ফুলের বাগান,_ প্রিন্সেস গার্ডেন্স-_সেখানে 


শতাব্দীর সুরসিক কবি রবার্ট বার্নস এবং উনবিংশ শতাব্দীর 
কবি ও কথাশিল্পী রবার্ট হুই টিভেনসন ও সার জেমস বারী 





নার্‌ ওয়ান্টার স্কটর স্থৃতি-মন্দির 
[ এডিনবর! শহরে প্রিন্সেন গার্ডেনের মধ্যে ] 


পর্য্যন্ত সাহিত্যের অ'বহাওয়ার স্কটলগ ভরপুর ছিল। এর 
মধ্যে সবচচয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর স্ব 
সাহিত্য-আকাশের প্রদীপ্ত সধ্য-_“সার ওয়াণ্ট.র স্বট'। এঁর 
সম্বন্ধে লর্ড রোজবেরী একবার বলেছিলেন--“উভয় প্রদেশের 
শাসন-পরিষদের সংযোগের ফলে ইংলণ্ড এক দিন স্বটলগুকে 
পেয়েছিল বটে, কিন্তু '্কটে'র অনুগ্রহে সমগ্র পৃথিবী আজ 
£স্কটলগু'কে পেয়েছে 1” 

এডিনবরার সবচেয়ে বড় ও সুদৃশ্য রাস্তা হ'ল প্রিন্সেস 
্বাট। লগ্ুনের পিকাডিলি বা কলকাতার চৌঁরঙ্গীর সঙ্গে 
এর তুলনা করলেও করা যেতে পারে। তবে কিনা লণ্ডন 
বা কলকাতা পার্ধ্বত্য শহর নয়; এডিনবরা পার্ব্বত্য- 
নগরী। এর একধারে প্রাসাদোপম সব ঘরবাড়ী, বড় বড় 


অজত্র রঙীন ফুল ফুটে রাজপথটিকে যেন আলো করে 
রেখেছে। এই প্রিন্সেস ট্রাট বাগানের পূর্বদিকে আর 
একটি ঘেরা পু্পোগ্ঘানের মধ্যে স্কচেরা তাদের সাহিত্য-সঙ্াটু 
সার ওয়াণ্টার স্ক:টর একটি সুন্দর 'স্থৃতি-মন্দির’ নির্মাণ করে 
রেখেছে। এই স্বতি-মন্দিরটি দেখে মনটা খুশী হয়ে উঠল। 
হ্যা, এরা স্কটলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবির প্রাপ্য মর্যাদার যথাযোগ্য 

স্বতি-মন্দিরই নির্মাণ করেছে! দেখে মনে হয় যেন লোকান্তরিত 
কবির যশের চুড়াগুলি একে একে উর্ধ হতে উদ্ধতর লোকে 
উঠে চলেছে। দুর থেকে এটিকে যেন উপাসনা-মন্দিরের 
চূড়া বলেই মনে হয়। কারণ সেই রকম মন্দিরের ধরণেই 
এটি তৈরি হয়েছে। তিন পেনি মাত্র দক্ষিণা দিয়ে এটি 
দশন করতে হয়। দেখতে দেখতে ভ।বছিলাম__কলকাতার 
লোয়ার সারকুলার রোড সিমেট্রতে মহাকবি মাইকেলের 
যে ছুঃখীর ন্যায় এতটুকু একটি 'স্বৃতিমঠ' করা হয়েছে সেকি 
প্রচণ্ড প্রতিভাধর মধুন্থদনের যোগ্য স্মরণিকা ? “দাড়াও 
পথিকবর, জন্ম তব যদি বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণক/ল”__এত বড় 
অনুরোধ করবার অধিকার কি সেই অতি ক্ষুদ্র স্বতিস্তন্ভটির 
আছে? ওকে ভেঙে গড়তে হবে- মহাকবি মাইকেল 


মধুস্থদনের যোগ্য স্বতি-মন্দির করে। রবীন্দ্রনাথের নিমতলা ক 


শ্মশানঘাটের ভক্মাবশেষ চিতার মাটি লোহার রেলিং দিয়ে 
ঘেরা আছে বটে, কিন্তু শরৎ চন্দ্রের কেওড়াতলা শ্মশানের 
চিতা হারিয়ে গিরেছে। এর কোনটিতেই আজ পর্য্যন্ত 
একখানি ইটও গাথা হয় নি। কোনও স্থতি-মন্দির নির্শ্মাণের 
চেষ্টাও দেখা যাচ্ছে না। - 

আজ থেকে একশ’ আশী বহর আগে এক দিন এই 
সুন্দর এডিনবরা শহরেই স্কটের জন্ম হয়েছিল। ১৭৭১ 
খ্রীষ্টাব্দে ৯৫ই আগষ্ট তিনি পৃথিবীতে এসে প্রথম আলোর 
দিকে চোখ মেলেছিলেন। পিতা ওয়াল্টার স্কট ছিলেন, 
সরকারী রেজেস্্রী আপিসের আইন-কর্ধনচারী । মাতা এনী 
রাদারফোর্ড ছিলেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেষজবিগ্যার 


অধ্যাপক ডাঃ জন রাদ।রফোর্ডের কন্ঠা। সুতরাং তিনি & 


যে পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় দিক থেকেই ছিলেন সদ্বংশ- 
সম্ভূত ও অভিজাত একথা বলাই বাহুল্য । } 

আঠারে| মাসের শিশু । দাত উঠছে না। বাপ-া 
কাতর। ছেলে কেবলই জরে ভুগছে। শেষে দেখা গেল, 
শিশু ওয়াপ্টারের ডান পা-টি অবশ হয়ে গেছে । তিন বছর. 
বয়সে তাকে পাঠানো হ'ল স্যাণ্িনোয় তার ঠাকুরদাদার 
কাছে। এইখানেই প্রথম শিশু ওয়াপ্টার আবৃত্তি করতে 
শিখলেন স্কটলগ্ডের গ্রাম্য ছড়া, লোকসঙ্গীত ও গাথা। 


অ'ট বহর বয়সে বালক ওয়াপ্টারকে 
নিয়ে যাওয়া হ'ল প্রেন্টনপ্যান্সে । 
এইখানে তার পরিচয় হয় লোকগাথা 
বিষয়ে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ডালগেটি 
এবং জর্জ কন্স্টেবলের সঙ্গে । এদের 
কাহে তিনি অনেক কিছু নতুন ছড়া 
১. শেখেন এবং সেই কিশোর বয়সেই 
*-নিজেও কিছু কিছু গাথা রচনা করতে 
সুরু করেন। 

এডিনবরা হাইস্কুলে পড়বার জন্য 
‘তিনি যখন আবার এডিনবরায় ফিরে 
এলেন তখন তার বয়স সবে ন'বহর 
পুর্ণ হয়েছে। এই অন্ন বয়সেই তিনি 
স্কুলের রেক্টর অধ্যাপক এডামের কাছে 
কিছু কিছু লাটিন ভাষা শিখেহিলেন। 
বালকের মধ্যে যে কাব্যপ্রতিভা ছিল, 
অন্ধকবি ও শিক্ষক ডঃ ব্ল্যাকলক্‌ তা 
আবিষ্ক'র. করে তাকে কবিতা-রভনার প্রাথমিক শিক্ষা 
দিয়েছিলেন! এই সময় স্কটলণ্ডের তদানীস্তন প্রসিদ্ধ কবি 
বার্নসের সঙ্গে বালক স্কটের যে স্মরণীয় স'ক্ষাৎ পরিচয় 
ঘটে, তা আজ এক এঁতিহাসিক ঘটনার পরিণত 
»হয়েছে। 

এডিনবরা হাইস্কুলে স্কট তার শিক্ষা সম্পূর্ণ করে এডিন- 
বরা বিশ্ববিগ্ভালয়েই উচ্চশিক্ষার জন্য প্রবেশ করেন। কিন্তু 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে তিনি ভাষা বা সাহিত্য কোনটাতেই তেমন 
মনোযোগ দিতে পারেন নি। লাটিন শেখা তার অসম্পূর্ণ ই 
রয়ে গেল৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিধান থাকা সত্বেও তিনি গ্রীক- 
ভাষা শিখতে কিছুতেই রাজী হলেন'না। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 
বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে পনেরো বহর বয়সে স্কট এস ঢুকলেন 
তার বাবার আপিসে। অত্যন্ত যত্ব ও পরিশ্রমের সঙ্গে তিনি 
স্কটলণ্ডের আইন-বিগ্ভা অধিগত করে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে 
আদালতে ব্যবহারজীবীরূপে প্রবেশ করলেন। 

আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারেই তাকে এই সময একবার উত্তর 
২ক্কটলগু অর্থাৎ হাইল্যাও অঞ্চলে যেতে হয়। ইনভার্েহাইল 
তার অপরিচিত ছিল না। এইবার তরুণ স্কটের জীবনে 
হ’ল রোমান্সের আবির্ভাব। শুষ্ক আইনের বিধান তার 
কবিমানসকে নীরস করে তুলতে পারে নি। তিনি লেডি 
লুইসা মার্গারেট টুরার্টকে হৃদয় উজাড় করে ভালবেসে 
ফেললেন । যদিও এই বিদ্বধী রপিকা রূপসীকে তিনি পত্রী 
রূপে গৃহে আনতে পারেন নি, কিন্তু মানসলোকের রস-সঙ্গিনী 
রূপে পেয়েছিলেন এবং তার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই 
নারীর প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অটুট ছিল। স্কটের 





লালালা লালা লালা সী সপ পালাল 








মার ওয়ান্টার স্কটের এবট সফোর্ড প্রাসাদ 
[টুইড,নদীর তীর থেকে ছবির মত দেখায় ] 


সাহিত্য-জীবনের প্রকৃত প্রাণরসাযণ ছিল এই সুন্দরী 
মার্গারিটার লেখা সুন্দরতম সরস লিপিগুলি। 

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্কটের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 
রচনাগুলি ছিল লোকগাথারই ছন্দোবদ্ধ মাচ্জিত রূপ | ১৭৯৭ 
খ্ৰীষ্ট ব্দে কবির বয়স যখন ছাব্বিশ বহর, হঠাৎ তার সখ হ'ল 
স্বেচ্ছাসেবক সৈনিক হুবার। সারা বসস্তভকালট! তিনি 
অশ্বারোহী সৈনিকের কুচকাওয়াজ নিয়েই কাটিয়ে দিলেন । 
এই সময় তার 110 Dar/ নামে খ্যাত ডেভিড রিটীর 
সঙ্গে সাক্ষৎ পরিচয় ঘটে । তার পর টুইডেল থেকে কবি 
ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে হাজির হন গিল্সল্যাণ্ডে। এইখানেই 
তরুণ কবি প্রথম দর্শনেই দেখে মুগ্ধ হলেন কুমারী শালেটি 
মার্গারেট কার্পেনটার বা শাপেতিয়াকে । ইনি একটি রূপসী 
বিছধী ফরাদী মেয়ে। এর পিতা ছিলেন ইংলগু-প্রবাসী 
একজন ফরাসী । এই বছরেই অর্থাৎ এ ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের 
ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের অধিবাস রাত্রে কার্লাইলের এক 
গীঙ্জার় সেই ফরাসী মেয়েটিকে তিনি বিবাহ করে ফেললেন । 

মবুচন্দ্র যাপন করতে নববধূকে নিয়ে কবি গেলেন লিগুস্‌- 
ডেলে। এখানে তার পৈতৃক জমিদারী । পিতার দেওয়া 
ছোট্ট টাট্ট, ঘোড়াটি চড়ে প্রায়ই তিনি এখানে বেড়াতে 
আসতেন। প্রাচীন গ্রাম্যগাথা বা ব্যালাড সংগ্রহের জন্যও 
ইতিপূর্বে একবার এখানে এসে কিছুদিন হিলেন। এবার 
১৭৯২ গ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ 
বিবাহের পর থেকে স্কট এই সমর প্রতি বংসর এখানে সন্ত্রীক 
আসতে সুরু করেন। এই অবকাঁশে বহু গ্র ম্যগাথা। লোক- 


সঙ্গীত, পল্লীকাহিনী ও কিংবদন্তী ইত্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন 


১৩৫৯ 








এবট সাফার্ড প্রাদাদ [ উন্নানের দিক থেকে ] 


তিনি। নানা চরিত্রও অধ্যরন করেছিলেন জান! যান্ন। 
এম্‌, জি, হুইস্‌ এই সময় একখানি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ 
করেন! তার অনুরোধে স্কট এই গ্রন্থের জন্ত (গ্েন্ফিন্লাস' 
এবং 'ঈভ অফ সেন্ট জন’ এই রচনা ছৃটি লিখেছেন এবং 
জার্মান মহাকবি গ্যেটেরও একটি রচনা অনুবাদ করে দিয়ে- 
ছিলেন। 


১৭৯৯ খ্ৰীষ্টাব্দের শেষের দিকে স্কটিশ কর্তৃপক্ষের দ্বারা 
সার্‌ ওয়াল্টার মেলকার্কশারারের শেরিফ নিযুক্ত হয়েছিলেন। 
১৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন ‘কেলসো'র ছিলেন তখন পুস্তক- 
ব্যবদারী জেমূস ব্যালাণ্টাইন তার কাছে এসে তার রচিত 
একখানি বই প্রকাশ করবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। 
তারই ফলে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তার আর একখানি সংকলনগ্র্থ 
প্রকাশিত হয়_ 176 Border 1 instredley | কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে তার কবিযশ ছড়িয়ে পড়ে ১৮.৫ খ্রীষ্টাব্দে; 
যখন তার The Lay of the Last Minstrel বইখানি 
প্রকাশিত হ'ল। এই গ্রন্থ স্কটকে সেদিন সব্বজনপ্রিয় 
লেখক রূপে প্রতিষ্ঠিত করে দিলে। স্কটের বয়স তখন মাত্র 

৩৪ বংসর। যৌবনের জয়পতাকা পূর্ণ তেজে উড়ছে। 

কিন্তু নিদারুণ এক আধিক বিপর্যয় এসে কবিকে এই 
সময় একেবারে নিঃস্ব করে ছেড়ে দিলে । তার ছুই প্রকাশক 
-_ব্যালাণ্টাইন ও কন্স্টেবল ধাদের উপর বিশ্বাস করে তিনি 
ঘর থেকে টাকা বার করে দিয়ে এদের ব্যবসায়ের অংশীদার' 
হয়েছিলেন, তারা দু'জনেই নিজেদের অব্যবদারীর হ্যায় 
আচরণের ফলে কারবারে ফেল হলেন । স্কট ছিলেন কবি। 
ব্যবসাবুদ্ধি তার একেবারেই ছিল না। বিষয়বুদ্ধিও 
ততোধিক শোচনীয় । কাজেই আধিক ব্যাপারে তিনি 


কোনদিনই স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারেন 
নি। এই দুর্ঘটনার পর তিনি ১৮*৪ 
খ্রীষ্টাব্দে এডিনবরা ত্যাগ করে এশেষ্টিলে 
গিয়ে বাস করেন। এশেষ্টিল টুইড 
নদীকূলের একটি ছোট্ট গ্রাম। এই 
টুইড নদীটি কিন্তু নেহাৎ ছোট নয়। 
প্রায় একানব্ব,ই মাইল লম্বা স্বটলগুকে . 
ইংলণ্ডের সীমান্ত থেকে পৃথক করে 
রেখেছে এই টুইড নদী । 

এখান থেকে কবি «এডিনবরা 
রিভিমু" পত্রিকার প্রবন্ধাদি পাঠাতেন। 
তার প্রসিদ্ধ “ওয়েভালি নভেল্স' এই 
সময় তিনি লিখতে আরম্ভ করেন। 
১৮*৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বাধীন ব্যবহার- 
জীবীর পেশা ত্যাগ করে দায়রা আদা- 
লতের বেতনভোগী আইনজ্ঞের কাজে 
যোগ দেন। কারণ ওক।লতী কাজটা তার সাহিত্য-সাধনার 
পক্ষে বধা হয়ে উঠেছিন্দ। এরই ঠিক দু'বছর পরে ১৮*৮ 
খ্রীষ্টাব্দে যখন তার 'মন্মিয়ন” বইথানি প্রকাশিত হ'ল 
তখন স্কটের খ্যাতি বেড়ে গেল। কিন্তু লর্ড ফ্রান্সিস 
জেফরি, তদানীস্তন একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক তার ‘এডিন- 
বরা রিভিয়ু’ পত্রিকায় বেশ একটু বক্রোক্তি করায় এবং 
'এডিনবরা রিভিয়ু’ পত্রিকা এই ঠময় আমেরিকার স্থা ধীনতা- 
যুদ্ধ ও গণতন্ত্রের সমর্থক হয়ে ওঠায়, তিনি ওঁ পত্রিকার 
সঙ্গে সকল মম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেই ‘এডিনবরা কোয়ার্টালি' 
নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করতে সুরু করেন। এই 
সমর তার সম্পাদনায় 'ড্রাইডেন', ‘সুইফট’ প্রভৃতি ক্লাসিক 
রচনাবলী প্রকাশিত হতে থাকে । 

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে স্কটের Lady of the 1516 (সবঃসুন্দরী) 
ওান্থখানি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পূর্বখ্যাতি 
অধিকতর উজ্জল হয়ে উঠল। স্কট এই সময় গ্রেট ব্রিটেনের 
পশ্চিমাঞ্চলের দ্বীপাবলী পরিত্রমণে যান । এথানে এসে তার 
খেয়াল হয় ‘লর্ড অফ দি আইলস্* নামে ‘লেডি অফ দি 
লেক’-এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর একখানি গ্রন্থ রচনা করবেন। 
কল্পনানুঘায়ী একটি খসড়াও করে ফেলেছিলেন। কিন্তু সে বই 
আর তখন লেখা হয় নি। কারণ ওখান থেকে ফিরেই তিনি 
এবটসৃফোর্ডে খানিকটা আবাদী জমি কেনেন কৃষিক্ষেত্র 
করবার জন্য । এই জমির উপর একখানি ছোট কুটির ছিল। 
কবি সর্বপ্রথম এই কুটিরখানির সংস্কারে মন দিলেন । এই 
হ'ল তার কাল। কবির খেয়ালে সেই কুটির হয়ে 
উঠল 'এবটসৃফোর্ড প্রাস.দ’ যা বহু বাজপ্রাসাদকেও 
লজ্জা দিতে পারে! এই প্রাসাদ 'নর্থাণে ভার 


আশ্বিন 


করিতীর্থে 


৬৭৭ 


AAA aman ললিতা 


যথাসৰ্বস্ব ব্যর হয়ে গিয়ে তিনি খণগ্রস্ত 
"হয়ে পড়েছিলেন। 

১৮১১ খ্ৰীষ্ট ব্দে স্কটের Roly 
প্রকাশিত হয়। কিন্তু এটি তার ব্যর্থ 
রচনা বলেই গণ্য হয়েছিল । ১৮১৩ 
খ্ৰীষ্ট ব্দে ইংলণ্ডের বাজদরবার থেকে 
তাকে ৮০৪1৮0768৮৮ বা বাঁজকবির 
সম্মানে ভূষিত করবার প্রস্তাব আসে । 
কিন্তু তার সমসাময়িক কবিবন্ধু রবাট 
সাদে এ পদের একজন প্রার্থী জেনে 
তিনি সাদর অনুকূলে ‘লরিয়েট’ হবার 
বাজ-আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেন। স্কট 
হিলেন প্রকৃত শিল্পী । বাজসম্মান তার 
কাছে বন্ধুণ্রী'তর চেয়ে বড় বলে মনে 
হয় নি। 

১৮১৪ খীষ্টাব্দে স্কটের “লাইফ অফ সুইফট” রচনাটি সমাপ্ত 
হয় এবং সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয় তার বেনামী রচনা 
£ওয়েভালি' । স্কটর এই £ওয়েভালি' উপন্যাস প্রকাশ 
হুবামাত্র বিশ্বে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল । কিন্তু 
যশ-নি:পাভ কবি নিজেকে এ গ্রন্থের রচফ়িত! বলে কিছুতেই 
প্রকাশ করেন নি। এর কৈফিরৎ স্বরূপ তিনি বলেছিলেন, 
“ওয়েভালি” লেখবার সমর আমি যে প্রেরণা পেয়েছিলাম, 
পরবর্তী রচনার যদি সে শক্তি না থাকে তা৷ হলে ভাল বই 
লেখা আর আমার দ্বারা সম্ভব হবে না যে! হয়ত লেখাই 
ছেড়ে দিতে হবে। আমি অভাবের তাড়নার উপন্যাস 
লিখি, নিজের আগ্রহে নয়। আমি “ওপন্যাসিক' নামে 
পরিচিত হতে চাই না!” কবির বয়স এ সমর চুয়াল্লিশ 
হয়েহিল। যৌবন-সীম স্ত উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্রৌঢ়ত্বের রাজ্যে 
প্রবেশ করেহিলেন। কিন্তু ওয়েভালির এই অপ্রত্যাশিত 
বিশ্বজয় সহসা যেন তাকে ফিরিরে এনে দিয়েছিল যৌবনের 
অমিত উদ্যম ও উৎসাহ! ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পর পর 
প্রকাশিত হয় তার সেই Lend ০ the 4548 ( দ্বীপেশ ) 
Guy Mannering উপক্তাস্‌ এবং 4n॥iq৮৭৮)/ শীর্ষক 
গ্রন্থখানি ৷ 

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কবি অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়েন। কিন্ত 
তার নিজের এই ভীষণ অসুস্থতা সত্তেও তার রচনার যে 
এতটুকু স্বাস্থ্যহানি ঘটে নি তার প্রমাণ পাই আমরা কবির 
এই সময়ে প্রকাশিত Rl Roy এবং The Heart of 
Midlothian গ্রস্থ ছুটি থেকে । এর পর মাত্র ছুটি বছর 
যেতে না যেতেই ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কবি পুনরায় সাংঘাতিক 
পীড়িত হয়ে পড়েন। এবার তার জীবনসঞ্চট বলেই মনে 
হয়েছিল । “এই অসুস্থতার মধ্যেও রোগযন্ত্রণায় কাতর 





সার্‌ ওয়াল্টার স্কটের গুস্থাগার 
কবি শয্যাশারী অবস্থাতেই মুখে মুখে বলে লিখিয়েছিজেন 
তার অমর গ্রন্থ 114 Bride of Lammer 1190? | 
এরপর ভগবানের দয়ার তিনি কতকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। 
শরীর যদিও সম্পূর্ণ সারে নি, কিন্তু রচনাশক্তি তার একটুও 


ক্ষুন্ন হয নি! এই সময় যখন প্রকাশিত হ’ল ‘আইভান হে!’ 
তখন আবার রসবেত্তা পাঠক-সমাজের এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্মম 
সমালোচকদের মুখেও স্কটের জয়ধ্বনি শোনা গেল। কিন্তু তার 
পরবর্তী গ্রন্থ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 14 Monastary 
কাউকে তেমন খুশী করতে পারে নি। এই বহরই রাজ- 
দরবার থেকে তাকে ব্যারনেটের সম্মানে ও উপাধিতে 
ভূষিত করা হয়। এখন থেকে তিনি সারু ওয়াপ্টার স্কট নামে 
অভিহিত হতে থাকেন। কবির উপর এই রাজ-উপাধি 
বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে কবির লেখনীতেও যেন বর্ষণের বন্া দেখা 
দেয়। এর পর ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হতে থাকে তার 414 
Abbot, Kenilworth, The Pirate, The Fortune of 
Nigel, Peveril of the Peat, Quentin Durward, 
Rel Gauntlet প্রভৃতি গ্রস্থরাজি । ১৮২০ থেকে ১৮২৪ 
মাত্র এই পাঁচ বংসরের মধ্যে তিনি আটখানি বেশ বড় বড় 
উপন্ঠাস লিখে ফেলেন । তিনি স্বীকার করে গেছেন তার 
এবটস্ফোর্ড প্রাসাদ রক্ষা করবার জন্য এবং ভাগ্য- 
বিপর্যয়ের ফল স্কন্ধ চাপা খণের বোবা পরিশোধ করবার 
জন্য তাকে দিবারাত্র কলম চালাতে হয়েছে। সথ করে 
নয় । 

খ্যাতির বিপত্তির সঙ্গে উপাধির মর্যাদা সংযুক্ত হওয়ার 
পর থেকে সমাজের উচ্চ স্তরের ভক্তসম্প্রদায় দেশ-বিদেশ 
থেকে দলে দলে ছুটে আসতে সুরু করেছিলেন কবির “এবটস্‌- 
ফোর্ড প্রাসাদে" তাকে দর্শন করতে, তার সঙ্গে আলাপ করতে, 


৬৭৮ 


লব 
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মার্‌ ওয়াপ্টার স্কটের লেখাপড়ার ঘর 


তার হাতের লেখা সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে। এ*রা কিন্তু কবির 
একনিষ্ঠ সহিত্যসাধনার কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মাতে পারেন নি। 
এমন কি নানা সামাজিক কর্তব্য পালনেও তাকে কোনও 
দিন অবহেলা প্রদর্শন করতে দেখা যায় নি। নৃপতি চতুর্থ 
জঞ্জ যখন স্কটলণ্ডে পদার্প। করেন তখন এডিনবরায় উপস্থিত 
থেকে তিনি রাজ-অভ্যর্থনার বিপুল সমারোহ নিপুণভাবেই 
সম্পন্ন করেন। তিনি সেল্কার্কের আদালতে নিরমিত এসে 
মামলার বিচার করতেন। স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যবাহিনী’ 
গঠনের কাজে তাকে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতে 
দেখা গেছে। প্রতিদিন তিনি অগাঁণত চিঠিপত্রের উত্তর 
দিতেন। সার্‌ ওয়াল্টার স্কটকে পত্র লিখে উত্তর পায় নি 
এ অভিযোগ করবার সুযোগ তিনি কাউকে দেন নি। 
এ গুণটি আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও হিল। 
ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরও তাকে পত্র লিখলে সঙ্গে সঙ্গে 
জবাব পেত। সার্‌ ওয়াপ্টারের হৃদয় হিল অতি কোমল । 
দরিদ্রের প্রতি তার করুণা হিল অসীম। হাতে টাকা 
থাকলে তিনি প্রার্থীকে কখনও বিমুখ করতেন না। 


উপন্যাস-রচনা তার কোনদিনই বন্ধ ছিল না, উপরস্ত 
তিনি মহাবীর নেপোলিয়নের জীবনী রচনা করতেও সুরু 


করেন। ৯৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে তার Jou! প্রকাশ হতে 
আরম্ভ হয়। 1777০918/90% রচনা করবার সময় ১৮২৬ 


খ্রীষ্টাব্দে আবার ব্যবসার বাজার ভেঙে পড়ে এবং আর পাঁচ 
জনের মত স্কট ও এ ব্যাপারে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু 
নীলকণ্ঠ শিবের মত খণভারের জটা শিৱে নিয়ে তিনি 
অবিরুত চিত্তে সে ক্ষতির বিষ পরিপাক করেন। এখন 
থেকে তিনি পদাধিকার সংক্রান্ত জনসেবার কাজ ছাড়া তার 


। 





১৩৫৯ 


কাজেই নিয়োগ করেন। এই দীর্ঘ- 
কালীন কঠিন পরিশ্রমের ফলে শেষ 
পর্য,স্ত কবি তার খণদার থেকে মুক্তিলাভ 
করতে পেরেছিলেন, তবে সে মুক্তি 
তার জীবদ্দশার অবশ্য সম্পূর্ণরূপে ঘটে 
নি। তার আত্মাও সেই সঙ্গে দেহমুক্ত 
হয়েছিল । 

শেষজীবনে কবি খুবই কষ্ট পেয়ে- 
হিলেন। ১৮২৬ ্রীষ্টান্দে পত্বীবিয়োগের 
বেদনায় কবি যখন একান্ত কাতর দেই 
সময় প্রকাশকের কাহ থেকে Count 
Robert 0 Paris বইখানির পাু- 
লিপি প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনার 
অমনোনীত হয়ে ফেরত এল।+ এ 
আঘাত কবিকে একেবারে বিকল 
করে দিলে। এর উপর আবার এই সময় জেডবরার 
র্যাডিক্যাল মতাবদদ্বী উচ্ছঙ্খল দল কবিকে এত বেশী 
অবমাননা বর্ষণ করতে সুরু করে যে ছুঃসহবোধে কবি দেশ 
ছেড়ে ভূমধ্যসাগরে সমুদ্রবিহারে চলে যান। কিন্তু এত 
ছূর্য্যোগের মধ্যেও সাহিত্যসেবা তিনি ছাড়তে পারেন নি। 
The Siege ০/ Ma.ta গ্রস্থথানি তিনি এই সময় রচনা 
করতে সুরু করেন । 

কবি গৃহে ফিরে এলেন যেন মৃত্যুকে বরণ করবার 
জন্টই। ১৮৩২ খ্ৰীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর স্কটলণ্ডের এই 
বিরাট প্রতিভাধর কবি, এবটসফোর্ডের সাহিত্য-সর্য্য 
অন্তমিত হন। ড্রাইববার্ণ এবি উপাসনা-মন্দিরের সমাধিক্ষেত্রে 
অমর কবির নশ্বরদেহ সমাহিত করা হুর। ন 

কবির দেহান্তের অষ্টাদশাধিক শত বৎসর পরে ভারতের 
পর্বপ্রান্তের এক নগণ্য কবি-দম্পতি গিয়েছিল সেই সুদুর 
স্কটলণ্ডের এবটসৃফোর্ড কবিতীর্থে সার্‌ ওয়াপ্টার স্কটের 
চরণধুলিপৃত গৃহ-প্রাঙ্গণে তাদের শ্রদ্ধার প্রণাম-অর্ধ্খানি 
রেখে আসতে । ১৯৫* সন। আগষ্ট মাসের শেষের সপ্তাহ ৷ 
এডিনবরার বসেছে সাহিত্যের রাজস্থয় হজ্ঞ__'ইণ্টার ন্যাশনাল 
পেন-কংগ্রেস” ৷ পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সাহিত্তিকেরাই সমবেত 
হয়েছিলেন এখানে । ভারতের প্রতিনিধিরূপে আমরাও 
উপস্থিত ছিলাম এই বিশ্ব-লেখক-মহাসম্মেলনে। স্কটিশ 
পি-ই-এন সেপ্টারের কর্তৃপক্ষ ধারা এডিনবরায় এই সম্মেলন 
আহ্বান করেছিলেন, তারা এক দিন আমাদের সকলকে নিয়ে 
গেলেন এবটসৃফোর্ডে এই কবিতীর্থ দেখিয়ে আনতে । 


যথার্থ ই দেখলাম সে এক বিরাট প্রাসাদ । নদী হৃদ ও 
পৰ্ব্বত পরিবেষ্টিত নিবিড় কাননভূমির মধ্যে ছবির মত এই 


অবশিষ্ট সমস্ত. সময়টুকু সাহিত্যরচনার 
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End 


A 


নি 


আশ্বিন 


কবির বাঁড়ী। প্রাসাদের মধ্যস্থলের 
স্থাপত্যকৌশল ‘গথিক হুলে'র অন্থুকরণে 
প্রন্তত। তা ছাড়া, কবি তার দেশ- 
ভ্রমণকালে যেখানে ঘেটি ভাল দেখে- 
ছিলেন তার সাধের এবটসৃফোর্ড 
প্রাসাদে সেগুলি সবই প্রায় নির্মাণ 
করিয়েছিলেন £ যেমন, প্রবেশদ্বার তৈরি 
হয়েছিল প্রাচীন এডিনবরা নগরের 
তোরণদ্বারের অন্গুকরণে | লক লেভেন 
ক্যাসেলের অন্ুকরণেও অনেককিছু 
করেছিলেন। . কত লক্ষ টাকা যে 
কবি এর পিছনে ব্যর করেন তা বলা 
যায় না। তবে এটা ঠিক যে, কবির 
পুস্তক-বিক্রলন্ধ সমস্ত টাকাই এই 
বাড়ীখনি গ্রাস করেছিল । .. শেষ 
পর্য্যন্ত তিনি তার সমস্ত গ্রন্থের. স্বত্ব 
উত্তমর্ণদের নামে লিখে দিয়ে এবং 
মাসে মাষে কিন্তিবন্দী হিসাবে তাদের বাকী পাওনাটুকু 
পরিশোধের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তবে এবটসৃফোর্ড 
প্রাসাদ রক্ষা করতে পেরেহিলেন। 

মানুষের বিপদ কখনও একা আসে না। স্কটের এই 
বিপন্ন অবস্থার মধ্যেই প্রঃণ্ড শক্তিশালী সাহিত্য-সমালো5ক 
কার্লাইল স্কটের গ্রস্থাবলীর সমালোচনা-প্রসঙ্গে অত্যন্ত 
কঠোর ও নিৰ্ম্মম ভাবে লিখে চলেছিলেন-_“ক্কটের রচনায় 
কোনও সঙ্গতি নেই, কোনও ধারাবাহিক পারষ্পর্ধ্য রক্ষিত হয় 
নি। তার রচনার মধ্যে কোনও সজীব বা প্রাণবন্ত জীবনের 
স্পন্দন নেই | তাকে কোনও কারণে প্রথম শ্রেণীর একজন 
অসাধারণ লেখকের সম্মান দেওয়া চলে না। তার যা কিছু 
কল্পনা তা এই মাটির পৃথিবীর বাস্তব সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ৷ 
জগতে যা কিছু স্থূল ও প্রত্যক্ষগোচর তারই শৌন্দর্ধ্যটুকু 
তিনি প্রকাশ করতে পেরেছেন, কিন্তু তার .রসানুভূতি 
কোথাও স্বন্ম অতীন্দ্রিয়লোকে পৌছতে পারে নি। প্রতিভা, 
মেধা, মনীষা যাই বলুন না কেন, স্কটের্‌ সবকিছু থাকা 


ঈল্ডন শৈলমালা 


সত্বেও তিনি সেই অধ্যাত্মলোকে কোনদিনই পৌহতে 


পারেন নি, যেখানে পরমানন্দ-সাগরে আত্মার বিহার ঘটে। 
স্কটের কাছে সে তত্ব সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ৷” 

কার্লাইলের সমালোচনা সেইদিন সাহিত্য-জগতে একটা 
আলোড়ন তুলেছিল বটে, কিন্তু বিরাট প্রতিভাধর স্কটের 
কোনও ক্ষতি করতে পারে নি। তিনি ছিলেন গ্রভীর 
দেশপ্রেমিক । জন্মভূমি স্কটলণ্ডকে ভালবাসতেন প্রাণের 
অধিক। তার ব্লচনা স্কটলণ্ডকে সেদিন জগতের চক্ষে মহনীয় 
করে তলেছিল। এইখানেই কবির জীবনের সার্থকতা । 








[ সার ওয়াল্টঃর এবটদ্ফো প্রাসাদের আলন্দ থেকে ঘন্টার পর ঘন্টা 
মুগ্ধনেত্রে এই ঢৃগ্য দেখতেন ] 


আমরা গভীর শ্রন্ধানত চিত্তে এই কবিতীর্ধে প্রবেশ 
করলাম। - সার ওয়াটার স্কটের পৌত্র ছিতলের 
সিঁড়ির মুখে তার কন্তাকে সঙ্গে নিয়ে দড়িয়ে 
আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেম। ইনি বিপত্বীক। 
একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাধ্যক্ষ । এ'র নম মেজর জেনারেল 
সার্‌ ওয়াপ্টার ম্যাক্সওয়েল স্কট সি-বি-ডি-এস-ও। ডি-এস্‌-সি। 
ইনি আমাদের আমন্ত্রণ করেছিলেন তার মহান্‌ পিতামহের 
তীর্ঘতুল্য আলয়ে। আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে তার বিদুষী 
ও রূপসী কন্যা ঘুরে ঘুরে সব দেখ.তে লাগলেন__স.বু 
ওয়াষ্টার স্কটের ড্ররিংরুম ও লাইব্রেরী । দুটিই বেশ প্রশস্ত 
বড়ঘর। সারু ওয়াপ্টার যে ঘরে বসে লেখাপড়া করতেন, 
তার টেবিল চেয়ার, দেয়াত কলম, বুক-কেস, তার ডায়েরী, 
হিসাবের খাতা, চিঠিপত্র সমস্ত সযত্বে মিউজিয়মের মত রাখা 
হয়েছে। তার শয়নঘর, ভোর্জনাগার, কবির ব্যবহৃত কত 
দ্রব্যাদি সমস্তই এখানে পবিত্র দেবোত্তর সম্পত্তির মত 
সুব্যবন্থায় সংবক্ষিত। 


সার্‌ ওয়াপ্টার স্কটের লেখাপড়ার ঘরখানি দেখাতে 
দেখাতে তার পৌত্র ম্যাক্সওয়েল স্কট প্রসঙ্গতঃ আমা- 
দের বলেছিলেন, “আমার পিতামহ তঁ.র এই পড়ার ঘরের 
এক কোণে টেবিলে বসে লেখনী চালনা করে পৃথিবীতে 
অমর হয়ে গেছেন! আর, আমি, তাঁর অযোগ্য বংশধর, 
এতকাল মৃত্যুকে তুচ্ছ করে কত দেশ-বিদেশে ছুটে 
গিয়ে অসিচালনা করেছি, কিন্তু অমরত্ব অঞ্জন করা 
দুরে থাকৃ- আমার নামও কেউ জানে না! en 
is mightier than sword’ একথা আর কেউ 





ড্রাইবার্গ এবের মধ্যে সার্‌ ওয়াণ্টার স্কটের সমাধি 
স্বীকার করুক বা নাই করুক, আমি তা করতে 


তর পর তিনি আমাদের একটি ছোট বারান্দায় নিয়ে 
গিয়ে দেখালেন, এইখানে কবি নিত্য বসে দেখতেন এ এবটস্‌- 
ফোডের দিগন্তে ঈল্ডন পাহাড় চুড়ার অন্তরালে স্র্য্য স্তের 
অপরূপ দৃপ্ত ৷ কবির স্বহস্তে রচিত উদ্যানে এল্‌্ম ও পাইনেন্র 
যে চারাগুলি শৈশব থেকে যৌবনের তেজে বেড়ে উঠেছিল, 
তারই শাখাপল্লবকিশলযের ফাকে ফাকে নৃত/তরঙ্িণী টুইড 
নদীর স্গিগ্ধ শুত্রেজজ্জল প্রবাহ চোখে পড়ে। নেপল্স থেকে 
ফিরে এসে পর্য্যন্ত অসুস্থ কবি এইখানে দীর্ঘক্ষণ বসে 


প্রবাসী 


১৩৫ 





প্রকৃতির শাস্ত সুন্দর রূপের মধ্যে আত্মসমাধিত হয়ে 
পড়তেন। মৃত্যুর পূর্ববক্ষণে কি জমি কি প্রেরণায় কি 
রচনা করে যাবার তাগিদে তিনি একবার তার কঙ্গমটি হাতে 
নিয়ে টেবিলে বসেছিলেন । কিন্তু কিছুই লেখ! হ'ল না। 
এবটসফোডেরি পার্বত্য বনভূমির দিকে নিণিমেষ নয়নে 
নিশ্চল হয়ে চেরে রইলেন। বোধ করি তীর স্বর্গগতা 


প্রিয়তমার কথা ভাবছিলেন। কখন যে তার অজ্ঞাতসারে _4 


হাত থেকে কলমটি খসে পড়ে গিয়েছিল কবি তা টের পান 
নি। ভার দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত কর্ডব্যপরারণা সেবিকা 
কবিকে সযত্রে তুলে এনে শয্যার শুইয়ে দিলেন। কবির 
শেষ কথ'-_“বড় ঘুম পাচ্ছে ।” 

" কবির সে ঘুম আর ভাঙে নি। এবটস্ফোর্ড থেকে 
মাত্র এক মাইল দুরে তীর মাতামহবংশের দান 'দ্রাইবার্গ 
এবে'তে কবির সমাধি দেখে এলাম ৷ বীমারদাইড পাহাড়ের 
আড়ালে তখন স্থর্য্য অস্ত যাচ্ছিল। কবির সমাধিশিয়রে 
দাড়িয়ে মনে পড়ছিল তার হৃদয়ের মহত্ব, তার অকৃত্রিম 
দেশপ্রেম, তার বাৎসল্যরসাভিসিক্ত স্বেহপ্রবণ হৃদয়, তার 
মধুর স্বভাব যা তার আশ্চর্য্য প্রতিভাকে জ্যোতির্মবরর ক.র 
তুলেহিল। এই মহাপ্রাণ কবির উদ্দেশ আমাদের প্রণাম 
জানিয়ে আমরা . সান্ধ্যভোজের আগেই এডিনবরায় ফিরে 
এলাম। 





ভাদরে 
ভ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


রজনীগন্ধার গন্ধ আদ্র সমীরণে 

ভেসে আসে। একটানা বিবি র আওয়াজ 
আঁধারের রন্ধে রন্ধে। ভাদ্রের গগনে 
মেঘেদের গুরু গুরু বাজে পাখোয়াজ। 

নাহি তারা, নাহি চন্দ্র, নাহিকো তপন ; 
অন্ধকার-সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার 

দিকে দিকে । মুখোমুখি আমি আর মন 
চুপ ক'রে বসে আছি”_কেহ নাহি আর। 


ভালো লাগে এ আঁধার, এই সুমধুর 
পুষ্পের সৌরভে পূর্ণ স্কগিগ্ধ বাতাস ; 
ভালো লাগে কি“ৰ্রি এ একটানা সুর ; 
ভালো লাগে মেঘালো এ রাতের আকাশ। 
দিবসের কর্ম্ম আনে চিত্তের বিক্ষেপ ; 
রাত্রি আনে মৰ্ম্মে সিগ্ধ শাস্তির প্রলেপ। 


শার্ট 


চিত্রচোর 
রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 


১০ 


বড়দিন আসিয়া চলিয়া গিয়াছে; নববর্ষ সমাগততপ্রায়। : এখানে 
বড়দিন ও নববযের উৎসবে বিশেষ হৈ চৈ হয় না; সাহেব-মেমেরা 
হুইস্কি খাইয়া একটু বেশী নাচানাচি করে এই পর্য্যন্ত । 

এ করদিনে নূতন কোনও পরিস্থিতির' উদ্ভৰ হয় নাই । মালতী 
দেবীর রোগ ভালর দিকেই আসিতেছিল ; কিন্তু তিনি একটু সংবিং 
পাইয়া দেখিলেন ঘরে যুবতী নার্স রহিয়াছে । অমনি তাহার ষ্ঠ 
রিপু প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি গালাগালি দিয়া নাসকে তাড়াইয়া 
দিলেন। ফলে অবস্থা আবার যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছে, অধ্যাপক 
সোম একা. হিম সিম, খাইতেছেন। 

শনিবার ৩০শে ডিসেম্বর সকালবেলা ব্যোমকেশ বলিল, ‘চল 
আজ একটু রোদে বেরুনো যাক |” 

রিক্সা চড়িয়া বাহির হইলাম । 

প্রথমে উপস্থিত হইলাম নকুলেশ বাবুর ফটোগ্রাফির দোকানে । 
নীচে দোকান, উপর তলায় নকুলেশ বাবুর বাসস্থান ৷. তিনি উপরে 
ছিলেন, আমাদের দেখিয়া যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। মনে 


__ ৬০ হইল তিনি বীধা-ছাঁদা করিতেছিলেন ; কাষ্ঠ হাদিরা বলিলেন, 


'আস্গুন__ছৰি তোলাবেন নাকি ? 


ব্যোমকেশ বলিল, ‘এখন নয়। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, 
ভাবলাম আপনার দোকানটা দেখে যাই 1 . 
নকুলেশ বাবু বলিলেন, “বেশ বেশ । আমি কিন্তু ভাল ছবি 


তুলি। এখানকার কে্-বিষ্ট সকলেই আমাকে দিয়ে ছবি তুলিয়ে- 


. ছেন। এই দেখুন না।? 


ঘরের দেয়ালে অনেকগুলি ছবি টাঙানো রহিয়াছে; তন্মধ্যে 
চেনা লোক মহীধর বাবু এবং অধ্যাপক সোম । ব্যোমকেশ দেখিয়া 
বলিল, “বাঃ বেশ ছবি । আপনি দেখছি একজন সত্যিকারের শিল্পী ।' 

নকুলেশ বাবু খুশী হইয়া বলিলেন, "হে হে। ওরে লালু, 
পাশের দোকান থেকে দু’ পেয়ালা চা নিয়ে আয় ।' 


‘চায়ের দরকার নেই, আমরা থেয়ে-দেয়ে বেরিয়েছি । আপনি 


ৰ কোথাও যাবেন মনে হচ্ছে৷" 


নকুলেশ বাবু বলিলেন, হ্যা, দু' দিনের জন্যে একবার কলকাতা 
যাব। বৌ-ছেলে কলকাতায় আছে, তাদের আনতে যাচ্ছি । 

‘আচ্ছা, আপনি গোহগাছ করুন ৷ 

রিক্সাতে চড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, “ষ্টেশন চল ।' 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘ব্যাপার কি? সৰাই জোট বেঁধে 
কলকাতা যাচ্ছে !, | 

ব্যোমকেশ বলিল, ‘এই সময় কলকাতার একটা নিদারণ 
আকর্ষণ আছে” এ 


" যাহাদের মোটর আছে তাহারা সেই পথে যায় |. - 


‘রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত ডর ব্ৰাঞ্চ , ‘লাইনের প্রান্তীয় 
ষ্টেশন, বেশী: বড় নয় । এখান হইতে. বড়. জংসন প্রায় পচিশ 
মাইল দুরে, সেখানে নামিয়া মেন লাইনের গাড়ী. ধরিতে হয়। 
রেল ছাড়া জংসনে যাইবার মোটর-রাস্তাও আছে.; সাহেব-সুবা এবং 

ব্যোমকেশ কিন্তু ষ্টেশনে নামিল না, রিক্সাওয়ালাকে ইসারা 
করিতেই সে গাড়ী ঘুরাইয়া বাহিরে লইয়া চলিল । জিজ্ঞমা 
করিলাম, “কি হ'ল, নামলে না? 

ব্যোমকেশ বলিল, ‘তুমি বোধ হয় লক্ষ্য কর নি, টিকিট-ঘরের 
সামনে দীড়িয়ে ডাক্তার ঘটক টিকিট কিনছিল 1” 

‘তাই নাকি? আমি ব্যোমকেশকে আরও কয়েকটা প্রশ্ন 
করিলাম, কিন্ত সে ষেন শুনিতে পায় নাই এমনি ভান করিয়া উত্তর 
দিলনা। 

বাজারের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে বড় মণিহারীর 
দোকানটার সামনে একটা মোটর দাড়াইয়া আছে দেখিলাম ৷ 
ব্যোমকেশ রিক্সা থামাইয়৷ ' নামিল, আমিও নামিলাম। জিজ্ঞাসা 
করিলাম, “আবার কি মংলব? আরও এসেলস চাই নাকি ?' 

সে হাসিয়! বলিল, ‘আরে না না 

"তবে কি কেশতৈল ? তরল আল্তা ?' 

‘এসই না। 

দোকানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ডেপুটি উষানাথ বাবু 
রহিয়াছেন; তিনি একটা চামড়ার জটকেন কিনিতেছেন। আমার 
মুখ দিয়া আপনিই, বাহির হইয়া গেল, ‘আপনিও কি কলকাতা 
যাচ্ছেন নাকি ?' 

উধানাথ বাবু চমকিত হইয়া বলিলেন, “আমি ! নাঃ! আমি 
ট্রেজারি অফিসার, আমার কি ষ্টেশন ছাড়বার জো আছে? কে 
বললে আমি কলকাতা যাচ্ছি? তাহার স্বর কড়া হইয়! উঠিল। 

ব্যোমকেশ সাস্তবনার সুরে বলিল, ‘কেউ বলেনি। আপনি 


দুটকেশ কিনছেন দেখে অজিত ভেবেছিল-_| যাক, আপনার পরী 
. পেয়েছেন ত?' 
স্থ্া, পেয়েছি” উষানাথ বাবু অসস্তষ্ট ভাবে মুখ ফিরাইয়া 


"লইয়া দোকানদারের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। 


আমরা ফিরিয়া গিয়া রিক্সতে চড়িলাম। বলিলাম, “কি হ'ল' 


: হুজুর হঠাৎ চট লেন কেন ?” 


ব্যোমকেশ বলিল, “কি জানি । ওঁর হয়ত মনে মনে কলকাতা 
যাবার ইচ্ছে, কিন্তু কর্তব্যের দায়ে ষ্টেশন ছাড়তে পারছেন না 
তাই মেজাজ,গরম । কিংবা” 

রি্সাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, ‘আভি কিধম্‌ যানা হায় ?' 


৬৮২ 








ব্যোমকেশ বলিল, “ডি-এস.-পি পাণ্ডে সাহেব ।' 

পাণ্ডে সাহেবের বাড়ীতেই আপিন! আমাদের স্বাগত 
করিলেন । ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, ‘সব ঠিক? 

পাণ্ডে বলিলেন, ‘সব ঠিক ।” 

ট্রেন কখন? 

'রাত্রি সাড়ে দশটায় | সওয়া এগারটায় জংসন তিল 

“কলকাতার ট্রেন কথন ? 

“পৌনে বারটায়'।* 

‘আর পশ্চিমের মেল ?' 

‘এগারটা পঁরত্রিশ ৷ - 

ব্যোমকেশ বলিল, ‘বেশ । তা হলে ওবেলা আন্দাজ পাঁচটার 
সময় আমি মহীধর বাবুর বাড়ীতে যাব। আপনি: সাড়ে পাঁচটার 
সময় যাবেন। মহীধর বাবু যদি আমার অনুরোধ না রাখেন, 
পুলিশের অনুরোধ নিশ্চয় অগ্রাহ্য করতে পারবেন না! 1” 
, গৃন্তীর হাসিয়া পাণ্ডে বলিলেন, “আমারও তাই বিশ্বাস ? 

ইহাদের টেলিগ্রাফে কথাবার্তা হৃদ়দ্বম হইল না । কিন্ত প্রশ্ন 
করিয়া লাভ নাই ; জানি প্রশ্ন করিলেই ব্যোমকেশ জিভ, কাটিয়া 
বলিবে__ পুলিশের গপ্তকথা । 

পাণ্ডের আপিস হইতে ব্যাঙ্কে গেলাম । কিছু টাকা বাহির 
করিবার ছিল। 
ব্যাঙ্কে খুব ভিড়; আগামী ছুই দিন, বন্ধ থাকিবে। তবু 
ক্ষণেকের জন্য অমরেশ বাবুর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি বলিলেন, 
‘এইবেলা যা দরকার টাকা বার করে নিন। কাল পরশু ব্যাঙ্ক 
বন্ধ থাকবে । 

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি ফিরছেন কবে ? 

“পরশু রাত্রেই ফিরব ।* 

- কাজের সময়, একজন কেরাণী তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। 
আমরা টাকা বাহির করিয়া ফিরিতেছি দেখিলাম ডাক্তার ঘটক ব্যাঞ্চে 
প্রবেশ করিল! সে আমাদের দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু যেন 
দেখিতে পায় নাই এমনি ভাবে গিয়া একটা জানালার সম্মুখে 
দীড়াইল ৷ 

ব্যোমকেশ আমার দিকে চাহিয়া সহাস্ত চক্ষুদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত 
করিল । তারপর রিক্সতে চড়িয়া বসিয়া বলিল, ‘ঘং চলে! ৷" 


১১ 


অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় আমি আর ব্যোমকেশ মহীধর বাবুর 


বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম ! তিনি বসিবার ঘরে ছিলেন । দেখি- 
লাম তাহার চেহারা খারাপ হইয়া গ্রিয়াছে। মুখের ফুটি-ফাটা 
হাসিট ম্রিয়মাণ, চালতার মতন গাল দুইটি ঝুলিয়৷ পড়িয়াছে। 
বলিলেন, “আসুন আন্গুন। অনেক দিন বাঁচবেন; ব্যোমকেশ 
বাবু, এইমাত্র আপনার কথা ভাবছিলাম । শরীর বেশ সেরে উঠেছে 
দেখছি । ' বাঃ বেশ বেশ।” | 


প্রবাসী 


পরচি্ অন্ধকার ! 


১৩৫৯ 





ব্যোমকেশ বলিল, ‘কিন্তু আপনার শরীর তো ভাল দেখছি না ৷" 


মহীধরবাবু বলিলেন, ‘হয়েছিল একটু শরীর খারাপ--এখন 


ভালই । কিন্তু একটা বড়.ভাবনার কারণ হয়েছে বোমকেশবাবু ।' - 


‘কি হয়েছে ?' 

- রজনী কাল রাত্রে কলকাতা! চলে গেছে । 

‘সে কি? একলা গেছেন? আপনাকে না বলে? 

‘না না, মে সব কিছু নয়। বাড়ীর পুরানো চাকর রামদীনবে 
তার সঙ্গে দিয়েছি ।' 

‘তৰে ভাবনাটা কিসের ?' 

মহীধরবাবুর মনে ছলচাতুরী-নাই । তিনি সোজাস্সুজি বলিতে 
আরম্ভ করিলেন, শুন্থন বলি তা হলে। কলকাতায় রজনীর এক 
মাসী থাকেন, তিনিই ওকে মান্ধুষ করেছেন। কাল বিকেলে ওর 
মেসোর এক 'তার' এল । তিনি রজনীকে ডেকে পাঠিয়েছেন__ 
মাসীর ভারি অন্ুথ । রজনীকে রাত্তিরের গাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম । 
ও এমন প্রায়ই যাতায়াত করে, পাঁচ ছয় ঘণ্টার রাস্তা বৈ তো নয়। 
রজনী আজ সকালে কলকাতায় পৌছে গেছে, তার’ পেয়েছি। 

“এ পর্য্যন্ত কোনও গোলমাল নেই । তারপর শুন । আজ 
সকালে ছুখানা চিঠি পেলাম ; তার মধ্যে একখানা রজনীর মাসীর 
হাতের লেখা-_-কালকের তারিথ। তিনি নিতান্ত মামুলি চিঠি 
লিখেছেন, অনুখ-বিসুখের কোনও কথাই নেই ।" 

মহীধরবাবু শঙ্কিত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন । ব্যোম এত 
বলিলেন, ‘এমনও তো হতে পারে চিঠি লেখবার পর তিনি হঠাৎ 7৮ 
অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ।' 

মহীধরবাবু বলিলেন, ‘ত! একেবারে অগভভব নর । কিন্ত তন্তু 


চিঠিখানার কথা! এখনও বলি নি। বেনামী চিঠি। এই পড়ে 
দেখুন ।” a ; 
তিনি একটি খাম ব্যোমকেশকে দিলেন । খামের উপর ডাক- 


ঘরের ছাপ দেখিয়া বোঝা যায় এই শহরেই ডাকে দেওয়া! হইয়াছে । 
ব্যোমকেশ চিঠি বাহির করিয়া পড়িল । ' শাদা এক তক্তা কাগজের 
উপর মাত্র কয়েকটি কথ! লেখা ছিল 


আপনার চোখের আড়ালে একজন ভদ্রবেশী দুষ্ট লোক আপনার - 
কন্ার সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইয়াছে! 
করে, কেলেঙ্কারীর একশেষ হইবে । 


ইহারা যদি ইলোপ 
সাবধান ! ডাক্তার ঘটককে 
বিশ্বাস করিবেন না । 


ব্যোমকেশ চিঠি পড়িয়৷ ফেরত দিল। মহীধ্রবাবু কম্পিত নি 


বলিলেন, “কে লিখেছে জানি না। কিন্তু এ যদি সৃত্যি হয় 
ব্যোমকেশ শান্তস্বরে বলিল, ‘ডাক্তার ঘটককে আপনি জানেন | 
সে এমন কাজ করবে বলে আপনার মনে হয় ? 

- মহীধরবাবু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, ‘ডাক্তারকে তো ভাল 
ছেলে বলেই জানি; যখন তখন আসে আমার বাড়ীতে । তবে 
আচ্ছা, সে কি আছে এখানে ? 
ব্যোমকেশ বলিল, “আছে! আজ সকালেই জাকে দেখেছি ।' 


৯. 


পাস, 


আশ্বিন 





মহীধরবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “আছে? যাক 

তা হলে বোধ হয় কেউ মিথ্যে বেনামী চিঠি দিয়েছে ।” 
ব্যোমকেশ বলিল, ‘ডাক্তার কিন্তু আজ রাত্রে কলকাতা যাচ্ছে!’ 

মহীধরবাবু আবার ব্যাকুল হইয়া বির 'অযা_ যাচ্ছে! 
তবে? 
_ ব্যোমকেশ দৃঢ় স্বরে বলিল, “মহীধরবাবু, আপনি নিশ্চিন্ত 
থাকুন, কোনও কেলেঙ্কারী হবে না। সারি মিথ্যে ভয় 
করছেন ।" 

মহীধরবাবু ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া বলিলেন, ‘সতি বলছেন? 
কিন্ত আপনি কি ক:র জানলেন-_আপনি তো 

ব্যোমকেশ বলিল, ‘আমি অনেক কথা জানি যা আপনি জানেন 
না। আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে মিথ্যে আশ্বাস 
দিচ্ছি না রজনী দেবী দু'দিন পরেই ফিরে আসবেন । -তিনি 
এমন কোনও কাজ করবেন না যাতে আপনার মাথা হেট হয় |” 

মহীধরবাবু গদগদ স্বরে বলিলেন, “ব্যস, তা হলেই হ'ল। 
ধন্যবাদ ব্যোমকেশবাবু। আপনার কথায় যে কত দুর নিশ্চিন্ত 


হলাম ত! বলতে পারি ন! । বুড়ো হয়েছি_-ভগবান একবার দাগ! 
দিয়েছেন__তাই একটুতেই ভয় হয় ।' 
ব্যোমকেশ বলিল, “ওকথা ভূলে বান। আমি এসেছি 


আপনার কাছে একটা অন্থরোধ নিয়ে ।” 

মহীধরবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “বলুন বলুন ৷ 

“আপনার মোটরখানা আজ রাত্রে একবার দিতে হবে । জংসনে 
যাৰ। একটু জরুরি কাজ আছে ।” 

“এ আর বেশী কথা কি? কথন চাই বলুন ? 

রাত্রি ন'টার সময় ৷ 

‘বেশ, ঠিক ন’টার সময় আমার গাড়ী আপনার বাড়ীর সামনে 
হাজির থাকবে । আর কিছু? 

‘আর কিছু ন! ৷ 

এই সময় পাণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । - 
চা ও প্রচুর জলখাবার ধ্বংস করিয়া বাড়ী ফিরিলাম । 


সকলে ' মিলিয়া 


ঠিক ন'টার সময় মহীধরবাবুর আট সিলিণ্ডার গাড়ী আমাদের 
বাড়ীর সামনে আসিয়া থামিল। আমি ব্যোমকেশ ও পাণ্ডে সাহেব 


তাহাতে চাপিয়া বসিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল! একটি কালো 
রঙের পুলিস ভ্যান আগে হইতেই দীড়াইয়া ছিল, সেটি আমাদের 
পিছু লইল। 


শহরের সীমানা অতিক্রম করিয়া আমাদের মোটর জংসনের 
দীর্ঘ গৃহহীন পথ ধরিল | ছুই পাশে কেবল বড় বড় গাছ; আমাদের 
গাড়ী তাহার ভিতর আলোর সুড়ঙ্গ রচনা করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।" 

পথে বেশী কথা হইল না৷ । 
একটার পর একটা সিগারেট টানিয়া চলিয়াছি। একবার ব্যোমকেশ 
বলিল, ‘আপনীর আসামী ফাষ্ট ক্লাসের টিকিট কিনবে ।” 


চিত্রচোর 





তিন জনে পাশাপাশি বসিয়া 


৬৮৩ 





~~ 


হা। আমারও তাই মনে হয়। 
ইন্সপেক্টর দুবে পাশের কামরায় থাকবে ৷’ 

পুলিস মহলে আসল কথা কে কে জানে ?' 

‘আমি আর ছবে। পাছে আগে থাকতে বেশী হৈ চৈ হয় 
তাই চুপিসারে মহীধরবাবুর গাড়ী নিতে হ'ল। পিছনের ভ্যানে 
যারা আছে তারাও জানে না কি জন্যে কোথায় যাচ্ছি । পুলিসের 
থানা থেকে যত কথা৷ বেরোয় এত আর কোথাও থেকে নয়। 
ঘুষখোর পুলিস তো আছেই । তা ছাড়া পুলিসের পেটে কথা 
থাকে না।, 

পুরন্দর পাণ্ডে নিশ্মলচরিত্র পুরুষ, তাই স্বজাতি সম্বন্ধেও তিনি 
সত্যবাদী । - 

দশটার সময় জংসনে পৌঁছিলাম | লাল সবুজ অসংখ্য আকাশ- 
প্রদীপে ষ্টেশন .ঝল্মল করিতেছে । 

পুলিস ভ্যানে ছুই জন সব-ইদ্পেক্টার ও কয়েকটি কনেষ্টবল 
ছিল। পাণ্ডে তাহাদের ্টেশনের . ভিতরে বাহিরে নানা স্থানে 
সন্নিবিষ্ট করিলেন; তারপর ষ্টেশন মাস্টারের সঙ্গে দেখা করিলেন । 
বলিলেন, “আমার একটা ‘লগ’ আসবার কথা আছে। এলেই 
খবর দেবেন। আমরা ওয়েটিং কমে আছি!’ 

আমরা তিন জনে ফাষ্ট” ক্লাস ওয়েটিং রুমে গিয়া বসিলাম। 
পাণ্ডে ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখিতে লাগিলেন । 

ঠিক সাড়ে দশটার সময় ষ্টেশন মাষ্টার খবর দিলেন, ‘লগ 
এসেছে। সব ভাল। ফাষ্ট ক্লাস।”.:; 

এখনও পঁয়তাল্লিশ মিনিট ৷ . 

কিন্তু পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় যত দীর্ঘই হোক, প্রাকৃতিক নিয়মে 
শেষ হইতে বাধ্য । গাড়ী আসার ঘণ্টা বাজিল। আমরা প্ল্যাট- 
ফর্মে গিয়া দীড়াইলাম ৷. আমাদের সকলের গায়ে ওভারকোট 
এবং মাথায় পশমের্‌ টুপি, সুতরাং সহসা দেখিয়া কেহ যে চিনিয়া 
কেলিবে সে সম্ভাবনা নাই-। 

তারপর বহুপ্রতীক্ষিত গাড়ী আসিয়া দাড়াইল। 

পাণ্ডে সাহেব নাটকের রঙ্গমঞ্চ ভালই নির্বাচন করিয়াছিলেন, 
আয়োজনেরও কিছু ত্রুটি রাখেন নাই ; কিন্তু তবু নাটক জমিতে 
পাইল না, পটোত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা পড়িয়া গেল। 

গাড়ীর প্রথম শ্রেণীর কামরা যেখানে থামে আমর! সেইথানে 
দাড়াইয়াছিলাম। ঠিক আমাদের সামনে প্রথম শ্রেণীর কামরা 
দেখা গেল। জানালাগুলির কাঠের কবাট বন্ধ, তাই অভ্যস্তর- 
ভাগ দেখা গেল না। অল্পকাল-মধ্যে দরজা খুলিয়া গেল। 
একজন কুলি ছুটিয়া গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং ছুইটি বড় বড় 


যে ক্লাগেই উঠক, 


চামড়ার জুটকেস নামাইয়া রাথিল। 


কামরায় একটি মাত্র যাত্রী ছিলেন, তিনি এবার বাহির হইয়া 
আসিলেন।- কোটপ্যাণ্ট-পরা৷ অপরিচিত ভদ্রলোক, গৌফদাড়ি 
কামানো, চোখে ফিকা নীল- চশমা ৷ তিনি সুটকেস ছুটি কুলির 
মাথায় তুলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, পাণ্ডে এবং ব্যোমকেশ তাহার 


৬৮৪. 

_ ছুই পাশে গিয়! দীড়াইল ৷, ব্যোমকেশ একটু দুঃখিত স্বরে বলিল, 
'অমরেশবাবু, আপনার যাওয়! হ'ল না । ফিরে যেতে হবে ।' 

অমরেশবাবু ! ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অমরেশ রাহা ! গোৌফদাড়ি 
কামানো! মুখ দেখিয়া একেবারে চিনিতে পারি নাই । 

অমরেশ রাহা একবার দক্ষিণে একবার বাষে- ঘাড় কিরাইলেন; 
তারপর. ক্ষিপ্রহস্তে পকেট হইতে .পিস্তল বাহির করিয়া নিজের 
কপালে ঠেকাইয়া ঘোড়া টানিলেন। .চড়াং করিয়া শব্দ হইল । 

মুহূর্তমধ্যে অমরেশ রাহার ভূপতিত দেহ ঘিরিয়৷ লোক জমিয়া 
গেল। পাণ্ডে হুইসল বাজাইলেন ; সং্গ সঙ্গে পুলিসের বহু লোক 
আসিয়া স্থানটা ঘিরিয়া ফেলিল। পাণ্ডে কড়! সুরে বলিলেন, 
“ইন্সপেক্টর ছুবে, স্থউকেস দুটো! আপনার জিম্মায় ৷' 


একজন লোক ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। চিনিলাম, 
ডাক্তার ঘটক । সে বলিল, “কি হয়েছে? একে? 

পাণ্ডে বলিলেন, 'অমরেশ রাহা । দেখুন তো বেঁচে আছে 
কিনা।? 


ডাক্তার ঘটক-ন্ত হইয়া দেহ পরীক্ষা করিল, তারপর- উঠা 


দীড়াইয়। বলিল, ‘মার! গেছে 1 

ভিড়ের ভিতর হইতে দস্তবা্$সহযোগে একটা বিশ্ময় কা 
স্বর শোনা গেল, ‘অমরেশ রাহা মারা গেছে তআ্যা! কি বডি 
তার দাড়ি কোথায়--অা--]? 

ফটোগ্রাফার নকুলেশ সরকার | . 

ডাক্তার ঘটক ও নকুলেশবাবুকে লক্ষ্য করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 
“আপনাদের গাড়ীও এসে পড়েছে । এখন বলবার সময় নেই, 
ফিরে এসে শুনবেন 1 


১২... 
ব্যোমকেশ. বলিল, একটা . সাংঘাতিক ভুল করেছিলাম | 
অমরেশ রাহা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, তার. যে পিস্তলের ..লাইসেন্স 
থাকতে পারে একথা মনেই আসে নি!” 
সত্মবতী বলিল, ‘না, গোড়া থেকে বল ।” . 
২রা জানুয়ারী | . কলিকাতায় ফিরিয়া চলিয়াছি। ডি-এস-পি 
পাণ্ডে, মহীধরবাবু ও রজনী ষ্টেশনে আসিয়া আমাদের গাড়ীতে 
তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন্। এতক্ষণে আমরা নিশ্চিন্ত মনে একত্র 
হইতে পারিয়াছি |, 
ব্যোমকেশ বলিল, ' ‘দুটো জিনিষ জট পাকিয়ে দি 
ছবি চুরি; দ্বিতীয়, ডাক্তার আর রজনীর গুপ্ত প্রণয় । ওদের প্রণয় 
গুপ্ত হলেও তাতে নিন্দের কিছু ছিল না. ৷ . ওরা কলকাতায় গিয়ে 


রেজিহ্রি করে বিয়ে করেছে । সম্ভবতঃ রজনীর. মাসী আর মেসো 


' জানেন, আর কেউ জানে না; মহীধরবাবুও না।. তিনি যতদিন 
রেঁচে থাকবেন ততদিন কেউ জানবে না । মহীধরবাবু সেকেলে লোক 
" নয়, তবু বিধবা-বিবাহ্‌ সম্বন্ধে সাবেক সংস্কার ত্যাগ করতে পারেন 
নি। তাই ওরা লুকিয়ে বিয়ে করে সব দিক রক্ষে করেছে!” 


প্রবাসী 





১৩৫৯ 


প্‌ 





জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘খবরটা কি ডাক্তারের কাছে পেলে?" 
ব্যোমকেশ বলিল, ‘উহু ৷ ডাক্তারকে ঘাটাই নি; ও যে 
রকম রুখে ছিল, কিছু বলতে গেলেই কামড়ে দিত। আমি 
রজনীকে আড়ালে বলেছিলাম, সব জানি । সে জিজ্ঞেস করেছিল, 
ব্যোমকেশ বাবু, আমরা কি অন্তায় করেছি? আমি বলেছিলাম 
না। তোমরা যে বিদ্রোহের ঝৌকে - মহীধরবাবুকে দুঃখ দাও নি 
এতেই, তোমাদের গৌরব। উগ্র বিদ্রোহে বেশী কাজ হয় না, 
কেবল ধিরুদ্ধ শক্তিকে জাগিয়ে তোলা হয়। 
সহিষ্ণুতা চাই । তোমরা সুখী হবে ৷ 
সত্যবতী বলিল, ‘তারপর বল!” 
£ ব্যোমকেশ বলিতে আরম্ভ করিল, “ছবিচুরির ব্যাপারটাকে যদি 
হাঞ্কা ভাবে নাও তা হলে তার অনেক রকম ব্যাখ্যা হতে পারে । 


. কিন্তু যদি গুরুতর ব্যাপার মনে কর, তা হলে ভার একটিমাত্র ব্যাথা 


হয়ত শ্রীপের মধ্যে এমন একজন আছে যে নিজের চেহারা 
লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চায় । 

‘কিন্ত কি উদ্দেশ্যে ?__একটা উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে ওই 
দলে একজন দাগী আসামী আছে যে নিজের ছবির প্রচার চায় না । 
প্রস্তাবটা কিন্তু টেক্সই নয়। এ গ্রুপে যারা আছে তারা কেউ 


লুকিয়ে বেড়ায় না; "তাদের সকলেই চেনে । সুতরাং ছবি চুরি 
করার কোনও মানে হয়.না। 
. দাগী আসামীর সম্ভাবনা ত্যাগ করতে হচ্ছে ।. কিন্তু যদি ওঁ 


দলে এমন কেউ থাকে যে ভবিষ্যতে দাগী আসামী হবার জন্তে প্রস্তুত 
হচ্ছে, অর্থাৎ একটা গুরুতর অপরাধ করে . কেটে পড়বার চেষ্টায় 
আছে, তা হলে সে- নিজের ছবি লোপাট করবার চেষ্টা করবে। 
অজিত, তুমি ত লেখক, শুধু ভাষার দ্বার! একটা লোকের এমন হুবহু 
বর্ণনা দিতে পার যাতে তাকে দেখলেই চেনা! যায় ?--পারবে না; 
বিশেষতঃ তার চেহারা যদি মামুলি হয় তা হলে একেবারেই পারবে 
না। কিন্তু একটা ফটোগ্রাফ মুহুর্তমধ্যে তার চেহারাথানা আমাদের 
চোখের সামনে তুলে ধরতে পারে । তাই দাগী আসামীদের ফটো 
পুলিসের ফাইলে রাখা থাকে। 

‘তা হলে পাওয়া গেল, ও দলের একজন একটা গুরুতর অপরাধ 
করে ডুব মারবার ফন্দি -আটছে। এখন প্রশ্ন টিবি 
অপরাধট! কি এবং লোকটা কে? 

.. খুপের লোকগুলিকে একে একে ধরা যাক জী বাৰু 
ডুব মারবেন না: ভীর, বিপুল সম্পত্তি আছে, চেছারাখানাও ড্ৰ 
মারবার অন্থকুল নর । ডাক্তার ঘটক রজনীকে নিয়ে উধাও. হতে 
পাঁরে ; কিন্তু রজনী সাবালিক!, তাকে নিয়ে পালানো আইন-ঘটিত 
অপরাধ নয় | তবে ছবি চুরি করতে যাবে. কেন? অধ্যাপক 
সোমকেও বাদ দিতে পার | সোম যদি শিকল কেটে উড়বার সঙ্কল্প 


করতেন তা হলেও শ্রেফ এ ছবিটা চুরি করার কোনও মানে হ'ত না। 
মোমের আরও ছবি আছে; নকুলেশ বাবুর. ঘরে তার ফটো টাঙানো 


আছে আমরা দেখেছি। . তারপর ধর রকুলেশ বাবু ;* তিনি পিকৃ- 


বিদ্রোহের সঙ্গে 


od 


* ব্যাঙ্কের কর্তা । 


আশ্বিন 


পালাল লা 








নিকের দলে ছিলেন। তিনি মহীধর বাবুর ' কাছে: মোটা টাকা 

ধার করেছিলেন, সুতরাং তার পক্ষে গা-টাকা দেওয়া অস্বাভাবিক 
নয়। কিন্তু তিনি ফটো তুলেছিলেন, ফটোতে তীর চেহারা 'ছিল 
না। অতএব তীর পক্ষে ফটো চুরি করতে যাওয়া নিরর্থক । 

“বাকি রয়ে গেলেন ডেপুটি উষানাথ বাবু এবং বাক্ক-ম্যানেজার 
অমরেশ রাহা । একজন সরকারী মালথানার মালিক, অগন্থজন 
দেখা যাচ্ছে, ফেরার হয়ে যদি কারুর লাভ থাকে 
“ত এদের দু'জনের । দু'জনের হাতেই বিস্তর পরের টাকা; দু'জনেই 
চিনির বলদ । | 

প্রথমে উষানাথ বাবুকে ধর ।. তীর স্ত্রী-পুত্র আছে; চেহারা- 
খানাও এমন যে ফটো না থাকলেও তাঁকে সনাক্ত করা চলে৷ তিনি 
চোখে কালো-চশমা পরেন, চশমা খুললে দেখা বায় তার একটা 
চোখ কানা । বেশী দিন পুলিসের সন্ধানী চক্ষু এড়িয়ে থাকা তার 
পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া তার চরিত্রও এমন একট! দুঃসাহপিক 
কাজ করার প্রতিকুল ৷ 

“বাকি রইলেন অমরেশ রাহা । 
কিন্ত তারপর তাকে ভ'ল করে লক্ষ্য করলে দেখবে তিনি ছাড়া আর 
কেউ হতে পারে না । তীর চেহারা নিতান্ত সাধারণ, তার মত লক্ষ 
লক্ষ বৈশিষ্টহীন লোক পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে । তিনি মুখে 
ফেঞ্চকাট দাড়ি রেখেছেন । এ রকম দাড়ি রাখার সুবিধা, দাড়ি 


আকরামিয়ে ফেললেই চেহারা বদলে যায়, তথন চেনা লোকেও আর 


চিনতে পারে না । 


- সঙ্কল্প ছিল টাকা নিয়ে বোম্বাই অঞ্চলে গিয়ে বসবেন । 


নকল দাড়ি পরার চেয়ে তাই আসল দাড়ি 
কামিয়ে ফেলা ছন্মবেশ হিসাবে ঢের বেশী নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য ৷ 
'অমরেশ বাবু অবিবাহিত ছিলেন । তিনি মাইনে ভালই 


পেতেন, তবু তীর মনে দারিদ্র্যের ক্ষোভ ছিল; টাকার প্রতি ছুর্দম 


আকাজ্ছা জন্বেছিল। আমার মনে হয় তিনি অনেকদিন ধরে এই 
কু-মতলব আটছিলেন। তার আল্মারিতে গুজরাটী বই দেখেছিলে 
মনে আছে? তিনি চেষ্টা-করে গুজরাটা ভাষা শিখেছিলেন ; হয়ত 
বাঙালী- 
দের সঙ্গে গুজরাটীদের চেহারার একটা ধাতুগত এঁক্য আছে, 
ভাষাটাও রপ্ত থাকলে কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারবে না । 

‘সব দিক ভেবে আটঘাট বেঁধে তিনি তৈরি হয়েছিলেন। 
তারপর যখন সঞ্চমলকে কাজে পরিণত করবার সময় হ'ল তখন হঠাৎ 


এ কতকগুলো অপ্রত্যাশিত বাধা উপস্থিত হ’ল । পিকৃনিকের দলে গিয়ে 


তাকে ছবি তোলাতে হ'ল। তিনি অনিচ্ছাভরে ছবি তুলিয়েছিলেন 
সন্দেহ নেই, কিন্তু না তোলালে লোকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে | 
ভাবলেন, ছবি চুরি করে সামলে নেবেন । 

যা হোক, তিনি মহীধর বাবুর বাড়ী থেকে ছবি চুরি করলেন ! 
পরদিন চায়ের পার্টিতে - আমর! উপস্থিত ছিলাম; সেখানে যেসব 
আলোচনা হ'ল তাতে অমরেশ বাবু বুঝলেন তিনি একটা ভুল 
করেছেন। শ্রেফ ছবিশান! চুরি করা ঠিক হয় নি। তাই পরের বার 
যখন তিনি উষানাধ বাবুর বাড়ীতে চুরি করতে গেলেন তখন আর 


চিত্রচোর 


পাপা 


‘অপরাধ তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে; 


এটা অবশ্য নেতি প্রমাণ ।' 


৬৮৫ 


স্পা 





পাপা পপ পুশ 





কিছু ন! পেয়ে-পরী চুরি করে আনলেন । আলমারিতে চাৰি ঢুকিয়ে 
এমন একটা পরিস্থিতির সবি করলেন যাতে মনে হয় ছবি চুরি 
করাটা চোরের মূল উদ্দেশ্য নয়! অধ্যাপক .সোমের ছবিটা চুরি 
করার দরকার হয় নি। আমার বিশ্বাম তিনি কোনও উপায়ে জানতে 
পেরেছিলেন যে, মালতী দেবী ছবিটা আগেই ছিড়ে ফেলে দিয়েছেন 
কিংবা এমনও হতে পারে যে, তিনি ছবি চুরি করতে গিয়েছিলেন 


‘কিন্তু ছবি তার আগেই নষ্ট করা হয়েছিল। হয়ত তিনি ছেঁড়া 


ছবির টুকরোগুলো পেয়েছিলেন । 

‘আমার আবির্ভাবে অরেশ বাবু শঙ্কিত .হন নি। তীর মূল 
তিনি টাকা নিয়ে উধাও হবার 
পর সবাই জানতে পারবে, তখন আমি জানলেও ক্ষতি নেই। কিন্ত 
ফাল্গুনী পালের প্রেতমুর্তি যখন এসে দাড়াল, তখন অমরেশ বাবু 
মাথায় হাত দিয়ে ববলেন। তাঁর সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে যাবার উপক্রম 
হ'ল। ফাল্গুনী থাকতে ফটো! চুরি করে কি লাভ? সে স্মৃতি থেকে 
ছবি একে ফটোর অভাব পূরণ করে দেবে। 

“কিন্ত পরকীয়া-গ্রীতির মত বেআইনী কাজ করার একটা তীব্র 
উত্তেজনা আছে । অমরেশ বাবুতার স্বাদ পেয়েছিলেন । তিনি 
এতদূর এগিয়ে আর পেছুতে পারছিলেন না। তাই ফাল্গুনী যে 
দিন তার ছবি একে দেখাতে এল সেদিন তিনি ঠিক করলেন ফাল্গনীর 
বেঁচে, থাকা চলবে না। সেই রাত্রে তিনি মদের বোতলে বেশ 
খানিকটা আফিম মিশিয়ে নিয়ে কান্তনীর কুঁড়ে ঘরে গেলেন। 
ফান্তনীকে নেশার জিনিষ খাওয়ানো শক্ত হ’ল না। তারপর সে 
যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ল তখন তাকে তুলে কুয়োয় ফেলে দিলেন । 
আগের রাত্রে চুরি করা পরীটা তিনি সঙ্গে এনেছিলেন, সেটাও 
কুয়োর মধ্যে গেল; যাতে পুলিস কাল্গনীকেই চোর বলে মনে 
করে। এই ব্যাপার ঘটেছিল সম্ভবতঃ রাত্রি এগারোটার পর, যখন 
বাগানের অন্ত কোণে আর একটি মন্ত্রণাসভা শেষ হয়ে গেছে। 

‘পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট থেকে মনে হয় ফাল্গুনী জলে পড়বার 


. আগেই মরে গিয়েছিল। কিন্তু অমরেশ বাবুর বোধ হয় ইচ্ছে ছিল 


সে বেঁচে থাকতে থাকতেই তাকে . জলে ফেলে দেন, যাতে প্রমাণ 


হয় সে নেশার বোকে অপঘাত জলে ডুবে মরেছে । 


যাহোক অমরেশ বাবু নি্ধণ্টক হলেন। যে ছবিটা তিনি 
আমাদের দেখিয়েছিলেন, রওনা দেবার আগে সেটা পুড়িয়ে ফেললেই 
নিশ্চিন্ত, আর তাকে সনাক্ত করবার কোনও চিহ্ন থাকবে না। . 

_ আমি যখন নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলাম, এ অমরেশ বাবুর কাজ 
তখন পাণ্ডে সাহেবকে সব কথা বললাম । ভারি বুদ্ধিমান লোক, 
চট করে ব্যাপার বুঝে নিলেন । সেই থেকে এক মিনিটের জন্চেও 
অমরেশ বাবু পুলিসের চোখের আড়াল হতে পারেন নি ৷” 

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল | . 

আমি বলিলাম, "আচ্ছা; অমরেশ রাহা, যে ঠিক এ দিনই 
পালাবে, এটা বুঝলে কি করে? অন্য যে-কোনও দিন পালাতে 
পারত ।' ‘ 











৬৮৬ প্রবাসী ১৩৫৯ 
ব্যোমকেশ বলিল, ‘একটা কোনও ছুটির আগে পালানোর হয! । . সেইজন্যেই ফাষ্ট ক্লাস টিকিট কিনেছিল। ফাষ্ট ক্লাসে 
সুবিধে আছে, দু'দিন সময় পাওয়া যায়। দু'দিন পরে ব্যাঙ্ক খুললে সহযাত্রীর সম্ভাবনা কম 1 . 


যখন চুরি ধরা পড়বে, চোর তখন অনেক দূরে । অবশ্ত) বড়দিনের 
ছুটিতেও পালাতে পারত ; কিন্তু তার দিক থেকে নববর্ষের ছুটিতেই 
পালানোর দবকার ছিল। অমরেশ রাহা যে ব্যান্কের ম্যানেজার 
ছিল সেটা কলকাতার একটা বড় ব্যান্কের ব্রাঞ্চ অফিল! প্রত্যেক 
মাসের শেষে এখানে হেড আপিস থেকে মোটা টাকা আসত ; কারণ 
পরের মাসের আরক্েই ব্যাঙ্কের টাকায় টান পড়বে। সাধারণ 
লোক ছাড়াও এখানে কয়েকটা খনি আছে, তাতে অনেক কর্মী 
কাজ করে, মাসের পয়লা তাদের মাইনে দিতে হয়। 
মোটা টাকাটা ব্যাঙ্কে এসেছিল বড়দিনের ছুটির পর। বড়দিনের 
ছুটির আগে পালালে অমরেশ রাহা! বেশী টাকা নিয়ে যেতে পারত 
না। তার ছুটি সুটকেন থেকে এক লাখ আশী হাজার টাকার 
নোট পাওয়! গেছে ।' 

ব্যোমকেশ লম্বা হইয়া শুইল, বলিল,'আর কোনও প্রশ্ন আছে? 


অবিচার কোরে! না। 


এবার সেই. 


" সত্যবতী বলিল, “মহীধর বাবুকে বেনামী চিঠি কে দিয়েছিল? 
ব্যোমকেশ রলিল, প্রিফেসার সোম 1. কিন্তু বেচারার প্রতি 
লোকটি শিক্ষিত এবং সজ্জন, এক তযুক্করী 
স্ত্রীলোকের হাতে পড়ে তার জীবনটা নষ্ট হতে বসেছে। সোম 
সংসারের জালায় অতিষ্ঠ হয়ে, রজনীর ' প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন! 
কিন্ত সেদিকেও কিছু হ'ল না, ডাক্তার ঘটকের প্রবল প্রতিদবন্দরিতায় রর 
তিনি হেরে গেলেন । তাই ঈর্ধার জালায-_| ঈর্যার মতন এমন 
নীচ প্রবৃত্তি আর নেই । কাম ক্রোধ লোভ-_যড়রিপুর মধ্যে সব. 
চেয়ে অধম হচ্ছে মাত্সধ্য।' একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 
“মালতী দেবীর অন্গুখের খুবই বাড়াবাড়ি যাচ্ছে। কারুর মৃত্যু 
কামনা করতে নেই, কিন্তু মাল্তী দেবী যদি সিথেয় সি দুর নিয়ে 
এই বেলা স্বর্গারোহণ করেন তা হলে অন্ততঃ আমি অক্সখী হব না ।” 
আমিও মনে মনে সায় দিলাম ৷ 





'দাড়ি কামালে কখন? ট্রেনে? .. - ৬ সমাপ্ত 
গানের জাগরণ 
ৰ জ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহ! , Me aia 
আকাশ নীল, শ্তামল ধরা, আলোকে বরে সোনা, ব্যাকুল বায়ু বনের পথে কেবাল মরে ঘুরি, 
গে গান আমি গাহিব নাকি স্বপ্নে যাহা বোনা? _ খরায়ে পাতা, দোলায়ে শাখা, ফুটায়ে যায় কুঁড়ি । 
সে-সব কথা থাকুক আজি, শারদ দিবা কয়, বহিয়া যেতে সহসা খামি চপল স্থুরে কয়, 


স্তামল গীতি, সুনীল গীতি, সোনালী গান নয়। 


উতল টা বুকের সুধা রাখিতে নারে ধরি, . 
আত্মহারা উৎপারিয়া জ্যোৎস্না পড়ে বারি। 
ধরিব কি-সে সুরের ধারা? শারদ রাতি কয়, 
অপরূপের রূপ-জাগানো রূপালী গান নয়। 


শুত্র মেঘ, খণ্ড 'মেঘ__বাঁধন-ছেঁড়া তরী, 
_লক্ষ্যহারা ভাসিয়া চলে দুরের পথ ধরি” |... 
উৰ্দ্ধ হ'তে অসীম নীল ইসারা! করি? কয়, .+ 
দুরের গান, সুরের গান, ভাসার গান নয়।. 


স্রোতশ্বিনী বহিয়া চলে কলধ্বনি তুলি, 
ও-কথা শুধু কহিতে গিয়ে এ-কথা যায় ভুলি । 
- কি-কথা যেন বলিবে বলি” তরল সুরে কয়, 
যে-সব কথা হয়েছে বলা সে-সব কথা নয় !' 


বনের গান, ফুলের গান, ভুলের গান নয়। , 


আবেশ-ভর! নয়নে কেন চাঁহিছ অকারণ, 
মধুর সেই স্মরণ "পরে পড়ক আবরণ। . 
সবার সুখ-দুঃখ মাঝে প্রাণের পরিচয়, 
তোমার গীতি, আমার গীতি__একার গীতি নয়। 


. মানব কুরে যেথায় চির বেদন-নিবেদন)' 
. সেথায় জানি জীবন-মাঝে! গানের জাগরণ । 
অপুর্ব সে সুরের ধ্বনি হৃদয় ভরি রয়, 
করুণ গীতি, কোমল গীতি, বিলোল গীতি নয়। 


- "তুমি ও আমি ছিলাম একা,--সেদিন অবসান, 
- বিশ্বপ্রাণে বাজিছে আজি রক্তরাউ! গান ৷ 
: স্বপ্নভাঙা সুরের ভাষা কবিরে ডেকে কয়, 
সবুজ গীতি, সুনীল গীতি, সোনালী গান নয়। 


শারদীয়া 


শ্রীরঘুমণি ভট্টাচার্য্য, এম-এ 


ষড়খতুর বৈচিত্র্য যুগে যুগে নব নব কবির চিত্রণে নৃতন 
নূতন সৌন্দর্যে রূপায়িত হয়েছে । আদিকবি বাল্মীকি 
থেকে সুরু করে ব্যাসদেব ও পরবর্তীকালে কালিদাস, ভারবি 


ভরি, মাঘ প্রভৃতি কবিরা কেউ বা অংশতঃ কেউবা 


ন 


৯০ সপ 


সং. পাত 


সপুর্ণা্িভাবে এই খতুচক্রের বর্ণনায় স্ব স্ব নৈপুণ্য প্রকাশ 


. কবেছেন। এঁদের প্রত্যেকের ব্ণনাই প্রকাশভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য 


সমুজ্জল। অনুপম শোভা-সৌন্দর্য্যের আকর শরৎ সুদুর 
অতীতকাল থেকেই এই সব কবির চোখে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে 
ধরা দিয়েছে । 


কবিকুলের মধ্যে বাল্মীকি ও ভর্তৃহরি শরদাগমে 'স্থলে, 
জলে আর গগনে গগনে’ ডি সর্ববত্র--প্রকীর্ণ 
সৌন্দর্ধ্যকেই বড় করে দেখেছেন । তাই আদিকবির বর্ণনায় 


দেখতে পাই-_পুষ্পভারাবনত সপ্তপর্ণে, নির্মেঘ আকাশে, স্্য্য- 
চন্দ্র-তারকার দীপ্তিতে ও মদমত্ত মাতঙ্গের লীলায়িত গতিতে 
শরৎ এক অভূতপূর্ব শ্রীর সঞ্চার করেছে 
শাখাস্থ সপ্তচ্ছদপাদপানাং প্রভাস্ু তারার্কনিশা করাণাম্‌ I 
_ লীলাস্থ চৈবোভমবারণানাং শ্রিয়ং বিভজ্যাগ্য শরৎ প্রবৃত্ত । 
বামা-কিফ্কি ৩০।২৮ 
অরুণ কিরণে রঞ্জিত কমল যেন উন্মীলিত নয়নে শরৎকে 
দেখছে, তাতে শরতের শ্রী হয়েছে আরও বদ্ধিত-_.. 
ুর্্যাগ্রহস্তপ্রতিবোধিতেষু পদ্মাকরেষভ্যধিকং বিভাতি ৷ 
রামা-কিফ্কি ৩০1২৯ 


| শরৎ গো-কুলে এনে দিয়েছে মত্ততা ও নদীসমূহে স্বচ্ছতা । 


শরতের- শোভাবর্ধনে এরাও যে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছে 
কবিগুরু বান্মীকি সেকথাও যেন প্রকারান্তরে প্রকাশ 
করেছেন $ 
গবাং সমূহেযু চ নি 
প্রসন্নতোয়াস্ু চ নিমগাঙ্গ 
বিভাতি লক্ষীর্বহুধ! বিভক্তা 1 বামা-কিক্কি ৩০।৩২ 
রামায়ণে শরতের এই বহুধাপ্রকট সৌন্দর্য্য সীতাবিরহী 
রামচন্দ্রের বিরহ্ষাতনাকে যেন তীব্রতর করে তুলেছে। 
তিনি অনুজ লক্ষমণকে সম্বোধন করে বলছেন £ 
“প্রিয়া বিহীনে ছুঃখার্তে হ্ৃতরাজ্যে বিবাসিতে | 
কৃপাং ন কুরুতে রাজ! সুগ্রীবো ময়ি লক্ষ্মণ ৷” 
বামা-কিঞ্চি ৩০1৬৬ 
“হে লক্ষণ! আমি সীতার বিরহে বিধুর-_বিমাতা কর্তৃক 
রাজ্যচ্যুত ও বনে নির্বাসিত । আমার এ অবস্থা দেখেও সুখী 
বানররাজের চিত্তে দয়ার উদ্রেক হচ্ছে না'।” 


বামচন্দ্রের অনুগ্রহে রাজ্যলাভ করে স্থুগ্রীব ভোগৈশ্র্ষ্য 
মগ্ন। বিরহ-সন্তাপ যে কি তা তার অজ্ঞাত! কাজেই 
অন্তের ব্যথায় সে ব্যথিত হবে কেন? সুগ্রীবের সহান্ৃভৃতি- 
হীনতা রামচন্দ্রের এই উক্তিতে করুণ সুরে ধ্বনিত হয়েছে। 
ভট্টিকাব্যে দেখতে পাই শরতের সৌন্দর্য্য সঞ্চারিত 
হয়েছে একাধারে বনস্পতিতে, সরোবরে, নদীতে, ভ্যোতিষ্ক- 
সমূহে, প্রাণিনিচয়ে ও দিপ্বিভাগে ৪ 
বন্স্পতীনাং সরসাং নদীনাং তেজস্বিনাং কাম্ভিভৃতাং দিশাঞ্চ। 
নিরধায় তন্তাঃ স পুরঃ সমস্তাচ্ছি য়ং দধানাং শরদং দদর্শ ॥ ভট্ট ২১ 
তপোবিস্বকারী রক্ষঃকুলের বধার্থে রামচন্দ্র অনুজ লক্গমণ- 
সহ বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করছেন । শারদাগমে প্রকৃতির 


এই নিরুপম শ্রী অযোধ্যা. থেকে সন্যোনিন্ান্ত রামচজ্জকে | 


বিমুগ্ধ করেছে। 
কালিদাস, ভারবি ও মাঘ কিন্ত এই প্রবিভক্ত সৌন্দর্য্যের 
অন্তরালে এক অখণ্ড সত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছিলেন__ 
সে সত্তা হচ্ছে শারদলক্ষমীর। কালিদাস শরতের আগমনে 
শুনতে পেয়েছেন নববধূর সলজ্জ অভিসারের নৃপুর-নিক্কণ। 
কাশকুসুম পেয়েছে তার শুভ্র বসনের রূপ, ফুল্লকমল পেয়েছে 
তার মুখ-পঞ্চজের শ্রী, আর কেলিমত্ত মরালকুলের কণ্ঠধ্বনি 
যেন তার নৃপুরের ধ্বনি অনুকরণ করেই: হয়েছে মধুর । 
পক্প্রায় শালিধান্তের রূপে কল্পিত হয়েছে তার মনোহর দেহ- 
যষ্টির রূপ £ ও 
কাশাংশুকা বিকচপন্নমনোজ্ঞবক্ত)' সোম্মাদহংসনূপুরনাদরম্যা ৷ 
আপকুশালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা! | 
খধতুসহার 71১ 
আবার। এই. লঙ্ঞাযুকুলিতা্ষী ুগ্ধা নববধূ ক্রমে পেয়েছে 


_যৌবনরসে উচ্ছল কামিনীর রূপ । নীলোৎ্পল যেন তার 


দৃষ্টি চুরি করেই হয়েছে সুন্দরতর, আর তার শুচিহাস্তে 
মণ্ডিত কুমুদ হয়েছে শুভ্রতর । 
বিকচকমলবক্ত । ফুললনীলোংপলাক্ষী বিকসিতনবকাশশ্বেতবাসো বসানা । 
কুমুদরুচিরহাসা কামিনীবোন্মদেয়ং প্রতিদিশতু শরদশ্চেতসঃ 
প্রীতিমগ্রযাম ॥ খতু ২৬ 
রধুবংশে চতু চতুর সর্গে দেখি মহারাজ রঘুর দিখিজয যাত্রা- 
কালে শরৎ কল্যাণবিধায়িনী : রাজলক্মীরূপে ব্যগ্র হয়ে 
এসেছে তার উপচারসম্তার নিয়ে যাত্রারন্তের মাঙ্গলিক 
অনুষ্ঠানের জন্যে 
পার্থবনী্বিতীয়ের শরংপনবজলদ্া ॥ রঘু ৪1১৪ 
কবি মাঘের. বর্ণনায় শরৎ পেয়েছে নৃপতির অঙ্কশায়িনী 





৬৮৮ 


মহিষীর রূপ । বিহারে শ্রীকৃষ্ণ চলেছেন বৈবতক পর্বতের, 
অভিমুখে । 
চরণে অর্ঘ্য প্রদান করার জন্যে। পর্য্যায়ক্রমে শরৎও এসেছে। 








বামুচালিত শুভ্র মেরপুঞজ আকাশের কোলে আশ্রয় গহণ - '. 


করেছে। সে দৃষ্ঠ দেখে শ্রীকৃষ্ণের মনে হ’ল যেন শরণ রাণীর. 
শুভ্রবসন অন্তুরাগে শ্বলিত ইচ্ছে। 71. 
স বিকচোৎপলচ্ূযনৈক্ষত ক্িতিভূতোহষ্বগতাং দিতির ৷ 
শরদমচ্ছগলদনোপমাক্ষম্ধনামগনাশনকীত নং J শ্ডি- -৬৪২ 
কিরাতাজ্জুনীয়তে ' দেখতে পাই  শরদাগমে স্থলভূমি 
পেয়েছে প্রিযর যৌবনলারপ্য.। অর্জুন গাগুপত, অস্ত্রলাভের 
জন্যে তপস্ত। করতে. চলেছেন: হিমশৈলে ৷ : : পাঞজুতাগুণ- 
বিশিষ্টা প্রাপ্তযৌবনা? হাস্তমুখরা,. কলভাষিণী - প্রিয়া. -যেমন 
মেখলাকিঞ্চিনীতে সুচকিত করে সখীগণ্রে সমীপে. আগমন- 
পূর্বক তাদের, আনন্রর্ধন করে, শরতের. আবির্ভাব: তেমনি 
লোকালয়ে করেছে অভূতপূর্ব, সৌন্দর্য্যের সঞ্চার... শ্রেণীবদ্ধ 
কলনাদী মরালকুল হয়েছে- স্থলভূমির. মেখলাস্বরূপ, পক শস্ত 
রচনা করেছে তার পাঞ্জুতাগুণ ৷ শরতের এই অরপেম রূপ 
অঞ্জনের নয়ন-মন হরণ করেছে! . 
ততঃ স কুজংকলহংসমেথলাং - মপাবশস্তাহিতপাডুতাজগাম | fe 
NO Fn প্রিয়ামিবাসাদিতযৌবনন্রীঃ ॥ 
28 2 কিরাত: 81> - 
এও ই অঙ্গে. জু, টি শরতের . 
. পরিপূর্ণ লারণ্যের: রূপ 4. শরতের, আবির্ভাবে প্রকৃতির 
ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত'োঁন্দ্যও পূর্বোক্ত কবিদের বর্ণনার স্থন্দর- 
রূপেই ফুটে. উঠেছে: ৷ . সে বর্ণনাগুলিতে করিকুলের-ভাবসাম্য 
অপেক্ষা ভাবের. বৈচিত্রযই জুপরিস্ফুট । কোন কোন্‌ বিষয়ে 
উত্তরকালের কবিদের উপর ুর্বর্তাদের কিছু কিছু প্রভাব 
পড়লেও তাদের নিজস্ব: নিপুণ: তুলিকাপীতে বৃণিত বিষয়গুলি 
এরূপ অভিন্ব্‌ রূপ-পরিগ্রহ-করেছে'যে, চিত্রগুলি দ্বধীকাশেই 
ভাস্বর হয়ে উঠেছে, ডি 


শরতের, এই. অনুপম পরী রন দেখতে, পাই আছি 
কবি সুনীল: ‘আকাশকে স্বচ্ছতোয়'সরোবরের উপমান-রূপে 
কল্পনা করেছেন:।*-হুদের.. বক্ষে . একটি হংস Re 
হয় যেন সপ্ত - চতুদ্দিকে অসংখ্য কুযুর- প্রস্ফুটিত । *নির্মেঘ 
আকাশে অগণিত: নক্ষত্ৰপুণঞ্জের মধ্যে চন্দ্রের গৌনর্্যও যেন 
তোয়াধারের পৌন্দর্য্ের কাছে স্নান হয়ে গেছে। . ... 
সুপ্তৈকহংসং কুষুদৈরুপেতং - মহাত্রদস্থং মলিলং বিভাতি- টি 
ঘনৈধিযুং নিশি তি _তারাগণাকীর্ণমিবাস্তরীক্ষম A: 
টা রামা- ছি ৩০1৪৮ 
বা মহাহ্রদেক এ রূপ-অনবস্থ সৃষ্টি “হিসাবে কাকে 


পপ স্পোলাতলাশালে তো শাপ তো শালা 


ছয় খতু এসেছে পুষ্পের পসরা সাজিয়ে, জীকৃষ্ণের... 





১৩৫৯ 


লসলপাছিলা লা পোলা 





“না মুগ্ধ করে? মহাঁকবি- কামানের চোখেও আকাশ ও 
সরোববের ঠিক এই চিত্রই ধরা পড়েছে, তবে তাঁর বর্ণনায় 
আকাশই হয়েছে উপমেয় আর সরোবর হয়েছে উপমান। 
ঈুযভিতালাং রাজহজসথিতানাংম মরকতমণিভাম! বারিণা 
টু ভূষিতানাম । 
শিপ ব্যোম ভোয়াশরানা বহতি বিগতমেঘং 
“* চন্দ্রতারাবকীর্নম ॥ 


চন্দতারকাশোভিত' মেখমুভ আকাশ প্রস্ফুটিত কুমুদে 

পরিব্যাপ্ত,' রাঁজহংসশোঁভিত: 'মরকতমণির ন্যায় সুনিন্মল 

জলরাশিবিভূষিত ত.জলাশরসমূহের শোভা ধারণ করেছে।, 
শরতে আকাশের গাঢ় নীলিম! দেখে কবি কল্পন! করেছেন 

যেন সমস্ত আকাশে কে কজ্জল.লেগন করে দিয়েছে। 

- ভিন্নঞ্চনপ্রচয়কান্তি নভো মনোজ্ঞম । খতু ৫ 


য়ে সহজাত সৌন্দর্য্যের অধিকারী তার রূপ বাহিক 
উপকরণের অপেক্ষা না করেই মানুষকে মুগ্ধ করে। তাই 
প্ৃতিগৃহেগমনোদ্ধত! ক্ষৌমবস্ত্রপরিহিতা সালঙ্কারা শকুস্তলার 
রূপ একবেশীধরা, মলিনবসনা নিরাভরণা শকুন্তলার রূপের 
কাছে হার মেনেছে। শরতের নিরাভরণ আকাশের 
পৌন্দর্ধ্যও কবি ভারবির চিত্তকে করেছে বিমুগ্ধ । বর্ষাকালে 
উড্ডীয়মান বলাকাশ্রেণী ও ইন্দ্ৰধনু আকাশকে শোভমান্র 


বতু২১ ১ 


করে-রেখেছিল-।. - কিন্তু আজ.ত।রা: কোথার যে বিলীন হয়ে 


গেছে তার কোনও: নিদর্শন নেই.।. রাহা সৌন্দর্য 
যেন অধিকতর- প্রতিভাত ত হচ্ছে, 
-পতস্তি নান্মিন্‌ 'বিশদা পতব্রিণো তেন্রাপা ন পয়োদপংক্তয়ঃ ৷ - 
তথাপি প্কাতি'নভঃ যি ন- রমযমাহার্ধমপেক্ষতে গুণম, 1 
* কি ৪1২৩ 


রি ₹শরতে Nr প্রদন্নতা বর্ণনা করতে গিয়ে বান্দীকি 
একটি সুন্দর রূপকের, আশ্রর, নিয়েছেন । অন্ধকার আছে 
বলেই তো আলোর মহিমা! :ফুটে উঠেছে । বর্ষাকালে 
₹ মেঘাচ্ছয্ন দি্বিভাগ ছিল যেন. অন্ধকারের মসীতে০ লিপ্ত ।. 
বর্ষাপগমে. €মঘজাল অপ্রস্থত হওয়ায় কর্যের কিরণে দিগ্বধূদেব 
রূপ: যের.ঝলমল করে.উঠেছে। - আদিকবির বর্ণনায় অন্ধকার] 
ও মেঘ অভিন্ন রূপ-ধারণ করেছে ::--; | 
- তমোবিমুক্তাম্চ-দিশঃ:প্ৰকাশাঃ-। '. রামা:করিঞ্চি ৩০/৩৬ 

কালিদাস" দিকসমূহের.“প্রসরতা: আরও মনোজ্ঞ ভাষায় 
বর্ণনা করেছেন ।...তিনি বলছেন য়ে প্রান কালের অন্তর্ধানে 
'্লদজাল'হয়েছে তিরোহিত। পাই হিম হয়েছে 
মনোহর হ ঙ শিট, LEE RB 

বিগতজলদবৃন্দা দিথিভাগা মনোজ্ঞাঃ খতু ২২ 

ভারবির দৃষ্টিতে শর্তে দিগবধ্রা পেয়েছে এক অপরূপ 





GL 4 ন 
শিংটনে বিশ্ববাণিজ্য প্রদর্শনী: 


“at 








a 
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ক 


ষ্টেশনের ডাইরেক্টর 





< 


জাপা 3 আর ঠাস এ রি 





লি পা 9 বি ৯ ~~ টি টি 
(পাকডের 'লেবা: প্যালেসে' ভারতায় শল্পকলা প্রদশনীতে চীনা বালক-বালিক 


ৃ আশ্বিন 


উদ: 6 পানি এতশত এপপপপশ্প তলক সী পীর্পাশাপাশীশীশাশিি সি 


"কল্প ! Eh EE OE by 


পতিরূপে । . বর্ষাপগমে; , কদস্বানিল্‌ . হয়েছে: 'অন্তহিত.। 
প্রোফিতভর্তৃকা দিশবধদের মেব্রূপ. পৃরোধরে বিছ্যত্বূপ..হার 
শোভা পাচ্ছে না।.. বির্হবিবুরা.হয়ে তারা! আজ ক্ষীণকায়া ; 
তবুও-তাদের.সৌননর্্য অনবৃদ্ব! 
'_ বিপাওুভিনীনতয়া পরোধরৈস্চ মাতাচিরাভাঙ্াহেমদামভিঃ। I 

ইয়ং কদসবানিলভর্ভ্‌রত্যয়ে' ন্‌ দ্যা কুশতা-ন রাজতে 


: কিরাত, 8২৪ . 


শরতে জল ভাগের বর্ণনায় আদিকরি, লি নদী'কি 
প্রবণ সকলেরই, গতি: হয়েছে নর, তাদের, ধ্বনি .হয়েছে 
নীরব মা ; 
EEOC USE DP EY OR | 

প্রবঙ্গমানাঞ্চ গতোতসবানাং খ্রুবং রবাঃ সম্প্রতি জট ক 


রামাহকিঞি ৩১৪৩ . 


বাহী বিরত কালিদাস উভয়েই নদীর সঙ কামিনীর অপরূপ 

রূপের তুলনা করেছেন, 
মেখলা-- le রা 
মীলোপমনদদিতিদেধলানাং নৰা গঁতয়োহদ্ মন্দাঃ | 

-' রামা-কিক্কি ৩০/৩৪ 

মদমত্তা কামিমী শ্রোিভারে হয় অলসগামিনী । তেমনি 

“বিশাল পুলিনা যে তটিনী-বধূদের নিতম্ব গুরুভার আজ তারা 

. এ গুরুভারেই হয়েছে. মস্থরগামিনী,।, রাতসথিত বেত হাস 

‘শ্রেণী হয়েছে নদীবধূদের হার ।.. 

* চঞ্চসুনোজ্ঞশফরীরস্নাকলাপাঃ EOE ES EO 

ন্টো ETE AR মন্দং IE সমদাঃ প্রয়দা 

-ইবাছ্য-.-খতু-৩ 

যেমন সবিতা ভরা, বরাঙগনা- নায়কের মনকে মুগ্ধ করে 


তেমনি শরতে পর্নিনীমণ্ডিত; -কলহত্সাকীর্ণ বাপীয়মূহের ' 


সৌন্দর্য্য আদিকবিকে মুগ্ধ করেছে। . হংসশ্রেণী হয়েছে-যেন 


হার ।- 
লারা ভা I 
বাপ্যুত্তমানামধিকান্য, ক্ীরাঙনানামিব, ুষিতানাম; 7 
চি এরায়া- করি ও ৩০1৪৯ 
কালিবাসের কৰি টি [নিকটে প্রতিভত' হ’ল, শরদাগমে 
‘সঞ্চারিত এক অভিনব প্রী। মত্ত-হংসমিথুন, প্রস্ফুটিত কমল 
ও ইন্দীবর এবং প্রভাত সমীর -হিল্লোলে : চঞ্চল = *তবলমালা 
কবিচিত্তকে উদ্দীপিত ত করেছে।: ০ 
সো্মাদহংসমিধুনৈকপশোভিতানি- স্চ্ানি ভি ॥ 
. মন্দপ্রভাতবনোদ্গত বীচিমালান্থাৎকণ্ঠয়ন্তি হ্যা হৃয়ং সরাংসি-। 
ঙ - খ-১২ 


2 


“মধুপানে মত্ত 1 


“চঞ্চল, যীনকুল যেন, তাদের - 


তাদের মেলা, বিকসিত কমল ও. জি: তাঁদের কণ্ঠ- 


| রুপি গতেহস্তং শীতে চজ্বিথে হসিতমিব রুনা. 


৬৮৯ 


z 


কিরাতার্জুনীয়ে দেখি, সরদী পিয়ার: দৃষ্টি ৫ শোভা, হ্ব্ণ 
করেছে। .সব্পী আজ. কমল-নয়ন উন্মীলিত করে -রিনয়- 
ভরা দৃষ্টি দান করছে] .চঞ্চল শফরীকুলের . বিবর্তন তার 
লোল অপাঙ্গের রূপ পেয়েছে ।-.তাই তার রন প্রিয়ার 


মুখচ্ছবি কবির স্থৃতিপথে উদিত হচ্ছে 


,... নিরীকষ্যমাণা-ইর বিশ্য়াকুলৈঃ স্রোভিরীরিতপনলোচনৈঃ 4 
Ey হৃত" ie -বিলাস-বিভ্ৰয়া মনোহস্ত জন শরনীরিবূতযঃ ॥ 
কিরাত 81৩ 


এ. শরতের নোহন্ত 'জলভাগের “সৌন্দর্য. একটি 


সুন্দর উৎপ্রেক্ষামূলে বর্ণনা করেছেন কৰি ভর্ভৃহরি। কুস্থুম- 


নিকরে বনভূমি হয়েছে সমৃদ্ধ ; প্রস্ফুটিত কমলবন সমস্ত, জল- 


ভাগকে যেন আলো করে রেখেছে। তাতে. চঞ্চল ভ্রমরকুল 
তাই দেখে কবির প্রতীতি' হচ্ছে, যেন'“বন- 
লক্ষ্মী ও' জললক্ী পরম. প্রীতিতে বি [হয়ে পরস্পরের 


‘সৌন্দর্য্য অবলোরুন করছেন .. 


বনানি, তোঝানি চ নেৱ্তরূল্লৈঃ ু্পিঃ টি দিনা । 
প্রস্টরাং বিশ্ময়বন্তি লক্ষ্মীমালোরয়াক্কুরিবাদরেণ ॥ ভট্ট :২॥৫ 
এখানে স্থল ভাগে ও জল ভাগে শরৎ সৌন্দর্য্যের দুইটি পূর্ণা্ 
রূপ অনবদ্ধ-ভাবে চিত্রিত.হয়েছে। .  , 
শর্তে পুষ্প সমৃদ্ধির বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিরা সকলেই কমল 
কুমুদ্কে শরৎ, শোভার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলে 
স্বীকার করেছেন ।. - ভিন্ন ভিন্ন করি ভিন্ন: ভিন্ন ;রূপকের 
সাহায্যে এদের. লৌন্দধ্য, বর্ণনা করেছেন, 4: আদিকবির 


বর্ণনায়, প্রভাতের সূর্য্যকরে প্রস্ফুটিত কমলের অপরূপ শ্্ীতে 


শরৎ শ্লোভা সার্থক রূপে, ফুটে... উঠেছে? ' 'ান্রিকালে চন্দ্র- 


_কুরস্থাত- কুমুদররাজি .. কিরন দীন পরাস্ত 
'করেছে".. 284 ক ঢা 


পরিয়সমাগমে নারিকার মুখকমলে; এক " অভূতপূর্ব 
আনন্দ. ফুটে উঠে: .আর প্রিয়ের, প্ররাস,গমনে তাদের মুখ- 


চ্ছবি হয় করুণ, বিয়াদপাঙুর I 


নি যু প্রভাতে বরযুবতি- জর পং 
জুভ্ততেইগ্। 


- . প্রোধিতেরু-প্রিযেষু॥..-খতু-২৩ 


প্রভাতে কমলিনী নাথের উদয়ে প্রস্ফুটিত পরপ্ন-নিকরে কৰি 


কালিদাস দেখতে গেয়েছেন. .গুচিন্িতাঁ. প্রিয়ার -মুখচ্ছবি 
আর কুযু'দিনীনায়ক-চক্দরের অস্তগমনে শ্ত্ানায়মানা. কুষুদিনীর 


পাঁঞ্জুর: দৃগ্ড দেখে; *প্রোফিতভর্তৃকা। প্রিয়ার-মলিন-মুখচ্ছবি 


কবিচিত্ে- উদ্দিত .হয়ে তাক ব্যথাতুর -করেছে।- - প্রভাতের 
তরঙ্গহিল্লোলে : চঞ্চল আরক্ত:কমলে ভ্রমরকুল-মধুগান মত্ত । 
উৎপলের এই শোভা ' কৰি 'ভর্ভৃছরির দৃষ্টিতে পরদীপ্ত-বন্ধির 


পলা পাপা পাপ লো লালালাালা লাল 


৬৯০ 


সৌন্দর্যকে পরাহত করে প্রতিভাত হয়েছে। ঘনকৃষ্ণ ভ্‌- 
কুল তার শিখারূপে কল্পিত হয়েছে। 
তরঙ্গসঙ্গাচ্ছপলৈ পলাশৈঃ জালাশ্রিয়ং সাতিশয়াং দধন্তি 1 
‘সধ্মদীপ্তারিরুচীনি রেজুঃ তাগ্রোৎপলাষ্টাকুলষট পদানি ॥ 
ভরি ২২ 
কবি মাঘের তুলিকায় নবারুণ-রাগে আবরক্ত কমলের সৌন্দর্য 
কি অপূর্ব কুশলতা সহকারেই না চিত্রিত হয়েছে 8 


কমল কুমুদ ছাড়াও সপ্তচ্ছদ, কাশ, স্থলপপ্ন, কোবিদার বন্ধু-. 


জীব প্রভৃতি পুষ্প ভিন্ন ভিন্ন কবির বর্ণনায় শরৎ শোভার 
অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে! ভারবি ও 
মাঘের দৃষ্টিতে পুষ্পিত বনশ্রেণী পেয়েছে নববধূর যৌবন- 
সুষমা । অলঙ্কার-বিন্তাসে জবা পেয়েছে -তার বিশ্বাধরের 
রক্তিম আভা আর ঝিন্টিকা পেয়েছে তার .ভাবাবেশে মুগ্ধ 
নয়নের শোভা । রা 
অন্থবনং বনরাজি-বধূমুখে বহলরাগজবাঁধরচারণি। 
দির বিকার করুচিরে কচিবরেক্গণবিভ্রমাঃ ॥ 
শিশু ৬৪৬ 
"কবি ভাঁরবি দেখলেন টা সমগ্র বনরাজি 
হয়েছে আচ্ছন্ন। এ যেন অভিসারোৎকন্ঠিতা নববধূর আর 
এক রূপ । সপ্তপর্ণরজ ও বাঁণপুষ্প যথাক্রমে হয়েছে তার 
শুত্র উত্তরীয় ও শুচিহান্ত__ 
বিপাওুসখ্যানমিবানিলোদ্ধতং নিরুন্ধতীঃ সপ্তপলাশজংরজঃ ৷ 
অনাবিলোন্মীলিতবাণচক্ষুঘঃ সপুষ্পহাসাঃ বনরাজিযৌধিতঃ ॥ 
কিরা ৪1২৮ 
বর্যাবসানে পুষ্পোদগম শোভারহিত কদন্ব, কুটজ, সঙ্জ, 
অঞ্জন ও নীপ বৃক্ষের ম্নানিমা কবিদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে 
আবার কুস্থমভূষণে সজ্জিত সপ্তচ্ছদের অপূর্ব্ব শোভা শরতের 
শ্রীকে সার্থক করে তুলেছে । 
মক্কা কদন্বকূটজাজুনগর্জনীপান্‌ সপ্তচ্ছদানুপগতা কুঙ্গমোদগম্ীঃ। 

- থ-১৩ 
কাশকুস্থমের শুভ্রতা কোথাও ঝ| রূপায়িত হয়েছে শারদলক্্মীর 
হাস্তদীপ্তিতে কোথাও বা শরৎকে ব্যজন করবার ভার তার 
উপর ্স্ত হয়েছে 

০4998 "স শারদং শরদস্তরদিজুথম | . 
| শিশু ৬৫৪ 
পুণ্ডরীকাতপত্রন্তং বিকসংকাসচামরঃ খতুবিড়ম্বয়ামাস ন পুনঃ 
| প্রাপ তচ্ছিয়ম ॥ রঘু ৪1১৭ 
সিত শতদল অধিরাজ শরতের ছত্র আর কাশ তার 
চামর! তা দিয়ে সে বৃথাই চামরের দ্বারা বীজ্যমান ছত্র- 
শোভিত নৃপতি রঘুর অনুকরণ করছে। : 
শরতে ধীর স্মীরণ-স্পর্শে কোবিদারের শাখা-প্রশাখা 


প্রবাসী 





১৩৫৯ 


কম্পমান। তাত্রাভ কোমল কিসলয় ও পুষ্পের সমৃদ্ধিতে সে 
সমৃদ্ধ। আবার তার কুস্থমে কুসুমে মধুপানিমত্ত মধুপকুলকে 
দ্বেখে কবির চিত্ত হচ্ছে বিদীর্ণ । 
মন্দানিলাকুলিতচারুতবাগ্রশাখঃ পুস্পোদগমপ্রচয়কোমল পল্লবাগ্রঃ ! 
মত্তদ্বিরেফপরিগীতমধুপ্রসেকশ্চিওং বিদারয়তি কম্ত ন কোবিদারঃ1 
হ-ভ 
কোথাও -বা সরোবরতীরের অরপ্যবীবিকা ফুলে ফুলে 
ছেয়ে আছে। তাদের ছায়া প্রতিবিষ্কিত হয়েছে জলে। 
তাতে তীরভূমি মনে করছে যেন জল তার পুষ্পসমৃদ্ধি হরণ 
করে নিয়েছে। এই দুঃসহ পরাভব সে সহা করবে রেন? 
এর শোধ তুলবার জন্য সেও উদ্যোগ করতে লাগল! সঙ্গে 
সঙ্গে স্তবকে স্তবকে স্থলপন্ম হ’ল বিকসিত। তাদের সৌন্দর্য্য 
যেন জলপনদ্নের শোভাকেও হার মাঁনাল। স্থলপন্মশোভিত 


 স্থলভূমির এই অপরূপ শ্রী কৰি ভর্তৃহরির চিত্তকে বিমুগ্ধ 


করেছে । ্‌ 

বিষ্বাগতৈস্তীরবনৈঃ সমৃদ্ধিং নিজাং বিলোক্যাপহ্ৃতাং পয়োভিঃ । 

কুলানি সামৰ্যনতেৰ তেহুঃ সরোজলগ্রীং স্থলপনদ্মহাসৈঃ ॥ 

ভট্ট খাও 

, শরতে দিগন্তে বিলীয়মান সন্ধ্যার মধ্যে আদিকবি 
বাল্মীকি দেখেছেন অনুরাগিণী আঁদেশবিহ্বলা নায়িকার 
অপরূপ রূপ । 
হয় ধীরে ধীরে লজ্জা মুকুলিত, তার অঙ্গাবরণ হয় স্বলিত। 
তেমনি চন্দ্রকরস্পর্শে অনুরাগ ভরে সন্ধ্যা .অন্বর পরিত্যাগ 
করছে। আকাশ তার বসন আর ভারকারাদি তার হর্ষে 
উন্মীলিত নয়ন : 


চঞ্চচন্দ্রকরম্পর্শহর্ষোন্নীলিততারকা । অহো রাগবতী সন্ধ্যা- 
| জহাতি স্বয়মন্বরম ॥ বামা-কিন্চি ৩০৪৫ 


আদিকবি শারদীয়া নিশীথিনীর রূপকে গুরুবসনা নারীর 
অনুপম সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। চন্দ্র যেন হরণ 
করেছে তার আননের মধুরিমা, তারকানিচয় পেয়েছে তার 
অপলক দৃষ্টির মনোহর শোভা আর স্রিঞ্ধ জ্যোৎস্নার শুত্রতাও 
তার শুত্র বসনের অন্তরালে হয়েছে বিলীন ৷ 
রাত্রিঃ শশাঙ্কোদিতসৌম্যবক্ত। 
' জ্যোতস্াংশুকপ্রাবরণা বিভাতি নারীব শুক্রাংুকসংবৃতাঙ্গী ॥ 
বামা-কিফ্ি ৩০1৪৬ 
₹ মহাকবি কালিদাসের দৃষ্টিতেও রাত্রির এই অনবদ্য 
সৌন্দর্য্য ধরা পড়েছে কতকটা-ভিন্ন রূপে । তার বর্ণনায় 
তারকারাজি রজনীর অলঙ্কারসস্তার ! মেঘমুক্ত আকাশে চন্দ্র 
তার সৌম্য যুখত্রী, সিত জ্যোৎম্সা তার শুরু পটবস্তর । 
শুধু শুণ্ডে, জলে; স্থলে প্রকৃতির শোভা বর্ধন করেই যে 
শরৎ ক্ষান্ত হছে তা নর প্রাণিজগতের উপর্ট তার প্রভাব 


নায়কের কোমল করস্পর্শে নায়িকার আদব 


তারাগণোন্মীলিতচাকনেত্রা । /৯. 


আশ্বিন 
স্ুপরিস্ফুট। বর্ষা প্রাণীদের মধ্যে এনে দিয়েছিল জড়তা, 
শরৎ তাদের জড়ভাব দূর করে তাদের মধ্যে এনে দিলে 
অপূর্ব শ্রী আর প্রাণচাঞ্চল্যঃ তাই আদিকবি মদমত্ত বৃষভ- 
কুলের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ৃ 
শরদগ,থাপ্যারিতরূপশোভাঃ প্রহ্ষিতা টি । 
মদোংকটা সম্প্রতি যুৰলুব্ধাঃ বুষা গৰাং মধ্যগতা নদন্তি ॥ 
= রামা-কিঞ্চি ৩০1৩৮ 
নদীর কুল খননকারী বৃষভকুলকে দেখে কালিদাসের 
মনে হ’ল যেন তারা রঘুর বিক্রমের অন্থকরণ করছে। 
মহোদগ্রাঃ ককুদ্মন্তঃ সরিতাং কুলমুদ্রজা । 
লীলাখেলমনুপ্রাপুঃ মহোক্ষান্তস্ত বিক্তমম ॥ রঘু ৪২২ 
কিরাতাজ্জনীয়তে শরৎ শোভাদ্বিত মদমত্ত বৃষের এই 
উৎখাত কেলিই কৰবিদৃষ্টিতে মুক্তিমান্‌ -দর্পরূপে কম্পিত 
হয়েছে। 
দৃদর্শ পুষ্টন্বধতীং 





স শারদীং স বিগ্রহং দর্পমিবাধিপংগবাম, ॥ 

কিরাত 81১১ 
_. বর্ধাপগমে মৃগকুল বনপ্রান্তে বিচরণশীল। প্রস্ফুটিত 
উৎপলের শোভা হরণকারী তাদের নয়ন দেখে সবার চিত্ত 
হয়েছে উৎকন্ঠিত ৷ 


প্স্তদংস্থিতমৃগীনয়নোংপলানি প্রোংকষ্ঠযন্তাপবনানি মনাংসি পুংসাম, 


নি খতু-_১৪ 


ভারবির বর্ণনায় -পাঁই, মৃগীরা মধুকঠ্ঠী গোপীর্দের গীতে 
মুগ্ধ হয়ে শস্ত ক্ষণে বীতস্পৃহ হয়েছে-_ 
কৃভাবধানাঞ্জিতবহি ণধ্বনৌ সুরজ্ঞগোপীজনগীতনিঃ্যনে । 
ইদপ্সিঘংসামুপহায় ভূয়সীং ন শসমভ্যেতি সুগীকদন্বকম, ॥ 
কিরা ৪1৩৩ 
শিশুপালবধকাব্যেও কৃষক বধূদের গীতে প্রসক্ত ' মৃগ- 
যুখের অনুরূপ একটি চিত্র ফুটে উঠেছে__ 
বিগত শস্তজিঘংসমঘট্টয়ং কলমগোপবধূর্ন যগজম। | 
শ্রুততদীরিতকোমলগীতকধ্বনিমিষেহনিমেষেদশম্র 
রঃ শিশু ৬1৪৯ 
ভর্তৃহবি দেখছেন মৃগকুল একমনে ভ্রমর'গ্ঞ্জন শ্রবণ 
বর ৷ তাঁদের নিকটেই যে ব্যাধ উপস্থিত সে বিষয়ে তারা 
আদৌ অবহিত নয়। পক্ষান্তরে ব্যাধেরাঁও [সের মধুর 
কাকলীতে আকৃষ্ট হয়ে মৃগবধের জন্যে শরসন্ব 
ভুলে গেছে। 
দত্তাবধানং মধুলেহিগীতো প্রশাস্তচেষ্ং হরিণং ভিঘাংসুঃ। 
আকর্ণরন্ৎস্কহংসনাদান্‌ লক্ষ্যে সমাধিং ন দধে খ়্গাবিৎ | 
| ভট্ট ২৭ 
পক্ষিকুলের মধ্যে মরালকে কবিরা সকলেই ষ্টরশবৎশোভার 
অধিচ্ছেষ্য অঙ্গপ্ৰলে স্বীকার করেছেন। আদিকক্ছ্ধ বর্ণনায় 







শারদীয়। 


৬৯১ 


পাশপাশি 





পোপপাস্পাপটিলাটি পাশ লাল লোলা ললো লান 


চক্রবাক ও সারসকে দেখি মরালকুলের ক্রীড়াসহচর রূপে । 
মহানদীর তীরে চক্রবাকের সঙ্গে নিত হংসদের শোভা 
কবির নয়ন মুগ্ধ করেছে। 

মহানদীনাং পুলিনোপযাতৈঃ-ক্রীড়ন্তি হংসাসহ চক্র 

রামী- তু ৩০1৩১ 

কোথাও বা সারসের, কৃজনে নদীবক্ষ হয়েছে মুখর ৷ 
শ্রদাগমে মানস-প্রত্যাবৃত্ত হংসেরা হষ্টচিত্তে তাদের এই 
আনন্দোৎসবে যোগ দিতে নদীগর্ভে নিপতিত হচ্ছে। 

সসারসারাবনিনাদিতান্স নদীযু হংসাঃ নিপতস্তি হষ্টাঃ। 
রামা-কিফ্ধি ৩০৪২ 


শরতে কেলিমত্ত তত হংসের গতি কালিদাসকে মুগ্ধ করেছে। 
অঙ্গনাদদের সুললিত গতিও তাদের গমনভঙ্গীর কাছে 
পরাজয় স্বীকার করেছে-_ 

হংনৈর্জিতা স্ুললিতা গতিরঙ্গনাণাম | খাতু-১৭ 

ভটিকাব্যে দেখতে পাই হংসশ্রেণী কোথাও বা শ্বেতপদ্মের, 
আবার কোথাও বা শুত্র ফেনপুঞ্জের অন্তরালে লীন। ' তারা 
দৃষ্টিগোচর না হলেও তাদের মধুরকাকলী শ্রবণেন্দ্িকে তৃপ্ত 
করছে আর তা থেকেই তাদের নী সহজে অনুমিত 
হচ্ছে। 

_ ফিতারবিন্দপ্রচয়েমু লীনাঃ সংসক্তফেনেধু চ সৈকতেযু । 
কুন্দাবদাতাঃ কলহংসমালাঃ প্রতীয়িরে শ্রোত্রকুখৈনি নাদৈঃ ॥ 
ভট্ট ২১৮ 


বর্ষ,ত্যয়ে ময়ুরেরা বিষণনচিত্তে নৃত্য পরিত্যাগ করেছে, তাদের 
সৌন্দর্য্য হয়ে গেছে শ্ত্রান, পক্ষান্তরে হংসদের কলকাঁকলী 
সকলেরই চিত্ত জয় করছে। মীনকেতনও বুট তাই তাদের 
প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন । 
নৃত্যপ্রয়োগরহিতাশ্ছিথিনো বিহায় হংসান্থপৈতি মদনো মধুরপ্রগীতান্‌। 
বাতু-১৩ 

সদৃগুণই মানুষের চিতল ব্ধাত্যয়ে কেকা- 
রবকারী শিখিকুলের স্বর হয়েছে কর্কশ, পরন্ত কামমত্ত 
হুংস্র কলস্বর.সকলকেই করছে আকৃষ্ট । ক্ষণিকের পরি- 
চয়েও হংসেরা কলকাকলী ধ্বনিতে সবার চিত্ত এক নিবিড় 
মাধু্যে ভরে দিয়েছে। ভারবির বর্ণনায় দেখি দীর্ঘকাঁলের 
পরিচিত ময়ুরদের অশ্রদ্ধা করেও ' সকলে হংসদ্দের প্রতি 
আকৃষ্ট হয়েছে 

বিহায় বাঞ্ণমুদিতে মদাত্যয়াদরক্তকণঠস্ত কতে শিখণ্ডিনঃ | 

শ্রতিঃ ০ স্বনং গুণাঃ প্রিয়ত্বেধিকৃতাঃ ন সম্ভবঃ 1 

কিরাত ৪81২৫ 


কবি মাঘ বলেছেন, ‘সময়ই প্রীণিগণের মধ্যে সবলতা! ও 
দূর্ববলতা সঞ্চার করে এই শাশ্বত বাণীর সার্থকতা সম্পাদন 


৬৯২. 


পলাল. 





করে যেন শরতে হংসের স্বর হয়েছে মুর আর নিস্তেজ ০ 
স্বর হয়েছে কর্কশ ৷ - 
সময় এব করোতি বলাবলং প্রণিগদত্ত ইতীব-শরীরিণাম । 
শরদি হংসরবাঃ পরুষীকৃত স্বরময়ুরমযুরর্মণীয়তাম ॥ শিশু ৬1৪৪ 
. জলে স্থলে আকাশে শরৎ সুষমার এই বৈচিত্র্য ভাগবত- 
কারের বর্ণনায় গৌণ স্থান লাভ "করেছে। তার দৃষ্টিতে 
শরতের সৌন্দর্য্য বিষ্ণুভক্তের “মনে পরম আনন্দের সঞ্চার 


-প্রবাসী 


পাশাপাশি তালপাতত লাল লালা লা 


১৩৫৯ 


লো: সপে 


কোলে ভেসে বেড়াচ্ছে ৷ কবির দৃষ্টিতে তারা সংসারত্যাগী- 

" নিরাসক্ত নিষ্পাপ মুনির মত পবিত্র । 

সর্বস্বং জলদা হিত্বা বিরেজুঃ শুভ্রবর্চসঃ। 

যথা ৮ শান্তা মুনয়ো মুক্তকিববিষঃ| গ্রীমভাগবত ১০ম।২০শ।৩৫ 
ই ভাবে দেখা যায় বান্মীকি থেকে সুরু করে কবি- 


নে মূলতঃ জলে, স্থলে, আকাশে ও প্রীণিজগতে 'শরতের . 


বনুধাবিভক্ত সৌন্দৰ্য্যকেই উপলব্ধি করেছেন। এই বিচিত্র রি 
করেছে আর তাতেই তার সার্থকতা প্রতিপাদিত। ভক্তের' পৌন্দরধ্যরহস্তে তাঁরা এতই.অভিভূত হয়েছেন যে, তাতেই 
মনোযুকুরে হলাদৈকমরী ভগবন্ধপ্তি' প্রতিফলিত। সেই তারা পেয়েছেন ব্রহ্ম লীলারসের তুল্য আস্ব,দ। ' তাই এই: 
চিত্তের মাধুর্য বর্ণনাই ব্যাসদেবের শরৎ-বর্ণনায় মুখ্য ৷ সীমাহীন বৈচিত্র্যের মধ্যেই তারা অসীমের পরিপূর্ণ প্রকাশকে 
শরদাগমে আকাশ থেকে মেঘ দূরীভূত হয়েছে। কৃষ্ণ. প্রত্যক্ষ করেছেন । এ বিষয়ে মন্রষ্টা খষিদের সঙ্গে তাদের 
ভক্তিতে যেমন সমস্ত অশুভ দুর হয়ে যায় তেমনি শরৎ কৃষ্ণ. কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। বাল্মীকি, কালিদাস, ভারবি, 
মেঘজালকে অপসারিত করে সর্ববকল্যাণের শিঁধানরূপে ভর্ভৃহরি ও মাঘ 'শরতে প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়-আশ্রয়ী ভ্রীতে « 
ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছে । ' ৃ তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা করেছেন । প্রকৃতির এই মনোজ্ঞ' 
ব্যোয়োইজ্রং ভূতশাবল্যং ভূবঃ পঞ্চমপাংমলম, Fs বেশ ভাগবতকাৱরের দৃষ্টিবহিভূর্তি ছিল না বটে, তবে ভক্তের 
শরজ্জহারাশ্রমিণাং কৃষ্ণে ভক্তিধ্থাগ্ুভম | ভাগবত ১০ম।২০শ।৩৪ দৃষ্টিতে ভক্তি-উদ্বেল চিত্তের bl কাছে প্রকৃতির 
কোথাও বা জলহারা৷ নবনীত শুভ্র মেঘখণ্ড আকাশের লৌন্দ্ধ্য হয়েছে উপমেয়। 
'শারদোৎসব 
শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী, 
কোথা উৎসব কোথ। আনন্দ উল্লাস কলরব, হলুদ ধান্ত-মঞ্জৱী করা সবুজ শত্তক্ষেতে I 
75585 শিউলী অতদী-সুরভি উতল শ্যামল কুঙপণে, :: 
পৃজা-উপাচার, অর্ঘ্য পুষ্প, ধূপ দীপ, চন্দন ; | | ৃ 
হাসিগান-ভরা আলোকোজ্জল শত দ্বিঠি অনিমেখ ; { খর দ্বী এসেছে বঙ্গেআনন্দ সঞ্চারি। 
রয়েছে জনতা, নেই জীবনের জাগ্রত স্পন্দন বাজিছে বাঘ উদ্দীপনায়, উতরোল উত্সব.) টি 
নীল নির্মে্খ উদার শান্ত গগন-সরণী বাহি-_ ই চি 


কাশ-কুস্থমিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ জাহুবী ,অবগাহি, , 





ট চিন্ময়ী রূপ হয় না তো উদ্ভব”? 


সি 


নি 


=} 


দূরমম্পর্ীয় ভাই ন এসে ধরল, দাদা, শশী - মাষ্টারের.. কাছে. 
একবার যাবেন আমার সঙ্গে? চলুন না, এখ ন্‌ ত.আগনার, হাতে 
তেমন কাজ নেই । 22 

ব্যাপারটা, কি- হঠাৎ এমন জরুরি তাড়া ? 

আর বলেন, কেন, . ছেলেটা . টেষ্টে সুবিধে করতে পারে-নি-_ 
টড মাত কতই ওকে সল্ট করবেন -না। দেখা যাক. যদি. 
বলে-কয়ে_ 

কিন্তু বলে-কয়ে পাঠালেই কি ছেলে পাস হয়ে যাবে? 

যায় বৈকি.দাদা--এমন ত হামেশাই হচ্ছে। টেষ্ট প্রীক্ষাটা . 
শক্তই হয় ত. তা ছাড়া ছেলে. ধন্ুকভাঙা ' পণ কিল 
না হলে একদিক পানে চলে যাবে। i - 

ছেলের . ভীগ্ম-প্রতিজ্ঞার কথা. শুনে .অবস্য বিস্মিত হলাম না। 
এমন অনেক ছেলেই এ হেন অবস্থায় পড়ে, এই. রকম. শক্ত. শক্ত - 
প্রতিজ্ঞা-বাক্য উচ্চারণ করে অভিভাবকদের:আতক্কগ্রন্ত. করে তোলে! 
ওদের প্রতিজ্ঞার মধ্যে কতখানি আগুন জলে. সে. জানি. না-_-তরে-. 
তাপটা যেন মাত্রা ছাড়িয়েই যায়। একবার যেন বলেছিলামও : 


নি এই; আগুনটা যদি যারা. বছর. জালিয়ে - রাখতে . পারতে 


ত'' 

কিন্তু কয়েক মূহুর্তের-তাপকে-ওরা' এমনই তীব্র করে তুলতে 
পারে যার সঙ্গে ' সার! রছরের- তাপটা পাল্লা .দিতে পারে .না'। - 
বুঝলাম- ত্রাতুপ্ুত্রটিও নাটকীয় মুহুর্তুট ভাল ভাবেই-তৈরি করেছেন, 
শশী মাষ্টারের শরণাগত না হয়ে উপায় নাই । 

কিন্ত আমাকে আর কেন ? 

: আপনি ' গেলে অনুরোধের: গুরুত্ব বাড়বে । 
কলেজে প্রফেসারি করেন । 

হা-_মাষ্টারের সম্মতি যদি আদায়, করতে 'হয় ত অনুরোধের 
আকশিটাকে শক্ত করতেই হরে । গাছের মোটা ডাল নোয়াতে. 
গেলে ঢিলে বাধনের আকশি নিলে চলবে না । 

জানি- শশী মাষ্টার লোকটি নিতান্ত অসামাজিক. : 


হাজার. হোক, 


সংসারী 


{ মানুষ, কোনদিন ওঁর ছায়া মাড়ায় না-_সংসার-বোধ মাষ্টারের বেশ- 


খানিকটা কম: বলেই । দোতলার. লম্বা: একটি ঘরে আকণ্ঠ বই 
রোঝাই রয়েছে--তাক আলমারি টেবিল চেয়ার- ছুয়ারের মাথা - 
ছাপিয়ে বই উপচে পড়েছে: মেঝেতে ।- একটি তক্তাপোশ-_তার 
একাংশে স্বল্পপরিসর শয্যা ঘিরে বইয়ের রাশি 1--কথায়- বলে. হরির. 
লুঠ; এ ঘরে এলে মানুষের মনে হবে শুধু বাতাসা-পাটালিতে-. নয় 
_-হ্রির লুঠ বইয়েতেও দেওয়া সম্ভব । যে সব জ্ঞানের তরঙ্গ . 
অসংখ্য.পুস্তক-পত্রান্কে আবদ্ধ: হয়ে রয়েছে--তাদের .মুক্তিদাতা 'যেন 
একমাত্র শশী মাষ্টার । 


মী দাষ্টার . .... ০.০ 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 7. 


' সময় জপধ্যান পূজাতেও যায়" 


তিনি ছাড়া লোকই-বা কে আছে; গ্রাম ? -=" 


রে 


সবাই সংসার নিজ ব্যস্ত ৷ রানা রনি 
তার'হিসাব রাখার দায় ফে মহা : দাঁয়ই সে বোধ-“কয়জনেরই বা 


. আছে “আর তা. বহন: করার ক্লেশ. কেন ভোগ করবে সংসারী- 
- মানুষ ! 


গ্রামের ব্যতিক্রম এই সংসার-বিচ্ছিন্ন মানুষটি নিজেকে ' 
নির্বাসিত করেছেন দ্বিতলের এই. ঘরখানিতে | .' কর্মব/স্ত 
দিনের সকাল সন্ধ্যার. অবসর এবং ছুটির- দিনের সমস্তটাই এই 
ঘরে কাটে শশী: মাষ্টারের। শুধু: বই পড়া নয়-_শুনি খানিকটা - 
“বাড়ীতে একটিমাত্র, দোতলা 
ঘর-_পূব-দক্ষিণ খোলা । অবারিত আলো-হাওয়ার পিপাসার 
জন্ত না হোক-ন্বাড়ীর কুচো-কাচা ছেলেমেয়ে "ও; কর্তা-গিন্নীদের - 


. কোলাহল:কোন্দল থেকে. নিষ্কৃতিলাভের ইচ্ছা শশী মাষ্টারের প্রবলই 


ছিল-_তাই, কোলাহলের অপর পারে তাঁর বাসা । রাশভারি গম্ভীর: 
প্রকৃতির যান্ুষ_-উনি ঘরে থাকলে ছেলেমেয়ের! -সামনের: ছাদে 
কদাচিং আষে। ন্যদি আসে ত ভয়ে: ভয়ে বলে; আপনার. ভাত 
বাড়া হয়েছে জ্যেঠামশাই ।-কিংবা; একজন লোক আপনাকে:ভাকছে - 
বাইরে | "কিংবা লি =," হট. . ও 
-: শুর -ছোট' :ভাইপোটিকে ধরলাম. সদর: দরজায় ।- বললাম, 


: খোক্লা-তোমার:জ্যেঠাকে মি বল ত-_ছ'জন লোক দ্রেখু. করতে 


এসেছেন । . 
- দশ-রছরের. ছেলে পি আচারএআাচরণ সম্বন্ধে ওয়াকিব- 
হাল। বললে, জ্যেঠা পড়ছেন যে। 
তা হোক__ বর দাও-গে। ,:- 

অনেক সাধ্যসাধনা করতে. ছেলেটি, ভিতরে গেল এবং খানিক. 
পরে ফিরে এসে বললে, আস্থন । . 

মস্ত উঠানের পর অনেকগুলি একতলা ঘর রয়েছে সারি সারি . 
সেকালের পাতলা ইটে তৈরি খর-_পলস্তারা নেই। ইটে নোনা 
ধরেছে এমন সাংঘাতিক ভাবে যে আধথানা -ভিতই কে যেন কুরে 
কুরে-ফেণপরা করে.দিয়েছে।. সেকালের চওড়া-ভিৎ বলে ঘরগুলি 
ভূমিসাং হর নি। লম্বা টানা একতলার পাশ দিয়ে দোতলায় . 
উঠবার সিঁড়ি! অপ্রশত্ত-_ইট-থসা ৷ সাবধানে উঠতে হয়। 
দোতলার সামনে রয়েছে-একতলার বিস্তীর্ণ ছাদ__তার.সঙ্গে মিতালি, 
পাতিয়েছে জাকাশ আর আলো । - একতলার বহু পুরাতন জরাজীর্ণ 
জগৃং পেরিয়ে এক নিমেষে এসে পড়লাম যেন চির. নৃতন কোন 
দেশে! .-_ 
আমাদের পায়ের শব্দে শন মাষ্টার দোরগোড়ায় এসে উর 
জানালেন, আনুন, আসুন | . 

চেয়ারের্‌-উপর থেকে বইগুলি তুলে বললেন, বঙ্জন | 

. বসব কি--ঘরের শোভা দেখেই চক্ষুর পলক জার পড়ছে না। 


৬৯৪ 

কি অগোছালো বইয়ের স্তূপ। মলাট-ছেড়া, পাতা-খসা-_হাজার 
হাজার বই এধার-ওধার চারধারে ছড়ানো । 
--তাতেই কেবল জামা-কাপড়- সেখানে বই রাখবার সুবিধা হলে 
বোধ করি পরিধেয় থাকত না । ০ 
বইয়ের গন্ধে ঘরখানি ভরপুর ৷ < 

আমাদের বিশ্বয় দেখে শশী মাষ্টার বললেন, ওই একটা সখ ছিল 
--পড়া । ছেলেবেলা থেকে ষা পেয়েছি কুড়িয়েছি-_কাউকে ফেল:ত 
পারিনি। | 

আপনার সময় নষ্ট করলাম । ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললাম । 

সময় ! হাসলেন শশী মাষ্টার । হা, ছেলেবেলায় যেন পড়ে- 
ছিলাম---সময় আর স্রোত অপেক্ষা করে না কারও জন্যে | 

বললাম, কিন্তু অনর্থক নষ্ট হওয়ার সার্থকতা কি? 

আপনি ত কলেজে পড়ান, বলতে পারেন ওকথা । আমাদের 
সময় আর সার্থক হতে পারে কই! তিন বার এম-এ দিলাম__ 
প্রাইভেট--তিন বারই পারলাম না। ০০০০৮ 
মুখে? !' 

কিন্ত আপনার মত বয়সে | 

বিদ্যাশিক্ষার আবার বয়স কি-_সারীজীবনই ত শিক্ষা নেওয়া 
যায়।. তরে আমুরা. কিনা সারা বছরই পরীক্ষা করছি ছেলেদের 
“নিজেদের বোধশক্তি ওরই চাপে কখন ভৌত! মেরে যাচ্ছে । 

একথা নেবথায় অনেকক্ষণ কাটল। যতীশ ইতিমধ্যে বার- 
তিনেক গ! টিপেছে। সময় নষ্ট হলে শশী মাষ্টার আক্ষেপ না করুন, 
আমাদের বাজার-হাট কেনাকাটা ইত্যাদি টুকিটাকি কাজ রয়েছে, 
বহুক্ষণ বসে বনে কারও জীবন কাহিনী শুনে সময়ের' ' অপব্যবহার 
করতে পারি না। 





অবশেষে আমাকে সচেতন করতে ন! পেরে যতীশ গলা বেড়ে 
বললে, আজ্ঞে আপনার কাছে এসেছি-_ 

হা, হা। কি জন্য এসেছেন বলুন ? অপ্রাতি শশী মাষ্টার 
মাথা চুলকাতে লাগলেন । 

‘আমার মেজ ছেলে সুশীল’, যতীশ গলাটা ঝেড়ে বক্তব্য শেষ 
করলে, ‘আপনাদের ইস্কুলেই পড়ে কিনা? । 

শশী মাষ্টার সবিস্ময়ে বললেন, তাই নাকি? তা কোন 
ক্লাসে? 

আজ্ঞে এইবারই ত ম্যার্টিক দেবে । তা-- 

ওহো সুশীল! তাই বলুন ।__-আলো দেখতে পেয়ে উৎসাহিত 
হলেন শশী মাষ্টার । একটু থেমে বললেন, তা সত্যি বলতে কি 
ছেলেটা পড়াশোনায় একটু মাটো । এবার ভাল মার্ক রাখতে পারে 
নি বলে এলাউ করি নি। একটু নজর রাখবেন ওর উপর-_-আসছে 
বার যাতে ভাল ভাবে পাস করে যায় 

আজ্ঞে এইবারই একটা চান্স দিন না দয়া করে । - 

শবী মাষ্টার অবাক-বিম্ময়ে চেয়ে রইলেন মিনিটখানেক । 
বললেন, বলেন কি, ভাল ভাবে তৈরি না হয়েই-.. না না, এমন 


প্রবাসী 


একটা আলমা রয়েছে - 


পুরাতন ' 
. কেয়ার নেবথন- যাতে সেকেণ্ড ডিভিসনট! হয় । 


১৩৫৯. 


অনুরোধ করবেন না । ছেলের আখের নষ্ট করবেন না। টায়ে- 
টোয়ে যদি পাসই করে--খার্ড ডিভিসনে-_তাতে লাভটা কি। 
শুনি ত অনেক আপিসে আজকাল থার্ড ডিভিসন নিচ্ছে না! 

যতীশ বললে, আপনি ওকে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন-_ আমরা 


বলেন কি--সার! "বছরে যে রেজাণ্ট ভাল করতে পারলে না 


সে দু'তিন মাসে মেক-আপ করবে? না বতীশবাবু, দুঃখের সঙ্গে. 


বলতে হচ্ছে আপনারা ছেলের সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন 
যতীশ তাড়াতাড়ি বললে, না না, উচ্চ ধারণা অমি পোষণ করি 
না, তবু একা চান্স দিলেই বা ক্ষতি কি? 
ক্ষিতি আছে’ । শশী মাষ্টারের কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে উঠল। “ইস্কুলের 
স্ুনাম--এটিও দেখতে হয় আমাদের | সরকারের সাহায্য যাতে বজায় 
থাকে--সেদিকেও দুষ্টি দিতে হয়। সেন্ট পারসেন্ট ছেলে পাঠালে 
পাস করে যদি টোয়েন্টি কি টোয়েন্টি-ফাইভ-_সেটা ইজ পক্ষে 
ক্ষতিকর কিনা ? 
প্রশ্নটা আমার পানে চেয়েই করলেন । 
প্রতিবাদ করতে পারলাম না! 
‘তার চেয়ে ওকে ভাল করে'পড়ীন-_আর একটি বছর |: এবার 
কেয়ার নিন, দেখবেন, ওই ছেলেই ফাষ্ট চিডি! ন্:ষ আসছে 
নায় [| | 


আত্মীয়ের মুখ চেয়েও 


না। 
“এই কথায় উচ্চ হাস্ত করে উঠলেন শশী মাষ্টার বলেন ‘কি! 
ম্যালেরিয়া জর কুইনিন হ’ল . একমাত্র ওষুধ । রোগী ‘যদি বলে 
ওষুধটা বড্ড তেতো-_-খাব না, তা হলে রোগ সারবে? যেমন 
রোগ--তেমনি চিকিৎসা । আপনি ত কলেজে পড়ান, আপনি কি 
বলেন? 
+" কলেজের ছেলেরা 'ইস্কুলের ছাত্রদের চেয়ে স্বাধীন, তাদের ওপর 
খুব কড়া আইন চাপানো যায় না। 
- তার ফলও হচ্ছে চমৎকার ! 
দেখছেন ত? 
কিন্তু দোষ শুধু ছাত্রদেরই ? মৃদু প্রতিবাদ করলাম । 
দোষ যারই হোক, নিজের দোবটুকু অন্ততঃ বুঝতে চেষ্টা চি 
আর বুঝে শুধরে নেওয়া উচিত কিনা ? 
'যতীশ বললে, সে আর কণ্টা মানুষ পারে ! হাই 
না-তা কচি ছেলেরা ! 
ঠিক বলেছেন। বড়রা দুর্বল বলেই ছেলেরা আব্দেরে হয়। 
সে আব্দার রাখতে গেলে ক্ষতি করা হয়$ুতাদেরই ৷ 
প্রকারান্তরে শশী মাষ্টার অমত করলেন ছেলেটিকে পাঠাতে ৷ 
অগত্যা আমরাও উঠলাম । 
দোর পধ্যস্তংএগিয়ে এলেন শশী মাষ্টার । 
আসবেন সময় পেলে ।, 


দিন দিন ষ্ট্যাপ্ডার্ড নেমে আসছে 


বললেন, আবার 


মনু যতীশ' বললে, ছেলে বলছে এবার নাহলে আর পড়বে 


3 
পলা 





আশ্বিন ৫ 


কিন্ত আপনার সময় ত কম ৷. 
. হাঁ, ছেলেদের.তার নিয়েছি__বড্ডই জড়িয়ে পড়েছি! কিন্তু কি 


করি বলুন, একটা কাজ না নিয়ে থাকলে. সংসার চলে না__মনও 


ভরে না। বিকেলে আমার যথেষ্ট সময় আছে । তখন. ছেলে পড়াই 
না, নিজে পড়ি। কেউ গল্প করলে শুনি, ভাল জিনিপ আদায় করে 
নিই লোকের কাছে । ' আসুন না বিকেলে? 

আমাকে আর আপনি আপনি কেন, আমি বয়ে আপনার 


৮ চেয়ে অনেক ছোট । 


আপনি ব্রাহ্মণ, বয়সে ছোট হলেও নমস্ত আমার | শী মাষ্টার 


হাত তুলে নমস্কার জানালেন । 


বাইরে এসে যতীশ বললে, লোকটা ওই এক রকম ! সংসারের 
অনেক বাপার ওঁর মাথায় ঢোকে না । একটা বছর পড়ানোর খরচ 
আমাদের মত নিতা-আনা নিত্য-খাওয়া লোকের পক্ষে টেনে যাওয়া 
বে কি মশ্মান্তিক তা উনি বোঝেন না । 

কিন্তু কথাটা ওঁর মিথ্যা নয় | 

আরে ভাই-_সত্য নিয়ে যদি সংসারে বাস করতে হয়, তা হলে 


পেটে ভাত আর পরণে কাপড় জোটে না। যতীশ উষ্ণ স্বরে বললে, , 


-আমাদের মত লোকের স্কুল-কলেজে ছেলেদের পড়ানো ত.বিছে- 
শিক্ষার জন্যে নয়-_কোনমতে একটা ছাপ জোগাড় করে চাকরিতে 
বহাল করে দেওয়া এই হ'ল উদ্দেশ্য । এমনিতেই ত সংসারে 
ধারকর্জ__-আরও একটা বছর"." 

সারাটা পথ ষতীশ গজ গজ করতে লাগল । বাড়ীর কাছে এসে 
হঠাৎ সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল । "বললে, একটা উপায় আছে---অগত্যা 
তাই করতে হবে। 

উপায়? 

উপায়টা শুনলে সকলে হাসবে__কিন্তু এ ছাড়া গতিই বা কি! 
কি জানেন-_দেবদ্ধিজে ওঁর অসীম ভক্তি--পরম বৈষ্ণব bl ৷ তার 
সুযোগ কে না নিচ্ছে! আমিও নেব। | 

আমি হা করে চেয়ে আছি দেখে যতীশ হেসে ফেললে । 
বললে, দেশে থাকেন ন! ত-_জান.বন কি করে। ব্রাহ্মণের ছেলে 
যদি ওঁর পা চেপে ধরে তো কেমন উনি এলাউ না করেন 
দেখি ! | 

আশ্চর্য্য হবারই কথা । শিক্ষা সম্বন্ধে শশী মাষ্টারের অভিমতটা 

নিতান্ত খেলো নর-। শিক্ষালয়ের প্রতি ওঁর যখেষ্টশ্রদ্ধা-_সেখানকার 

অণুমাত্ৰ ত্র মধ্যাদাহানি সইতে পারেন না অথচ তিনি যে এমন একটা 
ছেলেমানুষির প্রশ্রয় দেবেন-_এটা কল্পনাতীত । 

দু'দিন পরে সত্যই আশ্চর্য হলাম যখন যতীশ এসে, বললে, দাদা 
কেল্লা কতে-_-খোকা এলাউ হয়েছে । 

বলকি? 

ইা। তবে সোজা আঙুলে ঘি :ওঠে নি--একটু বাকাতে 
হয়েছে আঙলট্টীকে । থোকা গিয়ে ধাহাতক পা চেপে ধরে বলেছে 


এনী মাস্টার 
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যদি স্তার না পাঠান আমাকে-_এইখানেই আত্মহত্যা করব ।- ব্যস, 


মন্ত্রের মত কাজ হয়ে গেল! ওকে-সঙ্গে করে, ইস্কুলে নিয়ে গিয়ে 


নিজের হাতে খাতায় নাম বসিয়ে দিয়েছেন । 
বললাম, উনি যে এতটা দুর্বল প্রকৃতির জানতাম না । 
যতীশ হাসলে ! দেশে থাক না জানবে কি করে! চিরকালই 


. উনি দুর্বল । বয়স হয়ে আরও বেড়েছে দুর্বলতা । দুর্বল ন! 


হলে স্ত্রীরিয়োগের তিন মাস পেরুতে-না-পেরুতে দ্বিতীয়পক্ষ করেন? 
দুৰ্ব্বল না হলে কুলগুরুকে ত্যাগ করে ছু' দু'বার গুরু বদল করেন। 
দুর্বল না হলে সমাজে সেবার যে গোলমাল হ'ল- তাতে একবার এ, 


পক্ষ আর বার অন্ত পক্ষে যোগ দেন? লোকটি মাষ্টার হিসেবে ভাল, 


কিন্তু মেরুদণ্ড নেই। 
সে বিস্তৃত কাহিনী যতীপের মুখেই শুনলাম । 


. শশী মাষ্টারেরা ছিলেন চার ভাই | রা একান্নবত্তী 
পরিবারের বাধন ওঁদের কালে শিথিল হয়ে এসেছে একাধিক কারণে । 
একট! বাধা আয়-_জমির কিংবা গচ্ছিত অর্থের সুদ অথবা পরি- 
জনের কারও মোটা মাইনের চাকরি না থাকায় সংসারের কর্তৃত্ব বার- 
কয়েক হাতবদল হয়ে চার ভাগ হয়ে গেল। 
' বড় বললেন, দিনকাল যা পড়েছে তাতে .সবাই সমান টাকা না 
দিলে সংসার চলবে না । 
মেজ শশী বললেন, সকলের আয় ত সমান. নয়, সমান টাকা 
দিতে. পারবে. কেন ? 
সেজ বিনোদ বললে, দিতে পারলেই বা দেবে কেন ? যার 
সংসারে পুধ্যি বেশী তারই ত বেশী দেওয়া উচিত । 
এই কথায় বড় কাশীনাথ উষ্ণ হয়ে বললেন, তোদের ছোট 
সংসার এক দিন বড় হবে সেটা মনে রাখিস । y 
তখন হিস্তেমাফিক টাক! নিও আদায় রুরে । সেজও চড়া গলায় 
জবাব দিলে । ক 
বাড়ীর মেয়েদের মধ্যেও .কলহ সুরু হ'ল। কাপড়, গ্রহনা, 
খাওয়া-পরা, ছেলেদের পোশাক-পরিচ্ছদ, নিজেদের খাটা-থাটুনি 
ইত্যাদি সব ব্যাপার নিয়ে কোলাহল বাড়তে লাগল । 
বড় বললেন, আর নয়, কাল থেকে আমার রান্নাঘর আলাদা__ 
তোদের স্র্দে কোন সম্পর্ক রাখব না। | 
. অন্ুজেরাও অগ্রজের পথ অবলম্বন করলে। 
বৃদ্ধ। মা বললেন, আমার গতি কি হবে? 
কেন চার ভাই মিলে তোমার খাওয়।-পরার খরচা দেব ! 
কোথায় থাকব আমি ? কার ঘরে? 
পালা করে থাকবে এর ঘরে দু'মাস, ওর ঘরে ছু'মাস।. 
শশী বললেন, বাড়ী বিষয় যা ভাগ হবার হোক, 'গর্ভধারিণীতে 
ভাগ করার দুর্শ্মতি যেন আমাদের. না হয়|. উনি আমার কাছেই 
থাকবেন? - 


শখীর তন্ন খেয়েই মা শেষ. নৰ স্ত দেহ রাখলেন । মাতৃশ্রাদ্ধের 


+ াশপাস্িপিস্পশাশিস্পিশীস্পাশশাশিাশিত 


ব্যয় তাও সম্পূর্ণ বহন করলেন শশী | কারণ পৃথগন্ন হয়ে অবধি সংসার 
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বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল । সে বিচ্ছেদের প্রাচীর কাদা. দিয়ে তৈরি নয় 
_সিমেন্ট আর ইটে গাথা । এই প্রাচীর-ঘেরা সংসারে কিছুদিন 
পরে অপুত্রক শনীর স্ত্রীবিয়োগ হ'ল । আত্মীয়ের৷ তখন প্রতিবেশীর 
দূরত্বে সমাসীন। প্রতিবেশী-গুলভ মনোভাবে উদ্ধ দ্ধ হয়েই অশোচাস্ত 
পর্য্যন্ত তারা সংসার চালিয়ে দিলে, তারপর আর কোন সম্পর্ক রাখলে 
না। তথন জ্ঞানের সাধক শশী পড়লেন বিপাকে ৷ সংসার-ত্যাগী 
সন্ন্যাসী তিনি নন; ছু'কুল রক্ষার কোন উপায় না দেখে দ্বিতীয় বার 
দারপরিগ্রহ করলেন । আত্মীয়ের! ধিক্কার দিলে প্রচণ্ড ভাবে । নি 
সন্তান শশীর বিষয়-সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব যাদের অর্শাবে তাদের 
ধিক্কার দিবার হেতুটিও বোঝা যায়। ওদের মতে শ্ত্রীবিয়োগে শশী 
নাকি হায় হায় করে কাদেন নি। স্ত্রীর স্মৃতি আজীবন বয়ে বেড়াতে 
পারেন তেমন প্রমাণই বা দিলেন কই | যাঁরা রিষয়-সম্পত্তির আশা 


"রাখেন না__তেমন আত্মীয়দল বললেন, বিয়ে না করে ওঁর গতিই 


বাকি! সংসার-ছাড়া মান্ুষগুলিকে সংসারে বহাল-তবিয়তে সুস্থ 
করে জীইয়ে রাখা নিতান্ত অস্তরন্দজন ছাড়! কারই বা সাধ্য । যদি 
বল উনি আত্মঙ্গখপরায়ণ তাই সেবার জন্যে অস্তমিত যৌবনেও 
একজন সঙ্গিনী বেছে নিলেন, তাতেই বা ক্ষতি কি। - 

শশীও মাঝে মাঝে আক্ষেপ-করেছেন, আমি ছুর্ববল, সি অধম 


"তাই এমন মতি হ'ল আমার ৷ 


কথাপ্রসঙ্গে এক দিন বলেছিলেন, তোমরা ছেলেমানুষ__বুঝবে 
না মানুষের প্রাক্তন কর্মের ব্যাপার । ফল ভোগ না করে তার 


উপায় কি? ২৩ 


কেন, যা বুঝছি অন্যায় তাকে প্রাক্তন কর্শোর হয দিয়ে মেনে 


‘নেব কেন? bh EE 


একটু হাসলেন এই কথায় । বললেন, পরমহংসদেবের একটি 
গল্প মনে পড়ল। শোন। এক ব্রাহ্মণ এক দিন মনস্থ করলেন 
সন্যাস নেবেন--দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে খাবেন। তার সঙ্কল্পের 
কথা শুনে ব্ৰাহ্মণী বললেন, সন্ন্যাস নিয়েও পেটের ভজন্তে যদি পাঁচ 
দোরে ভিক্ষে করতে হয়__তার চেয়ে এক দৌরে 'ভিক্ষে করাই কি 


ভাল নয়? তাতে মেহনত কম- সময় নষ্ট হবে কম__ভগবানকৈ. 


ডাকতে পারবে অনেকক্ষণ ধরে । আমাদেরও জ্ঞানচর্চা ওই রকম । 
গৃহিণী চলে যেতেই দেখলাম-__পেটের চিন্তাই সব চিন্তাকে ছাপিয়ে 


- উঠছে, রান্না, খাওয়া আর ইস্কুল । ইক্কুলে পড়াই, পুরো-মন দিতে 


পারি না।. কর্তৃব্-অবহেলার অনুতাপ . দিনরাত পুড়িয়ে মারতে 
লাগল । 'এ ছাড়া আর উপায়ই-বা ছিল কি। - 

পরে অবশ্য বুঝেছি নিঃসন্তান মানুষের সবচেয়ে বড় সহায় তার 
সহধশ্ধিণী | ' ওরা সংসারের হাল ধরে থাকেন বলেই ঝড়-তুকানে 
নৌকো চলে নির্ক্িদ্নে। কত ছোটখাটো তুচ্ছ ব্যাপার যা জীবনের 
পক্ষে শ্রেয় বলে মেনে নিতে বাধে অথচ সেগুলির সহযোগিতা -না 
পেলে শ্রেয়ংলাভের তপস্তাটা নিষ্ষল হয়ে যায় । 'অন্চিস্তা . চম্‌ং- 


-কারাংর মধ্যে রঢ় বাস্তব আমাদের প্রতিনিয়তই শাসন.করছে। 


১৩৫৯ 





পাত 








কিন্তু এই কুংসা-রটন| মিলাতে-না-মিলাতে' আর একটি "বিপত্তি 
ঘটল । সেটা সামাজিক দলাদলির তাণ্ডব . সেকালের রক্ষণশীল “ 
সমাজ জাহাজে কালাপানি পার হওয়া সহা করতে "পারত না । শ্ব- 


- জাতীয় কোন যুবকের এই ছুঃংসাহদ হওয়াতে তারা কঠিন হয়ে 


উঠলেন. । 

অপর পক্ষে তরুণদের নিয়ে দল গড়ে bis I 
নিক্ষেপ । 

সমাজের মধ্যে বিদ্যায় প্রতিষ্ঠায় শশী ন বিশিষ্ট 
প্রার পুরোভাগে ছিল তার আসন ॥ কিন্তু শশী সমাজ-সংস্কারক নন__ ' 
সমাজ পরিচালনার স্বপ্নও দেখেন নি কোনদিন. . বিঢা ওঁকে অহঙ্কৃত 
করে নি এ প্রমাণ বহুবার নিসা রত আর একবার 
দ্রিলেন। 

সমাজপতি বললেন, এই শ্েচ্ছাচার দল কর. তুমি”: সমাজ 
ধ্বংশ হোক.এই চাও ?. | 

শী বললেন, সে কি--তা কখনও হয়"! 

তা হলে কাগজে লেখ- আন্দোলন চালিয়ে যাও । 

সেই লেখা-নিয়েই বাধল গোল ৷. 

বিপক্ষ দলের শিশির বললে, কাকাবাবু, এট! ' আপনার কাছে 
আশা করি নি। আপনি ত -গুদের -মত কুপমণ্ুক নন। নানা 


সুরু হ'ল - + 


. জ্ঞানলাভ করে উদার হয়েছেন__আপনি :; কি করে লিখলেন, বিদেশ- 


যাত্রার কুফল . সমাজে অন্ত্রভূত হবেই ৷ নানান্‌ জাতির সঙ্গে - 
মিশলেই কি জাত যায়? ছুতমার্গকে আপনি পরম কল্যাণজনক _-- 


.মনে.করেন? 


শশী. বিব্রত হয়ে বললেন,+না না, "তা কেন! তবে এতটা 
উচ্ছজ্খল হওয়া_- 

বেশ ত-_শাসন করুন আমাদের । নিক দিন_ নৃষ্টান্ত স্থাপন 
করুন! আমরা নতুন,_বাধন ছিড়ে বেশি লাফালাফি করে থাকি 
যদি, নতুন বাধন দিয়ে বুঝিয়ে দিন-_কিসে হিত কিসে অহিত |. 

শশী মাষ্টার দ্বিতীয় প্রবন্ধ-কিন্ত লিখলেন না । 

_ সমাজপতি কুদ্ধ হয়ে. বললেন, শশী, তুমিও-ওদের সমর্থন করছ? 

না। আমি ওদের বুঝিয়ে দেব কোন্টা ভাল, কোন্টা মন্দ ৷ 
বাড়ীর ছেলে বদি দুষ্ট. মি করে তাকে. বাড়ীর বার করে দিয়ে সমস্তা 
মিটানো যায় না। তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে-_ 

সমাজপতি রুষ্টহয়ে বললেন, বুঝেছি তোমার ভীমরতি'হয়েছে। ) 

এদিকে ছেলেরাও তার কথা-পুরোপুরি মেনে নিলে না ।- বললে 
ওদের গৌড়ামি ভাঙ্গব আমরা ৷ সমাজের মাথায় চড়ে ওরা ' মনে 
করেছে যা খুনী তাই করবে? হাড়বঙ্জাতের দল! এই সমাজ 
আমরা ভাঙ্গব | 

ভাঙ্গবে কেন-_ওর দোষ-ক্রটি শুধরে নূতন করে তৈরি একর । 
শবী মীমাংসার ভঙ্গিতে বললেন । 

তাহয়না। পুরনো, পচা বাড়ীব ভিৎ সুদ্ধ উপড়ে না .ফেললে 


নুতন ইমারত গড়া যায় না-। রি 


আশ্বিন 

অনেক বুঝালেন ননী । শেষ অবধি এই মন্তব্য শুনলৈন, যান 
ধান মশাই, আপনিও ত কুয়োর ব্যাঙ | লেখাপড়াই শিখুন আর 
মাষ্টারিই করুন বাইরের জগতের ধারণা করবেন কেমন করে ! 

গণী মাষ্টার ফিরে এলেন নিজেয় ঘরে। নিজের সঙ্কীর্ণ ঘর ছাড়া 
ভার জায়গা কোথায়? সংসারে প্রাচীর, উঠেছে বহুকাল, আজ 
সমাজের সংযোগ-সেডুটি ভেঙ্গে পড়ল । দু'পক্ষ থেকে অবিরাম চলছে 

LE হাসি গ্লেষের কথাঘাত: বরের মধ্যে আসন গাতলেন শশী মাষ্টার ৷ 


জ্ঞান-জগতের আর একটি বো এসে পৌঁছলেন । তিক্ত মন 
অবসন্ন দেহ আর নিঃশেষিত শক্তি নিয়ে সেই ঘরের ধুলিময় মেঝের 
উপর বসলেন | রিক্ত ঘর-__ আকাশের বিস্তার নিয়েই তার চারটি 
দেয়াল-_আকাশের নীল রঙে ভেসে বেরাচ্ছে রিক্তা । মন হু-হু 
করে, তবু মনে হয় এই শূন্যতার পারেও কি বন্তর প্রকাশ চোখে 
পড়বে না? নীলের মাঝেও ত পাটল মেঘের আবির্ভাব হয় ; একদা 
নিবিড়'জলদ-জালে আবৃত প্ৰকৃতি শ্যাম ন্গিগ্ধ রূপে হৃদয় মন ভুলিয়ে 
দেয়। এই শূন্যতা মন্থন করে সম্পদ সঞ্চয় করতে হবে। চেয়ে 
থাকেন উঠানের শিউলি গাছের দিকে । অন্তরের দৃষ্ট খুলে যায়। 
দেখেন, আকাশের আলো আর মাটির রস নিয়ে শিউলি তার পাতায় 
ঘন সবুজের সমারোহ ছড়িয়ে দেয়-_শাখা ভরে ফুটিয়ে তোলে গৈরিক- 
বৃত্ত সাদা ফুলের রাশি। নে ফুল শাখার উচ্চাসনে বসে সৌন্দর্য্যের 
০িম্বত্যে মানুষকে আকর্ষণ করে না, মাটিতে বিছিয়ে পড়ে সৌরতে 
. ভরিয়ে তোলে দিক 1 যার দানে সমৃদ্ধ তারই পায়ে প্রণাম জানিয়ে 
অলঙ্কৃত করে তার আসনথানি | 
বইয়ের আলমারির পাশে, একথানি ছবি টাঙিয়ে দিলেন । সকাল 
- সন্ধ্যায় ধূপধুনা জেলে আসন পেতে বদতে লাগলেন নেই ছবির 
নিয়ে। শূন্যতার মাঝে লঘু মেঘ-থণ্ডের মত কিসের আভাস যেন 
মাঝে মাঝে ভেসে আসে আর ভেসে যায়। ধরি ধরি করে সে 
আলেয়াকে ধরা যায় না । অথচ সে আলেয়া নর- রহস্য নয় 
অশান্তি ত নয়ই। | 
কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নি:লন। 
গুরুদেব, কেন এ আকুতি? সত্যিই কি ঈশ্বর আছেন? 
তাকে দেখা যায়? 
_ যায় বৈকি। ভক্তরা সব দেখেছেন। 
৮5... আপনি দেখেছেন? 
আমি? গুরু আমতা আমতা করেন । আমার পে সাধনা কই 
কেমন করে দেখব ! তবে সাধনা করলে অবশ্যই তাকে পাওয়া যায়। 
সাধনা করেন না কেন? 
সংসারী গুরু বিপদে পড়েন-কি যে উত্তর দেবেন ভেবে পান 
অবশেষে বলেন, সে ত একজন্মের সাধনায় হয় না। 
তা হলে এ জন্ম নিয়ে কি লাভ আমার ! 
লাভ? এই সংসারও ত কশ্মক্ষেত্র-এখানে জনক রাজার মত 
থাকতে হয়। সংসারে থেকেও নিলিপ্ত। . 


প্ৰহ্লাদ, ঞ্ব-- 


না। 


শশী মাস্টার 





তাই কৰ্ণে দিয় তবয়বহীন ! 


৬৯৭ 
শশী বুঝলেন, এই পথের ধেশী দূর পর্য্যন্ত জানা নেই গুরুর |, 
এর পর রথযাত্রা উপলক্ষ্যে গেলেন পুরীধামে | রথে চ বামনং 
ৃষ্টা পুনর্জমং ন বিদ্তে। পুনর্জন্ম না হোব--পথের আরও 
খানিকটা নজরে পড়ল। 

ন্রসমুদ্রের মাথায় ভাসছে তিনটি মাত্র ফুল। জ্ঞান আর সিদ্ধির 
ওঁখব্য্যে ভরা বস্ত । চৈতগ্যের রূপটি জড়বনর অনুকৃতিতে মিলবে না 


পাপা স্পস্ট ০১৪০০, 





এ যেন 
অচক্ষু দেখিতে পান-_অকর্ণ শুনিতে পান, 
অপদ সৰ্ব্বত্ৰ গতাগতি । 


পদহীন অথচ গতির এমন অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ে নি ইতি- 
পূর্ব্বে। চঞ্চল হয়ে উঠেছে জনতা-_সমুদ্র ঢেউয়ে ঢেউয়ে বিক্ষুব্ধ । 
বিরাট স্রোতে ভেমে চলেছে জীবজগৎ ধীর চৈতন্টে বিশ্বের চেতনা 
__তীরই পরম রূপটি রথযাত্রার গতিপথে চোখে পড়ল । 

এক বৈষ্ণব সাধুর আশ্রমে উঠেছিলেন। ভিজ্ঞামা করলেন 
মহারাজ, জীবজগ২ কি এমন ভাবেই চলছে ? 

হাঁ। সমুদ্রের ঢেউ দেখলে ত? ব্রহ্মাণ্ড তার লীলা-নিকেতন। 
তিনি একরপে স্বষ্ট করে অন্যরূপে আস্থাদ করছেন । একটি আগুনের 
অনন্ত কোটি স্ফুলিঙ্গ। 

এই ক্ষুলিঙ্গ সবই কি নেই আগুনে মিশতে পারে? 

যতক্ষণ মিশ-ত না পারে ততক্ষণই চলে তার মেশার সাধনা ।*** 

গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে ফিরে এলেন দেশ। ঘরের মধ্যে 
আর ,একখানি ছবি টাঙালেন। লোকে বললে, গুরুত্যাগী-- 
দুৰ্ব্বল চিন্ত। | 
বছর দুই পরে এই ছূর্কলতাকে প্রমাণ করলেন এক কালী- 
সাধকের কাছে পুনব্ববার দীক্ষা নিয়ে । 

সাধক বললেন, এই কালীই স্থষ্টরপা পরমাপ্রকৃতি শক্তি। 
নিক্তিয় ত্রদ্ষে শক্তি সধ্ণার না হলে লীলা প্রত্যক্ষ-গোচর হয় না। 
লীলাই ত শোভা__জলের যেমন ঢেউ । প্রত্যেক জীবেই আছেন 
ভগবান। যত্ৰ জীব তত্র শিব_এই উপলব্ধি যতক্ষণ না হবে 
তোমার মুক্তি নেই। এই বিদ্ভাই যে শ্রেষ্ঠ বিছা, পরা বিছ্ভা । 
অপর জ্ঞান জাগতিক নাম রূপের আবর্তে খালি পাক খাইয়ে মারে । 
সংশয়, তর্ক, অহঙ্কার, প্রচার--এ সবের মধ্যে পড়েই জীবের শাস্তি 
নেই। 

ছবির সংখ্যা বাড়ল ঘরে ।. জপ, যা পূজা এ সবে বহু 


“সময় ব্যয় হয়। বৈকালে নিয়মিতভাবে পড়েন চৈতন্ঠচরিতামৃত, অন্ত, 


পুরাণ, উপনিষদ আর পাশ্ান্ত দর্শনের বই। কেউ ঘরে এলে 
আলাপ চলে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত । আলাপ শেষে বলেন, গরীবের 
ক্ষুদ-কুঁড়ো যদি অনুগ্রহ করে-- 
ঘরের মানুষ একটু বিপদে পড়েন । ' শী মাষ্টার হাসিমুখে ত্রা 
করেন সেই বিপদ থেকে । বলেন, আজ আমার ক্ষিধের জোর নই 
কম করে খাবার দেবে । যা আছে সকলে ভাগ করে খাই এদ। 
এত করেও কিন্তু সর্ববজীবে ভগবংসন্তা অনুভূত হয় না। 


৬৯৮ 





আপন-পর ভেদাভেদ মুছে যায় না। কর্তব্যের অহঙ্কার দিনে দিনে 
প্রবল হয়ে উঠে। চরম পরীক্ষা হয়ে গেল এক দিন। 

সেদিন স্ত্রী বললেন, একজন বামুনের মেয়ে এসেছিল বাড়ীতে । 
তোমার কাছে তার নালিশ আছে। 

নালিশ? আমার কাছে! 

হা । তার ছেলেকে নাকি তুমি স্কুল থে.ক তাড়িয়ে দিয়েছ? 

ছেলেটির নাম কি ভূপেন? প্রতিপ্রশ্ন করেন শনী। 

হা-_তারই মা এসেছিল। বেচারী ভাবি কান্নাকাটি করছে। 
ছেলেটিকে কোন রকমে ইন্কুলে রাখা যার না? 

না। ওপর থেকে হুকুম এসে গেছে! ছেলেটি ভারি বদ ৷ 
যা করেছে_-ইস্কুলের আইনে তার উচিত শাস্তিই হয়েছে। 

তাকে শাস্তি দেবার সময় তার মায়ের কথ! ভেবেছিলে ? 

ইন্কুলের আইন ছেলেদের নি.য়--অভিভাবকদের নিয়ে নয় । 

তবু তারা কেন ইস্ফুলে ছেলে দেন--সেটাও ভেবে দেখ! উচিত 
নয় কি? ছেলে উপায় করে সংসার চালাবে, পেটে দু'মুঠো ভাত, 
পরণে একখানি দশি জুটবে--এই না আশা ! আর .বিধবা মায়ের 
একমাত্র ছেলে-_তার আশা কতখানি জান? 

একজনের জন্যে সব ছেলের ভবিষ্যং নষ্ট করতে পারি না । 

তুমিই বা শান্তি দেবার কে? অন্যের ভবিষ্যৎ দেখবার ক্ষমতাই 
বা কে দিলে তোমায়? বিধবার চোখের জল মোছাতে না পারলে 
যদি-_-কিসের তোমার জগ ধ্যান পুজো পাঠ? তুমিই তো বল 
ভগবান আছেন সর্বভূতে--ওই ছেলেটি কি দুনিয়া! ছাড়া ? 

এসব প্রশ্ন স্ত্রী করে নি-আপন মনেই করেছিলেন শশী। 
কর্তব্যের আত্মপ্রপাদে যে প্রদীপ জেলে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন--তার 
তলায় ছিল খানিকটা ছায়া । ছায়া দীপের তলাতেই থাকে । 
সেটি বৃহৎ হয়ে সবকিছুকে ঢেকে ফেলছে । কেন তিনি অসম্মান 
করলেন ব্রাহ্মণের? কেন নিরুপায় করলেন বিধবাকে?. এই 
কর্তবাজ্ঞান কি অহঙ্কীরের নামাস্তর নয়? | 

পরের দিন হৈ হৈ উঠল গ্রামে-_একটি ছেলে পুকুরে ডুবে 
আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যার কারণ- প্রশ্নপত্র চুরির অপরাধে 
ছেলেটির রাষ্টিকেশন হয়েছিল ইস্কুল থেকে । ছেলেটি অপমান হিতে 
পারলে না৷ 

সারাদিন ঘর থেকে বার হলেন না শশী। জলম্পর্শ করলেন 
না। জান্ত পেতে বসে প্রার্থনা করলেন; চোখের জলে ভাসতে 
লাগলেন । 





- $৩৫৯ 
বললেন, হে দেবতা, ক্ষমা কর আমায় | কর্তব্যের ছদ্মবেশে 


অহঙ্কার আমায় গ্রাস. করেছিল-_মানুযের.সত্যকার রূপ দেখতে ভুল 


করেছি আমি | তুমি যে সর্বভূতে আছ-_সকলকে শাসন করছ-- 
পালন করছ--এই জ্ঞান হারিসহিাদ! তাই এত বড় শাস্তি 
দিলে আমায় । 


রের দিন বশ্মৃত্যাগ-পত্র পাঠিয়ে দিলেন ইন্ফুলে। 

সেক্রেটারি ছুটে এলেন বাড়ীতে । বলংলন, ইক্কুলের এই 
টালমাটাল তবস্থা_-এখন আপনি রিজাইন দিলে সব ডুববে । 

না, না, আমাকে আর জড়াবেন না। করজোড়ে অনন্য 
করলেন শশী মাষ্টার 1 বয়স হয়েছে--কত দিন আর কাজ নিয়ে 
জড়িয়ে থাকব ! 

অন্ততঃ একটি বছর দয়া করুন। আমর! সামলে নিই একটু, 
এতগুলি ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট কর:বন না! 

দীর্ঘনিংশ্বাস ফেলে শী মাষ্টার বললেন, তারা-_তারা ।--- 

তারপর আরও অনেক বছর কেটেছে--শণী মাষ্টার চীকরি-ত 
ইস্তফা দিতে পারেন নি। যুদ্ধোত্তর যুগে জীবনযাত্রার মান এমন 
পর্ধ্যায়ে উঠছে যে ঘরে বসে কম্মহীন হয়ে কেউ পরম নির্ভরতার 
সঙ্গে বলতে পারে না, হে ঈশ্বর বা কর তুমি |. 

তিনি যে দুর্বল--এ কথা শশী মাষ্টার প্রতিদিন প্রার্থনার সঙ্গে 
স্বীকার করেন। প্রার্থনা শেষে তার দু'চোখে জলধারা 


নামে । 
এক দিন বললাম, আমি ছুর্ঘল__আমি পাগী এই চিন্তা মনের -- 


মধ্যে থাকলে মানুষ ঈশ্বরের কাছে পৌছতে পারে কি? 

শী মাষ্টার হেসে বললেন, তার কাছে পৌঁছব এত কি' সাহস 
আমার ! চোখের জলে মনের ময়লা ধুয়ে গিয়ে মনটা যদি সাফ 
হয়_-সেই তো পরম লাভ ভাই। আমার আমার জ্ঞানটা এই 
করতে করতে যদি একদম মুছে যায় | 

শশী মাষ্টারের কথায় বেশ বুঝলাম ওঁর সংসারত্যাগের দিন 
আসন্ন হয়ে উঠছে।"" | 

তার পর দীৰ্ঘকাল কেটে গেছে কিন্তু আশ্চধে/র বিষয় বৃদ্ধ শশী 

ষ্টার আজও সংসার ত্যাগ করেন নি। ইস্কুল থেকে অবসর 

নিয়েছেন_ কিন্ত সকালে বিকালে ছেলে-দর বিদ্যাশিক্ষা দেন। 
সংসারের সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে । 


সংসারী আর বিবাগী ছু'পক্ষই বলে, ও রকম দুর্বল ভি 


মানুষ এ গ্রামে কেন-_ভূভারতে আর ছুটি নেই । 





কলিকাতার মন্দির ও মণ্ডপ 
ভীপঞ্চানন রায়, কাব,তীর্থ 


8 
.ভূকৈলাস দক্ষিণ-কলিকাতার একটি তীর্ঘস্থানে পরিণত 
হইয়াছে । পরিখা-বেষ্টিত রাজবাটীর জলাশয়, উপবন ও 

প্রাসাদরাজির মধ্যস্থিত এখানকার বিচিত্র রীতির মন্দির- 
সমূহের স্বাভাবিক বিশিশ্টত৷ আছে। গঠনবৈচিত্রা। অলঙ্ধার- 
বিন্ঠাস ও লিপি-প্রাচুর্য্যে এখানকার মন্দিরাাজি সমৃদ্ধ । 
কলিকাতার প্রান বংশসম্ভৃত ঘোষাল-পরিবারের একাংশ 





মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোখালের মন্দির, ভূকৈলাস। 
রোমীয় স্থাপত্যের অ :করণ 
ধশ্বর্ধ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী ও বারাণসীধামে যুগপৎ 
. খ্যাতিমান হইয়া উঠেন। সম্ভবতঃ এই পরিবারের লোকেরাই 
এ বঙ্গের বাহিরে খ্যাতিমান বাঙালীগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 


প্রাচীন। বারাণসীধামের নানাস্থানে এই ঘোষাল-পরিবারের 
নাম ও কীত্তির বিবরণ প্রস্তরে ক্ষোদিত দেখা যায় । কাশী- 
ধামের রেউড়িতলায় একটি বিদ্যালয়ে লিখিত আছে £ 


“This school was formerly established by 
Mabaraja Joynarain Ghosal in MDCCCX VIII,” 


অভিজাত ব্ৰাহ্মণকুলোৎপন্ন হইলেণ্ড এই পরিবারের 
উপর একই সূক্গে পুরোহিত ও পাদরী-সম্পরদায়ের আশ্চর্য্য 
প্রভাব ছিল। ব্রিটিশ সরকারের সহিত পত্রালাপে এই বংশ 


বাংলা ভাষার মর্ধ্যাদা অঙ্ষু্ন রাখিয়াছিলেন। ধর্্মামুষ্ঠান ও 
সাহিত্য এই পরিবারের উৎসাহে পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছিল । 
মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশীথণ্ডের বঙ্গানুবাদ করিয়া 
বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 

এখানকার মন্দির ও মণ্ডপে নিজস্ব ও বৈদেশিক উভয় 
বীতিই পরিস্ফুট । মন্দিরে দেবতাগণের মত মনুষ্থযৃত্িও 





প্রকার্ঠিকেয় মন্দির, ভূকেলান। উপরে গন্বুজ 
পৃজিত। এই রাজবাটীর জলাশয়ের উত্তরাংশে সোপানরাজির 
সন্নিকটে পূর্ব ও পশ্চিমে দুইটি বিরাট অষ্টশাল দণ্ডারমান। 
পশ্চিমেরটির অধিষ্ঠাতা বিশাল কৃষ্ণচন্দরেশ্বর লিঙ্গ__এই 
মন্দিরে কোন লিপি নাই৷ পূর্ববদিকের মন্দিরে অনুরূপ রক্ত- 
কমলেশ্বর নামক মহালিঙ্গ । মন্দিরদ্বয় ছুই সারি থামবুক্ত, 
উর্ধে চারি-পাঁচটি কলপ-শোভিত ত্রিশূল-শীর্ষক তিনটি চূড়া । 
রক্তকমলেশ্বর মন্দিরে একটি অর্ধচন্দ্রাকার কৃষ্ণ-প্রস্তরে 
নিয়োক্ত লিপি আছে ঃ 
“চৈত্রেস্ক পক্ষ গণিতেইনি পৃণিমায়াং 
শাকেদ্দিশূন্া জলবীন্দুমিতে গৃহেশ্ছিন্‌ 
যুক্ত রক্তকমলেশ্বর নামলিঙ্গং 
বারে রবেঃ পশুপতেঃ কৃপয়া বিরাসীত 
শকাবাা ১৭০২ 


৭০০ প্রবাসী 








পালাল লা লালা লালা" 


লিপিতে বিরামচিহ্ন ও লুপ্ত অকার বঞ্জিত হইয়াছে। 
১৭*২ শকাব্দার ২৯শে চৈত্র রবিবার পূণিমা তিথিতে শ্রীরক্ত- 
কমলেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইরাখিলেন। মন্দিরের উপরিতন 
চতুঃশালে বারটি বৃত্তের মধ্যে যোগাসনে উপবিষ্ট সাধকগণের 
মৃদ্তি। দ্বারের সম্গুখস্থ প্রাচীরে কিছু কিছু অলঙ্করণ 
আছে। 





পঞ্চানন মন্দির, ভূকৈলাস । বিলাতী রীতি 
রাজবাণীর পশ্চা.ত পৃথক মহলের উত্তরাংশে অষ্ট-ধাতুর 


দশভু্জা মহিষ-নির্গত অস্থুরবাতিনী ঘোটকারুতি সিংহে 
আরঢ়া সিংহবাহিনর স্তস্তশোভিত মর্খরমণ্ডিত মণ্ডপ, তিনটি 


বৃহৎ লিপি ফলকে সমাকীর্ণ। মণ্ডপের সোপানরাজির 
উপরিস্থিত মধ্যবর্তী দুইটি স্তম্ভের পশ্চিমেরটির গাত্রে ভূ- 
কৈলাস নামকরণের ইতিহাস শক তারিখাদিযুক্ত কৃষ্ণ- 
প্রস্তরের উৎকীর্ণ লিপিতে প্রকাশিত ঃ 

“শিবেক্ষণ বিয়ন্মুনীন্দুমিত শাক বর্ষে বিধোঁদিনেদিনকরে ভিসংক্রমিত 
মীন রাশৌ ঘটাতইদং কলিভবার্ণবে পতিতমেষং সংরক্ষিতুং জগত- 
১ পতিত পাবনীবিরাদ সীদিয়াং ভূঙ্াদ গীত স্ুমোদদায়ী স্থমনোরাজী 
বিরাজিসছুরক্লানা বণ্িচয়ান্বিতাটবি সদানন্দুল্লল তাগুবং কৈলাদেশ- 
শিবান্বিতং পুরমিদং কৈলাসতুলাং ভুবি তশ্মাদর্থ বিদাকুতাং জগতি- 
ভূকৈলাম সংস্ঞাং যযৌ । 

শিবেক্ষণ=৩, বিয়ং=০, মুনি-৭, ইন্দু=১ একুনে ১৭০৩ । 
উক্ত শকাব্দার ফাল্গুন মামের সংক্রান্তির দিন রবিবারে কলিযুগে 
ভবমাগরে পতিত মহুয্যগণের রক্ষার নিমিত্ত জগতের পতিত পারনির 





১৩৫৯ 


পপ পাপ পপ লা লোলা লালা শা লা এ 


অবস্থানে ভূঙ্গসঙ্গীত সমন্বিত সৌরভ সঞ্চারী কুন্ুমরাজির শোভামণ্ডিত 
নানা তরুলতার সুন্দর উপবনে সর্বদানন্দীর তাণ্ডব নৃত্য সংঘ 
কৈলাসসেশ শিবযুক্ত এই পুরীপৃথিবীতে কৈলাসতুলা হওয়ায় অর্থজ্ঞ 
পণ্ডিতগণ ইহার ভূকৈলাম নামকরণ করিলেন ।” 


লিপিটি গদ্য ও পদ্ধে মিশ্রিত কিংবা ভাস্কর অশ্তদ্ধভাবে 


উৎকীর্ণ করার এরূপ হইয়াছে । ইহাতেও লুপ্ত অকার নাই।"- 
এই ভূকৈলাস নাম জনসাধারণের বহুল ব্যবহারে প্রসিদ্ধিলাভ Be 
করিয়া সুবিদিত তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। সর্খের+ ৮ 


রাজপথটিও ভূকৈলাস নাম পাইয়াছে। ইহার অনুকরণে 
নিন্বিত টালিগঞ্জের হরিহরধাম এরূপ সার্থকত| লাভ.করে 
নাই। যে দিব্যস্ষমার মণ্ডিত এই স্থান ভূটৈলাস নাম 
পাইরাছিল, আজ তাহার সেই সৌন্দর্য্য অন্তহিত ; জন- 
সাধারণের অবিবেচনা ও করুপক্ষের অক্ষমতা ইহাকে পাৰিব 
প্রবাসে পরিণত করিরাহে । আজ ইহার পরিখা কচুরিপানায় 
সমাচ্ছন্ন দুষিত জলে পরিপূর্ণ। উদ্যান অন্তহিত, জলাশয় ও 
প্রান্তর রূপত্রষ্ট হইয়া বিক্ৃতাকার ৷ 


দ্বারের পূর্ববাংশের প্রস্তর-ফলকে রেখালিপিতে ঘোষাল- 
বংশের কুসপঞ্জী দেওয়া আহে। ইহা নয়টি সারিতে সম্পূর্ণ £ 
শ্রমন্লারারণোজয়তি | ন্ুধানিবির্বাতন্ত গোত্রে ছাক্ড্তংস্ততো 


মহান্‌ । আদিশূরপ্ত যন্তার্থ মাগতো। রাঢ়দেশভাক্‌ ॥ তংস্ত:১৯ ৯ 


শ্ধরস্তন্ত ঘোষালঃ স্ুরভিঃ স্মৃতঃ। তংস্ুতঃ সাগরন্তন্ত তমোপহ 
উপাহ্ৃতঃ ৷ বিশ্বামিত্ৰ স্ততোজজ্ঞে জিতামিত্রশ্চ তংস্গুতঃ | সরণি- 
স্তনরস্তত্তততঃ পিঙ্গল নামকঃ॥ ততো! জাতঃ শিরোধীমান্‌ বল্লাল 
রাজপৃজিতঃ। ততোজাত উধতন্তু কোচ স্তংস্তত আভক;॥ তন্তু 
পুভ্রঃপশোর্ণাম তংপুল্র উদয়স্থতঃ | ততো বাণেশ্বরো জজ্ঞে বিশ্ব- 
নাথস্চ তংল্গতঃ॥ কংসারিস্তনয়সন্তস্ত সর্ববানন্দীতি মেলকঃ। 
শ্রধরন্চততস্তন্মাদ যদুনাথশ্চ পাঠকঃ॥ নানা শাহাধ্যাপকশ্চ কুল- 
বিচ্ছেদকারকঃ। গোপীকান্তত্ততোজাতো রামকৃষ্কশ্চ তংস্ুতঃ ॥ 
তন্তপুত্রোহি রাজেন্দ্রোবিষ্ুদেবোহপি তংস্ৃতঃ। তন্থুজো বিষ্ণুদেবস্ত 
কৃষ্ণ দেবোহ'পুত্রক বিষ্ণুদবস্য কন্দপৌ রামছুলাল এবচ। 
২পুভো রামনিধিস্তংস্তঃতা রামলোচনঃ ॥  তন্তপু-্রাহাপুত্রশ্চ 
রামভীবন নামকঃ। কন্দগস্ত ত্রয়ঃ পুত্রাঃ কৃষণচন্দ্রোগ্রজোমহান্‌ ॥ 
তথা গোকুলচন্দ্র রামচন্দ্রানুজঃস্থত:ঃ । পঞ্চ 
পুঃজ্রাবৃন্দাবনাগ্রাজঃ ॥ রামনারায়ণশ্চৈব হরিনারায়ণস্তথা ৷ 
লক্ষ্মীনারায়ণশ্চৈব গঙ্গা নারায়ণোপিচ ॥ , এতে লুতাহা- 
পুন্রাশ্চ স্বল্লকালেন স্বর্গতাঃ। কুষচন্্রাগ্রজোবীমান্‌ জয়নারায়ণঃ 
সুধীঃ॥ কালীশঙ্কর ঘোষাল স্তংন্ুতোধীর সম্মত: । তস্তঘটতনয়াঃ 
খ্যাতাঃ কানীকাস্তোগ্রজো মহান্‌ ॥ সতাপ্রসাদস্তদন্থ তৃতীয়ঃ সতা- 
কিঙ্করঃ। চতুর্থ সত্যচরণ ঘোষালঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ পঞ্চম: সত্যশরণঃ 
যষ্ঠঃ সত্যপ্রসন্নকঃ | ইভিযগ্রাং কুমারাণাং ফত্যভক্তত্ত সপ্তমঃ। 
শকান্দা ১৭৩৮ সন ১২২৩ ॥ : 


গোকুলচন্তস্ত ১২. 


A 


শা 


আশ্বিন 


লালালালালা লা লালা লা লালা লা তলা লালা” 


মহারাজ মন্দিরের থামেও এই পর্য্যন্ত লিপি আছে। 
ভন্তান্ুজৌ মতো বালো কাশীকস্তাদ্‌ভৌততঃ | ভ্যায়ান্‌ সতা- 
দয়ালাখ্যঃ কনিষ্ঠ; সত্যবল্লভঃ ॥ পি: পশ্চান্মতা বেতৌ স্মৃতঃ সত্য- 
প্রনাদতঃ | সত্যজীবন নামৈক স্তংপুত্রঃ সত্যকিস্করঃ ॥ ভউইসত্য- 
চরণাৎ খ্যাতঃ সত্যনন্দোগ্রডেো। পরঃ| সত্যাসত্যাতিধঃ সত্যশরণাং 
সতাছুলভঃ ॥ জনকাণ্রে মুতে তম্মিন্‌ জাতঃ সতাপ্রসন্নতঃ | সত্যরঞ্জন 
নামাদ্যমতাকুকণ্তচাপ্ডিমনা শ্ধানবচন্দ্রভাক্করেণ খোনিতং 
শ্ীরাধানাথেন মম্পাদিতম 


শকাব্দাঃ ১৭৬৭ সন ১২৫২ 
বাতস্ত:গাত্রীয় স্ুধানিধির পুন্র ছান্দড় আদিশুরের হজ্ঞ- 
তাহার 


সম্পাদনের নিমিত্ত রাড়েশে আসিয়া বাস করেন। 


কলিকাতার মন্দির ও মণ্ডপ 
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ও রামচন্দ্র। গোকুলচন্দ্রের পঞ্চ পুক্র বৃদ্দাবন, রামনারায়ণ, 
হুরিনারারণ লক্ষ্মীনারায়ণ ও গঙ্গানারারণ। ইহারা অপুভ্রক 
ও বাল স্বর্গত। কৃষ্ণ১ন্দ্ের জোষ্পুক্র পণ্ডিত জয়নারারণ । 
সুত কালীশক্কর ঘোষাল ৷ ইহার সাত পুত্র কাশীকান্ত, সত্য- 
প্রসাদ, সত্যকিন্কর, সত্যচরণ, সতাশরণ, সত্যপ্রসন্ন, সত্য- 
ভক্ত । শকাব্দা ১৭৩৮ সন ১২২৩। 

অন্ুজদ্ব্র বালো স্বর্গত হন। কাশীকান্তের পুক্রদ্ধয় সত/- 
দয়াল ও সত্যবল্লভ ৷ পিতার পরে ইহারা লোকান্তরিত হন। 
সতাপ্রণাদের পুত্র সত্যজীবন সুত মত্যকি্কর। সতাচরণের 
দুই পুক্র সত)ানন্দ ও সত)সত্য। সত্যশরণের পুত্র সত্য- 





রুক্তকমলেখ:রর অষ্টশাল, ভূকৈলাস । এই মন্দিরট'র লিঙ্গ মহারাজ 
জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাহ্ররের মাতার নাম বহন করিতেছে। 
অ্বচন্দ্রাকৃতি কালো ফলকটিতে লিপি আছে 


পুঞ্জ শ্রীধর সুত সুরভি ঘোষাল সুত সাগর স্থুত তমোপহ স্ৃত 


বিশ্বামিত্ৰ সুত জিতামিত্র সুত সরণি সুত পিঙ্গল সুত শির। 


ইনি রাজা বল্লাল দেন পূজিত কুলীন। সুত উধ সুত কোচ 
স্থুত আভক সুত পশো স্থুত উদয় সুত বাণেশ্বর সুত বিশ্বনাথ 
সুত কংসারি। ইনি সর্ববানন্দী মেলভুক্ত হন। সুত শরীধর 
সুত যদুনাথ পাঠক ৷ ইনি নানা শাহৃজ্ঞ ও কুলভঙ্গকারী ৷ 
সুত গোপীকান্ত সুত রামকৃষ্ণ সুতত্ৰয় রাজেন্দ্র, বিষ্ণুদেব ও 
কুষ্ণদেব। ইনি অপুল্রক ৷ বিষ্ণুদেবের পূল্রদ্বয় কন্দর্প ও 
বামহলাল। রামছুলাল সুত রামনিধি সুত রামলোচন সুত 
রামজীবন অপুঁল্রক ৷ কন্দর্পের পু্রত্রয় কৃষচন্্র। গোকুলচন্্ 


কলিকাতার ঘোষাল বংশের কুলপঞ্জীর ফলক । ডুকৈলানের রাজবাটী 


ছুলভ। ইনি পিতার জীবদ্দশার গত । সত্যপ্রসন্নের পুত্র- 
দ্বয় সত্যরঞ্জন ও সতাকৃঞ্চ। শকাব্দা ১৭৬৭ সন ১৯২৫২ 
ভ্রীযাদবচন্দ্র ভাস্কর খোদাই করেন ও শ্রীরাধানাথ লিপি 
সম্পাদন করেন। সম্ভবতঃ প্রথমাংশ ১২২৩ ও দ্বিতীয়াংশ 
১২৫২ সালে ক্ষোদিত । 

এই মগ্ডপের অলিন্দের পূর্ববদিকের গাত্রে ইংরেজী ও 
ফারসী ভাষায় “Life of Maharaj Joynarain (1,940 
পিত্তল-ফলকে ক্ষোদিত আছে। ইংরেজী অক্ষরগুলি 
হস্তলিখিত বর্ণে খচিত । 

মণ্ডপের প্রাঙ্গণের চারি কোণের চারিটী খ্ৰীষ্টীয় বা 
বিলাতী রীতির মন্দিরের চুড়া--হুন্মাগ্র অষ্টকোণসমন্বিত। 
রাছুকোণে মকরবাহিনী গল্ধা। নৈথত কোণে কৃঞ্চ-] 


৭০২ 


০, 





দৃষারোহী পঞ্চমুখ (একটী মুখ মন্তকের উপর শায়িত) 
চতুভূর্জ কুঝবর্ণ পঞ্চানন্দ | বাম হস্তদ্বরের নিয়ে মুষ্টি ও উর্দ্ব 
টাঙ্গী। দক্ষিণ হ্তদ্বয়ে অভয় মুদ্রা। অগ্নিকোণে রাজ- 
রাজেশ্বর মহালিজ | ঈশাণ কোণে কালভৈরব--ইহার গলে 
মুণ্ডমালা, ইনি ত্রিনয়ন__বামহস্তে খট্রাঙ্গ, ডাহিনে খেট, বহন 
কুন্করযুগল। সকল মূত্বিই প্রস্তরনিন্মিত। 





ভূকৈলাদের নিংহবাহিনীর মণুপ। 
ভূকৈলান নামকর.ণর কারণনির্দেশক ফলকটি দেখা যাইডেছে 


পূর্বকথিত অষ্টশাল দৃইটীর সম্মুখের জলাশয়ের পশ্চিম 
ও পূর্বব পারে ছয়টি মন্দিরের প্রত্যেকটির শিরে গম্মুজ থাকায়, 
ইহাদের রীতিতে ইসলামীয় প্রভাব পরিস্ফুট | মন্দিরবিস্টাস__ 
প্রতি কোণে চারিটা মধ্যে পূর্বব ও পশ্চিমে ছইটি। দক্ষিণের 
মন্দিকটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ । বায়ুকোণের দেবতা, বাম হস্ত- 
ছয়ে উৰ্দ্ধ ও নিয়ক্রমে খেট, মালা, ডাহিনে ধনু ও কমগুলু- 
ধারী ময়ূরবাহন বন্থুখ কার্তিক-_তিনটা মুখ সন্মুখে অপর 
তিনটা পশ্চাতে । পশ্চিমের মন্দিরে শ্বেতবর্ণ চতুভূর্জ-_উর্ধধ 
হস্তদ্বয়ে পদ্ম, নিয়ের ডাহিনে মালা, বামে চক্রাকার বন্তধারী 
ঘোটকবাহী, বখারোহী সম্ভবতঃ ক্র্ধ্যাদেবতা। নৈখতে 
রাধাকুষ্ণের যুগলমুন্তি। অগ্নিকোণে রাম, সীতা ও মহা- 
বীর। পর্বের গণপতি ৷ ঈশানে গৌর ও নিতাইয়ের যুগল 
প্রতিমূত্ি ৷ 

জলাশয়ের দক্ষিপাংশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও গন্বুজ্ধারী 
মন্দিরটীর চারিকোণে যুগ্ম স্তম্ভ । ইহাতে রোমীয় রীতি 


সুপ্রকট। মধ্যে স্তস্তোপরি যোগাসনে জপরত মহারাজ জয়- 
নারায়ণ ঘোষাল মহাশয়ের রভীন মূর্তি । স্তর্ডগাত্ে ক্ষুদ্রাক্ষরে 
একটী লিপি । সন্মুখ বা উত্তর দ্বারের বামে মর্ম্মরে লোহিত 
বঙ্গাক্ষরে একটী রেথালিপি ৷ 

“ভূকৈলামস্ত শোভায়ৈ নিয়তঃ সুপ্ৰযত্তবান্‌ । রাজগ্রসত্যচরণ 
ঘোষালঃ শরণাগ্রজঃ ॥ তদাজ্য়া শ্রিরা রামকমলঃ কর্ণ্মুপেশলঃ । 
মুখোপাধায়কঃ স্বৈরং কৃতবান্‌ খ্য়েমুত্তমং ॥ শশ্মের কারুণাতস্ত রচিতঃ 
সংক্রমোত্তমঃ | বেদত্বন্ধি নিশিনাথ সন্মিতে শক বংসরে ॥ জ্ৈষ্ঠে- 
মামি সিতে পক্ষে সম্পূর্ণত্ব মিতাবুভৌ ॥ লিওলিন কোং ॥” 

একটী ইউরোপায় কোম্পানী মর্খ্রফলকে বঙ্গাক্ষরে এ 
সংস্কৃত লিপি উৎকীৰ্ণ করিয়াছেন। চতুভূ জের মধ্যের ডি 
জুড়িয়া দেওয়া । মর্ম £__ভূকৈলাসের শোভার জন্য সর্বদা 
যত্ববান রাজা শ্রীসতাচরণ ঘেযালের ( সত্যশরণের অগ্রজ ) 
আজ্ঞায় কর্ম্মপটু রামকমল মুখোপাধ্যায় ১৭৬৪ শকান্দার জ্যৈষ্ঠ 
মাসের শুরুপক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরিখা ও জলাশয় খনন 
সম্পন্ন করেন। খের শব্দের অর্থ পরিখা! | দেবতাগণের মতই 
মন্দিরে পিতৃপুরুষকে স্থান দিয়া তাহার পৃজা-ব/বস্থান একটা 
অভিনবন্থ থাকিলেও বঙ্গদেশে ইহা নুতন নহে। বদ্ধমানে 
এইরূপ ব্যবস্থা আছে । দক্ষিণ দিকে এই মন্দির-নির্ম্মাণেও 
“পিতৃণাং স্থানমাকাশং দক্ষিণাদিক তথৈবচ” (পিতৃগনের স্থা? 


টি < 


আকাশ ও দক্ষিণ দিক্‌) এই শাস্ত্রীয় নির্দেশ রক্ষিত হইয়াছে। টা _* 


এইরূপ মৃত্ি-প্রতিষ্ঠার মূলে পাশ্চান্তের অন্ুকরণও আছে। 
হিন্দু, যুসল্মি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি সমভাব, 
বিদ্যার সাধনা ও বিদ্বোংসাহিতা, শিল্পে বিভিন্ন রীতির 
প্রয়োগ, ইতিহাস-রক্ষণে যত্রশীলতা, জাতীয়তা ও জাতীয় 
ভাষার মর্ধ্যাদারক্ষ। প্রভৃতি বিষয়ে ভূকৈলাস রাজকুলের 
বিশিষ্টতা আছে। প্রাচীন যুগের রাজা প্রতাপনারায়ণ রা'র 
ও রায় গুণাকর ভারতঢন্দ্র অলঙ্কৃত ভূরশিট রাঙ্গবংশ এবং 
পরবর্তী যুগের জোড়ার্সাকো ঠাকুরবংশ এইরূপ বৈশিষ্ট্যের 
জন্য প্রসিদ্ধ । প্রতি ঘণ্টার ঘড়ি ও নিত্যনিরমিত নহবত 
বাজাইয়া ভূকৈলাসে প্রাচীন রীতি রক্ষিত হইয়া থাকে । 
হাওড়া জেলার বাকসারা গ্রামে এই ঘোষাল-বংশের 


আদিনিবাস ছিল। এ গ্রামের বিশালাক্ষী দেবী ইহাদের ৯ .. 


অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কন্দর্প 'ঘাষাল ব্যবসায়ন্থত্রে আসিয়া গড়- 
গোবিন্দপুরে বাস করেন। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রে 
একমাত্র পুত্র জয়নারায়ণ বাং সন ১১৫৯ সালের ওরা আশ্বিন 
শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন । ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নিশ্মাণকালে 
কন্দর্প ও স্থান ত্যাগ করিয়া কিছুদিন বেহালার থাকেন; 
পরে সন ১১৬১ সালে তিনি খিদিরপুরে বসবাস আরম্ভ করেন। 
জয়নারায়ণ সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী, ফারসী, দেবনুগরী ও হিন্দী 
ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। পনর বৎসর বয়স হইতেই তিনি 


আহিন 


মুশিদাবাদ, ঢাকা, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে দেশের কল্যাণমূলক 
প্রচেষ্টায় অসীম কার্য্যকুশলতা দেখাইয়া নবাব ও ইংরেজ রাজ-. 
পুরুষগণকে মুগ্ধ করেন। ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন 
করিতেন, সুতরাং & সকল কার্য্যের বিনিময়ে তিনি কিছুই 
গ্রহণ করিতেন না। 

তৎকালীন বঙ্গ -বিহার-উড়িষ্মার নবাব মোবারক 
চুঁ উদ্দৌলা, টম্যাস প্যাটাল, জন লেক্সপিয়ার, ক্যামাক, 
ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রমুখ ইংরেজ রাজপুরুষগণ জয়নারারণের 
কার্য্যকুশলতার এরূপ মুগ্ধ হন যে, বাং ৯১৮৬ সালের 
শ্রাবণ মাসে অসুস্থতা হেতু তিনি অবসর লইলে, হেষ্টিংসের 
সুপারিশে দিল্লীর তংকালীন বাদশাহ মহম্মদ জাহন্দর শাহ 
শাহজাদ| মিজ্জ। জওয়ান বখতের সীল ও সহির মারফত জর- 
নারারণকে ১১৯৮ হিজরির ২৯শে রবিয়াল আউলে তিন 
হাঁজারী মনসবদারীসহ মহারাজবাহাছর উপাধি দান করেন। 
জরনারাহ। বন-বিষ্ণুসুরের রাজ! দামোদর সিংহের জমিদারী 
পরিচালনা বিষয়েও প্রচুর সাহায্য করেন। বাংলার বহু জেলা 
ও খিদ্দিরপুরে জয়নারায়ণ বিস্তর জমিদারী ক্রয় করেন। খিদির- 
পুরের বিস্তৃত জলাভূমি ভরাট করিয়া তিনি গড়বেষ্টিত ভূ- 
কৈলাস রাজব!টি প্রতিষ্ঠা করেন। উহার মধ্যস্থিত শিবগঙ্গা 
নামক পুক্করিণী ও পূর্বোক্ত দেবতাসকল তিনিই প্রতিষ্ঠা 
করেন। কুঞ্ণচন্ত্রেশ্বর লিঙ্গ পিতৃনামে, রক্ত কমলেশ্বর মাতৃনামে 
ও রাজরাজেশ্বর লিঙ্গ পত্নীর নামে প্রতিষ্ঠিত। সিংহবাহিনী বা 
পতিতপাবনী প্রধানা কুলদেবী । ইনি ঝুলন ও জন্মাষ্টমীতে 
কুষ্ণরূপ ও কান্তিকী অমাবস্যার কালীরূপ ধারণ করেন__ 
ইহা এখানকার এমন এক অভিনব ব্যাপার যাহা আর 
কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। 

কাশীধামে তিনি করুনানিধান নামক কৃষ্ণবিগ্রহ ও 
ুর্গাকুণ্ডের নিকট গুরুধামে গুরুমুন্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া এখানে 
গুরুকুণ্ড খনন করেন। এখানে ১৮১৭ সালে একটি প্রস্তর- 
নিম্মিত চ!রিতল বাটা নির্মাণ করাইয়া তিনি দুই শত 
ছাত্রের সংস্কৃত, বাংলা, ফারসী, হিন্দী ও ইংরেজী শিক্ষার 
ব্যবস্থা করেন। সংস্কৃত পদ্ধে শঙ্করী সঙ্গীত, ব্রান্ষণার্চন- 





এই চক্ড্রিকা ও জয়নারারণ কল্পদ্রম তাহারই রচিত। কাশীথণ্ডের 


বঙ্গানুবাদ ও করুণানিধান বিলাস নামক বাংলা গ্রস্থও তাহার 
কৃতি। কালীঘাটের কালীমাতার চারিটি রজত-হস্ত তিনিই 
করাইয়াছেন। উহা এখনও বর্তমান আছে। (কিছুদিন আগে 
মাসিক বস্ুমতীতে’ উহা গোকুলচন্দ্রের দান বলিয়া উল্লিখিত 
হয়-_তাহা ভুল ৷) বাং ১২২৮ (ইং ১৮২৯) সালের ২৫শে 
কান্তিক শুক্রবার ৬৯ বৎসর বয়সে জয়নারায়ণের কাশীপ্রাপ্তি 


কলিকাতার মন্দির ও মণ্ডপ 





৭০৩ 


সি ২ শা শট পাস পা লা” অপ পপি 


হয়। তাহার একমাত্র পুত্র রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল। 


কুমার সতামোহন ঘোষাল এই বংশের শেষ সরকার-স্বীকৃত 


কুমার। ইনি করোনেশন মেডাল প্রাপ্ত হন। তাহার পুত্র 
সত্যবিজয় ঘোষাল দরবারে নিমন্ত্রিত হন। বর্তমানে শ্রীমৃত্য- 
তাপস ঘোষাল ও. শ্রীসত্যতমোজ ঘোষাল ত্রাতৃদ্ধন বংশের 
গোরবরক্ষায় যত্বশীল । 





৬কুষচন্দ্েখর মন্দির, ভূকৈলাস 


খিদিরপুর পুলের নিকট দুই পটি কালীবাজারের মধ্যে 
৬ধবলেশ্বর মহাদেবের একটি খাঁজযুক্ত সুঠাম পঞ্চরত্ব মন্দির 
আছে। লিঙ্গটি শ্বেত পাথরের, উঁহার মহাস্ত তাহাদের নিকট 
হইতে ইহা পাইয়া সন ৯৩*২ সালের ৫ই মাঘ সদয় পাণ্ডাকে 
দান করেন। পরে তাহার চেলা গোবিন্দ পাণ্ডা ইহার 
মালিক হন। উমাকান্ত পাণ্ডা ইহার বর্তমান মালিক। 
মন্দিরে একটি পুরাতন লিপির ফলক ছিল- বৈষয়িক স্বার্থে 
ইহা এখন অপসারিত । 

এই স্থানে পথের উত্তর পার্খের পঞ্চানমতলায় মহাদেবের 
একটি অষ্টশাল আছে। ইহার উপরের চতুঃশালের গাত্রে 
নাগর অক্ষরে একটি সুদীর্ঘ লিপি আছে। ইহা আধুনিক 
বলিয়া মনে হয়। কোন সংস্কারক ইহা যোজনা করিয়া দিয়া 
থাকিবেন। 











[ বৈদিক) উপনিষদিক ও লীন 


পৌরাণিক কাহিনী হইতে দবীচি, অগস্তা, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্, 
গৌতম, দুৰ্ব্বাসা প্রভৃতি কয়েক জন প্রসিদ্ধ খবির পরিচয় 
 পাই। ইহারা প্রত্যেকেই এক এক জন স্বনামধন্য খষি। 
 ইহাদিগকে লইরা যে সকল উপাখ্যান রচিত হইয়াছে 
তাহাতে দেখিতে পাই খধিরা প্রভূত তপোবলের অধিকারী 
ছিলেন দীর্ঘকাল কঠোর তপনস্তা করিয়া ও তপোবল 
_ তাহারা অজ্জন করিয়াছিলেন । তাহার প্রভাবে তাহারা 
অলৌকিক শক্তির অধিকারী হিলেন_-অঘটন ঘটাইতে 
 প্রারিতেন। . খষি-মুনিরা বর প্রদান করিয়া কাহাকেও 
নল এশ্ব্য্যের অধিকারী করিতে পারিতেন; আবার 
; গা প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিকেও হূর্গতিভোগ 
করাইতে পারিতেন। মুনিঞ্চযির জুদ্ধ দৃষ্টিতে শত শত 
চ হইয়া যাইত। দেবতারাও তাহাদের 
ইতে নিষ্কৃতি পান নাই। 

দধীচি, অগস্ত্য প্রভৃতি খষিরা গৃহী ছিলেন না। 
প্রভৃতি অনেক খষি গৃহস্থ ছিলেন। আশ্রম 
শিষ্যদিগকে বিগ্ভাদান করিতেন; কখনও 
নে বহির্গত হইতেন। কিন্তু তাহারা যে 
টা রণ ও আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হিলেন, 
: কাহিনীগুলি হ ইতে তাহা সুস্পষ্ট নহে! ইহারা যেন উপা- 
ধ্যানের চরিত্র । প্রত্যেকে এক একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ 
 করিয়াছেন। সেই ভূমিকায় তাহারা লৌকিক মানুষ হইয়াও 
অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং এই অলৌকিকত্বই 
যেন তাহাদের খধিত্বের পরিচারক । পৌরাণিক কাহিনী- 
গুলি নীতি, উপদেশ ও কবিত্বের সম্ভ।র হইলেও ঘটনাবলীর 
অনেক কিছুই উত্তট-_-একালে ওঁ প্রকারের কার্যকলাপ 
বাস্তবে সম্ভব বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে না। 

এ যুগের লেখকেরা যেমন নিজস্ব কল্পনার সাহায্যে 
উপন্যাস রচনা করেন, পুরাণকারেরা ঠিক সেইভাবে 
পৌরাণিক কাহিনী লেখেন নাই। যে সকল কাহিনী সুদূর 
অতীত, এমন কি প্রাগবৈদিককাল হইতে লোকের মুখে 
মুখে পরিবন্তিত হইতে হইতে তাহাদের সময়ে প্রচলিত ছিল 
তাহাই তাহারা কল্পনার, কবিত্বে প্রসারিত করিয়া পূর্ণাঙ্গ 
আখ্যান্রিকার কূপ য়িত করিলেন এবং উহা! পুরাণমধ্যে গ্রবিত 























করিয়া রাখিলেন। মূল কাহিনী, যাহা এক সময় সংক্ষিপ্ত বা 


বীজরপে ছিল, কালে তাহা শাখা-প্রশাখা ও পত্র 





স্্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ 





সমন্বিত বিস্তৃত আকারের বৃক্ষে পরিণত হইল । খবি-চরিক্রও 


এইরূপে বৈদিক সময়ে বাস্তবে যাহা ছিল, কালজোতে তাহা 
সম্পূর্ন অন্রূপ ধারণ করিল। 
পরবতী সময়ে উপনিবদের খষিরা তাহা হইতে স্বতন্ত্র 
প্রকারের মানুষ । পুরাণের খবিবা মানুষ হইরাও দৈবশক্তি- 
সম্পন্ন অর্ধদেবতা! অতিমানব কল্পিত হইয়াছেন । 
উপনিষদ তত্বীলোচনা-প্রধম। একারণ উপনিষদে 
বণিত যে খবিদ্িগকে পাই তাহারা ততুচিস্তাপরায়ণ গৃহস্থ । 
ইহারা পৌরাণিক খধিদের ন্যার কেহ সুদীর্ঘকাল তপস্তায় 


অতিবাহিত করিলেন অথবা তপোবলের দ্বারা অদ্ভুত কিছু 


করিলেন এরূপ পাওয়া যায় না। জনক ও যাজ্ঞবন্থ্য উভয়েই 
ওপনিষদিক খষি। বিদেহৱাজ জনক রাজ্য পরিচালনা করি- 
তেন, কিন্তু পরম নিলিপ্তভাবে। জনকের উক্তি “মিথিলায়াং 
প্রদীপ্তায়াং ন মে লাভো ন মে ক্ষতিঃ”__মিথিলা রাজ্য অগ্নিতে 
ভন্দীভূত হইয়া গেলেও জনকের তাহাতে লাভ বা ক্ষতির কিছু 





দিক খধিরা যেরূপ ছিলেন, 





নাই। রাজধি জনক গীতা-কথিত অনাসক্ত মুক্তসঙ্গের বাস্তব i, 


মৃত্তি। যাজ্ঞবন্য তাহার টি কাত্যায়নীকে 
লইয়া সংসার করেন। তাহার বহু শিষ্য সমন্বিত আশ্রম 
আছে। আশ্রমের ও নে প্রয়োজনে গো-ধন সংগ্রহে 
উৎসাহী । 

জনক যজ্ঞ কবিয়াছেন। 


যজ্ঞ উপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে 


প্রভূত দক্ষিণা প্রদান করিবার আয়োজন করিয়াছেন। | 


উপস্থিত ব্ৰাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠজ্ঞানী জানিবার জন্য 
এক সহস্র গরু বীধিয়া রাখিলেন এবং -ত্যোক গরুর দুই 
শৃঙ্গে দশ দশ পাদ সুবর্ণ বাধিয়া দিয়া ঘোষণা! করিলেন, 
“ভগবান্‌ ব্রাহ্মণগণ, আপনাদিগের মধ্যে যিনি স্ববশ্রেষ্ঠ ব্রনিষ্ঠ, 
তিনি এই সকল গাভী লইয়া যাউন।” 

কেহই গাভী লইয়া যাইতে অগ্রসর হইতেছেন না 


দেখিয়া যাজ্ঞবক্য উঠিয়া তাহার এক শিষ্ককে এ গাভীসমূহ 


লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। ব্রাহ্গণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া 
জানিতে চাহিলেন যাজ্জবন্ধ্য যে উপস্থিত ব্রাহ্গণগণের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ ব্রন্থিষ্ঠ তাহা তিনি কি প্রকারে বলিতেছেন? 
ইহাতে যাজ্ঞবন্য যে উত্তর দিলেন তাহা অতীব না 
বলিলেন, “নমো বরং ত্ৰন্বিষ্ঠায় কৰ্ম্মে, গোকামা এব বরং স্ম 

- ব্র্িষ্ঠকে নমস্কার কি সারা আমরা আমরা খোলাত ফাই 


.. 


১ 


আশ্বিন 


৭1 





অনন্তর অশ্বলপ্রযুখ আট জন" খধি, নারী-খষি গাগা 
বাচরুরী (গর্গ গোত্রের -বচরু,. কন্যা) প্রভৃতির. সহিত 
যাজ্ঞবন্ধ্যের যে প্রশ্নোত্তর বা আঁলোচনা হইল তাহা হি 
- যাজ্ঞবন্থ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইল । 
এক দিন জনক - রাজসভায় বসিয়া -আছন এমন সময় 
যাজ্ঞবন্ধ্য তাহার নিকট উপস্থিত হইলৈ জনক. জিজ্ঞাসা 
করিলেন-_“হে যাজ্ঞবন্ধ্য, আপনি কি উদ্দেপ্তে আসিয়াছেন ? 
পশুলাভের ইচ্ছায়, না আমার সহিত স্ুক্্তত্বের আলোচনা 
করিবার জন্য-?” এখানেও খধি যাজ্ঞবক্ষ্েব সরল উত্তর । 
বলিলেন, “হে সম্রাট, উভয় উদ্দেশ্যেই 1? অর্থাৎ ০৪ 
আলোচনাও হইবে, গাভী সংগ্রহও করিব। - 
উভয়ের মধ্যে, সুদীর্ঘ তত্বালোচনা হইল। জনক 
ভাহাকে তাহার উপদেশের জন্য হস্তিতুল্য: বৃষভসহ সহত্র 
গাভী দান করিতে চাহিলেন। যাজ্ঞবন্ধ্য তৎক্ষণাৎ সেই 
' দান গ্রহণ না করিয়া বলিলেন,, «আমার পিতা বলিতেন, 
সম্যক্‌ উপদেশ নাদিয়া. দান গ্রহণ করিবে না? অর্থাৎ 
উপদেশ অসমাপ্ত রাখিয়া দক্ষিণা তিনি গ্রহণ করিবেন না 
থধি নির্লোভ, তিনি গাভী চান, কিন্তু তাহা শাস্ত্রসম্মত 
উপায়ে ব্রহ্মবিদ্যা দানের দক্ষিণা স্বরূপ |. 
-_" যাজ্ঞবন্ষ্যের উভয় স্ত্রীর মধ্যে ব্র্দিষ্ঠ মৈত্রেরীর উক্তি 
i এই নারী-থষির আধ্যাত্মিকতার পরিচয় ' পাই.। 
গাহস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া প্রত্রজ্যা গ্রহণ করিবার সময় 
যাজ্ঞবন্ধ্য তাহাকে বলিলেন --“আমি. অন্য আশ্রমে যাইবার 
জন্য ইচ্ছুক,-এ কারণ আমার যে বিত্ত আছে তাহা তোমার 
ও অপর পত্নী কাত্যায়নীর মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে 
চাই ৷”? 
ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী বিত্ত প্রি সম্ভাবনায় উৎফুল্ল না 
হইয়া জানিতে চাহিলেন, “বিত্তসমূহের দ্বারা আমি কি অস্ৃতত্ব 
লাভ করিতে পারিব ?%” তাহার প্রয়োজন অমৃতত্বের, বিত্ত 
দ্বারা যদি তাহা লাভ হয় তবেই তিনি বিত্ত লইবেন, নচেৎ 
উহাতে তাহার প্রয়োজন নাই। যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, “অমৃতস্ত 
তু নাশাস্তি বিভ্তেন”-_বিভ্তদ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই। 
মৈত্ৰেয়ী জানাইলেন “ষেনাহং নামৃতা স্তাং কিমহং তেন 
কুর্ধ্যাম্‌?” যাহা দ্বারা আমি অমৃত হইতে পারিব-না তাহা 
দ্বারা কি করিব? 
বলাকি-অজাতশক্র-সংবাদে, 
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গার্গ্য বলাকি নামে একজন 


বিদ্বান্‌ খষির পরিচয় পাই! ইনি নিজেকে অতিশয় বিদ্বান্‌ 


মনে করিতেন। এজন্য গর্বিতস্বভাব ছিলেন। তাহার 
ধারণা ছিল রাজধি জনক অপেক্ষাও তিনি ব্রন্মজ্ঞ। একদা] 
কাশীরাজ অজাতশ্রর নিকট উপস্থিত "হইয়া বলিলেন, 
«আমি আপনাকে ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিব” অজাতশক্র 


খাষ 
বলিলেন, “আপনি যে আমাকে এই কথা বলিলেন ইহার 
জন্যই আপনাকে সহস্র গাভী দান করিতেছি ।” ১ 


- ব্লাকি ও. অজাতশক্রর মধ্যে প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হইল। 
উভয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ ব্রহ্মবিষয়ে আলেচনা হইলে, বলাকি 
বুঝিতে পারিলেন অজাতশক্র তাহা অপেক্ষা ব্রন্মজ্ঞ ৷ 
নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কাশীরাজকে বলিলেন, “আমি 
আপনার শিষ্যরূপে উপস্থিত হইতেছি, আমাকে উপদেশ 
করুন।” এখানেও খাষিস্বভাবে অপূর্ব সরলতা । ভ্রম 
বুঝিতে পারিয়া কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তাহা স্বীকার 
. করিলেন ও. ত্রহ্মবিদ্ভা লাভের জন্য ব্রাহ্মণথযি ক্ষত্রিয় 
রাজধির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। উপনিষদে ক্ষত্রিয় ও নারী 
খষির উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু পুরাণে কেহ নারী-খষি নাই 
'এবং এক বিশ্বীমিত্র ভিন্ন অপর কেহ ক্ষত্রিয় খষিও নাই। 
বিশ্বামিত্রও ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তপন্তা দ্বারা 
ত্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। উপনিষদের জনক যেরূপ ব্রহ্মজ্ঞ 
রূপে চিত্রিত হইয়াছেন, পৌরাণিক জনক সেবপ ব্রদ্গজ্ঞরূপে 
অঙ্কিত হন নাই-_-তিনি বিদেহর|জ মাত্র। 

" উপনিষদের খষিরা সহজ সরল গৃহস্থ এবং ততৃজ্ঞ বা তত- 
জ্ঞানলাভেচ্ছু। পৌরাণিক খধির স্যার অতিমানুষ তাহার! 
আদৌ নহেন। পুরাণসমূহ কাহিনী-প্রধান। পুরাণোক্ত 
কাহিনীর, সহায়তায় জনসাধারণের মধ্যে নীতি উপদেশ 
প্রচারিত হইয়াছে । অপর পক্ষে উপনিষদগুলি ততবালোচনা- 
প্রধান। একারণ উপনিষদের থষিদিগকে গভীর তত্ভীলোচনা- . 
পরায়ণ রূপেই দেখতে পাই। ছোটখাট যে কয়েকটি কাহিনী 
পাওয়া যায় তাহার কাহিনী-অংশ .তত্বীলোচনার ভূমিকা 

মাত্র । 

খথেদের মধ্যে বৈদিক যুগের যে সকল খষির নাম পাওয়া 
যায়, তাহাদের মধ্যে মনু, ভৃগু, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ বশিষ্ঠ, কথ, 
অঙ্গিরা, কক্ষীবান, শুন£শেপ, দধীচি, দীর্ঘতমা) গৌতম, চ্যবন, 
অগস্ত্য ইহাদের নাম পুরাণমধ্যেও পাওয়া য'য়1 বলা 

হুল্য, &ঁ সকল বৈদিক -খষি পুরাঁণকাল পর্য্যন্ত জীবিত 
হি পৌরাণিক কাহিনীর চরিত্র হন নাই। কাহিনী 
রচনায় ও সকল প্রসিদ্ধ খষির নাম গ্রহণ করা হইয়াছে 
পুরাণে যে সহস্র সহস্র বৎসর জীবিত থাঁকিবার কথা আছে - 
তাহা অতিরঞ্জন। -খগ্েদে মানুষের জীবনকাল এক শত 
বৎসর নিদ্দিষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছে। 

আদিতে, অর্থাৎ খগ্থেদের সময়ে খষি বলিতে কিরপ 
মানুষকে বুঝাইত তাহা তাহাদের রচিত মন্তরগুলি হইতে 
জানিতে পারা যায়! তাহারা সকলেই গৃহস্থ ছিলেন। 
অনার্ধ্যদিগের সহিত প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ হইত। একারণ 
তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে . হইত। আধ্যদদিগের বিভিন্ন 


-৭০৬ 


গোষ্ঠীর মধ্যেও যুদ্ধ হইত সুদাঁস রাজার সহিত ভরতবংশীয় 
দশ জাতির একটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়! এ যুদ্ধে ভরত 
দিগের পুরোহিত ছিলেন বিশ্বামিত্র এবং স্ুদাস রাজার 
পুরোহিত ছিলেন বশিষ্ঠ । নুদাস জয়ী হন! বিশ্বামিত্র এবং 
বশিষ্ঠ-_খষি. হইয়াও যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। 
জীবিকার জন্য কৃষি ও গো-পালন সকল খষিই করিতেন। 


জাতিভেদ তৎকালে প্রবর্তিত হয় নাই, কাজেই ব্রান্মণ-বষি, : 


ক্ষত্রিয-খধি, এরূপ . কোন পাৰ্থক্যও তাঁহাদের মধ্যে 
ছিলনা। 

বিদ্যা ও বুদ্ধির পার্থক্যে মানুষ চিরকালই একজন আর 
একজন হইতে অধিক সন্মান পাইয়া থাকে। আধ্যদিগের 
মধ্যে যীহারা বিদ্বান্‌ এবং চিন্তাশীল ছিলেন ও থক্‌ (অর্থাৎ 
মন্ত্র) রচনা করিতেন তাহারাই খষি আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। 
থকৃসমূহ প্ৰধানতঃ দেবতার নিকট প্রার্থনা। এই প্রার্থনা 
অত্যন্ত স্পষ্ট। জাগতিক ধনসম্পদ্দের অধিকারী হইয়া 
নিরুপদ্রবে সুস্থশরীরে পুক্রপৌত্রাদি সহ শত বৎসর জীবিত 
থাকিবার কামনা । শক্রর বিনাশ চাহিয়াও তাহারা দেবতার 
নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন। ইহারা সকলেই জাগতিক 
মানুষ এবং বাস্তববাদী ছিলেন। . ততুচিস্তা মানবমনের 
স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম । চিন্তাশীল খধিরা পাপের অন্ুশোচন! করিয়|- 
ছেন, গভীর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তা সমন্বিত উক্তিও 


প্রবাসী 


লালা তলাতল লোলা লালা লোপা 


১৩৫৯" 





সাপটি 


বিস্তৃত হইয়া উপনিষদ রচিত হইল । উপনিষদ্‌ সমূহে 
খষিত্বের -ধারণারও পরিবর্তন. ঘটিল। তাহারা সাংসারিক 
মানুষ হইলেও জাগতিক বিষয়ে নিলেভ, অনাসক্ত, -তত্তব- 
চিন্তাপরায়ণ ও ব্রক্গিষ্ঠ রূপে চিত্রিত হইলেন। বৈদিক 
খষিরা ছিলেন রক্তমাংসের বাস্তব মীন্ুষ-_জাগতিক ও 


আধ্যাত্মিকের সংমিশ্রণ । উপনিষদের খষিরা, হইলেন আদর্শ _ 


আধ্যাত্মিক মানুষ । 
বৈদিক উক্তি ও বৈদিক' কাহিনী EE লোক- 
মুখে পরিবর্তিত হইতে লাগিল, অপর দিকে বেদ"ও উপনিষদের 
চর্চা সাধারণের মধ্যে ক্রমে অপ্রচলিত হইল, এই সময়ে & 


করিয়াছেন। এই সকল দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক উক্তি 


সকল কাহিনী বহুলপরিমাণে পল্পবিত হইয়া সম্পূর্ণ এক 


অলৌকিক কাহিনীতে পরিণতি লাভ করিয়া পুরাণমধ্যে 
স্থান পাইল ৷ তখন মূল, ( অর্থাৎ থণ্বেদোক্ত ) খষি চরিত্রের 
মধ্যে অনেকখানি কল্পনার সমাবেশ হইল ' পৌরাণিক বিশ্বা- 
মিত্র, বশিষ্ঠ, গৌতম, কপিল, দধীচি, অগস্ত্য প্রভৃতি খষিরা 
এ সকল নামের বৈদিক খষি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের 
অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন মানুষরূপে আখ্যায়িত হইলেন। 
বৈদিক খধিরা ছিলেন বাস্তব মানুষ, উপনিষদের খষির! হইলেন 
আদর্শ মানুষ । .পৌরাণিক খধিরা সম্পূর্ণরূপে ; কল্পনাঞ্রস্থত_ 
অলৌকিক 4 


 শীড়্র্ই 


শ্রীআশুতোষ সান্যাল 
নীড়হারা পাখী, নূতন কুলায় ফিরে.কিরে পাবি সেই মেঠো হাওয়া, 
ভালো কি লাগে না তোর? পল্লীর বীথি ফুলে ফুলে ছাওয়া ? 
বাধিয়াছে তোরে পুরাতন তরু ৬ 98 সাধের কুলায় ছিল যে শাখায় 
আজো দিয়ে মায়াডোর ! | সে আজি ভম্মসার ! 
সেই কুলহাঁরা পদ্মার জল 
ঢেউ লেগে শুধু করে কল কল-_ কত তরুশাখে জনমে জনমে 
_ তারি কল্পোল-সঙ্গীতে তোর বাধিতে যে হবে নীড়, 
এখনো পরাণ ভোর ! কত অরণ্য ডাকিবেরে তোরে 43 
নিয়ে ছায়! সুনিবিড় ! 
ধেন্ু-চরা আর বেধু-বাজা সেই ভাঙ্গিবে গড়িবে কত শত বাসা, 
পদ্মার চর আর করিবি কেবল যাওয়া আর আসা ; = 
ওরে উ্নাদ, ফিরে পেতে চাস্‌ ; কিসের দুঃখ ? ওরে পাখী তুই 
বৃথা তুই বার বার। পাবি কত নদীতীর !” . 


Eo 


একটি পুরানো প্রেমের কাহিনী 


চারুচন্দ্র দত্ত 


[ এইরূপ শুনা যায়, বিলাতের বহু অভিজাত পরিবারে ভারতীয় 


রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান নারীর পাণিগ্রহণ করিয়া 
এদেশে কার্য্য নিযুক্ত খেতকায়গণ কেহ কেহ ইংলণ্ডে যান। তীহা- 
দের গুরসজাত সন্তান-সন্ততিরা ইংরেজ-সমাজের. অঙ্গীভূত' হইয়া 
গিয়াছেন। এইরূপ জনক্রুতির মূলে যে সত্য অনেকখানি নিহিত 
রহিয়াছে, বর্তমান কাহিনীর বিষয়বস্ত হইতে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে । 


আর একটি কারণে এই কাহিনী সময়োপযোগী বলিয়া 


বিবেচিত হওয়া উচিত। সেযুগে যখন মোগল আমল একেবারে বিলুপ্ত 


হয় নাই-এবং ইংরেজপপ্রতুত্বও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন ইংরেজগণ 
ভারতবাসীর ভাষা শিথিতেন, ভারতবাসীর আচার-আচরণ গ্রহণ 
করিতেন, এক বথায় তাহাদের পুরাপুরি ভারতীয় বনিয়া যাওয়াও 
আশ্চর্য্য ছিল না। কিন্ত তীহাদেরই হাতে যখন শাসনভার ন্তত্ত 
হইল তখন তাহার! অন্য রূপ ধরিলেন। জাতিগত পার্থক্য ক্রমে 
জাতি-বৈরিতায় পরিণত হইল'। ' এই দৃষ্টান্ত হইতে বর্তমানেও 
আমাদের কিছু শিবিবার আছে এবং সাবধান হইয়া চলা প্রয়োজন । 
কেননা! আজ পুনরায় কোঁন কোন শ্বেত-জাতি নিতাস্ত অস্তরদ্ষভাবে 
আমাদের 'মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি 


পা মিহি ও যানের প্রতি সহানুভূতিতে আকুল হইয়া পড়িতেছে। 


বর্তমান যুগপরিবর্তনকালে ইতিহাসের শিক্ষা যেন আমরা ৮ না 
যাই।_ প্রবাসীর সম্পাদক ] 


অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ। মোগল বাদশাহীতে ভাঙন 
ধরেছে। দিল্লীতে বড় বড় আমীর-ওমরাও নিজের নিজের 
দল পাকাচ্ছেন। বাংলার গর্দীতে অধিরূঢ় অলপ অকর্মণ্য 
বিলাসী . সরফরাজ খান। তাহার শাস্তিরক্ষার ক্ষমতাও নেই, 
ফুরসতও নেই | উড়িষ্যার পথে নাগপুরের বর্গারা বার বার 
হানা দিয়ে মেদিনীপুর বর্ধমান অঞ্চল বিধ্বস্ত করছে। বড় 
বড় বাঁডালী জমিদারবর্গ একটা বিপ্লব আসন্ন জেনে. আপন 
আঁপন সৈন্যবল বাড়াচ্ছেন, ভাবছেন কি করে আঁবার.বাবৌ- 
ভূ ঞার যুগ ফিরিয়ে আনবেন। নানাজাতীয় সাহেব কোম্পানী 
নানাস্থানে কুঠি ফেঁদে বসেছেন। তারাও সেনাবৃদ্ধি করছেন, 
গণুগোলের মাঝে যদি কিছু সুবিধা করতে পারেন এই 
আশায় । ইংরেজ কলকাতায়, ফরাসী ফরাসডাঙ্গাতে, ওলন্দাজ 
চু'চুড়াতে, গঙ্গাতীরে নিজ নিজ কেল্লা বেঁধেছেন। এখনও 
ইংরেজ-ফরাসীর, ইংরেজ-ওলন্দাজের, ইংরেজ-মোগলের মধ্যে 
চরম বল পরীক্ষা হয় নাই৷. ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, ভারতের 
ভাগ্যলক্ষী শেষ পর্য্যন্ত কাকে বরণ করবেন, তা জানা নাই। 
এই পরিবেশে, একটি বড় মধুর প্রেমের ব্যাপার ঘটেছিল, 
সেই গল্প পাঠককে আজ শোনাব। 


কলকাতা ও ফরাসভাঙ্গার মাধ্ামাঝি-ভাগীবখী-তীরে 
ভৈরবপুর গ্রাম, প্রধানতঃ চাষাভূষোর বাস। - সেই গ্রামের 
উপকণ্ঠে, ঠিক নদীর উপরেই, একখানি সুন্দর পরিফার- 
পরিচ্ছন্ন ছেটি-খাটো বাড়ী। মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল, 
বেশ উঁচু দাওয়া। সামনে ক্ষুদ্র একটি, বাগান, তাতে নানা- 
রকম ফুল ফোটে, প্রধানতঃ বড় বড় গাঁদা ও চামেলি। 


" পিছনে উচু বাশের বেড়া দিয়ে ঘেরা উঠান! সেই উঠানের * 


এক পাশে "ছোট্র একখানি রান্নাঘর, অন্ঠপাশে গোয়াল। 
কোণে লাউ-কুমড়োর মাঁচা। - সবটা পরিফার, তকতক 
করছে। খিড়কির দরজা! হতে একটি সঙ্ধীর্ণ পথ চলে গেছে 
নিকটস্থ গঙ্গার ঘাট অবধি । 

" বাড়ীর কর্তা পঞ্চানন কাব্যতীর্থ ঠাকুর এক জন বিখ্যাত 


' পণ্ডিত । এককালে অন্থত্র তার এক বড় টোল ছিল, 


অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেই দিন কাঁটাতেন। খুব নামডাক 


, ছিল, দেশ-বিদেশ থেকে সব ছাত্র আসত তার কাছে কাব্য- 


সাহিত্য পড়তে । বহর ছুই হ’ল.সে সমস্ত ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে 
ব্রাহ্মণ এইখানে গঙ্গা-তীরে এসে বসবাস.সুরু করছেন। তার 
এক বাল্যবন্ধু ও ভক্তশিষ্য থাকবার জন্য বাড়ীটা করে দিয়ে- 
ছেন, পণ্ডিতমশায় পুজা-অর্চনা করে কাল কাটান। কখন 
কখন বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করেন। পরিবারে তিনটি মানুষ 
_ ঠাকুর নিজে, তার ব্রাহ্মণী ও একটি মেয়ে ছুর্গা। মেয়েটি 
পরমা সুন্দরী, বয়স. সতের বছর, বাল-বিধবা। অসাধারণ 
বুদ্ধিমতী, সাত বছর বাপের কাছে ব্যাকরণ ও কাব্য-সাহিত্য 
পড়ে সে বুদ্ধি আরও মাজ্জিত হয়েছে৷ তার সখী-সাথী কেউ. 
নেই, সর্বদা বাপের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তার পুজা-আবাধনার 
আয়োজন করে দেয়। তার সঙ্গে স্তব পাঠ করে, পদাবলী. 
গায়। একেবারে পিতৃগতপ্রাণা। ব্ৰাহ্মণী ঘর-সংসার নিয়ে 
সারাদিন ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু সকল কাজের মাঝে তার চোখ 
ছুটি যেন সদাই খুজে বেড়ায় বৃদ্ধ স্বামী ও আদরের 
কন্ঠাটিকে । সন্ধ্যাবেলায় তাদের পুজা বা পাঠের কাছে 
বৃদ্ধা চুপটি করে বসে থাকেন পরিপূর্ণ আনন্দে । তখন সন্তা- 
গগার -দ্রিন, ভক্ত শিষ্যেরা যা. দ্িত-থুত তাতেই এঁদের 
সংসার বেশ চলে যেত, কোন অভাব ছিল না, ভাবনা-চিন্তাও 
ছিল না। - 

দুর্গার কথাটা আর একটু খুলে বলি। অধ্যাপক 
ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা! মেয়ে, নিষ্ঠাবতী ব্রহ্মচারিণী সে নিশ্চয়ই 
ছিল। কিন্তু তার অন্তর একটুও নীরস ছিল না। থাকতেও 
পারে না, যখন সে সংস্কৃত-বাংল! কাব্য-সাহিত্যের রসগ্রহণ 


৭০৮ 


করতে শিখেছে । সরস হৃদয় নইলে কি রেউ শকুন্তলা 
মেঘদূত উপভোগ করতে পারে, না জয়দেব বিদ্ভাপতি চণ্ডী- 


দাসের পদাবলী অমন মধুর স্বরে গাইতে পারে ! পদাবলী 
_পান্দী করে ফরাসভাঙ্গা রওনা হ’ত। এখন স্থর্য্যোদ্য়ের পরে 


গাইতে গাইতে যখন মেয়ের দু'চোখ বেয়ে জল পড়ত, তখন 
বাপ-মা মুগ্ধনয়নে চেয়ে দেখতেন সেই প্রেমমূত্তি। তবে 
দুর্গার কাঠামোর মধ্যে এতটুকু স্বার্থপরতা কোথাও ছিল না । 
তাই তার হৃদয়ের প্রেম ছিল স্বচ্ছ নিৰ্ম্মল, সে প্রেমে কামনা- 
কালিমার স্পর্শমাত্রও ছিল না। 

কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরে একটা ছুবিনীত অধীর 
সত্তা আছে। সে. কথন মাথা চাড়া, দিয়ে উঠে 'যুদ্ধং দেহি? 


বলে হাক ছাড়বে তার কোন ঠিকানা নেই। যখন সে এই 


রকম কোমর বেঁধে সন্মুখে এসে দাড়ায় তার একটা ব্যবস্থা 
করতেই হয়। নইলে মানুষ স্রোতের মুখে কুটোর মত ভেসে 
যাঁয়। দুর্গার আমাদের শান্ত-নিগ্ধ, জীবনে এইরকম একটা 
সঙ্কট এসে পড়ল। ভেসে যাওয়ার মেয়ে ত.সে নয়! 
তার কি. কিনারা হ'ল, পাঠক শুনুন ! 


‘ কলকাতায় ইংরেজ কোম্প'নীর কুঠীতে এক তরুণ 
কর্মচারী ছিল ।- তার নাম জন স্পেন্সার। সে বিলাতের 
এক পুরানো জমিদার ঘরানার ছোট ছেলে। সেদেশের 
আইন অন্ুপরে- তার দাদাই সমস্ত পৈতৃক .সম্পত্ভি 
পেয়েছিলেন। জন এক হাজার পাউণ্ড বকশিশ পেয়েছিল 
মাত্র তাই সে ঈন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরি নিয়ে, এদেশে 
এসেছিল। তখনকার দিনে বিলেতে একটা বিশ্বাস ছিল যে, 
ভারতবর্ষে অতি সহজেহ লক্ষপতি হওয়া যার। জন বেচার! 
কিন্তু তিন.বছরেও সেই কুবের-ভাগারের কোন সঞ্ধান পায় 
নাই। : তবে সাবধানে. ব্যবসা-বাণিজ্য করে সে তার হাজার 
পাউণ্ড পুজিকে প্রায় দেড় হাজারে তুলেছিল। জনকে 

কাধ্্যস্থত্রে রোজ জলপথে চন্দননগর যাওয়া,আসা করতে 
হত। 
যেত। ছেলেটি ভাবগ্রবণ; যা দেখত. সবই তার 
কাছে নূতন, খুব ভাল লাগত। এদেশের লোককে সে 
অবজ্ঞা করতে শেখে নাই নেটিব বলে। বরং বাঙালী ছেলে- 
মেয়ের সঙ্গে পথে-ঘাটে যেচে আলাপ করত, তাদিকে আদর 
, করত, খেলনা, পুতুল, বাতাসা কিনে দিত। পাল-পার্বণে 
বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়ী নিমন্ত্রণ দৌলে আনন্দে নিমন্ত্রণ 
রক্ষা করত। 
বাংলা, “টুমি কে আছে৮গোছ অদ্ভুত ভাষা নয়। অন্ত 
সাহেবের! পিছনে যত্ই তাকে ঠাট্রা-তামাশা .করুক না কেন; 
সম্মুখে কিছু বলতে সাহস.করত না, কারণ জন্‌ বনেদী ঘরের 
ছেলে. এবং খুব রাশভারী। ভারগতিকে সে দেখাত য়েন খুব 


প্রবাসী 





" যাচ্ছে। 


কিন্তু 


গঙ্গার ছুপারের মনোরম দৃপ্ত দেখতে দেখতে 


যত্ব করে বাংলা বলতে শিখেছে সত্যিকার - 


১৩৫৯ 


অল্পদিনের জন্যই সে ভারতবর্ষে এসেছে, এখানকার সাহেবদের 
নিন্দা বা প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। 
. আগে জন ভোরের অন্ধকারেই আহিরীটোলা ঘাট থেকে 


বেরোচ্ছে। এক দিন যখন ভৈরবপুরের ঘাটের কাছ দিয়ে 
নৌকা যাচ্ছে তখন সাহেব দেখলে যে.এক অপরূপ সুন্দরী; 
সগ্যস্বাতা, কলসী কাখে ধীরে ধীরে ঘাটের সিড়ি রেয়ে উঠে 


তার সমস্ত দেহখানি উদ্ভাসিত করে তুলেছে । সেই সোনালী 
আলোতে, গঙ্গাবক্ষের সেই শীতল হাওয়াতে জনের অন্তরটা 


বলে উঠল, “কি সুন্দর, কি সুন্দর, এমন রূপ ত কখনও দেখি 


নি 1” হা করে একদুষ্টে চেয়ে দেখতে লাগল। কে এই তরুণী, 
একি তার চেনা কেউ ? তা কি.করে হবে? সে ইংরেজী, মেয়েটি 
বাঙালী, ছু'জনের 'পুর্ববপরিচয় অসম্ভব ৷. সঙ্গে যে বাঙালী 
কেরাণীটি ছিল তাকে- জন অন্তমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা, করলে, 


“কাদের মেয়ে?” বাবুটি ধূর্ত, ভাবলে যে এই শিকার 


সাহেবের হাতে তুলে দিতে পারলে বেশ হু-পয়সা বকশিশ 
পাবে। খুব অমায়িক: হাসি হেসে উত্তর দিলে, “বামুন 
পণ্ডিতের বিধবা মেয়ে, খুব গরীব ওরা, সস্তা পাওয়া যাবে! 


‘চেষ্টা দেখব সাহেব ?৮ কথাটা কানে যেতেই জনের.গোলাপী - 
'নেশা ছুটে গেল, গঙ্জন করে উঠল, “চুপ কর, বেয়াদব । ফের ১ 


ওরকম -কথা মুখে আনলে মুখ ভেঙে দেব।” বাবু চেপে 
গেলেন, “বেশ, বেশ, সবুরে মেওয়া ফলে ।”৮ নৌকা এগিরে 
চলল। .যতক্ষণ দেখা যার জন চেয়ে রইল দুর্গার পানে। 
তার পর আস্তে আস্তে পান্সীর ভিতরে উঠে রি গালে হাত 
দিয়ে চুপ করে বসে রইল? . 

': এদিকে দুৰ্গা যখন প্রথম দেখলে যে একটা সাহের তার 
দিকে হা করে চেয়ে বয়েছে তখন ভারি বিরক্ত হ’ল ৷ 


বাড়ী চলে গেল। পোড়ারমুখো সাহেবটা বেয়াদব ত বটেই, 
কিন্তু দুর্গার বুকের ভিতরটা অমন টিপ চিপ করছে কেন? 


ভয়ে ? কে জানে! মুখখানি লাল টুকটুকে করে যখন . 


উঠানে ঢুকল, মা জিজ্ঞাসা করলেন, “কি রে দুর্গা, মুখটা 


থেকে আর একটু সকাল সকাল ঘাটে যাস্‌।” মেয়ে কথাটা 
হেসে উড়িয়ে দিলে বটে, কিন্তু বুক তার . তখনও দুরু ছক 
করছে।- ছি, ছি কি হ’ল তার! মালবিকার কথা, দময়ন্তীর 
কথা, শকুন্তলার কথা সে .পড়েছে। কিন্তু বই পড়ে আর 
প্রেমের ধর্ম কে কবে বুঝেছে! অতন্থুর -শরের ঘা এক বার 
খেলে তবে না বোঝ] যায় তাঁর. শক্তি- কেমন ছূর্জয় । 

রাতটা দুর্গার ভাল করে ঘুম হ’ল না। একটা'অজানা-কিসের 


প্রাতঃকালের স্থর্য্যের আলো তার উপর পড়ে 


মনে. 
" মনে “পোড়ারযুখো 1» বলে মাথার কাপড় টেনে ধীরে ধীরে 


অমন রাঙা হ’ল কেন? রোদ লেগে গেছে বুঝি? কাল - 


i 
এ 


আশ্বিন 


উত্তেজনা তার অন্তরে তোলপাড় করতে লাগল। ভয় 
** _ হচ্ছিল, আবার ভালও লাগছিল । 

_ পর দ্রিন সকালবেলা ঘাটে যেতেই দুর্গা দেখলে যে সেই 
সাহেবটির পান্দী সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। সাহেব আগের 
দিনের মতই তার পানে একদুষ্টে চেয়ে রয়েছে । আজ সেও 
চোখ তুলে সাহেবকে এক বার দেখলে । চার চোখ মিলল । 

bE চোখে চোখে কিছু কথা হ’ল কি? বোধ হয় হ’ল । নৌকা 
চলে গেলে দুর্গা একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইল । আজ মনটা 





তার কেমন হাল্কা বোধ হচ্ছে। পান্সী একেবারে অস্ত 


হয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত সেইদিকে সে চেয়ে রইল। তার পর 
স্নানাদি সেরে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরে গেল। মনে-একটা 
es খটকা লেগেছে, “আমি কিছু অন্ঠায়.করলাম কি ?” 

সারাদিন সারারাত কত. কি ভাবছে দুর্গা ৷ সাহেব 
দেখতে বড় সুন্দর |. ছিঃ, ও-কথা কি মনে করতে আছে। 
i দেখলে কিন্তু ভাল লোকই মনে.হর। তা হলে কি চায় সে 
দুর্গার কাছে? দৃর্গাকে জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবে তার 
+ 'বাপ-মার কাছ থেকে ? না, কখখন নয়, সেরকম সাহেব এ নর ! 
| তবে তার মতলব কি; ও রকম করে তাকিয়ে থাকে কেন? 
তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা হয়েছে? লোকটা নিশ্চয় পাগল। 
- নইলে সাহেব হয়ে বামুনের মেয়েকে বিয়ে করতে চায় ! চায় 
+" তাই বা কে বললে? কি সব ছাই কথা মনে আসছে! না, 
কাল থেকে আর সকালবেলা ঘাটে যাবে না ূর্গা। এক বার 
ভাবলে, বাবাকে বলি সব কথা । সব কথা আবার কি! 
কে এক জন সাহেব তার দিকে চেয়ে চেয়ে গেছে) সেও তার 
পানে এক বার তাকিয়েছে।. এতে হয়েছে কি? নিশ্চয় 
দুর্গার নিজের মাথা খারাপ হয়েছে ; নইলে এমন করে 
$ তিলকে তাল করে তুলছে কেন? না, বাপকে এসব কথা 
বলতে ‘বড়. লজ্জা করবে । দ্বিনকয়েক দেরি রুরে ঘাটে 
গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তা হলেই সাহেব তার খেয়াল 

ছেড়ে দেবে। | 
পর দিন স্র্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা ঘাটে বেরুল' না, 
জোর করে ঘরের খুটিনাটি কাজ নিয়ে বসল। মা খুব বকুনি 
দিলেন, “এখনও ঘাটে গেলি না, ছুর্গা, সেদিনকার মত আবার 


সদর 


“ - রোদ লাগাবি!» দুর্গার মন একটা ছুতো খুঁজছিল মান্র। «এই . 
“নয়! এই এক মাস ধরে সে কত কৃখাই না ভেবেছে! 
কাব্য-সাহিত্যে সে গান্ধরর্ব বিবাহের বহ দৃষ্টান্ত পেয়েছে। 


| যাচ্ছি মা” বলেই কলসী নিয়ে ছুটল নদীর পানে! ঘাটের 
+ কাছবরাবর গিয়ে দ্বেখলে, যে সাহেবের পানসী ধীরে ধীরে 
ঘাট পার হয়ে যাচ্ছে। সাহেব .হা করে ঘাটের দিকে 
_ তাকিয়ে ছিলেন, দুর্গা ছুটে আসছে দেখে ' একটু হাসলেন । 
দুর্গার ঠোঁটের কোণেও কি একটু হাসি ফুটে উঠল? ঠিক 
বলা যায় না, তবে তার মনে যে একটা আনন্দের ছোট্র লহরী 
খেলে গ্রেল, সৈটা নিশ্চিত।. এই রকম. চলল মাসখানেক । 


hr 


একটি পুরানে৷ প্রেমের কাহিনী 
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ক্রমশঃ দুর্গা যেন স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে । বড় মধুর লাগে 
তার এই প্রতিদিনের দেখা । .এক একবার মনে করে, «এ 
আমি কোথায় ভেসে চলেছি??? আবার সব .ভাবনা-চিন্তা 
বেড়ে ফেলে দিয়ে বললে, “পারি না ভাবতে । যা. হবার 
তাই হবে। শেষ পর্য্যন্ত মা গঙ্গা, আছেন।” বাগ-মাকে 
কিন্তু কিছু বলতে পারলে না লজ্জায় । 


জম. স্পেন্সারও গা ভাসিয়ে দিয়েছে । . রোজ সকাল- 


বেলায় ছুর্গাকে দেখে দিনটা .বেশ গোলাপী নেশায় কেটে 


যায়। সেই কেরাণী বাবুটি ত রোজ সাহেবের সঙ্গে পাঁনসীতে 
থাকে, সাহেবের রকম-সকম নজর করে দেখে। ছুই একবার 
বলেওছে, “কেন কষ্ট পাচ্ছেন, স্যার! হুকুম পেলে অতি 
সহজেই আমি ওঁকে এনে দিতে পারি। এ রকম ত রোজই 
হয় হুজুর!” খুব তাড়াও খেয়েছে প্রভুর কাছে, “দুর হয়ে 
যা, শয়তানের বাচ্চা । খবরদার, এসব নীচ কথা মুখে 
আনবে না।” দুর্গাকে জন ছাড়তেও পারছে না, আবার 


‘তাঁকে অপম।ন করা, তার ক্ষতি করাও জনের পক্ষে অসম্ভব ৷ 


খুব জোর করে নিজেকে বলে, “না, ইংরেজ-ভন্রলৌকের 
ছেলে জ্রীলোককে অপমান করে না! যাকে ভালবাসি, তার 
মানসন্্রম.রক্ষা করতে না পারি ত কিসের ভদ্রলোক আমি 1৮ 
অনের ভেবে-চিন্তে নিজের কর্তব্য. স্থির করলে, সে দুর্গার 
বাপের কাছে যাবে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে! সে বিলেতী 


সাহেব, অত কি জানে যে হিন্দুর সঙ্গে শ্রীষ্টানের বিয়ে হয় না। 


যদি সেরকয় কোন কথা শুনেও থাকে ত পেটা অন্ধ কুসংস্কার 
বলে উড়িয়ে দিতে সে প্রস্তুত । কেরাণীবাবুকে এক দিন 
বললে বিবাহ-প্রস্তাবের কথা। বাবু হো হো করে হেসে 
উঠল, “বলেন কি, হুজুর, বামুনের ঘরের বিধব| মেয়েকে বিয়ে 


করবেন! আমি বলতে গেলে আমাকে জুতো-পেটা করবে 1” 


জন উত্তর দিলে, “তোমাকে কিছু বলতে যেতে হবে না, 
বাবু। তুমি নৌকোয় বসে থাকবে, যা বলবার আমি নিজে 
গিয়ে বলব.। যদি আমার বাংলা বিদ্যাতে না কুলোয়। তা 
হলে তোমাকে এভারুব।” বাবু মনে মনে হেসে বললে, 


খবিয়ে নানিকে! যা হোক আমার ঘটকবিদা টা না মারা 


যায়, দেখতে হবে।? 
বিয়ের কথা যে দুর্গার মনে একেবারে আসে নি, তাও 


গান্ধর্ব বিবাহ যে জাতকুলের বাধা মানে না, তাও সে জানে 
ত। এসব কথা ভাবতে ভাবতে দুর্গার ছোট্ট কান ছুটি লাল 
হয়ে উঠত । ' বড় ভাল লাগত তার এই সব দিবাস্বপ্ন । 
তবে এই স্বভাব-পবিত্র ব্রাহ্মণ কন্যার স্িগ্ধ মধুর প্রেমের 
মধ্যে. লালসার কোন ছোয়াচ্‌ ছিল না৷ "তার একবারও মনে 
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হস্ত না যে সাহেবকে ভালবেসে সে নিজেকে কোন “রকমে 
খাটো করছে। তবু বাবা মা মত না দিলে সে বিয়ে করবে 
না, এটা! নিশ্চিত । পূজায় বসে ঠাকুরের চরণে কত প্রার্থনাই 
না সে জানাত ! দেখা যাক, ঠাকুর শেষ অবধি কি ভ ভাবে 
নিষ্পত্তি করলেন দুর্গার সমন্তা ৷ 


এক দিন স্বর্য্য উঠতে না উঠতে সাহেবের পানসী: এসে 


লাগল ভৈরবপুরের ঘাটে ৷' সাহেব লাফিয়ে নেমে পড়লেন। 


‘ঠিক সেই সময়ে দুর্গা কলসী নিয়ে আসছিল নদীর পানে; 
জনকে নামতে দেখে সে কেমন যেন ভয় পেয়ে একছুটে 
বাড়ী পালাল। মা উঠানে বসে তরকারি কুটছিলেন। দুর্গা 
তাকে জড়িয়ে ধরে হাঁপাতে হাপাতে বললে; “মাগো, কে 
একজন সাহেব এসেছে বাবার কাছে” বলতে বলতে এক- 
বার তার মুখখানি পাঙ্গাশ হয়ে গেল, আবার তখনই. শিরায় 
শিরায় একটা রক্তের বলক উঠে মুখে যেন সিঁছর লেপে 
দিলে । ছু"হাতে চোখ ঢেকে দুর্গা ছোট মেয়েটির মত.মায়ের 
কোলে শুয়ে পড়ল ৷ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদতে কাদতে চুপি 
চুপি মাকে কত কথাই বললে । আজ: আর তার কোন 
লজ্জা-পক্ষোচ নেই |. জীবন-মরণের্‌ সমস্তা এসে পড়েছে। 
ওদিকে, জন যখন নৌকা থেকে নেমে দেখলে যে দুর্গা দৌড়ে 
পালাচ্ছে তখন একটু থমকে দ্রীড়াল। তার পর; বর ছুই 


গা ঝাড়া দিয়ে বললে, “না, কর্তব্য যখন স্থির করেছি আর. 


ইতস্ততঃ করব না।” বলে মাথা উচু করে দৃঢ় ভাবে দুর্গা- 
দের বাগানের দিকে এগোল। পণ্ডিত মশায় “তখন খুরপি 
নিয়ে বাগানে কাজ করছিলেন । একজন 'শ্বেতকায় ভদ্র- 


লোককে ঢুকতে দেখে দাড়িয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, . 


“কাকে চান আপনি সাহেব ?” জন 'সমন্ত্রমে টুপী তুলে 
উত্তর দিলে, “আপনার কাছেই এসেছি, মশায়। আমার 
একটা বিনীত প্রার্থনা আছে ।” ঠাকুর মশায় হেসে উঠলেন, 
“উপহাস করছেন, সাহেব? আমি দরিদ্ধ ব্রাহ্মণপণ্ডিত, 
আপনি সন্ত্রান্ত বণিক, আমি আপনাকে কি দিতে পারি 
বলুন ?” জন একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললে, “না 
উপহাস করি নেই, মশায় । এ উপহাসের কথা নয় । আপনার 
এক অমূল্য রত্ব আছে, সেই রত্ব আমি ভিক্ষা করতে এসেছি'। 
আপনার মেয়েকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি! 
তাকে আপনি দয়া করে আমার হাতে দিন। আমি পুরানে! 
সন্তরান্ত বংশের ছেলে: আপনার মেয়েকে যথাসাধ্য যত্নে আদরে 
রাখব। বিবাহ করে তাকে আমি আমার দেশে নিয়ে যাব 1” 
ব্রাহ্মণ অট্রহাসি হেসে উঠলেন, “সাহেব, তুমি পাগল । 
বামুনের মেয়ের সঙ্গে কি খ্রীষ্টান সাহেবের বিয়ে হয়?” জন 
আজ সাহসে বুক বেঁধে, এসেছে ; বিনীত স্বরে বললে, “বিবাহ 


১৩৫৯. 


হিন্দুমতে না হতে পারলেও শ্রীষ্টানমতে হতে পারে। 





আপনি সদয় হয়ে অনুমতি দিলেই আমি সব ব্যবস্থা করব 1৮ ২ 


ব্রাহ্মণ প্রসন্ন বদনে জনের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললেন, 
“সাহেব, তুমি সত্যই বড় ভাল লোক। আমি বুড়ো মানুষ, 
দীন দরিদ্র, এ দেশের রাজ! অক্ষম অকর্মণ্য, তুমি ইচ্ছা 
করলেই দুর্গাকে কেড়ে-নিষে যেতে পারতে । তা না করে 
তাকে তোমার ধর অন্থুসারে বিবাহ করতে চাইছ-। জান, 


সাহেব, এক দিন আমাদের দেশে গান্ববর্ব বিবাহ হস্ত? সে 


বিবাহে জাতকুলের কোন কথাই উঠত না।- আজকের 
সমাজে কিন্তু তা চলে না। আচ্ছা, একটা কথা তোমাকে 
জিজ্ঞাসা করতে চাই। বর-কনে পরস্পরের প্রতি একান্ত 


অনুরাগী না হলে গান্ধর্বব বিবাহের কথাই ওঠে না। তুমি' 


ত'আমার ছুর্গীকে চেনই ন! !” জনের মুখ রাডা হয়ে উঠল । 


স্লজ্জ হাঁসি হেসে উত্তর দিলে, “তার সঙ্গে আমার কোন 


দিন বাক্যালাপ হয় নেই বটে। কিন্তু আজ এক মাস দু'জনে 


দু'জনকে দেখছি । আমার মনে হয় না যে তিনি আমাকে 


প্রত্যাখ্যান করবেন। তবে তিনি যদি আমাকে না চান, তা 
হলে আমি ' চিরদিনের জন্য বিদায় নেব, আর আপনাদের 
কাছে দেখা দেব না।” 


এই রকম ছু'জনে কথাবার্তা হচ্ছে এমন সময় বাণী, - 5 


বেরিয়ে এলেন। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমি 
দোরের আড়াল থেকে তোমাদের সব কথা শুনেছি। মেয়েকে 
জিজ্ঞাসাবাদ না করে সাহেবকে কোন জবাব দিও না মেয়ে 
আমাকে আজ অনেক কিছু বলেছে ।” ' ভিতরের দিকে 
মুখ ফিরিয়ে ডাকলেন, “মা, একবার এখানে আয় ত !? 

দুর্গা মাথা হেট করে এসে দাড়াল । বাপ জিজ্ঞাসা 
করলেন, “খুকী, তুই এই সাহেবকে চিনিস্‌ ?” দুর্গা এক- 
বার সাহেবের দিকে চেয়ে দেখে মাথা.নেড়ে জানালে যে সে 
তাকে চেনে। বাপ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, “সাহেব 
তোকে খ্ৰীষ্টান ধর্শমতে বিয়ে করতে চান। তোর কি তাতে 


মত আছে?” 


- মেয়ে কোন উত্তর দিলে না; লজ্জায় তার মাথা বুকের 


১ সঃ 


Ll 
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উপর সুয়ে পড়ল। ব্রাহ্মণ কাছে গিয়ে আদর করে মুখ- 7. 
খানি তুলে ধরতেই তার ছু'চোখ বেয়ে জল কর ঝর করে + " 


পড়তে লাগল। ব্ৰাহ্মণী একটু হেসে বললেন, “কি 
আর জিজ্ঞাসা করছ, ঠাকুর ? দেখছ না যে মেয়ে তোমার 


স্বয়ন্বরা হয়েছে! ওকে আঁর আটকে রেখে কি হবে? 


আটকে রাখলে ও বাঁচবে না। এখন বুঝতে পারছি যে, 
কেন আজ একমাস থেকে মেয়ে ভাল করে খায় না, ঘুমোয় 
না, সদাই যেন আনমনা ৷ তুমি সমাজের ভয় ছেড়ে দিয়ে 
ওকে সাহেবের হাতে তুলে দাও, দু'জনকে আঁশীর্ববাদ কর, 


চে 


ও. 


০০ 


= { হবে, তা আমি করব।” 


শী 


পি 


আশ্বিন 


পানা পালালো শা পাশা পাশপাশি, 


সুখী'হোক। এতে আমরা ভগবানের চোখে. যী হব. hl 
সমাজ যাই বলুক না কেন।” , 





. ব্রাহ্মণ একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। “তার পর জনকে 


কাছে ডেকে বললেন, “বৎস, তুমি আমার খুকীকে নাও! 
আমি ওকে খুশী হয়ে তোমার হাতে সমর্পণ করছি.।? দুর্গার 
হাতি জনের হাতে রেখে আশীর্বাদ, করলেন, “ভগবান 
তোমাদিকে সুখী করুন। সমাজের সঙ্গে একটু ছলনা করতে 
| জন সাহেব হলেও একেবারে 
কাঠখোট্টা ছিল না। চোখ মুছতে মুছতে করুণ স্বরে বললে, 
“ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন! আমি কুর্গাকে সকল 
রকমে সুখী করতে চেষ্টা করব ৷? 


উপসংহার দীর্ঘ নয়! কয়েকদিন পরে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী 
মেয়েকে নিয়ে তীর্ঘভ্রমণে বেরুলেন। তিন মাস পরে যখন 
দেশে ফিরলেন, তখন দুর্গা তাদের সঙ্গে নেই। সবাইকে 
বললেন, রা i ALLL হানি মারা গেল, 
সবই অবৃষ্ ৮... *. 

এদিকে জন দুর্গীকে যথারীতি কলকাতার 'বড় গীর্জায় 
বিয়ে করে তাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বিলেত চলে গেল। 

ননা খবর এসেছিল যে কয়েক সপ্তাহ -আগে তার দাদা 


হঠাৎ মারা গেছেন। জন এখন আইন অনুসারে বিশাল 


পৈতৃক সম্পত্তির মালিক হয়েছে; এখন তার বিলেতে 
জমিদারীতে বাস করা একাস্ত'আবশ্যক ৷ কয়েক মাস পরে 
সার্‌ জন ও লেডী স্পেন্সার তাদের পুরানো ভন্রাসন 
স্পেন্সার হল-এ বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। ইংরেজী 
ভাষা ও আদব-কায়দা আয়ত্ত করতে দুর্গার মত -বুদ্ধিমতীর 
বেশী দেরী হ’ল না। অল্পকালের মধ্যেই সে নিজগুণে 


- সকলের প্রিরপাত্র হয়ে উঠল । 


- ভৈরবপুরে বুড়োবুড়ী বড় ছুঃখে দিন কাটাঁচ্ছেন। একে 
_ ত মেয়ের জন্য অহরহ মন কেমন করছে, তার উপর দারুণ 


_ -ঘর্ধকষ্ট। যে শিষ্য বন্ধুটী বসতবাড়ী করে দিয়েছিলেন 


A 


[ 


এবং মাঝে মাঝে অর্থপাহায্য করতেন, তিনি একেবারে 
বেঁকে দাড়িয়েছেন। কেননা লোকের মুখে মুখে একটা 
কথা রটেছিল যে, দুর্গা একজন ফিরিঙ্গীর সঙ্গে বেরিয়ে গেছে, 


আর সেই ফিরিঙ্গীটার কাছে বামুন টাকা পেয়েছে। ক্রমশঃ - 


সবাই ব্রা্গণকে ত্যাগ করলে । মনের দুঃখে পয়সার অভাবে 
বুড়ো বয়সে তিনি যজমানবৃত্ি আরম্ভ করলেন, তাও বহু 


রাতের রানে । 


একটি পুরানো প্রেমের কাহিনী 


গেলেন । 


৭১১ 





দা সিলাসি্াাসিলাদিলপিলাশিলা সলা সিলামুপ ললাশালাপিপা পাস লাশ লাশ লা পাপা পাপা পালা লাল 


প্রায় তিন বছর পরে একদিন বুড়োবুড়ী জীর্ণ বাড়ী- 
খানির দাওয়াতে-বসে সুখ-দুঃখের কথা কইছেন। বুড়ী স্নান 
he স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হ্যাগা, তোমার কি মনে 
হয় ওরা ভাল আছে? কতদিন কোন খবর আসে নি!” 


ব্রাহ্মণ বললেন, “চিঠি ত সেই একখানা মাত্র এসেছিল আর 


বছরে খোকার জন্মের খবর -দিয়ে। : কিন্তু' দেখ, আমার 
দেবতা বলছেন, সবাই ভাল আছে; সুখে আছে। তুমি ভেব 
না।” বলতে বলতে হঠাৎ ব্ৰাহ্মণ দাড়িয়ে উঠলেন, “ওগো 
দেখ, দেখ, ঘাটে একখানা মস্ত বড় পানসী লেগেছে, কারা সব 
নামছে। ওঠ, গিরী ওঠ, মেয়ে জামাই এসেছে দেখছ না! 
ওগো, আর কে এসেছে, জান? 'ও দেখ, দেখ, দুর্গার 
কোলে খোকা ।” এই না বলে দৌড়লেন ছ'জনে ঘাটের 
পানে। জন দুর্গ! ছুটে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে। 
খোকা ঝণপিয়ে পড়ল দিদিমার কোলে । তার পর সবাই 
মিলে দাওয়াতে বসে কত সুখ-দুঃখের গল্প করলেন । যাওয়ার 
আগে জন শ্বশুরকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে এই অনুরোধ 
করলে, “বাবা, যদি আপনার অনুমতি পাই ত আমার বড় 
সাধ যে এইখানে আপনার আর মায়ের জন্য একটা কোঠা- 
বাড়ী তুলে দিই, আর বন্দোবস্ত করে যাই যে কলকাতার 
কুটা থেকে মাসে মাসে কিছু টাকা আসবে আঁপনাদের নিত্য 
খরচের জন্য । আমাদের জন্য অনেক কষ্ট পেয়েছেন-ছু'জনে। 
এইটুকু ব্যবস্থা আপনাদের জন্য করতে দিন। টাকা আমি 
দিচ্ছি না, আপনার মেয়ে নিজে দিচ্ছেন।” একটু ইততস্ততঃ 
করে বৃদ্ধ শেষ পর্য্যন্ত রাজী হলেন। জন দুর্গা যে ক'দিন 
কলকাতায় ছিল, রোজ একবার খোকাকে নিয়ে ভৈরবপুর 
আস্ত। তার পর সময় হলে তারা বিলেতে ফিরে গেল । 

যথাসময় কোঠাবাড়ী উঠল, বুড়োবুড়ী সেখানে থাকতে 
কলকাতা হতে নিয়মিত টাকাও আসতে লাগল । 
যজমানদের বাড়ী বাড়ী ঘোরার দাঁয় হতে বৃদ্ধ যুক্ত হলেন। 
কিন্তু অদৃষ্টে না থাকলে কি আর স্থখ পাওয়া যায়! . 

বিলেতে ফিরে যাবার বখসরখানেক পরেই প্রথমে খোকা, 
তার পর দুর্গা মারা গেল। কলকাতার কুীর বড়সাহেব 
সেই দুঃসংবাদ ভৈরবপুরে দিলেন। ব্রান্মণ-ব্রাহ্মণীর সে 
নিদারুণ শোক সহ্য হ’ল না। কয়েক মাস মাত্র রোগ-ভোগ 
করে তারা পর পর মেয়ের কাছে চলে গেলেন। 

বছরখানেক বাদে জিন যখন ভারতবর্ষে এল তা্িকে 
দেখতে, তখন তারা ছুজনেই পরলোকে, বাড়ী জ্ঞাতিদের 
দখলে! সেই বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আজও আছে, অন্ততঃ কিছু 
দিন আগে অবধি ছিল- ছুটি বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন দেশের 
তরুণ-তরুণীর বিমল প্রেমের স্ততিচিহ-স্বরূপ । 


কবিগুরুর “চিত্রা” কাব্যে রূপলোক ও ভাবলোক 
শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


আমাদের জীবনে সত্যের নি পরিচয় ছুই প্রকারে হইয়া থাকে । 
এক হইল রূপের মধ্যে যে সত্যকে প্রত্যক্ষ করি তাহ! আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনে বন্তজগতের নানা 'ঘাত-প্রতিঘাত, আবর্ষণ- 
বিকর্ষণের দ্বারা নিয়ত স্পর্শ করিয়া - আমাদিগকে তত্প্রতি সচেতন 
করিয়া রাখে। সে সত্যকে ভুলিয়া থাকিবার জো নাই, তাহা 
বৈজ্ঞানিক সত্য, আমাদের ইন্দ্রিয়ের অত্যন্ত প্রত্যক্ষগোচর। এই 
যে রূপ-সত্য, তাহার সহিত আমাদের পরিচয় . সহজ ও ঘনিষ্,। 


জীবনের প্রারন্তেই তাহার সহিত আমাদের পরিচয় সুরু এবং 


তাহার সহিত সুষ্ঠু বাবহারে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত। , 
আর একটি সত্য আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত করে ; 
তাহা হইল ভাব-সত্য । এই সত্যের স্থান আমাদের মনে, তাহার 
স্বীকৃতি আমাদের উপলব্ধিতে । রূপ-সত্যকে যেমন আমরা আমাদের 
ইন্দরিয়ের দারা স্থুলভাবে স্পর্শ করি, এই ভাব-সত্যকেও তেমনি 


আমাদের বিভিন্ন, বিচিত্র অন্ুভূতিগুলির দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করিয়া 


যাই । তাহাকে আমরা আমাদের মনের মধ্যে আমাদের সুখ-দুঃখ, 
হাসি-কান্নার দ্বারা-অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া অনুভব করি, তাহাকে মিথ্যা 
বলিয়া কোনমতে উড়াইয়া দিতে পারি না । অথচ তাহা রূপ নয়, 
তাহা ভাব মাত্র, তাহাকে হাতে ধরিয়া রপজগতে হাজির করিবার 
উপায় নাই, তাহা মনের দ্বারাই উপলভ্য । -বূপ-সত্য যেমন 
বৈজ্ঞানিক, ভাব-সত্য তেমনি আধ্যাত্মিক.। 

আমাদের ভাব-সত্য রূপজগতের সহিত আমাদের ব্যবহারকে 
অনেকখানি প্রভাবিত করে। এই ভাবলোকের সত্যকে আশ্রয়: 


করিয়া ঘিরিয়া থাকে আমাদের আদর্শ, আমাদের আশা-ভরসা, . 


আমাদের সাধনা । রূপ-স্ত্য আমাদের জীবনকে সীমার মধ্যে 
গণ্ডীবদ্ধ করে, ভাব-সত্য আমাদের জীবনকে একটা অসীমতার দিকে 
পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়। রূপলোক ও ভাবলোক লইয়া আমাদের 
জীবন সংহত ও বিস্তাত। ইহাদের কোন একটিকে অস্বীকার করিলে, 
জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যায়। যদি ভাবলোককে আমরা 
রূপলোক হইতে বিবিস্ত করিয়া দেখি তবে জীবনের সহিত তাহার 
যোগ দুর্বল হইয়া যায়, তবে সেখানকার সত্যকে আমরা সন্দেহ 
করিতে থাকি, অকুঠতচিত্তে তাহাকে গ্রহণ. করিতে পারি না। 
‘আমার ধর্ম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, “বাইরের জগতে 
মানুষের যে পরিচয় সেইটেতেই তার প্রতিষ্ঠা । : বাইরের এই' 


পরিচয়টি যদি ভিতরের সত্যের সঙ্গে কোন অংশে না মেলে ত! হলে 


- তার অস্তিত্বের মধ্যে একটা আত্মুবিচ্ছেদ ঘটে ।” অর্থাৎ, বাহির এবং 


ভিতর এই উভয়ের পরস্পরের যোগ না. থাকলে কোন একটি সত্য 
পরিপূর্ণ মর্যাদা পায় না। . বাহিরের দিকটিকে অস্বীকার করিয়া 
আত্মগত ভাবদাধনার মধ্যে সত্যকে ধরিতে চাহেন এরূপ escapist- 


এর ( পলায়নী মনোবৃতিসম্পন্ন ) সংখ্যা আমাদের দেশে বিরল ন্য়। 
বস্তুতঃ ভাবকে রূপের সহিত সম্প ক্ত করিয়া দেখা ৪842 
সে শিল্প-প্রতিভা সকলের থাকে না । শিল্পী তাহার-ভাবকে রাবির 
করেন, আমর! সেই রূপ হইতে ভাবকে উপলব্ধি করিয়া" তাহার ' 
সত্যকে অনুধাবন, করি । 

এই শিল্প-কর্মটি খুব সহজ নয় । কত বিচিত্রতা সম্পাদন করিয়া 
আমাদের জীবন এই রূপজগতে বিস্তৃত; আমাদের ভাব-সত্যটি 
এই বৈচিত্র্যের সংস্পর্শে আসিয়া নানা বিরোধের সম্মুখীন হয়। 
এমন সাধক খুব কমই আছেন যাহারা তাহাদের জীবন- 
সত্যটিকে শত বিরোধের মধ্যেও অবিকৃত অবস্থায় ধরিয়া রাখিতে 
পারেন। তাহাদেরই জীবন-শিল্পী. বলা য্যইতে পারে, শত দ্বন্দ 
বিরোধের মধ্যেও ষাহাদের জীবনের প্রকাশটি তাহাদের জীবন- 
সত্যকে অবিকৃত ও অক্ষুণ্ন রাখিয়া রূপায়িত করিয়াছে । | 

রবীন্দ্রনাথ এমনই এক জীবন-শিল্পী। -রবীন্দ্র-সাহিত্য ও 


. রবীন্দ্রজীবনদর্শন সামগ্রিকভাবে পৰ্য্যালোচনা করিলে আমরা এই 


জীবন-শিল্পীর শিল্প-প্রকাশ ও তন্তত্ন্দের নিগৃঢ় তাংপর্য্য বুঝিতে 


তক 


পারিব। ইহা গভীর ও বিশদ আলোচনাসাপেক্ষ, একটি গুড পবন _-- 


গে স্গযোগ নাই । চিত্রা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের মানসিকতায় তাহার 
ভাবলোক ও রূপলোক স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য লইয়া স্পষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে; বর্তমান প্রবন্ধে ইহারই আলোচনা করিয়া কবির 
অন্তদ্বন্থ ও কবিচিতের ক্রিয়াটি দেখাইতে চেষ্টা করিব । 

“মানসী'র কবি রবীন্দ্রনাথ যখন তাহার বাসনা-কামনাময় 
ভালবাসা লইয়া রূপজগতের মধ্যে আপনার মানসিক ভোগের সন্ধান 
করিতেছিলেন তখন সেখানে রূপলোকের সহিত ব্যবহারে তাহার 
চিত্ত কেবলই অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। . কবিপ্রকৃতি 


এই অশান্তি ও বিক্ষুব্তাকে একটা কাবাস্থর্তি দিয়া নিদ্বন্ব হইতে '.. 


চাহিয়াছে সত্য, কিন্তু রপলোকের সহিত কবির ব্যবহারটি সহজ হইয়া 
উঠে নাই |. কৰি আপনার মধ্যে যে তৃষ্ণ অনুভব করিতেছিলেন, 
রূপলোকে সে তৃষণ মিটিতেছিল না । রূপলোক যেন কবিচিত্তকে 
আপনার মধ্যে ধারণ করিয়া বাখিতে পারিতেছিল না, 
তাহাকে ছাপাইয়া উঠিতেছিল। ইহাতে রূপলোকের অপূর্ণতা ও 
দীনতা কবির কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এবং কৰি ইহারই পূর্তির 
জন্য আপনার মান্সলোকে রূপকে একটি ভাবের সাধনায় গ্রহণ 
করিতে চাহিয়াঙ্ছেন। 
মানসিকতায় একটি- ভাবলোক গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেখানে কবি 
তাহার আশা-আকাজ্কাকে জড়ো করিয়াছেন । 


সত্যকে ছাড়াইয়া কবিস্থলভ ভাবকল্পনাই মুখ্য হইয়! উঠিয়াছে। 


কবিচিন্-১- 


এইরূপে ধীরে ধীরে মানসীতে কবির 


ভরিয়া, 
. পিছনে রূপলোকের একটা আবেদন থাকিলেও, সেখানে বাস্তব- 


KM” 


bd 


4 


আশ্বিন 


প্রতীয়মান হয় । দেখি, কবির মন-বিহঙ্গটি পৃথিবীর বৃক্ষে যে নীড় 
বাধিয়াছিল, বৃক্ষের আন্দোলনে সেই নীড়টিকে ছাড়িয়া কেবলই, 
তাহার চারিপাশের আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে ৷ যেবৃক্ষে তাহার 
বাস, সেই বৃক্ষটকেও যেমন সে ভাল করিয়া চেনে নাই, . বৃক্ষ ত্যাগ 
করিয়া যে অনীম শুন্যে সে তাহার পক্ষ বিস্তার করিতে চাহিয়াছে, 
সেই আকাশকেও মে তেমনি চেনে নাই | রূপলোক ও ভাবলোক 
উভয়ের সঙ্গেই তাহার পরিচয় অসম্পূর্ণ : তাই ভয়-ভাবনা, আশা” 
নিরাশা, সুখ-ছুঃখের কাকলিতে এই ক্ষণটি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। 
ইহার পর জীবনের সহিত পরিচয় ক্রমশঃ- যত গভীর হইতে 
লাগিল, ততই রূপলোক কবির কাছে আপনার অর্থ লইয়া স্পষ্ট 
হইয়া উঠিতে লাগিল এবং ভাবলোকে কবির পক্ষবিলাসও গভীরতর 
তাংপর্যলাভ করিল! মানসীর প:র ‘সোনার তরী'তে কবির মনে 
একটি দার্শনিক বোধ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল এবং তাহাতে কবির 


ভাবলোক একটি নূতন উপাদানে পরিপুষ্ট হইয়া-উঠিল। এই 


দার্শনিক বোধটি কোন .এক জ্ঞানসাপেক্ষ তত্ব হিসাবে কবির চিত্তকে 


সমৃদ্ধ করে নাই, পরন্ত তাহা. জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে একটি . 


বেদনাময় উপলব্ধির মধ্য দিয়! কবিচিত্তে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে। 
‘দুই পাখী’ কবিতাটিতে এই অভিজ্ঞতার কথাটি বলা . হইয়াছে । 
খাঁচার সঙ্ধীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে.জীবনের যে প্রকাশ, একটা বৃহত্তর জীবন 

ক্ুবলই তাহার উপর স্পর্শ রাখিতে চাহিতেছে এবং খাঁচার বাধা দূর 
করিয়া ক্ু্কে বৃহতের মধ্যে.লীন করিতে চাহিতেছে। ' এই বৃহত্তর 
জীবনবোধে কবির ভাবলোকটি, এখানে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে | কৰি 
দীপ্তি-ভরা নর়নমাঝে তৃপ্তিহীন তৃষা" লইয়া এই নূতন জগতে 
উপস্থিত হইয়াছেন । এখনও ইহার মম্যক্‌ পরিচয় পান নাই. আপনার 
‘ছোট ক্ষেত’ হইতে ইহাকে একখানি ‘তরু-ছায়া-ম্‌দী-মাখ!', মেঘে 
ঢাকা গ্রামের মত প্রতীয়মান হইতেছে। কবি শুধু কল্পনায় সেই 
ঘুমের দেশে নিদ্রিতা সৌনদধ্যলক্্মীর গলায় মালা পরাইয়! দিয়া 
আসিতে পারেন, তাহার শুভ-দৃষ্টলাভ করিবার সৌভাগ্য তাহাত 
এখনও হয় নাই । একদা জীবনের নবীন প্রভাতে কবি সেই 


বিদেশিনীর আহবান শুনিরা নিরুদ্দেশ যাত্রার বাহির হইলেন . 


সেখানে সূর্যোদয় হইতে সুর্ধ্যাপ্ত পার হইয়া গভীর তিমিরময়ী 
রাত্রির মধ্যে পথ কোথায় চলিয়া গিয়াছে! | , সোনার ফসল ফলাইতে 


_ কলাইতে কৰি এই পথে চলিতে লাগিলেন 1 এই যাত্রার মূলে 
_ যে সত্যটি রহিয়াছে, ‘দোনার তরী .কবিতাটিতে তাহা অতি স্থন্দর- 


রূপে ব্যক্ত হইয়াছে । 

‘সোনার তরী'তে এই বে একটি বৃহত্তর নদ কবির ভাব- 
লোককে পুষ্ট করিয়াছে চিত্রা কাব্যে তাহাই রূপজগতে প্রতিফলিত 
হইয়াছে এবং কবির .রূপলোক ও ভাবলোক, নূতন অর্থ লইয়া স্ব স্ব 
'বিশিষ্টতায় কবির মনোজগতে, ধর! পড়িয়াছে।. 

... চিন্তায় “কথ, কবিতাটিতে কবির : রূপলোকের পরিচয় পাওয়া 
রার়। এখানে রপলোকের- নূতন অর্থ:টি কবির কাছে . অভিব্যক্ত 


কবিগুরুর ‘চিত্রা’ কাব্যে রূপলোক ও ভাবলো'ক 
.কবির.এই মানসবিহারটি গগনবিহারী বিহদ্দের পক্ষ বিস্তারের স্টায় 


৭১৩, 





হইয়াছে। মেঘমুক্ত প্রসন্ন আরাশের তলায় কৰি দৈনন্দিন পৃথিবীর 
ছবিটি দেখিতেছেন এবং অন্তরের মধ্য একটি অন্যবিল শাস্তি অনুভব 
করিতেছেন। এখানে রূপবস্ত সাধারণ ও সামান্য : অর্দমগ্ন বালুচর, 
ঘ্নচ্ছাযাপূর্ণ তরু, প্রচ্ছন্ন কুটির, বন্রশীরণ গ্রাম্যপথ, কৌতুকালাপে মগ্ন 
স্নানরত গ্রামবধূগণ, নৌকার উপরে কর্শ্মনিরত জেলে ও তাহার 
উলঙ্গ বালক, আতপ্ত পবনে সঞ্চারিত আতমুকুলের গন্ধ ও বিহঙ্গের 
মধুর স্বর,_এ সকলি একটি শাস্ত ছন্দ রক্ষা করিয়া কৰি-চিত্তে 
গভীর ও সহজ ভাবের আবেদন জানাইতেছে। ইহা যেন বিশ্ববীণা, 
হইতে গানের মতন উঠিয়া সমস্ত গগন নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছে। 
ইহাকে প্রকাশ করিতে কৰি উৎসুক হইয়াছেন। কিন্তু ইহাকে 
ধরা তো সহজসাধ্য নয় । এই রূপকে যখনই আকড়িয়া ধরিতে 
যাইতেছেন, বাসনার মধ্যে, ভোগের মধ্যে যখনই তাহাকে আবদ্ধ, 
করিতে চাহিতেছেন, তথনই তাহার মধ্যে সুন্দরের ব্যগ্না অন্তহিত 
হইতেছে । তাই কবি এখানে মানসীর যুগের অভিজ্ঞতা স্মরণ 
করিয়াছেন £ . 
কঠিন আগ্রহ্তরে 
ধরি তারে প্রাণপণে? মুঠির ভিতরে 
টুটি যায়, হেরি ভারে তীব্রগতি ধাই 
অন্ধবেগে বহুদূরে লঙ্ঘি চলি যাই, 
আর তার না পাই উদ্দেশ । 
ইহারই জন্য মহাবিশ্ব-সঙ্গীতটিকে কবি সহজে প্রকাশ করিতে 
পারিতেছেন না । এই অপ্রকাশের বেদনা কবির কাব্যজীবনে 
বরাবর রৃহিয়া গিয়াছে । বলাকাতেও কবি বলিতেছেন ঃ 
যে কথা বলিতে চাই, 
বল৷ হয় নাই, 
সে কেবল এই 
চির দিবসের বিশ্ব অথি সম্মুখেই : 
_. দেখিন্থ সহম্রবার 
দুয়ারে আমার । 
.. অপরিচিতের এই চির পরিচয় 
... এ্রতই সহজে.নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়, 
সে-কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী. 
আমি নাহি জানি ॥ , 
মানসীর যুগে রূপলোকের মধ্যে এই -বিশ্ব-সঙ্গীতটির পরিচয় 
কৰি পান নাই (অবশ্য ‘অহল্যা’ কবিতাটিতে ইহার একটি 
অনুকরণ লক্ষিত হয়); চিত্রায় রূপলোকের, মধ্যে এই বিশ্ব 
সঙ্গীতটিকে, এই- শাস্ত সরল ছন্দটিকে তিনি আবিষ্কার করিতে, 
পারিয়াছেন এবং তাহার উদ্দেশে প্রণতি জানাইয়াছেন। “বিজয়িনী 
কবিতাটিতেও সমগ্র বিশ্ব-পবিব্যাপ্ত সৌন্দর্যের .কেন্দ্ীভূত সত্তার কাছে 
অন্গদেবতার অনুরূপ একটি প্রণাম দেখি৷. সৌনদধ্য-সত্তাকে অনঙ্গ- 
দেবতা ভোগের মধ্যে বীধিতে-পারেন নাই, তাঁহাকে প্রণাম জানাইর! 
কৃতাৰ্থ হইয়াছেন। .. ১) 


Le 
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চিতায় ূপলোকের মধ্য এই সহজ সরল ছন্দের আবিষ্কার 
অভিনব। ইহাতে কবি রূপলোকের মধ্যে একটি মহিমা দেখিতে- 
ছেন, একটি গভীরতাও ব্যাপ্ত দেখিতেছেন। এখন তিনি পূর্ণিমার 
আলোতে একটি লোক-লোকাস্তরপূর্ণ মৌন বাণীর বাগ্তনা "দেখিতে- 
ছেন, ধূলির মধ্যে ব্রতচারিণী মাতৃমূর্ভি প্রত করিতেছেন 1 থুলিকে 
উদ্দেশ করিয়া কবি বলিতেছেন? . 
অয়ি ধূলি, অগ্নি তুচ্ছ, অগ্নি দীনহীনা, 
সকলের নিয়ে থাক নীচতম জনে 
বক্ষে বাধিবার তরে ; সহি সর্ব ঘৃণা 
কারে নাহি কর দা । গৈরিকবসনে, 
= হে ব্রতচারিণী তুমি সাজি উদ্াসীনা 
বিশ্বজনে পালিতেছ আপন ভবনে 11: 
. নৃতনেরে নির্বিচারে-কোলে লহ তুলি, 
পুরাতিনে বক্ষে ধর, হে জননী ধূলি ॥ 
এইরূপে যাহা আপাতদৃষ্টতে তুচ্ছ কবি-ৃষ্টতৈ তাহা মহিমা 
লাভ করিতেছে। রূপলোকে, যাহা অসম্পূর্ণ সহজ আঘাতে চুৰ্ণ, 
বিদীৰ্ণ, বিকৃত, মৃত্যুর দ্বারা নানা ভাবে খণ্ডিত, কৰি মৃত্যুর পরপারে 
তাভারও একটি সপ্পূর্ণতা, স্কল্তার সম্ভাবনা আশা! করিতেছেন ঃ 
হেথা যারে মনে হয় শুধু বিফলতাময় 
| অনিত্য চঞ্চল | 
সেথায় কি চুপে চুপে | 
হয় সে সফল । 
রহস্ত আছে নীরব 
কদ্ধ ও্ঠাধর,__ ' | 
মে হয়তো আপনাতে 
পেয়েছে উত্তর ॥ | 
এই রূপলোক, অনিত্য, চঞ্চল, বিফলতাময় ; কিন্তু সন্ধ্যার 
অন্ধকারে যখন জলস্থল,-নভঃস্থল মৌন, স্তভিত, বিষাদে নিমগ্ন তখন 
সেই ধূসর সন্ধ্যায় এই পৃথিবীর দিকে চাহিয়া কবি তাহার জীবন- 
যাত্রাটির তাংপর্য্য উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন। কবির মনে হইতেছে, 
ধরিত্রী যেন আপনার মধোঁ একটি পরি দুটনোন্মুখ জীবনকে ধারণ করিয়া 


অপ নূতন রূপে 
চিরকাল এই সব 


অগ্মান্তের নবপ্রাতে 


আছে; নীহারিকা হইতে তাহার সুরু এবং লক্ষ কোটি জীব বক্ষে - 


ধারণ ও লালন করিয়া বনু দুঃখ-ক্ষতির মধ্য দিয়া আজ তাহার 
বর্তমান পারণতি। এই জীবধাত্রী জননীর কাজ এখনও শেষ হইয়া 
যায়ু নাই, সে ভবিষ্যতের ঘোর তমসার দিকে চাহিয়া আপনার শেষ 
সাৰ্থকতা খু জিতেছে ঃ | 
Ks ক্রমে ঘনতর হয়ে নামে অন্ধকার 
গাঁঢ়ুতর নীরবতা-_বিশ্বপরিবার '' 
সুপ্ত নিশ্চেতন। নিঃদঙ্দিনী ধরণীর 
বিশাল অন্তর হতে উঠে সুগন্ভীর 
+» একটি ব্যথিত প্রশ্ন, রিষ্ট ক্লান্ত সুর : 
শূন্যপানে--“আরো কোথা ! আরো কতদূর ৷” 


: 
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০৭ চে প্রবাসী 


হী ও 
HS 


১৩৫৯ 


পা 


* এইরূপে বূপলোককে কবি সামগ্রিক ভাবে দেখিতেছেন এবং 
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দেখিতে পাইতেছেন, অপর দিকে তেমনি একটি বৃহত্তর পটভূমিকায় 
জীবনকে অবলোকন করিয়া জীবনের মহত্তর ধর্ম গুলি এবং জীবনের 
দীনতা উভয়ই অনুভব করিতেছেন। ব্্রাহ্মণ' এবং পুরাতন ভূতা? 
কাহিনী ছুইটিতে জীবনের সত্যধর্ম ও প্রেমধর্মের মহান্‌ রূপ 


ছবি স্পষ্ট করিয়া আকিয়াছেন। 'নগর-সংগীত' এবং ‘শীতে ও বসন্তে" 
কবিতায় আমাদের প্রয়োজনের দ্বার৷ সীমাবদ্ধ, সঙ্ধীর্ণ জীবনকে কবি 
বিদ্রপ করিয়াছেন? রূপলোকের মধ্যে করি যে ব্যাপ্তি, যে শটুকু 
দেখিতেছেন আমাদের 'নাগরিক জীবনের তুচ্ছতা ও সঙ্কীর্ণত| তাহার” 


অনেকখানি ব্যাহত করিতেছে। ইহাতে কবিচিত্তে বিরোধ জাগিয়াছে 


এবং তাহা কবিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্তাটায়ারিষ্ট করিয়াছে। 
কিন্তু চিত্রা কাব্যে রূপজগতের সহিত ব্যবহারে শ্লেষের সুর মুখ্য হইয়া 
উঠে নাই, কারণ কবির অন্তলেকে একটি বৃহতের, পূর্ণতার ও. 
মহিমাব ভূমিকা রহিয়াছে এবং তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে কবি যাহা 
তুচ্ছ, যাহা দীন তাহাকে- শোধন করিয়া লইতে চাহিতেছেন, 
তাহার মধ্যে একটা সামগ্রন্ত,। একটা সার্থকতা দেখিতে 
চাহিতেছেন । ৃ - 

এই ভাবলোকে কবি একটি অভিনব উচ্চতর মানসিক ভোগের -. 


পা 


ইহাতে এক দিকে যেমন সেখানে একটা সহজ শ্রী ও: সার্থকতা ৯ 


=" 


দেখাইয়াছেন, আবার “ছুই বিঘা! জমিতে উৎগীড়কের হীন অত্যাচারের 


পা 


“> 


+ 


- 


ত 
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সন্ধান করিতেছেন, সেখানে এক সম্পূর্ণতাকে. ধরিতে টাহিতেছেন 1: 


তাহা এই রূপলোকের পরপারে রহিয়াছে । বূপলোকে কবি তাহাকে 
ধরিতে পারিতেছেন না, কিন্তু রূপ হইতেই সেই ' অরূপের তৃঞ্ণ৷ 
জাগিয়া উঠিতেছে। পৃণমা রাত্রে যখন চতুদ্দক শুভ্র জোকার 
আবেশবিইবল, তখন সেই রূপলোকের মধ্যে থাকিয়া কবির চিত্ত 


অরপ-সৌন্দ্যের তৃষ্চার আকুল হইয়াছে £ 


আমি যে কাতর 3 
অনস্ত তৃষায় আমি নিত্য নিদ্রাহীন, -" 
"সদা উৎক ঠিত, আমি চির রাত্রিদিন, 
'_ আনিতেছি অর্থাভার অন্তর মন্দিরে - 
অজ্ঞাত দেবতা লাগি__বাসনার তীরে 
এক! বসে গড়িতেছি কত ঘে প্রতিমা 
-আপন হৃদয় ভেঙে নাহি তার সীমা ? 


অনস্ত আকাশ হইতে চন্দ্রীলোক আসিয়া কবিকে স্পর্শ করিস. 


তেছে, তাহাকে তৃষ্চায় ব্যাকুল করিতেছে, কবি দেই রূপের পর্দা 
সরাইফ়া তাহারই পরপারে রূপাতীতকে ধরিতে চাহিতেছেন £ 
কোনো মত দেখে নাই 
যে দিব্যয্রতি আমারে দেখাও তাই 
_ এ বিশ্র রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে | , : 
কৰি অনুভব করিতেছেন, রূপের পরপারে রহস্তময়ী সৌন্দর্য্যলক্্ী 


রহিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে এই রূপত্রোত ভ্যুসিয়া আমিতেছে 


এবং কবির চেতনাকে স্পর্শ করিয়া কবিকে সেই অরূপের জন্য চঞ্চল 


পপ 


Ra 


তি 
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আশ্বিন 


করিয়া ভুলিতেছে, কবির অন্তরে অপূর্ব বিরহ জায় এ I 
কৰি যাক হইয়! বলিতেছেন ঃ : 
, খোলো দ্বার, খোলো! দ্বার ৷ 
তোমাদের মাঝে মোরে লহ -একবার 
. সৌন্দধসভায় lL নন্দনবনের মাঝে 0 2 ৫ 
নির্জন মন্দিরথানি, সেথায় বিরাজে :.. « : » ১. 





২২70 একটি কুস্থমশয্যা--রত্বদীপালোকে ত ২ ৭, 


. একাকিনী বসি আছে নিন্রাহীন চোখে : 

- বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতিমীবালা 
- আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা ? 
‘সোনার তরী'তে ভাবলোকে “এই :অরপ-ধ্যান 'অন্পষ্ট-ছিল। 


দেখানে-কবি স্বপ্নের মধ্য দিয়া ঘুমের. দেশে সৌন্দ্যলগ্মীর গলায় 


মাল! পরাইযাছিলেন। এখানে রূপপ্রবাহ. 'বাহিয়! রূপের পরপারে 


" > অরপমূর্ভির গলায় মালা .দিতে চলিয়াছেন। . এখানে কবি সচেতন, 


জা 


< 


+ 


প্‌ 


রি 


কবির ' ভাবলোক শুধুমাত্র স্বপ্ন দিয়া তৈয়ারি নয়, একটা নিদারুণ 
তৃষ্ণা, একটা গভীর -বিরহ-বেদনা কৰিকে ভাবলোকে উন্নীত করি- 


রাছে। . সৌন্দধ্যসত্তার জন্য এই যে অনস্ত, বাসনা -ও না 


. উৰ্ব্বণী’ কবিতায় ইহার তত্ুটি প্রকাশ .পাইয়াছে অ 
মানসন্বর্গে এই ' সৌনদধ্যসতা রত সাগর বন 
সর্বদা জাগ্রত । ১ 
বর্গের উনি মূর্তি মতী.তুমি হে হে উদ্চী 
১" হে -ভুবনমোহিনী উৰ্ৰশী। 
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তন্তুর তনিমা, : 
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আকা তব চরণ শোণিমা ?. - 
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার 
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ- তোমার . . 
| অতি লঘুভার ' | 
অখিল মানসন্র্গে অনস্ত রঙ্গিণী, 
| হে স্বপ্পসঙ্গিনী। : 
এই যে গভীর তৃষ্ণা কবিকে অরূপের ধ্যানে সমাহিত করিতেছে, 
“মরীচিকা' কবিতাটিতে সেই তৃষ্ণার্ত অবস্থার রূপটি অতি সুন্দরভাবে 
বাক্ত হইয়াছে £ 
নেননি মুগ্ধ মোর পানে ধেয়ে 


0 ওগো দিক্ত্ান্ত পান্থ, তৃষগর্ভ নয়ানে.. 


লুৰ্ধ বেগে । আমি যে তৃষিত তোমা চেয়ে। 
আমি চিরদিন থাকি এ .মরুশয়ানে 

সঙ্গীহারা । এ তে নহে পিপাসার জল, 

এ তো নহে নিকুপ্জের ছায়া, পকফল 

মধুরসে ভরা,*** } 


শুধু জেনো, একখানি বহছিদম শিখা 


কবিগুরুর “চিত্রা, কাব্যে কূসলোক ও ভাবলোক 


Ed 


৭১ 





- অনন্ত পিপাসাপটে এ কেবল লিখা 
চিরতৃষাতের স্বপ্ন মায়ামরীচিকা ॥ - ' 
এই ভাবলোকে কৰি যাহা অনুভব করিতেছেন তাহা অর্থহীন 
শূন্যত! নহে, কবির-কাছে তাহ! একান্ত সত্য । এ সত্য বস্তুগত 
নহে, ইহা আত্মিক; তাই ইহাকে কৰি বাহিরের রূপলোকের মধ্যে 
উপস্থিত করিয়া প্রমাণ করিতে পারেন না, শুধু আপনার মধ্যে ইহার 
সত্যতা -অনুতব.করেন।. “প্রেমের অভিষেক’ কবিতায় এমনই এক 


: * ভাবসত্যের. উপলব্ধির কথা কবি .বলিয়াছেন।- তিনি আপনার অন্তরে 
প্রেমের মহিমা অনুভব করিতেছেন এবং ইহাতেই প্রেমের সত্যতায় 


অস্থাবান হইয়াছেন: রূপলোকে কবি যে দৈন্য অনুভব করিতেছিলেন, 


| বিনে টািতিও সরি রা 


ES CRE ডি তুমি মোরে 

.» এ. - পরায়েছ গ্ৌরবমুকুট । পুষ্পডোরে 

5, "১ সাজায়েছ কঠ মোর; তব রাজটিকা 
| + দীপিছে ললাট মাঝে, মহিমার শিখা 
২৯ ০:-০*. ভহ্নিশি। আমার সকল দৈন্য লাজ. 
উনি রনি রত 
তর রাজ-আস্তরণে ৷. - 
2 *সেথ। আমি: 
৪ এ ০৮৮5 ্ 
...৯ .* ১ দেখা মোরুলারণ্যের নাহি পরিসীমা 
*.. ফেথা-মোরে অগনি য্নাছে আপন মহিমা 
নিখিল প্রণয়ী; ,সেথা মোর সভাসদ 
রবিচন্দ্রতারা, পরি নবপরিচ্ছদ 
. শুনায় আমারে তারা. নব নব গান 
নব অর্থভরা ; চির-সুহৃদ সমান 
সর্বচরাচর 1. . 

ই যে নূতন রপদে কবির ভাবলোক ভয় উঠিয়াছে যাহার 
মহিমা কবি আপনার মধ্যে নিয়ত অনুভব করিতেছেন, তাহাতেই 
রূরির আত্মোপলৰি স্থুরু হইয়াছে, আপনার মধ্যে কবি একটি ভাব- 
সত্তার, অস্তিত্ব অন্থুভর করিতেছেন এবং তাহার প্রকাশট বুঝিতে 
পারিতেছেন। . এই শ্রকাশকে কবি আপনার মধ্যে একটা উৎসব 
বলিয়া মনে করিয়াছেন িতদর' . কবিতায় সেই কথাটি ব্যক্ত 

.. . ওগো -. যে তুমি আমার মাঝে নূতন নবীন 
"২:১০... সদা আছ নিশিদিন - 
তুমি কি'বসেছ-আজি, নববরবেশে সাজি 
. কুস্তলে কুঙ্গমরাজি অঙ্কে লয়ে বীণ। 
. “ভরিয়া. আরতি থালা জালায়েছ দীপমালা 


৭১৬ 
কিন্তু এই উপলব্ধির সময় কবিকে রপলোক ছাড়িয়! ভাবলোকের 
মধ্যে আসিতে হইতেছে । তখন £ 
* সমস্ত জগৎ 
বাহিরে দীড়ায়ে আছে নাহি পায় পথ ' 
সে অভ্তর-অন্তঃপুরে |." দি 
ইহাতে এই ছুই বিভিন্ন জগৎ তাহাদের বশ টি 
কবির কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহাদের “মধ্যকার” বিরোধটি 
সম্বন্ধে কবি সচেতন হইয়াছেন । তিনি“বুঝিতে পারিতেছেন $ " 
আজি “ এ উংসব কলরব কেহ নাহি জানে, ৮ ৮২১ 
2.0 শুধু আছে তাহা প্রাণে |: ২. 
_ এই ভীবলোক কবির আত্মবোধের ভূমি | অহংংএর ক্ষুদ্র, খণ্ড 
সীমাবদ্ধ প্রকাশ হইতে দূরে এখানে একটি অথণ্ড ভাবদতীর 
উপলব্ধি । শস্তর্যামী' কবিতাটিতে কৰি এই ভাবসত্তার রহস্ত 
খুঁজিয়া জীবনের সহিত তাহার সংযোগটি দেখাইতে চাহিয়াছেন এবং 





তাহার তত্ব ও তাংপর্য্য নির্ণয় করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এখানে - 


কৰি যাহা বলিয়াছেন তাহা তীহার একটি সংশয়ময় জীবন-দর্শন হইতে 


উদ্ভুত হইয়াছে। . চিত্রা কাব্যে এই জীবন-দর্শনটি শুধুমাত্র রস-. 


চেতনায় আস্বাদিত হইয়াছিল, পরবর্তী যুগে ‘মানুষের ধর্ম ও 
'শাস্তিনিকেতনের' বাণীগুলিতে ইহ! জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
কবি বলেন, রূপলোকের সহিত তাহার যে কারবার, সেখানে 
তাহার জীবনের .যে প্রকাশ দে সকলই ভীবলোকের রহস্তময় সত্তার 
অভিপ্রারে হইতেছে।' তাই সে সকলকে ৫৩: বিচ্ছিন্ন বলিয়া 
মনে হইলেও তাহারা পরস্পরের সহিত একটি গতীর অর্থে সংযুক্ত 


হইয়া একটি নিগৃঢ় তাংপর্য্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে । এ সম্বন্ধে 


কৰি স্বয়ং এরূপ ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন_- “আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা! 
লেখার ধারাটাকে পশ্চাং ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা! স্পষ্ট 
দেখিতে গাই এ একটা ব্যাপার যাহার উপরে আমার কোন কর্তৃত্ব 
ছিল না, যখন লিখিতেছিলাম তখন মনে করিয়াছি, আমিই 
'লিখিতেছি বটে, কিন্ত আজ জানি কথাটা সত্য নহে। কারণ সেই 
খণ্ড কবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় 
নাই । সেই তাৎপর্যটি কী তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না| 
এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা 
যোজনা করিয়া আসিয়াছি ; তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ 
কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ 'সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে 
অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য্য তাহাদের প্রত্যেকের 
মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল |, 
লেখা উপলক্ষমাত্র__-তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে সেই 
অনাগতকে তাহার! চেনেও না । তাহাদের রচয়িতাব মধ্যে আর 
একজন কে রচনাকারী আছেন ধাহার সম্মুণে সেই ভাবী তাৎপধ্য 


প্রত্যক্ষ বর্তমান 1*-শুধু কি কবিতা লেখার একজন কর্তা কবিকে - 


অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন । তাহা নহে। 
সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, 


হত Ll « = ‘ 


লাল লগত শিপা দললাদিলাসলপিপাংিল পাস পিপিপি শিপাশপাশ্পিন্প পা লালা লালি লাশ লাস লালা 


‘আজ জানিয়াছি, সে সকল . 


১৩৫৯ 


তাহার সমস্ত সুখহুঃখ, তাহার-- সমস্ত যোগবিয়োগের ি্িতাকে: 
কে একটি অথণ্ড তাৎপধ্যের মধ্যে গাথিয়া ভুলিতেছেন । সকল ২২৯ 
সময়ে আমি তীহার আন্মকুলা করিতেছি কিনা জানি না, কিন্ত 


* .. আমার সমস্ত বাধা-বিপত্তিকেও, আমার সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি 


নিয়তই গাথিয়া জুড়িয়া দাড় করাইতেছেন । কেবল তাই নয়__ 
আমার স্বার্থ আমার,প্রবৃত্তি -আমার, 'জীবনকে যে অর্থের মধ্যে 


সীমাবদ্ধ করিতেছে তিনি- বারে বারে সে সীমা ছিন্ন ন 


দিতেছেন ; ; তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা, বিপুলের 
সহিত, বিরাটের সহিত ' তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন।-- "এই যে. 
কৰি, যিনি আমার সমস্ত ভালমন্দ, আমার সমস্ত অনুকুল ও প্রতিকুল 


" উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাহাকেই 


আমার কাব্যে আমি “জীবনদেবতা”,নাম দিয়াছি। তিনি যে 
কেবল আমার - এই ইহজীবনের-স্দমস্ত খগুতাকে এঁক্য দান করিয়া 
বিশ্বের সহিত' তাহার সামগ্স্ত স্থাপন করিতেছেন আমি তাহা মনে ১ ৮ 
করি না--আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্বৃত - অবস্থার 


El 


' মধ্য দিয়া তিনি আমাকে ‘আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে 


উপনীত করিয়াছেন-; সেই বিশ্বের মধ্য দিয় প্রবাহিত-অস্তিত্বধারার 
বৃহৎম্মৃতি তাহাকে, অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে . য়ায় মধ্যে 


" রহিয়াছে ।” : 


এই ভাবটি অ্তর্ধামী চা একটি পূৰ্বৰ SEE লাভ = 
ররিয়াছে। আপনার ভাঁবলোকে কুবি -এই. হস্থমযী সভা 
আবির্ভাব অনুভব করিতেছেন : এবং তাহাকে স্পষ্ট করিয়া. ধরিতে ২ 
'ছুঁ ইতে চাহিতেছেন, কিন্ত চিত্রা কাব্যে ইহাকে কবি একটা আবেগের 
মধ্যে লাভ-করিয়াছেন মাত্র, এখানে ইহা একটি . রসসভ্ভোগের বিষয় ৯ 
হইয়া উঠিয়াছে, এখনও ‘কবির ইহা! পরিপূর্ণ. উপলব্ধির বিষয় হইয়া 
উঠে নাই । তাই এখানে অপরিচয়ের বেদনাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে 
এবং অর্ূপসত্ভার ধ্যানটি কৰি মানসের is যা পরিণত 
হইয়াছে j রঃ 
ছাড়ি কৌডুক নিতন্তন 7 
০৭ 5০ ওগো কৌতুকময়ী 
* জীবনের শেষে কী নূতন বেশে : - এ 
দেখ! দিবে মোরে অয়ি । 
চির দিবসের মর্মে ব্যথা, 
5 শত জনমের চির সফলতা, 
- আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা, .. ২ 
আমার বিশ্বরপী, : On 
মরণ নিশায় উষা বিকাশিয়া রর 
শ্রাস্তজনের শিয়রে আসিয়া . 
মধুর অধরে করুণ হাসিয়া ' 
দাড়াবে কি চুপি চুপি । 
ললাট আমার চুম্বন করি 
নবচেতনায় দিবে প্রাণ ভরি - * 


i 


আশ্বিন 





কবিগুরুর চিত্র, কাব্যে রাপলোক ও ভাবলোক - ৭১৭ 
নয়ন মেলিয়া উঠব নিহরি এই ভাবলোকে আসিতে হইলে কবিকে রপলোক ত্যাগ করিয়া 
a জানি না চিনিব কি না। আসিতে হয়। কবি এই বিচ্ছিন্নতাকে যন অনুভব করিলেন তখন 
"_ শুন্ত গগন নীল নির্মল; এই তাক সাধনাকে কির গীতবিলাস বলিয়া মনে হইল 
| ' নাহি রবি শশী গ্রহমগ্ডল যেদিন জগতে চলে আসি ' 
| "না ৰহে পবন. নাহি কোলাহল কোন্‌ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বীশি। 
বাজিছে-নীরব বীণা । বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার: সুরে 


এইরূপে দেখি চিত্রা কাব্যে কবির ভাবালোকে কবির জীবন- 
টে 'দ্বতার আসনটি পাতা হইয়াছে ॥- তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে 
| একটি গভীর বিশ্বাস এবং . একটি অন্পষ্ট বোধ । জীবনদেবতাকে 
আশ্রয় করিয়া এই. বিশ্বাস ও বোধ হইতে ক্রমশঃ কবির, জীবন- 

ধর্শাটি পরিস্ফুট হইয়! উঠিতেছে 1_-“আমার ধৰ্ম্ম আমার উপচেতন 
লোকের অন্ধকারের- ভিতর- থেকে, ক্রমে ক্রমে চেতন লোকের 

_ আলোতে যে উঠে আসছে এই.লেখাগুলি তারই স্পষ্ট ও অস্পষ্ট 

+ পায়েরচিহ্ন। শে চিহ্ন দেখলে- বোঝা যায় যে, সে পথ চেনে না 
এ এবং সে জানে ন! ঠিক.কোন্‌ দিকে সে যাচ্ছে) পথটা" সংসারের 
কি ততিসংসারের তাও সে বোঝে নি। যাকে দেখতে পাচ্ছে 

তাকে নাম দিতে পারছে না, তাকে নানা নামে ডাকছে।” এই 

প্রসঙ্গে কবি আরও বলেন, “ধর্্রকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই 
| মানুষের চিরজীবনের সাধনা | চরম. বেদনায় তাকে জন্মদান করতে 


এ হয়, নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে চাই, তারপরে 


+০ ভীবনে সুখ পাই আর ন। পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি ।” 
Led এই ভাবলোকে-কবির জীবনদেবতার প্রতিষ্ঠা, কবির ধন্ধের উদ্বোধন । 


কিন্তু ভাবলোকে কৰি যে-পূর্ণত[কে দেখিতেছেন, রূপলোকে খণ্ডের ' 


মধ্যে, বৈচিত্রের মধ্যে সেই পূর্ণতাকে এখনও উপলব্ধি করেন নাই । 
= 'চিত্রা" কবিতাটিতে কৰি রূপলোকে বৈচিত্র্যের মধ্যে এবং আপনার 
ভাবলোকে একাকিত্বের মধ্যে যে একই সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার 
'করিয়াছেন তাহা চিত্রা কাব্যের শেষকথা ; ইহা একটি তত্ব রূপে 
ঠ এখানে স্বীকৃত হইয়াছে, জীবনে ইহার পরিচয় এখনও কবি পান 
শাই। ইহারই জন্য রপলোকের সহিত ভাঁবলোকের বিরোধ মিটে 
নাই, যদিও উভয়ের মধ্যে একটি সমন্বয়ের বিশ্বাস .কবি অন্তরের 
= মধ্যে পোষণ করিয়া চলিয়াছেন। পরবর্তীকালে তিনি এইরূপ 
সমন্বয় করিয়াছেন যে, এই অপ, এই পূর্ণ অরূপসত্তা, খণ্ডের মধ্য 
_ দিয়! রূপের মধ্য দিয়! বিচিত্রভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে ! 
A ইহা তো রূপবিচ্ছিন্ন একটা নিক আইডির! মাত্র নয়, ইহা রূপের 
২... মধ্য দিয়াই বিকাশমান একটা ভাৰসত্য । রূপ যেখানে ইহাকে 
-. প্রকাশ করে সেখানে রূপের মহিমা? রূপ যেখানে ইহাকে আচ্ছন্ন 
5 . করে, সেখানে রূপের দীনতা, রূপের ব্যর্থতা । (এখানে বলিয়া রাখা 
প্রয়োজন যে, আপনার অন্ত্ধামীকে কবি যখন বিভিন্ন বিচিত্র রূপের 
মধ্যে বিকশিত দেখিলেন, তথন .কবির বিলিন বিশ্বদেবতার 
পরিণত হইয়! গেলেন ।) 
" কবির এই ভাবলোক-_বেখানে পূর্ণের প্রতিষ্ঠা, সেখানে সমস্ত 


বিক্ষোভ প্রর্শীমিত, গভীর শাস্তি ও স্তব্ধতা সেখানে বিরাজ করিতেছে? 


 - দীর্ঘদিন দীর্ঘ-রাত্রি চলে গেন্ু হি 
ছাড়ায়ে সংসারসীমা । 


বূপলোক হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মগত ভাবসাধনার মধ্যে 


সমাহিত হওয়া একটা ‘এস কেপিজম' । যিনি পৃথিবীর কবি, তাহার 
পক্ষে এই এস কেপিজম কবি-ধর্শ্মের: বিরোধী । কৰি রবীন্দ্রনাথের 
মধ্যেও এই বিরোধ দেখা' দিয়াছে? “স্বর্গ হইতে বিদায় এবং 
“এবার ফিরাও মোরে” এই দুইট কবিতায় ইহার-পরিচয় পাই । 

'স্বগ হইতে বিদায়’ কবিতাটিতে কৰি আপনার ভাবন্বর্গ হইতে 
বিদায় লইবার কথা বলিয়াছেন। স্বর্গে সকলই পূর্ণ ; সেখানে 
চিরন্তন জুথ বিরাজমান । সেখানে সবকিছু আপনার সার্থকতায় ওঁ 
মহিমায় প্রতিষিত। সেখানে ক্রটির ক্ষমা নাই, ক্ষতির স্বীকৃতি 
নাই। অপূর্ণতা সেখানে. লাঞ্ছিত, মহিমা ক্ষীণ হইলে মেখান হইতে 
চলিয়া আসিতে হর । এহেন, স্বর্গলোকে আত্মমহিমায় কৰি স্থান- 
লাভ করিতে পারেন বটে, কিন্তু কবির সঙ্গীতের উৎস সেখানে 


.. অনেকখানি রুদ্ধ হইয়া যার, তাহার কবি-ধর্শ ্ুধ হইতে থাকে। 


বেদনাই সঙ্গীতের প্রধান উৎস, কিন্তু পূর্ণতার মধ্যে বেদনা নাই। 
পূৰ্ণতা হইতে স্তবগান বা বন্দনা জাগিতে পারে, কিন্ত বেদনা হইতে 
যে সঙ্গীতের স্ষ্টি হয়, পূর্ণতা সে সঙ্গীত সৃষ্টি করিতে পারে না। 
স্বর্গের যে মন্দার-মালিকা, যে পারিজাত পুষ্প কখনও ম্লান হইয়া 
যায় না, তাহার দিকে চাহিয়া মুগ্ধ কবি স্তবগান রচনা করিতে 
পারেন, কিন্তু পৃথিবীর যে ফুল না ফুটিতে বরিয়া যায়, তাহাই কবির 
শ্রেষ্ঠ কার্যের উপকরণ'। বেদনাবোধ কাব্যস্থীর প্রধান উপকরণ 
বলিয়া পাওয়া অপেক্ষা’ না পাওয়া, সুখ অপেক্ষা দুঃখ, জীবনের ছন্দ- 
রক্ষণ অপেক্ষা ছন্দপতনই অধিক প্রেরণা জোগায় । স্বগে পূর্ণতার . 
রাজ্যে এই বেদনার স্বীকৃতি নাই । তাই ছন্দপতন সেখানে প্রশ্রয় 
পায় না, অশ্রু সেখানে প্রকাশ পায় না, বিরহের ছায়া মিলনের 
আনন্দকে শ্লান করে না। কাব্স্থ্টির এবং মূল্যবান উপকরণগুলির 
অভাবে স্বগে কবি-ধন্ম কু ও গীড়িত। 

পৃথিবীর কবি তাই এই পূর্ণতার রাজ্য হইতে অপূর্ণ রূপজগতে 
ফিরিয়া আসিতে আগ্রহ" বোধ কৃরিয়াছেন। এই দীন পৃথিবীতে 
দ্বিধা-ছন্্, হাসি-অশ্রু, চাওয়া-পাওয়ার দ্বারা তরঙ্গিত জীবনলীলাকে 
কৰি আনন্দের সহিত মানিয়া লইবেন। তাই স্বর্গের অপ্সরীর 
অগ্নান নয়নজ্যোতি অপেক্ষা কবির কাছে পৃথিবীর প্রেয়সীর শঙ্কিত 
কম্পিত হৃদয়ের অস্ফুট প্রেমাভিব্যক্তি আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। 
একটিতে রহিয়াছে বৈচিত্রহীন সুখের নিরবিচ্ছিন্ন শাস্তি, আর 
একটিতে রহিয়াছে প্রেমবেদনার তরঙ্গ-বিক্ষোভ ; একটিতে সঙ্গীত 


৭১৮ 





পেস লালা, 


সমাপ্তির নীরবতা, আর একটিতে নীতির ব্যাকুলতা ৷ কৰি এই 


প্রবাসী 





১৩৫৯. 





পাতল, 


কৰি তাহার বাশীতে কি শুর শিখিয়াছেন, জীবনের মধ্যে তাহার 





লা পিং 


তরঙ্গে দোলায়িত হইয়! গীত-মুখর হইতে চাহিয়াছেন। করি জানেন প্রয়োগই বা কিরূপ ? 
ইহার মধ্যেই তিনি তাহার ্বর্গকে অনুভব করিবেন, . এই অপূর্ণতাই: কবির সুর আত্মবোধের বাণী । আপনার একক ভাবসাধনায় 


পূৰ্ণতায় বিকশিত হইয়া উঠিবে ।--- 
“ মাঝে মারে এই স্বর্গ, হইবে স্মরণ. 
দূরস্বপ্ন-সম-_যবে কোন অধ রাতে 
সহসা হেরিব.জাগি, নিম লশয্যাতে 
পড়েছে চন্দ্রের আলো, নিদ্রিতা প্রেয়সী 
_ লুর্িত শিথিল বাহু, পড়িয়াছে খসি. - 
গ্রন্থি সরমের ; মৃদু যৌহাগচুম্বনে .. 
সচকিতে জাগি উঠি গাট "আলিঙ্গনে ৷ 
ললতাইবে বক্ষে মোর : দক্ষিণ-অনিল 
, আনিবে ফুলের গন্ধ, জাগ্রত কোকিল 
গাহিবে সুদুর শাখে'। 
বন কবি বেদনার মধ্য দিয়া এই রপলোকের TRE প্রেমের 


প্র 


সংযোগ অন্তুভব করিলেন তখন, ‘অমনি.এ স্বৰ্গলোক . অলস কল্পনা 


প্রায় কোথায় মিলালো ছায়াচ্ছবি ৷৷. তখন কবিচিত ইহাকেই 
সাগ্রহে অবলম্বন করিল। | 

কিন্ত ‘এবার ফিরাও মোরে কৰিতায় দেখি, রি ভাহার ভাব- 
লোক হইতে পৃথিবীর যে পরিবেশের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে চাহিয়া- 


ছেন, সেথানে যে-কোন প্রকার সৌন্দর্যের উংলারণই রুদ্ধ, সেখানে 


চরম দৈন্য তাহার সকল প্রকার বীভংসত! লইয়া মুখব্যাদান- করিয়া 
আছে। পৃথিবীর পরিচর যে সুখের নয়, সেখানে যে প্রেরসীর বাহুবন্ধন . 


সর্বত্র আনন্দলোক রচনা করিয়! রাখে না, নানা তত্যাচার অবিচার 
নিপীড়নে আর্তজনের হাহাকার আকাশ-বাতাস ভরিয়া রাখিয়াছে-_- 
পৃথিবীর এই পরিচয়টিও কবিকে গভীরভাবে আকর্ষণ করিল । কবির 
ভাবলোকের সহিত এই পৃথিবীর কোথাও মিল নাই । অথচ এখান 
হইতে পলায়ন করিয়া কৰি যে আত্মগত ভাবসাধনার মধ্যে নিমুগ্ 
থাকিবেন, তাহা কোনক্রমেই সম্ভব হইতেছে না ; মাধ্যাকর্ষণ শক্তির 
হজরত 
| নামাইয়া আনিতেছে। 
এখানে আসিয়া কৰি চারিদিকে শত অভাব দেখিলেন এবং সেই 
অভাবের মধ্যে আপনার কৰি কর্মুটিকে যুক্ত করিতে চাহিলেন ।. সেই 
' কবি-কর্খট এইরূপ £ মা 
সে বাশীতে শিখেছি যে শুর 
" তাহারি উল্লাসে. যদি গীতশৃন্য অবসাদপুর 
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্চয়ী আশার সঙ্গীতে . 
কমু হীন জীবনের এক প্রান্ত পারি তরঙ্গিতে .. 
শুধু মুহর্ডের তরে, দুঃখ যদি পায় তার-ভাষা ' 
সুপ্তি হ'তে জেগে ওঠ অন্তরের গভীর পিপাসা 
স্বর্গের অমুত লাগি--তবে ধন্য হবে মোর গান, 
"শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ ॥ 


" সম্ভোগ’ হিনাৰে, দেখিয়া জীবনের সহিত তাহার যোগটির গুরুত্ব' 


. রবীন্দ্রনাথ তাহার যে ভাবসত্যকে রূপসত্যের সহিত সম্পৃক্ত করিয়া . 
দেখিতে চাহিয়াছেন, এবং রূপসত্যকে যাহার: অনুগামী- করিয়া , 


কবি যে আদর্শের ধ্যান করিয়াছেন, যে মহিমার প্রতি সচেতন 
হইয়াছেন, তাহারই প্রভাবে কৰি বুঝিয়াছেন যে, পৃথিবীতে কেহই 
দীন নয় । আমরা যদি আমাদের আত্মবোধ জাগ।ইয়! তুলি, যদি 
শ্রেষ্ঠ শ্রেয়ের দিকে, পূর্ণতার দিকে দৃঢ়পদক্ষেপে আগাইয়া, যাইতে 
পারি, তাহা হইলে আমরা তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিতে পারিব.।. . 

,সুহ্র্তে তুলিয়া শির একত্রে দাড়াও দেখি সবে; 

-. যার ভরে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে, 

- খনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে 15 

মানব-মহিমার প্রতি.এই যে বিশ্বাস, কৰি তাহার আচর্শলোক হইতে 


সেটিকে ধূলির পৃথিবীতে লইয়া আসিবেন-। . | 
" ,“ক্কিন্তু - রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শবাদ, EET 


ভাবসত্যকে. অনেকে বিশ্বাস করিতে পাবেন, না তাহাকে রূপ- 
নিরপেক্ষ একটি তত্ব হিসাবে একটা ' ‘eostacy of‘.art or 
contemplation—' রস-সাধনা বা ধ্যান কল্পনার আত্যন্তিক সুখ- 


অনুভব করেন না.বা জীবন্সাধনায় তাহার-উপর নির্ভর করেন না'। 


উভয়ের.মধ্যে একটা গভীর ও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে চাহিরা- 
ছেন, সেই ভারপত্যের সাধনাকে অনেকেই জীবনের একটা সার্থক 
সিদ্ধির পন্থা বলিয়া গণ্য করেন না। সাধারণ মানুষের পক্ষে ‘এক 
রূপ ক্ষণিক চিত্তবিলাস মাত্র' মনে করিয়া তাহাকে জীবনসাধনা 
হইতে বিযুক্ত করিয়া রাখেন। ' জীবনের মধ্যে সেই ভাবসত্যকে 
রূপায়িত না দেখিয়া -তীহারা ইহাকে শুধুমাত্র - কাব্যের সত্য বলিয়া 
বিচার করেন -এবং এই জন্যই জীবন হইতে তাহাকে বিবি্ত 
করিয়া দেখিয়া জীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য কবি-মানসের কল্পনা-বিলায় 
বলিয়া ইহার চড়া মূল্য নির্ধারণ করেন । | 

কিন্তু এই 60৭০ বা দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিতে বসিলে 
রবীন্দ্রনাথের জীবনবাদকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । রবীন্দ্র 


নাথ এমন সত্যকে কখনও স্বীকার করিতে চাহেন নাই, জীবনের সহিত, 


যাহার যোগ নাই ব!-জীবনের মধ্য দিয়া যাহা উপলভ্য নয়। এই 
অভিজ্ঞতার জন্য তিনি আপনার ব্যক্তিজীবনের উপর নির্ভর করেন 


নাই, পরন্ত আপনার মধ্যে, এক বিশ্বমানবিক সভীকে উপলব্ধি করিয়া _ 


সেই জীবনের:দর্পণে যাবতীয় সত্যের আলোককে প্রতিফলিত করিয়া 


_ছেন।. ইহাতে কবি-জীবনের সত্য বিশ্ব-জীবনের সত্য হইয়া 


উঠিয়াছে। এই বিশ্ব-জীবনের সত্যকে কবি-কলপনা বলিয়া মানব- 
সাধারণ হইতে পৃথক করিয়া দেখিবার কারণ নাই. । “মানব-মাধারণ 


একটি রূপসত্য এবং “বিশ্বমানবতা' ইহা হইতেই উদ্ভুত একটি. ভাব-. 


সত্য । একটি অপরটিকে ধারণ করিয়া. আছে, একটি খ্অপরটির মধ্য 
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কবিগুরুর ‘চিত্রা’ কাব্যে রূপলোক ও ভাবলোক Es 
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দিয়া প্রকাশমান। কৰিচিত্ত এই Toe ৰ উপলব্ধি করিয়া 
রূপ-সত্যের মধ্যে তাহার প্রকাশ দেখাইতে চাহিয়াছে। ইহাতে 
হয়ত যাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না তাহার কথা'.বলা 
হইয়াছে, কিন্তু জীবনে যাহা সম্ভব নয়, "জীবন যাহাকে রূপায়িত 


করিতে পারে না; তাহার কথ! কোথাও বলা হয় নাই । ইহা একটি. 
বৃহত্তর জীবন-সত্য যাহার দিকে সাধারণ-জীবন অভিব্যক্ত হইয়া - 
" "= উঠিতেছে। 


উদাহরণ-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের ‘কথা’ হইতে একটি 
কবিতার উল্লেখ করিব £ 
বিপ্র কহে, “রমণী মোর . 
'  আছিল-যেই ঘরে . 
নিশীথে সেথা পশিল চোর 
ধর্ম্মনাশ তরে'। - 
বেঁধেছি তারে, এখন কহ ' 
চোরে কি দিব সাজা ?" 
“মুত্যু” শুধু কহিল তারে 
রতনরাও-রাজা । 
ছুটিয়া আসি কহিল দূত 
| “চোর দে যুবরাজ । 
বিপ্র তারে ধরেছে রাতে - 
কাটিল প্রাতে আজ । 
ব্রাহ্মণেরে এনেছি ধরে 
| কী তারে দিবে সাজা ?” 
“মুক্তি দাও” কহিলা শুধু 
রতনরাও-রাজা | 
কবিতাটির- নাম “বাজ-বিচার" | ইহার মধ্য দিয়া যে-জীবন্রে 
পরিচয়টি দেওয়া! হইয়াছে, তাহা সাধারণের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় 
না, তাহা একটি বৃহত্তর জীবনের পরিচয় আমাদের কাছে আনিয়া 
দের ইহার সত্য এমন একটি আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত যে আদর্শ 
জীবন-বিচ্ছিন্ন একটা নিছক শূন্য কল্পনার মধ্যেই "তাহার চরম ' পরিচয় 


লাভ করে নাই, যাহা জীবনের মধ্য দিয়াই উপলভ্য একটি ভাব- 


সত্য । এই ভাবসত্য যেখানে রূপের মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়াছে 
সেখানে রূপ সাধারণ হইতে একটি বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে, সেখানে 
দে একটি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। 
সত্যকে লইয়া আকড়াইয়া থাকেন নাই রূপের মধ্য দিয়া যাহার 
প্রকাশ কোনক্রমেই সম্ভব নয় । ইহারই জন্য রবীন্দ্রনাথ বৈদান্তিক 
ব্ৰহ্মবাদকে মানবিক ত্রহ্মবাদের দ্বারা: শোধন করিয়া লইয়াছেন এবং 
তাহারই দিকে বিশ্বমানব-জীবনের অভিব্যক্তিকে স্বীকার করিয়াছেন । 

“এবার কিরাও মোরে' কবিতার প্রণঙ্গে রবীন্দ্রনাথ. এক স্থানে 
বলিয়াছেন, “যে-শ্রের মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দের পথে 


অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে.আশ্রয় করেই .প্রেয়কে . 


পাবার আকচুঞ্ষাটি 'চিত্রা'় “এবার কিরাও মোরে' কবিতাটির 
মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে।” আদর্শবাদী ব্যক্তিমাত্রেই.. মানুষের 


রবীন্দ্রনাথ কখনই এমন ভাব- - 


জীবনে রই শ্রেয়ঃ-সাধনার গুরুত্বকে ভি রা বন্ধিম- 
চন্দ্র আদর্শবাদকে জীবন-সাধনার অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 
তিনি বলেন, “আমার বিশ্বার.যে, এক সময়ে সকল মন্ুষ্যই ধার্মিক 


হইবে । যতদিন তাহা না হয়, ততদিন তাহারা আদর্শের অনুসরণ 
করুক ।--*য়ে যাহা হইতে চার তাহার সম্মুখে তাহার সর্ববাহ্গ- 


সম্পন্ন আদর্শ চাই; সে ঠিক আদর্শীনুরূপ না. হউক, তাহার নিকট- 
বর্তী হইবে ।” . বন্ধিমচন্দ্রের আদর্শ কৃষ্ণ-চরিত্র । 'অন্ুণীলনে তিনি 
সেই আদর্শ ও তাহা লাভের উপায়ের কথা বলিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথের 
আদর্শ এক মানবিক ব্ৰহ্ম, “মানুষের ধৰ্ম্ম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মেই 
আদর্শের পথে জীবনের যাত্রাটি দেখাইয়াছেন। 


_ *আদর্শকে লাভ করিবার জন্য যে জীবন-সাধনা, সেই জীবন- 
সাধনাকে, সেই কশ্মকে রবীন্দ্রনাথ কোন দিন অস্বীকার করেন নাই । 
কর্মহীন ভাক-সাধনার মধ্যে আদর্শকে শুধুমাত্র ধ্যানে একটি ভাব- 
মৃত্ততৈ উপলব্ধি করা যার, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহার প্রকাশটি 
কখনই বর্শ-নিরপেক্ষ নয়। মোহিতলাল মজুমদার রবীন্দ্র-প্রাতিভার 
বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের এই. চিন্তাটিকে" অস্বীকার করিয়াছেন । 


. তাহার মতে রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা যে জীবন-সাধনাকে স্বীকার 


করিয়াছে তাহাতে “বাস্তবের সহিত প্রকৃত বোঝাপড়া নাই, ক্রুর- 
কঠিন-কুৎসিতের সহিত: সংগ্রাম নাই-_-সে সকলকে একরকম 
অস্বীকার করিয়া, সকল অসম্পবর্তা- মেই ভাবকল্পনা দ্বার! পূর্ণ 
করিয়। আত্মার মহিমা উপলব্ধি করিতে হয়! ইহা! জীবনে শক্তির 
সঞ্চার করিতে পারে না ।**-বন্ত ও আদর্শের মধ্যে যে ব্যবধান তাহ। " 
দুর. করিবার জন্য ভাব-সাধনাই যদি যথেষ্ট'হয়, বস্তুর অসম্পূর্ণতা 
যদি ভাবের দ্বারাই পূরণ করিয়া লওয়া সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে 
কোন্‌ দুঃখ, কোন অভাবই আর থাকে না, জীবনের সহিত যুঝিবার 
প্রয়োজন হয় না! এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ খাঁটি [06%11৯1. বন্ধিম- 
চন্দ্র এবং" বিবেকানন্দও 10০811১ বটেন,; কিন্তু তাহাদের সেই ' 
আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে হয়-জীবনের. বাস্তব সাধনা দ্বারা; 
এজন সে ক্ষেত্রে, ভার-সাধনা নয়_শক্তি-সাধনাই প্রকৃত সাধনা ।” 
- রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কবি বলিয়া তাহার কশ্ম আসলে কবিকর্শ; কিন্ত 
তাই বলিয়া তিনি ত কোথাও মানবের কম্মীকে, তার জীবন-সাধনাকে 
অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে ভাবসাধণা গ্রহণ করিতে বলেন, নাই | 
বস্তু ও আদর্শের মধ্যে ব্যবধান দূর করিবার পথ" তিনি তো কবিতা 
লেখার মধ্যে নিহিত দেখেন নাই ৷ তাহার আদর্শকে বাস্তবে পরিণত 
করিতে গেলে জীবনের বাস্তব সাধনার প্রয়োজন হয় না এ অসম্ভব 


~ 


' ধারণার স্থাষ্ট' কিরূপে হইল? রবীন্দ্রনাথের সাধনাকে-“খাঁটি বৈষ্যব 


সাধন!’ আখ্যা দিয়া শক্তি-সাধনা হইতে তাহাকে পৃথক করিলেই সত্য 
মিথ্যা, হইয়া বায় না। রবীন্দ্রনাথ কোনকালে ‘খাঁটি বৈষ্চৰ’ নহেন 
এবং তাহার, আদর্শকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত করিতে হইলে কর্ণ্মনির- 
পক্ষ ভাবসাধনাকে অনুসরণ করিলে চলে না। বিবেকানন্দ এবং 
রবীন্দ্রনাথ এই. ছ'জনের জীবনের সত্য যদিও এক. হয়, "তাহার 
বূপায়ণ বিভিন্ন । রবীন্দ্রনাথের কণ্ম শিল্প-কর্স্ণ, কিন্তু আদর্শকে বাজবে 


৭২৩ এর 





রূপ দিবার জন্য বিবেকানন্দ য়ে ভাবে যে কথা বলিয়াছেন তাহাতে 
যেমন একথা বুঝি না যে, আমাদের 'সকলকেই বেদান্তের বর্ম্ম বিষয়ে 
বক্তৃতা দিতে হইবে, রবীন্দর-সাহিত্য হইতেও তেমনি এ ধারণা করা 
চলে না যে আমাদের সকলকে ভাবুক ও কৰি হইয়া উঠিতে, হইবে । 
আদর্শকে জীবনে রূপারিত করিতে গেলে তাহা কাচ নিছক ভাবুক- 
তার দ্বার! হয় না, তাহার জন্য কর্শসাধনার প্রয়োজন! জীবনের 
রূপায়ণে এই বাস্তব জীবন-সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ কোথাও অস্বীকার 
করেন নাই । পরস্ত যেখানে এই অস্বীকৃতি দেখিয়াছেন, সেখানে 
কবি ধিক্কার দিয়াছেন। “শিক্ষার মিলন’ প্রবন্ধে কবি এক স্থলে 
প্রমঙ্গক্রমে বলিতেছেন,_“আমি একদিন একটি গ্রামের উন্নতি 
করতে গিয়েছিলুম | গ্রামের লোকেদের জিজ্ঞাসা করলুম, “সেদিন 
তোদের পাড়ায় আগুন লাগলো, একখানা চালাও বাঁচাতে পারলি নে 
কেন ?' তার! বললে ‘কপাল’ । আমি বললেম, “কপাল নয় রে, 
কুয়োর অভাব । পাড়ায় একখানা কুয়ো দিসনে কেন ?.. তারা 
তখনি বললে, ‘আজ্ঞে, কর্তীর ইচ্ছে হলেই হয়।' যাদের ঘরে 
আগুন লাগাবার বেলায় থাকে দৈব, তাদেরই জলদান করবার.ভার 
কোন একটি কর্তার । 
পেলে ' বেঁচে যায়।” “এখানে দেখি 'রবীন্দ্রনাথ জীবন-সমস্তার 
সমাধানে “অমৃত পায়স’ বিতরণ করেন নাই, তাহার বাস্তব মীমাংসাই 
করিতে চাহিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথ যে জীবন-সাধনার কথা বলিয়াছেন, 
তাহাকে ধাহারা ভাববিলাস বলিয়া দেখেন রবীন্দ্রনাথের জীবনবাঁদকে 
যথাযথ ব্যাখ্যা কর! তাহাদের পক্ষে সৃম্তব বলিয়া মনে হয় না । 
ইহারই জন্য “এবার ফিরাও মোরে” কবিতাটির দ্বিতীয় অংশটির 
যেখানে রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তর জীবন-সাধনার কথা বলিয়াছেন 
অনেকেই: তাহার বিকৃত ব্যাখ্যা করেন । মোহিতলাল বলেন, 
“রবীন্দ্রনাথ বাস্তব দুঃখকে একরূপ অস্বীকার করিয়া এই দুর্গত 
মনুষ্যসমাজের আন্তিনাশের জন্য অতি উচ্চ ভাবসাধনার. পন্থাই 
নির্দেশ করিলেন; ক্ষুংপিপাসা নিবৃত্তির জন্য যে -অন্নজল তাহার 
পরিবর্তে পরম সত্যের অমৃত পায়স,- মন্ত্যজীবনের পরিবর্তে বিশ্ব- 
জীবন, এবং নিষ্ঠুর নিয়তিরূপিণীর. পরিবর্তে নিরপমা শৌন্দর্য্য- 
প্রতিমার আধ্যাত্মিক আরাধনাকেই বাঁচিবার একমাত্র উপায় বলিয়া 
ঘোষণ! করিলেন ।'-'যাহারা “শুধু ছুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্ট রিষ্ট 


প্রাণ রেখে দেয় বাচাইয়া'__-তাহাদের সেই সাক্ষাৎ দুঃখের হী - 


চিন্তা ন! করিয়া, কবি উপদেশ দিলেন 

মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে 

নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া খ্রবতারা | 

কিন্তু মোহিতলালের এই ব্যাখ্যাটিকে আমরা মানিয়া লইতে 

পারি না ।- রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে বাস্তব দুঃখকে এড়াইয়া যাইতে 
চাহেন নাই । একজন রাজনীতিক বা সমাজসংস্কারক জীবনের 
সমস্তা-সমাধানে যে যুগোপযোগী পন্থা নির্দেশ করিবেন, রবীন্দ্রনাথ 
.সেই সাময়িক আরোগ্যের কথা এখানে বলেন নাই, একথা সত্য 
কারণ কবি হইয়া তিনি মানুষের অন্নবন্ত্রেব প্রয়োজন অনুভব 





সুতরাং যে করে হোক এরা একটি কর্তা 


১৩৫৯ 


করিলেও তাহা মিটাইবার পন্থা নির্দেশ করিবার দায়িত্ব তাহার 
নিজের বলিয়া অন্কুভব করেন নাই। - ইহার জন্য সমাজের 
বিভিন্ন ব্যক্তির দায়িত্ব বহিয়াছে। আদর্শের পথে মানবের অভি- 
ব্যক্তিকে যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে সেই আদর্শের সাধনাই 


. মানুষের, মনতুয্যত্ব, ইহা জীবনবহিভূতি কোন উচ্চাঙ্গের ভাবদাধন। 


নয়। ইহা কোন প্রকার পলা়নী মনোবৃত্তি নয়। মহাপুরুষের। 
মানুষের এই সাধনাকেই নিজ নিজ জীবনে দেখাইয়া যান । জীবনের . 
সমস্তা সমাধানের জন্য কবি এই জীবনসাধনার কথা বলিয়াছেন । এই 
যে বৃহত্তর জীবন, ইহা আমাদের দৈনন্দিন তুচ্ছ জীবন হইতে 
পলায়ন নয়, ইহা সার্থকতার মধ্যে মহিমার মধ্যে আমাদেরই দীন 
জীবনের অভিব্যক্তি! .ইহা বাস্তব জীবনেরই মধ্য দিয়া-_-তাহাকে 
এড়াইয়া আসিয়া. কোন নিভৃত একক ভাবরাজ্যের মধ্যে নয় | কবি 
এখানে আমাদের সকলকে এই বৃহত্তর জীবনের দিকে যাইতে 
বলিতেছেন । ইহা শুধু তাহার নিজের সাধনাই নয়, এই বাস্তব 
জগতে ফিরিয়া আসিয়া কবি আমাদিগকে বৃহত্তর জগতের মধ্যে 


-ফিরাইতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কদাচ জীবনকে বিশ্বৃত হইবার 


কথা বলেন নাই, তিনি বৃহত্তর জীবন-সাধনার দ্বারা ক্ষুদ্র জীবনকে 
জয় করিবার কথাই বলিয়াছেন । তাহার অমোঘ বাণী $ 
কি গাহিবে, কি শুনাবে। বলো! মিথ্যা আপনার সণ, 
. মিথ্যা আপনার দুঃখ ।' স্বার্থমগ্র যে জন বিমুখ 
'বৃহৎ জগং হতে, সে কখনো শেখেনি. বাচিতে। 
ইহাতে জীবন হইতে পলায়নের কথাও নাই, রা 
বিশ্বৃত হইবার কথাও নাই ! .বিকৃত দৃষ্টিতে দেখিলে ইহাই বোধ 
হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত অর্থ অন্ত প্রকার । আমাদের প্রাত্যহিক 
জীবনেই তো.আমরা দেখি যে বহু বাসনা-কামনা চাওয়া-পাওয়ার 
দবন্বকে আমরা প্রায়ই তুচ্ছ বলিয়া অস্বীকার করিতে চাই, নতুবা 
জীবন কেবলই বড় রেশী করিয়া সীমাবদ্ধ হইয়া যায়, সকল চাওয়াগুলি 
মিটাইতে. গেলে জীবন অগ্রসর হইতে পারে না। বঙ্ধিমচ্জী 
বর্ম্মতত্বে' বাচম্পতি মশায়ের সকল জাগতিক ছুঃখকেই তুচ্ছ বলিয়া- 
ছেন। কিন্তু. তাই বলিয়া বঞ্চিমচন্দ্র জীবন-সাধনাকে অস্বীকার 
করেন নাই | বন্ধিমচন্দ্র জীবন-সাধনার যে পন্থা নির্দেশ-করিয়াছেন, 
তাহাতে বাচস্পতি মহাশয়ের মিহিধুতি ও সরু চালের ভাতৃ কোন 
দিনই জুটিবে না, কিন্তু বাচম্পতির জীবন আর একদিকে পরিপূর্ণতা 
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লাভ করিবে, বাচস্পতি প্রকৃত “মানুষ হইয়া উঠিবেন-। বন্ছিমচন্দ 


বাচম্পতিকে ধৰ্শ্মাচরণ করিতে বলিয়াছেন, আদর্শের অনুসরণ করিতে 
বলিয়াছেন, বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির সম্যক" অনুশীলনের দ্বারা । বস্তুতঃ 
মানবধন্মী হইতে বিছ্যুতিই সকল ছুংখছুর্ঘশার মূল ইহাই বঞ্চিমচন্ত্র 
মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন! তিনি বলিয়/ছেন, ‘মানুষের যে সকল 
সুখ-দুঃখ আছে, মানুষের স্বকৃত কশ্ম ভিন্ন তাহার অন্ত কারণও 
আছে’ ; কিন্তু দুঃখ দূর করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ধশ্নীচরণের কথাই 
বলিয়াছেন । আদর্শকে ঠিক রাখিয়া হিসি জীবনের জন্য 
ইহাও এক বাস্তব জীবন-সাধন1। . 
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আশ্বিন 


রবীন্দ্রনাথ মানুষের ছুঃখছুর্দশা দূর করিবার নিমিত্ত ধশ্মীচরণের 
কথাই বলিয়াছেন এবং তাহাও বাস্তব জীবন-দাধনা সাপেক্ষ । রবীন্দ্র- 
নাথও আদর্শের পথে জীবনের যাত্রাটি দেখাইয়াছেন।. তিনি 
ভাবাঝিষ্ট হইয়া! দুর্গতদের কথা ভুলিয়া আপনার জীবনদেবতার ধ্যানের 
কথা বলেন নাই, তিনি, জীবনের আদর্শকে রূপ দিবার জন্য বিশ্বের 
সাধকদের জীবন-সাধনার প্রতিই'- ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং ছুর্গত- 
দিগ্‌কে সেই জীবন-সাধনা সম্বন্ধে সচেতন হইতে বলিয়াছেন । 
‘জীবনদেবতা’ এই নামে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে আপনার করিয়া 
সাহার আদর্শকে উপলব্ধি করিয়াছেন একথা! সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 
'বিশ্বপ্রিয়া' ‘মহিমালক্মী' এদৌনরধাপ্রতিমা” বলিয়া যাহার উল্লেখ 
করিতে চাহিয়াছেন তাহার মধ্যে কবির জীবনদেবতা-বোধ মিশিয়। 
থাকিলেও তাহার সহিত অন্যান্ট সাধকের আদর্শ বোধের বিরোধ নাই । 
বিশ্বপ্রিয়: এই নামেই রবীন্দ্রনাথ তাই তাহার পরিচয় দিয়াছেন । 
উপরন্ত পৃথিবীর কক্করকণ্টকমর পথ “কোনরূপে অতিক্রম" করিবার 
কথাও রবীন্দ্রনাথ বলেন নাই। 
যাহা বলিয়াছেন তাহা এই £ 
__তারি ন্বাগি রাত্রি অন্ধকারে 
চলেছে মানবাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে 
বড়ঝন্ধা বজ্রপাতে, জালায়ে ধরিয়া সাবধানে 
অন্তর-প্রদীপথানি । শুধু জানি যে শুনেছে কানে 
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভাঁক পরাণে 
সঙ্কট আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ববিসর্জন 
নিধাতন লয়েছে মে ব্ষপাতি : মৃত্যুর গর্জন 
শুনেছে মে সঙ্গীতের মতে! | দহিরাছ্ে অগ্নি তারে, 
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে 
সর্বপ্রির বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন 
চিরজন্ম তারি লাগি জেলেছে সে হোম ুতাশন-_- 
হৃংপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপন্ন-অর্থ্য উপহারে 
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষপূজা পূজিয়াছে তারে 
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ । শুনিরাছি তারি লাগি 
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কস্থা, বিষয়ে বিরাগী 
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে 
সংসারের ক্ষুদ্র উংপীড়ন : বিধিয়াছে পদতলে 
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস 
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস 
অতি পরিচিত অবজ্ঞায় ; গেছে সে করিয়া ক্ষমা 
নীরবে করুণ নেত্রে--অস্তরে বহিয়া নিরুপমা 
সৌন্দর্য্য প্রতিমা । | 
এই পংক্তিগুলি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রবীন্দ্রনাথ যে- 
জীবন-সাধনার কথা বলিয়াছেন তাহা বাস্তভবতাবজ্জিত নিছক 
ভাববিলা নহে । ইহাতে জীবনকে কোথাও অস্বীকার করা হয় 
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কবিগুরুর “চিত্রা? কাব্যে রূ্পলোঁক ও ভাবলোকি 





কবি যে জীবন-সাধনার কথা ' 


৭২১ 
তাহা শুধুমাত্র বাঞ্জন৷ ও ইঙ্গিতে আপনার প্রকৃতিটিকে 
জানাইয়াছে । | 

এই কবিতাটির আলোচনা-প্রপর্দে এত কথা বলিতে হইল 
এই জন্য যে, অনেক সুধী ব্যক্তিও এই কবিতাটির শেষাংশের ' 
অপব্যাখ্যা" করেন। ইহাতে চিত্রার যুগে রবীন্দ্রমানসে 
রূপলোক ও ভাবলোকের বিভিন্ন প্রকৃতিটি ও তাহাদের পরস্পরের 
সন্বন্ধটি সঠিক নির্ণর করা যায় না। কবিমানসে রূপলোক 
ও ভাবলোক উভয়ই ক্ৰমশঃ একটি পরিক্ষুট সত্যমূত্তি ধারণ করিতে- 
ছিল। মানসীর যুগে এই অস্পষ্টতা ও অপরিচয়ই ছন্দের সৃষ্ট 
করিয়াছিল । সেখানে রূপজগতে কৰি বেমন একটা স্বাভাবিক গ্রী 
'ও ছন্দের অভাব অন্তুভব করিতেছিলেন, বিভিন্ন বিরোধমূলক চিত্র 
কবির মনে সংশয় ও প্রশ্ন জাগাইয়া তুলিতেছিল, কবির ভাবলোকও 
তেমনি নিছক জীবনপাধনাবহিভূতি মানসবিলানের গেত্রে পরিণত 
হইয়াছিল । জীবনের সহিত তাহার সত্য .যোগ ছিল না । যদি 
ইহার মধ্যেই কবির মানসিকতা চরম পররিণতিলাভ করিত তাহা 
হইলে কবিকে এস কেপিষ্ট বলিতাম । কিন্তু কবি আপনার ভাবনার 
মধ্যে বিশ্বের ভাবনার যোগ অন্ভব করিয়াছেন, তাহার ধ্যান একটি 


* -:. বিশ্বজনীন সত্যের ভূমিকালাভ করিয়াছে । “মেঘদৃত' কবিতায় ইহার 


প্রথম পরিচয় পাই । ইহাতে পববস্তীকালে কবি রূপলোককে যেমন 
স্পষ্ট করিয়া চিনিতে চাহিলেন, তাহার ভাবলোকে তাহার আদর্শ এবং 
গভীর বিশ্বাসও স্পষ্টস্সস্পষ্ট বোধের দ্বার! মণ্ডিত হইয়া উঠিল । 
এখন তিনি রূপদত্যকে দেখিলেন, ভাবসত্যকেও বুঝিলেন, ইহাদের 
বৈপরীত্য সম্বন্ধে কৰি সচেতন হইলেন-_কবিচিত্তে আর পূর্বের মত 
অপরিচয়ের নিমিত্ত প্রবল ছন্দ রহিল না। কিন্তু এই ছুই সত্যের 
মধ্যে বিরোধ রহিয়া গেল । এক সত্যকে ছাড়িয়া আর এক সত্যকে 
একান্তভাবে আশ্রয় করিতে চাহেন নাই বলিয়া এই বিরোধই কবির 
জীবনে বরাবর রহিয়া গিয়াছে । | 

* রবীন্দ্রনাথ খাঁটি বৈষ্থ নহেন। খাটি বৈষ্ণৰের সাঁধনা 
যে স্তরে পৌছিয়াছে রবীন্দ্রনাথ সে স্তরে যাইতে চাহেন নাই । 
তবে তীহার জীবন-সাধনাটি বৈষ্ণবীয় বলিয়া মনে হয়, কারণ 
খাঁটি বৈষ্ণবের ন্যায় তিনিও অরূপ ও অরূপের লীলা বা 
রূপপ্রকাশকে ধরিতে চাহিয়াছেন__তবে তাহা তাহার এই মানব- 
বুদ্ধি দিরাই, এবং এই জীবনের মধ্যেই, এই জীবনকে ত্যাগ করিয়া 


- কোন অতিমানবিক ‘বুদ্ধিতে নয় | 


চিত্রা-কাব্যের “চিত্রা” কবিতাটিতে দেখি জীবনদেবতাকে কবি 
সম্পূর্ণ ছুই বিপরীত সত্য-মূর্তিতে উপলব্ধি করিতেছেন, কিন্তু তাহারা 


_ তাহাদের বৈপরীত্য লইয়া কবিকে আঘাত দিতেছে না বা বিশু 


করিতেছে না । কৰি বৈপরীত্যকে স্বীকার করিয়া লইরাই উভয়কে 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং একট" 'মাননিক শাস্তি রক্ষা করিয়াছেন | 
চিত্রা-কাব্যের সর্বত্রই কি রপান্থভূতিতে, কি অরপান্থৃভূতিতে, কবির 
মানমলোকে এই শাস্তিরক্ষার প্রয়াসটি দেখিতে পাই” ভাবসত্য ও 


নাই। এখানে*দাধকদের যে জীবন-সাধনার কথা কৰি বলিয়াছেন, , রূপসত্যের বৈপরীত্য কৰি দুর করিতে পারেন নাই, কিন্তু উভয়ের 


৭২২ 
বন্দি মিটাইতে চাহিয়াছেন। অথচ চিত্রা-কাব্যে স্থির, বিশ্বাসের 
সহিত উভয়ের সম্বন্ধ-সুত্রটিকে উপস্থিত করিতে পারেন নাই বলিয়া 
একটি যদি’, ‘হয়তো’ ইত্যাদির স্পর্শ তাহার মনে রহিয়া গিরাছে। 
' তাহাতে রোমার্টিকতার সুরটি আরও স্পষ্ট হইয়া কাব্য-মাধুধ্য বৃদ্ধি 
করিয়াছে । পরবর্তী যুগে রূপ ও অরূপের মধ্যে যে একটা সন্বন্ধের ও 
সামঞ্জস্তের বিশ্বাসের উপর কবির জীবন-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, 
তাহারই দিকে চিত্রা-কাব্যটি কবিকে আগাইয়া লইয়া! গিয়াছে! 
চিত্রার .যুগে ভাবসত্যকে রূপায়িত করিবার সাধনায় প্রার্থিত .ও 
কাম্য সিদ্ধির প্রতি যে ক্ষীণ সংশয়ের সুর লক্ষ্য করি, বলাকার যুগে 
গভীর বিশ্বাসের মধ্যে তাহাকে আর খুজিয়া পাই না। , 


AINA 





প্রবাসী 





১৩৫৯ 


অটল বিশ্বাসের মধ্যে ভাবসত্যকে এ জীবনে বূপারিত 


করিবার যে প্রচেষ্টা, 
হইয়াছে। ' চিত্রাকাব্যের মধ্য দিয়া দৃষ্টিপাত করিলে আমরা তাই 
এই মহান জীবনশিল্পীর শিলপক্রিয়ার-প্রকৃতিটি অনুভব করিতে পারি 
এবং তাহার বহুদুরবিস্তৃত জীবন-সাধনার মূল -হুত্রগুলির সন্ধান পাই । 
চিত্রাকাব্যটি রবীন্দ্রনাথের ভাব-জীবনের এমন একটি পরিচয় বহন 
যাহার মধ্যে কবির জীবন তাহার ভবিষ্যতের প্রতিকৃতি লইয়া একটি 
সামগ্রিক মূর্ভিতে -আপনাকে আভাদিত করিয়াছে । নবীন জীবনের ২ 
মাধুর্যে ও ঝোমাটটিকতার সমগ্র কাব্যটি তাই পূর্ব ভ্রীতে 
মণ্ডিত । 


.চিত্রাকাব্যে জীবনের সেই অভিযান সুরু * 


৯ 


nd 


শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ‘ভট্টাচার্য্য 
বন্ের মত তুমি কদ্রাণী সুন্দরি, ‘ বঞ্ধিম চাহনিতে বিদ্যুৎ চমকায় চি 
:  পদ্মের মত তুমি কমনীয়! ধন্যা, | শঙ্কার ঝড় বয় ক্রোধভর! চক্ষে, 
দুর্নীতি-নাশে এলে অগ্নির চোখ নিয়ে -. তব অভিসম্পাত বনের বঞ্চন্‌ 
শিল্পীরে দিলে তুমি আনন্দ-বন্তা : সি বারে বহ তুমি বক্ষে । 
সৃষ্টির সুষমার লক্ষ্মীর ধ্যান থেকে ২০ 
মর্ভেতে রূপ নিল তব দেহ ছন্দে, তব দেহ স্থষ্টির উৎসব-ধ্যান শেষে 
দুর্গার তেজ ধরো! গীর্ববাণী-বেদগানে রর ব্রহ্মার কল্পনা হয়ে গেছে নিঃস্ব, | 
অনন্ঠা এলে নামি রূপে, রসে গন্ধে । গামটাদ বংশীতে বাজায়েছে তোরি গান 
প্রেমিকা তপস্ধিনি, প্রিয়তম লাগি” তব বন্দনা দিল তব এ নিখিল বিশ্ব। 
যমের সঙ্গে তুমি করি বাকৃযুদ্ধ স্থাষ্টির সুষমার পূর্ণ বিকাশ অয়িঃ | 
মৃত্যুর সংগ্রামে মৃত্যুঞ্জয় করি রুদ্রের রুদ্রাণী কামজয়ী অঙ্গ, ‘ 
বাঞ্ছিতে কেড়ে নিয়ে হয়েছ মা শুদ্ধ ৷  দুর্নীত অস্তুরেরা মাগি তোমা ক্রোধে তব: 
টে হুঙ্কার শুনি ওগো রণে দিল ভঙ্গ । $১ 
তিনলোক শিল্পীর শিল্পের কল্পনা-- - যারা শিবসুন্দর তাহাদের লাগি তুমি শি 
স্‌. গল্পের ফুল ফোটে তব দেহতীৰ্থে বক্ষে রেখেছ দেবী ভরি প্রেমকুস্ত, 
মদন ভণ্ম করি শিবের চিত্ত কাদে ', পণ্ড-মানবের লাগি ধরো তুমি খড়গ মা হ্‌ 
সুন্দরী গৌরী মা পদে তব ফিরতে ৷, ধ্বংসিল তব হাতে শুস্ত নিশুস্ত ৷ | 
শৃঙ্খলা ভেঙে যবে হও বিশৃঙ্খল সুন্দরি, ধরা আজ স্বণ্যা যে কামায়নে 
} লক্‌ লক্‌ করে জিভ খতেদোলে ড়া . | লালসায় পত্তসম নীতি নর রঃ ও 
পা’র তলে মঙ্গল-মহাদেব শঙ্কায় কটাক্ষে আজ তব জেলে রেখো বজ্র মা 


রিবা রিবন | 


রুদ্রাণী বেশে সদা হাতে রেখো খড়া। 


be 


সেন্ট মরিৎস্‌ 


ভ্রীশেফালি নন্দী, এম-এ 


ছেলেবেলার ভূগোলে পড়া “ভূষ্বগ-স্ুইজারলাণ্" ভেসে উঠল 
চোখের সামনে যখন শোনা গেল ট্যুরিষ্ট কোম্পানী সব ব্যবস্থাই 
ঠিক ক.র ফেলেছে। ঈষ্টারের তুষারপাত উপেক্ষা করে রওনা 
হলাম দূর ভ্রমণের উদ্দেশো- ট্রারিষ্টদের পক্ষে সময়টা অন্সবিধাজনক 





লুখানে! 


হলেও ইংলগু-প্রবাসীর পক্ষে এ মুক্তির আস্বাদ। তাই ফ্রান্স 
পেবিয়ে যখন সুইজারল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে লুগানো শহরে 
এসে পৌঁছলাম-_বিদেশিনীর শাড়ীর প্রতি বিন্দুমাত্র তন্ুকম্পা ন! 
দেখিয়ে সুইস প্রকৃতিদেৰী সুরু করলেন প্রচণ্ড বর্ষণ । 

ইউরোপের তুষারপাত দেখার উদ্দেশে রওনা হলাম লুগানো 
থেকে সেপ্ট মরিংস-এর পথে । আল্পসের এই পাহাড়চূড়াটি যদিও 
সব্ধোচ্চ নয় তথাপি তার সৌন্দর্যা আর স্থাস্থাপ্রদ পরিবেশের জন্ম প্রতি 
গ্রীষ্মের স্ুকতে এখানে স্বাস্থ্যকামী সৌন্দধ্যপিয়াসীদের সমাগম হয় । 
স্ুইজারল্যাণ্ড পথকদের কাছ হতে বাধিক যে দশ লক্ষ পাউণ্ড 
আদায় করে তার প্রায় এক-চতুর্থাংশই আসে এই সেপ্ট মরিংস-এর 
কল্যাণে । স্বগ্গধামের এই-ই হ'ল ইন্দলোক-_এর নামে একবার 


- অন্ততঃ যাবার লোভ হয় না__ইউরোপথণ্ডে এমন লোকের সংখ্যা 


বিরল । 

পথের শেষ আছে, কিন্ত মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই--তাই 
সুইস সীমান্ত পার হয়ে আমরা চাইলাম ইটালীর সীমানায় প্রবেশ 
করতে ; বাধা দিলেন ইটালীয় সরকার- কারণ উপযুক্ত ছাড়পত্রের 
অভাব। বারছুয়েক সীমান্ত পার হতে গেলে আমার ছাড়পত্রের 
মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবে, সেপ্ট মরিংস অবধি পৌঁছান আর হবে না । 
উচ্চ ইটালীয় এর্টাপাই মুদ্রাব্যবহারকারীর কাছে সুইস মুদ্রার 
কৌলীন্বের অসীম প্রভাব । গোটা পশ্চিম ইউরোপে আমেরিকান 


ডলারের পরই সুইস মুদ্রার প্রাধান্থ। ভারতের ত্রাঙ্ষণ।যু$গর 
পুরাহিতের ন্যায় আমেরিকান ডলার-বাহকের অসীম প্রভাব এই 





সুইস-ইটালীয় সীমান্তের ঘরবাড়ী 


পশ্চিম ভূখণ্ডে, আমেরিকাবাসীর প্রতাপে পাউগু-এল'কার 
অধিবাসীরা ত ইউরোপের চোখে কুপার পাত্র । বারকয়েক 
কথাকাটাকাটির পর প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র সংগ্রহ করে নিলাম। 
প্রকৃতির অঙ্গে অস্ত্রোপচার করে তৈরি হয়েছে যে সুড়ঙ্গ মেটা 





কোমো হৃদ 
পেরিয়ে কোমো লেকের পাশে এসে পড়লাম--প্রকৃতি যেন হেসে 


উঠলেন তীর্ঘযাত্রীর পানে চেয়ে । এতক্ষণ আমরা আকাশের চেহারা 
দেখে ভাবছিলাম ইংলগ্চেই এলাম বুঝি আবার । 
চোখ মেলে তাকালাম 


১৩৫৯ 


প্রবাসী 
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আশ্বিন 


“নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?" 
এ প্রশ্নের জৰাৰ আজ পেলাম _পাহাড় 
আর পাহাড়_পাহাড়ের কোলে নিস্তব্ধ 
নিস্তরঙ্গে হদে ইতস্তত: ভাসমান ছোট 
নৌকা- _পাহাড়েব মাথায় বরফ পড়ে ঝকমক 
করছে প্রকৃতি--তারই গা বেয়ে নেমে 
আস:ছ সংকীর্ণ ঝরণাধারাঁ, গড়িয়ে পড়ছে 
বর্ফগলা আোতস্থিনীর বুকে_ সে 
আবার ছুটে চলেছে মাটিমায়ের আকর্ষণে, 
ছোট ছোট উপলণণ্ডের বাধাকে অতিক্রম 
করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এ হ্ুদরূপী প্রিয়ের 
আস্কে। এই খেলা চলেছে পৃথিবী জুড়ে-_ 
পর্ব্তশীযে হিমকণ1, ভূগর্ভে সাগরবারি-_- 
জাতি এদের একই ; একে অন্যের পরিপূরক 
কিন্ত কি বৈচিত্রা ! 








চো 


লুগানে! ত্রদের পাশ দিয়ে আমাদের 
কোম চলেছে_বীরে ধীরে আমরা নীচে 
নামছি.| পাহাড় আর তার পাশের বাকা রাস্তা 





সেপ্ট,মরিৎস্স্এর শিশুগণ 


দিয়ে সুন্দর তার গতি | এসে নামলাম দুই পর্বতের মধ্যবর্তী প্রশস্ত 


পা উপত্যকায়, দু'ধারে সবুজ ঘাসের গালিচা বিছ্বানো--এখানে সেখানে 


ছিল আঙ্গুরক্ষেত-_তার চিহ্ন বিদ্যমান । বসম্ভের শেষে গাছে 
গাছে সুরু হয়েছে মুকুল ধরার পালা কোনটার রঙ. নীলাত-_ 
কোনটা হাল্কা বেগুনী, কোনটা সাদা । আর তাদের শাসন করছে 
উদ্ধত সিটান, সাইপ্রেস, ওলিভ আর পপলারের দল । 


আবার ইটালীর সীমানা | কোমো হ্রদের বুকে পড়েছে তার 
প্রিয় শৈলের ছায়া ওরা মুখ দেখছে কোমোর কাকচক্ষুর মত নিশ্মল 
নীরে। 
চেঁচামেচি-_পরিবেশের রূপ ওদেরও দিয়েছে নিস্তব্ধ করে। 


সেপ্ট মরিৎুস 


স্পাপাপস্পাী স্পা পাপা পাপা পাপী লালা পল্লি 


ভামছে একটা-ছুটো ছোট নৌকা সেই বণিকম্ুলভ - 
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একা? বিপণির দ্য 


এবার আমরা উঠছি তুষাররাজো । 
রাস্তার আশেপাশে ছড়ানো হিমকণ!_ 
ক্রমশঃ তুষারে ছেয়ে গেল চারিধার | চার 
দিকে শুধুই সাদা । রোদের আলো পড়ে 
তার থেকে প্রতিবিশ্ব ঠিকরে পড়ছে__ 
তাকানো ক্রমশঃ দুষ্ধর হয়ে উঠছে । এ 
উচু পাহাড়-চূড়া, পাশের এ প্রাসাদগুলে, 
আমাদের ডানদিক ও বীদিক ৮০০০ ফুট 
নীচে এ যে গ্রামের রেখা দেখ! যায় সবই 
যেন মান দিয়ে তৈরি! হাত দিলেই 
যাবে যে! এ চূড়ায় শুভ্র হিমানী 
বারণ করেছে ভাস্করের সাতটি রঙ__ভারই 
ভদূরে ছোট একখণ্ড মেঘ সোনালী আর 
গৈরিক বর্ণে সেজে ছাড়িয়ে আছে “আমাদের 
ভন্া। এ সাইপ্রেস গাছগুলো ধরে রেখেছে 
রাশি রাশি পেজ! তুলে । এক বার একটু 
হান্কা হাওয়া এসে মজা দেখবার জন্য ওক্ষ্ে 
চুল ধরে একটু নাড়া দিয়ে যাচ্ছে আর গুড়ো হয়ে ঝরে পড়ছে 
হীরার কণা, শাগা দুলিয়ে এরা করছে আমাদের অভিবাদন, 
যতই উপরে উঠছি জমানো! বরফের চোখ ঝলসানো রূপ ততই 
তীব্র হতে তীব্রতর হচ্ছে । পাশে পেলাম ছোট একটি জলধারা 
যা| অতি কষ্টে নিজের এত্তিহা বজায় বেখেছে | আমাদের সুইস 
পথপ্রদর্শক গর্বভরে বলল-_জান, এই আমাদের নদী | দেগতে 
মনে হচ্ছে খুব ছোট, আসলে এই-ই কিন্তু তষ্রিয়্ার দানিযুব আর 
জাম্নানীর 'রাইন'কে জল যোগায় ৷ 


শ্রমপ্রিয় সুইস জাতি পথিকের স্ুখন্থবিধার প্রতি লক্ষ্য রেগে 
পথের আশেপাশে তৈরি করেছে হোটেল রেস্সোর1-_-চা-থানা আর 
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সেন্ট মরিৎস্-এর শীর্ষস্থানে 


কফিখান| | তারই ফলে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট গ্রাম । স্বাস্থানিব'স 
আর বসতবাড়ী কিছুরই অভাব নেই ৷ ক্লান্ত পথিক চা, কফি, সুরা, 
খাস্ক-__যার যাতে রুচি তার সছ্যবহার করে আবার যাত্রা করে স্মুরু 
-__এখানে-সেখানে কর্শ্মরত সুইস ছেলেমেয়ের দল হাত তুলে জানায় 
সহাস্ত অভিনন্দন, | ব্যবহার এদের অতান্ত হৃদ্ধতাপূর্ণ । অতিক্রম করে 
যাই পাহাড়ের আর এক ধাপ ৷ আর ১০০০ ফুট বাকী হঠাৎ গাড়ীর 
গতিবেগ কমে কমে ক্রমশঃ একেবারেই ক্ষান্ত হরে গেল! প্রকৃতি 
সহা করবে না যান্ত্রিক সভ্যতার অত্যাচার__তাই পাঠিয়েছে তুষার 
স্ত'প আমাদের পথ অবকুদ্ধ করতে | কিন্তু আমর! বিংশ শতাব্দীর 
নর-নারী তাই হার মানব না_গাড়ীর চাকায় বেঁধে নিলাম 
লোহার শিকল আংষ্টপৃ-্ঠ, আর সুইন পথরক্ষকের! যন্বেরই সাহাযো 
বরফ পরিষ্কার করে অতিথিদের যাত্রাপথ করে দিলে সুগম ॥ এই 
অবসরে আমরা ছবি তুললাম, মধুচন্দ্রিকাবাপনকারী প্রেমিক প্রোমকার! 
উপভোগ করে নিলে নীরব প্রকৃতির শাস্ত সৌন্দ্যা__পরস্পরের দেহে 
তুষারকীলক ছুঁড়ে তারা অভিবাদন করল সেপ্টমরিংস, উপত্যাকাকে । 
ওদের পাশ হতে সরে গিয়ে চেষ্টা করলাম বরফের উপর গড়িয়ে ঢালু 
রাস্ত1 দিয়ে নীচে নেমে বাবার-_-বরকের ঘায়ে একটু রক্তপাত হ'ল 
মাত্র । 

পাঁচ মিনিট চলার পরই হোটেলে এসে পৌঁছলাম । সেখানে 
লাঞ্চ খাওয়ার পর আবার উপরের দিকে উঠতে লাগলাম । ৩০৫৮ 
মিটার (১০,০০০ ফুট) উ চু এই গিরি-শৃঙ্গের তস্তরালবর্তী উপত্যকা 
প্রকু'তর মায়াপুরী। কল্পনা এখানে মৃক__ভাষা এখানে নীরব । 
ধাপে ধাপে উচু হয়ে গিয়েছে যে হিম-অচল তারও দেহে অস্ত্রোপচার 
করেছে আধুনিক সভ্যতা ৷ বাড়ীগুলো৷ উঠেছে তার অঙ্গ ঘিরে। কিন্ত 
আজ তারা তুষারে আবৃত ৷ গৃহবাসীর দল আশ্রয় নিয়েছে পাহাড়ের 
নীচে-_সমতলভূমিতে ৷ ধাশ্মিক শ্রীষ্টানরা এখানে তৈরি করেছে 
সীষ্! | যীশুখীষ্টের শিষা সেপ্ট মরিংস -এর নামে উৎসর্গীকৃত একটি 
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মন্দির |. দোকান, বাজার, হোটেল প্রভৃতি 
আধুনিক সভ্যতার যত কিছু অত্যাবশ্যক 


পাওয়া যায় । হেয়ার ড্রেসিং এমন কি 
'নাইলনের মোজা সারাবার' দোকান পর্য্যন্ত । 
ধারা এখানে বাদ করতে আসেন তার! 
কোনরকম অসুবিধা! সহা করতে অভ্যস্ত 
নন্‌। 
তৃপ্তি দিতে হয় তা এরা জানে । তাই 
যে একবার এখানে আসে, আবার 
মে আমতে চার । আর্থিক লেনদেনের ভিতর 
দিয়েও এরা যে আস্তরিকতা দেখায় তার 
তুলনা ইংলণ্ডে ত নয়ই, আজকাল আমাদের 
দেশেও মেলে না। ইদানীং ইংলগ্ডের 
ুদ্রানিয়ন্ত্র-নীতির ফলে স্মইজারল্যাণ্ডের 
ক্ষতিই বোধ হয় হয়েছে সবচেয়ে বেশী. 
_-ওখানে গিয়ে বসবাস করা অনেকের 
পক্ষেই ছুঃসাধা হয়ে উঠেছে । কলে সুইস আতিথেয়তার সঙ্গে 
অর্থনীতি জড়িত হয়ে ওদের বাবহারকে করেছে আরও ভদ্র, 
আরও আস্তরিকতাপূর্ণ । 

মেণ্ট মরিৎসের উপর হতে নেমে আসার আয়োজন করছি হঠাৎ 
পিঠে আঘাত বেয়ে চমকে তাকালাম উপর দিকে__বরফে ঢাকা 
একটি বাড়ীর বারান্দা হতে সহাপ্ত এক দল শিশু আমাদের বরফের 
গোলা ছুঁড়ে অভিবাদন করছে । আমরাও চেষ্টা করলাম প্রত্যুত্তর 
দিতে । কিন্তু সমতলভূমির লোক আমরা পারব কেন ওদের সঙ্গে_ 
রণে ভঙ্গ দিয়ে সহাস্থে আশ্রয় নিলাম “'বাসছুগে" । চারিপাশের 
তুষাররাজ্যের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল, “নবনীত শুভ্র" কথাটার মানে 
বোধ হয় এর আগে এমন করে আর বুঝি নি। মনে হয় হাত 
দিলে গলে যাবে-_কিন্তু এরা বজ্র মত কঠোর । বেশী চাপ দিলে 
গুড়ো হয়ে যায়--জল হয় না-_এর! ভাঙে তবু মচকায় না। যে 
কোন মালিন্ত এদের কাছে হার মানে। নীল আকাশের কোলে 
অপূর্ব শুভ্র পর্ববতশ্রেণী একের কাধের উপর দিয়ে অপরে উকি 
মারছে, পায়ের কাছে পড়ে আছে হেলায়, জমে যাওয়| হ্রদের 
বিস্তীর্ণ প্রাস্তর ' উত্তপ্ত তপন এর কাছে মাথা নীচু করে আপনার 
কিরণ ফিরিয়ে নিচ্ছে । এই ত ভূস্ব্গ । 

নেমে এলাম এই সুরলোক থেকে । পড়ন্ত সূর্যের আলোয় 
আশী মাইল পথ অতিক্রম করলাম তিন ঘণ্টার । ঢালু পথে বিশেষ 
সাবধানে চলতে হয়--না হলে পদে পদে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা । 
ফেরবার পথে গাইড আমায় জিজ্ঞাসা করল_ কেমন দেখলে আমাদের 
দেশ। আমি বললাম, “চমংকার' ! সে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে 
আবার বলল, জানো, আমাদের এই দেশে থাকার জন্য লোকের 
আগ্রহের আর সীম! নেই-_কি সুন্দর আমাদের দেশ, মজা! দেখার 


"জন্য বললাম, “আমার কিন্তু মনে হয় না কেউ এখান চিরকাল বাস 


করতে চাইবে, শুধু থাক! আর খাওয়াটাই কি জীবনের সব?” সে 


উপকরণ সবই এই দশ হাজার ফুট উপরে: 


কি করে অতিথিকে স্বাচ্ছন্দা আর 


২) 


পল 


সঃ 


সিল 


el 


/ 


ft 
4 


আশ্বিন 


নিতান্ত বিশ্ময্নভরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে .রইল__এমন কথা 
সে বোধ হয় আর কখনও শোনে নি। তার প্র তাচ্ছিল্যভরে বলল 
কি জানো, ভিন্ন কচিহি লোকাঃ। আগি হেসে বললাম_-তা ত 
বটেই ৷" তর্ক প্রায় জমে উঠছিল হঠাৎ এক ভদ্রলোকের কথা মনে 
পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন, ‘সুইস জাতির দেশের প্রশংসা করলে 


. এর! তোমার বন্ধু--আর ওদের বিরুদ্ধে কিছু বললে ব! সমালোচনা 


কি ছিল, কি হ'ল? 
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করলে এরা তোমায় কৃপার চোখে দেখবে ।' বিদেশে বন্ধুতা বড়ই 
মূল্যবান্‌, তাই প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য বললাম, দেখেছ এ কোমো 
গ্রামটি কি সুন্দর দেখাচ্ছে ্ু্যাস্তের রঙ পড়ে আল্পসের বুকে 
রক্তিম কোমোগ্রাম আমাদের জানাল বিদায়-অভিনন্দন, আমার 
সঙ্গীর মুখ হয়ে উঠল উজ্বল, আমরাও নেমে এলাম আমাদের 
আবাসে। | | 





MEL 04 


. শ্রীজলুধর চট্টোপাধ্যায় . 
১৬ নেই। তোমার. স্বর্গার শ্বশুর ছিল আমার প্র. বন্ধু। তার 
আবার আগুনে নাড়াচাড়া পড়ল । করলা-বারা কাঠের আগুন ছেলের মতিগতি পরিবর্তনের চেষ্টা আমি নিশ্চয়ই করব ।' সাধু 


দাউ দাউ করে জলে উঠল । 

দীনেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন_-রমাদেবী এখন কি করছেন? 
তার কথ! ত আর বলছেন ন! কিছু? 

উপন্যাসিক একটু হেসে বললেন, তিনিই-ত করছেন সবকিছু ! 
আড়ালে বসে ভাগাদেবীর মত উপন্যাসের নায়ক নরোত্তমের ভাগ্য- 
নিয়ন্ত্রণ করছেন তিনিই । একটা কথ! এখন বলব? 

_-কিকথা? | 

না, থাক! 
কি বলেন ? 

-_বলব বলে না বললে উৎকণ্ঠা বেড়ে উঠে। বলুন, বলুন, 

_-উংকণ্ঠ বাড়িয়ে নিতে পারলেই ত উপন্াস জয়ে । যাক্‌ 
গে বলেই ফেলি। তান্ত্রিক সাধুটি ০7 তে পেরেছেন? 

আজ্ঞে না। 

ওপন্াসিক হাসতে হাসতে বললেন, এই তান্ত্রিক সাধুটি হচ্ছেন 
.রমাদেবীর পিতা -- f 

অনেকেই সবিশ্ময়ে জিজ্ঞাসা করল-_তাই রি ? রমাদেবীর 
পিত! ! 


এখন বললে রসভঙ্গ হবে। পরে বলব। 


“হ্যা |" রমাদেবী তাকে চেনেন না! কিন্ত তিনি 
রমাদেবীকে চেনেন। ভূমিষ্ঠ হবার সন্ধে সঙ্গেই রর মাতৃহীন 
হর়েছিলেন। পিতাও সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন । সন্যাসী অনেক 
দেশ ঘুরেছেন । তারপর তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বহুদিন 


পরে আজ মেয়েকে দেখতে এসেছেন | ং 
সাধুজী আত্মগোপন করে জমিদারের অন্দরমহলে গিয়ে 
রমাদেবীকে দেখলেন ৷ শুনলেন তার অৃষ্টের বিড়ম্বনার -কথা, 
বিবাহিত জীবনের লাঞ্ছনার কথা | রমাদেবী কেঁদে কেঁদে সম্ধ্যাসীর 
পায়ে নিবেদন করলেন--তীর সকল মন্রেদনা । 
- সাধুজী সান্তনা দিয়ে বললেন, “কেঁদ নামা! মা জম 
ইচ্ছায় আমি‘খন এসে" পড়েছি তখন তোমার আর. কোন ভয় 


কিন্ত রমাদেবীকে জানতে বা বুঝতে দিলে না যে, তিনিই তার 
পিতা । রমাদেবীও চিনলেন ন! পিতাকে এ 

মন্দিরে বসেই গুরু-শিষ্ের মদ্যপান লক্ষ্য করে, রমাদেৰী অত্যন্ত 
বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন | কিন্তু হঠাৎ কুমারবাহাদুরের বেশভূযার 
পরিবর্তন দেখে বিন্মিত হলেন। তারপর কোন এক মহাশ্মশানের 
অভিমুখে ছু'জনাই যাত্রা করছেন শুনে রমাদেবীর বিশ্ময়ের সীমা! 
রইল না। শুনলেন-_নন্দরাণীও নাকি যাচ্ছে তাদের সঙ্গে । 
কি আশ্চর্য্য ৷ 


একটি বছর গুরু-শিষ্যের আর কোন খবর পাওয়া গেল না! 
কুমারবাহাছুরের অভাবে জমিদারীতেও নানারপ বিশৃঙ্খলা ঘটতে 
লাগল। রমাদেবী নরোত্তমকে ডেকে পাঠালেন । 

_-এখন উপার কি নরোত্তম ? - 

দৃঢ়তার সঙ্গে নরোত্তম বলল, কোন ভয় নেই মা! তোমার 
এই বড় ছেলে যত দিন বেঁচে আছে, তত দিন তার নাবালক ছোট 
ভাইটির অনিষ্ট করতে কেউ পারবে না । 

নন্দরাণীর অনুপস্থিতির জন্যে আসামী নরোক্তমের বিকদ্ধে তার 
অভিযোগ আর টিকল না। মামল! ডিসমিস হয়ে গেল। নরোত্তম 
এখন ছু'বেলাই জমিদার-বাড়ীতে আসা-যাওয়। করছে । রমাদেবী 
লক্ষ্য. করছেন-_অশিক্ষিত হলেও নরোত্তম তীক্ষবুদ্ধি ও কৌশলী । 
অল্পদিনের মধ্যেই উচ্চশিক্ষিত ম্যানেজারকে সে টেনে আনল মুঠোর 
মধ্যে । জমিদারীতে আর কোন বিশৃঙ্খলা ঘটবার আশঙ্কা রইল 
না? 

এদিকে সথিচরণের চেষ্টায় কাদধিনীর বিয়ের বু 
উঠল। নরোত্তম কোন আপত্তি করল এ 
মনোহরের ইচ্ছা ছিল-_এবারই ত 
ইট তৈরি হয়ে গেছে। j 
সম্বন্ধে স্াখচরণ. অত্যন্ত 








৭২৮ 
কালি দরের, ইমারতের চুণ-বালি দিয়েও সে কালি ঢেকে রাখা 
যাবে না। 

কাদশ্বিনীর বিয়ের জন্যেই ইমারতের ভিং গাথা বন্ধ রইল । 
মেঝে খুঁড়ে নোটভন্তি ঘটিগুলো৷ সবই তোলা হ'ল। বরাভরণ, 
বরশয্য। ও-বরপণ নগদ চাই । পাত্রটি কোন অবস্থাপন্ন মণ্ডল- 
পরিবারের ম্যারটিংক পাস ছেলে । স্বাস্থ্যবান ও সুদর্শন । 

চাষী মোঁড়লরা সবাই নগদ টাকা দিয়ে মেয়ে কেনে । কিন্তু 
আজ একি ব্যাপার? কালো অক্ষরের মান, এত দাবি-দাওয়া ? 
ছেলের চাহিদা দেখে সবাই বিন্ময় বোধ করতে লাগল। 

হাসতে হাসি সথিচরণ বলল-_বড়দা ! কি ভুলই করেছ। 
ছোটবেলায় আমাদের কেন পাঃশালাটা ঘুরিয়ে আন নি? শ্বশুর 
ব্যাটার কান মুচড়ে কিছু টাকা আদায় করতে আমরাও ত পারতাম ? 

নরোত্তম গন্ভীরভাবে বলল, টাকা নেওয়ার চেরে দেওয়ায় 
সমুখ বেশী:-- 

সখিচরণ নীচু জরে টিগ্ননী কাটল __অবিশ্যি, যদি থাকে." 

নরোওম মন্তব্য ক্রুল_-ধানের দাম বেড়ে গেছে। আমাদের 
লাঙলের ফালে যত টাক! উঠছে--কোন কলমপেষা কেরাণী তা 
কামাতে পারছে না 1 

শ্যামাচরণ বলল, তবে ও পোশাকী বাবু ছেলেটিকে পছন্দ 
করলে কেন? আমাদের মত টিপসই লাঙলা-ছৈলে তো দেশে 
ঢের আছে। 

মনোহর বলল, কানাই ছেলেটাই বা মদ কি? তার 
সঙ্গে ত... 

কানাইয়ের নাম শুনেই সখিচরণ রেগে উঠল । চিৎকার করে 
বলল, গেঁজেল কানাইকে যদি এ বাড়ীতে আর কোন দিন দেখি 
তাহলে তার মু উড়িরে দেব-** | 

ঠিক এই সময়ে অন্য ঘরে সেজবো সুহাসিনী ননদিনী কাদস্বিনীর 
চোখ মুছিয়ে বলছিল--কীর্দিদ নে। কি সুন্দর লেখাপড়াজানা 
ছেলেটি । মুখ্য কানাই তার বীা-পায়ের কাছেও দীড়াতে পারে না । 
অবুঝ বালিকার প্রেমে বিধাতার যে কি ভয়ানক অভিশাপ আছে_- 
কাদঘ্িনী তা জানে না। 

শুভদিনের তিন চার দিন আগে দীনবন্ধুঠাকুর এসে বিয়ে 
বাড়ীর কর্তা সেজে বসলেন । মোড়লরা টিপসই মাত্র করতে পারে । 
নরোত্তমের অন্ুরোধে-_ফার্দ ফিরিস্তি ও হিদাবপত্র লেখৰার ভার 
তিনিই নিতে বাধা হলেন। নরোত্তম পরগণা নিমন্ত্রণ করল। 
ব্ৰাহ্মণপাড়াতে গিয়েও সকলের পায়ের ধুলো প্রার্থনা করে এল। 
তোক ব্ৰাহ্মণৰাডীতে চাল ভাল, হুন তেল, মাছ দুধ ও তরিতরকারী 
্দাবস্ত হয়ে গেল। চার ভাই পরস্পরের সঙ্গে প্রতি- 
ত এমন একটা বিরাট হি কেদে 










, প্রবাসী 


AAAAA AAA RADA AAA পাদ 


১৩৫৪ 


লালা লা পাপা পাপ পাখা ॥ 


বলল, ‘মা ! একটা 





দাড়াল জম্দার-গৃহিণী রমাদেবীর সামনে । 
কথা বলব? অপরাধ নেবে না? 

ছিঃ শরোত্তম ! মায়ের সঙ্গে কি ওভাবে কথা বলতে আছে ? 
এষে বড্ড দূরের ভব । মা ভালবাসে ছেলের আব্দার । বল্ল, 
কি বলবে ? 

অতি বিনীতভাবে নরোত্তখ বলল--ম1 ! তোমারই মেঘের ' 
বিয়ে। আমার ভাইটিকে সঙ্গে নিয়ে তুমি কি একবার পায়ের ধূলো 
দেবে না স্খোনে ? 
_. ব্রমাদেবী একটু হেসে বললেন, আমি ত ভেবেছিলাম- তুমি 
একবার মুখের কথাটাও বলবে না আমাকে । যাঁকগে। এখুনি 
বেহারাদের খবর পাঠাও । 
বান্ধীতে। স সারাদিন সেখানে থাকব । 
বিয়ে দিয়ে রাত্রে ফিরে আসব । 

_-বলকি মা! নরোত্তম অভিভূত হয়ে পড়ল । সে প্রতিবাদ 
জানিয়ে বলল, না, না, তা হতে পারে না। তোমাকে একটু 
বসতে দেব, এমন আসনও ত নেই আমার বাড়ীতে । সারাদিন 
কোথায় থাকবে তুমি? 

সে ভাবনা তোমার নয়--আমার | একটু ভেবে রমাদেবী 
বললেন, ম্যানেজারকে খবর পিপি আমার সঙ্গে একবার 
দেখা করতে" 


নিজেই দেখে শুনে মেরের 


নরোভমের দু'চোখ থেকে তখনও আননাশ্রু ঝরজিল | ১. 


ম্যানেজারকে কথাটা জানিয়েই ছুটে গেল নিজের বাড়ীতে । 
নরোভমের প্রতীক্ষায় দীনবন্ধুঠাকুর রাস্তার এসে দাড়িয়ে 
ছিলেন | তাকে দেখেই. বললেন--কৌথায় গিরেছিলে ? 
কেন? 

_-তোমাদের পৌোতা টাকা ত ফুরিয়ে গেছে। 
কি? এদিকে, নারদের নেমন্তন্ন করে বসে আছ । হালুইকর এসে 
গাজা টিপছে । মালমশলার ব্যবস্থা কি? টাকা কোথায়? 

-_-সে ভাবনা আমার নয় ঠাকুরখুড়ো, আমার মায়ের । মা 
নিজেই আসছেন । 

মাতৃভক্ত নরোত্তমের মা যে কে, তা দীনবন্ধুঠাকুর ভানেন । 
সেই প্রস্তরময়ী মা ত যুগযুগাত্ত জিভ, বের করেই দীড়িয়ে থাকেন । 
ভক্তের ফুল জল ও প্রেমাস্র গ্রহণ করেন । তার কোন কৰ্ম্ম নেই, 
কশ্মফলপ্রাপ্তির আনন্দ বা অন্ুশোচনাও নেই । নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা 
অভুক্ত ফিরে গেলেও, তিনি ভাগ্তারে গিয়ে মিষ্টান্ন পরিবেশনের 
ভার গ্রহণ করবেন না। একটু বিরক্ত ভাবে বললেন, পাগলামো 
কর না নরোত্তম, কারও দুঃখ নিবারণের জন্যে মা কোনদিন মন্দিরের 
বাইরে আসে নি, আসবেও না । 
৷ তাই নাকি? নরোত্তম হো হো করে হেসে উঠল। 
ঠাকুরখুড়ো, তোমরা শুধু মন্তর আওড়াতেই জান। ভাব বুঝি 
মা আমার দিনরাত ওই মন্দিরেই বন্দী থাকে? তা নয়_তা নয়। 
দরকার হলে মাঝে মাঝে মা বেরিয়েও পড়ে, নরৌত্তমের ডাকে 


এখন উপায় 


কাল ভোরেই আমি যাব তোমাদের '' 


আশ্বিন ্‌ _. কিছিল, কি হ'ল? ২ ৪২৯ 


পাটি 





পর, 








তাপ্পাপিলালা া"- 


সাড়া না দিয়ে পারে না। দাঙ্গার মাঠে যাকে দেখতে পাইল পন্থা । তাই তো মা এসে ভক্ত-রামপ্রসাদের বেড়া বেঁধে দিয়ে 
কাতর বিয়ের দিনে সেই মা আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো না দিয়ে ছিলেন। আজ মাতৃভক্ত নরোত্তমের মানরক্ষার জন্যে কোন্‌ মা 
কি পারে? অ'মবে, আসবে--আমার মুখ রক্ষা করবে। তুমি আসছেন? ধনীর ছুলালী জমিদার-গৃহিণীর অন্তরে নরোত্তম আজ 


নিশ্চিন্ত থাক... কোন্‌ মাকে জাগিয়ে তুলেছে? মন্দিরের পাষাণী, মা-ই কি মন্দির 
্ নরোত্তমের নিশ্টেষ্টতা ও মায়ের উপর নির্ভরপরায়ণতা দেখে ছেড়ে বেরিয়ে এলেন? মাতৃসাধক নরোত্তম ! তুমিই ধন্ত। 
দীনবন্ধুঠাকুর বিন্মিতভাবে চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে । হালুই- পল্লীগ্রামের জমিদারের আভিজাত্যের অহঙ্কার যে-কোন সম্রাটের 


করর! বসে আছে । ছানা আছে, চিনি নেই । সন্দেশেব পাক উঠছে চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না । জমিদাররা কখনও কোন গ্রজা-বাড়ীতে 
তি না। হাটের বেলা হয়ে গেছে, তরিতরকারি আনবার কোনও পদধূলি দিতেন না। জমিদার-গৃহিণীর প্রজার গৃহে আগমনের কথা ত 
বন্দোবস্ত হচ্ছে না । টাকা নেই। উপায় কি? . কেউ ভাবতেই পারে না । জমিদারীর ইতিহাসে যে ঘটনার কোনও 
দীনবন্ধুঠাকুর বিরক্ত ভাবে বললেন, শোন নরোত্তম, ‘প্রায় নজির নেই, উদার-হৃদয়া তেজস্থিনী রমাদেবী আজ তাই করছেন । 

পাচ হাজার লোক নেমন্তন্ন করেছ। তোমার, আত্মীয়-কুটুন্বরা জমিদার-পরিবারে বিক্ষোভ আরম্ভ হ'ল। কন্মচারীরাও বিরুদ্ধ 

এসে বাড়ী ভর্তি করে ফেলছে । এ কাজের কর্তৃ-ত্ুর ভার দিয়ে মন্তব্য.প্রকাশ করতে লাগল। কিন্তু সামনে এসে কেউ কোনও 


আমাকে একটা লক্জার ভিতর ফেলবে নাকি? প্রতিবাদ করতে সাহসী হ'ল না। $ 
ব্রা দীনবন্ধঠাকুরের বসবার আসন ছিল-বাইরের ঘরের বারান্দায় একজন অতি বৃদ্ধ কর্মচারী, যিনি এই জমিদারীর তিন-পুরুষ 
পাতা একটা নূতন মাছুর। একটি নূতন মেটে হাঁড়ির ভিতর ছিল দেখে আসছেন, তিনি আর স্থির. থাকতে পারলেন .ন!। কাপতে 
_ দোয়াত, কলম ও হিসাবের কাগজপত্র । এক খণ্ড কাগজ টেনে কাপতে এসে বললেন, মা! কাজটা কি ভাল হচ্ছে? 'জমিদারের 
খতে বসে রাত লেন, সম্মান" i : 
হা i i ETN __খামুন !! ধমক ক দিয়ে রমাদেবী বললেন, ‘জমিদারের সম্মান 
ডর 5 কিসে বাড়ে--ত আমি জানি! ্বার্থ-ুদ্ধি নিয়ে আপনারাই ত 
_ এই চিঠিখানা নিয় এখুনি যাব... চিরদিন জমিদারকে আড়ালে রেখেছেন, প্রজা-মনিব সন্বন্ষকে 
কাধ রি বিষাক্ত করে তুলেছেন । নরোত্তম আমার ছেলে!’ 
হা আমা | _ ন্রোত্তমের বাড়ীতে জগিদার-গৃহিণী আমছেন। পরগণায় একটা 
হৈ-চৈ পড়ে গেল! মোড়লরা চার ভাই আজ আনন্দে আত্মহারা । 


কি লিখছ তাকে ? হি 
--তার গলার হার ছু "গাথা, আর হাতের আগাছা চুড়ি | পাড়া-প্রতিবেশী ও আস্মীর-স্বজনেরাও সে আনন্দোংসবে যোগ্দান 
রি এখুনি পাঠিয়ে দিঃত। করেছে । কাদগ্ষিনীর বিয়ের চেয়েও, মোড়লদের বাড়ীতে রমাদেবীর 


অবস্থান--বেশী আকর্ষণীয় ঘটনা হয়ে দীড়িয়েছে | রাস্তাঘাট 
পরিধার করা হয়ে গেছে । বাড়ীর প্রবেশ-পথে, ফুলপাতা দিরে 
তোরণ তৈরি হচ্ছে। শেধ-রাত্রেই বাছকরর| নহবতে উঠবে । 


সনা, না, সে কথা লিখ ন! । লিগে দাও, কাল সকালে হার 
আর চুড়ি পরে সেজে-গুজে বস থাকতে ৷ নরোত্তম গিয়ে তার 





খুড়িমাকে নিয়ে আসবে । 
j না, না, তিনি এখানে আসবেন না । এলাহি ব্যাপার ! - 
--কেন আস.বন না? মা এলে, খুড়িমাকেও আসতে হবে--- সবচেয়ে বেণী ছুটোছুটি করতে হচ্ছে__দীনবন্ধুয়াকুরকে | তীর 
ৃ এমন সময় একটা সাইকেল চেপে ম্যা-ন্জার এনে বললেন, কাছাটা বার বার খুলে যাচ্ছে! কীধের নামাবলীখানাও পড়ে 
bs নবাত্তম, কাল তোমার মা এন কোন্‌ ঘরে থাকবেন? কি, কি ' যাচ্ছে। সখ্চিরণ এসে পায়ের ধুলা মাথায় নিয়ে করজোড়ে নিবেদন 
আসবাবাপন্তর সেখানে দরকার হবে? একটা ফর্দ করে দাও'-- করল-_ঠাকুরখুড়ো ! অনুমতি করুন--আপনার কাপড়খানা ভূ ড়ির 
= ১ দীন্বন্ধুঠাকুরের হাত থেকে কলমটা পড়ে গেল। তিনি অবাক উপর গেরো দিয়ে বধে দি। একটু সাবধান হওয়া ভাল: -- 

“হয়ে চেয়ে রই-লন ম্যানেজারের মুখের দিকে | অস্থুট স্ব:র বললেন, মৌরভিণী, সুহাসিনী আর নীহারিকা তটস্থ হয়ে আছ । 
কি বলুন আপনি? জমিদার-গৃহিণী নি, নরোমের নরোত্তমের আদেশ_-তাদেরই করতে হবে ডিলার সেবা 
বাড়ীতে ? ও যতব-। 

ম্যানেজার বললেন, হ্যা, কাল ভোরেই আসবেন "তিনি । সখিচরণ হাসতে হাসতে" দিনা জিজ্ঞাসা করল--ওকি ! 
সারাদিন“থাকবেন এখানে ।- রাত্রে বিয়ে দেখে, ফির:বন | তোমার চোখ দুটো ছল্‌ ছল্‌.করছে কেন? 
্ রীনবন্ুঠাকুর ভাবতে লাগলেন__স্টাদের শান্ত-জ্ঞান, আর ফুল- __-আমাকে বাপের বাড়ী 


পাতা দিয়ে দেবদেবীর অর্চনা একেবারেই পণুশ্রম। মাতৃমন্ত্ে দেখব না... 
উদ্ধদ্ধ নরোত্তমেরঞ্সর্বত্র মাতৃ-দর্শন__সাধনায় সিদ্ধিলাভের একমাত্র --কেন? 


সই 
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আমার বড্ড ভয় করছে". 

--ভয়কি? তিনি সাপও নন্__বাঁঘও নন্। তোমাদের 
মতই একটি মেয়ে । এই যে মেজবৌদি, দোহাই তোমার-- 
ছেলেমেয়েদের যত শাসন করতে চাও, আজ রাত্রেই করে কেল। 
কাল কিন্ত কারও গায়ে একটি চড়-চাপড়। মারতে পারবে না। 
শুনলাম--তিনি নাকি তোমাদের ঝগড়া-ঝাটি শুনতেও রাজী 
আছেন, কিন্তু কোনও বাচ্চাকে ঠেডানো সইবেন .না ! এই ঘে 
ছোটবৌমা, তোমার চোখ-মুখ শুকিয়ে গেছে কেন? তুমি ত 
একটু লেখাপড়া জান? ুডমাণিং বলে সামনে গিয়ে দাড়াবে। 
ভয় কি? 


১৭ 

আষাঢ় মাম । তখনও পরীর মাঠে ঘাটে বর্ষার বান ডাকে 
নি। হানি-কারার মত আকাশের কোলে উষার উজ্বল আলো, 
আর জলভরা ছিন্ন মেঘের গাঢ় অন্ধকার, শুভ, দিনেও অনিশ্চিত 
আবহাওয়ার সুচনা করছে। 

মাঠের বর্ণ বিগ্কা এক ঢালা সবুজ । বর্ষাস্সাত দতেজ ধানের 
চারাগুলি বাতাসে হেলে-ছুলে চাষীর মনে আশা ও আকাঙ্ফা জাগিয়ে 
তুলছে ৷ গাছে গাছে সবুজের আনন্দ। জীবনীশক্কির পূৰ্ণ বিকাশ । 

ফুল-ফদলের পূর্বাভাস । 


আট-বেহারার পান্ধীতে চড়ে রমাদেবী আসছেন নরোত্তমের' 


বাড়ীতে । -পল্লীপথ আনন্দ-কলরবে মুখরিত ।- ছেলে-বুড়ো সবাই 
এমে দীড়িয়েছে ঘরের বাইরে । মেয়েরা শাখ বাজাচ্ছে, উলু দিচ্ছে। 
পল্লীবধূরা ঘোমটার ভিতর থেকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছে রমা- 
দেবীকে একবার দেখবার জন্যে । 
রমাদেবী তীর স্বামীর সঙ্গে আমেরিকার রাজপথে ঘুরেছেন। 
পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার বিলাস-বৈভব ও জীবন-যাপনের স্বাচ্ছন্দ্য 
অন্ুভব করে এসেছেন ৷ কিন্ত, দরিদ্র ও অনুন্নত বাংলার পল্লীপথে 
আজ তিনি একি দেখছেন.? চারিদিকে প্রাণমাতানো সবুজের 
লীলা, সহজ ও সরল পল্লী-জীবনের আনন্দ-মেলা ও স্বতঃক্ষর্ত প্রাণ- 
শক্তির স্বভাব-সুন্দর স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ! 
ভোর পাঁচটা থেকেই নহবত বাজছে। 
দেবীর পান্ধী- এসে থামল মোড়লদের বাড়ীর সামনে, ফুল-পাতায় 
সাজানো তোরণ-দ্বারে । মোড়লরা চার ভাই গ্লবস্ত্রে ও করজোড়ে 
দাড়িয়ে আছে। নরোভিমের দু'চোখ থেকে আনন্দাশ্র ঝরে পড়ছে! 
পথঘাট লোকারণ্য । মানুষের গায়ে মানুষের চাপ। চাষীরা কেউ 
আজ লাঙল নিয়ে মাঠে যায় নি। সবাই এসেছে রাশীমাকে দেখতে ৷ 
বমাদেবীকে ঘরে নিয়ে তুলবার পথটায় মেয়েদের রঙীন শাড়ী 
Es “ie জলকাদা বা ' ধূলোবালি না 
b দেবী পান্ধী থেকে নামলেন । 
গুলো তুলে ফেল--- 
মাটিতে পা রাখ না । 


প্রবাসী 


বেলা সাতটায় রমা- ' 


১৩৫৯ 





বৌদের শাড়ী তারাই পেতে দিয়েছে। ওতে তোমার পা লাগলে, 
তারা যে ধন্য হয়ে যাবে মা ! | 

রমাদেবী সেই শাড়ী মাড়িয়েই ঘরে উঠতে বাধ্য হলেন। 
বাইরের বারান্দায় একটা চেয়ারে উঠে বসলেন । 
আরম্ভ হ'ল মেয়ে-পুরুষের প্রণামের পালা । অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে রমাদেবীর পা-ছুথানা ঢাকা পড়ল প্রণামীর টাকায় । 

রমাদেবী অতি নিধু তগঠন ও অপূর্ব সুন্দরী । দুধে-আলত 
রং আর ভ্রমর-কালে: চুল! সবচেয়ে সুন্দর তার চোখ ছুটি। কত ' 
স্বচ্ছ, কত করুণ আর কত মধুর আবেশভরা ভার দৃষ্টি! এ কোন্‌ 
ভাস্বরের সৌন্দর্ধয-পরিকল্পনার চরম স্থষ্টি? চাষী ছেলে-মেয়েরা অবাক 
হয়ে ভাবছে আর দেখছে কোলে তার কি সুন্দর গোলাপরুলের মত 
কচি ছেলেটি ! 

চাষী-মেয়েদের অলঙ্কার-প্রিরত! খুব বেনী । মোনারপো না 
জুটলেও একগোছা কাচের চুড়ি তারা পরবেই। কিন্তু তারা 
অবাক হয়ে দেখতে লাগল-_-রাশীমার হাতে খুব সরু ছু'গাছা সোনার 
চুড়ি ছাড়া আর কোন অলঙ্কার নেই। গলায় আছে এক ছড়! 
দামী মুক্তার মালা ৷ 

বৌদের সবার সঙ্গেই রমাদেবীর আলাপ-পরিচয় হ'ল। হেঁসেলেও 

না ঢুকে ছাড়লেন না তিনি। পরিধার-পরিচ্ছন্নতা, তত্ব ও 
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন, সবাইকে | ছোট টি 


ঘরে ঢুকে দেখলেন-_ বিয়ের কনে’ কাদন্বিনী এক কোণে চুপটি করে 


বসে কাদছে | তার হলুদমাপা অঙ্গ আর পরিধানের লালপেড়ে 


নূতন শাড়ীথানা দেখেই চিনলেন তাকে । আদর করে কাছে টেনে 


নিয়ে বললেন, আজকের এই শুভ দিনে তুমি চোখের জল ফেলছ 
কেন? 


কাদধিনী মাথা হেট করে দীড়িয়ে রইল। তীর কথার কোন 
জবার দিল না! 
ন.রাত্তম এসে জিজ্ঞাসা করল, মা ! - কাছুর' কল্যাণে কালী- 


বাড়ীতে আজ একশ" আটটি পাঠা বলি হবে। তুমি কি দেখতে 
যাবে? 
-_একশ” আটটা ? রমাদেবী শিউরে উঠলেন । 


পা 
৯ 


চারদিক থেকে . 


ছা এ 


__এই পরগণার প্রায় পাচ হাজার লোক মায়ের প্রাদ পাবে। 


একশ' আটটা তো খুব বেশী নর মা? 

না, না, অত বড় একটা বীভৎস হত্যাকাণ্ড দেখব না আমি । 

--আমি নিজেই তো খাড়া ধরব-.. 

-_একশ' আটটা জীব হত্যা করতে তোমার হাত কীপবে না? 
তুমি কি বলছ.নরোন্তম ? 

-কেন কীপ-ব! আমার মা যে রক্ত পেতে চান। একশ' 
আটটা! কইগাছ কাটতে দেখলে তো তোমরা শিউরে উঠ নী মা! 
ফুটস্ত তেলে তাজা কইগুলোকে ভাজতেও মেরেদের হাত কাপে না ] 
পাঠাগুলোর উপর এত দরদ কেন? 

-_আমি মাছও গাই না, মাংসও খাই না । বি:ঈষতঃ কথা হচ্ছে 


5 


ক 


৬2 


2 


' গীয়ের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্তে। 


+ 
ত 


~~ 
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এ 


০ ৪ 
পাপন 


মেয়ের বিয়ের রাত্রে মাকে উপবাসী থাকতে হয়। -বিয়ের, পর 


_ একটু দই-মিষ্টি খাব. কালীবাড়ীতেই হোক, আর.এখানেই হোক, 


আমার কোন খাবারের ব্যবস্থা করো না কিন্ত'-- .. 
./নরোত্তমের সঙ্গে বাইরে গিয়ে রমাদেবী দেখলেন, একটা খোলা 

জায়গায় সাখিয়ানা, টাঙানো হয়েছে। . তার নীচেয় তক্তপোশের, 
মঞ্চে ভেলভেট দিয়ে ঢাকা চেয়ার । সামনে ছোট টেবিলের উপর 
“দুটো ফুলদানি । তার চাবিধারে বহুলোক সমবেত হয়েছে । 
দীনবন্ধুঠাকুরের অনুরোধে রমাদেরী গিয়ে বসলেন সেই চেয়ারে । 

‘*কুমারবাহাদুরের অত্যাচারে বহু প্রজা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। 
থাজনা-আদায় বন্ধ করেছিল । আজ তারা সবাই এসেছে নরোত্তমের 
বাড়িতে রাণীমাকে দেখতে ও প্রণামী দিতে. . 

এক জন বৃদ্ধ চাষী চীংকার করে উঠল-_“জয় আমাদের রাণীমার 
রমাদেবী বলতে লাগলেন, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি-_তোমাদের 
প্রত্যেকটি গাঁয়ে -আমি যাব মায়ের দাবী নিয়ে | :.তোমরা আমাকে 
যত টাক! প্রণামী দেবে তার পাচ গুণ আশীর্ববাদী আমি-দেব₹_সেই 
মনে রাখবে-__জমিদার 
তোমাদের প্রভু নন, সেৱক । 

সমবেত জনগণ রমাদেবীর উচ্চ প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল । 


ছোটবে নীহারিকার ঘরে তখনও কাদধিনী কেঁদে কেঁদে বুক 


Ee PA নীহারিকা তর্জনী তুলে মনোহরকে বলল, আমি 


টি 


+ 


₹ ধীরে উদযাপিত হয়ে উঠেছে । 


+ 


এখনও বলছি--তোমার দাদাদের বল-_-আমার ভাই কানাইয়ের 
সঙ্গেই ওকে বিয়ে দিক । নইলে অনর্থ ঘটবে... 

মনোহর বলল, এখন আর সেকথা আমি বলতে পারব না | 
তাতে যদি ও বিষ খেয়ে মরতে চায়, মরুক । আমি এনে দিচ্ছি-** 

কাদদ্বিনী, শুধুই কাঁদে, কোন কথা বলে না| 'তার পক্ষে 
ওকালতি করে নীহারিকা'। * নীহারিকা বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের 
পাঠ সমাপন করেই ছু'চারখানা'- আধুনিক' গল্পের বই পড়ে ফেলেছে । 
নিজেও আধুনিকা হতে চেষ্টা করছে। ‘আমি. তোমার মেবাদাসী 
নই! দিনের মধ্যে দশ বার একথাটা গে মনোহরকে শুনিয়ে 
দিচ্ছে। সরল! পল্লী-বালিকা ' কাদধ্বিনীর মনের উপরেও অসাধারণ 
প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে । কাদঘ্িনীকে - রে দিয়েছে_ 
প্রেমের জন্তে আত্মোংসর্গ করলে মেয়েরা স্মুরণীয়া হয় ।' কানাইয়ের 
সঙ্গে কাদম্বিনীর পূর্বরাগের প্রেম়পালা নীহারিকার তত্বাবধানেই ধীরে 
এখন তার নাটকীয় পরিণতির জন্যে 
প্রস্তুত হওয়া ছাড়া কাদন্বিনীর আর কি উপায় আছে? 

আর এক বার চোখ রাঙিয়ে নীহারিকা 'মনোহরকে বলল, এখনও 
সাবধান হও। লেগাপড়া. তো জান না? এই বইখানা যদি 
পড়তে পারতে, তা হলে বুঝতে__'ব্যর্থ-প্রেমে'র পরিণতি কি 
ভয়ানক !__বলেই সে একখানা বই ছুঁড়ে ফেলল মনোহরের গায়ের 
উপর ৷ -বইখানা কুড়িয়ে নিয়ে মনোহর দেখল, তার রঙীন মলাটে 
একটি রোকুদ্ধধীনা সুন্দরীর ছবি ! এই ছবি দেখিয়েই ‘নীহারিকা -. 


কি ছিল, কি হ’ল? 





' প্রেমতত্ব আলোচনার সময় এখন. তার .নেই। 


2 





কাদদ্বিনীকে তৈরি করছে। তার ব্যর্থ প্রেমের ভাবমমাধি গড়ে 
তুলেছে । - 


মনোহর নিপুণ মংস্ত-শিকারী ৷ .হোচ-কৌচ বড়ণীপোলে| 


- দোয়াড-ঘুন্সী প্রভৃতি মৎস্ত-শিকারের, বহুবিধ নত তার ঘরে আছে। 


রমাদেবীর. আদেশে জমিদার-বাড়ীর দীঘি থেকেই বড় বড় কুই- 
কাতিলা ধরে আনবার ব্যবস্থা হয়েছে |. এখুনি জেলেরা এসে বেড়- 
জাল নিয়ে নামবে । ' মনোহরের উপর.পড়েছে . তত্বাবধানের ভার ৷, 
নে ব্যস্ত হয়ে 
উঠেছে। কিনি 

. -তোমর| যা জান কর.। আমি চললাম--'বলেই একগাছা 
খেপলা-জাল.কীধে ফেলে মনোহর রওনা হ’ল। 

. নীহারিকা চোখমুখ ঘুরিয়ে কাদঘ্বিনীকে বলল, এসব আয়োজন 
তো তোর. জন্যে নয়, জমিদার-গিন্নীর জন্যে ।. . তোর খবর কে 
রাখছে? তুই কে? 

কাদদ্বিনী ফ্যাল ফ্যাল্‌ করে চেয়ে থাকে নীহারিকার মুখের ররর | 

মনে মনে ভাবে, :সৃত্যিই তো সে কে? ভার চোখের জলে বুধ 
ভেসে যাচ্ছে। 

স্া-লগ্েই বিয়ে । বর এগেছে। নহবতথানায় নি বেজে 

উঠেছে। প্রাণমাতানো মধুর রাগিণী সে শুভসংবাদ চারিদিকে 

ঘোষণা করছে.। পাড়াময় হৈ চৈ। উদ্বেলিত জনসমুদ্র যেন 


: মোড়লদের বাঁড়িটাকে ভাসিয়ে নিতে চেষ্ট করছে। কোন দিকেই 


শৃঙ্খলা রক্ষা সম্ভব হচ্ছে না । নিরম্থু উপবাসী দীনবদ্ধুঠাকুর গলদ- 


B ঘর্ণী হয়ে ছুটোছুটি .করছেন। বর এসে রমাদেবীর পায়ের উপর 
"প্রণাম করল।' 


গুভলগ্ন উপস্থিত । বরকে সভাস্থ করা হ'ল, কিন্তু কাদঘিনী 
কোথায়? তাকে তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? কেউ বুঝতে 
পারছে না-_ব্যাপার কি? পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞামা করছে-_কাছ 
কোথায়? টু 
মনোহর ছুটতে ' তে এস নীহারিকাকে নিস করল-__ 
কাছ কোথায়? 

. নীহারিকা সোজা জবাব দিল-_জানি না। : 

কাউকে কিছু না বলে মনোহর ছুটে গেল কানাইয়ের বাড়ীর 
দিকে। একটা মাঠের ওপারে তার বাড়ী। জংলা-বাড়ীতে মাত্র 
একখানা ভাঙা খড়ের ঘর । ০০০ 
কেউ নেই। 

মনোহর তাকেই জিজ্ঞাসা করল-_কানাই কোথায় ? 

বুড়ী বলল, সে তে .এই সন্ধ্যের ইষ্টিমারে কলকাতায় রওনা 
হয়ে গেঁছে--- 

মনোহর মাথায় হাত রেখে বসে পড়ল। সে বুঝল সর্বনাশ 
হয়েছে । এখন অ'র প্রতিকারের কোন উপায় নেই। ফিরে 
এসে সথিচরণকে সব কথা চবুৰিয়ে বলল। সঘিচরণ বলল 
নরোত্তমকে | . | 


৭৩২ | | এড 
কানাই সম্বন্ধে কাদম্বেনীর দুর্বলতার কথাটা 'ভায়েরা সবাই 
জান, জানে না শুধু নরোদ্তম। চন্দ্ৰকলা তো বেঁচে নেই? - কে 
ভাকে জানাবে? বুদ্ধিমান ভায়ের! কথাটা এঁক বার নরোভমের 
ক্কানে তোলাও আবশ্যক বোধ করে নি। 
সথিচরণের কাছে আন্ুপূর্বিক শুনে নরোত্তম কেঁদে উঠল-_ওরে 
ৰোকারা, এতদিন কথাটা! আমার কাছে গোপন রেখেছিলি কেন? 
না হয় কানাইয়ের সঙ্গেই তাকে বিয়ে দিতাম। এমন জতিনাশা 


কেবেকারী তে! ঘটত না? নরোত্তম বুক চাপড়ে আর্তনাদ করতে 


লাগল। 


রমার্দেবীও অতস্ত মন্মাহত হয়ে পড়েছেন। নরোভ্তমকে 


নানাভাবে সান্তনা দিতে লাগলেন-কিস্ত সেকি আর' সান্ত্বনা ' 


মানে? কাঁদতে কাদতে বলল, মী!  নরোক্তমের উচু মাথাটি 
আজ মাটিতে মিখল। মায়ের পেটের বোন আজ আমাকে যে 
শাস্তি দিলে, তা আর কেউ কৎনও পারে নি। কত দাঙ্গায় লাঠি- 
সড়ফি নিয়ে লাফিয়ে পড়েছি। ছু'চারটি মাথা না নিয়ে ফিরি নি। 


কিন্তু কাছ আমার মে লাঠি-সড়কির অহঙ্কার একেবারে ধা কর bal 


গেছে। নয়োতম আর নেই | 


এবার পুজা অশ্রু গঙ্গাজলে 








রমীদেবী তার ম্যানেজারকে . ডেকে বললেন, ক্ষাল. সকালেই 
একখানা “তরি” করে দিন শিয়ালদার ষ্টেশীন-মাষ্টারের নামে) 
তার করে আর 'কি হবে মা.? রি 
তুমি কি'বলছ- নরোত্তম? একটা চাহনি: ছেলের 
কুপ্রামর্শে একটি অবুঝ “মেয়ে তার সর্ধনাশ- করবে, আর. র আধ 
নিশ্চেষ্ট থাকব? - fl ; 


- তাকে কি আর ফিরিরে আনা যাবে? 7. , 2 


--কেন যাবে, না-? -একস্‌প্রেসটা পৌঁছবে কাল রি 1. 
তার আগেই আমাদের- তার পৌঁছে য়াবে। নিন তারা ধর৷ 
পড়বে - js 
রমাদেবীর পাঁয়ের ৰ মাথা রেখে. নরোত্তম কেঁদে কেঁদে বলল;' 
মা ! - আমার কাছুকে.ফিরিয়ে আন 1. নইলে আমি বাঁচব না । 

রমাদেবী মনে মনে ভাবছিলেন-_-যার কল্যাণকামনা করে একশ: 
আটটা জীবহত্যা করেছ-_-তার জীবনের এই পরিণতির জন্তে বোধ 
হয় তুমিই দায়ী .নরোত্তম! একের অনিষ্টসাধন করে অন্যের ইস্ট 
কামনা শুধু নির্ব দ্বিতা নয়, পাপ-ধর্শের 'নাফে অধৰম ! '. 
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শ্রীনীলরতন দাশ 


আজি বাংলার ভাঙা ঘরে কেন এলে মা শ্রৎ-রাণী ? 
কে গাহিবে তব আগমনী ; কে বা পুজিবে চরণখানি 1. 
কে সাজাবে তব. বরণের ডালা, 
মঙ্গল ঘট, কুসুমের মালা? 
কীদে নিরন্ন, কাদে বিপনন দহি’ সদা দুখানলে, 
“এবার তোমার বোধন হবে মা ব্যথার বিশ্বদলে 


- বাহিরে শরৎ এসেছে বঙ্গে, ঝরিছে শেফালিদল 
অন্তরে তার ছুখ-বরষার ধারা ঝরে অবিরল 
বন্ধ দেবীর মন্দিরদ্বার, বু 
চারি ধারে ক্রন্দন হাহাকার 


EK গৃহহারা আর পৃথের ভিখারী ঘুরিতেছে দলে দলে, 


কণ্ঠ সবার বাষ্পরুদ্ধ, নাহি হাসি কলরব ;. 
পূজারী ভুলেছে পূজার মন্ত্র, ভক্ত মাতৃত্তব। 
০: উপবাসী কোটি সন্তান যা’র - 
কোথা পা’বে তারা ষোড়শোপচার ? 
 হু্গতি মাঝে কি অর্ঘ্য তারা দিবে তব পদতলে 1. 
এবার তোমার অর্চনা-শুধু বেদনার শতদলে ! 


২. সশাশাট্টাপাশিটিশাীিসছি 


১৩৫৯. 


A 


ad 


4 


bd 


‘+ 
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হিৰো বিল 


জ্যোতি, দেবী. 


বৃ মে, ১৯৫২ নানি পান এ, ডি গোড়ওয়ালার 
ভি বিল নামে যে লেখাটি “বেরিয়েছে, অনেকেইহয় ত 
=] তা'দেখেছেন এবং তা পাঠ করে বহু জন 'আশ্বস্তও হয়েছেন 
আশা'করতে পারি ।. আমরা মেয়েরা-_যারা আশ্বস্ত হই নি, 
পঙ্ডিতজীর বহুগ্রতিক্রুত- বাক্যের পর; তারা আশ্চর্য্য হয়েছি 
- এই ' আমাদের মেয়েদের দিকের বসা কি বা. বলা 
যায়''" HME: 


ষ্টেটসৃম্যানের সম্পাদকীয়তেও' শ্রীযুক্ত গোড়ওয়ালার কথারই 
আভাস দেওয়া হয়েছে বা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। ষ্টেট্‌স- 
ম্যান যা বলেছেন তার মুল বক্তব্য এই--দেশের বহুসংখ্যক 
শিল্পপতি, ধনীসমাজ এবং বহু রক্ষণশীল দল এই বিলটি 
পহন্দ করেন না, সমর্থনও করবেন না। . অথচ দেশের এখন- 


.কাঁর নানাৰিধ- পরিকল্পনা ও উন্নতির ' ব্যাপারে আথিক 
. লাহায্যের'জন্ত দেশকে এখন তাদেরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে 
১ হবে, কাজেই পণ্ডিতজী তাঁদের বিরুদ্ধে -গিয়ে “এই বিলটির 


"জন্যে মাথা ঘামাতে ইচ্ছা করেন না।, ইং 1৪তম 
বলছেন-__আগে দেশের উন্নতি হোক ৷? নু 

আমরাও- বলি--“তোমারই বা তোমাদেরই ছা পূৰ্ণ 
হউক !? অর্থাৎ__ধনীরা আরও ধনবান্‌ হোন, (ররিদ্ররা আরও 
দরিদ্র হোক), শক্তিশালীরা আরও শক্তিশালী হোক, (অশক্ত 


নারী:ও দাসেরা আরও অশক্ত' হোক )। দেশের. সব উন্নতি. 
সারা হলে তখন হিন্দু-কোভ বিলের ' কথা, -ভাষাভিত্তিক" 


প্রদেশের “গঠনের কথা; 'মুটে-মজুর চাঁষাভূষোদের অননবস্তর 
শিক্ষার কথা ভাবা যাবে। 
কর্তাদেরই হাতে আছে। . মান্ুষ-না হয় মরণশীল | * 

শ্রীযুক্ত আন্বেদকরের পদত্যাগের "পর "অনেকেরই মনে 


হয়েছিল যে; স্বাধীন ভারতবর্ষের নতুন -শাসনতন্ত্ের' অনেক"; 


রী “পরিকল্পনার দশাই কবির ভাষায়-'“অর্দেক- পরিকল্পনা তুমি 


অর্ধেক কল্পনা’ না হয়। 


হিন্দু কোড বিলের খণ্ডিত রূপে আমরা সেই বার | 


আভাস পাচ্ছি । জনমতকে উপেক্ষা, করবার প্রথম স্থচনা 


এতেই হ’ল বলা যায়। প্রগতিশীল বিলকে এই ভাবে চাপা" * 


দেওয়ার চেষ্টা মেয়েদের মধ্যে যে কি পরিমাণ তিক্ততার সৃষ্টি 
করেছে, তা বোধ হয় কর্তারা বোঝবার চেষ্টা করেন নি। 
যাক সে কথা ৷, | 


কেননা ‘কাল ত নিরবধি--. 


| বিচ্ছেদই বটে' তবে একতরফা । 


একটা অধিকার জন্মাত ৷ 


*-গুধু একটু আলোচনা করে দেখা যাক্‌, স্বাধীন ভারতের 
পার্লামেন্টে এই বিলের শুধুমাত্র আলোচনাতেই রক্ষণশীল 
বিত্তশালী সমাজের পুরুষদের কেন এত ভয়-ভাবনা ৷ 

এটা ভুল নয় যে সত্যি করেই এই ভয় ও ভাবনার 
কারণ আছে। কেননা এই বিলটি যদি পাস:হ’ত, তা হলে 
প্রতিক্রিয়াশীল পুরুষসমাজ যে বড় বড় তিনটি অধিকার চির- 


: কাল ধরে ভোগ করছিলেন, তা থেকে বঞ্চিত হতেন ঠিকই। 
এর পর প্রায় এক চিনি নি পরে: ২৫শে জুনের " 


- প্রথমতঃ, হিন্দু কোড পাস হলে পুরুষের বহুবিবাহ করার 
অধিকার খাকবে.না। সকলেই বহুবিবাহ করুন বান! 


. করুন, অধিকার বলে যে একটা জিনিষ আছে, তা Fe 


তাতে ত সন্দেহের অবকাশ নেই এবং রাজা, মহারাজা, বহু 


'জমিদার ও ধনশালী ব্যক্তি যে একাধিক বিবাহ করে কেন 


এবং সাধারণ লোকেরাও যে ইচ্ছে করলে ও উপায় থাকলে 
একাধিক বিয়ে করেন, সেকথা কে না জানে? এখন যি 
রাজা মহারাজাদের উপরও এই বিলটি প্রযুক্ত হয়, তা হলে 
ভেবে দেখুন, কত অন্থুবিধা হবে তাদের! অগাধ টাকা, অখগ্ড 
অবসর থাকতে যদি অবাধ বিবাহ না করতে পারেন তাহলে . 
রাবার ইভা ভিতর 
বিল পাস হলে--একটি মাত্র স্ত্রী, তাকেও ত্যাগ করলে তবে 
আবার” একটি বিবাহ হতে পাঁরবে। সেও আবার কিছু 
ওজর অছিলা দেখাতে হবে_ বন্ধ্যা, অসতী, রুগ্ন ইত্যাদি ৷ 
"দ্বিতীয় অধিকার, ‘বিবাহ-বিচ্ছেদ ! বিবাহ-বিচ্ছেদ হিন্দু 
সমাঁজে নেই বলে লোকের খারণ!সেটা ভুল ৷ বিবাহ-বিচ্ছেদ" 
বাস্তবিকই আছে। স্ত্রী ত্যাগ করা যায় অনায়াসে। তাড়িয়ে 
দেওয়া যায় স্ত্রীকে পুত্রকন্তাসহ, ছেলেমেয়ে কেড়ে নিয়ে 
বিতাড়িত করা যায়, ঘরে রেখে ত্যাগ করে LO 
যায়, অপমান করা যার । সব চলে স্বামীর । এই ব্যবহার- 
গুলিকে কেউ. বিবাহ-বিচ্ছেদ বলুন বা না রে এগুলি 
. এই অধিকারগুলি স্ত্রীদের 
নেই ৷ তার ইচ্ছামত চলে যাবার অধিকার নেই__অপমানিত 
হলেও ; আবার ইচ্ছামত বাড়ীতে থাকবার অধিকারও নেই, 
যদি স্বামী তাড়িয়ে দেন। কোনও কালে-_কোনও অবস্থাতেই 
আমৃত্যু তীর'গ্রীত্বটুকু যাবে না -তিনি সেই স্বামীটির স্ত্রী 
থেকেই যাঁবেন চিরদিন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই বিলটি . 
পাস হলে স্ত্রীদের নিজেদের দেহের উপর বা অস্তিত্বের উপর 
পরিত্যক্ত হয়েও স্বামীর সম্পত্তি 


Ed 


৭৩৪ 





' হয়ে থাকতে হ'ত না। আইনান্মোদিত যে-কোনও প্রতিকূল 


অবস্থাতেই স্ত্রী চলে যেতে পারত, পৃথক হতে পারত এবং 
ইচ্ছে হলে আবার বিয়েও করতে পারত । 


তৃতীয়তঃ, যে একচ্ছত্র অধিকারে পুরুষের! অংশীদারিত্বের' 


আশঙ্কা করে বিরোধিতা করছেন সেটা হ’ল সম্পত্তিতে 
অধিকাঁর। হিন্দু কোড পাস হলে মেয়েরা সম্পত্তিতে অধিকার 


পেতেন দেশে অধিকাংশই ত দরিদ্র । তবু এই বিলে ষীর- 


সম্পত্তি আছে, তার কষ্টাসন্তান কিছু পেতে গারতেন-। 
কিন্তু বু পিতারই ( এবং মাতারও ) অবাধে কন্তার 
জনকজননী হয়েও সেটা অপছন্দ । তাদের মনে হয় ধন্সম্পদ- 
'পুরুষ পরম্পরায়ই থাকা উচিত--সন্তান পররম্পরাক্রমে করলে 
কন্যা বংশে চলে যাবে আর বহু জটিল সমস্তার উদ্ভব হবে 
ভাই-বোনে। জামাতাসন্বন্ধী সম্পর্কে! তারা আরও বলেন, 
মেয়ের বিবাহ হলে পৈতৃক ধনসম্পত্তির খানিকটা পরিবারের 
বাইরে চলে যাবে__ছেলের ভাগে কম হবে। (যদিও সে 
পরের মেয়েটি ঘরে আসবে, সেও ত তার পিতার সন্তান 


হিসাবে কিছু সম্পত্তি আনবে । ) তারা আরও. বলেন, এখন. 


ভাইয়ে ভাইয়েই অমিল হয়, তখন ব্যাপার আরও জটিল হবে। 
সম্পত্তি টুকরা টুকরা হবে ইত্যাদি।... . 
, আমাদের বক্তব্য এই, ব্যাপার জটিল হ হবে, বা. কোনও 


অসুবিধা হবে বলে মানুষের অধিকার মানুষকে না দেওয়া, 
সন্তানের অধিকার তার না পাওয়া বঞ্চনারই সামিল । পূৰ্ব্বে, 
এক সময় বলেছিলাম-_মানুষের জন্যই সম্পত্তি, সম্পত্তির জন্য. 
. মানুষ নয়। 


এখনও সেই কথাই বলব। কন্ঠাসন্তানকে 
পরিপূর্ণ সন্তান মনে কর্‌তে হবে এযুগে। তাদের শিক্ষাহীন, 
মান্থষের অপ্রিকারহীন করে রাখা চলবে. : মা. . এখনি 
দারুণ বিতৃষ্ণার উদয় হয়েছে তাদের মনে, এর পরে সমাজ 
আপনি ভেঙে চূর্ণ হয়ে যাবে। সম্পত্তিতে অধিকার থাকলে 
তার পরের গলগ্রহ হয়ে হীন জীবন যাপন করতে হয় না__ 
সেকথা মেয়েরা, আজ বুঝতে পেরেছে। 

এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হিসাবে, বলা যায়, মাতৃতন্ত সমাজের 
কথা এবং মুসলমান সমাজের কথা। মাতৃতন্তর সমাজে 
মালাবারে (দাক্ষিণাত্য আজ অবধি যে প্রথা চলে আসছে 
সেটাতে নারী ধনাধিকারশালিনী ৷ সে সমাজে নারীদের অবস্থা 


প্রবাসী 





. হারাবার জন্তে পুরুষের এত ভয়৷... 


দশা? 


১৩৫৯ 


পাটি 





পিতৃতন্ত্র সমাজের চেয়ে ঢের উন্নত। পরের গলগ্রহ জননী 


ভগিনী-কন্ঠা হয়ে তারা বেঁচে থাকেন না । সেই সমাজে নারী . 


সম্পত্তি পাওয়াতে পুরুষের অর্থের অভাব হয় নি। আর 


মেয়ের! দাসীর স্তায় জীবন যাপন করেন নাঃ কেননা গলগ্রহ 


নন্‌। | 
মুসলমান সমাজে নারীদের অনেক অধিকারই নেই আমা- 


ই, 


দ্নেরই মত ৷, কিন্তু ছুটি বড় অধিকার আছে, যা আমাদের {=> 


নেই। . প্রথম পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার আছে-_ভাইয়ের 
সঙ্গে বোনের। মেয়ে পিতার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পান। 
দ্বিতীয় বিবাহ-বিচ্ছেদ তাদের সমাজে আছে। যদিও বিবাহ- 
বিচ্ছেদের অধিকার সর্ভীধীন। যেমন-_বহুবিবাহ পার্দাপ্রথা 
প্রভৃতি কতকগুলি কুপ্রথা মেয়েদের স্বাধীনতা! অনেকটা হরণ 
করে নিয়েছে, তেমনি এই ছুটি মৌলিক অধিকার থাকায় ভারা 
ততটা দীনহীন অসহায় জীবনযাপন করেন না। পিতৃগৃহে. 
স্থান আছে-_পতিগৃহে না থাকলে আবার পরিত্যক্ত ..হলে 
ইচ্ছা থাকলে আবার নতুন. জীবন আরন্ত করতেও পারেন। 

. এখন পুরানো. কথায় ফেরা যাক। এই হিন্দু কোড 
বিল. পাকা হলে মেয়েরা ংযে,অধিকার পেতেন--সেই'অধিকার 
অবস্য আমাদের মতে, 





সত্যু-.সত্য. পুরুষমানুষদের এই. অধিকীরগুলিতে বঞ্চিত ০, 
হবার ভয়ে ‘গেল বাছা গেল মান! বলে হৈ চৈ রতেদল্াই “17৩ 


হবার কথা !" 
. মাই হোক, মানুষের দশ দশা’ লেট কথা আছে। 


হিন্দু কোড বিলটিরও "দশ দশা’র ভাগ্য যদি ধরে নিই তা 


হলে তার মাত্র তিনটি দশা এখন পর্য্যন্ত হয়েছে। প্রথমে , 
দেশমুধ বিল, ভার পর রাও বিল, এখন হিন্দু কোড বিল। 
সে হিয়াবে আমরা.তার আর বাকি সাত .দশার-স্ব্ দেখতে. 
পারি! খণ্ডিত রূপে ম্যারেজ বিলও-কি সেই দশ দশার এক 


অতএব, আপাততঃ এখন ‘কত কাল পরে যদি ভারত 
রে? স্বাধীন হ’ল--'দীপমালা নগরে .নগরে পরে’-মেয়েরা 
‘যে তিমিরে সে.তিমিরে’ই থাকুন ধনিক বণিক ভীতচকিত 
পণ্ডিতজী, মাননীয় স্ত্ৰীক রাষ্ট্রপতিজী ও বৃক্ষণশীল দলেরই. 
জয়জয়কার হোক। 


-্ 


+: 


৮৭ 


ঝিনুক ও শত . 
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(সাগরকুলে গোপালপুর ) 
শ্রীজীবনময় রায় 
ঝিনুক ঝুড়ি-ভরা কত রং-বেরঙের কত্ত না চঙেতে গড়!- -- 
শিশু সর্ষের পাল থোকাখুকী দেখে চোখ করে ছানাবড়া ৷ 


উদর উষার কোলে ভোরের বেলা, 
আকাশে চলেছে যবে আবীর খেলা, 
আধারের কোলে কোলে সাগরতীরে 
রাডিয়া উঠিছে ঢেউ আকাশ ঘিরে 
দিকে দিকে বালুচরে দেখি যে চেয়ে, 
তারা ফুটে আছে যেন আরাশ ছেয়ে | 
রাঙা রাঙা কীকড়ায় ভ'রে আছে চর. 
কট কটে সাদা চোখ টকটকে গায়,. 
নৃয্যের ছটা হানে রাঙা রাঙা পায়, 
উদয়-রবির পানে ঠায় আছে চেয়ে ; 
অকুণ বরণ হ'ল আলৌকেতে নেয়ে ৷ 
গুটি গুটি সাগরের গহন ঠেলে, . 

ওঠে রাঙারবি, ছটা-কিরণ মেলে । 
বিপুল কাকড়া যেন আকাশ 'পরে 
বুলায় সোহাগ-কর সাগর চরে । 
খুদীতে ফুলায়ে বুক লক্ষ মুখে 
শুষিছে কিরণ-নুধা-প্রসাদ সুখে 
রাঙা রাঙা ক্ষুদে শিশু-সুর্য্যের পাল, 
পান করি রাঙা আলো হয়েছে মাতাল । 


বাঁশী 


রেলের বাশীটা আচমকা দিল পিলে চমকানো ডাক, 
যমদৃতটার গলা যেন ঠিক পাঁচ শত চেরা বাশ; 
সে বরং ভাল--জাহাজের সেই পেতী-তাড়ান হাক__ ' 
ঢেউয়ের উপরে কুয়াশা নয়, ও রাক্ষুসে রাজহাস । 
ঢেউয়ের সোহাগ 
ঝিঝি ঝিমধরা নিঝুম দুপুর রাত 
বিনা মেঘে একি? হঠাৎ বজ্রপাত ? 
না-না--সাগরের ঢেউ জোয়ারের মুখে 
বিপুল সোহাগে ঝাপটি পড়িভে তৃষিত! বেলার বুকে । 
ঝিনুকের কদর 
নুলিয়ানী বুড়ি কাকালেতে ঝুড়ি বিন্ুক কুড়িয়ে ফেরে, 
শামুক শখ বিন্ুকের রাশ জম! করে এক টেরে। 


“ও দাদা! দেখ না।” “দেনা গো মা বুকি! 
খোকা ছুটে গিয়ে ধরে তার ঝুড়ি ; 
খ্যাক খ্যাক করে বুড়ি ওঠে তেড়ে 
“পয়সাটি দে”*__পকেটট: ঝেড়ে 
মুখভার করে বলে খোকা, “বুড়ি, পয়সা যে নেই।” 
মনের দুঃখ চাপল মনেই । 
খুকী ত বোঝে না, খুকী বলে “ওগো দেব পুতুলের বিয়ে 
গয়না গড়াব ; কি হবে তোমার ঝুড়ি ঝুড়ি এত নিয়ে!” 
বুড়ি বলে “যা যা, পুড়িয়ে করব চুণ |” 
গুনে ছল্‌ ছল্‌ খোকার ছু'চোখ, খুকী কেঁদে হয় খুন। 


কাকড়ার কদর 


উদাম নুঁলিযা ছেলে--পিছনে কুকুর-বুরে ফিরে, 
সাগরের তীরে বালুচরে 3 

পুচ কে পুচ কে জালে কত যে গর্ত ফেলে ঘিরে, 
কাদ পাতে কীকড়ার ঘরে। 

কাকড়াও প্রাণ নিয়ে বালি খুঁড়ে সেঁদোয় বিবরে_- ' 
চলে যেন লুকোচুরি খেলা ; 

বালি খুড়ে খুঁড়ে খুঁড়ে, ঝুলির ভিতরে জমা করে ; 
এমনি চলেছে সার! বেলা । 

জালের ঝুলির পেটে কাকড়ার ঝাঁক ওঠে ফেঁপে 

' কী খুসীতে দেখছে ছেলেটা । 
কাকের! উড়ছে লোভে-_কুকুরটা তেড়ে যায় ক্ষেপে 
' কী ফ্যাসাদে পড়েছে কেলেটা ! 

উচু পাড়িটায় বসে স্তামুয়েল কমছে বিচার 
( কাকড়ার নামে-_মুখে জল ;) 

ঘেউ ঘেউ ডাকে কেলো---চায় না সে আর ভাগীদার-_ 
যত হাড়হাভাতের দল ! 

ছোড়াটা কি বেয়াড়া হে! কাকড়া সে,বেচবে না ! খাবে! 
স্যামুয়েল কত যে বোধায় | 

মানুযগুলে৷ কি ছোচা ! ঘেন্নায় কুকুরটা ভাবে। 
কাকড়ার প্রাণ যায় ষায়। 

মনিব, কুকুর, কাক, সাহেব করিছে হানাহানি, 

. কাকড়ার বেড়ে ওঠে দর-_ 

জীবন সফল তত প্রাণ নিয়ে যত টানাটানি, ' F 

তবু বুঝল না বোকা কাকড়ার! আপন কদর । 


পপস্পাসপিাসপাপা স্পা 


শঙ্খ 
কাব্য-লক্ষ্ম 


তুমি আর আমি এ বিজন রাতে 
সাগর' তীরে, 
চলেছি- ধীরে । 
রাঙা পায়ে তব 
কী পরশ রসে 
ও চরণ চুমি সৈকত ভূমি 
মরিছে কি রে! 
দক্ষিণা বায় ' কৌতুকে ধায় 
নাচিয়া ফিরে 
তন্ুুটি ঘিরে! 
আঁধারে আধারে দোলে পারাবারে 
আলোক-মালা 
বিজলী-জালা! । 
অঙ্গে অঙ্গে নাচে তারি ছায়া, 
নৰ যৌবন বিছুরিছে মায়া ; 
গিরি বনভূমি উঠিছে কুজুমি' 
" ভরিছে ডালা; 
গগন সোহাগে 
অর্ধ্য থালা-_ 
দীপালি জালা । 
সকল ভুবন জাগে অনুরাগে 
তোমারি তরে, 
সোহাগ ভরে । 
আকাশ বাতাস সাগর ধরণী, 
ঘুচায়ে দিয়েছে মায়া-আবরণী । 
_ তোমার দেহের দেহলী দুয়ারে 
লুটায়ে পড়ে 
না মানে বারণ 
| অঙ্গ ভরে, 


যতন করে। 
শুনি দিকে দিকে 
বিশ্ববাহী__ 
~ নীরবগ্রাহী |. 
দেখি চেয়ে চেয়ে আরতি তোমার, 
তারায় তারায় চলে অনিবার ; 
- এ রাজমভায় মোর গান হার 
| কেমনে গাহি ! 


দেয় আভরণ 


বন্দনা তৰ 





ভেঙে পড়ে ঢেউ, 
জানে কি তা কেউ! 


দেয় অন্থরাগে 


বাসী 


১৩৫৯ 





সঙ্কোচে লাজে সুর নাহি বাজে__ 
কণ্ঠ বাহি ; 

করি নিবেদন হৃদয় বেদন-- 
চিত্ত-দাহী__ 
বচন নাহি। 


শ্রাবণ পৃথিমায়_ব্যকি ওয়াটার লেক 


ধীর গম্ভীর নীরব তন্বী কালো সে কিশোরী মেয়ে, 
স্বচ্ছ সলিলে সজল কাজল আখি ;. 


এ মোর দু'চোখ, রূপের ভিখারী, দেখেনি তো কিরে চেয়ে--- 


সাগরের রূপে মুগ্ধ নয়ন পাখী । 
নীল অন্বরে সরমে আবরি' দেহ 


সঙ্কোচে ত্ৰাসে সরে থাকে পাশে, হেলা করে পাছে কেহ। 
নিত্য তাহারি পথে আসি যাই সাগরের টানে ধেয়ে; 


সজল নয়নে শুধু চেয়ে থাকে অভিমানী কালো মেয়ে । 
সহসা একদা কোথা হতে নামে ্ধ্যাপা শ্রাবণের ঢল, 
উছলি উঠিল কানায় কানায় যৌবন ছলোছল ; 
শান্ত সায়র টলোমলে করে ঢলোচল রূপে ছেয়ে-_ 
কল কল হাসে জাগে উল্লাসে তন্বী কিশোরী মেয়ে ৷ 
নয়ন কিরানো নাহি যায়, 
নীরদ বরণ নবীন রূপের গরিমায় ৷ 
ঘেরিয়া শোভন গিরি 'ঝাউ বন-__শিহরে সজল গগনে, 


কুলে কুলে ছাপি মৃদু কল ভাষে, ডাকে মোরে ডাকে সঘনে । 


আজি শ্রাবণের ভরা-পূর্ণিমা-চন্দন লেপি অঙ্গে 
কালো মেয়ে তোর এ কী রূপ খরসান ! 
আপন! পাশরি ঝাঁপ দিয়া পড়ি ডুবিব অতলে রঙ্গে . 


রূপের সাররে লভি বাঞ্ছিত অবসান । 
সঞ্চয়ী 

সাগরের তীরে তীরে পাগল কুড়ায়ে ফিরে 
রঙীন বিন্থুক 3 | 

গুন্‌ গুন্‌ গান গায় চলে গুটি গুটি পার 
হয়ে অধোমুখ | . | 

ছোট বড় নানা রং]... কত না বিচিত্র ঢং 
কৃত শত রূপ; 

কুড়ারে কুড়ায়ে তার... কামনা মিটে না আর 

| জমে ওঠে স্তুপ ৷ 

অবিরাম কল কলে সাগর উছলি চলে 
ওঠে পড়ে ঢেউ, . 

দুরন্ত প্রাণের আশা _ তশাস্ত বুকের ভাষা 
বোঝে না ত কেউ । 


সস Si কল 


আশ্বিন 


সুপ্তিমগন মুগ্ধ চেতন, অধর আলিম্পনে ; 
বাহিরে বিশ্ব রয়েছে দীড়ায়ে--নীরব নিশার প্রায়, 
মগ্ন পরাণে প্রেমের দেউলে জাগি মোরা ছু'জনায়। 


নিথর আকাশ কান পেতে আছে মিলন বাসরদ্বারে, 
দীপ নিভে গেছে মধুনিশ্বীসে নীরবে প্রদীপাধারে ; 


জীগর-রাত 2 ৭৩৭ 
পাগল আপন মনে কুড়াইছে অকারণে গগনে গরজে মেঘ বেড়ে ওঠে বাযুবেগ-_ 
বিন্থকের ঝাক ; চমকে বিহ্যুং 
বোঝ! হয়ে ওঠে ভার পশেনাক' কানে তার হানিছে তরঙ্গফণা : ফেনিল জহর কণা-- 
সাগরের ডাক। মরণের দূত । 
দিন আমে দিন যায় পাগল নাহিক চার উচ্ছলি তরঙ্গ-ভার ডাকে তারে বার ধার 
কোনো দিকে ফিরে ; | | মৃতযুনীল নীর ; 
জমে ওঠে ভতপাকার নিত্য সঞ্চয়ের ভার তবু মে পাতে না কান শুনিবারে গে আহ্বান 
সিক্ত ৰালুতীরে | ' j অমোঘ-_গস্ভীর ৷ 
শ্যামল ধরণী 'পরে নামে খতু স্তরে স্তরে শ্যামা ধরণীর "পরে ছুলিতেছে থরে থরে 
প্রাণের হিল্লোল, প্রাণের পসরা, 
আনন্দে আলোকে গানে ওঠে দশ দিক পানে তরঙ্গে তরঙ্গে তার বহিছে অমৃতধার-- 
উৎসবের রোল । | ন্নেহন্ুধা ভরা । 
কত নব নব আশা প্রাণভরা ভালবাসা উচ্ছ সিত গদ্ধভারে ধরণী পাঠায় তারে 
জীবনের গান, প্রাণের আহ্বান__ 
আনন্দের অশ্রুনীর স্নেহমুগ্ধা ধরণীর পাগল ফিরিয়া খুঁজি' স্,পাকার করে পুজি, 
প্রাণের আহ্বান । নাহি দের কান। 
REE TONER একদিন দেখি শেষে সাগরের কুলে এলে 
হি ঝিনুকের স্ত.প 
শুধু মনে জাগে ভয় “পাছে হয় অপচয়, EEE lS 
পাছে হয় ক্ষয়! রে - 
জানে নাকি হবে তার এই সঞ্চয়ের ভার নিন 
তবু নারী সাগরের ঢেউ তারে লেহিতেছে বারে বারে 
পু 'টানিছে অকুলে . 
কুড়াইছে একমনে ; ঞ্চয়িছে নিরজনে উতলা পূরবী বায় " কৌতুকে খেলিয়া যার 
নিত্য কার লাগি ! আলুখালু চুলে। 
জাগর-রাতি 
শ্রীঅমরকুমার দত্ত 
বাসনা আমার লয় হয়ে গেল তোমার আলিঙ্গনে, কীপিছে রজনী, কীপিছে সজনী, কীপিছে হিয়ার তার, 


দেহতন্ত্রীর লহরী তুলিয়া ওঠে সুর-ব্কার। 


দেহের মিলনে, প্রাণের মিলনে হয়ে গিয়ে একাকার, ' 
ফুটায়ে তুলিল রূপ-মঞ্জরী মঞ্জল সুষমার ; 

ফুটায়ে তুলিল সিদ্ধু-কিনাবে গুকতারকার বাতি, 
.সার্থক করে এপারে ওপারে মোদের জাগর-রাতি। 


) 


দেবানন্দ 
* শ্রীননীমাধৰ চৌধুরী “ 


১৪ এ | 
কর্তৃপক্ষের আদেশে দেবানন্দ হোষ্টেল ছাড়িয়া টাপাতলা আপিমে 
ভাপিয়া উঠিল। 
যেশে দেবানন্দ ডায়মণ্ড হারবারের দিকে রওনা হইল, উদ্দেশ্য 
বিপ্রববাদ সন্বন্ধে দেশের লোকের মনোভাবের .পরিচয় লওয়া, অর্থ- 
সংগ্রহ ও লোকমংগ্রহ। দেবানন্দের প্রথম প্রত্রজ্যার় অভিজ্ঞতা 
সম্বন্ধে তাহার ডায়েরীতে লিখিত বিবরণ হইতে কোন. কোন অংশ 
উদ্ধত কর! হইতেছে ঃ 

সমাজের মধ্যে নিজের নির্দিষ্ট ও পরিচিত পরবেন ছেড়ে 
বাইরে এসে দেখতে পাচ্ছি দেশের সাধারণ লোক দেশের অবস্থা 
মধ্ঘন্ধে কত উদাসীন । নানা রকম লোকের বঙ্গে আলাপ করছি। 
কেউ ভাবে আমি জুয়াচোর, কেউ ভাবে কোন মামলার পলাতক 
আসামী, আবার কেউ ভাবে আমি বাড়ী থেকে ঝগড়া করে 
পালিয়েছি। ' ছুই-এঁকজন ভাবে আমি তুকতাক' জানা সন্ন্যাসী ॥ 
কেউ হাত দেখতে বূলে/ কেউ অন্থলের ওধধ চাষ। সেদিন 
লক্ষীকাস্তপুরের পথে এক-বুড়ো চাষীর সঙ্গে আলাপ 'হ'ল।- নিজের 
নানা দুঃখের কথা বলল সে "আমি "জিজ্ঞেস করলাম,_তোমার 
এই দুর্দশার কারণ কি জান? সে বলল--খুব জানি 'ঠাকুরমশাই ৷ 
জমিদার আমাদের যত কষ্টের- গোড়া 
তোমার ভুল'।' সব দৌধ সরকারের । এই সরকার কে জান? 
একটা বি-দশী জাত সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে এসে আমাদের 
শুষে খাচ্ছে। বৃড়ো চাষী বড়: বড় ঘোলাটে চোখ. তুলে আমার 
দিকে চাইল ।' বলল--আঁপুনি কি কইলেন ঠাকুর: বোঝলাম না । 
আমার সঙ্গে আর কোন কথা না বলে সে পা চালিয়ে চলে গেল৷ 
বোধ হয়, দে আমাকে কোন মতলববাজ লোক বা পাগল বলে 
ভাধল। 


ডু 


সন্ধ্যার আগে জয়নগরে পৌঁছে একটা থাকবার জায়গার ' সন্ধান 


করছি, পাঁচ-ছয় জন যুবক এমে আমাকে ঘিরে. ধরল রাস্তায় 
একজন এগিয়ে এসে বলল,--ওহে সন্ন্যাসী বাবা, চণ্ডী থেকে 
ছু'চারটে মলক মুখস্থ বলতে পারবে ? গ্যাজা চাও গ্াজা দেব, 
বিলেতী, মাল -চাল. তাও দেব। তোমাকে প্লে করতে. হবে 
প্রতাপাদিত্য নাটকে । 
বসেছে, আর লোক পাচ্ছি না । 

আমাকে টেনে নিরে চলল তারা । আমি. ঝোলা থেকে 
“একখান “সোনার বাংলা” বের করে একজনের হাতে দিয়ে 
বললাম_-আপনারা একজন চেঁচিয়ে এইটে পড়ুন'। পড়া শেষ হলে 
আপনাদের কার কি মত শুনে আমি আপনাদের সঙ্গে যাব । 


চাপাতলা৷ আপিমে জিনিসপত্র রাখিয়া সম্যাসীর 


আমি বললাম- এটা ॥ 


মা'তে পার্টটা নিয়েছিল, ক জর. করে: 


যার হাতে ওটা দিয়েছিলাম নে-.ঠেচিয়ে কয়েক: ছত্র পড়ে 
আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে..চাইল।.: সঙ্গীদের সে বলল--ওটাকে 
ছেড়েদে। ২ .. 

আমাকে বলল-_সন্নাসীঠাকুর, থসে পড়ো, তবাবা।  »৯ 

আমি হেয়ে বললাম--আপনাদের সঙ্গে: আলাপ. করব বলে 
এসেছি। আপনারা প্রতাপাদিত্য নাটক করছেন আর আমার 
ছুটে! ভাল কথা -শুনবেন.না | : ১.7. 

একজন মন্তব্য করিল-_স্বদেশী, যাত্রা স্বদেশী বোরেগীর কথা 
শুনেছি, এ যে দেখচি. স্বদেশী সন্যাসী । ,.: পু 

অন্ত একজন বলল--আমরা বাবা . গিল্যাগ্ডার, এনড্‌ ইয়ুল, 
বেলী ব্রাদাসে'র চাকুরি করে খাই ৷ একবার স্বদেশী .করে . বাকগুদ্ধ 
চাকুরি যাবার যোগাড় হয়েছিল, আবার কা তুমি পথ 
দেখ ত ঠাকুর ! র্‌ 

আমাকে পথ দেখতে হ'ল না, তারাই পথ দেখল। দলের মধ্যে 
যেটি ছোট সে বল্ল._হরেন দা, ও কাগজটা দাও ওকে ফিরিয়ে 
দি। ৃ 

হরেন -কাগজথানা. মাটিতে কেলে, দিয়ে, এগিয়ে চললু। 
ছেলেটি সেটা কুড়িয়ে নিজের পকেটে রাখল, দলের কেউ লক্ষ্য 
করল না.।. আমার কাছে এসে সে বলল,_-এঁ বটগাছতলায় 
আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনি দিন এসে” আপনাকে 
আমাদের বাড়ী নিয়ে যাব । 

মে দলের সঙ্গে চলে গেল । 

সত্যি ছেলেটি ফিরে এল । তার নাম সোমেন । 
তাদের বাড়ীতে আশ্রয় পেলাম । তার বাবার সঙ্গে অ'লাপ হ'ল। 
মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক, কলিকাতায় কোন কলেজে প্রোফেসারি করেন। 
ভদ্রলোক-প্রথমেই আমাকে প্রশ্ন কর:লন--আপনার সন্নামীর বেশ, 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করব না, কিন্তু লেখাপড়া ছেড়ে দিলেন কেন? 


. আপনার ত এখন পড়াশুনা করবার বয়ন, সেটাও একটা তপস্ত] 


আমি-_-এ তপস্তা আমরা রিও কবে, টিভি 
এ তপস্তায় দেশের 'কি লাভ. হয়েছে?" 


বলে স্বদেশী” আন্দোলন ' করছি : আমরা (. গবৰ্ণমেন্টের কাছে৷ 
তে দাবি করছি “হোধকলের কথা “বলছি স্বরাজের কথা 
আবুলের! বলতে শিখেছি, কশিরার নিহিনিষ্টদের আন্দোলনের 
কথা পড়ে গবর্ণ:মণ্টকে ভয় দেখাবার কথা ভাবছি। 


পড়ে প্রেরণা পাচ্ছি । সেদিন একজন ভদ্রলোককে বেলজি য়ামের 


সে য়াত্রে' 


ইটালীয়ানদের ' 
স্বাধীনতা আন্দোলন, আইরিশদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্‌থা' 


ol 


ছি 


দিনা 


এন 


সক 


পুনে 


পি? 
তিনি--লাভ, কিছ হয়নিকি? দেশে শিক্ষার প্রসার হয়েছে | 


A 


| 


১ 


আশ্বিন: 





স্বাধীনতা লাভে 'আনন্দস্প্রকাশ " করতে শুনলাম i 
পরমার না হলে এটা কি সম্ভব হ'ত? | 
আমি-_আপনার কথা মানছি ; কিন্তু কি eR আমরা? 

তিনি-_কিছু পেয়েছি বই কি? আরও পাব। আমেরিকা 


শে... ফিলিপিনোদের দেল্‌ফ গবর্মেন্ট দিলে, সেদিন । আমরাও সেল্‌ফ- 
গবর্ণমেন্ট পাব । | 0 
. আনি-আমরা' কিছুই পাৰ না'। ইংরেজ কাউকে নিজে 


উট থেকে ' একফৌটা তধিকার দিয়েছে কোন দিন? আপনি 


২... আমেরিকার কথা বললেন'। আ:মরিকানরা ইংরেজের জাতভাই । 
যতক্ষণ না তারা লড়াই করে নিজেদের দাবি আদায় করে নিল 
ততক্ষণ ইংরেজ তাদের কিছু দিয়েছিল? 

তিনি আগ্ননারাও লড়াই করে আদায় করবেন না কি? 
চোখ রাঙানিতে ভয় পাবার ছেলে ইংরেজ নয়! আ্ুরেন ব্যানাজ্জি 

৬ = ও বিপিন পালের বক্তৃতায় ভয় পেয়ে ইংরেজ কিছু দেবে না । , 

*. --আমি__আমিও সেই কথাই বলছি। কীদাকাটি করলেও দেবে 

না, গরম গরম বক্তৃতা করলেও দেবে না। তবে দেবে আর কিসে? 
তিনি_ সেই পরামর্শ দিয়েছেন জাপানের প্রধান মন্ত্রী কাউন্ট 

*  ওকুমা। বলেছেন কনষ্টিটুশানাল এজিটেশন কর। 

রন আমি-_কাউট্ট ওকুমা ইংরে জর ওকালতি করে আমাদের বিনি 

খরচায় উপদেশ দিয়েছেন |, -: 
:  'তিনি-_আপনার কথা ত খুব ডেয়ারিং, বধ মি করি, 
সদ আপনারা কি করতে পারেন ? 
আমি_-আমেরিকা যা করেছিল, ৃটালীয়ানয় অষ্রীয়ার 
বিরুদ্ধে যা করেছিল আমরাই বা তা' করত পারব না কেন। 
ভদ্রলোক জোরে হেসে উঠলেন। বললেন-_আনআন্মড, 


টিমিড বেঙ্গালীজ টু থিষ্ক' অব আখ্মড রিবেলিরন ! (নিরন্তর, নিরীহ 


বাঙালী সশস্ত বিদ্বোহের কথা ভাবে | ) 
bl আমি : গম্ভীরভাবে বললাম--নয় কেন? 
শিক্ষিত, জ্ঞানী লোক এর মধ্যে অসম্ভব দেখলেন কি। 
ভিনি--আপনি ছেলেমানুষ, কি করে বোঝাই বলুন? 


প্রথমতঃ আর্মড রিবেলিয়ন বা আর্মড রেজিষ্টান্স ইজ রেপাগনান্ট 


টু দি ইণ্ডিয়া ন স্পিরিউ'(সশ্্ বিপ্লব বা সশস্ত্র প্রতিরোধের চেষ্টা 
ভারতবর্ষের প্রাচীন চিন্তা ও ভাবধারার বিরোধী )। একথা 


রর এ আমি বলছি না, আমাদের দেশের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা ফারা'লীডরদ 
ভারতবর্ষ অধ্যাত্মবাদের 


অব থট তারাই বলেছেন ও বলছেন। 

৯... দেশ, তাই দেখুন সুদীর্ঘকাল পরাধীন থেকেও. শি-হাজ নট লষ্ট 
: হার মোল ( তারতবধের আত্মা গ্রানিমুক্ত থাকতে -পেরেছে ), জাতির 
নৈতিক মেরুদণ্ড ঠিক আছে।. রাজনৈতিক উদ্দেশে অন্ত্রধারণ 


xh 


করা ইণ্ডিয়ার ট্রাডিশন (ভারতের প্রতি) নয়। " দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজ 
'আজ পৃথিবীতে অদ্বিতীয় শক্তিশালী জাত । আমাদের মত নিরন্তর 


+ জাতির পক্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে আর্মড রিবেলিয়নের কল্পনা করাই 
পাগলামি । অর্থী কথা ছেড়ে দিলেও অস্ত্রশন্ত্র পাবেন কোথায় ?' 


দেবানন্দ 





' তা হলে আমাদের মধ্যে আছে! 
" আরম্ভ হলে, 


আপনার মত 


৭৩৯ 








আমি--অস্ত্রশস্তের [অভাব ‘তা হলে আপনার মতে আর্মড 
রিবেলিয়নের বিপক্ষে বড় যুক্তি ? 

ভদ্রলোক কোন কথা বললেন না । 
আপনি কে? কি বলতে চান। 

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম-_আই এম দি রিবেলিয়াস স্পিরিট 


কিছুক্ষণ পরে বললেন__ 


অব ইণ্ডিয়া’ ইন বণ্ডেজ (আমি পরাধীন ভারতের বিদ্রোহী আত্মা)। 


বলতে চাই ' আপনারা এগিয়ে আস্থন 1 নিজে না পারেন টাঁকা 
পয়সা দিয়ে লোক দিয়ে তার সাহায্য করুন যারা মায়ের শৃঙ্খল যে- 
কোন উপায়ে ভেঙ্গে ফেলে দেবার ব্রত নিয়ে কাজে নেমেছে । - 

"ভদ্রলোক হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে দু'হাত দিয়ে আমার হাত: 
চেপে ধরলেন । বললেন, এ রকম লোক কি আছে এদেশে? ভারা 
কাজে নেমেছে ? তুমি সত্যি বলছ ?--দেখলাম নিজের অজ্ঞাত- 
সারে ভদ্রলোকের ধার-করা আধ্যাত্মিকতার যুক্তি উড়ে গেছে." 
তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে ই আমি বললাম, আপনি 
বহ্সুন | 

তিনি একটু aS EE বসলেন । আমার চোখে পড়ল 

বরজার পাশে দাড়িয়ে যে ছেলেটি আমাকে এ বাড়ীতে এনেছিল, মে 
ও একটি মেয়ে আমাদের আলাগ শুনছে । ছেলেটি এগিয়ে এলে 
তক্তপোশের এক.পশে বসল । আমি বললাম, আপনি যে রকম ' 
লোকের কথা বললেন, সে রকম লোক এদেশে আছে । নিজেদের 
সামান্য সম্বল নিয়ে তারা কাজ - করছে । টাকা.ও লোক দরকার 
তাদের । | 

 তিনি__ছুঃসাহ সিক চিন্তা ও চির করবার লোক 
কাজ আরম্ভ কর! শক্ত কথা । 


‘‘Freedoni’s battle once begun 
73909586010 by bleedir-g sire to son 
Though ‘baffled oft is over won, 


"হা, টাকা ও লোকের কথা বলছিলেন না? লোক আর কোথায় 


পাব আমি? আমি দরিদ্র ছা-পোষা মানুষ, দেখতেই ত পাচ্ছেন ! এ 


বাট'আই শ্তাল কাষ্টি/বিউট মাই মাইট (আমার সামান্য শক্তিমত 
দেব )। ‘আজ রাত, হয়েছে খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করুন ।' কাল, 
সকালে যাবেন | 
" এই কৃতকাৰ্য্যতায় মনে চর আত্মগ্রসাদের ভাৰ এল। সেটা 
ঝেড়ে ফেলে দিয়ে খাওয়া-দাওয়া করলাম । বোধ হয় ভদ্রলোকের : 
মেয়ে, সোমেনের? বৌন পরিবেশন করছিল । কয়েক বার মেরেটি 
উংজুক ভাবে আমার দিকে চাইল লক্ষ্য করলাম । * বোধ হয়, কিছু 
জিজ্ঞাসা করতে চাইছিল । পারাপার 
পরদিন সকালে উঠে বিদায় নিলাম! ভদ্রলোক পচিশটি টাকা 
আমার হাতে দিলেন । বললেন, কোথায় টাকা পাঠাতে হবে 
ঠিকানা দেন। আমি সাধ্যমত মাঝে মাঝে কিছু পাঠাব |. আমি 
চাপাতল৷ কেন্দ্রের ঠিকানায় মনি-অর্ডার লিখে তাঁর হাতে টাকাটা ' 


৭8০. 


ফিরিয়ে দিলাম । বললাম, আপনি পাঠিয়ে দেবেন । আমি আরও 
অনেক জায়গায় যাৰ, টাকা সঙ্গে রাখতে চাই নে। 
সোমেনের খবর জিজ্ঞাদা করাতে বললেন, সে খুব সকালের 


গাড়ীতে মগরাহাট গিয়েছে, সেখানে চাকুরি করে । - 


সগরাহাট পৌঁছে ষ্টেশনের গায়ে বড় বড় :টিনের গুদাম-ঘর 
দেখে আশ্চর্য্য হলাম 1. অসংখ্য গর, ১হিষের গান়্ী বোঝাই চাল 
"আসছে আর ওজন হয়ে, গুদামে বোঝাই হচ্ছে। ঘুরে ফিরে 
দেখলাম বোম্বে কোম্পানীর গুদাম, রেলী ব্রাদার্সের গুদাম, স্নোডার 
স্মিডের গুদাম, সোয়ালীর গুদাম রয়েছে । রেলীব্রাদাসে'র গুদাম 
বিরাট আয়তনের । সোয়ালীর গুদাম বাঙালীর. । . কোম্পানীগুলির 
নীচের দিকের বন্ধযারীরা বাঙালী । তারা চাল কিনছে বেপারীর 
কানে । 
বাইরে রপ্তানির জন্ত ৷, 
করিদপুরে লোক না খেতে পেয়ে মরছে । 
উঠেছে । লোকে এক বেলা খাচ্ছে । 


বাংলায় আকাল , লেগেছে । 
নদীয়ায় চালের মণ ৬/০ 
বিহারে, আকাল লেগেছে। 


গবৰ্ণমেণ্ট পাচ লাখ টাকা দিয়েছে সাহায্যের জন্য | বাংলার্‌ গবর্ণ-মণ্ট . 
রিলিফ ওয়ার্ক স্তর করেছে কয়েকটা জেলায়! এদিকে বিলিতী . 


ব্যবসায়ীরা লাখ লাখ মণ চাল ধিদেশে পাচার করছ ৷ গবর্ণ:মণ্ট 


দেশের. অবস্থা দেখেও এই রপ্তানি বন্ধ করে নাই । 


তাঁর সভাপতি । অন্নরক্ষিণী সভায় বক্তৃতার ছড়াছড়ি, হচ্ছে আর 
শত শত ওয়াগন বোঝাই অন্ন সকলের চোখের -সামনে দিয়ে. চলে 
যাচ্ছে বিদেশে । হায় রে দেশ? 

"ঘুরতে ঘুরতে নজ:র পড়ল স্মোডার স্মিড. কোম্পানীর গুদামের 


পাশে একট' ঠেঁতুলগাছের নীচে চেয়ার টেবিল পেতে জয়নগরের . 


সেই ছেলেট খাতায় হিসাব লিখছে, তাকে ঘিরে বহু :লোক দীড়িয়ে 
কথা বলছে। আমি মনে মনে একটু হাসলাম ইংরেজ ব্যবসায়ীরা 
" ধান-চাল লোপাট করে দেশে আকাল এনেছে, আর ইংরেজ গবর্ণমেন্ট 
রিলিফ ওয়ার্ক খুলেছে । 
আবার সেই দেশের লোক “নিজেদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিতে 
সাহায্য করছে ইংরেজ ঝ/বসারী.ক। 
ছত্র লিখছে মাঝে মাঝে, এ পর্যন্ত । কি চমংকার বন্দোবস্ত 
ইংরেজের আর কি নির্বোধ লয়াল গোলাম আমরা ! ভাবলাম 
ছেলেটিকে ডেকে ছু’ একটা কথ! বলি, কিন্ত আমার কথা শোনবার 
অবকাশ কই তার? 
অনেক জারগ! ঘুরে বেড়ালাম কিন্তু জয়নগরের মত সাড়া 
‘পেলাম ন! কোথাও । এবার চু চুড়া, চন্দননগর হয়ে সাওভাল 
পরগণায় যেতে হবে। 
বিশ্রাম করবার জন্য যখন রামপুর ষ্টেশনের প্ল্যা ফরমের একটা 
বেঞ্চে বসে ছিলাম তখনকার একটা ঘটনার কথা মনে আছে । ঘটন! 


প্রবাসী 


ত পাসিপাশপাশপাশিশী লোলা তাতাপলাপিলা লোলা লালা লা তত লালা পা এ হু পাপা পলাশ পা সা পাপা সাপ লালা 


নাই । 


এই চাল বস্তাবন্দী ও ওয়াগন ভর্তি হয়ে রেলে' চলে যাচ্ছে. 
যশোর ও. 


এক মগরাহাট . 
থেকে বছরে ২০ লক্ষ মণ ধান-চাল রপ্তানি হয় বিদেশে, । কলকাতায় . 
বঙ্গবাসীর বরদা বোস অন্নরক্ষিণী সভা ডেকেছেন, ঘারভাঙ্গার মহারাজা . 


দেশের লোক না খেতে:পেয়ে মরছে, .. 


কাগজে হা হতাশ করে দ্ব'চার 


১৩৫৯ 


াশিহনপািপািপশিশািপাসপািপা শিশিরে পণ গত 


বিশেষ-কিছু নয়; আমার প্রাশে উপবিষ্ট তিনটি ভদ্রলোকের মধ্যে. 


আলাপ হচ্ছিল তার খানিকটা কানে এল । ts 


প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, - ফিনান্স মেম্বার এডামসন আমাদের 
দাবির উত্তরে বলে দিয়েছে_-5|৷- -Governuient 0৪788 
absurd plea and is thoroughly 
€স্বায়ত্ত শাসনের দাবি বাজে ও অসম্ভব দাবি ) 1 
আমাদের আবার সেল্ফ-গবর্ণ-মণ্ট ! . দলাদলি, খেয়োখেয়ি 
লেগেই রয়েছে। আগে নিজেরা যোগ্য হ'-_ছু'পাতা টা 
পড়েই দাবি করছে েল্ফ-গবরণমেন্ট চাই, স্বরাজ চাই এ 
সব ইয়ে 

দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিবাদের সুরে বললেন, তাঁদর চোখে যোগ্য 
আমরা কোন দিন হতে পারব মনে কর? এই দেখ ' ইষ্ট বেঙ্গলে 
কি কাণ্ড তারা বাধিয়ে দিয়েছে । মারামারি রাখিয়ে দিয়ে বলছে, 
তোমরা অযোগা, আমরা চলে গেলে তোমরা যে মারামারি করেই 
শেষ হবে। 318 

- প্রথম ব্যক্তি--ঈষ্ট বেল আসামের সঙ্গ গেছে ভালই হয়েছে | 
ওটা বাংলার গ্যাংগ্রিনাস লিশ্ব (ক্ষতছুষ্ট অঙ্গ) এম্পুটেট ( কেটে বাদ 
দিয়ে) করে ভাল করেছে । নইলে পশ্চিম বাংলাতেও এঁ গ্যাংগ্রিন 
হি] 

তীয় বাক্কি__তর্থাং টির, হি স্ব ঈদ করে, দোতরফ 
মার খাচ্ছে আর তুমি ভাবছ আমরা ত বেচে গেছি। সে-দিন-এক- 
জন বল.লন, দহ্বলপু.রর একথানা উড়িয়া কাগজ, পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের 
গালাগালি করেছে, আর. মুসলমানদের উপর দরদে গুলে-গিয়েছে। 
তোমারও দেখছি প্রায় সেই. অবস্থা । তা, বহরমপুর কন্ফাংরল্জে 
দীপনারায়ণ দিংহকে সভাপতি কর আর যাই কর, বিহারীরা তোমাদের 
সঙ্গে হাত মেলাবে না। 


অনুমরণ কররে).। ইউ আর নট লাইক্‌ড, রাই এন্বিডি ( তোমাদের 
কেউ পছন্দ করে না )1 


00451 
কথাটা মন্দ বলে, 


J পশ্চিম বাংলা থেকে আলাদা হবার, জঙ্ ' 
.তার৷ আন্দোলন করছে । উড়িশা” উইল ফ.লা (উড়িষ্যা তার - 


প্রথম ব্যক্তি একটু চটে গেলেন। বললেন, পছন্দ না করলু ত 


বয়ে গেছে । যত সব ইয়ে:- 
আমি উঠে দাড়ালায়। 
একখান! ডাউন গাড়ী আসছে | - 


ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল 
. আমি "দ্বিতীয় ব্যক্তির কোলের . 
উপর. একখানা “সোনার রাংলা” ফেলে দিয়ে প্ল্যাটফরম থেকে বেরিয়ে .. 

. শহরের মধ্যে ঢুকলাম '। 


দিন পরে ছুপুরবেলা চর গ্াণড ট্রন্ক রোডের-উপর এক্‌ ' 


বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম ।. 


খাড়া নাক, দীর্ঘ দাড়ি, - কপালে, .বাহুতে চন্দনের . ছাপ । 
ভাব প্রশান্ত ও গন্তীর | আলাপ করবার জন্য কাছে গিয়ে বললাম, 


. আজকের কাগজ কি? একটু দেখতে, পারি? , Le 


বাড়ীর মালিক খালি গায়ে . 
র কর উপর এক মোড়ায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। উজ্জ্বল রং, : 
মুখের - 


ক) 


চা দেবানন্দ ৭8১, 
খবরের কাগজ পড়তে চার_এই'রকম সন্যাসীর দিকে তিনি: গঙ্গার ঘাটেন দৃষ্টি রাখছি- আলাপ করবার মত 'কোন লোক 
- একটু, তীক্ষ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন: “তারপর 'গৈরিক বসনকে, দেখতে পাই কিন।।: - Le 
“সম্মান দেখিয়ে মোড়া ছেড়ে দিয়ে বললেন, বৃন্সুন। কাগজথানা ক্ৰমে সূৰ্যাস্ত হ‘ল ।- ঘাট ছেড়ে রাস্তায় নেমে, ঘুরতে মুত 
আমার হাতে দিলেন । - ১০. গোন্দলপাড়ার পথ -ধরলাম-। - নজরে পড়ল সাহেবী পোশাক-পরা 
রব আমি বললাম, আপনি বন্গুন। আপনি বয়োবৃদ্ধ । আমি সাড়ে ছয় ফুটের মত চেহারার এক দেশী.সাহেব টলতে টলতে 
মাটিতে -বসছ্ি | » & চলেছেন' আমার আগে আগে” আর ইংরেজীতে মাঝে মাৰে কি 
তিনি আপত্তি করলেন; আপনি পরী, গৃহস্থের সম্মানের পাত্র, বুকনি দিচ্ছেন। আমার কেমন যেন “মনে হ'ল' ভদ্রলোক নকল 
টি আপনিবন্গন |, . ০১, মাতাল ।- দেখলাম রাস্তায় এক.করাসী পুলিন তার দিকে- এগিয়ে ' 
"তারপর ভদ্রলোক আমাকে জেরা. করতে -লাগলেন.। আমি আষতে তিনি.পকেট থেক দুটো টাক] বের করে- ড় 'দিলেন- 
রামকৃষ্ণ মিশনের সন্যাসী__না! -অষ্টনামী সম্প্রদায়ের সন্যাসী জিজ্ঞেস” রাস্তায়। | 
করলেন। এত অল্প বয়সে সন্যাস নেবার কারণ জানতে চাইলেন । একটু তফাং থেকে আমি ভদ্রলোককে অনুসরণ করলাম 
আমি. দেশসেবক সন্নযাসী- শুনে কিছুক্ষণ আমার .দিকে চেয়ে. তার চলবার:ভঙ্গী 'বেশ স্বাভাবিক হয়েছে দেখতে |” অন্ধকার হয়ে- 
রইলেন। আমি একখানা “সোনার রাংলা” পুস্তিকা . ঠাকে এল: চলতে চলতে পুকুরের পাশে একট. দোতলা বাড়ীর: ফটকে 
দিলাম । তিনি-সেখানা পড়তে লাগলেন. ৷. : - এসে-ফটক বন্ধ দেখে. তিনি-দোরে ইক দিলেন'। - একটু বাদে 
ই পড়া -শেষধ করে. বললেন--আমি . জানি চন্দননগরেও লন হাতে.একজন-লোক বাতী হাতে বেড়িয়ে এসে ফটকের” তালা" 
টি আপনাদের দলের কয়েক জন আছেন। ছু'একজনের সৃঙ্গে আলাপও ' খুলে -দিল। লগ্ঠনের-:আলোতে; এজাজ ৮ দেখতে পেয়ে- 
হয়েছে । একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাকে--ইংরেজ দেশের... ডাকলাম-ক্ঞান-দা 4... - 
৮ রাজ।। : রাজা নরদেহে সাক্ষাৎ ভগবান । রাজদ্রোহ কি ধর্শসঙ্গত১  +আমার--তুল,. হয়া" টানি (কেন্দ্রের: জ্ঞান-দা' মু ৰ 
না শাস্তমঈত 7 বাজদ্রোভ মহাপাপ: ভগবানের বিধানে আমাদের আম়ার-গলাুনে সেই ভদ্রলোকটি আমার, দিক” কিরে 'বললেন-+* 
৯... মঙ্গলের জন্য অত্যাচারী, বিধর্মী, মুয়ল্মানের হাত থেকে দেশের আলকোধাকার একটা নেংটি ইন্দুর দক্ঈনিয়েছে দেখি।" - £: 
শাসনভার় ইংরেডের - হাতে গিয়েছে। .. ইংরেজ রাতধরশচাড়: হলে: - :জামাকে-বললেন৯-কৌনস্হায়তু-বাতী জলদি | আমি’ তাঁর" " 
*"শঁ_ ভগবান, স্বয়ং তার -প্রতিবিধান করবেন.। আপনারা - অহংজ্ঞানে:- পাশ১'দিয়ে “ফটকের. মধ্যে ডুকে পড়লীম। জঞাননদাকে গৈ 
মত্ত হয়ে তার বিধান লঙ্ঘন কর.ত গেলে দেশের অমঙ্গল হবে ।২- আমার খুব আনন হাজি তত, তন আলাল জে 











আমি গৃহস্থ, আপনি.সম্নণঁসী, আপনা-ক উপদেশ দিতে, চাই না;:-- জ্ঞানস্দা ফটকে আবার ভালা দিলেন, আমরা সকলে বীর 
এ কিন্তু আমাদের ধ-শ্ম ও শান্দ্রে যা-ব.ল সেই কথা আপনাকে -. মধযুকলাম৯-- ২. ডি ৪85, পা tt 
7৮. বলছি - এ ০ পরদিন চন্দননগরে থেকে কয়েকজনের সঙ্গে ঘন আমি হলি, * 


ভদ্রলোকের এই বক্তৃতা শোনবার পর আমি বুঝলাম এখানে; * চন্দননগর,: মেদিনীপুর - ত কয়েকটা; ‘জায়গা "মদে ob খবর 
। {কিছু সুবিধে হবে না। - বললাম_-আপনি জ্ঞানী লোক, যান পেলাম 5 = ১ 


বললেন চিন্তা করে দেখব-। আচ্ছা, নমস্কার দক ও, প্রথমেই;াস্তার সেই নকল মা্ভাল+ রে কথা বলতে হয়" 

* ভদ্রলোক হা হা করে উঠলেন-|. বললেন-_বন্ুন,..বস্থন,। : আমি কথায় কথায়-আবিধার করলাম ররিশালের অতুল এক চিঠিতে 

আপনি সন্ন্যাসী, দুপুরে গৃহস্থের.বাড়ী এসেছেন ।” ছুটি অন্ন গ্রহণ না-.যে জিতুদ্ধার রথ! "লিখেছিল.-.ইনি লেই ভিতা, “কোন “ৰিলিতী '' 
৮ করে ্ঞাপনি,যেতে পাবেন না। .., :-; এক কোম্পানীর ই্রাভেলিং সেলসম্যান । ৮৮... 

আমি উঠছিলাম, ফের বসলাম. ভদ্রলোক- বহুক্ষণ ইৰ পৃজভু'দা এখানে এসেছেন : মালমসলা - সংগ্রহের চিনি ক 


১১ ধর্ম শান্ত, সমাজ, -বেদবেদাত্তঃ' যড় দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে রলে..-এর মধ্যে যোগাড় করেছেন -শুনলাম।.-. দ্বিতীয় দিন “দেখা “হাল - 
_ শি গেলেন. তারপর স্রানাহারের ব্যবস্থা হ'ল।. আহার সেরে. .--একডন*ছেলের সঙ্গে । ছেলেটি ডুপ্লে কলেডের গণিত, অধ্যাপক * 
চি ভদ্রলোককে নমস্কার করে বিদায় নিয়ে গঙ্গার ঘাটে চলে এলাম. ., মেন মহাশয়ের-প্রিয় ছাত্র ।! .-শুনলাম এফ. পাস-করে কি 
, মনে মনে ভাবছিলাম ভদ্রলোক শাস্ত্র দোহাই দিলেন, ভারতরর্ষের . ই-আই-আরে চাকরি -রুরেছিল:। : এখন:বি-এ-.পুড়ডে-- "রোগা, 
আধ্যাত্মিকতার -ট্রাডিশনের দোহাই দিলেন রোধ হয়, .ইংরেজী,..: অত্যন্ত সাধারণ চেহারা; চোখে-পুক চশমা" কন্াবার্ভা- কম' বলে। 
শিক্ষায় তেমন অগ্রসর নন্‌»..অগ্রসর হলে নিশ্চয় আধ্যাত্মিকৃতার....কোন কারণে উত্তেজিত হলে তার-।স্ব-“চেহারাটা বদলে. যায় 
যুক্ত উঠাতেন।, . . ও -"এইদেখলামি. == আমি রওনা হরার; দিন “মেদিনীপুর কেন্দ্রের একটি 
৯৮ ভদ্রলোকের কাছে বিদায়, নর গঙ্গার বধানো ঘাটে, এয়ে: ছেলে এল । সে ক্ষুদিরাম নামে একটি ছেলের, কথাবললন "এক: * 


- বসলাম্‌ । বিকেল হয়ে এল'। কৃত রকমের :লোক্‌, বেড়াতে, এল২- মেলায়: লোনার- বাংলা" বিলি" করতে” গিয়ে" সে. ধরা "পড়েছিল 


৭৪২ 





পুলিসের হাতে । অনেক দিন তাকে হাজতে রেখে পুলিস ছেড়ে 
দিয়েছে । “ছেড়ে. দেবার সময় পুলিন নাকি ' বলেছে; "রুই. 
কাত্লার সন্ধান নেবার জন্য এই পু'টি মাছকে চাড়ছি 1” 
চন্দননগরে আর একট! 'ছেলের সঙ্গে আলাপ হ'ল।. 
নাম বলাই । 
মশায়ের কাছে। আইরিশ আন্দোলন ও নিহিলিষ্ট আন্দোলন 
সম্বন্ধে তার খুব ভাল পড়া আছে দেখলাম । আর একটা জিনিস 
তার মধ্যে দেখে ভাল লাগল, সেটা হ'ল ধ্যানধারণার ওপর 
অনাসক্তি। চেহারা তার রোগাশান! হলে কি হয়, বি ৩. টে 
হাত খুব ভাল। 
' বলাই হাসতে হাসতে একটা গল্প বলল। ঘটনাটা দেখে 
তখনকার লোকের মনের ভাব কি রকম দীড়িয়েছে বোঝা যায় । 
- চন্দননগরের হাটখোলায় একটা বড় স্ব.দশী সভা করা 'হবে 
স্থির হাল। 


তার 


করলেন--সভা বন্ধ কর! 
হ'ল। কাছে একটা খালি বাড়ীতে সভা বদল। ' সভায় স্থির হ’ল 
মেয়রকে আক্রমণ করা হবে। শ'খানেক ছেলে লাঠি, বন্দুক) 
বল্পম। খাড়া কুড়ুল নিয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হ'ল। বলাই হ!সতে 
হাসতে বধ্ুল লড়াই বেধে যায় আর কি।. অনেক কষ্টে তাদের 
থামিয়ে বাড়ী পাঠানো হ'ল। অবশ্য প্রতিশ্রুতি দিতে হাল মসিয়ে 
তার দিভিয়েলকে শায়েস্তা করবার ববস্থা করা হবে। 

" "এই পর্যস্ত বলে হাসি থামিয়ে বলাই গর্ভীর ভাবে বলল, 
শায়েস্তা আরও অনেককে নি হবে 
ফেজার, র্লিংসফোর্ডভ_ 


তার দু'চোখ জলে উঠল। একটু পরে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল, 


তার মুখে। বলাইয়ের-কথা আমি ভুলব না । কথা বলে বুঝলাম 
এগোবার পথ' তার কাছেও অস্পষ্ট; কিন্তু তার বিশ্বাসের জোর 1 .. 


" ভিতু-দা চলে গেলেন । বড় একটা চামড়ার সুটকেস কুলির - 


মাথায় চাপিয়ে ফাষ্ট ক্লাসে উঠে বসলেন । 
এ সুটকেমে কি সব মাল আছে । | 
. জিতু-দার কথা বলবার একটা নিজস্ব ধরণ আছে। অনেক 
কথা বলেন তাহার স্বরচিত অভিধানের' শব্দসম্পদ ব্যবহার করে। 
লোকে শুনে ভাবে লোকটা কি রসিক । . গাড়ী ছেড়ে দেবার সময় 
আমাকে বললেন, শোন নেংটি ইন্দুর, একটা ছড়া শোন. 

অবসব গিরিস্ৃত কমে নাক টেপো পুত - 
নাক টিপলে দুধ ভাত নইলে খাবে বুটের গ গুতো | 

. ছড়া বলে নিজেই খানিকটা হাসলে । 

গাড়ী ছেড়ে দ্বিল। ভিড দা জানালা ki গলা বের করে 
রুমাল: নাড়তে লাগলেন । - 


“চন্দননগর ছেড়ে যাবার দিন গায়ে একটা: ব্যাপার: ডি 


বলাই ইতিহাস পড়েছে তার গুরু অধ্যাপক রায়- 


শ্যামলুন্দর চক্রবর্তী মহাশয় সভাপতি, হাজার হাজার 
লোক সভায় উপস্থিত; ' চন্দননগরের মেয়র মসিয়ে তার- দিভিয়েল 
বন্দুক কাধে জন পচিশেক মাজীজী সেপাহী নিয়ে এসে. হুকুম. 
ছেলেদের মধ্যে. প্রবল উত্তেজনার স্ষ্টি 


তার দিভিয়েল, এনড, ' 


১৩৫৯ 
কাপতে কাপতে বলাই এল ষ্টেশনে । তার গায়ে হাত দিয়ে দেখি 
খুব জর ৷ বলাই হেসে বলল, দেখ দেখি: জরের - আকেল । 
ভেবেডিলুম তোমার সঙ্গে হাচি 


কথা জানতে পেরে বেটা বাগড়| দিলে । 


১৫ 


দেশের প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা বল! হইতেছে। ' 


বাংলায় দুই বংসরের স্ব:দশী আন্দোলন, সরকার!" পক্ষের 
তত্যাচার-উংগীড়নের কাহিনী | বন্দেমাতরম, নিউ ইণ্ডিয়া, যুগান্তর 
ও সন্ধ্যার নৃতন জাতীয়তার বাণী প্রচার এবং মহারাষ্ট্রের এরষ্টিমি্ট 
আন্দোলন অন্য প্রদেশগুলিতে . কোন চাঞ্চল্য আনিহত পারে নাই 
এ পর্যাস্ত। বাঙালী ও মারাঠি চরমপন্থী নেতাদের চেষ্টায় 
ফিরোজ শা মেটা প্রভৃতি মডারেট ঘরদণের মুষ্টিধৃত কংগ্রেসের 
মতের পরিবর্তন'হইল ন! ৷ ১7৯ 


বাংলায় তখনকার মডারেট দলের মধ্যেও তিন শ্রেণীর রাজ-: 


নিতিক মত দেখা যাইত |" এক শ্রেণীর মডারেট দলের কাগজ 
ছিল হিন্দু পেটি,য়ট, ইণ্ডিয়ান মিরর প্রভৃতি | এই দল বলিতে 
লাগিল, ইংরেজ আমাদের ব্যবহারে রাগ করিয়া এদেশ হইতে চলিয়া 


গেলে আমাদের সর্বনাশ হইবে । সুতরাং বয়কট চালাইয় তাহাকে 


চটাইও না, বয়কট ইজ সিলি ও রাজনৈতিক অন্তর হিসাবে একেবারে 
অচল। হে দেশবাসী, তোমরা কথায় ও কাজে মভারেশন ত্ভ্যাস 


কর। দ্বিতীয় শ্রেণীর মডারেটরা বলিতে লাগিলেন ইংরেণের প্রাতি 
বিদ্বেষ মনে রাখিও না । 'ইংরেজী শিক্ষার কল্যাণে আজ' আমরা 
' পথে ঘাটে হাটে ম্যাটসিনি গ্যারিবন্ডীর নাম শুনিতে পাই, দেশ- 


বাসীর মনে নূতন ভাব জাগিয়াছে।. ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ 
পোষণ করা কি পাগলামি নহে? ইহাদের কেহ কেহ আবার 


যুক্তির রকমফের করিয়া বলিতে লাগিলেন £ পাশ্চাত্য রাজনৈতিক " 


আন্দোলন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ভাবধারা ও জলবায়ুর উপযোগী 


নহে, ও পথ ছাড়িয়া দাও 1 - তৃতীয় শ্রেণীর মতকে বলা হইত ' 
মলে ইজম, স্বদেশী আন্দৌলনৈর জোয়ারের যুগের নেতারা এই মত ' 


অন্ুসরণ' করিতেন বন্দেমাতরম পাটির একসটিমিষটরা ইহাদের 


আঁবেদন-নিবেদন পন্থা ও একাস্ত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোললের বিরোধী 
' ছিলেন । তাহার! বিদ্রপ করিয়া ইহাদের বলিতেন_ক্লিটিং লিড়ারস, * 


গ্রীক 'কোরাস | একস্)ি,মিষ্ট আন্দোলনের বন্যা রোধ করিবার 


জন্য ইহাদের চেষ্টাকে বাটা হাতে মিসিস পাটিউনের আটলান্টিক ' 
মহাসাগরের জলোচ্ছাস রোধ : করিবার প্ররাসের সঙ্গে তুলনা 
| "_. করিতেন। | 


“মলে য়িয়ান দলের, উৎপত্তির কথা বলা Ee I 


কাগজ ও এদেশের ইংরেজ পরিচালিত কাগজগুলির স্থরের পরিবর্তন 
হইয়াছিল। 
“এই প্রীয়ৌজন- 


'' ইন্ডিয়া আপিসের ভার লইবার. পরে. কিছুদিন যাইতে বিলাতী 


কংগ্রেস একস টি:মিষ্টদের হাতে না গিয়া, পড়ে এজন্া 
- মডারেট দলকে সমর্থন করা আবন্তক মনে হইল'। 


বোধ হইতে জন্ম নিল “র্যালি'দি মডারেটগ” নীতি'। একস টিমিষ্টদের " 






০ টিনা হলঃ এম ভিন এ 

৯ ইণ্ডিয়ান কাগজগুলি গবর্ণমেপ্টকে সতর্ক করিতে : 
“মোশিয়ালিষ্টক সোসাইটি” গড়া হইতেছে । উপদেশ দিল, 
জাপান গবর্ণমেন্ট যেমন শক্ত হাতে এই সব সোসাইটি দখল 
করিয়াছে তোমরাও তাহাই কর। এদিকে বয়কট আন্দোলন ব্যর্থ 
করিবার জন্য ইংরেজ বণিকেরা ভারতবর্ষের কলকারখানা খুলিবার 
গজ মতের লোকেরা একদিকে কংগ্রেস দখল করিবার 
আপনাদের শক্তিবৃদ্ধি করিবার দিকে মন দিলেন প্রকাশ্য 
গঠনে সাহায্য করিয়া । “সন্ধ্যা” ঘোষণা করিল 
লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে চারিটি উপায় অবলম্বন 
 হইবে_স্বদেশী, বয়কট, নিক্তিয় প্রতিরোধ ও শক্তির 
প্রয়োগ 1” যুগান্তর বলিল, “দেশবাসীর মন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত 
করিতে সংবাদপত্র গান, সাহিত্য, যাত্রা ও থিয়েটারের সাহায্যে 
বিপ্লবের বাণী প্রচার করিতে হইবে। সকলের উপরে প্রয়োজন 
রাজা মহারা্ট্ বাদে অন্ত প্রদেশগুলি এ পরাস্ত রাজভক্তির 
স্থল হইয়াছিল । রাজভক্ত প্রদেশগুলির মধ্যে প্রথমে গোল- 
গর সূত্রপাত হইল পঞ্জাবে, লাহোরের সংবাদপত্র 'পাঞ্জাবী'কে 
একটি প্রবন্ধে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করিবার 
যোগে সম্পাদক ও মুদ্রাকবের জেল হইল। পুলিস তাহাদের 
য পীড়ন করিয়াছিল তাহার বিবরণ প্রকাশ হইয়া পড়ায় 
| প্রবল বিক্ষোভের স্থষ্টি হইল। এই বিক্ষোভের সংবাদে 
বংসর একক আন্দোলন চালাইবার পরে আর একটি প্রদেশকে 
_ছোমর পাওয়া গেল ভাবিয়া বাংলার একষ্টরিমিষ্ট দল উল্লসিত 
টল ।  ব্ৰহ্মাবান্ধৰ সন্ধায় লিখিলেন--“সুদূর কলিকাতায় বসিয়া, 






























- শিখ, আৰ্য্য, মান্রাজী, মারাঠী, যিনি হউন, পাঞ্জাবীর সম্পাদতে 





রি দেশের সৰল লে, হিন, সু 























মত তাহার অভিষেক যেন সম্পন্ন হয়। তাঁহার উপর পীড়ন নয়, 
চিড়া এলি লং আমরা জা করিতে 
পারি ।” টু 
পঞ্জাবে স্তার চালস রিভার প্রজাস্বত্ব নাও ধ 
এবং ক্যানেল অঞ্চলে সরকারী খাস জমি পত্রনের পুরাতন 
পরিবর্তন নূতন অসন্তোষের স্থষ্টি করিল। জাঠরা ইহা 
উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং তাহাদের মধ্যে প্রবল 
স্থটি হইল। বিহারের চম্পারণ জেলার জ 
অত্যাচারী নীলকর রুমফিল্ডকে হত্যা করিবার 
ফ্যাক্টরির সাহেবের! মিলিয়া সমস্ত গ্রাম চিয়া 
নির্দোষ নি্ধিচারে সকল প্রজার উপর উৎগী 
হইল। এই উংগীড়নের সংবাদ পাটনার এক 
মংবাদপত্রে প্রকাশ করিবার জন্য বিহারী কাগজ স 
হইয়া উংপীড়িত চাষীদের উপদেশ দিল: ব 
লাট, বড়লাটের কাছে দরখাস্ত না ঠি 
কাছে দরবার কর । বিপিনচন্দ্র পাল তখন 








আর এক জীবন 














অনেক স্প্রে নীল কামনার উচ্ছ সিত বীন পালক 

উড়ে উড়ে ফিরেছিল এ ম:নর প্রাস্ত ছুঁয়ে স্বর্-সীমানার, 
মনে হ'ত কি ফেনিল যৌবনের সুরাপানে বুনো হাস-বক 
টা সন্ধার সুদ ক্ষণে চলে’ যেত ক্রাস্ত চোখে বিশ্রাস্ত ডানায় : 
কতো মুগ্ধ রজনীর চান-জাগাঁ নৈঃশ দার নির্জন প্রহরে 
দিগন্তে : সবুজ বনরেখা হতে হাতছানি দিয়ে কে ডেকেছে-- 
এখানে অঢেল শাস্তি সুখ, শুধু মিছে পড়ে থেক নাক' ঘরে' 
বল মুহুর্তে জানি অনেক তারকা-মেয়ে সলাজ হেসেছে ! 


শ্রীঅমলেন্দু দত্ত 





- আকাশে আকাশে ঘুরে কল্পনার জাল বুনে কেটে গেছে দিন 
- কি এক কুহক যেন! মনে হত এ-কুহকে জীবন বিলীন! 
-_ এখানে মাটির বুকে কান্না জমে ; খর থর কারার আবেগ 
- বাথার ফদল বুকে প্রাণপণ আকড়ে থাকা বিবর্ণ শঙ্কায় 
কখন দক্যরা, আসে, ভেঙে পড়ে বন্ধ নিয়ে 
=: এখানে গুমোট কায়া জীবনের জায়মান ক্ষ 
- আরেক জীবন তবু ; স্পর্শে গন্ধে অনুভবে হা 
= মিশে টি একাকার এ আমার শোতে যত 
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মুক্তি-দাধনার পথে অন্ধ দেশ 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


১ 

বন্ধ দিনের সাধনার, বহু দেশপ্রেমিকের ত্যাগ, তিতিক্ষা, দুঃখবরণ ও 
আত্মো২সগের দরুন আমাদের মাতৃভূমি স্বাধীন হয়েছে । এই 
স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের দান কতখানি সে 
সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এমন কি বাংলার জাতীয়তার 
ভাবধারা একদা ভারতের অন্সান্ত প্রদেশের অধিবাসীদের মনে কতটা 
ভাবোম্মাদনা এবং কশ্মপ্রেরণার সঞ্চার করেছিল তংসন্বন্ধেও বহু তথা 
আজও অনমুদ্যাটিত রয়ে গেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যে 
সকল মুক্তিাধক জাতীর়তার পাদপীঠে সমিধ সংগ্রহ করে গেছেন 
তন্মধ্যে কত জনের কীর্তিকথা যে আজ বিশ্মৃতির অন্ধকারে অবলুপ্ত 
তার আর অস্ত নেই। 





ভারতবর্ষের মুক্তমংগ্রামের কতকগুলি অজ্ঞাত অধ্যায় আমার 
চোখের সামনে উদ্যাটিত হয় অন্জাদেশের কবরের বীরমন্দির নামক 
প্রতিষ্ঠানে গিয়ে। অন্রদেশের যে সকল ন্ুসস্তান মাতৃভূমির 
শৃঙ্খলমোচনের জন্যে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, তাদের স্মৃতিরক্ষার 
উদ্দেশ্যে নিশ্মিত এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন হয় অন্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
লোকনায়ক 'দেশতক্ত' ভেঙ্কটাক্লাইয়া কর্তৃক ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে 
এপ্রিল তারিখে । এই স্থৃতিমন্দিরে প্রবেশ করলে প্রথমেই দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে প্রাচীরগাত্রে বিলম্বিত অন্ধদেশের দেশপ্রেমিক বীর 
সম্তানদের অনেকগুলি তৈলচিত্র। স্বতন্ত্র অন্ধপ্রদেশ গঠন 
আন্দোলনের অন্ততম অগ্রদূত দেশভক্ত কোণ্ডা ভেম্কটাপ্লাইয়া পান্থলু, 


চিরল সত্যাগ্রহের নেতা অন্ধরত্ব গোপাল কৃষ্ণাইয়া, গুদেম এজেন্সির 
সশস্ত্র বিদ্রোহের অধিনায়ক সীতারাম রাজু ( আল্লু'ড় ভ্ীরামরাজা ) 
প্রভৃতির ছবি দর্শককে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে অন্ধদেশের গৌরবময় 
এঁতিহ্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । ও 

বীরমন্দিরের কম্মীরা শুধু দেশের বীর সন্তানদের তৈলচিত্র 
প্রতিষ্ঠা করেই তাদের কর্তব্য শেষ করেন নাই, অন্জরদেশের এক 
প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য)স্ত ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করে তারা 
তাদের মাঠ্ভূমির ছুই শত মুক্তমাধকের জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ 
করেছেন__তেলিঙ্গানার শহীদদের সম্বন্ধেও বহু অপ্রকাশিত তথ্য 
আহরণ করতে তারা সমর্থ হয়েছেন । বীরমন্দিরে সযত্বে সংরক্ষিত 
এই সমস্ত উপকরণের সাহায্যে এক বিরাট গ্রস্থবরচনার পরিকল্পনাও 
কর্তৃপক্ষের আছে । 

মুক্ত-আন্দোলনের স্রোত অন্্রদেশের বুকের উপর দিয়ে বারংবার 
বিচিত্র ভাবে আবর্তিত হয়ে চলেছে । জাতীয়তার প্রবল ভাববন্তায় 
যখনই এই সমুদ্রমেথলা, শৈলকিরীটিনী ভূমি উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে 
তখনই দেশহিতে উংসরগাঁকৃতপ্রাণ এক এক জন শক্তিধর পুরুষ 
এই বাধভাঙ।! প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত. করে পরম মুক্তিতীর্ঘের অভিমুখে, 
পরিচালিত করেছেন_ বনু সাধকের ত্যাগ, তপন্তা ও আত্মদান 
অন্ধদেশকে পরিণত করেছে মুক্তিসাধনার পাদপীঠে। বর্তমান 
প্রবন্ধে এই সমস্ত মুক্তিসাধকের জীবন ও কর্ম্মের নিরিখে আমরা অন্ধর- 
দেশের মুক্তি-আন্দোলনের ধারাটি অন্ুদরণ করবার চেষ্টা করব ।* 

কংগ্রেসের আদিযুগ__আনন্দ চালু ঃ যে কয়জন মুক্তি- 
সাধকের অক্লান্ত চেষ্টায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভিত্তি গোড়ার 
দিকে দৃঢ়তর হয়েছিল, আনন্দ চালু তাদের অন্ততম । মাদ্রাজ তার 
কশ্মক্ষেত্র হলেও তিনি ছিলেন অন্ধদেশের লোক, জাতিতে 
তেলুগ্ড। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই নগরীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের 
প্রথম অধিবেশনে তিনি যোগ দেন। সেই প্রথম অধিবেশনেই 
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজ শাহ মেটা, দাদাভাই নৌরোজী 
প্রভৃতির মত আনন্দ চালু ও সার বক্তৃতায় ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে 
যে নূতন আদর্শ ভিতরে ভিতরে শক্তিগঞ্চয় করছিল তার ইঙ্গিত 
প্রদান করেন । 

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দ চালু নাগপুর কংগ্রেসে সভাপতিত্ব 
করেন। গার উদ্ীপনাপূর্ণ ভাষণ শ্রোতৃমগ্ুলীর মনে বিশেষ 
আলোডুনের স্থষ্টি করে। 





* এই প্রবন্ধের বহু উপকরণ বীরমন্দিরে সংরক্ষিত কাগজপত্র থেকে 
সংগৃহীত। কববুর সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ ৪ কে, ভি, এন. আহারাও 
তেলুগু ভাষায় লিপিবদ্ধ এই সমস্ত তথ্য ইংরেজীতে অনুব্বাদ কর দিয়ে 
আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করোছেন। 


পাঠ 


আশ্বিন 


আনন চালু ছিলেন তেজস্বী পুরুষসিংহ, তার অন্তরে দেশ- 
প্রেমের হোমশিখা ছিল আমৃত্যু অনির্ববাণ। তার অগ্নিগর্ভ 
বক্তৃতা শ্রোতৃমগুলীর মনে এক অপূর্ব অনুপ্রেরণার স্থষ্ট করত প্রায় 
ছু'দশক ধরে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে তিনি ছিলেন 
উজ্জ্বল জ্যোতিদ্ধ-স্বরপ। যদিও তার তমথগাণী কেউ ছিল 
না, বা তিনি কোন নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তকও নন্‌, তথাপি তিনি 
খ্যাতির শীর্বদেশে আরোহণ করেছিলেন-__বাগ্মী হিসাবেও তার 
প্রতিষ্ঠা ছিল অনাধরণ । 

এন, সুব্বারাও পাস্থলু £ আনন্দ চালুর মত ন্যায়পতি সুব্বারাও 
পান্তলুও কংগ্রে-সর জন্মকাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন। কংগ্রেসের চতুর্থ ( এলাহাবাদ, ১৮৮৮) অধিবেশনে 
তিনি বক্তৃতা প্রদান করেন। তারপর থেকেই তিনি লবণ আইন, 
বিচার এবং শাসন বিভাগ, ব্যবস্থা পরিষদে ভারতীয়দের প্রবেশ 
ইত্যাদি বিভিন্ন বিষরক প্রস্তাব উত্থাপন, অনুমোদন এবং সমর্থনাদি 
দ্বারা কংগ্রেসে বিঃশৰ প্রতিষ্ঠালাভ করতে সমর্থ হন। 'ইম্পীরিয়্যাল 
লেজিনলেটিভ কাউন্সিলে'র সভারূপে তিনি একটি পাবলিক সাভিস 
কমিশন নিয়োগের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন । প্রস্তাবটি 
ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হয়। 

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে 
স্ুব্বারাও পান্ধলু অভার্থনা সমিতির মভাপতির পদে বৃত হন ক 
স্তর উইলিয়াম হাণ্টারের উক্তি উদ্ধত করিয়া অভঃরথন! সমিতির সভাপতি 
বলেন, কংগ্রেন ব্রিটিশ শাননের ও ইংরেজী শিক্ষার ফল। তখনও যে শাসক- 
দল নকল কার্ধে ষড়যন্ত্র দেখিতেছিলেন, তিনি তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করেন। 

*১৯১৪,১৫,১৬,১৭ এই চারি বংসর তিনি কংগ্রেসের সাধারণ 
সম্পাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু মিসেস বেসাস্ত যখন সি পি 
রামস্কামী আরারকে প্রকৃত “ওয়াকিং সেক্রেটারী' রূপে গ্রহণ করেন 
সুব্বারাও তখন ( ১৯১৭) ধন/বাদের সঙ্গে সম্পাদকের পদে 
ইস্তফ! দেন ।” 

অন্ধদে.শর শিক্ষিত মহ:ল সুব্বারাওয়ের বিঃশহ প্রতিষ্ঠা চিল। 
ইনি অন্ধদেশের ভীক্ম বলে পরিচিত ছিলেন ।1 

অন্ধের জাতীরজীবনে বাংলার স্বদেশী ভাবধারার প্রভাব £ জন্ধ- 
দেশে নেতাজীল্গুভাষচন্দ্রের প্রভাব যে কি গভীর তা তার কংগ্রেস- 
সভাপতি-নির্ববাচন ব্যাপারেই পরিক্ষুট হয়োছল ৷ অন্ধ দেশের জনমনে 
আজও সে প্রভাব রয়েছে অক্ষু্ । বাংলার প্রগতিশীল রাজনৈতিক 
আদর্শ ও ভাবধারার প্রতি অন্ধবানীদের এই যে অনুরাগ তা 
আকস্মিক ঘটনা মাত্র নয-_এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘকালের একটা 





* কংগ্রেস ্রীহেমেন্প্রসাদ ঘোষ, পৃ, ৭৮ 

+ ১৩৪৩ সনে শ্রদ্েয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অন্ধ দেশে যান । সেই সময় 
রাজমচেন্দ্রার যে সভায় তিনি বক্তৃতা করেন তার সভাপতি হয়েছিলেন 
সুব্বারাও পাস্থুলু। তখন তার বয়স আশী বৎসর । ১৩৪৩, আঘাঢ় সংখ)! 
প্রবাদীতে 'অন্ধ,.দেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ' নামক প্রবন্ধে রামানন্দবাবু প্রসক্রমে 
এই বর্ষীয়ান দেশনেবকের কথা বলেছেন । 


মুক্তি-সাধনার পথে অন্ধ, দেশ 


লস পাপা পপ পা 


৭8৫ 


পাপা পা, 


ধতিহা। স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলায় যে নব জাতীয়তার 
উদ্বোধন হয় তা একদা! তন্ধদেশে অসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। 








এন সুববারাও পাস্থলু 
১৯০৩-৪ সালে বিপিনচন্দ্র পাল তার সাপ্তাহিক নিউ ইণ্ডিয়ার 
শী মাধ্যমে ন্যাশনালিজম বা জাতীরতার ভাবধারা এবং জাতীয় শিক্ষা 


ইত্যাদির যে অভিনব ব্যাখ্যা করেন তা অন্ধ দেশে ক্ষেত্র তৈরি করে 
রাখে, এবং ১৯০৭ সালের গ্রীশ্মকালে বিপিনচন্দ্রের অন্ধ দেশ ভ্রমণ 
সেখানে জাতীয়তার নব ভাবধারা ও আদর্শপ্রচারের নিক দিয়ে 
বিশেষ সাফলামণ্ডিত হয় । 

বিপিনচন্ত্র রাজমহেন্্ীতে ( রাজামহেন্্রবরম ) গেলে পর উক্ত 


৭8৬ 


শহরের অধিবাসীরা সেখানে একটি জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করতে কৃতসঙ্কল্প হয়। গবর্ণমেন্ট ট্রেনিং কলেজের ছাত্রেরা ঠাকে 
একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করার অপরাধে () কলেজ থেকে 
বিতাড়িত হয়__বিদ্ালয় থেকে বহিষ্কৃত এই সকল ছাত্রেরাই শেষ 








দেশভক্ত কোণ ভেঙ্কটাগ্রাইয়া পাস্থলু 


পর্যন্ত হয়ে দীড়ায় জাতীয় সংগ্রামের সৈনিক । ১৯০৭ সালে 
বিপিনচন্্র কর্তৃক মসলিপটমে ( মছলিপট্টনম ) উপ্ত জাতীয় শিক্ষার 
বীজ অচিরে অন্কুরিত হয়ে উঠে। সেই উদ্ভিন্ন অঙ্কুর ১৯১৭ 
এবং ১৯২১-এর জাতীয় আন্দোলনের সলিলপিঞ্চনে এবং সার- 
প্রয়োগের কলে পরিণত হয় বিরাট মহীরুহে এবং সরকারী বিরাগের 
প্রচণ্ড উত্তাপ ও বিীর্ণকারী বাত্যার মধ্যেও ফলে পুষ্পে সুশোভিত 
হয়ে আজও সেই বৃক্ষ সগর্বের দণ্ডায়মান ।* 

১৯০৭ সনে স্বদেশী বয়কট এবং জাতীয় শিক্ষার অভিনব শ্লোগানে 
ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত প্থস্ত হয়ে উঠল মুখরিত। 








“The seed of National education sown by Pal in 
the year 1907 at Muslipatam (Muchhlipatnam) sprouted 
forthwith was since watered and manured by the 
National movements of 1917 and 1921 and has grown 
into a tree and remains there to this day, bearing flower 
and fruit, such as we can expect under the withering 
winds and the scorching heat of State displeasure.” 

History of the Indian ০টি Congress by 
B. Pattabhi Sitaramayya—p. 69 
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১৩৫৯ 


বাংলা, মহার'ষ্টু, মধ্যপ্রদেশ এবং পঞ্জাবের এখানে-ওথানে সর্বত্র 
প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল জাতীয় বিদ্ধালয়, কোথাও কোথাও বা গড়ে 
উঠল এক একট্রি জাতীয় বিশ্ববিদ্ভালয়__-এমনিভাবে বাংলার স্বদেশী 
আন্দোলন প্রসারলাভ করল দুরদূরাস্তরে। 

১৯০৮ সনের ৩০শে এপ্রিল তারিখে বাঙালী বীর-বালক 
ক্ষুদিরামের ফাসি এবং তার কিছুকাল পূ.্ক স্বামী বিবেকানন্দ্রে 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুগাস্তর-সম্পাদক ভূপেন্নাথ দত্তের জেল হ'ল । দেশের 
জন্য বাঙালীর কৃচ্ছ সাধন এবং আত্মদানের কাহিনী সুদূর -অন্ধ_দেশে 
প্রচারিত হয়ে দেখানকার অনেক দেশপ্রেমিককে দীক্ষিত করল অগ্নি- 
মন্ত্রে। রাজডোহের জন্থ প্রদত্ত সরকারী শাস্তি লোকের মনে ভীতি 
উদ্রেক করতে আর সক্ষম হ'ল না। দেশের সর্বত্র প্রচারিত হতে 
লাগল রাজদ্রোহের বানী। “বন্দেমাতরম”-এ রাজপ্রোহ-প্রচারের 
অভিযোগে অরবিন্দ অভিযুক্ত হলে, তার পক্ষসমর্থন করে প্রবন্ধ লেখার 
অপরাধে ১৯৮৮ সনের ১৩ই জুলাই মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর 
তিলককে গ্রেপ্তার করা হ'ল এবং ঠিক উক্ত দিবসেই অন্ধ_দেশে 
হরিসর্ব্বোন্তম রাও ও অপর ছুই ব্যক্তিকে অরবিন্দের পক্ষমর্থনের 
অপরাধেই গ্রেপ্তার করা হ'ল। তিলক সবস্গদ্ধ সাড়ে ছয় বংসরের 
জন্য নির্ববাসনদণ্ডে দণ্ডিত হলেন । অন্ধে_র হরিসর্কোন্তম রাওকে 
প্রথমে নয় মাসের জন্য শাস্তিপ্রদান করা সাব্যস্ত হ'ল। কিন্ত 
সরকার স্টার অপরাধের পুনবিচার করা স্থির করলেন এবং হাইকোর্ট 
মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়ে তাকে তিন বংসরের দণ্ডাদেশ প্রদান করলেন । 

৩ 

অন্ধে_র স্বাতন্ত্রা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন-_কোগা ভেঙ্কটাপ্লাইয়া 
পাস্ধলু $ অন্ধ প্রদেশ মাদ্রাজের তন্তর্গত। বিস্ত মাদ্রাজীদের ভাষা 
তামিল আর অন্ধ,দের ভাষা তেলুগু--তামিল এবং তেলুগু সংস্কৃতির 
মধ্যেও বিরাট পার্থক্য রয়ে গেছে। অঙ্ধ,কে মাদ্রাজের অত্তভুক্ত 
ক:র ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের খেয়ালমাফিক প্রদেশগঠন তেলুগুদের 
জাতীর জীব-নর সর্ধাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে যে কতদূর পরিপন্থী সে 
সম্বন্ধে অন্ধ বাসীদের সর্বপ্রথম যারা সচেতন করে তোলেন, দেশভক্ত 
কোণ! ভেঙ্কটাপ্লাইয়া পাস্থলু তাদের অন্যতম । ভাষার ভিত্তিতে 
অন্ধ, প্রদেশের পুনগঁঠন আন্দোলনের অক্াতম অগ্রদূত তিনি । 

১৮৬৬ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী গুণট,রে ভেঙ্কটাগ্নাইয়া পান্থলুর 
জন্ম হয়। ম্যাটিক পাস করবার পর তিনি মাদ্রাজের একটি 
কলেজে গিয়ে ভর্তি হন এবং বি-এ ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
প্রথমে তিনি আইন-ব্যবসায় সুরু করেন মসলিপট্টমে ৷ 
প্রারস্ত থেকেই জনকল্যাণমূলক কর্শ্মের প্রতি তার প্রবল অন্ুরাগের 
হি হয়। তিনি কৃষ্ণ ডিদ্রক্ট এসোসিয়েশন এবং এই সংস্থার মুখপত্র 
“কৃষ্ণ” পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । এই পত্রিকাখানি অন্ধ,বাসী.দর 
কতভাবে যে সেবা করেছে তা বলে শেষ করা যায় না। মসলি- 
পট্টমে কয়েক বংসর আইন ব্যবসায় এবং বিবিধ জনহিতকর কর্শ্দে 
লিপ্ত থাকবার পর পাস্ধলু গুণ্টরে চলে আসেন এবং গুণ্ট রকেই 





তার কন্ধ-ঈ ত্র বলে বরণ করে নেন। তামিল ভাষা এবং সংস্কৃতি 


৯. 


কশ্মজীবনের অর 





= পেষণে তেলুগুদের জাতীয় সত্তা কি ভাবে নিশিষ্ট হচ্ছে তা মর্শ্বে মে 
এ উপলকি করে তিনি ১৯১৯ সনে অপর কয়েক জনের সহযোগিতায় 

অন্ধের স্বাতন্থ্-প্রতিষ্ঠা-আন্দোলনের প্রবর্তন করেন । ভেঙ্কটা- 

গ্লাইয়া এবং তার সহকর্মীদের উদ্যোগে ১৯১৩ সনে রেপাতলায় 
প্রথম অন্ধ, কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। তেলুগুদের জন্মগত 
. অধিকার র্জঞনর জন্য পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করবার উ-দ্দশ্যে 
1১৯১৫ সালে দেশভক্ত বিপুল লাভজনক আইন-ব/বসা পরিত্যাগ করে 
দারিত্রত্রত গ্রহণ করেন। এমনি ভাবে গান্ধীজী প্রবর্তিত বয়কট 
কপূর বরিটিশের আদালত বর্চ্চন করে তিনি দেশবাসীর 











[রকলিপি প্রেরণ করেন। ১৯১৭ 
স্বাই এবং মাদ্রাজের প্রাদেশিক 
ব আলোচনাস্তে নিখিল ভারত 


ত হোক্‌ এ ই মৰ্শ্যে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
কতা কংগ্রেসে বিষয়টি নিয়ে তুমুল বাদরিতগডার হা 
ন্ধীজী পরাস্ত এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, 


অপি অনন্যদাধারণ রাজনৈতিক ল 
লোকমান্য তিলক তা উপলক্কি করতে সক্ষম হন। কলিকাতা 
bk কংগ্রেসের (১৯১৭) সভাপতিত্ব করেন মিসেস বেপান্ট। তিনি 
a এবং জনকয়েক ঢডহনীর, দক্ষিণী তামিল প্রতিনিধি তীব্রভাবে 


















দশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন। EE 
বংসরেই নাগপুর কংগ্রেসে অনহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত 
: হয়। ফলে কংগ্রেসের নিরমতন্ত্র পরিবর্তিত হওয়ায় যে নৃতন কর্ণু- 
i তালিকা ও গন করা হয়, কংগ্রেস -প্রদেশগুলিকে ভাবার ভিত্তিতে 
ইত করা হ'ল তার অন্তভূক্তি । নয় বংসর পূৰ্ব্বে অন্ধের 
প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেশভক্ত দেখেছিলেন, বহু শা 
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পথে অন্ধুদেশ ৪৭ 


আলোচনা ও আন্দোলনের ফলে এবার তার আংশিক সাফল্যের 
সুচনা দেখা দিল । 

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের 
বিপুল ভাববস্তায় সমগ্র ভারতবর্ষ যখন পরিপ্লাবিত হয়ে গেল, দেশভক্ত 
তথন বিপুল উদ্ধমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কর্্মদমুত্রে। গুণ র জেলার 
পেডানাপ্ডিপেড়ুতে করবন্ধ আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করে তিনি 
যে কর্ম্মক্ষমতা ও সংগঠনশক্তির পরিচয় দেন ত মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টি 
বিশেষভাবে আক্ষণ করে এবং তার পর থেকেই মহাত্মাজী 
অন্ধের এই লোকনায়ককে বিশেষ গ্রীতির চক্ষে দেখতে সুরু করেন 1 

১৯২৩ মালে অঞ্ধদেণের কৌকনদাতে মৌলানা মহমদ [লির 
সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে (৬৮তম) অধিবেশন হয় তাতে অভ্যর্থনা 
সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন দেশতক্ত কোণ ভে্কটাপ্লাইয়া 
পাস্থলু। তার অভিভাষণের গোড়ার দিকে তিনি ব্রিটিশ গবর্ণ-মপ্টের , 
অবিবেচনাপ্রস্থত নীতির কলে ভিন্নভাষাভাষী প্রদেশের অস্ততুক্ত 
হওয়া অন্ধবাসীদের বাক্তত্ববিকাশের পক্ষে যে কতদূর পরিপন্থী হযেছে 
তা উল্লেখ করেন, এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ক্িভ 
রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধনপূর্কাক তাদের 
ভারতের প্রদেশমমূহকে ভাষার ভিত্তিতে পুর্ব ও 
প্রণোদিত করে, জোরালো যুক্তিতর্ক সহকারে: 
সেকথা বর্ণন করেন । তিনি বলেন £ 
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দেশভক্তকে প্রতিকুল রাজশক্কির সংঙ্গ সংগ্রামে বহু শিব, 
করতে হয়েছে, সংগ্রামের আহ্বান যখনই এসে পৌঁছেছে তখনই :. 
তিনি সাড়া দিয়েছেন। ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে এক 
বার এবং ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে আর এক বার 
তিনি ক্যরাবরণ করেন । তার আসল অনুরাগ কিন্তু ছিল জাতি- 
গঠনমূলক কণ্মের প্রতি এবং জাতির সর্ববাঙ্গীণ মুক্তির জন্য গঠন-. 
মূলক কন্ধের প্রয়োজনীয়তার iy তিনি বিলি গুরুত্ব আরোপ 































*- Report: of the 38th Indian: National Congress, 


Ccanada, 1923, p. 10, 


ফু হেমেলপরেসাদ ঘোষ এই রিপোর্ট ব্যবহার করতে দিয়ে আমাদের 
- কুতগ্তাভাজন হয়েছেদ। 
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করতেন। কোকনদা কংগ্রেসের ভাষণেও তিনি হিন্দু-দুমলমান ওঁক্যের 
চেষ্টা, খন্দরপ্রচার, অন্পৃশ্যতাবিদূরণ, সমগ্র ভারতের জন্য সাধারণ 
ভাষা প্রচার ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচন! করেছিলেন । 
অন্ধের আদিবাসীদের শোচনীয় অবস্থা এই দরদী দেশসেবকের 
মনকে গভীরভাবে বিচলিত করে তুলেছিল। তাদের উন্নয়ন- 
প্র-চষ্টাকেও তিনি জীবনের অন্যতম ব্রত বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। 
 ঠন্কর বাপ! প্রতিষ্ঠিত 'ভারতীর আদিম-জাতি ঘেবক সঙ্ঞে'র সহিত 
সংশ্লিষ্ট 'অন্তধ্রাষ্র আদিমজাতি মেবক-সঙ্জে'র তিনি ছিলেন মভাপতি : 
অন্ধের এজেন্সী অঞ্চলের আদিবানীদের মধ্যে অন্ধ্র শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য- 
সভার কন্মাদের গঠনমূলক কাধোর কথা শুনে তিনি উক্ত সংস্থার 
প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং ১৯৪২ সালে অঁমণ্ডেশ্বর শন্মা সহ 
মদুগোলার দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল পরিভ্রমণ করে সেখানকার দুর্গত 
আদিবাসীদের ভগ্ন হৃদয়ে নবীন আশার সঞ্চার করেন। আদিবাসীদের 
প্রতি এই জরাজীর্ণ, ভগ্নস্বাস্থ্য সপ্ততিপর বৃদ্ধের অপরিসীম দরদ 
ও প্রীতির প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্যসভার কমার! 
নরপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন। এই বংসরেই বীর- 
মন্দিরের উদ্বোধন-অ্থুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবার জন্তে তাকে আমন্ত্রণ 
করা হ'ল। গোদাবরী নদীর পূর্ববতীরস্থ মেই পরিত্র স্মৃতি-মন্দির- 
সংলগ্ন প্রাচীরবেক্ত প্রাঙ্গণে দেশভক্ত সেদিন যে অপূর্ব ভাষণ 
দিলেন, শ্রমিক ধর্শ্রাজ্য সভার সত্যদের তা গঠনমূলক কর্মের 
আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তুলল। 

১৯৪৯ সনের ১৫ই আগষ্ট, আমাদের স্বাধীনতালাভের 
দ্বিতীয় বার্ধিকী দিবসে অন্ধদেশের এই সর্বজনবরেণ্য নেতা মরলোক 
পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তার অপূর্বব জীবনাদর্শ যে বিরাট আলোক- 
স্তম্ভের ন্যায় দীর্ঘকাল জাতিকে পথনির্দ্দেশ কর.ব, তাতে সন্দেহ 
নেই । 


8 

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ভাবধারা যেমন ১৯০৭ সনে অন্ধ_- 
দেশে বিশেষভাবে সাড়া জাগিয়ে।ছল. তেমনি-১৯২১ সনে মহাত্মা 
গান্ধীর সত্যাগ্রহের আদর্শও অন্ধ বামীদের তন্প্রাণত করে তুলেছিল 
এক অপূর্ব কর্ধপ্রেরণায়। অসহযোগ আন্দোলনকে উপলক্ষ করে 
তখন অন্জদেশের চিরলে যে গণ-অদ্ভান্খান হয় তার অধিনায়করূপে 
অন্ধরত্ব গোপালকুষ্ণইয়ার নাম ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে 
্বর্াক্ষরে লিখিত থাকবে । 

কিন্তু অন্ধে_র মুক্তি আন্দোলন শুধু অহিংস সংগ্রামের পথেই 
অগ্রসর হয় নাই। ক্ষেত্রবিশেষে তা সশন্ত্র বিদ্রোহের আকারেও 
আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৯২২ সনে অন্ধের গুদেম এজেন্সীতে 
ভিজাগাপট্টম (বিশাখাপভুন) এবং গোদাবরী জেলায় সীতারাম রাজুর 
(শ্ররামরাজা ) নেতৃত্বে আদিবাসীদের অত্যুন্থান ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্টকে 
ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। সমগ্র ভারতের মুক্তির পরিকল্পনা 
নিয়েই যে শ্রীরামরাজা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, 


দা? a bilingual ০ edited eby R.. 


১৩৫৯ 





বীরমন্দিরে ঠার তৈলচিত্র উদ্মোচন উপলক্ষে অন্ধ সোশ্যালিষ্ট পার্টির 
নেতা এম. স্তীঅন়নপুণিয়া সেকথার উল্লেখ করেন ।* 
ভারতের মুক্তিংগ্রামে অন্ধ দেশ কখনও পিছিয়ে থাকে নি। 
১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনেও বহু অন্ত্রবানী দেশের জন্য 
ছুঃখবরণের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, ১৯৩১-এ “গান্ধী-আর- 
উইন পাক্ট স্বাক্ষরিত হওত্রার পরও অন্ধ বাসীরা সরকারের লাঞ্না 


+ 


- 
ই 


এবং নির্যাতনের হাত থে-ক নিষ্কৃতি পায় নি। পাদ ছু 





অন্ধ,বীর আলি প্রীরামরাভ1 ( সীতারাম রাজু) 
জেলার ভাদাপল্লীতে তখনও বহু লোক.পুলিসের গুলিবর্ষণে আহত, 
এমন কি কয়েকজন নিহত পর্য্যন্ত হয়ছে! ১৯৪০-১৯৪১এ গান্ধীজী 
যখন সমগ্র ভারতে বাক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রবর্তন করলেন 
তখন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সারা ভারতের মধ্যে অন্ত্রবাসীদের 


উপরেই সব চেয়ে. বেনী জরিমানা ধার্য করা হয়েছিল । ৪২-এর 
আগষ্ট বিপ্লব আন্দোলন পরিচালনা করে অন্ধে র ছাত্র ও তরুণ- 





i 


সম্প্রদায় এক অভিনব রেকর্ড স্থাপন করেছে_জাতীর পতাকার 60১, 


মর্ধ্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছেন বীর মোগলাইয়া । 
এমনি ভাবে, বহু বীরসস্তার্ন-প্রসবিনী অন্ধ দেশ শত অত্যাচারে, অবি- 
চলিত থে-ক একাস্তিক নিষ্ঠার অগ্রসর হয়েছে মুক্তিসাধনার পথে । 
কিন্তু তার বিশদ বর্ণনা! বর্তমান প্রবন্ধের স্বল্লপরিসরে সম্ভব নর । 
*Raja started his revolution in the Andhra 


» ৪৪ a part of a premeditated and preplanned: 
All-India one for the liberation of the country—J' 
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শিপ্পবিচ্যালয়ের পরিণতি 


 শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


১ 
শিল্পবিদ্যালর স্থাপনের জর্পনা-কল্পনা ও প্রতিষ্ঠাবধি প্রথম 
চারি বৎসরের বিবরণ আমরা এ পর্য্যন্ত মোটামুটি জানিতে 
পররিয়াছি। এ বিষয়ে ১৮৫৪-৫৭ সনের সংবাঁদপত্রার্দির 
উপরই আমাকে একান্তভাবে নির্ভর করিতে. হইয়াছে। 
১৮৫৬ 'সনের প্রথম হইতে শিল্পবিদ্যালয় সরকারী সাহায্য- 
লাভে সমর্থ হয়। এই সাহায্য অল্পকালের মধ্যেই বাড়িয়া 
মাসিক ছয় শত টাকা দীড়াইরাছিল। ১৮৫৭ সনের মে 


মাসে সিপাহী যুদ্ধ সুরু হয়। তখন কর্তৃপক্ষ স্বভাবতঃই 
4 অন্থান্টি বিভাগে ব্যয়সক্কোচ করেন। 


১২৬৪, ১লা আষাঢ় 
সংখ্যা ‘সংবাদ প্রভাকরে, পূর্ববর্তী ‘জ্যৈষ্ঠ মাসের ঘটনার 
সংক্ষেপ বিবরণে” প্রকাশ, “কোর্ট অফ ডিরেক্টপ সাহেবরা 
কলিকাতায় শিল্পবিগ্ালয়ের পাহাঘ্যার্থ মাসিক ৩৫* টাকা 
প্রদান করণের অনুমতি প্রেরণ করেন।৮ যুদ্ধের অবসান 
হইলে এই সাহায্য বাড়িয়া পূর্ব পরিমাণ ছয় শত টাকাই 
করা হইয়াছিল__এইরূপ মনে 'করিবার কারণ আছে। 

যাহা হউক, এই সময় হইতেই শিল্পবিদ্ধালয় সরকারী 
আওতায় আসিয়া পড়িয়।ছিল। ১৮৫৮ সনের ৭ই মে 
শিল্পবিষ্যোৎসাহিনী সভার অধ্যক্ষ-সমিতির একটি অধিবেশনের 
বিবরণ ‘বেঙ্গল হরকরা”় (১৭ মে, ১৮৫৮) পাইতেছি। সিবিল 
ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ লেফটেন্ঠাপ্ট পি. ই. এস্‌. 
উইলিয়ামূসের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন হইয়াছিল। ' এই 


- সভায় উইলিয়ামূসের প্রস্তাবে মেজর ষ্ট্রাসি এবং কিশোরীটাদ 


মিত্রের প্রস্তাবে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ অধ্যক্ষ ঝা পরিচালক 
সমিতির সদস্ত হইলেন। জুন মাসের শেষ সপ্তাহে ছাত্রদের 
চিত্র ও শিল্পন্রব্যাদদির একটি প্রদর্শনী হইবে এইরূপ কথা 
ছিল। এই বিবরণ হইতে আরও জানাযায়, মিঃ হুইলি 
তখন তক্ষণশিল্পের অধ্যাপক ৷ বিগ্ভালয়ের বিভিন্ন বিভাগের 


-” ১৭৭ কাৰ্য্যোৎকৰ্ষের জন্য সভা আনন্দ প্রকাশ করেন। তক্ষণ 


খু 


শিল্পবিভাগে কাজের চাপ বেশী ; কাবুণ বাহির হইতেও বেশ 
অর্ড.র পাওয়া যাইতেছিল। এ সময় শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী 
সভার সম্পাদকের নাম পাইতেছি এইচ. স্কট স্নিথ, আর 
পিবিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজই ছিল সভাস্থল ।  ' ২ 


২ 
. ছাত্রদের শিল্পদ্রব্যাদির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত, হইল কিন্তু 
কয়েক মাস পরে--৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে । প্রদর্শনী: ক্ষেত্র 


ছিল মেসার্স চালস নেফিউ এণ্ড কোংএর ভবনে । এ দিন 

বৈকাল €টার সময় উৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে পুরস্কার, প্রদানের 

নিমিত্ত একটি- সাধারণ সভাও হইয়াছিল। এই সভায় 

সভাপতিত্ব করেন সুপ্রিম কোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি . 
সার আর্থার ভব লিউ, বুলার। শিল্পরসিক সরকারী বেসরকারী 

দেশীয় বিদ্বেশীয় বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত 

ছিলেন। ইহাদের মধ্যে পাদ্রী লঙ, সি. এই. এ. ডাল, 

ভা মৌএট, রাজা প্রভাপচন্দ্র সিংহ, কিশোরীটাদ মিত্র, 

রমানাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ! 

পুরস্কার বিতরণ, সভীপতির বক্তৃতা প্রভৃতি হইতে শিল্প- 

বিদ্যালয়ের কার্ধ্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক কথ! জানা যাইতেছে। 

তখন বিদ্যালয়ে ছয়টি শ্রেণী ছিল-_(১) মৃৎপুত্তলি নির্মাণ ও 

ছাচে' ঢালাই, (২) আকৃতি অঙ্কন-_ প্রথম শ্ৰেণী, (৩) এঁ-- 
দ্বিতীয় শ্রেণী, (8) দৃগুচিত্ৰ অঙ্কন, (৫) তক্ষণশিল্প ও (৬) ফটো-. 
গ্রাফি।- বিভিন্ন শ্রেণীর উৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে নগদ টাকা, পুস্তক 

ও মাসিক 'পীল"-বৃত্তি দেওয়া হয়। পীল-বৃত্তির অধিকারী 

হইলেন পাঁচ জন। ইহারা যথাক্রমে £ প্রথম শ্রেণীতে প্রমথ- 

নাথ মিত্র মাসিক আট টাকা- পীল-বৃত্তি ; দ্বিতীয় শ্রেণীতে 

জে. এল. পাইন--পাঁচ টাকা ; তৃতীয় শ্রেণীতে হরিশঙ্কর খা 

--র্গাচ টাকা, চতুর্থ শ্রেণীতে প্রসন্নকুমার রায়_ চারি টাক! 

এবং পঞ্চম. শ্রেণীতে কালিদাস পাল-চারি টাকা । ষষ্ঠ 

শ্রেণী অর্থাৎ ফোটোগ্রাফিতে কাহাকেও পীল-বৃত্তি দেওয়া 

হয়নাই। . 


সভাপতি বুলারের বক্তৃতা ছিল একাধারে পাণ্তিত্য-ও 
তথ্যপূর্ণ ইহা হইতে জানা যায়, বেসরকারী চাদা হইতে 
তখন বিদ্যালয়ের আয় দীড়াইয়াছিল মাসিক মাত্র নব্বই . 
টাকা! সরকারী মাসিক সাহায্য ছয় শত টাকা হইতেই 
প্রায় সমুদয় ব্যর নির্বাহ করিতে হইত। সরকার তখনও 
বিগ্ভালয়ের.দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই । বুলার বলেন, সরকারী 
সাহায্য রদ হইলে. যে-কোন মুহূর্তে বিদ্যালয়ের কার্য্য বন্ধ 
হইয়া যাইতে পারে। কাজেই এরূপ একটি হিতকারী 
প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধানকল্পে তিনি সভাস্থগণকে সনির্বন্ধ 


_ অস্থরোধ জানান এবং নিজেও মাসিক সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত 


হন। বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান সম্পর্কে তিনি বলেন যে, 


" অর্থাভাবে সমুদয় বিভাগের কাৰ্য্য সুষ্ঠু রূপে আরম্ভ না হইলেও 


তখন পযন্ত যে-যে কাজ হইয়াছে তীহাঁতে নিরাশ হইরার 


৭৫০ 


প্রবাসী 


১৩৫৯ 





কোনই কারণ নাই। ভারতবাসীর স্বাভাবিক শিল্প্রীতি 


রহিয়াছে। নান| কারণে এতদিন সুপ্ত অবস্থায় থাকিলেও: 
কুতবমিনার, তাজমহল ও মসলিনের দেশে সামান্তমাত্র, 


সুযোগ-সুবিধা পাইলেই যে তাহ? আবার উজ্জীবিত হইতে 
পাবে, শিল্পবিগ্ভালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত. ছাত্রদের দ্বারাই "তাহা 


প্রমাণিত হইরাছে ও হইবে। পূর্বের বিজ্ঞান ও শিল্পবিষয়ক - 


পুস্তক চিত্রিত করিবার উপায় ছিল না! বিলাত হইতে 
ডিজাইন ও ব্লক করাইয়!' আনিতে. বিস্তর' অর্থব্যয় ও সময়- 
ক্ষেপ হইত। বুলার বলেন, শিল্পবিগ্যালয়ের 'শিক্ষাপ্ুণে 
এ অভাব'ও অসুবিধা নিরাকুত হইয়াছে। স.হিত্য; শিল্প ও 
বিজ্ঞান পুস্তক চিত্রিত করিতে, এখন আর বিপদগ্রস্ত হইতে 
হয়না। তিনি আশা করেন, চিত্রবি্যা শীঘ্রই এতটা উৎকর্ষ- 
লাভ করিবে যে, 
শিশু-সাহিত্যও চিত্র সহযোগে প্ৰকাশিত - 


চিরদিনই উন্নত। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাঁর, 'অস্থি, শঙ্খ দ্বারা 


অলঙ্করণশিল্প খোদাই ও গড়ন কাঁহাঁর-না জানা? বিদ্যালয়ে . 


নব-প্রবন্তিত ফটোগ্রাফি শিক্ষার প্রয়োজনীতার প্রতিও 


সভাপতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।' প্রায় শতাব্দীকাল : 
পূর্বে প্রদত্ত বুলারের এই বক্তৃতা পাঠ -করিলে আজিও 
". একটি পটারি' বা মৃৎপাত্র-নির্ম্মাণ বিভাগ. খুল্বার মনস্থ 
-.  করেন। মাদ্রাজ হইতে ড. হাণ্টারের সুপারিশে এই কার্যে. 

. পটু এক জন ইউরোপীয় ও এক জন দেশীয় শিক্ষক আনীত. 


আমাদের প্রাণে নৃতন আশা ও নব বলের সঞ্চার হয় ।*. . 


৩ 


বড়লাট লর্ড ক্যানিং সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ছয় শত, 


টাকায় বাঁড়াইবার নির্দেশ, দিয়া বাঁংলা-সরকারকে যে পত্র 
লেখেন তাহাতে বলা হয় যে, শিক্ষা-বিভাগের অধিকর্তা 
(7), চ.1,) এই বিদ্যালয় তিন মাস অন্তর পরিদর্শন 
করিবেন, আর এই বিদ্যালয়ের কার্ধ্যকলাপের বিষয়.সরকারী 


" শিক্ষ| বিবরণে উল্লিখিত হওয়া উচিত ।:১৮৫৯-৬* সনের সর 


কারী শিক্ষাবিবরণেই সর্বপ্রথম আমরা শিল্পবিদ্যালযের 


উল্লেখ পাই । এই বিবরণ হইতে জানিতে পারি.যে, সর" 


কারী দিবিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের & সময়কার অধ্যক্ষ 


মেজর জজ্জ চেস্নী শিক্পবিদ্যালয়ের.একস্-অফিসিও ভিজিটর" 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের পুনর্গ ঠনের কথা তখনই. 


কর্তৃপক্ষ ভ।বিতেছিলেন। তক্ষণশিল্প-_বিশেষতঃ কাঠ- 


খোদাই বিভাগটি তখন বেশ চলিতেছিল ৷ , অধ্যাপক বিগ’র-. 
নেতৃত্বে মৃৎপুত্তলি নির্মাণ ও ছাচে-ঢালাইয়ের. 


( Regaud ) 
কাজ বেশ উৎকর্ষলাভ করে।.. পৃর্ব্বোক্ত পুরস্কার-বিতরণী 
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school. 
কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়টির উজ্জল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ 


ইংলণের শিশু-সাহিত্যের মত এখানকার - ছিলেন | ্বুকার মাসিক ছয় শত টাকা হিসাবে . পুনরায় 


হইয়া অচিরে - 
শিশু-চিত্ত হরণ করিতে সমর্থ হইবে৷ তক্ষণশিল্পে ভারতবর্ষ. 


সভার সভাপতি বুলার- অধ্যাপক বিগ'র কৰ্মবকুশলতার বিষয় 
‘বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াহিলেন। 
শিল্প বিদ্যোত্সাহিনী সভার মনকষাকষি লাগিয়াই ছিল। উক্ত 
সরকারী বিবরণে প্রকাশ--১৮৫৯ সনের আগষ্ট মাসে শিল্প- 
বিদ্যালয়ের সঙ্গে রিগ” সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তাহার 


স্থলে কোন অধ্যাপক নিযুক্ত না হওয়ায় এরূপ স্ুপরিচালিত 
: বিভাগটির কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ বাঁখিতে 'হয়। এই 


সম্পর্কে শিক্ষা-বিবরণে বলা হয়? - 
“This interruption is unfortunate,-but it affords no 


ground for doubting the ultimate succéss of the. 
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দুই বৎসর সাহায্যদানে সন্মত হন। শিল্প বিদ্যযোৎসাহিনী 


সভা নিজন্ব বিদ্যালয়টি পুনর্থ ঠনের জন্য মাদ্রাজের শিল্প. 


বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ ডঃ হাণ্টারের পরামর্শ - চাহিয়াছিলেন 
বলিয়াও উক্ত সরকারী: বিবরণে লিখিত আছে। 


" পর বৎসরের (৯৮৬*-৬৯) শিক্ষা-বিবরণে শিল্প-বিদ্যালয়ের. 
কার্য্যের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাই । .. এই সনে বিদ্যালয়? 


এক আকস্মিক দুর্ঘটনার সম্মুখীন-হয়। -বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ 


হন। -. এগ:র-শত টাকা ব্যয়ে এক্ট চুলীও নিশ্মিত হইল। 


কিন্ত কার্ধ্যারস্তের পূর্বেই ইউরোপীর শিক্ষকটি মারা যান. 
ইহাতে দেশীয় মান্র,জী শিক্ষকটিও বিশেষ ভয় পাইলেন এবং. 
তক্ষণশিল্প (কাঠ-খোদাই প্রভৃতি ). 


স্বদেশে চলিয়! গেলেন । 
বিভাগে গড়ে ছাত্র ছিল আঠার জন৷ এ বিভাগটি লাভজনক, 


কাজও হইত. বেশ। কিন্ত.সম্পাদকের বিবৃতি হইতে. 
জানা যায়, আলোচ্য বদরের মধ্যে সকল ছাত্রই বিদ্যালয়- 


ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কৈফিয়ত-স্বরূপ তাহাঁরা- বলে, যে, 
বিদ্যালয়ে থাকিয়া তক্ষণকার্ষেয তাহাদের যাহা আয় হয়, 
স্বাধীনভাবে কাজ করিলে তাহারা তাহার অধিক আয় 
করিতে পারিবে । ত্ক্ষণ -বিভাগের সিনিয়র ছাত্রগণ 
প্রত্যেকে মাসে বার টাকী পর্য্যন্ত আয় করিত। 
তৈলচিত্র বিভাগেও ভাল কাজ হয়। এই বৎসরের ছাত্র- 
সংখ্যা চুয়াল্লিশ, পূর্ব বৎসরে ছিল মাত্র চব্বিশ জন। 


* General Report on Public 17582642070 tin the Lower 
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১৮৬১-৬২ সনের সরকারী শিক্ষা-বিবরণে .শিল্প-বিদ্যালয়ের 
কোন.উল্লেখ পাই নাই।. তবে.এই সময় হইতে: যে ইহার 
উন্নতি ও পুনর্গঠনের- জন্য -বিশেষ, চেষ্টা. সুরু হয়, পরবর্তী 

₹  বৎসৱের (১৮৬২-৬৩) সরকারী শিক্ষা-বিবরণ হইতে . 

এ... তাহা বুঝ! যায়। শিক্পবিগ্ভালয়ের - অধ্যক্ষ-সভা.. এ. বিষয়ে 

ধু একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়া সরকারকে পেশ করেন। এই 
-”* সমর শিল্পবিগ্ভালরের প্রধান শিক্ষক ছিলেন মিঃ গ্যারিক। 
১৮৬২-৬৩ সনের প্রথম আট মাস €পর্ধ্যস্ত বিদ্যালয়ের 
অধ্যক্ষপভার' অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন মিঃ 
মেডলিকট। তাহার পর সম্পাদক হন মিঃ এইচ. এফ.. 
রান্ফোর্ড। সুতরাং ব্লন্ফোর্ডই পূর্বব-সম্পাদক ও প্রধান 
< শিক্ষকের নিকট হইতে সব কথা জানিয়া ইহাদের সাহায্যে ; 
বিদ্যালয়ের বাধিক ‘বিবরণ প্রস্তুত করিয়াহিলেন। এই 
বিবরণ হইতে জানিতে পারি, তখন শিল্পবিদ্ধালয় সাতটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। শ্ৰেণীগুলি এইরূপ £ (১) মণ্ডনশিল্প 

॥৯ ও আকৃতি চিত্ৰণ, (২) তক্ষণশিল্প (কাঠ খোদাই প্রভৃতি ), 

(৩) লিখোগ্রাফি, (৪) তৈলচিত্র, (৫) মৃতপুত্তলি নির্মাণ ও 

ছাচে ঢালাইয়ের কাজ, (৬) মৃংপাত্র নিৰ্ম্মাণ এবং (9) 

ll ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্র ৷ 


সম্পাদক ব্লান্ফোর্ড দাওয়ারি ভাবে প্রতিটি শ্রেণীর 
কার্যেব সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। মৃত্পুত্তলি নির্মাণ ও 
ছাঁচে-ঢালাই শিল্পের শিক্ষক পদে অধিঠিত দেখিতেছি মিঃ 
ওয়েব নামক জনৈক শিক্ষাব্রতীকে । এ বিদ্ভায় তাহার 
দক্ষতা ছিল সুবিদিত। তথাপি সংস্কারবশে ভদ্রশ্রেণীর খুব 
“কম যুবকই তাহার নিকট কাদা লইয়া কাজ করিতে রাজী 
হইত। ‘এ কারণ এ.বিভাগের 'কাজ তেমন অগ্রসর হইতে 
পারে নাই। বাহির হইতে অর্ডার আসিলে, বা বিক্রয়ের জন্য 
1 'কিছু কিছু কাজ এখানে করা হইত। মৃৎপাত্র-নির্খাণ শ্রেণীরও 
| ওঁ একই অবস্থা । তবে কুস্তকার জাতীয় কয়েকটি ছাত্র এ 
বিভাগে মাঝে মাঝে আসিয়া কাজ শিখিত। দারিদ্য-হেতু.. 
নিয়মিত ভাবে উপস্থিত থাকিতে না পারিলেও তাহারা অল্প 


০ ফলময়ে কাজে বেশ নৈপুণ্য দেখাইয়াছিল। তাহাদিগকে ছাত্র 
বলিযাও গণ্য করা যাইতে পারে। . 
আকৃতি অঙ্কন ও মণ্ডনশিল্পের শ্রেণীতে প্রত্যেক 


শিল্পবিদ্যালয়ের পরিণতি 





4৫১ 


পল পা পাস পা সপাস্পি 


চলিয়! যাওয়ায় এ বিভাগে বেশী ছেলে রাখা যাইত না। 
চিত্রকলায় ;নৈপুণ্য অঞ্জনের, পক্ষে এ শ্রেণীতে ছাত্রদের 
দীর্ঘকাল, শিক্ষালাভ একান্ত প্রয়োজন! : ' এই বিবরণ হইতে 


.জানা যাইতেছে, যাহাতে এ শ্রেণীতে অন্ততঃ কয়েকজন ছেলে 


অধিক দিন. চিত্রবিদ্ধা শিক্ষা করিতে পারে. সেজন্ প্রধান 
শিক্ষক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অধ্যক্ষ-সভা সরকারের নিকট 
কয়েকটি বিশেষ বৃত্তি স্থাপনের প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন। 

_ তক্ষণশিল্নের শ্রেণী কাঁজের দিক দিয়া উৎকর্ষ লাভ 
করে। এখানকার ছাত্রসংখ্যা ছিল চৌদ্দ। বাহির হইতে 
যে সব অর্ডার পাওয়া যাইত তাহাতে দক্ষ ছাত্রেরা সম্বংসর 
ধরিয়া যথেষ্ট কাজের সুযোগ পাইত। বিদ্যালয়ের নিজস্ব 
লিখোগ্রাফির যন্ত্র থাকিলেও এ বিভাগে তেমন কাছ হয় 
“নাই৷ ছাত্রসংখ্যাও কম ছিল। তাহাদের আয়ের পন্থা 
যাহাতে বাড়ে এ বৎসর তাহার চেষ্টা করা হইয়াহিল। তৈল- 
চিত্র শ্রেণীতে মাত্র তিন জন ছাত্র ছিল। এই বিভাগের 
উন্নতি হওয়া বিশেষ আবগ্তক বলিয়া বণিত হয়। ফটোগ্রাফি 
শ্রেণীতে ছিল পাঁচ জন ছাত্র jt 


& যি ৫, 5 x 
_ “অধ্যক্ষ-সভার ॥ পু পরিকল্পন! ভারত-সরকার 


সহ্দরতায় সঙ্গে বিবেচনা করিলেন। শিল্পবিদ্ভালয়ের জন্য 


মাসিক সাত শত টাকা বেতনে একজন প্রিন্সিপ্যাল বা 


'অধ্যক্ষ নিয়োগের প্রস্তাব মঞ্জুর করা হইল! তবে ড়া 


ইহার সঙ্গে একটি সর্ভ জুড়িয়া দেন যে, যে পর্য্যন্ত না ইংলণ্ড 
হইতে উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে এই পদে নিযুক্ত করিয়া আন! 
হয় এবং তিনি এখানকার অবস্থার সঙ্গে সম্যক্‌ পরিচিত 
না হন" তত দিন 'এই খাতে কোনরূপ অর্থব্যয় করা 
হইবে না। অধ্যক্ষ-সভা এই সর্ভে সম্মত হইয়া বিলাতে 
লগুন স্কুল অফ. ডিজাইন-এর সুপারিণ্টেণ্েণ্ট মিঃ বেডগ্রে। 
আর-এ'র' নিকটে একজন উপযুক্ত শিল্পীকে ষনোনয়ন 
করিয়া পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিলেন।* রেডগ্রেভ মহোদয় 
মিঃ এইচ, এইচ. লককে উক্ত পদের জন্য নির্বাচন করেন। 
লক ১৮৬৪ সনের ২৯শে জুন কলিকাতায় পৌঁছেন 
এবং পূর্বব ব্যবস্থানুযায়ী অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। এই দিন 
হইতে সরকার শিল্পবিদ্যালয়ের ভার পুরাপুরি: গ্রহণ 
কবিলেন। সরকারের পক্ষে লক সাহেব অধ্যক্ষ-সভাব হস্ত 


সঃ ছাত্রকে বিগ্ভালয়ে ভর্তি হইবার পর প্রথম পাঠ লইতে হইতে আনুষ্ঠানিক ভাবে শিল্পবিদ্যালয়ের কর্তৃত্বভার লইলেন, 
হইত। ইহাতে কতকটা দক্ষতা না জন্মিলে কেহই তক্ষণ- তাহার উপরওয়াল! হইলেন সরকারী শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা | 


৮. শিল্প, লিখেগ্রাফি প্রভৃতি বিভাগে প্রবেশ করিতে পাইত 
এ না। এ কারণ এ শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যাও হইত বেশী, এ সনে 


ছিল আঠার জ্বন৷ প্রাথমিক পাঠ লইবার পর অন্ান্ত বিভাগে. 


অধ্যক্ষ-সভা অতঃপর মাত্র একটি পরামর্শদাতা তে 





* Ibid, fcr 1862-6}3,.pp. 23-25. 
1 1622, for 186). 64, pp. 62-3, 
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শিল্পবিদ্যালয়ের পুনর্গঠন উদ্দেশ্যে প্রস্তাব তৈরি করিয়া 
সরকারের নিকট পাঠাইয়! দেন। "সরকারের অন্ুমোদন- 
লাভের পর ইহা পুনর্গঠিত" হয়। : এ বিষয় পরে আলোচ্য । 
“এই সময় হইতে শিল্পবিদ্যালয়ের নামি হইল শবর্ণমেণ্ট - 
স্কুল অফ আঁট 1 

® Ibid, for 1664 6 PP. 23-4. 


প্রবাসী 
পর্টবনিত হইল। “কমিটির অন্ুমোদনক্রমৈ অধ্যক্ষ লক 


১৩৫৯. 





শত 


১৮৬৪-৬৫ সনে বিদ্যালয়টির জন্য ভারত-সরকার 
১৫১৩৫৩) এবং বাংলা-সরকার ৯৬৭৯২, মোট -১৭ ১০২৪২ 
টাকা ব্যয় করেন। শিল্পবিদ্যালয় এই বৎসরে ১৬৬ নং 
বৌবাজার টন ভবনে হোগা হইল। | 





T Ibid, Appendix, 0. 94. 


‘ 


গ্রামের নাম 
শীযতীন্দ্রমোহন দত্ত 


' ইতিপূৰ্বে বৃষ্চকান্তের উইলের 'হরিত্রাগ্রাম কোথায়? শীর্ষক 
আলোচনায় লিখিয়াছিলাম ১ “হরিদ্রাগ্রাম' এই নাম হইতে উঠা 
“কোন্‌ জেলায়, তাহা কতকটা অনুমান করিতে পারি। কোন জেলায় 
“_ গ্রাম’ এইরূপ নামের গ্রামের প্রাহুর্ভাব । কোনও জেলার সমুদয় 
গ্রামের নামের তালিকা পাইলে তাহা হইতে সেই জেলায় কয়টি 
‘গ্রাম’ আছে বাহির.করা সহজসাধ্য,. কিন্ত এইরূপ নামের তালিকা 
সরকারী দপ্তরে থাকিলেও সাধারণের পক্ষে তাহা পাওয়া সহজসাধ্য 
ত নহেই, উপরন্ত বহু ব্যয়সাপেক্ষ | আজকাল প্রায় প্রত্যেক .গণ্ড- 
"গ্রামে, বন্ধিষ্ণু গ্রায়ে ডাকঘর আছে। কোনও জেলায় যদি গ্রামের 
নামের মধ্যে--“পুর” শতকরা দশটা, “গ্রাম”, শতকরা সাতটা, 
--গড়’ শতকরা পাঁচটা “পাড়া” শতকরা তিনটা করিয়া থাকে 
তবে ভাকঘরের নামের তালিকার মধ্যেও আমরা শতকরা দশটা! 
*-_পুর” সাতটা “গ্রাম” পাঁচটা “গড়” ও তিনটা “পাড়া” 
' দেখিতে পাইব আশা করিতে পারি। স্থতরাং ভাকঘরের তালিকা 
হইতে কোন্‌ জেলায় "_ গ্রাম” এই নামের প্রাদুর্ভাব তাহা আমরা 
'কৃতকটা আন্দাজ করিতে পারি । ‘হরিদ্রাগ্রামে' একটা ডাকঘর ছিল, 
সুতরাং ডাকঘরের তালিকা দেখিয়া যদি আমরা কোনও সিদ্ধান্তে 
উপনীত হই তাহা হইলে সেটি অসঙ্গত হইবে না। ২৪ পরগণা 
জেলায় মোট ১৭৪টি ডাকবরের মধ্যে “__'গ্রাম’ এই নামের ডাকঘর 
'একটি আছে, যথা £ শিকড়া কুলীন গ্রাম । পূর্বে এই স্থানের নাম 
শুধু শিকড়া ছিল। পরে বারাসত“বসিরহাট লাইট রেলওয়ে হইবার 
পর, রেল-ষ্টেশনের নাম লইয়া অন্ত স্থানের রেল-ষ্টেশনের নামের 
সহিত গোলযোগ হওয়ায় ইহার নামপরিবর্ভন করিয়া “শিকড়া 
কুলীনগ্রাম” ' রাখা হয়। ইহা রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী রন্মানন্দের 
জন্মস্থান । হুগলী জেলায় ১২৬টি ডাকঘরের মধ্যে এইরূপ “গ্রাম 
আছে তিনটি যথা £ বৈচি' গ্রাম এটিকে আমর! বাদ দিতে পারি, 
কারণ বৈচি ডাকঘর হইতে টির হি; দেখাইবার ভন 
এই নামকরণ )। 


আছে, যথা ৪ 


“দেউলগ্রা ম-_-মাছে। 
মধ্যে পাচটি “ গ্রাম" আছে, ' যথা ঃ কালাগ্রাম, দাসগ্রাম, নয়া-. 


-নবগ্রাম,' পাচগ্রাম, সিজগ্রাম, তালগ্রাম ও কাণ্রাম। 


নদীয়া জেলায় ১৭৬টি ভাকঘরের মধ্যে চারটি গ্রাম 
8 দেবগ্রাম, মাঝেরগ্রাম ও বিদ্ধ গ্রাম। হাবড়া 
১০৯টি ডাকঘরের মধ্যে “গ্রায় একটি মাত্র_ 
মেদিনীপুর, জেলায় ১৯৬টি ডাকঘরের 


জেলায় 


গ্রাম, ঝাড়গ্রাম, ও নন্দীগ্রাম ৷ মুশিদাবাদ জেলায় ৯২টি ডাকঘরের 


সি 
ত 
a 


মধ্যে আটটি “গ্রাম” আছে, যথা ঃ মতিগ্রাম, খড়গ্রাম, মাড়গ্রাম, ডে IC 


যশোহর 
৮ > 
জেলায় -১৬০টি ডাকঘরের মধ্যে চারটি “ গ্রাম আছে। 


সুতরাং হুরিদ্রাগ্রাম' হয় বর্দ্ধমানে না হর মুর্ণিদাবাদে রাঢ় 


অঞ্চলে__এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অমঙ্গত হইবে ন]! অন্তান্ত যুক্ত 


অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া এখানে উল্লেখ করিলাম না । 


যথা £ 
রাধানগরগ্রাম, 'রায়গ্রাম। জয়গ্রাম ও শগুক্তগ্রাম়। আর বর্ধমান -./ 
জেলায় ২২৭টি ডাকঘরের মধ্যে ২২টি গ্রাম আছে, যথা £ জয়গ্রাম, . 
কেতুগ্রাম, নসীগ্রাম, গোবগ্রাম, মন-নবগ্রাম, আউসগ্রাম, গ্রাম, ১ 
মৌগ্রাম, চণ্ডীপুর, কোগ্রাম, মাঝিগ্রাম, বেডুগ্রাম, জৌগ্রাম, কুলীন- 
গ্রাম, মধ্যমগ্রাম, কম্গুমগ্রাম, মসাগ্রাম, নবগ্রাম ও নাতুগ্রাম। এতং রি 
সম্পর্কিত তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 
জেলার নাম রি ডকিঘরের গ্রাম এই নামের ডাকবরের শতকরা রি 
সংখ্যা সংখ্যা রর 
২৪ পরগণা ১৭৪ ১ ০.৮ | 
"হুগলী ১২৬ ৩ ২৪ 
নদীয়া ১৭৬ | 8 ২৩ রর 
হাবড়া ১০৯ ১ ০৯৭7 
মেদিনীপুর ১৯৬ ৫ ২৫ 
মুশিদাবাদ ৯২ ৮ ৮৭ i 
-যশেহির ১৬০" 8 ২৫ "" 
বর্ধমান ২২৭ ২২ ‘৯৭ 
সি 


লা দিলা সীলাাকিপা দা নিশি 











সমপ্রতি পশ্চিমবঙ্গের সেন্সাস স্থপারিন্টেন্ডেণ্ট এয়ুক্ত অশোক 
" মিত্র আই-মি-এস কর্তৃক সঞ্কলিত হুগলী জেলা নন্দীর ডিগ্রী 


হাগুবুক দেখিবার সুযোগ _বর্তমান লেখকের হইয়াছে। সার 
উইলিয়াম উইলসন হান্টার . কর্তৃক . প্রকাশিত Statistical 
09326 “tL Bengal-এর পরে এ বিষয়ে এরূপ তথ্যবহুল পুস্তক 
আমরা দেখি নাই । এই নূতন ডিষ্রাক্ট হ্যাগ্বুকে হুগলী জেলার 
. ১৯০৬টি গ্রামের নাম, কালি, লোক-সংখ্যা, বাড়ীর-সংখ্যা, লিখন- 
প্ঠনক্ষম লোকের সংখ্যা. ও গ্রামবাসীদের পেশ! ইত্যাদি দেওয়া আছে। 
এই হথ্যগুলি অনুধাবন করিতে করিতে-মনের -মধ্যে কতকগুলি 
জিনিষ পরিস্ুট হইল। দেখিলাম যে, শেষাংশে “পুর” শব্দযুক্ত 
.নামবিশিষ্ট গ্রামের যথেষ্ট প্রাদর্ভাব। রি 

একটি কথা. এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, মৌজাকেই এই 
পুস্তকে গ্রাম বলিয়া ধরা হইয়াছে। আমরাও যখন গ্রামের নাম 


লইয়া আলোচনা. করি তখন প্রকৃতপক্ষে মৌজার নাম লইয়াই 


sb) 


EE 





স্পা 


র নাম 86৩ 
আবার কোনও- কোনও স্থানে : বাসগ্রাম অপেক্ষা বড়। বর্ধমান 
বিভাগে মৌজার কালি গড়ে ৩৭২ একর; আর তখনকার 

" প্রেমিডেসী বিভাগে : মৌজার কালি গড়ে ৭৮১ একর-_ পার্থক্য 
দ্িগুণের উপর ॥ বাসগ্রামের কালির পার্থক্য কিন্তু তত -বেশী নহে । 
যেমন, বর্ধমান বিভাগে গড় কালি ৯৩০ বিঘা ; আর প্রেদিডেন্দী 
বিভাগে ১৪৯০ বিঘ1-_পার্থক্য. দেড়গুণের কাছাকাছি ।' 

" হুগলী জেলায় ১৮টি থানা ও ১৯০৬টি গ্রাম. আছে। ৩টি 
মহুকুমায় এই ১৮টি খানা । সমস্ত জেলায় কয়েকটি “পুর”, 
কয়েকটি “ডাঙ্গ”, কয়েকটি “ _পাড়”, কয়েকটি “বাটা”, 
কয়েকটি "নগর", কয়েকটি “_শ্রাম” ইত্যাদি আছে, তাহার 
আলোচন! মহকুমা-ওয়ারি ও থানা-ওয়ারিভাবে করিলাম । তালিকাটি 
এইরপ । যথা ৪ | 


৯ 


সদর মহকুমা 
থানার নাম 


১১ 


| EA be ! এককালে মৌজা ও সা রঃ চুঁচূড়া ধনেখালি পোধা মগর! বলাগড় পাঙুযী 
| অভিন্ন ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এক্ষণে মৌজা ও মমাজবিশি "মোট মৌজার সংখ্য। ২২ ২১৪ ১৯৪ ৫৩ ১৩৬ ১৫৮ 
গ্রামের মধ্যে পার্থক্য হইয়াছে । এবিষয়ে ইংরেজী ১৯১১ সালের “পুরা 78. ৯৯ ৪৮ ২০ :8০ "২২ 
ছু SE > « ও 
আদমনুমারির স্ূপারিন্টেন্ডেণ্ট এল. এম এন. ওমালি যাহেৰ « ডাঙ্গ!” I মি... 27. 
“"_ লিখিয়াছেন 8. , এ পড় গড় . 
“The marginal statement (here given below) OD £ . 
shows the number of inhabited mauzss and residential গড়িয়া” ২ ll SOME f 
“2 villages or hamlets in the districts” of West'.Bengal. ~ "পাড়া" ু ৭" ১২. ১ ১৩ 
| West Bengal then meant the Burdwan and the old ‘এ খাটা” hc < AE BEE! 
Presidency Divisions. - fa 4 dir wit Pe ০ | 
Divisions Inhabited * Inhabited হাদি: LEE 8 ২ 
ঠা রর mauzas” villages ‘ss খঘরা” ' 57 ই শু ১ 22. 5 
Burdwan 24,182 29,451 রি ক রি 
> Presidency 13,389 21,238 “__নগর" ১ So সা 2 ১ ২ 
দেখ! যায়, কোন কোনও স্থানে মৌজা বাসগ্রামের চেয়ে ছোট; "৮ গ্রাম 17 ১-২ ১: 0 ৮ 
- 0 রি 
15 শ্রীরামপুর মহকুমা z 
| i _. খানার নাম | 
> রামপুর উত্তরপাড়া ভদ্রেশ্বর হরিপাল ভারবেশ্বর  সিদ্ধুর চত্ডীতলা. জাঙ্গীপাড়া 
মোট মৌজার সংখ্যা. ২৭ ১২ ২১ ১৫৪ ৯০ ১০৩ ১০২ ১২৯ 
“পুর” ৮ ২" 8 ৭১, 80 ৩২ | ৩৯, ৫০ 
| “_ডাঙ্বা” টন i A = এ রর টি টি 
পা * Ll Le 
৮ সিসি "গড় ইত্যাদি চুক 24 ৮. ২ t চি উবু ও ২ 
"পাড়া" -. EE ২. ২, ৫ ২ ২ ২ =; 
১ রং | “ঘাট” ২০০ ০4০8. et ৯১৩০ পি ত i পাশ শা 
“__বাটী” ১ — — ১১ ৮ ৭ ২ ঙ 
i: «__ঘ্রা" ঠি ০ শি টস রং ৪ ১ 
জি “নগর” ; এ ১ Ek রি 8 র্‌ i রি 
্ গ্রাম” গ টিটি ১ 4 ১ সি স্পা ৬ 


৭৫8 -** প্রবাসী 
আরামবাগ মহকুমা " প্ৰাটা" ২7238 == ৫ এ 
থানার নাম - প্বাটীদ ১৭ ৩৫ ১৯ ৭১ 
. আরামবাগ পূরস্থরা গোঘাট থানাকুল “রা” ৩৬ ২ ' ১১ - 
মোট মৌজার সংখ্যা ১৭৫. ৫০ ::২১১ ১৪৭ “নগর” "56. এও ১৩ ৫০ | 
“পুর - ৬০, ১৭7৫9 ৫০ প্গ্রামণ ১২ 8 ১০ ২৪ ০ 
"্ডাঙ্গা ই, ইডি 2 একটা জিনিষ লক্ষণীয় যে, সব মহকুমাতেই “পুরের” সংখ্যা খুব 
“গড়, গড়া" ইত্যাদি ২. .- 7৫0২. বেশী। সদর মহকুমী তার' নীচেই “পাড়া”র সংখ্যা ; কিন্তু ই - 
"পাড়া ; ৪8 ce ৫... ২. স্তীরামপুর ও আরামবাগ মহকুমায় “বাটার সংখ্যা তার পরেই। 
ষাট ce FRIES 885১, এ 2... প্বাটা” সদর মহকুমায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে; “নগর” 
"পাটা" (৪8. . ২ ১০. ০০৩. শ্রীরামপুর মহকুমার তৃতীয়; “পাড়া” আরামবাগ মহকুমায় তৃতীয় ! 
০০ ১.7. ১.7 শাম সর্বভই "নগর" অপেক্ষা সংখ্যায় কৃম। 'খানা হিসাবে ক 
"নগর" * শি এই ও ৮  ধরিলেও একমাত্র পাওুয়! ছাড়া অন্যত্র “গ্রাম: নগর অপেক্ষা সংখ্যায় .. 
“গ্রাম ৪ পি এ 7. কম। “পাড়া"র সংখ্য! "গ্রামের সংখ্যার চেয়েও বেধী। কোনও . ' 


বিভিন্ন থানায় বিভিন্ন কারণে মৌজার সংখ্যার বিশেষ তারতম্য 


দেখা যায়। সেজন্য উপরি-উক্ত সংখ্যাগুলির প্রকৃত তাৎপর্য বুৰি-- 


বার পক্ষে শতকরা হিসারটি অধিকতর সহায়ক হইবে বলিয়া! মনে 


করি। নিয়ে আমর! মহকুমাওয়ারী কোন মহকুমার “পুরে"্র . 


“_ডাঙ্কা”রই বা কত, “-_পাড়া"র ৰা 
থানাওয়ারী হিসাবে দিলে 


শতকরা অনুপাত কৃত, 
“নগরের কত তাহা দেখাইলাম। 


যে তথ্যগুলি অন্্ধাবন করিবার পক্ষে বিশেষ .স্গবিধা হইত . 
কারণ থানাগুলির মধ্যে আয়তনগত যথেষ্ট 
তারতম্য আছে। যেমন চুচুড়া থানা ১৪'৫ বর্গমাইল, উত্তরপাড়া 4.০ 


তাহা মনে হয় না। 


থানা ১১২ বর্গমাইল; পক্ষান্তরে ধনিয়াখালি থানা ১০৬*২. বর্গ- 
মাইল; গোঘাট থান৷ .১৪৫*৩ র্গমাইল.।. ৩টি মহকুমাই যে 
সমান আয়তনের তাহা নহে ; তবে থানার ন্যার অত বেশী বৈষম্য 
নাই। মহকুমাগুলির আয়ন নিয়ে দেওয়া গেল। যথাঃ. 


সদর মহকুমা ৪৪৬১ বর্গমাইল 
শ্রীরামপুর 9» ১77 ৩৪৯৮ £ 
আরামবাগ ৮: ৪১২৫ ৪ 


 ম্হকুমাগুলি এরূপ ভাবে গঠিত যে, এক আরামবাগ মহকুমা 
ব্যতীত অন্ত ছুইটি মহকুমার হিত তুলনা করিয়া কোনও 79810091 
p6cUliarity বা স্থানীয় বিশেবত্ব সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা 
মমীচীন হই-ব বলিয়! মনে হয় না। 

* শতকরা হিসাব দিবার রা জিরা পরিসংখ্যান নিয়ে 

প্রদত্ত হইল ঃ + 


-স্দর দখা আরামবাগ জেলা হুগলী 


| সৰ্ক্ব-মাট 
মোট মৌজার সত, ৭৭৭ ৬৩৮ ৫৮৩ ১৯০৬ 
; "পুর" ২৩৪ ২৪৬ : 3১৭৭ ডক 
' “ডাঙ্গ!” “১২ € স্‌ ড ‘১৯ 
€ প্গড়, গড়া” ইত্যাদি১৬ - ১২ ৯ ৩৭ 


০১৪ ET ১৮ ১৬ ৭৯ 


₹ হইয়াছিল তখন নিশ্চয়ই লোকের বসতি ছিল। । 


থানার ( যেমন দিশ্কুরে ) “ভেড়ী", কোনও কোনও থানার (যেমন 'ষ :-' 
গোঘাটে ) “গঞ্জ” ইত্যাদি আছে।' সমগ্র জেলায় ই গ্রাম নগরাদির 


.হিসাব ধরা হয় নাই । . রঃ 
'এইবার আমরা -মহকুমাওয়ারি শতকরা হিলৰ নি এর দিলাম £ : 
শতকরা হিসাবে-_- | - - 
সদর. জীরামপুর আরামবাগ সমগ্র জেলা 
1.0. মহকুমায়.মহকুমায় মহকুমায় | হুগলী. 
“পুর” ৩০০ "৩৭০ ৩০৩. ২৪:৯৬. কো 
“ভাঙ্গা” '" ১৫ ০৮ ০*৩ - ১০"! 
“গড়, গড়া গড়িয়া” oS 
+" * ইত্যাদি ২০, "১৭৯ ১৬ ২০ 
পাড়া” C5. ২৮ ২৭ BS 
প্ঘাটা” ০৩,০৭৫. ০ 0:৩ 
“ৰাটী” ২২ ৫৫ ৩৩ ৩৭ 
- প্ঘরা" ০.৪ ০৯ ০৩ ০0+৮ রং 
“নগর” ১৩৪২ ২২ ২৮ 
এপঞ্গ্রামণ রা - ১৫ | - 0°৫- ১৭ ১৩ ফি 
হুগলী জেলার সর্ধবাপেক্ষা বৃহৎ মৌজা হইতেছে খানাকুল থানার . , 
অন্তর্গত ঘোষপুর। ইহার ফালি ৩২৮২ একর । লোকসংখ্যা * 
১৯৫১ সালের আদমন্গুমারি অনুযায়ী ১২৮১। সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র 
মৌজা হইতেছে বলাগড় খানা অন্তর্গত রাজবল্লভপুর । ইহার 0 


কালি মাত্র ৩৪ একর বা ১০1১১ বিঘা | এই মৌজার কিয়দংশ 
গঙ্গাগর্ভগত হওয়ার দরুনই ইহার আয়তন এরূপ সক্কীর্ণ 
হইফ়াছ বলির! মনে হয়। ইহাতে লোকবসতি নাই। এই, 
জেলায় ৪৫টি মৌজা লোক-বসতি শূন্য ।- যখন মৌজা গঠিত 


কয়েকটি থানার, প্রথম কয়েকটি "পুরে”্র, “পাড়ার, “নগরে"র, 
প্ৰাটা” প্রভৃতির কালির গড় নিয়ে দেওয়া হইল । যে-কয়টি “পুর” 
বা “পাড়া” বা “নগর” প্রভৃতি লইয়া গড় ধরা হইয়াছে তাহার সংখ্যা 
গডের পাশে বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল । রি 


বর ঠি ০ 


২ ২২ 27522018357 





বাকুড়ায় কুষ্ঠরোগ 


| বাংলা, তথা সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাঁকুড়া জেলায় কুষ্টরোগীর 
সংখা সর্বাপেক্ষা অধিক। 
প্রায় পরা হাজার লোক অর্থাৎ শতকরা পাচ জন্‌ এই রোগে. 
আক্রান্ত । . এই রোগ সংক্রমণের হার ক্রমশঃ বৃদিপরাপ্ত কর | 


“কুষ্ঠ ছাস্পাতালের ফটক নন 


মস! বাঁকুড়া জেণার মধ্যে - আবার সর মহকুমায় এই রোগের. 
টি, বেশী। প্রায় প্রতিটি পল্লীতে আট-দশ জন কুষ্ঠরোগী . 
দেখিতে পাওয়া যায়। 


এ বিষয়ে সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের অন্থুরোধ করিয়া * 
বাকুড়া জন কল্যাণ সমিতি' আন্দোলন : চালাইতেছে। বাকুড়ার 
হিন্দু মহাশভার বিশিষ্ট, নেতা,” পশ্চিমবঙ্গ বিধান, পরিষদের 
সদস্ত এরামহরি চট্টোপাধ্যায় এই ব্যাধির প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা - 
অবলম্বনে বিশেষভাবে তৎপর হইবার জন্য সরকারকে অনুরোধ 





কোন কোন পল্লী. এমনও.দেখা যায় : 
যে, একটি পরিবারের প্রায় সকলেই এই রোগে আক্রান্ত । সম্পতি -. 


জানাইয়াছেন। গবর্ণমে্ট এ বিষয়ে কতকটা আগ্রহ দেখাইরাছেন 
এবং সরকারী প্রচেষ্টার বাকুড়া শহর হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে - 


বাধা জেলার, তের লক্ষ লোকের মধ্যে গৌরীপুরে একটি কুষ্ঠ হাসপাতাল নিশ্মিত হইতেছে । এই হাসপাতাল 


প্রতিষ্ঠার « পূর্বে বাকুড়া শহরের সন্নিকটে বদড়া গ্রামে ব্রষ্টান মিশনরী- 
দের দ্বার! থে হাসপাতালটি রতি্ঠিত হয়, তাহাতে মাত্র ছুই শত 


কহ হাসপাতালের একাংশ . 


"স্থানের অভাব। - বীকুড়াতে একটি, বৃহৎ হায়পাতাল প্রতিষ্ঠা 
: একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিয়া * ১৯৪৭ সালে প্রসিদ্ধ চিকিৎসক 
-বায়গতি বন্ট্োগাধ্যায় প্রমুৎ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বীকুড়া শহর হইতে 
. পাঁচ'মাইল দূরে 'একটি হাসপাতাল - নিশ্থাণের. পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেন। - এই উদ্দেশ্যে সেই জঙ্গলাকীর্ণ স্থান সরকার কর্তৃক অধিকার 
“করা হয়। এই স্থানটির আয়তন প্রায় তিন শত- একর। 
প্রথম দফায় হাসপাতালের . গৃহনিম্্াণে প্রায়. দ্ধ লক্ষ টাকা 
ব্যয় হয়, দ্বিতীয় দকার কাৰ্য্য আরম্ভ হয় ১৯৪৯ সালে । এই দফায় 


রোগী ভঁযধ পাই “থাকে "এবং সেখানে: সকল: ‘রোগীর থাক্বার জি i 


শা 


আশ্বিন 

কালির গড় £_ 

_ খানার নাম * 

পোল্ধা গোষঘাট ধনিয়াখালি 

“পুরা ২৩৭ (১০) ৮১৫১০), ২৯৩ (১০), 
“_পাড়া" ৪৪৩ (১০) 8৪৬ (৫) , 8 (৭). 
"নগর" ২২৭ (৪) ১৬৫ (২). ৫৮৯ ( 8") 
“_রাটী” ৩৭৫ :(২)'. MTC: ২৭৪ (৬) 
“গ্রাম ২১০ (২) 800 (৫) ৯৭৮৫১) 
“ঘটা” = =~ ২৪৭ (১) 
“_ ভাঙ্গা” ২৬৫ (৩) ৩২৬ (১) ৩০৯ (২), 
“গঞ্জ? 89০ (৩) | 


পোন্ধা থানা ও ধনিয়াখালি পাশাপাশি অবস্থিত ছুইটি থানা । 
গোথাট থানা হুগলী জেলার সর্ধপশ্চিম প্রান্তস্থ থানা । 
থানার মধ্যে লটারি করিয়া বাছিয়া এই ৩টি থানা লওয়া হইয়াছিল। 
উপরি-উক্ত পরিসংখ্যান অনুধাবন করিলে কালির মধ্যে বড় 'একটা 
regional 09001187115 (আঞ্চলিক বিশেষত্ব) পরিলক্ষিত হয় না । 
পোনা .ও ধনিয়াখালিতে-_-পুরের “বদলি কতকটা সমান সমান 
হইলেও, “--নগর" বা "-গ্রামের বেলায় এই সমতা আলে] দৃষ্ট 
হয় না। | 

পোত্বা থানায় “পুর ও * পরেশ কালি প্রায় একইরূপ ; 
ধনিয়াথালিতে “ পুর” অপেক্ষা “নগর” ঢের বড়_-প্রায় দ্বিগুণ । 
পক্ষান্তরে গোঘাটে “পুর” “নগর” অপেক্ষা দ্বিগুণের চেয়ে বড়। 


“বাটার” আয়তন পোষা ও গোঘাটে প্রকই রূপ; কিন্তু ধনিয়া- 


খালিতে অনেক ছোট । "গ্রামের আয়তনের পার্থক্য খুব বেশী 
দেখিলে বুঝিতে হইবে ইহা নিতান্ত ৪ccidental বা আকস্মিক । 


০ 


২২২২১১১৬৬ 





গ্রামের নাম 


১৮টি 


৭৫৫ 





সাধারণতঃ আমাদের ধারণা এই যে, “গ্রাম” অপেক্ষা "নগর" 
বড় ; আর “পাড়ার চেয়ে “গ্রাম” বড়। এই প্রচলিত ধারণার 
কোনও সমর্থন উপরে য়ে সমস্ত পরিসংখান :ও তথ্যাদি প্রদত্ত হইল 
তু হইতে-পাওয়া যায় না 44 

এইবার গ্রামের নাম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে .গিয়া যে সকল 


৫ প্রশ্ন মনে জাগিয়াছে মে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতেছি। তারকেশ্বর 


থানায় ভরবল্লভপুর-নামে একটি গ্রাম-আছে. (]. [0০ :৩৮)-_ 
ইহার আয়তন ১০৩ একর। হরিপাল থানায় ভরবল্লভপুর (J. 7, 
0০ ৩০ নামে আর একটি গ্রাম আছে-_ইহার আয়তন ১৫৬ 
একর । এই ছুইটি-স্থানের সহিত ৬তারকেশ্বর মন্দিরের দেববিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠাতা রাজা ভরমন্লের কি কোন সংশ্রব আছে? মগরা থানায় 
"গজঘণ্টা” নামে একটি গ্রাম আছে__ইহা সরস্বতী নদীর উত্তর. 
তীরে। যদি হাতীশাঁলার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক থাকে ত ইহা 
নদীর তীরে হওয়াই -স্বাভাবিক। সিঙ্গুর থানায় “সিংহল পাটন” 
নামে একটি গ্রাম আছে--ইহার সহিত মঙ্গলকাব্যের “সিংহল 
পাটনের” সংশ্রব থাকা অসম্ভব নয়। এরূপ খানাকুল থানায় “গুজ- 
রাট" নামে একটি গ্রাম আছে__ইহার আয়তন ৩৯৪ একর । ইহার 
সহিত মুকুণ্দরাম চক্রবর্তীর কবিকস্কণ চণ্ডীতে বর্ণিত, কালকেতু- -প্রতিঠিত 
গুজরাট নগরীর কি কোনও সম্বন্ধ আছে? 

এই সব বিষয়ে বিশদ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন । হুগলীভে 
একটি “টিটাগড়” আছে-_ইহার সহিত ২৪ পরগণার বিখ্যাত টিটাগড় 
শহরের নাম-সাদৃশ্ত আছে। অন্থান্ত জেলায়ও কি টিটাগড় নামে 
কোনও গ্রাম বর্তমান? এই নাম-সাদৃশ্যের হেতু কি? এই সমস্ত 
বিষয়ে পুষ্ান্ুপুঙ্খ আলোচন৷ হইলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-সম্পর্কে বহু 
অপ্রকাশিত তথ্য উদঘাটিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । 
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এস্পাপিসিস্পিিসিসাশি 





৯ প্রার চার লক্ষ টাকা খরচ হয় । ১৯৫২ সালে তৃতীয় দফার কাধ্য 
| অভাব হইয়াছে । প্রথম ও দ্বিতীর দকায় প্রার দশ লক্ষ টাক! 
“ব্যয়ে ই শত চক্িশ ভন রোগীর থাকিবার উপ:বাগী হাসপাতাল 


ভবনটি নিগ্মিত হইয়াছে । হাসপাতাল ১৬৭টি রোগী চিকিংসাধীনে ' 





বাকুড়া কুষ্ঠ হাসপাতালের সাধারণ দৃশ্য 


আছে, তাহার! নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কাজকর্খ করিতেছে । 
তাহাদের জন্য একটি 'রিক্রির়েশন্‌ ক্লাব ও পাঠাগার আছে । সরকারী 
পরিকল্পনান্্যায়ী এই হাসপাতালের 'বেডে'র সংগা! বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, 
ইহাতে বাকুড়ার কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে শতকরা ষাট জনের অবস্থান ও 
চিকিংমার ব্যবহা হইতে পারে । এক হাজার বেডের মধ্যে বাকুডার 
ধিবাসীরা পাইবেন ছয় শত বেড। বাঁকুড়ার রোগীর সংখ্যা 
সাড়ে ছয় হাজার, এই স্বপ্পসংখ্যক বেডের সাহায্যে সরকার কি ভাবে 
রোগ প্রতিরোধ করিত পারিবেন তাহা ভাবিবার বিষয় । গোঁরী- 
পুরের সলায় রাণীরাঁধ প্রভৃতি জন্গলাকীর্ণ অঞ্চল সরকার যদি এইরূপ 
; আর৪ কয়েকটি হাসপাতাল নির্শ্মাণ করিয়! রোগী ভর্তি করেন, 
তবে বীকুড়া জেলার ডধিবাসীণদের কুষ্টরোগের হাত হইতে রক্ষা 
পাইৰার ব্যবস্থা হইবে । 
বাকুড়া জনকলা?ণ সমিতির কার্য্যকে সাফল্যয়ণ্ডিত করিবার জন্ত 
প্রচুর অর্থের প্রয়োজন! টাকাকড়ি উক্ত সমিতির সম্পাদক 
ভরীশক্তিপদ বরাটের নিকট প্রেরিতব্য ! 


সন্ধ্যার বাধিক সম্মেলন 


গত ২৪শে' আগষ্ট এলাহাবাদে সাহিত্য-সঙ্গীত-কলা-সেবক 


কৃ শিবিরে 'সন্ধা'র' বাধিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হর। সম্মেলনের 


অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন উত্তর প্রদেশের সুচনা (1010108- 
(107) বিভাগের মন্ত্রী শ্রীকমলাপতি ভ্রিপাঠী । এই সম্মেলনে স্থির 


চন হইয়াছে যে, নিয়লিবিত উদ্দেশ্যসমূ হব জন্য ‘সন্ধ্যা’ নিখিল-ভারত, 


সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবে । 
১। ভারতের জাতীয় চেতনার অনুকুল পদ্ধতিতে ও সময়োপযোগী 
সমস্তার দিকে লক্ষ্য রাখ্য়া সাহিত্য তথা শিল্পকে উজ্জীবিত করা । 
২। সাম্প্রদায়িক এবং শ্রেণীসজ্ঘর্ষের হিংসাত্মক বিশৃঙ্খলা 
হইতে সাহিত্য ও শিল্পকে বাঁচানো । 


ame once i tai ene Se পিপাসা শিস পিটিসি পাটি পটটিট পিপি En পপি OS AE ARGO পাস 


‘নাভানা'র বই 


দেশ-বিদেশের কথা ৭৫৭ 








প্রকাশিত হ'ল . 
হন টা বু নতুন উপন্যাস 





অনন্থথা আর বিনয়। সংবাদপত্রের আইন- 
আদালতের স্ুম্ভে একদা ঝিল্বিয়ে উঠেছিলে! 
সতেরো আর চব্বিশ বছরের ছুই বিদ্রোহী যৌবন। 
তারপর কে কোথায় তলিয়ে গেল সংস্কারজীর্ণ 
সমাজের ফাটলে হতাশার হিমালয় বুকে নিয়ে। 
জীবন-বিধাতার বিদ্রুপ কিনা কে জানে-- বয়স- 
বদলানো সেই অনন্থয়া ও বিনয়ের ভাঙা মনের দর্পণে 
অস্পষ্ট ইন্দরধন্ুর ছায়া যেন এক নতুন জিজ্ঞাসা). 
“মেঘের ডাকে তোমার মনের ময়ুরকে নাঁচাও কি? 
বর্ণাঢ্য অনুভূতির উজ্জ্বল অভিব্যক্তিতে, রুচি ও 
রচনার উতকর্ষে লন্বপ্রতিষ্ঠ লেখিকা. উপন্যাসের 
কাব্যমণ্ডত কাহিনীটিকে এমন জায়গায় পৌছে 
দিলেন য্খানে “মনের ম্ঘুব+ নামটি স্বতঃই সার্থক ॥ 
মুদ্রণ-পাঁরিপাট্য ও প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনায় অভিনব 
॥ তিন টাক! ॥ 
©. 


বাঙল! সাহিত্যের গর্ব 
সেঠগ্স 


সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 
॥ স্থন্বাচিত গল্পসমূহের মনোজ্ঞ সংকলন ॥ 
টু পঁ'চ.-টাকা Lb 





৪৭ গণেশচন্দ আযাভিনিউ, কলিকাতা ১৩ 





৭৫৮ 


ঠ 


১৩৫৯ 





1. ৩1. যে সকল লেখক এবং শিল্পীর মৌলিকত্ব আছে তাহাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর শীহ্রেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে 


প্রচেষ্টাকে দেশ ও সর্বসাধারণের সামনে তুলিয়া ধর! । 
{ 
চরিতের বিকাশ । 

৫ | রাষ্ট্র ও মানবতার জন্য এক ব্যাপক হী পটভূমিকার 
সি । 

৬। লেখক এবং শিল্পীদের মধ্যে জাতি ও সমাজগঠনমূলক 
কশ্ধের প্রেরণা সঞ্চার । | 

৭1 জনসাধারণের মধ্যে সৎ সাহিত্যের প্রচার! 

৮। তক্ণ লেখক ও শিল্পীদের সম্ভবপর উপায়ে সাহায্য প্রদান 
করিয়া তাদের প্রতিভা-বিকাশের পথকে সুগম করিয়া দেওয়া । 

৯। লেখক ও শিল্পীদের স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠা এবং তাহাদের 
আধিক জীবনের মান উন্নত করা । 


ভারতের সকল প্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী লেখক ও শিল্পীদের 
পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের সাহায্যে জাতীয় একা প্রতিষ্ঠার 
জন্য গত’এক বংসর যাবং 'সম্ধ্য' কাজ করিয়! আসিতেছে। 
সম্মেলনে ভারতীয় কপিরাইট এক্টের সংশোধনের ভন্য দাঁবি 
উত্থাপন করা হয় । অশ্লীল সাহিত্য ও ফিল্সের উপর হস্তক্ষেপ এবং 
বিকৃত সিনেমা-সঙগীতের প্রচার বন্ধ করার জন্যও সরকারকে অনুরোধ 
জানাইয়া, প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। 


'সন্ধ্যা'র কেন্দ্রীয় .সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হি 
শ্রীরাজ্যেখরপ্রসাদ সিংহ, প্রীসমর সোম ইহার কর্ধ-সচিব। আগামী 
ডিসেত্বর মাসে এলাহাবাদে এক নিথিল-ভারত সাংস্কৃতিক 
সম্মেলনের ব্যবস্থা করার সিদ্ধাত্তও 'সন্ধ্যা'র বার্ষিক অধিবেশনে 
গৃহীত হইয়াছে । 

ধর্ম এবং বিশ্বমৈত্রী 

সাধারণ ব্রাক্ষসমাজ এবং ' 'ফ্রেটারনিটি অব ফেখস 
অরগেনাইভেশনে'র উদ্চোগে গত, ২৫শে আগষ্ট সাধারণ ব্রাঙ্ম- 
সমাজের প্রার্থনাগৃহে . এক. আলোচনা-সভার অধিবেশন হয়। 


সরল হিমাব প্রণালী 


অধ্যাপক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
ছিগুণাত্মক প্রণাঁলীতে (9051-67775) হিমাঁব-পদ্ধতি 
শিখিবার একমাত্র পুস্তক, শিক্ষকের বিনা সাহায্যে বুঝা 
যায়। ছাত্র ও ব্যবসায়ীর পক্ষে সমভাবে উপযোগী । ব্যাঙ্ক 
ও যৌথ কারবার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানা যায়। 
'আই-কম্‌ পরীক্ষার প্রশ্নোতরসহ মূল্য ৫২ টাঁকা। 


মডার্ণ বুক এজেন্দি-_কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । 





1 ৪1 সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের সমষ্টিগত ' 


. পৌরোহিত্য করেন। 

আলোচনীর উদ্বোধন করিতে গিয়া ডক্টর জে. কেলাস বলেন, 
ধর্মীকে মূল্য দিতে হইবে তাহার নিজের জন্তই-_অন্য কোন উদ্েষ্য- 
সিদ্ধির জন্য নহে ৷ বিশ্বমৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা আজিকার দিনে 


: যত বেশী অনুভূত হইতেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে আর কৌন কালে 
, ততটা হয় নাই । কিন্তু এই এক্য মানুষের গড়! প্রতিষ্ঠান বা রাজ- 


নৈতিক কূটনীতি ইত্যাদি দ্বারা অজ্জিত হইতে পারে না, কেবলমাত্র 
ভগবদ বিশ্বাসের বলেই ইহার প্রতিষ্ঠা সম্ভব । আমরা, যাহারা ঈশ্বরে 


বিশ্বাসী, তাহার। দুইটি উপায়ে নাস্তিকতা ও সর্কগ্রাসিতার প্রতিরোধ- 


করিতে পারি | - একটি হইতেছে, মানুষকে সদ ভাবে জীবনযাপনের 


পদ্থার নির্দেশ প্রদান এবং অপরটি তাহাকে এমন কিছু দেওয়া 


যাহা সে জীবন অপেক্ষাও শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করে। সার সত্যের 
প্রতি বিশ্বাসের জন্য আমরা যদি আমাদের জীবন উৎসর্গ করিতে 


প্রস্তুত হই, কেবলমাত্র তাহা হইলেই যে সর্কনাশের মুখোমুখি আমরা 


দীড়াইয়া আছি তাহাকে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হইতে পারে। 
কাজী আবদুল ওছুদ বলেন, ধর্শ্বের সার কথা ভগবানে আত্ম- 
সমর্পণ । অন্যান্য এঁহিক ব্যাপারাদির জন্য ইহার সঙ্গে কোন 


আপোষরফা হইতে পারে না। সমগ্র পৃথিবীর প্রতি মৈত্রীভাব যেন 
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আমাদিগকে উদ্ধন্ধ করে। যাবতীয় প্রাণীর এই শুভকামনা! সকল 
ধৰ্শ্মেই অনুস্থৃত হয়। উপনিবদের ঝধিরা বলিয়াছিলেন--“শূৃন্বস্ত বিশ্বে 
অমৃতন্ত পুত্রাঃ।" কিন্ত. আমাদের ধর্মবিশ্বাস সত্বেও আমরা লক্ষ 
লক্ষ নরনারীকে অনশনে: রাখিয়া মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ভোগ- 
স্থখের ব্যবস্থা করিয়াছি । ইহার প্রতিকার করা আমাদের অবস্ত- 
কর্তব্য। অন্যথা মানবজাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। 
রেভারেণ্ড শীলভদ্র বৌদ্ধধর্মের বিশ্বমৈত্রীর উপর জোর দিয়া 
বলেন যে, বৌদ্ধধৰ্ম স্বার্থপরতার স্থান নাই । বুদ্ধদেব সমগ্র মানব- 
) জাতির প্রতি প্রেম ও করুণার বাণী প্রচার করেন। বর্তমান জগতে 
. বৌদ্ধধর্শের সত্য যদি সক্রিয় হইয়া উঠে তাহা হইলে জাতিতে 
/ জাতিতে প্রতিদ্বন্ছিতার অবসান হইয়া বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
মিঃ এ. দিনশা বলেন, জর্থ এবং রামমোহন রায়. এই ছুই 
জনের প্রচারিত ধ.-শ্মর মধ্যে যথেষ্ট ন সাদৃশ্য রহিয়াছে। ভষ্টা যখন 
একজন তখন সকল মানুষই পরস্পরের ভ্রাতা । আমাদের জীবনে 
এবং আচরণে এই সত্যের উপলব্ধি দ্বারাই কেবলমারজ বিশ্বমৈত্রী 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । ". 
ডক্টর মরোজ দান বলেন, এখন এমন সময় ক্লামিয়াছে যখন 
-াক্ারিগকে বিশ্বমৈত্ৰী প্রতিষ্ঠার জন্য তংপর হই হইবে । 
শ্রীহেমেন্্রপ্রঘাদ ঘোষ বলেন, আমাদের ভগবদগীতায় ভগবান 
' বলিয়াছেন-_“সর্বধশ্মান্‌ , পরিত্যজ্য -মামেকং শরণং ব্রজ'-_অর্থাৎ 
সর্ধধন্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাতে আশ্রয় গ্রহণ কর। আমাদের 
এই পৃথিবীতে অনেক ধৰ্ম্ম বিদ্যমান, সত্য কিন্ত এক। সত্যের 
বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করিয়া আমর! যদি ইহা উপলব্ধি করিতে 
পারি তাহা হইলে আর সবকিছুই ইহার অনুগামী হইবে এবং বিশ্ব- 
মৈত্রীর প্রতিষ্ঠাও বিলম্বিত হইবে না । শান্ত্ীয় অনুশাসন, ধৰ্শ্মমত, 
“ইজ্ম" ইত্যাদি পৃথিবীতে বিভেদ স্থষ্টি করে। কিন্তু সত্য কোর 
প্রতিষ্ঠা করে । ৃ 
ডঃ মুখোপাধ্যায় সভ্‌ সভাপতির ভাষণে ব:লন-_গত মহাযুদ্ধ মানব 
সত্যতার উপর যে প্রচণ্ড আঘাত, হানে তাহার দরুন বিশ্বের রাষ্ট্র 
সমূহের এঁক্যপ্রতিষ্ঠার আরশের জন হয়! - পারস্পরিক বুঝাপড়া, 
পারিপাশ্বক অবস্থার চাপ অথবা দৈবছুর্রিপাক এবং বৃথা যুদ্ধ - এই 


সকলের মধ্যে কোনটির প্রতিক্রিয়ার এই এক/বদ্ধ পৃথিবীর সৃষ্টি ' 
হইবে, ভবিষ্যংই তাহার বিচার করিব, কিন্তু ইহার জন্ম অবশ্যম্ভাবী, ' 


বলিয়া প্ৰতীতি হইতেছে ।, ,যুগে 'যুগে ধর্ম মানবজাতির -জন্য 








Best হাট 





. ১৩৫৯ 
পানি যে দৃঢ় ভি ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ব্যটটির জীবনের ঘাত-। 
প্রতিঘাতকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কেবলমাত্র ত'হারই আছে।! 


ধৰ্ম্ম যেমন মানুষকে তাহার বাক্তিগত “অহং জয় করিতে সাহায্য : 





করিয়াছে, তেমনি ধৰ্মই মানুষের জাতিগত অহমিকা জয় করিবার বৃ 


পক্ষে. সহায়ক হইবে । 
বি, এম. বন্ত 

ভারত সরকারের উত্তর প্রদেশের অরমমন্ত্রী-পরিষদের “ইন্সপেক্টর. 
অক ট্রেনিং বি: এম, বন্গু গত ২৬শে আগষ্ট বিমানযোগে দিল্লী ১ 
হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রওন! হইয়াছেন । কারিগরি (ভোকেশন্তাল) " 
শিক্ষণপদ্ধতি সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা লাভার্থ তিনি” ভারত- -গব্ণমেণ্ট কর্তৃক : 
তথায় প্রেরিত হইয়াছেন । 

বি. এম. বন ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অধিবাসী অবসরপ্রাপ্ত : 
পুলিস অফিসার থগেন্দ্রনাথ বন্ুর পুত্র । তিনি কলিকাতা বিশ্ব- ] 
বিালয় হইতে বি-ই ( মেক্যানিক্যাল ) উপাধি লাভ করেন । বিশ্ব-. 
বিজালয়ে.তিনি একজন কৃতী ছাত্ররূপে পরিচিত ছিলেন । ৃ 

বর্তমান কশ্মে নিযুক্ত হইবার পূর্বে বন্গ মহাশয় বাংলাদেশে! 
অর্টন্ান্স ক্যাক্টরিতে কাজ করিতেন । সেখানে কারিগর এবং ! 
শিল্পীদের তত্বাবধায়কদের শিক্ষাদানে তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন 11 
তাহার প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকেই আজ সারা ভারতে বিভিন্ন 4 
শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অর্ডন্যান্স' ফ্যাক্টরিতে ( আগ্নেয়ান্তর নিশ্মাণের 
কারখানা ) দায়িত্বপূর্ণ কাধ্যে নিযুক্ত আছেন। কারিগরদের 
( টেক্নিসিয়ান ) শিক্ষাদান বিষয়ে বস্তু মহাশয়ের বিশেষ বূংপত্তি 
আছে। মাহ্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি এ বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান অৰ্জ্জন 
করিবার সুযোগ লাভ করিবেন । 


ছোট ভ্রিমিরাঢগর অব্যর্থ উষধ 


“ভেরোনা হেলমিন্থিয়া” 


শৈশবে আমাদের দেশে শতকরা ৬০ জন শিশু নানা আতীয় 


ক্রিমিরোগে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্ন 


স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয়, “ভেরোনা” জনসাধারণের এই বহুদিনের 
অস্থবিধা দূর করিয়াছে । 
মূল্য -৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ--২॥* আনা। 
ওব্রিয়েণ্টাল কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ 
১১ বি, গোবিন্দ আড্ডী রোড, কলিকাতা--২৭ 
ফোন- সাউথ ৮৮১ 


দঘছেছ্ ওর, 
চর ‘AR TEL আনু DTS VBA 
এপ £ বক নং ৬৮৫৫-কলিবমর্ডা ৭ 
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5. , পরের কলিকে সৌন্দ্য্যকুন্মমে বিকশিত করে তোলাই এই গ্রমাধনীর 
... সাধনা । রূপপাধক-সাধিকাদের নিকট তাই চিরকাম্য এই 
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থেকে সাবধান 


od Kk 


কা, দেখে কিইুন*নকল 
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উহ Eo) 


র্ণকুস্ত_-শীরাণী চন্দ । না খাচ্ছে: 


্রাট, কলিকাত! | মূল্য চার টাকা । 


শ্রেষ্ঠ কলাবৎ তাঁনপুরার তারে সথর বাঁধিয়া রাগের আলাপ আন্ত 


করিবামাত্র যেমন রদজ্ঞ শ্রোতার মনে খুণীর আমেজ লাগে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেও 
তেমনি হুরুতেই ‘সাধা’ হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। পপূর্নকুন্ত” ঠিক 
সেই ধরণের একরাঁনি বই য| একেবারে হু হইতেই পাঠকের যনে চমক 
লাগাইয়! দেয়? প্রথম পৃষ্ঠা হইতেই “শিমুল ফুলের ভিতরে 'বাটি-ভর! মধুর” 
ন্যায় ইহার প্রতিটি ছত্র যেন রসে একেবারে টদটস করিতেছে এবং আশ্চর্য, 
এই যে, এই অনাবিল রস পুস্তকখানির একেবারে শেষ পর্য্যন্ত অক্ষ রহিয়াছে, 
--কোথাও রমীভাঁস ঘটে নাই। 

"আত্মীয়দের সঙ্গে লেখিকা চলিয়াছেন হরিদ্বারে OE 
প্রতি দুনিবার সে আকর্ষণ, কিন্তু পিছন হইতে ঘরের মায়। ভাহার মনকে 
শতপাকে জড়াইয়া ধরিতেছে। তীর্থযাত্রার প্রাক্কালে দেখিয়া আসিয়াছেন_- 
বসন্তের ছোঁয়ায় আঙিনায় সবে সুরু হইয়াছে-শিমুল পলাশ ফোটার পালা 


অন্তরের অন্তঃপুরে চলিতেছে স্মৃতির রোমন্থন:। আর তার নিপুণ তুলিকীয় . 
বসন্তের পুষ্পস্ভারসমৃন্ধ গৃহ-প্রাঙ্গণের কি. অপরূপ স্থৃতি-চিত্রই না ফুটিয়া ' 
উঠিয়াছে! 1, রা 




















নাকে. 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ. 
রঘুবীর ২০ 

*  যোগেশচন্দ্ হী 
পথের সাথী ্ 


পরিনীতা। সি 
ভূপেন্জ্রনাথ” ‘বন্দ্যোপাধ্যায় 


'ভপন্যাসন 
"ডাঃ নরেশচন্্র সেনগুপ্ত 
সতী ২॥০ লক্ষমীছাড়া ২২ 
লুপ্তশিখ! ২২ ভাবিজ ২২ 
. চরণদাঁস ঘোষ 
€তপাস্ডর ৯৯ 
্রফুল্পকুমার সরকার 
বালির বাধ 
দীনেন্দ্রকুমার রায়, 
রহুস্তের খাঁসমহুল ৩০ 
নাতক়ৰ মহাশয় ২০ 
দিলীপকুমার রাঁয় 
নানাক্ধপী 
অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় 


ভবে... ২৯ 
জলধর চট্টোপাধ্যায় 
সঢভ্যর সন্ধান ২ 
ব্লাঙারাখী' ২২ 
আশুতোষ ভট্টাচার্য 1. 
আগাসী কাল ১৯৮০ 
আশুতোষ সান্তাল 


ৰন্দিনী ৯৮০ 


জগদীশ গুপ্ত 


আসিয়া পড়িয়া সবকিছুকে যেন, এক. দিব্য-বিভায় উড 





বৌঁগিক ব্যায়াম (আনন) ২০ কলহ ও কেক 


চখ ও ছাত্রজীবন ২২. তীর্য-সলিল:: 


৯৯. 





১৯৯, 
পৃথিবীর প্রেম ১০ 
অসাধু সিদ্ধার্থ ২২ 


ক্মণপের বাঁছিতর ২২ 
আর, এইচ, শ্রীমানী এণ্ড সন্স.--২০গনং 


SBA 


Ll 
এ ঠা 


১৫০ 


" রূপটি আনন্দে কথার সাহায্যে ছরির পর ছবি আঁকিয়! 
(লেখিকা এই ভ্রমণ-কাহিনীতে। আশ্চর্য তাহার দেখিবার চোখ । 


'দৃগ্ই, পারিপার্শ্বিক কোনো ঘটনাই__আপাত দৃষ্টিতে ত! যতই তুচ্ছ ওঁ 


বলিয়া প্রতীয়মান হোক ন! কেন-তীহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় ॥ 
অপূর্ব তাঁহার মাত্রাজ্ঞীন। এক-একটি নৈসগিক খণ্ডদৃগ্যের বর্ণনা 
তুলির নিপুণ টানে স্বতঃস্ক্ত ভাবে ফুটিয়া-উঠা এক-একটি নিক 
চ্ছবিণ কোথাও রেখার বাহুল্য নাই, রঙের জলুসে চোখে ধাধা 
প্রয়ান নাই_-রঙে রেখায় যতটুকু প্রকাশিত, Pas তাঁহার 
a | 
কি দে যাহ লেখিকার ভাষ ও ধর্মীয় দয নাও 
যাখাইয়া দেয় মায়া-অঞ্জন। “তাহীর প্রভাবে তাঁহার চো: 
দেখি তাহীই ভালো লাগে, কৌথা হইতে অনুভূতির. একট! অজ 





















তোলে ব্নীগুণে আমাদের ' মনে শুধু আবেগই নয়, 
সঞ্চারিত হয়। আমরাও যেন, এই পুণ্যাখিনীদের. ‘সঙ্গে সঙ্গে টা 
হরিদ্বারে-_-পৃতনলিল! গঙ্গাতীরে। . তাদের সঙ্গে কি-.এক.-অ: 
সম্পদের আশায় বিচরণ করি তপোহুমির মন্দিরে মন্দির 
নিলি আল | 


'- স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী. কবি সত্োন্দন চি 


পাচ es 








"স্বামী ভূমানন্দ . বে ও বীণা 
সামী সারদানন্দ ৩. | মণি-মঞ্জুযা 
'আশুভোষ মুখোপাধ্যায় ' 


রাক্ষস খোক্ষস ৮ | বিদায় আর 
ভূত পেক্ী ৮০ | ভীর্যরেণু 


ছেতল ও.ছবি ০ 











অতন্থ গুপ্ত 
রোমাঞ্চকর উপস্যাস 


উর ঘুনদরবন )1০ | 


রেসিটেশনের বই 


আরৃত্তিধারা 
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তী ৰক স্টল -2 0. রানা মামার প্রীট 


ন চক্রবর্তীর 


লা 
" ভ্রতিনাথ চক্রবর্তীর :.. 


সম্ণি- 
সাধনা 
রবীন্দ্রকুমার বস্তুর: : 


গ্রাম 






আলোকেকে গান্ধীজি ১৫ | 


সবোধচন্দ্র রায়ের 
সাধনা: 


রর আইনস্টাইন... 
"পথে. হায়দরাবাদ 


যোগেশচন্্র বাগলের ' 
[রমুক্তি-সন্ধানী 
ল্লিরতন গঙ্গোপাধ্যায়ের 
রী 
দশ্শের লেখা 


০ 
















রম 







চু 


চার 








৭৬৪. 
পাপী পপ পা স্পা 
. অনতিদুরবর্তী, হংসদেবের, আশ্রমে বসিয়! এই -মহাপুরুষের. প্রমুখীৎ শ্রবণ. 
করি সরল.বিশ্বীসের"মাহাত্য-কখা, অগণিত তীর্ঘযাঁতীর. ভিড়ে ব্রহ্মকুণ্ডের, 
তীরে বসিয়া 'স্বানার্থীঁ সাধুদের শৌভাযাত্ার' সমারোহ অরলোঁকন: করিয়া 
অভিভূত হই নির্বাক বিস্ময়ে। তারপর বৃন্দাবনে গিয়া” হোলি উত্সবে 


ললো 





লালে লাল ‘ব্ৰজ রজঃ' সব্বাঙ্গে মাখিয়া হই পুলকিত। 'অ্বশেবে মথুরা,. 
বৃন্দাবন, .বারাণমী).বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি পুণঃক্ষেত্রের তীর্ঘবারি'ং তে হৃদয়ের, পাত্র 


পূর্ণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবুত্ত হই। রি 
এই ভ্রমণ-কাঁহিনী আমার্দিগরকে যে রহস্যময় জগতের দ্বারদেশে শে লইয়া যায় 


তাহার পরিবেশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন । সেখানে পৌঁছিয়া মনে হয়,.ভারতের তীর্থ-- 


মন্দিরে, পুণ্যসলিলা গঙ্গা-অলকানন্দার তীরে তীংরর অগণিত সীধুসন্যাসীর 
তপৃন্তাক্ষেত্রে হিন্দুজাতির অধ্যাত্মসত্তার .যে বহধাবিচিত্র বিকাশ, কেবলমাত্র 
ভক্ত বিশ্বাসী হিন্দুর দৃষ্টিতেই তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধ হইতে পারে। 


কুম্ভমেলা উপলক্ষে হরিদ্বার এবং বুন্দীবনে সমাগত লক্ষ লক্ষ সাধু-সন্যাঁসীর- 


কঠোর তপনশ্চর্য) দেখিয়া লেখিকার মত আমাদের. মনেও এই কৃচ্ছ সাধনের 
সার্থকতা কি সে সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। . কিন্তু লেখিকার: সহ্যাত্রিণী ভক্তিমতী 
‘বড়দি'র সেই সরল বিশ্বাস--যার প্রসাদে ভিদ্বতে. হয় গ্্থিশ্হিহা্তে স্বব- 
সংশয়াঃ, তাঁহা আমাদের অন্তরেও সঞ্চারিত ' হইয়া সকল সংশয়ের. র.নিরয়ন 
করে। 
লেখিকা প্রঙ্গক্রমে প্রমহংনদেব, a স্বামী বিবেকানন্দ, ভোলানন্দ- 
গিরি, ভাম্বরানন্দ, ট্লঙ্স্থামী প্রমুখ মহাপুরুষদের সম্বন্ধে যে সকল কাহিনী 
বর্ণনা করিয়াছেন সেগুলিও. মনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। এই 
অপূর্ব গরন্থপাঠে একদিকে যেমন পাঠকের রদপিপীঁয়া চরিতার্থ হয়,. অন্াদিকে 
তেমনি ইহা তাহার মনকে লইয়া যায় এক উদ্নততর' স্তরে, অধ্যাত্ম-জীবনের 
জন্য তাহার মনে এক অনির্দেষ্ঠ ব]াকুলতার সৃষ্টি হয়। অনুভূতির গভীরতা, 
দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবন্ত, প্রকাশের স্বচ্ছতা--এই সমস্ত গুণের সময়ে কিছ 
বাংলা-দাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে। 


মুক্তিপথের গান-শীজমরকুমার দত্ত}, বরেন্দ্র লাইৱেরী, 
২০৪, কলিকাতা ৷ - মুলা দেড় টাকা । » 1.” 


ভারতের মুক্তিআন্দৌলনের ' পটভুমিকায় রচিত (করিভানমট.. 


লেখক ভুমিকায় বলিয়াছেন--“ভারতের এই বিরাট জাতীয় ; জীবন 
সময়ে সময়ে যে. আলোড়ন এনেছে, তীরতবাসীর .. মনে. ' তারই একটি + 
অকিঞ্চিৎকর ছবি আমার এই “যুক্ি-পথের. গান ।* , এই বইয়ের. কবিতা- 
গুলি তিনটি ভাগে বিভক্ত £_-মুক্তিপথের ' গান, অভিযান, অগগানী। ' 
ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞের যাঁরা খাত্িক সেই.বঞ্চিমচন্দ্র, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথের 

এবং অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের উদ্দেশে রচিত কব্তীগুলি আছে, প্রথম ' ভাগে। 
“অভিযান” অংশে, মন্্যাসীবিদ্বোহ হইতে আরম্ভ করিয়া আজাদ হিন্দ 
ফৌজের মুক্তিসংগ্রাম . পরধান্ত যে সকল মুক্তি-আন্দোলন দেশের বুকে সাড়া 
জাগাইয়াছে তৎসম্থদ্ধে রচিত কবিতাগুলি ‘সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় 


অংশে ক্ষুদিরাম, যতীন দা, নেতাজী সুভাষ প্রমুখ দেশের অগ্রগামী বীর- 


সন্তানদের স্মরণে লিখিত কবিতাধলী স্থান পাইয়াছে । 


একটা তেজোদৃপ্ত পৌরুষের সুর এই বইয়ের কবিতীগুলির মধ্যে অন্তু র্‌ 


রণিত। ভাবের গাভীর, নির্বাচিত শব্দচয়ন্‌ এবং ছন্দোবৈচিত্রে . অনবস্ত 
কবিতীগুলি পাঠ করিলে মনে একটা অপুর্ব উদ্দীপনাঁরঃ সঞ্চার হয়। বর্ত 
মানের থণ্ডিত আশাহত বাংলার, ঘর, ঘরে সপ্ভীবনী মগ্থবিধায়ক এই সকল 


কবিতা পঠিত হওয়া আবগ্তক | কবিতীগুলি গত্ধিল্মী, .সর-তানঃলয়ে গীত : 


রে এভলির প্রভাব অধিকতর কারধাকরী হইবে: 


. নাহ ভয় 


প্রবাসী ০, 





"বলিয়াছেন £ “আমরা কবি নই,' ত তবে .কবিত। পড়ে খাঁকি.:। 


খেয়ালীপনার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে |; অন্ততঃ ছাপার, 

























ভাগাহীনের বিধিলিপি- পরমা সেনগুপ্ত । 1 
স্থতিমন্দির। ' ৩৮নং যোগীনগর, টাকা": মূল্য ১ মাত্র। 
্রন্থকারের নিজের কথায় গ্রন্থখানি “ব্যথিতের প্রলাপ ও) 
উচ্ছাসমাত্র।” পরলোকগত, পুত্রের স্মৃতি এবং' শৌকসন্তপ্ত মধ 
চিন্তা কয়েকটি প্রবন্ধ-আঁকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে. . : 
বিপ্রতীপ :-এঅবিনাশ রায় ও আর এক জন । এ. চি | 
কোম্পানি, ৩২-৪ বীডন ষ্টরীট, কলিকাত| ৬।. মূল্য ১০। 
_ আধুনিক কবিতার বই সম্পূর্ণ খেয়ালের খেলা । ভুমিকায়, 


কবিত৷--‘এ যুগের. চাঁদ", আরম্ভ $ 
ৃ “বলি কানে কানে. আস্তে 
এ যুগের চাদ কীন্তে ৮. f 
ষ্ঠ কবিতার নাম.?'।. Le 
আশা: করি, ইহা হইতেই” লেখকদয়ের [ সত্যই কি. দুই 


তীহাদের সংশোধন করিয়া দেওয়া উচিত ছিল।' . 


নবদীপন-__নিপকনত |; শ্রীঅরবিন্দ  আশ্রম,. 
মূল্য ২1০). ! 
কাব/রসিক বাঁালী-মাহেরই নিকট নিশিকান্তের কৰিত 
চিত। ভাবের গভীরতা এবং ভাষার পূর্ণতা তাঁহার. পরিণত, 
নিদর্শন |, প্রীঅরবিন্দের. মহীপ্রয়াণ উপলক্ষে. রচিত. এই, ত্রিশটি £ 
য়ে পবিত্র ভাবদী।প্ত প্রকাশ, পাইয়াছে তাহা: পাঠরুগণের; য়ে 


শরীর বন 


-. বিপ্লব সের কাৰ্শ্যাবলী 
' (যাহা অপ্রকাশিত ছিল), 
চারু দত্ত রচিত 










I! ব্ষ--মূল্য আড়াই টাকা মা? 


শন সংস্কৃতি বৈঠক = 2 


১৭, পণ্তিতিয়া প্রেস কলিকাতা--২কগ :" 












= বর্তমান যুগের বে সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ রচনা = 






























: - অক্রদাশঙ্কর'রায় _ .. | : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় "বিদ্ৰোহী. কবি-নজরুল ইসলাম . 
২০. বিশ্বুর বই ২২ াদিনী কন্যার কাহিনী ০১০ | হাব ২ ৩ বলব) ২২ 
পতল 5০: ১৮ [বর্ণ 80০ মাটি ২২ | ৰীধনহারা এ ধা ৩ 
ডে জীবন শিল্পী ১৷০ বদের বহ 7 | ফনিক বন্দ্যোপাধ্যায় 

{ eh রে ৪০ 1. দীলিনায | ০০ মার্জনীন ৬০ গেশী ৬ 
85757 51 ৯: অহিংস! ৩৮০ চতুচক্ষোণ ৩০ 
বফালপাত্র ৮ 5 নির্জন স্বাক্ষর ৬২ 


সহরবাঢসর হতিকথা | ২১ 










সমন পবন ২২ Fe 
নন জ্বাল! ২২ প্রভ্যয়:১॥০ | এর! ওরা নারে। অনেকে ৪৯, স্থবোধ ঘোষ ' 
তির পরিহাস : ২২ | কালো হাওয়। ৫বন্দীর বন্দনা ২০ ভ্রিষামা ৬২ "শভভিঝা! ২২ 






। নৃতনা রাখা ২০. ; পারিবারিক ৩ রূপালি পাখি ১ কল্পলতিকা ৩২ 








































৷ উপেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায় .. -.| i বনিক 1গ্তন 8২ "|": ভবানী মুখোপাধ্যায় 
াবতী পথে" ও) | বিগবীযৌবন (3) 6২ 
উকথা, (ও ) ৩০ হ্বত্ভলাভ্ল ল্মু্ী (২| ". অমরেন্দ্র ঘোষ 
নালী রং ৪০ নাস্তিক ৩২ | রা ৰজ একটি অস্থীজেন জকাহিনী 
১.[ যায় খাদ যাক :' ৩7০ | দাঁম-২০ . 
জ্ঞান৫২ অস্তরাগ ৪। বিষাচহের চেয়ে বড়... ৪1০ রি 
ভার্ম/০বৌতুক ও 07 নবেনু ঘোর 
টি. .অমলণ ৩1০ .:... শল : আনব নগরের কাহিনী ৬. 
"নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় "' তনসী oR কটিপাখ্র ২০, বসন্ত বাহার '.. .: ৩৪০ 
পক্ষ '২।০ মহানন্দ! ৩০ [ভালা ১ম দু এ” ২» ফিয়াস লেন' 7 7 ২০ 
নি... সন্মুখর ২২" | ন্ীমধুসূদন ৩৯ বিদ্যাসাগর ৩| নায়ক ও লেখকক . ২॥০ 


নৰদিগন্ত:৫৷০ লিতসশিক ৪॥৯ 
4 পাশা] চভুৰ্দ্দ শী ৮০ থবিত ১ 
কনবকযনাধ বিশদ জহি ৮৮ মধ্যিত ১১ 


রি রঃ 21777 মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
[জাতির নূতন জীবন ২1০ ও 


ল্রাগিনী ৪২ 


| ইসাডোরা ডানকান 

আমার জীবন ২৮০ 

| . মনীনুলাল বন্ধু. 

রমল। ৪১ সহযাত্রিণী ৪৯ 
" জীবনা কন 31০ 


[টি ও শ্রেষ্ঠী (২য় সং) ২1০ 






















রা গোপাল কারা 3424 পবিত্ৰ গঙ্গোপাধ্যায় .. 
ক্ষণ ৪২ ছুই নৌকা ৩॥ 1১২ যোগেশ চৌধুরী 2... নীহারবঞ্জন গুপ্ত 






'দিখ্িজয়ী ২৷ মাকড়সার জাল ২॥ 
অনিল ও বিধায়ক ভট্টাচার্য্য - 


-| বৌরাণীর বিল ৪২ 


রাছগ্রাস ১ম ৩২৮ ২য় ২২, অয় ৩২ 


-সুভ্তধারা ৪1: 
পদক্রজ: ৪২ 





. সেই তিমিনরে ২* কালোছায়া ১ম ২০১ ২য় ২০, 

্ Wl বিধায়ক ভট্টাচার্য্য : ওয় ২০ ৪র্থ ৩২ 

+|মাটিরঘর .. . .. ২২. ছুঃক্ষপ্ন ya ৩০ 
.._৩৷০ | বিশ বছর. আগে ২২ 





অভিশপ্ত পুথি, ১ম ২1০, ২য় ৪২ 
বি i চা সচল =A DE After 5 


৪১১১০ 





আলোক বিকীর্ণ করিবে। প্রতি কবিতার শেষাংশে বাজি একটি 
মের রঃ “প্তী অরবিন্দ বিবস্থান্‌ 
নবকল্পের জগদ্গুরু 
আরম তব বিভা আবরিত 
আবরণে নব দীপন সরু ৷” 


ভজনমালা ( স্বরলিগিসংগহ )-_কুমারী প্রীবিজন ঘোষ দক্জার, 


সঙ্গীত বিদ্ধালঙ্কার। ৬১, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা ১২। মুল্য ২০। 


স্বরলিপিসহ ১৬টি. ভজনগানের সম্কলন। যিনি সম্কলন করিয়াছেন, 
স্গগারিকী এবং সঙ্গীতশান্ত্রে অভিজ্ঞা বলিয়া কেবল বাংলাদেশে নহে, 
বাংলার বাহিরেও তাঁহার খ্যাতি আছে। এই স্বরলিপি-পুস্তকখানি সঙ্গীত- 
চচর্ণকারী এবং ভজন-অনুরাগদের সমাদর লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। 
হীত্থা্ীর প্রিয় বিখ্যাত ০০ 


প্রাত্যহিক তারাপদ চট্টোপাধ্যায়। কমলা বুক ডিপো; 
১৫ বন্তিম চাঁটা্জি ষ্ররীট, কলিকাতী।। যূলয ২১। 

, নুতনত্বের মোহে বিভ্রান্ত ন! হইয়া এই নবীন কবি কাব্যের সুপ্রশস্ত 
সনাতন পথেই খাতা করিয়াছেন! পরিচ্ছন্ন ভাষায় ও মনোরম ছন্দে . 
অনায়াসে'ভাঁব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে, এই Sa hh as 
তাঁহার পরিচয় পাইয়া তৃপ্তিবোধ করিলাম! 





পুজার ছুটিতত রাজগীর বেড়াতে যাচ্ছেন ? কাহার ‘কিনু হরাইলেই যে-মদনমোহন পলাইয়া যাদ-_বহ্চনিউ 


'ক্টর শ্রীঅমুল্যচক্দ্র সেন প্রণীত 


রাজগৃহ ৪ গালম| 


' ( সৰ্ব্বত্ৰ উচ্চপ্রশংসিত বন্ধ চিত্ৰ ও মানচিত্ৰ সম্বলিত ) 
পুস্তকখানি সঙ্গে নিতে ভুলবেন না। মূল্য ১৮০, 
আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন প্রাজগৃহ ও নালন্দার সম 
বাঙ্গালী পর্যাটকদদের যথেষ্ট কৌতুহল আছে, কিন্তু উভয়ের সম্বন্ধে 
প্রামাণিক অথচ অল্প মুল্যের কোনও বই নাই ।' ডক্টর অমূল্যচন্্র সেনের 
বইথানি সেই দিক দিয়া খুবই উপযোগী হইয়াছে। যাঁত্রিগণের পক্ষে 
কোথায় থাক! সুবিধা, সমগ্র রাঁজগৃহের পরিত্রম। কেমনভাবে করিলে. 
সবই দেখা ষাঁয়, অথচ অকারণ শক্তির অপচয় করিতে হয় না, তাঁহার :. 
বিস্তারিত ব্যবস্থা পুস্তকখানির মধ্যে পাঠক সহজে. লাভ করিবেন” 


এই লেখকেরই প্রণীত 


“অশোক লিপি” 


অশোকের শিলালিপি সম্বন্ধে প্রমাণ &তিহানিক তথ্য- 
সম্মলিত পুস্তক। অবিলম্বে প্রকাশিত হইবে । 


প্রাপ্তিস্থান £ 


ভারত বিদ্যাবিহার--২১নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিঃ_-৪. 


কলিকাতার্‌ সন্্রান্ত পুস্তকালযে পাবেন। 
২ বাজগীর জাপান মন্দিরেও এ বই কিন্তে পাবেন । 


| J 
- কোম্পানি লিমিটেড, ৫৪৩, কলেজ ষ্টরীট, কলিকাতা । মূল্য ২৷০ 


হইয়া উঠিবে, তাঁহার প্রতিশ্রুতি এই কবিতাঁগুলির মধ্যে আছে। 


এশিয়! পারিশাস” --১৫৮বি, লিণ্টন ষ্ট্ৰীট, কলিক 

















১৩৪ 


নিস 


. মেঘে ঢাকা টাদ পরম মিনতি নাথ। দাশগ$৭ 


“বালিকার লেখা কবিতার বই-_সে দিক দিয়া আশীপ্রদ। ভাষা ও| 
উপর লেখিকার দখল আছে। তাহার রচনা যে উত্তরোত্তর বূপেন্রমে 


রাধামদনমোহন-_ শ্রীরাজেন্্রকুমীর মিব্া। আর, কে 
লিশিং কোম্পানী, ১১এ, গোকুল দি লেন, কলিকাতা 
টাকা। 


মানুষের মনোভূমিতে দেবতার বাস; জং মাহে ইশ 
মধ্যে তীর প্ররাশকে! অস্বীকার করার উপায় নাই। পুরাণ, 
রামায়ণ প্রভৃতির কাহিনীগুলিতে মানুষ এবং দেবতা এক হইয়া রহিয়া 
বর্গ ও মর্তের ব্যবধাঁন- ভীহাদের প্রীতি প্রেম সখ্য বাত্সলোর প্রবাঁ 
মুছিয়। গিয়াছে। পুত, পিতা, সথা, প্রভু 'কিংবাঁ প্রেমাম্পদ প্রভৃতি 
রূপে এই দেবতা আমাদের জীবনের বুত্তিগুলিকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন-| 
আপন জনের মত তাঁহাকে লইয়া হাঁসি অশ্রু আনন্দ বেদনা 
-আমর! গল্প রচনা করিয়াছি. অনেক। বাগবাজারের মদনমোহনকে/ঈ 
বাংলায় তেমনই এক হুমধুর প্রেমভক্তিযূলক কাহিনী প্রচলিত আছে “১ 
- পুরের রাজবংশ আর বাঁগবাঁজারের গৌকুল মিত্র এই কাহিনীর সঙ্গে 
প্রোত ভাবে জড়িত। এই মদনমোহন দীনের কুটীর হইতে আফ্ি 
. রাজার. প্রাসাদে, আবার রাজহর্দ্য হইতে. গিয়াছেন ভক্তের তই 


_" প্ৰবাদ ছেলেদের মুখে মুখে বহুকাল” হইতেই ফিরিতেছে। দে ‘কি 
' ‘ছাড়া ‘যে অন্য বস্তু নহে--মদনমোহনের লীলা-কাহিনীতে তাহাই? * 
" হইয়াছে। ..লেখক ঠাকুরের . সেবায়েত বংশের অন্ততম। এই 
লিখিবার অধিকার তাহার আছে এবং লেখনীমুখে মেই! যোগার দ্য 
. তিনি রাখিয়া দিয়াছেন। তথাপি এই ভক্তিউপচারে যে সাম! ২% 
রহিয়া গিয়াছে তাহা ভক্ত-মনকে পীড়িত করে-_এবং এই সন্ধে [গা 
প্রশ্নও মনে জাগে । ' পুস্তকের জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল কাগজ সং “এ 
কঠিন ছিল কি? _মদনমোহন বিরহের আলোকচিত্র তোলা বা অথ 
চিত্র অন্ন করা নিষিদ্ধ কিনা? তৎপরিবর্তে ১১17 টু 

'- ঘরের কয়েকখানি ছবি দিবার সার্থকতা কি? ইহাতে বস্তুকে উপযো? 
উপকরণকে প্রচার করার অশোভন ব্যগ্রতাই দেখা যায়। : রি 


A 
রর 







প্রবীণ আচার্য যোগেশচন্ত্ররায় বিদ্বানিধির . 


"কলিকা ৰিষ্ববিঘ্যালয়ের শিক্ষা 


মূল্য ১৪০ 
অধ্যাপক 'প্রিয়র্জন সেনের 
অনস্তের স্বরে 
| ( ট্রাইনের অন্থবাদ ) Ne 
আনন্দবাজার--দুস্তকথানি বিশ্বের সম্পদ." 
যে কোন চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ হইতেও মধুর ও আকর্ষণীয় 


 ইকিস্টস্‌ £ সেন বায় কোং- কলেজ স্কোয়ার 
অন্তান্ত পুস্তকালয়। ঁ 





পুস্তকপরিচয় 





নদী ও নারী_ হানে “কবীর | ওরিয়ে্ট লংম্যানস লিমিটেড, 
বন এভিনিউ, কলিকাঁতা--১৩। মূল্য ৪1০ টাকা। 


তীরে নুতন চরে নূতন মানুষের! আসিয়া ঘরবাধো। চাষের'জয়ি বাড়ে, - 


) সেই সঙ্গে গড়িয়া উঠে। আসে নারী--সমাজ গড়িয়া উঠে। এক 
যা অন্ত কুল ভরিয়া! নদী যেমন বহিযা যায়, নারী তেমনি সংনারের 
২ মুছিয়া দেয়--অপ্য.কুলকে করিয়! তুলে সমৃন্ধ। নূতন চরের ধন 
7টি তৈয়ার করিয়া তাহাতে মোনা! ফলাইয়া যে দু'জন মানুষ একদিন 


রি যা খাকে এই ছুটি মানবের বিদ্বেষর মধ্যে তেমনি আছে এক 

লৰাস!। এই ভালবাস! একটি জীবনকে জ্বালাইয়া আর একটি 
শন্ত-দমারোহে সার্থক হইয়াছে । | 

টঃ এই কাহিনী সমাঁজের নি্নবিত্ত মানুধদের--যাহাঁদের জীবিকা চাষ- 


|-ঘাহাঁদের পৃথিবী একটি গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ । ইহার! পূর্ববঙ্গের. 


মূনলমান চাষী । ইহাদের হুখ-ছুঃখের সঙ্গে পরিচয় থাকায় ষে 
ছবি লেখক আঁকিয়াছেন তাহা জীবন্ত হইয়াছে। সেই সঙ্গে জীবন্ত 
র্কনাশী পন্ম[। নিমবিত্ত মুমলমান-সমাঁজের রীতিনীতি গল্পটিকে 

শি দিয়াছে। ঘটনাপরম্পরা কৌতুছলের সুত্র ধরিয়া যে চর্ম 
পৌঁছিয়াছে তাহা.অত্যন্ত করুণ ৷. লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীতে বৈশিষ্ট্য 

| চমৎকাঁরিত্ব আছে। মাত্র একটি বিষয়ের অনবধানতা 

রণ বাত্তব-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। গল্পের চরিত্রগুলি 

চু (585১58৯8858 


৭৬৭ 


মুখে কেতা“দরত বুলি কেমন হেন বেমানান লাগে। এই ক্রুটিটুকু না থাকিলে 
‘নদী ও নারী’ নিম্নবিত্ত সমাজের নিখুত আলেখ্য বলিয়! গণ্য হইতে পারিত। 
প্রচ্ছদপট চমৎকার! 


শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


ধীমতির অর্থনীতি বা সামাজিক খদ্ধিকথা-_ 

শরীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ, শ্রীভূমি পাঁবলিশিং কোম্পানী, ৭৯, হাঁরিনন রোড, 
কলিকাতা--৯। পৃষ্টা ১১৪, মূল্য ২২ । 

এই গ্রন্থরচনার উদ্দেস্ত-_“সনাতনী- মূল্যতত্তের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে নৃতন 
সামগ্রিক অর্থনীতির স্থূল কাগমোকে বিবৃত ( ব্যাখ্যা ) করা ।' নিম্নলিখিত 
আটটি অধ্যায়ে বা প্রস্তাবে এই জটিল বিষয়টি ব্যাখ্যাত হইয়াছে ঃ সমাজের 
বাস্তব (আঁখিক ) রূপ; আয়ের ত্রিবেণীধারা (খাজনা, মজুরী এবং হুদ )7 
সমাজের ব্যয় বা আয়ের ব্যবহার; সরকার ও সামাজিক আয়-ব্যয়; বাজার ও 
মূলযক্রম ; অর্থ, আয় ও মূল্যত্রমণ বহির্বাণিজ্য ও সামগ্রিক আয় এবং খদ্ধিতত্ব 
ও রাষ্ট্রশামন। 

ধনোৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থার দরুন সমাজের উহিক বা আঁখিক কল্যাণ 
বর্তমানকালে নান! জটিলতায় আচ্ছন্ন, অথচ ক্রমেই জননীধারণকে- শিক্ষিতের 
ত কথাই নাই__নিতান্ত জীবনধারণের প্রয়োজনে এই সকল তবে ওয়াকি- 
বহাল হইতে হইতেছে! বর্তমান গ্রন্থে লেখক ইংরেজী শব্দের ব্যবহার প্রায় 
না করিয়াই অথতত্বের জটিল বিষয়টি যেরূপ সরল ভাষায় পাঠকের নিকট 
উপস্থাপিত করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা দাবি করিতে পাঁরেন। অর্থ- 
নীতি সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে লেখকের এই গ্রন্থ যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিবে তাহাতে সন্দেহ'নাই ! 
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খদ্ধিত্ের চিত্র ও ছয়টি পরিসংখ্যান পুস্তকের বত বক্তব্যে বোধগম্যতার পক্ষে 
' বিশেষভাবে সহায়ক  হুইয়াছে। 
শ্ীঅনাথবন্ধ দত্ত দত্ত 


পদ্যচণ্ডী ( দুৰ্গায়ণ )-_আপক্কানন, রায়, কাঁব্যতীথ। ৯৩1৪এ 
| এবং হরি ঘোয ্রীট, কৃলিকাতী--৬ হইতে প্ীসমরকুমার ভট্টাচাৰ্য্য কর্তৃক 
প্রকাশিত। ১৮4১৮৭ পৃষ্ঠা মূল্য পাঁচ দিক! । 


| প্রান্ত করিয়া তুলে। এহেন সাধুর খনিকে রায়গণাকরাদি অমর 


কৰিগণ টা বাংল। পদ্যাকারে পরিবেশন করিয়াছেন। গ্রন্থকার চণ্ডী-- 


৷ গাঠের অব্যর্থ ফললাভ সম্বন্ধে, ভুমিকায় ব্রাহ্মণসরববস্বের ‘বচন: উল্লেখ করিয়া 
' বুঝাইয়াছেন, যে অর্থ জানে না দে -শুঞ্ধ তরুর মত ভারবাহী,'ধিনি অজ্ঞ 
} তিনিই উত্তম" ফল পান। বাংলা পদ্যাকারে পাঠ করিয়াওঁ' সকলে অর্থ বা 
মর্ম কতটা অনায়াসে বুঝিবেন, তাহার . নিদর্শনশ্বরূপ ছুইটি সা মোক এবং 
| উহাদের পদ্যান্ুবাদ উল্লেখ করিতেছি £ 
। ১1 যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ-সংস্থিতা ।.. 
নমন্তন্তৈ নমন্তশ্টৈ-নমন্তশ্তৈ,নমো,নমঃ ॥ 
ও মাতৃরপিণী যে দেবীরে জানি সম্তৌধ হুতকুলে |... 
নমিহুভীরে নমি তারে নমি তীরে, নমি নমি পুজি-ফুলে ॥. '' 
২। সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে!. : শিবে { - স্বার্থসাঁধিকে! 
- শরণ্যে! ত্রাম্থকে !. গৌরি! নারায়ণি নমোহগ্ততে ॥ 
কলাণকুলে কল্যাণী তুমি শিবে, সফলতা দাও । 
নয়নত্রিতয়ে শরণ গোঁরী, নারায়ণী নতি নাও॥ :: - 
- শ্রীউমেশচন্দ্র চিজ 


শীট জীবনী-_এঅমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পি, 
| ফালে, এস্‌ জে। বঙ্গীয় কাথলিক সমিতি, ৩০ পার্ক ষ্টীট, কলিকাতা-১২। 
' মূল্য কাগজে বীধাই ১/০ ও বোর্ড বাঁধাই ১॥০। 


'  শ্রীষটীয় ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের সঙ্গে শিক্ষিত জন মাত্রেই কম বেশী পরিচিত। . 


প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে ইহার বঙ্গানুবাদ হয়। আজিকার , দিনে এ 
অনুবাদ প্রায় অচল'। 
ছিল ইহাতে তাহাই অনুবাদ করিয়া দেওয়া হয়। আলোচ্য গ্রন্থথানির 
“পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নৃতন ধরণেরে। বাইবেলে. যীশুর যে চারি জন ' শিষ্য- 
 প্রশিযোর ক্ষনা আছে ডাহা যথানিয়মে লি করিয়া খীষ্ট-জীবনী 


বিনা অস্ত্রে 
অর্শ, ভগন্দর, শোষ, কার্ববান্কল, একজিমা, 


গ্যাংশ্রীন প্রভৃতি ক্ষতরোগ নির্দোষরূপে চিকিৎসা 
করা হয়। | 





৩৫ বৎসরের অভিজ্ঞ 
আটখঘরের ডাঃ শ্রীরোহিণীকুমার মণ্ডল, 
চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা--১৪ 





৮7 ৮ লা  গীগীপীশীট ঘর 
ন ও প্রকাশকুসজ্ীনিবারণচ্্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ।  .-৯| 


নি 


০ ৫ 


টি SOUPS 


- মনল সূমীচাঁরের ‘মধ্যে যা আছে তাই একত্র একত্রে .গেঁথেই 


চণ্ডী ধর্মপ্রাণ হিন্দুর অন্যতম শর্ট জাতীয় সম্পদ৷" ইহার সহজ. 
সাবলীল ছন্দ এবং সরল মধুর সংস্কৃত ভাষার বঞ্চার সকলকেই উচ্চ ভাবে তন্তু 


. পূর্ববাশ্রমের নীম বাবুরাম ঘোষ । তি তিনি প্রথম যৌবনে রামকৃষ্ণ পরম 


; ঠাকুরের কৃপা লাভ করেন।- ঠাকুরের -দেহরক্ষার পর..বাধুরামের "| 
“ ভবনে বসিয়া নরেন্দ্রনাথ- প্রমুখ তাহার কয়েক জন .শিল্ মানবজা ক 


ছিলেন অন্যতম । বাবুরাম ক্রমে নিজগুণে এই মণ্ডলীর অভ্র 
উঠেন।: বেলুড় মঠের 'প্রতিষ্ঠা-ও উন্নতিতে “এবং রামকৃষ্ণ বাণীর 


বাইবেলে যে চারিটি গদ্পেল বা স্থুসমাচীর' 
.করিয়াছেন। ' 


একান্ত আবশ্যক । 


_.. কর্তিয়াছেন। 
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রিজাল এখানি-উক্ত জব অনুবাদ হইলেও জঁ রি 
* দিক দিয়া এইরূপ সমাবেশ সার্থকত্য লাভ করিয়াছে। গ্রন্থকার 
_ ভাষায় “মুল এহগুলির পাঠ ছাড়া আমরা কিছুই যৌগ করি নি, / 


লিপিবিদ্ধ। একটা 'ঘটনা বা. উপদেশের বিবৃতি দু'জন, ঝি 
লেখকের রচনায় পাওয়া গেলে আমরা 'নান! বিবৃতি মিলিয়ে যেটি, : 
পরিচয়, ও 'ঘটনা বা উপদেশের বর্ণনা অধিক স্পষ্ট হয়ে ফুট 
বেছে নিয়েছি।” এই অনুবাদ গ্রহখানি জীবনী-দাহিত্যে একাটিঅভিন, টি 
প্রবর্তন করিয়াছে। - ইহা বাংলা ভাষায় যীশুখীপ্তের একখানি হন্দর ' ০. 
এবং সেই সঙ্গে বাইবেলের ইষ্ট 'অন্থবাদ-এন্থের তারানা 
করিয়াছে। স্বল্প পরিসরের মধ্যে ্বষ্টজীবন “ও ধর্শের সঙ্গে. ডি 
সাধারণের ' পরিচয়লাভের ' "সুযোগ দিয়া গ্রন্থকার ও' বঙ্গীয় ব্য শি 
সমিতি পাঠকদের ধন্তবাঁদভাঁজন হইয়াছেন। ইহার পাট ও। 4 
কার চিতগুলি বড়ই বন্দর । K 

'' প্রেমানন্দ জীবন-চরিত-শ্বামী ওরাল ৰ 
সাধন-মন্দির , পোঃ কু, :দেওঘর, এস, পি.। মূল্য ইল্ভ, সং 
অন্য ৪২| 

হুগলী জেলার-. হকার মহকুমার রি আগটিপুর এট 
জনপদ । এই গ্রামে ঘোষ পরিবারে স্বামী প্রেমানন্দের জন্ম হয়।। 


সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আমেন। নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, শরৎ প্রভৃতির মত- 


সন্যাদের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। : বলা বাঁহুলা, বাবুরাম - তীহীদে এ 


তাহার কৃতিত্ব যথেষ্ট ছিল। সেব! দ্বারা নিজ মণ্ডলী এবং বাহিরে 
সমাজের চিত্ত তিনি জয় করিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপ সাধক] 
বিস্তত জীবন-কাহিনী আলোচ্য পুস্তকে যথাযথ পাওয়া যাইবে। ; 
কয়েকখাঁনি চিত্রও সংযোজিত হইয়াছে। ড, শ্রীন্তামাপ্রসাদ মুখোপ 
ভূমিকাটি পুস্তকথানির গুরুত্ব অনেকটা বাড়াইয়া দিয়াছে। এই! 
সমগ্র আয় কুণ্ডা 08 ৰ্‌ 


. . রামমোহন গ্রন্থাবলী _শ্রীরজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ 
শ্ীদজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। ঈ 
আপার সারকুলার রোড, কলিকীতা-৬। মূল্য--১৬1০ 1 be 
আমরা ইতিপূর্বে রামমোহন গরন্থাবলীর অন্তর্গত ছয় খণ্ড '. 
পরিচয় দিয়াছি। : বর্তমানে ‘গোৌঁড়ীর ব্যাকরণ’ (১৮৩৫ hy 
সাত খণ্ডে রামমোহনের সমগ্র বাংলা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।- দৃ্থ 
দিনে-_যখন জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বিভাগের পর্যালোচনা হুর 
এবং পূর্নাঙ্গ জাতীয় ইতিহাস রচনার আয়োজন চলিতেছে তথ্ন 
রামমোহনের ইংরেজী বাংলা রচনাবলীর সঙ্গে আমাদের বিশেষ পর 
রামমোহনের বাংলা গ্রস্থনিচয়ের অধিকাংশই 
ও শান্তবিচার বিষয়ক, তথাপি এ সমুদয়ের মধ্যেও জাতীয় শক্তি 
বৃদ্ধির অনেক সুত্র মিলিবে! এই সময়ে পরিষদ রামমোহন-রচিত পর 
একটি শোভন সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বাংলাভাষী মাত্রেরই কৃতজ্ঞ, সর 


শ্ীযোগেশচন্দ্র * 
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